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জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি ৷ 
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~~ 


বখ্যাত দার্শনিক মার্জ্‌ (1০7 ) তৎ'প্রণীত “ইয়ুরোপীয় 
বের ইতিবৃত্ত” গ্রন্থে একস্থলে বলিয়াছেন, “বিশ্ববিদ্যালয় 
[বজননের যন্তরবিশেষ।” ই গ্রন্থ পাঠে ইহা স্বতঃ প্রতিপন্ন 
টবে যে ভাবের যেমন ব্যক্তিত্ব আছে, তেমনই জাতীয়ত্বও 
&ছ। সেই হিসাবে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্ভালয়কে* কোন 
টা ভাববিশেষের জন্ম ও বিকাশের ক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ 
বরা যায়। ভারতবর্ষে ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ বলিলে যাহা বুঝা, 
রোপের বিশ্ববিগ্ঠালয় সকল তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
নষ। বাক্তিত্ব এবং জাতীয় আদর্শের ক্ষরণ ইয়ুরোপীয় 
ধবিগ্ভালয়সমূহের প্রধান বিশেষত্ব । কথাটা পরিক্ষার 
বয়া বুঝ! প্রয়োজন । 

ইয়ুরোপীয় প্রাচীন বিশ্ববিষ্ঞালয়সমূহে কাধ্যকরী বিস্বা 
বরী বিদ্যা স্থান পায় না। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া 
আইন শিক্ষা।* বিশ্ববিদ্ভালয়ে আইনের উপাধি- 
না কেহ আইন ব্যবসা করিতে পারে না। 


| আদি ও বৰ্তমান সমাজচিত্র এবং সামাজিক রীতি 

১ $ ২ 
যে বখীগুলি বলা হইতেছে, তাহা ইংলগ্ডে কেম্ত্রিজ ও 
বিদ্যালয়কে লক্ষ্য করিয়া বল! হইল । 
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‘‘Beauty, Good, aud Knowledge, are three sisters.” 
550 look ou noble forms 
Makes noble thro’ the sensuous organism 
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নীতি পর্যালোচনা করিয়া একটা আদর্শ সমা'জচিত্র শিক্ষার্থীর ' 
সমক্ষে খাঁড়া করিয়! দেয়। শিক্ষার্থী তাহাতে সমাজের 
একটী আদর্শচিত্র দেখিতে পাঁয়। কিন্তু প্রচলিত সমাজের 
বিধান প্রণালী শিক্ষা করিয়া আইন ব্যবসার করিতে হইলে 


ব্যবসায়ীকে কেবল আদর্শ আইন শিক্ষাতে ব্যাপৃত থাকিলে 


চলে না। তাঁহাকে ব্যবসায়িক বিগ্ভালর়ে প্রচলিত বিধান- 


প্রণালী শিক্ষা করিতে হয়। ( ইতাকে ঈংলণ্ডে ব্যারিষ্টারী 


পরীক্ষা কহে )। এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্্। বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষার কিম্বা পরীক্ষার 
সহিত কোন সংজ্রব রাখে না। গ্র্থলে এই প্রশ্ন হইতে 
পারে যে তবে বিশ্ববিপ্ধালয়ের শিক্ষা কোন্‌ কাজে লাগে ৮ 
তাহার উত্তর "আমি এই প্রবন্ধের আরন্তেই দিয়াছি,৮- 
বিশ্ববিষ্ঠালয় কেবল ভাব জন্মাইবার যন্ত্রধিশেষ। হয়ত, 
একদিন এমন ছিল যখন বিশ্ববি্ঠালর় বাঁবতীয় বিশ্ববিদ্ধা 
শিক্ষা দিতে সমর্থ হইত। কিন্ত বিগ্ভার ক্রুমোন্নতি এক্ষণে 


এমন অবস্থায় আসিয়া -দঁড়াইয়াছে যেখানে ভাঁব ও কার্যের - 


স্বাতন্ত্য ব্যবস্থা না করিলে মানবসমাজের উন্নতি করা যায় 
না? প্রত্যেক শিক্ষারই আদর্শ থাকা প্রয়োজন ; কেবল 
কাৰ্য্যফরী শিক্ষা দ্বারা, আদর্শের গ্রহণ কিম্বা রক্ষুণ, কোন 

ই  মফলতার সহিত সম্পাদন করা যায় ন! । একজন 


চি 
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শি ই পতিত: (an. আদৰ্শবিহীন কাযা 
ক্ষেত্রকে পণুশালা”- বলিয়| নির্দেশ করিয়াছেন। ( অবশ্ঠ 
তিনি কাঁধ্যবিহীন ভাঁববিকাঁশকেও “স্বপ্নদেণ বলিয়া আখ্যাত 
করিয়াছেন )। আজকাল হুজুগের দিন পড়িয়াছে,__কাধ্য- 
ক্ষেত্রের পরিসর ও কাৰ্য্য এত বাড়িয়া গিয়াছে যে কাজ 
করিতে করিতে কাজের উৎকর্ষের সহিত আদর্শেরও উৎকর্ষ- 
সাধন করা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দীড়াইয়াছে। অথচ 
ভাবের উৎকর্ষ দ্বারা আদর্শের উৎকর্ষ সাধন সহজে ঘটিতে 
পারে৷ এই জন্য, কাৰ্য্য ও ভাব যাহাতে উভয়তঃ উৎকর্ষ 
লাভ করিতে পারে অথচ একের হুজুগে অপুরের খর্বতা 
নো ঘটে তাহার সুব্যবস্থা করিতে গিয়া বিশ্ববিগ্থালয় কেবল 
ভাব ও আদর্শের জনন এবং সংরক্ষণ করিবার ভার নিজের 
আঁয়ত্তাধীনে রাখিয়া কার্যকরী শিক্ষাকে পৃথক করিয়া 
দিয়াছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এক সময়ে এমন অবস্থায় 
দাঁড়াইয়াছিল যখন দেখা গেল যে ভাব ও আদর্শ ঠিক 
রাখিতে পারিলে কাধ্যকরী শিক্ষা এ আদর্শকে অবলম্বন 
করিয়া স্বায়ত্ত রক্ষণ ও পরিচাঁলনে সক্ষম হইবে। সেই 
সময়ে বিশ্ববিগ্ঠালয় কাধ্যকরী শিক্ষাকে স্বায়ত্শাসনের 
ব্যবস্থা দ্রিয়া নিজে কেবল ভাঁববিকাঁশের ব্যবস্থাতে মনঃ- 
সংযোগ করিতে বাধা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার সুফল, 
স্বতঃসিদ্ধ ; যতদিন ভাবরাজ্য অটুট ও ক্রমবিকশিত হইতে 
থাকিবে, ততদিন কার্যক্ষেত্র আদর্শতরষ্ট হইয়া স্মলিতপদ্ 
"হইতে পারিবে না। ইহা হইতে আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে 
পাইতেছি যে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকরী বিদ্যা দান অপেক্ষা 
কার্যের উৎকর্ষবিধানার্থ আদর্শ নিয়োগ করিয়া স্বীয় 
সাফলা প্রকটিত করিয়া থাকে। শিক্ষার এই স্বাতন্রা- 
বিদ্বান দ্বারা ইয়ুরোপে কি ফল দীড়াইয়াছে তাহা বিচার 
করা আবশ্যক । যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাবস্ফরণ শিক্ষা 
করিয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতেছে--তাহাঁরা উন্নততর 
ভাবের সমাবেশ দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রের আদর্শ উন্নত করিয়া 
কার্যের উন্নতিবিধান করিতে সক্ষম হইতেছে; আর 
যাহারা কোন বিশেষ কা্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট না হইয়া সমাজে 
বিচরণ করিতেছে, তাহারাও উন্নত ভাবের প্রচার ছারা 
সমাজের ভাঁবসমষ্টির উন্নতিবিধান করিতে সক্ষম হইতেঁছে। 
৬ দ্বারা জাতীয় ভাব ও জাতীয় কর্মক্ষমতা উভয়ই বৃদ্ধি 


সম্প্ৰদায়ে পরপর হইতে বিভিন্ন ভাব স্ষ/রিত 
"দেখা যায়! 
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আমিতো I “i দ্বিবিধ উৎকর্ষ কি উপায়ে সাধিত হইতে 
তাহা বুঝিতে হইলে শিক্ষার জাতীয়ত্ব কোথায় ত 
অনুসন্ধান করা আঁবন্তক হইবে । 

ভিন্ন ভিন্ন জনের ব্যক্তিত্ব একত্র সমাবিষ্ট হইয়! এ 
ভাবাপন্ন হইলেই এ সকল জনসমষ্টিকে জাঁতি বলা ফ 
ইহা হইতে দেখা যাইবে যে ভাবের একত্বই জাতীয় 
মূল, এবং বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের একত্বে সমাবেশই জাতীয়ভ 
লক্ষণ। দশজনের ভিন্ন ভিন্ন ভাবজোতকে* এক সমষ্টি 
মিলিত করিয়া প্রবাহিত করিতে পারিলেই জাতীয় জী: 
গঠনের সুত্রপাতি হয় ; এবং ওঁ সমাবিষ্ট ভাবআোত জাত 
ভাবরূপে পরিগণিত হয়। যেখানে দশের ভাব মিলি 
যাইবে সেখানেই প্র ভাবসমষ্টি জাতি উৎপাদন করি 
একবার জাতি উৎপার্দিত হইলে তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যত্তি 
নিমজ্জিত হইয়া তাহাদের স্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইব 
না; পরস্ত তাহাতে লুপ্ত হইয়া তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিবে 
ইহাকেই জাতীয়তার লক্ষণ বল! হইল। ইহা হঈতে আর ' 
দেখা যাইতেছে যে যেখানে ব্যক্তিত্ব স্বাতন্তরা অবলধীন করি. 


সেখানে জাতীয় ভাব তিষ্টিতে পারিবে না । এই জা ॥ 
ভাঁবেতে ব্যক্তিত্বের নিমজ্জন কিরূপে সাধিতে হয়? ইহ 


একমাত্র উত্তর শিক্ষ। দ্বার! । 

প্রথমেই দেখান হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্ধালয় ভাং 
জনয়িতা । ইহাও বলা হইয়াছে যে ইত্বুরোগীয় বিশ্ববিদঞ 
ও ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিগ্ধলয়ে অনেক পার্থক্য, কারণ উভতা 
উদ্দেশ্য ও কাৰ্য্য প্রণালী অতি স্বতন্ত্র! ইংলগ্ডে ভাবশিক্ষ 
জন্য কেহ লণ্ডন কিম্বা এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়: 
যাহার! এরূপ শিক্ষা করিতে চাঁয় তাঁহারা অক্সফোর্ড বি] 
কেস্ত্রিজে যায়। কারণ ভাব জন্মাইবার প্রধান সর 
ও ছুই স্থানেই রহিয়াছে । ভারতবষীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ও 
ইহাদের কোনটার আদর্শে গঠিত নহে। আরও এহ 
কথা আছে,-_জাঁতীয় ভাঁবজনক বিশ্ববিগ্ঠালয় একের 
অন্যত্র গঠিত হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন জাতি; 
ভাব স্বতন্ত্ৰ; এমন কি এক জাতির মধ্যেও : 


সকল ভাব একত্রে এক স্থ 
ব্যক্তিতে ফুটিতে পারে না। তাই নানা স্ব 
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দ ক্ষরণ জন্য নানা ব্যক্তিত্বের অত্যুদয় হয়, ও 
দর ভিন্ন ভিন্ন ভাবের গণ্ডী স্থাপিত হইয়! ভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি হয়। এক জাতিতেই যখন 
গণ্ড ঘটে তখন জাতির পার্থক্যে যে ভাবের পার্থক্য 
, ও তাহ! হইতে পৃথক আঁদৰ্শে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় 
হইবে ইহ! স্বতঃসিদ্ধ। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষার 
যমন বিলাতী আদর্শে বিশ্ববিগ্ভালয় গঠিত হইতে পাবে 
5মনই আবার বিদেশী রাঁজশক্তিও দেশীয় আঁদর্শ খাড়া 
৷ ভারতীয় জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না । 
| মনে করেন ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষা দিয়া 


দর জাতিবন্ধন হইবে,_-আঁমাদের জাতীয় ভাবের 


হইবে,__তীহাঁরা অবোধ; কারণ সাহিত্য ও দর্শন 
1 ভাবেরই পরিচায়ক, তাহাদের সার্বজনিকত্ব সম্ভব 
পারে নাঁ। কিন্তু যাহারা ইংরাজ রাজশক্তিকে 
দর জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা না কর! অপরাধে দোষী 
করেন তাহারা হস্তীমূর্খ! যাহারা কখনও জাতীয় 
দেধিয়াছেন কিন্বা বুঝিয়াছেন তাঁহারা জানিবেন 
চলাত অপর জাতিকে জাতীয় শিক্ষা দিতে পারে 
আমাদের ভিতরে ভাবের অঙ্কুর থাকিলে তবে 
1 আদর্শকে অপরের আদর্শে সংস্কৃত করা যাইতে 
5 কিন্তু বিজাতীয় ভাব ও শক্তিদ্বারা জাতীয় ভাবের 
লজন্মাইতে চেষ্টা করা ও দেশীয় গেন্দাফুলকে 
চী ডালিয়াতে পরিণত করিঝেচেষ্টা কর! একই রূপ 
ব মনে হয়।. জাপান আমাদিগকে ইহার উজ্জল 
. দেখাইতেছে,_তথায় বিজাতীয় শিক্ষা জাতীয় 
র আন্তুকুল্য করিতেছে, কিন্ত তাহা জাতীয় শিক্ষার 
নহে। ইংরাজ রাজশক্তি কিম্বা ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত ও 
'লিত বিশ্ববিদ্যালয় যদি ভারতে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি- 
করিতে পাঁরিত, তাহা হইলে ইংরাঁজকে স্ষ্টিকর্তীর 
ত স্থাপিত করিতে হইত, অথবা একান্ত পক্ষে 
দবতা বলিয় পুজা করা আমাদের কর্তব্য হইত। 
গাগীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি আমাদের দেশের কলেজের 
তাহাতে 'কেবল পাঠ্যনির্ব্চন ও, পরীক্ষাগ্রহণ 

পন হয় নাত শিক্ষাদান তাহার প্রধান কর্তবায। 
[যি কলেজগুলি আমাদের দেশের ছাত্রাবাসের 


জাতীর শিক্ষার ভিত্তি । 


৩ 


অনুরূপ হইত, যদি ছাত্রাবাসগুলিতে ' শিক্ষকের বসবাস 
থাকিত। ‘কলেজ’ অর্থ পাঠমন্দির নহে7-- যাহাতে কতক- 
গুলি শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী লোক পরম্পরের সাহচ্যে 
বাস করিয়া পরম্পরের জ্ঞানাজ্জনের ও ভাবসংগ্রহের 
সহায়তা করে, তাহাকে “কলেজ” কহে। ইয়ুরোপীয় এই 
জাতীয় একটা কলেজে গেলে দেখা যাইবে যে তাহার 
অধিবাসিগণের মধ্যে একটী ভাঁব অতিশয় প্রবল। তাহা 
এই যে প্রত্যেকে, আত্মোন্নত দ্বারা দেশের ওঁ জাতির 
উন্নতিবিধান করিবার সঙ্কল্প লইয়া কলেজে আসিয়াছে । 
দশজনের এজন হইতে হইবে) জগতের কার্যক্ষেত্রে 
আমার জন্য কিছু একট! করিবার কাজ আছে,*তাহী আমি 
না করিলে চলিবে না, এই বোধ প্রত্যেক ছাত্রের হৃদয়ে 
প্রবল। হাই, ব্যক্তিত্ববোধ। দশজনের একত্র বাস ও 
সাহচর্য দ্বারা এই ব্যক্তিত্ববোধ ক্রমে একটা আদর্শগ্রহণ 
করিতে ও ভবিষ্যজীবনের কার্ধ্যক্ষেত্র বাছিয়া লইতে সক্ষম 
করে। ইহাঁর আরও একটা সুফল এই হয় যে দশজনের 
ব্যক্তিত্ব, পরস্পরের সাঁহচর্য্যে ঘসিয়া মাজিয়া, তাঁহার 
কণ্টকগুলি ছাঁটিয়া ফেলিয়া, একটা দলবদ্ধ ‘ভাবে’ পরিণত 
করা যায় । অধিকাংশ স্থলে তাহা পূর্বলন্ধ কোন আদর্শের 
সংস্কার কার্যে প্রবৃত্ত হয়; ইহাতে পূর্ববত্তী আদর্শের উন্নতি 
সুচিত হয়। কিন্তু সর্বত্রই দশের মিলনে একটা জাতীয় 
পরি্ফ,ট হয়। নিজের ব্যক্তিগত ভাবকে দশজনের ভাবের 
সহিত মিলিত করিতে এবং বিরোধ স্থলে দশের মতে নিজের 
ভাবকে সংযত করিতে ও দশের হিতার্থ নিজের ব্যক্তিগত 
হিতকামনাকে সংযত করিয়া লাভালাভ পরস্পর সমভাগে 


২, 
“AY. 
ধ্ 


শান্তচিত্তে গ্রহণ করিতে পারা ইয়ুরোপীয় বিদ্যালয়ের একটি . 


বিশেষ শিক্ষা । ইহারই নাম জাতীয় শিক্ষা। প্রত্যেক 
মানবের একটা কর্তব্যস্থান রহিয়াছে, তথায় কি একটী 
অপরিজ্ঞাত কর্তব্য তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে; সেই 
কর্তব্যের অনুসন্ধান করিয়া তাহা পালন করিতে শিক্ষা 
করা মানবঙ্গীবনের সর্বোচ্চ শিক্ষা! ইহারই নাম “ব্যক্তিত্ব” 
কথা হইয়াছে। জগতে আমি যে একজন ব্যক্তি তাহার 


পরিচয় জগতের কর্মক্ষেত্রে; কোন ক্ষেত্র বিশেষে কোন ' 


[ 
বিশেষ কর্ন্দাধন দ্বারাই আমার ব্যক্তিত্বেঞ্ক পরিচয় । 
যেখানে দশজন ব্যক্তি পরম্পরের িতকামনায় কন্মে প্রবৃত্ত 
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লা ৮ লাই লা ও 


হয় সেখানে তাহাদের একটা দলবদ্ধন হইয়া ৭ নাকে 
ইহারই নাম হইল জাতি ৷ 
একরপ পোষাক পরিলে একজাতীয় ভওয়! যায় না। 
আবার দশটী ভাবকে একত্রে পরিণত করিতে হইলে একটা 
আদর্শের প্রয়োজন হয়। ছুই জন লোকই একটা ‘প্রোগ্রাম’ 
( কাৰ্য্যপদ্ধতি বা অনুষ্ঠানপদ্ধতি ) না হইলে পরস্পর মিলিয়া 
কাজ করিতে “রে না; প্রোগ্রামের অভাবে হয় ত একই 
কাজ উঙশ্দ করিতেছে, অথচ উভয়ের কার্যে একটা একা- 
বন্ধন থাকিতেছে না! যেখানে সহস্র সহস্র লোক দ্বারা 
জাতিগঠন করিতে হইবে, সেখানে একটী আন্নর্শ-প্রাগ্রাম 
থাকা বিশেষ দরকার । এই আদর্শ ই জাতীয়তার ভিত্তি, 
এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণে এই আদর্শের উৎপত্তি 
-হয়। বাক্তিগত কার্যের সম্মুখে এই জাতীয় আদর্শ খাড়া 
না থাকিলে জাতীয়তা রক্ষা হয় নাঁ। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ব্যক্তিত্বের স্কূরণ ও আদর্শনির্ববা- 
চন ইয়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্ঞালয়সমূহের প্রধান শিক্ষণ । এ স্থলে 
ইহা বলা হইতেছে ন! যে ইযুরোপে প্রত্যেক শিক্ষার্থী এ 
ছুই শিক্ষাতে সফলতালাভ করিতে সক্ষম হয়। তাহা যদি 
হইত তবে ইয়ুরোপ এতদিনে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত ৷ 
কিন্ত আমার বক্তব্য এই যে ইয়ুরোপীয় বিশ্বাবিদ্ভালয়সমূহে 
এ ছুইটী শিক্ষাই শিক্ষার্থীদিগের কামনীয়। ইহার মধ্যে 
" একজন খিক্ষার্থীও ঘদি ওঁ ছুই শিক্ষাতে সফলতালাভ করে 
_ তাহা হইলেই জাতীর মঙ্গল সুচিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় 
" নিজের অস্তিত্ব সার্থক জ্ঞান করে। শিক্ষার সম্পাদন অপেক্ষা 
শিক্ষার উদ্দেগ্েতেই একটা জাতীয় সার্থকতা রহিয়াছে; 
উহীই শিক্ষার আদর্শ ৷ | 
আরও একটা কথা আছে--কোন জাতির কালানুক্ৰমিক 
ঘটনাপরম্পরা! লিপিবদ্ধ হইলে তাহা ও জাতির ইতিহাস 
হয়। কিন্তু ইতিহাসোক্ত ঘটনাসমূহের অভিজ্ঞতা হইতে 
ভাব সঙ্কলিত হইলে তাহা ও জাতির দর্শনে পরিণত হয়। 


প্রাণী । 


কেবল একদেশে জন্মিলে কিম্বা . 


একারণ দর্শনে জাতীয়তার পরিচয় পাওয়া যায় । সাহিত্য 
' জাতিবিশেষের বর্তমান বা চলিত ভাব, এবং দর্শন এ, 


"জাতির অভিজ্ঞতার সঙ্কলিত ভাব প্রকটন করে। একজন 


[৬ষ্ট ভা 


সাত লস 


হের বাড়িতে: থাকে তাহার সঙ্গ মঙ্গ র্শনেরও$ 
ঘটে। এইরূপে সাহিত্য ও দর্শন জাতীয়তার পা 
প্রদান করে। যেমন বালকর্দিগকে আগে মাতৃভাষা | 
দিতে আরম্ভ করিয়া পরে অন্য বিজাতীয় ভায়া শিক্ষা 
হয়, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধেও সেই প্রথা নির্দেশ ; 
যায়”_আগে-জাতীয় সাহিতা ও দর্শন শিক্ষা দ্বারা নি 
জাতীয় বীজ বপন করিয়া জাতীয় ভাবের অঙ্কুর জন্ম: 
হয়; তৎপর তাহার মূলে পরকীয় সাহিত্য ও দ* 
সার দিলে তাহাতে জাতীয় ভাব সতেজ ও বং 
হয়। ইফুরোপে সর্বত্রই এই প্রথা প্রচলিত, এন 
তথায় বালকদ্িগের শিক্ষার মুলে জাতীয় ভাব বি 
থাকে। দর্শন বলিতে কেবল প্রাচীন দর্শন বুঝিতে 
না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে" ইতিহাস যত পুর 
হইতে থাকে তাহা হইতে ততই নুতন দর্শন উৎপন্ন 
দর্শন নিত্য ঘটিতেছে কিন্তু অতীতের ঠুলি চক্ষে 
কেবল অতি পুরাতন দর্শনের অনুসরণ করিলে ৬ 
উন্নতি ঘটে না। কারণ অপরাপর জাতির সংঘর্ষে আ 
জীবন নিত্য পরিবপ্তিত হইতেছে; আমাদের “ভা 
অভিজ্ঞতাতে নিত্য পরিবর্তন ঘটিতেছে। আমাদের দ* | 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের লহিত মিলাইতে না 
সেই দর্শনের জাতি থাকে না। জাতীয় দর্শন স 
পরিচায়ক ; সাহিত্য দর্শনের বর্তমান ভাগ আলো 
ও তাহাকে বর্তমান জীবনের সহিত মিলাইয়া ছি 
অগ্রসর করে। 

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে শিক্ষা! জাতীয় সা 
জাতীয় দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে £ 
জাতীয়তা রকা হইতেছে না। তাহার ফলে আ 
ব্যক্তিত্ব স্কুরিত হইতে না পারাতে জাতীয় আদশও কি 
পারিতেছে না । ইহার ফলে আমাদের জাতীয় ভান: 
খর্ব হইয়া আসিতেছে। আমরা পরকীয় ভাব. 
কথায় ব্যক্ত করিতে যথেষ্ট শিক্ষা করিয়াছি, কিনব 
ভাব আমাদের জীবনে মিশিয়া যাইতেছে না। তা 
পরকীয় শিক্ষার ফলে; আমাদের জাতীয় ভাব ! 


তপত ছি লতি পি তি তা ও এ পেপসি পিন 
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টি সিলিলে আমি ও একক কার্য বিতর সঙ্ধল্প করি, ae নি 
'.“আমার মতকে সংযত করিয়া জাতীয় দশের মতের সহিত 
শামিলাইয়! কার্ধা করিতে অগ্রসর হই না । ইহাঁতেই জাতীয় 
"$শিক্ষার অভাব সুচনা! করিতেছে । আমার মতের সহিত 
'ধাহাদের মতের অনৈক্য হইল তাহাদের সহযোগে কাধ্য 
* করিব না, কিম্বা দশজনে বিচার করিয়া অধিকাংশের মতে 
' ধাহা কর্তব্য ধাৰ্য্য হইল, তাহাতে আঁমি অমত প্রকাশ 
“করিয়াছি বলিয়া সেই কার্য নির্বাহে সহায়তা করিব না, 
“ইহা জাতীয় ভাবের লক্ষণ নহে। ভাব সংযমন ভিন্ন 
জাতীয়তা আসিতে পারে না। আমাদের দেশে জাতীয় 
| । শিক্ষার অভাবেই জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ'ও জাতীয় 
টি ভাঁব গ্রহণ ও তদন্ুযাঁয়ী কাৰ্য্য করিতে পারিতেছেন না। 
{ দেশে জাতীয় ভাব উৎপাদন করিতে হইলে জাতীয় শিক্ষার 
' গ্রয়োজন। 
ইহ! অবশ্য স্বীকার্্য যে আমাদের রাজা আমাদের 
+ম্বজাতি নহে! একারণ আমাদের জাতীয় শিক্ষা রাঁজ- 
'-ঘক্তির অনুমৌদিত কিম্বা রাঁজশক্তিদ্বারা পরিচালিত হইবে 
টহ। আশা করা বাতুলতা মাত্র। প্রচলিত বিশ্ববিগ্ভালয়- 
' এগুলি ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা আমাদের জাতীয়তা উৎ- 
দন করিতে কখনই সক্ষম, হইতে পারে না, কারণ 
আমাদের দেশে এখনও জাতীয় ‘বিশ্ব-বিদ্যা ও তাহা শিক্ষা 
বারি অন্গকুল সরঞ্জাম বা শিক্ষক কিছুই নাই। যদিও 
ধারণ হিসাবে বুঝা যাইবে যে বিজ্ঞাক্ষ সার্বজনিক বিদ্যা, 
মতএব তাহাঁতে জাঁতি থাকিতে পারে না; কিন্তু ইয়ুরোপের 
ইতিহাসে দেখা যায় যে বিজ্ঞানও জাতীয়তা অবলম্বন 
ক্রিয়া থাকে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্ব স্ব ভাবে বিজ্ঞানকে ভিন্ন 
ভি পন্থায় পরিচালিত করে। তাহাদের সাহিত্য তাহাদের 
: দৰ্শন বিজ্ঞানকে তাহাদের জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়! 
কে । কিছুদিন হইল, ভারতের ইযুরোপীয় শিক্ষকগণ 
মবাক্যে কলরব তুলিয়াছিলেন যে এতদিন ধরিয়া ভারতে 
“চাঁত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইল তথাপি ভারতবাসীর 
বনে বৈজ্ঞানিক ভাব প্রবিষ্ট করিতে পারা গেল না। 
নক অল্পজ্ঞ সমালোচক ও সকল উক্তিকে জবীতিবিদ্বেষ- 
? বলিয়া উপহাস করিতে ক্ষান্ত হন নাই ; কিন্তু তাহাদের 
['ল গভীর সত্য রহিরাছে। পাশ্চাত্য বিন এখনও 
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ভারতে পাশ্চাত্য” বহিয়া LE এখনও হা টা 
জাতিত্ব প্রতিষ্ঠা হয় নহি। এখনও ওঁ বিজ্ঞান কেবল 
বিদ্যালয়েই আলোচিত হইতেছে, তাহা! আমাদের জীবনে 
মিশিয়া, তাহার ভাব দ্বারা আমাদের জীবনকে চালিত 
রুরিতে সক্ষম হয় নাই ।' পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও অনেক 
খ্যাতনামা বিজ্ঞানপাশকরা লোকের নিকট ফ্রে্ছত্ব ঘুচাইতে 
পারিতেছে না; এমন কি এখনও “হারা বিজ্ঞানকে 
আপনার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিতে কুন্টিত,* পাছে 
জাতি যায়! ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে সাহিত্য ও 
দর্শন ছাড়া, জগতের একমাত্র সার্বজনিক বিদ্যা বিজ্ঞানেরও 
জাতি আছে। এই সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের জাতি প্রতিষ্ঠা 
না হইলে আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হইতে 
পারে না। 

বিশ্ববিগ্ঠালয়র্কে ধরিয়া নাড়া দিবার ক্ষমতা মুখের কায় 
হয় না; তাহার জন্য বিশ্ববিগ্ভার প্রয়োজন । জাতীয় 
বিশ্ববিদ্ভালয় সম্বন্ধে কথা কহিবার আগে আমাদের সব্ধপ্রধান 
কর্তব্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা,_এমন সকল বিদ্যালয় 
স্থাপন করা, যাহাতে ব্যক্তিত্ববোধ ও জাতীয় আদর্শগ্রহণ 
যুগপৎ ঘটিতে পাঁরে। ইংরাজ রাভশক্তির কুৎসা ও অবমাননা 
জাতীয়তা নহে । ( কোন কোন শিক্ষার্থী সাহেব দেখিলে 
ঢিল মারা, কিম্বা! দশজনে মিলিয়া কোন পাহেববিশেষকে 
অথবা তদ্ভাবে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে গালি দেওয়া 
জাতীয়তা মনে করে )। পরস্ত নিজের স্বার্থ ও ইচ্ছা সংযত 
করিয়া জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় আদর্শের উদ্দেশ্যে জীবনকে 
বৃত ও পরিচালিত করিতে শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত জাতীয় 
শিক্ষা। ইংরাঁজের সাহিত্য ও দর্শন হইতে ভাষা ও ভাবি 
গ্রহণ করিয়া সেই ভাষা ও ভাবের অপব্যবহার করিলে 
(অর্থাৎ তাহা ব্যবহার করিয়া ইংরাজকে গালি দিতে শিখিলে) 
আমরা জাতি পাইব না। পূর্বেই বলা হইয়াছে থে 
আমাদের জাতি গিয়াছে । কিন্তু পরকীয় জাতীয় শিক্ষার 
ভিত্তি কোথায় তাহা দেখিয়া জাতি শব্দের একটা অর্থ 
বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়াই এত কথা বলিতে সাহস 
করিয়াছি। জাতি দিয়া অন্ততঃ এই অভিজ্ঞতাটুকু লাভ 
করিয়াছি বলিয়া! মাজ কথা কহিতে লজ্জা করিতেছে না। 

একজন ইংরাজ গুপন্তাসিক ইংলণ্ডের বোডিংস্কুলগুলিকে 
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জাতীয় “বাতিঘর, (Light-h০use) বলিয়া বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। এই একটী কথাতে কতখানি জাতীয় শিক্ষার 
উপাদান রহিয়াছে, তাহ! হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঁরিলে অনেক 
উপকার হইবে। আঁমাঁদের এখন *গুরুকুল বিদ্যালয়ের’ 
দিন চলিয়া গিয়াছে কিন্তু জাতীয় বোর্ডিং স্কুল ভিন্ন আমাদের 
জাতীয় ভাব ভননের অন্ত উপায় দেখা যায় না। অরূপ 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দশজনকে পরস্পরের ইচ্ছা ও রুচির 
সমাদরঞকরিতে, ও পরস্পরের সহিত মিলিয়া বাঁস করিতে, 
চলিতে ফিরিতে, ও কার্য করিতে দিতে পারিলেই জাতীয় 
শিক্ষার ভিতিস্থাপিত হইবে। এরূপ বিদ্ভালয়ে শিক্ষক ও 
“ শিক্ষার্থীকে একত্রে থাকিতে হইবে। আহারে, বিহারে, 
শিক্ষায়, কার্যে, সর্বত্র শিক্ষকের আদর্শগ্রহণ শিক্ষার মূল 
অঙ্গ । কেবল কথা শুনিয়া ও বই পড়িয়া কাধ্যশিক্ষা হয় 
না,*তাহাঁতে কেবল কথা শিক্ষা হয় মাত্র । কেবল কথা 
দ্বারা যেমন জাতীয়তা জন্মায় না, তেমনই কোন বিদ্বাই 
জীবনে প্রতিষ্ঠালাত করিতে পারে না। ভাবের ক্ষরণ 
ভিন্ন শিক্ষার অন্ত যে কোন উদ্দেন্তই অকিঞ্চিৎকর, এবং 
জাতীয় শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষার জাতীয়তা 
সম্পাদনই প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে । এই 


উদ্দেশ্যের সফলতা গ্রন্থ কিম্বা ভাষাপেক্ষা শিক্ষকেতে অধিক ' 


বর্তে। তাই শিক্ষকের আঁদর্শ ই এই শিক্ষার প্রথম সোপান। 
ইহাঁও দেখা যায় যে বালকদিগের প্রথম জীবনের ক্ষরণ 
খেলাতে ; একারণ জাতীয় শিক্ষার মূলে জাতীয় খেলার 
প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন । দশের স্বার্থের সহিত নিজের স্বার্থের 
সংমিশ্রণ ও নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সংযত করিতে শিক্ষা, 
প্রথমেই খেলাস্থলে ঘটে । দশে মিলিয়া বিনা দ্বন্দে খেলিতে 
শিক্ষা করা জাতীয় শিক্ষার পক্ষে বিশেষ অন্ুুকূল। একত্রে 
অশন, একত্রে ব্যসন অভ্যস্ত না হইলে পরস্পরের জীবনের 
গতি সমাবিষ্ট হইতে পারে না, এবং তদ্রভাবে জাতীয় ভাঁব 
বিকশিত হয় না। আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি কোথায় 
তাহা দেখাইয়া দেওয়া বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। কিন্ত 
ধাহার৷ জাতীয় শিক্ষাদানে উৎসুক তাহাদিগকে ইহা 
বুঝাইতে চেষ্টা করা হইল যে জাতীয় শিক্ষার এমন একটা 
ভিত্তি আছে, যাহাকে অবলম্বন না করিলে জাতীঃ শিক্ষা 
জন্মাইতে পারে না। শ্রীঅপুর্বচন্্র দত্ত 


৯. সবল 


থে ® 


-খনিশ্ল্লিও তাহারই উপর নির্ভর করে, কারণ ' মালবোব! 
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পে 
| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


সি ৮ 


কৃষিকৰ্ম্ম । 


( শিল্পকল!-আলোঁচন]-সমিতির জন্য লিখিত প্রবন্ধের মন্ত্র ) 


মাননীয় ডি, এম্‌, হামিণ্টন্‌ সাহেবের উক্তি: 

স্বদেশী দ্রব্জাত প্রস্তুত করিবার দিকে লোকের এখন 
যেরূপ ঝৌক দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাহাঁদের একটা কথা 
ভুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কথাটা এই যে, কৃষির 
উন্নতি না হইলে অন্তান্ত শিল্পকলার উন্নতিও অসম্ভব । 
বয়নশিক্পের উন্নতি শুধু উত্তম তুলা উৎপাঁদনের উপর নির্ভর 
করে তাঁহা নহে, উৎপন্ন কাঁপড়চোঁপড়ের কাট্তিও কৃষকদের 
মধ্যেই বেশী হইবে । অতএব কৃষকদের অবস্থা যাহাতে 
স্বচ্ছল হইতে পারে সেই চেষ্টা সর্বাগ্রে কর্তবা। মাঞ্ে্টর ও 
ডণ্ডীর সমস্ত কার্পাস ও পাটশিল্প হাত করিতে পারিলেও 
ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের মাত্র এক কোটি এরূপ 
শিল্পকলার চট্চা করিবে, শতকরা ৯* জন তখনও কষকই 
থাকিয়া যাইবে। তাহাদের একট! গতি করিতে হইলে 
তাহাদের কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। 
ইহা করিবার একমাত্র উপায়, তাহাদিগকে অল্প সদে-মূলধন 
যোগান ও ' তাঁহাদের কর্ষণ-প্রণালীর উতৎকর্ষসাধন। 
ভারতবাসীর অভাব, গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসগৃহ! এই ত্রিবিধ 
অভাব পুরুণেরই একমাত্র উপায় কৃষি; কারণ, যে চালার তলে = 
সে মাথা রাখিবে তাহারও উপকরণ কৃষিজাত। ভারতীঃ 
কৃষক যে শুধু তার নিজের ভরণপোষণের জন্যই দায়ী 
তাহা নহে, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে সমগ্র সাআজ্যের ভার 
বহন করিতে হয়। বণিকদের পণ্যদ্রব্য সেই যোগায় ; 
কল চাঁলাইবার তুলা ও পাট সেই উৎপাদন করে) 
লৌহবত্মবাহিত মালের অধিকাংশ তাহারই শ্রমে উৎপন্ন 
হয়; পাট, তিসি, চাউল, নীল, চর্ম ও চা দ্বারা সেই ও 
জাহাজ বোঝাই করে; যুরোপোৎপন্ন কাপড়চোঁপড় সেই 
আমদানী করে; রাজস্ব ও সৈনিক বিভাগের বায়ভা গর 
সেই বহুন করে; জমীদারের ধনাগার সেই পূর্ণ করে 
















শকট ও অর্ণবপোতচালনার জন্ঠ অলাতশিলার প্রয়ে 
অতএব যাহাতে ভারতীয় কৃষকের উন্নতি হয়, 
ভাঁরত সাআজ্যেরও উন্নতি । 
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ভারতে 1বজ্ানিক কি প্রণালী Ea জন্য ভিনননিকে 

উদ্যোগী দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? এই জন্য গবর্ণমেন্ট 

বিশ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত 'হইয়াঁছেন, . প্রয়োজন 
হইলে আরও দিবেন । এখন দেশীয় লোঁকদের বাহার 

, নেতৃস্থানীয়, তাহাদের উচিত কৃষকেরা যাহাতে এই বৈজ্ঞানিক- 
কৃষিশিল্পশিক্ষার ফল ‘হাতে-কলমে’ পাইতে পারে তাহার 
উপায় করিয়া দেওয়া । এজন্ত সর্বপ্রথমেই চাই অর্থ! 
মহাঁজনদের পেট ভরাইতেই যদি কৃষকের উপার্জিত অর্থের 

শেষ কপর্দক পর্যন্ত নিঃশেষিত হইয়া ধায়, তবে তাহার 

এই প্ভূতের বেগার” খাটিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? বিভিন্ন 
প্রকারের পরীক্ষাঁকাধ্য. চালাইয়া, নির্ণয় করিতে হইবে, 
কিরূপে কৃষকের আর্থিক অবস্থা উন্নত করা যাঁয়। এজন্ঠ 

= অনেকে অনেক সময়ে অনেক প্রস্তাব করিয়াছেন। মাননীয় 
গোঁখলে মহোদয় একবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, কৃষকদের 
সমস্ত খণ মোচনের ভার সরকার নিজ স্বন্ধে লইয়া তাঁহা- 

= দিগকে খণের দায় হইতে একবার মুক্তি দিয়া দেখা উচিত। 
উদ্বৃত্ত অর্থ হাতে থাকিতে ছুই এক জেলায় এই 
প্রস্তাবান্রসারে কার্ধা করিয়া দেশ। অবশ্যই উচিত। সরকার 
শতকরা বার্ষিক ৬1০ টাকা সুদে কৃষকদিগকে টাকা ধার 
দিতে প্রস্তুত আছেন। চাষের ভুন্য খণদান আইন ( Agri- 

7 » cultural Loans. Act) ও জমীর উন্নতিবিধান আইন 
“(Land Improvement Act) অনুসারে প্রাদেশিক 
০ পবর্ণমেণ্টসমূহ যদি একটু অধিকতর মুক্তহন্তে কাজ 
করেন, তবে উক্তরূপ খণদানে কৃষকেরা অধিকতর ফল 
পাইবে, ভাঁরতগবর্ণমেন্ট এরূপ আশা করেন। সম্প্রতি 
তাঁহারা যে রেজলিউশন পাশ করিয়াছেন তাহাতে এই 
অভিমতই ব্যক্ত হইয়াছে। এই পরীক্ষাকার্য্যও চালাইয়া 
দেখিতে হইবে। কিন্তু আমার ভয় হয় পাছে সরকার- 

ও নিয়োজিত কর্মচারীরা মাঝে" পড়িয়া নিজেদের উদরপুত্তির 
+ জন্য ৬1০ টাকার উপর আরও শতকরা ১০২ টাকা গরীব 
, কৃষকদের নিকট আদায় করিয়া সরকারের প্ুছদেশ্ঠটি ব্যর্থ 
করিয়া দেয়! কৃষকেরা নিজেদের ভিতর মিলিয়া সিশিয়া 
কাজ করিলে আর এরূপ অনিষ্টপাতের আশঙ্কা থাকে না। 
এরূপ কয়েকজন জমীদাঁর অগ্রসর হউন, ধাহাদের দুই এক 
A ১০হাজার টাকা খরচ করিতে কুষ্ঠিত হওয়া উচিত নহে । খণ- 


হক! ৭ 


দানের তি Cost RETRAIN Cr: তি 
গঠন করিয়া তাহা হইতে শম্তদাঁদন দেওয়ার বন্দোবস্ত 
করা যাউক, সমিতিগুলি- সরকারী রেজিষ্টরের রেজিষ্টীভূক্ত 
হউক্‌। পূর্বে আমি এরূপ যৌথসমিতির আবশ্যকতা ও 
কাৰ্য্যপ্ৰণালী সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি তাহারই সারমর্ম নিযে 
প্রদত্ত হইল ঃ 

(১) যে দেশের সর্ধপ্রধান শিল্পকলার- আধিক বুনিয়াদ 
কাঁচ তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না! ৬ 

(২) ভারতীয় কৃষককে শতকরা ২৫২ হইতে ১০০২ 
টাকা পৰ্য্যন্ত সুদ মহাজনকে দিতে হয়) অন্যান্য দেশের 
কৃষককে শতকরা ৫২ হইতে ১০২ টাকার বেশী দিতে হয় 
না। এরূপ অবস্থায় প্রথমোক্তের শেষোক্তের সহিত প্রতি- 
যৌগিতা করা অসম্ভব । 

(৩) পাশ্চাত্য দৈশসমূহে ব্যাঙ্কের সহিত কৃষকের সান্গাৎ 
সন্বন্ধ বিদ্যমান । এদেশে প্রত্যেক কৃষকের খণের পরিমাণ 
অত্যন্ন, কিন্তু কৃষকের সংখ্যা অত্যধিক। কাজেই পাশ্চাত্য 
দেশের প্রথায় এখানে কাজ চলিতে পারে না। প্রতি 
গ্রামে একটি খণদানের যৌখস[মতি গঠিত হইবে এবং 
সেই সমিতি গ্রামস্থ কৃষকদের জন্য ব্যাঙ্ক বা মহাজনের 
নিকট টাকা ধার করিবে। 

(৪) এই খণগ্রহণের জন্য গ্রাম্য সমিতি কিরূপ জামিন 
দিবে? 

(৫) রায় পার্ক্তীশঙ্কর চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-গৌলা- 
প্রথা হইতে উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বায়। এই প্রথানুসারে 
গোলায় সঞ্চিত শশ্তের পরিমাণ সুদে গীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া যায়। 
এই শস্ত-ভাণ্ডার গচ্ছিত রাখিয়াই মহাজনের নিকট টাকা 
ধার করা যায়। , 

(৬) যৌথ খণদানসমিতি বিষয়ক আইন ( Co-০pera- 
tive Credit Societies Act) অনুসারে ধর্ম-গোল! 
রেজিষ্ত্রী করিলে সমিতিভূক্ত প্রত্যেকে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে 
সমিতি কর্তৃক গৃহীত খণের জন্য দায়ী হয়। ঘদ্দি আবশ্যক 
হয়, তবে ধন্্-গোলা এইরূপে রেঞ্জিষ্টী করা যাইতে পারে । 

(৭) যদি সম্ভবপর হয়, তবে গ্রামবাসীদের নিকট হইতেই 
শস্ত সংগ্রহ করিয়া ধর্ম-গোলা! পূর্ণ করিতে হইবে এরূপ 
করিলে গ্রামবাসীরা গোলাটিকে নিজেদের জিনিষ বলিয়া 





৮ | টিন | 


মনে করিবে ও সর্বদা তাহার  উ্নতিকামনা করিবে? 
অগত্যা জমীদারেরাই অগ্রসর হইয়া ১০০ গ্রামের জন্য ১০০ 
মণ (বেণী আবশ্যক হইতে পারে) শস্তদান করিয়া 
কার্যে প্রবৃত্ত ভউন। ূ 

(৮) শস্ত-বীজ ধার দেওয়ার সাধারণ নিয়ম এই যে, 
শস্ত সংগৃহীত হইলেই মণকরা দশ সের হইতে বিশ সের 
পর্য্যন্ত সুদের হিসাবে সুদ ও আসল আদায় করা হয়। 
ধর্মা-গ্ৌেলা হঈতেও এই হারেই ধার দেওয়া হইবে। সুদে 
আসলে কৃষকদের নিকট যে শস্ত - আদায় হইবে তাহা 
গ্রামের হিতার্থে ধর্ম্ম-গোলায়ই রাখিয়া দেওয়া হইবে। 
মহাজনদিগকে আসল টাকা ও শতকরা” ছয় টাকা সুদ 
সুবিধামত ধৰ্ম্ম-গোলা হইতে দেওয়া হইবে, কিন্তু কৃষক- 
দিগকে যে দাঁদন দেওয়া হইবে, তাহার আদায়-অনাদায় 
ও ল্লাভ-লোকসানের জন্ত ধর্ম-গোলাই দাশ্মী থাকিবে । 

(৯) গ্রামবাসীরা যখন বুঝিতে পারিবে যে, লাভ 
তাহাদেরই হইতেছে, তখন এরূপে “দশে মিলে কাজ 
করিবার” স্থৃবিধা বুঝিয়া তাহারা আপনা-আপনিই সকল 
অর্থখটত ব্যবসায়ে 'এই প্রথ। অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। 

(১০) ধর্ম-গোলা কালক্রমে গ্রাম্য শম্ত-ভাগ্ডারে পরিণত 
হইবে। গ্রামবাসীরা তাহাদের শস্তের পুঁজি এই ভাগারেই 
জমা করিবে ও প্রয়োজনান্সারে যথোচিত সুদে দাদন 
পাইবে । এরূপ বন্দোবস্ত না থাকায় তাহারা সমুদয় শস্ত 
এককালে বাজারে কিংবা বানিয়ার নিকট বিক্রয় করিতে 
যাইয়া অল্পমূল্যে বেচিতে বাধ্য হয়। গ্রাম্য-সমাজ এই 
ভাগারের জন্য সংগৃহীত শস্তের জন্য শতকরা ছয় টাকা 
সুদ দিবে, কিন্তু এই ভাণ্ডার হইতে থে দাদন দেওয়া হইবে, 
তাহার জন্য শতকরা দশ টাকা স্থদ আদায় করিবে। 
ইহাতে সমাজের যে লাভ থাকিবে তাহা হইতে একটি 
রক্ষিত-নিধি ( Reserve Fund ) গঠিত হইবে। সমাজ 
এই রক্ষিত-নিধির জিম্মায় অধিকতর মূলধন অল্প সুদে 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। এই রক্ষিত-নিধির টাকা 
ধর্ম-গোলাভূক্ত কৃষকদের পুরাতন খণ-পরিশোধ ও প্রয়োজনা- 
নুষারে অন্ঠান্ বিষয়েও ব্যয়িত হইবে। bl 

(১১) উক্ত আইনের ১৫ ধারা অনুসারে ফে গোলা 
বৈজিষ্টা করা হয়, তাহাতে গচ্ছিত শস্ত-মূলধন (Grain 


[৬ষ্ ভাগ। 


সি পাও 


Carlisi মহাজনের দেনার দায়ে ক্রোক কির পারে 
না। এজন্ত যৌথসমাজ গঠন করিতে ও ধর্ম-গোলা- প্রথা 
অবলম্বন করিতে গ্রামবাসীদের সহজেই প্রবৃত্তি জন্মিবে। 
ধর্ম-গোঁলা উক্তরূপ শশ্ত-ভাগারে পরিণত না হইলেও, % 
ইহাতে কৃষকদের প্রভূত কল্যাণ হইবে । 

কিন্তু শুধু জমীদারগণের দানের উপর নির্ভর করিলে | 
চলিবে না-্দানের অর্থে কোনও কারবার চলিতে পারে 
না। তবে প্রস্তাবিত কাধ্যের জন্য যে বিপুল অর্থের 
প্রয়োজন তাহা কোথা হইতে আসিবে? লোকে নূতন 
কোনও কারবারে টাকা খাটাইতে সহজেই ভয় পায়। 
আমার মতে একাজে জমীদারদিগেং প্রবৃত্তি জন্মাইতে 
হইলে তাঁহারা যাহাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ন! হন, তজ্ঞন্য গবর্ণ- 
মেণ্টকে আংশিকরূপে প্রতিভূ হইতে হইবে। এগন্ আমি 
নিম্নোক্ত প্রস্তাব করিতে চাই ঃ 

(১) জমীদার কিংবা অন্তান্ত প্রতিপত্তিশালী লোকেরা 
মিলিয়া প্রতি জেলায় নগদ টাক! কিংবা শস্তের ব্যাঙ্ক স্থাপন 
করিবেন এবং তাহাদের জমীদারীর এলাকীতৃক্ত গ্রামে 
উক্তরূপ যৌথসমাজ গঠন করিবেন। 

(২) গ্রাম্যসমিতি হইতে প্রথমতঃ শুধু শস্তই দাদন 
দেওয়া হইবে। এই শম্তু জেপা-ব্যাঙ্ক হইতে “শতকরা 
ছয় কিংবা সাত টাকা সুদে গ্রাম্সমাজকে ধার দেওয়া 
হইবে। ক্রমে ক্রমে ইহার সহিত নগদ টাকার কারবারও = 
সংযোজিত হইতে স্টীরিবে। 

(৩) জেলা-ব্যাঙ্ক হইতে গ্রাম্য-সমাজকে যে ছয় কিংবা 
সাত টাক! সুদে ধার দেওয়া হইবে তাহার তিন টাকার 
জন্ত সরকার দায়ী থাকিবেন, বাকী তিন কিংবা চারি টাকা 
গ্রাম্য-সমাজ হইতেই পাওয়ার আশায় জমীদারদিগকে এই 
কারবার চালাইতে হইবে। 

সরকার ছুই এক লক্ষ টাকা লইয়া এই পরীক্ষাকাধ্য 
চালাইতে অগ্রসর হউন। কাজ ভাল চলিতে থাকিলে 
সরকারের প্রতিশ্র'ত তিন টাকা সুদ দিতেই হইবে না। , 
সরকারকে এখন কাষসন্বদ্ধীয় খণ (Agricultural loans) . 
ও খাজানা রেহাই দিতে কোটি কোটি টাকা খরচ করিতে 
হয়, কিন্তু তাহার্তে'ও বিশেষ ফল হয় না। উক্ত পরীক্ষা- = 
কাৰ্য্য যদি সুফল প্রসব করে, তবে ভারতবাসীদের মনে 
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পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের ভাব জাগিয়া উঠিবে। এরূপ 


বিশ্বাসের অভাবেই তাহাদের সামাজিক ও আঁখিক উন্নতির 
পথ রুদ্ধ রহিয়াছে। এইরূপে গ্রাম্য কৃষকদের আধিক 


১ অবস্থা উন্নত হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে ভূর্ভিঙ্ষ-সমস্থারও 
সুমীমাংসা হইয়া যাইবে । 


সকল সভ্য দেশেই আজকাল কৃষিবিষয়ক ব্যবস্থা প্রণাঁলীর 
দিকে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সেখানেই 
সর্বাপেক্ষা অধিক ফল ফলিয়াছে বলিয়া মনে হয় যেখানে 
উল্তরূপ যৌথকারবাঁর গ্রতিষ্িত হইয়াছে ।. ভারতের কৃষি- 
ব্যবসাও এই পথে চাঁলাইতে দেশের নেতৃবৃন্দ অগ্রসর 
হউন। মোটের উপর এদেশীয় জমীর উর্বরতা অধিকাংশ 
দেশের তুলনায়ই হীন নহে। ভারতীয় রুষকের চাঁলচলনও 
খুব সাদাসিধা । অতএব তাহার কর্ষিত জমীর পরিমাণান্ুসাঁরে 
পৃথিবীর মধ্যে তাহারই সর্বাপেক্ষা ধনশালী হওয়া উচিত। 


" ভারতের যে সকল প্রদেশে বৃষ্টিপাত কম হয়, সেই সকল 


[বঙ্গোনিহিত ধনরত্ব অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে 


স্থানেও এমন ফল-শন্ত জন্মে যে, দুর্ভিক্ষের সময় তাহা 
জীবিকানির্ব্বাহের উপায়-স্বরূপ হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
মধ্য-ভারতের খেজুর গাছের কথা উল্লেখযোগ্য । এখানে 
স্বদেশী চিনি উৎপাদনের প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, কিন্ত 
গরীৰ স্বদেশবাসীদিগকে কিরূপ্,খেজুর-গাঁছ কাটিতে হয় 
তা! শিখাঈবার আগ্রহ কাহারও দেখা যায় না।, প্রকৃতির 


, ভারতবর্ষের ন্যায় অন্য কোনও দেশে দেখা যায় না। 


ধাহারা অন্ন-সমন্তারি 
সমাধানার্থ কত কথাই বলিয়! থাকেন, বৃত্ক্ষাক্িষ্ট লোকদের 


( the sbread problem ) 


কাতর ক্রন্দনে যদি সত্য সত্যই তাঁহাদের হৃদয় দ্রব হইত, 


তবে গলাবাজি ছাড়া আসল কাঁজও তাহারা কিছু করিতেন; 
ভারতের বর্তমান অবস্থাও অনেক পরিমাণে উন্নত দেখা 
বাইত। যাহা হউক, এখন সরকার যে সকল কুষি-বিদ্যালয়, 
পরীক্ষাক্ষেত্র ও বীজের গোঁলাঘর প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত 


তিল, যদি ভারতের সর্বত্র সেই সকলের সুযোগ 
গু 


বুঝিরা কৃষিব্যবদায়ের আঁথিক বুনিয়াদ পাকা করিয়া কাজ' 
চালান যায়, তবে শুধু গরীবদের অন্নসংস্থান হইবে তাহা 
বহে, ধনীদেরও ধনাগমের সুবিধা হইবে। * 

উপরে যাহা বলা রি ভারতীয় কৃষিকাধ্যের সম্বন্ধেই 


* 
ৰ ® 


কৃষিকর্থ | ৯ 


তাহা প্রধানতঃ খাটে। বিহার অঞ্চলে যুরোগীর ধরণে 
কৃষিকাধ্যের যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার সফলতার পক্ষে 
দুইটি প্রধান কারণ বিদ্যমান, উত্তম জনী ও সস্তা মজুর ; 
কিন্তু টাকারই প্রধানত অভাব । বাচিয়া বাছিয়া বিশ্বস্ত 
লোক লইয়া ক্ষেত্রপতিরা (1)121)0615 ) একটি যৌথব্যান্ছ 
স্থাপন করিতে পারেন না কি? কিঞ্চিৎ পরিমীণ সরকারী 
সাহায্য লইলে এরূপ একটি ব্যাঙ্কের জন্য সহজেই মূলধন 
সংগৃহীত হইতে পাঁরে। সরকার যখন সৈনিক ক্কিভাগের 
জন্য এত টাঁক! খরচঞ্ষরিতে পারেন, তখন যে কৃষকেরা 
সেই খরচের অধিকাংশ বহন করে ও শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধি- 
সাধনে সহায়তা করে, তাঁহাদের জন্য সরকারকে কিছু 
সাহায্য করিতে অবশ্যই অন্তুরোধ করা যায়। অন্যান্য দেশের 
ও বৃটিশ উপনিবেশসমূহের গবর্ণমেণ্ট কৃষিকার্যের জন্য 
অৰ্থসাহায্য করিয়া” থাকেন। যে জেলায় পৃষা অবস্থিত, 


* তাঁহার অধিবাসীরা যদি অর্থাভাবে সরকার ঘে বৈজ্ঞানিক 


গবেষণার বন্দোবস্ত করিতেছেন তাহার ফলভোগ করিতে 
না পার, তবে বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে। বিজ্ঞান- 
প্রদর্শিত পথে কাৰ্য্য করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন ; নচেৎ 
শুধু বিজ্ঞানচচ্চায় কোনও ফল হইবে না। 

যুক্ত-প্রদেশের কৃষির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ডব্লিউ, এইচ্‌, 
মোরল্যাণ্ড সাহেব বলেন ২ 

কয়েক বৎসর পূর্বেও এ প্রদেশে প্রতি জেলায়, 
এমন কি প্রায় প্রতি গ্রামে, স্থানীয় “অভাব বুঝিয়াই 
শল্ত জন্মান. হইত, কোন্‌ জমীর পক্ষে কিরূপ শস্ত 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিত না। 
অযোধ্যা প্রদেশে কাপড় বুনিবার জন্য তুলার প্রয়োজন 
হইত, সেখানে শুধু তুলার চাষই হইত ; হাঁমিরপুর জেলার, 
প্রয়োজন ছিল চিনি, সেখানে উৎপন্ন ও হইত শুধু ইক্ষু 
কিন্তু জল ও স্থলপথে যাতায়াত ও মাল চালানের সুবিধা 
হওয়ায় এই চিরাগত প্রথার এখন ধীরে ধীরে পরিবর্তন 
আরম্ভ হইয়াছে । এ প্রদেশের কৃষিসন্বন্ধে আলোচনা 
করিতে হইলে এই পরিবর্তনের কথাটি স্মরণ রাখিতে 
হইবে। কারণ, এখন সকল দেশে, এমন কি সকল স্থানে, 
সেই শস্য *উৎপাদনের চেষ্টাই চলিতেছে যাহা সেই, দেশের 
বাঁ স্থানের উৎপাদিকাশক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী ৷ 


লোকে ; এরূপ শস্ত মির দন করিয়া নিশ্চিত হইতেছে 
না, যে স্থানে তাহার খুব কাটুতি হয় তাহাও খুজিয়া 
বাহির করিতেছে । এইরূপে যব ও মরিস্স্‌ দ্বীপ, অষ্টীয়া 
ও অন্তান্ত দেশ হইতে ভারতে চিনি ্সাসিতেছে ; আমেরিকা 
হইতে এখানে তামাকের চালান হইতেছে। অধিক 
দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই । অন্তান্ত দেশ হইতে এদেশে 
যে শস্তের আমদানী হইতেছে এদেশের ক্রেতার! যদ 
তাহা কপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে পায়, তবে এদেশে উৎপন্ন 
শস্ত বিক্রীত না হইয়া পড়িয়া থার্দকবে ; বিদেশের বস্তু 
সস্তায় পাইতে লোকে স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করিবে এরূপ মনে 
করা বাতুলত! মাত্র। ইহাতে ক্রেতাদের লাভ হইবে বটে, 
কিন্তু কৃষকদের ক্ষতি হইবে। এমন অবস্থায় কৃষকেরা 
নিয়োস্ত তিনটি পন্থার কোনও একটি অবলম্বন করিতে 
পাল্র। (১) তাহারা যে শস্তের চাঁষ*করিতেছিল তাহা 


ছাঁড়িয়৷ দিয়া এমন কোনও শস্ত উৎপাদন করিবে যাহাতে * 


লাভ হয় বটে, কিন্তু পূর্বের মত নহে। (২) তাহারা 
এরূপ কর্ষণপ্রণালী অবলম্বন করিবে যাহাতে পূর্ব্রের শস্ত 
উৎপাদন করিয়াই বিদেশীয় কৃষকের সহিত প্রতিযোগিতা 
করিতে পারে। (৩) এমন কোনও নূতন শস্তের চাঁষ 
করিবে যাহাতে লাভ পুর্ববাপেক্ষা বেশী থাকে । এই ত্রিবিধ 
পশ্থার প্রথমটিতে কৃষিব্যবসায়েরর অবনতি, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয়টতেই তাহার উন্নত। যে দেশের সহিত তাহার 
পাৰ্শ্ববত্তা দেশসমুহের কৃষজাত দ্রব্যের আদান প্রদান 
চলিতে পারে তাহার কৃষির অবস্থা কখনও স্থিতিশীল 
থাকে না; আজ থে প্রণালীতে লাভ হইতেছে, কালই 
আবার তাহা লাভজনক নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে । 
তবে কৃষিকর্মের উন্নতি বলিতে কি বুঝায় ? আজ একখণ্ড 
'জমীর উৎপন্ন শস্ত হইতে যে পরিমাণ লাভ হইতেছে; কাল 
যদি তাহা হইতে বেশী লাভ হয়, তবে সেই জমীর চাষে 
উন্নতি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 

জমীর আয় তবে কিরূপে ঝাঁড়ান যায় তাহাই ভাবিবার 
বিষয়। এদেশে প্রত্যেক কৃষকের কর্ষিত জমীর পরিমাণ 
অতান্প, কৃষকের স্বকীয় মূলধন নাই, সুদের হারও অতান্ত 
বেশী 


প্রবাসী | 








[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


“বৃটিশ উপনিবেশসনূহে কষিবিজ্ানের বিশেষ উন্নত হইয়াছে; ঠ. 
কাজেই এদেশের সহিত সেই সকল দেশের তুলনা করিয়াও 
বিশেষ লাভ নাই। তবে ইহা সত্য যে, ভারতীয় কষকের 
নিপুণতা 'যথেষ্ট আছে, কিন্তু অর্থ নাই; ও সকল দেশের 
কৃষকের অর্থ আছে, কিন্ত ভারতীয় কৃষকের স্তাঁয় নিপুণতা! 

নাই। ইহা সাহস করিয়া বলা যায় না যে, এ সকল 
দেশে কৃষিবিজ্ঞানের এতাঁদৃশী উন্নতিসত্বেও, কৃষকের কৃষি- 
বিষয়ক জ্ঞান একজন এদেশবাসী জাট বা কুন্মীর সমান। 
প্রথমোক্তকে যাহাই শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা সে অর্থের 
বলে-শীঘ্বই কাৰ্য্যে পরিণত করিতে পারে, শেষোক্ত অর্থাভাবে 
স্বকীয় বুদ্ধিবিবেচনাটুকুও খরচ করিবার অবসর পায় না। 
এই পার্থক্যই কৃষিক্ষেত্রে প্রথমোক্তের প্রাধান্ের কারণ । 
বহুব্যয়সাপেক্ষ কৃষি প্রণালী যখন ভারতীয় কৃষকেরা অর্থাভাবে 
অবলম্বন ৰুরিতে পারিবে না, তখন তাহাদের মধ্যে দামী 
কর্ষণ-ঘন্তর, কৃত্রিম সার প্রভৃতির প্রচলনের কথাও সম্প্রতি 
উত্থাপন করিবাঁরই প্রয়োজন নাই । কিন্তু সর্ববিধ উন্নতির 
মূলই যে অর্থ। কৃষকেরা যাহাতে অল্প সুদে মুলধন পাইতে 
পারে তাহাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য । কৃষকদের জিজ্ঞাস! করিলেই 
জানিতে পারা যায় কাহারও একটি কূপের প্রয়োজন, 
কিন্তু খনন করিবার অর্থ নাই) কাহারও অপেক্ষাকৃত সবল 
বলদের দরকার, কিন্তু কিনিবাঁর অর্থ নাই ; কাহারও ইচ্ছা 
যে, একটু রহিযরা সহিয়া বাজার চড়িলে শন্ত বিক্রয়, 
করে, কিন্ত যে ক্রয় দিন বিক্রয় না হইবে, সে কয় দিন 
উদরান্নের কিরূপে সংস্থান হয়? কাহারও ইচ্ছা যে 
ছোলার বদলে গম জন্মায়, কিন্তু বীজ কিনিবার অর্থ 
কৈ? কাহারও ইচ্ছা ইক্ষুর চাষ করে, কিন্তু তাহাতে 
যে মজুর নিযুক্ত করা আবগ্তক তাহার মজুরি কোথা হইতে 
আসবে ? কাহারও হচ্ছ গোল-আলুর চাষ করে, কিন্ত সার 
কিনিবার সামর্থ্য নাই। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, 
অর্থাভাবেই তাহারা তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতেরও আয় 

বাড়াইতে পারিতেছে না। তাহার নিকট তবে বিজ্ঞানান্ধ- 
*মোদিত উচ্চ আদর্শ খাঁড়া করিয়ন। ফল কি? সত্য বটে, 

ভারত-গবর্ণমেন্ট কৃষিবিভাগের ব্যয় বাড়াইতে সঙ্কল্প করিয়া- 


জমীর পরিমাঁণ-বর্ধনের চেষ্টা বৃথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেন, কিন্তু যদি সেই সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের মূলধন সংগ্রহের, 


জমীতেই যাহা পারা যায় করিতে হইবে। আমেরিকা ও বন্দোবস্ত না হয়, তবে বিশেষ সাফল্যলাভের আশা নাই। 


\ 


১ম মং খ্যা। ||. 


বি সরকারের লক্ষ্য হইতেছে প্রধানতঃ পরীক্ষা- 
কার্যের দিকে-শিক্ষালাভের দিকে, শিক্ষা দিবার দিকে 
নহে। তাহাতে হঠাৎ কৃষিকার্য্যে নবযুগের আবির্ভাব হইবে 
এরূপ আশা করা বৃখা ৷ 

কৃষকদের মূলধন সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটি কথা সংক্ষেপে 
বলিব। এরত্যেক কৃষকের মুলধনের পরিমাণ অত্যান্প, কিন্ত 
তাহাদের সংখ্যা-বাহুল্য-হেতু মোটের উপর ঢের টাকার 
প্রয়োজন ; টাকা যোগাইতেও হইবে খুব শীঘ শীঘ্র ও এরূপ 
সর্তে মাহাতে কৃষকেরা তাহা গ্রহণ করিতে পারে। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, যুরোপীয় ব্যাঙ্কের ধরণে এদেশে 
কাজ চলিতে পারে না, সরকারী সাহাযোও এ কাজ হওয়া 
তুল্যরূপে অসম্ভব। কৃষকদের ভিতরেই তাহাদিগকে খণ 
দেওয়ার জন্য বৌধ-সমাঁজ-গঠন করিতে হইবে। এরূপ 
সমাজ-গঠনের চেষ্টা এখন এদেশে চলিতেছে । এরূপ 
সমাজ-গঠন বা তুল্যরূপে ফলপ্রদ অপর কোনও উপায় 
অবলম্বন ব্যতীত ভারতীয় কৃষির উন্নতির আশা নাই। 
অন্ততঃ এই পর্বশ্রে্ঠ ভারতীয় শিল্পকলার ক্রমিক অধোগতি 
নিবারণের জন্তও এরূপ অনুষ্ঠানাদি অত্যাবশ্যক হইয়া 
পড়িয়াছে। . 
, শ্রীনগেন্দ্রন্দ্র সোম। 


একটি উচ্চ অঙ্গের ভারতীয় শিপ্প- 


বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা । 


( শিল্পকলা-আলোচনা-সমিতির জন্য লিখিত প্রবন্ধের মর্ম্ম। ) 
দেওয়ান বাহাদুর কে, কৃষ্চস্বামী রাও, সি,আই,ই, মহোদয় 
বলেন £-- . 

ভারতীয় শিল্পকলার লুপ্রগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে 
হইলে এখনকার চেয়ে অধিকতর বিস্তৃতভাবে বাষ্প ও 
তাড়িতশক্তির ব্যবহার করিতে হইবে। হস্তচালিত যন্ত্রাদি 
যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন তন্বারা প্রস্তুত জিনিষে দেশের 
বঁমান অভাবের মোচন হইতে পারে না, বিদেশ হইতে 
জিনিষ" আমদানী না করিলে আমাদের চলে না। বাষ্প 
ও তাড়িতশক্তির ব্যবহার প্রণালী অবগত হইতে হইলে 
ঘন্ত্রবিষ্ভীর ( ৷:€০:৭ni০5 ) অধ্যয়ন, তাহার ব্যবহারিক জ্ঞান 


একটি উচ্চ অঙ্গের ভারতীয় শিল্পবিষ্যালয়ের আবশ্যকতা ! 


বখন তাহা এদেশে মেরামত হইতে পারে না, 


১১ 


তা বর )ও আমেরিকা, যুরোপ ও 
জাপানের কলকারখানায় যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কাজ 
হয় তাহ! জানা আবশ্যক । সত্য বটে ভারতের স্থানে স্থানে 
কয়েকটি সরকারী ও বে-সরকারী শিল্পবিদ্ভালয় আছে, 
কিন্তু তাহাতে এরূপ সহজ সহজ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় 
যে, তন্বার! আমাদের শিল্পকলার উৎপাদ্দিকশিল্তি বর্ঘনের 
কাজ একরপ হইতেই পারে না বলা যায়। কোনও 
লাভজনক বড় কাজ করিতে হইলে মূলধন, সুদক্ষ লাক ও 
শমিকগণের (12০) সমবায় আবশ্যক ; সর্ববোপচিকীর্ষা 
(public spirit ), সাহসিকতা! ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস 
না থাকিলে উক্ত তিন শক্তির সমবায় হইতে পারে না। 
কেহ কেহ বলেন, এই গুণত্রয়ের অভাবেই আমাদের এরূপ 
শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, একটি উচ্চ অঙ্গের 
শিল্পবিগ্ভালয়ের অভাব তদ্রুপ অবস্থার বিশেষ কারণ নহে। 
তাহারা আরও বলেন বে, এরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপন 
করিতে ঢের টাকার প্রয়োজন ; এখন সুদক্ষ কারিগরের 
ততদূর আবশ্যকতা! নাই যাহাতে এত টাকা খরচ করা 
যাইতে পারে। ' ভারতের যন্ত্রচালিত কলকারখানা সংখ্যা 
বার শতের উপর! তজ্জন্ত যত কারিগরের প্রয়োজন 
তাহা একটি পুর্ণাঙ্গ শিল্পবিদ্ালয় যোগাইয়|া উঠিতে পারে 
না। তাহার উপর আবার এখন স্বদেশী জিনিষের যেরূপ 
কাটুতি আরম্ত হইয়াছে, তাহাতে আরও কলকারখানা স্থাপিত 
হইবে। এখন বিদেশ হইতে শুধু যন্ত্রাদি আ।সতেছে 
তাহা নহে, তাহা স্থাপন করিবার জন্য মেক্যানিকাল্‌ 
ইঞ্জিনিয়ারও বিদেশ হইতে আমদাশী করিতে হইতেছে । 
ইহাতে কলকারখানাগুলিকে কত ক্ষতি ও অস্জুবিধা ভোগ 
করিতে হইতেছে । এদেশে এরূপ একটি কারখানাও ন[ই 
যেখানে একটি সামান্ত বাষ্পীয়যন্র প্রস্তুত হইতে পারে। 
দম-কলে জল উত্তোলন ও ক্ষেত্রাদতে জল সেচনের পক্ষে 
অয়েল-এগ্রিন্‌ (০11 €7৫175 ) কতদূর উপযোগী চ্যাটাটন 
সাহেব তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন ; অনেক কৃষিজীবী তাহার 
পরীক্ষাকার্যযও আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রীক্ষায় যেরূপ 
সাফল্যলাভের সম্ভাবনা তাহাতে অনেকেই এপ্রিন ব্যবহার 
করিতে আগ্রহান্িত হইবে বটে, কিন্তু এপ্রিন্‌ ব্রত হইলে 
তখন এই 
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ভয়েও অনেকে এক্জিন্‌ ব্যবহার করিতে বিরত থাকিবে। 
এই সকল কারণে অন্ততঃ একট শিল্পশিক্ষার কলেজ 
স্থাপন করিবার বিশেষ আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতেছে । 

বিদেশে যাইয়া শিল্পশিক্ষার জন্ত এখন বৃত্তিদাঁনের যে 
সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে 
পারে না “বিদেশের জল বায়ু সহিবে কি না, বিদেশের 
আচার ব্যবহার, আহার পানীয় এদেশের মত নহে বলিয়া 
সেখানে অবস্থান অস্ুবিধাজনক, বিদেশে গেলে স্বধর্ম্মতরষ্ 
হওয়ার আশঙ্কা আছে, ইত্যাদি নানাদিক্‌ 'ভাঁবিয়। চিন্তিয়া 
অনেক প্রতিভাগালী যুবক এখনও বৃত্তি লইয়া বিদেশে 
১ যাইতে দ্বধাবোধ করে। তাহার উপর বৃত্তিদাতার এরূপ 
সর্ত প্রায়ই থাকে যাহাতে বৃত্তিগ্রহণেচ্ছু যুবক আবদ্ধ হইতে 
চাহে না। বদান্ত লোকেরা যতই দান করুন আর চেষ্টা 
করুন ন! কেন, এদেশন্ক একটি স্থপরিচালিত বিদ্যালয়ে 
যত অধিকসংখ্যক কারিগর তৈয়ার হইবে, বৃত্তিদানের 
ব্যবস্থায় তাহা কখনও হইতে পারে না। বৃত্তিতে তাহাদেরই 
, উপকার হয় যাহারা চরম শিক্ষা লাভ করিতে চায়, কিন্ত 
যাহারা কতক পরিমাণ জ্ঞানলাভ করিয়াই শিক্ষা সমাপ্ত 
করিতে চায় তাহাদের বৃত্তি লইয়া বিদেশে যাওয়ার ফল 
কি? শিল্পকলার নিম্নবিভাগে কাজ করিবার জন্য শেষোক্ত 
শ্রেণীর লোকেরই বেনা দরকার। স্থানীয় বিদ্যালয় না 
হইলে এরূপ লোক তৈয়ার হইতে পারে" না। এখন 
আবার সকল সভ্য দেশেই ন্বদেশী-দ্রব্য-রক্ষণ ও বিদেশী 
দ্রব্য-বঙ্জনের প্রয়াস চলিতেছে । ইহাতে কালে ভারতীয় 
শিক্ষার্থীর বিদেশী শিক্ষালয়ে প্রবেশাধিকার না থাকিতেও 
পারে। 

* প্রস্তাবিত তাতার গবেষণা-মন্দির স্থাপিত হইলে 
আমাদের অভাব কিয়দংশে পূরণ হইত্ডে পারে। কিন্ত 
যত দিন না তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাহাতে কি প্রণালীতে 
শিক্ষা ও উপদেশ দিতে হইবে, তাহা স্থিরীকৃত হয়, ততদিন 
এ সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছুই বলা যায় না। কিন্তু গবেষণাই 
যখন ইহার উদ্দেশ্য, তখন ইহা হইতে যন্ত্রনিশ্বাণ ও বিক্ধুত- 
যন্ত্রের মেরামত সম্বন্ধে কিংবা দ্রব্জাত প্রস্তুত করিতে 
যে সকল প্রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আবশ্যক*তাহার 
প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের 


প্রবাসী। 
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আশা আছে বলিয়া মনে হয় না । বয়ন-শিল্পেই আমাদের -* 
সর্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া আবশ্তক। সৌভাগ্যক্ৰমে 
গবর্ণমেন্ট কৃষি-কর্মের উন্নতিতে মন দিয়াছেন ।  বয়ন- 
শিল্পের উৎকর্ষসাধনেও গবর্ণমেন্টের বিশেষ মনোযোগ « 
দেওয়া উচিত। শিল্পশিক্ষীর কলেজ স্থাপিত না হইলে 
এই অত্যাবশ্যক ণিল্লকলার উন্নতি দুঢতিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত -. 
হইতে পারে না! পুস্তকাঁলয়, পরীক্ষাগার (laboratory), 
কৌতুকাগার (museum) ও কারখানা (workshop ) 
সমন্বিত অন্ততঃ একটি উচ্চ অঙ্গের শিল্পবিদ্যালয় ভারতের 
কোন-ও কেন্দ্রীভূত স্থানে স্থাপিত হওয়া আবশ্তক। ইহার | 
প্রাথমিক আনুষ্ঠানিক খরচ এক কোট টাকা 9 বাধিক 
খরচ এক লক্ষ টাকা হইতে পারে। করদ ও মিত্ররাজ্যের 
অধিবাসীরাও ইহাতে শিক্ষা পাইতে পারিবে এরূপ 
বন্দোবস্ত থাক! উচিত। ভারত গবর্ণমেন্ট, দেণায় রাজন্বর্গ 
ও যেসকল বড় লোক প্রস্তাবিত তাতার গবেষণা-মন্দিরের 
ংশ্রবে আছেন, তাহারা, অর্থসাভাবা করিধেন 1 
শ্রীনাগেন্দরচর্জী সোম । 


পরলোকগত 
ডাক্তার হেমচন্দ মেন ।% 


১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী দিলী-প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতি-+” 
হাসে একটা শোকেরুসহিত স্মরণীয় দিন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সেদিন যে দশ্য সকলের নেত্রগোচর হইয়াছিল, দিল্লী সহরে 
বোধ হয় সেরূপ দৃশ্য পূর্বে কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। 
ওঁ দিনে বেলা প্রায় ১ ঘটকার সময় দিল্লীর সর্বজন প্রিয়, 
স্বদেশব্ৎসল, উদারচরিত, করুণধদয় ডাক্তার হেমচন্দ্ 
সেন দিল্লীবাসীর হৃদয়ে শোকের হিল্লোল প্রবাহিত করিয়া 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। অতি অন্ন সময়ের মধ্যেই 
তাহার মৃত্যুসংবাদ সহরময় রা হইয়া পড়ে এবং দেখিতে 
দেখিতে অসংখ্য নরনারী-_হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বাঙ্গালী ও 
হিন্দুস্তানী--তাহার বাসভবনের সম্মুখে সমবেত হন এবং ৰ 
অতীব ছুঃখের সহিত তাহার মৃতদেহের পশ্চাৎ 'পশ্চাৎ 
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* বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারি দিমী বঙ্গ-সাহিত্য সভা কর্তৃক আহত 
হেমবাবুর স্মরণার্থ সভায় পঠিত। 
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/-শশান পৰ্য্যন্ত গমন কি তাহার প্রতি তীহাদের শেষ 


সম্মান প্রদর্শন করেন। দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটার সম্পাদক 


হালি সাহেব ও অপর ২১ জন ইংরাঁজ শ্মশানক্ষেত্রে 
* উপস্থিত হইয়া মুতের প্রতি তীহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও 


} 


অন্ধুরাগ প্রদর্শন করেন। দিল্লী সহরে এমন লোক 


£ ছিল না যে ডাক্তার হেমচন্দ্রের মৃত্যুর কথা আলোচনা 


করিরা আক্ষেপ প্রকাশ করে নাই । বস্তুতঃ দিল্লিবাসী 
আবালবুদ্ধবনিতার হৃদয়ে তিনি যে প্রভাববিস্তার করিয়া- 
ছিলেন তাহাই যেন মূর্তিমান হইয়া--সেদিন তাহার গৃহ- 
প্রাঙ্গণে, রাজপথে ও শবশানক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। 

কলিকাতার নিকটবত্তী নাটাগড় নিবাসী সন্ত্রস্ত বৈদ্য- 
বংশীয় ৬ নীলার সেন মহাশয় আগ্রার সুপ্রীম কোর্টের 
হেড-ক্লার্ক ছিলেন। বর্তমান এলাহাবাদের ন্যায় আগ্রা 
তখন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান নগর বলিয়! গণ্য 
হওয়ায় সরকারী আঁফিস আদালতগুলি সকলই তখন আগ্রায় 
অবস্থিত ছিল। সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে প্রবাসী বাঙ্গালীর 
খ্যাও তর্খন আগ্রায় নিতান্ত অল্প ছিল না, কিন্তু তাহাদের 
মধ্যে নীলাম্বর বাবুই স্বীয় চরিত্রবলে এবং ক্ষমতা ও সম্মানে 
অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । সেকালে প্রবাসী 
বাঙ্গালীর মধ্যে তীহার সহ্ৃদয়তা, ও আতিথেয়তা বিশেষভাবে 
'প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এই 


"' নীলাম্বর বাবুর তৃতীয় পুল্র। তিনি পিতার পূর্বোক্ত ছুই 


মহদ্‌ গুণের উত্তরাধিকারী হইয়া সমগ্র উত্তর-ভারতে যে 
কীন্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন, অল্পদিনের মধ্যে সেরূপ 
প্রতিষ্ঠালাভে অতি অল্প লোকেই সমর্থ হইয়া থাকেন। 
নীলাস্বর বাবুর পাঁচ পুত্র ও ছুই, কন্াঁ। তাহার জোষ্ঠপুল্র 
রায় বাহাদুর সংসারচন্ত্র সেন জয়পুরের মহাঁরাজার মন্ত্রীরূপে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশীয় রাজ্যে বাঙ্গালীর গৌরববৃদ্ধি 
করিয়াছেন। তাহার ২য় পুত্র শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন। ইনি 
অনেকদিন টেলিগ্রাফ বিভাগে কর্মকার পর হেমবাঁবুর 
সাহাধ্যার্থে দিল্লী আসিয়া তাহার ডাক্তারখানা পরিচালনায় 
নিযুক্ত রহিয়াছেন। নীলাম্বর বাবুর ৩য় পুত্র আমাদের 
পরম প্রীতিভাজন অশেষগুণসম্পন্ন স্বনামধন্য ডাক্তার 


২ হ্মেচন্্র। তাহার ৪র্থ পুত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্ সেন জয়পুর 


[মউনিসিপ্যালিটার সভাপতি ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত 


পরলৌকগত ডাক্তার হেমচন্দ্ৰ সেন । 


bd 
১৩ 


ত পাস্পিশী তলা তা এতা জত ANNO EEE SE UE SNES I PE বিগ 


শরচ্চন্দ্র সেন প্রসিদ্ধ 5 কি Sen Photographers 
এই নামে পরিচিত হুইয়াছেন । 

১৮৫৪ খুষ্টাব্ধের ২৪শে নভেম্বর ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন 
আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ আগ্রার সেণ্ট 
জন্স কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন, পরে ১৫)১৬ বৎসর বয়সে 
তাহার পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংসার বাবুর 
নিকট থাকিয়া জয়পুর মহারাজার কলেজে বিগ্ভালাভ করেন । 
১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট 
হ’ন। মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালে সুপ্রসিদ্ধ ওষধ- 
বিক্রেতা ডিঃ গুপ্তের আত্মীয় ৬ বলাইটাদ গুপ্ত মহাশয়ের 
প্রথমা কন্তার সহিত তাহার শুভ-পরিণয়-ত্রিয়া সম্পন্ন * 
হইয়াছিল। মেডিকেল কলেজে ধাঁহার! হেমবাবুর সহাঁধ্যায়ী 
ছিলেন তীহাদের মধ্যে দিল্লীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত মাধ্ুবচনদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদের ডাক্তার যুক্ত অবিনাশচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কানপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়, কুচবিহার ষ্টেটের ডাক্তার ছূর্গাদাস গুপ্ত ও 
কলিকাতার ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ কর এবং 
প্ৰাণধন বস্থ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এই মেডিকেল 
কলেজে অধ্যয়নকাঁলে হেমবাবু একটি ঘটনায় যে স্বার্থ- 
ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত 
বিরল এবং উহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের মহত্ব . 
সুচিত হইয়াছিল। হেমবাবুর কোন বন্ধু তাঁহার একবৎসর 
পূর্বে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিলেও একবার পরীক্ষায় 
অনুত্তীর্ণ হওয়ায় অবশেষে হেমবাঁবুরণ্হাধ্যায়ী হইয়াছিলেন। 
মেডিকেল কলেজের ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় ইহারা 
একই স্থান অধিকারপুর্ব্বক বৃত্তির অধিকারী হইলে উক্ত 
বন্ধু হেমবাবুকে স্বেচ্ছাপূর্ববক বৃত্তির উপর দাওয়া পরিত্যাগ 
করিবার নিমিত্ত সনির্ধন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন । মেডি- 
কেল কলেজের নিয়মানুসারে কোন ছাত্র একবার পরীক্ষায় 
অনুত্তীর্ণ হইলে ভবিষ্যতের কোন পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত 
উত্তীর্ণ হইয়াও ' বৃত্তির অধিকারী হন না। যাহারা প্রতি 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারেন, ঠাহারাই বৃত্তির অধিকারী 
হইয়া খাঁকেন। তবে এই শেষোক্ত ছাত্র বৃত্তিতে দাবী 
পরিত্যাগ করিলে পূর্বোক্ত পুরাতন ছাত্র বৃত্তিলাঁভ করিতে 





১৪ প্রবা্পা ৷ [ ৬ষ্ঠ ভাঁগ। 


ডাঃ রস্‌ প্রথমতঃ হেমবাঝুর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন -€ 
করেন নাই, কিন্তু হেমবাবুর লিখিত উক্ত রোগীর গীড়ার 
বিবরণ 'ও ব্যবস্থাদি দেখিয়া তিনি এতই প্রীত হন যে তিনি 
রোগীর আত্মীরবর্গ ও প্রোফেপার রামচন্দ্রের গৃহাগত £ 
কমিশনার, ডেপুটা কমিশনার প্রভৃতি দিল্লীর তাবৎ অন্্রান্ত । 
ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে হেমবাবুর চিকিৎসা-নৈপুণ্যের যথেষ্ট 4 


পারেন। তদন্ুসারে হেমবাবু অন্রানবদনে বৃত্তির দাওয়া 
পরিত্যাগ করিলে ঠাঁহার বন্ধ বৃদ্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

১৮৮৭ খুান্দে তিনি এল, এম্‌, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়! 
দিল্লী, আগ্রা অথবা এতদধযলের অন্ত কোন স্থানে চিকিৎসা 
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে সময়ে তাহার এক 
ভগ্নীপতি ৬ কালীনারায়ণ রায় মহাশয় দিল্লীর অদুরবর্তী 


সুলতানপুর নামক স্থানে কাষ্টমস্‌ (0৮510775) বিভাগে 
কর্মী ক্রিতেন। তাঁহার পরামর্শে উক্ত বৎসর জুলাই 


মাসে হেমবাবু দিলী আগমন পুর্বাক চিকিৎসাকার্ধে ব্রতী, 


হইলেন | 

তৎকালে হাঁকিসী চিকিৎসায় এদেশবাসীর যেরূপ আস্থা 
ছিল, এব বাদসাহদিগের আমল হইতে হাকিমদ্রিগের যেরূপ 
প্রতিপত্তিলাভ হইয়াছিল, তাহাতে হেমবাবুর স্তাঁয় একজন 
নৃতনু উংরাজীনবিশ ডাক্তারের সহজে প্রতিষ্টালাভ করা 
একপ্রকার অসম্ভব ছিল; কিন্ত ঠীহার স্বাভাবিক অধ্য- 
বসায় ও এ্রকান্তিক যত্রে এবং অমামান্ত চিকিৎসা-নৈপুণ্যে 
তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় 
উৎকর্ষ সংস্থাপন পূর্বক চিকিৎসকদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থান 
অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার এই প্রতিপত্তি 
আঁরও ছুই একটা কারণ নির্দেখ করা যাইতেছে । তৎকালে 
হাঁকীম ও দেশীয় বৈদ্ের চিকিৎসায় বিফলমনোরথ না 
হইলে এবং রোগীর অবস্থা নিতান্ত সঙ্কটজনক না দেখিলে 
এদেশবাসী কেহ ডাক্তার ডাকিতেন না। সুতরাং এই 
প্রকার সম্কটজনক রোগ আরো করাতেই যে তাহার 
যশঃসৌরভ চারিদিক বিস্তৃত হুইয়! পড়িয়াছিল তাহা সহজেই 
অনুমান করা যাইতে পারে। আর একটা বিশেষ ঘটনায় 
তিনি দিল্লীর তাবৎ প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত সুপরিচিত 
হইয়াছিলেন ; ইহা তাঁভার কৃতকাধ্যতার বিষয়ে সাতিশয় 
অন্নকূল হঈয়াছিল। দিল্লীর ইগার্টন ই্রাটনিবাসী পাটিয়ালা 
কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক পরলোকগত “পোফেসার 
রামচন্দ্র’ সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হইলে হেমবাবুর উপর 
তাহার চিকিৎসার ভার অপিত হয়। ভেনবাবু বিশেষ 
দক্ষতার সহিত চিকিৎসা করিয়াঁও বিশেষ কোন স্থুফললাঁভ 
না করায় দিলীর তদানীন্তন সিভিল সার্জন ডাঃ রস্‌কে 
পরামর্শের জন্ত আহ্বান করা হয়। নূতন ডাক্তার বলিয়া 


প্রশংসা করেন এবং হেমবাবু যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
তণ্ডিন্ন তাহার নিজের অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করিবার .. 
প্রয়োজন নাই জানাইয়া ও রোগী উপযুক্ত চিকিৎসকের 
তত্বাবধানে আছেন এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া 
বিদায়গ্রহণ করেন। হেমবাবু যদিও এক্ষেত্রে 
রোগীর আরোঁগ্যবিধানে ক্ৃতকা ধ্যতালাভ করিতে পারেন 
নাই ; তথাপি এই ঘটনার পর হইতে তিনি দিল্লীর চিকিৎসক 
সমাজের শীর্ষস্থানীররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন । | 

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে হেমবাবুর পত্বীবিয়োগ হয় এই 
পুণাশীলা সাধ্বী মহিল! তাঁহার স্বামীর হৃদয়ে কি উচ্চস্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন তাহা হেমবাবুর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী 
বিপত্নীক ভীবনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। “ঘোগ্যং যোগ্যেন 
বুজাতে* এই মহাবাকা সেই পতিব্রতা নারীর সম্বন্ধে 
যথাৰ্থ ই সার্থকতালাভ করিয়ুছিল। যে মহান আতিখেরতা 
গুণে হেমবাবু তাহার শত শত ম্বদেশবাসী পরিব্রীজকগণের 
(Tourists ) ক্ৃতজ্ঞতাঁভাঁজন হইয়া উত্তর-ভাঁরতে প্রসিদ্ধি- ” 
লাভ করিয়াছিলেনগুশুনা যায় তাঁহা তাহার গুণবতী পত্নীর 
উৎসাহ ও অনুরাগে সমধিক ক্ষুস্তিলাভ করিয়াছিল। 

হেমবাবুর দেবোপম চরিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 
তিনি গৃহী হইয়াও একপ্রকার সন্যাসীর ন্যায় জীবন 
অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার অসামান্য চরিত্র বলে 
তিনি দিল্লীর আবালবৃদ্ধবনিত! সকলের হৃদয়ে অতি উচ্চস্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন। অস্্যম্পশ্ঠা পর্দানসীন মুসল- 
মান অন্তঃপুরিকাঁগণ পর্যন্ত তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া_ 
তীহার ব্যবস্থীগ্রহণ করিতে কিছুমাত্র সংকোচবোধ করিতেন 
না। হেমবাবু যখন প্রথম দিল্লী আগমন করেন, তখন 
এখানে যে স্বল্পসংখাক বাঙ্গালী ছিজেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ নিজ নিজ স্বভাব চরিত্রের দ্বারা বাঙ্কালী নামে বড়ই কলঙ্ক- ৮ 
লেপন করিয়াছিলেন । হেমবাঁবু সেই কলঙ্ক ক্ষালন করিয়া 


১ম সংখ্য। ।) পরলোকগত আকার হেমচন্দ সেন। ১৫ 


লাশ পাস 


ও বাঙ্গালীর a 3 eg; _ এদেশবাসীরা ক্োরাবুর 
উন্নত স্বভাব চরিত্র দর্শনে বিশ্মিত ও মোহিত হইয়! গিয়া- 
ছিলেন। হেমবাবুর সংঅ্ববে আসিয়া কোন কোন 

৯ বদ্ধ মাতাল সম্পূর্ণ পরিবর্তিত জীবন যাপন করিয়াছে, 
ইহাও আমরা অবগত হইয়াছি। আমরা পূর্বেই 

সু বলিয়াছি হেমবাবু এখানকার চিকিৎসকদিগের অগ্রগণ্য 
ছিলেন, এদেশবাসীরা তাহাকে সমধিক শ্রদ্ধা ও গ্রীতির চক্ষে 

.. নিরীক্ষণ করিত ; নান! ঘটনা উপলক্ষে তাঁহাকে সর্বদাই 
ভালমন্দ নানা লোকের সংশ্রবে আসিতে হইত। বাঁদসাহী 
নগর বলিয়! দিল্লীর নৈতিক আদর্শ কোন কালেই সমুন্নত 
ছিল না। আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, বাই- 
নাচু না হইলে এখানকার বিবাহ কিন্বা অন্ত কোন উৎসব 
পূর্ণভাবে স্থসম্পন্ন হয় না। আঁবগারী বিভাগের সহিত 
এখানকার কায়স্থ 'ও বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়দিগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
আছে তাহা একপ্রকার সর্বজনবিদিত । সুতরাং এদেশের 
সর্ধশ্রেণীর শ্রদ্ধেয় ও প্রীতিভাজন হেমবাবু প্রায় সকল 
উৎসবাদিতে নিমন্ত্রিত হইয়া যেরূপ নিলিগুভাঁবে নিমন্ত্র- 
রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাহার পক্ষে কম শ্লাঘার 
কথা নহে। তাঁহার পত্বীবিয়োগের পর পুনরায় দার- 
পরিগ্রহের জন্য অনেকেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকাৰ্য্য 
হন নাই। 

২... চিকিৎসকরূপে হেম্বাবু দিল্লীতে অসামান্য প্রতিপত্তি- 
লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় ২৫ ব$সর কাল এখানকার 
সর্বোৎকৃষ্ট ডাক্তাররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি যে সকল 
গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতি অল্পলোকের মধ্যেই 
পরিলক্ষিত হয়। রোগী দেখিবার জন্য তাহাকে ডাকিতে 
আসিয়া কেহ বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে এরূপ 
কখনও শুনা যায় নাই । বরং সকাল হইতে রোগীর বাড়ী 
বাড়ী ঘুরিয়া ১টা ১॥০টার সময় স্নান করিয়া আহার করিতে 
ব্সিয়াছেন এমন সময় কোন রোগীর সঙ্কট অবস্থার কথা 

র্ অবগত হুইয়া তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ করিয়া রোগী 

দেখিতে গিয়াছেন, এরূপ ঘটন! সাহার জীবনে বিরল নহে। 
রা্রিতেও যতবার তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে তত বারই 
তিনি রোগী দেখিতে গিয়াছেন--নিদ্রাধ ব্যাঘাত হইবে বলিয়া 
কোন প্রকার আপত্তি করেন নাই। হেমবাবুর এইরূপ 


আর ও নিদ্রার ব্যাঘাত দেখিয়া তাহার জননীর, প্রাণে 
বড়ই আঘাত লাগিত। তাই তাহার নিদ্রা ও বিশ্রামের 
সময় কেহ ডাকিতে আসিলে তাহার মাতা ঠাকুরাণী বড়ই 
বিরক্ত হইতেন ও হেমবাবুকে তখন রোগী দেখিতে যাইতে 
নিষেধ করিতেন ; কিন্তু হেমবাবু এবিষয়ে তাহার আদেশ 
পালন করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, “আমি 
উপস্থিত হইলে যদি কাহারো প্রাণে শান্তি হয় তাহা হইলে ' 
আমাকে অবশ্যই যাইতে হইবে ; তোমরা এবিষয়ে আমাকে 
বাধা দিও না৷” তাহার নিজের বাড়ীতে একবার ছেলেদের 
গীড়ার সমর তিনি স্বীয় জননীকে দৃষ্টান্তের দ্বারা নিজের 
প্রাণের কথা গ্দয়ঙ্গম করাইয়াছিলেন ! ছেলেদের চিকিৎ- 
সার জন্য তাঁহার কৌন ডাঁক্তার-বন্ধুর আসিতে বিলম্ব 
হওয়ায় তাঁহার সা ডাক্তার এখনও আসিলেন না বলিয়া 
বড়ই অধীরতা ও বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিলেন ; তখন 
হেমবাবু তাহাকে বলেন,“দেখ দেখি মা, ডাক্তারের আসিতে 
সামান্তি বিলম্ব হওয়াতে তুমি কত অধীর হইতেছ। আর 
আমাকে যে সময় সময় রোগী দেখিতে যাইতে নিষেধ কর, 
ভাবিয়া দেখ দেখি আমি না গেলে তাহাদের মনে কত 
ক্লেশ হয় ও তাঁহারা কত অধীর হইয়া পড়ে।” বস্তুতঃ 
তিনি রোগীর ক্লেশ নিজের ক্লেশের ন্যায় অনুভব করিতেন। 
তাই তিনি রোগীর বিপদের কথা শুনিলে স্থির থাকিতে 
পাঁরিতেন না। রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়। এবং রোগী 
দরিদ্র হইলে অর্থাদি না লইয়াও তিনি যেমন রোগীর গৃহে 
পদার্পণ করিতেন, এরূপ উদারতা, স্বার্থত্যাগ ও পরার্থপরতা 
অতি অল্প চিকিৎসকের মধ্যে দেখিতে পাওয়৷ যাঁয়। 
বাঙ্গালীদের নিকট হইতে তিনি কখনও অর্থগ্রহণ করিতেন 
না, এদেশবাসীদের মধ্যেও অসমর্থ দেখিলে তিনি কপর্দিক 
মাত্র না লইয়া' চিকিৎসা করিতেন। আবার অর্ধমূলযে এবং 
কখন কখন বিনামুল্যেও ঠাঁহার ডাক্তারখান! হইতে ওঁষধ 
প্রদান করিতেন। কখন কখনও রোগীর আহার ও 
পথ্যাদির জন্য অর্থাদিও প্রদান করিয়াছেন? রোগীর মৃত্যু 
হইবে বুঝিতে পারিলেও তিনি কাভারে' নিকট পারিশ্রমিক 
ললইতেন না। ব্রাঙ্গণপণ্তিত, মোল্লা ও পাদরীদের নিকট 
হইতেও তিনি চিকিৎসার জন্য অর্থগ্রহণ করিতেন না। 
এমনও অনেক সময়ে ঘট্টয়াছে যে তাহার *্যশঃসৌরভে 
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আর্ট হউন ব বহর তে রোগী তাহার নৰ৷ a 
শাস্তির নিমিত্ত উপস্থিত হইলে -তি।ন "কয়েকদিন তাহার 
নিকটে থাকিয়া ব্যবস্থাগহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন) 


কিন্ত তাহারা সেরূপ ভাবে থাকিবার ভন্ঠ প্রস্তুত হইয়! না. 
আসায় বিদেশে প্রয়োজনীয় বাবস্থাদির জন্য ব্যাকুল হইয়া, 


পড়িলে হেমবাবু নিজব্যয়ে তাহাদের থাকিবার স্থান ও 
আহারাদির বাবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কোন অবস্থাপন্ন 
ব্যক্তি তাহার ডাক্তারখানায়, আগমন পুর্বাক তাহার পরামর্শ 
ও ব্যবস্থাগ্রহণ করিয়া দশনী দিতে চাহিলে তিনি কখনই 
গ্রহণ করিতেন না। 


দের নিকট হইতে তান কখনও অর্থগ্রহণ করেন নাই ।, 
১৯০০ খুষ্টাব্দের প্রারস্তে কলিকাঁতার ঝুণ্ট্ণেলার পোষ্ট 
আফসের অংশবিশেষ দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইলে প্রায় 


দুই শত. বাঙ্গালী দিল্লী প্রবাসী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ' 


এতগুলি বঙ্গসন্তানের আগমন সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই তিনি 
তাহার... বন্ধু ডাঃ শ্রীযুক্ত মাধবচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ 
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সান্ঠাল মহাশয়ছয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া 


প্রবাসী। 


সুপ্র'সদ্ধ মোগল বাদসাহ-বংশায়দিগের 
পরিবারে তিন পারশমিক না লইয়া চিকিৎসা করিতেন 
এবং তাহার জন্য ওষধ অদ্ধমূলো প্রদত্ত হইত। বাঙ্গালী 
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হইবেও )না। | যাহা হউক, এ সম্বন্ধে তিনি হেনবাবুর সহিত 
কথা বলিয়া মীমাংসা করিবেন স্থির করিলেন। ঘটনাক্রমে 
সেদিন হেমবাবু কালীরুষ্ ঠাকুর মহাশয়কে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ 
করিতে উপস্থিত হইলে কালীকরষ্ণ ঠাকুর তাহাকে বলেন যে 
“আমি যখন অর্থপ্রদানে অসমর্থ নাহ, তখন আপনি কেন 
আমার নিকট ভিজিটের টাকা লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করিতেছেন ১৮ তছ্ত্তরে হেমবাবু বিনীতভাবে নিবেদন 
করেন “যে তাঁহার নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিলে কেবল 
সাহার জীবনের একটা মহাব্রত ভঙ্গ করা হইবে তাহা নহে 
'অপিচ অবস্থাপন্ন স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে অর্থগ্রহণের্‌, 
লালসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া! তাহার সমূহ অকল্যাণসাধন 
করিষ্ব। তৎপরে তাঁহার গৃহে নিমন্থণের প্রস্তাব উপস্থিত 
_ করিলে কাঁলীরুষ্ণ ঠাকুর ভাবিলেন এ ত বড়, অদ্ভুত লৌক 
দেখিতেছি ; ইনি চিকিৎসা ‘করিয়া অর্থগ্রহণ' করেন না; 
আবার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করেন। তখন 


তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়! সপরিবারে হেমবাবুর আতিথ্য 


গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুকাল পুর্বে টকবর্ত জাতীয় কোন 
বাঙ্গালী ভদ্রলোক এখানে আসিয়া, সাংঘাতিকরপে গীড়িত 
জ্ন। হেমবাবু সংবাদ পাইয়। তাহাকে অনুসন্ধান “করিয়া, 


স্থির করেন যে, তাহারা বাগ্জালীদের নিকট চিকিৎসার 1 বাহির করেন এবং বিশেষ বাত্রের সহিত তাহার চিকিৎসায় 


জন্য অর্থগ্রহণ করিবেন না। ধনীদরিদ্রনির্ব্িশেষে সমগ্র 
বাঙ্গালী সমাজের প্রতি তাহার সমান ভাব ছিল। কলিকাতার 
স্্প্রসিদ্ধ. ধনী ৮ কালীকুষ্ণ ঠাকুর মহাশয় দেশপধ্যটন 
উপলক্ষে একবার দিলী আসিয়া সপরিবারে কয়েকদিন বাস 
কারয়াছিলেন। তখন ঠাহার পরিবারস্থ কাহারো পীড়া 
হওয়ায় তাহার চিকিৎসার জন্য হেমবাবুকে আহ্বান করা 
হয়। হেমবাবুর চিকিৎসায় রোগী যথাসময়ে আরোগ্যলাভ 
করিলে কালীরুষ্চ ঠাকুর মহাশয় তীহার দিল্লী পরিত্যাগের 
কথ! উত্থাপন পূৰ্ব্বক হেমবাবকে তাহার বিল পাঠাইয়া দিতে 
অনুরোধ করেন৷ তদমুসারে হেমবাবুর সরকার বিল লইয়। 


- উপস্থিত হইলে তিনি দেখিলেন যে কেবল ওঁষধের জন্য বিল 


কর! হইয়াছে, দর্শনীর জন্য কোন বিল করা হয় নাই । উহ! 
দেখিয়া ভিজিটের বিল ' মানিবারি জ্হ্য বিল:সরকারঝেঁ 
পাঁঠাইয়া দেন। বিলিস-রকার শূন্য তন্তে প্রত্যাগমন ঝুরিয়া 
নিবেদন কণ্বিল' যে ভিজিটের জন্য বিল ভয় নাই এবং 


প্রবৃত্ত হন। দুর্ভাগ্য ক্রমে ঠাহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই এবং 
উক্ত ভদ্রলোক মৃত্যুমুখে পতিত 
হেমবাবু তাহার মৃতদেহ স্বদ্ধে করিয়া 'লইয়া গিয়া তাঁহার 
সৎকারক্রিয়া সম্পন্ন করেন। হেমবাবুর ঈদশ উদারতা ও 
সহ্ৃদয়তা অতীব প্রশংসার । 

হেমবাবুর আতিথেয়তা এ অঞ্চলে একপ্রকার প্রবাদ- 
বাকো পরিণত হইয়াছিল। তীর্ঘযাত্রা ও দেশভ্রমণ উপলক্ষে 


যে সকল বাঙ্গালী এতদঞ্চলে পদার্পণ করিয়াছেন,. তাহাদের’ 
অনেকেই যে হেমবাবুর আতিথ্যগ্রহণ করিয়া আপ্যায়িত: 
হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। হেমবাবুর গৃহে অতিথিদের 


জন্য একটা নির্দিষ্ট গৃহ আছে; তাহাকে সচরাচর 


-বৈঠকথান! গৃহ বলে। হেমবাবু নিজের স্কাজে সর্বদা ব্যস্ত 


থাকেন বলিয়া তাহার বন্ধু শ্রীধুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের উপর উক্ত 'অতিথিভবনের সর্কবিধ স্ুব্যবস্থার ও 


'অতিথিগণের পরিচর্য্যার ভার বিশেষভাবে, অপিত ছিল। 


চি 


হুনু-+--তীহার মৃত্যু হইলে _ 


৭৮৯৫ 


ক্স 


Kuntaline Press 


+ Calcugta. 





দিল্লীর পরলোকগত 
ডাক্তার হেমচন্দ্ৰ সেন। 


সম নংখ্যা। | 


অতিথিদের অৱনত বিধান মিত যখন যে রে 
প্রয়োজন হইত মুখুজ্যে মহাশয় চাহিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে উহা প্রদানের নিমিত্ত ডাক্তারখানার উপর আদেশ 
প্রচারিত ছিল। হেমবাবুর এই অতিথিভবন বৈঠকখানা 
নামে অভিহিত হইলেও তাহার রোগী দেখিবার ঘরই প্রকৃত 
প্রস্তাবে তাহার বৈঠকখানা ছিল। 
অনেক সময় তিনি এই গৃহে পরাতে ৫ট1 হইতে ১টা ও অপরাহ্ন 
৩টা হইতে রাত্রি ৯১০টা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেন। 
গৃহে তিনি তাহার গৃহাগত রোগীদিগকে ব্যবস্থাদান এবং বন্ধু- 
বান্ধব আত্মীয় স্বজন ও অতিথি অভ্যাগত সকলের সহিত 
আলাঁপার্দি করিতেন। অতিথিদের অনেকেই এই কক্ষে 
তীহার অবসর সময়ে তাহার সহিত আলাপাদি করিয়া 
পরিতৃপ্ত হইতেন।. দিবসে বেলা ১ঘটিকার পূর্বে হেমবাবুর 
আহার হইত না; কিন্তু আহার করিবার পূর্বে অতিথি ও 
অন্তান্ত সকলের আহার হইয়াছে কি ন! তাহার সংবাদ লইয়া 
তবে আহার করিতেন। অতিথিদ্িগের আহারের বিলম্ব 
হইলে তিনি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন । রোগী- 
গৃহ হইতে প্রত্যাগমনের সময় নির্ধারিত না! থাকায় দিবসে 
তিনি নকলের সঙ্গে একত্র আহার করিতে পারিতেন না; কিন্তু 
রাত্রিতে সকলকে লইয়া একত্র আহার করা তাঁহার রীতি 
ছিল। অনেক বড় লোকের গৃহে দাসদাসী কর্মচারী ও 
বাবুদের .জন্য আহারের পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত দেখিতে 
পাওয়া যায় কিন্ত হেমবাবুর গৃহে সেক্ুপ কোন ব্যবস্থার 
পার্থক্য ঘটিবার উপায় ছিল না। তিনি উহা একেবারেই 
সহ করিতে পারিতেন না। একদ1 তাঁহার গৃহে কোন 
নৃতন পাচক নিযুক্ত হওয়ার পর একদিন রাত্রে সকলে 
আহারে বসিলে উক্ত পাচক ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ অধিক দ্বৃত ও 
মসলাযুক্ত মাংসের পাত্র হেমবাবুকে প্রদান করে। হেমবাবু 
পার্খবন্তী সকলের পাত্রগুলি নিরীক্ষণ করিয়া “এ বিষ্ঠা 
আমাকে কেন দেওয়া হইয়াছে” বলিয়া অত্যন্ত বিরক্তির 
সহিত উক্ত পাত্র দুরে নিক্ষেপ করিলেন। ৮১০ টাকা মণ 
চাঁউলের অন্ন তাহার গৃহে সকলের জন্তই নির্দিষ্ট ছিল। 
প্রত্যহ তাহার গৃহে প্রায় ৪০1৪৫ জন লোক আহার করেন, 
ইহা অবগত হইলে এরূপ ব্যবস্থার মুল্য কত অধিক 

তাহা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে। সম্প্রতি কেনি লব্ধ- 


পরলোকগত ডাক্তার ঢং দেন | 


রোগী দেখার সময় ভিন্ন 


এই 


- ১৭ 
শ্রতিষ্ঠ মালিক পরে, হেমবাবুর আডিবেরতার, প্রতি 
কটাক্ষ করিয়া তাহার কোন সাহিত্যসেবক অতিথি তাঁহার 
ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনচ্ছলে হেমবাবুর কিঞ্চিৎ নিন্দা করিয়াছেন। 
উক্ত কাহিনী প্রকাশিত হইলে আমরা উহার প্রতিবাদ 
করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম; কিন্ত হেমবাবুর বিশেষ 
অনুরোধে উহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তিনি 
এই ঘটনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে প্যখন আগ্রার অত বড় 
বিখ্যাত সঞ্ধদয় ডাক্তার নবীনবাবুরও-কেহ কেহ নিন্দা,করিয়া 
থাকেন, তখন আমি ত অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; আমার ক্রটি 
থাকা অসম্ভব নহে 1” এ স্থলে ইহা বল! নিতান্তই আবশ্যক 
যেউক্ত লেখক মহাশয় হেমবাঁবুর সন্বন্ধে অতি ভ্রমাত্মক 
ধারণার বশবর্তী হইয়াছিলেন। তিনি হেমবাবুর অতিথি- 
ভবুনের ভারপ্রাপ্ত তাহার বন্ধ মুখুজ্যে মহাশয়ের যথেষ্ট 
প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু যিনি নিজের সময়াভাঁব নিবদ্ধন 
মুখুজ্যে মহাশয়ের উপর ও কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন 
তাঁহার হৃদয়ের মহত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই। 
প্রাতঃকালীন রোগীদেখার ব্যস্ততার মধ্যে হেমবাবুর সহিত 
উক্ত লেখক মহাশয়ের যে ছু'চাঁরিটী কথা হইয়াছিল তাহার 
উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন যে হেমবাবু তাহাকে 


-বলিয়াছিলেন “এখানে এখন বড় প্লেগ “হইতেছে, এ সময়ে 


সঞ্জীববাবু আপনাকে এখানে পাঠাইয়া ভাল করেন নাই ৷” 
এ কথায় উক্ত লেখক মহাশয় মনে করিয়াছিলেন যে হেমবাবু 
বোধ হয় তীহাকে তাহার গৃহে স্থান দিতে তত ইচ্ছুক ছিলেন 
না। বলা বাহুল্য তীহার এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক 
হইয়াছিল । তাহার গৃহের সন্নিকটে ও৷৪ জন রোগীর প্লেগে 
মৃত্যু হওয়ায় উহার আক্রমণ হইতে তাঁহার রোগীদিগের 
রক্ষার জন্ত তিনি তখন যেরূপ চিন্তাকুল ছিলেন তাহাতে 
তিনি এরূপ মত প্রকাশ করিয়া-সত্য কথাই- বলিয়াছিলেন। 


সে সময় -তাহার কোন আত্মীয়ের এখানে আসিবার কথা 


হইলেও তিনি এরূপ মত প্রকাশ করিতেন তাহাতে সন্দেহ 


নাই। তিনি লোকদেখান শিষ্টাচারের বড়.বেশী পক্ষপাতী 
ছিলেন না। বরং শিষ্টাচার অপেক্ষা কর্তব্যের গুরুত্ব 


অধিক মনে করিতেন । 
হেম্ধাবুর দয়া ও দানশীলতার কথা। এ অঞ্চলের প্রায় 
* প্রধাদীতে ।_-সম্পাদক । 





j 


৯৮" 


কাহারো অবিদিত লি না | 
টাকা পর্য্যন্ত তিনি অকাতরে অনেককে দান করিয়াছেন। 


তীহার করুণ হৃদয় অপরের দুঃখে বড়ই কাতর হইত। তাই 


কেহ বিপদাপন্ন হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি 
তাহার দুঃখ দূর না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। 
ডেপুটী কণ্ট্লার পোষ্টাফিসের জনৈক কর্মচারী বাবু 
শ্রীধরচন্দ্র চন্দ বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার সৎকার 
ও তীহ্ধর নিরাশ্রয় পরিবারবর্গের স্বদেশ গমনের সকল ব্যয় 
ভার তিনি বহন করিয়াছিলেন । এইরূপ কত বিপন্ন মৃতের 
সৎকারে তিনি সাহাধ্য করিয়াছেন ও কত নিরাশ্রয় পরিবারের 


* দুঃখ বিঢ়াচন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা কর! যায় না। 
-পদিও কিঞ্চিৎ, না করিও বঞ্চিত” ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল 


বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার গৃহ হইতে কোন প্রার্থী কখনও 
প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বা রিক্ত “হন্তে প্রতিগমন করিয়াছে 
শ্রত'হওয়া যায় নাই। ছই একজন সাধু সন্যাসী প্রায় 


* প্রত্যহই' তাহার গৃহে আহার পাইত এবং কেহ কখনও. 
ফিরিয়া 'না যায় এবিষয়ে কাজের ভিড়ের মধ্যেও তীহার 


বিশেষ লক্ষ্য থাঁকিত। একবার একজন সন্ন্যাসী তাহার 
বসিবার ঘরের দ্বারের নিকটবর্তী হইয়া ২৩ বার গৃহ. মধ্যে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য না করায় 
কাঁহাকেও কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যান। রোগী 


_ দেখিতে দেখিতে হেমবাবুর সেদিকে একবার দৃষ্টি পড়ে কিন্তু 
‘রোগী দেখার পর আর তাহাকে দেখিতে না পাওয়ায় তিনি 


তৎক্ষণাৎ একজন লোক পাঠাইয়া তাহার সন্ধান লন এবং 
তাঁহাকে আহ্বান কাঁরিয়া আনিয়া তাঁহার অভিলযিতরূপ 
আহার করাইয়া তীহাকে বিদায় দেন! তাঁহার ক্ষুদ্র 
্ুদ্র দান যে কত ছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। 
হিন্দুস্তান, বাঙ্গালী, খৃষ্টান অথবা ইংরাজ যে কেহ তাহার . 
নিকট টাদার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন তাহাকেই তিনি অর্থ 
দান করিয়াছেন। তিনি রোগী দেখিয়! গৃহপ্রত্যাগত হইলে 
ভীঁহার কন্ঠাদের কেহ না কেহ আসিয়া তাহার মুদ্রাধার হইতে 
অর্থ সংগ্রহ করিতেন। তাহারা মধ্যে মধ্যে উক্ত অর্থের 
অল্পত! দেখিয়! নিতান্ত বিস্মিত হইতেন কিন্তু উহার কারণ 
কি জিজ্ঞুদা করিলেও হেমবাবুর নিকট কোন সন্তোষজনক 


উত্তর প্রাপ্ত হইতেন ন! বলা বাহুল্য হেমবাবুর স্তায় একজন 


বাড়ি | 


Le শ বিশ টাকা হরিতে এ একশত 


ষ্ঠ ভাগ । 


ce শশা পিন ee es পা এ ce a ee পট ea লট ন মতত শলা 


প্রথমশ্রেণীর চিকিৎসকের পক্ষে পারিশ্রমিকের ' এরূপ অল্পতার 
অর্থ কি তাহা বুঝিতে কাহারো বিলম্ব হইত না। বস্তুতঃ 
তাহার স্তায় পরোপকারী ব্যক্তি আজ কাল অতি অল্প 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

দিল্লীর কালীবাড়ীর সহিত হেমবাবুর অতি ঘনিষ্ঠ সধদ্ধ 
ছিল। উহার উন্নতি কলে তাহার ভগ্মীপতি কালীনারায়ণ রায় 
মহাশয় ও তিনি যথেষ্ট যত ও পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তিনি 
আরও কিছু দিন জীবিত থাকিলে বোধ হয় কালীবাড়ীর . 
জন্য একটা স্থায়ী গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া যাইতে পাঁরিতেন। 
কালীবাড়ীর গৃহ নিষ্মীণের নিমিত্ত তিনি নিজে ৫০২ টাকা 
দান করিয়াছিলেন এবং প্রধানতঃ তাহার ও এথানকারঃকার 
তারক কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র 
মহাশয়ের চেষ্টায় প্রায় ১৭০০২ টাকা উক্ত গৃহ নির্ম্মাণের 
নিমিত্ত সংগৃহীত হইয়াছিল । 

বাবু গগনচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন বাঙ্গালী 
ডাক্তার নীল কাটরার নিকট চাদনী-চকের উপর একটা 
দ্বিতল গৃহে ডাক্তারথানা স্থাপন কৰিয়াছিলেন। একজন 
এদেশবাসী দালাল গগনবাঁবুর ডাক্তার খানায় কয়েকদিন 
অবস্থান পূর্বক কিছু মালপত্র তাহার নিকট রাখিয়া স্থানাত্তরে - 
প্রস্থান করে। দূর্ভাগাক্রমে এঁ ব্যক্তি নানা জুয়াচুরী 
কাধ্যে লিপ্ত থাকায় ডিটেক্টিভ পুলিস কর্তৃক অনুস্থত ও 
ধৃত হয়। গগনবাবুর ডাক্তারখাঁনায় চোরাই মাল বাহির 
হওয়ায় তাহাকেও হাতকড়া! দিয়া পুলিসে ধরিয়া লইয়া যায়। ' 
গগনবাবুর ডাক্তারখানার সম্ুখবন্তী এজেন্সি আফিসের কোন - 
লোক হেমবাবুকে এই সংবাদ প্রেরণ করে। হেমবাবু 
প্রথমতঃ গগনবাবুর এক বন্ধুর নিকট একজন লোক পাঠাইয়া 
উহার বিপদের কথা জ্ঞাপন করেন ও তাহার উদ্ধারের চেষ্টা 
করিতে বলেন কিন্তু তিনি কোনরূপ উপায় অবলম্বন না 
করায় হেমবাবু স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইয়! ৪০০০২ টাকা 
জামিনে গগনবাবুকে মুক্ত করিয়া আনেন এবং তাহার 
মোকদ্দমার অনেক তদ্বির ও অর্থ ব্যয় করিয়া গগনবাবুকে 
অব্যাহতি প্রদান করেন। ইহার পর. 
ডাক্তার খানা বিক্রয় করিয়া দেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলে হেমবাবু কেনা দামে তাহার সকল ওষধ পত্র ক্রয় 
করিয়া নিজ বায়ে তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দেন। দিল্লী 


গগনবাবু -- 


~~ 


১ম সংখ্যা । | 
ষট্সনের বুকিং ক্লার্ক বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ তহবিল তশ্রুপের 
মিথা অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে হেমবাবু অনেক অর্থব্যয় 
করিয়া তাহার উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। 

হেমবাবু অতি অমায়িক ও শান্ত স্বভাবের লোক 
ছিলেন৷ ক্রোধ কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না । 
কেহ তাহার নিন্দা বা গ্লানি করিলে তিনি তাহার উপর 
বিরূপ হইতেন না। আমাদের কোন বন্ধু তাহার সহিত 
কোন বিষয়ে তর্ক করিতে করিতে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া 
তাহাকে আন্তায়দপে তিরস্কার করেন কিন্তু হেমবাবু 
তাহার ব্যবহারে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া! অতি সহজভাবে 
তাহার যুক্তির দুর্বলতা! প্রদর্শন করিতে থাকেন এবং 
তাহার উত্তেজিত কের দুর্বাক্য শ্রবণে যারপরনাই আমোদ 
বোধ করেন। একদা হেমবাবু তাহার 'কোন বন্ধুর 
মন্দ-অভ্যাসের কথা উল্লেখপূর্ববক তাহাকে মিষ্ট মিষ্ট তত্সন| 
করায় উক্ত বন্ধু তাহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়! তাহাকে 
অনেক গালাগালি করেন৷ তথাপি তাহার পরদিন হেমবাবু 
উক্ত বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইয়া অযাচিত ভাবে তাহার সহিত 
একত্র আহার করিতে কিছু মাত্র সংকোচবোধ করেন নাই। 
সুখ্যাতি কিম্বা অধ্যাতি (তিনি সমভাবেই গ্রহণ করিতেন। 
তিনি কখনও উহাতে বিচলিত হইতেন না। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে হেমবাবু সকল শ্রেণীর 
লোকের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। এদেশবাসীদের 
তিনি কত প্রিয় ছিলেন ছুই একটী ঘটনায় তাহার সম্যক 
পরিচষ় গ্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঙ্গালীরা মত্শ্তভোজী বলিয়া এদেশ- 
বাসী উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা বাঙ্গালীদের প্রতি সামাজিক হিসাবে 
কিঞ্চিৎ ঘ্বণার ভাবপোষণ করিয়া থাকেন; কিন্ত হেমবাবু 
বাঙ্গালী হইলেও তাঁহার প্রতি ইহাদের সেরূপ ভাব কিছুমাত্র 
ছিল না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে দশহরা ও মহরম উপলক্ষে 
এদেশবাসী হিন্দু ও মুসলমানদ্দিগের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা 
হইয়াছিল! এতছ্পলক্ষে দিল্লীর ডেপুটী কমিশনার 
হেমবাবুকে আত্মরক্ষার্থ পিস্তল সঙ্গে রাখিতে অনুরোধ 
করিয়া তাঁহাকে উহা প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্ত 
হেমবাবু তাহা গ্রহণ করেন নাই ৷ তিনি বলিয়াছিলেন; 
হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে তাঁহার কোর্ন শত্রু নাই সুতরাং 
তাঁহার এরূপ কোন সতর্কতার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ 


পরলোঁকগত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন। ১৯ 


ত তলা সা দিশা’ 


কার্ধ্যোপলক্ষে তাঁহাকে দুইদিন দলবদ্ধ দাঙ্গাকারীদের মধ্য 
দিয়া যাইতে হইলেও তিনি নিরাপদে ও সসম্মানে গন্তব্যস্থানে 
উপনীত হইয়াছিলেন। | 

যাবতীয় সদনুষ্ঠানে হেমবাবুর সহানুভূতি ছিল। সকল 
শ্রেণীর লোকের সহিত তিনি প্রীতি ও সন্তাবন্থত্রে আবদ্ধ 
ছিলেন। তিনি ফ্রী মেশন সোসাইটার সভ্য ও থিওসফি- 
ক্যাল সোসাইটীর দিলী শাখার বহুকাল সম্পাদক ছিলেন | 
বাঙ্গালী বাঁলকদিগের বি্তাশিক্ষার নিমিত্ত বর্তমান কণ্টোলার 
অব্‌ পোষ্টাফিসের দাহায্যকৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্ৰ মহাশয় প্রভৃতি থে বিদ্যালয় সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন, তাহার ব্যয় নির্বাহার্থ হেমবাবু নিয়মিতরূপে 
মাসিক সাহাধ্য প্রদান করিতেন। বর্তম!ন স্বদেশী আন্দোলনের 
বহুপূর্বব হইতে তিনি ব্বদেশী-প্রচেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন । 
এখানকার অনেক “মিলের” তিনি অংশ ক্রয় করিয়াছিনলেন 
এবং কোন কোন মিলের ডিরেক্টারও নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। 

. ১৯০২ খৃষ্টাব্দে করোনেশান দরবার উপলক্ষে তিনি . 

জয়পুর মহারাজার চিকিৎসকরূপে বিলাতিধাত্রা করেন। 

বহুদিন হইতে হেমবাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল এবং 
বহুমূত্ৰ রোগেও তিনি অনেকদিন ভূগিতে ছিলেন। তাহার 
এই ভগ্নস্থান্থযের জন্য তিনি কিছুকাল কাশ্মীর ও কলিকাতায় 
অবস্থান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে এত শপ্ত আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, ইহা আমরা কেহই কল্পনা করিতে 
পারি নাই। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সহসা পক্ষাঘাত রোগে 
আক্রান্ত হন এবং ২৩ দিনের মধ্যেই চিকিৎসকদিগের সকল 
চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ও আত্মীয় স্বজনের “মনে দারুণ শেলাঘাত 
করিয়া বিগত ২৫খে জানুয়ারি ৫১ বৎসর মাত্র বয়সে 
অমরধামে প্রস্থান করেন । 

বিধাতার বিধানে তাহার প্রিয় পুত্র আজ তাহার 
ক্রোড়ে আ্রয়লাভ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার বিয়োগে দিলী- 
প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজের যে ক্ষতি হইল তাহার কখনও পুরণ 
হইবার নহে। 

শ্রীনির্মলচন্ত্র মলিক। 


k~ 


«২০ | 


তপস্কার ফল । 


"সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


পণ্ডিত মহাশয় । 

রায় মহাশয়েরা কলিকাতায় ফিরিবার পর, তীহাদিগকে 
সৰ্বপ্ৰথমে দেখিতে আসিয়াছিলেন সোমেশ্বর স্তায়রত্র। একে 

পঁযত্তাললিশ পার হইলেই লোকে বুড়া বলে, তাহার উপর 
আবারঞ্ন্যায়রত্ মহাশয়ের মাথার সব ক’গাছি চুল পাকিয়া 
গিয়াছিল। গ্ভায়রত্ব মহাঁশয়কে যে বুড়া পণ্ডিত বলিলে 
তিনি খুসি হইতেন, একথা অনেকেই জাঁনিত। বাড়ির 
, ফটকের কাছে আসিতে আসিতেই তাঁহার গাল ছু'খানি 
" হাসিতে ভরিয়া গেল, এবং বারান্দায় উঠিতে উঠিতেই 
দু'বার চাদর দিয়া চোক মুছিতে হইল। সেই সময়ে-যদি 
নরেন্‌ তাহার নূতন ফুলগাছগুলির তত্বাবধানে আসিয়া হাজির 
না হইত, তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয়ের একটা বিষম 
বিভ্রাটি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। 

নরেন ত তাঁহাকে দেখিয়াই ‘পণ্ডিত মশাই, পণ্ডিত 
মশাই” বলিয়া নাচিয়া উঠিল; এবং ন্তায়রত্ব মহাশয়ও তাঁহাকে. 
কোলে ধরিয়! নানা স্বরে হাসিয়া তাঁহার আগমন ঘোষণা করি- 
লেন। কুল উপৃছিয়া অনেক জল নরেনকে প্লাবিত করিবার 
অবসর পাইয়াছিল বলিয়া, মিষ্টার রায় আসিয়া দেখিলেন, যে 
পণ্ডিত মহাশয়ের আনন্দ অনেকটা সংযত ধারায় বহিতেছে। 
রায় মহাশয় বলিলেন, “নরেনের কেমন চেহারা বদলেছে 
দেখেছেন? আগেকার চাইতে ঢের ফরসা হয়েছে ।” 
পণ্ডিত মহাশয়ের শান্তরে"স্বাস্ত্যে নজর দিয়া অত কর্থা বলিতে 
নাই। তিনি. বলিলেন, “না, না; ওত চিরদিনই আমাদের 
কুমার কাত্তিক।” 

সুশীলা কোন প্রকারে তাঁহার চুলগুলি তাড়াতাড়ি 
জড়াইয়৷ বাঁধিয়া আঁচলখানি গুছাইয়া' লইয়া দৌঁড়িয়া 
আসিলেন। “নরেন্‌ ঢের ফরসা হয়েছে” এই মন্তব্যটি শুনিতে 
শুনিতে কক্ষ হইতে: বাহির হইতেছিলেন। আসিয়াই 
পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “আমি যে এত 
কালো, আমিও. দেখুন. একটু ফরসা হয়েছি।» পণ্ডিত 


মহাশয় সে, যারা নিত নানা স্বরে হাসিতে আরম্ভ 


করিলেন। রায়. মহাশয় তখন বিন “দেখুন বু 
\ 3 ৮ ন্‌ ভি 


পরবাসী | 


পিপি তাত কা সি 


[জ্চ ভগ। 
মশাই, দবাঞ্জিলিং যাবার আগে জ্লীলা কি কাহিল হয়ে 


গিয়েছিল; মনে নাই?” ন্ায়রত্ব অতি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 


“চার মাস অনাহারে, অনিদ্রায় মাতৃসেবাঁ ক'রে, তপংকৃশা 
উমার মত শোভা হয়েছিল।” সুশীলার দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, “মনে আছে ত?-_তপঃশরীরৈঃ I) 
তপস্বিনাং দূরমধশ্চকারসা-_” 

সুশীলা দিক্‌ হইয়া বলিল, “ছাই মনে আছে! ছটো 
ভাল কথা বল্বেন) না ও ছাই ভম্ম! আপনি নিশ্চয় 
ভাঁটবাযুনের ছেলে!” পণ্ডিত মহাশয়কে কথায় আঁটিয়া'উঠা 
মুস্কিল ; তিনি বলিলেন, “আমি ভাঁটবামুনের ছেলে? মা 
আমার উমা) 'বাবাও আমার মহেশ্বর আস্বেন।” সুশীলা 
তখন বলিল, “আচ্ছা পণ্ডিত মশাই, রমা কেমন আছে, 
তা তে না; শচীদার ছেলেটি কেমন আছে, তা বল্লেন 

5. আর কেব্ল উপমা কালিদাসন্তই কচ্চেন?” এমন 
সময় রা়-গৃহিণী আসিলেন ; পণ্ডিত মহাশয় দাড়াইয়! 
তাহার নমস্কারের প্রতিনমস্কীর করিয়া আসন গ্রহণ 
করিলেন। পণ্ডিত মশাই তখন বাড়ীর খবর দিয়া বলিলেন, 
পরমার ছেলেপিলে হবে, সে শ্বশুর বাড়ী গেছে; শচীর ছেলে 
ভারি দুষ্ট, হচ্ছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।” রায়-গৃহিণী রমার মীর 
সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং পণ্ডিত মহাশয় তাহাতে 
যেন একটু লজ্জা পাইয়া মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, “তা-ভাল 
আছেন বই কি পর 

দাঞ্জিলিংএর গঞ্জ এবং নানা অবান্তর কথায় অনেক 
সময় কাটিয়া গেল । পণ্ডিত মহাশয় তখন সেদিনকার মত ' 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি যাইবার সময় স্থুণীলা তাঁহাকে 
শুনাইয়া দিলেন যে আস্ছে কাল তিনি শচীদার দুষ্ট 
ছেলেটাকে গ্রেণ্ডার করে নিয়ে আস্তে যাবেন। পণ্ডিত 
মহাশয় বুঝিলেন যে.দেবীগণ কাল তাঁহার গৃহে পদার্পণ 
করিবেন। দেবীপুজার জন্ত কি কি আয়োজন করিবেন, 
ভাঁবিতে ভাবিতে হৃষ্টচিন্তে গৃহে ফিরিলেন।: রর 

অষ্টম পরিচ্ছেদ। . 
বন্ধুসন্মিলন। 

আকাশে যখন রামধন্থ প্রতিবিশ্বিত হয়, তখন প্রথম 

রামধনুটির ছায়ায়, আর একটি রামধন, প্রথমটির 


'উদ্ধদেশে ফুটিয়া উঠে। দ্বিতীয় রামধনুটি ছায়ার ছায়া] 


| বর্ণের চা চিরতরে মত নহে; 


ইন রংধ্যা।। 


নত ত কি সে 
প্রথমটির উর্দ্ধে আসন পাতে। বিলাতী জিনা অনেক 
ছায়া মহাঁশয়েরাঁও, বর্ণে কিঞ্চিৎ মলিন হইলেও আসলের 
উপর এককাটি উঠিয়! থাকেন। - মৌলিক বন্যবরাহ অপেক্ষা 
কুলীন গ্রীম্যশৃকরেরা খাগ্নির্বাচনে অধিক পরিমাণে 
অদ্বৈতবাদী ; নকল সাহেবদিগের মধ্যে এমন অনেকে 
আছেন, যাহারা তাহাদের সুমাঙ্জিত ভাষায় অনবরত 
ভদ্রেতর শব্দ সমাবেশ করিয়া থাকেন। সকলেই যে লোক 


' মন্দ তাহা নয়; তবে কেহ কেহ, তাঁহাদের বিদেশীয় ভাঁষা- 


শিক্ষা যে কেবল মাত্র গ্রন্থপাঁঠেই হয় নাই, এইটি বুঝাইবার 
চেষ্টায় কিছু গোল করিয়া থাঁকেন। ইহীরা দেখিতে যে 
ঠিক ইংরাজের মত তাহাতে ভুল নাই। তবে কি না, পরি- 
চ্র্দের উজ্জ্বলতা এবং বৈচিত্রে ইহাদের সমাচ্ছাঁদিত শরীরের 
উপর, বিধাতার তুলিকাচিত্রিত বর্ণটা, মুখদেশে একটু 
গাঢ়তর হইয়া উঠে। কিন্ত সাগর পার, হইয়া আসিলে 
উত্তমাঙ্গের ও মলিনতাটুকু হইয়াই থাকে । উহা! সনাতন 
থা; স্বয়ং বান্দীকি বলিয়াছেন । 
আমাদের পরিচিত বোনার্জি সাহেব গৃহে ফিরিবার পর 
তাঁহার অনেক বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট বন্ধুবর্গ আসিয়া উপস্থিত" 
হুইয়াছিলেন। বোঁনাঞ্জি একা থাঁকিতেন বলিয়া তীহার ঘর- 
খানি বন্ধুবর্ণের আড্ডা ছিল। অবসর পাইলেই তাঁহারা 
আসিয়া চুরুটের ধুঁয়ায় পরকুত্সা উদগার করিতেন, এবং 
চার উষ্ণতায় তাঁহার উপভোগ্যতা মন্ুভূর করিতেন। কিন্তু 
সে ধূঁয়ায় মেঘের স্থষ্টি হইত না; সে উদগারে বিষ ছিল না; 
এবং সে উষ্ণতায় দাহ ছিল না। সবটুকু পাতলা রকমের 
ইয়ারকি। কৃত্রিম নকলটুকু বাদ দিয়া দেখিবেন, যে 
ইহারা লোক মন্দ নহেন। এদেশে বিলাঁতি ছাঁচের সমাজ 
পাইয়া উঠেন না বলিয়া, দশজনে মিলিয়া ও সমাজের 
একটু নিরীহ রকমের অভিনয় করেন। ইহার! যেদিন কৃত্রিম 
খোঁলসটি ফেলিয়া দিবেন, সেই দ্বিনই দেখিবেন, যে ইহাদের 


' অনেকের সংস্পর্শে সামাজিকতার স্থখ অনেক বাড়িয়া 


উঠিবে। 
বন্ধুবর্গের মধ্যে বিয়া গিয়াছিল, যে বোনার্জি হিমালয়ে 
প্রেমালয়ের স্থাষ্ট করিতেছিলেন। “আমরা আনন্দ জ্ঞাপন 


করিতেছি” বলিয়া, একদল লোক আসিয়া যখন বোনার্জিকে 


ভাতার 


a 
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এরিয়া, ফেনিল, তখন তিনি রে গোলে ডিন! 
হাওয়ার উপর অনেক ইয়ারকি করা চলে, কিন্তু যেখানে 
কথাটার মূলে সত্যের আভাস আছে, অথচ সকলই অনিশ্চিত, 
সেখানে তামাসা করা চলে না। বোনার্জি একটু থতমত 
খাইয়া গেলেন। বন্ধুরাও পাইয়া বসিলেন। কেহ বলিলেন 
“হবে না কেন? একে কবিলোক, তাহে হিমালয়ের শোভা ; 
তাহে আবার হিমগিরির উপর তাংবীক্ষ্য সর্বাবয়বানবদ্যাং” 
আর একজন বলিয়া উঠিলেন, “রাখ তোমার অং বং, ভায়া! 
ওহে.বনার্জি, খুব একটা জীকাল রকম পার্টি দেবে কবে 
বল!” বোনার্জি, বন্ধুবর্গকে চুরুট উপহার দিয়া বলিলেন, 
“কেন? আমি কি পয়সা খরচ করবার অন্ত উপায় খুঁজে 
পাঁচ্চিনে না কি?” একজন উত্তর দিয়া বলিলেন, “জঁ পাবেন! * 
কেন? এখন নানারকম গহন!, জ্যাকেট, শাড়ী ইত্যাদিতে 
ঢের খরচ কত্তে পারবে । দিন থাঁক্‌ৃতে আমাদের নামে 
কিছু উৎসর্গ কর।” বোঁনাঞ্জি ছুই তিনটি দেশলাই পোড়াইয়া 
বলিলেন, “তোমাদের বাপ মা ত তোমা'দিগকে বুষোৎসর্গ 
করে ছেড়ে দিয়েছেন; আবার উৎসর্গ?” একজন রায়- 
পরিবারের সহিত পরিচিত ছিলেন ; তিনি বলিয়া উঠিলেন, 
“আর ওকে কথায় পার্বার জো নাই ; দেখছ না কেমন 
পৌরাণিক দৃষ্টান্ত ?” খুব হাঁসির ঘটা পড়িয়া গেল। 

একজন তখন চেয়ারে চিৎ হইয়া পড়িয়া বলিলেন, 
“ওহে বোনাজি, এবার তোমাকে ধুতি চাদর ধর্তে হবে।” 
কথাটা শুনিয়াই আর একজন বলিয়া উঠিলেন, “আচ্ছা ভাই, 
লেংটি পরে দেশউদ্ধার কত্তে হবে, এ কি রকমের ধুয়া 
উঠেছে?” বোনার্জি রক্ষা পাইলেন; কথার সোঁত দেশ- 
কল্যাণকর গভীর খাতে প্রবাহিত হইতে লাঁগিল। যাহা: 
হউক, শেষে অনেক উপহাস পরিহাস ঠেলিয়া বোনাঁজি 
মহাশয় বন্ধুবর্থকে বুঝাইয়া দিলেন, যে কথাটা ও ভাবে 
প্রচারিত হইলে রায়পরিবার বিশেষরপে ক্ষুণ্ন হইবেন) 
এবং তাঁহার সে পরিবারের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের কোন 
সম্ভাবনাও নাই। ূ 

কথাটা ত বন্ধুবৰ্গ একরকম বুঝিলেন ; কিন্তু বোনার্জি 
নিজে কিছুই কুঝিলেন না। হিমালয়ে, যাইবার পূর্বেই 
সুশীলার্‌ সৌন্দর্য্য এবং স্থৃশিক্ষার প্রতি আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। 


সমাজের যে রকম We তাহাতে তিনি স্থশীলার পিতাকে 
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তাহার মনোগত ভাব রব ইলিতে জানাইলেই সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারিবেন ভাবিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাহার প্রেমান্ুরাগের 
মধ্যে মোহ বা মমতা ছিল না; কিন্তু স্থুণীলার সরলতা, 
নিভীকতা ও স্বাধীনতা দেখিয়া আকর্ষণটা বেগলাভ করিয়া- 
ছিল। স্থশীলা! যদি যথার্থই তাহার প্রতি অনুরাগিনী 
হইবেন আশা থাকিত, তাহা হইলে সাঁহেবির খোসাটা 
ফেলিয়া দিতে পারিতেন ৷ কিন্তু এখন তাহা করিতে গেলে 
হয়ত বৃথাই উপহাসাম্পদ হইতে হইবে ; সং সাজাই সার 
হইবে!" কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একটা অর্দীদগ্ধ চুরুট 
ফেলিয়া দিয়া আর একটি ধরিলেন। 
নবম পরিচ্ছেদ | 
. আগন্তক । 

মিষ্টার রার, অপরাহ্ন সময়ে বাহিরে দাড়াইয়! সুশলার 
সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন, যে গৃহের সম্মুখে স্থান টুকুতে 
কোথায় কি রকম করিয়া ফুলের কেয়ারি করিবেন। এমন 
সময়ে একজন যুবক, ফটক পার হইয়া আসিয়া, তাহাদিগকে 
দেখিয়া একটু থমকিয়া দীড়াইলেন। আগস্তধকের প্রয়োজন 
জিজ্ঞাসার জন্য, মিষ্টার রায় তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন; 
এবং সুশীল! যথাস্থানে দীড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যে 
একটা পাতাবাহারের গাছ তুলিয়া ফেলিয়া, সেখানে একটা 
শাদা ফুলের গাছ না পুঁতিলে যেন মিশ খাইতেছে না। 

মিষ্টার রায় আগন্তককে জিজ্ঞাসা.করিলেন, “আপনি 
কোশ্খেকে আসছেন ?” আগন্তক অতি ধীর স্বরে বলিলেন, 
যে তিনি বাবু ভোলানাথ সিংহ মহাশয়ের অনুসন্ধানে 
আসিয়াছিলেন। ভোলানাথ বাবু তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
যে তিনি অপরাহ্ধে সেখানে যাইবেন ; একটা বিশেষ প্রয়ো- 
জনে তাহার সঙ্গে কথা কহিবার ছিল বলিয়া আসিয়াছিলেন। 
“ভোলানাথ বাবু? তিনি যে কলিকাতায় এসেছেন, তা ত 
জানিনে! আপনাকে যখন বলেছেন, তখন হয় ত আস্বেন। 
আচ্ছা, খানিকটে A । আপনার বাড়ী কি রায়গ্রামে ?” 
যুবক কহিলেন, “না; রায়গ্রামে আমার মাতুলালয় ছিল। 
ভোলানাথ বাবু আমাদের খুব পরিচিত।” রায় মহাশয় 
দেখিলেন আগস্তকের মুখখানি বেশ; কথা অতি মধুর এবং 
বিনয়পুর্ণ। একটু কথা বাড়াইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন্চ প্রায়- 
গ্রামে মঞ্ীবাড়ী? বটে? কাদের বাড়ী?” কি জানি 


k 
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পানা I 
_বারিষটার মহাশয় ভাবিবেন, যে তিনি আন্মীয়তা করিতে 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


স্পা লা সিল গজ লিন তা তত লাপছি লা তি শিলো দিত পা পতাত 


আসিয়াছেন ; এই ভাবিয়া আগস্তক একটু সঙ্কুচিত হইয়া 
বলিলেন, যে তাহার মাতুল-কুলে এখন আর কেহ নাই। 
ব্যবহারদীবী ব্যারিষ্টার বেশ বুঝিতে পাঁরিলেন বে আগন্তক 
আত্মীয়তা ফীঁদিবার দোষ হইতে মুক্তি চাহিতেছে। তখন 
তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাতামহ-কুলে কেহ নাই ? 
কাদের বাড়ী বাপু ৮” রায় মহাশয় অল্পবয়স্ক সুন্দর যুবক 
দেখিয়! বাপু বাছা ধরিলেন। যদিও তিনি সবে চল্লিশ পার 
হইয়াছেন, তবুও বৃদ্ধব়সম্থলভ রোগ তাহাকে আক্রমণ 
করিয়াছিল। যুবক বাললেন যে তাহার মাতামহ ঈশ্বর 
শভুচন্দ্র বাগ্ছি! এবারে মিষ্টার রায় যুবকের হাত ধরিয়া 
বাললেন, “বটে ? তোমার মামা হারাণ যে আমার সমপাঠী 
এবং পরম বন্ধু ছিলেন। এস বাপু, ঘরে এসে বোসো ৷ 
সুশীলা, এসো; ইনি হারাণের ভাগৃনে ; কাজেই আমারও 
ভাগ্নে ৷ চল, সকলেই ঘরে গিয়ে বসি। আহা, বার্গুছ 
কুলের এখন তুমিই এক প্রতিনিধি আছ বাপু ।” সকলে 
গৃহে প্রবেশ করিবার পর, মিষ্টার রায় যুবককে একসঙ্গে চা 
খাইতে অন্থরোধ করিলেন। যুবক সবিনয়ে স্বীকৃত 


"হইলেন । 


তাহার পর চা খাইতে যাইবার সময় বলিলেন, “ভাল 


কথা; তোমার নামটি জিজ্ঞাস! করি নাই।” যুবক কহিলেন, , 


যে তাহার নাম সুশীলচন্দ্র মৈত্র। রায় হো হো করিয়া 
হাসিয়া বলিলেন, “বেশ হয়েছে ; আমার মেয়ের নাম হচ্চে 
স্থশীলা । ও সুশীলা, এ ছেলেটি তোমার ভাই হয় জান ত ?” 
সুশীলা তাহার অধরে শারদকৌমুদ্রী ফুটাইয়া, নরেন্কে 
চুপি চুপি বলিয়া দিলেন, যে এই বাবুটিকে যেন সে দাদা 
বলে। রায়-জায়া আসিয়া যখন সুশীলের পরিচয় পাইলেন, 
তখন তিনি বলিলেন, "ওমা ! একে যে দেখেছি । মোহিনী 
বিধব! হয়ে একবার বাপের ভিটে দেখতে এসেছিল ; তখন 
একে রায়গ্রামে দেখেছি 1” সুশীলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
“তোমার মা ভাল আছেন ?” সুশীল ঘাড় নাড়িলেন। বীয়- 
জায়া পুনরপি কহিলেন, "তোমাকে যখন দেখেছিলুম, 


সুশীলা আমার হু’বছরের ; তোমার তখন দশ বছর পেরি- 


য়েছে ; নয়? তোগীর তা মনে আছে কি?” মেয়েদের 
কাছে বয়সগণনায়, ঠিকুজি কুষ্ঠি হারি মানে। এবার 


? 


সি 
প্র 


১ম সংখ্যা। ] 


সুশীল স্বীকার করিলেন, যে তীহাঁর সব মনে আঁছে। বিলাতি- 
ফেরৎ সমাজকে সুশীল একটা বিভীষিকা বলিয়া মনে 
করিতেন। কিন্তু ধাহারা এক মিনিটে আপনার করিয়া 
ফেলিতে পারেন, তাহাদের মাহাত্মা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া 
গিয়াছিলেন । 

রায়-জায়ার টেবিলে খাগ্ছসামগ্রী অতি প্রচুর ছিল; 
তবুও তীহার মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 
“বড় মানুষের ছেলেকে দেবার মত আমার কিছু নেই ৷ 


তোমার মাকে একটু বাড়িয়ে টাড়িয়ে বলে আমার মান , 


রক্ষা করো । তোমার মাকে ত আর দেখ্তে পাব না।” 
সুশীল বুঝিলেন, যে রায়-পরিবার তাহার মাকে সেই সাবেকি 
রকমেই ভাবিতেছিলেন। এত আত্মীয়তা এবং অনুগ্রহের 
পর, অকুষ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, “আমার পিতাঠাকুর ব্রাহ্ম 
হইয়াছিলেন জানেন ? মা, আগে বাড়ীতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বই 
রাখতে দিতেন না; কিন্তু বিধবা হ'বার পর থেকে, তিনি 
আমাকে বরাহ্মসমাজে এনে মানুষ করেছেন । তিনি আপ- 
নাকে দেখলে খুব খুসি হবেন। আপনাদের কথা কত 
বলেন ।” বরায়-জায়া বলিলেন, “তা, কই? তুমি ত কখনো 
আমাদের খবর নেও নি?” সুশীল চক্ষু অবনত করিয়া 
চাম্চে দিয়া চা নাড়িতে লাগিলেন । 

আত্মীয়তা ঘনাইয়া আসিল দেখিয়া, রায়-জায়ার মনে 
নানা কথা উঠিতে লাগিল। তিনি সকলকেই লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন, “স্লুশীলা একদিন আমাদের খিড়কির পুকুরে 
গিয়ে নেমেছিল; সুশীল দেখতে পেয়ে, ওকে এম্নি ধম্‌কে 
তাড়িয়ে এনেছিল, যে কি বলব! মেয়ে ত আমার কান্না 
জুড়ে দিলেন; স্থুণীল গিয়ে আবার ওকে কতকগুলো কুল 
এনে দিল। সুশীর তা মনে নাই।” সুশীল হাসিতে 
লাগিলেন; এবং সুণালা জ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “মার 
সব যত কথা!” জীবনের গ্রভাতকালের কথা চিরদিনই 
স্িগ্কতা বিতরণ করে। সেই ধম্কানি টুকু উবিয়া গিয়া, 
তাহার ইতিহাপট! পরমাত্মীয়তার সঙ্গে জড়াইয়া প্রাণ স্পর্শ 
করিল। এই এক কথায় নবাগতের প্রতি সুশীলার স্েহ 
বাড়িয়া উঠিল। 

রায় মহাশয় এতক্ষণ কথা কহিতে পান নাই । তিনি 
একটোক চা খাইয়া বলিলেন, “আঙ্গ ইনি ভোলানাথ বাবুর 


তপস্যার ফল। 


পচ, তিত ত ঁিওত তাপত লাজত, এট ০৩ তি 


২৩ 


পো 


সন্ধানে এসে ধরা পড়েছেন।” ভোলানাথ বাবুর ভাবনায় 
যেন স্ুশীলার এতদিন ঘুম হয় নাই। স্থুশীলা আগ্রহে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভোলানাথ বাবু এসেছেন না কি?” 
রায় মহাশয় তখন যথাশ্রুত কথা শুনাইয়া চার পেয়ালা 
মুখে তুলিলেন। ভোলানাথ বাবু হয় ত পথে অন্ত কোন 
গৃহে ব্রহ্মসংগীত শুনাইবার সুবিধালাভ করিয়া এখনো রায়- 
গৃহ পৰ্য্যন্ত পহুছিতে পারেন নাই । 


দশম পরিচ্ছেদ । 


আত্মীয়তা ৷ 

বসিবার ঘরে গিয়! সুশীলা বলিলেন, “ভোলানাথ বাবু 
এলেন না দেখ্‌ছি।” মিষ্টার রায় বলিলেন, “ভোলানাথ 
বাবুর সঙ্গে খুব জরুরি কাজ ছিল বুঝি ?” সুশীল কহিলেন, 
যে ভোলানাথ বাবু তাহার বঙ্গে একত্রে মাদ্রাজ যাইবেন 
বলিয়াছিলেন ; নূতন রেলওয়েতে না যাইয়া তিনি ্টীমারে 
যাইবেন স্থির করিয়াছেন; ভোলানাথ বাবু তাহাতে সন্মত 
কি না জানিবার প্রয়োজন; কেন না প্রাতেই যাহা হউক 
বন্দোবস্ত স্থির করিয়া লইতে হইবে। মিষ্টার রায় বুঝিতে 
পারিলেন, যে ভোলানাথ বাবু স্থণীলের গলগ্রহ হইয়াছেন; 
স্থশীল এখন তাহাকে লইতে স্বীকৃত হইয়! দায়ে পড়িয়া 
তাহাকে খুঁজিতেছেন। 

মিষ্টার রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি কগগ্রেম্‌ 
উপলক্ষ্যে মাদ্রাজ যাবে ?” সুশীল স্বীকার করিয়া কহিলেন, 
যে এ উপলক্ষ্যে মাদ্রাজ দেখিবারও সুবিধা হইবে। মিষ্ঠীর 
রায় বলিলেন, “ভালই। ট্রীমারে যাওয়াই বেশী সুবিধার 
কথা) কারণ গ্ুরেন্্র বাবু প্রভৃতি এবং তোমাদের প্রেসিডেন্ট- 
ইলেক্ট্‌ বন্গু মহাশয়েরাও গ্রীমারে যাবেন। মিষ্টার বন্থু ত 


তোমাদের সমাজের সভাপতি ১৮ সুশীল বলিলেন, “হা |”. 


সুশীল ভাবিলেন, ঢের হইয়াছে ; এইবার উঠি। কিন্তু রায় 
মহাশয় আর একটু পরিচয় পাইবার আশায়, লেখাপড়া 
প্রভৃতির কথা পাড়িলেন। স্থুশীলের মুখ হইতে তাহার 
নিজের কথা অনেক কষ্টে বাহির করিতে হইয়াছিল। এবিষয়ে 
পরস্পরের কথোপকথন এইরূপ হইয়াছিল £-_ 
রায় তুমি কি এখনো কলেজে পড় ? 


সুশীল--না। 


Ld 


কি 


২৪ 
রায়-- কলেজ ছেড়েছ কত দিন? 
সুশীল__এই প্রায় তিন বৎসর হ’ল। 
রায়-কতদুর পড়েছিলে ? বি,এ, পাশ করেছ? 
সুশীল_হী। 
বায় তার পর আর পড়নি ? 
স্থুণীল- অন্ন কিছু পড়েছিলুম । 
বায়-_এম, এ, দিয়েছিলে? 
সুশীল--হী । 
রায়--পাশ করেছিলে? 
সুশীল_হী । 
রায় আইন পড়নি? 
সুশীহী_ না । 
রায়-গৃহিণী বলিলেন, “ওদের ত রোজগার কত্তে হবে 
না» ওরা আর আইন পড়তে যাবে কেন?” 
মিষ্টার রায় বলিলেন, “বেশ কথা । তোমাদের জীবি- 
কার ভাবনা নেই; ভাল কাজে সময় দিতে পার্কে । তুমি 
অবশ্যই বিবাহ করেছ ?” সুশীল তখন পার্স্থ টিপয়খানির 
উপর হইতে অন্যমনস্কভাঁবে এল্বাম খানি লইয়া তাহার 
পাঁতা উপ্টাইয়া বলিল, “না৷” রায়-জাঁয়৷ সম্মিত মুখে 
বলিলেন, “ভারি লাজুক ছেলে; ওকে আর ঘাঁটিও না।* 
সুনীল কিন্তু পাতা উপ্টাইতে উপ্টাইতে শ্রীমতী সুশীলার 
ফটো বাহির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রায়-গৃহিণী তাহার 
i কথা কহিবার প্রসঙ্গে বলিলেন, “এইটি স্থশীলার 
* স্থশীল| চমকিয়া উঠিয়া ভাবিল, “এ কি বিপদ ” 
একটু যেন অপ্রতিভ হুইলেন। রায়-জায়া কহিলেন, 
“এটা ওর ছু'বছর আগেকার ফটো।” সুশীল বুঝিতে 
পারিলেন না, যে কখন এলবাম খানি তাঁহার হাতে উঠিয়া- 
ছিল। ফেলিয়া দিতেও পারেন ন! ; করেন কি? তিনি 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পাঁরিতেন, যে ইচ্ছাপূর্কাক এলবাম 
লইয়! স্থশীলার ছবি খুলিয়া দেখিতে বসেন নাই। তখন 
অন্ত পাতা উল্টাইয়া নিজেই বলিলেন, “এটা নরেনের ছবি; 
বেশ উঠেছে ।” . নরেন তখন সঘর্পে দিদির মুখের দিকে 
তাঁকাইল। 
এমন সময় সত্য সত্যই ভোলানাথ বাবু আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন” সকলেই আজি তাঁহাকে আশাতিরিক্ত আদরে 


এ 


_ প্রৰাসী। " 
অভ্যৰ্যনকরিলেল। ৫ ভোলানাথ বাবু সুশীলকে ৫ দেখিয়াই - 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


বলিলেন, “এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল না কি?” রায় 
মহাশয় সুশীলকে কথা কহিতে না দিয়া বলিলেন, “ও যে 
আমাদের আত্মীয় । আপনি ন! কি মাদ্রাজ যাঁচ্চেন ?” 
ভোঁলানাথবাবু ঘরের হার্মোনিয়ামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
বলিলেন, “ই! ; এবার আমাদের ব্রাহ্গসমাঁজের সম্মিলন হবে; 


" সেই জন্ত যাওয়া যাচ্চে। আমি কংগ্রেস্‌ টংগ্রেস্‌ বুঝি না ।” 


সুশীল তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, থে তিনি ষ্টামারে 
যাইতে রাজি আছেন কিনা। ভোলানাথ বাবুর প্রশ্ন এই 
যে, ষ্টীমারে ডুবিয়া মরিবাঁর ভয় আছে কি না) আর আহারের 
কোন ক্লেশ হ’বে কিনা। উভয় বিষয়েরই সন্তোষজনক 
উত্তরলাভ করিয়া ভোলানাথবাবু সতৃষ্ণে হান্মোনিয়ামের 
দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “দার্জিলিংএ যেটা 
দেখেছিলুম তাঁর চাইতে যে এ হান্মোনিয়াম খুব বড় 
দেখছি!” রায় মহাশয়ের মনে সঙ্গীতের পূর্ববস্থৃতি জাগরুক 
ছিল বটে, তবুও তিনি বলিলেন, “এ অর্ানটার আওয়াজ 
বড় মিঠে ৷. : আপনি যদি বাজাতে চান, দেখুন” “আচ্ছা 
আমি বাঁজাচ্ছি। সুশীল, তুমি. একটা ভাল দেখে ব্রহ্ম- 
সঙ্গীত গাও ত!” বলিয়া ভোলানাথ বাবু গায়ের ব্যাপারথানা 
চেয়ারে রাখিয়া অর্গান খুলিলেন। স্থশীল বেচারা এই 
আকস্মিক বিপদে বিব্রত হইয়া বলিল, যে তার গলা ভারি 
খারাপ ; আর ভাল গান তার মনেই পড়ছে না। , 
রায় মহাশয় তগ্তন সঙ্গেহে সুশীলের পিঠে হাত বুলাইয়া 
বলিলেন, প্থাক্‌, ওর লজ্জা হচ্ছে। আপনিই গান, 
ভোলানাথ বাবু।” ভোলানাথ বাবু অমনি স্বকীয় সিংহনাদে 
সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। ভোলানাথ যখন একমনে গান 
গাহিতেছিলেন, তখন মিষ্টার রায় সুন্দর ছেলেটর পার্শ্বে 
চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি গাইতে পার, ত 


'একটা গাও না!” রায়-জায়া এবং স্থশীলা এ প্রস্তাব নিয়া 


সুখী হইলেন। সুশীল মুখ নত করিয়া স্বীকৃত হইলেন। 
তাহার পর ভোলানাথ বাবুর গান সমাপ্ত হইবা মাত্র, মিষ্টার 
রায়. নিজে অর্গানের পাশে দাড়াইয়া বলিলেন, “আপনি 


একটু এদিকে আস্মন ; সুশীলকে দিয়া! গান গাওয়াইতেছি।” , 


বাবু ভোলানাথ সিংহ, মেষশাবকের মত নরম হইয়া আন্তরিক 
কষ্টে আসনত্যাগ রুরিলেন। যাইবার সময় কিন্তু স্ুশীলকে 


ভি 


১ম সংখ্যা । ] 


র্মারেস্‌ নি লিন, la «হৈ হ সুন্দর, তি সুন্দর +_ . 


সেইটি গাঁও 1” সুশীল সেহী ই গাহিলেন £-- 


রঃ সুন্দর! চির সুন্দর, তুমি এসহে তোমারে হেরিব। 


বসন্তে ফুল্লকুম্থমমাল্যে তোমার চরণ ঘেরিব। 
স্নেহ দিঠি তব,  অরুণ-আভাঁতে-_ 
চেয়েছিল আজি তরুণ প্রভাতে, 
(আমি) তখন হেরিনি; এখন সন্ধ্যা-তপনে বদন হেরিব। 
নেহাঁরি তোমায় বিহগেরা গায়, 
আলে! মাখা জল, কল্লোলে ধায়; 
(মোরা) আলো পাখী নর, সাগর ভূধর সবাই তোমায় বেড়িব। 
মিষ্টার রায়ের মনে নবসৌন্দধ্য জাগিল; রায়-জায়া 


জলভর! চক্ষে মনে মনে আবৃত্তি করিলেন “ তখন হেরিনি ;- 


এখন সন্ধ্যাতপনে বদন হেরিব ;” সুশীলার মনে হইতেছিল 
-~সে কথা অন্ত অধ্যায়ে বলিব। নরেন বুঝিল্‌, যে 
ভোলানাথ বাবুর চাইতে ঢের ভাল গান; কিন্তু -দিদির 
গানের মত নয়। 

এবারে স্থশীল এবং ভোলানাথ রদ বিদায় হইলেন। 
যাইবার পূর্বে সুশীল কুতজ্ঞতাজ্ঞাপনের মত বলিলেন, 
“মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে একদিন আঁস্ব ; মাকে নিয়েই 
হয়ত আস্ব।” মিষ্টার রায় এবং রায়-জায়া, ইহাতে 
অত্যন্ত প্রীত হইয়া পুনঃ পুনঃ সে বিষয়ে অনুরোধ করিলেন! 


_ ভোলানাথ বাবু অনুরুদ্ধ. না হইয়াই বলিলেন, “আমি সঙ্গে 


করে নিয়ে আস্ব এখন 1” ৬. 
একাদশ, পরিচ্ছেদ । 
নূতন ভাব । 


লোকে মেরী বাউরীকে যে অত্যন্ত কালো বলে, কিন্ত 
সে কথার একটু প্রতিবাদ করা চলে। কারণ, সে যখন 


অপরাহু-স্থধ্যকর সেবন করিতেছিল, তখন তাঁহার উল্ধীর * 


দাগগুলি, মুখের উপর স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল ; একেবারে 
জলে জল মিশাইয়! যায় নাই। মেরী দেখিল, যে ফটকপথে 
সাহেবের গাড়ী গৃহে ফিরিল; তাঁহার রৌদ্রতাঁপভোগের 


"এই বিপত্তি দেখিয়া সে গৃহে পবেশ করিল! তখন গাড়ী 


হইতে মিষ্টীর কোনার্জি এবং নরেনকে শীষে লইয়া মিষ্টার 
রায় অবতরণ করিলেন । 


18 ফল l 


সীল বেবী বিবার * ঘরের র আসনপ্ুলি একটু নূতন 
রকম করিয়া  সাঁজাইয়া, গৃহের পুরাতনত্ব দূর করিয়া, 


কৃত কাধ্যের ফল অবলোকন করিতেছিলেন। এমন সময়ে 
গাড়ীর যাত্রীগণ প্রবেশ করিলেন । সুশীল অমনি সঙ্থান্ত 


মুখে বোনার্জিকে, অভিবাদন করিয়া তাহার কুশল প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিলেন। মিষ্টার বোনাজি তখন গ্রীতিপূর্ণ মুখে 
তাহার সহিত কথোপকথনের সুত্রপাত করিলেন; এবং 
মিষ্টার রায় নরেনকে লইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন্ন। 
27 আপনি আজকাল অনেক সংস্কৃত বই 


পড় চেন? 
স্বশীলা। কে বরে? সংস্কৃত ভাল বুঝতেই পারিনে ) 


তা ছাড়া দার্জিলিং থেকে ফিরে আসা অবধি, কোন বই 
ছুঁয়েছি কি না মনে হচ্ছে না। না) আপনার Morning 
Breeze আগা গোড়া পড়েছি । বেশ্লাগ্ল। . * .. 
বৌনাজি। ভদ্রতার খাতিরে আমার কবিতার একটু 
প্রশংসা করাই. উচিত। তা যাক সে কথা। আপনি কি 


‘মনে করেন যে একালের পাশ্চাত্য সভ্যতাটা আমরা সম্পূর্ণ 


উপেক্ষা করতে পারি 

সুশীলা । অত বড় একটা কথা ত আমি ভেবেই 
উঠ্‌তে পারিনে। সভ্যতাটা যে কি, তাঁও ত আমি স্পষ্ট 
বুঝতে পারিনি। ভাষা এবং পরিচ্ছদ ছাড়া যে কতটুকু 
আমাদের স্বদেশী আর কতটুকু বিদেশী--তাঁও হয় ত আমার 


জানা নাই। 
বোনাজি। আমরা ইংরাজি পোষাক পরি; না পরিলে 


নিশ্চয়ই ভাল হ’ত। কিন্তু হাকিম «এবং ব্যারিষ্টার মহলে 
ওঁ পোষাক ব্যবহারটা অনেক দিন থেকে প্রচলিত হয়ে 
গেছে; এখন তদের সকলকেই বাধ্য হয়ে পর্তে হয়। 
এখন পরিবর্তন কত্তে হলে, একদিনে চট্টকরে হয়ে উঠবে ' 
ন!। হওয়া কিন্তু উচিত, স্বীকার করি। আমাদের পক্ষে 
এ পোষাক যখন তখন ফেলে দেওয়া চলে। ' আমাদের 
কলেজ স্কুলে বিলাতী পোষাকের প্রথা দীড়ায় নাই। 
বোনাজ্জি যখন সুশীলার কাছে একথা বলিলেন, তখন 
তীহাঁর বড়ই লজ্জা হইল তিনি কখন কি একটু তামাসা 
করিয়া রেলিয়াছিলেন বলিয়া, বোনার্জি যে রকমে ক্রটি 
স্বীকার করিলেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত লজ্জা পাঁইলেন। 


২৬ 


বুঝিতে পারিলেন, ৫ যে য বোনা ভিলা ৰাতি৷ | চি জানি 


_ এমন লোকের প্রতি অসাবধানে কত. দুর্ব্যবহার করা 


হইয়াছে ভাবিয়া, তাহার মনে কষ্ট উপস্থিত হইল। স্তণীলা 
অতি কাতর স্বরে বলিলেন, “আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে 
ক্ষমা কর্কেন ; আমি অনেক সময়ে এমন অনেক. কথা বলেছি, 
যা’ আমার কদাচ বলা উচিত' ছিল না? 
বোনারঞ্জি একথা শুনিয়া হাঁসিয়া উঠিলেন। কিন্ত 
কোন কথ! কহিবার পূৰ্ব্বে, বুড়া পণ্ডিত বা ন্যায়রত্ব মহাশয় 
উত্তর- চরিত হস্তে সহাস্ত মুখে প্রবেশ করিলেন। সুদীলা 


" তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া মিষ্টার বোনাঞ্জিকে দেখাইয়া 


বলিলেন, “এর নাম মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি সরকারী 
কলেজে প্রোফেসর। ইনি খুব. সুপণ্ডিত এবং, 'কবি।” 
পণ্ডিত মহাশয় সন্তোষ: প্রকাশ. করিয়া তাঁহার সহিত কথা 
কহিতে লাগিলেন ।...বোনাঞ্জি জিজ্ঞাসা* করিলেন, “পণ্ডিত 
মশাই, আপনার হাঁতে- ওখানি কি. বই?” পণ্ডিত 


মহাশয় হাসিয়া বইখানি দিয়া বলিলেন; পউত্তর-চরিত। . 
অতি চমৎকার. নাটক ।”,'বোনাঞ্জি পাতা উপ্টাইতে. . 


উল্টাইতে বলিলেন, “সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস ' আর 
ভরভূতি ছাড়া. অন্ত কোন কবির খুব স্থপাঠ্য নাটক 
আছে?” পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “অত ভাল নাই; তবে 
ভাল নাটক আছে । মুচ্ছকটিকখানি ভাল বই!" না, 
সুশীল! ?” সুশীলা বিরক্ত হইয়। বলিলেন, “আপনি তা 
আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চেন কেন? আমি কি সব নাটক 
পড়েছি নাকি ?” বোনাঞ্জি হাসিয়া . বলিলেন, “আপনার 


ছাত্রীকে আপনি অনেক শিখিয়েছেন ।” পণ্ডিত মহাশয়ের 
কথার ফোয়ারা খুলিয়া গেল। তিনি- বলিলেন, “সংস্কৃত 
পড়বার ভারি অন্ুরাগ। ুর বাবা. ত বল্ছিলেন, যে 


- কেবলই সংস্কৃত পড়ে, ও পরীক্ষা পাশ কত্তে পার্কে না.। 


কিন্তু ওঁর মা বলতেন, যে মেয়েরা ভাল লাগে তাই পড়কঃ 
পরীক্ষা পাশ করে কি হবে? তা, এমন বুদ্ধি যে পরীক্ষাও 
পাশ করেছেন।” সুশীলা বেগতিক দেখিয়া বলিলেন, 
“পণ্ডিত মশাই, শুরা ঢের. পরীক্ষা -পাঁশ করেছেন; আর 
আমার বিদ্যা বুদ্ধিও উনি খুব জানেন।” 


মশীয়কে বলিলেন, “প্তাঁয়রত্ব মহাশয়, 


রানী i 


হশীলা “বড়ই = 
সঙ্কুচিত হইতেছিলেন দেখিয়া, বোনার্জি তখন পণ্ডিত 
শানে কি বিলাত- 


[ ঙষ্ঠ ভাগ 1 _ 


সস হক পা 


বাজার নিবেধবিধি আছে 7” পঙ্ডিত, মহাশয় গম্ভীর হইয়া 


.. বলিলেন, “যবনার আহার, শাস্ত্রে নিষেধ; সেটা খুৰ পুরাতন 


ব্যবস্থা ৷ সমুদ্রযাত্রার কথাটা হয়ত কিছু আধুনক।” 


'বোনাঁজি বলিলেন, “একালে কি এ নিয়ম পরিবর্তন করা 
.-উচিত নয় ?* পণ্ডিত মহাশয় সংস্কারক নহেন; 


তিনি 
পুর্বববৎ গভীরভাবে বলিলেন, “হচ্চে ত। আপন! আপান 
পরিবর্তন হচ্চে। ধর্মী ব্যবহার কাঁলান্ুসাঁরে বদলায়ই 1” 
পণ্ডিত মহাশয় হয় ত নিরপিত সময়ে ছাত্রীকে পড়াইতে 
আসিয়াছেন, মনে করিয়া, বোনার্জি তাহাকে অভিবাদন 


‘করিয়া আমনতাগ করিলেন ; এবং আপনার টুপিটি লইয়া 


সুশীলাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, “আমি এখন আদ্চি।” 


_বোনাঞ্জি সাহেবের বিদায়ের পর পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 


lb) 


“ইনি-বড় স্থবোধ ; অতি সজ্জন ব্যক্তি!” স্থশীলা সেকথার .. 
অনুমোদন করিলেন। কিন্ত সহসা সুপীলার মুখ অত্যন্ত 


গম্ভীর হইল! 


[ ক্রমশঃ ] 
শ্রীবিজয়চন্্ মজুমদার । 


ভারতেতিহাসের একখানি বিশ্বৃত 


পৃষ্টা । 


মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর, অষ্টাদশ শতাব্দ।র শেষার্দ 
হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতের, ভয়ানক 
দুর্দিন গিয়াছে। সেই ছর্দিনে ভারত-রক্ষমঞ্চে আবিভূর্ত 
হইয়া যাহারা তৎসাময়িক দৃশ্তপটখানি সুরঞ্জিত করিয়াছিল, 
প্রতিহাঁসির হিসাবে তাঁহাদের জীবন-কাহিনী যদ্রপ মূল্যবান্‌ 


* তদন্থুরূপ কৌতুহলোদ্রীপক। কিন্তু তাঁহাদের অনেকে 


যুরোপ- হইতে আসিয়! স্বীয়" কু-কীন্তি দ্বারা জাতীয়, চরিত্রে 


এমনি কলঙ্কের কালি ঢালিয়! দিয়া গিয়াছে যে, অধিকাংশ - 


স্বজাতিবংসল লেখক ভারত-ইতিচাঁস হইতে সে কলঙ্কের 
দাগ ফততপূর্বক মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন 
বলিয়াই . মনে . হয়।.. প্রচলিত ক্ষুদ্র -ইতিহাসগুলিতে € 


সস 


তাহাদের নাম-গন্ধও পাওয়া যায় না। কয়েক বৎসর পূর্বে. 


কীৰ্তি বর্তমান 











সত্য 


১ম Lal | | 


রাজা ও জনীদারবর্গ সুযোগ বুঝিয়া একে একে সম্াটের 
অধীনতা অস্বীকার করিয়া প্রবল হীনশক্তিকে কবলিত 
করিতেছে এবং ডি বয়নী, টমাস, দুদ্রোনী, পেরন্‌, মিডক 
এবং শেপার্ড প্রভৃতি কতিপয় প্রতিভাশালী, উচ্চ ও নীচ- 
বংশীয় ঘুরোগীয় সমরনিপুণ ব্যক্তি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন 
শক্তি ছারা নিযুক্ত হইয়া দেশীয় সমরবিভাগে যুরোগীয় 
প্রথা প্রবর্তনের স্ুত্রপাত করিতেছে। যুগ পরিবর্তীনের 
সুচনাস্বরূপ সর্বব্রই বিশ্বাপঘাতিকতা, গৃহশক্রতা, বিদ্রোহ 
এবং অরাজকতা প্রকাশ পাইয়া ভাঁরতভূমিকে যেন মর” 
পিশাচের তাগুবক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে । এমন সময় 
ওয়াণ্টার রেণার্ড নামে জনৈক ভবঘুরে ফরাসী ইষ্ট- 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্ঘৰলে ভন্তি হইয়া ভারতে 
আগমন করে। প্রকৃতই সেই সময় মোগঞ্পসাআজ্যের 
ধ্বংস ও ইংরাজের অভাদয়কালের সন্ধিস্থল। ডি বয়নী, 
টমাস প্রভৃতি কর্তৃক সংগঠিত শোণিতপিপান্থু পেসাদারী 
সেনাদল সেই বিপ্লব সংঘটনের নিমিত্ত মাত্র। উক্ত সৈল্য- 
দলগুলি যুরোপ হৃইঈতে আগত কয়েক শত  টরিব্রহীন 
ভবঘুরের দ্বারা গঠিত হয়। রেণার্ড এরূপ দলের একজন 
বিশ্যাত অধিনীয়ক। রেণার্ড কখন ফরাসী পক্ষে কখন 
ইংরাজ পক্ষে চাকরি করিয়া পরে নানা স্থান ঘুরিয়া বেড়ায়। 
কোথাও সুবিধা করিতে না পারিয়া নবাব মীরকাসীমের 
সেনাপতি, তখন বিহারের শাসনকর্তা, গুর্গনর্থার অধীনে 
কৰ্ম্ম স্বীকার করে। ইতিপূর্বে প্রস্ুৎপন্নমতিত্ব, সাহস, 
অধ্যবপায় এবং উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি কয়েকটী অনগ্যসাধারণ 
গুণ দরিদ্র বেণার্ডকে স্বীয় অবস্থায় সন্তু রাখিতে পারিত 
না। রেণার্ড তাই অষ্ট প্রহর স্বীর ‘ভবিষ্যৎ চিন্তায় মগ্ন 
হইয়া মুখখানা আধার করিয়া বসিয়া থাকিত। তাহার 


বর্ণও কিছু মলিন ছিল। মূর্খ সৈনিকগণ তাহার সেই. 


বিষাদগন্ভীর মলিন মুখ দেখিয়া তাঁহাকে সম্বার (Sombre) 
অর্থাৎ আধা রমুখ বলিয়া ডাকিত। এইরূপে ক্রমে রেণার্ড 
সম্বার নামেই প্রসিদ্ধ হইল, এবং নবাব সৈন্যদলভুক্ত হইয়া 
সমরুসাহেব বলিয়া! পরিচিত হইল। এখানে গিরিয়ার 
ভীষণ যুদ্ধ পর্য্যন্ত নবাবের সহিত ইংরাজের যে কয়টা বুদ্ধ 
হয় সমরু তাহাতে বিশেষ রণচাতুর্ধ দেখাইয়া খ্যাতিলাভ 


করে। ওয়াণ্টার রেণার্ড ওরফে সমরু সাহেব শেষে 


ভারতেতিহানের একখানি বিস্থৃত পৃষ্ঠা | 


ছয় বৎসরের 


bi 


হার রি টিলার, নিষ্ঠুর তাড়িত উর 
হত্যাকারীর দুর্নাম লইয়া রোহিলখণ্ডে পলায়ন করত স্বীয় 
কলঙ্কিত জীবন রক্ষা করে। 

সমরু রোহিলখণ্ডে পলাইয়া গিয়া কখন অযোধ্যাঁয়, 
কখন বুন্দেলথণ্ডে, কখনও রোঁহিলা সর্দার দলে, কখন 
মহারাষ্ট্র পক্ষে, কোন সময়ে সমাট পক্ষে এবং কখনও বা 
জাঠ সর্দার সুর্যামল্লের সেনাদলে কর্ম করিয়া ১৭৬৭ অবে 
ভরতপুরের রাজার সৈন্যদল সহ দিল্লী অবরোধ করিতে 
আগমন করে। | 

ছয় বৎসর পূর্বে রেণার্ড স্বীয় মাতৃভাষা ফরাদীসে 
কথোপকথন করিত, সাহেবী পোষাক পরিত, এবং মিষ্টার 
সম্বার নামে অভিহিত. হইত। অভ্যাস বশে ফরাঁ্দী রেণার্ড 
মধ্যে মুসলমান সমরুরূপে পুনর্জন্ম লাভ 
করিল, এবং মোগল পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া উদ্দ, ও 
পারস্য ভাষায় কথোপকথন করিয়া, মুসলমান সমাজের 
রীতি নীতি আদব কায়দা আয়ত্ত করিয়া আপনাকে সমরু 
নামের উপযুক্ত করিয়া লইল। শেষে পরিবর্তনের চূড়ান্ত 
করিবার জন্য বহ্বেগম নারী জনৈক নর্তকীকে বিবাহ 
করিয়া সমরু একটা প্ররুত মুসলমান সংসার পাতিল! 
বশ্বেগম বহুদিন স্বামীর এরশ্বর্য্য ভোগ করিতে পায় নাই। 
জাফর ইয়ার খা নামে এক পুত্র রাখিয়া বহুবেগম অকালে 
কালগ্রাসে পতিত হয় । 

এদিকে দিল্লী অবস্থানকালে সমরুর সহিত পুর্ধোক্ত 
পিতৃহীনা আরব কুমারীর পরিচয় হয়, এবং সেনাপতি সমরু 
তাঁহার রূপলাঁবণ্যের নিকট পরাজর স্বীকার করিয়া মুসল- 
মান প্রথানুসারে তাহাকে যথারীতি বিবাহ করে। তদবধি 
তাহার নবপরিণীতা৷ বধু বেগমসমরু নাম প্রাপ্ত হয়। বিবাহের 
পর আঁট বৎসরকাঁল সমরু স্বীয় ছ্দ্র্য পেশাদারী সেনাদল 
সহ ভারতের বিভিন্ন রাঁজশক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে ঘোর 
সংগ্রাম করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্মন করে। অতঃপর 
১৭৭৫ অন্দে বর্ধাণার ভীষণ যুদ্ধের পর . সমক" স্বীয় বিক্রমে 
বিদ্রোহী ভর-্পুর-রাঁজকে সমাটের বশে আনয়ন করিয়া 
দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহভাজন হয়। এপর্যন্ত সকল সমরক্ষেত্রে 
সমরু সন্ত্রীক গমন করিত। কিন্তু এই যুদ্ধের পর সমরু 
সমাটের গোলন্দাজ এবং মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্তদলের 


৩৬৩৩ | 
আত টি হি বহনে স্থান হয হয়। ঠা এই 
বিপুল বাহিনী পোষণের জন্য তাকে মীরাটের অন্তর্গত 
সার্দানা পরগণা ও তৎসংলগ্ন জমীজরাঁৎ অর্থাৎ বার্ষিক 
৬ লক্ষ টাকা আয়ের জায়ণীর দান করেন। জায়গীর প্রাপ্ত 
হইয়া সমর জীবনের অবশিষ্টকাল সুখশাস্তি ও আরামে 
অতিবাহিত করে। বেগম স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে এবং 
রূপলাবণ্যে সমরুকে এরূপ করায়ত্ত করিয়া লয় যে একে 
একে সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে থাকে। মুগ্ধ 
সমরু তাঁহাতে দ্বিরুক্তি করিতে পারে নাই। পরে সমরুর 
মৃত্যু হইলে তাহার প্রথম পক্ষের পুত্র বর্তমান থাকিতেও 
নিঃসন্তান বেগম আইনান্থুসারে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী 
* হইয়া সৈশ্ঠ পরিচালনার ভার পর্য্যন্ত স্বহস্তে গ্রহণ করেন । 
১৭৭৮ অব্দের মে মাসে সার্দানার জায়গীরদার এবং আগগ্রার 
শাসনকর্তা সমরুর মৃত্যু হয় এবং আগ্রার ক্যথলিক 
সমাধিক্ষেত্রে একটা সুদৃশ্য অষ্টকোণ গৃহে তাহার দেহ মহা- 
সমারোহে সমাধিস্থ হয়। ইহার পর সমরুর যুরোপীর় 
ও দেশীয় কর্মচারী এবং সৈম্ভগণের প্রার্থনায় সম্রাট আগ্রায় 
- বেগমের অভিষেককাধ্য সমাধা করিতে আদেশ দেন। 
ইহার তিন বৎসর পরে বেগম রেভারেণ্ড গ্রেগোরিও কর্তৃক 
খুষ্টধর্থে দীক্ষিত হইয়া “জোআন্না নোবিলিস” নাম প্রাপ্ত 
হন এবং আগ্রা হইতে সার্দানাঁয় আসিয়া গ্রজাশাঁদনে 
মনোনিবেশ করেন। বেগমের সপত্বীপুত্র নবাব জাফর 
ইয়ার খাঁও খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ওয়াল্টার ব্যালখ্যাজার 
রেণার্ড নাম. গ্রহণ করে। 

এই সময় জর্ টয়াস নামে জনৈক, সমরকুশল আইরিধ 
নানা স্থান ঘুরিয়া সার্ানায় আসিয়া উপস্থিত হইলে বেগম 
"তাঁহাকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। টমাসের অধীনে 
সমরুর সুশিক্ষিত সেনাদল অধিকতর দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে। 
বেগম এখন হইতে বর্ধিত হারে স্বীয় সেনাদল ভাড়া দিয়া 
প্র্ৃতই সামরিক ব্যবসায় আরভ্ত করিলেন। তাহার 
রণপ্রিয় সৈন্যগণ দাক্ষিণাত্যে, পঞ্চনদ প্রদেশে, রোহিলখণ্ডে, 
অযোধ্যায় এবং রাজপুতানা প্রভৃতি যে যে স্থানে যাঁয় তথায় 
অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়া একদিকে যেমন বেগমস্মকুর 
নামে সর্বত্র ভীতি সঞ্চার করে, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় 
শৃক্তিসমূহকৈ যুরোগীয় সমরপ্রণাঁলীর পক্ষপাতী করিয়া তুলে? 


প্রবাসী। | 


কাতান 


[৬ রা | 


১৭৮৭ অন্দে দাহারাশপুরের উর গোলাম কাদির i 
বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী আক্রমণ করে এবং দুর্গরক্ষক মহারাষ্ট্র 
সৈন্গগণকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া সমাটকে বন্দী 
করে। বেগমসমরু তখন শিখ আক্রমণ হইতে সম্রটকে 
রক্ষা করিবার জন্য পাঁনিপথে সৈন্য পরিচালনা করিতে- 
ছিলেন; কিন্তু দিল্ীশ্বরের আসন্ন বিপদের বার্তা শ্রবণ করিয়া . 
অবিলম্বে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করতঃ প্রাসাদের লাহোর দ্বারে 
শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকেন ।: বিদ্রোহী গোলাম কাদির 
প্রথমে বেগমকে বহু অনুনয় বিনয় করিয়া পরে উভয়ের 
মধ্যে সামান্য বিভাগ করিয়া লইবাঁর প্রলোভন দেখাইয়া! 
অকৃতকার্ধ্য হইলে উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ আঁরস্ত হয়। : কিন্ত 
নিভীক নারীর অটল প্রতিজ্ঞা, অসীম সাহস দেখিয়া এবং 
তীহার 'সৈন্যগণের বিক্রম সহ করিতে না পারিয়া গোলাম 
কাদির রণে ভঙ্গ দিয়া যমুনার পরপারে পলায়ন কৰে। 
বৃদ্ধ সমাট সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া বেগমকে “সাম্রাজ্যের প্রিয়- 
পুত্রী” উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করেন। পর বৎসর 
সম্রাট গোকুলগড়ের ছুর্গাধিপ নজফ কুলিখীর বিদ্রোহ দমন 
করিতে বেগমসমরু ও তাঁহার সেনাদলসহ গমন করেন। 
এখানে একদা প্রতাষে সমাটকে অসতর্ক অবস্থায় পাইয়া 
বিদ্রোহিগণ হঠাৎ তীহাকে আক্রমণ করে। প্রত্যুৎপন্নমতি 
বেগম নিমেষের মধ্যে সপরিবারে সম্রাটকে স্বীয় শিবিরে 
আনয়ন না করিলে তাহারা শব্রহস্তে বন্দী হইয়া প্রাণ 
হারাইতেন। অতঃপর সম্্রাটকে নিরাপদ করিয়া বেগম 
অবিলম্বে রণক্ষেত্রে গিয়া বন্ধিত উৎসাহে সৈন্য পরিচালনা 
করেন এবং যতক্ষণ না বিড্রোহীদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও 
দুৰ্গ অধিকৃত হয় ততক্ষণ তথায় উপস্থিত থাকেন। যুদ্ধা- 
বসানে সম্রাট প্রকাশ্য দরবার করিয়া প্রাণ এবং মান রক্ষার 
জন্য বেগমসমরূকে ধন্যবাদ দেন এবং “জেব উন্নিসা” অর্থাৎ 
“রমণী জাতির গৌরব” এই উপাধিসহ সন্মানস্থচক রা- 
পরিচ্ছদ ও দিল্লীর দাক্ষণে যমুনাতীরস্থ বাদশাপুর নামক 
সুবিস্তৃত পরগণা পুরস্কার দান করেন । এই সময়ে (১৭৯০, 
অন্দে) বেগম যখন মথুরায় সমাটসৈহ্যশিবিরে অবস্থান 
করিতেছিলেন তখন একদিন সংবাদ আসিল যে তীহার 
ছুই ক্রীতদাঁসী আশ্রার প্রাসাদে অগ্নি সংযোগ করিয়াছে । 


প্রাসাদে তাহার বিস্তর ধনরত্ব রক্ষিত ছিল এবং তাঁহার, 


১ম নংখ্যা । | 


সিন িকা 


প্রধান RE নী পুর পরিবার বাস করিতেছি । 

যাহা হউক, সময়ে প্রতিকার হওয়ায় ধন ও জীবন রক্ষা 
পায়। দাসীদ্বয় ধৃত হইয়া মথ্রায় বেগম সমীপে নীত হয়! 
বিচারে তাহাঁদের দোষ প্রমাণিত হইলে বেগম তাহাদিগকে 
বেত্রাঘাত করিয়া জীবিতাবস্কায় প্রোথিত করিতে আজ্ঞা 
দেন। কাহারও মতে, শুদ্ধ ইহাতেই তাহার তৃপ্তি হয় নাই, 
বেগম স্বীয় শয়নকক্ষে দাসীদ্বয়ের জীবস্ত কবর দিয়া তদুপরি 
সমস্ত রাত্রি শয়ন করিয়া থাকেন ! রমণীর এই প্রতিহিংসা- 
পরায়ণতা এবং নিষ্ঠুরাচার অমার্জনীয়। পাঁটনায় যে 
ভীষণ হত্যাকাণ্ড সমরু সাহেবের চরিত্র চিরকলঙ্কিত করিয়া- 
ছিল, মথুরায় এই ঘটনা বেগমসমরুর জীবনেও চির অপযশের 
কৃষ্ণরেখা অঙ্ষিত্ত করিয়া দিল। কিন্তু তাঁহার জীবনীলেখক 
অনেক যুক্তিগ্রদর্শন করিয়া এই কলঙ্কমোঁচনের চেষ্টা 
করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ 


এড ক 


দিপা নতো! 


# Tt is to be borne in mind, that among 
natives, there is no particular mode of execution pres- 
cribed for those who are condemned to die ; and in the 
present instance, the criminals being women, burying 
alive was deemed a decent mode of carrying the sentence 
into execution. ‘Their punishment was not greater 
than the crime deserved, and the occasion demanded.” 
( Sirdhana—Pages 10-11 ). 


বলা বাহুল্য জীবনীকাঁর জনৈক যুরোপীয় খৃষ্টান । সে যাহা 
হউক, আশ্চর্যের বিষয় এই যে উক্ত ঘটনার পাঁচ বৎসর 
পরেই বেগমকে বিধাতার অদ্ভূত বিধাঁনে ঞণই পাপের সমুচিত 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল । যতই দিন যাইতে লাগিল 
বেগমের সৈন্যগণ ততই ওদ্বত্য ও অবাধ্যতার পরিচয় দিতে 
লাগিল। সুতরাং বেগমের পুনরায় বিবাহ করাই যুক্তিসঙ্গত 
স্থির হইল। জেবউন্নিস| তখনও তরুণী । তাঁহার সেনাপতি 
জৰ্জ টমাস তাহার পাণি প্রার্থী, কিন্তলি ভেসো নামক জনৈক 
সুশিক্ষিত সন্ত্ান্ত বংশীয় সুপুরুষ ফরাসী কর্মচারী বেগমের 
হৃদয় অধিকার করিতে "সমর্থ হইল। উভয় প্রতিদন্দার 
মধ্যে কিছু দিন বহু বিবাদ বিসন্বাদের পর জঙ্গ টমাস কর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া গেল। লি ভেসে! সেনাপতির পদ অধিকার 
করিলেন। ১৭৯৩ অব্দে মুন্দো শ্তালুর এবং বার্দিয়ারের 
সমক্ষে বাজক গ্রেগোঁরিও কর্তৃক লি ভেসোর সহিত বেগমের 
বিবাহ রেজিষ্্রী হইয়া গেল। সাধারণে তখন তাহার বিন্দু 


ভারতেতিহাের একখানি বিস্থৃত পৃষ্ঠা | 


৩৫ 


পা সিল "কলা তি পলো 


বিসর্দও জানিতে পারিল না কিন্ত কন টি ব্যাপার প্রকাশ 
পাইলে নব্দম্পতি সৈম্তগণের চক্ষুশূল হইলেন । তাহারা 
ভাঁবিল এই বিবাহের পরিণামে সমরুর গৌরব লোপ পাইবে 
এবং তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্ত নির্ধারিত জায়গীর 
বিদেশীয়ের হস্তগত হইবে এদিকে লি ভেসোর দাস্তিকত! 
এবং বংশমর্ধ্যাদার গর্ব অধীনস্থ কর্মচারিগণের আক্রোশ 
বৃদ্ধি করিল। তাহারা সমরুর পুত্র জাফর ইয়ার খাঁ ওরফে 
ব্যালথ্যাঁজার রেণার্ডের সহিত যড়যন্র করিতে লাগিল । এই 
সময় লি ভেসে! ব্রিটিস রাজ্য দিয়া চন্দননগরে গমন করিরার 
অনুমতি প্রার্থন! করিয়া গবর্ণর জেনারেল সার জন শোঁরকে 
পত্র লেখেন ; এদিকে বেগম স্বীয় অবস্থা ক্রমেই সম্কটময় 
এবং কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়! সিদ্ধিয়ার হন্তে শীসন- 
ভার দিয়া লি ভেসোর সহিত গমন করিবার উদ্যোগ করিতে 
লাঁগিলেন। সৈম্তগণ কিন্ত কোন সুত্রে এই গুপ্তসংবাদ 
পাইয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং দিল্লী হইতে 
আসিয়া পৈতৃক জমীদারী অধিকার করিবার জন্য সমরুর 
পুত্রকে আহ্বান করিল। 

বেগম সেইদিন প্রাসাদের এক গুগুদ্বার দিয়া রজনীর 
ঘোর অন্ধকার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন! তিনি পান্ধীতে, 
লি ভেসো অশ্বারোহণে। স্বামীর হস্তে পিস্তল, পত্নীর করে 
শাণিত ছোরা। উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে একজনের 
মৃত্যু হইলে অন্য জন আত্মঘাতী হইবে। আবশ্যকীয় দ্রব্য 
সামগ্রী, রত্রসম্তার ও দাঁসদাঁসী সঙ্গে করিয়! তাঁহারা ৩ মাইল 
পথ অতিক্রম করিয়াছেন এমন সময় ফরাক্কীবাদের পথে 
কার্চা নামক স্থানে পৌছিতে না পৌছিতে বিদ্রোহীদিগের 
অশ্ব-খুরধ্বনি শ্রুত হইল। বেগমের বুঝিতে আর বাকি 
রহিল না! তিনি প্রস্তুত হইলেন । নরপিশাঁচগণ ভীষণ 
ঝড়ের ন্তায় আসিয়া পড়িল। তাঁহাদের গুলির আঘাতে 
কয়েকজন অনুচর ' মৃত হইল। কিন্তু সেই শবে স্বামী 
আত্মঘাতী হইয়াছেন ভাবিয়া বেগম স্বীয় বক্ষে অক্্াঘাত, 
করিলেন। তাঁহাকে রক্তাক্তকলেবর এবং সংজ্ঞাহীন 
দেখিয়া৷ পরিচাঁরিকাগণ আর্তনাদ করিয়া উঠিল। শক্রুদল- 
বেষ্টিত লিভেসো উন্মত্তের স্তায় ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। পরিচারিকাগণ বলিল বেগম আত্মঘাঁতিনী হইয়াছেন। 
লি ভেসে পুনরায় এ প্রশ্ন করিলেন, তাহারা পুনরায় এ 


৩২ 


উত্তর দিল এবং বেগমের রক্তাক্ত কমাল দেখাইয়া দিল। 
তিনি আর বিলম্ব না করিয়া মুখের মধ্যে পিস্তল ছুড়িলেন | 
গুলি তাহার ব্রহ্মরন্ধ ভেদ করিয়া গেল। লি ভেসোর বিশাল 
দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইল্‌। নরপিশাচগণ সেই 
মৃতদেহের যৎ্পরোনাস্তি অবমাননু! করিয়া বেগমকে লইয়া 
সান্ধানায় ফিরিল। দম্পতির পূর্বচুক্তি অনুসারে লি ভেঘোর 
জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক এইরূপে অভিনীত হল বটে 
কিন্তু জেবউন্নিসার পরমায়ু তখনও শেষ হয় নাই। অস্ত্রাধাত 
মাত্রেই তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু ছোরা 
তাঁহার বক্ষের অস্থিভেদ করিতে পারে নাই, ছুর্ব ত্তগণ 
এক্ষণে তাহার বিনাশের 'নৃতন উপায় উদ্ভাবন করিল। 
তাহারা *্তাহাকে প্রাসাদপ্রাঙ্গণে এক প্রকাণ্ড কামানে 
বাধিয়া রাখিল। এদিকে জাফর ইয়াব খাঁ, নবাব মজফ ফর- 
উদ্দৌলা নামে জায়গীরে অভিষিক্ত হইল । 

বেগম রৌদ্রের তাপে, হেমন্তের শিশিরে, অনাহারে এবং 
পিপাসায় জজ্জরিত হইয়া দিবারাত্রি'সেই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 
পড়িয়া রহিলেন। পরে দুর্ব ভ্তগণ তাহাকে অতি জঘন্ত এবং 
অত্যন্ন উচ্ছিষ্ট আহার দিতে লাগিল। কয়েকদিন পরে মুন্দো 
শ্তালুর এই পৈশাচিক অত্যাচর দেখিতে ন! পারিয়! 
জজ্জ টমাসকে সমস্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। বেগমও কোন 
প্রকারে সিদ্ধিয়া এবং দিল্লীর মহারাষ্ট্র শাসনকর্তাকে স্বীয় 
উদ্ধারের জন্ত সংবাদ দিলেন। টমাস ষড়যন্ত্রের মধ্যে 
থাকিলেও বেগমের ছ্দ্দশার বিন্দুবিদর্গও জানিতেন না। 
স্থুতরাং এই অমানুষিক অত্যাচারকাহিনী অবগত হইয়া এবং 
তজ্ন্য পরোক্ষভাবে “নিজেই অনেকটা দায়ী মনে করিয়া 
মন্মাহত এবং স্তম্ভিত হইলেন । তিমি তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহীদিগকে 
লিখিয়া পাঠাইলেন যে, “শারীরিক বা মানসিক কষ্টে বেগমের 
মৃত্যু হইলে সম্রাট সৈগ্ঠগণকে বরখাস্ত করিয়া জায়গীর 
ফিরাইয়া লইবেন।” এদিকে দিল্লীর মহারাষ্ট্র শাঁসনকর্তার 
আদেশে টমাস সসৈন্যে দার্দানা' অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
সিন্ধিয়াও বিদ্রোহীদিগকে ভয় প্রদর্শন ও তিরস্কার করিয়া 
পত্র লিখিলেন। ইতিপুর্ক্েই চরিত্রহীন মূর্খ ও বিলাসী নবাব 
মুজফ্ফরউদ্দৌলার অল্পদিনের শিথিল ও বার্থ শাসনে সকলে 
নিরক্ত হইয়াছিল; এক্ষণে টমাসের আগমন বার্তা শ্রবণ 
করিয়াই অনেকে বেগমের পক্ষ অবলম্বন করিল। টমাস 


প্রবাসা। 


L ৬ষ্ঠ ভাগ । 
আসিয়াই জাফর ইয়াবকে বন্দী করিলেন এবং অবিলম্বে ' 
একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিত হইল, এবং ভ্রিশজন প্রধান 
প্রধান ফুরোপীয় কর্মচারী সর্ধতোভাবে বেগমের বাধ্য 
হইবে এবং অপর কাহারও অধিনায়কত্ব স্বীকার করিবে না 
বলিয়া ঈশ্বর ও যীশুধুষ্টের নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে 
স্বাক্ষর করিল। সিন্ধিয়ার পক্ষ হইতে জনৈক প্রতিনিধি ' 
উপস্থিত থাকিয়া 'বেগমের অভিষেককার্্য সম্পন্ন করিল। 
সিন্ধিয়া এ জন্য দেড় লক্ষ টাকা বেগমের নিকট হইতে গ্রহণ 
করিলেন এবং জর্জ টমাঁস বেগমের প্রধানা সখী মেরিয়া 
নায়ী জনৈক স্থন্দরী ফরাসী যুবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। 
বেগম তাহাকে বহুমূল্য যৌতুক দান. করিলেন । বেগম স্বীয় 
উদ্ধারের অন্যতম কারণ মুদ্দো স্তাল্রকে সেনাপতি পদে 
বরণ করিলেন। বন্দী নবাব দিল্লীতে বেগমের এক কুঠীতে 
বন্দী হইয়া রহিল, এবং তথায় আট বৎসর পরে হঠাৎ 
বিস্ণুচিকা রোগে প্রাণ বিসর্জীন করিল। 

জায়ণীর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বেগম আর কখনও 
কোন প্রকার ছূর্বলতাকে প্রশ্রয় দেন নাই। অতঃপর 
যাহাতে স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখিয়া শৃঙ্খলার সহিত প্রজাঁপাঁলন, 
সৈশ্ঠপোষণ ও রাঁজকাঁ্য পরিচালন করিতে পারেন 
তত্প্রতি মনোনিবেশ করিলেন ৷ ১৮০০ অবে' বেগম হিন্দু- 
স্থানের তৎকালীন শাসনকর্তা সিন্ধিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ ও সম্মান প্রদর্শন করিতে আগ্রা গমন করেন। 
সিন্ধিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা! ' করিয়া তাহার 
অধিকার সুদৃঢ় করিয়া দেন এবং শিখদিগের আক্রমণ হইতে 
পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ভার অর্পণ করেন। ছুই বৎসর পরে 
আসাইএর যুদ্ধ হইলে বেগম সসৈম্তে সিদ্ধিয়ার সাহাধ্যার্থ 
সমরক্ষেত্রে গমন করেন । যদিও ওঁ যুদ্ধে ইংরাজের জয় হয় 
তথাপি একমাত্র তাহারই সেনাঁদল অমিত সাঁহম এবং বিক্রম 
প্রকাশ করিয়া অক্ষত ভাবে প্রত্যাবর্তন করে। এই যুদ্ধের 
পর বেগমের সহিত ইংরাজের সন্ধি স্থাপিত হয়। তদনুসারে 
বেগম আজীবন ইংরাজের পক্গাবলম্বন করিতে এবং ইংরাজ 
গবর্ণমেন্ট তাঁহার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিতে প্রতিশ্রুত হন। 
তীক্ষবুদ্ধি বেগম যে সময় খণ্ড রাজাগুলি লোপ প্রাপ্ত হইতে 
ছিল সেই সময় স্বীয় অধিকার ও ক্ষমতা এইরূপে সুদ 
করিয়া লইলেন। সন্ধির পর বেগমকে একবার মাত্র ইংরাঁজকে 





১ম সংখ্যা । ]. 


সাহায্য করিতে হইয়াছিল। | ১৮২৫ অবে ভরতপুরের দ্ধ 
হয়। বেগম লর্ড লেকের সাহাধ্যার্থ সসৈন্যে রণক্ষেত্রে গমন 
করেন। উহাই তাঁহার শেষ যৃদ্ধযাত্রা। প্র যুদ্ধে জয়লাভের 
পর গবর্ণমেন্ট প্রকাশ্য দরবারে বেগমকে তাঁহার সাহস ও 
অস্ত্রসাহায্যের জন্য ধন্যবাদ ও সন্মান দান করেন। 
প্রবলশক্তি ইংরাঁজের বন্ধুত্ব লাভ এবং স্বরাজ্যে শাস্তি 
স্থাপন করিবার পর বয়োবৃদ্ধি. সহকারে বেগম ধর্মান্ুশীলন 
এবং পরহিত সাধনে অগ্রসর হইলেন। তখন ক্যাথলিক 
 ধর্মসম্প্রদায়ের বিস্তার, পরিপুষ্টি এবং সাহায্যদান প্রধান লক্ষ্য 
হইল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দুধর্মের দুর্ভেণ্ত দুর্গ ভেদ করিয়া 
ুষ্টধর্ম যে সে সময় প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছিল তাহা কেবল 
প্রবলপ্রতাপান্বিত বেগম সমরুর যত্নে ও অর্থে । মার্শম্যান, 
. কেরী ও ওয়ার্ডের জীবন চরিতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 
সে সময় রোমের পোপ সার্ধানার মিশনকে হিন্দস্থানে 
খৃষ্ধর্ন্ম প্রচারের কেন্দ্র বলিয়া 
সার্ধানার-যাজকগণের মধ্যে ডউন্ডেডিটু, পেট্ুসোনী এবং 
জুলিয়স সীজূর, সর্ধপ্রধান এবং বিখ্যাত ছিলেন। 
বাইবেল গ্রন্থের হিন্দী অন্থবাদ, হিন্দীভাষায় খুষ্টধর্মপ্রতিপাঁদক 
্রস্থরচনা এবং উক্ত সাম্প্রদায়িক বিবিধ গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ 
দ্বারা হিনুস্থানে যে খৃষ্টধর্ম্ম ও সাহিত্যের বহু প্রচার হয়, 
হিন্দী ভাষায় স্থপণ্ডিত মুন্সো পেটটুসোনীই তাহার মূল। 
বেগম এতদর্থে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন । তিনি তিব্বতীয় 
ক্যাথলিক ধর্ম্যাজকগণকে স্বীয় প্রাসাদে স্থানদান 
করিয়াছিলেন এবং সার্দানার স্থবিস্তীর্ণ খুষ্টানপল্লীর স্থষ্ট 
করিয়াছিলেন। স্থানীয় খুষ্টানগণের ‘উপাসনার জন্য যে 
প্রকাণ্ড এবং অতি সুন্দর ভজনাঁলয় সার্ধানার শোভা 
সন্বর্ধন করিতেছে তাহার নির্মাণকাধ্যের ভার মেজর 
রেঘসিণী নামক জনৈক ইতালীয় কর্মচারীর হস্তে অর্পিত 
হয়। বেগম তদর্থে চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। নানা 
প্রকার বহু মূল্য এবং বিচিত্র কারুকাধ্য খচিত প্রস্তরে এই 
বিরাট মন্দির নির্মিত হয়। ইহার অভ্যন্তরে জয়পুরের 
শ্বেতমর্খবর নির্মিত সুউচ্চ বেদী এবং যাহার পবিত্র নামে 


ভজনালয় উৎসৰ্গিত, ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সেই পরমারাধ্যা. 


দেবী ম্যাডোনাঁর অপরূপ মুত্তি শোভা গাইতেছে। মন্দিরের 
তত্বাবধান ও জীর্ণ সংস্কারের জন্য বেগম স্বতন্ত্র এক লক্ষ 


_ ভারতেতিহাসের একখানি বিস্মৃত পৃষ্ঠা | 
“চাকা দান করিয়াছেন। | 


স্বীকার করিয়াছিলেন। . 


GG 


তিনি দেশীয় যাঁজকদিগের ধর্ম 
শিক্ষার্থ সার্ধানার কলেজ: প্রতিষ্ঠার জন্য এক লক্ষ টাকা এবং 
স্থানীয় দরিদ্র নরনারীর জন্য সাহাধ্যভাগ্তার সংস্থাপনার্থে 
পঞ্চাশ হাজার টাকা দাঁন করেনা, কলিকাতা, বোম্বাই, 
মান্দ্রাজ, আগ্রা এবং শীরাটের খুষ্টধর্মালয়ের সাহাধ্যার্থে প্রায় 
দেড় লক্ষ টাকা! ; রোমের পোপকে উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ 
করিবার জন্য দেড় লক্ষ টাক! এবং ক্যান্টারবারির আর্ক- 
বিশপকে তদর্থে অর্দ লক্ষ টাকা পাঠাইয়! দেন। কলিকাতায় 
যাহারা খণের.দাঁয়ে কারাবাস রুরিতেছিল তাহাদের মধ্যে 
প্রকৃত কুপাপাত্রগণের উদ্ধারার্থ এবং গরীবসেবার জন্য অর্ধ 
লক্ষ টাকা দান করেন। এইরূপে' তিনি দেবসেবা ও 
মানবসেবায় এক কালীন প্রায় সার্ধ ছয় লক্ষ টাকা দান * 
করেন। ভজনালয় প্রতিষ্ঠার পর বেগম সাদ্ধানার প্রাসাদ 
নিৰ্ম্মাণ করেন। এ প্রাসাদ কুগী দিলকুষা নামে প্রসিদ্ধ। 
এই প্রাসাদে এখনও বহুমূল্যবান দ্রব্য রক্ষিত হইয়াছে । 
তন্মধ্যে বেগমের অমাত্য ও পাঁরিষদগণের অনেক সুন্দর, 


তৈলচিত্র আছে। বেগম দিল্লী এবং সীরাটেও প্রাসাদ 
নিৰ্ম্মাণ করেন। তাহার দিল্লীস্থ প্রাসাদে এক্ষণে দিল্লী ও 


লণ্ডন ব্যাঙ্ক অবস্থিত । মীরাটে ক্যাথলিক সৈন্তদিগের 


'যে সুন্দর ভজনালয় আছে তাহাঁও বেগম কর্তৃক নির্মিত 


হয়। এতঘ্যতীত স্থানে স্থানে সেতু, গমনাগমনের পথ 
প্রভৃতি নানা জনহিতকর কার্যে বেগম সমরুর নাম 
চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার শাসনাধীন গ্রজাবর্গের 
সাহায্যাৰ্থে তাঁহার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সর্বদা উন্মুক্ত থাঁকিত। 
তাঁহার অধিকার মধ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। 
কোন দুর্দান্ত জমীদার তাঁহার বিরুদ্ধে কখন অন্্রধারণ করিতে 
বা তাহার প্রজাপীড়ন করিতে সাহসী হয় নাই। বর্তমান 
বুটিশশাসনে প্রজাপুঞ্জ যেমন নির্ভয়ে নিদ্রা যায় বেগমের 
শাসনাধীন প্রজাগণ সেই শান্তি ভোগ করিত। অধিকন্ত 
অতিরিক্ত করভারে তাহারা প্রগীড়িত হইত না এবং 
অনাবৃষ্টির বৎসর কৃষকগণ প্রচুর শস্ত ও অর্থদাদন পাইত। 
তাঁহার রাজ্যে অন্তর্বাণিজ্য বিস্তারলাভ করিয়াছিল এবং 
কৃর্ষিকাধ্যের উন্নতি হইয়াছিল। বেগম শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় 
কাৰ্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন। খৃষ্টধর্ন্মাবলন্বিনী হইলেও 
বেগম জাতীয় সংস্কার, জাতীয় বেশভূষা এবং দেশীয় আচার 


টা বারি ভিন বনি সদর, হিত 
যুদ্ধযাত্রা করিতেন: বটে কিন্তু পান্ধীর ভিতর থাকিয়া 
তাহাদের আদেশ ও উৎসাহ দান করিতেন। স্বীয় প্রাসাদে 


তিনি পর্দানষীন স্ত্রীলোকের মত থাঁকিতেন এবং অবগুন্ঠিতা 


হইয়া দরবারে আসিয়া পর্দার অন্তরাঁল হইতে সর্ববিধ রাজ- 
কাৰ্য্য সমাধা করিতেন।. বার্দক্যে ইহার অন্তথাচরণ 
করিলেও এবং বড় লাট . প্রধান সেনাপতিপ্রমুখ ' প্রধান 
প্রধান ইংরাঁজ রাজপুরুষকে নিমন্ত্রণ ও তীহাঁদের নিমন্ত্রণ 
রক্ষা" “করিলেও তিনি আহার, বেশভূষা ও বীতিনীতির 'কোন 
পরিবর্তন করেন নাই ৃ 

১৮৩৬ অব্দের ২৭ হী (প্রায় ৮৬ বৎসর বয়সে ) 


* বেগমের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে রোমের পোপ. 


(Pope Gregory the XVI) বেগমের প্রতি স্নেহ ও 
বাৎসল্যের নিদর্শন স্বরূপ পত্র সহ বহু খৃষ্টীয় সাধু সন্যাসীর 
স্থৃতি-নিদর্শনসন্বলিত ইটা £৩110597৩9 (সাধু সাঁধবীদিগের 
দেহাবিশেষ রক্ষার্থ পাত্র ) ও বিবিধ: মূল্যবান দ্রব্য পাঠিইয়া 
দেন। দীনবৎসলা বেগমের মৃত্যুতে তাঁহার রাজ্যের এক 
প্রান্ত হইতে অপর .প্রান্ত পর্য্যন্ত হাহাকার 'ধ্বনি উখিত 
হইয়াছিল এবং তাঁহার সমাধিক্ষেত্ৰ সহজ সহস্র নরনারীর 
অশ্রু জলে সিক্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে বড় 
লাট লর্ড উলিয়ম বেন্টিঙ্ক বিলাত প্রত্যাগমন কালে 
বেগমকে যে পত্র লিখিয়া যান তাহা তাহার গ্রজারঞ্জকতা, 


বদান্ততা এবং দ্রীনবৎসলতার অন্যতম প্রমাণ। বড় লাট 
বাহাছুর লিখিয়াছিলেন ৫, 
“My EsTEEMED FRIEND, 

I cannot leave India without expressing the 
sincere esteem I entertain for your Highness’s character. 
The benevolence of disposition and extensive charity 
which have endeared you to thousands have excited in 


my mind sentiments of.the warmest’ admiration.; and. 


I trust that you may yet be preserved for many years, 
the solace of the orphan and widow, and the sure 
resource of .your numerous’ dependants. To-morrow 
morning F embark for England, and my prayers and 
best wishes attend you, and all others who like you, 
exert themselves for the benefit of the people of India. 
I remain, 
“With much consideration, 
‘Your Sincere Friend, 
M. W, BENTINGK. 


CALCUTTA, 
March 17th, 1835. 
® . 


পরবাসী । I 
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এই অসাধারণ রমদীর জন্ম ও জীবন যেরূপ অপূৰ্ব 
রহস্তময়,. এক অলৌকিক ঘটনা তদ্রপ তাঁহার মৃত্যুকেও 
চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ১৮৩১ অবে! বেগম কঠিন 
পীড়ায় আক্রান্ত হন। এমন সময় মীরাটের প্রসিদ্ধ ফকীর 
সাঁফির শা সার্ধানায় আগমন, করেন, তিনি দেখেন 


“বরাজ্যিময়,.একটা বিষাদের ছাঁয়! পড়িয়াছে, বেগম শয্যাগতা 


হইয়া আছেন; সকলেই তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ 
করিয়াছে। সাঁফির শা! স্বয়ং অতি বুদ্ধ এবং পীড়িত ছিলেন । 
এক্ষণে মীরাট হইতে সার্দানা পর্য্যন্ত পদব্রজে আগমন . 
করায় তাহার শরীর এমনই ভগ্ন হইয়া পড়িল যে তিনি 
প্রতি মুহূর্তে স্বীয় অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিতে লাগিলেন । 
অতঃপর দাফির শা লোকমুখে বেগমকে বলিয়া পাঠাইলেন 
“আয়ে তেরে, চলে হাম” অর্থাৎ মৃত্যু তোর জন্তই আসিয়া- 
ছিল কিন্তু আমিই চলিলাম। এদিকে সাফির শাঁর নিকট 
যাহার! উপস্থিত ছিল তাহাদিগকে তিনি বলিলেন যে “ঠিক 
আর পাঁচ বৎসর পরে বেগমের মৃত্যু হইবে ।” এই বলিয়া 
ফকীর গত হইলেন। কিন্তু এই কথা মুহূর্ত মধ্যে চতুর্দিকে 
রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বেগম সে যাত্রা রক্ষা পাঁইলেন। 
তিনি ফকীরের জন্ত সার্দানায় এক সুন্দর সমাধি মন্দির 
নির্মাণ করিয়া দিলেন। তদবধি সাফির শা সিদ্ধ পীরের 
শ্ৰেণীভূক্ত হইলেন এবং তাঁহার কবর মুসলমান সম্প্রদায়ের 
এক্‌টী পবিত্ৰ তীৰ্থে পরিণত হয়। আজিও অনেক মুসলমান 
নরনারী উক্ত. ফকীরের নাম ভক্তিভরে গ্রহণ করে এবং 
পীড়িত জনের আরোগ্য কামনায় সার্ধানায় এই কবরস্থানে 
আসিয়া মানত করে ও পুজা দিয়া থাকে। কথিত আছে 
ঠিক পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার দিবস পরাতে বেগমের মৃত্যু 
হয়।%, 

বেগমের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৩৯ অব্দের ২৭এ 
জানুয়ারী রোম নগরের প্রসিদ্ধ সান কার্লোর (San 08:1০) 
জমকাঁল ধৰ্ম্মমন্দিরে রাজ্ঞীর পদোচিত সমারোহ সহকারে 
এক বিরাট শোক সভা হয়। সভাগৃহ-সময়োচিত উপকরণ 
ও সা'জসজ্জায় সুশোভিত হয় এবং তাঁহার মধ্যস্থলে মৃত 
বেগমের একটি স্থৃতিস্তম্ত সংস্থাপিত হয়, রোম নগরস্থ 
ইংরাজী কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ রেভারেগু ডাক্তার 
. # Punjab Notes & Queries, Vol. If; Page 7০7, 





৬ সক: 7 


টি বাধ্য: 


করিয়াছিলেন তৎপ্রসঙ্গে তিনি উপস্থিত শত শত 'রোমীয় 
নরনারীর সমক্ষে ভারতের এই অসাধারণ শক্তিশীলিনী রমণীর 
গুণগ্রামের পরিচয় দিয়া রোম নগরে এরূপ বিরাট সভার 


প্রয়োজন ও ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় তাঁহার' নিকট কত 


খণী তাহা বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন৷ঃ- 

পি # # The.Princess, whom we commemorate at 
God's altar, was powerful in her day; she ruled her 
dominions with more than woman's’ arm ; 
not the turmoils and dangers of war, she guided with 
skill the arduous counsels of চি 9 many she was 
beloved, by others feared. টি 


বেগম সমরুর. স্থৃতিস্তম্ত ভারতের ee দ্দনীয় বস্তু৷ 


উহা ইতালীর উৎকৃষ্ট শিল্পিগণের দ্বারা করারা অর্ম্মর প্রস্তরে, 


রোম নগরে নির্মিত হয় এবং ১৮৪২ অন্দে অর্থাৎ বেগমের 
মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে সাদ্ধানার প্রাসাদে সংরক্ষিত হয়। 
স্তম্তশীর্ষে বৃদ্ধা বেগম সমরু দেশীয় .পরিচ্ছদে সিংহাসনে বসিয়া 
স্বীয় অসীম সাহস, ধৈর্য, বীৰ্য্য ও রাঁজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ 
সম্রাট সাহ আলম প্রদত্ত সার্দানার. সনন্দপত্র দক্ষিণ .করে 
ধারণ করিয়া আঁছেন। দক্ষিণে তাঁহার 'প্রপৌত্র এবং 
উত্তরাধিকারী মিষ্টার- ডাইস সম্বার বিষণ্ণ বদনে দণ্ডায়মান; 
বামে মন্ত্রী দিবান রায় সিংহ। পম্চাভাগে একদিকে 
বিশপ জুলিয়াস সীজর ও অপরদিকে বেগমের এডিকং 
এবং অশ্বারোহী সেনাপতি ইনায়ৎউল্লা। নিয়ে স্তম্তগাত্রে 
উদগত খোঁদকারী . কার্য্যের তিনখানি শিলা ফলক আছে 
তাহাতে” বেগমের: জীবনের প্রধান প্রধান তিনটি ঘটনার 
চিত্র অস্কিত হইয়াছে। সম্মুখের ফলকে সার্ধানার ভজনালয় 
প্রতিষ্ঠাকালীন দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে প্রধান যাজক স্বীয় 
পদোচিত পরিচ্ছদে স্থুসজ্জিত হুইয়া ভীকন, সবড়ীকন প্রমুখ 
পুরোহিতমণ্ডলী মধ্যে বণিয়া আছেন এবং বেগম স্বীয় 


প্রধান যুরোপীয় কর্মচারিগণ সমভিব্যাহারে .ভজনালয়ের 


ব্যবহারোপযোগী বহুমূল্য বস্ত্র সহ স্থুবর্ণময় পানপাঁত্র তাঁহার 
হস্তে অৰ্পণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। দক্ষিণের ফলকে 
বেগম কিরূপ দরবার করিতেন তাহার দৃশ্য এবং বামদিকের 
শিলাফলকে বিজয়োৎ্সবের চিত্র অস্কিত.'হইয়াছে। শেষ 


. চিত্রে বেগম হৃম্তীপৃষ্ঠে আরোহণ কিয়! -মহাসমারোহে 


সসৈন্যে নগর পরিভ্রমণ করিতেছেন । এতদ্বাতীত উহাতে 


বঈদেশে লিল ও ও বিজ্ঞান শিক্ষা | 


ওয়াইজম্যান ডি ভার ৫ যে বসব ণে কসুচক বতুতা 


she feared: 


৩৫ 


মর্ম প্রস্তরের ছয়টা কণক অং সংলগ্ন আছে। ভাইস 


সম্বারের মূর্তির ঠিক নিয়ে মূর্ভিমতী সহিষ্ণুতা ও সাহস) 
নিঃশঙ্ক হৃদরে এবং দৃঢ়ভাবে সিংহের পৃষ্ঠে এক পদ 
রাখিয়া দণ্ডায়মান! তন্নিয়ে এক অবগ্ু£নবতী দক্ষিণ 
করে সর্প ধারণ 'করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া 
আছেন; ইনি প্রজ্ঞার প্রতিসুত্তি।' তৎপার্খে কালের প্রতি- 
মূত্তি এক স্বগীয় দূত বাম হন্তে. নিঃশেষিতবালুকা একটা 
ঘটিকা ‘যন্ত্র .(॥০খ॥৪!a55) উত্তোলন করিয়া বেগমকে 
দেখাইতেছে এবং দক্ষিণ করে একটি মশাল মিবাইবার 
ছলে জীবনদীপ. নির্ববাণের ইঙ্জিত করিতেছে । স্তম্ভের 
বাম পার্শ্বে প্রথমে মাতৃমুত্তি অসীম ন্নেহে শিশুকে অতি, 
যত্নে বুকের মধ্যে ধরিয়া আছে এবং" একটী বালক 
প্রতিদানে মাতৃভক্তির চিহ্নস্বরপ একটা আপেল ফল 
জননীকে অর্পণ করিতেছে । দ্বিতীয় প্রাচ্যের প্রতিমুন্তি; 
বিবিধ ফলপুষ্প গোধুম ধান্তা্দির -শীষপুর্ণ লক্ষ্মীর আড়ী 
(c০rnUuc০pPia) ধারণ করিয়া ফুল্লারবিন্দমুখী লক্ষ্মীস্বরূপিণী, 
বেগমকে একটী ফুলের তোড়া উপহার দিতেছে 'এবং. তৎ- 
পার্শে স্তস্তপাদমুলে বিষাঁদ.যেন মৃত্তিমান্‌ হইয়া বসিয়া আছে। 
সকল মুর্তিগুলিই প্রমাণ ও পুর্ণ ০০০৮ উহ 
bd প্রায় দ্বাদশ হস্ত পরিমিত। 


_ীজঞানেন্্মোহন দাস J 


বঙ্গদেশে শিণ্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা । 
বঙ্গদেশে বর্তমান কালে এক নূতন ভাঁবস্রোত প্রবাহিত 
হইয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাচীন কালের শান্তি সন্তোষ ও 
জড়তাঁময় জীবনযাত্রার প্রণালী এখন অতীতের রাজ্যে 
চলিয়া গিয়াছে। তাহার স্থানে বর্তমান কালের অশান্ত, 
অসন্তোষপূর্ণ, উৎসাহ ও 'উদ্বেগযুক্ত জীবন. আসিয়াছে। 
বাঙ্গালী এখন আর. তাহার পূর্বের মোটা ভাত কাপড়ে 
সম্তষ্ট নহে। ইংরাজি শিক্ষা ষে' বিলাসআোত আঁনিয়াছে, 
তাহার ফলে সাংসারিক অভাব অনেক বাঁড়িয়া গিয়াছে। 
প্রাচীন ও নবীনের এই সংঘর্ষণে জাতীয় লাভ ও ক্ষতি bi & 
হইয়াছে। 


৩৬ 


প্রবাসী । 


৬ষ্ঠ ভাগ । 


এপাশ সাক 


তখন তাহার কুফল তত প্রথররূপে অনুভূত হয় নাই। 


ক্ষতি হইয়াছে এই যে জীবন আর পূর্বের মত শান্তি ও. 


শৃঙ্খলাপূর্ণ নহে। সে কবিত্ব সে জড়তাপুর্ণ জীবনযাত্রা 
আর নাই॥ কিন্তু লীভও হইয়াছে অনেক। জাতীয় 
উন্নতির উপাদান যে অসন্তোষ ও সংশয়বাদ তাহা আসিয়াছে। 
মানুষ যখন নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ে, তখনই 
তাহার উন্নতি করিবার চেষ্টা হয়। তখন তাহার সংশয়ও 
প্রবল হইয়া উঠে, কেহ তাহাকে ‘তোমার অবস্থাই ভাল; 
সংসার অসার; স্থখদুঃখ মানসিক বিকারমাত্র” ইত্যাদি 
দার্শনিক কথা বলিয়া সহজে প্রবোধ দিতে পারে না। এই 
সংশয়বাঁদই (5০০1১৮1০192) জ্ঞানোরতির প্রথম কারণ। 
মেঘ হইতে বৃষ্টি কি করিয়া হয় এই কথা অনেকেরই মনে 
" উঠে; কিন্তু যে সহজে বিশ্বাস করে তাহাকে যদি বলা যায় 
তীরাবত সাগর হইতে জল তুলিয়া আকাশ হইতে ছিটাইয়া 
দেয়’, তাহা হইলে সে তাহাই বিশ্বাস করিবে। তাহার 
আর ত্যান্গসদ্ধান করিবার ইচ্ছাই জন্মিবে না। কিন্ত 
অবিশ্বাসী বা জিজ্ঞাস্থ ব্যক্তি এত সহজে" বিশ্বাস করিতে 
পারিবে না, সে ভাবিবে আকাশে যে হস্তী জল তুলে তাহার 
প্রমাণ কি? আর যদি সাগরের জলই তুলে তবে বৃষ্টির জল 
লোনা হয় না কেন? এই অবিশ্বাসের ভাব হইতেই 
জ্ঞানান্বেষণের স্পৃহা জন্মে এবং তাহা হইতেই জ্ঞান বৃদ্ধি- 
লাভ করে। 

যে সকল বাঞ্গালী মস্তিফচালন1 দ্বারা জীবিকা অর্জন 
করেন, তাঁহারা প্রথমতঃ ইংরাজি শিক্ষা করিয়া চাকরী ও 
ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তখনকার কালে যে 
একটু ইংরাজি শিখিত"সেই একটা চাকরী পাইয়া বেশ দশ 
টাকা উপার্জন করিত। ইংরাজ ভারতবর্ষের যেখানেই 
অধিকার বিস্তার করিয়াছে, সেই খানেই বাঙ্গালী ইংরাজের 
সহকারিতা করিয়া ইংরাঁজের ও নিজের স্বার্থসাধন করিয়াছে। 
কিন্ত এক্ষণে সময়ের পরিবর্তনে ঘটনাচক্রও পরিবর্তিত 
হইয়াছে। বর্তমান কালে চাকরীর উপযুক্ত লোক যত 
জুটিতেছে, চাকরী তত জুটিতেছে না । এইরূপে অধিকাংশ 
শিক্ষিত লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে না । তাহাদিগের জন্য 
একটা উপায় আবগ্তক। দেশের অশিক্ষিত লোকেরও 
অন্নকষ্ট উপস্থিত। যদিও ইংরাজ রাজত্বের প্রথমকালে নানা 
কারণে এদেশের শিল্প লোপ পাইয়াছিল, তাহ! হইলেও 


তখন দেশে প্রচুর জমী ছিল, যাহাদের শিল্প নষ্ট হইতেছিল 
তাহার! কৃষিকাধ্যের দ্বারা কোনও রূপে আপনাদের ভরণ- 
পোষণ করিতে সমর্থ হইত। কিন্ত এক্ষণে কৃষিকাধ্যের 
উপযোগী জমী যত আছে, কৃষকের সংখ্যা তাহার তুলনায় 
অনেক বেশী হইয়াছে । কাজেই জমীর খাজনা হু হু করিয়া 
বাড়িয়া গিয়াছে। এমন কি গোচারণের জমী পর্য্যন্ত কষিত 
হুইয়! গিয়াছে। এইরূপে সাধারণ প্রজাবুনের অবস্থা বড়ই 
কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। 

দেশের এইরূপ অবস্থার দিনে জনসাধারণ ও শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবিকাবিহীন লোকদিগের যাহাতে অন্ন- 
সংস্থান হয়, তাহার উপায় বিধানার্থ দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের 
উন্নতিকল্পে দেশের লোকের যে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত 
হইবে, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। এই দেশীয় শিল্প 
বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারই যে বর্তমান ছুরবস্থা হইতে দেশকে মুক্ত 
করিবার একমাত্র পন্থা তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। 
বর্তমান প্রবন্ধে এই দেশীয় শিল্পের কি উপায়ে ও কতদুর 
উন্নতি হইতে পারে তাহার আলোচনা! করা যাইতেছে। 

এমার্সন্‌ বলিয়াছেন, ‘why ‘so Hot, my young 
friend’? দেশী শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য কার্য্য করিতে 
আরম্ভ করিয়াই যাহীরা ইহাকে সমুন্নত দেখিতে চাঁন, 
আমরাও তাহীদ্দিগকে এমার্সনের ভাষায় বলি, “এত তাড়া- 
তাড়ি কেন ? এই* যে ইংরেজের বর্তমান বিরাট শিল্প ও 
বাণিজ্য তাহাও একদিনে গঠিত হয় নাই। ইহারও প্রথমা- 


বস্তায় কত শোচনীয় দুর্দশা হইয়াছিল, ইতিবৃত্তে তাহার 


উল্লেখ আছে। আমাদেরও উন্নতিলাভ করিতে যে অনেক 
সময় লাগিবে এবং অনেকবার বিফলগ্রযত্র হইবার পর যে 


আমর! সিদ্ধিলাভ করিব, এই কথাটা মনে রাখিয়াই আমা- 


দিগকে কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 

স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতির পথে যে সকল অন্তরায় বিদ্য- 
মান আছে, তাহার মধ্যে গবর্ণমেন্টের সম্যক্‌ সহানুভূতির 
অভাব একটা প্রধান। দেশের শিশু শিল্পের উন্নতির পক্ষে 
রক্ষণনীতি (policy ০f protection) যে বিশেষ কাধ্যকরী 
হইয়াছে, ইতিবৃত্বে' তাহার ভূরি ভূরি উদ্াহ্রণ 'আছে। 


PY 


EY রি দু, 


প্রথম নেপোলিয়নের সময়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ উপলক্ষে 


১ম সংখ্যা । | 


বঙ্গদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা | 


৩৭ 


“টা ইংলও ইউরোপের- সহিত বাণিজ্য বন্ধ করে। ইহার ফলে দেশীয় শিল্পের উন্নতির পথে দ্বিতীয় “অন্তরায় ধনিবর্গের 


1 


চিনি, সোরা, সোডা প্রভৃতি যে সকল নিত্য প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য সমুদ্রবাণিজ্যদ্বারা ইউরোপে আনীত হইত, তাহা 


' ঈএকবার বন্ধ হইয়া গেল। সোঁডার অভাবে সাবান ও 


কাঁচ হইতে পারিল না; চিনির ও সাবানের অভাবে লোকের 


"| অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল । সোবার অভাবে বারুদ প্রস্তুত 


+ 


হয় না। তখন ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্রের কর্তৃপক্ষীয়গণ 
রাঁসায়নিকর্দিগকে আহ্বান করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে 
'স্বদেশকে রক্ষা করিবার উপায়. উদ্ভাবন করিতে অনুরোধ 
করিলেন। এই নীতির পরিণাম ফল রসায়ন বিদ্যার 
ইতিহাসে সম্যক্‌ বর্ণিত হইয়াছে। বীট মুল হইতে চিনি 


₹ প্রস্তুত হইতে আস্ত হইল। এই চিনি এক্ষণে ইক্ষৃচিনিকে 


পরাস্ত করিয়াছে । সোরা প্রস্তুত করিবার জন্য, ফরাসী 
রাসায়নিকগণ গো ও অশ্বমূত্র গোময় প্রভৃতি পরিত্যক্ত 
জৈবপদার্থ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সোরা প্রস্তুত করিবার 
জন্য সোৌরার চাষেরও (saltpetre plantation) বন্দোবস্ত 
করিলেন; এবং সোডার অভাব দুরীকরণার্থ সিটিজেন 
লার্লাঙ্ক (Citizen Le Blanc) লবণ হইতে সোডা প্রস্তুত 
করিবার অবিনশ্বর প্রণালী আবিষ্কার করিয়া সোডা ও 
সাবানের বাণিজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিলেন। 

এই রাজকীয় সহায়তা ও বরক্ষণনীতির গ্রভাঁবেই জর্মননী 
শিল্পবিষয়ে এত উন্নতিলাভ করিয়াছে । জাপানী শিল্পও 
গবর্ণমেন্টের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া শুধু আপনার বলেই 
উন্নীত হয় নাই। সে সকল জাপানী ছাত্র প্রথমত ইউরোপ 
হইতে শিল্পশিক্ষা করিয়৷ আসিয়াছিল, গবর্ণমেন্ট তাহাদের 
সাহায্যে নিজের ব্যয়ে ও দায়িত্বে এক কারখানা খুলেন। 
সেই কারখানার দ্রব্যসমূহ, ভাল হউক আর মন্দ হউক 
গবণমেন্ট হইতে ক্রীত হইত। এইরূপে সেই কারখানার 
উন্নতি হইয়া যখন উহা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল, তখন তাহার 
পরিচালনের ভার সাধারণের উপর অর্পিত হইল। ইহার 


'কৃতকাৰ্য্যতা দেখিয়া ক্রমশঃ সাধারণ লোকেও নিজেদের ব্যয়ে 


এরূপ কারবার খুলিতে সাহসী হইল। 
পরিশেষে বক্তব্য যে এবিষয়ে ভারত গবর্ণমেন্টের উদা- 


৯ দীনতা বড়ই ছুঃখের বিষয়। ভরসা করি ক্রমশঃ এভাব 


দুর হইয়া দেশের মহদুপকাঁর সাধিত হইবে 


নূতন ব্যবসায়ে মুলধন খাটাইতে অন্থৎসাহ। ইহীদের 
স্বপক্ষে একটা কথা বলা যাইতে পারে। কোন দেশের 
লোকেই অনিশ্চিত পথে সহজে যাইতে সম্মত হয় না! 
কাজেই এদেশের ধনিগণ জমীদারিতে অর্থনিয়োগ না করিয়া 
অনিশ্চিত ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিবেন কেন ? বঙ্গে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত থাঁকায় জমিদ্বারীর . সুখ আছে, বোন্বায়ে কিন্তু 
সে স্থখ নাই। এই জন্য বোম্বায়ের ধনিবর্গ জমীদারি না 
কিনিয়া ব্যবসায় টাকা ফেলেন। আর একটা কথা। ধ্বিগত 
বিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে অনেকগুলি যৌথকারবার 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল.; তাহাদের প্রায় সকলগুলিই ফেল 
হইদ্বাছে। তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে এই কথাই বুঝা যায় 


যে দেশীয় শিল্লোন্নতির অন্তরায়, ধনিবর্গের অন্ুৎসাহ ততটা 


নহে, শিল্প ও বাণিজ্য কাৰ্য্যে সুদক্ষ লোকের অভাব যতটা। 

কাজেই দেখা যাইতেছে, এদেশে বহুসংখ্যক শিল্প বিষয়ে 
অভিজ্ঞ ব্যক্তির আবশ্তক। সুখের বিষয় এ বিষয়ে 
লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট. হইয়াছে। বর্তমান সময়ে আমাদের 
কাধ্যক্ষেত্রে নামিবার পূর্বে খুব ভালরূপ মনে রাখিতে হইবে 
যে এখনকার দিনে জ্ঞানবলই সর্বশ্রেষ্ঠ বল। যে দেশের 
লোকে এই জ্ঞানবল লাভ করিবার জন্য সাধনা! করিবে, 
বিজয়লক্মী তাহাদিগেরই অঙ্কগত হইবে | 

এক্ষণে এদেশে যেরূপ গ্রণালীতে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা 
হইতেছে, তাহা ঈপ্দিত ফললাভ করিবার পক্ষে বিশিষ্টরূপ 
অনুকূল নয়। যে সকল ছাত্র এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অকুতকাধ্য হইয়া বন্ধুসমাজে বড় অপমানিত বোধ করেন 
এবং জ্ঞানচ্চা অপেক্ষা বিদ্েশগমনদ্বারা একটা হৈ চৈ করিয়া 
আপনাদিগকে লোকসমাজে প্রচারিত করাই যাহাদিগের 
মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই সকল হুজুকপ্রিয় ছাত্রই এক্ষণে বিদেশে 
শিরশিক্ষার্থীগণের প্রধান পাঁওা। অবশ্য এই দলের মধ্যে 
যে ছু” একজন প্রকৃত জ্ঞানার্থী ছাত্র নাই এমন নহে। 
যাহা হউক, এই সকল ছাত্র বিদেশ হইতে একটা কিছু 
করিবার প্রণালী শিখিয়াই দেশে আসিয়া কারবার খুলিবার 
চেষ্টা ফরেন । তাহাদের জ্ঞান “যদ ্রং তল্লিখিতং-গোছের 
হয়। যাহা তাহারা দেখিয়া আসে নাই তাহা আর বুদ্ধি দ্বারা 
ঠিক করিয়া লইতে পারে .না। ঘটনাক্রমে বদি শুদেশের 


৩৮ 


| বাসমূহের (সহিত তাহাদের ব ব্যবহৃত পরধাসনূহের কোনও 
পার্থক্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই তাহাদের চ্ষুস্থির হইয়া 
যায়! এই সকল কারণে দেশের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে 
বিদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিখিতে পাঠান কর্তব্য । 
এখন যাহারা! বিদেশে ছাত্র পাঠান ভাঁহারা বলিতে 
পারেন যে, “ভাল ছেলে পাই না বলিয়াই আমাদিগকে 
মাঝারি ছেলে পাঠাইতে হয়। ভাল ছেলেদের এখাঁনেই 
একটা কাজ জুটিয়া যায়, কাজেই তাঁহারা বিদেশে যাইতে 
চাঁহে‘না । বাস্তবিক ইহাঁও একটা উৎকট সামাজিক ব্যাধির 
লক্ষণ যে, যাঁহারা চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ভাল 
হইয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হয় তাহারা দেশে থাকিয়া কোন রকমে 
৫০২ টাকাই হউক বাঁ ১০০২ টাঁকাই হউক, চাকুরিতে 


প্রবাসী । 


লী 


আয় করিতে পারে; তাহার! এই নির্ধারিত আয় ছাড়িয়া 


ভাবী উন্নতিকরে অগ্রসর হয় না। আবার আমাদের 
সমাজের ভয়ে ও বাল্যবিবাহগ্রস্ত হইয়া অনেকে যাইতে 


পারে না।» কথাগুলি সত্য, কিন্তু নিয্নলিখিত দুইটা, 


ব্যবস্থায় অনেকটা সুবিধা হইবে এইরূপ অনুমান হয়। 
প্রথমতঃ, প্রত্যেক বৃত্তির অর্থ আরও কিছু অধিক হওয়া 
আবশ্তক। নহিলে যাহাদের ঘরের টাকা খরচ করিবার 
সামর্থ্য নাই, সেরূপ অনেক কৃতবিদ্ধ ছাত্র বিদেশগমনে 
সক্ষম হইবে না। অল্প টাকার অনেকগুলি বৃত্তি অপেক্ষা 
বেশী টাকার অল্পসংখ্যক বৃত্তি বাঞ্ছনীয় ; ছুই জন অর্দ- 
শিক্ষিত ব্যক্তিকে পাঠান অপেক্ষা একজন সুশিক্ষিত 
ব্যক্তিকে পাঠাইলে ভাল হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিলাতের 
কারখানাওয়ালাদের , সঙ্গে এরূপ বন্দোবস্ত করা চাই, 
যাহাতে তাহারা এই সকল ছাত্রকে কারখানায় কিছুকাল 
শিক্ষানবীশ রাখিতে সম্মত হয়। বিলাঁতের শিল্প ও কলা- 
, বিদ্ধালয়সমূহে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহা একবারেই 
কাধ্যকরী নহে-_হাঁতে-কলমে কারখানা হইতে কেহ শিখিয়া 
আসিলে তবে তাঁহার দ্বারা কোনও নূতন কারখানা 
স্থাপিত হইতে পাইল; এখন, সকলেই জানেন কারথানা- 


ওয়ালারা কিরূপে শিক্ষার্থীদিগকে কারখানায় ঢুকিতে দেয় - 


না। এ' বিষয়ে জাপান কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল 
দেখা যাউক। জাপান গবর্ণমেন্ট বড় বড় বিলাতী কারখানা 


হইতে €ুকাটী কোটা মুদ্রার রণপোত, এঞ্জিন প্রভৃতি লইতে 


৮ 


[৬ষ্ ভাগ। 


a, 


বাজার পিন টানে আবহ নে দেখ 


কারখানাওয়ালারা গুটীকত নির্বাচিত, জাপানী ছাত্র 
কিছুকাল এপ্রেন্টিস রাঁখিবে। আমরা এইরূপ বন্দোবস্ত 


করিতে পাঁরিলে কোন কোনও ভাঁল ছেলে বিলাত যাইতে b- 


সন্মত হইতে পারে। এ বিষয়ে আমরা ইণ্ডিয়া আফিসের 
কৃপাকটাক্ষ প্রার্থনা করি। 
কোটী টাকার নানাবিধ দ্রবাজাত ইণ্ডিয়া আফিসের 
গণ বিলাত হইতে এদেশে আমদানী করেন। 
দি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অনায়াসেই কারখানাওয়ালা- 
দের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন। প্রবল 
রাজকীয় সহায়তা ব্যতিরেকে প্রজাবর্গের হুর্ধল শক্তি দ্বারা 
এরূপ মহৎ ব্যাপার সিদ্ধ হওয়া সুদূরপরাহত ৷ 

আরও একটা কথা । যে সকল সাধারণ ছাত্র আপাততঃ 
বিদেশে যাইতেছে, তাহাদের প্ররুতই শিল্পশিক্ষার প্রতি 
অনুরাগ আছে কি না, তাহা কতকটা পরীক্ষা করিয়া এবং 
এদেশেই কতকটা তাহাদিগকে শিখাইয়া পড়াইয়া পাঠান 
উচিত। বিদ্বেশগমনোন্মুখ ছাত্রদিগকে যদি প্রশ্ন করা যায়, 
“কি শিখিতে যাইতেছ” তাহার সদুত্তর পাওয়! যায় না। 
তাহাদের মনের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট সংকল্প জন্মে নাই। 
এতঘর্থে এদেশে যদি একটা শিল্পকলেজ খোলা হয় তবে 


কর্তৃপক্ষীয়- 


বৎসর বৎসর কত কোটী 


তাহারা. 
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বড়ই ভাল হয়। সেই কলেজ হইতে বা অন্ত কোনও ২. 


উপায়ে তাহাদিগকে র্সায়ন-বিদ্ধা, 
উদ্ভিদ-বিদ্ধা, জীবুবিদ্ধা প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা তাহাদের 
ভরিষ্যতে কাজে লাগিবে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণ! 


পদাৰ্থবিদ্যা, অঙ্কন, 


অন্মাইবার জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করা উচিত। এই শিক্ষার. 


পরে তাহারা তাহাদের ঈপ্সিত শিল্পশিক্ষা বিষয়ে আরও কিছু 
অধ্যয়ন ও পরীক্ষা করুক। অর্থাৎ, যদি সাবান প্রস্তুত তাহাদের 
শিক্ষণীয় বিষয় হয়, তবে তাহারা এদেশেই সাবান সম্বন্ধে 
কতকগুল! পরীক্ষা করুক। তাহারা দেখুক যে বিন! সাহায্যে 
তাহারা কতদূর অগ্রসর হইতে পারে এবং বিদেশ. হইতেই বা 


তাহাদিগকে কি শিথিতে হইবে অথবা যদি তাহার! অন্ত কোন €_ 


বিদ্যা শিখিতে চায় ত তাহা খুব সেকেলে রকমেও এদেশে 
চলিত থাকিলে». তাহারও প্রক্রিয়া সকল নিজহস্তে করিয়া 


তাহার দোষ অসম্পূর্ণতা শিখুক।* এই শিক্ষাপ্রণালীর ফল, রর 





* গত বৎদর অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে অধ্যাপক যোগেশচজ্ৰ 
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খুব ভাল। । কারণ নিজেদের চেষ্টায় যে ব জ্ঞানটুকু লাভ হইবে 
তাহার মাত্রা যতই কেন কম হউক না, ওঁ জ্ঞানলাভার্থ 
_ তাঁহাদের গবেষণাবৃত্তির যে চর্চা হইবে তাহার মূল্য অনেক। 
এইরূপ শিক্ষার ফলেই তাহারা ভবিষ্যতে নৃতন জ্ঞান 
আঁহরণে সমর্থ হইবে। 

এদেশের যে সকল উৎকৃষ্ট ছাত্র বিদেশে যাইতে পারিবে 
না তাহাদিগকে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না । তাহা- 
দ্িগের জন্য কোনও প্রকার শৈল্পগবেষণীবৃত্তির (Technical 
বাবস্থা করিতে হইবে৷ 
 বুত্তিধারিগণ এদেশের কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে 
_ গবেষণাঁকার্যে নিযুক্ত হইবেন। বৈদ্যুতিক এঞ্জিনীয়ারিং 
প্রভৃতি কয়েকটী কঠিন বিষয় ভিন্ন, বস্ত্ররঞ্জন, চীনাবাসন, 
সাবান, রং, চর্ন্ন-সংস্কার, সংরক্ষিত খাগ্ছাদ্রব্য (preserved 
1০০৭3), কাগজ আদি সম্বন্ধে এদেশেও প্রস্তাবিত শিল্প- 
কলেজে অনেক দূর পরীক্ষা করিবার সুবিধা করা যাইতে 
পাঁরে। এ সকল বৃত্তিধারিগণের ইহাই বোধ্য হউক যে, 
উহ্নারা এতদেশীয় দ্রব্যাদি হইতে এবং যতদূর সম্ভব সহজ- 
প্রণালী দ্বারা পূর্বোক্ত ডব্য সকল প্রস্তুত করিতে থাকুন । 
এইরূপে এদেশে একদল 
তাঁহারা তৎপরে স্বয়ং বিদেশে যাইয়া অথবা বিদেশ হইতে 


/ রায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “এদেশে শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়| বিদেশে 
"হাতেখড়ি আরস্ত করিলে অর্থ ও সময়ের আপবায় হয়ই, এদেশের 
অবলম্থিত ক্রমের দোষ ক্রটি লক্ষ্য করিবারও সুযোগ ঘটে না। ফলে 
বিদেশে কল! শিক্ষা করিয়। এদেশে আসিয়া সেক্ট কলা নুতন ভাবে 
শিখিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, এদেশের কোন্‌ দ্রব্য কোথায় কত পরিসাণে 
পাওয়। যায়, তাহ! পূর্বে জানিয়া৷ গেলে. তদনুরূপ্‌ শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি 
৬. থাকে ।” (৪৫২ পৃষ্ঠা)। এই জন্য এ বৎসর চুয়ালিশ জন ছাত্রের শিল্প- 
শিক্ষার্থ বিদেশগমনসংবাদ পড়িয়া তিনি আমাকে দুঃখ করিয়! লিখিয়!- 
ছিলেন, “কই, এবারেও ত দেশে শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত হইল ন1।” 
তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের “নেতা”র! “স্বদেশী” হইলেও 
দেশভাঁষায় লিখিত কোন কথ! মূল্যবান্‌ মনে করেন না। কোনও 
ব্যক্তি ব্যাকরণ বাঁচাইয়! দু'টা কথা ইংরাজীতে লিখিলে তাঁহার দাম 
আঁছে, কিন্তু অতি বিচক্ষণ লোকেরও বাঙঈ্গল! কথার দাম নাই। ছে'ড়া 
হাঁটকোঁটের যে সম্মান, মূল্যবান্‌ ধুতি চাঁদরের সে সন্মান, কেমন করিয়! 
হইবে বলুন । মোতোদা ও হাঁরোদা নামক যে দু'জন জাপানী ভদ্রলোক 
» সম্প্রতি ভারত ভ্রমণ করিতেছেন, এলাহাঁবাঁদে কোন ভদ্রলোক তীহাঁদের 
কাঁছে দুঃখ করিয়া বলেন যে, একজন ভাঁরতবাসী জাপান হইতে 
রেশমশিলপ শিখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাহা কাজে লাগাইতে প।রিতেছেন 
'ম্কা। তদৃত্বরে জাপানী ভদ্রলোকের! ঘলেন যে, জাপানে কোন শিল্প 
টি যাইবার পূর্বের এদেশে সেই শিল্প যতট! সম্ভব শিখিয়! যাওয়া! 
কিন্তু কে কাঁর কথা শুনে ?--প্রবাসী-সম্পাদক । 
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উচিত। 


বঙ্গদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা। 


গবেষণাঁকারী, প্রস্তুত হইবে।- 


৩৯ 


প্রত্যাগত ছার নিকট হইতে, রবিনের নবার্জিত 
বিদ্যার সহিত ' আপনাদের অর্জিত বিদ্যা মিলাইয়া এদেশের 
উপযোগী প্রণালীমতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিবেন 

পরিশেষে দেশীয় শিল্পোন্নতির আর একটা গুরুতর 
অন্তরায়ের কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সেটা 
হইতেছে__আমাঁদের দেশে সাধারণ বিজ্ঞানচ্চার অভাব 
শিল্প 
বিজ্ঞানের রাজ্যে আজকাল দৈনন্দিন পরিবর্তন হইতেছে, 
সামান্য একটা নৃতন আবিক্ষিয়ার প্রতিদ্বন্দিতায় পূর্ববর্তী 
প্রক্রিয়া একেবারে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এই 
ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে আমাদের ছাত্রগণ যদি উ্ভীবিনী 
শক্তির পরিচয় দিয়া আপনাদের প্রণাঁলীসমূহকে ক্রমাগত 
উন্নতির দ্বারা নৃতনের সমকক্ষ করিয়া রাখিতে না পারেন 
তাহা হইলে তাহারা আজ এত ব্যয় করিয়া যাহা শিখিয়া 
আঁসিতেছেন, ছুই বৎসর পরে জর্ম্মনী ব! আমেরিকায় একটা 
নৃতন আবিষ্কারের ফলে তাহা সমুদয়ই বিফল হইয়া যাইবে । 

আধুনিককাঁলের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাগুলি আরও 
বিশদ ভাবে বুঝা যাইবে । 

(১) সকলেই জানেন সৌর! হইতে নাইটিক এসিড 
প্রস্তুত হয়। কিন্তু আজকালি তড়িৎ সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের 
নাইট্রোজেন হইতে নাইটিক এসিড প্রস্তুত হইতে আরম্ভ ' 
হইয়াছে । কিছু কালের মধ্যে হয় ত এই প্রণালী পুরাতন 
প্রণাঁলীকে উঠাইয়া দিবে । 


‘One of the sensations at the International Con- 
gress of applied chemistry held in Berlin in 1903 was 
the announcement made then that the formation of 


( want of general scientific research ) I 


nitrates from the air had been successfully accom- 
DPlished.... Prots. Birkeland and S. Eyds of Christiania, 
have devised a process which has proved so efficient in 
practice that a syndicate has been formed to work it.... 
The syndicate has works at Notodden and the. daily 
production amounts to the equivalent of 30 cwt. of 
pure nitric acid. Extensions of the works are being 
rapidly carried out. The synthetically produced cal- 
cium nitrate is now used in the chemical industry, 
besides, taking the place of chili nitre as a fertiliser.’ 
The Chemist and Druggist, Dec. 16, 1905. 


. (২) Brummer Mond & Co. চীনের আল্কালির 
ব্যবসা (9171 0৩) কয় বৎসরের জন্য একচেটিয়া 


৪৩ | রমা (জট ভাগ। 


2০9 পাত 


কারি হাহ? | JER কয়বৎসরের পরেও ৫ যেকেহ তদের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া 1 উঠিতে পারিবে এমত তাহারা 


মনে করে না! 


Mr. Burril (United States Consul) then mentions 
what would need to be done by any manufacturer 
who desires to compete with Messrs Brumer Mond & 
Co., and 1iaively remarks that they. ‘Would ‘resent 
any invasion Ef their. monopoly and ‘would employ 
every meant ০ discourage competition.” Examina- 
tion ot the prices he quotes does not reveal an চিনতে 
for competitors. 

The Chemist & Druggist, Oct. 14, 1905. 


(৩) ইউরোপে কোন দেশে কোটী মুদ্রা:ব্যয়ে একখানি 
রণপোঁত প্রস্তুত হইল। তারপর যখন সেখানি ভাসান 
হইল তখন হয় ত শুনা গেল আর একদেশে একটু উন্নত 
প্রণালীমতে রণপোঁত প্রস্তুত হইতেছে। অমনি সেই কোটী 
টাকার রণপোতখানি একেবারে “পচিয়া গেল’--তাহা 
ভাঙ্গিয়া 'নৃতন উপায়ে আর একখানি রণপোত প্রস্তুত 
হইতে লাগিল। সম্প্রতি ইংলণ্ডের “H. M. Battleship” 
“Dreadnaught” এরূপ উন্নত প্রণালীতে নিৰ্ম্মিত 
হইয়াছে যে অনেকে বলিতেছেন পুরাতন রণপোতগুলির 
আমুল সংস্করণ আঁবশ্তক। আবার হয় ত ছুদিন- পরে 
‘Dreadnaught’ খানিই পুরাতন বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। 

(8) ইংলপ্ডের ]. W. Swan, F.R.S., President of 
the Society of Chemical Industries, কয়েক বৎসর 
হইল একটা বক্তৃতায় ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভাব 
জনিত ব্যবসায়ের ক্ষতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন £:_ 

One of the most pressing requirements of the 


moment demanded not only in the interest of the chemi- 
cal industry but in that of our manufacturing indus- 


tries generally, is adequate endowment and encourage; 
nent of research. Original scientific research is the: 


fountain-head of new. knowledge, the vital stimulus 
of industrial growth, the originator of new industries 
and sustainer of old. . Yet, nationally, in the organisa- 
tion of our educational and- industrial system, we 
give to scientific research no hospitality~——we barely 
pay it the respect of recognition. & 
Nature, Aug. 1, Igor. 


ইংলণ্ডের সম্বন্ধে যদি এই কথা বলা হইল, তাহা 1 হইলে 
ভারতবর্ষের সমন্ধে কি বলিতে হইবে? 


দেশে শ তখনই A নাদি' সুপ্তি হ হইবে যখন জম 
বিজ্ঞানচচ্চা হইতে থাঁকিবে ৷ জন্ীনী প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞা- 
নের অত বহুলপ্রচার বলিয়াই না আজ তাহারা “শিল্প 
বিষয়ে অত উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছে? বাস্তবিক, 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে বোলার, লীবিগ প্রভৃতি , 
বৈজ্ঞানিকগণ 'জৰ্ম্মানীতে যে বিজ্ঞানচষ্চার স্বত্রপাত করেন,.£ 
প্রায় শতাব্দীকাঁল ধরিয়া সেই বিজ্ঞানসাধনা চলিতেছে ।* 
জন্মানীর: শিল্পোন্নতি এই বিজ্ঞান্সাঁধনার অন্যতম ফল।. 
বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞানের জন্য বিজ্ঞানচচ্ঠা 'করেন, আন্ুষঙ্গিক-'_ 
রূপে কোন কোন দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হয়, 
ব্যবসায়িগণ তাঁহার সাহায্যে বড় বড় নূতন কারখানা 
খোলেন । ' হিমালয়দুহিতা ভাগীরথী অনন্যমনে সাঁগরোদ্দেশে 
গমন করিতেছেন; তোমার ক্ষেত্রে জলসেচন আবশ্যক, .. 
তুমি একটী খাল কাটিয়া তাঁহার কিছু জল লইয়া যাঁও। 
মনস্থিগণের মন্তিফগ্রসত বিজ্ঞান সর্বদা সত্যের অনুসন্ধানে 
ধাবিত হইতেছে, তুমি ব্যবসাঁদার তাহার কিঞ্চিৎ সাহায্য + 
লইয়া একটা কারখানা খোল। যাহারা আমাদের দেশে ' 
শিল্পের সম্যক্‌ উন্নতি দেখিতে বাসনা করেন ভীহাদিগের 
এই কথাঁটী ভাবিয়া দেখা উচিত । | 

যে ভারতবর্ষ একদিন নিষ্কাম জ্ঞানচর্ার জন্য জগতের ,. 
শীর্ষস্থানীয় ছিল, যেখানকাঁর জ্ঞানিবুন্দ তরুতলে, পর্ণকুটীরে,. 4 
লোঁকালয়ের 'আঁড়ম্বর হইতে, বিলাসবিভ্রম হইতে বহুদুরে, 
নীরবে নির্জন জ্রানচর্চার ফলে সাংখ্য বেদান্তের ন্যায় 
দর্শনশাস্ত্র, মহাভারত রামায়ণের ন্যায় মহাকাব্য, চরক 
সুক্রুতের ন্যায় চিকিৎসাগ্রন্থ, বরাহ মিহির গোলাধ্যায়ের 
ন্যায় জ্যোতিষগ্ন্থ প্ৰণয়ণ করিয়া জগতে অমর কীর্তি রাখিয়া 
গিয়াছেন ; যেখানকার ব্রাহ্মণগণ শোকে দুঃখে বিবিধ নির্য্যা- *. 
তনের মধ্যে পড়িয়াও নিষ্কামভাবে কাধ্য করিয়া শুধু জ্ঞানের 
জন্যই জ্ঞানের চর্চা করিয়া খষিদের অর্জিত' জ্ঞান আমাদের 
নিকট আনয়ন. করিয়াছেন ; অথবা সেদিনও যে দেশের - 
পণ্তিতগণ .তিন্তিড়ীপত্র, কীচকলা ও আতপ তুল মাত্ৰে Ll 
জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহ করিয়া অসামান্য জ্ঞানস্পুহার পরিচয় 
দিয়াছেন-_সে দেশের দারুণ দুর্দশার কথ! ভাবিয়া কাহার রর 


* গত.বৎসর আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত “প্রবাসী বান্ধালীর - 
দ্বিতীয় পত্র” দেখুন। 
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? সেই দেশে কিনা আজ 


যে দেশের বিদ্যাহিগণ বিলাসশূন্যতা, কষ্ট ও শ্রমসহিষ্ণুতাদি 
গুণের দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন, . সেই দেশের বিলাসী, শ্রমবিমুখ, 


অর্থোপার্জনমাত্রলক্ষ্য শিক্ষার্থীদিগকে দেখিয়া কাহার না- 
. অন্তরে দারুণ ক্ষোভ উদিত হয়?.আজকাল কেবলএঅর্থকরী 


বিদ্যা চাই”-_-এই ধুয়া উঠিয়াছে-_ইহা কেবল জাতীয় 
হীনতার পরিচায়ক মাত্র । বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্যই বিদ্যা ও 
জ্ঞানচষ্চা কর--একথা! বড় একটা শুনা যায় না। আমাদের 
জানা উচিত যে যে দেশে নিউটন, ম্পেনসার, ডার্বিন্‌ জন্মিতে 
পারে, সেই দেশেই ওয়াট্‌, ষ্টিফেন্সন্‌ জন্মিতে পারে; যে 
দেশে হেলম্হোঁলট্জ্‌,* বেয়ার, বোলার আদি মহাজ্ঞানী 
জন্মিতে পারে, .সেই দেশের শিল্পিগণই অসাধারণস্থ লাভ 
করিতে পারে। যে ভারতে কপিল, ব্যাস, আৰ্য্যভট্ট, 
গুপ্ত জ্মিয়াছিলেন, সেই ভারতেই শিল্পকলা, আয়ুর্বেদ 
ও রসায়ন শিল্পাির উন্নতি হওয়া সম্ভব ছিল। আবার 


ভারতে নিষ্কাম জ্ঞানচর্চা আরম্ভ হউক, আবার ভারতে * 
' , জাতীয় জীবন সর্বতোমুখী হয়| ফুটিয়া উঠিবে। জ্ঞান 


জাতীয় জীবনের উৎস; ইহা! হইতে শত শত নদী বাহির 
হইয়া গিয়াছে--তাঁভার সলিল শত. লোকের কাঁ্যসাধন 


' করিয়! যাইতেছে । 


রীগ্রফুলচন্দ্র রায়, 
শ্রীনিবারণচন্ত্র ভট্টাচার্যযঃএম্‌,এ, 
* প্রীসতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, বি,এস্সি। 


বলবান জামাতা । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


নলিনীবাবু আলিপুরের পোষ্ট মাষ্টার। বেলা অবসান- 
প্রায়, আপিসে বসিয়া নলিনীবাবু ছটফট করিতেছিলেন। 
আঁশ্বিন মাস,_সম্মুখে পুজা,_নলিনীবাবু ছুটির দরখাস্ত 
করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও হেড্‌ আপিস হইতে কোনও 
হুকুম আসিল ন'। যদি আজ পাঁচটার মধ্যেও হুকুম আসে, 
তবে আজই মেলে এলাহাবাদ রওনা হইবেন। এলাহাঁবাদে 


বলবাঁন জামাত । 
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তাঁহার শ্বশুরালর! নলিনীবাবু এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী 
যাইবেন। জিনিষপত্র কিনিয়া, বাক্স তোরঙ্গ সাজাইফা, 
প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু এখনও ছুটির হুকুম 
আমিল না। বেলা চারিটা বাজিল! হঠাৎ টং টং করিয়া 
টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বড় আশা করিয়া 
নলিনী বাবু টেলিফোনের নল মুখে দিয়া বলিলেন-_“৭০৪৮। 
কিন্তু হায়, ছুটির হুকুম আসিল না। . একটা মনি অর্ডার 
সম্বন্ধে কি-গোলমাল ঘটিয়াছিল, তাহারই সংক্রান্ত একটা 
্রশ্ন। ৬ 
নলিনী হতাশ হইয়া আবার চেয়ারে আসিয়া উপবেশন 
_করিলেন। ছুই একট! টুকী টাকী কার্যের পর পকেট 
হইতে একথাঁনি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন । 
পত্রখানি তাহার স্ত্রীর লেখা । ইতিপূর্বোই সেখানি বহুবার 
পাঠ করা হইয়াছিল ; আবার পড়িলেন_- . 
| ( একটি পাখীর ছবি ) 
নিয়ে সোণার জলে মুদ্রিত 
“যাও পাখী যেথা মম আছে প্রাণপতি” ' 
প্রিয়তম, | 
তোমার নুধামাথ। পত্রথানি পাইয়া “মনপ্রাণ শীতল হইল। নাথ, 
এতদিনের পর কি দীর্ঘ বিরহের অথসান হইবে? তোমার টীদমুখ -খাঁনি 
দেখিবার জন্য আমার চিত্তুকোর উৎকাঠত হইয়া আছে। আজ ছুই 
বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এখনও একদিনের তরে পতিনেব! 
করিতে পাইলাম না| ছুটী হইলেই শীঘ্র চলিয়া আসিও। ভুঃখিনী 
আশীপথ চাহিয়া রহিল। দিনাজপুর হইতে মেজদি আজ আসিয়। 
পৌঁছিয়াছেন। কতদিনে তোমার ছুটি হইবে ? পঞ্চমীর.দ্বিন যাত্রা করিতে 
পারিবে কি? আজ তবে আসি। মনে রেখ, ভুলল.না। . | 
' তোমারই 
সরোজিনী। 


৮. নলিনীবাবু পত্রথানি উলটিয়া পালটিয়া পাঠ করিলেন । 
&,শেষে পুনর্ধ্বার তাহা পকেটে রাখিয়া দিলেন । 


পাঁচটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আজও 
ছুটির কোনও সম্ভাবনা আর দেখা যাইতেছে না। নলিনী 
বাবু একটি মৃদু রকমের দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-করিয়া আবার 
কার্ধে মন দিতে চেষ্টা করিলেন। যাহা হউক, আজ 
চতুৰ্থী মাত্র। যদি আগামী কল্যও ছুটি আসে, তবুও পঞ্চমীর 
দিন যাত্রা করিতে সক্ষম হইবেন। 


৪২ 


পাটা বাধতে বং যখন ন আর HE এক ক মিনিট বাকী আছে, 
তখন আবার টেলিফোনের কল বস্কার' করিয়া উঠিল। 
আবার নলিনীবাঁবু নলে মুগ দিয়া বলিলেন “০৩: 

' ছুটি!__ছুটি!__ছুটি!_নলিনী বাবু ছুই সপ্তাহের বিদায় 
পাইয়াছেন। ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারকে চার্জ বুঝাইয়! দিয়া 
আজই রাত্রে নলিনী বাবু রওনা! হইতে পাঁরিবেন। 


. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


স্করোজিনীর পত্রে প্রকাশ, “দিনাজপুরের মেজদি* 
আসিয়াছেন।, ইহার আসিবার কথ! পূর্বেই নলিনীবাবু 
অবগত ছিলেন,এবং সেই জন্তই বিশেষতঃ এবার এলাহাঁবাদ 
যাইবার জন্য তাহার এত. অধিক আগ্রহ ।-.:৭দিনাঁজপুরের 
মেজদির উপর তীহার বিলক্ষণ রাগ আছে,--তাঁই তাঁহার 
সহিত এখন একবার সাক্ষাতের জন্য তিনি বড় ব্যস্ত । কিন্ত 
সে ব্যাপারটি কি বুঝাইতে হইলে মেজদির একটু পরিচয় 
এবং নলিনীর বিবাহবাসরের রি ইতিহাঁস বিবৃত করা 
আবশ্যক । 

মেজদির স্বামী মহা সাহেব লোক, তিনি দিনাজপুরের 
ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট। মেজদির নাঁমটি উল্লেখ করিলেই 
সকলেই তাঁহাকে অনায়াসে চিনিতে পারিবেন। শ্রীমতী 
কুঞ্জবাঁলা দেবীর স্বাক্ষরিত ওজস্বিনী স্বদেশী কবিতার্ডীলি 
বর্তমান সময়ের মাসিক পত্রাদিতে কে নী পাঠ, করিয়াছেন ? ? 
সৌভাগ্যবশতঃ ফুলার সাহেব বাঙ্দলা জানেন না! জানিলে 
এত দিন কুঞ্জবালার স্বামীর 9৪, লইয়া টানাটানি 
হইত। 


কুঞ্জবালা বিদুষী, সুতরাং * ন বাহুল্য তাহার Ea | 


ক্ষুরধাঁর ! তিনি ইংরাজিতে শিক্ষিত, সুতরাং তাঁহার আই- 
ডিয়াল্‌ সর্ববব্যিয়ে মাধারণ বঙ্গললনা হইতে বিভিন্ন । দৃষ্টান্ত 


স্বরূপ বল! যাইতে পারে, একবার. তাঁহার এক দেবর এক * 


শিশি সুগন্ধি কিনিয়া নি | 
জিজ্ঞাসা করিলেন 
“ও কার জন্তে এনেছিস্‌?” 
“নিজে. মাধ্ব 1 রর ০১ 


দেখিয়া কুঞ্জবালা 





* প্রধাসীর অনেক বিদুষী গ্রাহিকা আছেন ; “তাং” আমি লেখক 
মহাঁশয়ের ভুহিত একমত হইতে পারিলাম নী ।-_সম্পাঁদক ৷ - 


পীর, | | 


[ষ্ঠ ভাগ। 
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প্দুর-ও ও জিনিষ ত কেবল  স্রীলোক আর “বাৰত 
মাখে ; পুরুষ মানুষ কখনও সুগন্ধি ব্যবহার করে ?” 
বালক 'দেবরটি, বউদিদির তীক্ষ বিদ্রপ বুঝিতে নাপারিয়া _. 
ভাল মানুষের মত বলিয়াছিল,_-“কেন ? বাবুর! কি পুরুষ = 
নয় ?৮ fl 
নলিনী বাবুর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার মূৃত্তিটি দিব্য ৮ 
গোলগাল নন্দছুলালি ধরণের ছিল। গাল দুইটি টেবো 
টেবো, হাত দুখানি নবনীতোপম, প্রকোষ্ঠদেশের কোঁমল 
অস্থিগুলি কোমলতর মাংসে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন । শীলতার 
অন্কুমোদিত না হইলেও, বিবাহ-বাঁসরে কুঞ্জবালা নলিনীর 
দেহথাঁনির প্রতি বিদ্রপের ' তীক্ষবাণ নিক্ষেপ করিবার 
প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই? . রবীন্দ্র বাবুর কাব্য 
কিছু কিছু'পরিবর্তন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন ?-- : 
 “নলিনীর মত 'চেহাঁর! তাহার " 
নলিনী যাহার নাম, . 
কোমল কৌঁমল কোমল অতি . 
এ যেমন কোমল, তেমনি বিকল, > 
৮. তেমনি আলম্ত ধাম, ৫ 
নলিনীর মত চেহারা তাঁহার 
‘ নূলিনী যাহার নাম। . 
একটি শ্লেষবাঁক্য মনুষ্যকে যেমন সচেতন করে;- দশটি 
উপদেশবচনেও সেরূপ হয় না । সেই শ্রেষবাক্য যদি সুন্দরী- 
মুখনিঃস্থত হয়, এবুং সেই সুন্দরী যদি সম্পর্কে শ্যালিকা হন, . 
তাহা হইলে একটি শ্লেষবাক্যের ফল শতগুণ সাংঘাতিক 
হইয়া উঠে। 
বিবাহের পর নলিনী বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া 
আসিলেন, তীহার শ্বশুর মহাশয়ও সপরিবার কর্ন্মস্থান 
এলাহাবাঁদে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিছুষী শ্তালিকার 
বা নলিনী কিছুতেই বিস্কৃত হইতে পাঁরিলেন না। 

"একদা সন্ধ্যায় পেষ্টি আফিস হইতে 'বাসায় ফিরিয়া, 
ঈজি চেয়ারে পড়িয়া, নলিনী বাবু ধূমপান করিতেছিলেন, 
এমন সময় সহসা তাহার মনে : একটা মৎলবের উদয় 
হইল। কেন, তিনি ত চেষ্টা করিলেই এ কলঙ্ক মোচন _- 
করিতে পারেন,--শরীর পূরুষোচিত দৃঢ় করিতে পারেন। £ 
পরদিন বাজার ' হইতে তিনি স্তাঞ্ডোর ডাথেলাদি ক্রয় 


< ER 


রি 


_বলবাঁন দা 
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করিয়া দিয়, বাড়ীতে রীতিদত ব্যায়াম চিট করিতে ডাকিয়া, a না ; নলিনী নাৰ বগলের 


যত্ববান হুইলেন। নিজ দৈনিক খাদ্যতালিকা হইতে 
মিষ্ট, দুগ্ধ, ঘৃত ও তঙুল যথাসম্ভব কাটিয়! দিয়া, তত্তৎস্থানে 
রুটি, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি যোজনা করিলেন। প্রথম প্রথম 
পাঁচ সাত মিনিটের অধিক ব্যায়াম করিতে পারিতেন. 

না, ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। অভ্যাসের গুণে 
প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অন্ধ ঘণ্টাকাঁল ও 
১ ব্যায়াম করিতে লাগিলেন । 


ক্ৰমে 


এক বৎসর এইরূপ করিয়া- তাহার ERE 


বিলক্ষণ দৃঢ় হইল । তখন স্বীয় মূর্তি আরও অধিক মাত্রায় 
পরুষ,. করিবার অভিপ্রায়ে তিনি, দাড়িকাঁমানো বন্ধ 
করিয়া দিলেন। ছুই একটি শিকারী বন্ধুর সহিত- মিলিত 
-২- হইয়া মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামে গিয়া, হংস, বন্তশৃকরাদি শিকার 
রি করিতেও অভ্যাস করিতে লাগিলেন । 

- এইরূপ করিয়া ছুই বৎসর কাঁটিয়াছে।.. এখন আর 
সে নলিনী নাই। 


এমন সময় একবার কুঞ্জবালার সহিত সাক্ষাৎ আকাজ্কিত। 
হায়, নামটাও যদি. পরিবর্তন করিবার, উপায় ' থাকিত ! 


নলিনী বাবু মনে করিয়াছেন, তাহার পুত্র জন্মিলে তাহার; 


“ নাম রাখিবেন-খুব একটা ভীষণ রকমের--কি- নাম 

_ রাথিবেন এখনও স্থির করিতে পারেন নাই & 
তৃতীয়পরিচ্ছেদ 1. 

পরদিন বেলা দুইটার সময়, নলিনী বাবু. 'এলাহাবাদ 

, ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন । তাঁহার পরিধাঁনে পায়জামা 

- ও লম্বা পঞ্জাবী কোট, মস্তকে পাগড়ী। হস্তে একটি 

বুহদাকার' বষ্টি দেখা ' যাইতেছিল। জিনিষপত্রের সঙ্গে 


একটি বন্দুকের বাঁক্স। ইচ্ছা ছিল ০ কিঞ্চিৎ শিকারও 


করিয়া যাইবেন। 

-৮ ষ্টেশনে নামিয়া চতুদ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন,- টা 
কেহ ত তাহাকে লইতে আসে নাই। গত' কলা, যাত্রা 
সিরিবার পূর্বে তিনি যে-শ্বশুর মহাশয়ের" নামে চারি 


নাই নাকি? 


এখন তাহার কপোলদেশ ব্য়াশুন্ত, - 
_ চিবুকাগ্রভাগ সুন্মতাপ্রাপ্ত, হত্তপদাদি অস্থিবহুল হইয়াছে; 
ফলতঃ, তিনি নামের এখন সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছেন।- 


আনার টেলিগ্রাম. একটি পাঠীইয়াছিলেন, তাহা ' নি 


বাহিরে গেলেন! একজন গাঁড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মহেন্দ্ৰ বাবু উকীলকা বাসা জান্তা! ?* ' 
গাঁড়োয়ান উত্তর করিল, “হী বাবু-_-আইয়ে.1 
“্চলো”--বুলিয়া. নলিনী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। 
-এলাহাবাদে নলিনীরাবু. পূর্বে কখনও আসেন নাই ; 
এমন কি এই "তিনি প্রথম বঙ্গদেশের বাহিরে পদার্পণ 
কেরিয়াছেন। পশ্চিমের সহরের নূতন দৃশ্য দেখিতে ছেখিতে 
তিনি চলিলেন। ৪৮ ২৯ 
. অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাড়ী একটি বৃহৎ কম্যাউওযুকত বাড়ীতে 
প্রবেশ করিল। সন্মুখেই . বহির্ববাটী, বারান্দায় একটি নয় 
দশ বৎসরের বাঁলিকা খেলা করিতেছিল। বারান্দার নিমে, 
বামে; একটা কূপ; সেখানে বসিয়া একজন. পশ্চিমী ভৃত্য 
সজোরে একটা-কটাহ মাজিতেছিল। 
গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, সেই হতাবে সন্বোধন- 
করিয়! নলিনী বাবু রলিলেন 8 " 
“এই, মহেন্দ্র বাবু উকীলের বাড়ী ?” 
৮, পই বাবু” ক 
“বাবু আছেন ?” : 
“না। তিনি-কিদার উন বাড়ী পাশা খেলতে 
চিনতেন I” 
আচ্ছা,_ভিতরে খবর দাও,-_বল জামাই , বাঁবু 
এসেছেন |”: এই কথা শুনিবামাত্র, যে মেয়েটি বারান্দায় 
খেলা করিতেছিল, সে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়! গগন বিদীর্ণ 


করিয়া বলিল,_“ওগো, তোমাদের জামাই বাবু এসেছেন ।” 


" ভৃত।টির নাম !রামশরগ।- সে এই কথ! শুনিয়া, এক- 
মুখ হাঁসিয়া বলিল,_-“আরে ! জামাই বাবু?” বলিয়া সে 


. চটপট হাত ধুইয়া ফেলিয়া, 0 একটি দীর্ঘ সেলাম 


করিল 
.. তাহার পর রাঁমশরণ 'জিনিষপত্র গাঁড়ী হইতে নামাইয়া 
ফেলিল।.' এদিকে বাড়ীর ভিতর হইতে নানা আকারের 
বালকবাঁলিকাগণ আসিয়া - টি মারিয়া জামাই, দেখিতে 
লাগিল। | 

রামশরণ নলিনী বাবুকে বৈঠকখানার ঘরে *লইয়া' 
গিয়া বসাইল ।- বলিল) -শ্ৰাৰু, চান করা হোঁবে কি ?” 


সিএ 


4 


খানায় জল দাও 1” 

এই সময় একজন বাঙ্গালী ঝি আসিয়া নলিনীকে প্রণাম 
করিয়া! বলিল, __“ভাঁল ছিলেন ত ?” 

“হা, ভাল ছিলাম । তোমরা কেমন. ছিলে ?” 

হাসিয়া ঝি বলিল,_-“যেমন রেখেছেন। আজ ছ'মাঁস 
আমি এ বাড়ীতে চাকরি ক্র্ছি, দিদিমণিকে রোজ জিজ্ঞাসা 


করি, জামাই বাবু কবে আস্বেন গো ?-জামাই বাবু- 


কবে আদ্বেন গো ?/_দ্দিদিমণি বলেন, এই ছুটি হ’লেই 
আঁস্বেন। তা’ এতদিনে যে মনে পড়ল সেও ভাল। 


আপনি চান করে ফেলুন। মা ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করলেন, ' 


এখন কি জলটল খাবেন, না ভাত চড়িয়ে দেওয়া হ'বে ?” 
নলিনী মৌগলসরাই ষ্টেশনে, কেলনাঁরের কল্যাণে, 
প্রাতরাশ সমাধা করিয়া আসিয়াছিলেন ; বলিলেন--“এখন 
ভাত চড়াতে হ'বে না, জলটল কিছু খাব এখন |” 
বি বলিল,_“আচ্ছা, তবে চাঁন করে ফেলুন। পরে, 
আপনাকে একটি নতুন জিনিষ দেখাব! আমার বখ্শিসের 
জন্য কি গহনা-টহনা এনেছেন বের করে রাখুন ”-- বলিয়া 


ঝি নলিনীর প্রতি রমণী-জন-স্থলভ কটাক্ষপাতি করিয়া», 


মৃদু হাস্ত করিল। 

রামশরণ বলিল,_্তুই বখ্শিন্‌ লিবি; আমি বুঝি 
বখ্ণিন্‌ লেব না! ?” 
_, নলিনী ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল 
গন্ভতীরভাবে ঘাড়ট নাড়িতে লাগিল। 

স্নানান্তে ফিরিয়া" আসিয়া নলিনী দেখিল, কতকগুলি 
বালকবালিকা তাহার বন্দুকের বাক্স খুলিয়া বন্দুকটি বাহির 
করিয়াছে। সকলে মিলিয়! তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি 
যোড়া দিবার চেষ্টা করিতেছে । . 

তাহাদের হাঁত হইতে বন্দুকটি লইয়া নলিনী সাবধানে 
স্থানান্তরে রাখিয়া দিল। এমন সময় পূর্বকথিত ঝি আসিয়া 
প্রবেশ করিল। তাহার কোলে একটি অলপ করেক মাস বয়স্ক 
শিশু। তাহার মুখ খানি সগ্ধ পরিষ্কৃত, চক্ষুযুগল এই মাত্র 
কজ্জলিত, মাথার চুলগুলি সাবধানে কে বুরুষ করিয়া 
দিয়াছে . ও 

ৰি শিশুটকে হাতে-করিয়া, তুলিয়া, নাচাইয়া, বলিল__ 


প্রবাসী । 


নলিনী বলিল,“ স্নান ক’রব। তুমি গোসল- “দেখ জামাই বাবু দেখ, কেমন সোণার চাদ হয়েছে। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


চু 


রাজপুত্তরটি। নাও-_একবার কোলে কর।” 


' নলিনী কখনই ছোট শিশু পছন্দ করিত না। তথাপি | 
ভদ্রতার খাতিরে বলিল “বাঃ বেশ ছেলেটি ত 1”-_বলিয়া 


কোলে লইল। fl ik 


দিয়ে মুখ দেখবে দেখ ।” 

নলিনী পকেট হইতে ছুইটি টাকা বাহির করিয়া শিশুর 
বদ্ধমুষ্টর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। 

কলিকাতার ঝি তদ্দর্শনে গালে হাত দিয়া বলিল---“ওমা, 
ওমা ওকি! লোকে বলবে কি গো! রূপো দিয়ে সোণার 
চাদের মুখ দেখা ?” 

সমবেত ধাঁলকবালিকাঁগণ খিল খিল করিয়া হান্ত করিয়া 
উঠিল। অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া, আর' কোনও কথা 
খুঁজিয়া না পাইয়া, নলিনী বলিল--“সোণা ত আনি নি।” 
মনে মনে স্বীয় পত্নীর উপরও রাগ হুইল। তাহার কি 
উচিত ছিপ'না পত্রে নলিনীকে লেখা যে অমুকের সন্তান 
হইয়াছে, তাহার মুখ দেখিবার জন্য একটা গিনি আনিও ? 

বি বলিল__“সে কথা শোনে কে? তা হ'লে আঁজই' 
সেকরা ডেকে সোণার গহনার ফরমাস দাও। ছেলের বাপ 
হ’লেই হয় না!” ডা 

নলিনীর বুদ্িস্দ্ধি ই।তপুর্ববেই যথেষ্ট গোলমাল হইয়া 
গিয়াছিল ; শেষেখ এই কথা শুনিয়া সে একেবারে দিশাহারা 
হইয়া পড়িল। “ছেলের বাপ হ’লেই হয় ন!” ইহার অর্থ-' 
কি? তবে নলিনীই কি ছেলের বাঁপ না কি? 

শিশুকে ঝির কোলে ফিরিয়া দিয়া, সভয়ে নলিনী ' 
জিজ্ঞাসা করিল,_-“ছেলেটি কবে হ'ল?” 

বি পুনর্ধার গালে হাত দিয়া বলিল-_“অবাক্‌ কল্পে যে! 
তোমার ছেলে কবে হল তুমি জান না, পাড়ার লোককে 
জিজ্ঞাসা কর্ছ ?” 


eo, or . ১ 
যেন 


Ey 


Le 
ঝি বলিল__“রেশ ছেলেটি বলেই হয় না, এখন কি. 


৯ 


ve 
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FAG 
যে দুইটি বালকবালিকা উহারই মধ্যে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত *-- 


ছিল, তাহারা ঝির এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। 


ক্ষুদ্রতর বালকৰালিকাগণ তাহাদের দেখা দেখি, উচ্চতর 1 


স্বরে হাস্তি করিয়া মেঝেতে লুটোপুটি করিতে লাগিল। 
সগ্ঘঃননাত নলিনীর ললাট তখন ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। 


be 


নি I | 


ne মনের রি মনে চাপিয়া নীঘিৰার পরলে টি 


এ. নাই। 


করিতেছে। এ গুঢ় রহস্ত ভেদ তির ক্ষমতা তাহার 


এই সময় একটি বালিকা আসিয়া, নলিনীর হাঁতে একটি 
গেলাস দিয়া বলিল--“জাঁমাই বাবু! একটু সরবৎ খাঁও।” 
নলিনী গেলাঁসে মুখ দিয়া দেখিল, জলটা লবশীক্ত। 
গেলাপ নামাইয়া রাখিল। তখন হঠাৎ তাহাঁর মনে হইল, 
তাহার প্রতি এই পিতৃত্ব আরোপটাঁও, জামাই ঠা্টারই 
একটা অংশ হইবে । এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া, নলিনীর 


মন একটু শান্ত হইল। তাহার কুঞ্চিত যুগল আবার 


সমত! প্রাপ্ত হইল। 

সেই বৈঠকখানার একটি কোণে, একটা কবাট খুলিবার 
শব্ধ হইল । কবাটের সম্ুস্থিত, পর্দা অপস্থত করিয়া 
রামশরুণ ভৃত্য লিজ বার আস্ুন--জল খাঁওয়া দেওয়া 
হয়েছে ।” 7 

নলিনা চাহিয়া দেখিল, অন্দর মহলের একটি কক্ষ 
ৃষ্টমান। উঠিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষের 
মধ্যস্থলে সুন্দর কার্পেটের আসন পাতা রহিয়াছে। তাহার 
সম্মুখে রূপার রেকাবী বাটী গেলাসে ভরা নানাবিধ খান্ত ও 
পানীয়। নলিনী ধীরে ধীরে আসন খানির উপর উপবেশন 
করিয়া জলযোগে মন দিল । 

এমন সময় কক্ষান্তর হইতে মলের ঝুম ঝুম শব্দ উত্থিত 


হইল। একটি ক্ষুদ্র বালিকা দ্বারপথে ুখ দিয়া বলিল 


“মেজদি আসছেন |” 

নলিনী বুঝিল, কুঞ্জবালা আঁসিতেছেন । নিজ দক্ষিণ 
হস্তের আস্তিন সে ভাল করিয়া গুটাইয়া লইল | কুঞ্জবালা 
আসিয়া দেখুন, তাহার হাতের কজী এখন আর সুগোঁল 


নহে, মাংসল নহে পরন্ত তাহা স্ুপুষ্ট অস্থি ও. শিরায় 
মাকার্ণ। 
মলের শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। ' 


“কি ভাই, এতদিন পরে মনে পড়ল?” বলিতে বলিতে 
যুবতী আসিয়া কক্ষমধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন. * 

কিন্ত তাহা একমুহূর্তের জন্য মাত্র । চারিচক্ষে মিলিত 
হইলেই, সেই 'মহিল! একহাত ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে কক্ষ 


_ হইতে নিক্কান্ত হইয়া গেলেন। 


A 


লগে ত | 


8৫ 

নলিনী দেৱি, তিনি নাও নহেন | 

পার্খের কক্ষ হইতে ছুই তিনটি রমণীর উত্তেজিত ক?ম্বর 
নলিনীর কর্ণে আসিল-_ 

“কি লো, পালিয়ে এলি যে ?”. 

“ওমা, ওষে অনা লোক ।” 

“অন্য লোক কি লো! আমাদের শরৎ নয় ?” 

“না, শরৎ হবে কেন ?* 

“কে তবে?” | 

“আমি জানি ?” | > 

“একি কাণ্ড? জুয়োচোর না কি?” 

“যে রকম চোয়াঁড়ে চেহারা, আশ্চর্য্য নয় ৷” 

“ওমা একি কাণ্ড! কে এল ?” 

একজন বালকের কঠন্বরে শুনা গেল-_“একটা বন্দুক 
নিয়ে এসেছে ।” 

" “জ্যা (--ওমা কি সর্বনাশ হ’ল গো। ওরে রামশরণা__- 
রামশরণা__কৌঁথা গেলি ।, যা, শীগ্গির বাবুকে খর্ব দে ।”_- 
রম্ণীগণের দ্রুত পদধ্বনি শ্রুত হইল । তাঁহার পর আর 
কিছু নলিনী শুনিতে পাইল না। . | 

'এই সময়ের মধ্যে, অদূরস্থিত একটি পুস্তকের আলমারির 
প্রতি নলিনীর দৃষ্টি পড়িরাছিল। সারি সারি বীধান পুস্তক 


, রহিয়াছে; প্রত্যেক খানির নিয়ে সোণার জলে নাম লেখা-- 


এম, এন্‌, ঘোষ । 

তখন সমস্ত ব্যাপার নলিনী দিনের আলোকের মত স্পষ্ট 
বুনিতে পারিল। তাহার শ্বশুরের নাম মহেন্দ্রনাথ বন্দো।- 
পাধ্যায়। ইনি মহেন্দ্ৰনাথ ঘোষ। , তবে ত্রমক্রমে সে অন্ত 
লোকের শ্বশুর বাড়ীতে চড়াও করিয়াছে। | 

নলিনী তখন মনে মনে হান্ত.করিতে করিতে, নিশ্চিন্ত 
মনে, একে একে জলখাবারের বাটাগুলি খালি করিয়া 
ফেলিল ৷. | 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 

এদিকে রামশরণ ভৃত্য উদ্ধশ্বাসে বাবুকে খবর দিতে 
ছুটিল । কেদার বাবু উকীলের বাসায়, ছুটির সময়, প্রায়ই 
পাশাখেলার আড্ডা জমিয়া থাকে। অন্য এখানে বড় 


₹মহেন্দ্বাবু, ছোট মহেন্দ্রবাবু ( নলিনীর আসল শ্বশুর ) এবং 


অন্ান্ত অনেকগুলি উকীল সমবেত হইয়াছেন। * 


Eo 


৪৬ 


১৮৯,০০০ সি 


_ পাশাখেল৷ রি এমন সময় ঝড়ের মত জামিন, 
রামশরণ সেখানে প্রবেশ করিল। নিজ প্রভুকে দেখিয়! 
বলিল-_“বাবু-_বাঁবু-জলদি বাড়ী আসুন ৷” 

তাহার মুখ চক্ষু দেখিয়া, ভীত হইয়া, মহেন্দ্র ঘোষ বলি- 
লেন_-“কেন রে--কাঁর অসুখ বিস্খ ৷” 

“বাড়ীমে একঠো ডাকু এসেছে ।” 

সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিলেন। মহেন্দ্র ঘোষ বলি- 
লেন--“ডাকু ? দিনের বেলায় ডাকু ?” | 

রাক্ষণরণ বলিল--“ডাকু হোবে কি জুয়াচোর হোবে কি 
পাগল আদমি হোবে কিছু ঠিকানা ‘নাই। সে বলেকি 
হামি বাবুর দামাদ আছি 1৮ . - | 

ইহা শুনিয়া অন্য সকলে হাস্ত করিলেন। কিন্তু. মহেন্দ্র 
ঘোষ উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন--“কখন এল? 
কি করছে?” 

পরই তিন বাজে এসেছে। একঠো লাঠি এনেছে, 
একঠো বন্দুক এনেছে-__অন্দরমে গিয়ে জল উল খেয়েছে। 
_মৃহিজি লৌককো, বড়া ডর হয়েছে ।” 

“্ৰন্দুক এনেছে? লাঠি এনেছে ?_হতভাগা পাজি 
শুয়ার--তুই বাড়ী ছেড়ে এলি কার জিম্মায় ?”. বলিয়া 


ক্ষিপ্তের মত মহেন্দ্র বাবু বাহির হইলেন। গাড়ী প্রস্তুত" 


ছিল।: লক্ষ দিয় গাড়ীতে উঠিয়া হাকিলেন__-“জোর সে 
হাকাঁও |” 

কয়েকজন উকীল সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আপিয়াছিলেন। 
কেহ বলিলেন--“বোধ হয় পাগল হ'বে।” কেহ বলিলেন, 
“না--পাগল হলে বন্দুক আনবে কেন? কোন বদমায়েস 
গুণ্ডা হবে ।” ছোট মহেন্দ্ৰ বাবু (নলিনীর শ্বশুর ) বলিয়া 
দিলেন--“পাগলই হোক গুণ্ডাই হোক, ধরে পুলিসে 
হাণ্ডোভার করে দিও!” 


গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল । বাড়ীতে পৌছিলে, গাড়ী 


হইতে লাঁফাইয়া পড়িয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন--“কই, 
কোথায় ?” 

এমন সময় নলিনী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় 
আসিয়া দড়াইল। গৃহস্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, 
“আপনিই মহেন্দ্ৰ বাবু? আপনার কাঁছে আমার একটা! 
ক্ষমাপ্রার্থনা করবার আঁছে।৮ 


্রবা্দী |. 


ও রড | 


নলিনীর ভাব ভঙ্গী ও ; কথাবার্তায় মহেন্দ বাৰু একটু 


টি 
\ 


থতমত খাইয়া গেলেন। বাড়ী পৌছিয়াই যেরূপ প্রহারের _ 


বন্দোবস্ত করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে বাধা পড়িয়া 
গেল। 
মহেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন--“কে আঁপ ন ?” 
“আমার নাম নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় । আমি মহেন্দ্র 
বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা । মহেন্দ্র বাঁবু উকীলের 


বাড়ী গাড়োয়ানকে বলেছিলাম, সে আমাকে এখানে এনে ' 


ফেলেছে। আমি আমার ভুল এই অন্পক্ষণ মাত্র জান্তে 
পেরেছি । - এতক্ষণ চলে যেতাম । আপনাকে আনতে লোক 
গিয়েছে,--আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তবে যাব এই 
জন্যে অপেক্ষা করেছি ।” 

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ঘোষের রাগ জল হইয়া গেল। 
তিনি নলিনীর হাতখানি নিজ হস্তে ধারণ করিয়া হো হো 
শব্দে অনেকক্ষণ হাসন্ত করিলেন । 

শেষে বলিলেন--"মহিনের জামাই তুমি! বেশ বেশ। 
দেখ, এখানে ভুজন মহেন্দ বাবু উকীল থাকাতে, মঙ্কেল 
নিয়ে মাঝে মাঝে গোলমাল হয় বটে 
থেকে কোনও উকীল আমার কাঁছে এক মোকর্দম! পাঠিয়ে 
দিলে,: মক্েল কাগঞ্জ নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল তোমার 


শ্বশুর বাড়ীতে। কিন্তু জামাই নিয়ে গোলমাল এই প্রথম ৷” . 


বলিয়া মহেন্দ্র ঘোষ অপরিমিতন্নপ হাঁস্ত করিতে লাগিলেন । 
তাহার পর নঙিন্টুকে লইয়া বৈঠকথানায় বসাইলেন। 


চিট 


হয় ত মঞ্চঃস্বল - 


কিঞ্চিৎ গল্প গুত্রবের পর, নলিনীর জন্য একট ভাড়াটিয়া! - 


গাড়ী আনিয়া উপস্থিত হইল! নলিনী তখন বিদায়গ্রহণ 
করিয়া নিজ শ্বশুরাঁলয় অভমুখে যাত্রা করিল। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


এদিকে কেদারবাবু উকীলের বাড়ীতে, সে অপরাহ্ে - 


পাঁশাখেল! আর ভাল জমিল না। 
করিলে, সেই সভায় অনেকে অনেক আশ্চর্য জুয়াচুরির 


গল্প করিলেন। অনেক পাগলের গল্পও হুইল. ক্রমে - 
উকীলগণ একে একে নিজ আঁলয়ে ফিরিয়।-- 


সভাভঙ্গ হইল ৷ 
গেলেন! 
মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী শাগঞ্জ মহলা ।. 


তিনি, 


মহেন্দ্র ঘোষ প্রস্থান - 


পর্ণ 


বাড়ী ফিরিয়া চা ও তাওয়াদার তামাক হুকুম করিলেন।. 


সি 


১ম সংখ্যা । 


Y Si ষ্টজি GT বসা রি নি চিতল সি, 


লেন। ভৃত্য একটি বৃহদাকা'র ছিলিম আলবোলায় চড়াইয়া, 


গুলের আগুনে মৃদু মৃদু পাঁখাঁর বাতাস করিতে লাগিল। ' 


চা-পাঁন শেষ হইলে, মহেন্দ্রবাবু আলবৌলার নলটি 


{ মুখে করিয়া, আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । 


চর 


bd 


৯ করিয়া! Ree 


lh 
' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল । 


কিয়ৎক্ষণ এইরূপ কাটিলে পর, একটি ভাড়াটিয়! গাড়ী 
কম্পাউগ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। উকীলের বাঁড়ী, কত 
লোক আসে যায়, মহেন্দ্রবাবু কিছুই ব্যস্ত হইলেন না, কিন্ত 
চক্ষু উদ্মীলন করিয়া রহিলেন । 


বাহির হইতে শব্দ শুনিলেন, একটি অপরিচিত কণঠস্বর 


বলিতেছে--“এই মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী ?৮ 
1 বাবু I> 
“খবর দাঁও, বল বাবুর দাঁমাদ এসেছেন 1” 
এই “্দামাদ” শুনিয়াই মহেন্দ্রবাবু কেদারা ছাড়িয়া 


উঠিয়া! পড়িলেন। জানালার পর্দা তুলিয়া দেখিলেন-_ 


বৃহৎ যাষ্ট হস্তে ষণ্ডামার্ক আকারের একজন লোক দীড়াইয়া 
আছে, গাড়োয়ান গাঁড়ীর ভিতর হইতে একটা বন্দুকের 
বাক্স বাহির করিতেছে। 

দেখিয়াই মহেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন__“কোই হায় রে?” 
বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাড়াইলেন। 

তাঁহার মুর্তি দেখিয়া বেচারা নলিনী একটু থতমত 
খাইয়া গেল। মহেন্দ্রবাৰু দাত মুখ খিঁচাইয়া সপ্তমে বলি- 
লেন--“পাঁজি বেটা জুয়াচোর-_ভাগো*্হিয়াসে। আভি 
ভাঁগো। খুরেফিরে শেষ আমার বাড়ীতে এসেছ ? শ্বশুর 
পাতাবার আর লোঁক পেলে না! বেটা ব্দমায়েস গুপ্তা !” 

ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভৃত্য দরোয়ান আসিয়া পৃড়িয়া- 
ছিল | মহেন্দৰৰাবু হুকুম দিলেন_“মাঁরকে নিকাল দেও । 
গর্দীন পাকড়কে নিকাল দেও 1” ig 

ভৃত্যগণ নলিনীকে আক্ৰমণ করিবার উপক্রম, করিল। 
তাঁহা দেখিয়া নলিনী তাহার বৃহৎ যষ্টি মস্তকোপরি উখিত 
“খবরদার । হাম চলা যাতা স্থায় । লেকেন 
যো হামকো ছুয়েগা, উসকা হাড্ডি হাম চুর চুর কর 
ডাঁলেঙ্গে 1" ' 


নলিনীর মূর্তি ও লাঠি দেখিয়া ভূত্যগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় 


Ed 
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৪৭ 


নলিনী মহেশ্ববাবুকে * লক্ষ্য |. নি _দ্আপনি 
ভুল করছেন। আমি আপনার জামাই নলিনী ৷” 

একথা শুনিয়া মহেন্্রবাবু অগ্নিশৰ্মা হইয়া! 1 বলিলেন-- 
“বেটা জুয়াচোর ! তুমি শ্বপুর চেন আর আমি জামাই 
চিনিনে? আমার জামাইয়ের এরকম গুণ্ডার মত চেহারা ?_- 
ভাগো হিয়াসে-নিকলো হিয়াসে_-নয় ত আভি পুলিসমে | 
ভেজেঙ্গে”_ 

নলিনী আর দ্বিরুক্তি করিল না। গাড়ীর ভিতর 
প্রবেশ করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল-_প্চলো ষ্টেশন” 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৷ 


গোলমাল থামিলে, তাওয়াদার তামাকটা শেষ করিয়া 
মহেন্দ্রবাবু বাড়ীর মধ্যে গেলেন । 

তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিনে 
খেয়েছ না কি? জামাইকে তাড়ালে ?৮ 

মহেন্দ্রবাবু গল্ভীরম্বরে বলিলেন--“জামাই কাকে বল? 
সে একটা জুয়াচোর |” 

“জুয়াচোর কিসে জান্লে ?” 

তখন মহেন্্রবাবু পাশা খেলিবার কালে কেদারবাবুর 


বাসায় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন সবই বলিলেন। 


শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন--“বেশ ত, কিন্তু তাইতেই কি 
প্রমাণ হয়ে গেল যে সে জুয়াচোর? দুজনেরই এক নাম, 
বাড়ী ভূল করে সেখানে গিয়ে ওঠাই কি আশ্চর্য্য ?” 

স্ত্রীর মুখে এ যুক্তি শুনিয়া মহেন্্রবাবু একটু দমিয়া 
গেলেন। লাঠি ও বন্দুক দেখিয়াই হঠাৎ তিনি বুৰ্ধিহারা 
হইয়া পড়িয়াছিলেন,__ এসকল কথা ভাঁলরূপ বিচার করিয়া 
দেখিবার অবসরই পান নাই। | 

একটু ভাবিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন--সে যদি হ’ত-- 
তা’ হলে খবর দিয়ে আসত, আমরা ষ্টেশনে তাঁকে আনতে 
যেতাঁম। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ কখনও জামাই 
প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী এসে উপস্থিত হয় ? সেটা জুয়াচোর-_ 


জুয়াচোর 1” 


“কেন আসবার কথা থাকবে না--আসবার কথা ত 
রয়েছে। পূজোর আগেই আসবে আমরা ত জান্,_তবে 
ঠিক কবে আসবে তা খবর ছিল না বটে।” 


৪৮ 


১৮০ ১ 


পিতার এই বিপদ দেখিয়া, রানা বলিলেন “গো 
সে নলিনী নয়-_আমি তাকে 'দেখেছি 1” 

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন--“তুই দেখেছিস নাকি? বল্ত_- 
বল ত! কোথা থেকে দেখলি ?* 

“্যখন ওঁ. গোলমালটা হ’ল, আমি, দোতালিরি উঠ 
জানাল! দিয়ে দেখলাম । নলিনী আমাদের ননীর পুঁতুল। 
এ ত দেখলাম একটা কাটখোট্টা জোয়ান ।” 4 

মহেন্্রবাবু অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন--প্ঠিক 
বলেছিস্‌। আমি ত সেকথা তার সুখের, উপরেই বলে 
দিয়েছি। 


বলে এমনিই কি ভূল হয়?” 


এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় একজন, ভৃত্য | 


. আসিয়া বলিল--“ৰাবু, টেলিগেরাপ এসেছে” 


টেলিগ্রাম পড়িয়া মহেন্দ্রবাবুর মুখ শুকাইয়া গে উরি 7 
ইহা সেই নলিনীর প্রেরিত গতকল্যকার, চারি আনা মূল্যের 


টেলিগ্রাম । ' 
গৃহিণী বলিলেন-_প্থবর কি টি 


নিতান্ত অপরাধীর মৃত, মাথা, চুলকাইতে চুলকাইতে Yl | 


মহেন্দ্রবাবু বলিলেন-_“এই ত টেলিগ্রাম এসেছে.। সে 
তবে দেখছি জামাই-_ই বটে। রঃ 


গৃহিণী বলিলেন-_পতবে এখন ফেরাবার কি. উপায় .. 
হ্য় 7৯. তি 
প্যাই, নিজে গিয়ে টা স্ময়, bE SEY : 


.. বলেছিল ষ্টেশনে চল। এখন ত কলকাতা! যাবার কোনও: 
র গাড়ী নেই। বোধ হয় ষ্টেশনে গিয়ে বসে আছে।. যাই ,... 
গিয়ে বাপু বাছা বলে ফিরিয়ে আনি |” ৫ রি 
চর E ক রি, 


এ < বাড়ীর লোকে মনে করিয়াছিল, নলিনী -এই ব্যাঁপার 


লইয়া শালী-শালাজকে ঠাট্টা করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইরে। ' 


কিন্ত নলিনী ফিরিয়া আসিয়া একদিনের জন্যও সেকথা 


উত্থাপন করে নাই। যে ভুল হইয়! গিয়াছে, তাঁহার জন্য, 


তাহার শ্বশুরবাড়ীর সকলেই লজ্জিত, অনুতপ্ত__তাহাই 


নলিনীর পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হইয়াছিল। একদিন কেবল 


' প্রবাসী । 


পপি 


আমি আমার জামাই চিনিনে ? তার কি অমন ' . 
কাশীর গুণ্ডার মত চেহারা? তার দিব্যি নধর বাবু-বাবু  : 
. চেহারাটি। বিয়ের স্ময় .একদিনযাত্র দেখেছি Ean 


ই বিম্বা রর 


[ জষ্ঠ ভাগ । 


অন্ত প্রসঙ্গে . । মহে চিত ৰ উৰ্ীলের ক কথা | উঠিলে সে্‌ বৃলিয়া- 


ছিল- “যা হোক্‌ পরের বশ্তরবাড়ীতে উঠে যে আদর যত্র 
পেয়েছিলাম»-অনেকে সেরকম নিজের খুরবাড়ীতে উঠে 


, পায় না1” 


শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 


' কোকিল । 
হে বিহগ, বসন্তের বীণাটির তুই . 
| প্রথম বাসনা, 
.. ধরণীর পরিপূর্ণ যৌবন- রেখার . 
57.) জনপূর্ণ চেতনা । 
' সারা বরষের তুই সঞ্চিত আনন্দ 
মুক্ত একেবারে, 
বাসন্তী সৌন্দর্যে তুই তুই মত্ততা মধুর 
| ব্যক্ত স্কটতরে। 
" ও হরিত নাট- ক্ষেত্রে তুই অবারিত 
:.. " উৎসব-আবেশ, 
 অক্ুত্তি ও সমারোহ-সম্টির সব 
| প্রবাহ নিঃশেষ |" 
সম্পূর্ণ আবেগ তুই বসন্তের যত 
ধুর ধ্বনির, : 
বিস্থৃতিটি 'ধরণীর গত জীর্ঘতার' 
'জাগিদ্‌ গভীর ১ 
্ নীরদ জগৎ- তীরে তুই তুই বাৎসরিক 
৬ ই যৌবন সম্ভাষ, 
 কিন্বা নব বরষের সরস মর্শের 
05000 ২ লজ্জবতী বন । 
তুমি আছ ।- 
গভীর জীমুতমন্দ্রে রেদান্তের বাণী - 
ঘোষে, “বিশ্ব মায়মিয়”, একথা না মানি। 
তুমি আছ, তুমি থাক: মোর প্রাণ ভরে; 
বিশ্ব যদি মায়া হয়, হোক্‌ তার পরে । 
৭ "_" শ্রীরঙ্গলাল রায়। । 


kl ন 


‘as 
দি 


পে 








১। চম্পক। 
| এই বৃক্ষ ভারতের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার 
সুগন্ধ পুষ্প হিন্দুরা দেবদেবীর পূজায় ব্যবহার করেন। 
এই বৃক্ষের ত্বক্‌ ও পুষ্প উধধরূপে ব্যাবহৃত হয়। 








“চন্পকঃ কটুকস্তিস্তঃ কযায়ো মধুরে| হিমঃ। 
বিষক্রিমিহরঃ কৃচ্ছ,-কফবাতান্ত্রপিত্রজিৎ ॥” 


অর্থাৎ চাপা ফুলের গুণ কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর ও হিম। 
ইহা বিষ, ক্রিমি, মুক্ররুচ্ছ, এবং কফ, বাত, রক্ত ও পিত্ত- 
জনিত রোগ সকল নাশ করে। 

মাদ্রাজের সুবিখ্যাত ৬ ডাক্তার মোহীদীন শেরিফ ইহা 
ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেনঃ “The flowers are 
a very efficient stimulant, antispasmodic, 


tonic, stomachic and carminative ; and the 





bo) 


বলনা, A tt বকা সমাস, 


EAkan satiperiodie অর্থাৎ ৮৮৮০ 
উত্তেজক, আক্ষেপনিবারক, বলকারক, অগ্নিদীপক ও বায়ু- 
৷ নাশক ; ইহার ত্বক্‌ জরপ্ন। 

নানাবিধ জরে ইহা! অত্যন্ত উপকারী । 

পুষ্প হইতে (১) [77695107 ইন্ফ্যজন অর্থাৎ ফাণ্ট বা 
নির্ধ্যাদ, ও (২) টিংচর অর্থাৎ উধধাধিবাসিত মদ্ভার্ক এবং 
ত্বক্‌হইতে 1)৩০০০)০। ডিককৃশন বা ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া 
ব্যবহার কর! হয়। 

1১ ইন্ফ্জন প্রস্তত করিবার বিধি: শুদ্ধ পুষ্প চূর্ণ 











I gE 


A Nea eat Senate লা প্লাস্টিক I ef ০ 


আড়াই আউন্স, গরম জল ২০ আউন্স। একঘণ্টা সিদ্ধ" 
করিয়া ছাকিয়া লইবেক। 

(২) টিংচর ইন্ফ্যজনের মত প্রস্তুত করিতে হয়। 
গরম জলের পরিবর্তে Rectified Spirit অর্থাৎ শোধিত = 
সুরাসার ব্যবহার করিতে হয়। 

(৩) ডিককৃশন প্রস্তুত করিবার প্রণালী £_ত্বক্‌ আড়াই “ 
আউন্নদ, ৪৭ আউদ্দ জলে সিদ্ধ করিবেক । ২০ আউন্স 
জল থাকিতে নামাইয়া লইবেক । ॥ 

চাপার বীজও সম্ভবতঃ মানুষের কোন না কোন কাজে 





১ম সংখ্যা । ] 


বা পান্টি সা 


" লাগিতে পারে। কিরে কোন পরীক্ষা বা যাহে 
কি না জানি না; করা উচিত। 
২। হরীতকী। 
বৈগ্যকগ্রন্থে হরীতকী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষধ বলিয়া 
বর্ণিত হইয়াছে। আমুর্ষেদোক্ত গ্রন্থকারদিগের মতে প্রায় 
“সকল রোগেই ইহা ব্যবহার করিতে পারা যায়। ইহা এত 
উপকারী যে প্রাণদা, সুধা, ভিষক্প্রিয়, এই সকল আখ্যা 
ইহাকে দেওয়া হইয়াছে। বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, 
অভয়, জীবস্তী ও চেতকী বলিয়া সাত জাতীয় হরীতকীর 


হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী। 


HE UE EU 2৯1 পাস্পিাস্পিপাস্মিপস 





য় 


et sa A পাতি 


বর্ণনা বৈদ্যকগ্ন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। (কিন্ত বাজারে 
বিক্রয়ার্থ এরূপ সাত জাতীয় হরীতকী পাওয়া যায় না। 
“হুরীতকী চর্ববণ করিয়! সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়; পেষণ 
করিয়! সেবন করিলে মল শোধিত হয়; সিদ্ধ করিয়া খাইলে মল সংগ্রহ 
করে ও ভর্জন করিয়! (ভাজিয়! ) সেবন করিলে ত্রিদোষ নষ্ট হয়।” 
“রসায়নেচ্ছু ব্যক্তি বর্ষা খ্কতুতে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে 
চিনিসহ, হেমস্তকালে শু ঠ-চূর্ণসহ, শীতকালে পিপুল-চূর্ণসহ, বমস্তকালে 
মধু এবং গ্রীষ্মকালে গুড়সহ হরীতকী সেবন করিষেন।” 
(আয়ুর্ষ্বেদ-সংগ্রহ ১২৩ পৃষ্ঠা )। 
হরীতকী চামড়া কষ করিবার জন্য, রং করিবার, জন্য 


এবং কালী প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় । ইহার সহিত 








৫২ 


এজ ANNAN 


ফিট্‌কিরি মিশাইলে পাকা হরিদ্রা রং পাওয়া যায়। কালী 
প্রস্তুত করিবার জন্য ইহার সহিত হীরাকন ব্যবহার করিতে 
হয়। 

হরীতকী মোরব্বা প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। 
বাঙ্গলা দেশে বীরভূম হরীতকীর মোরববার জন্য বিখ্যাত। 
কাচা অবস্থায় শুকান হরীতকীকে জাঙ্গী হরীতকী বলে। 
ইহা জোলাপরূপে এবং রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় । 


৩। আমলকী । 


হরীতকীর মত আমলকীও বৈদ্গণের একটা প্রিয় 
ওঁষধ। আমাশয় প্রভৃতি উদরের রোগে ইহা ব্যবহৃত 


প্রবাসী । 


Ee A NY 








ন্‌ 
[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
হইয়া থাকে । বন্টিয়স্‌ ( Buntius ) বলেন যে যবদ্বীপে * 
ওলন্দাজেরা তাহাদের হাসপাতালসমূহে আমাশয়ে ও পিত্ত- 
জনিত গীড়ায় আমলকী ও বিভীতকী ( বয়েড়া ) নিত্য 
ব্যবহার করিত। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাব- = 
দেশে লোকেরা ইহার আচার ব্যবহার করিয়া থাকে। 
সুস্বাদ ও সুথাগ্য বলিয়া ইহা বহু পরিমাণে ভোজন করা হয়! 
ইহা হইতে বেশ মোরববাও প্রস্তুত হয়। শৈত্যোৎপাদক * 
ও সারক এক প্রকার পানীয় ইহা হইতে প্রস্তুত হয়। 

লৌহ কনের সহিত ইহা মসী প্রস্তুত করিবার জন্য 
ব্যবহৃত হয়। ন 

চর্ম্মকারেরা চর্ম্ম পরিষ্কার করিবার জন্য ইহ! ব্যবহার করে। 


UE UE SE 


চাল, ক 
৪ হ কঃ 


LR | 


ল- জামের ফল, পাতা, ছক ও বীজ, ৰে ব্যবহৃত : প্ভালত? এস!” বলি মুল 


গ্রন্থের মতে ইহা | ধারক, রক, এবং ক, পিত্ত, আনিল লে ভাতোকে, ধৃমে, গঠিত; রি 
প্রাণীর মত দূতের কাজ সাধনে কোথা শকত 
বিভল চিতে যক্ষ করে তবুও বৃথা আয়োজন 
বোঝে না প্রেমে আতুর নর, কেবা চেতন ত 


শয় প্রভৃতি উদর-রোগে ইহার ত্বক ব্যবহৃত হয়। 
পক্ক হ হইতে শিরকা প্রস্তুত করা হয়। এই শিরকা 
ও অরুচিনাশিক বলিয়া ব্যবহৃত হয় । j 
টিকার তা লরি (মেঘসন্তাষণ দ্বারা আরম্ভ ৬-১২) 

রি পুষ্ধর-আবর্ত-কুলে জনম তব জলধর, : 
ইচ্ছাধীন শরীর ধর, দেবরাজের প্রধান চর। 
'দৈববশে প্রবাসী আমি, বন্ধু নাহি নিকটে 
মহান্‌ তুমি, তোমার কৃপা যাচি গো আজি স 
ছোটদের গাছ নি কাৰ্য্যে ব্যবহৃত হইতে অধমজন-সেবনে নাহি পুরাতে চাহি কামনা 
পারে। লজ্জা নাহি মহৎ-পদ্দে ব্যর্থ হলে যাঁচনা | ৬. 

[ক্রমশঃ | ol 

শ্রীবামনদাস বস্তু ৷ 


রি ত্বক তে, এক প্রকার সংকোচক গঁদ পাওয়া 
ৰি হইতে এক একা বর নেন ক পাওয়া 


সন্তাপেতে দগ্ধ যারা, তুমি তা’দের শরণ 
কুবের-ক্রোধে দগ্ধ আমি,_প্রিয়ার তরে বার 
বক্ষপতিগণ-বদতি, যাইবে সেহি অলকায় $- 
নগর-তট-কানন মাঝে আছেন দেব-দেব যায় 
ধৌত পুরী-সৌধ তারি ললাটোদিত চন্দিকায় 


চলিবে নভে »_পথিকবধূ পরাণে পুরি আশ্বাস 
ৃ হেরিবে তোরে উদ্বমুখে সরায়ে হাতে কেশ-পা' 
বন্দী আমি, পারি না যেতে ! নহিলে হেরি তো: 


__জানকী- স্নানে রাসটয়িত নলিললণা পুণ্য, 


ন্নিদ্ধ তরু- ছায়ার তলে রহিত তথা কু 1১ 
₹ দেহি গিরিতে  প্রিয়াবিরহী রহিল মাস কতিপয় 
শিথিল হাতে স্বর্ণ-বালা, শীর্ণ দেহে € যেমন হয় i 


___ আষাঢ় মাসে প্রথম দিনে হেরিল মেঘ উদিত, 
রাত মের জমিত। ২ ২ 


বিরহাতুরা জায়ারে তেজি রহিতে দূরে কে পারে 


চলিবে মন্দগতিতে পন্থা, অনুকুল “ৰায়ু বহিবে; ; 
অতীব মধুর নিনাদে চাতক সঙ্গে উড়িয়া রহিবে 
দোহদোত্সব সময়: জানিয়া, _মালারূপে যেন স 


১... হেহুন্দর! তোরে লেবিবে বলাকা, গগনের পথে 





অর্থাৎ, _ তারপর ( প্রলয়কালে ) দীপ্ত সাতটি সুর্য নদী ও জং 
সমস্ত জল শোষণ করিয়! লইবে। আরজ ও শুক সমস্ত তৃণই 
হইয়া পড়িবে এবং তৎসহ সপ্তনূর্ধয দ্বার! শু পৃথিবীতে 
অগ্নি বায়ুর সহিত উপস্থিত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিবে 
দানব-যক্ষগণের মহৎ ভয়ের কারণ হইবে | 

: হী অধঃস্থিত দ্রব্যসমুদায় ও অপর পদার্থ মাত্ৰকেই 


[| 
খীষ্টান্দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে লিখি 


‘Moreover, the light of the A 
the light of the Sun, and the li 
be sevenfold asthe light 





নি লেল যে, yn হাস হইয়া 


প্রমাণের অভাব নাই। কাজেই 
"দ্বারা অতি দুর. ভবিষ্যতে পৃথিবীর 
বনা, কোন বৈজ্ঞানিকেরই কল্পনায় 

1 প্র দলের অপর বৈজ্ঞানিকেরা 


উজ্জলতর হইয়া পৃথিবীকে ধ্বংস করিবে 

প্রায় প্রতি বৎসরেই যে প্রবল 

-কলঙ্কাদির উৎপত্তি করে, তাহারি 

দর মনে আসিয়া পড়ে। এই সকল ঝটিকাবর্ত 
ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহাতে আর সন্দেহ 
লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়াও আমরা ইহাদের 
বুঝিতে পারি। কিন্তু যাহাতে পৃথিবী হঠাৎ ধ্বংস 
পারে, এ. প্রকার সৌরোৎপাতের একটু লক্ষণও 
দেখিতে পাই নাই। সুতরাং সূর্য্য কর্তৃক পৃথিবীর 
থাকিলে, তাহার আভ্যন্তরীণ অগ্নির দ্বারা 
কোন ক্রমে সম্পন্ন হইবে না, তাহা আমরা 
i সথধ্যের আকম্মিক প্রজ্ছলনের জন্য 


আজ জারি বৎসর 


ইতিহাসের অভিনব ব্যাপার নয়। 
) ত হইল, বুং শির নিকটবন্তী পারসিযুন্‌ (Perseus) 
রাশিতে জ্যোতিব্বিদ্গণ ও প্রকার একটি নৃতন নক্ষত্রের 

a a কোনও দুইটি অনুজ্জল 


বিপদ আছে কি না, তাহাই প্র 
জ্যোভিষিগণ বলেন, আমরা 

দূরবীণ সাহায্যে যে সকল ন: 
আর এক জাতীয় তারকা সর্ব শে 
বিচরণ করিয়া বেড়ায় । আকার প্রকারে 
নক্ষত্ৰগুলির সহিত ইহাদের বিশেষ 
বহুকাল তাপালোক বিকীরণ করিয়া 
ইহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই নাম 
প্রশ্ন হইতে পারে, ও প্রকার কোনও 
নক্ষত্রের সংঘর্ষে সূর্য্য কি প্রজ্জবলিত হইয়া উ 
ইহার উত্তরে আধুনিক জ্যোতিষিগণ বৰ৷ 
কোনও সময়ে হুষ্যের তাপাধিক্যে পৃথিবীর ধ 
হয়, তবে আমাদের দৃষ্টিবহিভূত কোন 

ংঘর্ষেই তাহ। সংঘটিত হইবে। বৃহস্প 


একদিক লক্ষ্য করিয়া ছুটয় চলিয়া সূর্য্য: 
সমস্ত মৌরপ'রবারকে সঙ্গে লইয়া, _ এ 


বিতক চুলিয়াছিল। সমপ্রতি এই 
এবং সকলেই, একবাক্যে বলি 


(vega) নক্ষত্রকে ল্‌ 
সুর্য ও অভিজিৎ 
i নক্ষত্র মৌরি 


আর আশ্চর্য কি 2 
: " নর গোর রর E. Go 





নট বৃহস্পতির কক্ষার বি 
টি শুক্র ও চারিটি বৃহস্পতির সমকক্ষ 











শকুন্তলার পুত্র ভরত সিংহশাবকের দাত গণিতেছে । 
মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর কর্ভক প্রবাসীর জন্য অঙ্কিত চিত্র হইতে । 


৪ উন 





‘Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters." 
5০০ look on noble forms 

Makes noble thro’ the sensuous organism 

That which is higher.”-— Tennyson. 


৬ষ্ঠ ভাগ। | 


"ছটা 
‘is ল্ররররর্ ল্য ল্য লু 


ত্বদেশ-প্রেমের ব্যাধি । 


_ ভারত-ক্ষেত্রে এক নব শক্তি দেখা দিয়াছে। ইহার অভ্যুদয় 


মাত্র আমরা দেখিতেছি ; ইহার বিকাশ 'ভবিষ্যতের গর্ভে 
রহিয়াছে। ইহাকে নূতন: শক্তি বলিতেছি কারণ অর্দ্ধ 
শতাব্দী পূর্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। যেরূপে ইহা জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে এবং বিকশিত হইয়া বর্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত আসি- 
য়াছে, তাহা আমাদের চক্ষের উপরে রহিয়াছে বলিলে হয়। 


" সে শক্তি স্বদেশ-প্রেম । 


স্ব্দেশ-প্রেম বলিয়া যে শক্তি মাঁনব-হৃদয়ে কাৰ্য্য করে, 
তাহার প্রকৃতি যখন পর্য্যালোচন! করি, তখন বিস্ময়ে নিমগ্ন 
হইয়া যাই। স্বদেশ পদার্ঘটা কি? ইহা কোথায় থাকে? 
স্বাধীনতা বন্তটা কি? তাহার আকৃতি প্রকৃতি কি প্রকার ? 
দেখিতে পাই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য লোকে প্রাণ 


' দ্বিতে পারে; যাহার জন্তু প্রাণ দিতে পারে সে কি সামান্ 


জিনিস! এমন জিনিস এতদিন কোথায় ছিল? আজ কোথা 
হইতে উঠিয়া দীড়াইল ? এ সমুদয়ই বিচিত্র কথা। স্বদেশ 
ছিল কিন্তু স্বদেশ-প্রেম ছিল না|, কোথা হইতে স্বদেশ-প্রেম 
ভাগিয়! উঠিতেছে! | 

ইহা কি. সকল হ্বদয়েই জাগে? ইহা নিঃস্বার্থ হৃদয়কে 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩ । 


| হয় সংখ্যা । 








ধরে, এবং ধরিলে মহৎ কাধ্য সাধন করিতে'পারে। ইহার 


"দৃষ্টান্ত আমর! জগতের ইতিবৃতে দেখিয়াছি আমেরিকার 


যুক্ত-রাজ্যের জন্মদাতা জর্জ্জ ওয়াশিংটন এবং নব্য ইটালীর 
জন্মদাতা 'ম্যাটসিনি ও গ্যারিবন্ডির বিষয়ে. চিন্তা করিলেই, 


' স্বদেশ-প্রেম কিরূপ শক্তি ও ইহাতে কি করিতে পারে তাহা 


অন্ভব করা যাঁয়। 

বিদেশীয় রাজাঁদিগকে প্রজার্দিগের স্বদেশ-প্রেমকে-ভরা- 
ইতে হয়; এইজন্য এই নব শক্তির আবির্ভাব মাত্র বিদেশীয় 
রাঁজাদিগকে শঙ্কিত ও তন্মনস্ক দেখা যাইতেছে । তীহা- 
দের রাজনীতিতে ইহাকে বাঁধা দ্রিবার যত প্রকার উপায় 
হইতে পারে, সমুদয় তাঁহারা প্রয়োগ করিতেছেন । উচ্চ- 
শিক্ষার গতিকে মন্দীভূত করা, বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসি- 


“গণের মধ্যে একতা বদ্ধিত হওয়ার পথে বিন্নস্থাপন করা, 
স্বদেশ-প্রেমের * উদ্দীপক চিন্তাসকলকে শিক্ষার্থীদিগের চিত্ত 


হইতে দূরে-রাখিবার চেষ্টা করা, প্রকাণ্ড সভাঁদির ও.সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করিবার চেষ্টা করা, স্বদেশ-প্রেম- 
ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে প্রকারান্তরে দণ্ডিত. ও ক্ষতিগ্রস্ত করা, 
এ সমুদয়ই এক আশঙ্কা ও একই রাঁজনীতির পরিচায়ক। 

কথা এই, বিদেশীয় রাজারা স্বদেশ-প্রেমের আগুন 


নিবাইতে পারিবেন কি না? পাঝার আগুন: যখন একবার 


৫৮ 


লাও লাও পাসি লা অ পতিত পতি শট লা শত. 


ভাল জিনা লাগে: তখন তদুপরি ধার ধারা দিও 
তাহাকে নিবাইতে পারে না। প্রশ্ন এই, এ স্বাদেশ-প্রেম 
পাবার আগুনের মত লাগিয়াছে কি না? চিন্তা করিয়া 
দেখিতেছি, লাগে নাই। দেশের অগণিত 'প্রজাসংখ্যার 
সহিত তুলনাতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মুষ্টিমেয় মাত্র! এই 
মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সকলকে আবার, ইহা ধরে নাই। 
অগণিত প্রজা ত নিরনেই পড়িয়া রহিয়াছে। স্বদেশ বা 
স্বদেশ-প্রেম কাহাকে বলে, তাহারা জানে না। আর 
স্বদেশের কথা ভাবিবেই বা কথন? দুর্ভিক্ষে অনাহারে, মহাজন 
ও রাজার গীড়নে তাহাদিগকে সর্বদা উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত ও ব্যতি- 
ব্যস্ত রাখিরাছে। ভারতীয় প্রজামগুলী যেন ' সেই পাঝা 
যাহার উপরদিকের খানকতক ইটে আগুন লাগিয়া ঝাম! 
* ইইতেছে, 'অবশিষ্ট সমুদয় পাঁঝা কীচা ইটে পূর্ণ রহিয়াছে? 
বিদেশীয় রাজারা এ পাঁঝা বেন. নিবাইতে সমর্থ না হন, সে 
. বিষয়ে, এদেশীয়দিগকে মনোযোগী ও সতর্ক থাকিতে হইবে। 


এ ত গেল রাজাদিগের সহিত যেখানে সম্বন্ধ সেখানকার 


কথা . আমাদেরও ভাঁবিবার বিষয় অনেক আছে। অপরা- 
"পর প্রেমের ন্যায় স্বদ্রেশ-প্রেমেরও কতকগুলি ব্যাধি 
আছে, তাহা আমাদিগকে সামলাইভে . হইবে.। , দাম্পত্য 
প্রেমের ব্যাধি ঈর্ষা; বাৎসল্যের ব্যাধি সন্তানের..দোয়ের 
প্রতি অন্ধতা ; শ্বধর্মান্ুরাগের ব্যাধি সাম্প্রদায়িকতা ; ইহা 
.দকলেরই বিদিত। .তেশনি স্বাদ্শে-প্রেমের কি কোনও 
ব্যাধি, আছে? এইরূপ ,কৃতকগুলি ব্যাধির নির্দেশ 
করিতেছি : — et ; 
॥' প্রথম ব্যাধি, আমরা বিগত _চল্লিশ বৎসর দেখিয়া 
আসিতেছি, য্খনি এদেশীয়দিগের ' মনে স্বদ্বেশ-প্রেম- ' ও 
-জাতীয়তার ভাব জাগিতেছে, তখনি তাহা বিদ্শীয় বিদ্বেষের 
.আকরার ধারণ করিতেছে ; আমাদের যাহা আছে, তাহাই 
সর্বোৎকৃষ্ট, অপর দেশে যাহা আছে তাহা নিকৃষ্ট এবং 
-আমাদের. কাহারও নিকট কিছু লইবার নাই, এই ভাবটা 
-প্রোবল, হইয়া উঠিতেছে। (এটা স্বদেশ-প্রমের একটা ঘোর 
ব্যাধি । জাপানরাসিগণের স্বদেশ-প্রেমের অর্থ যদি .,এই 
' হইত.তাহা! হইলে জাপাঁনকে আর মাথা তৃলিয়া দীড়াইতে 
“হইত না। বৰ্তমান জাপানের উন্নতির ইতিবৃত্ত যাহারা 
“পাঠ - করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে ঠিক ইহার 


প্রবাসী । 


ও লোম তো অলিততা স্টিল শিল লো দত সা পীত 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


পতি পা তাস শনি তা শি ও ভাসি লো লী লা তা" 


বিপরীত ভাৰ থাকাতে জাপান উন্নতির * পথে অগ্রসর হইতে 
সমর্থ হইয়াছে। ১৮৬৮ সালের পূর্বে জাপানীর রাজনীতি ' 
চীনের রাজনীতির ন্যায় ঘোর বিদেশীবিদ্বেষী ছিল। 


জাপানবাপসিগণ বিদেশীয়দিগকে আপনাদের দেশে বাণিজ্যাগার, _ 


স্থাপন করিতে বা ভূসম্পত্তি অর্জন করিতে দিত না। 
এমন কি ততৎপূর্কে মাকুহিস ইতোর ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তি-_/ 
দিগকেও লুকাইয়া বিদেশে যাইতে 5ইত। বিদেশীরদিগকে 
অতি কষ্টে জাপানে প্রবেশের অধিকারলাভ করিতে 
হইন্নাছে। তৎপরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে যখন এই রাঁজ- 
নীতি পরিবর্তিত হইল, এবং জাপানবাসিগণ বিদেশীয় যাহা 
কিছু ভাল আছে,তাহীর অনুশীলনে ও গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন, 
‘তখন হইতে জাপানের নব অভ্যুদয় আরম্ভ হইল। জাপাঁ- 


-নীয় গবর্ণনেন্ট কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ইউরোপ ও 


'ত্বামেরিকার রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ঝ/ণিজা, সামরিক 
প্রণালী প্রভৃতি অন্নশীলন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন; 
তাহারা দুই বৎসর কাল আমেরিকা ও ইউরোপের” সমুদয় 
দেশে ভ্রর্ম করিয়া, সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আসিলেন। তৎপরে 
তাহাদের সঞ্চিত জ্ঞানকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা! 
হইতে:লাগিল। .. .. EE 

.এ" জাপান বিদ্ৰেশীয় যাহা কিছু ভাল আছে তাহা দেখিলেন 
-কিস্ত তাঁহার, অনুকরণে প্রবৃত্ত ্ত হইলেন না। সে সমুদয়কে 


.আপুনাদের, অবস্থার অনুকুল করিয়া লইতে লাগিলেন। ৯ 


দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা. যাইতে পারে, যে জাপানের 
সামরিক প্রণালী জার্মান প্রণালীর , অনুরূপ । রাজনীতি 
ও শাসন প্রণালী ইংলগডের, লা প্রথার অনুরূপ । 


ও “কিন্ত তাহা বলিয়া, জাপান, াম্মান সামরিক প্রণালীর 


ছুবনু .তানুকরণ করেন নাই, তাহাকে নিজের অবস্থার 
অনুরূপ করিয়া ্টুয়াছেন এবং তাহাতে আপনার অনেক 
। যোগ করিয়াছেন যথা, জাপানী রাইফল জাৰ্ম্মান 
রাইফলের আদর্শে নির্মিত কিন্তু তাহা অপেক্ষা উৎরুষ্ ৷ 
সৌভাগ্যক্ৰমে * জাপানের সামাজিক অবস্থা ইংলণ্ডীয় " 
পার্লেমে, প্রথার অনুকূল ছিল, এই জনা জাপানে ইংলততীয় 
পাললেমেন্ট প্রথা প্রচলিত হইতে পারিয়াছে। কিন্ত তাহা 


I 


শা 
এ 


রর 


হইলেও জাপানের পার্লেমেণ্ট প্রণালীতে এমন অনেক £? 


তন বিষয় দেখে মায় যাগ ইওর শাদন-প্রণানীতে নাই। 


বয় সংখ্যা | ] স্বদেশ-প্রেমের ব্যাধি। | ৫৯ 


a সিল Ma ie 


A  ফলতঃ ইবি যাহা ভাল, [আছে তাহা দেখ, তো 
যখন বলা যাইতেছে, তখন ' বুঝিতে" হইবে বে অন্থুকরণ 
আমাদের উদ্দেশ্ত নহে, কিন্তু অনুসরণই উদ্দেগ্তু। অনুকরণ 

- ১ও অন্থমরণে অনেক প্রভেদ। অন্থকরণের অর্থ মূল ভাঁব'ও 

\ আদশটীর সহিত তাহার প্রকার ও প্রণালীটীও 'লওয়া,- 
অন্রসরণের অর্থ মূল ভাব ও” আদর্শ টী' লইয়া 'তাহাকে 
আমাদের অবস্থার অনুরূপ প্রকার ও' প্রণালী ' দেওয়া") 
ইংরাজীতে একটীকে বলে- imitation নিচে বলে 


assimilation. রা ৮ ভা শি 


মোটের উপর" 'এই কথা “বলা' যার," অন্থুকরণের দ্বারা 


কোনও ব্যক্তি বা কোন জাতি অগ্যাপি'' মহত্লাভ, করে' 
ই ; কিন্তু অনুসরণ ভিন্ন কেহ 'উন্নতিলীভ"'করিতে পীরে 


এ নাই'। অনুকরণ সৰ্ব্বথা পরিহরণীয় কিন্তু 'অন্ুসরণ সৰ্বথা! 
অবলম্বনীয়। সুতরাং স্বদেশ-প্রেম ধখন এই বিকৃত-ভাৰ 
ধারণ করে, যে" আমরা মনে করিতে থাকি যে আমাদের 
যাহা কিছু আছে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট এবং অপরের নিকট 


০১ ৮ তল 
১ রঃ 


থাঁকি। ' 
" এই অনুকরণ ও “অনুসরণের প্রভেদ রে করিতে 


সি 
চর 


ইংরাজদিগের স্তায় আত্মস্তরী, দর্সিত ও বিজাতি-বিমুখ জাঁতি 
অল্পই আছে। ইহারা মনে করেন, ইহাদের সমতুল্য জাতি 
আঁর নাই। সকলে ইহাদের অনুসরণ করিবে, ইহীর৷ 
কাহারও অনুসরণ করিবেন না। এই জাতীয় গর্ব 
ইহাঁদিগকে ইউরোপের সকল 'জাতির অপ্রিয় করিয়াছে, 
কাহারও'নিকট যে কিছু শিখিতে হইবে ইহা ইংরাজের! মনে 
করিতেন না। কিন্তু তাহাদিগকেও ফ্রান্স এবং জান্নানির 
নিকট " অনেক বিষয় শিখিতে ও লইতে হইয়াছে। 


ইংলণ্ড অপেক্ষা জার্মানি ও ফ্রান্সের লোকের মৌলিকতা 
/ অধিক। ' ইংরাজদিগের একপ্রকার স্থিতিশীলতা আছে 
যাহাকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়া মৌলিকতার ভূমিতে ' 


আরোহণ করা অন্ন লোৌকেরই সাধ্যায়ত্ত ! ততিন্ন ইহাদের 
উদ্ভাবনী বৃত্তি অপেক্ষা কার্যকারিণী বুদ্ধি অধিক প্রবল; 
সেজন্য মৌলিকতাঁর পথে ইহারা তত শীঘ্র যান না। কারণ 


আমাদের কিছু শিখিবার' নাই; তখন আমরা তাহাকে 
ব্যাধিবিশেষ বলিয়া মনে করি, এবং মনে মনে শোক' ৮০ 


গিয়া আর একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন: করা -যাইতে পারে। 


৭ শীত লিপি সতী টিক তলা পিল পতি সপ পিপি শত শি পিতা শত শী সণ শিকিব’ 


যাহীই হউক ফলে ল দেখা | নৰে যে প্রবল ল জাতীয় গ গৰ্ব্ব 
সত্বেও ইংরাজদিগকে শিক্ষাদি সম্বন্ধে অনেক বিষয় জান্মীনি ও 
ফ্রান্সের নিকট হইতে লইতে হইয়াছে। আমরা ইংরাজ রাজ্যে 
বাস. করি, ইংরাজী 'ইতি বৃত্তে অভিজ্ঞ, ইংরাজী ভাষাতে কথা 
কাঁহ এবং চিন্তা করি, সুতরাং ইংরাজের যাহা আছে, তাহাই, 
উন্নতির আদর্শ ইহ! ভাবা আমাদের পক্ষে বিশ্ময়কর নহে। 
এখনও অনেক বিষয়ে ইংলণ্ড - ফ্রান্স, জার্ন্মনি প্রভৃতির 
পশ্চাতে রহিয়াছে; এবং তাহাদের অনুসরণ করিতেছে? 
যেমন ইংলণ্ডের বর্তমান দর্শন বহুল পরিমাণে, ক্যাণ্ট হিগেল 
প্রভৃতির চিন্তার অনুসরণে পরিপুষ্ট ; তেমনি বর্তমান ইংরাজী 
পিক্ষাপ্রণালী 'ইউরোগীয় 'জাতিদিগের আদর্শে গঠিত। 
ইংরাজদিগের ন্যায় জাতীয়তা গর্বে স্ফীত জাতিকেও পরের 
অনুসরণ করিতে হইতেছে । ' সুতরাং আবার বলি, এদেশীয়- 
দিগের স্বদ্ধেশ-প্রেমের অর্থ যদি এই হয়, যে অপরের যাহা' 
ভাল আঁচে তাহ! দেখিতে .হইবে না কি লইতে “হইবে না; 
তবে বলি ইহা স্বদেশ-প্রেমের একটী ব্যাধি মাত্র। 
"' স্বদেখ-প্রেমের দ্বিতীয় ব্যাধি, স্বদেশের অতীতের প্রতি 
অতিরিক্ত: ভক্তি। অতিরিক্ত. শব্দ এই - জন্য ব্যবহার 
করিতৈছি যে. স্বীয় দেশের অতীতে যাহা কিছু ভাল ছিল: 
তাহার . প্রাত. যাহাদের. ভক্তি নাই, তাহারা ' জাতীয়: 
উন্নতিলাভৈ-কখনই সমর্থ হইতে-পাঁরে না। অতীতে যাহা' 
কিছু ভাল ছিল তাহার সংরক্ষণের জনই ঈশ্বর মানব-হৃদয়ে 
অতীতের প্রতি আস্থা দিয়াছেন। ইহা না থাকা মাঁনব-হৃদয়ের' 
বিকারের মধ্যে গণ্য । বেদমন্ত্রগুলি একবার পাঁঠ কর, 


- তাহাদের সংখ্যা একবার গণনা কর, -তৎপরে চিন্তা কর 


সেগুলি কিরূপে সহজ্র সহস্র বৎসর ধরিয়া নামিয়া আসিয়াছে 
তাহার অনেকগুলি যখন রচিত হইয়াছে তখন লিখিবার 
প্রণালী লোকের জান! ছিল না। অধিকাংশ স্থলে এগুলিকে 
মুখস্থ করিয়া কঠে কঠে দেওয়া হইয়াছে। অতীতের প্রতি" 
কিরূপ আদর থাকিলে এগুলি কণে কে নামিয়া আসিতে 
পারে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখ। অতীতের প্রতি 
এই স্বাভাবিক আস্থা না থাকিলে আমরা কি ওগুলি প্রাপ্ত" 
হইতাম ? এইরূপ সব্ধদেশেই মানব-হৃদয়ের অতীত-ভক্তি' 
অনেক উৎকৃষ্ট বিষয়কে জাতীয় সম্পদরূপে রক্ষা করিয়াছে। - 

তৎপরে যদ্দি চিন্তা করিয়া দেখা যায়, দেখা যাইবে, যে 


৬০ 


অতীতকে বিস্থৃত হইয়া অতীতকে অগ্রাহ্য করিয়া বর্তমানের 
উন্নতি হইতে পারে ন! । উন্নতির অর্থ, দেশ যতদুর 
আসিয়াছে, তৎপরে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া । সুতরাং 
যাঁহারা অগ্রসর হইবার জন্য পা বাড়াইতেছেন তাহাদিগকে 
দেখিতে হইবে কোথা হইতে পাখানা তুলিতেছেন। 
এইরূপেও অতীতকে ছাড়িয়া বর্তমানের উন্নতিসাধন সম্ভব 
নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে বৃত্তি অতীতকে 
সংরক্ষণ করে তাহা মানবের উন্নতির পক্ষে একাস্ত গ্রয়োজনীয়। 
অতীতের প্রতি যে ভক্তি তাহার সপক্ষে এত কথা 
বলিয়াও ইহা! বলিতে হইতেছে যে অতীতের প্রতি সেই 
ভক্তি অতিরিক্ত যাহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রোধ 
করে। আমাদের' যাহা ছিল তাহা সর্বোৎকৃষ্ট ছিল এবং 
আমাদের আর উন্নতি করিবার নাই;-_যে স্বদেশ-প্রেম 
এই কথা বলে তাহা ব্যাধিবিশেষ। দৃষ্ান্ত-স্বরূপ মনে কর 
মহারাজা রণজিৎ সিংহের সময় কোনও শিখ সর্দার বিশজন 
অশ্বারোহী অন্যাত্রিক, কেহবা ত্রিশজন অন্যাত্রিক সহ 
বাহির হইতেন। এখন-যদি দেখ তাহাদের বংশধরগণ, সেই 
অতীত 'গৌরবের স্থৃতি তুলিতে না পারিয়া কর্্মকাজে প্রবৃত্ত 
হইতেছেন না, আলস্তে কাল কাটাইতেছেন, এবং যাত্রা 
মহোৎসবাদিতে পূর্ব গৌরবের অভিনয় করিয়া কেহ বিশ 
কেহ বা ভ্রিশটা বেটো ঘোড়ার উপর পথ হইতে সংগৃহীত 
কতকগুলি রুগ্ন দুর্বল লোক বসাইয়া অনুযাঁত্রিক সাজাইয়া 
বাহির হইতেছেন, তাহা হইলে কে তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে 
পারে? সেইরূপ যে জাতি নিজ পূর্র্ব গৌরবের অভিমানে 
স্ফীত হইয়া বর্তমানের উন্নতিসাধনে বিমুখ তাহারাও 
অশ্রদ্ধেয় এবং তাহাদের অতীতান্থুরাগ ব্যাধিবিশেষ । 
স্বদেশ-প্রেমের তৃতীয় ব্যাধি, আমর! কি আছি তাহার 
প্রতি অধিক মনোবোগ না দিয়া আমাদিগকে অন্তেরা কি 
বলিতেছে ও কি দেখিতেছে সেই দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া 
ও সেই বিবাদে কাল হরণ করা । যথার্থ স্বদেশ-প্রেমিক 


তাহারা বাহারা আত্ম-চেষ্টা দ্বারা আত্মোন্নতিসাধনে তৎপর. 


হইয়াছেন। যেমন গৃহস্থে গৃহস্থে সর্বদা কলহ করিয়া থাকে 
“কেন আমাদের ছেলে মন্দ কাজটা কি করিয়াছে? যেটা 
ওর দোষ বলিতেছ সেটা দোষ নয়, সেটা ওর গুণ” তেমনি 
একশ্রেণীর স্বদেশ-প্রেমিক দেখি বাহার নানা যুক্তি উদ্ভাবন 


প্রবাসী । 


্ শিস 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ, । 


করিয়া আপনাদের দেশে যাহা কিছু আছে তাহার সমর্থন 
করিবার জন্ত ব্যগ্র। যে শক্তি তাঁহার! এই কাধ্যে ব্যয় করেন 
তাহার অর্ধেক যদি দেশের কুরীতি, কুনীতির উন্ম,লনে: 
নিয়োগ করিতেন তাহা হইলে দেশের অনেক কল্যাণ হইত । 
একথা নিশ্চিত আমাদিগকে আপনাদের চেষ্টাতে মহত্ব লাভ 


< 


/ 
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করিতে হইবে। আমাদিগকে কেহ জাতীয় মহত্ব আনিয়া -4 


দিবে না বা কিনিয়া দিবে না। আপনাদের দোষ আপনারা 
সংশোধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া দুর্বলতার পরি- 
চায়ক নহে সবলতারই পরিচায়ক। যে জাতি আত্ম- 
সংশোধন ও আত্মোন্নতি সাধনে দৃঢ়ব্রত তাহাকে অপর 
জাতিরা শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। বিদেশীয় 
রাজারা আমাদিগকে ঘ্বণার চক্ষে দেখেন জানিয়! আমরা. 
সকলেই দুঃখিত । ইহাতে কে না দুঃখিত হইবে ? ধাহা- 
দিগের হস্তে শাসন-কাধ্যের ভার তাহারা যদি প্রজাদিগকে 
অবস্ঞার চক্ষে দেখেন তাহা হইলে কি প্রকারে স্থুশাসন 
হইতে পারে? কিন্তু আমরা শ্রদ্ধার কি কারণ দিয়াছি, 


কৃ 


a 
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তাহাও ত একবার দেখিতে হইবে? আমরা স্বীয় চেষ্টায় 


দেশের কোন্‌ দোষটা সংশোধন করিয়াছি? রাজারা যদি 
আমাদিগকে বলেন, “দেখ আমরা তোমাদের সতীদাহ প্রথা 
নিবারণ করিয়া দিয়াছি, রাজপুতদিগের মধ্যে শিশুহত্যা 
নিবারণ করিয়াছি, ধর্মের নামে নরবলি প্রভৃতি হইত তাহা 
বিলুপ্ত করিয়াছি, সিন্ধু প্রভৃতি দেশে যে নারীহত্যা বহু 
প্রচলিত ছিল তাহা বারণ করিয়াছি। বল তোমরা স্বীয় 
চেষ্টায় কি কতদূর করিয়াছ ? তোমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা 
কত বৎসর ধরিয়া! বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, নারীর চির 
বৈধব্য, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতির প্রতিবাদ করিয়া আঁসিতে- 
ছেন ; কৈ তাঁহারা কে কি করিয়াছেন? তোমাদের যত 
বিক্ৰম আমাদের পশ্চাতে লাগিবার সময়, আর দয়া ও 
স্থকোমল ভাব নিজেদের দৌষগুলিকে ধরিবার সময় ; ইহা! 
দেখিলে তোমাদের প্রতি কিরূপে শ্রদ্ধা থাকিতে পারে ?% 
একথা যদি রাজারা আমাদিগকে বলেন, তবে তাহার উত্তর 
কি? 


দেখিয়া! মনে বিষাদ উপস্থিত হইতেছে। সে ভাবটা এই, 
জাতীয় সামাজিক জীবনকে হীন অবস্থাতে থাকিতে দিয়াও 


বর্তমান স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপনার সময় একটা ভাব 
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বয় সংখ্যা | না. 


৮ ৫ যেন ব্রানীতি সম্বন্ধে নিছে হ্ EE নি করিতে 
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পার! যায়। ইহা অপেক্ষা ঘোরতর ভ্রান্তি আর হইতে পারে 
না। বুয়ার যুদ্ধের সময় লোকে দেখিয়! আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া- 


৯ ছিল, যে এক এক জন বুয়ারের জন্য পাঁচ পাঁচ জন ইংরাজ 


প্রয়োজন হইল, তবে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারা 
গেল। ইহার ভিতরকার কারণ, কি? ভিতরের কারণ 
এই, ইংরজিগণ স্ুখপ্রিয়, বিলাসী হইতেছেন এবং তাহাদের 
সামাজিক জীবনে এরূপ অনেক দোষ প্রবেশ করিতেছে, 


যাহাতে তাহাদিগকে দুর্বল করিয়া ফেলিতেছে। প্রাচীন 
বোমকদিগেরও এইরূপ দশা ঘটয়াছিল; সামাজিক 


জীবনের অধোগতি নিবন্ধনই রাজনৈতিক জীবনের অধোগতি 


ঘটিয়াছিল। 

আমরা যে জাতীয়ভাবে উঠিয়া দীড়াইব, আমাদের সে 
শক্তি কৈ? শক্তি যদি থাকিত তাহা হইলে যে ক্ষেত্রে 
আমাদিগকে বাধা দিবার কেহ নাই সে ক্ষেত্রে প্রকাশ 
পাইত। একবার বিগত সেনসস্‌ রিপোর্টের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া দেখ আমরা কি সামাজিক অবস্থাতে বাস করিতেছি! 
জিজ্ঞাসা করি আমাদের সামাজিকভাবে কি কিছু করিবার 
নাই ? এবিভাগ কি স্বদেশ-প্রেমের এলাকার অন্তর্গত নহে? 
এদিকে স্বদেশ-প্রেমিকদের দৃষ্টি সেরূপ পড়ে 'না কেন? 
ইহাতে কি এই প্রমাণ হয় না, যে, যেদিকে সামাজিক 
নিগ্রহের ভয় স্বার্থনাশের ভয় সে দিকে তাহাদের বিক্রমের 
অভাব, আর যেদিকে বিনা খরচে কেবল চীৎকার মাত্র ছারা 
স্বদেশ-হিতৈষী নাম কেনা যায় সেইদিকে তাহাদের প্রচুর 
বিক্রম? এটাও স্বদেশ-প্রেমের ব্যাধি। স্বদেশ-প্রেমিক- 
দিগকে স্বদেশ-প্রেমের এই ব্যাধিগুলিকে পরিহার করিতে 
হইবে। 

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী । 


(স্বদেশী-এচেষ্টায় শিক্ষিত লোকের 


কর্তব্য । 
১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের “সায়েটিফিক্‌ আমেরিকানে” 


“দি কামিং বী” বা ভবিষ্যতের মৌমাছি শীর্ষক একটি প্রস্তাব 


্বদেশী- টা শিক্ষিত লোকের কর্তব্য । 


৬১. 


প্রকাশিত হইয়াছিল আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের 
আলোচনার সৌকাধ্যার্থে তাহার সার মৰ্ম্ম নিয়ে দিতেছি 

“সাধারণ মধুমক্ষিকার শুড় (70১০5০15) তত লম্বা 
নহে বলিয়া উহা লাল ক্লভাঁর ও অন্ঠান্ত অনেক রকম 
ফুলের মধু চুষিয়া লইতে পারে না। ভারতবর্ষে “জায়েণ্ট বী” 
নামক যে একপ্রকার অতি .বড় মধুমক্ষিকা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে তাঁহার সহিত ইহার সাঙ্কধ্যবিধান করিলে এই 
অভাব দূর হইতে পারে। যুক্ত-রাজ্যে যে মত্স্ত-বৈঠক 
(Fish Commission) বসিয়াছিল তাঁহার পরীক্ষাকাধ্য 
দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, জাপানে যে একপ্রকার আহার্য্য 
জেলি মাছ (0০11) 15) পাওয়া যায়, তাঁহার সহিত 
আমেরিকার শ্ঠাড় ও ফ্লাউণ্ডার মাছের সান্ধ্্য-বিধান 
করিলে শ্যাড্‌ মাছের কীটার অংশ এতটা কমান যাইতে 
পারে যে তাহাকে কাটাশৃন্ত বলিলেই চলে। হাঁরভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গুডেল্‌ সাহেব বলিয়াছেন যে, 
এমন সময় আনিবে যখন সর্ববিধ ফল .বীজশুন্য হইবে৷ 
তাহার এই উক্তির সত্যতার :আভাস এখনই পাওয়া 
যাইতেছে । এখন এরূপ কলা উৎপন্ন হইতেছে যাহাতে 
আদৌ বীজ নাই, কিংবা বীজগুলি এত অপরিণত. ও 
হুক্ম-যে কাল কাল দাগের ‘মত মাত্র দেখায় । এই বীজ 
বপন করিলে-তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় -না। মাঝে 
মাঝে বীজশুন্ত কমলালেবুও দেখিতে পাওয়া যায়। কীটা- 
শুন্য শ্যাড্‌ মাছ ও বীজশূন্য ফল উৎপাদন করা বদি সাধ্যায়ত্ত 
হইয়াছে তবে হল্শূন্ঠ মধুমক্ষিকার আবির্ভাবও অসম্ভাবিত 
নহে। দক্ষিণ আমেরিকায় ছিবিধ হুলশূন্ত মৌমাছি দেখিতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারা মধুসংগ্রহে তত পটু নহে। 
তাহাদের সহিত সাধারণ মধুমক্ষিকার সাক্বধ্যবিধানে হুল্শুন্ত 
মৌমাছি উৎপন্ন হওয়া .কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। উক্ত 
প্রণালীতে মৌমাছির শুঁড় লম্বা হইবে ও এই উপায়ে 
উহা হুল্শূন্ত হইবে। এই ছুই. গুণের সহিত ইটালীর 
মৌমাছির সদ্গুণগুলি যুক্ত হইলেই মধুমক্ষিকার চরমোৎকর্ষ 
হইল বলিতে পারা যায়। | 

“এই পরীক্ষাকার্যের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । 
ব্যক্তিবিশেষের ইহার উপযোগী গুণ থাকিলেও অর্থাভাবে 
তাহা দ্বারা এ .কাঁজ হইতে পারে না। যেরূপ লাভের 


৬২. 


আশা আছে তাহাতে যুক্ত-রাজ্যের কষিবিভাগের এ কাঁ্যে 
হস্তক্ষেপ করা উচিত। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যুক্ত-রাজ্যে আড়াই 
কোটি পৌগু (এক পৌও= প্রায় আঁধসের ) অর্থাৎ সেই 
বৎসরের লোকসংখ্যার জন প্রতি আধ পৌগু মধু উৎপন্ন 
হইয়াছিল। মৌমাছি ছুলশৃন্ত করিতে পাঁরিলে অনেকেরই 
মধুর চাষে প্রবৃত্তি হইবে) স্থানে স্থানে বিশেষ বিশেষ 
শস্ত উৎপাদন করিয়াও মৌমাছি জড় করিবার সুবিধা 


করা যাইবে। বেশী মধু উৎপন্ন হইলে তাহার দাম কমিয়া 


যাইবে বা খরিদ্দার যুটিবে না এরূপ আশঙ্কা অমূলক। 


ইহাই সাধারণ নিয়ম যে, কোনও জিনিস যে পরিমাণে ' 


উৎপন্ন হর তাঁহার কাটুতিও সেই পরিমাণে বাড়িয়া যায়। 
পূর্বে বিলাতী বেগুনের বিক্রয়ই ছিল না, এখন তাহার 
কত কাঁটৃতি। মধুর কাট্তি না হওয়ার কারণ এই যে, 
লোকে তাঁহার ব্যবহার জানে না। জন প্রতি বৎসরে 
আধ পৌগু মধু খরচ হইয়া থাকিলে বড়ই কম খরচ 
হইয়াছে বলিতে হুইবে। ইহারও আবার অধিকাংশই 
ওুঁষধ প্রস্তুত করিতে লাগিয়াছে।” 

মধুর চাষের উৎকর্ষসাধন উক্ত প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য 
হইলেও প্রসঙ্গক্রমে মৎস্ত ও ফলের চাষের উন্নতিবিধানের 


আঁভাসও আমর' ইহাতে পাইতেছি। এই প্রস্তাবের পর ' 


প্রায় চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে এই সকল 
বিষয়ে উন্নতি যুক্ত-রাজ্যে হইয়! গিয়াছে! এই সে দিন 
, “অমৃত বাজারে” দেখা গেল যে,'সেখানে মাছের হাসপাতাল 
পর্যন্ত হইয়াছে । এই স্বদেশ-প্রচেষ্টার দিনে, এই 
“সরকারী চাকরী করিব না” বলিয়া কোমর বাঁধিবার 
দিনে, সর্কোপরি এই জীবন-সংগ্রামের দিনে, আমাদেরও 


এই তিনটি খাছ্ের উৎকর্ষসাধনে মনোযোগ দেওয়া ' 


অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা উক্তরূপ 
কোনও দুঃসাধ্য প্রস্তাব উত্থাপন করিব কেহ যেন সে 
ভয় নাকরেন। আমরা গরীব, যে যৌথকারবার লক্ষ্মীর 
কৃপালাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া সকল দেশে অবলঘ্বিত 
হইতেছে তাহ! চাঁলাইতেও আমরা অভ্যস্ত হই নাই। সরকারী 
সাহায্যলাভের আশাও আমাদের পক্ষে ছুরাশা মাত্র। 
সুতরাং আমর! ব্যক্তিগত চেষ্টায় এ বিষয়ে কতটা কাজ 
করিতে পাঁরি তাহাই একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাঁউক। 


প্রবাসী 


পাপা, শা eee Tee 


অপেক্ষাকৃত আয়াসসাধ্য কৃষিকর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইতে. ' 


হইলে এবং এই সকল কাজ হীনকর্্ম বলিয়া আমাদের 
যে বদ্ধমূল কুসংস্কার আছে তাহা দূর করিতে হইলে ফলের 
চাষই প্রথম সোপান বলিয়া মনে হয়। সন্মার্্জনী হাতে 
লইয়া রাস্তা পরিষ্কার কারতে আমাদের অনেকেই হয় ত 
পারি না, কিন্তু চীকরচাকরাণীর অভাবে বাড়ীর ও ঘরের 
ভিতরে ঝাড়, দিতে তত সঙ্কোচ বোধ হয় না, অনেক সময়ে 
দিয়াও থাকি।. তদ্রপ বাড়ীতে ও বাড়ীর আশে পাশে 
ছুই. চারিটা ফলের গাছ জন্মাইতে আমাদের “হাত আসিলে” 
ও মন চলিলে “ক্ষেতে নামিতে” কতক্ষণ? এ ক্ষেত্রে 
আমাদের যে অভাব আছে' ছুই একটি দৃষ্টান্ত - দিয়া তাহা: 
বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমি যখন আমাদের মত এক- 
খানি বাড়ীর কথা ভাবি. তখন মনে হয়, এমন বাড়ী 
থাকিতেও লোকের প্অন্চিন্তা চমৎকারা” উপস্থিত হয়! 
এমন সময় ছিল যখন আমাদের বাড়ীর আম কাঠাল শেয়াল- 
কুকুরে খাইয়া শেষ. করিতে পারিত না, এখন আমাদেরও: 
খাইতে হইলেই কিনিতে হয়! আমাদের বাড়ী একটি- 
আমগাছ ছিল, তার নাম ছিল “সেরকিয়া,”» তাহার এক, 
সের. ওজনের একটি আম .থাইলে দিব্য জলযোগ হইত ।. 
এখনও পপাথরিয়া” ও “আধাট়িয়া” নামক দুইটি গাছ-. 
আছে) এক একটি আমের ওজন প্রায় দুই সের হইবে) 
আঁটি ছোট ও পাতলা, পোকাও হয় না। “আধাটিয়া” 
গাছটির, ফল আষাঢ় মাসে পাকে বলিয়াই তাহার এই 
নাম হইয়াছিল, কিন্তু গাছটি কিছু উচ্চ ও ফলের” কৌটা, 
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অত্যন্ত নরম বলিয়া বৈশাখ গ্যৈষ্ঠ মাসে আমাদের অঞ্চলে :. 


যে প্রবল ঝড় হয় তাহাতে কাচা থাকিতেই আমগুলি ঝরিয়! 
যায়। আমি এ পর্য্যন্ত তাহার ফল পাঁকিতে দেখি নাই । 
বাড়ীর অন্তান্ত গাছেরও যেমন এই দুইটি গাছেরও তেমনই 
কোনও যত্ব নাই; কাজেই ফলন অত্যন্ত কম। আমাদের 
বাপ-দাদাঁরা হয় ত কত যত করিয়া এই সকল গাছ জন্মাইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু আমরা তীহাদের এমনই স্থুসস্তান যে, ' 
তোতা পাঁখীর মত শ্রান্ধের মন্ত্র আওড়াইয়াই তাহাদের 
প্রতি আমাদের কর্তঁবোর সমাধা করি, তীহাঁদের এই সুন্দর 
স্থৃতিচিহ্নগুলি রক্ষা করিয়া তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ: 


করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। এক একটি গাছ কত" 


1 


« 


~ 


শা ছিলা তি পাতিল জত বলা সীতা 


| কালের সাক্ষী, কত ৰত -ঢুঃখ সেহ- রর স্বৃতি ভার 
সহিত জড়িত, তাহারা কেমন মানুষের অমরত্বের ছাপমারা । 


২য় সংখ্যা । | 


লো দিতো সি লা লগা দিতো অত চিলা আলা পিসী তত ই 


অকৃতন্ আমরা, আমাদের হাতে তাঁহাদের এরূপ লাঞ্ছনা 
হয়; এরূপ আরও কত উৎকৃষ্ট জাতীয় ফলের গাছ 
আমাদের বাড়ীতে ও পাড়ায় যত্রাভাবে নষ্ট হইতেছে । 
আমাদের পাড়ায় একটি মিষ্ট তেঁতুলের গাছ ছিল তাহার 
তুলনা আমি এ পর্য্যন্ত কোথাও পাই নাই, অথচ মিষ্ট 
তেঁতুল ঢের দেখিরাছি। স্বর্গীয় স্বনামখ্যাত কবিরাজ 
গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বিক্রমপুরস্থ কবিকল্পনাযোগা 
ভদ্রাসনটি কয়েক বৎসর হুইল পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে। 
তাহাতে কত উৎকৃষ্ট ফলও ফুলের গাছ ছিল। তন্বাধো 
দুইটি বিভিন্ন জাতীয় “কীচামিঠা” আমের গাছ ও একটি 
উৎকৃষ্ট ফুলের গাঁছের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি 


না। দুঃখের বিষয় উহাদের চিহ্নমাত্র চতুঃপার্শ্থ কোনও 


গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল দৃষ্টান্ত 
ফলের চাষে শিক্ষিত লোকের চেষ্টার ভভাঁবই কি সুচিত 
হইতেছে না? শুধু প্রকৃতির উপর ও যাহারা পেটের 
জালায়ই অপ্টির সেই সাধারণ লোকের উপর নির্ভর 
করিরা আর কতকাল চলিবে ? মুর্শিদাবাদের শ্রীযুক্ত 
মহেশনারায়ণ রায় ও পাইকপাড়া নর্শরি বিবিধ ফলের 
কলমের তালিকা প্রকাশ করিয়া ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 
সর্ণকার মহাশয় তাহার সম্পাদিত “কৃষকে” ফল-চাষ সম্বন্ধে 


বিবিধ স্ুপরামর্শ দিরা দেশের মঙ্গলসাধনে বদিও বন্রবান্‌ 


আছেন বটে, তথাঁপি মনে হয়, বড় লোকদের বাগানের 
তাহাতে যে উপকার হইতেছে, সাধারণ লোকের বিশেষতঃ 
সাধারণ শিক্ষিত লোকের, সেই সুবিধার দিকে তত লক্ষ্য 
নাই । উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বেরূপ বিস্তৃতভাবে ল্যাংড়া 
আম, পেয়ারা, কুল ও থখরমুজের (আগ্রা ও লক্ষৌর 
থরমুজের চাঁষই বিশেষরূপে বাঞ্চনীয় ) চাষ হইয়া থাকে 
বঙ্গদেশের অন্ততঃ স্থানে স্থানে তদ্রুপ হইতে 
পাঁরে না কি? উক্ত তালিকাদ্য় পড়িলে ত মনে হয় অল্প 
বিস্তর চাষ হইয়াই থাকে । ফান্তুনের "রুবকেও” পড়িলাম 
“তরমুজ, খরমুল প্রভৃতির চাষ ফান্তুন নাসে শেষ করিলেই 
ভাল হর”। সাইবিরিয়ার গাছ যখন আমেরিকায় জন্মান 
বাইতে পারে তখন চেষ্টা করিলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের 


- ছবেনী-্রচেন্টায় শিকিত লোকের কতবা । 


পাসপোর্ট 


৬৩ 


সন তলা লা ছিলা সলা” পচা Cue oe ea ক ন শত 


ফল বঙ্গদেশের স্থানবিশেষে উৎপাদন * কৰা | বায না, একথা 
সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।. কাবুলী কলের দৌড় 
পঞ্জাব পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। আরও পুর্বীভিমুখে কবে তাহার 
শুভ অভিযান হইবে ভগবানই জানেন। কাবুলী ফল 
বিক্রেতারা আমাদের চোখের উপর হইতে বৎসর বৎসর 
কত টাকা লইয়া যায় তাহা আমরা একবার ভাবিয়া দেখি 
কি? তাহার! রাস্তায় ফেরি করিতে করিতেও মুষ্টি মুষ্টি ফল 
খাইয়া থাকে। এই ফলাহারের প্রভাব তাহাদের বিপুল 
শরীরের উপর নাই কে বলিতে পারে? আমি কোনও 
দুঃসাধ্য গস্তাব উত্থাপন করিব না বলিয়া যদিও প্রথমেই 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তথাপি পাঠকদের অবগতির জন্য 
বলিতেছি যে, বিকানীরের বিলাতফেরত মহারাজা মরুভূমির 
বালুকা অপসারিত করিয়া প্রকাণ্ড পুঞ্ধরিণী খনন করিয়া 
তাহা মৃত্তিকা দ্বারা ভরাট করিয়া তাহার উপর বাগানবাড়ী 
প্রস্তুত করাইয়াছেন। তিনি যাহা! বহুব্যয়ে বিস্তৃতভাবে 
করিয়াছেন তাহা আমরা. আংশিক রূপেও করিতে পারি। 


. গত ফেব্রুয়ারি মাসের “এগ্রিকাল্চারিষ্ট” পড়িলে বুঝিতে 


পারা যায় যুক্ত-প্রদেশে কি প্রণাঁলীতে “উর” জমী উর্বর 
করিবার সরকারী চেষ্টা চলিতেছে । অবশ্য ইহাতে এখনও 


আশানুরূপ ফল হয় নাই । 
ফলের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। ফলাহার, 
ফলাভারী প্রভৃতি কথাগুলি যদিও আমাদের দেশেই প্রচলিত, 


স্বচ্ছন্দবনজাত কন্দমূলফলাঁদি আহার করিয়া আমাদের 
দেশের মুনি খষিরাই জীবনধারণ করিতেন ইহ! যদিও সতা, 
এবং যদিও মরন্থমী ফল (92950717015) ধনী, নির্ধন 
সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে খাইয়া থাকে, তথাপি নির্ব্ি- 
বাদে বল! যায়, ফল খাওয়ার একটা রীতি আমাদের দেশে 
নাই, ইহা আমাদের নিত্য আহার্য্যের অংশ বিশেষ নহে । 
বড় লোকেরাও ইহা সখ করিয়া মাত্র খান বলিয়া মনে হয়। 
তবে কি আমুরা ফলের ব্যবহার জানি না? আজকাল 
“ভেজাল” যেরূপ “ভজাইতে” আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে 
চাউল, ডাইল, তরকারী, ফল, মাছ প্রভৃতি: অতি অল্পসংখ্যক 
কয়েকটি জিনিস খাইলেই মনকে এবোধ দেওয়া যায় বে 
খাঁটি জিনিসটি খাইলাম ৷ বে দুধ সর্বোতকুষ্ট খাগ্ঠ বলিয়া 
স্বীকৃত ( থাগবিচার সম্বন্ধে যাহারা এখনও ইতিফর্ভব্যতা 


৬৪ 


স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই তাহাদিগকে গিলেম্পি 
সাহেবকৃত “The Natural History of Digestion” 
নামক গ্রন্থথানি পাঠ করিতে সনির্ধন্ধ অন্থুরোধ করি) 
তাহারই যখন নাম দীড়াইয়াছে “সাদা পানি” (পানিটুকু 
খাঁটি হইলেও যে রক্ষা ছিল! তখন দুগ্ধজাত অন্যান্য 
জিনিসের অবস্থা সহজেই অন্থমেয়। এরূপ অবস্থায় বাজারের 
লুচি কচুরী মিঠাই মিষ্টান্ন গুলিকে তাঁড়াইয়া আমাদের জল- 
যোগের স্থান অধিকার করিবার শক্তিও কি ফলের নাই ? 
আমরা খাইতে বসিলেই বালিশের খোলটির মত উদরটির 
সকল কোণ ভরিয়া ফেলিতে চাই, কোন্‌ খান্যে কি পরিমাণ 
* পুষ্টিকর উপাদান আছে তাহার বিচার করিয়া কোনওটি বা 
বেশী কোনটি বা কম খাইতে হয় এ চিন্তা আমাদের মনে 
আদৌ প্যান পায় না। মাছ ভাতও যে পরিমাণ পেটে 
যায়, মাংস-পলান পারি ত তার চেয়েও ঠুসিয়া ভরি। এরূপ 
বিচারের অভাবই বোধ হয় আমাদের ফলাহার প্রবৃত্তির 
প্রধান অন্তরায়। দ্বিতীয় বাধা ফলের অভাব বা মহার্থঘতা । 
কখন কোনও মরস্থমী ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ও 
সস্তা হয়, তখন আমরা আক পূর্ণ করিয়া খাইতে ছাড়ি 
না। বস্তুতঃ ফল একটি প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য, ইহাকে 
ইহার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে আমাদের রীতিমত চেষ্টা 
করা উচিত। অতঃপর ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ফলদান 
আমাদের লৌকিকতার অঙ্গ, ফল আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক 
পুজাপার্বণের খরচের এক বিশেষ অংশ । বিধবা ও জ্যান্ত 
নিরামিষাশীদের জন্যও ফল চাই। বাজারে মহার্ঘ ফল 
কিনিয়া আর দান করা চলে না, তাই “লৌকতা” দিন দিন 
লোপ পাইতেছে, ঠাকুর দেবতারাও আস্ত কলাটির স্থলে 
বহুধা খণ্ডিত কদলীতেই সন্তষ্ট থাকিতে বাধ্য হইতেছেন। 
ফল খাওয়ার প্রতি আমাদের যেরূপ উপেক্ষা তাহাতে ব্রত 
পুজাদি উপলক্ষেও যাহাতে কিছু ফল খাওয়া হয় তাহার 
ব্যবস্থা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু ওরূপ হোমিওপ্যাথিক 
মাত্রায় আর কি সন্তোষলাভ করা যায়! বাড়ীতে প্রচুর 
ফল জন্মাইতে পারিলে সব দিক্‌ রক্ষা হইবে । খরচ বীচিবে, 
খাইয়া প্রাণটা বাঁচিবে। 


এস্কুলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, শুধু সখের জন্য ফলের 
+ 
চাষ করিলে চলিবে না, হাকে একটি ব্যবসায়ে পরিণত 


প্রবাসী । 


eet RAD Ne ত তল 





| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


করিতে হইবে। সখের কাজের স্থায়িত্ব আশা করা * 
যায় না। নেহাৎ বাহার! বাড়ীর ফল বোঁচতে এখনও 

মৰ্য্যাদা হানির আশঙ্কা করেন, তাহার! যদিও ফলক্রয়ের _ 
খরচ বাচাইবার জন্যই প্রধানতঃ একাজে প্রবৃত্ত হইবেন বটে, “ 
তথাপি তীহাদের গরীব প্রতিবাসীদের প্রতি যেন একটু 

দৃষ্টি থাকে। এখন দেখিতে পাই, গাছ হইতে হাওয়ায় 
একটি আম পড়িলেও যদি কেহ তাহ! কুড়াইয়া লয় তবে 

তাহাকে “দূর দূর” করা হয়। এই স্বদেশগ্রীতির অনুশীলনের 

দিনে এরূপ সঙ্কীণভাৰ পোষণ করা শোভা পায় না। 

বাহাদের জমীজারাত নাই, ফলের গাছ জন্মাইবার সুবিধা 

নাই, কিনিয়! খাইবারও সামর্থ নাই, তাহাদের ছুই চারিটা 

ফল দান করিলেই শাশ্ব্যাখ্যাত ফলদানের পুণ্যলাভ হয়, 

শুধু “তেল৷ মাথায় তেল দিয়া” সেই লাভের প্রত্যাশা করা - 
বৃথা । পুর্বে আমাদের দেশে প্রীতি-বন্ধনের যে সকল উপায় 
ছিল এখন সেগুলি ত দৃঢ় করিতে হইবেই, অধিকন্ত তজ্জন্ঠ 
নৃতন নূতন কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। শুধু মৌখিক 
«“লৌকতায়” ও মুখে “ভাই ভাই এক ঠাই” বলিলে চলিবে 
না। | 
যে কারণেই হউক্‌ আমাদের অর্জনাক্ষম পোষ্যের 
সংখ্যা কম নহে। এই “unemplyed”-দিগের সমস্তা ূ 
আমাদিগকে যতদূর উদ্বিগ্ন করা উচিত ছিল এখনও ততদুর - ; 
করে নাই, করিলে তাহার সমাধান করিতে অবশ্যই কিছু 
চেষ্টা করিতাম। দোষ যে শুধু সেই অজ্ঞ বেচারাদের তাহাও 
স্বীকার করা যায় না। তাহার! ত তাহাদের দাওয়া কতকটা! 
এইরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেঃ__“তোমরা মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলিয়াই অর্থ উপার্জন কর, আর যাহাই কর, তোমরা 
যখন আফিসে চাকরী ভিন্ন কিছু করিবে না, তখন তোমরা 
“বাবু, । আর আমরা যখন তোমাদের সংস্থষ্ট বা সম্পর্কিত 
তখন আমাদেরও “বাবু, সাজিতে স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি হয়। 
তোমরা প্রায়ই সহরে থাক, তোমাদের কর্মস্থলে নমাজ- 
বন্ধনের ত আঁটার্জাটি নাই, থাকিলেও “চেনা বামুনের ১ 
পৈতার দরকার হয় না।, আমরা তোমাদের বাড়ী ঘর 
আগ্লাই, সমাজের কঠোর সংস্পর্শে আমাদিগকেই আসিতে 
হয়, তাই ভিতরকার অন্ধকার বাহিরের সাজসজ্জায় একটু * 
চাপা দিতে চেষ্টা করি। ইহাতে যদ্দি কথন কখন একটু 


৮৮ ‘বেজায় বাবু, 


না 


হই, তোমরা _তোমাৰের উদারহয়ে 
আমাদের এই স্বাভাবিক দুর্বলতাটুকু মার্জনা করিতে পার 
না? খাটিয়া খাইতে বলিলে রাস্তার ভিথাঁরীর পর্য্যন্ত যে 
দেশে মেজাজ গরম হয়, সে দেশে তোমরা যদি আমাদিগকে 


গতর খাটাইয়! খাইতে বল তবে সে তোমাদের ( ছোট মুখে' 


'-বড় কথা সাজে না ) বিদেশীর নিকট শেখা একটা বেয়াদিৰি 


চি 


বৈ আঁর কি? আমর! কিন্তু ততটা বেয়াদব এখনও হই 
নাই। বাড়ীর কর্তা যদি সত্য সত্যই ঝাড়, হাতে লইয়া! 
ঘরের ভিতরটা সাঁফ্‌ করিতে আর্ত করেন তবে আমরা 
শশব্যস্তে অগ্রসর হইয়া বলি, “আজ্ঞে, আপনি কেন? 
মোট কথা, হয় তোমরা অন্স্বপ্ন বেতনে তোমাদের মত 
আমাদের একটা চাকরী করিয়া দেও, নয় আমাদিগকে যাহা 
করিতে বল তোমরাও তাহা কর। আমাদের ব্যবসায় 
বাণিজ্যের বুদ্ধিটুকু বিকাশ করিবার পথও তোঁমাদিগকেই 
করিয়া দিতে হইবে। যতদিন তাহা না করিবে ততদিন 
“পেটে খাইলে পিঠে সয়” ভিন্ন অন্য পন্থা আমাদের নাই।” 
বস্তুতঃ শ্বদেশী-প্রচেষ্টায় শিক্ষিত লোকেরা হাত দিলে এই 


. বেচারাঁদেরও একটা গতি হইবে। আমাদের দেশের 


ছা্রগণ এই উপলক্ষে যে মহৎকাৰ্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, 


| _ অবকাশকালে বাঁড়ী গিয়া ‘যদি তাঁহার! ছুই চারিটা! -কার্পাস 
. গাছের সহিত দুই চারিটা' ফলের গাছও- রোপণ করিতে 


চেষ্টা করেন, তবে উক্ত শ্রেণীর লোকের! তাঁহাদের ' সাহাধ্য 
করিবে এবং তাহাদের অন্থপস্থিতিকা'লে গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণ 
করিবে। পুনরায় ছুটার সময় গৃহে প্রত্যাগমন কালে 
ছাঁত্রগণ অনুভব করিতে পারিবেন যে, আত্মীয়, স্বজনের 
সেহের মত এই সযত্ব পৌঁধিত বৃক্ষগুলিরও কেমন. এক 
আঁকর্ষণ-শক্তি আছে। ছাত্রজীবনের পর যখন তাঁহার! 
কর্মজীবনে প্রবেশ করিবেন ও অধিক সময়ই বাড়ী ছাড়িয়া 
থাকিতে বাধ্য হইবেন, তখন এই অভিনব প্নেহের. সজোর 


টানে তাঁহাদের মন ঘন ঘন গৃহাঁভিমুখে . আকৃষ্ট হইবে, শত. 


ম্যালেরিয়ার ভয়ও সেই আোতের মুখে ভাসিয়া যাইবে। 
পৈতৃক বাসস্থানের সহিত আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে বলিয়া 
সহর ও বিদ্শেবাসের যে অপবাদ আছে -এইরূপে তাহা 


অপনোদিত- হইবে৷ 


- গত চৈত্রের *প্রবাসী”তে শ্রদ্ধাভাজন ডাক্তার সতীশচন্ত্ 


স্বদেশী- প্রচেষ্টায় শিক্ষিত লোকের কর্তব্য | 


৬৫. 


_বন্োপা্যায় মহাশয় আপনাদিগকে “চৈত্ৰিক ফটোগ্রাফির 
চচ্চা করিতে আহ্বান করিয়াছেন | তা? বেশ। - আমাদের 
প্রস্তাবিত বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে সে আমোদ উপভোগের 
বিশেষ ব্যাঘাত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু গত বৎসরের 
বৈশাখের“প্রবাসীর” “বৈজ্ঞানিক যাদুকর” শীর্ষক প্রবন্ধের 
প্রতি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আমর! বলিতে, 
যাই.যে, ফল ও ফুলের চাষও কম আঁমৌদের-বিষয় নহে 
তাহাতে শরীর ও মন উভয়ই প্রফুল্ল থাকে, বরং আর্থিক 
হিসাবে.একটু লাভের: কথা আছে? আর এই লাভটুকু 
আছে বলিয়াই ফুলের চাঁষে যদিও সৌন্দর্্যবোধশক্তির 
একটু বেশী উন্মেষের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়, তথাপি 
সম্প্রতি ফলের চাঁষই আমরা বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে 
করি। : বাহার! ইংরাজের অন্ককরণ করিতে যাইয়া বাগান ও 
রাঁড়ী ফুলগাছে সাঁজাইবার পক্ষপতী হন তীহাদিগকেও 
ফলগাঁছের প্রতি একটু মনোযোগী হইতে অন্ুরোধকরি। 
দ্বিতীয়তঃ মধুর চাষের. কথ! । শ্রীহট্টে কমলামধু ও স্বর্গীয় 
সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের :মহায়গুল ষ্টেটে পদ্মমধু 
উৎপন্ন হইয়া 'থাকে। ' কিন্ত ‘ইহাদের প্রকৃত পক্ষে 
চাষ হয় কি না জানি'না। অন্ততঃ শিক্ষিত লোকের 
তাহাতে হাত আছে বলিয়া ত মনে' হয়' না। 
নাইনিতালের মধুর কথা অনেকেই অবগত: আছেন। 
আলমোড়া জেলায়ই প্রধানতঃ তাহার চাষ হয়; তত্রত্য 
আরণ্যফুলের 'প্রাচ্্যই এই ব্যবসায়ের উৎপত্তির কারণ। 
সেখানকার গোয়ালারা. (এ অঞ্চলে ইহাদের নাম আহীর 
অর্থাৎ আভীর') এই কাজ করে। আঁলমোড়ার সহিত 
নাইনিতাল রেলওয়ে দ্বারা যুক্ত নহে; তথাপি মধু 
আলমোড়া হইতে নাইনিতাল . পধ্যস্ত-আসিয়৷ থাকে এবং 
শেষোক্ত স্থানে ভেজালের কাঁজও কিছু ন! চলে তাহা! নহে । 
যাহা - হউক্‌, দুঃখের বিষয় এই যে, নাইনিতালের আলু 
যদিও কলিকাতা! পৰ্য্যন্ত যায়, ওখানকার মধু এলাহাবাদের 
বাজারে হর্লভ। 

. এক সময়ে আমাদের দেশে মধুর যে বিশেষ অভাব ছিল 
“মূধ্বভাবে গুড়ং দত্যাৎ” কথাই তাহার প্রমণ। . এখনও 
দেখিতে পাই পাড়াগায়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার মুখে মধু 
দেওয়ার যে রীতি আছে কোনও প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে 


৬৬ 


ছিটাফৌটা চাহিয়া, আনিয়াই সে কাজ সারা হয়। পূর্ব 
বঙ্গের অধিকাংশ স্থলে শ্রীদ্ধাদি উপলক্ষে যে দই টিড়ের 
ফলার’ হয়-তাহাতে কখনও কখনও দধি ও মধুর “মণিকাঁঞ্চন: 


যোগ” হইয়া থাকে । আমারই দুর্ভাগ্য কিনা জানি না, 


একাধিক বার আমার এরূপ “ফলার” যুটে নাই। -এরূপ 
“ফলারে”.যেরূপ গুড়চিনি. খরচ হয় তাঁহার স্থলে এই স্বদেশী 


চিনির অভাবের, দিনে মধুর প্রচলন বিশেষ বাঞ্ছনীয় 1. 


মধু ছশ্রাপ্যনা হইলে অনেক চিনির কাজ মধুতে চলিতে 
গাঁরে।- ধাহারা-চিনির:মিছ্রির সরবৎ খাঁন; তাহারা মধুর 
গাঁনা.কখনও খাইয়াছেন কি? প্রাতে মধুর পানা খাইলে 
শরীর বলিষ্ঠ হয় ও.স্িগ্ধ থাকে বলিয়া অনেকে-তাহা খাইয়া 


থাঁকেন। ছুধে ধাঁহাদের চিনি না হইলে চলে না, তীহীরাঁ 


তৎপরিবর্ডে মধু ব্যবহার .করিলে অধিকতর .ফল পাইবেন 
এরূপ আশা করা যায়: মধু খাঁটি'হইলে দুধ বেশ সুস্বাদ ও 
সুগন্ধ হয়, টাটকা. মধু দিয়! -গরম মুড়ি খাইতেও বড় 
উপাদেয়।. আযুর্বেদশাস্তে মধুর য়ে গুণব্যাখ্যা আছে তাহা 
এস্থলে উদ্ধ ত.করিতেছি ৪ 
৬ মধু শীতং লঘু স্বাহু রুক্মং গ্রাহি ই | 
ne নী স্বরধ্যং ব্রণ' শোধন রোঁপণম্‌। 
।!- সৌকুমাধ্যকরং শুশ্মং পরং জ্রোতো বিশোধনম্‌।-. 
৷ :-" = কষায়ান্ুরসং হুলাদি প্রসাদজনকং পরম . ..- 
2. বর্ণ মেধাকরং বৃষ্যং বিশদং রোচিনংহরেৎ।. 
1; ...কুস্ার্শকাস পিত্বাঅ. কফমেহঃ ক্লমক্বমীন্‌ ৷ 
4.৮ মেদস্ৃষগ বিশ্বাস হিন্কা তিসার, বিডগ্রহান্‌। 
TENE যোগবাহম্পবাতলম্‌ ॥- 
ভাবপ্রকাশিঃ। 
মিনির অধু গীতৰীৰ, লঘু, ঈষৎ কযায়যুক্ত মধুর .রস, 
রুক্ষ, ধারক, কৃশতাঁকারক, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নিদীপ্তি- 
রাঁরক, স্বরবর্দ্ধক, ব্রণশোধক, বণরোপক, শরীরের কোমলতা 
সম্পাদক, সুক্মমা্গানুদারী, ' আৌতঃ 'সমূহের বিশোধক, 
আহ্লাদজনক, অত্যন্ত প্রসন্নতাঁকারক, বর্ণপ্রসাদক, মেধা- 
জনক, বৃষ্য, ''বিষদ গুণযুক্ত, * রুচিকারক, - যোগবাহী, 
কিঞ্চিৎ বাযুবর্ধক, এবং কুষ্ঠ, অর্শ, কাঁস, রক্তপিত্ত, কফ, 
প্রমেহ, ক্লান্তি, কৃমি, মেদ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কী, 
অতিসার,'মলবদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় 'রোগনাশক। 


প্রবাসী । 


০ পাননি লা দিতো ত তেল ত 





| ৬ষ্ঠ ভাগ ।। 


নানা যাত্বক বা যোগবাহি হিং মধু । 
চরক সংহিতা? 


: নানাগুণ দ্রব্য টি সংগৃহীত বলিয়া মধু শীতল ও. 


ছে 


যৌগবাহী: অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের সহিত সংযোগ করা 


নর 


যায়| ৮1 £. 
গুরু রক্ষ কষায়ত্বাচ্ছৈত্যাচ্চাক্সং হিতং মধু! 
Eo L সহ Yl l সঃ 
মধবামং দারুণং তন্মাৎ সদ্যো হন্যাদ্‌ যথা বিষম । ' 
* চরক সংহিতা ।: 
মধু, গুরু, রূক্ষ, কষায় ও শীতল' বলিয়া অল্প পরিমাণে 
সেবন করিলেই হিতকর-হয় । মধু অধিক সেবন করিলে ' 
যদি উদ্রে আম হয় তবে তাহাকে মধ্বাম কহে1.. এই 
রোগ রিষের স্তায় সন্ত প্রাণঘাতী । j 
Ee SS লঘু ওণ্চরক সংহিতায়” গুরু বলয় 
উক্ত হুইয়াছে। কবিরাঁজেরা বলেন, এই ছুই বর্ণনায় 


বাস্তবিক পক্ষে বিরোধ নাই; কারণ,' মধু “যোগবাহী” বলিয়া , 


কোনও দ্রব্যের সংযোগে লঘু, আবার কোনও. দ্রব্যের: 


সংযোগে গুরু হইয়া থাকে । ইহা! যে শুধু উষধ প্রস্তুত | 
করিতে. ও অন্ুপানে লাগে তাহাও নহে; ইহার বাহ: 


প্রয়োগও (Extérnal application) আছে) চক্ষে 
প্রয়োগের পক্ষে পদ্মমধুই প্রশস্ত। মধুদ্বারা ক্ষত পরিষ্কার 


করা হয় (ইহা ব্রণশোধক ) ইহাতে ঘা ভরিয়া আসে: 
(ইহা ব্ৰণরোপক ) নিয়মিতরূপে. মধু সেবন করিলেই যে. 


শুধু শরীরের রং পরিষ্কৃত ও উজ্জল হয় তাহা নহে, মধু- 
মিশ্রিত জলে সাবানের.কাজ করে। মধুর এই গুণ কতক! 
গ্রীস্রীনের তুল্য। - প্রলেপেও মধু ব্যবহৃত হয়।. ‘এখন 
কথা, হইতেছে এই যে, যে পদার্থের এত গুণ তাহার ব্যবহার 
লোকের মধ্যে তত নাই কেন? শ্রাদ্ধ, পূজা ও' পঞ্চামৃতে 
“নিদ্বানের বিধান” স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ মধু ব্যবহৃত হয়, পায়স 


৯ 


রানা করিয়া তাহাতে মধুর ছিটা দেওয়ার রীতি এখনও . 


মাঝে মাঝে দেখা যায়। মোট কথা আমাদের দেশে.লোকে 
ইহার ব্যবহার কতকট! জানে) ইহা যদি সুলভ হয় তবে 
আগ্রহের “সহিত তাহারা ইহা ব্যবহার করিবে। 
হউক আর বিকৃত হউক, বাজারে যে এখনও মধু পাওয়া 


যায় তাহা কতকটা কবিরাজ মহাঁশয়দের কৃপায়। কিন্তু 


মহাঁর্ধ 


A 


২য় সংখ্যা । | 


২ তি “৯১০ 


তাদের যেও, রী না চলে যে, হনে মধ্যে 


অনেকের উপযুক্ত অর্থ সামর্থ্য থাকা সত্বেও এই মহোপকারী 
বস্তুটি তাহারা যে পরিমাণে শোষণ করিতেছেন সে পরিমাণে 
উৎপাদন করিতে চেষ্টা করেন না। তাহারা যাহা অসম্পন্ন 
রাখিয়াছেন, শিক্ষিত লোকেরা তাহা সুসম্পন্ন করিতে 
অগ্রসর হউন। শিক্ষিত লোকের চেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে অভিনব 
দ্রব্য বাজারে চলিয়া যায়, মধু ত লক্ধপ্রতিষ্ঠ জিনিস ।* 
অতঃপর মৎস্ত সম্বন্ধে কিছু বলিলেই আমাদের বক্তব্য 
শেষ হইল। বর্গদেশেও মাছের অভাব যে দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে খাল বিল পুক্ষরিণীসন্কুল নদীপরিবেষ্টিত বিক্রম- 
পুররূপী দ্বীপটির দৃষ্টান্তেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। সেখানেও 
এখন মাছের জন্য হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। এখন জাহাজ 
ও রেলের গাড়ী বোঝাই হইয়া স্থানান্তরে প্রচুর মাছ চালান 
হয়; শুঁটকি ও লোনা মাছ ত দেশান্তরেও যায়! অশিক্ষিত 
লোককে রূপার চাঁকৃতির লোভ দেখাইলে অন্তান্ত জিনিসের 
বেল! যেরূপ হয় মাছের বেলাও তাহাই হইতেছে; ধীবরেরা 
দেশের লোকের “ভোগ মারিয়া’ কেবলই মাছ চালান 
দিতেছে। কালের চক্রে নদী খাল বিল পুকুর ভরাট হইয়া 
যাওয়ায় এখন মাছ জন্ায়ও কম। পদ্মার নিকটবর্তী 
গ্রামসমূহের খাল ও পুক্করিণীগুলি ত বালির টিপ্‌ হইয়াছে 
পূর্বে যেমন লোকে (ভদ্রলোকেরাও অনেক সময় এ 
আমোদ উপভোগের লোভ সংবরণ করিতে পাঁরিতেন না) 
পলো ও জাল লইয় খালে ও পুকুরে মাছ ধরিত এখন তাহা 
বড় একটা দেখা! যায় না। শত শত' লোক “পলো, পলো 
চীৎকারে গগন ভেদ করিয়া যখন একটা স্বপ্লজল দীঘিতে 
নামিয়া পড়িত তখন জলের উপর মাথা ভিন্ন আর কিছু দেখা 
যাইত না; অনাবিল জলরাশি আলোড়িত হইয়া মুহুর্ত মধ্যে 
পঞ্চিল হুইয়া উঠিত; কত শোল, বোয়াল, রুই লাফাইয়া 
আক্রমণকারীদের মাঁথার উপর দিয়া চলিয়া যাইত, হয় ত 
এক জাল হইতে লাফ দিয়া পলাইতে গিয়া পাৰ্বতী অপর 
জাঁলে আটকা পড়িত। তখনকার সেই উদ্দাম উচ্ছৃসিপূর্ণ 
ৃগ্ত দেখিবার জন্য দীঘির পাড়ে দর্শকের সংখ্যাই বা কত 


্বদেশী-প্রচে্টায় শিক্ষিত লোকের কর্তব্য J 


‘দেখা যায়। 





* মৌমাছি পুষিয়৷ মধুর চাষ, সরকারী কোন কোন জেলে হয়। 


. সম্পাদক । 


রা 


হইত) লই মধুরত দৃগ্তকে মধুরতর করিবার ভ জন্তই যেন 
গাছের মাথায় মাথায় কাক, চীল ও বকের আনন্দবাজার 
বসিত। দুঃখের কথা বলিতে কি, আমি গত পূর্ব বৎসর 
দেশে গিয়া খুঁজিয়াও এদৃশ্তের সন্ধান পাই নাই। তবেই 
ভাবিয়া দেখুন যাহাদের ‘ভাত যুটলে হুন্‌ যুটে না,” যাহাদের 
মাছই একমাত্র পুষ্টিকর াগ্, তাহাদের ছুই চারিটা মাছ 
ধরিয়া খাইবার স্থবিধা না থাকায় কি কষ্টই না উপস্থিত 
হইয়াছে । বঙ্গদেশে ভদ্রলোকেরই কি মাছ না হইলে 
চলে? খাইতে বসিয়া মাছের ঝোঁলের বাটাটি কতক্ষণে 
আসিবে তজ্জন্ত কেনা সোৎক%ে অপেক্ষা করেন৷. মাছের 
দৈনিক খরচটা কি কম? নিমন্ত্রণের খরচে মাছের 
দফাটা কি নগণ্য ? তবে শিক্ষিত ভদ্র লোকেরা এ বিষয়ে 
উদাসীন থাকিলে চলিবে কেন? আরও ভাবিয়া দেখুন, 


জলের অভাব প্রায় সর্বত্রই আছে। আমরা “এক গুলিতে 


ছুই বক মারিবার’ কথাই জানি, কিন্ত পুফরিণী খনন.করিলে 
দেখিতেছি “এক গুলিতে চারি বক মাঁরিতে পারা যায়-- 
জলের অভাব মোচন, মৎস্ত পোষণ, খননলন মুত্তিকায় 
উক্ত ফল চাষের জন্য জী প্রস্তুত করণ ও গরীবদের উপকার 
সাধন। পুকুর কাটার খরচ মায় সুদ অতি শীঘ্র শীঘ্র ফল ও 
মৎস্ত বিক্রয়ের লাভ হইতে উঠিয়া যায়! অতএব আশা 
করা যায়, এরূপ বিন! ব্যয়ে হাতে হাতে উক্ত চতুর্বর্গ ফল 
লাভ করিতে আমরা অবহেলা করিব না। 

বিক্রমপুরে ( বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানেও এরূপ পুকুর 
আছে) অনেক পুকুর মাঁছ-পোষণের জন্য নির্দিষ্ট আছে 
এগুলিকে ড্যাঙ্গা বলে। অনেক ভদ্রলোকই 
চামড়ার ব্যবসায় করিলে আমাদের দেশে যেরূপ চামার 
অখ্যাতি হয়, তদ্রুপ ড্যাঙ্গীর মাছ বেচিলে জেলে-অখ্যাতি 
হওয়ার আশঙ্কা এখনও করেন। তাই ড্যাপার লাঁভ- 
জনক ব্যবসায় অনেক স্থলেই নিয়শ্রেণীর লোকদের হাতে 
রহিয়া গিয়াছে । কাজেই এস্থলে উল্লেখ করা আবস্তক যে, 
বিক্রমপুরের ভদ্রজনবহুল সুপ্রসিদ্ধ যোলঘর গ্রামের ( এই 
গ্রামের সুযোগ্য সন্তান বিক্রমপুরের শিরোভূষণ মাননীয় 
জষ্টিস্‌ চন্দ্ৰমাধব ঘোষ) ভদ্রলোকেরা এ ব্যবসায়ে সঙ্কোচ বোধ 





করেন না। তাহাদের সন্স্টান্ত, শুধু বিক্রমপুরে কেন 
মর । 





* মাছদের পক্ষে নয়। সম্পীদক। 


৬৮ 


প্রবাসী L 


রি 


লার ভি গ্রামে অনুষ্ত জি -মধ্্াদাহানিরপ 
'অমুলক'জুজুর ভয় এই স্বদেশী প্রচেষ্টার দিনে আমাদিগকে 
ছাঁড়িতেই হইবে। ভভ্রসন্তানের! ফেরি করিয়া স্বদেশী 
জিনিস বিক্রয় করিতে পেছপাঁও হয় না আর আমরা বাড়ীর 
ফল ও পুকুরের, মাছ বেচিতে অপমান বোঁধ করিব? কখনই 
না; 'বরং কাঁর.বাঁড়ীতে কত.বড় আম হয় ও কার ড্যাঙ্গায় 
তিন সনী. (ড্যাঙ্গার মাছ সাধারণতঃ তিন বৎসর অন্তর 
ছাড়ান হয়) “কৈ” কত কত বড় হয় তাহার জন্য পরস্পরের 
সহিত প্রতিযোগিতা করিব. এবং পাঁরি ত সেই আম ও 
‘কৈ-মাঁছ প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াপারিতোঁষিক আদায় করিব। 

- এখন .দেখিতে, পাওয়া যায় যে, ভ্যাঙ্গার মাছ যখন 
ছাঁড়ানুহয়, তখন তাহার মালীর নিজ ব্যবহারের জন্য ভাল 
ভাল. মাছ রাখিয়া তবে জেলেদের সহিত বিক্রয়ের বন্দোবস্ত 
করেন। '. শিক্ষিত" লোকের! একাজে হাত. দিলে শুধু 
নিজেদের জন্য কেন; নিকটবর্তী: বাজারের জন্য কি পরিমাণ 
"মাছ ‘সচরাচর আবশ্যক হয়. তাহার হিসাব করিয়া দেশের" 


(লোকের অভাব মোচনের স্থবন্দোবস্ত. করিয়া, যাহারা ৪ 


‘চালান দেয় তাঁহাদের বিক্রয় করিবেন । 
' এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা . আমাদের মনে রাখা 


প্রভৃতি গাছের গোড়ায় দিতে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। 
ছুই তিন বৎসর হইল 'এলাহাঁবাদে একবার ইলিশ মাছের 
খুব প্রচুধ্য হইয়াছিল।. এখানকার যমুনার ইলিশ গঙ্গা ও 
পন্ার ইলিশের মত সুস্বাদ" নহে বলিয়া এবং অল্পসংখ্যক 
বাঙ্গীলীর- পক্ষে (মছলীখোর বাঙ্গালীর সংসর্গগুণে এ অঞ্চল- 
বাসী কায়স্থ' ও নিন্নশ্রেণীর লোকদের "একটু মাছের নেশা 
ধরিয়াছে- বৈ কি? “হিলশা” যখন বেজায় সস্তা হয় তখনই 
“ইহার সুম্পষ্ট প্রমাণ পাঁওয়া যায়) অত মাছ. হজম করা 
অসম্ভব বলিয়া বাগানের: মাঁলিরা- উহা কিনিয়া লইয়া বাগানে 
পুতিয়! ফেলিয়াছিল। শুনিয়াছি মাঝে মাঝে আমাদের দেশের 
মাঁলিরা এরূপ করিয়াই থাকে। ক্ষেত্রাদিতে সারি ব্যবহার করা 
আবশ্যক; কিন্ত আমাদের দেশের গরীব কৃষকদের কৃত্রিম সার 
কিনিবার ' সামর্থ্য নাই, একথা সকলেই জানেন।, মাছ 
এই অভাব অনেকাংশে পুরণ করিতে পারে। অতএব 
প্রচুর পরিমাণে মাছ উৎপাদন করার একটি বিশেষ আবঠ- 
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কতা ইহাতে প্রতিগ ভেজা; গত ফান্তনের পক্ষক” 
পাঠে অবগত হইলাম যে, তুলার চাষে যত প্রকার সারের 
প্রয়োজন তন্মধ্যে নাইট্রোজেন একটি এবং এই নাইট্রোজেন্‌ 
শুক্না মাছ হইতে পাওয়া যাইতে পারে। স্বদেশী কাপড়-/ 
চোপড়ের জন্ত তুলার চাষের দেশময় যে “হৈ চৈ" পড়িয়া 
গিয়াছে তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, : - 
উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এখনও প্রকৃত পক্ষে এই . 
সকল বিষয়ের সাহিত্য আমাদের দেশে রচিত ও গঠিত হয় 
নাই। শিক্ষিত লোকেরা এই সকল বিষয়ে মনোনিবেশ 
করিলে শীঘ্রই এ অভাব দুর হইবে । শিক্ষিত লোকের চেষ্টা ' 
না হইলে কোনও বিষয় সংক্রান্ত চিন্তার আদান প্রদান 
এবং সেই বিষয়ের তত্ব সংগ্রহ হয় না। শিক্ষিত লোকেরা 
তাহাদের অর্জিত জ্ঞান যক্ষের ধনের মত. গোপন করিয়া _, 
রাখেন না, লোকের হিতার্থ তাহা দান করিয়া আপনাদগকে = 
ধন্য মনে করে।* . 
| কর সোম। . 


শাসপপপ পি 
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।উচিত।. মাছ একটি, উত্তম সার । আঁষ্টে জল লাউকুমড়া ' 


মঞ্জুর করিয়াছেন। 


মুখবন্ধ । 


প্রায় দুই বৎসর হইল বিশ্ববিগ্ালয়সংক্রাস্ত নৃতন আইন ১ 
পাশ হইয়াছে । এই নূতন আইন অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পুনর্গঠিত সেনেট সভা নূতন. নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে 
আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কোনও কোনও প্রদেশে এই 
কাৰ্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে এবং কর্তৃপক্ষ নূতন বিধিব্যবস্থা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্বালয়ে এই কার্যের 
জন্য, ১৫ই এপ্রেল শেষ তারিখ ধাৰ্য্য .ছিল। সম্প্রতি 
সেনেটসভা! থস্ডা নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া কর্তৃপক্ষের 
নিকট পেশ করিয়াছেন। শীঘ্রই এই নিয়মাবলীর আলোচনা 
করিবার জন্য সিমলাশৈলে একটি সরকারী বৈঠক বসিবে। 
বৈঠকে কয়েকজন বাছা বাছা সেনেটের সভ্য থাঁকিবেন, Ls 











* ইংরাজ বণিক্গণের অনুরোধে গবর্ণমেন্ট শীগ্রই আমাদের দেশে 
সামুদ্রিক ও অন্যবিধ মাছের প্রাচুর্য্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিষেন। £ 
ফলে, জেলেদের অন্ন মারা যাইবে । ' আমরা তখন নিজ আস্ত ও 
উদ্যোগহীন্তীর নিন্দা না করিয়! গবর্ণমেন্টকে গালি দিব। সম্পাদক ৷. 
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yr ইহার সহর ও মফঃস্বলের র সরকারী বেসরকারী ং ও ও সিশনরী- 
কলেজগুলির দ্বিক্‌ দেখিবেন এই বিবেচনায় ইহাঁদ্রিগকে 
লওয়! হইয়াছে। বৈঠক মে মাসের প্রথমে বসিয়া ছুই মাসের 
স্‌ মধ্যে কার্য শেষ করিবেন। সিমলাঁশৈলেই বৈঠক বসাইয়া 
শিক্ষাসং-স্কারের প্রথম সুচনা হয়। আবার সিমলাশৈলে 
“বৈঠক বসাইয়া এই ব্যাপারের উপসংহার হইবে। যদিও 
ভারত গবর্ণমেন্ট এই নিয়মাবলী অবিকল গ্রহণ করিতে বাধ্য 
নহেন, ইচ্ছামত সংশোধন ও পরিবর্তন করিবার অধিকার 
রাখেন, তথাপি ধরিয়া লওয়া যাইতে পাঁরে, যে বিজ্ঞ 
, বিশেষজ্ঞগণ কয়েক মাঁস ধরিয়া অনেক বাগৃবিতওা বিচার 
আলোচনার পর যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 
ভারত গবর্ণমে্ট দ্বিধা না করিয়া সেগুলি গ্রাহ করিবেন । 
এই খস্ডা নিয়মাবলীতে শিক্ষা ও পরীক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ 
ব্যবস্থা হইল, শিক্ষিত সাধারণ তাহা জাঁনিবাঁর জন্য উৎকষ্ঠিত 
রহিয়াছেন।. আমরা তাঁহাদের কৌতুহল -নিবৃত্তি করিতে 
অগ্রসর হইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের 
মতামত প্ৰকাশ করিলাম | 


(১) শিক্ষার ব্যবস্থা । 


নৃতন আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ সমন্ধে শিক্ষা 
দেওয়ার অধিকার হইয়াছে। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ 
" অধিকার ছিল না। খস্ড়া নিয়মাবলীতে এতদনুযায়ী 
কতকগুলি শিক্ষকের পদের সৃষ্টির ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্ত 
উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত না হইলে এই ব্যবস্থান্ুসারে 
কাধ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ফলে এই 
দীড়াইতেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বেও যেমন পরীক্ষাগ্রহণ 
করাই মূখ্য কাঁ্য ছিল, এখনও তাহাই থাঁকিবে। তবে 
যাহাতে বিশ্ববিগ্ভালয়ের সংস্থষ্ট বিগ্যালয়গুলিতে সুচারুরূপে 
শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়, তদ্দিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ববাপেক্ষা 
খ্রদৃষ্টি থাকিবে। যাহাতে বিদ্যালয়ে কোনও রূপ দৌকানদারী 
না থাকে, ও উপযুক্ত এবং উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষক থাকে, 
বিদ্যালয়গৃহ প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর হয়, পুস্তকাঁগাঁর ও (বিজ্ঞান 
শিখাইতে হইলে ) যন্ত্রাগার কাঁধ্যোপযোগী হয়, বিজ্ঞানশিক্ষার 

. স্থলে প্রত্যেক ছাত্রের ‘হাতে কলমে” শিখিবার ব্যবস্থা থাকে, 
শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই সার না হয়, ইত্যাদি নিয়ম পূর্বাপেক্ষা 
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আরও কঠোর করা হইয়াছে। যাহাতে ছাত্রগণ পাঠে 
অধিকতর মনোযোগী হয় তজ্ঞন্ত ত তাহাদিগকে ক্যাসে শতকরা 
৭৫ দিন উপস্থিত থাকিতে হইবে (পুর্বে শতকরা ৬৬-দ্িন 
ছিল) এবং" তাহারা ইচ্ছামত যখন তখন একলেজ হইতে 
ওক্লেজে যাইতে পারিবে না, অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণকেও আবার 
এক বৎসর ( এখনকার মত ছয় মাঁস নহে ) পড়িতে হইবে, 
এইরূপ নিয়ম হইয়াছে। ইহা ছাড়া ছাত্রগণের- পড়াশুনা 
কিরূপ হইতেছে. তাহা মাঝে মাঝে পরখ করিবার জন্ত 
শিক্ষকগণ Exercise দিবেন এবং. তাহার রীতিমত হিসাব 
থাকিবে, এরূপ ব্যবস্থাও হইয়াছে।, ..এই .সমস্ত নিয়ম 
প্রতিপালিত হইতেছে কি-না! তাহা দেখিবার জন্য বিশ্ব- 
বিদ্যালয় হইতে বিদ্বান্‌ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ-নিযুক্ত. হইবেন 
তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। 


(২) Discipline ( সংযম )। 


কিন্ত ছাত্রদিগের পুস্তকপাঁঠের ও ৰিষ্শিক্ষার প্রকট 
স্থযোগ ও সুবিধা করিয়া, দিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বিগ্ভালয়ের 


দায়িত্ব ফুরাইল না। শিক্ষার প্রকৃত উদেশ্য, চরিব্রগঠন। 


অতএব ছাত্রদিগের নীতি ও চরিত্রের দিকে বিশ্যে দৃষ্টি 
রাখা আবশুক ; এই বিবেচনায়, বিশ্ববিগ্ঠালয় নিয়ম করিয়া- 
ছেন যে, যে সকল ছাত্র. অভিভাবকের নিকট থাকিবে না . 
তাহাদিগকে কলেজসম্পৃক্ত বাঁসাবাড়ীতে থাকিতে হইবে 
এবং কলেজের কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের অভিভাবকস্থানীয় 
হইবেন.। খন্ড়া নিয়মাবলী মঞ্জুর হইবার পূর্বেই এই 
নিয়মটি চলিয়াছে। নিয়মটি সম্বন্ধে আমাদের . দেশের 
অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তজ্জন্ত একটু বিশদরূপে 
ব্যবস্থাটার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। OO 
অক্সফোর্ড ও কেম্ব্ৰিজ পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
শীৰ্ষস্থানীয় বলিয়া বিবেচিত হয়।. তথায় যে প্রণালী প্রচলিত 
আছে, আমাদের দেশে তাহার প্রচলন করিলে শি ক্ষার 
উৎকর্ষ ঘটবে, কর্তৃপক্ষের এইরূপ ধারণা। তথায় ছাত্রের 
এখানকার মত বই বগলে করিয়া 81৫ ঘণ্টার জন্ত বিদ্যালয়ে 
আসে না, সর্বক্ষণ কলেজের বোষ্ডিংগৃহে বা অনুরস্থিত 
লাইসেন্সপ্রাপ্ত মেস্বাটীতে থাকে। ইহাতে তাঁহাদের চারি-. 
দিকে যেন একটা জ্ঞানের আকাশ টি of 


৭০ প্রবাসী। . | ৬ষ্ঠ ভাগ । 


Culture) রচিত হয়, বিগ্ালোচনার সুবিধা ঘটে এবং 
' ঘটে ।- আমুদের দেশের সামাজিক ব্যবস্থা অবশ্য ইংলণ্ড 
‘হইতে কতকটা ' বিভিন্ন। কিন্ত আমাদের দেশেও 
'ছাত্রদিগের' গুরুগৃহে বাস করার নিয়ম ছিল এবং টোলে 
সেই'নিয়ম এখনও বিদ্যমান । ‘তবে যাহার! নিজের গৃহ 
'হইতে আসিয়া নিকটবাসী গুরুর নিকট পাঠ লইয়া 
যায়, তাহাদের 'কথা স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রেও -বিশ্ববিদ্ভালয়ে 


সর্বক্ষণ কর্তৃপক্ষের নজরে থাকাতে চরিব্রগঠনেরও সুবিধা ' 


আমাদের দেশোপযোগী বিধিই হ্ইয়াছে। যে সকল ছাত্র, 


(৭2545০০1975) সহরে বা সহরের উপকণ্ঠে নিজ নিজ 
অভিভাবকের নিকট বাস করে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বাটী 
হইতে যাতায়াত করিতে পারিবে । . অক্সফোর্ড ও কেমৃত্রিজে 
এটুকু সুবিধাও নাই । যেসকল অপরিণতবয়স্ক ছাত্র সুদূর 
পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া গ্রলৌভনব্ছুল সহরে বিনা অভি- 
ভাবকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে থাকে, তাহাদের চরিত্রস্থলনের 
যোল আনা সম্ভাবনা, তাহারই নিবারণকল্পে এই ব্যবস্থা । 
‘অথচ যাহাতে ছাত্রদিগের মধ্যে স্বাবলম্বনের ভাব জন্মে, 
‘তাহাতে বাধা দেওয়া হইবে না। ছাত্রগণ পূর্বের ন্যায় 
এখনও আপন সুবিধামত আঁহারাদির বন্দোবস্ত করিবে ও 
পাচককিস্কর নিযুক্ত করিবে; তবে দাসী রাখিতে পারিবে 
- না এই যা একটু কড়াকড়ি। এক কলেজের ছাত্র এক 
বা ততোহধিক মেসে থাকিবে, "পাঁচমিশালি, থাকিবে না, 
এ বাবস্থা আমরা ত খুবই সঙ্গত।ও স্বাভাবিক মনে করি। 
তবে" ইহাতে নাকি অনেক সদস্তের বিশেষ আপত্তি। এই 
ব্যবস্থার ফলে, কলেজের কর্তৃপক্ষগণ ছাত্রদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য 
রীতিচরিত্রের উপর দৃষ্টি রাখিবেন, শুধু কিঞ্চিৎ পরিমাণ 
বিদ্যা বিক্রয় করিয়া কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পাইবেন না । কলে- 
“জের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগের রীতিমত তত্ত্বাবধান 
করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হুইয়াছে। ইহার ফলে ছাত্র ও 
শিক্ষকের পরম্পর মেলামেশার সুবিধা হইবে। এই দুইটই 
'শুভফল বলিতে হইবে। প্রত্যেক মেসে একজন করিয়া 
শিক্ষক সর্বক্ষণের জন্য তত্বাবধায়ক থাকিলে অবশ্য “সোণায় 
সোহাগা” হইত ; কিন্তু আমাদের সামাজিক রীতির কথা 
মনে রাখিলে ইহা সম্ভবপর নহে সহজেই বুঝা যায়। কেননা 
এদেশীয় সকল শিক্ষকই বিবাহিত ও চাকরীস্থলে পরিবার 


০০, 


শা an tap oar ao "eo 


১ 


বি্ালয় হইতে একজন কর্মচারী নিযুক্ত হইবে, এ ব্যবস্থাও 
হইয়াছে। নি 
(৩) পরীক্ষার সংখ্যা । ্ 

পরীক্ষা জ্ঞানের পরিমাপক বলিয়া পরীক্ষার প্রয়ো- 
জনীয়ত৷ অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষা 
জ্ঞানের পরিপন্থী হইয়! উঠে; ছাত্রের! জ্ঞানলাঁভ অপেক্ষা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াঁকেই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে ইহা বোধ 
হয় কাহারও অবিদিত নাই। এই হিসাবে দেখিতে গেলে 
পরীক্ষার সংখ্যা অযথা বৃদ্ধি করা মঙ্গলদাঁয়ক নহে । পরী- 
ক্ষার পর পরীক্ষা পাশ করিতে গিয়া ছাত্রগণ ধীরেসুস্থে 
জ্াঁনসঞ্চয় করিতে ব্যাপৃত না থাকিয়া, না বুঝিয়া মুখস্থ 
করিতে বাধ্য হয় এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থাভ্গ ঘটে /" 
ও মস্তি চিরদিনের জন্য দুর্বল ও বিকল হুইয়! যায়-। 
ভারত গবর্ণমেন্ট শিক্ষা! সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন 
তাহাতে তাহার! একথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন । 

কিন্তু খস্ডা নিয়মাবলীতে দেখিতেছি পরীক্ষার সংখ্যা _ A 
এখন অপেক্ষাও বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রবেশিকার দুই বৎসর পরে 
Intermediate বাঁ মধ্যপরীক্ষা, তাহার দুই বৎসর পরে 
বি, এ বা বি, এস, সি,পাশ ও অনার পরীক্ষা এবং তাহার 
আবার ছুই বৎসর পরে (এখনকার নিয়মে দেড় বৎসর 
ছিল) এম্‌, এ, বা এম্‌, এস, সি পরীক্ষা এবং তাঁহার পরে / 
আবার পি, এইচ, ডি, বা ডি, এস্‌, সি পরীক্ষা । তবে শেষ ১ 
পরীক্ষায় কোনও মৌলিক গবেষণা করিলে পরীক্ষাগ্রহণের 
বিশেষ আবশ্যকতা থাকিবে না এরূপ আশ্বাস দেওয়া 
হইয়াছে। সপ্তদশ বর্ষ বয়সে ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ 
করিবে এবং অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়সে সমস্ত পরীক্ষা শেষ 
করিয়া কর্মক্ষেত্রে নামিবে। মধ্যের কয়েকটা বৎসর পরীক্ষা 
দিতে দিতে তাহাদের প্রান্ত হইবে। ব্যবস্থাটা বড় 
বিষম হইল | 

আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্ঠালয়ে প্রবেশের জন্য প্রবে- ১৮ 
শিকা পরীক্ষা এবং তাঁহার চারি বৎসর পরে ডিগ্রী পরীক্ষা 
প্রবর্তিত করিলেই সঙ্গত হইত। মধ্যে কোনও পরীক্ষার 
প্রয়োজন নাই। তবে ছাত্রগণ রীতিমত মনোযোগ দিতেছে 
কি না দেখিবার জন্ত কলেজে সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রেমাসিক, 


বিশ্ববিগ্ঠালয়ের খস্ড়া নিয়মাবলী । 
না। এই কয়টি বিষয় লইলেই ছাত্রেরা পাশ হইতে পারিবে" 
তবে যাহারা পরীক্ষায় কেবলমাত্র পাশ করিতে চাঁহে না». 
উচ্চ স্থান অধিকার করিতে চাহে, তাহারা ইচ্ছা করিলে, 
আর একটি বিষয় লইতে পারে, যথা--প্রারুতিক ভূগোল, 
গতিবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্বিজ্ঞান, ডয়িং ( রেখাম্বণ 


লেই যথেষ্ট হইত। ডিগ্রী পরীক্ষার পরে যে কোনও সময়ে 
কোনও ছাত্র কোনও রূপ মৌলিক গবেষণা করিতে সমর্থ 
হইবে, তখন তাঁহাকে গুণের তাঁরতম্যান্ুসারে এম, এ বা 
। এম্‌,এম্‌ ,সি অথবা ডক্টর-অফ্-অটিস্ বা সাঁয়ান্স প্রভৃতি উপাধি 
1-দিলেই সুব্যবস্থা হইত। ক্ৰমাগত পুস্তকের পরিমাণ বাড়া- 


ইয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া জ্ঞানের পরিধি মাপিয়া 
শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাঁ। যেমন অতি- 
ভোজনে অরুচি জন, ছাত্রদিগেরও সেইরূপ জ্ঞানালোঁচনাঁয় 
বিরক্তি জন্মে। এই জন্যই অনেকে বিগ্কালয় ত্যাগ 'করিয়! 
আর কখনও পুস্তক হাতে করেন না। এম্‌, এ প্রভৃতি 
উচ্চ পরীক্ষায়, শিক্ষা করার শক্তির বিকাশ হইয়াছে কি না, 
৩ ছাত্রগণ নিজের ইচ্ছার ও শক্তির উপর ভর করিয়! জ্ঞানা- 
লোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে কি না এবং কোনও-ফল দেখাইতে 
পারিতেছে কি না, ইহাই দেখিবার জিনিষ। অবশ্য আমা- 
দের এসব কথা “অরণ্যে রোদন’ ৷ 


(8) পরীক্ষা । 


(ক) প্রবেশিকা পরীক্ষা । 


ছাত্রদিগকে- প্রবেশিকা ও এফ» এ পরীক্ষায় এত বিষয় 
! আয়ত্ত করিতে হয় এবং অনেকেই এত অল্প বয়সে পরীক্ষার 
জন্য প্রস্তুত হয় যে, না বুঝিয়! মুখস্থ করা এক প্রকার 
অনিবাধ্য ; এই দূষিত প্রণালী অবলম্বনে নিয় পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়াতে তাহার! উচ্চ (বি, এ, ) পরীক্ষায় অনেকেই 
ফেল হয়। আমর! দেখিয়া! সুখী হইলাম বে নূতন ব্যবস্থায় 
প্রবেশিকা ও এফ এ, পরীক্ষায় বিষয়সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে 
এবং যাহাতে ছাঁত্রগণ কাঁচা বয়সে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া 
স্বাস্থাভঙ্গ এবং মস্তিষ্ক চিরদিনের জন্ত দুর্বল না করিয়া ফেলে, 
তছ্দ্দেশ্যে ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে প্রবেশিকা 
পরীক্ষা দিতে পারিবে না, এই মঙ্গলজনক নিয়ম কর! 
4 হইয়াছে | 
= এই পরীক্ষায় (ইহার নূতন নামকরণ হইয়াছে ম্যাটি- 
কুলেশন ) সাড়ে তিনটি বিষয় লইতেই হইবে, যথ!--ইংরাজী, 
“ অপর একটি ভাষা, গণিত এবং ইতিহাস ( শেষটি আধখানা 
বিষয়); পূৰ্ব্বে যেমন ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল ও বিজ্ঞান- 


বা প্রাণিদেহ ও উজ্ভিদ্দেহ চিত্ৰণ )। - আমাদের বিবেচনায় 
ইহা সঙ্গত ব্যবস্থা । তবে ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস 
বুঝিতে হইলে যতটুকু ভূগোলজ্ঞান আবশ্যক তাহাঁও 
ইতিহাসের অন্তভূক্ত হওয়া উচিত. ছিল 'এবং ইংলণ্ড ও 
ভারতবর্ষের কেবলমাত্র আধুনিক ইতিহাস শিখিলেই প্রবে- 
শিকা পরীক্ষার্থীদিগের পক্ষে ' যথেষ্ট হইত । এই ছুই দেশের 
প্রাচীন ইতিহাঁস গ্রীস, রোমের সঙ্গে এফ, এ পরীক্ষায় 
নির্দিষ্ট করিলেই চলিত। আর প্রবেশিকা! পরীক্ষায় বৈকল্পিক 
ভাবেও বিজ্ঞানের স্থান না করিলেই ভাল হইত । বিজ্ঞানশিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমার্দের দেশে 
স্কুলে বিজ্ঞানশিক্ষার সরঞ্জামের ও উপযুক্ত বিজ্ঞানণিক্ষরের. 
অভাব; কাজেই “্যবেস্থবে' কাজ চাঁলাইলে মুখস্থ বিদ্যারই' 
প্রসার বাঁড়িবে। বিশ্ববিষ্ভালয় কমিশনও এই কথাই 
বলিয়াছেন। তবে অবশ্য সেনেটসভা নিয়ম করিয়াছেন, 
যে সকল স্কুলে বিজ্ঞানশিক্ষার ভালরূপ বন্দোবস্ত নাই, সে 
সকল স্কুল হইতে কোনও ছাত্র বিজ্ঞানের পরীক্ষা দিতে 
পাইবে না। তাহা হইলে ফলে দীাড়াইতেছে যে অতি অল্প 
স্কুল এবং ছাত্রই এ পথে খাইবে। কেবল তাহাদিগের 
সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছে । তাহাদিগকে উচ্চ 
ভিবিশনে পাশ হইবারও বেশ-একটু-ম্থবিধা করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । | 
(খ) এফ, এ পরাক্ষা। 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ছাত্রগণ আর্টস এবং 
বিজ্ঞান এই দুই বিভাগের এক বিভাগে যাইবে; তবে যাহারা. 
আর্টস্‌ বিভাগে ভর্ত্তি হইবে তাহারাও ইচ্ছা করিলে কতক- 
গুলি বিজ্ঞান বিষয় লইতে পারিবে। এবং আর্টস্‌ বা বিজ্ঞান 
পরীক্ষায় পাশ হইয়া আবার এক বৎসর পড়িয়া, অপর 
বিভাগেও পরীক্ষা দিতে পারিবে। আর্টস্‌ পরীক্ষায় 
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ই হুইবে; এবং তাঁহারও.উপ্র আর দুইটি বিষয় লইতে 


হইবে ;তিবে সেখানে. বাছিয়া' লওয়! . চলিবে, যথা_-শ্রীদ্‌ ও 
রোমের ইতিহাস, তর্কশান্ত্, গণিত, কোনও না-কোনও 
বিজ্ঞান। অর্থাৎ সূর্বশুদ্ব. চারিটি বিষয় লইতে. হইবে। 
তবে-গণিত বিষয়টি ইতিহাস বা তর্কশাস্ত্র অপেক্ষা অধিক 
কঠিন করা.হইয়াছে,.. ইহাতে একশ্রেণীর ছাত্রদিগের প্রতি 
অবিচার হইয়াছে! এখানেও বিষয়সংখ্যার হ্রাস হওয়াতে 
আমরা সন্তুষ্ট; ; পূর্বে এফ্‌; এ পরীক্ষায় অন্ততঃ ছয়টা বিষয় 
লইতে হইত, কেহ কেহ সাতটাঁও লইত। বিজ্ঞান বিভাগে 
(Intermediate Examination in Science) চাঁরিটা 
বিষয়. লইত্তেই হুইবে,-যথ!--ইংরাজী,. গণিত, .জড়বিজ্ঞান, 
রসায়ন। এই . চারিটি বিষয় লইলেই ছাত্রগণ পাশ করিতে 
পারিবে। :আবার ইহার উপর ছাঁত্রগণ ইচ্ছা করিলে, পরীক্ষায় 
উচ্চ স্থান অধিকার করিতে প্রয়াঁসী-হইলে, অপর একট! 


বিষয় (কোনও একটা বিজ্ঞান) লইতে. পারে। বলা 


বাহুল্য,.আর্টস্‌ ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগেই বিজ্ঞান শিথিতে 
হইলে- প্রত্যেক ছাত্রকে ‘হাতে কলমে” শিখিতে, হইবে। 
তবে তাহার স্বতন্ত্র পরীক্ষা দিতে হইবে না। এক্ষেত্রেও 
বিষয়সংখ্যার হাস. হইয়াছে বলিয়া আমরা সস্তষ্ট, কিন্তু 


আর্টদ্‌ পরীক্ষার্থীদিগের .তুলনায় বিজ্ঞানপাঠীদিগের প্রতি. 


অবিচার কর! হইয়াছে, কারণ, (১) বিজ্ঞানপাঠীদিগের মধ্যে 
উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে একপ্রকার বাধ্য হইয়া পাঁচটা বিষয় 
আয়ত্ত করিতে হইবে এবং (২) বিজ্ঞানপাঠী প্রত্যেক ছাত্রকে 


যে চারিটা বিষয় লইতেই হইবে সেখানে বাছাবাছি চলিবে: 


না। যখন 'প্রত্যেককেই তাহার যেদিকে ঝোঁক ও রুচি 
সেই সেই বিষয় লইতে পূর্ণ স্বাধীনতা! দিবার জন্ত আর্টস্‌ 
বিভাগেও বিজ্ঞানের স্থান করা হইল, তখন বিজ্ঞান বিভাগের 
ব্লোয় সেই স্বাধীনতার লোপ করা অবিচার নহে কি? 
বিশেষতঃ, আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চার যেরূপ দুর্দশা, 
তাহাতে বিজ্ঞানপাঠী ছাত্রদিগকে উৎসাহ দেওয়াই সঙ্গত 
ও সমীচান। :. :. -. রা 
এফ, এ পরীক্ষা সম্বন্ধে আমাদের আর একটা ' কথা 


বলিবার*আছে'। নূতন নিয়মে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ 


. প্রবাসী । - 
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করিবার পরেই ছাত্রদিগকে হয়-আর্ট স্‌ না হয় বিজ্ঞান ইহার-€ 


এক পথ ধরিতে হইবে; পূর্বে এফ্‌, এপরীক্ষার পর এই ব্যবস্থা, 


ছিল। আমাদের মনে হয়, পূর্বের ব্যবস্থাই: সঙ্গত ছিল 


নূতন নিয়মে, অনেক ছাত্র কিছু মাত্র বিজ্ঞান না শিখিয়া f | 


কৃতবিদ্ধ গ্যাজুয়েট হইয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, এই বিংশ 


শতাব্দীতে" ইহ! অত্যন্ত বিসদৃশ" বলিয়া প্রতীয়মান: হয়৷ ৫ 


এই রেলওয়ে টেলিগ্রাফ বৈদ্যুতিক ট্রাম ও বৈদ্যুতিক 
টানাপাখার দিনে জড়বিজ্ঞানের মূল সুত্রগুলি সম্বন্ধে যে ব্যক্তি 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে আপনাকে “শিক্ষিত” বলিয়া সমাজে পরিচয় ' 
দিবে, ইহা নিতান্তই লজ্জাকর। দ্বিতীয়তঃ, ধরিতে গেলে 
মধ্যশিক্ষা- (Secondary Education)’ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এলাকার বাহিরে,সেই পর্য্যায়ে ছাত্রগণকে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে 


বাধ্য কর! বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধ্যায়ত্ত নহে, ' আমাদের দেশের '_/ 


স্বুলগুলির'যেরূপ অবস্থা তাহাতে ওর্প ব্যবস্থা সঙ্মতও নহে।. 
এ অবস্থায় এফ্‌, এ পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা হিসাবে জড়বিজ্ঞান 
না খিখাইলে উপায়ান্তর নাই।' তৃতীয়তঃ, প্রবেশিক! পরীক্ষার, 


পরেই ছুইট! পথ নির্দেশ করিয়া দেওয়া স্ুবিবেচনা . নহে, 
তবে কতক পরিমাণে বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনত!| দিলেই * 


যথেষ্ট । বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও এই কথা বলিয়াছেন। 
অতএব আমরা . বিবেচনা করি, 'এফু,এ পরীক্ষায় 


(ইহাকে Intermediate Examination " “বলিতে ££ 


পারেন ). ইংরাজী, প্রাচীন ভাষা, জড়বিজ্ঞান এবং গ্রীস্‌ ও 
রোমের ইতিহাস এই চারিটি.বিষয় লইতেই হইবে এইরূপ. 
ব্যবস্থা হইলে সঙ্গত হইত; ( এই ছুই প্রাচীন দেশের 
ইতিহাস না জানিলে প্রকৃত শিক্ষাই হয় না)। এই. 
চাঁরিটি 'বিষয় লইলেই ছাত্রগণ. পাশ হইবে । তবে 
পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে প্রয়াসী হইলে, ইহার 
উপর 'আর একটা বিষয় লইতে পারে এবং যে যাহা. 
খুসি তাহাই লইতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত-। - 


যাহা হউক, খন্ড়া নিয়মাবলীতে বিষয়সংখ্যা যে .কমিয়াছে 


ইহা খুব সন্তোষপ্রদ । যদিও প্রবেশিকা ও এফ্‌, এ পরীক্ষায়. 
কোনও কোনও বিষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে, (যথা, 
গণিত) এবং প্রকৃত শিক্ষার পরিচয় না. দিলে- ছাত্রগণ 


পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে না-তাহার সম্যক্‌ ব্যবস্থা হইয়াছে, ও 


র্‌ 


পাশের ন্বর- উচ্চ করা হইয়াছে, তথাপি বলিতে হইবে. . 





২য় সংখ্যা | ) 


মোর পর aT বোবা  হালক! EE না 
কতকগুলা বিষয় লইয়া "খিচুড়ি পাকান’ অপেক্ষা অল্প- 
সংখ্যক বিষয় ভাল করিয়া শেখা সুখকর । 


(গ) বি, এ ও বি, এস্‌, সি পরীক্ষা । 


বি, এ পরীক্ষায় বিষয়সংখ্যা কমে নাই, বরং জামান্ত 
একটু বাঁড়িয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রকে ইংরাজী এবং মাতৃভাষা 


লইতে হইবে, মাতৃভাষা আধ খানা বিষয় বলিয়া পরিগণিত 
হইবে। যাহাদের মাতৃভাষা ইংরাজী, তাহাঁদিগের জন্ত 


ইংরাজী সাহিত্যের উপর আর একখানা প্রশ্ন-পত্র হইবে 
এ ব্যবস্থাটা আমাদের যেন কেমন কেমন ঠেকে। ( এখন 
যেমন ছিল, সেইরূপ ) ছাত্রেরা ইচ্ছা স্থখে মাতৃভাষায় প্রবন্ধ 
রচনা করিতে পারিবে, এই ব্যবস্থা থাকিলেই চলিত। এফ্‌, এ 
পরীক্ষায় এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল এবং নূতন নিয়মেও বাহাল 
রহিয়াছে। ছাত্রদিগকে এই ছুইটা বিষয় লইতেই হইবে, তাহার 
উপর আরও দুইটা! বিষয় লইতে হুইবে, যথা-__প্রাচীনভাঁষা, 
ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি, দর্শন ও তর্কশাস্তর, গণিত, 
কোনও একটা বিজ্ঞান। পূর্বে যেমন আর্ট স্‌ বিভাগে প্রত্যেক 
ছাত্রকে জোর করিয়া দার্শনিক করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা ছিল, 
এখন আর তাহা থাকিবে না । যাহার যাহা খুসি সে তাহাই 
" লইতে পারিবে । বলা বাহুল্য যে, ইহাতে ছাঁত্রদিগের বোঝা 
বিলক্ষণ হাল্কা হইবে; পুর্বে বহুতর ছাত্র এই নীরস, 
জটিল ও 21১502০ বিষয় আঁয়ত্ত করিতে না পারিয়া পরীক্ষায় 
অক্কৃতকাৰ্য্য হইত। এই নূতন ব্যবস্থায় হয় ত অধিকাংশ 
ছাত্র সংস্কৃত লইবে, ইহাঁও একটা! সুফল। বিষয়সংখ্যা 
সামান্য একটু বৃদ্ধি, হওয়াতে বিশেষ কোনও অস্থৃবিধা হয় 
নাই! বরং সকলেই উৎসাহ ও গ্রীতির সহিত এই নুতন 
বিষয়টি ( মাতৃভাষা ) অধ্যয়ন করিবে। পূর্বে অর্থনীতি 
ইতিহাসের অন্তর্গত ছিল, এখন ছুইটি স্বতন্ত্র বিষয় হইবে। 
সকল প্রকারের ছাত্রেরা যাহাতে নিজের ঝৌক ও রুচি 
অনুসারে বিষয় নির্বাচন করিতে পায়, তজ্জন্ত বিজ্ঞানকেও 
আর্টস্‌ বিভাগের অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। অবশ্ত 
বিজ্ঞানে সুধু পুঁথিগৃত বিদ্যা হইলে চলিবে না, “হাতে 
কলমে’ শিখিতে হইবে এবং ‘হাতে কলমে’ শিক্ষার পরীক্ষা! 
দিতে হইবে ৷ পূর্বে এ ব্যবস্থা কেবল মাত্র অনারে ছিল। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের : শা নিয়মাবলী | 





৭৩ 
মি এস্‌, সি পরীক্ষায় ছাত্রগণকে রা ৷ তিনটি 
বিজ্ঞান ( গণিতও বিজ্ঞানের সামিল ধরিতে হইবে) লইতে 
হইবে। ইহাদিগকে আর ইংরাজী সাহিত্য লইতে হইবে 
না। এব্যবস্থাটি আমাদের কাছে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় 
না। অবশ্ত আপাতদৃষ্টিতে বোধ হয় বটে, যাহারা 
বিজ্ঞানানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিবে তাহাঁদিগের আর সাহিত্য 
পাঠের প্রয়োজন কি? কিন্তু মনে রাখিতে হইবে 
ইংরাজী বিদেশীয় ভাষা, একদম ইংরাজী সাহিত্যচর্চচা ছাড়িয়া 
দিলে অচিরেই ছাত্রগণের .ইংরাজীজ্ঞান কাচা হইয়! পড়িবে; 
এফ্‌, এ পৰ্যন্ত যতটা সাহিত্য আলোচনা করিয়াছে তাহাতেই 
সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। তবে এই সকল ছাত্রদিগের 
জন্য কবির কাব্যপাঠের ব্যবস্থা না করিয়! Tyndall, 
Huxley, Darwin, Spencer, Ball, Proctor প্রভৃতি 
লেখকগণের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যপাঠের ব্যবস্থা করিলে সঙ্গত 
হইত। ইহারা বৈজ্ঞানিক হইলেও ইহাদের রচনারীতি 
(51) অতি পরিপাটী ; এই আদর্শে বিজ্ঞানপাঠী ছাত্রগণ 
রচনা করিতে যত্রশীল হইবে, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় । 
যে সকল ছাত্র আর্ট স্‌ বা বিজ্ঞান বিভাগে পাশ হইয়াছে, 
তাহারা আবার এক বৎসর পড়িয়া অপরবিভাগে পরীক্ষা 
দিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে! যাহারা আর্ট্‌ 
বিভাগে পূর্ব পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে তাহারাই আর্ট স্‌ 
বিভাগে বি, এ পরীক্ষা দিতে পারিবে। যাহারা বিজ্ঞান 
বিভাগে পূর্ব পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে তাহারাই বিজ্ঞান 
বিভাগে বি, এদ্‌, সি পরীক্ষা দিতে পারিবে। 
(ঘ) ও (উ) অনার, এম্‌, এ ও এম্‌, এস্‌, সি; 
পি, এইচ্‌, ডি ও ভি, এস্‌, সি। 
যদিও স্বতন্ত্র বৎসরে অনার পরীক্ষা দিতে হইবে না,তথাপি 
এই পরীক্ষায় যখন স্বতন্ত্র পাঠ্যের ব্যবস্থা আছে, তখন ধরিতে 
গেলে ইহাঁও একটা স্বতন্ত্র পরীক্ষা । এই পরীক্ষায় পাশ 
পরীক্ষা অপেক্ষা জ্ঞানের অধিকতর গভীরতা ও পরিমাণ 
প্রয়োজন হইবে। এখনকার অনার পরীক্ষা অপেক্ষা 
কঠিনতর হইবে অনুমান হয় । ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে কোনও 
একটি বিষয়ে অনার লইতে পারে, একের অধিক বিষয়ে 
লইতে পারিবে না। কেননা যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে 
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হইবে। এ ব্যবস্থা আমর! সর্ববাস্তঃকরণে অনুমোদন করি। 
কিন্ত আমরা.পাশ ও অনারের এইরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরীক্ষার 
পক্ষপাতী নহি। বিশ্ববিষ্ভালয় কমিশনও এইরূপ স্বতন্ত 
পরীক্ষার উপর বিশেষ রাজী নহেন। ইহাতে হুই জাতীয় 
বি, এ বো বি, এস্‌, সি) হওয়াতে পাশ বি, এ- (বা বি, এস্‌, সি) 
দিগের উপর অগ্পবিদ্ধ বলিয়া সাধারণের অত্যন্ত অশ্রদ্ধা 
হয়। যাহার! পাশকোর্সে প্রথম বিভাগে প্রশংসার সহিত 
উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদিগকে অনার আখ্যা দিলেই যথেষ্ট হইত। 

এম্‌, এ ও এম্‌, এস্‌, সি পরীক্ষায় একটি বিষয় লইতে 
হইবে এবং জ্ঞানের গভীরতা ও পরিমাণ এখনকার অপেক্ষা 
বেশী হইবে এইরূপ বাবস্থা হইয়াছে। কতকগুলি নূতন 
বিষয়ও নির্ারিত হইয়াছে। ইহার উপর আবার ডক্টর্স্‌ 
ডিগ্রী বলিয়া একটা নূতন ডিগ্রীর স্থষ্টি হইল। 

সাধারণভাবে প্রত্যেক পরীক্ষার আলোচনা করিলাম । 
এক্ষণে ইংরাজী, সংস্কৃত এবং বাঙ্গলা এই তিনটি ভাঁষা সম্বন্ধে 
কি ব্যবস্থা হইল তাহার বিচার করিব। 

' (চ) ইংরাজী । 

আমাদের ছাত্রগণের ইংরাজীজ্ঞান সাধারণতঃ অত্যন্ত 
কাঁচা হয় এবং তজ্জন্য তাঁহার! নিয়পরীক্ষায় যোঁগে-যাগে 
উত্তীর্ণ হইলেও বি,এ পরীক্ষায় বারংবার অকৃতকাঁধ্য হয়, ইহা 
পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। ১৩১১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 
প্রবানী'তে প্পরীক্ষা-বিভ্রাট” নামক প্রবন্ধে এই প্রশ্নের 
বিচার করিয়াছি। ইহার একটা কারণ, স্কুলের সংখ্যা 
যে পরিমাণে বাঁড়িয়াঁছে, উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা সে পরিমাণে 
বাঁড়ে নাই; সাধারণতঃ নিয়শ্রেণীর শিক্ষার ভাঁর অল্পবেতন- 
ভোগী অর্পবিদ্ধ শিক্ষক্দিগের হাঁতে দেওয়া হয়।' ইহাতে 
বনিয়াদ কাঁচা হইয়া যায় ; এবং সেই ্বিস্মোলায় গলদ” 
কিছুতেই উচ্চ স্তরে শোধরাইিতে পারা যায় না। এই দোষ 
দুর করা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় সাক্ষাৎ ভাবে কিছু করিতে 
পারেন না, তবে ভরসা করি স্কুল 7ec0870ii০০ বিষয়ে 
যে নূতন ‘নিয়ম হইয়াছে তাহার দরুণ শিক্ষকনিয়োগ সম্বন্ধে 


প্রবাসী | 
তাহাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একের অধিক বিষয়ে অনারের 


পাঠ্য আয়ত্ত করা সম্ভবপর নহে, বাঞ্জনীয়ও নহে; সেরূপ 
করিলে  পল্লবগ্রাহিতা ' বা মুখস্থবিভ্ভার প্রশ্রয় দেওয়! 





এন্টরাহ্স পরীক্ষার প্রধান দোষ এই যে, ছাত্রগণ যে পরিমাণ 
ভাষীজ্ঞনি লইয়া! উচ্চশিক্ষালাভের জন্য কলেজে প্রবেশ করে, 
তাহা বড় অসম্পূর্ণ । এবিষয়ে কিভাবে সংস্কার হওয়! উচিত, 
পূর্কোলিখিত প্রবন্ধে তাহা বলিয়াছি। আমরা দেখিয় 
সুখী হইলাম, নূতন ব্যবস্থায় ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বিত 
হইয়াছে। | 

(১) বাহাতে ছাত্রগণ অর্থপুস্তক মুখস্থ করিয়া অব- 
লীলাক্রমে পাশ হইতে না পারে, তজ্জন্ত পাঠ্যপুস্তক 
উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে । গাঠ্যপুস্তক থাকাতে পাঠের 
পরিসর নিয়শ্রেণী হইতেই এত সঙ্ধীর্ণ হইত যে ভাষাজ্ঞান 
পাকা হইতে পারিত না। এক্ষণে ছাত্রগণ স্বাধীনভাবে 
নানারপ সাহিত্যপুস্তক পড়িতে উৎসাহিত ও বাধ্য 
হইবে। (২) ইংরাজী হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ. ও 


মাতৃভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ এই উভয় প্রকার- 


অনুবাদ ইংরাজীর পরীক্ষার অন্তর্্ত হইয়াছে। ভাষাশিক্ষায় 
অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা পূর্বোল্লিখিত 
প্রবন্ধে' সবিশেষ আলোচন! করিয়াছি! পুর্বে ইংরাজি 
হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষার 
অন্তর্গত ছিল, কিন্তু আমর! উল্লিখিত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে 
ইহাও প্ররুত পক্ষে ইংরাজীজ্ঞানের পরিচায়ক, অতএব, 
উহা ইংরাজীভাষার পরীক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। নূতন 
ব্যবস্থায় তাহাই হইয়াছে । সাধারণতঃ যে বিদ্ঘুটে বাঙ্গলা 
অনুবাদের জন্ত দেওয়া হয়, তাহারও দোষ দেখাইয়াছিলাম। 
এক্ষণে নিয়ম হইয়াছে যে বাঙ্গালাভাষার প্রসিদ্ধ গ্রস্থকাঁর- 
দিগের রচনা হইতে অনুবাদের জন্য প্রশ্ন সঙ্কলিত হইবে । 
(৩) ইংরাজীভাষার ব্যাকরণ গ্রাচীনভাষার ব্যাকরণের স্ভাঁয় 
বিরট্‌ ব্যাপার নহে; অতএব ব্যাকরণের কতকগুলা 'কুট- 
কচালে” প্রশ্ন না দিয়া অনুবাদ ও রচনার উপর জোর দেওয়া 


উচিত, আর তাহাতেই প্রকৃত ব্যাকরণজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া, 


যায়। একথাও আমরা আমাদের প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম ! 


সেই ব্যবস্থাই হইয়াছে। (৪) পূর্বে শত করা ৩৩ এ পাঁশ 


ছিল, এক্ষণে ৩৬ হইল; ইহাতে জ্ঞানের মাত্রা বাড়িবে। 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও বি, এ পরীক্ষা কমিশন পাশের নম্বর 
উচ্চ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। 
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উচ্পরীক্ষায় সাহিত্য হিসাবে ইংরাজী পড়িতে হইবে। 
কাজেই সে সব স্থলে পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট হইয়াছে । তবে 
সেই সঙ্গে পুস্তকের বাহির হইতেও প্রশ্ন দেওয়া হইবে তাঁহার 
ব্যবস্থা! হইয়াছে। ইহাতে পাঠের পরিসরবৃদ্ধি ঘটিবে। 
সকল ভাষাতে এবং সকল পরীক্ষাতে এই নিয়ম প্রবর্তিত 
হইয়াছে। ভাঁষাজ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় এই উপায়ে গ্রহণ 
করাই আধুনিকশিক্ষা প্রণালীসম্মত এ কথাও আমাদের 
পূর্বা প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম । এফ, এ ও বি, এ পরীক্ষায় 
ইংরাজীতে এক্ষণে তিনথানি করিয়া প্রশ্নপত্র (পূর্বে ছুইখানি 
ছিল) থাকিবে £_€১) পদ্য (২) গদ্য (৩) অপঠিতপূর্ব 
অংশের ব্যাখ্যা ও প্রবন্ধরচনা। পাশের নম্বরও পূর্ববাপেক্ষা 
উচ্চ করা হইয়াছে । এফ, এ পরীক্ষায় ভাষাতত্ব (phil০- 
1087) প্রবেশ করান হইয়াছে । এই ব্যবস্থাটা আমা- 
দিগের নিকট সঙ্গত বোধ হয় না। 
(ছ) সংস্কত। 

১৩১১ সালের চৈত্র সংখ্যা এবং ১৩১২ সাঁলের অগ্রহায়ণ 
সংখ্যা ‘প্রবাসী’তে দুইটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে সংস্কৃত 
(বা অপর কোনও প্রাচীন ভাষা) সকল আর্টস্‌ পরীক্ষায় 
অবশ্যশিক্ষণীয় হওয়া উচিত, এবং তদনুকুলে যুক্তি 
প্রয়োগ করিয়াছিলাম। তৎ্সমুদায়ের পুনরাবৃত্তি করিয়া 
পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতি করিতে চাহি না। এই প্রস্তাব 
ও যুক্তিগুলি সেনেট সভারও গোঁচর করিয়াছিলাম। কিন্ত 
তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। পূর্বেও যেমন প্রাচীন 
ভাষা কেবলমাত্র এফ, এ পরীক্ষায় অবশ্তশিক্ষণীয় ছিল, 
এখনও তাহাই রহিল; উপরস্ত এফ, এ পরীক্ষাও যাহারা 
বিজ্ঞানের পথ অবলম্বন করিবে তাহাদিগকে প্রাচীনভাষা 
আদপে শিখিতেই হইবে ন! এই ব্যবস্থা ঈাড়াইল। যে 
বিশ্ববিগ্ঠালয় কমিশনের পরামর্শানগুসারে বিশ্ববিগ্ভালয়সংক্রান্ত 
আইন পাশ হইয়াছে, আমাদের জ্ঞানিজনেরা যদি একবার 
সেই কমিশনের: কথাগুলা ভাল করিয়া পড়িতেন, তাহা 
হইলে প্রাচীন ভাষার প্রতি এরূপ অবহেলা করিতেন না । 
যাহা হউক, আমাদের প্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে বিজ্ঞ ও 
বিচক্ষণ সেনেটসভার কার্যে দোষারোপ করা নিতান্তই 
অশোভন । তাহারা অবশ্য ‘নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি 


উড়ায় হেসে’ এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। 


বিশ্ববিদ্ধালয়ের খসড়া নিয়মাবলী | 


_ সংস্কার প্রার্থনা করিয়াছি । 
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১৩১১ সালের তাহার পৌষ.ও মা সংখ্যা এবং ১৩১২ 
সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা ‘প্রবাসী’তে আমরা সংস্কৃতশিক্ষ! 
সন্বদ্ধে যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাতে কতকগুলি 
আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে 
তাহার অধিকাংশই নূতন ব্যবস্থায় গৃহীত হইয়াছে। প্রথমতঃ, 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতের দ্বিতীয় প্রশ্ন-পত্রে ইংরাজী 
হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ এবং মাতৃভাষায় প্রবন্ধরচনার 
ব্যবস্থা ছিল, তৎপরিবর্ভে অপঠিতপূর্বা সংস্কৃত গদ্যপন্বের 
ইংরাজীতে অনুবাদ ও ইংরাজী হইতে সংস্কৃতে অনুবাদের 
ব্যবস্থা হইল। উচ্চ পরীক্ষায় যদিও ইহার জন্য স্বত্ত 
প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা হইল না, তথাপি প্রত্যেক প্রশ্ন- 
পত্রেই ওঁ ধরণের কতক কতক প্রশ্ন থাকিবে তাহার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। এফ এ ও বি, এ পাশ পরীক্ষায় পূর্বে স্বতন্ত্র 
ব্যাকরণপাঠের ব্যবস্থা ছিল না, এখন হইয়াছে । এই সকল 
প্রকৃষ্ট ব্যবস্থার ফলে ছাত্রেরা সংস্কৃত রীতিমত না শিখিয়া 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। 

আমর! ও সকল প্রবন্ধে সংস্কৃতের সংস্কৃতে ব্যাখ্যা ও পদ- 
পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলাম। এই নিয়ম 
থাকাতে ছাঁত্রগণ সকল পরীক্ষায় (বিশেষতঃ প্রবেশিকা 
পরীক্ষায়) না বুঝিয়! সংস্কৃত প্রতিবাক্য ও ব্যাখ্যা মুখস্থ করে, 
প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃতে রচনাশক্তির বিকাণ হয় না। নুতন 
ব্যবস্থায় ইহার কতকটা প্রতিকার হইয়াছে । বলা বাহুল্য, 
এরূপ নিয়ম অন্ত কোনও প্রাচীন (বা বৈদেশিক ) ভাষার 
বেলায় নাই। . 

১৩১১ সালের চৈত্র সংখ্য ‘প্রবাসী’তে বলিয়াছিলাম, 
এম্‌, এ পরীক্ষায় ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে প্রতীচ্যজ্ঞানের 
সঙ্গে প্রাচ্যজ্ঞানের সংমিশ্রণ বাঞ্ছনীয়। ইহার কতকটা 
ব্যবস্থা হইয়াছে । আমর! আরও বলিয়াছিলাম যে এম্‌, এ 
পরীক্ষায় ইংরাজী ভাবার সঙ্গে কোনও একটি প্রাচভাষ! 
লইতে হুইবে, শুধু একটা ভাষায় এম্‌, এ উপাধি পাইবে 
না। বোম্বাই বিশ্ববিগ্ঠালয়ে এইরূপ ব্যবস্থা আছে এবং 
বিশ্ববিগ্ভালয় কমিশনও এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন। বলা 
বাহুল্য, এ ব্যবস্থা হয় নাই। 

(জ) বাজলা ৷ 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে সংস্কৃত ন! 


৬ 


লইয়া বাঙ্গলা-লইতে পারে৷ এলেও ও দ্বিতীয় বেলার প্রশ্- 
পত্রে অপঠিতপুন্্ব অংশের ব্যাখ্যা এবং প্রবন্ধরচন! করিতে 
_ হইবে.এই ব্যরস্থা হইয়াছে। মাতৃভাষা হইতে ইংরাজীতে এবং 
ইংরাজী হইতে মাতৃভাষায় অন্গবাদ যদিও ইংরাজী পরীক্ষার 
অসন্তভূ ক্ত, তথাপি ইহার দরুণ ছাত্রগণ মাতৃভাষার চর্চা রাখিবে 
এই হিসাবে ইহাও-এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
তবে পূর্বে সকল ছাত্রদিগের জন্তই মাতৃভাষায় 'গ্রবন্ধরচনার 
যে ব্যবস্থা ছিল তাহা! উঠিয়া গেল। 'এফ্‌,.এ পরীক্ষার ন্যায় 
এ স্থলেও এই ধরণের একটি (০৪0.০৭1) ইচ্ছাসুখে লইবার 
 প্রশ্ন-পত্র থাকিলে ভাল.হইত। বি, এ পরীক্ষায় মাতৃভাষায় 
রীতিমত পরীক্ষা . দিতে হইবে সে কথা. বি,এ পরীক্ষার 
আলোচনাকালে -বলিয়াছি। যাহারা. বিজ্ঞানচচ্চা করিবে, 
ডিগ্রী পরীক্ষায়, তাহাদিগের.জন্য মাতৃভাষায় প্রবন্ধরচনার যে 
; (০০১০০০] ) ইচ্ছান্থখে লইবাঁর প্রশ্ন-পত্র ছিল,' নূতন 
ব্যবস্থায় তাহা উঠিয়া গেল। আমাদের বিবেচনায় কোনও 
পরীক্ষায়ই মাতৃভাষা অবশ্ঠশিক্ষণীয় না ' করিয়া পূর্বের-্তায় 
গ্রবন্ধরচনার জন্য ০101০০21 প্রশ্ন-পত্র রাখিলেই সঙ্গত 
হইত। .আমার্দের বরাবর ধারণা, সংস্কৃত অবশ্ঠশিক্ষণীয় 
হইলে পরোক্ষভাবে: বাঙ্গলা ভাষার অধিক উপকার হইবে। 
এ কথা আমরা. বহুবার বলিয়াছি। বিশ্ববিষ্তালয় কমিশনেরও 
এই মৃত! বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিবিধায়ক একটি বড় সুন্দর 
ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া আমাদের মন্তব্য শেষ 
₹ করিব। বিশ্ববিদ্যালয় অৰ্থসাহায্য করিয়া বা পদক পারিতোষিক 
প্রভৃতি দিয়া উৎকৃষ্ট বিদেশীয় গ্রন্থের অথবা. সংস্কৃত গ্রন্থের 
‘ বাজগল! ভাষায় অনুবাদ. ও প্রাচীন বালা গ্রন্থের" প্রকাশ ও 
সম্পাদন বিষয়ে উৎসাহ দিবেন। এই শেষোক্ত ব্যবস্থার 
জন্য আমর! বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট সাতিশর়- কৃতজ্ঞ থাকিলাম। 
ইহাতে, .বিশ্ববিগ্ঠালয়ের একমাত্র ব্যবসায় ' পরীক্ষাগ্রহণ, এই 
অপবাদের ক্ষালন হইল। 


উপসংহার |. 


শিক্ষা ও পরীক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ কঠোর ব্যবস্থা হইল 
ইহার ফলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে, ছাত্রাভাবে 
- এবং" খরচার দায়ে অনেক স্কুলকলেজ উঠিয়া যাইবে, এবং 


প্রবাসী ৷ 


পপি 


| ৬ষ্ট. ভাগ'। 


উচচপ্রিঙ্ষার হার অবরুদ্ধ দ্ধ হইবে, বিশববিদ্ালয়সং ্কোরের প্রস্তাব. 
হওয়া! অবধি দেশের আপামরসাধারণ এই তিনটি 'কথা 
বলিয়া:আসিতেছেন | - 
আছে। প্রথমতঃ, শিক্ষার আদর্শ যত উন্নত হইবে, ছাত্রগণ 
তত ভাল করিয়া শিখিতে প্রয়াসী হইবে এবং শিক্ষকগণও 
তদ্বিষয়ে উৎসাহী হইবেন, ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য । 
অতএব পরীক্ষা কঠিন হইলেই যে পরীক্ষার ফল এখন 
অপেক্ষা খারাপ হইবে এরূপ আশঙ্কা অমূলক । দ্বিতীয়তঃ, 


ছা্রসংখ্যা দলে পুরু” হইলেই প্রকৃত শিক্ষক সুখী হন 
উচ্চশিক্ষালাভের 


না, সংখ্যায় অল্প হইলেও তাঁহার! 
অধিকারী হওয়া চাই, প্রকৃত শিক্ষকের ইহাই আকাঁজ্কা। 


বর্তমান প্রণালীর দোষে অধিকারী অনধিকারী সকল.ছাত্রই.. 
তথাকথিত উচ্চশিক্ষার দিকে ঝৌঁকে, ইহাতে তাহাদেরও .. 


অর্থনাশ এবং মনস্তাপ ' ঘটে, এবং উচ্চশিক্ষার আদর্শেরও 
অবনতি ঘটে। উচ্চ- শিক্ষা. প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শিক্ষা হওয়া 


চাই:। ব্যবস্থার কঠোরতায় বাধ্য হইয়া যদি কতক পরিমাণ ' 


ছাত্র শিল্পশিক্ষা বা ব্যবসায়বাণিজ্যের দিকে যায় তাহাতে 
দেশের সর্বপ্রকারে মঙ্গল। --এ সকল কথা আমরা “পরীক্ষা . 
বিভ্রাট’ শীর্ষক প্রবন্ধে এবং ১৩১১ সালের বৈশাখ সংখ্যা 
প্রবাসী'তে বলিয়াছি।- ভারত গবর্ণমেপ্ট তাহাদিগের 
শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্যেও এ কথার আভাস দিয়াছেন? 
তৃতীয়তঃ, যে সকল স্কুলকলেজ বা শিক্ষক শিক্ষাদানের 
কার্যে নিতান্ত অশক্ত, সেগুলি থাকিয়া কোনও সুফল 


নাই, ‘অনৰ্থক শিক্ষার অবনতি ঘটে।' তাহাঁদিগের 
সংখ্যাহ্বীস অপ্রার্থনীয় নহে। তবে তাহারা যদি শিক্ষার 
সুচারু বন্দোবস্ত করিতে অগ্রসর হয়, সে ক্ষেত্রে 


বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার বাহাছুর তাহাদিগকে অর্থসাহায্য . 


করিতে কার্পণ্য করিবেন না। : দেশের ধনকুবেরগণও ইচ্ছা 


এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য 


d 
/ 


করিলে এই সকল স্কুলকলেজগুলিকে প্রকৃত শিক্ষার কেন্দ্র 


করিয়া তুলিতে পারেন। আর হার! দেশহিতকল্লে এই 
সকল স্কুলকলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তীহারা এগুলির 
উন্নতির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিলে অবশ্যই এগুলির 
উন্নতি করিতে পারিবেন। ‘যেন তেন প্রকারেণ, ছাত্রদিগকে 
পরীক্ষায় পাশ করাইয়া দিতে পারিলেই প্রকৃত শিক্ষাদান 


হইল, এই ভ্রান্তবিশ্বাস আমাঁদিগের স্বদেশীয়গণের মন হইতে 


তা 


n 


২য় সংখ্যা । ] 


যত শীপ্ব অপসারিত হয়, ততই দেশের, সমাজের ও শিক্ষা- 
বিভাগের মঙ্গল । 
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 


নেপাল যাত্রা । 


আমরা সত্য সত্যই নেপাল রাজ্যের রাজধানী কাঁট- 
মুতে অবস্থান করিতেছি। সন্মুখে ভুবনবিখ্যাত এভা- 
রেষ্টের শুভ্র হিমানীমণ্ডিত শিখর বৌদ্রে চক্চক্‌ করিতেছে । 
তাঁহার উভয় পার্শ্বেই সীমান্ত ব্যাপিয়া চিরতুযারাবৃত 
পর্বতমালা । এই আমাদের ভারতের উত্তর সীমা হিমালয় 
পর্বত। কে ইহার নাম হিমালয় রাখিয়াছিল? ইহা যে 
প্রকৃতই হিমালয় । আহা! ওঁ শুত্র নিৰ্ম্মল হিমালয়ে প্রাণ 
ছুটিয়া যায়। কিন্তু উহা মানবের অলজ্ঘনীয় । 

এই সেই কাটমওু_বাল্যকালে ভূগোলে পড়িয়াছিলাম 
নেপাল হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত স্বাধীন রাজ্য, কাটমণ্ড তাঁহার 
রাজধানী। তখন কাটামুণ্ড পড়িতেই-_শিহরিয়া উঠিতাম। 
কাটামুণ্ডততে গেলে বুঝি কেহ আর মুণ্ড ফিরিয়া পায় না। 
নাজানি সেকি ভীষণ রাজ্য! সে দেশের মানব বুঝি 
সাক্ষাৎ দানব। ক্রমে শুনিলাম কেহ নাকি নেপালে গিয়! 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। কেবল শ্রুতিকথা নয় নেপাল 
প্রত্যাবৃত্ত সাক্ষাৎ মানব দেখিলাম, কৈ মুণ্ড ত যায় নহি, 
বরং কিছু লাভ হইয়াছে। তখন কাঁটমঙুভীতি কিঞ্চিৎ 


. প্রশমিত হইল । কিন্তু তখন ভাবি নাই যে সেই কাটমঙুতে 


০০৩ 


' একদিন আসিতে হইবে। 


জুলাই মাসের একদিন রাত্রি প্রায় ১০টার সময় হাবড়া 


হইতে রেলগাঁড়ী চড়িয়া নেপাল যাত্রা করিলাম! রাত্রি 


প্রভাত হইতে-না-হইতে মোকাম! ঘাটে পৌছিলাম। ষ্টীসারে 
করিয়া গঙ্গা পার হইবার সময় গঙ্গার বক্ষে অরুণোদয় 
দেখিলাম । সে বড় সুন্দর দৃশ্য । গঙ্গা পার হইয়াই পুনরায় 
রেলগাড়ীতে আরোহণ করিলাম । উভয় পার্শের দৃশ্য 
দেখিতে দেখিতে ম্জফঃরপুর মতিহারী ইত্যাদি ছাড়িয়া 
বৈকালে শিগাউলি পৌছিলাম। এই সেই শিগাউলি 
যেখানে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজের সহিত নেপাঁলরাজের 
সন্ধি হইয়াছিল। সেদিন হইতে নৈনিতাঁল, মন্তুরি প্রভৃতি 


নেপাল যাত্রা । 


৭৭ 


রমণীয় প্রদেশসকল নেপালরাজের হস্তচ্যুত হইয়াছে। 
শিগাউলি হইতে অন্ত রেলগাড়ীতে উঠিয়া! দেখিতে দেখিতে 
সু্ধ্যান্তের সময় বক্‌সনে পৌছিলাম। ষ্টেশনটী অতি ক্ষুদ্র, 
একখানি গৃহমাত্র বলিলেও হয়। এখানে ইংরাজ রাজ্যের 
সীমান্ত । ষ্টেশনেই দেখিলাম মাটাতে ছোট ছোট পানসীর 
মত কি পড়িয়া রহিয়াছে । এমন যান ত জীবনে কখন 
দেখি নাই । জলপথ নয়। স্থলপথে এই নৌকায় চড়িয়া 
কিরূপে যাইব বুঝিতে পারিলাম না। শুনিলাম ইহার নাম 
কাষ্ঠেট।__ইহার তলদেশ কাষ্ঠে আবৃত বটে।-_কাষ্ঠেটে 
শয্যা বিস্তৃত হইল-_আমরা প্রতেকে ভিন্ন ভিন্ন, কাষ্ঠেটে 
ব্সিলাম। অমনি চাঁরিজন তাহা! স্কন্ধে করিয়া লইল। 
তখন বুঝিলাম এ ত নৌক! নয়,--এ দোলা৷। উপকথায় যে 
দৌলার কথা পড়িয়াছিলাম এই বুঝি সেই দৌঁলা। কাষ্ঠেটের 
মাথার উপর একটা কাঠের ঢাকনা, তাহার চারিদিকে 
ঝালরের মত পর্দী। কাঠের দোলায় ছুলিতে হুলিতে . 
নেপাল-রাঝ্যে প্রবেশ করিলাম।, প্রায় এক মাইল 
দুরবন্তী বীরগঞ্জের হাসপাতালে আসিয়া পৌছিলাম। সেই 
থানেই রাত্রিবাস করা গেল। পরদিন পরাতে আহারাদি 
করিয়া পুনরায় কাষ্ঠেটে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলাম। 
বীরগঞ্জে আসিতে আসিতে পথে মহাঁরাঁজী'র শীতকালের 
আবাসগৃহ সুন্দর প্রাসাদ দেখিলাম। বীরগঞ্জ একটা ক্ষুদ্র 
সহর। বীরগঞ্জ ছাড়িয়া বিশাল প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম। 
আজ আমাদিগকে প্রায় দশক্রোশ যাইতে হইবে। প্রান্তর 
ছাড়িয়া দিবাশেষে এক জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলাম। 
শুনিলাঁম চারি ক্রোশ ক্রমাগত এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া 


. আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে হইবে। জঙ্গলের ভিতর 


এক এক ক্রোশ অন্তর একটা জলের কল আছে। জন- 
মাঁনবহীন শ্বীপদসন্কুল জঙ্গলের ভিতর রজনী সমাগত হইল। 
সঙ্গে মশাল, লন কিম্বা কোনরূপ আলো নাঁই। বিল্লী- 
নিন।দিত গভীর অরণ্যে নিঃশব্দে ব্যাকুলচিত্তে কয়টা প্রাণী 
যাইতেছি। আমাদের মন ভ্রাসে উৎকন্ঠিত। শিশুসস্তানগণ 
ক্ষুধা এবং নিদ্রায় আকুল। আৰার কোথা হইতে মাছির 
ন্যায় কি গায়ে পড়িতেছে। তাহার দংশনে সকলে আরও 
অস্থির হইয়া পড়িল।. শ্রাবণ মাসে এতদঞ্চল অত্যন্ত 
অস্বাস্থ্যকর হয়। আমর! . ব্যাকুলচিত্তে ক্রমে রাত্রি ৯টার 


৮ 


সময় বিহাকবির পান্থনিবাসে পৌছিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম । 


দোতলায় প্রশস্থ গৃহে বেঞ্চ, টেবিল এবং শয়নের জন্তু খাট 
রহিয়াছে দেখিলাম । তখনি শয্যা প্রস্তুত হইল । শিশুগণ 
শয়ন করিল, এবং সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত করিল। 
আমরা ছুটা অন্নের প্রত্যাশায় রাত্রি ১০।০।১১ট পর্য্যন্ত অপেক্ষা 
করিয়া অর্ধসিদ্ধ ছুটা ভাত খাইয়া শয়ন করিলাম। পরদিন 
প্রাতে আহার করিরাই পুনরায় যাত্রা করিলাঁম। বিহাঁকবি 
হইতে বরাবর একটা পার্কত্য নদীর বারিশূন্ত তল ধরিয়া 
চলিলাম । কেবল বাঁলুকা এবং নুড়ি, মধ্যে মধ্যে ঝিরঝির 
করিয়া জল আসিতেছে । কাটমঙজু যাইবার পথ বরাবর প্রায় 
এই প্রকার। হয় নদীর মধ্য দিয়া না হয় নদীর ধার দিয়া 
যাইতে হয়। বিহাঁকবির হইতে তিন ক্রোশ মাত্র দূরে চুরিয়ার 
পাস্থনিবাসে আমরা আশ্রয় লইলাম। চুরিয়ার পান্থণালাটা 
যদিও বিহাকবির ন্যায় প্রশস্ত নয় কিন্ত স্থানটী বেশ নির্জন 
এবং সুন্দর স্থানে অবস্থিত। পরদিন প্রাতে আহারাদি সম্পন্ন 
করিয়া আবার কাষ্ঠেটারোহণ। আজিকার পথে দৃশ্ত বড় 
সুন্দর! ক্রমে যত যাইতেছি দুইধারে গভীর জঙ্গলাবৃত পর্বত 
সকল- অটল অচল হইরা! দীড়াইয়া রহিয়াছে । চারিদিক 
নিস্তবূ। দিবাঁভাগেই ঝিল্লিকাগণ ঝি ঝি শব্দ করিতেছে। 
মাঝে মাঝে পর্বতের গাত্র বহিয়া ঝর ঝর করিয়া 
ঝরণাঁর জল পড়িতেছে । প্রকৃতির কি স্তব্ধ সুগভীর ভাব! 
চারিদিকের সুন্দর শান্ত সৌন্দর্যে আমাদের প্রাণ বিশ্ময়ে 
ও পুলকে স্তব্ধ হইয়া গেল। কোথায় দেখি পার্বত্য নদী 
কল্‌ কল্‌ ছল্‌ ছল্‌ করিয়া যেন লাফাইতে লাফাইতে নামিয়া 
আসিতেছে । কি বিক্রম! কি গর্জন! জল অতি স্বাছু, অতি 
নির্মল, অত্যন্ত শীতল। পথে কেবল পর্বত এবং জঙ্গল, 
মধ্যে মধ্যে কেবল ছুই এক ঘর বসতি দেখিলাম | বাঁহকগণ 
সেখানে আহার ও বিশ্রাম করে। পথে হেটুরা নেবুযাটার 
প্রভৃতি স্থানে পান্থনিবাঁস আছে বটে কিন্তু বর্ষাকালে সেখানে 
“আউল” নামে ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রাছূর্ভীব। একবার 
তাহার কবলে পড়িলে আর রক্ষা নাই । আমরা এ সকল 
পান্থনিবাসে পদার্পণ করিলাম না, তৃতীয় দিন প্রায় ৯ ক্রোশ 
পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া ভীমকেশীর পাস্থনিবাসে প্রায় 
সন্ধ্যার সময় উপনীত হইলাম। এখানে বিস্তর যাত্রীর 
সমার্গম দেখিলাম । দ্বিতল গৃহে আশ্রয় লইলাম বটে কিন্ত 


প্রবাসী । 


[৬ষ্ঠ ভাগ! 


্বচ্ছনে বাস করিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। আহারের ক্লেশ -« 


পথে যথেষ্ট--মোটা চিড়া মোটা চাউল ভিন্ন কিছুই মিলে না। 

সঙ্গে প্রচুর আহারের সংস্থান করিয়া না আসিলে 
বিলক্ষণ আহারের ক্লেশ পাইতে হয়। আমাদের সঙ্গে । 
ভৃত্য ও পাঁচক ছিল বটে, কিন্তু পুর্ধের অভিজ্ঞতা না থাঁকায় 


সঙ্গে যথেষ্ট আহার্য্য আনা হয় নাই। সুতরাং সে বিষয়ে « 
কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভীমকেশী 


. উপত্যকার ন্যায় চতুর্দিকে পর্বতমালা বেষ্টিত। পর দিন 


প্রত্যুষে আহারাদির কোন চেষ্টাই না করিয়া শিশু সন্তান- 
দিগের জন্য কিঞ্চিৎ মহিষের ছগ্ধের সংস্থান করিয়া আমরা 
যাত্রা করিলাম। পথের কষ্টে নাকাল হইয়া আজ আমাদের 
প্রতিজ্ঞা কাঁটম্ড পৌছিতেই হইবে। ভীমকেশী হইতে, , 
বাহির হইয়া অতি অন্পক্ষণের মধ্যেই পর্বতে উঠিতে আরম্ভ .. 
করিলাম। ওঃ সে কি ভয়ানক পথ! যেন সৌজীভাবে 
উচু হইয়! উঠিতেছে। পথে না আছে গাছপালা না আছে 
আশ্রয়। পথও কি তেমনি? পা দিবা মাত্র যেন নোড়া 
নুড়ি গড়াইয়া পড়িতেছে। কেবল ক্ষণে ক্ষণে ভয় হইতেছে 
বাহকগণ এইবার বুঝি আমাদের স্বদ্ধে লইয়া গড়াইয়া তলায় “ 
পড়িয়া যাঁয়। পথ এমন সোজা যে আমাদের কাষ্ঠেট 
হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে । ক্রোড়ের 
শিশুকে এক হস্তে চাপিয়া ধরিয়া আর এক হস্তে কাষ্ঠেট 
শক্ত করিয়া ধরিয়াছি, আর বারংবার সকলকে সাবধান 
করিয়া দিতে হইতেছে। এই ভয়ানক খাঁড়াই যেন আর 
শেষ হয় না । প্রায় ২৩০০ফুট এই ভাবে উঠিলাম। ভয়ে 

যেন হৃৎপিণ্ডের শোণিত খরবেগে চলিতে চলিতে সহসা | 
বন্ধ হইয়া আসিল! এইভাবে অতি কষ্টে শিখরে আসিয়া 
উপস্থিত হইলাম। বাহকগণ কাষ্ঠেট নামাইয়া হাপাইতে - 
লাঁগিল। আমরা বাঁচিলাম। এই স্থানের নাম চিসাঁপানি- 
গড়ি। এখানে গড় এবং সৈন্য এই পথে শক্রর আঁগমন 
প্রতিরোধ করিবার জন্য সমুদায় ব্যবস্থা আঁছে। স্থানটা 
খুব উচ্চ এবং শীতল। চিসাপানিগড়ি হইতে নীচের পথ " 
ভীমকেশী পরিখা দেখা যায়। গাড়িতে পৌছিরা দেহি 
আমাদের জন্য কাটমওু হইতে লোক আসিয়াছে । তাহাদের ২ 
সঙ্গে নানাবিধ ফল খাদ্যদ্রব্য । আনিয়া শিশুগণ বাহকগণ / 
সকলে আনন্দে ভোজন করিল! আজ আমাদের পথের 


/০ 
ূ 


চি 


আদিল 


শেষ দিন-_আি পথ যেরূপ রপ কঠিন, চিজ ভদ্রপ। ডি 
হইতে ক্রমে নামিয়া কুনিসানি নামক সুন্দর স্থানে আসি- 
লাম. সেখানে খরজোতে গর্জন করিতে করিতে এক 


১ পার্বত্য নদী নামিয়া. যাইতেছে । তাহার উপর অন্দর 


| 


পুল। পুলের উপর দিয়া সকলে পদব্রজে পর পাঁরে উপস্থিত 
হইলাম। সেখানে অতি স্থুরম্য পাশ্থনিবাঁস রহিয়াছে । 
কিন্ত আমাদের সেদিন - বিশ্রামের সময় নাই। আজ 
ক্রমাগত পাহাড় ভাগ! । একটা হইতে অন্যটা--সেটা 
হইতে আর একটা । এই প্রকারে ক্রমে তিনটা উচ্চ উচ্চ 
পাহাড় অতিক্রম করিলাম ।. ক্রমে কৃর্যযাস্ত হইল । 

আমাদের গন্তব্য স্থান এখনও বহু দুরে। আমরা চন্দ্রগিরি 
নামক শেষ পাহাড়ে নামিতে লাগিলাম। সে কেবলই নামা 


_ ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় অবরোহণ করিতেছি । চন্দ্রগিরি 


হইতে নিয়ে কাটমঙুর উপত্যকা- সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট 
দেখ! যাইতে লাগিল। ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া 
আমাদের দর্শনলালসা চরিতার্থ হইতে দিল না । চন্দ্রগিরি 


. হইতে অবতরণ করিয়া আমরা সমতলে পদার্পণ করিলাঁম। 


সে স্থানের নাম থাঁনকোট। 


সেখানে জনসমাজ এবং 
কাষ্ঠনির্মিত গৃহ দেখিয়া মনে হইল এইবার বুঝি কাঠমঙুতে 
পৌছিলাম। কিন্তু থানকোঁট হইতে অন্ধকারে তিন ক্রোশ 
পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় রাত্রি ৯টার সময় আমরা কাট- 
মঞ্জু সহরে প্রবেশ করিলাম। কেবল দুধারে গীত বাগ্ের 
শব্দ কর্ণে আসিতে লাগিল। তখন আমরা এত পরিশ্রাস্ত 


যে পর্দা সরাইয়া ছইধারের দৃশ্য দেখিতে ইচ্ছা হইল না। 


ইহা ভিন্ন এসহরে কলিকাতার ন্যায় পথপার্শ্বে আলোক 
নাই, সব অন্ধকাঁর--কেবল গীতবাগ্ কর্ণে আসিতে লাগিল । 
বাসায় পৌছিতে প্রায় ১০টা বাজিয়! গেল। আমরা সুসজ্জিত 
আলোকিত গৃহ এবং বন্ধুর পরিচিত মুখ দেখিয়া যেন 
অবসন্ন দেহে প্রাণ পাইলাম । 

শ্রীহেমলতা৷ দেবী। 


চেরুমা । 


দক্ষিণ ভারতের মালাবার প্রদেশে বহুসংখ্যক অসভ্য ও 
নীচ জাতীয় লোকের বাঁস। এই সকল বর্ধর, অশিক্ষিত 


চেরুমা । 


ঘরকন্না ও বসবাস এবং তাহাদের সমষ্টিভিক্ষাতেই 
ধারণ হইয়া থাকে। 


রি 


লোকের সং ধ্যাও ৫ যেমন নন বিপুল, তাহাদের সামাজিক পরেন 
বিভাগও তন্রুপ বহুতর। . এক..চেরুমা জাতির মধ্যেই 
উনচল্লিশটি সম্প্রদায় বা শ্রেণী-বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্বাতীত: 
পারিয়া, মালায়ার, কাদের, নাইদি প্রভৃতি নান! জাতির 
নানা শ্রেণী বিদ্যমান আছে। ততৎসমুদ্য়ের .আলোচন। 
প্রবন্ধাস্তরে করিবার বাসনা রহিল। বর্তমান প্রস্তাবে 
কেবল চেরুমাগণের বিষয়ই কিছু বিবৃত করিব! এস্থলে 
বলিয়া রাখি, ১৩১০ ,সাঁলের শ্রাবণ মাসের “প্রবাঁসীতে” 
মালাবারের চেরুমা” শীর্ষক প্রবন্ধে আমি চেরুম! জাতি সম্বন্ধে 
কিছু আলোচনা করিয়াছি। পাঠকগণ উক্ত প্রবন্ধটিও এই 
সঙ্গে একবার পাঠ করিতে পাঁরেন। 

গত আদম সুমারির রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, 
চেরুমাদিগের সংখ্যা ২৫৮, ৪২ জন। ইহাদের উনচন্লিশটি 
সম্প্রদায় মধ্যে পাঁচট প্রধান । নিয়ে তাহার নাম ও প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা লিপি বদ্ধ হইল £- 


কানাকান ৭৩০০০ জন । 
পোলা চেরুমান ৩৮০০০ জন। 
এরালান ২৩০০০ জন। 
কুদান ১৪০০০ জন। 
রোলান ১২০০০ জন্‌। 


প্রথম ছুই সম্প্রদায়ের চেরুমারা মালাবারের দক্ষিণ 
তালুকে বসবাস করে, এরালান শ্রেণীর চেরুমা পালঘাট ও 
ওয়ালুভানদ তালুকে, কুদান শ্রেণীর চেরুমা কেবল ওয়ালুভানদ 
তালুকে এবং রোলান শ্রেণীর চেকুমার৷ ওয়ালুভানদ এবং 
এরন্দ তালুকে বাস করিয়া থাকে। 

চেরুমা শব্দের অর্থ ক্ষেত্রের ( বা ময়দানের ) পুত্র, কারণ 
তাহাদের অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্রেই ভূমিষ্ঠ হয় এবং সেই 
থানেই বাস করে। মালাবার প্রদেশে তাহারা অতি. নীচ 
জাতীয় বলিয়া এবং ভূস্বামী বা জমীদারের ক্লুষিকার্যের 
ন্স্বূপ বিবেচিত হয়। ইহাদের অধিকাধশেরই নিজের 
কোন বাড়ী ঘর নাই, নিজ নিজ প্রভৃপ্রদত্ত গৃহেই তাহাদের . 
জীবন 
প্রত্যহ প্রত্যুষে চেরুমাগণ স্ব স্ব 
প্রভুর আঁলয়ে গমন করে এবং তাঁহার আদেশ মত সমস্ত 
দিন ক্ষেত্রে জলসেক কি কর্ষণ কিম্বা কৃষিসম্বন্ধীয় যে-কোনো! 





৮০ 


bh 


প্রবাস | 


[ডষ্ঠ ভাগ।। 


তাকান কার এজি, ভারা রা: করে।। লিলি সময় বি বি্রীত ডে পারিবে নাও জিত সরকারের. A 
খাস-জমি চাষ আবাদ করিত, অজন্মা হইলে তাহারা, রাজস্ব 


পারিশ্রমিক বাবদ কিছু ধান্য তাঁহাদের মধ্যে বিতরিত হয় 
কাজ থাক্‌-ৰা না থাক্‌ তাহারা প্রত্যহই প্রভুর নিকট . কিছু 


কিছু ধান্য বা তঞুল পাইয়া থাকে ; কিন্তু প্রায়ই দেখ! যায়, 


সম্বৎসরে তাঁহাদের অদৃষ্টে কচিৎ অবসর দিন ঘটে। চেরুমা- 
গণের সন্তানবর্গও বাল্যকাল হইতে জ্যেষ্ঠগণের আদর্শে কাজ- 
কর্মে অভ্যস্ত হইতে থাকে । 

পূর্বে চেরুমারা ক্রীতদাসের স্তায় ব্যবহৃত ত হইত, বৰ্তমান 
কাঁলে.আইনতঃ কোনো ক্রীতদাস. না থাকিলেও, উহার! স্ব 
স্ব প্রভু কর্তৃক যে ভাবে শাসিত ও ব্যবহৃত হয়, তাহা 
ক্রীতদাসের্‌ অবস্থা হইতে কোনো অংশে ভাল নহে. 
মালাবার প্রদেশের এই দাস-ব্যবসায়ের প্রতি সর্ব প্রথম 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৃষ্টি পতিত হয়। সেরিংগাপত্তমের 
সন্ধি স্থলে ইংরেজ রাজা মহীশুরের টিপুলুলতানের' নিকট 
হইতে মালাবার প্রাপ্ত হন। সেই বৎসরেই অর্থাৎ ১৭৯২ 
খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাছুর দাস-ব্যবসায় রহিত করিয়া! এক 
ঘোষণা প্রচার করেন। তাহীতে দাস-ব্যবসায়ীকে চোরের 
সঙ্গে এককরা হয় এবং তাহাতে বিধান থাকে যে, যদি কেহ 
দাঁস-ব্যবসায় করে তবে কোম্পানী বাহাদুর তাহার সমস্ত 
দাস কাড়িয়া লইয়া দাসের মূল্যের পাঁচগুণ জরিমানা! করি- 
বেন। যে ব্যক্তি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিবে, সেও এ 
ভাবে :দণ্ডিত হইবে। এই সময় সমুদ্রপথে ফরাসীদিগের 
মাহি. (৫218০) এবং 'ডচ্দিগের, কোচিনের সহিত এই 
ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। সময় সময়: দস্থ্যতস্করের দল 
ব্বসায়ীগণের হস্ত হইতে বহুসংখ্যক দাস অপহরণ করিয়া 
লইয়া গিয়া উক্ত হুই স্থানের বৈদেশিক এজেন্টের নিকট 
বিক্রয় করিত। 

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুর কর্তৃক চ াসব্যবসার 
দূষণীয় ও দণ্ডনীয় বলিয়া প্রচারিত হইলেও উনবিংশ শতাব্দী 
পর্য্যন্ত এই ব্যবসায় গোপনে একরকম পূর্ববভাবেই প্রচলিত 
ছিল। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে মিঃ ওয়ারডেন মালাবারের প্রধান 
কালেক্টরের পদে নিয়োজিত হইয়া! উক্ত স্বণিত ব্যবসায়ের 
অস্তিত্বের প্রমাণ পান এবং নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তন্বিষয়ে 
সরকার বাহাছুরে রিপোর্ট করেন। রিপোর্টের ফলে সরকার 
হইতে আদেশ হয় যে, রাজস্বদায়ে এখন হইতে আর কৌনো 


প্রদান করিতে পারিত 'না। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট 


তাহাদের নিকট হইতে সংগৃহীত রাজস্ব মধ্যে ৯২৭%/০ আনা ( 


মাপ দেন এবং কোনো ব্যক্তি যাহাতে গোপনে দাস ক্রয় 
বিক্রয় করিতে না পারে তৎপক্ষে তীব্র দৃষ্টি রাখার জন্ত 
স্থানীয় রাজকর্মচারীবৃন্দকে অনুরোধ করেন।* অতঃপর 
ভারত গবর্ণমেন্ট ১৮৪৩ অব্যে পাঁচ আইন দ্বার! (Act:V of 
1843) মালাবারের দ্বাস ব্যবসায় রহিত করিয়া দেন। এই 


আইনের বিধানের বিষয় কালেক্টর মিষ্টার কনোঁলি (Conolly) রি 


সমগ্র জেলায় প্রচার করেন এবং প্রত্যেক চেরুমাকে বুঝাইয়া 
দেন-যে, যদি তাহাদের প্রভু তাহাদের 'প্রতি সদ্ব্যবহার করেন 
তবে তাহারা যেন তাহাদের নিকটেই অবস্থান করে। 
কালেক্টর বাহাঁছুর সেই প্রসর্জে আরো প্রকাশ করেন যে, 


সরকার বাহাদুরের ইচ্ছা নয় যে, ক্রীতদাঁসের! তাহাদের - , 


বর্তমান প্রভৃকে ত্যাগ করিয়া অন্যের অধীনে নিযুক্ত হয়। 


তাহার! বথাইচ্ছা তথা কাধ্য করিতে পারে,_কেহ যেন 
তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ না করে 


সদাশয় ইংরেজ রাজ বিপন্ন দাসদিগকে' মুক্ত করিবার, 


অভিপ্রায়ে এইরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন! কালেক্টর 
জেলার মধ্যে প্রচার করেন, কেহ যেন চেরুমাগণের ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করেন। এই সময় ও বর্তমান 
সময়ে কত প্রতেদ! অসন্গ্য অশিক্ষিত চেরুমাগণের দুরবস্থা 


দর্শনে যে ইংরেজ রাজ বিগলিত হইয়া তাহাদের প্রতি বরাভয় . 


প্রদর্শন করিয়াছিলেন,__তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন, আজ সেই ইংরাজ রাজ বঙ্গচ্ছেদে 
মুহমান শিক্ষিত, রাঁজভক্ত বাঙালীর সর্বাবিধ ব্যক্তিগত 


স্বাধীনতা বিন! দোষে হরণ করিতে উদ্ভত! আজ সার- '. 


কিউলারের উপর সারকিউলার দ্বারা বাঙালীর স্বাধীনতা , 
লোপ করা হইতেছে । আজ বাঙালীর ছেলে ' যাহারা 
বিষ্ভালয়ে অধ্যয়ন -করে, তাহারা সভা-সমিতিতে যোগদান 





* ইহার পর বিলাতের ডাইরেক্টর সভার অভিপ্রায় মত আর একটা 
আদেশ প্রচারিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য “to watch the subject 
of the improvement of the Cherumar with that interest 
which it evidently merits, and leave no available 
means untried for effecting that object.” 


| 


Yee wa সলিল Po পা কন 


২য় সংখ্যা। ] 


করিতে পারিবে না, বেনেমাতরম্ বলিয়া ননী জনাডূমিকে 
ডাকিতে পারিবে না! আজ নূতন বঙ্গদেশের কোনো কোনো 
জেলার অধিবাসীবুন্দ উচ্চ রাজকর্শ্মচারী হইতে সামান্ত 
কনষ্রেবল কর্তৃক যে ভাবে লাঞ্চিত, বিড়দ্বিত এবং পিষ্ট 
হইতেছে, তাহাতে মনে হয় না যে আমরা স্থসভ্য ইংরেজ 
রাজের শাসনে বাস করিতেছি। নূতন বঙ্গের অধিবাসী- 
গণের এরূপ অবস্থা কি এই দাসগণের অবস্থা অপেক্ষাও 
শোচনীয় নহে? 

থাক্‌ সে কথা। চেরুমাগণের মুক্তির জন্য সরকার 
বাহাদুর এরূপ উদার বিধি ব্যবস্থা করিলেও প্রকৃতপক্ষে 
অগ্যাপিও তাহারা মুক্তি পায় নাই। মালাবারের সন্ান্ত 
অনেক মহোদয় বলেন যে, প্রকৃত স্বাধীনতা কাহাকে বলে 
দাসের! তাহা জানে না। সুতরাং তাহাদের সম্মতিক্রমেই 
এখন দাসব্যবসায় চলিতেছে । দাসের ইচ্ছাক্রমে লোকে 
তাহাকে বিক্রয় বা ক্রয় করে। অবশ্য এ ঘটনা! গোপনে 
মনুষ্ঠিত হয়; কারণ ব্যবসায়ীগণ দ্ডিবিধির ৩৭০ ও ৩৭১ 
ধারা রীতিমত জ্ঞাত আছে। 

মালাবারের অপরাপর নিক্কষ্ট জাতীয় ব্যক্তিগণের অবস্থার 
সহিত তুলনা কাঁরলে চেরুমাগণের সামাজিক অবস্থা অতি 
শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়। কোনে! উচ্চজাতীয় ব্যক্তিকে 
পথ দিয়া আসিতে দেখিলে চেরুমারা ত্রিশ ফুট দূরে সরিয়া 
ধড়াইবে ৷ যদি এই নিষিদ্ধ সীমার মধ্যে কেহ আগমন করে, 
তবে উচ্চজাতীয় ব্যক্তি নিজকে অপবিত্র জ্ঞান করে এবং 
তৎক্ষণাৎ অবগাহন দ্বারা পাতকরাশি বিদুরিত করে। 
কোনো ব্রাহ্মণ-পল্লীতে ব! দেবালয় ও পুষঙ্ষরিণীর নিকট 
চেরুমার যাওয়ার অধিকার নাই। যদি তদ্রুপ করে তবে 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত :বিধি আছে। প্রকাশ্য রাজপথে 
চেরুমা যদি তাহার প্রভুকে আসিতে দেখে, তবে 
তাঁহার বিরক্তি নিবারণের নিমিত্ত সে পথ ছাড়িয়া 
দুরে--বিপথে গিয়া দণ্ডায়মান হয়। যদি পথিপার্খে 
দীড়াইবার ভাল স্থান না থাকে, তবে তাহারা প্রভুর 
সন্তোষ উৎপাদনের নিমিত্ত কর্দম বা কণ্টকের মধ্যে 
লুকাইয়া থাকে । চেরুমারা পথে ভিন্ন জাতীয় যে ব্যন্তিকেই 
আসিতে দেখুক না কেন, তাহাকে সাবধান করিবার নিমিত্ত 
‘ও হো হো’ বলিয়া চীৎকার করে। কোচিন এবং 


সি তা 


চেরুমা। 


oe পট পন তত” পিপি 


৮১ 


শন পালি সি 


ত্রিবাঙ্ষুড় দেশীয় রালো তাহাদের দুরবন্থার পরিসীমা নাই; 
কারণ' এখানে ব্রাহ্মণ-প্রভুত্ব অপ্রতিহত। '্রা্গণ-শাসিত 
পালঘাট তালুকে অগ্যাপিও চেরুমাগণ দিবাভাগে বাজারে 
প্রবেশ করিতে পারে না । 

তাহাদের সামাজিক অবস্থা যেমন শোচনীয়, বাসের 
স্থানও তেমনি কদধ্য । সামান্ত চালা ঘর তাহাদের বাসস্থান 
এবং অল্প থান কতক মাটার বাঁসনেই তাহাদের সাংসারিক 
কাধ্য নির্বাহ হয়। কেহ কেহ ক্ষেত্র হইতে দূরে বাস করে, 
অপর কেহ কেহ ক্ষেত্রেই বিশেষতঃ ব্ষাকালে চালা ঘরে 
মাঠে বাস করে। মালাবার কৃষি-প্রধান স্থান এবং চেরু- 
মারাই তথাকার প্রধান কৃষক। এপ্রেল মে দাস হইতে 
চাষের কাধ্য আরম্ভ হয়। চেরুমারাই ভূমি-কর্ষণ বীজ 
বপন, জলসেচন, ভূমি হইতে আগাছা, ঘাস প্রভৃতি উত্পাটন 
এবং শস্ত রক্ষা প্রভৃতি কৃষি-বিবয়ক যাবতীয় কার্য করিয়া 
থাকে। শন্ত পরু হইলে তাহারা রজনীতে ক্ষেত্রে প্রহরায় 
নিযুক্ত থাকে । ক্ষেত্রে যে ঘরে থাকিয়া তাহারা চোকি দেয়, 
তাহা নারিকেল পত্র বা গিরিপ্রান্তস্কিত কোন প্রকারের 
তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া বংশদগ্ডোপরি সংরক্ষিত থাকে। 
তাহাদের রমণীগণও রাত্রে ক্ষেত্রে বাস করে। শস্ত পাকিলে 
চেরুমারা তাহা কর্তন করতঃ ‘কালামে’ ( গোলাবাড়ীতে বা 
শশ্ত মাড়াই স্থানে ) লইয়া যাইয়া শস্ত মাড়াই করিয়া তাহা 
গৃহজাত করে। তৎপর পুনরায় চাবের সময় উপস্থিত 
হইলে তাহারা পূর্বোক্ত প্রকারে কাজে ব্যাপৃত হয়। 
গ্রীন্মকালে তাহাদের পরিশ্রম কিছু লাঘব হর, এই সময় 
তাহারা উদ্যানে শাক্‌ সজীর চাষ করে। বুদ্ধ, অসুস্থ বা 
শিশু চেরুমা প্রভুর গো-চারণ করিয়া থাকে। তাহারা 
এইরূপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, তাহার বিনিময়ে কি পায়? 
বড়জোর ছয় -“নাঁলি' বা দেড় “এদান্গলি” ( ধান্ত মাপিবার 
কাঠা) ধান্য পাইয়া থাকে, তাহার মূল্য ছুই কি তিন পয়সা 
মাত্র। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এই সামান্য ঘান্ত লইয়া 
তাহারা শান্তিময় কুটারে প্রবেশ করে এবং উহারই কিয়দংশ 
লবণ, তৈল, তাড়ি, তাদাক, মৎস্য প্রভৃতি প্রধান খা্ছসাম্রী 
ক্রয়ের জন্য মৌজুত রাখিয়া দেয়। চেরুমারা নিজেই ধান 
ভাঁনে, রদ্ধনের ভারটা অবশ্য চেরুমীদিগের উপর । রন্ধন 
হইলে শিশুসস্তানদিগকে প্রথমে খাইতে দেওয়া হয় তৎপর 


৮২. 


শশা ত 


বৰ্ীয়ানগণের আহারান্তে যাহা অবশিষ্ট থাকে  চেরুমীরা 
তন্বারা কোনে! প্রকারে উদরের জালা নিবৃত্তি করিয়া থাকে। 
বলিতে ভুল হইয়াছে, পুরুষগণের আহারের পর যাহা অব- 
শিষ্ট থাকে, তাহা: হইতে কিয়দংশ. তাহাদের প্রাতঃকালের 


আহারের নিমিত্ত রাখিয়া চেকমীরা ভোজন করে। ' চেরুমারা- 


বড় কীকড়া ও মৎস্তপ্রিয়, তাহারা আবাদের সময় ক্ষেতের 
পার্থের ডোবা খাল হইতে প্রচুর পরিমাণে উহা ধরিয়া 
থাকে। 
চেরুমারা ছুটি পায় না, পূর্বেই ৷ বলিয়াছি। কেবল 

ভগবতী ও কালীপুজার ' সময় একদিন করিয়া অবকাশ পায়। 
এই দিন তাহারা আমোদ আহ্লাদ পাঁনভোজন করিয়া 
থাঁকে। এই দবিনের.পারিশ্রমিক তাহাদিগকে অগ্রিম প্রদত্ত 
হয়। ইহার দ্বারা তাহারা তাড়ি খাইয়া মত্ত অবস্থায় পূজার 
স্থানের নিকট গমন করে, এবং চাঁরিজনে একত্রে হাত ও 
গলা ধরাধরি করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণের অদূরেঃ_- 

লালি লালি লালি হোঁ .. 

লালি লালি লালি হোঁ 
বলিয়া নৃত্য গীত করিতে থাকে। যুগ যুগান্ত হইতে চেরু- 
মারা 'ও ছয় লালি' করিয়া দৈনিক. পারিশ্রমিক পাইয়া 


আসিতেছে! খাগ্ত্রব্যের ' মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি হইলেও 'তাহা-' 


দের পারিশ্রমিকের কোনো স্বাস বৃদ্ধি হয় নাই। .তাঁহারা 
উপার্জনের “অধিকাংশ মদে 'উড়াইয়া দেয় সত্য ; সত্ী-পুত্র 
সমভিব্যাহাঁরে চেরুমাগণ :মদের দোকানের সম্মুখে নারি 


কেলের খুলিতে করিয়| মগ্পান করিতে বসে। চেরুমা 


প্রথমে পান .করে, তৎপর তাহার স্ত্রী: তৎপর- সন্তানবর্গ 
তাঁড়ি পান করে।: এ দৃশ্য 'মালাবারের দৈনন্দিন ঘটনা, 
কিন্ত এতৎসত্বেও মত্ততাবস্থায় তাহারা কোন অপরাধ 
করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। তাড়ি তাহাদের প্রধান 
পানীয়। ' 

. চেরুমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। কিন্ত পারিশ্রমিক 
স্বরূপ দৈনিক যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাতে পরিবারবর্গের' সকলের 
উদর পূর্ণ না হইলে বন্য কন্দ, ফল; মূল, মৎস্ত প্রভৃতি দ্বারা 
সে অভাব' মোচন করিয়া থাকে। মত্ত তাহাদের প্রিয় 
খাঁষ্য হইলেও পচা মৎস্ত ভক্ষণ করে না। তাঁহাদের সামা- 
জিক আঁচার' ব্যবহারে কোনো বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় না । 


শিরায়, ৃ 
নি | 


L ষ্ঠ ভাগ । 


তাহাদের দ সমস্ত সত জীবন কষিকার্ে কাট 1 যার, কার কি 
অন্ত কোনো আমোদ আহ্লাদে তাহাদের প্রবৃত্তি দেখা যায় | 
'না। মনুষ্যসমাগম অনুভব করিয়া শশক যেমন ঝটিতে -, 
লোকলোঁচনের বহিভূ্তি হঈতে প্রয়াস পায়, চেরুমারাও £ 
তেমনি স্বজাঁতি ভিন্ন অপর জাতীয় “ব্যক্তির সমাবেশস্থান 
হইতে দূরে অবস্থান করিতে ভালবাসে । প্রধান "প্রধান " 
পর্ববদিনে তাহারা তাহাদের প্রভুর আঁলয়ে মিলিত হয়, 
তথায় কিছু ধান্য বা তুল ও পাকের অপর সামান্য কিছু 
উপকরণ সহ একখানি ক্রিয়া ক্ষুদ্র বস্তু -পরিধানের নিমিত্ত 
পাইয়া থাকে এই বস্তুখণ্ডের নাম "মু, ইহা সাধারণতঃ 
সাড়ে তিন ফুট লম্বা এবং আড়াই ফুট প্রশস্ত হইয়া থাকে। 
এই বস্ত্রথণ্ড কোমরে জড়াইয়া আর একখানি সামান্ত গামছ! 
দ্বারা তাহার! মস্তক আবৃত করে। চেরুমীরা মোটা ও লম্বা 
একখানি করিয়া বস্ত্র পায়, তদ্থারা তাহারা কটিদেশ আবৃত 
করে কিন্তু হাটুর নিয়ভাগ, উপরিভাগের সৌভাগ্যে নিরন্তর 
ঈর্ষা প্রকাশ করে।- চেরুমীদের বক্ষঃস্থল অনাবৃত থাকে। 
কেবল নানা বর্ণের স্কটিক ও প্রস্তরের মালা গলদেশ. হইতে 
লব্বিত হুইয়! বক্ষঃস্থলের উপর শোভা পায়। চেরুমাদের 
ব্যবহার্য বস্তৰখও সারা বৎসরেও ধৌত হইবার অবসর পায় 
না। শীতকালে অষ্টপ্রহর তাহারা কুটীরে অগ্নিকুণ্ প্রজলিত ' 
রাখে, তীব্র শীতকণা হইতে . দেহরক্ষার ইহাই তাহাদের - 
একমাত্র উপাদান । $ 
চেরুমীদের 'দস্তার" বালা হস্তের প্রধান অলঙ্কার এবং . 
কাসার রিং .কর্ণে' ও. 'অঙ্গুলীতে শোভা: পায়। কোনো 
কোঁনো সৌভাগ্যব্তী চেরুমী নাসিকা ও পদ্বান্কলীতেও 
এপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করে। কোনো কোনে! শ্রেণীর 
চেরুমারা মস্তকে কেশ রাখে না, আবার' কতক শ্রেণীর 
লোঁকে কেবল মস্তকের সন্মুখভাগ মুণ্ডন করো? তাহারা 
যেপ্রকার খুর দ্বারা কেশ 'মুণ্ডন করে তাঁহাকে একখানি 
ভোঁতা ছুরিকা বলাই সঙ্গত। এই ভৌতা ছুরি দ্বার! মুণ্ডিত 
হইবার সময় চেরুমাদের মুখে একপ্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণার 
ভাঁব প্রকাশ পায়, কাহারো, কাহারো, মন্তকের চর্ম ছি'ড়িয়া 
রক্তপাত ‘হইতে থাকে ; তত্রাচ তাহারা সেই পুরাতন 
ভোঁতা ছুরির মমতা ত্যাগ করিতে পারে না! বর্যাকালে 
ক্ষেত্রে কাজ করিবার সময় চেরুমারা কটিদেশ- কদলীপতে . 


২য় সংখ্যা । ] চেরুমা । ৮৩ 


. আবৃত করে এবং ওঁ পত্রের বা অপর কোঁন সবুজ বর্ণের 
দীর্ঘ পত্রের চূড়া্কৃতি টুপি প্রস্তুত করতঃ মস্তকে দেয়। 
চেরুমীদিগের প্রধান কার্য্য-_রন্ধন ও সন্তান পালন। এই 
দুই কাৰ্য্য করিয়া অবসর পাইলে তাহার! ক্ষেত্রে যাইয়া 
সাধ্যানুসারে স্বামী পুত্রের সাহায্য করিয়া থাকে । বর্ষাকালে 
lug তাঁহারাও এরূপ টুপি মাথায় দিত কিন্তু এক্ষণে ক্রমে ক্রমে 
চেরুমীদিগের টুপি ব্যবহার পদ্ধতি হাস হইতেছে। চেরুমারা 
বেশি লম্বা হয় না, তাহাঁদের অধিকাংশই হরস্ব কিন্তু খুব 
সবল ও শক্তিশালী । তাঁহাদের মুখ দেখিলেই মনে হয় 
| যে, তাহার! নিতান্ত সরল ও বর্ধর। মালাবারে একটী 
প্রবাদ আছে যে,--চেরুমারা! বুদ্ধ হয় না। গ্রকৃতই পাঁকা- 
চুলো চেরুমা খুব অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। 

বিবাহব্যাপারে বরের ভগিনীই প্রধান কর্ম্মকর্ত্রী। বরের 
ভগিনীই ভাবী ভ্রাতৃবধূর মূল্যের টাকা প্রদান এবং বিবাহ 
অন্তে বধূকে গৃহে আনয়ন করে। বিবাহের পূর্ব্বে উভয় 
পক্ষের ক্তৃপক্ষেরই সম্মতি আবশ্যক, এবং এই সন্মতি উভয়ে 
উভয়ের বাড়ী যাইয়া প্রকাশ করে। এই মিলনের সময় 
তাহারা কাঞ্জি পান করে; বিবাহে কর্তীব্যক্তির সন্মতি 
থাকিলে এই কাঞ্জি গ্রহণ করিবার সময় সে প্রথম একটা 

‘কানাম’ (স্থানীয় মুদ্রা ) কাঞ্জিস্থিত পাত্রে নিক্ষেপ করে। 

, ইহাতেই তাহাদের সম্মতি প্রকাশ পায়। বর কন্তার 
. গৃহাভিমুখে বিবাহীর্থে যাত্রা করিলে পল্লীর সমস্ত চেরুমা 
সেই সঙ্গে গমন করে এবং পথিমধ্যে স্থানে স্থানে 
তাহারা লাঠি খেলে। চেরুমীগণ -তাহাঁদিগকে উৎসাহিত 
করিবার অভিপ্রায়ে সমস্বরে জাতীয় সঙ্গীত গান করে এবং 
বলে,_“ও চেরুমা ! তোমাদের 'ভাঁদিতানু* (লাঠি খেলা ) 
একবার দেখাও 1” বিবাঁহউৎসবে স্ত্রী পুরুষ একত্রে নৃত্য 
গীত করে। শ্বশুরগৃহে আসিবার সময়ে কন্যা অবশ্য ক্রন্দন 
ক'রয়া থাঁকে। কনা শ্বশুর গৃহে প্রথম প্রবেশের সময় 
চৌকাঠের উপরিস্থিত একখানি শিলনোড়া পদদলিত করে। 

* ইহার তাৎ্পধ্য কি বুঝা যায় না। বিধবা-বিবাহ, বহু-বিবাই 
প্রস্থৃতি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। তালাক্‌ দেওয়াও 
সচরাচর দেখা যায় না। | 

1 প্রসবের পর ২৮ দিন চেরুমীরা অপবিত্র থাকে; 
মালাবারের সুদুর উত্তর প্রান্তে প্রসবের পর চেরুমীরা ৪২ দিন 
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অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সময় চেরুমীর! যে গৃহে 
থাকে, সে গৃহে চেরুমীরা ভোজন করে না । প্রসবের পুর্বে 
প্রায়ই একখানি পৃথক চালা নির্মিত হইয়া থাঁকে। অশৌচ 
অন্তে নবজাত সন্তানটি তাহাদের প্রভুর নিকট আনীত 
হয়। তিনিই শিশুর নামকরণ করেন । 

আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে মালাবারের উত্তর প্রদেশস্থ 
চেরুমারা আট দিন এবং দক্ষিণ প্রদেশস্থ চেরুমারা ১৪ দিন 
অশোৌচ পাঁলন করে৷ কিন্তু এই কয় দিন অকর্মণ্য হইয়া 
বসিয়! থাকিলে তাহাদিগকে অনশনব্রত পালন করিতে হইবে 
বলিয়া, তাঁহারা অশৌচনাঁশের এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে। 
গোময়ের সহিত ধান্য মিশ্রিত করতঃ কতিপয় গোলাকার 
পিণ্ড করে, পরে তাঁহা একটি মৃৎপাত্রে করিয়া পাত্রের 
মুখবন্ধ করতঃ গৃহের এককোণে রাখিয়া দেয়। যত দিন 
এই পাত্রটির মুখ বন্ধ থাকে তত দিন তাহারা অপবিভ্রতার 
হস্ত হইতে রক্ষ! পায় এবং স্বজাতীয়ের সহিত অবাধে 
মিলামেশা করিতে পারে। সুবিধা মত একদিন ওঁ পাত্রের 
মুখ উদঘাটন করে। এই সময় হইতে ৪০ দিন তাহাদের 
অশৌচ থাকে । অশৌচের পঞ্চদশ ও একচত্বারিংশ দিবসে 
তাহারা মৃতের ও তৎপূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে তুল ছিটাইয়া 
দিয়! জ্ঞাতিবর্গকে ভোজন করায়। 

প্রত্যেক চেরুম! নিজ নিজ পরিবার লইয়া পৃথক থাকে, 
তাহাদের কোন নেতা নাই। কিন্ত বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসার 
নিমিত্ত প্রবীণদিগের একটি সমিতি আছে। এই সমিতির 
সভাপতির হস্তে তাহারা কতকগুলি ক্ষমতা দিয়াছে । 
বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করিয়া সভাপতি যে আদেশ 
প্রচার করে, উভয় পক্ষই অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া 
লয়। 

উইনাডে (৬79) বৈদেশিক কৃষি ব্যবসায়ীগণের 
কার্যের সহায়তার নিমিত্ত এখন চেরুমাদিগকে রেলপথে 
যাতায়াত করিতে দেখা যায়। অনেকে মহীশুরের স্বর্ণথনিতেও 
কাজ করিতে যায়। লোক দেখিলে ভীতিবিহ্বল হওয়া, 
ধীরে ধীরে সে স্বভাব তাহাদের পরিবর্তিত হইতেছে । 
যাহারা ভূস্বামীর নিকট হইতে খাজানা করিয়া জমী লইয়া 
আবাদ করে, তাহাদের তাহাতে কোনরূপ প্রজাস্বত্ব জন্মে না) 
জমীদার যে দিন ইচ্ছা! তাহা কাড়িয়া লইতে পাঁরেন। 
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শত ত মাড়াই করিয়া চেরুমার তের জালায় ভরিয়া ভূ-গর্ভে 
প্রোথিত করিয়া রাখে, আবশ্যক মত বাহির করিয়া! লয়। 
তাহাদের আবাস কুটীরকে চালা’ বলে। 

এখন চেরুমাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। চেরুমাদের দেবতাঁর 
নাম কি তাহা জানি না। তবে তাহারা একখানি কৃষ্ণশিলা 
অর্চনা করিয়া থাকে। তাহাদের স্বজাতি হইতেই পুরোহিত 
নির্বাচিত হয়। তাহার! পুরোহিতকে খুব সন্মান ও ভক্তি 
করিয়া থাকে । তাঁহার! উক্ত প্রস্তরদেবতাঁর প্ীত্যর্থে তাহার 
সন্মুখে মুরগী বধ করিয়া তাহার রক্তে দেবতাকে স্নান করায়। 
চেরুমারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরজন্ম স্বীকার করে! অবশ্ঠ 


কোন কোন সম্প্রদায়ের চেরুমা পরজন্মটা মানে না, কিন্তু, 
' করিয়া থাকে । 


তাহ! সত্বেও তাঁহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। 
বারাস্তরে চেরুমাঁজাতির অপরাপর সম্প্রদায়ের ও 


মালাবাঁরের অন্তান্তি নীচ অসভ্য জাঁতির বিবরণ লিখিবাঁর : 


বাসনা রহিল ৷ 
শ্লীবজনুন্দর সান্যাল 


হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় 


০ উদ্ভিদাবলী । 
শাল । 


এই বৃক্ষ ভারতের নানাস্থানে জন্মায় । সাঁওতাল পরগণা, 
বীরভূম, বীকুড়া, মানভূম প্রভৃতি সাঁওতালদিগের বাসস্থানে 
ইহা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। 

শালগাছের গঁদ অত্যন্ত উপকারী । এই গঁদকে সচরাচর 
লোকে ধুনা বলিয়া থাকে। ইহা পুড়াইলে সুগন্ধ বাষ্প 


৫। 


প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই জন্য ধূনা ভারতের সর্বত্র পূজার . 


সময় ব্যবহৃত হয়। 

ধূনা আমাশয় রোগে উপকারী। উক্ত রোগে চিনির 
সহিত ইহা দেওয়া হয়। আয়ুর্বেদ গ্রন্থে ধূনা শীতবী্ধ্য, 
গুরু, তিক্ত-কষায়-রস, ধারক এবং ইহা বাতাদি দোষত্রয়, 
রক্তদুষ্টি, ঢষদ, বিসর্প, জর, ব্রণ, বিপাঁদিকা, গ্রহদোষ, ভগ্ন 


৪৮ | 


পাস লতা তা” 


_[৬ষ্ঠ ভাগ। 


রোগ, অরিন ক্ষ ক্ষত, ত, আলী নেত ও গীত নাশক 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 
ধূনা অনেক প্রকার মলম্‌ প্রস্তুত করিতে ব্যবঙ্গত হইয়া 
থাকে। ৃ 
. সীওতালেরা শালগাছের পাতাও ওরে ব্যবহার করিয়া 
থাঁকে। তা’ ছাড়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি অনেক জেলায় লোকে 
শালপাতায় ভাত খায়, এবং ইহ ু়রার দোকানে 
ক্রেতাদিগকে জিনিস দিবার জন্য ব্যহত হয়। ৯৬% 
এই গাছের ছাল হইতে লাল'ও কাল রং সাওতালেরা 


পর 


প্রস্তুত করে। আবার এই ছাল; চামড়া, পরিকর ও কম" , 


(9৭) করিবার জন্ত'ব্যবহৃত হয়। 4% 
দুর্ভিক্ষের সময় সীওতালেরা এই গাছের বা ভি 


শালগাছের কাঠ খুব মজবুত “বলিয়া অনেক কাজে 
ব্যবহৃত হয়। বাড়ীর কড়ি, "দ্বার, গবাক্ষ, নদীর সেতু, 
নৌকা! ও গাড়ির জন্য এই কাঠ প্রায় ব্যবহৃত হয় । 

এই গাছের কাঠের কয়লা লৌহবিশ্তদ্ধকারীরা ব্যবহার 
করিয়া থাকে। 


“The charcoal from the timber is said by the Kol 


iron-smelters to be the best for their purpose and to 


produce superior iron.” (Revd. A. Campbell.) 

“কোল লৌহকারেরা শালের কয়লা তাহাদের কাজের পক্ষে সর্ব্বা- 
পেক্ষী উপযোগী বলে। তাহারা বলে ইহা দ্বার! সরেস লোহা প্রস্তুত 
হয়।” 

এই শালবুক্ষ এত উপকারী বলিয়া ভারতের নানাস্থানে 
লোকের! ইহার পূজা করিয়া থাকে। বুদ্ধদেব এই বৃক্ষের 
ছায়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে বুদ্ধ- 
দেবের জন্মের সময় তাহার মাতা মায়াদেবী এই বৃক্ষের 
একটী শাখা ধরিয়! দীড়াইয়! ছিলেন । 

আবার বুদ্ধদেব এই বৃক্ষের ছায়ায় নির্কাণ প্রাপ্ত হন। 

ডিমক (057,০01) সাহেব তীহার প্রণীত Pharma- 
cographia Indica নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন £-- 

“The small branches of the Sala are used by Indian 
villagers to detect witches; they write upon branches 
the name of every woman over 12 years of age in 


the village; the branches are then placed in water, 


২য় সংখ্যা । ] 








শাল। পাতা, ফুল, ফল। 


and left for 43 hours; if any woman's branch withers 
she is the witch.” 


“শালের ছোট ছোট শাখ!| ভারতীয় গ্রামবাসীদের দ্বার ডাইনী 
ধরিবার জন্য ব্যবহৃত :হয় ; তাহার! ডালগুলিতে গ্রামের বার বৎসরের 
উদ্ধবয়স্ক প্রতোক স্ত্রীলোকের নাম লেখে। তাহার পর ডালগুলি সাড়ে 
চারি ঘণ্টা জলে ডূবাইয়! রাখ! হয়; কোন স্ত্রীলোকের নামযুক্ত শাখা 
_গুকাইলে সেই ডাইনী বলিয়| স্থির হয়।” 


৬। টুন। 


এই ৫০৬০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ ভারতের নানাস্থানে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


এই গাছের ছাল ও ফুল ওষধে ব্যবহৃত হয়। ছাল 
কষায়, ধারক ও জরনাশক। এই জন্য ইহা বালকদিগের 
অতিসার ও আমাশয় রোগে উপকারী । ছালের ইন্ফ্যজান্‌ 
বা ক্কাথ জরে ব্যবহৃত হয় । 


বন্ধাই অঞ্চলে এই গাছের ফুল স্ত্রীলোকদিগের নানা 


রোগে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের বীজ ও পাতা গরু ও 
বলদদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। 
ইহার ফুল হইতে লাল হরিদ্রা রং প্রস্তুত হয়। উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলে ইহার ফুল হইতে বসন্তী বলিয়া এক প্রকার 
রং প্রস্তুত ক্র! হয়। আবার বীজ হইতেও লাল রং প্রস্তুত 
ঙ 
হয়। 


= 8০৮৯৮ beck 
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টুন। পাতা, ফুল। 


. এই গাছ হইতে এক প্রকার গদ পাওয়া যায়; কিন্ত 
তাহা বেন পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না। 
এই গাছের কাঠ উইপোকায় আক্রমণ করে না 
বলিয়া ইহা অনেক প্রকার আসবাব বা গৃহসজ্জা প্রস্তুত 
করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতে নৌকাও 
প্রস্তুত হয়। 
| ৭| কুল। 

- কুলগাছ ভারতের প্রায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়! ধায়। 
ইহার ফল সর্বজনাবদিত। পুরাণে কথিত আছে বে পু 
কালে বদরিকাত্রমে (যাহা আকাল বদারনাথ বলিয়া 


বিখ্যাত) এত কুলগাছ ছিল যে জজ্জন্ত ইহার নাম 
বদরিকাশম হইরাছিল। সেখানকার মুনিরা ইহার ফল 
থাইয়৷ জীবনধারণ করিতেন । 

কুল লোকেরা পায়। ছুিক্ষের সময় গরীব লোকের! 
ঈ#:1 য়াই জাবনধারণ করে। অনেক রকম কুল দেখিতে 
পায় "1 । অপক কুলের আচার প্রস্তুত হয়। 


পঞ্জাব ৪ হিন্দুস্থান প্রদেশে কুলের বেশ সুস্বাদ চাটনী 
টতয়ার হয়। কুল শুকাইয়া, তাহাতে তেঁতুল ও লবণ 
মিশাইগা রাখলে তাহা অনেক দিন পরাস্ত ভাল অবস্থায় 
থাকে ও খাইতে পারা যায়। 








ete fe AS 0 ay a ta Ss et ya’ ” ৮৯৯০৭ 


কুল। 
কুল ওঁষধে ব্যবহার হইয়া থাকে । আমুর্ষেদগ্রন্থে নানা- 
প্রকার কুল ও তাহাদিগের গুণাগুণ বণিত হইয়াছে । 


“যে কুল পচামান অবস্থাতেই মধুর-রস হয় ও আয়তনে বৃহৎ, 
তাহাকে সৌধীর বদর বলে। উহাকে চলিত ভাবায় নারিকুলে কুল 
বল! যায়। নারিকুলে কুল-_শীতবীধ্য, ভেদক, গুরু, পুষ্টিকারক 
এবং ইহ পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও পিপানসানাশক । 

“যে বদ্দরী, সৌবীর বদর অপেক্ষা! কিঞ্চিৎ ছোট অর্থাৎ মধ্য প্রমাণ 
এবং যাহ| সমাক্‌ পাকিলে মধুর-রস হয়, তাহাকে কোল বলে। 
কোলাখ্য বদর-_ধারক, রুচিকারক, উ্কবীধা, বায়বদ্ধক, কফজনক, 
+ পিত্তকারক, গুরু ও সারক । 

“ক্ষুদ্র বদরকে কর্ক্ধু বল! যায়। কর্কন্ধ- ঈষৎ মধূর-কযায়-তিক্ত- 
রসান্থিত, অন্নরস, স্নিগ্ধ, গুরু এবং বায়ু ও পিত্তনাশক । 


॥ 


' সি ০৮০৩১ ১... ০ 
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হি ও লোকক 





পাতা, ফুল, ফল। 





6288 উদ্থিা্গী। পা উপ. 


hats পা, ০৯৮ এ টি এসি পি A পা সস পাস সমস পাল্লা লোপ ৬ 








“গুদ -বদরী_ ভেদক, অগ্নিবদ্ধীক, লু এবং ইহা পিপাসা, ক্লান্তি ও সু 
রক্তদোষ নাশক ।” (আযুর্ব্বেদ সংগ্রহ ২+১ পৃষ্টা! )। ॥ 
মাদ্রাজ প্রদেশের বৈগ্যরা এই গাছের মূলের কাথ নানা 
প্রকার জরে দিয়া থাকেন। 

কষার ও ধারক বলিয়া এই গাছের ছাল ও বীজ অতি- 
সারে দেওয়। হয়। 

বস্বাই অঞ্চলে এই গাছের পাতা, যন্ঞডুম্বরের পাতার 
সহিত বাটিয়া বুশ্চিকদংশিত স্থানের উপর প্রলেপরূপে 
দেওয়া হয়। ইহার পাতা ফোড়ার উপর বাটি লাগাইলে 
ফোড়া শী গলিরা যায়। 





bY 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


বছেড়া গাছের ছাল হইতে এক প্রকার ' 
গঁদ পাওয়া যায়। এই গঁদ কোল ও চুয়াড় 
প্রভাতি অসভ্য জাতির! ভক্ষণ করে। ওষধেও 
এই গঁদ ব্যবহৃত হুয়। 
বহেড়া দ্বারা কাপড় প্রভৃতি রঞ্জিত হইয়া 
থাকে। বহেড়া ফল ও পাতা চামড়া কস 
করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বহেড়া ফল হইতে 
উত্তম লিখিবার কালী প্রস্তুত হয়। 
বহেড়া গাছের কাঠ অনেক কাজে 
ব্যাবহৃত হয়। বহেড়ার বীজের ভিতরের শস্ত 
অনেকে খাইয়া থাকে । 
[ ক্রমশঃ | 
শ্রীবামনদাস-বস্ু। 


পথে। 


আপনারে বড় করি’ প্রাসাদের শিরে 
বসে’ যবে ছিন্থ আমি গরবের ভরে, 
তুচ্ছ ভাবি সার! বিশ্ব, তোমারে তখন 
নয়নেও দেখি নাই, ভাবিয়াও মন 
মনে হ'ত তুমি চির অজানা অচেনা 
র'বে মোর কাছে! তোমার সন্ধান 





বিভীতকী ঝা বহেডা। পাতা, ফুল, ফল। পায় না পায় না বুঝি এই মর প্রাণ । 
৮| বহেড়া। আজি যবে নিম্নে নামি দীড়ায়েছি পথে, 
বহেড়ার গাছ ভারতের প্রায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়! সারা বিশ্ব-পদ্-ধূলি তুলে’ লয়ে মাথে, 
যায়। আয়ুর্কেদ্োক্ত ত্রিফলার ইহা একটা প্রধান অঙ্গ । আপনারে হীন করি’, দেখিস তখন 
বৈদ্ধগ্রন্থে “বহেড়া মধুর-বিপাক, কষায় রস, কফ-পিত্ত তুমিই আপনি আসি করেছ ধারণ 
নাশক, উষ্ণবীধ্য, শীতস্পর্শ, ভেদক, কাসনিবারক, রুক্ষ, অসহায় কর খানি ; সাথে সাথে ফিরে’ 
নেত্র ও কেশের হিতকর এবং ক্রিমি ও স্বরদোষ প্রশমক। ভিক্ষা অন্ন মাগি’ দাও দীন ভিথারীরে। 
বহেড়ার মজ্জা পিপাসা,বমি, কফ ও বাতহারক, লঘুপাক, তারাগ্রসন্ন ঘোষ 


কষায় রস ও মদ্কারক” বলিয়া বাণত হুইয়াছে। 
বহেড়া হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। এই ০55 
চে 

তৈল কেশে লাগাইলে কেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 





এ কার 
কাৰ্য্য 





~~ 


"বয় সংখ্যা । | |]. রমার | ৮৯ 


তি et Nu a 


হাজি বিছা টিভি এবং নার নির্বাণপ্রান্তির জ্ন্ত 


রর সারনাথ। | 


. কাঁণীর পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উপর ইংরাজ কর্তৃক 
ক্রুশ চিহ্ন স্থাপিত হইলে ভারতের রাষ্ট্রবিপ্নব, ধর্ম্মবিপ্পব এবং 
৯ যুগান্তরের বেশ একটা ধারাবাহিক ইতিহাস থাকিয়া যাইত ; 
}= সারনাথের বৌদ্ধস্ত,পাদি দেখিলে এইরূপই মনে হয়। এখা- 
নের প্রাচীন কীর্তির যতই আভাস পাওয়া যাইতেছে 
ভারতেতিহাসের পূর্ব পূর্ব পরিচ্ছেদগুলি ততই সুস্পষ্ট 
হইয়া উঠিতেছে। ভারতে যতগুলি বাষ্্রবিপ্রব এবং 
বিশেষতঃ ধর্মবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তাহার সাক্ষ্যদান করিবার 
জন্য যত তীর্থ যত নিদর্শন আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে 
কাশী নগরীই সর্ব প্রাচীন ও সর্ধপ্রধান বলিয়া মনে হয়। 
_ হিন্দুর যাহা প্রাচীনতম ইতিহাঁস সেই বেদ হইতে লইয়া 
পুরাণ কাব্যাদিতে কাশীর উল্লেখ আছে এবং সেই পুরা- 
কাঁলেও উহা সমৃদ্ধিশালী নগরী বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই 
প্রাচীনতম হিন্ুধর্বাহ ভেদ করিয়া- শাক্যসিংহ যখন 
বারাঁণসীর বক্ষে স্বীয় ধর্্নচক্র প্রথম ঘুর্িত করিয়াছিলেন, 
তদবধি হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় কাল পর্য্যন্ত কাশীর নানা 
স্থান এবং বিশেষতঃ সহরের তিন মাইল উত্তরে স্থিত সারনাথ 
নামক স্থান বৌদ্ধ স্তুপ, বিহার, স্তম্ভ, মুর্তি ও বিবিধ নিদর্শনে 
পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে যে স্থানকে সারনাথ বলে 
পূর্বে তাহার নাম ছিল ‘মৃগদাব’। মেজর গ্রাণ্ট, কানিংহাম 
প্রভৃতির প্রত্বতত্ব সম্বন্ধীয় রিপোর্টাদিতে তাহাই “Deer 
Park” বলিয়া উক্ত হইয়াছে । আওরঙ্গজেব যেমন হিন্দু দেব 
মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষের উপর মসজিদ্‌ নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
হিন্দু ও মুসলমান তন্দ্রপ বৌদ্ধকীন্তি লোপ করিবার ভজন্ত 
বিহার ও চৈত্যের উপর মন্দির ও মস্জিদ নির্মাণ করিয়া 
ছিল। সুতরাং বর্তমান কাশীর অনেক মন্দির ও মস্জিদ্‌ 
প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারাদির. হিন্দু ও মুসলমান 
সংস্করণ মাত্র। সেই জন্য যত এখন অনুসস্কান-আঁবিঙ্ররিয়া 
চলিতেছে, ততই বৌদ্ধযুগের প্রকৃত তথ্য বাহির হুইয়া 
পড়িতেছে। বৃদ্ধের জীবন-নাটকের প্রধান চারিটা অঙ্ক 
যথায় অভিনীত হর, বৌদ্ধগণের নিকট সেই স্থানচতুষটয' মহা 
তীর্থ বলিয়া গণ্য।, তাঁহার জন্মের জন্য কপিলাবস্ত, তাঁহার 
বুজবলাডের নিমিত্ত ভিন বুদ্ধ কর্তৃক ধর্মচক্র প্রথম ঘাণত 


কুশীনর ভারতের বৌদ্ধ মহাতীর্থ। তৎকালীন কাশীনরেশ 
প্রাচীন আৰ্য্য খষিগণের যজ্ঞভূমি মুগদাব বা খবিপত্তন নামক 
উপবন ' মহাত্মা বুদ্ধকে দান করেন। সজ্বেশ্বর শীক্যসিংহের 

স্পর্শে মৃগদাব পরে সজ্ঘারাম : নামে পরিচিত হয়। 
খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউন্থসাভ্‌ এই 
মহাতীর্থ দর্শন করিয়া যান। রাজকুলতিলক অশোক 
প্রমুখ গুপ্তবংশীর এবং পাঁলবংশীয়রাজগণের রাজত্বকালে এই 
সঙ্ঘারাম বৌদ্ধকীন্তির কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিলে কিছুকালের 
অন্ত এখানে হিন্দুপ্রভাব নিশ্রভ হইয়া পড়িল। কিন্ত 
বৌদ্ধ সাম্রাজ্য বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের পুনরুখান 
কালে বৌদ্ধচিই বিলোপের যে বিবিধ উপায় অবলম্িত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে বুদ্ধদেবকে হিন্দুর অবতারের তালিকাভুক্ত 
করা অন্যতম । তদন্থসারে হিন্দুগণ এই সঙ্ঘারামে শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া সজ্ঞেশ্বরের পুজা! প্রবর্তিত করেন। হিন্দু 
শাক্সান্থসারে সঙ্বেশ্বরই সারনাথ . এবং তিনিই. হিন্দু বৌদ্ধ . 
সকলেরই সারনাথ বা পরম দেবতা বা মহাদেব । ' কাশীতে 
শিব ব্যতীত আর কাহারও তিঠিবার যে নাই। সুতরাং, 
এখানে মৃত্যু হইলেও যখন শিব হইতে হইবে, তখন বৌদ্ধ 
সারনাথ শিষত্বে পরিণত হইয়। হিন্দুর পূজ্য "হইবেন তাহাতে 
সন্দেহ কি? সাহিত্য পরিষদ্‌ হইতে প্রকাশিত কানীপরিক্রমা 
নামক গ্রন্থে পঞ্চক্রোশী যাত্রাবিধি প্রসঙ্গে আছে £₹_ 


“বরুণার পার, হৈয়! শুদ্ধাকার, অসংখ্য লিঙ্গেরে। 
যত্বে তাহে পূজি, পরে গিয়! ভজি, দেব সঙ্ঘেশ্বরে। 
কিঞ্চিদ্ধ্যান তথা. করিয়া সৰ্ব্বথা, কিঞ্চিৎ তিষ্টিবে, 
পরে পাশপাণি, ক্ষেত্রমধ্যে জ্ঞানী, প্রবেশি পুজিষে।” 


বোদ্ধপ্রভাব বিলোপের পর হইতে কালের গতিতে 
সারনাথের বৌদ্ধ নিদর্শনগুলি ক্রমেই যত মৃত্তিকার নিম্নে 
প্রোথিত হইতে থাকে, ততই তাঁহা লোকলোচনের অগোচরে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বৃতির গর্ভে ডুবিতে থাকে। এইরূপে শৃত 
শত বৎসর কাটিলে হঠাৎ একদা কাশীনরেশ চেৎসিংহের 
প্রধান মন্ত্রী জগৎসিংহের স্মরণার্থ জগৎগঞ্জ পল্লীর প্রতিষ্টাস্ত্রে 
স্থপতিগণ এখানে গৃহাদি নির্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে 
যাইয়া ১৮ হাত মৃত্তিকার নিয়ে অশোকস্ত.প-মধ্যস্থ ধনাগারের 
সন্ধান প্রাপ্ত হয়। সেই প্রোথিত ধনাগারের প্রায় সমস্ত 
ধনরড্ুই তাহার! বাহির করিয়া! লয় কিন্ত কতকগুলি মানব- 


সহ একটা হরিদর্ণ মর্ম্মর সম্পুটক. কোন প্রকারে কাশীর 
তৎকালীন রেসিডেন্ট জোনাথান ডানকাঁন্‌ সাহেবের হস্তগত 
হয়। ১৭৯৪ অব্দের জানুয়ারী মাসে এই ঘটনা হয়। 
তাহার পর হইতে মেজর জেনারল কানিংহাম ১৮৩৫ অব 
মেজর কিটো ১৮৫১ অব্দে এবং মিঃ টমাস ও ডাঁঃ হল 
প্রমুখ অনেক প্রত্বতাত্বিক পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে অন্থুসন্ান 
করিয়া! বহ মুর্তি, স্তস্ত, অস্টালিকাদির ভগ্নাংশ প্রভৃতি বাহির 
করিয়াছেন। তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ কানিংহাম, 
ফগুসন, প্রিন্সেপ্‌, শেরিং প্রভৃতির গ্রন্থে প্রকাশিত 
হইয়াছে। সারনাথ হইতে প্রাপ্ত বিবিধ বৌদ্বকীর্তির 
নিদর্শন কলিকাতা ও লক্মৌএর পুরাদ্রব্যাগারে রক্ষিত 
হইয়াছে এপর্যন্ত এখানে যতকিছু আবিষ্কৃত হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে ধমেক নামক প্রকাণ্ড প্রস্তরময় বৌদ্ধস্ত,পই সর্ব- 
প্রধান। তৎপরে “চৌখাপ্ডি নামক ইষ্টকময় অট্টালিকা, 
তিন সহস্র ফুট লম্বা ও সহত্র ফুট চওড়া সারঙ্গতাল ও চন্দ্রতীল 
প্রভৃতি বাহির হইয়াছে ; কিন্তু কেহই কোন শিলালিপি বা 
কোন প্রকার ফলকলিপি ও লিখিত. নিদর্শন আবিষ্কার 
করিতে পারেন নাই। এদিকে কাহারও পূর্ববৎ দৃষ্টি না 
থাকায় ক্রমে ক্রমে যাহা ছিল তাহাঁও লোপ পাইতে বসিয়া- 
ছিল এবং অবশেষে এমন হইল যে সারনাথের কোন্‌ স্থান 
খনিত ও কোন্‌ স্থান অখাত আছে তাহা আর জানিবার 
উপায় রহিল না । গত পূর্ববৎসর যখন পুরাতত্ব-বিভাগের 
দৃষ্টি ইহার প্রতি পতিত হয়, তখন মিঃ এফ, ও, অর্টেলের 
তত্বাবধানে ইহার আবিষ্কার-কাধ্য বিস্তারিতভাবে চলিতে 
লাগিল। তাহার ফলে ভারতেতিহাসের কয়েকটি বিলুপ্ত 
অধ্যায় উদ্ধারলাভ করিয়াছে । ভারতের বৌদ্ধযুগের ধর্ম্মেতি- 
হাসের সঙ্গে সঙ্গে এই অতি পুরাতন দেশের প্রাচীন 
শিল্পকলা ও সৌনধ্যজ্ঞান, ইহার শিক্ষা ও সভ্যতার চিত্র 
উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সারনাথে বুদ্ধদেব কর্তৃক নবধর্মের 
বার্তা প্রথম ঘোষিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত স্থান চিরম্মরণীয় 
করিবার জন্য বৌদ্ধ সমাট অশোক যে স্তম্ভ স্থাপিত করেন 
তাহা এক্ষণে বাহির হইয়াছে । তৎকর্তৃক নির্মিত ধমেক 
স্তপের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুন্দর মস্থণ 
গ্রানাইট প্রস্তরে নির্মিত এই স্তম্ভের গাত্রে ৯ ছত্র অশোক- 


প্রবাসী । 


এ দি, ত"! রঃ 


লিপি উৎকীর্ণ আছে। স্তম্তটী কিন্তু ভগ্বাবস্থায় বাহির হইয়াছে ২. 
এবং লিপিরও কতকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এই লিপিতে 
সম্রাট অশোক দেবানামৃপ্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। 
এই লিপি হইতে জানা গিয়াছে সমাট অশোক খৃষ্টপূর্ব 4 
তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাছ্ভূত হন এবং বৌদ্ধ ধর্শেরি প্রচারকল্পে 
বহু প্রয়াস ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করেন। স্তম্ভে 
পরবন্তী সময়েরও কোঁন কোন বিবরণ পাওয়া! গিয়াছে। 
তন্মধ্যে যে লিপি এপর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, 
অশ্বথোষের রাজত্বকালীন এরূপ এক লিগি বাহির হইয়! 
পড়িয়াছে। ভগ্নস্তম্ভের সন্মুখেই উহার শিরোভাগ পাওয়া 
গিয়াছে। ইহ! সুপ্রসিদ্ধ (Persepolitan bell) পারি 
পলিসের ঘণ্টাকারে নির্মিত। তাহার শীর্ষদেশে চতুদদিজুখী 
চারিটী প্রকাণ্ড সিংহমূর্তি। সিংহচতুষ্টয় সারনাথে প্রথম 
ঘূর্ণিত ধর্ম্মচক্রের সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ একটা প্রস্তরময় 
চক্র মধ্যস্থলে ধারণ করিয়া আছে। সেই তরঙ্গায়ত কেশরা-. 
বৃত . সিংহমুত্তিতুষ্টয়, স্তত্তগাত্রের খোদগিরি, প্রস্তরোৎ 
কীর্ণ খজু, চক্র ও তরঙ্কায়িত রেখাদি সুদক্ষ শিল্পীর 
শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে - 
বাইশ শত বৎসরের পুরাতন স্ত,পগাত্রোৎকীর্ণ তরঙ্গায়িত 
রেখাঙ্কণ বা ক্রোল বর্তমান চিত্রবিজ্ঞানান্থামোদিত নিয়মের. 


: সম্পূর্ণ অনুযায়ী! ইহাঁও বড় কম বিস্ময়ের কথা নহে যে 


বাইশ শত বর্ষ পূর্বের সেই ঘণ্টা ও সিংহমূত্তিগুলি কালের - 
প্রভাব অতিক্রম করিয়া আজিও বেশ সুন্দর ও সুরক্ষিত 
অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে । ঘুরোপীয় আধুনিক শিল্প- 
বিজ্ঞানবিদ্গণ কর্তৃক উহা খোদগিরির চুড়ান্ত ও স্থাপত্য-. 
শিল্পর উৎকৃষ্ট আদর্শ বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে । ভারত- 
বাসীর ইহা অল্প গৌরবের কথা নহে যে আধুনিক শিল্পের 
আদশস্থানীয় হইলেও উহা! অর্ধাচীন নহে। চীন পরি- 
ব্রাজক হিউন্থ-সাউ্‌. ৭ম শতাব্দীতে এই স্তম্ভ দেখিয়া. 
লিখিয়াছিলেন, “অশোক স্ত,পের সন্মুখবতী মর্ম স্তসত প্রায় 


৭০ফুট উচ্চ এবং জেড্‌ নামক বহুমূল্য প্রস্তরের আভাযুক্ত. 


ও ঝক্বকে। ইহার গাত্র হইতে এক প্রকার: জ্যোতিঃ 
বিকীর্ণ হয়। যাহার! এই স্তম্ভের সন্মুখে অন্তরের সহিত 
প্রার্থনা করে তাহারা সময়ে সময়ে প্রার্থনান্থযায়ী সমৃস্তি . 
শুভাশুভ চিহ্ননকল দর্শন করিয়া থাঁকে। এই স্থানেই 
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/ বুদ ্তানালোক প্রাপ্ত হইয়া ধ | ধৰ্ম্মচক্ৰ প্রথম ঘুর্মিত' করেন” 
এই স্তন্তের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধমূত্তি ও ছত্ৰদণ্ড পাওয়া 
গিয়াছে। উভয়ের গাত্রে খোদিত লিপি হইতে জানা 


গিয়াছে যে প্রতাপশালী রাজা! কনিক্ষের সিংহাসনাধিরোহণ " 


করিবার ছুই বৎসর পরে এগুলি সংস্থাপিত হয়। রাজা কনিষ্ক 
| খুষ্টজন্মের একশত বৎসর পরে ভারতরাজ্য শাসন করেন। 
ইহাও স্থির হইয়াছে যে ধীহাঁদিগের দ্বারা ও বৌদ্ধমূর্তি ও 
ছত্রের প্রতিষ্ঠাকাধ্য- সম্পন্ন হয় তাঁহারা ছুইজন বৈদেশিক 
রাজন বাঁ মগুলাঁধিপ-__নাম খরিপল্লন ও.বানস্পর। মূর্তি ও 
ছত্রদণ্ডের সন্মুখস্থ ভূমি খনন করায় একটা বেশ জমকাল 


পাথরের ছত্র বাহির হইয়াছে। ছত্রের অভ্যন্তর ভাগ বিবিধ 


কারুকাধ্যথচিত সমকেন্দ্রিক মগণ্ডলরেখান্বিত ও ধর্মের 
২ সাঙ্কেতিক চিহ্কাস্কিত। ইহা সম্পূর্ণ, অটুট না থাকিলেও 
ইহাই বৌদ্ধপুরাত্রব্য ও বৌদ্ধশিল্পের বৃহত্তম নিদর্শন বলিয়া 
বিবেচিত হইতেছে । ভন্ান্ট মুক্তির মধ্যে ছোট বড়. কতক- 
" গুলি সুর বুদ্ধমূর্তি উঠিয়াছে। তন্মধ্যে এই- সারনাথে 


৮ 


E> 


যেরূপ পদ্াসনে বসিয়াছিলেন সেইরূপ একটা মুর্তি পাওয়া 
গিয়াছে। অনেকানেক মু্িগাত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
গুপ্ত অক্ষরে উৎসর্গলিপি খোদ্দিত দেখা যায় ।' এক্ষণে যতই 


বোধ হয় সমস্ত উৎখাত হইলে বৌদ্ধ-ইতিহাসের মালমসলার 
সঙ্গে সঙ্গে অতীত যুগের নব নব কাহিনী বাহির হইয়া 
পড়িবে । ভারতের ভবিষ্যৎ ওতিহাসিকের নিকট ইহা যেমন 


আনন্দের সংবাদ আনিয়াছে, সেইরূপ স্পষ্টাক্ষরে যেন বলিয়া ' 


দিতেছে যে সাহ্বস্থবাঁদের মরক্কো চামড়ায় বাধা সোণার 
হল করা অনেক তথাকথিত ভারতেতিহাসগুলিকে অন্ততঃ 
কিছুকালের জন্তও চাঁপা দিয়া ভারতের মাটিমাখা খাঁটা 
ইতিহাস খঁড়িয়া খুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় আমাদের স্বদেশবাসীগণ এই কার্যে যথোচিত 
£ উৎসাহ সহকারে প্রবৃত্ত হইতেছেন না। আমরা আমাদের 
দেশের প্রাচীন গৌরবের বড়াই করিব, কিন্তু আবিন্কিয়ার 
কাৰ্য্য ইয়ুরোগীয়েরা করিবে ; ইহা সাঁতিশয় লজ্জার বিষয়। 
শীজ্ঞানেন্্রমোহন দ্াস। 


/ 


শপ শিপ 


f 


. ভারত- ধৰ্ম্ম কি” সম্বন্ধে কয়েকটি ব কথা। * 


তা পি তালা 


পাঁচজন ভিক্ষুকে সর্বপ্রথম ধর্ম্মোপদেশ দানকাঁলে বুদ্ধদেব, 


|. অনুসন্ধান চলিতেছে, ততই.কিছু-না-কিছু পাওয়া যাইতেছে! 
] “নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধৰ্ম্ম৷” 
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৯১ 


পাতা সি 


"ভারত, ধৰ্ম্ম রিচ সম্বন্ধে ন্ধ কয়েকটি 
কথা । 


গত.চৈত্রগাঁসের প্রবানীতে “ভারত-ধর্ কি" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ 
করিয়া, অনেকের মনে নানা চিন্তার উদয় হইয়াছে । প্রথমে লেখককে 
তীর পবিত্র ব্রতের জন্য এবং এই" প্রসঙ্গ উত্থীপনের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা 
অর্পণ কুরিয়া, আমার কথা কয়টি নিবেদন করিতেছি। 

সমর্থ রামদাস স্বামী একজন প্রকৃত মহাত্মা ছিলেন। মহারাষ্ট্র 
জীতির যে শক্তি একদিন মোগল রাঁজশক্তিকে কম্পিত করিয়াছিল, 
সেই শক্তির মূলে রাম্দাস স্বামী মালিরূপে জলদেচকরূপে বর্তমান 
ছিলেন। সকল" প্রকার অভ্যুখানের মূলেই, এই প্রকার ছু'একজন 
লোককে বিছ্যামান দেখা যায়। তাঁর! জীবনের সমস্ত শক্তি ও প্রেম 
ঢালিয় দিয়! বন্ধ্যাভূমির সুপ্ত বীজকণাকে জীবন্ত করিয়৷ তোলেন, 
অনু্ব্বর ভূমিকে উ্ধবর করেন, একটা মৃতপ্রায় জাতিকে সতেজ জাগ্রত 
করিয়া তোলেন। এইরূপ লোকের জীবনপাতের দ্বারা যখন জাতীয় 
জীবনের অন্ধকাঁররাঁশি ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া! নবজীধননুষ্যের 
রশ্মি প্রতিভাত হয়, তখন ভ্রমশঃ অনেকেই জাতীয় জীবনের অভ্যুথানের 
জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন কেবল অন্ধকার 
দেখে, তখন এইরূপ খষিপ্রকৃতি অসাধারণ লোকই, সেই অন্ধকারের 
মধো, কিছু সত্য ও সার বস্তু দেখিতে পান, যাহা! আশ্রয় করিয়া তাহার! 
জীবনযজ্ঞের আয়োজন করেন। এই আয়োজন বৃথা যায় ন। ইতিহাসে 
তাহার প্রমীণ আছে। 

বামদাস স্বামীর ন্যায় উপদেষ্টার কাছে যাওয়ার আমাদের প্রয়োজন 
হইয়াছে। তাই লেখক রামদ্বাস স্বামীর উপদেশটিকে প্রসারিত এবং 
বর্তমান যুগের উপযুক্ত করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। স্বামীজীর মহারাষ্ট্র ধর্মের লক্ষ্য ছিল, মহীরাষ্ট্রদেশবাসী: 
দিগকে একজাঁতিতে পরিণত করা । ভারতধন্মের উদ্দেশ্য সমস্ত ভারত- 
ঘাসীকে এক মহাঁজীতিতে (0900:3-এ) পরিণত কর! । “এখন ভারতে 
এই সকল পার্থক্য ও বাধা 
অতিক্রম করিয়া জাতীয় ভ্রাতৃত্ব (national brotherhood) সুত্রে 
সমগ্র ভারতঘাসীকে গ্রথিত কর “ভাই “ভাই” করা ভারত- ধর্মের 
উদ্দেষ্য। 

ভাঁরত-ধর্ম্মের উদ্দেষ্য সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, লেখক বলিতেছেন 
“ভারতে একত! নাই বলিয়াই ভারতবাসীর .ভিতর পরস্পরের প্রতি 
ভালবাসা নাই, সৌহার্দ নাই।” এই উক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই--একতা 
নাই বলিয়া ভালবাস! নাই, না, ভাঁলধাঁসা নাই বলিয়াই একতা নাই? 
একতা থাকিলে ভালবাস! জন্মায়, এবং ভালবাস! থাকিলে একতা সম্ভব 
হয়--এতছুভয়ই কিয়ৎপরিমীণে সত্য । কিন্তু তলাইয়! দেখিলে, 
একতার মুলে প্রেম । 'আগে প্রেম, তারপর একঁত|। ভারততুমির 
পানে তাকাইয়া ভারতবাসীর পানে তাঁকাইয় যাহার হৃদয়ের প্রেম যতটা 
উদ্বেলিত হইবে, সেই ততটা একতা সাধনে ব্রতী হইতে পারিবে, এবং 
জাতি-ধর্দ-ভাষার ব্যবধান অতিক্রম করিতে পারিবে। প্রেমের ধর্মী 
এক করা । একতার মুলে যদি প্রেম ব্যতীত অপর কিছু থাকে, তবে 
সেই'একতা-যে কোন্‌ সামান্য ঝড়ে উৎপাঁটিতমূল হইয়! ধরাশায়ী হইবে, 
তাঁহার কোনও স্থিরতা নাই! অতএব ভারত-ধর্ম যদি ভারতে 'একতা 
আনয়ন করিতে চান তবে প্রেমের. পথ অবলম্বন করুন।. গভীর জ্ঞাঁন- 
চর্চা চাই, জ্বলন্ত কর্মে ছ্ম চাই, কিন্তু যুলে খাঁক! চাই প্রেম । * অনুগ্ৰহ 
নয়, যশোলিগ্প! নয়, বিদ্বেষ নয়, কোনও প্রকার প্রকাণ্ড স্বার্থপরতা নয় 





ই 
ভি প্রেম। হৃদয়ে ae: এই প্রেস, সব ব বিচ্ছরভা ", একতীয় 
পরিণৃত হইতে দেরী হইবে না । 

ইটালী ও জৰ্ম্মানীর উল্লেখ করিয়া, লেখক দেখাইয়াছেন, বিচ্ছিন্নদেশ 
কেমন করিয়। এক হয়। ভাহার মধ্যেও দেখ! যায় যে কবিগণ নানা 
প্রকারে মানব্হদয়ে স্বদেশ 
চেষ্টা করিয়াছেন, এবং যখনই সেই প্রেম জাগিয়াছে, তখনই একতা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও জাতীয় শক্তির অভ্যুখান হুইয়াছে। স্বদেশের অতীত 
গৌরব, বর্তমান দুর্দিশ! ও ভবিষ্যৎ টা তিনটি বিষয় অবলম্বন 
করিয়া, কবিগণ, বাগ্মিগণ ও খধিগণ জাতীয় জীবনের চূড়ান্ত ছুর্দশীর 
সময় সিয়মাণ মানবের হৃদয় ও মনের সুপ্ত তিরস্কৃত ও অধনত অথচ 
স্বাভাবিক এবং সুমহৎ ভাৰ ও আকাজ্।গুলিকে জাগ্রত ও উন্নতশিরস্ক 
করিয়া, তুলিতে চেষ্ট! করিয়াছেন। লেখক যে কয়টি কবিতা উদ্ধত 
দা সেগুলি এই উদ্দেশ্যেই রচিত। এইরপে, ভারতধর্ম্ু ব্যাপারটা 
কি এবং কি প্রকারে তাঁহার বিস্তার .হইতে পারে তাহ! ইটালী ও 
জর্মানীর দৃষ্টান্ত দিয়! বুঝাইয়া, লেখক প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে, ভারতবর্ষে 
পদার্পণ করিয়াছেন। 

অন্যান্য অনেক দেশ বিচ্ছিন্ন ছিল,--নান! ভাষ! ছিল, নানা ভাগে 
বিভক্ত ছিল, অপর জাতির. অধীন ছিল, তবুও এক হইতে পারিয়াছে, 
'জাগ্রত ও স্বাধীন হইতে পারিয়াছে ; অতএব"আমরাও পারিব, এ আশা 
যে পোষণ করিতে পারে ন! দে তো নীন্তিক। কিন্তু, আমাদের কর্মক্ষেত্রে 
যে বাঁধা বিদ্যমান, জগতের অন্য কোনও দেশে সেরূপ বাঁধা কোনও দিন 
ছিল ন!। তাই আমাদের কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার প্রণালী কিঞ্চিৎ 
অন্ত প্রকারের হওয়। আবগ্তক। 

লেখক ভারত-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পালনীয় পাঁচটি প্রতিজ্ঞ! লিপিঘদ্ধ 
করিয়াছেন। উহার প্রথমটি ব্যতীত, অপর চারিটি সম্বন্ধে অনেক চিত্ত! 
করিবার আছে। একে একে প্রতিজ্ঞাকয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 

২য় প্রতিজ্ঞ।। “ভারতবর্ষ আমার দেশ, এই দেশে যাহ! নির্মিত 
হয় তাহাই আমার বাবহীধ্য”। “তাহাইপ্টা হইতেছে চিন্তার বিষয়। 
ঘড়ী, পেন্সিল, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, ঘন্তরাি বয়নের কল, পুস্তকাদি ছাঁপিবার 
সরঞ্জাম প্রভৃতি এদেশে এখনও নির্মিত হয় নাই ! এপ্রকাঁর বস্তু অন্যদেশে 


৯ 


নির্শিত হইলেও ভারত-ধম্মার ব্যবহার্য্য কি না। শিক্ষার্গীগণ বিদেশী - 


পুস্তক এবং বিদেশী বস্তুর সাহায্যে যাহ! এদেশে নাই এমন ঘন্ত প্রস্তুত 
এবং নুতন জ্ঞান আহরণ করিবে কি না? কোনও বিদেশী বন্ধু তাহার 
দেশের কোনও বস্তু উপহার দিলে, তাহা গ্রহণীয় কি না? এইরূপ প্রশ্নের 
যুক্তিযুক্ত মীমাংসায় উপস্থিত ন! হইয়া, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞ! গ্রহণ করা যায় 
না। এবিষয়ে লেখকের মনের ভাব কি, তাহা জানিবার জন্য প্রশ্নগুলি 
উপস্থিত করিলাম । 

ওয় প্রতিজ্ঞ! “আমি ভারতী ভাষ! ব্যবহার করিব ।” ভারতীভাঁষা 
মানে কি? ইংরাজী ভাষা কি পরিত্যাগ করিতে বলেন? একজন 
কলিকাতাবাঁসী বাঙ্গালী ভদ্রলোক যদি বাঁকিপুরে আসিয়া জনসাধারণের 
মধ্যে কিছু কাজ করিতে চাঁন, তবে ইংরাজী ছাড়া তাঁর গতি নাই। প্রশ্ন 
হইতে পাঁরে £-কেন, তিনি বদি হিন্দি ও উৰ্ধ ভাষ! জানেন? যদি 
জানেন তবে তো কথাই নাই। কিন্তু তবুও একথা বলা যাইতে পারে 
যে ভারতবর্ষের নান! প্রদ্রেশের লোকের মধ্যে কাঁজ করিতে হইলে, ইংরাজী 
ব্যতীত কোনও একট। ভাষার দ্বার! তাহা হয় না। স্বরেন্দ্রবাবুকে যদি 
পুনায় গিয়া মারাঠি ভাষায় বন্তৃত! দিতে হয়, এবং অধ্যাপক গোখ্‌লেকে 
যদি কলিকাতায় গিয়া থার্সলাঁয় বক্ত ত! দিতে হয়-_তবে ব্যাপারট! কেমন 
হয়? ভাষা বিষয়ে যখন প্রতিজ্ঞা করার কথা তুলিয়াছেন, তখন “ভাঁরতী 
ভাষা” ব্যাপারটা যে কি তাহা লেখকের রা করিয়া ভাঙ্গিয়া বলা 
উচিত ৷ 


প্রবাসী । 


পি 


ও স্বজাতির প্রতি প্রেম জীগাইয়! তুলিতে , 





| ৬ষ্ঠ ভাগ। 
রব প্ৰতিজ্ঞা ৷ । আমি ডেকে ভারতী জাতি বলিয়া পরিচয় দিব Ls 
আমি নিজেকে কখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র বলিয়! সেন্সন্‌ রিপোর্টে লিখাইব 
না।” একি একট! মতের (০8105) প্রতিজ্ঞা, না, বিশ্বাসের প্রতিজ্ঞা? 
ব্রাহ্মণ, শুট ভেদ তো স্বীকার করিব না; হিন্দু মুসলমান ভেদ স্বীকার 
করিব কি না? এই যে একতা ও সামা স্বীকার--ইহ| কি মুখের কথায়'/ 
এবং সেলাসের খাতীয়ই থাকিবে, না, জীবনেও কাজ করিবে? 
ভারতবর্ষে একতা সংঘটনের সর্ববাপেক্ষ। গুরুতর বাঁধা 
হিন্দু জীতিভেদ, জন্মগত জাতিভেদ, অপরিধর্তনীয় অনুল্লজ্বনীয় জাতিভেদ । 
ধর্মবিশ্বান ও দার্শনিক মত এবং বিভিন্ন নীধনপ্রণালীসন্তৃত ধর্ম্মু- 
সম্প্রদায়--এ সবের বিভিন্নতা এবং বহুলতা সব দেশেই আছে। কিন্ত 
ভারতের মত জীতিভেদ কোথাও নাই। ভারতবর্ষের নান! প্রদেশবাসী 
মুসলমানগণ কি প্রকারে একতাঁপাশে বদ্ধ, লেখক তাহ! দেখাইয়াছেন। 
বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মগণও, সমবিহ্বাসী বলিয়। ততট। নয়, ষতট| জাঁতি- 
ভেদ নাই বলিয়া! একত্র হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের ত্রাক্ণ 
এবং পঞ্জাবের ব্রাহ্মণ হিন্দু মুসলমানের মত দুরে দূরে--অথচ এক জাতি, 
এক ধর্দম। অপর পক্ষে একজীতীয় শাক্ত ও বৈষ্ণবের ধর্্মধিষয়ে পার্থক্য 
থাকিলেও কোনও দূরত্ব নাই, বিবাহাদিও হইয়া থাকে_যদি তাহারা 
একপ্রদেশবাঁসী হয়। হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথা ছাড়িয়া দিয়া 
যদি হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর] যায়, এবং 
তাহার মূলে জাতিভেদ কর্তারূপে বর্তমান দেখা যায়; তাহ! হইলেই 
বুঝ! যায় ভারতী জাতি (India 78091) গঠনের পথে-_একতার 
পথে জাতিভেদ কি ভয়ানক শৃক্র। “ভারত-ধর্্মা” কি জাতিভেদ 
ভাঙ্গিবেন? ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণ শুদ্র এবং মুসলমান খৃষ্টান 
ব্রাহ্ম প্রভৃতি নানা. প্রকারের দশজন যুবক যদ্বি ভারত-ধর্ম্ম অবলম্বন 
করিয়া এক্ত্র দেশের কাজে ব্রতী হ’ন, তবে তাঁহার! কি আহারাদি 
বিষয়ে জাতিভেদ মানিয়া চলিবেন, একে অপরের স্পর্শ কুকুর বেড়ালের 
স্পর্শ অপেক্ষাও অপবিত্র ধোধ করিবেন, এধং মুখে বলিবেন ‘আমরা 
ভাই ভাই’ ?-_না, জাতিভেদ মানিবেন না? এ বিষয়ে লেখকের.-অভিপ্রায় 


টি 


জানিতে ইচ্ছা করি। 
€ম প্রতিজ্ঞা । “আমি ভারত-ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত 
ধলিয়! পরিচয় দিব না 1” মাঁনবজীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা 


ও ততৎসাধন বিষয়ে দৃষ্িশৃহ্ত হইয়া এই প্রতিজ্ঞাটি লেখা হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয়। তিনি কি মনে করেন যে মতের উদীরত। এবং মানবীয় 
কর্ম্মশক্তিই ভারতের কল্যাণসাধনের পক্ষে যথেষ্ট? তিনি একস্থানে 
বলিয়াছেন যে বিভিন্ন ধর্ম্মদল্প্রদায় থাকিবে এবং থাকাই প্রয়োজনীয়; 
কিন্তু প্রতিজ্ঞাঁয় বলিতেছেন তাহা! স্বীকার কর! হইবে না। ইহার মানে 
কি? ধর্শের শক্তি, আধ্যাত্মিকতার শক্তি, ভগবৎপ্রেমপ্রস্থত শক্তি যদি 
মানুষ চায়, তাহ! হইলে, তাহাকে তাহার জ্ঞান বুদ্ধি ধারণা অনুসারে 
কোনও না কোনও ধর্মাসম্প্রদায় ঘা সাঁধকমণ্ডলীর অন্তভূক্ত থাকিতেই 
হইধে। এক! একা, বাহিরে বাহিরে, আর যাই হৌঁক্‌, ধর্ম্দাধন হয় না। 

ধর্মমত, ধর্মবিশ্বাস, বর্ম্মসাধন, ও সম্প্রদায় প্রভৃতির বিভিন্নত। স্বাভা- 
ধিক। মানুষের পক্ষে বৈষ্ণব, শাক্ত, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি 
হওয়! স্বাভাবিক--ধৰ্ম্মধারণার দিক দিয়া । তেমনি কর্ণ্মগত শ্রেণীবিভাগ 
হওয়াও স্বাভাবিক । কিন্তু ধৰ্ম্ম অথবা সমাজ যে কোনও দিক দিয়া 
কোনও শ্রেণীবিভাগ যদি অপরিবর্ত্তনীয় অনুল্লঙ্ঘনীয় একটা কিছু হইয়া! 
দাড়ায় তাঁহা হইলেই অস্বাভাবিক এবং অমঙ্গলকর হইয়! উঠে। বৈষ্ণবের 
ছেলে বড় হইয়| খ্রীষ্টান হইতে পারে এবং প্রচারকের ছেলে বিচারক 
হইতে পারে। নীতি এবং চরিত্রে যদি আঘাত না লাগে, তবে .এই 
পরিবর্তনের পথ বন্ধ করিবার কি প্রয়োজন? এই পরিবর্তন এবং বিভি- 
নত স্বাভাবিক এবং মানুষের বিহ্বীশের জন্য প্রয়ৌজনীয়। যাহা স্বাভা- 


২য় সংখ্যা । | | 2 


এত 


টে 


শা শি 5845 


খিক এবং রাজন তাহা ববীকাইকরিডে Es বির অসীম 
উদারতা, এবং সামাজিক বিষয়ে যথা সম্ভব ঘনিষ্ঠত!--আর,-ঈশ্বর পিতা 
ও মানব মাত্রেই “ভাঁই ভাই”-_এ একই কথা। এই সত্য জীবনে 
শু প্রকাশিত করিতে প্রয়াসী ন! হইলে কিছুতেই কিছু হইবে না এবিষয়ে 
স্লো অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করি। 

সর্বশেষে বক্তব্য এই, দেশের সেবকগণ যি “ভারত বিষয়ে 
বির তথে ভাল হয়। - 
N 6; 


. উ ভূর । 

লেখক মহাশয়ের সহিত আমার কোন গুরুতর বিষয়ে মতভেদ নাই। 
এই দেশে যাহা জন্মে, তাহাই আমার ব্যবহার্য্য, ইহ! আমি এই অর্থে 
বালয়াছি, যে, যে সকল জিনিষ ভারতবর্ষে এবং অগ্ঠাদেশে উভয়ন্রই, 


উৎপন্ন বা প্রস্তুত, হয়, তৎসমুদ্রয়ের মধ্যে ভারতবর্ষায় জিনিষই আমার 
ধ্যবহা্য। ভারতে যাহা জন্মে না! বাঁ প্রস্তুত হয় না, এরূপ বিদেশী জিনিষ 


২. ব্যবহার করা যাইতে পাঁরে। ভারতী ভাষ। ব্যবহারও যথাসম্ভব করিতে 


হইবে। যেখানে উপায় নাই, সেখানে বিদেশী ভাষার সাহায্য লইতে 
হইবে। বিদেশী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চা আমর! অবশ্য করিব। 
জাতিভেদ প্রথাকে আমি অনিষ্টকর ও. বর্জনীয় মনে করি। ইহার 
ব্নাশসাঁধন করিতে পাঁরিলে সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের খুব মঙ্গল হয় 
বলিয়া মনে করি। ধর্ন্ম-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার মত এই যে বর্তমান 
£1 কালে লোকে ভিন্ন ভিন্ন সঞ্প্রদায়ভুক্ত আছে এবং তদ্ৰূপ পরিচয়ও দেয়; 

" কিন্তু তাহা না করিলে যে আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা! জন্মে না, তাহা 
বলা যায় না। উপনিষদের খধিরা৷ আপনাদিগকে কোন বিশেষ ধর্ম 
সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন কি না, জানি না। বাস্তবিক 
প্রত্যেক মানুষের ধৰ্ম্ম পৃথর্‌পৃথক্‌ । ভারত-ধর্ম্ম ভিন্ন অন্ত: ধর্মসম্প্রদায় 
- ভুক্ত বলিয়! পরিচয় দিব: না. বলিয়া যে প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছি, 
“ তাহাতে আমার আদর্শ জীপাঁনীদের মত ছিল। তাহার! বলে, We are 
Japanese first, and then Budhists, or Shintoists, or 
Christians, &:০. আমি ও বলি, আমর! প্রথমে ভারতী; তারপর 
হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, ইত্যাদি । আধ্যাত্মিকতার লাঘব করা 
বা উহার প্রয়োজন অস্বীকার কর! আমার উদ্দে্য নহে। আমার সমুদয় 
প্রতিজ্ঞা আজ ব! কাল কাঁ্য্যে পরিণত করা, হুসাধ্য না হইতে পারে; 
' কিন্তু আমি একটা ‘ভবিষ্যৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়! লিখিয়াছি। এই 
lid od AOR ko di alee প্রয়োজনীয় মনে করি। 

- কোনও ভারত-ধর্ম্মা। - 


পূজা । 
০৫ (১) 
দিগৃভ্রাস্ত, 
. আজ ভাগ্যবিপর্ধায়ের সন্ধিক্ষণে, দীড়াইয়া রহিয়াছ। 
* সন্থুথে কণ্টকান্তীর্ণ, অনস্তগ্রসারিত, উদ্ধগামী, তমসাবৃত, 
প্রচ্ছন্ন মুক্তি-মার্গ ; পশ্চাতে নর্ভনশীল, ফেনিল জলধির অস্ত- 


মনোনীত, লোহিত উদ্দাম ভ্যাল! |! পদ- 
দলিত, লাঞ্চিত পথিক, কোন্‌ দিকে যাইবে? ওঁ দেখ রঞ্জিত 
সাগরের বিচিত্র মোহময় তরঙ্গ-সংঘাঁত ;_এঁখানে যাইতে 
চাহ ? না, এ অসীম বিস্তৃত পন্থাবলম্বন করিয়া, রুধিরাপ্প,ত 
বিক্ষত চরণে, তমিশ্রের মধ্য দিয়া,_-বহু উর্দ্ধে সেই ' 
ধবলালোক-বিধোত স্বপ্ললোকে প্রয়াণ করিতে বাসন! কর? 
তোমার" এখন বিচারের সময় উপস্থিত। পথিক, সময় 
বড় সঙ্ধীর্ণ। বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত কর। অবিলম্বেই যে 
তোমাকে কর্তব'নির্ধীরণ করিতে হইবে! এ দেখ অষ্রহান্তে 
বারিরাশি তোমার দিকে ধাইয়া আঁদিতেছে। পথিক, 
কাল-বিলম্বে তোমার অস্তিত্ব কোথায় রহিবে? অতীতের 
কথা একেবারে 'ভূলিও নাঁ। একবার মনে ভাব-_সেই 
কানন-কুটারোখিত বিশ্ব-জাগরণ-সন্্র। সেই দিন- আর 
এই -দিন! এমন কেন হইল? কেন হইল! হতভাগ্য, 
বিস্কত হইতেছ কেন ? স্বহস্তে সহোদরকে গৃহ-তাড়িত 
করিয়া: অজ্ঞাত কুলের চরণে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলে ! 
পরের উপর অনন্ত নির্ভরের ফলে আজ নিজের অন্তনিহিত 


' শক্তিসমূহও সমূলে বিনষ্ট করিয়াছ। ছুগ্ধ*-কদলী দিয়া যে 


সর্প-শিশুকে মযত্রে পরিপুষ্ট করিয়াছ আজ সে তাহার দৃপ্ত 
ফণা বিস্তার করিয়া তোমার মোহ ঘুচাইতে উদ্ধৃত হইয়াছে! 
এ যে বিধাতারই অবশ্ঠন্তাবী, অপূর্ব কল্যাণ-বিধান ! 
ভ্রান্ত, কৃত কর্মের ফলভোগ ন! কিয়া এখন কোথায় 
যাইবে? 


* EE ES E চর 
এ দেখ মুগ্ধ, লবণান্থুরাশি তোমার চরণ চুন্বন করিতেছে। 
এখনো নিদ্রীলস চিত্ত সুস্থ হইল ন! ?_হায় চিত না! 


রন * ক্র ক 
অন্ধকার ! চারিদিকে স্থচীভেছ্, Et তীব্র 
তিমির 1. সংক্ষুব্ধ অন্ুনিবি-বক্ষে সংখ্যাতীত দীপ্যমাঁন তারকা- 
ছ্াতি। তারালোক মধ্যে, এই অতনপ্পর্শ, ঘনঘোর ক্বষ্ণবর্ণ 
পাথারগর্ভ হইতে অবিশ্রীম গভীর-গ্ভীর তরল্গ-গল্জন শ্রুত' 
হইতেছে। গীড়িত, বিহ্বল পান্থ, এখনো নীরবে কি 


ভাবিতেছ ? 
(২) 


সহসা চকিতে আকাশতল বিভক্ত হইল। সেই বিদীর্ঘ' 
গগনে একি !--এ কাহার চরণরশ্মি নিখিল ভূবন জ্বোতিম্য় 


- ৯৪ 


৯ পাশ 


করিয়া ফেলিল? পথিক, স্থির নয়নে, লং ত্যত মনে বারেক 
‘চাহিয়া দেখ। কি দেখিতেছ? 'ওঁ মহোজ্জল প্রভার কেন্দ্র- 
স্থলে, মহীয়সী মূর্ভিতে, ভূমানন্দে কে ও বরাভয়দাত্রী-্বত- 
প্রকাশিত রহয়াছেন ? কি ?--চিনিলে ? | 

দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া আদেশ-বাণী প্রচারিত হইল 
“অগ্রসর হও!” পথিক সে আহ্বানে ' পদতলে কণ্টকস্ত,প 
বিদলিত করিয়া, সেই অম্বর-বিলবী মার্গ দিয়া - বিহ্বল- 
বিবশচিত্তে অগ্রসর হইল। অগ্রসর হইয়া কি দেখিল? 
দেখিল, -কুলকুগুলিনী শক্তি স্ফুরিত, ফুল পদ্মকোরকে 
উপবিষ্ঠা। পদতলে রগ প্রবাহিতা ; দক্ষিণ কর-স্থিত 
দানব-নিধনচক্র হইতে “সর-সর” শব্দে আগ্নেয়াস্ত্র বর্ষিত 
হইতেছে বামহন্ত-সিঞ্চিত শাস্তিবারি নিখিলবিশ্ব পূত, দিপ্ধ 
করিয়া তুলিতেছে। পথিক আর থাকিতে পারিল 'না। 
“স্বহস্তে বক্ষ হইতে হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া পদ্মাসনাসীনা 


মনোঁময়ী মহাঁদেবীর পাঁদানুজে নিক্ষেপ করিল।  অম্নান, 


দিব্য সুবর্ণ জ্যোতিতে তাহার সেই বিসর্জিত হৃৎপিগুটি 
চিরতরে অন্বরপটে সংলগ্ন রহিল । তাহাতে লিখিত রহিল 
... প্রন্দে মাতরম্” 1 


পথিক মরিল ৷ কিন্ত গুনিলাম, তাহার কগ্োচ্চারিত শেষ 
বাণী তখনো৷ গগনতল মিত ত করিয়া কম্পিত হইতেছে 


“মা! মা! মা!” 
শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী ।” 


ঘাণতত্ত্ব । 
দ্রাণেন্দরিয় দ্বারা আমরা কি প্রকারে গন্ধ অনুভব করি, তাহা 
বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। '. গন্ধপ্রদ পদার্থ কি 


প্রকার অবস্থায় নাসিকায় পৌছিলে গন্ধ উৎপন্ন হয়, ত দিহিং ৮ 


আমরা আলোচন! করিব। ' 

অভিধানকারকে ভ্রাণের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা কর, তিনি 
বলিবেন,_কোন, বস্তু হইতে নির্গত, হইয়া যাহা আমাদের 
দ্রাণোত্তেজক স্নায়ুকে (01{actory nerve") আঘাত দেয়, 
তাহাই ভ্রাণ । বলা বাহুল্য, এটা ঘ্বাণের নির্দোষ সংজ্ঞা 
হইল নাঁ। গন্ধপ্রদ পদাৰ্থ হইতে যে সকল অংশ নির্গত 


রা 
 ঞ্বশী। এ 


[ওষ্ঠ ভাগ। 


117 নু নিতে 


০০ না 


হইয়া 'নাসী-বিবরে প্রবেশ ব করে, , তাহার অবস্থাটা যে [কি হা 


সংজ্ঞা হইতে তাহা জানা যায় না। নাকের নিকট চন্দন 
রাখ, তাহাঁর'মূদ্গন্ধ, অনুভব করিতে থাকিবে । ' এখানে. _ 
চন্দন বায়বীয় বা তরল অবস্থায় নাসিকায় প্রবেশ করে 
কি কঠিনাবস্থায় থাকিয়াই ধুলিকণার স্তায় নাসারদ্ধে, আসিয়া 


উপস্থিত হয়, অভিধানে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না . 4 


পদার্থের নানা অবস্থার-নানা গুণের আলোচনা করা. 
জড়বিজ্ঞানের কাঁ্য। এই জন্য ভ্াঁণতত্বের আলোচনা কালৈ, 
দ্বাণ' 'জিনিসটাকে বৈজ্ঞানিকেরা পূর্বোক্ত প্রকারে চাপা দিয় 
রাখিতে পারেন নাই।. এ সম্বন্ধে ইহাঁদিগকে একটা স্পষ্টা- 


, পট্টি জবাব দিতে হইয়াছে ৷" বৈজ্ঞানিকগণ বলেন; গন্ধোৎ-- 


পাদক পদার্থের অতি ত্র কণা কঠিনাকারে থাকিয়া আমা- 


দের নাসিকায় প্রবেশ করে, এবং নাসিকাস্থ ইন্দ্িয়বিশেষ, ০ 
'ভাহাদেরই সংস্পর্শে আসিয়া গন্ধজ্ঞান উৎপন্ন করে। “উদাহরণ 


স্বরূপ ইহারা; বলিয়া থাকেন, বৃহৎ ঘরের কোন স্থানে 
রতিপ্রমাণ মৃগনাভি লুকায়িত রাখ, ইহারি গন্ধে ঘরটি বহু 
বৎসর পরিপূর্ণ থাঁকিবে। অথচ: এই স্দীর্ঘকাল ধরিয়া 


| মৃগনাভিটুকু স্ববেহ্র অণুগুলিকে গদ্ধাকারে ছাড়িয়া, ওজনে ৰ 


অধিক কমিবে না। গন্ধপ্রদ জিনিসের কণাগুলি' এত. 
সুন্মাকারে বিভক্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে.! | 
অধিকাংশ পদার্থে প্রচুর উত্তাপ দিলে, তাহারা খুব সুক্ষ 
অংশে বিভক্ত ক্ত হইয়া যায় । এই প্রকারে বিভক্ত জিনিসকে. 
আমরা বাম্প"'বলি। ইহা পদার্থের 'এরুটা বিশেষ' 
রূপ। তরল বা কঠিনাকার ত্যাগ করিয়া পদার্থ & রূপ : 
গ্রহণ করে। কিন্তু নিজের রূপ অক্ষুণ্ন রাখিয়া মুগনাভি' 
ইত্যাদি গন্ধপ্রদ দ্রব্য যে পূর্ক্দোক্তপ্রকার অতি স্থগ্ধ 
অংশে ' বিভক্ত হইতে পারে, তাহা জানা ছিল না।- 
বৈজ্ঞানিকগণ অণু পরমাণু প্রভৃতি আরে! স্থন্ম সুন্মম জিনিস 
লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া .থাকেন। স্থতরাং তাঁহারা যখন. 


প্রাণোৎপত্তির মূলে ভ্রাণপ্রদ জিনিসের অতিক্ষুদ্র কঠিন কণার... 
কাৰ্য্য দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিলেন, তখন ১ 


এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ করিবার কারণ রহিল ন1। বৈজ্ঞানিক 

অবৈজ্ঞানিক 'সকলেই স্বীকার 'করিলেন, দ্রব্যের অতি 
অংশ কঠিনাকারে থাকিয়া নাঁসিকায় গ্রবেশ শি গৃব্- 

জ্ঞান জন্মায়। 2 


১ 


SLL. 


je এই সিদ্ধান্তের পোষক নানা উদাহরণ সংগ্রহ হইতে 
লাগিল॥ স্থির হইল, শিকারের দেহনিঃস্থত মলাঁদি অতি 
সুক্ষ্ম কণার আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে । শিকারী 
স্তুকর নাসিকা সাহায্যে সেই কণাপ্রবাহের দিক্‌ নির্ণয় করিয়া, 
শিকারকে .আক্রমণ করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, 
1 একজাতীয় প্রজাপতিকে ধরিয়া কোন দুরস্থানে লুক্কায়িত 
রাখিলে, সহচর প্রজাঁপতিগুলি অতি অন্নকাল মধ্যে. ধৃত 
সঙ্গীকে খুঁজিয়া বাহির করে। ইহার ব্যাখ্যানে সকলে 
বলিতে লাগিলেন,__প্রজাঁপতির দেহনিঃস্থত কোন দ্রব্যের 
কষুদ্রকণা ছড়াইয়া পড়িয়া পরস্পরের প্রাণেন্দ্িয়ের উপর কাৰ্য্য 
করে। এইজন্য কোন্‌ পথ ধরিয়া কণাগ্রবাহ চলিতেছে 
তাহা! ঠিক্‌ করিয়া, ধৃত সঙ্গীর সন্ধান করা সি পক্ষে 
_ কঠিন হয় না। 
দ্বাণতত্বের ও পুরাতন সিদ্ধান্তটিকে বিজ্ঞানের নূতন 
আলোকে পরীক্ষা করিয়া লওয়ার কথা, এ পর্য্যন্ত কোন 


বৈজ্ঞানিকেরই মনে স্থান পায় নাই। ডাক্তার এটুকিন্‌ 


(Dr: John Aitkin) এখনকার একজন খ্যাতনামা 
বৈজ্ঞানিক । ইনি ইংলগের স্থ প্রসিদ্ধ রয়াল সোসাইটির 
জনৈক পুরাতন সভ্য। তাঁস্ছাড়া কয়েকটি সুসজ্জিত পরীক্ষা- 
গারের পরিচালন ভাঁরও তাহার উপরন্তস্ত আছে। স্বাণ- 
/ 
করিয়াছেন । এই গবেষণার ফলে যাহা জানা যাইতেছে, 
তাহাতে সকলে বিস্মিত হইয়! পড়িয়াছেন।' ইনি বলিতেছেন, 
কৌন দ্রব্য যখন বাপ্পাঁকাঁরে পরিণত হইয়া নাসিকারদ্ধে, 


প্রবেশ 'করে,' আমরা তখনি তাহার গন্ধ অনুভব করি।' 


পদার্থের অতি সুক্ম অংশ কঠিনাকারে থাকিয়া নাসিকায় 


পৌছিলে গন্ধজ্ঞান হয় না, বাম্পাঁকারে পরিণত হওয়া একান্ত 


আবশ্যক। - 

“ডাক্তার এট্‌কিনের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটি '.কেবলমাত্র 
অনুমানমূলক নয়। প্রত্যক্ষ ও সহজ পরীক্ষা দ্বারা ইনি 
/ নিজের প্রত্যেক কথার সমর্থন করিয়াছেন । ? 


পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন, কোন, বায়বীয় জিনিসকে 


জমাট বাধাইতে ধুলিকণাদির প্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন জড়কণা 
অনেক সাহায্য করে। 


হন । 


তত্ব লইয়া অধ্যাপক মহাশয় সম্প্রতি অনেক গবেষণা 


দুইটি একই আকারের পরিষ্কার 
কাঁচপাত্রে ' কেবল মাত্র জলীয় বাষ্প আবদ্ধ রাঁখিলে, জল. 


৯৫ 


যতক্ষণ তাহাদের ম মধ্যে ৷ বাপাকারে থাকে, , ততক্ষণ ণ তাহাকে 

জল বলিয়া চেনা যায় না। কিন্তু একটি পাত্রে কিছু ধূলিকণা 

ফেলিয়া, পরে উভয় 'পাত্রস্থ বাষ্পকে জমাইবার চেষ্টা করিলে, 

ধূলিযুক্ত পাত্রটির বাষ্পকে সর্ক্দাগডে জমাট বাঁধিতে দেখা য়ায়। 

পূর্বের স্বচ্ছ বাষ্পপূর্ণ পাত্রে, কুয়াশার ন্যায় অস্বচ্ছ জলকণরি . 
সঞ্চার হইতে থাঁকিবে। .বড় বড়.সহরে প্রাতে ও সন্ধ্যায় 

য়ে একপ্রকার কুয়াশ! দেখ! যায়, তাহা বাতাসে উড্ডটীয়মান 

সুন্ম.সুগ্ম ধূলিকণা ও ধোঁয়ার কণারই কাজ বলিয়া! স্থির 

হইয়াছে। সহরের বায়ুতে ধূলিকণা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে 

মিশানো থাঁকে কাজেই এ সকল স্থানের জলীয় বাষ্প 

ওঁ কণাগুলির চাঁরিপাঁশে জমাট বাঁধিয়া কুয়াশার উৎপত্তি 
করে। 

বায়বীয় পদার্থ মধ্যস্থিত কঠিন জড়কণার এই কাধ্যটির 
সাহায্যে এট্‌কিন্‌ সাহেব তীহার নূতন সিদ্ধান্তটির সার্থকতা 
দেখাইয়াছেন। ইনি দুইটি পরিচ্ছন্ন কাচপাত্র লইরা,.উভ- 
য়েই প্রথমে ধূলি, বা অপর কোনও জড়কণা বর্জিত জলীয় 
বাষ্প রাখিয়াছিলেন, এবং পরে একটি পাত্রে কিছু মুগনাভি 
ফেলিয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, গন্ধটা যদি সত্যই ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র কথার আকারে মুগনাভি হইতে বাহির হইত, তবে 
ও সকল 'কণাঁকে অবলম্বন করিয়া পাত্রটির জলীয় বাষ্প 
নিশ্চয়ই জমাট হইয়া পড়িত। কিন্তু পরীক্ষায় তাহা দেখা 
যায় নাই।. মুগনাঁভির গন্বপূর্ণ পাত্রটি, অপর পাত্রের স্তায় 
্বচ্ছই রহিয়া গিয়াছিল। কাজেই মুগনাভির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অংশ কঠিনাকারে থাকিয়৷ চারিদিকে ছড়ায়! পড়িলে গন্ধের 
উৎপত্তি হয় বলিয়া যে বিশ্বাস ছিল, তাহার অমূলক্তা এই 
সহজ পরীক্ষায় বেশ বুঝা যায়। 

“কাঁচের. নলের মধ্যে পরিষ্কার তুলা রাখিয়া, সাধারণ: 
অপরিষ্কৃত বায়ুকে সেই নলের ভিতর দিয়া চালাইতে থাকিলে, 
বাষু পরিষ্কৃত হইয়া নল হইতে বাহির হয়। কারণ এখানে 
বায়ুমশ্রিত ধূলিকণাদি ততুলায় বাধা পাইয়া. আটকাইয়া- 
যাঁয়। এই প্রক্রিয়াটি বাধুশোধন ' করিবার. একটি সুন্দর 
উপায়৷ .: এটকিন্‌ সাহেব মৃগনাভি ইত্যাদি দ্বারা গন্ধযুক্ত 
বাঁয়ুকে কাচনলের' ভিতর দিয়া চালাইয়া শোধন করিয়া 
লইয়াছিলেন। পদার্থের সুগম কণাদ্বারা গন্ধের উৎপত্তি: 
হইলে, শোধিত বাঁধুতে গন্ধের লেশমাত্র থাকিত না। * কিন্ত 


১৬ 


প্রবাসী টি [ অষ্ঠ ভাগ। 


০৮ এসপি Des 0 Tse ua Te oo ৩ eee, 


প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহা বায় সা তর টা ইয়া যে কেহ কতবাৰ হইতে পারিবেন, তাহা আমা- 


যে পদার্থের, সুক্ম কণাদ্বারা উৎপন্ন নয়; এই পরীক্ষাটির 
দ্বারাও তাহা অমিরা বেশ বুঝিতে পাঁরি। 4০০ 

ডাক্তার এটুকিন্‌ কর্পুর, স্তাপ্থালিন্‌_ ও আতর . ইত্যাদি 
“নানা ভালমন্দ গদ্ধদ্রব্যের উপর পূর্বাবর্ণিত পরীক্ষা করিয়া, 
উভয় পরীক্ষাতে একই .ফল পাঁইয়াছেন। কাজেই শ্রাণ- 
তত্ত্বের মূল ব্যাপারে যে পুরাতন বিশ্বাস ছিল, তাহা আজকাল 
ক্রমেই শিথিল হুইয়া দাড়াইতেছে। 
গন্ধটা তরল বা কঠিন আকারে আসিয়া নাঁসিকায় প্রবিষ্ট 
হইলে, পরীক্ষায় তাহা ধর! পড়িত। "সুতরাং দ্রব্যের বাম্পীয় 
অবস্থাতেই যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, একথা অস্বীকার করিবার 
আর উপায় নাই। 

নানা আবর্জনা পূর্ণ ডেন্‌ বড় বড় সহর.' মাত্রেরই ' নানা 

মংশে বিস্তৃত থাকে । ‘এই সকল পয়ঃ প্রণালী দারী'কি 
প্রকারে সহরের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তাহা কিছুদিন পূর্বে কয়েক- 
জন ইংরাজ স্বাস্থ্য-রক্ষক আলোচনা করিয়াছিলেন । স্থির 
হইয়াছিল, পয়ঃপ্রণালী হইতে উদগত দুষ্ট" বাষ্প স্বাস্থ্যের 
. ক্ষতিকর এবং বিশেষ. ক্ষতিকর  ড্রেনের গন্ধ । 'গলিত 
আবর্জনার .কণাসকল গন্ধের আকারে ‘আমাদের দেহে 
প্রবেশলাঁভ' করে, এবং নানা ব্যাধির জীবাণু সঙ্গে সঙ্গে 
বহিয়!- আনিয়৷ অধিবাসিগণকে. ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া ফেলে। 


বলা বাহুল্য গন্ধোৎপত্তির পুরাতন সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিয়া) 


স্বাস্থ্যরক্মকগণ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। 
. কিন্তু গন্ধ.যে, কেরল, বায়বীয় পদার্থময়, ডাক্তার এট্‌কিনের 
. পরীক্ষায়, তাহা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইয়া গেছে । সুতরাং 


নানা ভয়াবহ পীড়ার বাহক বলিয়া স্বাস্থ্যতত্ববিদ্গণ ড্রেনের. 


গন্ধের উপর যে অযথা দোষারোপ 'করিয়াছিলেন, এই 
নবাবিষ্ষারে নিশ্চয়ই তাঁহার ক্ষালন হইবে বলিয়া আঁশ! হয় । 


এখন ব্যাধি-জীবাঁণুর সংক্রমণের কারণীস্তর অনুসন্ধানের 


সময় আসিয়াছে । ; ৯ 

ড্রাণতত্ব সম্বন্ধীয় এই নূতন সিদ্ধান্তের বিরদ্ধে অগা 
কোনও কথা শুনা যায় নাই। . এট্কিন্‌ সাহেব অনুমানের 
উপর নির্ভর করিয়া; কোন কথাই বলেন নাই অতি 
সহজ ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ছারা তাহার প্রত্যেক উক্তিই 
সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হঠাৎ 


গন্ধপ্রদ দ্রব্য হইতে 


দের মনে হয় না। - ''£ | 
বিটি 


শায়েস্তা খাঁর চাটগঁ। অধিকার |. 
(অক্সফোর্ড বড্লিয়ান্‌ লাইব্রেরীর এক া্ি হস্তুলিপি অবলম্বনে । J 


বাঙ্গলার নৌ-বল। 


চাটগার মগ: ও তাদের আশ্রিত ফিরি জলদন্থ্যরা 
বাঙ্গলায় যে সব. উপদ্রব করিত তাহা পূর্বের । এক 
প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছি। : বাঙ্গলার নবাবের! কৃপণতা, বা 
আলস্ত বশতঃ 'এ অত্যাচার দমনের চেষ্টা, কারতেন , 
না। সত্য বটে বাঙ্জলার জলপথ রক্ষার জন ঢাকায় 7 


yg 


বাদশাহী সরকারের কতকগুলি যুদ্ধের নৌকা ( (প্নওয়ারা”) | 


রাখা নিয়ম ছিল, এবং তাহার খরচ এবং মাল্লা ও 


কর্মচারীদের বেতনের জন্য জাগীর -এবং 


শৃজার' শাসনকালে, সরকারী আমলাদের অত্যাচার ও লুঠে 
এই সব নওয়ারার মহালগুলিতে প্রজার! উচ্ছন্ন গিয়াছিল 


এবং নৌ-সেনা ও কর্মচারীরা বেতন না পাইয়া . অত্যন্ত _ 
.ছুরবস্থায় পড়িয়াছিল। পরে মির্‌ জুম্লা. বাঞ্গলার নবাব ' 


হইয়া আসিলেন এবং নওয়ারার নূতন বন্দোবস্ত করিবেন 
বলিয়া . পুরাতন নিয়ম সব.  উণ্টাইয়!.. দিলেন। 
তার জায়গায় নৃতন বিধি করার আগেই আসাম. অধিকার 


. করিতে গিয়া. তিনি প্রাণ হারাইলেন। অনেক নৌ-সেনাও 


আসামে ' মারা গেল ' এবং 'নওয়ারার . অবস্থা শোচনীয় 
হইয়া দীড়াইল। তার পর, ১৬৬৪ খুষ্টাবের প্রথমে 'জল- 
দস্থ্যরা আসিয়া ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত বগাদিয়৷ পরগনা 


১৪ লক্ষ ' 
টাকা তন্থা নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি, .. 


কিন্তু 


লুঠ করিল». এবং সায়ের-আব্‌এর সর্দার (cruising : 


admiral) মুনব্বর খাঁ জমিদারকে হারাইয়া -দিল। টাকা ; 


হইতে, ফৌজদার . আকিদৎ খাঁ. তাহার সাহায্য করিতে 
ইস্লাম খাঁ তরীন (আফঘান) -এবং -অন্তান্ত নবাবী 
কর্মচারীকে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার! 


নিজের ভীরু. 
মাল্লাদিগকে জোর করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নৌকা ফিরাইতে 


এ 


শায়েস্তা খাঁর চাগ অধিকার J 


বিটি 


, বাধা দিল; তখন মাল্লারা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সীতরাইয়া 


প্রাণ রীচাইল। ইসমাইল খ| ও তার সঙ্গীর! স্থিরভাবে 
তীর চালাইয়! শক্রর অগ্রসরণ থামাইয়া রাখিস। শ্রোতে 
"পরী মাল্লাহীন নৌকাগুলি পাড়ে আসিয়া, ঠেকিল; তখন 
সাহসী যোদ্ধারা রক্ষা পাইল। আর সব নৌকা মগের! 
দখল করিল অথবা ডুবাইয়া দিল। এইরূপে বঙ্গে নওয়ারার 
নাম মাত্র অবশিষ্ট রহিল । 


উদ্যোঁগ-পর্বৰ । - € 


দই মার্চ, ১৬৬৪ খৃঃ, নূতন স্থবাদার শায়েস্তা খা 
বাঙ্চলার পশ্চিম রাজধানী রাঁজমহলে পৌছিলেন। প্রথম 
হইতেই তার দৃঢ় সংকল্প ' হইল যে জলদন্াদের উচ্ছেদ 
করিয়া বাঙ্গলার প্রজাগণকে শাস্তি দিবেন। তিনি মাহমুদ 
বেগ্‌ নামক নওয়ারার দারোঘাকে নৌকা! সাজান ও 
বন্দোবস্ত করিতে বিশেষ তাগিদ করিয়া এবং পূর্ণ ক্ষমতা 
দিয়া, কাজী সামু ( নওয়ারার মুশর্রফ্‌ ):এর রি ঢাকা 
পাঁঠাইলেন। " 
নূতন নৌকার ভন্ত কাঠ ও কারিগর আবশ্তক। 
রে পর্ওয়ানা লইয়া গ্রামে গ্রামে পেয়াদারা গিয়া 
কাঠ ও মিস্ত্রী সংগ্রহ করিয়া ঢাকায় পাঠাইতে লাগিল। 
তা’ ছাড়া নবাব হুকুম দিলেন যে হুগলী, বালেশ্বর, মুরঙ্গ, 
চিলমারী, যশোহর, কড়িবাঁড়ী প্রভৃতি বন্দরে যতগুলি সম্ভব 
নূতন নৌকা তৈয়ার করিতে হইবে। ওলন্দাজদের কাপ্রেন 
রাজমহলে উপস্থিত ছিল। তাহাকে নবাব বলিলেন, 
“তোমরা প্রতি বৎসর বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিয়া অগাধ 
টাকা উপার্জন কর, কিন্ত কোন কর দিতে হয় না। হিন্দু 
মুসলমান বেপারী হইলে লাভের উপর যে কর দিতে হইত, 
তোমরা-বলিয়া বাদশা সরকার তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। 
এই মহা অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তোমাদের উচিত 
যে নিজের দেশ হইতে যুদ্ধ-জাহাজ আনাইয়া আরাকানের 
 মগদিগকে বিনাশ করিতে আমাদের সাহায্য কর। আর, 


আরাকান দেণে তোমাদের যে সব কুঠি আছে তাহা ' 


উঠাইয়া দেও। নচেৎ বাদশাহের সাম্রাজ্যে কোথায়ও 
১তোমাদিগকে বাণিজ্য করিতে দেওয়! ' যাইবে না, এবং 
তোমাদের লাভ একেবারে বন্ধ হইবে।” ডচ্‌' কাপ্তেন 


ই কাল, “আপনার, প্রস্তাব * বড় গুরুতর। আমাদের 
সর্বোচ্চ কর্তা জেদ্রাল্‌কে ( Governor-General of 
the Dutch Indies ) লিখিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া 
তবে ইহাতে সম্মত হইতে পারি।” নবাব বলিলেন, “আচ্ছা, 
তাহাকে লেখ।” এবং জেঁদ্রালের জন্য এক প্রস্ত খেলাৎ, 
এক মণিখচিত জীন-পোশ (5dd]e-০০৮e৮), এবং এই 
বিষয়ে এক পর্ওয়ান ও কাণ্ডেনের হাতে দিলেন। 

চাটগাঁর ফিরিঙ্গিরা নৌকাঁবোগে আসিয়া বাঙ্গলায় 
ডাকাতি করিত এবং লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া 
যাইত। মগরাজকে লুঠের অর্ধেক দিয়া তীহার আশ্রয়ে 
বাস করিত। টাকার কাছে লধিকোল বন্দরে লবণ- 
ব্যবসায়ী কয়েক জন ফিরিঙ্ষি বণিক থাঁকিত। শায়েস্তা 
খা তাহার কর্মচারী শেখ জিয়াউদ্দীন ইউস্থৃফ্কে এই বন্দরের 
দ্বারোঘ! করিয়া পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে এই 
ফিরিঙ্গিদের দ্বারা চাউগীর ফিরিঙ্গিদিগকে চিঠি লিখাইয়া, 
নবাবের অনুগ্রহ ও পুরস্কারের আশা দেখাইয়া, তাহাদিগকে 
মগদের পক্ষ হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিয়া বাঁদশাহের চাঁকরি- 


‘ভুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। 


বর্ষা শেষ হইলে রাস্তা ঘাট আবার দেখা দিল। ১৬ই 
অক্টোবর ১৬৬৪৭, শায়েস্তা খা রাজমহল হইতে ঢাকার দিকে 


রওনা হইলেন। হাঁজরাহাটী পৌছিলে কয়েক জন বাঙ্গালী” 


তাহাকে সাবধান করিয়া দিল, “জল দস্থ্যরা প্রায়ই ফরিদ- - 


পুরের পথে, যাতায়াত করে। আপনার সে দিক দিয়া 
যাওয়া বিপদজনক | ঝাঁক নালা দিয়! যাবেন।” নবাব 
এই ভয়ের পরামর্শ হাসিয়া ত্যাগ করিলেন, এবং, ফরিদ- 
পুরের পথ দিয়াই চলিলেন। নাজিরপুর ও যাত্রাপুর হইয়া 
ঢাকার বাহিরে পৌঁছিয়া কয়েক দিন অপেক্ষা করিলেন। 
১৩ই ডিসেম্বর গণকেরা গণিয়া শুভদিন বলিল, ও নবাব 
ঢাকায় প্রথম প্রবেশ করিলেন। 


নৌকা-তৈয়ারি |. 


নৌকা তৈয়ার, মালা! সংগ্রহ, ও রসদ, জোটাঁনর জন্ 
কঠিন পরিশ্রম হইতে লাগিল। নৌকা তৈয়ারের কার- 
খানার অধ্যক্ষ হইল হুকিম মহম্মদ হোসেন (নবাবী কর্ম- 
চারী)। মহল্মদ মকীম্‌ হইল নওয়ারার মুশর্রফ্‌। ক্ষিশোর 


রি 


৯৮ 
দি EC কানে কর্মচারী) জার টার 
পর্মণাগুলির তত্বাবধান এবং নৌ-সেনার তন্থা ও জাগীরের 


বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হইল। নবাবের চেষ্টায় অল্পদ্দিনেই 
৩০০ যুদ্ধপোত তৈয়ার ও সাজান হইল । 


সংগ্রামগড়ে খান! ও দুর্গ নর্ন্মাণ । 


যে ব-দ্বীপে ঢাকা, তাঁর শেষে সংগ্রাম গড়। ইহার 


সন্মুখে গঙ্গা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰ মিলিত হয়। সেকালে সংগ্ৰাম, 


নামে একজন রাজা মগদের বাঁধা দিবার জন্য এখানে গড় 
বানাইয়াছিল। সেইজন্য এই নাম হইয়াছে। কিন্তু সে 
পুরাতন গড়ের চিহ্নও নাই। নধাৰ দেখলেন যে এখানে 
একট! দুর্গ বানাইয়া রণ-সাঁজ,সৈন্ঠ ও যুদ্ধ-পোত রাখিলে মগ 
ও ফিরিঙ্গিদের বাঙ্গলায় আসার পথ রোধ করা যাইতে 
পারে। অতএব তিনি হুগলীর পূর্বতন ফৌজদার মহম্মদ 
শরীফ্‌কে সংগ্রাম গড়ের থানাদাঁর করিয়া পাঁঠাইলেন; সঙ্গে 
- অনেক সৈন্য, চাকর ও তোপ দিয়া তথায় একটা দুর্গ 
বানাইতে হুকম দিলেন। আবুল হাসান ২০০ নৌকা সহ 


এখানে অড্ডা করিল। মহম্মদ বেগ আঁবকশ ১০০ নৌকা ' 


সহ ধাপায় রহিল_ শত্র.আসিতেছে শুনিলে আবুল হাসানের 
সাহায্যে যাইবে। ধাঁপা হইতে সংগ্রাম গড় পর্য্যন্ত একটা 
উঁচু আল্‌ (91220177621) বাঁধা হইল, যে বর্যাকালেও 
সৈন্য ও অশ্বগণ হাঁটিয়া এই পথ দিয়া ঢাকা হইতে. সংগ্রাম 
গড় (১৮ ক্রোশ) যাইতে পারিবে , 
সোনদ্বীপ জয় ও থান৷ স্থাপন । 

এই সময় বিখ্যাত যোদ্ধা! ফর্থাদ খাঁ ভালুয়ার ফৌজদার 
ও বিচক্ষণ নেতা ইব্ন্‌ হোসেন নওয়ারার দারোঘা নিযুক্ত 
হইল। সংগ্রাম গড় হইতে চাটগাঁ যাইতে হইলে সোনদ্বীপ 
মাঝ পথে পড়ে এবং ও দ্বীপে আড্ডা করিতে পাঁরিলে বড় 


সুবিধা হয়, কারণ সোনিদ্বীপ হইতে চাটগ! পৌছিতে ছুই. 


প্রহর সময় লাগে, বেশীক্ষণ সমুদ্রে থাকিতে হয় না। এজন্ত 
আগে সোনদ্বীপ জয় কর! বড়ই দরকার। সোনদ্বীপের 
বৰ্ণন! ও দিলাব্বরের নিকট হইতে তাহা' কাঁড়িয়া লওয়ার 
বিবরণ ১৩১২ মাঘের “নবনুরে” “একজন বাঙ্গালী মুসলমান 
বীর” প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি । ৯৯এ নবেম্বর, ১৬৬৫ খৃঃ, 
সোনদ্বীপ অধিকার ও তথায় মোঘল থান! স্থাপন করা হইল। 


প্রবাসী | 


| ভালুলায় খান্ত, তোপ ও ও জঙ্গল ন কাটার হাতিয়ার জমা হইতে নদ 


[ডঠ ভাগ। 


লাগিল। 
ফিরিঙ্গিদের ভাঙ্গাইয়| আনা 


পূর্বেই বলা, হইয়াছে যে নবাবের হুকুমে শেখ জিয়াউদ্দীন / 


ইউস্থফ্‌ লিকৌলের ফিরিক্িদিগকে দিয়া চাঁটগাঁর ফিরিঙ্গি- 
দিগকে বাদশাহর পক্ষে আসিতে অনুরোধ করিয়া পাঠায়। 
নবাব হুগলী বন্দরের (পটুগীজ্) কাণ্ডেনকে দিয়াও তাহা- 
দিগকে এই মর্মে চিঠি পাঠান। ঢাকা পৌছিয়া তাম্লুক 
বন্দরের কাণ্তেনকে দিয়াও তাহাদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন। 
লোকে আরাকানের রাজাকে বলিয়া দিল যে ফিরিঙ্গিরা 
নবাবের পক্ষ হইতে ক্রমাগত চিঠি পাইিতেছে। তারপর 
যখন সোনদ্বীপ জয়ের সংবাদ পৌঁছিল, মগরাজ- মহাচিন্তায় 
তাহার খুড়তৃত ভাই চাটগীর শাসনকর্তীকে 'লিখিয়া 
পাঠাইলেন, “খুব সাবধানে থাঁকিও, দুর্গটি মজবুৎ রাখিও, 
ফিরিঙ্গিদের মন তুষ্টি করিও। কিন্তু তাহাদের স্্ীপুত্রদিগকে 
অভয় দিয়া এখানে পাঠাইয়া দিও। এখান হইতে আমি 
শঁভ্ই নৌকা ও সৈন্যত তোমার সাহায্যে পাঠাইতেছি।” 
মগরাজের ইচ্ছা ছিল যে কৌশলে ফিরিঙ্ষিদ্রের পরিবারগুলি 
হস্তগত করিয়া পরে চাটগায় তাঁদের পুরুষগুলিকে হত্যা 
করিয়া, মোঘলদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পথ বন্ধ করিবেন । 
ফিরিক্সিরা এই অভিসন্ধি টের পাইয়া নিজ স্ত্রীপুত্রসহ ৪২ খান 
জল্বা নৌকা লইয়া পলাইয়! নোয়াথালিতে ফর্থাদ খাঁর নিকট 
আসিয়া আশ্রয় লই. খাঁ তাঁহাদের পরিবারগণকে ভালু- 
য়ায় এবং তাহাদের অধ্যক্ষ কাণ্ডেন মুর ও অন্তান্ত প্রধানকে 
ঢাঁকায় নবাবের নিকট পাঠাইল কিন্তু ফিরিঙ্গি নাবিকগণকে 
তাদের নৌকা সহিত নোয়াখালিতেই রাখিল। ফিরিঙ্গিরা 
বাদশাহের পক্ষে যোগ দেওয়ায় বাঙ্গলার প্রজার! নিরাপদ 
হইল। নবাব নিজ তহবীল হইতে কাণ্েন মুর প্রভৃতিকে 
২০০০২ টাকা দিলেন। বাদশাহী সরকার হইতে কাণ্ডেনের 
৫০০২ টাকা মাসিক বেতন এবং অপর. প্রধানদের জন্য নদে 
থাকার মত আয় নির্দিষ্ট হইল। 


অহঙ্কারে চাঁটগী দুর্গ রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা! করেন । 
দিন আমাদের উপরই সে" ভার ছিল। এখন সোনদ্বীপ 


জয়ের সংবাদ পাইয়া অনেক সৈন্য ও নৌকা চাটগী 


এরি 


কাণ্তেন মুর জানাইল, “আরাকানের রাজা নিজ বলের 
এত ; 
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রহ | ] 


- জনি জন্ঠ ্ পাঠিইতেছেন। যি; মোঘল ৰ ইহাদের 

পৌঁছার আগে চাটগা আক্রমণ করে, এ দুর্গ সহজেই 
. জয় হইবে।” নবাব এ সুবিধা না ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ 
১ অভিযানের বন্দোবস্ত করিলেন । 


চাঁটগঁ। অভিযান । 


বাঙ্গলায় মোধলরাজ্যের দক্ষিণপুর্ব সীমা জগদিয়া হইতে 
চাঁটগা ৩০ ক্রোশ দূর। এই স্থান জঙ্গলময়, জনহীন, 


হট, 


পথহীন, পার হওয়া কঠিন। পথে আবাদ বা হাট নাই। 


চাট অবরোধ করিয়া জয় শেষ করা পর্য্যন্ত মোঘল- 
সেনাকে বাঙ্গলা হইতে রসদ লইয়া 
নওয়ারার মাল্লারা মগদিগকে এত ভয় করিত যে, তাহাদের 
দ্বারা জলপথে রসদ পৌছানর আশা করা যাইতে পারে না।. 
স্থির হইল যে, নবাবের পুজ বুজুর্গ উন্মেদ খাঁ, ৪০০০ 
অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া চাটগা অভিযানের প্রধান সেনাপতি 
হইবেন । নবাব শায়েস্তা খা ঢাকায় থাকিয়া রসদ পাঠানর 
তত্বাবধান করিবেন। 
২৪শে ডিসেম্বর, ১৬৬৫ খৃঃ, -শুভক্ষণ দেখিয়া বুজুর্গ 
উন্মেদ খাঁ ঢাকা হইতে রওন! হইলেন! সঙ্গে চলিল 
ইথ্তিপাস্‌ খাঁ (আড়াই হাজারী ), সরান্দাজ খাঁ (দেড় 
হাজারী ), ফর্থাদ খা (হাজারী), করাব্বল খা (এ) 
রাজা স্ুুবলসিংহ শিশোদীয় রাজপুত (দেড় হাজারী ) 
ইব্ন্‌ হোসেন . নওয়ারার দারোঘা ), মির মর্তাজা ( তোপ- 
খানার দারোঘ! ) এবং অন্তান্ত বাদশাহী কর্মচারী, অনেক 
নক্দী ও আহদী সৈন্য, এবং ২৫০০ নবাব সরকারের 
অশ্বারোহী । 
মির মর্তাঁজা, ইব্ন্‌ হোসেন, -.মুনব্বর খী জমিদার প্রভৃতি 
নেতারা প্রথমে নোয়াখালিতে গেল, এবং তথা হইতে 
-ফর্থাদ খঁ ও কাণ্তেন মুর ও অন্যান্ত ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে 
- মিলিত হইয়া বুজুর্গ উন্মেদ খাঁর সৈন্যের অগ্রণী হইয়া 
জল ও স্থল পথে চাটগীঁর দিকে ধাবিত হইল। আস্কর 
খা টাকায় রহিল। ইবন্‌ হোসেনের অধীনে ২৮৮ খান 
যুদ্ধের নৌকা ছিল। ইতিপূর্বে ঢাকায় অনেকগুলি কুড়াল 
ংগ্রহ করা হইয়াছিল; সৈন্তেরা তাহা লইয়া জঙ্গল কাটিয়া 
পথ করিতে লাগিল, 


শায়েস্তা খাঁর চাটগা অধিকার 


যাইতে. হইবে ।- 


৯৯ 


অভিযান রওনা না হইবার দিন নবাব প্রার্তক কাল হইতে 
দুপুর এবং বৈকাঁল হইতে রাত্রি ৯ট! পর্য্যন্ত বাহিরের 
বৈঠকখানায় বসিয়া সব তদারক করিতে লাগিলেন। 
তারপর অন্তঃপুরে গিয়াও যদি কোন কথা মনে পড়িত 
অমনি তাঁহার বিষয় কেরাণীদ্বিগকে বলিয়া পাঠাইতেন। 
প্রতিদিন অভিযানের প্রধান কর্মচারী ও মন্সবদারদিগকে 
উপদেশ লিখিয়া পাঠাইতেন, এবং তাঁদের নিকট হইতে 
সংবাঁদপূর্ণ চিঠি পাইতেন। 


রসদের বন্দোবস্ত I 

গোলার আমলাদের প্রতি হুকুম রহিল যে, বেপারীরা 
ঢাকায় যত শন্ত আনিবে তাহার অর্ধেক সৈন্যদের নিকট +7 
পাঠাইতে হইবে। বাঙ্গলার সর্বত্র ফৌজদারগণ কড়া 
হুকুম পাইল যে, যতদুর সাধ্য খাত্তদ্রব্য পাঠাইবে ; এবং 
এজন্য নবাবের নিকট হইতে ইসাওল্গণ নিযুক্ত হুইয়া 
গেল। একটা বচন আছে, “যে শক্ত প্রথমে সৈন্তদিগকে 
দুর্বল ও যুদ্ধ অবরোধে অক্ষম করে সেটা হচ্ছে অন্নাভাব 1” 
কিন্ত নবাব এত-বেশী ও এত দিকে পরিশ্রম করিতে 
লাগিলেন যে, এ যুদ্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সৈন্য- 
নিবাসে ও ঢাকা সহরে শস্তের দাম ১০ ও ৯ এই অনুপাতে 
ছিল। | 

জলে ও স্থলে সৈন্যগণের অগ্রসর হওয়া | 

বুজুর্গ উন্বেদ খাঁ দ্রুত কুচ করিয়া কয়েক দিনের মধ্যে 
সৈন্তসহ ফেনীর নদী পার হইয়া মগরাজ্যে ঢুকিলেন এবং 
জঙ্গল কাঁটিয়া পথ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন । সুলতান 
বেগ মন্সবদীর কিছু সৈশ্সহ ফেনীর থানাদার হইয়া 
রহিল। পদে. পদে সমুদ্রতীর দিয়া জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা 


তৈয়ারী হইতে লাঁগিল। জল ও স্থলপথের সৈ্তগণ কুচ * 


ও বিশ্রাম কোন সময়েই পরস্পর হইতে পৃথক হইত না। ' 
ইব্‌ন হোসেনের অধীনে নওয়ারা সমুদ্র দিয়া ও সৈন্তের 
পুরোভাগ (৮৪০) স্থলপথে ফরহাদ খাঁ, মির মর্তাজা ও হায়াৎ 
খাঁ জমাএত্দারের অধীনে অগ্রে চলিল।- 

' ইবন্‌ হোসেন ' নৌকাপহ খুব দ্রুত কুমারিয়া নাঁলায়__ 
চাটগী সহর হইতে ছুই কুচের পণ--পৌছিয়া, সেখান 
হইতে সামনে চাঁটগার দিকে এবং পশ্চাতে মোঁঘল-সৈস্তের 


সি 


১০০ 


দিকে বন কাটিয়া রাস্তা তৈয়ার করিতে লাগিল। স্থল- 


পথের সৈন্যগণের পুরোভাগও জঙ্গল কাটিয়া আগাইয়া 
২১এ জানুয়ারি ১৬৬৬ খুঃ ইবন্‌ হোসেনের সঙ্গে মিলিত 
হইল । সেনাপতি বৃুদ্ুর্গ উন্মেদ খাঁ কুমারিয়া হইতে তিন 
ক্রোশ পশ্চাতে রহিলেন। 


অভিযানের ফল বিচার । 
বাঙ্গলার নবাবগণ মগর্দের অত্যাচার এত.দিন সভয়ে 
নীরবে সহিয়া আসিতেছিলেন এবং এক মাত্র যিনি চাটগাঁ 


অবরোধ করিয়াছিলেন সেই ইব্রাহিম- খাঁ ফতে জঙ্গও ছুই- ' 


বৎসর পরে তথা হইতে বিফল হইয়া ফিরিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। এজন্য অবশেষে বাঙ্গলরি লোকদের ধারণা 
হইয়াছিল যে চাটগী জয় কর! অসাধ্য ব্যাপার। শায়েস্তা খীর 
চেষ্টার সফলতা! সম্বন্ধে সকলেরই মনে মহা দুশ্চিন্তা ও ভয় 
হইতে লাগিল। | 
রায় নন্দলাল নামক নবাবের প্রিয় কর্মচারী এবং তাহার 
নিজস্ব সম্পত্তির বিশ্বস্ত দেওয়ান, অসামান্য ক্ষমতা, বিদ্যা, 
কাৰ্য্যকুশলতা, ফাঁসি ও হিন্দী সাহিত্য জ্ঞান প্রভৃতি গুণে 
অলঙ্কৃত ছিলেন । তিনি কিন্তু সর্ধদা বলিতেন যে এ যুদ্ধে 
নবাবের জয় হইবেই। যে দিন 'রজব্‌ মাসের নূতন টাঁদ 
উঠিল, নবাব ভাগ্যপরীক্ষার জন্য হঠাৎ কোরাণ খুলিলেন 
এবং এই বচনটির উপর তাহার দৃষ্টি প্রথমে পড়িল, “সে সময় 
কাছে আসিয়াছে যখন তোমাঁদের প্রভু তোমাঁদের শক্রকুল 
ধ্বংশ করিবেন এবং তোমাঁদিগকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী 
করিবেন 1” ও 
প্রথম জলযুদ্ধ ৷ 
২২শে জানুয়ারি সন্ধার সময় ইব্ন হোসেনের দূতগণ 
সংবাদ আঁনিল যে শত্র-পোত চাটগা হইতে আসিয়া এখান 
' হইতে ছই প্রহরের পথ কাঁঠালিয়া নালায় রহিয়াছে। ইব্ন্‌ 
হোসেন নিজের নৌ-সেনার্দিগকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া 
কয়েক খান নৌকা রাতারাতি ও নালার মুখে পাঠাইয়া দিয়া 
তাহাদিগকে খুব সতর্ক থাকিতে হুকুম দিল। পর দিন 
( ২৩শে জানুয়ারি ) ছু প্রহরে চৌকিদারগণ খবর দিল.যে 


মগ নৌ-সেনা কীঠালিয়া! হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধ করিতে ' 


আসিতেছে I 


প্রবাপী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ।' 


তখন জোরে বাতাস ও. প্রকাণ্ড ঢেউ উঠিয়াছিল ; * 


জোয়ার আসায় জল উছলিয়া বাদশাহী নৌকাগুলি 


আগাগোড়া ভিজাইয়া দিতে লাগিল। তবুও ইব্‌ন হোসেন _ 


যুদ্ধের জন্য নৌকা খুলিয়া দিলেন। তীর হইতে একজন 
তুকী সেনা চেটাইয়া মহম্মদ বেগ আবাকশৃকে বলিল, “তুমি 


পাগল নাকি যে এমন তুফানে এই গভীর সমুদ্রে নৌকা রওনা - 


করিতেছ”? সে উত্তর করিল, “ওরে ভাই, যদি পাগলই না 
হইতাম, তবে যুদ্ধের ব্যবসা করিতে আসিতাম না ।” 

শীঘ্র 'জলযুদ্ধ হইবে ' সংবাদ পাইয়! ফর্থাদ খাঁ, মির 
মর্তাজা ও হায়াৎ খা তাড়াতাড়ি স্থলপথে নওয়ারার সাহায্যে 
আগাইলেন। 

মগদের ১০ খান ঘরাব্‌ ও ৪৫ খান জল্বা নৌকা দেখা 
দিয়া তোপ চালাইতে লাগিল। 
ফিরিদ্িদের নৌকা সর্বাগ্রে ছিল; তাহারা নির্ভয়ে 
পক্রর নৌকার উপর রুখিয়া পড়িল। ইব্ন্‌ হোসেনও 
তাহাদের পশ্চাতে ধাইয়া আসিল। মগেরা এ আক্রমণ 
সহিতে পারিল না; ঘরাবের লৌকগুলি জলে ঝাঁপাইয়া 
পড়িল; জল্বাঁগুলি দ্রুতবেগে .পলাইয়া গেল। ইব্‌ন্‌ 
হোসেন শক্রর 'ঘরাব্গুলি অধিকার করিয়া পশ্চাদ্ধাবন 
করিতে চাহিল, কিন্তু বাঙ্গলার নৌ-সেনা-_যাহা! কখন স্বপ্নেও 
ভাবে নাই--আজ মগদ্দিগকে হারাইয়াছে। ইহাই যথেষ্ট 
মনে করিয়া আর আগাইতে অস্বীকার করিল। কাজেই 
ইব্ন্‌ হোসেন কুমারিরার নালায় সে রাত্রি কাটাইলেন | 


দ্বিতীয় যুদ্ধের আয়োজন । 


পরদিন মগদের ২)৩ খান নিশানযুক্ত নৌকা দূরে দেখ! 
গেল। গৃত কণ্য প্রাতে মগেরা যুদ্ধে যাইবার সময় ১০খান 
ঘরাব্‌ ও ৪৫খান জল্বাই বাদশাহী নওয়ারা পরাস্ত করা 


ও কাঁড়িয়া লওয়ার জন্য যথেষ্ট ভাবিয়া নিজদের বড় পোঁত . 


খোলু ও ধুম্‌ নামের) এবং অন্ঠান্ত অনেক নৌকা! পথের মধ্যে 
হর্লার নালায় রাখিয়া গিয়াছিল। সেই খালু নৌকাগুলির 
উপরের নিশান এখন দেখা গেল। ইব্ন্‌ হোসেনের উৎসাহ- 
বাণীতে মাতিয়! বঙ্গীয় নৌ-সেনা হর্লার দিকে রওনা হইল। 


'মগেরা সংবাদ পাইয়া নালা হইতে বাহিরে আসিয়া সমুদ্রে 


নৌশ্রেণী রচনা করিয়! দ্ীড়াইল। প্রথমে ইব্ন্‌ হোসেন 
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কাণ্তেন মুর ও অন্যান্য - 


4 


২যু সংখ্যা । ] 
/- নিজের ছোট দ্রুত নৌকা সহ তর্থায় পৌঁছিয়! বড় ভারি 

নৌকাগুলির অপেক্ষায় দুরে থাকিয়া তোপ ছাড়িতে 
. লাগিল, নিকট যুদ্ধ হইল না। সন্ধ্যার সময় সে গুলি আসিয়া 
৯* জুটিন। রাত্রি দূর কামান আওয়াজে কাটিয়া গেল। . 

পরদিন ২৫শে জানুয়ারি প্রাতে মোঘল নৌ-বাহিনী 
মহা উৎসাহে বাজন! বাঁজাইতে বাজাইতে ও গোলা 
চালাইতে চালাইতে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইল। প্রথমে 


চলিল সবচেয়ে বড় জাহাজ ( সন্থ ) এর শ্রেণী, তাদের উপর ' 
. কানে নিরাপদে পলাইয়া যাইতে পারিত। 


ভারি কামান ছিল। দ্বিতীয় সারে ছিল মাঝারি 
' আকারের জাহাজ ঘরাব্গুলি। সকলের পিছু ছোট ও 
দ্রুত জল্বা ও কুছ! নৌকার শ্রেণী। | 
মগ রণনীতি সমালোচন। 
মগেরা মহা ভূল .করিয়াছিল। একে মোঘল নওয়ারা 
ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় বাড়িয়া উঠিয়াঁছিল ; তার 
উপর মগ নৌ-সেন! ছুই ভাগ হইয়া ছুই দিন ছুই ভিন্ন স্থানে 
যুদ্ধ করিতে যাঁইল। এইরূপে বলভাগে ক্ষীণ মগদের 
< পরাজয় সহজ। বিশেষতঃ অনেক বৎসর ধরিয়া মগের! 
নিজে নৌ-যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া ফিরিঞ্জিদিগকে দিয়! বাঁঙ্গলা লুঠ 
করাইয়া তাহার ভাগ লইয়া: সন্তষ্ট থাকিত। এরূপ 
লোকেরা ত রণে অপটু হইবেই। একদিকে ২৩শে জানুয়ারির 


যুদ্ধে জিতিয়! মোঘলেরা উল্লাসিত, অপর দিকে মগের! পরাজয়ে , 


ভীত হইয়াছিল। মগ নৌ-বল যদি একত্র হইয়া ইব্‌ন্‌ 
* হোসেনকে কুমারিয়ার নালায় প্রথম আসিবার দিন আক্রমণ 

করিত, তবে তাঁহাদের জেতার খুব সম্ভাবনা হইত। কারণ 

তখন ইবৃন্‌ হোসেন একা, রাস্তা তৈয়ার হয় নাই, এবং 

স্থলপথের সৈন্যগণের পুরোভাগ তখনও. কুমারিয়া পৌছে 

নাই। এ যুদ্ধে মগদ্দের কোনই রণকৌশল বা দুরদর্শিতার 

চিহন পাওয়া যায় না৷ 

মগ-পোতের পলায়ন। 

« আজ মগেরা পালান ভিন্ন উপায় দেখিল না। দ্রুতগামী 
জল্বা নৌকাগুলি ভারি বড় জাহাজগুলিকে কাছি দিয়া 
টানিয়া রণক্ষেত্র হইতে পিছু হটাইয়! লইয়া যাইতে লাগিল। 
ইব ন্‌ হোসেন নিজের শ্রেণী ন! ভাঙ্গিয়া সাবধানে পশ্চাদ্ধাবন 

রিতে লাগিল। | | 


শায়েস্তা খাঁর চাটগী অধিকার ৷, 


.. বৈকাল ওটার সময় মগেরা কর্ণভুলী নদীর মুখে পৌছিয় 


১০১ 


তাহার মধ্যের চর--চা্টগাঁ দুর্গের ঠিক সামনে-_অবধি গিয়া 
চাঁটগাঁর তীরের কাছে নঙ্গর করিল। মোঘল নওয়ারা 
অমনি আসিয়া নদীর মুখ অধিকার করিয়া বসিল। 

এইটি মগদের দ্বিতীয় সাংঘাতিক ভ্রম।' নদীর মধ্যে 
নৌকা লইয়! পলাইয়াঁ, তাহার! পশ্চাদ্বাবনকারী মোঘলদের 
দ্বারা যেন খাঁচার মধ্যে বন্ধ হইল! তার চেয়ে খোল! 
সমুদ্রে থাকিলে পরাজিত হইলেও দ্রুত নৌকাঁগুলি আঁরা- 
নদীর মধ্যে 
আসায় পলায়নের পথ ত বন্ধ হইলই, তার উপর নৌ-সেনা 
ও দুর্গ এদের একের বিপদ অপরকে অভিভূত করিল; 
দুর্গ বিজিত হইলে মগ নৌ-বল আর তীর হইতে সাহায্য 
পাওয়ায় নিরাশ হইবে, নৌ-বল পরাস্ত হইলে ছুর্াস্থিত মগ-' 


“দের বাহিরে যাইবার অথবা আরাকান হইতে সাহায্য পাই- 


বার কোন সম্ভাবনা রহিবে না । কাজেও 'তাহাহি দেখা 
গেল। " 
কর্ণফুলী তীরের দুর্গ জয়। 
কর্ণফুলী নদীর মোহানার পশ্চিম পাড়ে, ফিরিঙ্গি বন্দর 

নামে ফিরিঞ্জি পল্লীর কাছে, মগের! ৩টা বীশের গড় করিয়া- 
ছিল'; এবং তার মধ্যে অনেক তোপ ও তেলিঙ্গা সৈন্য এবং 
২টা হাতি রাখিয়া দিয়াছিল। ইহারা এখন নওয়ারার উপর 
গুলি করিতে লাগিল। ইবন্‌ হোসেন আর ইতস্ততঃ ন! 
করিয়া কতকগুলি সৈন্য তীরে নামাইয়া তাহাদ্বিগকে স্থল- 
পথে ও নৌকাগুলিকে নদী উজাইয়া পাঠাইয়া দিল। উভয় 
দল গিয়া গড় আক্রমণ করিল। মগের! কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া 
পলাইল, এবং মৌঘলেরা বাঁশের 'কেল্লাগুলি পোঁড়হিরা দিয়া 


 মোহানায় ফিরিয়া আসিল। 


দ্বিতীয় জলযুদ্ধ । 
পথের কণ্টক এইরূপে ভাঙ্গিয়া দিয়া, ইব্ন্‌ হোসেন শক্র 
রণপোত আক্রমণ করিল। ফিরিষ্বি ও মোগল নৌ-সেনা 
বেগে শত্রুর চারিদিকে গিয়া পড়িল। মহা! জলযুদ্ধ বাধিয়া 
গেল। চাটগাঁ দুর্গ হইতেও গোলা বর্ষণ হইতে লাঁগিল। 
অবশেষে “বিজয়ের বাতাস মুসলমান পতাকার উপর বহিতে 
লাগিল।” নদীর "মুখ. মোঘলদের হাতে; মগণ* নৌকার 


ক 


পলাইবার প যর বন্দ। তখন ও অনেক ক: মণ ডি « ও মতিন জলে 
ঝাঁপাইয়া পড়িল; অপরেরা নৌকার উপর ধরা দিল 
কতকগুলি.নৌক! মোঘল তোপে ও টকরে (ramming ) 


ডুবিয়া গেল। অবশিষ্ট ১৩৫ খান ইবন্‌ মির হাতে - 


পড়িল। 
ইতিমধ্যে বুজুর্গ উন্মেদ খা জলযুদ্ধের খবর পাইয়া 


সৈন্তসহ দ্রুত চাটগাঁর নিকট পৌছিলেন। _দুর্গারক্ষী সৈন্যগণ 
স্বচক্ষে জলযুদ্ধের ফল দেখিয়া এবং নিজ পক্ষের 'চৌকিদার- 
গণের নিকট মোঘল সৈন্যের আগমনের কথা শুনিয়া মহা-. 
ভয়ে রাতারাতি দুর্গ হইতে পলাইয়া গেল। 
চাঁটগী দুর্গ সমর্পথ | . 
সেই রাত্রেই ইব্‌ন হোসেন মগ বন্দীদের মধ্য হইতে- দুই 
‘জন বিশ্বস্ত লোককে পাঠাইয়! চাঁটগীঁর হুৰ্গীধ্যক্ষাকে জানাইল 
“্ৰুথা নিজ পরিজন সহ বিনষ্ট হইও, না।. আগেভাগে 


দুর্গ সমর্পণ করিয়া সকলের প্রাণ বীচাও। 'নচেৎ আমরা' 


তোমাদিগকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিব।” দুর্গাধ্যক্ষ সে রাত্রির 
জন্য শাস্তি ভিক্ষা করিয়া, পরদিন' পরাতে মোখলদিগকে 
চু্গদ্থার খুলিয়া 1 দিবে প্রতিজ্ঞা করিল। 


২৬শে জানুয়ারি প্রা্ে ইব্‌ন্‌ হোঁসেন রসের দিকে রওনা: 


হইল। কিন্তু তার আগেই মুনব্বর খা দ্বার খোলা পাইয়া 
দুর্গে ঢুকিয়াছিল, এবং তাহার অনুচরগণ কিছুমাত্র বিবেচনা 
না করিয়া বাভীঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল। ইব্ন্‌ 
হোসেনের আগুন নিবাইবার সব চেষ্টা বিফল হইল। 
অবশেষে দুর্স্বামীকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিল। আগুন 
পুড়িয়া শেষ হইলে পুনরায় দুর্গে গিয়া সমস্ত সম্পত্তি নবাবের 
নামে দখল করিল। দুর্গের ২টা হাতি পুড়িয়া মরিয়াছিল, 
অপর দুটি হস্তগত হইল । 

চাটার সন্মুখে নদীর দক্ষিণ পাড়ের ছোট দুর্গে যে সব 


মগ ছিল, তাহারাও পলাইয়া গেল, এবং সে ছূর্গও দখল . 


হইল। মে পারের কৃষিগণ-__অধিকাংশই বালা হইতে 
ধরিয়া আন! বন্দী মুসলমান-_-পলায়নকারী মগদের উপর 
পড়িয়া তাহাদের এক সেনাপতিকে মাঁরিল এবং '২টা হাতি 
কাড়িয়া লইয়া ইব্ন্‌ হোসেনের কাছে আনিল। : 

২৭শে জানুয়ারি সেনাপতি বুজুর্গ উদ্মেদ খাঁ চাটগাঁ গে 
প্রবেশ ধরিলেন। ওদেশের লোকদিগকে আশ্বস্ত করিয়া; 
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পোপ লা শা 
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প্রতি যেন লুঠ বা অত্যাচার করা না হ্য়। E 


পুরস্কার ৃ 

মগ ছর্ণস্বামীকে জয়ের * সংবাদ সহ নবাবের কাছে 
পাঠান হইল । সে.২৯শে জানুয়ারি ঢাকায় পৌছিল। 
চারিদিকে প্রজারা আনন্দ বাদ্য বাঁজাইতে লাগিল৷ 
ফিরিঙ্গি ও মোঘলদিগকে অসংখ্য পুরস্কার দিলেন। নবাবা 
সৈন্যগণ ও নওয়ারার মাল্লারা এক মাসের বেতন, বক 'ষ 
(bounty) পাইল 1 | 

"যখন বাদশাহ আওরাংজীব জয়- -বিবরণ (despatek 
০1 i০০৮) পাইলেন, তিনি, নবাব শায়েস্তা” থাকে এক 
মণিখচিত তরবার, ছুট! হাতি, দুইটা ঘোড়া (সোণার সাজ- 
যুক্ত), এবং একপ্রস্ত' খেলাঁৎ পাঠাইলেন। সেনানায়ক্র! 
সকলেই উচ্চতর 'মন্সবে উন্নীত হইল ।' ইব্‌ন হোসেন 
“মুনসুর খা” এবং যি মর্তাজা টি খী” ৫ 
পাইল'। 

চাটগাঁ৷ জয়ের নী | 

কিছু দিন পরে প্রধান মন্ত্রী জাফর খা বাদশাহের' হুকুম 
অনুসারে দিল্লী ইইতে নবাবিকে লিখিয়! পাঠাইলেন, প্নব- 
বিজিত দেশের জমা (রাজস্ব) কত?” নবাব উত্তর দিলেন 
' “আসল কথায় ইহার “জমা, হচ্ছে বাঙ্গলার মুসলমানদের 
মনের ‘জমায়াৎ’ (শাস্তি); ইহার কর হচ্ছে ইস্লামের প্রভাব 


- বুদ্ধি; ইহার নগদ (আয়) হচ্ছে বাদশাহীর স্থায়িত্বের .জন্ত 


প্রজাদের আশীর্বাদ । মগ-উপদ্রব থামিল, এখন বাহ্দলার 
আবাদ শীঘ্ৰ বৃদ্ধি হইবে ; তাহ! হইতেই চাটা জয়ের কি 
নাত বুঝিতে পারিবেন ।” 
যদুনাথ সরকার এম্‌, এ, 
পাটনা! কলেজের অধ্যাপক৷ 


n 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা । 


' ১২৭২ বঙ্গাব্দ হইতে « কাশীধামে বঙ্গসাহিত্য সমাজ নামে একটা . 


ib 


‘ ৰাঙ্গল! পুস্তকালয় প্রচলিত আঁছে। এক সময়ে ইহার অবস্থা খুব ভাল ' 


ছিল। : মধ্যে সাধারণের উৎদাহীভাবে ও .তদালীস্তন কার্য্যকারকের ১ 


অনধধানতা 'বশৃতঃ পুস্তকাদি অনেক" নষ্ট হওয়ায়, সমাজ বিশেষ ক্ষতি, 
ও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। অধুনা স্থানীয় বিছ্যোৎসাহীগণের চেষ্টায়, 
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নবাব d 













বর সংখ্যা. 






ও বিশেষত চিনি জগীদার ৰৱ বানু সোকষদাীন সি অরযুক্ত বাবু 
1 হরিকেশব সান্যাল বি, এ, ও শ্রীযুক্ত বাবু চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বি, এ, 
মহাঁশয়দিগের উত্তেজনায়, উহার উন্নতি .উদ্দেশে ও 'সংস্কার কামনায় 
মিত্রগোষ্ঠী, বান্ধব সমিতি, সঙ্গীত সমিতি প্রমুখ প্রধান প্রধান স্থানীয় 
সম্মিলনীর- প্রতিনিধি স্বরূপ কয়েকটি সভ্য ও অপরাপর কয়েকজন 
ভদ্রমহোঁদয় দ্বারা একট কার্য্যনির্ববাহিক! সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। 
এবং বিগত চাঁরি বৎসর হইতে সুহৃৎসমিতি নামে যে একটি আঁলোচিনা- 
১ সমিতি (Debating 9০০19) প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাঁও উক্ত সমাজের 
' অন্তুনিবিষ্ট হওয়ায়, সমাজের বলবৃদ্ধির সঙ্গে দঙ্গে একটি নুতন আঁলোচন।- 
ধিভাঁগেরও সংযোগ হইল। এখন আশা করা যায়, উভয়ের সমবেত 
চেষ্টায়, স্থানীয় জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে বঙ্গভীষার প্রচাররূপ 
মহৎ কাৰ্য্যে সমাজ দিন দিন অধিকতর কৃতকাঁধ্য হইতে সমর্থ হইবে। 
সমাজের উন্নতিকল্পে ভিন্নস্থানীয় বদান্ত গ্রন্থকার, প্রকাশক, পত্রিকা- 
সম্পাদক ও মহানুভবগণের অতি সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সহিত 
পরিগৃহীত হয়। 


ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, বঙ্গসাঁহিত্য সমাজ । 


"প্রায় বাহাদুর ডাক্তার রামলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের মৃত্যুসংবাঁদে' আমর! 
দুঃখিত হইলাম তীহার জীবনচরিত ও ছবি পূর্বেই প্রবাসীতে প্রকাশিত 
হইয়| গিয়াছে। নূতন আরও কিছু বৃত্তান্ত ছাঁপিখাঁর ইচ্ছা আঁছে। 


জন্‌ ম মর্লী ও ও বঙ্গভঙ্গ । 


'_ জন্‌ মলী সাহেব বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
মৰ্ম্ম আমরা এইরূপ বুঝিয়াছিঃ - 


- “হে খাক্সীলীগণ, তোমাদের সহিত ভাল ব্যবহার কর! হয় নাই। 

তবে কি না, আমার জীত-ভাইয়ের যাঁহা করিয়া ফেলিয়াছে, আমি তাহা 
ইংরাজ হইয়| উল্টাইয়। দিব, এরূপ আঁশা করা উচিত নয়। তা’ ছাড়া, 
তোমাদের উপর অধিচাঁর হইয়াছে বলিয়া তোমরা! যে বাস্তধিকই মনে 
‘কর, তাঁহার কোন সাকার, অর্থাৎ পকেট ঘা উদরেন্দরিয় কিন্ত তৃিক্িয়- 
| গৌঁচর বিশেষ প্রমাণ পাই নাই। তোমরা বড় শান্ত পিষ্ট'। আমরা 
| উদারনৈতিক ব! রক্ষণশীল যাহাই হই না কেন, সকলেই ইংরাজ, সকলেই 
৯২ শক্তের ভক্ত, নরমের যম। অতএব, তোমাদের আপীল, ডিন্মিন্‌ হইল।” 





গ্রন্থনমালোচনা | 


জল সরবরাহের কারখানা । স্বামী :বিজ্ঞানানন্দ .( ভূতপূর্বব ভিছ্বক্ট 

» এঞ্সিনীয়ার শ্রীহরিগ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বি.এ.. এল.সি.ঈ.,) কর্তৃক 
বিরচিত। দুই খণ্ড। এলাহাবাদ, বাহীছুরগঞ্জ, পাঁণিনি কার্য্যালয় 
তে প্রীরামেশ্বরপ্রসাদ ভার্গৰ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ টাক!। 

| এরূপ পুস্তক বাঙ্গাল! ভাষায় নৃতন। জলমরবরাহের কাঁরখাঁন! ঘ। ওয়াটার 
ওয়ার্কস্‌ সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বব পর্য্যন্ত ভারতীয় কোন এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে, 
কিছুই শিক্ষা দেওয়! হইত ন! শুনিয়াছি। স্থতরাং এই পুস্তক সর্বব- 
শ্রেণীর এঞ্জিনীয়ারিং ব্যবসায়ীদিগ্রের দ্বারা আঁদৃত হওয়া উচিত। ঠিকাঁদার- 


এ 


গ্রন্থদমালোচনা। 


গণেরও হাত কাজে ভব ভাপৰ. আর পঠিত হ্ঘ ইইছেবিজ 
জ্ঞানলাভ করিবেন। বলা বাহুল্য, এরূপ বিষয়ে কেহই স্থূললিত পদ- 
বিন্যাসের আশা করেন না । তাহাতে আঘার ইহ! প্রথম উদ্ভম। লেখা 
বিশদ হইলেই. হইল। আজকাল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকতা 
সম্বন্ধে আলোচন! হইতেছে । এমন সময়ে এরূপ কঠিন বিষয়ে এমন একখানি 
সুন্দর পুস্তকের আবির্ভাব আশাজনক | ইহ! দ্বার! প্রমাণ হয় যে চেষ্টা 
থাকিলে ক্রমশঃ সব. বিষয়েই বাঙ্গাল! ভাষায় কেতাঁৰ লেখা যাইতে পারে 
ও সব বিষয়ই বাঙ্গালায় শিখান যাঁয়। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এই পুস্তক 
লিখিয়! ও এলা হাঁধাদের পাঁণিনি কাঁধ্যালয় ইহা! প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী 
মাত্রেই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়/ছেন। ওুহস্থাশরমীদিগের উপকার করাই 
সন্যাসীদের প্রকৃত কর্তৃব্য। রিজ্ঞানানন্দ স্বামী এই কর্তব্যগালন করিয়া 
ধন্য হইয়াছেন। আজকাল নির্মল জলের অভাব সহরে ও গ্রামে দেশময় 
যেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে, এবং তাহাতে রোগ ও মৃত্যু্ংখ্যা যেরূপ 
ঘাঁড়িতেছে, তাহাতে এরূপ একখানি পুস্তক আমাদের খুব কাঁজে লাঁগিবার 
কথা । পুস্তকখাঁনিতে প্রায় আঁড়াই শত পরিষ্কার চিত্র আছে। রুড়কী 
কলেজের ওয়াটার ওয়ার্কস্‌ বিষয়ক পুস্তকে মোটে ইহার এক তৃতীয়াংশ 
চিত্র আছে। বিশেষজ্ঞের জানেন যে এরূপ পুস্তকের ছবি শোভা! ধর্দনের 
জন্য দেওয়া হয় না; ইহা অধগ্যপ্রয়োজনীয়। সুতরাং চিত্রখাহুল্য 
হইতেই পুস্তক খাঁনির মূল্যবত্তা বুঝ! যাইবে। ইহার একুশটি অধ্যায়ে 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিকৃত হইয়াছে ;_ প্রস্তাঁঝনা, জলের ভিন্ন ভিন্ন 
গুণাবলী, কি পরিমাণে জল সরবরাহ করিতে হইবে, জল পৰ্য্যাপ্ত হইবে 
কিনা তাহার নির্দারণ, যতখানি গল হুদে জমা করিতে হইবে তাহার 
নির্দীরণ, ওয়াটার ওয়ার্কসের শ্রেণী বিভাগ, জল সঞ্চয় করিবার হুদ, মাটার 
বাধ বালীর আড়ী ও ওয়াটার ওয়ার্কসে ভূকম্পের ফলাফল, পাঁকা বাঁধ, 
জল শোধন প্রণালী, খিতাইবাঁর চৌবাঁচ্চা, ঘালীর দ্বার! ছণকনীর কারখানা, 
চৌবাচ্চা, জলের টাওয়ার, ষ্টা পাইপ এবং আদর্শ ওয়াটার ওয়ার্কন্‌, 
পম্পিং যন্ত্র, নল. এবং খোলা পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে জলের প্রবাহের বিষয়, 


. জল বিতরণ করিবার প্রণালী, অগ্নি নির্র্বাপণ করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত, 


ওয়াটার ওয়ার্কসের নল, জলের অপচয় কিসে নিবারণ হয়, মীটাঁর, ওয়াটার 


ওয়ার্ক সম্বন্ধে সচরাচির ব্যবহৃত যন্ত্রাদি, কতিপয় স্হরে জলসরবরাহের 


অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।% 

গীতগোবিন্দ_্রীধিশ্বেবর ভটাচার্যকৃত পদ্থানুবাদ। যখন কোন 
চিত্রকর একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের সন্ধ্যাকালের সৌন্দর্য্য কেন, তখন 
তাঁহাকে অনেক রং ফলাইয়াই সেই রংগুলির বৈচিত্র এবং বিশেষত্বের 
দ্বার! কালোচিত সৌন্দধাটুকু ফুটাইয়া তুলিতে হয়। চিত্রের নকল 
করিতে গিয়! কেহ যদি রংটুকু উপেক্ষা করিয়! গাঁছ পাহাড় নদী প্রভৃতির 
নকল করেন, তবে কি দেই চিত্রে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিন্দুমাত্র আভাসও 
পাওয়! যাইতে পারে? জয়দেব কবি মধুর কোঁমলকান্ত পদীবলীর রং 
ফলাইয়| যে চিত্র আঁকিয়াছেন. কেবল কথার ভাবে ঘা বথার্থ অর্থে তাহার 
তিলমাত্র আভাস দেওয়াও অসম্ভধ। বিশ্বেশ্বর বাঁবুর অনুদাঁদ খুব যথাযথ 
হইয়াছে; কিন্ত নূতন শব্দ এবং ছন্দে জয়দেবের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্রও 
লক্ষিত হইল ন! উহাতে “বিগলিত বনের” অসৌনধ্যট্কুই ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। লেখক বেশ উপযুক্ত ব্যক্তি ; পরিশ্রমও করিয়াছেন যথেষ্ট ; 
অথচ অনুবাদে সুফল ফলে নাই? 

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত হরিমোহন বিদ্যাভূষণ, নীতগোধিন্দে 
একটি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাতে যে অনুবাদ আছে, 





* প্রকাঁশকগণ এই পুস্তক প্রবাসীর গ্রাহকগণকে ন্যুন মুল্যে দিবেন। 
তন্থাত্র শিপন রষ্টব্যা। 


৯০৪ 
তাহার RR এই যে, যে সকল স্থলে সংস্কৃত ঠা ঝা, শব্দের রি: 
জন্য সাধারণ পাঠকের কবিতা বুঝিবার কষ্ট হয়, সেটুকু পরিষ্কার করিয়া 
দেওয়া আছে। কাজেই মূলটি, ঠিক বাঙ্গালা রচনার মতই এ অনুবাদের 


সাহায্যে পড়িতে পারা যায়। ছন্দ এবং শব্দ সুরক্ষিত রাখিয়া যদি. 


পত্যানুবাদ করা না চলে, তবে এ প্রকার অনুবাদই প্রশস্ত । 

একালের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দিনে, বিশেশ্বর বাবুর ভূমিকার প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি কথ! বলিব। প্রায় ২৭ বৎসর পূর্বের নবদ্বীপে 
' একজন ভক্ত বৃদ্ধ বৈধবকে কৃষ্ণলীলার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। 
তিনি বলিয়াছিলেন যে, স্বয়ং ভগবান, নরদেহ ধারণ করিয়া ঠিক সেই 
সেই কাঁধ্যে .প্রীতিলাভ করিতেন, যাহ! সাধারণ লোকের কাছে প্রিয়। 
একজন বড়লোক আসিয়! যদি গরিবের ঘরের খুদ্‌ খাইয়! তৃপ্তি প্রকাশ 
করেন, তাহ! হইলে গরিবের কত আনন্দ হয়। ভগবান যে নরগৃহের 
লীলায় তৃপ্তিলাঁভ করিয়াছিলেন, এই কথ! ভাধিয়াই দেই বুদ্ধ ভক্তের 
চক্ষুতে জলধাঁর! বহিত। তিন বৎসর পূর্বের বৃন্দাবনেও.এক বৈষ্ণবতক্তের 
মুখে ঠিক ওঁ কথা শুনিয়াছিলাস। ইহাতে কিন্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
চলে নাঁ। জয়দেবের রচন!-ভঙ্গী দেখিয়া তীহাকেও এ শ্রেণীর ভক্ত 
কবি বলিয়। মনে হয়। বিধাতার কাছে যখন সর্বস্ব সমর্পণ করা চলে, 
তখন যৌবন সমর্পণে দৌষ হয় না; অনেক বৈষ্বই এইরূপ বুঝিয়া 
থাকেন। যে ভাবে যাহা রচিত, ভাহা সেই ভাবেই বুঝিয়া লওয়া 
ভাল ; পরিবর্তিত রুচির ফলে অন্ত অর্থ করা সুবিধাজনক নয়। 

Hinduism— Ancient and Modern——বরায় বাহাদুর লালা 
বৈজনাথ, বি-এ, প্রণীত । যাহাঁতে দেশের মঙ্গল হয়, দেশের লোকে 
সুসংস্কৃত মৃত অবলম্বন করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, এই 
” শুভ সংকল্সে গ্রন্থকার সরল এবং শুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থখানি রচনা 
করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্া গ্রদান, বিধবার বিবাহ, জাঁতিভেদ' বর্জন, সমুদ্র- 
যাত্রার প্রয়োজন প্রভৃতি সর্বববিধ সামাজিক সংস্কারের পক্ষে তিনি অনেক, 
কথ! লিখিয়াছেন। গ্রন্থকর্তীর মূল মতগুলির সহিত সমালোচকের 
সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকিলেও, সমালোচনার সময়ে গ্রন্থের দোষ গুণের 
বিচার না করিলে চলে না। এই শ্রেণীর যত গ্রন্থ দেখিয়াছি, তাহার 
মধ্যে লালা ধৈজনাথ বাহাদুরের গ্রন্থ অতিশয় যোগ্যতার সহিত লিখিত। 

কিন্তু এই শ্রেণীর সকল গ্রন্থ পড়িয়াই কয়েকটি দ্রুটির কথা মনে 
পড়ে; মেগুলির কিঞ্চিৎ আভাস দিষ। 
ব্যবস্থা থাকিলেও, রোগীর ব্যক্তিনিষ্ঠ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যেমন 
চিকিৎস! প্রণাঁলীতে একটু প্রভেদ রাখিতে হয়, তেমনি জাতি-নিষ্ঠ 
বিশেষত্ব দিকে লক্ষ্য রাখিয়। সমীজ-সংক্কীর ধর্মসংঙ্কার - প্রভৃতি কর! 
উচিত। এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাই 
ঘলিয়। ভারতবর্ষের ধর্ এবং সমাজ সম্বন্ধে সকল প্রকার আদর্শ ই যে 
প্রাচীনকাল হইতে খুঁজিয়। বাহির করিয়! না দিলে চলিবে না, এ কথা 
স্বীকার কর! সহজ হয় না। এ প্রকার. চেষ্টার ফলে, অনেক মময়ে 
এমনও ঘটে যে, আমর! একালে যাহা হিতকর বলিয়া মনে করি, 
যদি ঠিক তাহা প্রাচীনকাঁলের অনুষ্ঠানে খুজিয়া না পাই, তাহা হইলে 
কোন প্রকারে: প্রাচীন ইংরাজি আইনের Legal fictionএর মত, 
জৌড়াতীলি দিয়! একটি কল্পিত ব্যাখ্যার বলে, কোন একটা কথাকে 
নুতন আদর্শের অনুরূপ জিনিষ বলিয়৷ খাঁড়। করিতে হয়। উহাতে 
একদিকে ত' ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়, অন্ত দিকেও আবার সফল 

ফলে কি না দন্দেহ। 

'_ গ্রন্থকার, বেদীন্তবাদটি যেরূপ বুঝিয়াছেন, তাহাই আদর্শ হিন্দুধর্ম 
* বলিয়া ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। এখানে প্রথমতঃ আদর্শ কথার অর্থ কি? 
গ্রন্থকার যাহা আদর্শ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাই ? গ্রন্থকার একস্থলে 
বলিয়াছেন” যে, এ দেশের অধিকাংশ লোক এ ধর্মকে আদর্শ ভাবিয়। 


প্রবাসী । | 


রোগ সম্বন্ধে সাধারণ উষধের ' 





লাল লম = আকা পন নাশ 


L ষ্ঠ ভাগ। 


খাকেন। রা { ঠিক কি? বৰি প্ৰাচীনকালৰ ডানে দেখিতে পাই, 


যে, শঙ্করব্যাখ্যাত অদ্বৈতবাদ এ দেশে ছিল ন! ; অথব! অতি অল্প 
লোকের বিশ্বানে ছিল। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে ত পাই যে, সর্ধ্সাঁধারণের মধ্যে 
অতি প্রাচীনকাল হইতে এ পৰ্য্যন্ত নানাপ্রকার ধর্মমত এবং ধর্শানুষ্ঠান 


an 


চলিয়া আঁসিতেছে। ভারতনমাজে ব্রাহ্মণের! মুটিমেয় ছিলেন; এবং “রি 


তাহাদের রচিত গ্রন্থ ব! শান্রের আদর্শও অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধো 


A 


বদ্ধ ছিল! কালক্রমে দেশব্যাপী ধর্ম্মবিখাদের সহিত দন্ধিস্থাপন 
করিয়| ব্রাহ্গণের| : নৃতনবিধ পৌরাণিক ধর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দিয়া- 
ছিলেন। এখনও এ' দেশে আৰ্য্য অনার্ধ এবং মিশ্র'জাতির মধ্যে বিবিধ 
রকমের ধর্মুবিশ্বা এবং অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। গ্রন্থকার যদি বিশ্বাস 
করেন যে, তাঁহার গ্রন্থপ্রতিপান্য বৈদান্তিক ধর্মুই সত্য, তবে তিনি তাঁহা 
অবগ্ঠই প্রচার করিবেন। কিন্ত অধিকাংশের মত বলিয়া, ' যদি উহার 
প্রচার প্রার্থন! ক্রেন, তবে প্রাচীন এবং আধুনিক সমাজের ভোটে উহা 
দাড়াইতে পারে না। ব্রাহ্মণদিগের যে কয়েক খানি শাস্তগ্রন্থ রহিয়া 
গিয়াছে, উহা হইতেই যে এ দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম এবং সমাজের অবস্থা 
জান! যায়, ইহা ঠিক নহে। লোকসাধারণের মধ্যে ( কেবল অনার্য 
নহে, অধিকাংশ আধ্য জাতীয়ের মধ্যেও), কি প্রকার ধর্মমত এবং 
অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তাহা প্রাচীন প্রাকৃত (পালি) দাঁহিত্যে অনেক 
পরিমাণে জান! যাঁয়। সমাজের যথার্থ চিত্র এবং অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের কথা 
অপেক্ষা, ত্রাহ্মণ্যশান্ত্রে ব্রাহ্মণের আদর্শ এবং অনুষ্ঠিতব্য ব্যবস্থার কথা 
বেশী। 

তাহার পর জাতীয় ধর্ম কথাটার সব সময়ে অর্থবোধ হয় না। 
দেশের সকল লোঁককে কি এমনি করিয়া এক ছ'চে ঢালিয়া লওয়া 
সম্ভব যে, ঈশ্বর এবং পরলোক সম্বন্ধে সকলের একরকম বিশ্বাস থাকিবে? 
এবং দেই বিশ্বাস দেশের কৌন প্রাচীন মতের অনুরূপ হইবে? বুদ্ধদেবের 
জন্মের পূর্বে, এই ভারতবর্ষে বৈদিকধর্ম্ম ছাড়াও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে 
বেদধহিভূতি ১২।১৩টি স্বাধীন ধণ্মমত প্রচলিত ছিল ; এবং স্বাধীনভাবে 
সকলে টু লইয়! নিঃসঙ্কোচে বিচার করিতেন। রীপ্‌ ডেবিডন্‌ 


প্রাচীন ভারতের এই মতধিষয়ক স্বাধীনতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়। যাহ! 


লিখিয়াছেন, তাহা এখন সকলের স্থপরিচিত। এই বৈচিত্র এবং 
স্বাধীনত। হইতেই সমাজের স্বাস্থ্য এবং উন্নত জীবন স্ুচিত্‌ হয়। 

মনে করুন যে কোন লোক মুক্তির জন্য বিশ্বাস করিল, যে যথার্থই 
যীশুধ্ুষ্ট ঈশ্বরের অবতরি। কাহারো বিশ্বাসের উপর আমার হাত 
নাই।, এখন খষ্টবিশ্বাসীকে আমরা সমাজ হইতে তাড়াইয়৷ দিব, না 
সমাজে রাখ্বি? আমার সযত্বরচিত ধর্মের পেটেণ্ট ওষধি যদি সে ব্যক্তি 
কিনিতে না চায়, এবং ধাইধলের বটিকাঁ যদি সে উপযোগী মনে করে, 
তধে আমি তাহাকে বাঁধ! দিবার কে? যে সমাজে নির্বিবাদে সকল 
প্রকারের মত বদ্ধিত হইতে পারে ন|, সে সমাজ কি আদর্শ সমাজ? 
জাতীয়ত্বের জন্য" একট! প্রাচীন ধর্ম্মমত গ্রহণ না করিলে চলে না, 
বলা উচিত; না, মতের স্বাধীনতার যে যাহ! ভাল মনে করে, তাহাই 
তাহার আদর্শ হইতে দ্রিয়। সমাজ-শরীরকে জীবন্ত এবং স্বস্থ করা 
উচিত? ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিব। বিশ্বাস কথার অর্থ 
এই বে, যে যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছে; তখন, একথা বল! 
চলে না, যে তোমার মত য়াহাই হউক, তুমি দশজনের জন্য, জাতীয়তা 
জন্য, এক রকমের পুজ! অনুষ্ঠান কর। গ্রন্থকার ভগবানের উক্তি দ্বারা 
দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছিলেন যে, “যে যে ধর্ম অবলম্বন করিয়াই আমাকে 
পূজা৷ করুক, সে আমাকে পাঁইধে। কারণ সকল নদীই সমুদ্রে পড়ে 1” 
অনেকে এ সত্যটায় বিশ্বা না করিতে পাঁরেন।. ভীহাদের জন্যও ত 
সমাজে একট! ব্যবস্থা চাই ? তাহার পর ভগবান্প্রদশিত “কারণটা” 
কৌন লোকই ঠিক বলিয়| ভাবিতে পারে নাঁ। ভগবানের ভুগোলটি 


২য় সংখ্যা | ] 


ae aaa ens ee ce a oe 


৯-৩ ভি জাদ্জন জারির যারে - 


মরক্ষেত্রে শুকাইয়! যায় এবং অনেক নদী সাগরসম্পর্কশৃন্য হুদে পড়িয়া 
. থাকে। কথাটা সত্য মিথ্যা যাহাই হউক, এ প্রাচীন ভুল দৃষটান্তটা 
কাঁরণরূপে প্রযুক্ত না হইলেই'ভাল হয়৷ 

ধর্ম সম্বন্ধে যাহা, সামাজিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও তাহাঁই। যাহা ভাল 
মনে করিব, তাঁহা যদি স্বাধীন ভাবে বিচার করিতে ন! পাঁরি, যাহা 
হিতকর বলিয়া ভাবি, যদি জাতীয়তার মোহে তাঁহার অনুষ্ঠান করিতে 
ন! পারি, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে বলিয়া! বিশ্বান হয় না। এ সত্য, 
অমুক দেশে জন্মিয়াছে, অতএব উহা গ্রহণ করিব না; একথা বড় 
. সংকীর্ণ । প্রাচীন শাস্ত্রে থাকুক বা নাই থাকুক আমরা যেন হিতকর 

কাৰ্য্য হইতে দূরে না থাঁকি। ভাল কথায় স্বদেশ বিদেশ কি, তাহা বুঝিতে 
পারি না। ' পরলোক সম্বন্ধে খৃষ্টানের মত; যদি কেহ সত্য বলিয়া বুঝিল, 
এবং উপনিষদেয় খষিবচন গ্রহণ না করিল, তাঁহা হইলে তাঁহার 
জাতীয়ত্ব নষ্ট হইবে কেন? আঁমার মনে হয় যে জাতীয়ত্ব লাভ এবং 
মুক্তির নামে, আমরা অনেক সময়ে সংকীর্ণ কারাগারের মধ্যে আমাদের 
বন্ধনের ব্যবস্থাই করিয়া থাকি। 

' জাতীয়ত্বের মুল শ্বদেশ-প্রেমে ; পর বিদ্বেষে নহে। যাহা সত্য এবং 
যাহা সুন্দর, তাহা যে দেশেই বিকশিত হইয়া থাকুক, স্বদেশ-প্রেমের 
উত্তেজনায় তাহা স্বদেশীয়দিগকে আনিয়! দিতে হইবে। এ বিষয়ে 
সুবিচার চাই, ধীরতা চাই, তাহা স্বীকার্ধ্যা কিন্তু তাই বলিয়া যেন 
স্বদ্েশকে ভালবাসার নামে সংকীর্ণ কারাগারে পিশিয়া না মারি। ' 

ছেলেদের গল্প । শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত এই সচিত্র হন্দর 
গল্পের ঘহিখানি (০২550 উপযোগী হইয়াছে। 
ছয় আন! মূল্যও বেশী নহে। 


০ 


তপস্যার ফল। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ! 

. ছবি দেখা। 

মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আঁসিবার পর, স্থশীলচন্দ্র তাঁহার 
মাতাকে লইয়া রায়-গৃহে আসিয়াছেন; এবং রায় 
মহশিয়েরাঁও একবার সপরিবারে তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন। 
এইরূপে আত্মীয়তা বাড়িবার পর স্ুশীলচন্দ্র একদিন রায় 
মহাশয়ের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বোনার্জিও 
নিমন্ত্রিত ছিলেন। বোনার্জির সহিত পূর্কা হইতেই সুশীলের 
পরিচয় ছিল! সে পরিচয়, সুশীলের কলেজ পরিত্যাগের 
সময়ে ঘটে। কাছে কোন বই পড়িয়া থাঁকিলে অন্যমনস্ক 
ভাবে সেখানি লইয়া পাতা উন্টাইবার রোগটা সুশীলের 
" একটু বেশি ছিল। একবার এই অভ্যাসের, দোষে, 
. এল্বাম্‌ খুলিয়া গোলে পড়িয়াছিলেন। আজি যেখানির 
.. পাতা উল্টাইতেছিলেন সেখাঁনি একটি বিলাঁতি মাসিকের 
খৃষ্টমাস সংখ্যা। 


তপস্তার ফুল। 


১০৫. 


বোনা হ যখন ন বুঝিতে পারিলেন হে যে,  সদিলচ্র কাহারো 
কোন কথা কানে না তুলিয়া, নিবিষ্টচিত্তে কোন একখানি 


* ছবি দেখিতেছেন, তখন তাঁহাকে একটু হাসিয়া জিজ্ঞাস! 


করিলেন, “কি' ছবি মশাই ?” সুশীলচন্্র চিত্রটি দেখিয়া 
যথার্থই বড় মুগ্ধ হইয়াছিলেন ; তিনি তাঁহার সৌন্দ্্যমুগ্ 
চক্ষু দুইটি তুলিয়া গভীর অনুরাগব্যগ্রক স্বরে বলিলেন,” 
“ভারি চমৎকার ।” কাজেই ছবিখানি দেখিতে সকলেরই 
কৌতুহল জন্মিল। রায়-জায়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কি ছবি, সুশীল?” তখন তিনি চট্ট করিয়! উঠিয়া! রায়-জায়ার 
সম্মুখে ছবিখানি রাখিয়া তাহার বর্ণনা করিতে বসিলেন। 
এতটা প্রগলভত! তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ নহে; কিন্তু “মুগ্ধ” 
রমীরাও ভাবমুগ্ধা হইলে কখনো কখনে! «প্রগল্ভা” হইয়া 
থাঁকেন। সকলেই ছবিটি খিরিয়| দাড়াইয়াছিলেন ; কিন্ত 
স্থশীলচন্দ্র তাহা আদৌ লক্ষ্য না করিয়া ছবিটির ব্যাখ্যা 
করিতে লাগিলেন । 

চিত্রের বিষয়টি এই ঃ__একটি পুষ্করিধীতে ডি অল্পই 
জল ছিল, কিন্ত কাঁদা ছিল খুব বেশি। একটা শুকর 


সেই কাঁদায় গড়াগড়ি দিতেছে, এবং তাহার পার্শ্বে ই 


একজন লোক একহীটু কাঁদায় দীড়াইয়া উর্দদিকে চাহিয়া 
আছে। আকাশের খুব উর্দ্ধে দু'একটি চিল উড়িতেছিল। 
চিত্রটি ইতিপূর্বে রায় পরিবার্রে সকলেই দেখিয়াছিলেন, কিন্ত 
কেহই উহার বিশেষত্ব বা সৌন্দর্য্য অনুভব করেন নাই। 
চিত্রের লোকটির 'দৃষ্টিতে.যে এ কথ! সুচিত হইতেছিল যে, 
শুকরের মত পঙ্কনিমগ্ হইলেও সে উর্ধগগনচারী পাখীরও 
অনেক উদ্ধে ভাবের পাঁখা বিস্তার করিয়া উড়িতেছিল, 
তাহা কেহ পূৰ্ব্বে অনুভব করেন নাই। ছবিটি যখন 
নূতন সৌনাধ্যে ভূষিত হইল, শ্রীমতী স্থশীলা দেবী তখন 
বিস্কারিত নেত্রে চিত্র দর্শন করিতে লাগিলেন ; এবং 
মিষ্টার বোনার্জি সুশীল! দেবীর চিত্রযুগ্ধ সৌন্দর্য্যচিত্রে 
মনোনিবেশ করিলেন। | 
মিষ্টার রায় যখন, “বেড়ে ছবি” বলিয়া আসনগ্রহণ 
করিলেন, তখন সুশীলা এবং বোনার্জি ছবি দেখা হইতে 
নিরস্ত হইলেন ; এবং সকলেই আপন আপন আসনে 
গিয়া বসিলেন। নরেন তখন তাঁহার সেই পরিচিত 
ছবির বই খাঁনতে, যেখানে একটা বিড়াল, অন্য খিড়ালকে॥ 


১০৬ 


তাড়াইয়া আহারসং হী জন্ত লেজ তি এবং ইত; 
খিঁচাইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ. করিতেছিল, সেই ছবিটি খুলিয়া 
আনিয়া সগর্কে সকলকে দেখাইল। তাহার ধারণা যে, 
সেইটিই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছবি। সকলেই যখন স্বীকার 
করিলেন যে, বিড়ালের ছবিই ভাল, নরেন তখন দিদির 
কোল আশ্রয় করিয়া ছবির বইখানি দিদির হাতে দিল। 
বোনার্জি সুশীলচন্দ্রকে বলিলেন, “আপনি বোধ হয়, ভাল 
ছবি আঁকৃতে পারেন।” সুশীলের মনে হইল যে, ছবিটি 
লইয়া তিনি যেন একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন ; হয়ত বা 
শিষ্টাচারের সীমালজ্ঘন করা হইয়াছে। লজ্জিত হইয়া 
বলিলেন, “ন! মশাই, আমি কদাপি ছবি আঁকি নাই।” 
মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কখনো কাহারো ঘরে, 
গিয়া এমন করিয়া বই ঘাঁটিবেন না। 

রাঁয়-জায়া যখন. অতিথিদ্বয়ের সেবার উদ্যোগের ' জন্ত 
উঠিলেন, মিষ্টার রায় তখন বোনা্জির সঙ্গে কথা: কহিতে" 
কহিতে তাঁহাকে লইয়া অফিস-ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন । 
সুণীলচন্দ্র তখন উপায়ান্তর না৷ দেখিয়া, সুশীলা. দেবীর , 


সঙ্গে কথা কহিবাঁর উদ্ভোগ করিয়া বলিলেন, “আপনারা: 2 


কিছু মনে কর্বেন না; ছবির কথাটা নিয়ে বড বাড়াবাড়ি, 
করে তুলেছিলাম।” 'সুশীলচন্দ ‘যঢ়ি, কথ]: কক 
শীল রী মুখের দিকে তাকায় বলতেন, জী 
ডি হী, হাদিয়া নিন “আপনি: বুঝিয়ে - 
না দিলে, আমরা কেউ 'ছরিটার্‌ ভাব বুঝ্তেই পাততীম না” 
হুশীলচন্্র একটু মাখা কইয়া. (লেইলেন। সুশীলা, দেবী ' 
আবার কহিলেন, “আপনি সৈ'দিন যে গান্টা, গেয়েছিলেন, 
সেটি আমাঁকে' একদিন লিখে দেবেন; মী! বলেছিলেন 
যে, আঁর “একদিন আপনার: গান ুন্বেন'।* নরেন: 
বলিয়া উঠিল" আজকেই গাইতে হবে 1” : স্থুশীলচন্ত্র তখনু 
নরেনের দিকে, এবং হয় ত সেঁ বাহার ‘কোলে বসিয়াছিল 
তাহার দিকেও সানুরাগ- এবং স্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। 

মিষ্টার বোনাজি এমন সময়ে ফিরিয়া আসিয়! স্থশীলকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি নাকি শীঘ্রই বিলাত যাবেন 2 
এই সংবাদটি ভোলানাথ বাবু কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। 
সুশীলচন্্র* বলি ন, “আমার যাবার ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্ত 


_ প্রবাসী 1 





[৬ষ্ঠ ভাগ”! 


বার: “নিতান্ত নি তু ছা হবে a রর বোনা 


আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা ব্রাহ্ম ; না?” সুশীল. 


এই এক প্রশ্নের পর অন্ত প্রশ্নের সঙ্গতি 'বুঝিতে পাঁরিলেন 
না। 
বলিলেন, “আপনার যখন অবকাশ থাকে, তখন একদিন 
আপনার বাড়ীতে যাঁব।” বোনাঞ্জি এবং সুশীল যখন 
কথা কহিতেছিলেন, সুশীলা দেবী তখন নরেনের পিঠে 
হাত বুলাইতেছিলেন, এবং ছবির বইখানি খুলিয়া, সম্ভবতঃ 
সেই পুর্বকথিত ছবিখানি দেখিতেছিলেন। বোনা 
যেন তাহা সহ করিতে না পারিয়া এ কথা সে কথা 
উত্থাপন করিতেছিলেন।. তাঁহার পর সুশীল! দেবীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওতে আরো অনেক ছবি আছে, 
হয়ত।” সুশীল! তখন ছবির বইখানি' আনিয়া,বোনাঁজিকে 


 দিলেম।. বোনাজি সধন্ভবাদ গ্রন্থখানি লইয়া অন্তমনস্ক 


be ছবি দেখিতে লাগিলেন 


০১5০, ত্ৰয়োদশ পরিচ্ছেদ ৷ 
ই 05 রিবাহের সংবাদ।. . 

১: মথুরা ইইতে. বৃন্দাবন, ৬ মাইল পথ। বৃন্দাবনের 
'গোপিনীরা মথুরার হাটে দুধ দই বেচিতেও আসিতেন। 
তবুও মা যশোদা, শ্রীকৃষ্ণের সেই মথুরা নামক বিদেশবাসে 
,*অধীরা-হইয়া, “আমীর নীলমণি কোথা: গেলিরে”, বলিয়া কত 
স্বশীলচন্দ্রের জননী, 






টি gf 


ত সনড়াকান্নাই ' দিতেন, 
_যশোদার দেশের লোক ; . তিনি যে ছেলের বিলাতযাত্ায় ১ 


বাধা দিবেন, ইহাতে কিছুমাত্র বিন্ময়ের' কথা'নাই। ছেলে 


যখন মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিযু/ সেই অদ্ভুত প্রস্তাব 
“করিয়াছিলেন, তখন পুত্রের ানাজযাতবার সময় যে ক্ষুদ্র 


ঝড়বৃষ্ট হইয়াছিল: শুনিয়াছিলেন” তাহা সুণীলচন্ের জননীর 
কল্পনায় মহীগ্রলয় সাজিয়া দীড়াইল। 


“হা” বলিয়া জবাব দিয়া, অন্য কথা তুলিবাঁর জন্য 


সেই, মা | 


ছেলেকে একেবারে ; 


~~ 


জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, “তা হবে না বাবা!” মা 


বাবাটিও নিরুপায়.হইয়া সে সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন । 
মার মন হইতে আতঙ্ক দূর হইল নাঁ। ছেলেগুলি টিয়ে 
পাঁখীর-জাতি ; পায়ে শিকল না দিলে চলে না। সুশীলের 
পায়ে একগাছি সোণার শিকল দিবেন ভাবিয়া অনেক পাত্রী 
অনুসন্ধানের পর 'অভয়বাবুর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ 
দিবেন স্থির করিলেন ' মেয়েটি দেখিতে শুনিতেও ভাল, 


7 টিনার _ শিখিয়াছে।' | 


"একবার পাটনা পাঠাইবেন, স্থির করিলেন। 
" হইবার মস্তাবনা ছিল, যে অভয়বাবু মেয়ে লইয়া নিজেই, 


} 


য় সংখ্য! 1]. 


EEE UE OEE 


 অভবাবু পাটনায় চাকুরি 
করেন, মেয়েট সেখানে থাকে। সুশীলার মা, কলিকাতায় 


{ তাহাকে দু’তিনবার দেখিয়াছিলেন। একালের কোর্টশিপ্‌ 


যে রকমে হইয়া থাকে, তাহার ব্যবস্থা হইল । অর্থাৎ বিবাহ 
হইবে কথা দিয়া, সুশীলের মাতা, মেয়ে দেখিতে সুশীলকে 
এমনও 


একবার কলিকাতা আসিবেন। 

ভোলানাথ বাবু ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মের.যে.কয়েকটি মূল সত্যে বিশ্বাস 
ক্রিতেন, তাহার মধ্যে একটি এই যে অমুকের সঙ্গে অমুকের 
বিবাহ-সন্বন্ধ হইয়াছে, এসংবাদ যিনি সর্বাগ্রে সংগ্রহ করিয়া 
অন্ত. লোককে শুনাইতে পারেন, তিনি ভারি: বাহাছুর। 


- ভোলানাথ বাবু রায় পরিবারে এই সংবাদ প্রচার, করিয়া 


বাহাঁহুরি লাভ করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । রায়- 
জায়ার ইতিপূর্বে একবার মনে হইয়াছিল, যে বোনাজ্জির 


সঙ্গে যদি স্ুশীলার বিবাহ না হয়, তবে সুশীলের সঙ্গে হইলে . 
: বেশ হইত। . কাজেই তিনি সংবাদটা শুনিয়া বিশেষ কিছু 
বলিলেন না । সুশীলা দেবী কিন্তু সংবাদ পাইবা মাত্র:সার : 
. মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বেশ্‌ হবে; না, মী” মা এরটু ;, ন 
হাসিয়া বলিলেন, “বেশ হবে কি না, কি করে বল্ব? আয়ত; 
মেয়ে দেখি,নাই!? সুশীলাও দেখেন: নাই; কিন্ত তাহার 


বিশ্বাস, যে ভাল মেয়ে, না' হইলে কিঃআর -বিবাস্ির' 
হইয়াছে মেয়ের' নাম কি, দেখিতে “ 


কৌতুহল 'জন্মিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, . যে. পাটনা, এবং 


 অভয়বাবু ছাড়া, ভোলানাথ বাবুর আর কিছুই জানা ছিল না 


তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে অচিরাৎ সকল সংবাদ 
সংগ্রহ করিবেন |. 
রায় মহাশয় সংবাঁদটি গুনিবার পর, ভোলানাথ ' বাবু 


কর্তৃক টেবিলে রক্ষিত একখানি সংবাদপত্রে. মনোনিবেশ" 


করিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ: পরে ভোলানাথ বাবুকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “আপনাদের সমাজের উৎসব যে পরশু থেকেই 
আরম্ত হবে. দেখ্ছি। ১৫ দিন ধরে কি হবে মশাই?” 
ধর্মকথা শুনাইবাঁর সবিশেষ স্থযোগলাভ করিয়া ভোঁলানাখ - 
বাবু গভীরভাবে বলিলেন, "পরশুদিন সকল ব্রাক্ষের ঘরেই 


তপল্তার যা 


হা 


কেমন; . কতদূর Kl 
পড়িয়াছে, এসকল কথা জানিবার জন্য স্ুণীলার : 'ভাঁরি 


১০৭. 


সমাজের কিলার জন্য ) উপাসনা হ হবে। আপনি দি 
বলেন, ত আমি সেদিন এখানে এসে উপাসনা করি।” 
রায় মহাশয় একটু গোলে পড়িয়া বলিলেন, “আপনি এক 
দিন এসে উপাসনা কর্তে পারেন--তা-ক্ষতি কি? কিন্তু; 
আমরা ত ব্রাহ্ম 'নই !? ভোলানাথ বাবু এবার সিহহমুন্তি 
ধারণ করিয়া বলিলেন, “আপনি পরমেশ্বরে বিশ্বাস করেন, 
জাতিভেদ মানেন না, আপনার পক্ষে--” রায় মহাশয় 


een সপ 


একটু হাসিয়! বাধা দিয়া বলিলেন, “অত কথায় কাজ কি? 


আপনি এসে উপাসন! কর্কেন; আর এখানেই আহার 
কর্ষধেন।” এমন মিষ্ট কথায় বন্যসিংহও গ্রাম্যসিংহ হইয়া 

. ভোলানাথ বাবুর সকল প্রস্তাবেই বেশ একটু মৌলিরুতা 
থাকিত। তিনি রায় মহাশয়ের সম্মতিতে সম্তষ্ট হইয়া 
বলিলেন, “সে দিন সুশীলকেও নিয়ে আন্ব ; সে গান গাবে, 
আর আমি উপাসনা কর্ষ।” রায় মহাশয় একটু অসাবধানে 
বলিয়া ফেলিলেন, “তা, সে ভদ্রলোকের ছেলেকে টানাটানি 
করে কি. হবে ?৮ কি সর্বনাশ | উপাসনা করিতে আসে 
৬ ছেলেরা? ভোলানাথ বাবু কথাটা ধরিলেন 
কিন্তু বায়, রায়-জায়া এবং স্থুশীলা একটু অপ্রতিভ 

পড়িলেন ৷. : সুশীলা তখন তাড়াতাড়ি বলিলেন, 
আমি, দু'চারিটি গান. শিখেছি, আমিই না হয় গাব।” 


. ভোলানাথ. যেদিন অতান্ত সন্তোষ, কারে বিদায়গ্রহণ 
‘করিলেন he 


"ভোলানাথ বাবু বিদায় হরর, পর ষ্টার রায় নরেনকে 
লইয়া 'সা্ধাত্রমণে বাহির হইয়া গেলেন। স্থশীলা দেবী 
তখন ' মেরীকে ডাকিয়া, একটু, পাপ, করিবেন মনে করিয়া 
তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন) ।সে'কোচোয়ানের 
ঘরে বসিয়া অনুপস্থিত কৌচোয়ানের হঁকায় নির্রববাদে 
তামাকু সেবন' ‘করিতেছে : আর তাহার" দিকে তাকাইতে 
প্রবৃত্তি হইল না; একাকিনী নিজ কক্ষে একটি আলো 
জালিয়া সেদিনকার সেই ছবির বইখানি দেখিতে লাগিলেন। 
ছবি দেখিতে দেখিতে সহসা নিদ্রাভিভূতের মত ঢলিয়! 
পড়িয়া স্বপ্ন দেখিতে লাঁগিলেন। 
. তাহার মনে হইল, যেন তিনি পৃথিবীর প্র রহু 
উদ্ধে উড়িতেছেন। রথাবতরণের সময় দুক্মন্তের চক্ষে ধরিত্রী 


* ০৮৮ 
সব সস 


যেমন হরি গোলকের মত  দেখাইতেছিল, পৃথিবীটি তেমনি. 
দবেখিতেছিলেন। পৃথিবী ধুলিশুন্ঠ, পবনপ্রবাহে' ঝটিকা 
নাই, এবং সুধ্যকিরণ, আকাশের স্নিগ্ধ নীলিমার স্পর্শে 
শীতল হইয়া রজতধারার মত তাহার সর্বাঙ্গে ঝরিয়া-পড়িতে- 
ছিল। সুশীল! যেন পরীর মত পাখা নাড়িয়া, পৃথিবীর 
উৰ্দ্ধে এবং মেঘের উদ্ধে মেঘের মত ভাসিয়া যাইতেছিলেন, 
এবং যাইতে যাঁইতৈ পাখীর মত গাহিতেছিলেন,__”ওহে 
সুন্দর, চির সুন্দর 1” অনেক দূর ভাসিয়া যাইবার পর মনে 
হইল, যেন তিনি আবার নীচে নামিতেছেন, এবং পৃথিবীর. 
শ্তাম-সৌন্দয্যের মধ্যে ধূলি ও কর্দম দেখা যাইতেছে । 
দেখিলেন, একস্থানে কর্দমরাশির মধ্যে মেরী বাউরী শূকর 
সাজিয়া গড়াগড়ি দিতেছে । মেরীকে ডাকিয়া! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “মেরী, এ কোন্‌ স্থান ?” মেরী যখন কাদা 
ছড়াইতে ছড়াইতে বলিল, “এটা . পাটনা সহর,” তখন 
সুশীলার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। 

যে মুহূর্তে সুশীলা দেবী এই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, সেই 
সময়ে তীহার পূর্ব্বক্কৃত অনুরোধে, সুশীলচন্দ্র, “ওহে সুন্দর, 
চির সুন্দর,” গানটি একখানি কাগজে যত্বপূর্বাক লিখিতে- 
ছিলেন, এবং মিষ্টার বোনাঞ্জি, সিগারেটের ধূঁয়ায় গৃহ স্ুবা- 
সিত করিয়া স্ুশীলার উদ্দেশে সনেট্‌ লিখিবেন ভাবিতে- 


ছিলেন। 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ | 


ষ্টমার পথ। 


মিষ্টার বোঁনার্জির সহিত পরিচিত হইবার পর, ভোলানাথ 
বাবু ছুই একবার তীহা'র গৃহে যাইতে ভুলেন' নাই ; এবং 
কখনো কখনো ত্রাহ্মধৰ্ম্ম লইয়া তর্কও করিয়াছেন। সুশীলের 
বিবাহের কথা রায় পরিবারে : প্রচার করিবার পর, 
বোনার্জিকেও একদিন সে কথা শুনাইয়াছিলেন। ভোলানাথ 
বাবুর অন্য কোন সংবাদে বা সাধুপ্রসঙ্ধে বোনার্জি যে কখনো 
তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস নাই; কিন্ত 
এ.সংবাদ পাইবার পর, বিশেষ জিদ্‌ করিয়া ভোলানাথ 
' বাবুকে ছুকাপ্‌ চা এবং বিবিধ. খাদ্ব আহার করাইয়া- 
ছিলেন। ভোলানাথ বাবুকে বিদায় দিয়া চট্‌ করিয়া 
এক খানি গাড়ি ভাড়া করিয়া, বোনার্জি রায় গৃহের দিকে 


ছুটিলেন 


| প্রবাসী । 


পাপী 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


_ চুকটের ধায় গাড়ী পূৰ্ণ করিয়া; 
করিয়া যখন গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন দরোয়ানের 
মুখে সংবাদ পাইলেন, যে মিষ্টার রায় সৃপরিবারে কলিকাতা 
হইতে মফংস্বলে চলিয়া গিয়াছেন'। 


দিয়া পদব্রজে অনির্দিষ্ট পথে সাদ্ধাত্রমণে চলিলেন |. 
মিষ্টার রায় মেদিনীপুরে, একটা বড় মোকদমা পাইয়া". 


‘ ছিলেন। সংবাঁদটা পাইবা মাত্র সুশীল! দেবী জিদ্‌ করিলেন, 
যে তাহারা সকলেই মেদিনীপুরে যাইবেন। স্থুণীলা- কোন : 
কথা. বলিলে রায় মহাশয় কদাপি তাহা অগ্রাহ্হ করিতে 
পাঁরিতেন না; বিশেষতঃ এই সময়ে রায়-জায়ার পক্ষে 


কলিকাতা বাস তত উপযোগী নহে বলিয়াও তাহার ধারণা 


ছিল। যখন স্থির হইয়া গেল, যে সকলে মিলিয়া মেদিনীপুরে : 


যাইবেন, তখন সুশীল! - বলিলেন, প্বাবা, তুমি আমাদের 
কলিকাতা পরিত্যাগের সংবাদটা চারিদিকে প্রচার কোরো 
না) মেদিনীপুরে গিয়ে যাঁকে হয় চিঠি লিখো ।” বাবা: 
স্বীকৃত হইয়৷ তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন । রায় সাহেব 
বুঝিতে পারিলেন, যে কলিকাতার সামাজিকতায় স্ুশীলার 
অনুরাগ নাই। 

“ষ্টীমারে গঙ্গা এবং কেনাল পথে. যাইবার সময় মাষ্টার 
নরেন, প্রতি দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া সহানুভূতিলাভের জন্য দিদিকে 


এবং প্রফুল্লতায় চিত্ত পূর্ণ -২ 


বোনার্জি তখন ক্ষুণ্ন . 
মনে দরোয়ানের সেলাম মাত্র লাভ করিয়! গাড়ীখানি বিদায় - 


ক 


কত কথা বলিত ; কত কিছু দেখাইত ; কিন্তু এবারে দিদি . 


একটু গম্ভীর । “ও দেখ, কেমন ছোট নৌকা খানি; কি 


চমৎকার শাদা পাখীটি ; ছেলেরা কেমন সীতার. কাছে, হ্‌ 
দেখ ;” প্রভৃতি ' কথায় স্থশীলা কেবল একটু ঠোঁট 


হেলাইয়া হাঁসিতেন,. এবং হী হা করিতেন; কিন্তু সুশীল! 


দেবীর প্ররুতিনিষ্ প্রফু্লতা, নরেনের কৌতুকপ্রদ দৃশ্তগুলিকে ৷ 


মনোহর করিয়া তুলিত না । নরেন তাহা অনুভব করিয়া 
অপরাহ্ণ সময়ে দিদির গল! জড়াইয়! ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
“কি ভাবছ দিদি ?” দিদি সতর্ক হুইলেন। তাহার মাথায়, 
ভাবনা ঢুঁকিয়াছে, এ কথা যখন নরেন্‌ বুঝিয়াছে, তখন পিতা 
মাতাও হয়'ত তাহা লক্ষ্য করিয়া থাঁকিবেন। হাঁসিয়! 
নরেনকে বলিলেন, '“এক্টা গান্‌ গুন্বি ?” নরেন. আগ্রহে 


মাথা তুলিয়া দড়াইল'। সুশীল! তখন নরেনের মুখের কাছে 


মুখ লইয়া গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গাহিতে লাগিলেন, “একটা ফড়িং 


লস ৩ ভিত 


শী চির 


রেডি নে মাষ্টার : নরেনের নিন সীমা পরিলীমা 
, উপায় দেখিতে পাইলেন না 


ইয়সংখ্যা। | 


রহিল না। 
সুশীলা যখন 'ভইটাকে চি জন্য বারৌয়া 
৫ মিষ্টার রায় তখন কেবিনের মধ্যে বসিয়া 
_ পত্বীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন “বোনার্জির প্রতি কি 
)-সুণীলার অনুরাগ হচ্চে বলে মনে হয়?” রায়-জায়! ভাবিলেন, 
যে সুশীলা ত সকলের সঙ্গেই সদ্যবহার করে, কাহারো প্রতি 
উহার, বিরাগ আছে দেখিতে পাওয়া যায় না) অনুরাগের 


_ করিতে না পারিয়া বলিলেন, “কিছুতো বুঝতে পাচ্চিনে; 
দেখা যাক্‌, যা হবার তাই হবে ।” রায় মহাশয় আবার 
‘বলিলেন, “কদিন থেকে সুশীলা যেন কি ভাবছে বলে মনে 

"ত হয় ; নয়?” পত্নী মাথা নাঁড়িলেন ; কিন্তু কিছু বলিলেন 

না। রায়-জায়ার আবার একটু স্বাস্থ্যভঙ্গের শঙ্কা হইয়াছিল; 
হয়ত সেই জন্যই সুশীলাঁর এই চিন্তা । হয় ত, সেই জন্যই 
সুশীলা কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার জন্য জিদ্‌ করিয়াছিল । 

১ পতি পত্নী দেই কথাই মনে মনে আন্দোলন করিতে- 

ছিলেন । | | 

এই সময়ে ডেকের এক প্রান্তে একজন যাত্রী গায়ের 
র্যাপারখানির উপর একখানা কম্বল জড়াইয়া তামাঁকু সেবনের 

0 উদ্োগে টিকে ধরাইতে ধরাইতে আগু চিত্তবিনোদনের 
সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়! মন এবং গলা খুলিয়া গান ধরিল। 

তাহার সহযাত্রীটি সঙ্গীত বিদ্যায় কতদূর পাঁরদশী ছিল,জানি 
না। কিন্তু লোকসমক্ষে হয় ত দ্েখাইবাঁর প্রয়োজন, যে 
তিনিও ওঁ বিদ্যায় বড় ফেল! যান্‌ না; কাজেই সে তাহার 
বৌঁচ্কাটিকে তব্লার প্রতিনিধি করিয়া তাহাতে চপেটাথাত 
করিতে লাগিল; এবং মাথা দৌলাইতে -লাগিল। ' লোকটি 
গাঁহিতেছিল বেশ। স্ুণীল! দেবী, তখন নরেন্কে বলিলেন, 
“রী শোন্‌, গান শোন্‌ ।” নরেন্‌ গায়কের মুখের দিকে 


= অঁকাইয়া রহিল, কিন্তু তাহার ' দিদি, সেই গানের সঙ্গে ' 


,/ আপনার-কত কথা-জুড়িয়া কুলের দিকে চাহিয়া কত কিছু 
ভাঁবিতে লাঁগিলেন। গায়ক: একটি অতি পুরাতন গান 


টি মনের বেদনা কি, তাহা সেই জানিত ; এবং সে বেদনাটুকুও 
/ তামাকের শেষটানে একেবারে মিটিয়া যাইবার সম্ভাবনা 


কোন বিশেষ লক্ষণও দেখা যায় নাই। কাজেই কিছু স্থির ' 


গাঁহিতেছিল ; “মনে রৈল সৈ, মনের বেদনা 1৮ * গায়কের - 


১০৯ 


পিন শিস তপ মি 


ছিল | কিন্ত সুনল হরি বে তি আন্ত শু নিরৃততির কৌন 


. , গানটি যে কখন ও গেল, এবং বৌঁচকাঁর ছুড়, ছুড়, 
শব্দের পরিবর্তে হকার গুড় গুড়. ধ্বনি উঠিল, সুশীল! দেবী 
তাহা লক্ষ্য করেন নাই! মাষ্টার নরেন যখন বলিল, “চল 
দিদি মার কাছে যাই,” সুশীলা তখন নরেনের ডাইন হাতের 
আঙ্গুল গুলি টিপিতে টিপিতে কেবিনে প্রবেশ করিলেন। 
ষ্টীমারখানি সক্লের সুখ দুঃখ উপেক্ষা করিয়া গন্তব্য পথে 
চলিতে লাগিল। [ক্রমশঃ ] 
শ্রীবিজয়চ্র মজুমদার ৷ 


স্বদেশী চিত্র। 


গত মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পবিরহী' 
যক্ষ” নামক একখানি চিত্রের প্রতিলিপি সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
চিত্তখানি ইতিপূৰ্বে ডিও” পত্রিকায় বিশেষে « প্রশং- 
সিত হয়। 

- অবনীন্দ্র বাবুর চিত্রের গুণপনা ও বিশেষত সম্বন্ধে নানা 
মতভেদ ও বাদানুবাদ আছে। তাহা সত্বেও তাহার রচনায় 
যে একটু বিশেষ রকমের দেশীয় আস্বাদ ও জাতীয় ভাব 
আছে তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। ও জাতীয় ভাব 


-'ও স্বর্দেশী আদর্শটা কি তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে দেশীয় 


চিত্রপদ্ধতির রীতি প্রকৃতি ও তাহার সহিত বিলাতী ছবির 
পার্থক্য কি তাহা বুঝা আবগ্তক। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের . 


জ্ঞান ও হুক্মসমালোচনা শক্তির কোনও দাবী রাখি না-_ 


বিষয়টীর মোটামুটি কথাগুলি উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব। 

আমাদের দেশে যে একটী বিশেষরূপে. ভারতের নিজস্ব 
শিল্পপদ্ধতি প্রচলিত ছিল এ সংবাদ অনেক শিক্ষিতের 
পক্ষেও নৃতন। ভারতীয় চিত্রচ্চা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সঙ্ধীর্ণ রকমের। এ বিষয়ে উপযুক্ত 
পরিমাণ উপাদানেরও যথেষ্ট অভাব নাই এমন নহে। ছুই 
একজন চিত্রামোদী বিশেষজ্ঞের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে 
আজকাল প্রাচীন চিত্রের কতিপয় ছিন্ন, কীটদষ্ট নিদর্শন অতি 
কষ্টে সংগৃহীত হইতেছে । এই নমুনাবলীর সকলগুলিই 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে, এবং অনেকগুলিই খাঁপছাড়া রকমের 








১১৩ 


প্রহার 





সি 


১৮০৯০ 


তাহার মধ্য দিয়া কোনও বারাবাহিক স্‌ ত্র খুজিয়া লও 
বড়ই ছুরূহ-_উচ্চশ্রেমীর কলাকুশলী বিশেষজ্ঞের চক্ষু 'আবগ্তক। 
সুতরাং এই সকল নমুনা! বিচার করিয়া ভারতীয় চিত্রচর্চ্চা 
সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করা, তাহার উৎকর্ষের মূল্য নির্দ্ধারণ 
করা, আমাদের বর্তমান জ্ঞানের অবস্থায় অনেকটা 
অসম্ভব। আমাদের ুর্্পুরুষগণের চিত্রসাধনার আদর্শ- 
নিহিত গভীর তত্বগুলি এখনও অনুসন্ধান, অনুমান 
ও কল্পনার রিষয়। কদাচিৎ ছুই একখানি অতি জীর্ণ 
পুরাতন চিত্রে ভারতীয় প্রতিভার অলৌকিক নিপ্ুণতা ও 
সৌন্দধ্যজ্ঞান কাঁলমেঘে বিজলী খেলার মত, চিক্‌. চিক্‌ 
করিয়া উঠে--এরপ সুন্দর নৈপুণ্য ও চিত্রসাধনার অন্যান্তি 
উৎকট নিদর্শনের অস্তিত্ব সন্ধে আমাদিগকে .আশ্বীসিত 
করে বটে, কিন্তু অনুসন্ধানলন্ধ আরও অন্যান্য নিকুষ্ট- 
শ্রেণীর চিত্র আমাদের উপবাসী চক্ষুকে ব্যর্থ করিয়! দেয়। 
এইরূপে ভারিতের প্রাচীন “চিত্রের. অধিষ্ঠাত্রী শিল্পদেবত! 
শত শত জীর্ণ পুরাতন চিত্রপটাদির অস্তরাল হইতে আমাদের 
সহিত লুকোচুরি খেলিতেছেন। জানি না কবে তিনি 
তাঁহার সমস্ত সৌনদর্যযসম্ভারে সজ্জিত হইয়া, তাহার সম্পূর্ণ 


ুস্তিতে ধরা দিবেন, ততবান্বেবীর পিপাস্থ চক্ষুকৈ টি 


করিবেন । 
এদেশে সংস্কৃত, পালি, পার্শী ও অন্যান্য প্রাচীন 
হস্তলিপি ও পুঁথি সংগ্রহ করিতে যে 'পরিশ্রম ও অর্থব্যয় 
করা হয়, প্রাচীন চিত্রাদির নমুনা সংগ্রহ করা তদপেক্ষা 
"নুন পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সাপেক্ষ নহে। এক্ষণে এই 
' চিত্রাদি সংগ্রহ করিবার সখ বিশ্যষেক্ূপে ইংরাজ মনিষী- 
গণের মধ্যেই আঁবদ্ধ। তাহার ফলে পারস্ত চিত্ররীতির 
৷ অনেক শ্রেষ্ঠ বহুমূল্য নমুনা বৃটিশ মিউজিয়াম* ইত্যাদি 
আঁমাদের- অনৰ্বিগম্য নানাস্থানে গিয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে 
আমাদের কর্তব্যবুদ্ধি এখনও সমাধিমগ্র ৷ 
যাহা হউক প্রাচীন চিত্রাবলীর যথেষ্ট পরিমাণ সংখ্যা 
বত দিন সংগৃহীত না হইতেছে, এবং যত দিন না সেগুলি 
কালান্ুক্রমে যথার্থ এতিহাসিকস্থত্রে গ্রথিত হইতেছে, 





৯ প্রসিদ্ধ Clarke Manuscript নামক আকবরের সংগৃহীত 
রজমনাম্ঠুর মূল চিত্রগুলির বিবরণ কৌতুহলী পাঠক Royal Asiatic 
5০০iet্yর পত্রিকার ১৯০৫ সালের রি সংখ্যায় পাঠ করিবেন। " 


ও বৈদেশিক চিত্ৰশিল্প তুলনা করিয়া দেখিলে উক্ত জাতিগত 


ততদিন ভারতী চিন্বাদ্শ স সম্বন্ধে ন্ধ চূড়ান্ত Gna) অঁতিমত A 
প্রকাশ করা ধৃষ্টতা মাত্র । আদিম কাল হইতে ভারতীয় 
শিল্পসাধনা -নানা চিন্তা ও ভাঁবস্তরের মধ্য দিয়া কিরূপে ,. 
রূপান্তরিত হইয়া আপনার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছে 
_ তাহার নানা প্রকৃতির ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছে তাহী- ) 


.হদয়দম না করিলে একটা বিশিষ্টকালের চিত্রের মূল্য ও 


বিশেষত্ব আংশিকভাবে, ও ভারতীয় শিল্পসাঁধনাঁর' মূল 
আদর্শ টীকে স্বভাবতঃই সংক্ষুবব করিয়া দেখাইবে।' যাহা 
'হউক পুরাতাত্বিকগণের খননপটু খনিত্রের মুখে দিন দিন 
নূতন নৃতন ফলক, ভাস্কর্য ও চিত্রাদ্ি "সাধারণের গোচরে 
আসিতেছে এবং তাহার ফলে ভারতীয় শিল্পতত্বের অনেক' 
সমন্তা ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে । এপর্যন্ত এদেশে ' 
যতগুলি চিত্ৰ সংগৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাঁংশগুলিই মূল -= 
আদর্শের অন্থকরণ বা প্রতিলিপি মাত্র এবং অনেকগুলিই 
ভারতীয় শিল্প প্রতিভার প্রতিনিধি স্থানীয় নমুনা (repre- 
‘sentative’ specimen) বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 
তাহা হইলেও এই চিত্রগুলিতে প্রাচীন শিল্পের সৌনধ্য ও ১ 
মাহাত্ম্য, সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত ও সঙ্কেত আছে তাহা' (কবল 
ধ্রতিহাসিক' হিসাবেও ' বহুমূল্য। ভারতীয়: চিত্রপ্তিভা 
এই প্রাচীন চিত্রপরস্পরায় খণ্ড ভাবে প্রতিফলিত ' হইলেও 
এরর জনি TC 
নহে।: ' 

,' এমার্সন বলিয়াছেন, “ar 


through the alembic of man.” 


is nature passed ™ 
প্রকৃতির ছবি 
মানবের মস্তিষ্ক কটাহের মধ্য দিয়া শিল্পের আকারে ঢালা. 
হইয়া পড়ে। : এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির মৌলিক প্রতিভার 
ভেদান্ুসারে তাহাদের শিল্পপ্রকৃতি ভিন্ন হয়। প্রকৃতির 
ছবি যে যে. রীতিতে যেরূপ চক্ষে দেখে সেই অন্ুসারে' 
তাহাদের শিল্পের আকুতি ও প্রকৃতির পার্থক্য জন্মে। দেশীয় 


বৈষম্য লক্ষ্য হয়। প্রাচ্য যে দৃষ্িস্থান (point of view) 
হইতে বা যে চক্ষে প্রকৃতির পুঁথি পাঠ করিয়াছে, প্রতীচ্য 
ঠিক সে চক্ষে দেখে নাই, তাহার দৃষিস্থান স্বতন্ত্র ye 
চিত্রশিল্পে “প্রকৃতির যথাযথ অন্ুকরণের প্রবৃত্তিই' অধিক, 
প্রাচ্যশিল্পে ইহার একান্ত অভাব। প্রাচ্যশিল্প স্বভাবের 


সা মূর্তি drs করিতে ত নাই উহাকে তান ত 
(idealised) আকারেই প্রকাশ করিতে সচেষ্ট । এইজন্য 
যুরোগীয় চিত্রের বক্তব্য বাস্তবিক রীতিতে প্রকাশিত হয়, 
আরতীয় চিত্রের ভাষা আলঙ্কারিক রীতির অবলম্বন করিয়াছে। 
(ভ্রমন কি মুসলমান যুগের মুর্্িচিত্রণরীতির (portrait- 
rpainting) নমুনাতেও শিল্পীগণের স্তাবকম্থুলভ অতিরঞ্জন- 
বৃত্তি এই আলঙ্কারিক প্রবৃত্তিমূলক। যুরোপীয় মুর্তিচিত্রকর- 
গণের ন্যায় মোগলশিল্পী . মানবের যথাযথ বাহৃ' বিশেষত্ব 
প্রকাশ করিতে ব্যগ্র নহে। 
হস্তে এই অতিরগ্জনবৃত্তি অনেক ব্যঙ্গমূর্তির (0597702057০) 
সৃষ্টি করিয়াছে । -. 
স্থলতঃ যুরোপীয় চিত্র গ্রণালী বাস্তব প্রধান, ভারতীয় 
. চিত্রশিল্প অলঙ্কার প্রধান । আমার একটি বন্ধু প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য শিল্পের বৈপরীত্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন__ 
“The ০০০10577515 have attempted to make 
art natural, the orientals have made nature 
artistic. » প্রতীচাগণ শিল্পকে স্বভাবানুগত করিতে চেষ্টা 
১ পাইয়াছেন, প্রাচ্যগণ স্বভাবকে শি্দধারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। 
এই আলঙ্কারিক আদর্শ প্রাঁচা প্রকৃতির অনুরূপ ;_-ভারতের 
স্থাপত্যরীতির ভৌষণিক আড়ম্বর এই একই আদর্শ প্রকটিত 
.করিতেছে। ভারতীয় সাহিত্য রীতিতেও আমরা! উপরোক্ত 
আদর্শের অনুসন্ধান পাই। আমাদের উপাখ্যান, আখ্যায়িকা, 
কাব্যগুরাণাদি যুরোপীয়গণের তথাকথিত ইতিহাস উপন্যাসের 
সমরূগী নহে। .ভারতের কাব্য পুরাণাদি বর্ধিত. অসংখ্য 
নায়কগণ যুরোগীয় হিসাবে বাস্তবিক এঁতিহাসিক পুরুষ নহে 
_ গ্রাচ্যপ্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাবের শরীরী কল্পনা 
মাত্র। প্রাচ্য আদর্শ ও কবিকল্পনার মধ্য দিয়, আমাদের 
মহাঁকাব্যের নায়ক নায়িকাগণ. এমন একটী মহিমার 
আলোকে, ভারতীয় দৃষ্টিক্ষেত্রের দিগন্তদেশে পরিপ্রেক্ষিত 
হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদিগকে বাস্তবিকতার চক্ষে হৃদয়ঙ্গম 
/করা কেবল যে অসম্ভব তাহা নহে,__তাহা হইলে তাহাদের 
গৌরব ও অধ্যাত্বশক্তির প্রাণহানি হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে 
চিত্রিত মূত্তিগুলি এমন একটি তীব্র স্বগীয়-চ্ছটায় উজ্জল 


| হইয়া! রহিয়াছে যে তাহাদিগকে বাস্তবিক ‘মডেলের’ গওীর 


মধ্যে ধরিতে ব! প্রত্যক্ষ করিতে (68115) গেলে, শাপগ্রস্ত 


স্বদেশী চিত্র] i 


মধ্যে মধ্যে অযোগ্য ব্যক্তির . 


১১১ 
“দেবতার লা তাহারা মৃহ্মাচযুত হ হইয়া প পড়ে। চরিত্রের 
এরূপ চাক্ষুষ প্রতিকৃতি চিত্রে অঙ্কিত হইতে পারে না, 
মূলের বিরাট মহত্ব রেখা ও বর্ণের ভাষায় এরূপ ভাবে 
অনুদিত হইতে পারে না--যাহা প্রত্যেক রামায়ণপাঠীর 
“মনগড়া” ছবিটার সহিত মিলিয়া গিয়া 'প্রত্যেককেই সন্তষ্ট 
করিতে পারে। ' চিত্রশীস্ত্রের (বিশেষতঃ বাস্তবশ্রেণীর 
চিত্রের) সঙ্কীর্ণ শক্তির (17701961975) পক্ষে তাহা! অসম্ভব । 
রামায়ণের বর্ণিত স্ত্রী পুরুষ চিত্র লক্ষ্য করিয়া একজন বাঙ্গালী 
সত্রীকবি* তাহাদের যথার্থ প্রকৃতি বুঝিয়াই বলিয়াছেন 
“Rubies girt in epic 2০10” 1 ভারতের ইতিহাসে 
উল্লিখিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই মহাকাব্ের স্বর্ণরশ্মিতে মণ্ডিত 
ও দীপ্যমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। রোমান ক্যাথলিক 
সম্প্রদায়ের মহাপুরুষদিগকে মৃত্যুর পরেই সিদ্ধশ্রেণীভুক্ত 
(canonize) কর্রিবার একটা প্রথা ছিল। ভারতের সংস্কৃত 
সাহিত্যের বর্ণনীয় মহাপুরুষগণ ইহারিই অনুরূপ দিব্যমহিমায় 
আচ্ছাদিত হইয়া এক উচ্চস্তরের জীবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
আঁছেন।. চিত্রপটে ইহাদের চাক্ষুষ অবয়ব কল্পনা (plastic 
actualisation) করিতে বাস্তবিক .রীতি একেবারেই 
অকর্নন্য এবং অনেকস্থলে অনিষ্টকারী। এ বিষয়ে 
আলঙ্কারিক রীতিই প্রশস্ত । আলঙ্কারিক প্রণালীতে 
চিত্রিত বিষয়ের যে বাঞ্জনাশক্তি (suggestiveness) ও 
কল্পনার অবসর থাকে বাস্তবিক চিত্রের আলোক ও ছায়ার 
উৎকট বৈপরীত্যে তাহা হুষ্পাপ্য । পৌরাণিক বস্তুচিত্রে 
বাস্তবিক রীতির ব্যর্থতা সম্প্রতি ফরাসী চিত্রকরগণ সপ্রমাণ 
করিয়াছেন। পক্ষান্তরে Arthurian legends, নামক: 
আখ্যায়িকাগুলি চিত্রে' ব্যাখ্যাত করিয়া সার্‌ এডোয়ার্ড 
ব্ণ-জোন্দ্‌ এই ক্ষেত্রে আলঙ্কারিক রীতির উপযোগিতা! সিদ্ধ 
করিয়াছেন। যুরোগীয় চিত্রশিল্পে আলঙ্কারিক বৃত্তির আজন্ম 
অভাব ছিল। সম্প্রতি যুরোগীয়গণ চিত্রশিল্নে আলম্কারিক 
আদর্শের মূল্য বুঝিয়াছেন। জাপানী চিত্রের অলঙ্কারপ্রধান 
রে ও কল্পনা অনেক আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পী স্ব স্ব 

ত্রে সন্নিবেশিত করিতেছেন ৷ ইংরাজী চিত্রশিল্পে [০০০- 
rative att বা ভৌষণিক শিল্প নামক নূতন শাখার উ্তব £ 
হইয়াছে। ' | 

* শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু । ্ঃ 





on 


| 0 | 


পিপাসা সিসি এস 


স্রারোরিসি চি্রিচারনীতির: বাৰে ভারতীয় শিল্পের 
পছবিত্ব (01060708150), প্রশংসার. বিষয়। ভারতের 


বিশিষ্ট আদৰ্শ ছাড়িয়া দ্বিলেও, -কেবল ‘ ছবিত্বের হিসাবে. 


বিদেশী চিত্রে বস্তসংস্থানকৌশল, রেখাঙ্কনপটুতা, বর্ণপনিবেশ- 
কুচি ইত্যাদি যে সকল বিশিষ্ট গুণ প্রংশসিত হয়, 'দেশী 
চিত্রপরম্পরায় তাহার অভাব নাই। তবে প্রগুলি সকল 
চিত্রেই লক্ষ্য হয় না। ‘দিল্লী, কাশী, জয়পুর ইত্যাদি স্থানে 
এখনও যে. প্রাচীন .চিত্রাদির উদাহরণ পাওয়া. যায়, উন 
স্বভাবান্থগত না হইলেও: স্থুমধুর বর্ণবিন্যাসে চক্ষতৃণ্তিকর 
‘দৃশ্যসঙ্গীত” আখ্যা পাইবার যোগ্য । £ 

- শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ “ঠাকুর যে চিত্রপদ্ধতি অবলম্বন 
করিয়াছেন, তাহা যে কেবল জাতীয়ভাবে পূর্ণ ও' দেশী- 


প্রবাঁদমূলক এমন নহে, .অধিকন্ত . ভাঁরতীয়ভাব ও বিশেষত্ব ' 


ধারণ ও প্রকাশ করিবাধ্ি পক্ষে বিশেষরপে উপযোগী । 
এ কথাটা জামরা উপরে স্পষ্টাক্ৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি! 
অবনীন্ত্র বাবু দেশী শিল্পাদর্শের গোমুখীতে আক রসাকর্ষণ 
করিয়াছেন, এমন একটু নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, 
যাহা তাঁহার চিত্রগুলিতে পরিস্ক,ট- হইয়া উহাঁদিগকে 
জীবন্তভাবে উজ্জবল-করিয়াছে। ভারতীয় চিত্রশিল্পের এখন 


ঘোঁর ছর্দিন।' উহার উৎকৃষ্ট - নযুনাগুলিতেও স্থানে স্থানে ' 


যে দীনতা, 'প্রাণহীনতা ও ছূর্ব্বলভাঁব দেখা যায় তাহা! অত্যন্ত 


শোচনীয় । পুষ্টির অভাবে ভারতের প্রাচীন চিত্র এক্ষণে 


বঙ্কালসার ও মৃতপ্রায়? অবনীন্্র বাবু প্রাচীন চিত্রের 
জড়কঙ্কালে রক্তমাংস ও স্থানে স্থানে, জীবনীপক্তির সঞ্চার 
করিতে প্রয়াস পাইতেছেন? 
গত মাঁসে সন্নিবেশিত চিত্রটার সম্বন্ধে একটু বক্তব্য 
| “বিরহী যক্ষের” আখখ্যানবস্তুটা: অ্বনীন্দ্র বাঁবুর 
Pi নহে। কালিদাঁসের' কল্পনা তিনি চিত্রে অনুবাদ 
করিয়াছেন মাত্র। এন্থলে ‘মূলের ভাব ও মাহাত্ম্য অঙ্গ 
রাখাতেই শিল্পীর ক্রতীত্ব। অবনীন্দ্র বাবু “বক্ষ” -চিত্রণে 
কি পর্য্যন্ত কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন গুণজ্ঞগণ তাঁহার বিচার 
করিবেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* যক্ষের যে স্বরূপ বর্ণন! 
আছে, অথবা আমরা চলিত কথায় “্যক্‌" বলিতে যাহা 





ফু “আগ যক্ষনিকরাঃ কুষেরবরকিস্করাঃ 
শৈলজপ্রস্তরকরাঃ অঞ্জনাকার মূর্তয়ঃ ॥ 


বুৰি, টিভি নায়ক সে ধাতুর 5 নহে। কুমারসস্তকে 
হিমালয়ের বর্ণনাস্থলে বিদ্যাঁধর, অগ্নর, গন্ধর্বা, কিন্নর, সিদ্ধাদি 
যে সকল দেবযোনির উল্লেখ আছে, যক্ষগণ তাহারই মধ্যে 
এক শ্রেণীর জীব। ইহারা মনুষ্য হইতে উচ্চস্তরের প্রাণী 

অথচ: সম্পূর্ণরূপে দেবছের অধিকারী 'নহে।, দেবাদি' 
অতিপ্রাকৃত ও অমানুষিক জীবগণের স্বরূপ চিত্রণ শিল্পী= 
গণের একটী কঠিন সমস্তা। ' দেবতা ও পৌরাণিক পুরুষগণ 
সাধারণ মন্ুয্যোচিত মূর্তিতেই' চিত্রিত হইয়া: থাকেন। 
কেবল তাঁহাদের উৎকর্ষ ও বিশেষত্ব স্থচিত করিতে, এমন 


1 ভাগ। . 


একটী বিশেষ 'ছ্বীচের (১৮০) মুখভাৰ গড়িয়া লইতে হয়. : 


* যাহাতে তত্তৎ জীবগণের মাঁকৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনগড়া 


ছবিটী অক্ষুণ্ণ থাকে । 

'ভারতীয় চিত্রশিল্পের সেবায় অবনীন্দ্র বাবু ণ্ট্কু করিয়া-. 
ছেন তাহা ভাবীকাঁলের দেশী শিল্পের চরম উন্নতির আদর্শ 
নহে--এ ক্ষেত্রে পরিণত্রি যথেষ্ট অবকাশ আছে৷ 'কে 
বলিতে -পারে' ভবিষ্যতে "উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত, ' তাহার 
অপেক্ষা অধিক প্রতিভাশালী কোনও শিল্পী এই ক্ষেত্রে 
তাহার অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট রচনা দ্বারা ভারতীয় চিত্র- 
শিল্পের মৰ্য্যাদা 1 বৃদ্ধি না করিবেন? অবনীন্দ্র বাবুর বিশেষত্ব : 
এই যে তিনি ভারতীয় চিত্রশিল্পসম্বদ্ধে ঠিক পথটী অনুসন্ধান, 


অন্তহিত হ্ইয়! থাকেন, তাঁহার ভক্তগণের আবাহন গানে 


অচল! হুইয়া বসিবেন-_-ভারতের চিত্রকলায় তাহার চরণারুণ 
অঙ্কিত হইয়া উঠিবে। ০ 


১০ই বৈশাখ, ১৩১৩ সাল। ' 


ত 





-খিকৃতাকার বদনাঃ পিঙ্গলাক্ষা মহোদরাই ৷ 
ক্ষটিক! রক্তবেশীশ্চ দীর্ঘস্্ধাশ্চ কেচন |” 
০০০০০০০০৮০০ 


করিয়া লইয়াছেন_ঠিক স্ুরেই -আঘাত করিয়াছেন। $ 
' ভারতীয়.কলালক্ষী যদি অক্কৃতি সন্তানগণের পাপে বাস্তবিকই | 


.পুনরাবিভূর্তি হইবেন-_ভীহাঁর পুজার মন্দিরে আবার তিনি : 


শ্রীভর্দেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 





: ইয় সংখ্যা । 


| ইতরাজ-শাসন কি বিধাতার বিধান ? 


সেদিন বিলাতে একটি বন্তু তায় লর্ড কার্জন বলিয়াছেন যে 
বিধাতার বিধানে ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীনে আসিয়াছে। 
ইংরাজদের এরূপ মনে করিবার.ও বলিবার যথেষ্ট কারণ 
আছে। কারণ, ভারতবর্ষ ইংরাজদের হাতে না আসিলে 
ইংলণ্ডের এত. ধন এবং শক্তি বুদ্ধি হইত ন!। সুতরাং 
লর্ড কার্জনের উক্তিতে আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় 
নাই যে ভারতে ইংরাজ-শানন বিধাতার বিধান কি না। 
আমি কিছুদিন হইতেই একথা ভাঁবিতেছিলাম। কারণ, 
রাজা রামমোভন. রায়.হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের দেশের 
'গ্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞেরা এই কথা বলিয়া আসিতেছেন। 
কেবল শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ গত মান্দরাজ কংগ্রেসের 
সভাপতিরূপে তাহার বক্ত তায় একথা অস্বীকার করিয়াছেন । 
রাজা রামমোহন, রায় তাহার Final] appeal to the 
Christian Public নামক পুস্তকের শেষে বলিয়াছেন ঃ-- 


I now conclude my Fssay by offering up thanks to 

4 ithe Supreme Disposer of the events of this universe; 
for having unexpectedly delivered this country from 

the long-continued tyranny of its former Rulers, and 
placed it under the government of the English,—a 
nation who not only are blessed with the enjoyment 
01 civil and political liberty, but also interest them- 
ft selves in promoting liberty, and social happiness, as 
well as free inquiry into literary and religious subjects 
7 mong those nations to which their influence extends.. 


এইরূপ কথা আরও অনেকে বলিয়াছেন। এখানে বলিয়া 
রাখি, রাজা রামমোহন রায় মুসলমান শাসনের ভাল দিক্‌টার 
প্রতি অন্ধ ছিলেন না; তাহা পরে দেখাইব | 
এখন, প্রথম বিচাধ্য বিষয় এই যে, মানবীয় ব্যাপারে 
বিধাতার বিধানের অর্থ কি? মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে 
এবং সামাজিক বা জাতীয় জীবনে যাহা কিছু ঘটে, আমরা 
তাহাকেই মানবীয় ব্যাপার বলিতেছি। যে সকল প্রাকৃতিক 
/ শক্তির ক্রিয়ায় দিবারাত্রি, খতু পরিবর্তন, ঝড়, বৃষ্টি, বৃক্ষ লতা 
ও ফল ফুল শম্তের জন্ম, ভূমিকম্প, অগ্নযৎপাত প্রভৃতি ঘটে, 
* সে সকলের বিষয় আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। 
b আপাতদৃষ্টিতে সাক্ষাৎভাবে মানুষের কর্তৃত্বে মানব জীবনে 
) যেসকল ঘটনা বাঁ পরিবর্তন ঘটে, তন্মধ্যে বিধাতার বিধান 








ইংরাজ-শাসন কি বিধাতার বিধান ৭... ১১৩ 


৮০৮ সতী ৯৯০ 


কাহাকে বলিব ইহাই বিবেচা।, যাহা বটি তাহাই 
কি বিধাতার বিধান? তাহা হইলে সম্প্রদায় বিশেষ, ব্যক্তি, 
বিশেষ, বা জাতি বিশেষ, পাপ বা পুণ্য যাঁহাই করুক না 
কেন, তাঁহাকেই,বিধাতার বিধান বলিতে হয়। কিন্তু তাহা 


" বলিলে মানুষের নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করিতে হয় ; 


মানুষকে আর পাপী ব! পুণ্যাত্মা বলা চলে না। এ দার্শনিক 
প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা প্রবৃত্ত হইব না। পক্ষান্তরে, যাহা 
হইতে শুভ ফল ফলে এরূপ ঘটনা মাত্রকেও আমরা বিধাতার 
বিধান বলিতে পারি না। কারণ, ঈশ্বরবিশ্বাসীর! বিশ্বাস 
করেন; যে অমঙ্গল হইতেও ঈশ্বর মঙ্গল ঘটান ; কিন্তু তিনি 
অমঙ্গলের, পাপের বা অপবিত্রতার জনয়িত! নহেন, এবং 
অমঙ্গলকেও মঙ্গল বলা যায় না। অবশ্য এ প্রশ্ন এখানে উঠিতে 
পারে, তবে পাপ বা অমঙ্গল কোথা হইতে আঁসে? এই দার্শনিক 


প্রশ্নেরও মীমাংসা করিতে আমরা'অসমর্থ। যাহা হউক, আমরা 


দেখিলাম, মানবের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় বা সামাজিক 
জীবনের ঘটনামাত্রকে বা পরিণামে শুভফলপ্রদ ঘটনামাত্রকে 
বিধাতার বিধান বলিবার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিতে পারে। 
এখন, দেখা যাক্‌, ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়কোন্‌ কোন্‌ 
ঘটনাকে সর্বসম্মতিক্রমে বিধাতার বিধান মনে করিয়াছেন। 
ৃষ্টানেরা যীগুখৃষ্টের জন্ম ও কার্য্যকে বিধাতার বিধান মনে 
করেন। মুসলমানেরা মহন্মদের জন্ম ও কার্ধ্যকে বিধাতার 
বিধান মনে করেন । এইরূপ বৈষ্ণবেরা চৈতন্যের, ব্রাঙ্গেরা 
রামমোহন রায়ের ক্রিয়াকলাঁপকে বিধাতার বিধান মনে 
করেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে ইতালীয়েরা ম্যাট্সিনিকে 
বিধাতার বিধানে ইতালীর উদ্ধারার্৫থ আবিভূতি বলিয়৷ মনে 
করেন। মার্কিনদের ওয়াশিংটনের প্রতি মনের ভাব এইরূপ 
এইসকল স্থলে এইসকল মনুষ্যকে বিধাতার বিধানের সহিত 
ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায় কেন যুক্ত করেন? রারিণ, 
তাহাদের মতে ইহাদের উদেশ্য শুভ ও উন্নত, জীবন 
সাধু, এবং কাধ্য মানবের পক্ষে মঙ্গলকর, হইয়াছে। সুতরাং 
আমরা এখন সমুদয় সংশয়স্থলগুলি বাদ দিয়া, এ কথা 
বলিতে পারি, বে আমরা কোঁন ঘটনার মধ্যে পাত্রগণের 
বা নায়কগণের উদ্দেশ্য, জীবন ও কার্য্যের প্রকৃতি পধ্যা- 
লোচনা করিয়া ও ঘটন বিধাতার বিধান কি না, তৎসম্বন্ধে 
অনুমান করিতে পারি। Le 


IT 


১১৪ 


ইংরাজশাসনের ₹ ফল ভাল কি মন্দ বা উভয়ই, তাহার 
বিচার এখন ন! করিয়া, আমরা উক্ত নিয়ম অনুসারে একটা 
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতে পাঁরি। 
ব্যবস! করিবার জন্য এদেশে আসিয়াছিল ; মানবের, আমা- 
দের, মঙ্গলের বা উন্নতির জন্য এখানে আমে নাই । পরিশেষে 
এই বাণিজ্য রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার জন্য, ইংরাজের রাজত্ব 
স্থাপনও, ইংরাজ এ্রতিহাঁসিকগণেরই লেখা অনুসারে, জাল, 
চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা ও রক্তপাত দ্বারা হইয়াছে । যাহারা 
ইংরাজরাজত্বের স্থাপনকর্ভা, তাঁহাদের চরিত্র, জীবন, সাধু 
বা উন্নত ছিল'না। এবিষয়ে আমরা কিছু না বলিয়া কয়েকজন 
বিখ্যাত ইংরাজের মত তুলিয়া দিতেছি । এই প্রবন্ধে আমা- 
দিগকে বাধ্য হইয়া কিছু বেশী পরিমাণে ইংরাজী উদ্ধৃত 
.করিতে হইবে। 

কেরী' সাহেব বলেনঃ 

56 Drunkenness, gambling and profane swearing 
were almost universally practised. The public jour- 
nals testify to the absence of “decency and propriety 
of behavior’ in social life. In December 1780, one of 
them complains that ‘ Europeans of all ranks’ ordinari- 
17 made Christmas festivities a ‘plea for absolute 
drunkenness and obscenity of conversation, &c., that 
is while they were able to articulateat all’ and urged 
that respectable men ought not to subject their wives 
to such impure and injurious associations. Another 
paper, in 1788, complained of ‘a very general depra- 
vity of conversation and manners bothin mixed and 
male societies’ such as he ‘hoped for the honor of hu- 
man naturé, was not the case in other countries.” 

কফি “Nearly all the unmarried Europeans 
and few were married in those 02557711550 in ac- 
Kknowledged concubinage with native women. In 1840 
a work called “The East Indian Vade Mecum” was 
published by Captain Thomas Williamson. It was 
intended to contain a compendium of information 
valuable to persons about to settle in India and was 
dedicated to the Honorable Court of Directors of the 
East India Company, as designed particularly to be a 
In this 
work concubinage is regarded as a matter of ordinary 
necessity, and advice is given as to the female establish- 
ment a young man should set up, its proper cost, &c. 
The impossibility of marriage with English women is 
shown by the declaration that an English lady could 
‘not be landed in India ‘under respectable circumstances 


guide to young gentlemen in their service. 


প্রবাসী । 
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ইংরাজেরা 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ । 
শিরকী for less than Lio 500’ ; 

recommended are justified by the statement that ‘the 
number of European women to be found in Bengal 


and its dependencies cannot amount to two hundred’ 


ছি the connections. 
তি 


and fifty; while the European male inhabitants of 71 


respectability including military officers may be taken 


at about four thousand.’ ( Carey’s Good Old Days of 
Honorable John Company, Vol. II, pp. 63-64.) 


ক্লাইবের জালকরার কাহিনী ছোট চোট ছেলেরাও জানে। 
তিনি ভারতে বৃটিশ সামাজোর স্থাপনকর্ততা { তিনি অস্রীন- 
বদনে বলিয়াছেন £--- 


পু never sought to conceal it, but declared publicly 
in my letters to the secret committee of the Indian 
Directors that the Nabob's generosity had made my 
fortune easy, and that the Company's welfare was now 
my only motive for staying in India...What pretence 
could the Company have to expect, that I, after having 
risked my life so often in their service, should deny 
myself the only opportunity ever offered of acquiring 
a fortune without prejudice to them, who, it is evident, 
would not have had more for my having had less.’ 


হার্বার্ট ম্পেন্সার বলেন £-_ 


“The Anglo-Indians of the last century—‘birds of 
prey and of passage,’ as they were styled by 02167 
showed themselves only a shade‘less cruel than their 
prototypes of Peru and Mexico. Imagine how black 
must have been their deeds, when even the Directors 
of the Company admitted that ‘the vast fortunes 
acquired in the inland trade have been obtained bya 
scene of the most tyrannical and oppressive conduct 
that was ever known in any age or country.” Conceive 
the atrocious state of society described by Vansittart, 
who tells us that the English compelled the natives 
to buy or sell at just what rates they pleased on pain 
of flogging or confinement. Judge to what a pass 
things must have come when, in describing a journey, 
Warren Hastings, says : ‘Most of the petty towns and 
52/05 were deserted at our approach.’ A cold-blooded 
treachery was the established policy of the authorities. 
Princes were betrayed into war with each other; and 


one of them having been helped to overcome his , 


antagonist, was then himself dethroned for some alleg- 
ed misdemeanour. Always some muddied stream was 
at hand asa pretext for official wolves. Dependent 
Chiefs possessing coveted lands were impoverished by 


exorbitant demands for tribute and their ultimate in-" 


ablity to meet these demands was construed into a 


treasonable offence, punished by deposition, Even 


২য় পংখ্যা। | 

A-down to our own day kindred মগজ are continu- 
ed. Down toour own day, too, ১215 continued the 
grievous salt monopoly, and the pitiless taxation, that 
. wring from the poor ryots nearly half the produce of 
৯6 soil. Down to our own day continues the cunning 
“despotism which uses native soldiers to maintain .and 
extend native subjection—a despotism under which, 

4. not many years since, a regiment of sepoys was deli- 
berately massacred, for refusing to march without 
proper clothing. Down to our own day the police 
authorities league with wealthy scamps, and allow 
the machinery of the law to be used for purposes of 
extortion. Down to our own day, so-called gentle- 
men will ride their elephants through the crops of 
impoverished peasants; and will supply themselves 
with provisions from the native villages without pay- 
ing for them. And down to our own day, it is 
common with the people in the interior to run into the 
woods at sight of a European.”—( Social Statics, pp. 
367-8. ) 

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ফক্সের ইণ্ডিয়া বিল 
সমর্থনকালে বিখ্যাত বাগী বার্ক যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, 
তাহা হইতে একটি স্থল উদ্ধত করিতেছি ৪ 

“Young Magistrates who undertake the Govern- 
ment and. Spoliation of India, animated with all the 
avarice of age, and all the impetuosity of youth, they 
roll in one after another, wave after wave; and there 
is nothing before the eyes of the natives but an endless 
hopeless prospect of new flights of. birds of prey and 
passage, with appetite continually renewing for a food 
that is continually wasting. * »* ক Their prey is lodged 
in England, and the cries of India are given to 
seas and winds, to be blown about, in every breaking 
up of the monsoon, over a remote and unhearing 
OCCan.” কিক 

“Here (in England) the manufacturer and husband- 
man will bless‘the just and punctual hand that in India 
has torn the cloth from the loom, or wrested the scanty 
portion of rice and salt from the peasant of Bengal, 
or wrung from him the very opium in which he forgot 
his oppression and his oppressors.” 


এ সার চার্লস্‌ ডিন্ক বলেন £ - 

“There is too much fear that the English,unless held 
in check, exhibit a singularly strong disposition to- 
wards cruelty, wherever they havea weak enemy to 
meet. ক 6 # It is not only in war-time that our 
cruelty comes out; it is often seen in trifles during 


peace. Even a traveller, indeed, becomes so soon used 


ইংরাজ- শাসন বিধাতার বিধান ? 


সিসি 


৮) 


ছা 


১১৫ 
to sce the natives টা in every way by চির of 
quiet manner and apparent kindness of disposition, 
that he ceases to record the cases. In Madras roads, 
for instance, I saw a {ruit-seller hand up some limes to a 
lower-deck port, just as we were weighing. anchor. 
Three Anglo-Indians (men who had been out before) 
asked in chorus ‘How much ?" “One quarter rupee.’ 
“Too much.’ And, without more ado, paying nothing, 
they pelted’ the man with" his own limes, of which he 
lost more than half. In Ceylon, ncar Bentotte rest- 
house, a native child offered a handsome cowrie (of a 
kind worth in Australia about five shillings, and cer- 
tainly worth something in Ceylon) to the child of a 
Mauritius coffee-planter who was travelling’ with us to 
Columbo, himself an old Indian officer. The white 
child took it, and would not give it up. The native 
child cried for money, or to have his shell back, but 
the mother of ‘the white child exclaimed, ‘you be 
hanged ; it’s worth nothing ;' and off came the shell’ 
with us in the dawk. Such are the small but galling 
wrongs inflicted daily upon the Indian natives. #¥ # 
I have heard Anglo-Indians exclaim that the new 
Penal Code has revolutionised the country. ‘Formerly, 
they say, ‘you used to send a man to ৪. police-officer or 
a Magistrate with a note :—‘My dear—Please give the 
bearer twenty lashes,’ but now Magistrates are afraid 
ta act, and your servant can have you fined for beating 
In spite of the lamentations of Anglo-Indians 


যঃ 


him.’ 
over the good old days, I noticed in all the hotels in 
India the significant notice, ‘Gentlemen are earnestly 
requested.not to strike the servants." ৯ # Jt is in 
India, when listening to a mess-table conversation on 
the subject of looting that we begin to remember our 
descent from Scandinavian Sea-king robbers. Centuries 
of education have not purified the blood, our men in 
India can hardly set eyes upon a native prince or a 
Hindoo palace before they cry, ‘What a. place to break 
up 9? ‘What a fellow to loot.’ When 1 said to an officer 
who had been stationed at Secrole in the early days of 
the Mutiny, এ suppose you were afraid that the Benares 
people would have attacked you,’ his answer was, 
‘Well, for my part, I rather hoped they would, because 
then we should have thrashed them ‘and looted the 
It hadn't been looted for two hundred years.’ 


যঃ 


city. 

“Those who doubt that Indian Military Service 
makes soldiers careless of men's lives, reckless as to the 
rights of property, and disgraceful of human dignity, 
can hardly remember the letters which reached home 
in 1857, in which an officer in high command during 
the march upon Cawnpore reported, ‘Good ba to-day ; 


১১৬ 


Re 6 ES pees Jt LS au সততা ত টী বরা সনত তলিত পপি পতিত সিল 


চি of rebels’ it টি borne in mind that the 
। ‘rebels’ thus hanged or blown from guns were not taken 


in ‘arms, but villagers apprehended ‘on suspicion.’ 


During this march atrocities were committed in the 
burning of villages, and massacre of innocent inhabit- 
ants at which Mohamed Toglak himself would have 
stood ashamed, and it would be to contradict all 
history to assert that a succession of such deeds would 


not prove fatal to our liberties at home. কি # # There 
is little of the feeling which a common citizenship 
should bestow, little of that equlity of man which 
Christianity would seem to teach.” (Dilke’s “Greater 
Britain”, 5th edition of 1870 pp. 445—7 ). 


আমরা এস্থলে নিজের কথা কিছুই বলিলাম না। নানা- 
শ্রেণীর ইংরাজ . লেখকগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত 
করিয়া দিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই, যে, ইংরাজশাসন যদি 
‘বিধাতার বিধান-হয়; তাহ! হইলে বিধাতা এরূপ লোকদিগকে 
নিজ বিধান প্রবর্তিত করিবার জন্য কেন মনোনীত করিলেন? 
তিনি সর্ধশক্তিমান্। তিনি খুষ্টের, মহম্মদের, বা ওয়াশিং 
টনের, ম্যাট্সিনির মত লোক নিযুক্ত কেন করিলেন না? 
আমরা এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে জ্সমর্থ। যাহারা ইংরাজ- 
শাসনকে নিঃসন্দেহে বিধির বিধান মনে, করেন, তাহারা এই 
প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিলে প্রবাসীতে ছাপিব। হয়ত 
কেহ বলিবেন, আমরা ইংরাঁজদের চেয়েও খারাঁপ। কিন্ত 
তাহ! স্বীকার করিলে ইংরাঁজদের মহত্ব প্রমাণিত হয় না৷ 
- আমরা বলিতেছি না যে কোম্পানীর আমলে বা তাহার 
পরে ইংরাজ ভারত-শাসকদের মধ্যে কোন ভাল লোক ছিল 
না বা নাই। ইংরাজীতে লিখিত পূর্ব্বোদ্ধ ত অংশগুলি 
হইতে, ইংরাজরাঁজত্বের প্রতিষ্ঠাতাদিগের ও পরিচালকদিগের 
সমন্ধে মোটের উপর তাঁহাদেরই সমদর্শী স্বদেশবাসীদের মনে 
কিরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহাই আমর! দেখাইতে চাই। 
একবার ১৮৫৭ সালে সিপাহীযুদ্ধে ইংরাজরাজত্ব যায়-যায় 
হইয়াছিল। তাহার একটা কারণ, সিপাহীদিগকে গো 
ও শুকরের চর্ষিমিশ্রিত টোটা ব্যবহার করিতে বাধ্য করা, 
এতদিন অমূলক জনরব বলিয়া ইংরাঁজ লেখকেরা বলিতেন। 
কিন্তু কয়েক বৎসর হইল লর্ড রবার্টস্‌ ‘Forty-one years 
in India’ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন £_ | 


“The recent researches of Mr. Forrest in the records 
of the Government of India prove that the lubricating 


এবার 


LL ষ্ঠ ভাগ । 


এসি িতী দিনলিপি কালি সিসি i লী 


mixture used in preparing the cartridges was চি ৯ 


composed of the objectionable ingredients-—cows’ fat 
and lard, and that incredible disregard of the 
soldiers’ religious prejudices was displayed in the 
manufacture of these cartridges.” 

ভারতবধীয় রাজন্যবর্গের সহিত অন্যায় আচরণও সিপাহী- 
যুদ্ধের আর একটি কারণ । যাহা হউক, ভারতবর্ষের প্রজা- 


সাধারণ ইংরাজশাসনের পক্ষে ছিল বলিয়া তখন উহ! উচ্ছেদ 


x 


প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্ত যুদ্ধের অবসানে ইংরাজের! কিরূপ ব্যব- 


হার করিয়াছিল,তৎসম্বন্ধে ওতিহাসিক কে (195০) বলেন :-- 


“Martial Law had been proclaimed ; those terrible 
Acts passed by the Legislative Council in May and 
June were in full operation ; and Soldiers and Civilians 
alike were holding Bloody Assizes or slaying Natives 
without any assize at all regardless of sex or age. 
Afterwards the thirst for blood grew stronger still. Jt 
‘is on the records of our British Parliament, in papers 
sent home by the Governor General of India in Council 
that aged women, and children, were sacrificed, as 
well as those guilty of rebellion. They were not 


deliberately hanged but burnt to death in their villages ™ 


* —perhaps now and then accidentally shot. Englishmen 


did not hesitate to boast, or to record their boasting 
in writing, that they had ‘spared no one’, and that 


‘peppering away at niggers’ was very pleasant pastime, 


‘enjoyed amazingly’. And it has been stated, in a 
book patronised by high official authorities that ‘for 
three months eight dead-carts daily went their rounds 
from sun-rise to sun-set to take down the corpses which 
hung at cross-roads and market-places and that ‘six 
thousand beings’ had been thus ‘summarily disposed of 
and launched into eternity’ # কি # An Englishman 
is almost suffocated with indignation when he reads 
that Mr. Chambers or Miss Jennings was hacked to 
death by a dusky ruffian ; but in. Native histories, or, 
history being wanting, in Native legends and tradi- 


tions, it may be recorded against our people, that 


mothers 200 wives and children, with less familiar 
names, fell miserable victims to the first swoop of 


i English vengeance; and these stories may have as 


deep a. pathos as any that rend our own hearts. It 
may: be, too. that the plea of provocation, 
invests the most sanguinary acts of the white man in 


this deadly struggle with the attributes of righteous 


retribution, is not wholly to be rejected when urged" 


in extenuation of the worst deeds of those who have 
never known Christian teaching.” 


which 


২য় সংখ্য।। ' 


রই সং সকল ল কারণে (দিপাহীযুদ হওয়ায় ইংরাজরাত যাইতে 
বসে; এইরূপে উহা পুনঃপ্রতিষঠিত হয়। এই ' যুদ্ধের 
কারণের মধ্যে বা যুদ্ধাবসানের পরের দৃষ্টগুলির মধ্যে বিধা- 
তার হন্ত আমরা খুজিয়া পাই না। যাহারা পান, তাহারা 
দেখাইয়া দিলে দেখিতে প্রস্তুত আছি। বলা বাহুল্য, এই 
যুদ্ধে যে 'সকল দেশী লোক পিশাচের মত ব্যবহার করিয়!- 
ছিল, আমরা তাহাদিগকেও নরাঁধম বলিয়! মনে করি। 
এক্ষণে অনেকে বলিবেন, যুদ্ধাবসানে লর্ড ক্যানিং যেরূপ 
দয়া ও সুবিবেচনার সহিত কার্য করিয়াছিলেন, মহারাণী 

ভিক্টোরিয়া যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ত 

উত্তম। আমরা ইহা স্বীকার করি, কিন্ত এখানে. কথা 

হইতেছে এই যে মহারাণী ঘোষণাপত্র প্রচার করিলে কি 

. হয়, তদনুসারে ত কাজ হয় না। একথা না হয় নাই 

. বলিলাম যে এই ঘোষণীপত্রও স্বার্থ প্রণোঁদ্িত। লর্ড লিটন ত 
একটি গুপ্ত ( এক্ষণে প্রকাশিত ) মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন যে 
আমরা « ইংরাজ শাঁসনকর্তীরা ) ঘোষণাঁপত্রের অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করিয়াছি। লর্ড কার্জন ত পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে 
ভারতবাসী রাজকাধ্যে কখন ইংরাজের মত সর্কোচ্চ পদগুলি 
পাইবে না৷ ইংরাজ ফিরিঙ্গী ও দেশী লোকদের মধ্যে ফৌজ- 
দারী মৌকদ্দমা হইলে ক্কচিৎ কদাচ স্থবিচার হয়। আমরা 
রাজ্ভক্ত বলিয়া যতই চীৎকার-করি না কেন, এবং বুয়ার যুদ্ধ 
প্রভৃতি সম্কটকালে ইংরাঁজেরা আমাদিগকে রজিভক্ত বলিয়া 
যতই মাসুক না কেন, তাঁহারা আমাদিগকে রাঁজভক্ত মনে 
করে না। প্রমাণ, অন্তর আইন ) প্রমাণ, অন্তর আইন অন্গ- 
সারে অস্ত্র ব্যবহার করিবার অনুমতির সংখ্যার ক্রমিক হাস ; 
প্রমাণ, খুষ্টানেরা ভোলান্টিয়ার হইতে পায়, অন্ত ধর্মের 
লোকেরা পায় না; প্রমাণ, দেশীয় মৈন্যদল হইতে ক্রমে 
ক্রমে মাঁরাঠা প্রভৃতিদের বিতাঁড়ন ও সীমান্ত প্রদেশের সৈন্ত- 
গ্রহণ) প্রমাণ, দেশীয় সৈন্তদলে দেশীয় কর্মচারীর ক্ষমতা! 
হাঁস ও ইরাজ কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি । 

'_ যাহারা ইতরাজশাসনকে বিধাতার বিধান মনে করেন, 
তাঁহারা বলেন যে ইংরাঁজরাজত্বে আমাদের যে সকল উপকার 
হইয়াছে, তৎসমূহ এরূপ মনে করিবার একটি কারণ। উপ- 

' কার যে হইয়াছে, তাহ! আমরা স্বীকার করি। যথাঃ 

০) শিক্ষার দ্বারা আমাদের চোখ, ফুটিয়াছে ; (২) 


ইংরাজ-শাসন কি বিধাতার বিধান ? 


দেশে শাস্তি ও টি সন হরি বাদি) মত? ইরান 
শাসন সমস্ত ভারতকে আমাদের দেশ এবং সমুদয় ভাঁরত- 
বাসীকে আমাদের স্বদৈশীয় মনে করিতে বাধ্য করিতেছে ; 
(৪) হিন্দু মুসলমান সকলে ইংরাজরূগী সাধারণ 'প্রতিদন্দী 
পাইয়া এক হইবার একটা কারণ পাইয়াছে ; ৫) ইংরাজী" 
রূপ সাধারণ ভাষা আমরা ব্যবহার করিতেছি ; (৬) রেল 


প্রভৃতি ছারা বাণিজ্য ও যাতায়াতের সুবিধা হইয়'ছে। 


(৭) স্ত্রীজাতির ও নিয়শ্রেণীর লোকদের ছুর্দশার প্রতি দৃষ্টি 
পড়িয়াছে, ইত্যাদি। কিন্ত এই সকল উপকার সম্বন্ধেও 
আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। খুলিয়া বলিবার স্থান নাই 
সংকেতে বলিতেছি। ইংরাজ আমাদের. রাজা না হইলে 
এসকল উপকার হইত না, ইহা কে বলিতে পারে? বিধাতার 
হাতে উপায়ের অভাব নাই। জাপান কি উন্নত হয় নাই ? 
চীনের কি উন্নতি হইতেছে না? আমাদের মঙ্গলের জন্য 
ইংরাজ নিজের আধটি পয়সাও বায় করে নাই। সবই 
আমাদের টাকায় হইয়াছে । বাঁহারা আমাদের উপকার 
করিয়াছেন মনে করেন, তাহারা পুরা পারিশ্রমিক অপেক্ষাও 
বেশী টাকা পাইয়াছেন; যীশুধুষ্ট আদি পূর্কোল্লিখিত নর-. 
হিতৈষী মহাত্মাদের মত ইংরাজের!- নিংস্বার্থভাবে খাঁটেন 
নাই। আমাদের ধারণা) ইংরাজের! অন্তান্ত জাতিরই মত 
সকল স্থলেই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করে ) আমাদের 
মঙ্গল, তাহাদের উদ্দেশ্য নয়; উহা একটা আন্থষঙ্গিক ফল 
মাত্র। বার্ক বলেন £- 


Never wholly separate in your mind the merits of 
any political question from the men who are con- 
cerned in it. You will be told that if a measure is 
good, what have you to do with the character and 
views of those who bring it forward? But designing 
men never separate their plans from their interests, 
and if you assist them in their schemes, you will find 
the pretended good in the end thrown aside, or per- 
verted, and the interested object alone রমন 
and this, perhaps, through your means. 


নিয়োদ্ধত ত বাক্যগুলিও বিবেচ্য £ 
কাজের ফল ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 





We ask what a man has done, but from what 
degree of virtuous principle he acts is not so cayefully 
weighed .— Thomas a’ Kenrpis. 


ld 


১১৮ 
সা সম্বন্ধে 


‘To secure good administration was one thing, but 
good government could never be a substitute for 
government by the people themselves.-~Sir Henry 
Cam pbell-Bannermat. 

It would be better forthe Indian people to be 
governed by their own “corrupt” countrymen than by 
the angelic European leeches.—Dadabhai Naoroji. 


শান্তি সম্বন্ধে 


Peace indeed is both sweet in name and whole- 
some in reality ; but there is all the difference in the 
world between peace and slavery. Peace is the 
calmness of freedom, slavery the worst of all evils, 
to be kept off at the cost not only of war, but even 
of life itself.— Cicero. 


রেলবিস্তার সম্বন্ধে = 


“Were India only covered ‘with a net-work of 
railways corresponding to its powers of production, 
and to the requirements of its population, the present 
volume both of our import and of our export-trade, 
considerable as itis, would undoubtedly be greatly 
Lord Dufferin’s speech at a dinner given 
October 


augmented.” 
by the London Chamber of ভিউ 
30, 1889. 


রেলবিস্তারের প্রধান উদ্দেশ্য ছুটি, ইংরাঁজের বাণিজ্য 
বিস্তার, এবং অন্তরযু্ধ ও বহিযু দ্ধের স্থবিধা। 

মোট কথা এই, ইংরাঁজের যে যে কাজে ও ব্যবস্থায় 
আমাদের লাভ বা সুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, 
তাহার প্রত্যেকটিতেই আমাদের চেয়ে ইংরাঁজের অধিক 
লাভ ও সুবিধা ভইয়াছে। প্রয়োজন হইলে আমরা ইহা 
তন্ন তন্ন করিয়া দ্েখাইতে পারি। 

তাহার পর ইংরাঁজরাঁজত্বের কুফলগুলিও একটা সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইবার জন্য বিবেচ্য । কারণ, ইহাও সম্ভব যে 
সুফল অপেক্ষা কুফলই বেশী হইয়াঁছে। যথাঃ_(১) আমরা 
দিন দিন অধিকতররূপে পৌরুষহীন ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ 
হইয়া পড়িতেছি। সৈনিক বিভাগের উচ্চপদ কোন ভারত- 
বাসী পায় না, যুদ্ধকৌশল শিখিতে পায় না। শিক্ষিত ও 
বুগ্িমান্‌ জাতিসকলের ভারতবাসী সৈনিকবিভাগে টুকিতে 
পাইিতেছে না। অস্ত্র আইনের ও পুলিসআদির অত্যাচারের 
ফলে সকলে ভীরু ও নির্বীধ্য হইয়া যাইতেছে । (২) ইতরাজ 
বলিতেছেন, তোমাদের নিরুষ্টতা জাতিগত) তোমরা উৎকৃষ্ট- 


বি 


টিপিপি তিলক তো এ সিসি শী লন 


তর জাতির অধীনে 
নিরপেক্ষ হইয়! নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া কিছু হইতে, 


কিছু করিতে পার না, কখন পারিবে না। পা 
ইংরাজের এই স্বার্থপ্রন্থত মিথ্যা কথা মানিয়া লইয়া মন্ত্র 


মুগ্ধের মত জড়তাগ্রস্ত হইতেছি। ফলে, আমাঁদের আত্ম- 
নির্ভরের হাঁস ও শক্তিহানি হইয়াছে ও হইতৈছে। 
রাজতে আমাদের পুরুষকার-লোপই ঘোরতম ক্ষতি । (৩) 
রাজনৈতিক অধিকার লোপ ও সর্বপ্রকার উচ্চতম রাজপদ 
হইতে চ্যুত হওয়া । এ বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় 
বলিয়াছেন £ 


“Your Majesty is aware, 
Muhammadan Rulers, the natives of this country 
enjoyed every political privilege in common with 





that under their former 


থাকিবেই শাকিব তোমরা অন্ত--, 


ইংরাজ 4 


Mussulmans, being eligible to the highest offices in the ,.. 


State, entrusted with the command of armies and the 
government of provinces and often chosen as advisers 
to their Prince, without disqualification or degrading 
distinction on account of their religion or the place 
of their birth. ‘They used to receive free grants of 


land exempted from any payments of revenue, and 
besides the highest salaries allowed under the Govern- 


ment, they enjoyed free of charge, large tracts of 
country attached to certain offices of trust and dignity, 
while natives of learning and talent were rewarded 


with numerous situations of honour and emolument.” 


Although under the British Rule, the natives of India, 
have entirely lost this political consequence,......... 


ফলে, এখন সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, কাৰ্য্যক্ষম, বিদ্বান এবং 
চরিত্রবান ভারতবাসীকেও যে কোনও অপদার্থ ইংরাজ 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট বিবেচিত হইতে হইতেছে । (৪) দেশের 
শিল্পকলার বিলোপ ও তজ্জনিত ধনক্ষয়। এ বিষয়ে কেবল 
ধঁতিহাসিক হোরেস হেম্যান উইলসনের মতই যথেষ্ট ৷ 


“The history of the trade of cotton cloth with 
India. affords a singular exemplificatiou of the 
inapplicability to all times and circumstances of 
that principle of free trade which advocates the 


unrestricted admission of a cheap article, in place. 


of protecting by heavy duties a dearer one of home 
manufacture. Itis alsoa melancholy instance of 
the wrong done to India by the country on which 
she had become dependent. It was stated. in evi- 


f 


dence, that the cotton and silk goods of India 11074 


to this period [18131 could be sold fora profit in 
the British market,at a price from fifty to sixty 


২য় সংখ্যা । | 


0087 cent. lower than those fabricated in পার, 
It consequently became necessary to protect the 
latter by duties of seventy and eighty per cent. on 
their value or by positive prohibition. Hadthis 
110 been the case, had not such prohibitory duties 
Hind decrees existed, the mills of Paisley and of 
Manchester would have been stopped in their 

outset, and could starcely have been again setin 

“motion, even by the powers of steam. ‘They were 
created by the sacrifice of the Indian manitfacture. 
Had India been 
retaliated ; would have imposed preventive duties 
Upon British goods. and world thus have preserv- 
ed her own productive industry from anuihilation. 
This act of self-defence was not permitted her; 
she was at the mercy of the stranger. British 
goods were forced 11900. her without paying any 
duty: and the foreign manufacturer employed the 

cw arm of political injustice to keep down and ulti- 
mately strangle a competitor with whom he could 
not have contended in equal terms." 


iudependent,. she wonid have 


‘Ihe History of British India, by Horace Hay- 
man Wilson, Vol I, p. 385. 


(৫) ইংরাজ রাজপুরুষ ও ইংরাজ বণিকৃরিগের দ্বারা ভারত- 
বর্ষের প্রায় ৪৫ কোটি টাকা! প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে নীত হয়। 
ভারতগবর্ণমেন্ট নিজের ছোট বড় সমুদয় কর্মচারীকে যত 
বেতন দেন, তাহার শতকরা আশি টাকা ইংরাজ কর্মচারীরা 
পায়। (৬) এইরূপ ধনক্ষর হওয়ায় ভারতে ঘন ঘন 
দুর্ভিক্ষ হইতেছে । ইংরাঁজরাজত্বের পূর্বেও দেশে দুর্ভিক্ষ 
হইত ; কিন্তু এরূপ বহু বিস্তৃত ও এরূপ ঘন ঘন হইত না । 
এ বিষয়ে সেদিন বিলাতে একটি বক্তৃতায় বিখ্যাত পাদরী 
একেড্‌ সাহেব (Rev. Dr. Aked ) বলেন 8 


Famine in India.was chronic, and things were 
gOIng from bad to worse. In the first quarter of 
the nineteenth century there were five famines 
with a million deaths; in the secoud quarter, two 
famines, with halt a. millions deaths ;andin the third 
guarter, six famiues, with five million deaths; and 
in the last quarter, sixteen famines, with twenty- 
six million deaths. ‘The average income told the 
f same tale. 

the simple fact was that the longer our rile con- 
tinued. the worse the condition of things became. 
They passed no judgement on British rulein India ; 
bl but whether the state of things was in consegiience 
of or in spite of British rule, their plea was the 


same, and that was that the system should 6৪ 


ইংরাজ-শাসন কি বিধাতার বিধান? ? ৃ 


সত তা ০ 


India had retrograded materially, and 
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রন and নি হিরা Gals A to 5 দা 
the self-protecting instincts, and the patriotism of 
the Indian people themselves, and entrust them 
with a large share in the government of their 
country. (Applause.) 


(৭) ইংরাজরাজত্বে রেলওয়ে বিস্তার জন্য ম্যালেরিয়ায় এবং 
দারিদ্র্বৃদ্ধি জন্য প্লেগে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে । 
সালের শেষ পর্য্যন্ত তেত্রিশ লক্ষ লোক প্লেগে মরিয়াছে। 
পূর্বেও প্লেগ হইত। কিন্তু এরূপ দেশব্যাপী প্লেগ ইংরজি- 


১৯০৪ 


" রাজত্বের পূর্বে কখনও হয় নাই। 1৮) গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন 


লোপ। 


এ বিষয়ে আর অধিক লিখিবার ইচ্ছা নাই। হইতে 
পারে যে মুসলমান আমাদের পিঠে চাবুক মারিত ) কিন্ত 
ইংরাজ পেটে মারিতেছে। 

যদি কোন কোন বিষয়ে অপকার ও কোঁন কোন 
বিষয়ে উপকার হইলে কোন রাজত্বকে বিধাতার 
বিধান বলা চলে, তাহা হইলে মুসলমান রাজত্বকে 
বিধাতার বিধান বলিব ন! কেন? মুসলমান রাজত্বের 
অপকৃষ্ঠতম অংশের সহিত ইংবাঁজরাজত্বের উৎ্কৃষ্টতম দিকের 
তুলনা করা স্তায়সঙ্গত নহে। মুসলমান রাজত্বে ভারতবর্ষের 
কি কি উপকার হইয়াছে, তাহা মহামতি মহাঁদেব গোবিন্দ 
রাণাডে মহাশয় ১৮৯৯ সালে লক্ষ্মৌ সহরে একটি বক্ত তায় 
পরিষ্কার ভাবে প্রদর্শন করেন। আমরা তন্মধ্যে সংক্ষেপে 
কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। মুসলমান রাজত্বে রাঁজ- 
নৈতিক অধিকার সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের যতটা সমতা ছিল, 
এখন ইংরাঁজ ভারতবাসীর মধ্যে যে তাহা নাই, তাহা পূর্বেই 
দেখান হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বে মোটের উপর দেশের 
ধন যে দেশেই থাঁকিত তাহা সর্বজনবিদিত । এখন রাণাডের 
কথা বলি। মুসলমান ধর্মের সার্বজনিক সাম্যবাদের 
ফলে উত্তর-ভারতে হিন্দুদের মধ্যে জাতিবৈষম্যের প্রকোপ 
অনেক হাস পীয়। দক্ষিণ-ভারতে মুসলমান প্রভাব 
তেমন বিস্তৃত হয় নাই। এই জন্য:এখনও তথায় উত্তর- 
ভারত অপেক্ষা শুদ্রাদির অবস্থা অধিকতর শোঁচনীয়। 
মুসলমান প্রভাবে পৌত্তলিকতা "ও কুসংস্কার কমে। 
পাঁচশত বর্ষব্যাপী মুসলমান রাজত্বের ফলে হিন্দুরা নবতেজে 
আবার আপনাদের প্রভাব স্থাপন করে। Kk 
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‘“‘Of one thing we are ceriain, that after lasting 
over five hundred years, ‘the Mahomedan empire 
gave way. and made room for the re-establish- 
ment of the the old native races in the Punjab, 
and throughout central Hindustan and Southern 
, India, on foundations of a much more solid charac- 
ter than those which yielded so easily before the 
assault of the early Mahomedan conquerors. The 
had not the effect of so 
depressing the people that they were unable to 
raise their heads again in greater solidarity.” 


domination, therefore, 


ইংরাজ শাসনে আমাদের উপর ঠিক্‌ ইহার উণ্টা ফল: 


ফলিয়াছে। আমরা কোথায় শক্তিশালী হইব, নব বলে 
বলীয়ান,নবু তেজে তেজীয়ান হইব, রাণাডের কথায় কোথায় 
আমরা “revived native Powers” পাইব, না, একেবারে 
দমিয়া যাইতেছি ও ভীরু কাপুরুষ হইয়া যাইতেছি। রাজা 


রামমোহন রায় ৫০ বৎসর ব্যাপী ইংরাজ শাসন লক্ষ্য করিয়া: 


ইতরাজজাতিকে অন্য জাতির স্বাধীনতার পোষক বলিয়া- 
ছিলেন। এখন বীচিয়া থাকিলে হয় ত তাতার মতের 


পরিবর্তন হইত। ইংরাজ নিজের অধিক্কত পরদেশ ব্যতীত 
অন্ত সকল দেশে প্রজামর্দনের শত্রু । এবিষয়ে সিপাহী 
যুদ্ধের ইতিহাস লেখক কে (Kay) সাহেব রাজা রাময়োহন 
রায়ের অনেক পরে লিখিয়াছেন ৫ 


‘To suggest 28৮ 10 an Asiaticrace there might 
be a spirit of independence and a love of country, 
the manifestations of which were honourable in 
however inconvenient to 05, was 
commonly to evoke as the very mildest result the 
imputation of being ‘Anti—British,—whilst some- 
times the ‘true British feeling’ asserted itself in a 
less refined ‘choice of epithets, and those who 
ventured to sympathise in any way with the people 
of the East were at once denounced as ‘white 


themselves, 


niggers.” Yet among these very men, so intoler-, 
ant of anything approaching the assertion of 
liberty by an Asiatic people, there were some who 
could ৮911 appreciate and sympathise with the 
aspirations of Etiropean bondsmen, and could 
regard with admiration the struggles of the Italian, 
the Switzer or the Poleto liberate himself, by a 
sangninary contest from the yoke of the usurper, 
But the sight of the dark skin sealéd up their 
sympathies. They contended not merely that the 
love of country, that the spirit of liberty, as cher- 
ished by European races, is in India wholly un- 
known, but the Asiatic nations, and especially 


প্রবাসী । 
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the nations of Iudia, have no right to judge. 
what is best for themselves; no 
revolt against the 09105500100 01 a more civilised 
race of white men, who would think for them, and 


deprive them, for their own good, of all their, 


most cherished rights and their most ৪1৩৫ 


possessions.” 


হাবাৰ্ট স্পেন্সার সত্যই বলিয়াছেন 


right to 


A 


‘Feelings and deeds we laud as virtuous when 


they are not in antagonism with our own interests 
and power. we thin vicious feelings and deeds 
when our own interests and power are endangered 
by them. Eaguallyin the mythical story of 2511 
andin any account not mythical, we read with 
glowing admiration of the successful rising of an 
oppressed race; but admiration is changed into 
indignation if the race is one held down by otur- 


selves. We can see nothiug save crime in the 


endeavour of the Hindus to throw off our yoke ; _/# 


and we recognise no excuse for the efforts of the 
Irish to establish their independent nationality. 
We entirely ignore thé fact that the motives are 


in all such cases the same, and are to be judged 
apart from results.” 


আকবরের রাজত্বের আরম্ভ হইতে ১০০ বৎসরে সর্বববিষয়ে 
ভারতবর্ষের কি কি উন্নতি হইয়াছিল, তাহা রাণাডেদেখাইয়া- 
ছেন। আকবর হিন্দুনারীর ছুর্দশা মোচনের জন্য অনেক 
উপায় অবলম্বন করেন৷ মুসলমানের নিকট হিন্দু শ!সননীতি 
ও যুদ্ধকৌশল বিষয়ে অনেক শিক্ষা লাভ করে। মুসল- 
মানের সংস্পর্শে তাহাদের কচি ও আদবকায়দা মাঁঞ্জিত ও 
উন্নত -হয়। মুসলমানের! বারুদ ও কামানের ব্যবহার 
প্রবর্তিত করে। অনেক রকম শিগ্নকলার প্রবর্তক মুসল- 
মানেরা। তাহাদের বিদেশী নামই তাহার প্রমাণ। তাহারা 
মোমবাতী, কাঁগজ, কাচ, ঘরের আস্বাব, ঘোড়ার জীন 
প্রভৃতির প্রবর্তন করে। সঙ্গীত, চিকিৎসা ও জ্যোতিষের 
উন্নতি করে। তাহাদের দৃষ্টান্তে ভূগোল, ইতিহাস ও সাহি- 
ত্যের উন্নতি হয়। তাহারা রাস্তাঘাট, খাল, সরাই, 
ডাকঘর নির্মাণ ও স্থাপন করে। উন্নত স্থাপত্যরীতির 
প্রচলন ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা রীতির প্রবর্তন করে। অনেক 
নূতন ফল ফুল ভারতে উৎপাদন করে। উৎকৃষ্ট রাজন্বনীতি 
প্রবর্তিত করে। তাহা এখনও চলিতেছে .সমুদ্রপারস্থ 
দেশের সহিত বাণিজ্য চালাইয়! ভারতবর্ষকে বিদেশের 


সহিত সংযুক্ত রাখিয়া উহার কৃপমণ্ডুকতা দুর করে। 


> 


j 
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১. ধৰ্ম্ম ও চিন্তা-জগতে পরস্পরের সংস্রবে হিন্দু মুসলমান 
উভয়েরই উপকার হইয়াছে । মুসলমানের ধর্মান্ধতা কমি- 
য়াছে। হিন্দুর জাতিবৈষম্য কমিয়াছে। হিন্দু এক দেবতা 
খ্বা একেশ্বরনিষ্ঠ হইয়াছে। প্রমাণ উত্তর-ভারতে বৈষ্ণব, 
রামানন্দী, শিখ, কবীরপন্থী, মালিকদাসী, দাছুপন্থী প্রভৃতি 
৬ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব) এবং দক্ষিণে তুকারাম, একনাথ, 
নামদেব প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদিগের ধর্মগ্রচার। রাণাডের 
মতে The Brahma and the Arya Samaja 
movements of this century are the continua- 
tions of this ethical and spiritual growth. 
তন্তির হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিতেছিল 
এবং উভয়ের সংযোগে একটি জাতি গঠিত হইতেছিল। 
কাওরগ্গজেব ধর্মান্ধ রাজনীতি গ্রবন্তিত না করিলে বোধ হয় 
আজ ভারতের ভাগ্য অন্যরূপ হইত ৷ 


‘Owing to this circumstance, the work of 
15101) was left incomplete ; and in the course of 
years, both the communities have developed weali- 
‘nesses of & character, which still needs the: dis- 

২০101208586 process to be continued for a longer 
timc under other masters. Both Hindus and 
Mahomedans lack many of those virtues represent- 
ed by the love of order and regulated authority. 
Both are wanting in the love of municipal freedom, 
in the exercise of virtues necessary for civic life, 
‘andin the aptitude for mechanical skill, in the 
love of science and research, in the love of daring 
and adventurous discovery, the resolution to 
master difficulties. and in chivalrous respect for 


womankind.” 

এখন এই ০ther 77951975, এই আমাদের বর্তমান প্রভুর! 
আমাদিগকে উন্নতির কিরূপ স্থযোগ দিতেছেন, তাহা 
সকলেই জানেন । ইহার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে উন্নতি 
সম্পূর্ণ আমাদের হাতে; কিন্ত লজ্জার সহিত বলিতে 
হইতেছে বে এ সকল বিষয়ে হিন্দু বা মুসলমান কাহারও 
বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে না। 

£ আমাদের বক্তব্য এইখানেই শেষ করিলাম। 
শাসন বিধাতার বিধান কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার 
কারণগুলি বলিলাম। এখন কোন উপযুক্ত ব্যক্তি সন্দেহ 
ওপ্তন করিলে উপকৃত হইব। 


পরীক্ষার বয়স নির্দেশ । 


ইংরাজ- . 


৯৯১ 
পরীক্ষার বয়স নির্দেশ । 
এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্ভালয়ে পূর্বেই প্রবেশিকা পরীক্ষার. 
নৃনতম বয়স ১৬ বৎসর নির্দিষ্ট ছিল। এখন কলিকাঁতাতেও- 
তাহাই হইল। ইহার সপক্ষে সাহেবেরা, 'প্রধানতঃ কি- 
কি যুক্তি দেখান, দেখা যাক্‌। Re 
তাহার! বলেন, ভারতীয় অভিভাবকেরা বেশী চাপ 
দিয়া, বেশী মানসিক পরিশ্রম করাইয়! ছেলেদিগ্রকে 
কাচা বয়সে পরীক্ষা পাশ করাইয়া থাকেন। তাহাতে 
ছাত্রদের অনিষ্ট হয়। অতএব ১৬ বৎসরের কমে 
কাহাকেও প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে দেওয়া উচিত : 
নয়! ধরিয়া লইলাম যে কোন কোন স্থলে অধিক 
চাপ দেওরা হয়! কিন্তু ইহা ত সকলেই জানেন যে,' 
বিস্তর ছাত্র বিনা চাপে অনায়াসে ১৪১৫ বৎসর বয়সে ; 
প্রথম বিভাগেও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ও” 
হইতে পারে। ইহাদিগকে কেন অকারণ ১ বা ২ বৎসর 
বসাইয়া 'রাখা হইবে? আইনের একটা মূল নীতি আছে 
যে ১ জন অপরাধীর সাজা না হয়, তাহা বরং ভাল; 
কিন্ত একজনও নিরপরাধীর সাজা হওয়া উচিত 'নর়। 
তেমনি আমরা বলি যে, যে সকল ছাত্র দেহ মন সুস্থ রাখিয়া, 


" স্বাস্থ্যের নিয়মভঙ্গরূপ অপরাধে অপরাধী না হইয়া, ১৬ 


বৎসরের পূর্বে পরীক্ষা পাশ করিতে পারে, তাহাদিগকে 
অকারণ বসাইয়! রাখিয়া দণ্ডিত করা উচিত নয়। ইহাতে 
যত অস্থুবিধা৷ বুদ্ধিমান ছাত্রদেরই হইবে । 

যাহার মানসিক শক্তি কম. তাহাকেই পাশ করাইবার 


জন্য চাপ দিতে হয়। কিন্তু মানসিক শক্তির স্মান বিকাশ 


সকল ছাত্রের একই বয়সে হয় না। স্থতরাং কোন ছাত্র: 
১৫ বা ১৪ বৎসর বয়সে যাহা অনায়াসে করিতে পারে, 
আর একজন তাহা ১৮ বৎসরেও না করিতে পারে।, 
অতএব সকলকেই মানসিক বিকাশ হিসাবে একশ্রেণীতে, 
ফেল! অতিশয় আযৌক্তিক।. আইনের দ্বারা অনেক, 
অঘটন ঘটে ; কিন্তু আইনের দ্বারা সকল ছাত্রেরই মানসিক , 
শক্তির বিকাশ ঠিক্‌ ১৬ বৎসরে একবিধ হইবার সম্ভাবনা : 
নাই। কথিত আছে গ্রীস্‌ দেশে পুরাকালে প্রোক্রাষ্টিস্‌, 
নামে এক ডাকাত ছিল। তাহার হাতে যাহারা পড়িত, . 


১২২ 


সে তাহাদিগকে একটা খাটে শুয়াইত। এই খাঁট্টা 
হয় তাহাদের শরীরের চেয়ে লম্বা নয় খাট হইত। সুতরাং 
সে হয় তাহাদের অগচ্ছেদ করিয়া! নয় তাহাদিগকে ( দ্বিজেন্দ্ু- 

লাল রায়ের গানের ব্যবস্থা অনুসারে) পিটাইয়! পিটাইয়া 
লম্বা করিয়া বিছানার সমান করিবার চেষ্টা করিত। এই- 
রূপে হতভাগ্য লোকগুলির প্রাণ যাইত। আমাদের 
সরকার বাহাদুর আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য কি এইরূপ 
একটা প্রোক্রাষ্টিসের বিধান! প্রস্তুত করিতেছেন ? আয়র্লণে 
এবংবিধ একটি নিরম সম্বন্ধে অধ্যাপক মাহাফী বলেন £-- 


“ওত (1) No boy 01925551051 to.be under thirteen 
is allowed to compete—a rule evidently intended 
to obviate the undne pressing of clever and diligent 
children. But we can point to cases of brilliant 
children, afterwards becoming brilliaut men, who 
at the agc of eleven could without difficulty answer 
the papers of the preparatory year, as now 
understood. Are these children of genius to be 
held back in order that they may win scholarships 
for themselves and result fees for their masters 21? 

“The tendency, therefore, of the present system 
is to make every school-master sort his boys, not 
according to brains or development, but according 
to age.” 


Professor Mahaffy,‘‘How to circumvent ‘cram- 
ming’ in Irish Secondary Ecdication,” in the Nine- 
172//7 Centnry for Nov. 1898. 

আর একটা যুক্তি এই যে, স্কুল স্পেক্ষা কলেজে 
স্বাধীনতা বেশী। ছোট ছেলেদিগকে এই স্বীধীনতা দেওয়া 
উচিত নয়। এট! বিলাতী যুক্তি, বিলাতে খাটে ; আমাদের 


দেশে খাটে না । বিলাতে স্কুলে কলেজে শাসনের, নিয়মান্ু- 
গত্যের মাত্রায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমাদের স্কুলে 
যেমন কলেজেও প্রায় তেমনি শাসন। বিশেষ কোন 


প্রভেদ নাই। মেসে ছেলেরা বাড়ীর চেয়ে বেশী স্বাধীন 
ভাবে থাকে সত্য; কিন্তু তাহার বন্দোবস্ত মেসের 
তত্বাবধানের বিধান করিলেই হইবে৷ তাহা হইয়াছেও। 
তা ছাড়া, ঠিক্‌ ১৬ বৎসর বয়সেই ছেলেরা স্বাধীনতার 
উপযুক্ত হইবে, ২1১ মাস বা বৎসর আগে হইবে না, 
ইহাই বা কোন্দেশী যুক্তি? সকল মানুষ একই বয়ঃক্রম 
অনুসারে স্বাধীনতার উপযুক্ত হয় না। কাহারও আত্ম- 
ত্মক্ষণতা ও দায়িত্ববোধ অর বয়সে হয়, কাহারও 


- প্রবাসী । 


বা বেশী বয়সে হয়, কাহারও বৃদ্ধবয়সেও হয় 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ । 
না। খাহাদের 
চরিত্রের গঠন 'ক্রয়া ধীরেস্ুস্থে হয়) তাহাদের জন্য সকলকে 
দণ্ড দেওয়া বিধেয় নহে । 


LL 


ইহারই সংস্ষ্ট আর একটা বুক্তি এই যে, বেশী বয়সের. 


ও কম বয়সের ছেলেদের একসঙ্গে মিশিতে দেওয়া নৈতিক 
অনিষ্টের কারণ। ইহা সত্য কথা।' কিন্তু এ যুক্তিটাও - 


বিলাতে যেমন খাটে, এদেশে তেমন খাটে না। এদেশে 
কলেজ মানে একটা! অধ্যাপনার যায়গা ; বিলাতে কলেজ 
মানে আরও কিছু,_-শিক্ষাদাতাদের তত্বাবধানে একটা 
একত্র বাসের যায়গা । ছোট বড় ছেলের একত্র বামে 


যে কু-ফল হয়, একত্র পাঠে তাহা হয় না । তত্ডিন্ন আমাদের . 


স্কুল ও কলেজ সকল অধিকীংশস্থলেই এক বাড়ীতে «1 
এক হাঁতায় স্থাপিত; স্কুল কলেজের ছেলেরা অবাধে মিশিতে : 


পারে । স্কুলেও একই শ্রেণীতে ৪1৫ বৎসরের বয়সের প্রভেদ 
এরূপ ছেলে পড়ে। এমত স্থলে পরীক্ষার একটা বয়স 
নির্দেশ করিয়া কি লাভ হুইবে ? ছেলেদের নৈতিক উন্নতির 
বন্দোবস্ত অন্তবিধ হওয়া দরকার। তাহা অনেক সামাজিক 
এবং গার্হস্থ্য রীতিনীতির উপরও নির্ভর করে। সে সকল 
কথা এখানে বিচাধ্য নহে। | 

আর একটা যুক্তি এই যে, কম বয়সের ছেলেরা 
অধ্যাপকদের অধ্যাপনা বুঝিতে পারে না। ইহার কোন 
মূল্য নাই । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মানসিক শক্তির 
বিকাশ সকলের এক বয়সে একরূপ হয় না! সুতরাং 
১৬ বৎসর বয়স হইলেই ছেলেরা কঠিন বিষয় বুঝিতে 


পারিবে, তাহার আগে পারিবে না, ইহা সত্য নহে।, 


বাস্তবিক অভাব, ভাল শিক্ষাপ্রণালীর, ভাল শিক্ষকের, 
ভাল শিক্ষা দিবার সরঞ্জামের (212732%95)1 এ সকল 
অভাব দূর না করিয়া পরীক্ষার বয়সনির্দেশরূপ সস্তা 
অনিষ্টকর ব্যবস্থা করা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের .উপযুক্তই 
হইয়াছে । কারণ ইংরাজ গবর্ণমেন্টের আমদের সুশিক্গা 
দিবার চিন্তায় ঘুম হইতেছে না ! 

এখন আরও কতকগুলি কথার বিচার কর! দরকার। 
১৬বৎদরটারই উপর এত ঝোঁক পড়িল কেন? ৩ বার, 
৭ বার, ৯ বার, কোঁন কোন মন্ত্র আওড়াইলে বা অঙ্গবিশেষ 
চালনা করিলে শুনা যায় অদ্ভুত ফল ফলে ; ১৬ সংখ্যাটিতেও 


পর 


পা 


২ সংখ্যা । | 


শী লী শি ত পিপিপি লা লাগি লি পাশ a লি পিল 


কি তদ্রুপ কোন জাদু ET আয়াৰ দেশী রী শিক্ষানীতি 


অনুসারে ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া “৬য় পড়িলে (প্রান্তে তু 
ষোড়শে বর্ষে) ছেলেদিগকে কতকটা স্বাধীনতা দিবার 
কথা আছে।. কিন্তু সাহেবেরা বলেন, না, ১৬ অতিক্রম 
করা চাই। এখন, কাহার কথা মানিব ? আমাদের দেশের 
জলবায়ু আদি প্রাকৃতিক কারণ সমষ্টির কল আমাদের দেশী 
প্রবাদবাক্যেই অভ্রান্তভাবে নির্দিষ্ট থাকবার অধিক 
সম্ভাবনা । শীতপ্রধান দেশে দৈহিক ও মানসিক বিকাশ 
কিছু বিলম্বে হয়। তথায় যৌবনারস্ত ১ বৎসর পরে হইতে 
পারে। কিন্ত সে সব দেশের কথাও একখানা খিক্ষা- 


" বিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থে কিরূপ নির্দিষ্ট আছে দেখুন 2 


“Jt has been generally agreed that there are 
{three distinct stages in the development of the 
miud corresponding to three clearly marked 
periods in the development of the body. The 
three epochs extend each over seven years, and 
are strikiugly distinguished by physiological 
differences in the constitution, some of which are 
external and obvious. ‘These periods are infancy, 
childhood and youth.” 

“Childhood extends fron the seventh to. the 
fourteenth year, or the attainment of puberty, and 
coincides nearly with the second dentition 1? 

“Iu the United States the legal school age is 
from five to fifteen ; in Frauce from seven to 
twelve ; in Germany from six to fourteen.” “AGE 
IN EDUCATION” in the Cyclopaedia of Education" 


সুতরাং পূর্ণ ১৬ বৎসরেই যে একটা সুনির্দিষ্ট, সুপরি- 
লক্ষণীয় শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটবে, তাহার 
পূর্বে ঘটিবে না, এমন কোন কথা নাই। 

সত্য বটে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকার বয়স ১৬, 
জাপানে ১৭। কিন্তু দুই-ই শীত প্রধান স্থান, সুতরাং তথায় 
দেহ মনের বিকাশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা কিছু বিলম্বে হইতে 
পারে; এবং উভয় স্থানেই পরীক্ষার মান (standard) 
আমাদের প্রবেশিকার চেয়ে অনেক উচ্চ। স্থত্রাং বেশী 
শিখিতে বেশী বয়স লাগিবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় 
নহে। 

বিশ্ববিগ্ভালয় কমিশন ১৫ বৎসর বয়স নির্দেশ করিয়া- 
ছিলেন! এখন আরও ১ বৎসর বাড়াইবার কি কারণ 
ঘটল ? গবর্ণমেন্ট পঞ্জাবে ১৫ বৎসর বয়স মঞ্জুর করিয়াছেন । 


_ পরীক্ষার বষুস নিৰ্দেশ। | 


পেস গতি আত এসি ৮ 


১২৩ 


এ লো অজিত দিত বশ ছিলা ছিত জত লো, লা লো লো"! 


বাঙ্গালীর ছেলেদের চেয়ে - পঞ্জাৰী ছেলেরা কি লেখা- 
পড়ায় অল্প বয়সে বেশী পারদশী হয়? কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠা- 
লয়ে এক সময় ১৬ বৎসর বয়স নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু তাহা 
অনিষ্টকর প্রতীত হওয়ায় উঠাইয়া দেওয়া হয়। 

ল্যাথাম সাহেব বিলাতের একজন বিখ্যাত শিক্ষানীতিজ্ঞ। 
তিনি বলেন? - 

‘“‘Tlie three vears from 18 to 21, the proper 
seasou for University residence.”—p. 444, The 
Action of Lxaminatious, by H. Latham. 

‘‘We should uot coutinue Examinations beyond 
the age of 22, excepting when a guarantee is 
wanted of Special or Professional knowledge 
which is to be turned to actual use, and such 
Examinatious need not be and should not beofa 


closely competitive character.” 
Ditto. p. 40S. 


অক্সফর্ড কেম্বি জের বি. এ-রা আমাদের দেশে আসিয়া 
এম্‌. এ পরীক্ষার বিষয়ও পড়াইয়া থাকেন। সুতরাং 
তাহারা অন্ততঃ আমাদের এম্‌. এদের সমান, ইহা সকলেই 
স্বীকার করিবেন । ল্যাথাম সাহেবের মতে ২১ বৎসর বি. 
এ. হইবার উপযুক্ত বয়স। আমাদের এখানে কিন্তু তাভার 
সমতুল্য ( তাহাও সন্দেহ স্থল ) বিদ্যালাভ করিতে অর্থাৎ 
এম্‌. এ হইতে ২২ বৎসর লাগিবে। চমৎকার বন্দোবস্ত! 
২২ বৎসরের পরে ল্যাথাম সাহেবের মতে আর পরীক্ষা দিবার 
বয়স থাকে না। পরীক্ষা দিলেও উহা প্রতিযোগিতামূলক 
হওয়া উচিত নয়। যদি কেহ সিবিলিয়ান হইবার জন্য 
বিলাত যাইতে চায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এখানে বি. 
এ. পাশ করিয়া গিয়া বিলাতে তিন বৎসর পড়িলে' ভাল 
হয়। কিন্ত তাহাতে বয়স ২৩ বৎসর হইয়া! যায়; বাইশের 
মধ্যে হয় নী। এবং ২৩ বৎসরে একবার ফেল হইলে 
পরীক্ষার্থীর আর পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার সুযোগ থাকে 
না। কেহ এখানকার বি. এ. পাশ করিয়া বিলাতের বি. এ. 
হইতে চাহিলে তাহাও বাইশ বৎসরের মধ্যে হয় না। 

অতঃপর আইন ও চিকিৎসা ব্যবসার কথা ধরা যাক্‌ ৷ 
আমাদের এখানে আর ২২ বৎসরের আগে বি. এল্‌. পাশ 
করিয়া উকীল হইবার উপায় থাকিবে না। কিন্তু বিলাতে 
২১ বৎসরে ব্যারিষ্টার হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। অথচ 
আমাদের বি. এল অপেক্ষা ব্যারিষ্টারের সম্মান, অধিকার ও 
কাজের স্থবিধা অধিক! বিলাঁতে ২১ বৎসরে চিকিৎসা 
ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পক্ষে কোন বাঁধা নাই; কিন্তু এখানে 


bd 


প্রবাসী । ন 


~ 


[ ৬ষ্ঠ, ভাগ !, 


সিস্ট সিসি 


১৮ বৎসরে এফ্‌. এ ॥ পাশ রি বরাবর ঠিক সম সময়ে রে মেডিক্যাল 
কলেজের, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ২৩ বৎসর 'বয়সে চিকিৎসা 
ব্যবসায় আরম্ভ করা যায়৷৷ : ইংলণ্ডে চিকিৎসা .বিগ্যাশিক্ষা 
আরম্ত করিবার, বয়স ১৬'হইতে কমাইয়! ১৫ কর! হইয়াছে। 
এখানে: কিন্তু ১৮ বৎসরের. কমে' বিশ্ববিগ্ঠালয়ে কাহারও 
চিকিৎস! বিদ্ারস্তের যো থাকিবে না! বিলাতে এঞ্জিনী- 
য়ারিং' প্রভৃতি ‘কোন বৃত্তিই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ 
সাপেক্ষ নহে । : এখানে: এইরূপ সকল বৃত্তির দ্বারের চাঁবী 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের হাতে । , অতএব. দেখা যাইতেছে যে বর্তমান, 
বাবস্থায় “আমাদের -সথাত্রদিগকে 'সক্ল বিষয়েই বিলাতী 
ছাত্রদের চেয়ে অসুবিধায় ফেলা হইতেছে । 

:, ঠিক ষোঁল.বংসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা, দিবার সময় 
‘উপস্থিত হইকে.এবং ও বয়সেই তাহার! উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবার উপযুক্ত হইবে, এমন করিয়া. কখনও সমুদয় ছাত্রকে 
. শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না। এখনও অনেক ছাত্রঝে 
২২ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইতেছে, ভবিষ্যতেও হইবে। এই 
সময়টা তাহারা কি করিবে? একই শ্রেণীতে পুনঃ পুনঃ ২৩ 


বৎসর ধরিয়া পড়িয়া কি লাভ? তাহা কাহারই বা ভাল লাগে? - 


এই.ভাবে পড়িতে বাধ্য করিলে পড়াশুনায় বিতৃষ্ণা এবং 
আলম্তের অভ্যাস জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্তাবনা। কারণ, ছাত্রদের 
পক্ষে এর্নপ-মনে ক্রা.খুব স্বাভাবিক যে, ও ত আমার পড়াই 
'আছে;;, আবার কি পড়িব? এই সকল ছাত্রকে বিদ্যালয় হইতে 
নাম কাটাঁইয়া: লইয়া! ঘরে পড়াইবার মত অবসর ও যোগ্যতা 
উভয়ই অভিভাবকদের থাঁকিবাঁর রুগা নয়। উপযুক্ত গৃহ- 
শিক্ষক রাযিবার ‘মত সঙ্গতিও অতি. অল্প অভিভাবকের 
আছে। "তপ্ত ‘বিদ্যালয়ে পড়িলে 'সময়নিষ্ঠা, সত্বর কাজ 
করিরার.অভ্য্ষি, প্রতিযোগিতার ভাব হইতে শিক্ষায় উৎসাহ; 
দল বীধিবার ক্ষমতা, দলের জন্য নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ. ও 
স্থুবিধা ভুলিয়া কাজ করিবার ইচ্ছা ও অভ্যাস, প্রভৃতি জন্মে, 
ঘরে বসিয়া থাকিলে তাহা হয় ন1। পক্ষান্তরে, যদি এই সকল 
ছাত্র স্কুলেই থাকে; তাহা. হইলে, . তাহাদের শিক্ষার এরূপ 
বন্দোবস্ত" করিতে হইবে,” যাহাতে তাহার. অপেক্ষার 
২ বা.১ বৎসর সময় নূতন নূতন কিছু শিখিতে পারে, অথচ 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য বে জ্ঞান উপার্জন, করিয়াছিল, 
তাহা, ভুলিয়া! নাঁযায়। এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইলে সকল 


ফুলেই স্মযোগ্য ক কয়েকজন ন অতিরিক্ত শিক্ষক রাখিতে হইবে, 
এবং, কোন সমীচীন শিক্ষা প্রণালীরও উদ্ভাবন করিতে 
হইবে। ॥ এলাহাবাদ! বিশ্ববিদ্যালয়ে :কয়েক বতসর' হইতে 
পরীক্ষার ন্যুনতম বয়স ১৬ নির্দিষ্ট হইয়াছে । অথচ কোনও 
স্কুলে এরূপ' ব্যবস্থা হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্কুলগুলিও 'এখন যেমন আছে, তাহাই থাঁকিবে। নূতন 
কিছু ব্যবস্থা হইবে না।. সুতরাং সাহেবদের , খেয়াল বা 
স্বর্থপ্রণোদিত কুটনীতির যৃপকাষ্ঠে প্রতি বদর কতকগুলি 
নিরপরাধ বুদ্ধিমান ছাত্রের স্বার্থ বলি দেওয়া হইবে 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 
গত বৎসর ১৬ই অক্টোবর জাতীয় ফণ্ডের জন্ত-টাদাতুলিতে 
আরম্ভ করা হয়। বর্তমান বৎসরের ২৮শে জানুয়ারী 
পর্য্যন্ত ৭০৬৮৪৪৮১ উঠে । ধনীলোকেরা ৪২০০০ টাকা 
দিতে অঙ্গীকার করেন; তন্মধ্যে ৩৬৭৫০২ টাঁকা আদায় 
হইতে বাকী! তীহাদের সম্বন্ধে জীতীয় ফণ্ডের আবেদন- 
পত্রে লেখা হইয়াছে, whose names are sufficient 
security for এলাহাবাদের 
বাঙ্গালীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু টাকা তুলিয়াছিলেন ও 





their ‘realisation | 


তুলিতেছিলেন। কিন্তু ও ইংরাজী কথাগুলি পড়িবার পর 


আর কাহারও দ্বারে নগদ ভিক্ষা মাগিতে যাইতে 
আমাদের প্রবৃত্তি ও সাহস হয় নাই । এই ফণ্ডের মুরুবিব 
ধনীরা বলিতেছেন, .. "আমরা বাক্য দিলাম, আমাদের 
বাক্যই নগদ টাকার সমতুল্য । তোমরা গরীব লোক) 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেও 'করিতে পার ; অতএব নগদ 
টাকা দাও।” যেন ধনীলোকেরা কখনও: প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করেন না। ইহীরা বুঝেন না যে বাহারা মুরুব্বিয়ান! 


করিবেন, তীহাদেরই আগে নগদ টাকা দিয়া তবে কথা কহা. 


উচিত৷ টাকা থাকিলেই যে লোকে টাকা দেয়, তাহা 
সৰ্ব্বত্ৰ সত্য নহে। আর, পরে টাকা আদায় হইলেও এখন 
কাজ চলিবে কিসে? আমরা এখনও বুঝিলাম না যে কেবল 
বাক্য দ্বারা কোনজাতির উদ্ধার হয় না। 


. অনেক বাঁকৃবিতগ্া ও রী আমাদের জাতীয় 


শিক্ষাপরিষৎ গঠিত হইল.ও উহার নিয়মাবলী প্রচারিত হইল। 
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, আমাদিগকে প্রস্তুত করুন । 


বব সখ্য | ] 


আমরা মনে নকরিভেছিলাস, এই পরিষৎ নিশ্বের নাম সা 
করিবার জন্য প্রথমেই শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত করিবেন; সর- 


কারী বিশ্ববিগ্তালয়গুলির মত কেবল পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন 


) না।' অন্ততঃ “জাতীয়” এক'আধটা পাঠশালা খুলিয়া তাহাতে 


ছু'একজন “জাতীয়” গুরুমহাশয়কেও বসাইবেন। কিন্ত 
কাজে কি হইল? জাতীয় “শিক্ষা” পরিষৎ শিক্ষার. ব্যবস্থা 
না করিয়া প্রথমেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন ৷ অর্থাৎ যাহাতে 
বিনামূল্যে সম্তা “জাতীয়তা” করা চলে, সেই আয়োজন 
পর্বত কতবার মুষিক ' প্রসব করিবে ?.আমরা যদি কাজে 
কিছু করিতে না পারি, ত বৃথা আস্ফালন করিয়া লোরু 
হাসাইবার কি প্রয়োজন ?' রঙ্গপুর : প্রভৃতি স্থানে ২1১টি 
জাতীয় বিগ্তালয় বাধ্য হইয়া তথাকার লোকদিগকে খুলিতে 
হইয়াছে। এই সকল স্কুলের জন্য জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ 
কিরূপ সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়াছেন জানি না। এবং 
ইহাদের শিক্ষা প্রণালী কি ভাবে “জাতীয়” তাহাঁও জানা 
নাই। 'আলীগড় কলেজে বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়'। 


জাতীয় বিশ্ববিগ্ভালয় কেবল অবৈতনিক পরীক্ষকদিগের. 


দ্বারাই কি কাৰ্য্য উদ্ধার করিবেন, ভাবিয়াছেন ? ভারতবর্ষের 
লোক স্বপ্ন দেখার জন্ত বিখ্যাত। এত ধাক্কা খাইয়াও 
ঘুম ভাঙ্গিল না। ' কিন্ত এখনও আশা আছে। 


~ 


" বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ: ও . স্বদ্দেশীঘটিত আন্দোলন আরম্ভ 
হইবার পর হইতে অনেক লোকের উপর অত্যাচার 


অবিচার হইয়াছে। কয়েক জনের অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড 
হইয়াছে। কেহ কেহ আহত হওয়ায় কিছু রক্তপাতও হইয়াছে। 
তবে, এ পর্য্যন্ত কেহ অনেক বৎসরের জন্য জেলে খান নাই, 


কেহ নির্বাসিত বা গ্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন নাই, বা হত হন. 


নাই। হয় ত কালে এ সকলও হইবে। ভগবান তজ্জন্ 
কিন্তু আপাততঃ যাহা 


হইয়াছে, তাহাতে আমাদের উপর যে উৎগীড়ন হই- 


তেছে, তাহাকে আইরিশ বা রুষীয়দিগের উপর অত্যা- 


চারের: সহিত তুলনা করা অত্যুক্তি মাত্র। আমরা 


আইরিশ বা রুষীয় স্বদেশপ্রেমিকদের পায়ের ধূলা লইবারও ' 


যোগ্য এখনও হই নাই। কিন্তু স্থলবিশেষে এরূপ কথা বলা 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 





তি 


পা তিশা 


হইতেছে ও ও বড়াই ক করা রা হইতেছে, বুঝি আমরা তাহাদিগকে কেও 


বা অতিক্রম করিয়া বসি। ষ্টীম -এঞ্জিনের বয়েলার হইতে 
বাপ ছাড়িয়া : দিলে এঞ্জিনের শক্তি থাকে না৷ 
আস্ফালন করিলে উহাতেই সমুদয় কার্য্যশক্তি ব্যয় হইয়া 
যায়. । ভগবান্‌ আমাদিগকে গম্ভীরভাবে স্বদেশসেবার উপ- 

যুক্ত শক্তি সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করুন। 
রী মাতৃভূমির অতি অযোগ্য সন্তান । মরিলেও' মায়ের 
খাণ শোধ যায় না। কিন্তু আমরা গায়ে আঁচড় লাগিবা মাত্র, 
খুব করিয়াছি, ভাবিয়া পরস্পরকে মেডেল দিতে আরম্ভ 
করিলাম, ইহা ভাল লক্ষণ নয়। কোনও উৎপীড়িত জাতির 
আত্মোৎস্থষ্ট লোকেরা এরূপ স্বদেশপ্রেমের নাটকীয় অভিনয় 
করিয়াছেন বলিয়া আমরা ইতিহাসে পড়ি নাই। প্রকৃত 
স্বদেশপ্রেমিকের চরিত্রে ও আচরণে অন্তবিধ গাস্তীর্য্য, বিনয় 
ও দীনতা পরিলক্ষিত হয়। আমরা অতিশয় কষ্টের সহিত 


এ সকল কথা লিখিতেছি। 


পাশা 


যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, সে কামড়ায় না । - 


০টি 


স্বদেশী আন্দোলনে এ পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ যুবক ও 
বালকেরাই রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছেন । 'রাঁজপুরুষেরা কি 
বাতুল, যে প্রবীণ লোঁক ছাড়িয়া উহাদের উপরই. অত্যাচার 
করিতেছেন? বোধ করি, তা” নয়। সম্ভবতঃ ইহার 
কারণ, আমাদের দেশের প্রবীণ লোক 'অপেক্ষা উহাদের 
মধ্যেই রাঁজপুরুষেরা মনুষ্যত্বের অধিক-চিহ্ন দেখিতেছেন। 
স্থৃতরাং অস্ধকুরেই উহার বিনাশসাঁধন প্রয়োজন মনে 
করিতেছেন । - 


সম্প্রতি ঢাকায় যে প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষাসমিতি 
বসিয়াছিল, তাহাতে মুসলমানদের জন্য , বিশেষ করিয়া এক 
প্রকার বাক্গল! সাহিত্যস্ষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি 
প্রস্তাব বাধ্য হইয়াছে. ঢাকার নবাব, বাঙ্গালীর একর 
শক্ত রাজপুরুষদের হাতে ক্রীড়ার পুতুল। তিনি এই শিক্ষা- 


সমিতির, la i ছি প্রস্তাবের মধ্যে, , সেই ক্ছি নিন 
আগেকার রঙ্গভাষা-বিভাগের, সরকারী প্রস্তাব = নূতন মুর্তিতে 
পুনৰ্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে। আমরা এরূপ ভাগাভাগি দ্বারা 
বাঙ্গল! সাহিত্যের শক্তিক্ষয়ের বিরোধী। ইহা সত্য যে এ পর্যন্ত 


বাঙ্গলা সাহিত্য অতিমাত্রায় হিন্দুসাম্পরদায়িকতায় পুর্ণ রহি- 


য়াছে। যে রষ্কিমচন্দ্রকে রাঙ্গলা সাহিত্যের সমাট, বলা হয়, 
" তিনিও এই সংকীৰ্ণতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই, হিন্দুত্ব 
'ছাড়াইয়া উদার মানবত্ধে পৌছিতে পারেন নাই! বিগ্ঠালয়- 
পাঠ্য পুস্তকেও.এই দোষ দেখা যায়।. কিন্তু ইহাতে হিন্দু- 
দের দোষ নাই ; মুসলমানের! বাঙ্গলার,চর্চা করিলে এই দোষ 
সারিয়৷ যাইবে, ইংলণ্ড খৃষ্টান দেশ। কিন্তু শেক্দ্গীয়র বা 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বা রার্লাইল. পভৃতির পুস্তকাবলীতে খুষ্টী 
সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতার ছাপ'নাই। উহাতে উদার 
মানুরীয় ভাবই দেখা 'যাঁয়। সর্বধর্ম্মাবলম্বী. বাঙ্গালী বঙ্গ- 
সাহিত্যের চচ্চা করিলে ক্রমে বঙ্গসাহিত্যেও কোন প্রকার 
সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে উদার মানবীয় ভাব বা আদর্শ 
(broad humanity) আসিবে | ছুই চাঁরিটা বেশী আরবী 


ফারসী কথা মুসলমানের! কথাবার্তায় ব্যবহার করেন। . 
তাহার জন্ত স্বতন্ত্র সাহিত্যসথষ্টির প্রয়োজন নাই। বর্তমানে - 


শ্রেষ্ঠ মুদলমান লেখকলেখিকাঁদের বাঙ্গল৷ সাধারণ বাঙ্গলারই 
মত। ইহা বদ্‌লাইবার দরকার নাই। তবে, অল্পশিক্ষিত 
_ লোকদিগকে বুঝাইবার. জন্য ভাষা সোজা রুরা উচিত। 
কিন্ত অল্পশিক্ষিত হিন্দুদের জন্যও এরূপ সোজা ভাষার 
দরকার। - 

(আজকাল এই জাতীয়তার আন্দোলনের নিও 
দেখিতেছি, অনেকে জাতীয়ত্ব মানে হিন্দুত্ব মনে করেন। 
কিন্ত কেবল হিন্দু লইয়া ভারতীয় জাতি (Indian nation) 
বা বাঙ্গালী জাতি গঠিত নহে। অনেকে তুলিয়া যান যে 
সাড়ে চারি কোটি (সপ্তকোটি নহে), বাঙ্গালীর মধ্যে 
' অর্ধেকের বেণী মুসলমান। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে 
শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্যেও মুসলমান প্রভাব 
রাড়িবে,. এবং মুসলমানের উপরও বার্গলা সাহিত্যের প্রভাব 
রাড়িবে। খুষ্টানেরা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম হইলেও ইহী- 
দের সমন্ধেও এ কথা খাঁটে। “কিন্তু আসল কথা এই যে, স্থায়ী 
বিশুদ্ধ সাহিত্য কাহাকে বলে তাহা আমাদের বুঝা দরকার। 





পরবাসী। 


রা ৬৮ ভাগ A 


সা বালা সাহিত্য রি না। ুষ্টান যদি গীতা ও তে 
গালি দিয়া একটি বহি লেখেন, তহি৷ বিশুদ্ধ সাহিত্য হইবে 
না'।. হিন্দু যদি ব্ৰাহ্মসমাজ বা খৃষ্টান সমাজ বা বিলাত- 


ফেরত 'সমাজের বিদ্রপপূর্ণ ছবি আঁকেন, তাহাঁও বিশুদ্ধ. 


সাহিত্য হইবে না। এ সকলের প্রয়োজন থাকিতে পারেঃ 





“এখন সে তর্ক করা নিশ্রয়োজন। আমাদের বক্তব্য, এই, 


যে, শেক্্পীয়র খৃষ্টান হইয়াও যেমন ম্যাকৃবেথ লিখিয়াছেন, 
হামলেট্‌ লিখিয়াছেন, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার বা অথুষ্টানদের কুৎসা 
করিবার বা ভ্রম দেখাইবার জন্য নহে, বিশ্বজনীন মানব চরিত্র 


অস্কন জন্য, আমাদিগকেও সেইরূপ সাহিত্যের স্থষ্টি করিতে 


হইবে। যে বাঙ্গালী পরাধীন, - যাহার নারীরূপ অর্দা্স 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত, যে সাশ্প্রদায়িকতারূপ কূপের মণ্ডুক,যাহার পথে 


আরও কত বাঁধা বিদ্ব, সে. এরূপ সাহিত্য কখনও স্থষ্টি ' 


করিতে, পারিবে কি না জানি না। তবে বাঙ্গালী প্রেমের 
কবিতায় এবং ভাঁগবতী গীতিতে সার্ধজনীনতায় পৌছিয়- 
ছেন বলিয়া অন্তদিকেও আশা আছে। 


সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার একটা কুলক্ষণ আমরা লক্ষ্য | 


করিয়াছি।.. মুসলমান বা, খৃষ্টান লেখকেরা হিন্দু বা ব্রাঙ্ম 
সম্পাদকের নিকট সমালোচনার্থ প্রায়ই বহি পাঠান না 
তদ্ৰূপ মুসলমান বা খৃষ্টান সম্পাদকের কাছেও অন্ত ধর্মাবলম্বী 
লেখকদের বহি সমালোঁচনার্থ প্রায়'যায় না। কিন্তু সাহিত্যের 
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দ্বার সকলের জন্য মুক্ত ; এখানে, বসা হি 


পাবে শক্তি, নাহি জা’ত বিচার ৷ - 


চিত্র। . ৰ 
কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যেখানে শকুন্তলা 
পুত্র 'সর্ধদমন সিংহশীবককে বলিতেছে,' “জিন্মালে সিংহ- 
সাঁবআ জিদ্ধ দত্তাইং দে গণইস্সং৮, “হাঁ কর্রে সিংহের 
বাচ্চা, হী কর, আমি. তোর দাতগুলা গণিব”, শ্রীযুক্ত মহাদেব 
বিশ্বনাথ ধুরদ্ধর এবার প্রবাসীর জনা সেই দৃশ্যের ছবি 
আঁকিয়া দিয়াছেন। . এজন্য আমরা তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞ ৷. 











২য় সংখ্যা । ] আয়, আজি আয়, মরিবি কে! | ১২৭ 


শাসিত 


+-  ততিন্ন এবার সারনাথের দুখানি ছবিও দেওয়া গেল। মা তোর তাপসী-মূর্তি পুজিবে সন্তান 
আর একখানি আষাঢ় মাসে ছাপিবার ইচ্ছা রহিল। হিয়া রক্ত দিয়া৷ 

গত বৎসর চৈত্রের প্রবাসীতে ৭২৬ পৃষ্ঠার নীচে যে এ 
১ পাদটীকা আছে, -তাহা ভ্রমক্রমে ছাপা হইয়াছে। জি ও এ 
খর মাসের প্রবাসীতে ৭৪৪ পৃষ্ঠার পাঁদটাকার উল্লিখিত 9 
১ সোহহম্‌ স্বামীর আশ্রমের ছবি ভ্রমক্রমে ছাপা হয় নাই। 


উহা পরে ছাপিবার ইচ্ছা রহিল। | ূ | | | 
আয়, আজি আয়, মরিবি কে! 
* টি | (১) 
পিশিতে অস্থি শোষিতে রুধির, 
__ নিশীখে শ্মশানে পিশাচ অধীর 1 
| মায়ের প্রতি {- থাকিতে তন্ত্র সাধন মন্ত্র 
তোমার বন্দিনী মুর্তি ফুটিল যখন, প্রেত ভয়ে, ছি ছি, ডরিবি কে ? 
দীপ্ত দিবালোকে, মড়ার মতন না লভি মরণ 
সহস্র ভায়ের প্রাণ উঠিল শিহরি, সাধকের মত মরিবি কে? 
স্বণা, লজ্জা, শোকে । আয়, আজি আয়, মরিবি কে! 
পবিত্র বন্দনমন্ত্রে কম্পিত বাঙ্গালা | 
. (২) 
দূর আর্ধয-ভূমি ! | 
মুক্তকঠে যুক্তকরে ডাকিছে তোমায়, . অস্থর নিধনে কিসের তরাস? 
সাধনার ধন তুমি ভারতবাসীর,_- না গণি বিজন ‘কানন ভীষণ 
সহস্র পীড়নে, ‘tee টি বিষম বিপদ বরিবি কে? 
উপবাসে, অনশনে ভোলে নাই তোঁমা। ' নিষ্ঠুর অরি হার করি 
দুৰ্ব্বল সন্তানে I বীরের মতন মরিবি কে? 
দিব্য মন্ত্রে দিব্য সেহে দাও স্থান আজি ' আয় আজি আয় মরিবি কে! 
মন্দিরে তোমার; 
যায় যাক্‌ থাক্‌ প্রাণ, সে মন্ত্র শুনিয়া (৩) 
জাগিব আবার _ উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান, 
হিমাচল হতে দূর কুমারিকা পার ছুটিছে উৰ্ন্নি পরশি বিমান ) 
কাননে, প্রান্তরে, সাহসেতে ভর করি সে সাগর 
নগরে নগরে ক্ষুদ্র পল্লীতে পল্লীতে, হাঁসি মুখে তোরা তরিবি কে? 
* প্রাসাদে কুটারে, হউক ভগ্ন, জলধি-মগ্, 
8 কোট কোটি মৃত প্রাণ, হোমাগ্ঠির. প্রায় তবু তরী বাহি মরিবি কে? 


উঠুক জলিয়া, 2 আয় আজি আঁয়, মরিবি কে! 








৪87: 
. চরণের তলে-দলি'রিপুগণ :. 
লৃভিত নির্ববাণে অমর জীবন, 
১০, তাঁদেরি অংশে :' 


শপ 


লভিতে তৃৰ্ণ “ত্রিদিব পুণ্য ' 
" ." আধ্যের মত. মরিবি কে. 


আয়, আঁজি আয়, মরিবি কৈ!. ' 


= 


$ 


র ০. ১4১) নন্দন, ফুলে গীথি জয়মালা - -. . * ৬ রর ৫ 
' : তাদেরই বংশে 2," 1. 
জনম; সে কথা স্মরিবি কে?" 


: | ৬ষ্ঠ ভাগ। 


শপ Teo 


চন্দন মাখা হাঁতে-দেববালা 


তোমারে নিরখি' : . রয়েছে অপেখি ) , 41 
. সে বিজয়মাঁলা- পরিবি কো? 
' যশে গৌরবে, 1 3.৫ 
অমর হইয়া মরিবি কৈ? 
. "আয়, আজি আয় মরিবি কে! 


পির তি 2 


! .: মাতি সৌরভে 


-, ভ্রীবিজযচন্্র মজুমদার | 
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.. “‘Beauty, Good, and Kriowledge, are three sisters.” 
‘‘to look on noble forms / 
Makes 11001 thro’ the sensuous organism 
[7128৮ which is higher.”-— 1 ennyson. 


২ ঙষ্ঠ ভাগ । | আধাঢ়, 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


-* ইংরাজী ১৮৬৪ সালে মেদ্দিনীপুরে আমি পরম পূজনীয় মহর্ষি- 
: দেবকে প্রথম দর্শন করি। 

বৎসর মাত্র। আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে 
১, তিনি তথায় গমন করিয়াছিলেন। আক্কৃতিতে প্রকৃতির 


পরিচয় পাঁওয়! যায়, মহাত্মাদিগের মূর্তিতে মহত্ব প্রকাশিত - 


হয়। সেই বাল্যকালে মহত্বের নীচত্বের কোন জ্ঞান ছিল 
না, তথাপি মহৰ্ষিদেবের মহত্বব্যপ্রক মূর্তি দর্শনে স্বতঃই আমার 
হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইল। পরবর্তীকালে .যতই তাহাকে 
জানিতে লাগিলাম ততই সেই ভক্তি পরিবন্্ধিত হইতে 
লাগিল । 
ঈশ্বর-তন্ময়ুত্ব । 

মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইলেই তাহার হঈশ্বর-তন্ময়ত্ব হৃদয় 
মনকে যেরূপ মুগ্ধ করিত এমন আর কিছুই নহে। ঈশ্বর ধ্যান 
অথবা ঈশ্বর-প্রসঙ্গেই তাহার জাগ্রত অবস্থার অধিকাংশ সময় 
যাপিত হইত। ইশ্বর-ত্ময়ত্ব তাহার অসাধারণত্বের একটা 
প্রধান উপাঁদান। যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তখনই 
তাহাকে ঈশ্বর-প্রসঙ্গে উৎসাহাদ্বিত,উৎফুল্ল ও সঞ্জীবিত হইতে 
দেখিয়াছি। সাক্ষাৎকারী যে কোন ধর্মাবলম্বী হউন, যে 


তখন আমার বযঃক্রম সাত ' 


তি 





১৩১৩ । | ৩য় সংখ্যা । 
কোন ব্যক্তি হউন, তীহার সহিত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ "না করিয়া 

তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন না। ইশ্বরের স্বরূপ: বর্ণনে ও 
ব্যাখ্যায় কখনও তাঁহাকে ক্লান্ত হইতে দেখি নাই। যখন 
শারীরিক দুর্বলতায় ঘ্রিয়মাণ, তখনও ইঈশবর-তত্ব-ভিজ্ঞান্থ 
উপস্থিত হইলে কোথা হইতে নূতন বল, নূতন তেজ লাভ 
করিয়া তিনি ঈশ্বর-প্রসঙ্গে নিমগ্ন হুইতেন। ঈশ্বর বিষয়টা 


“তাঁহার মনে যে উৎসাহ ও আনন্দ সঞ্চার করিত, তাহার 


গভীরতা যেন অপরিমেয় বলিয়া বোধ হইত। এমন অপূর্ব 
ঈখ্বর-তন্ময়ত্থ যাহা কখন স্নান হইত না, যাহা কখন ক্ষীণাকার 
ধারণ করিত না, যাহা আমৃত্যু তাহার আত্মাকে পূর্ণ 
করিয়াছিল তাঁহার ভিত্তি কোথায়? এই প্রশ্ন স্বতঃই 
মনে উদয় হয়। .সেই যৌবনকালে যখন দেবেন্দ্রনাথ 
সতেজে সংসারকে পশ্চাতে ফেলিয়া সানন্দে ঈশ্বরের 
দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার সত্য শিবসন্দর মূর্তি দেখিয়! 
মোহিত হইয়া গেলেন, সেই সময়ে তাহার আত্মায় যে 
গভীর ঈশ্বর প্রেমের উদ্বয় হইল, অবিচলিত ভাবে আমৃত্যু 
সেই প্রেমের কর্ষণই তীহার ঈশ্বর-তন্ময়ত্বের ভিত্তি। তিনি 
যেরূপ উজ্জল ভাবে ঈশ্বরকে দেখিয়াছিলেন, সেরূপে সেই 
সত্যশিব সুন্দর পুরুষকে দেখিতে পাইলে মানবমাত্রেরই 
হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রমের উদয় হয় এবং মৃহ্রষির হ্ঠায় সেই প্রেম 


1 
১৩০ 


’ 


ঈশ্বর-তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারে। কিন্তু কোন্‌ আধ্যাত্মিক 
নিয়মে এরূপ উজ্জল দর্শন ঘটে তাহার সম্যক মীমাংসা বোধ 
হয় এখনও বহুকাল মানুষের শক্তির অতীত বিষয় হইয়! 
থাকিবে। উজ্জল ঈশ্বর দর্শন হতে ঈশ্বর-গ্রেম, ঈশ্বর-প্রেম 
হইতে ঈশ্বর-তন্ময়ত্র । ঈগর অবিনাশী সুতরাং তাঁহার প্রতি 
যাহার বথার্থ প্রেম হইয়াছে, তাঁহার সে প্রেম যে কখন 
হাস পাইবে না, শ্তরান হইবে না, তাঁহার আর আশ্চর্য্য কি? 
মহর্ষির গ্ঠায়ই পুরাকালের ঈশ্বর-প্রেমিক কোন মহ 
বলিয়াছিলেন, “স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন তন্ত প্রিয়ং 
প্রমায়ুকং ভবতি”। মহর্ষির স্তায়ই পুরাকালের কোন 
ঈশ্বর-প্রেমিক মহর্ষি প্রাণে প্রাণে ঈশ্বর-প্রেম অনুভব করিয়া 
বলিয়াছিলেন,-_“তদেতৎ প্রেয়ো পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ 
প্রেয়ে| অন্তন্মাৎ সর্ধস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা 1” এই সকল 
অত্যুচ্চ ওঁপনিষদ পরম সত্যের সম্যক সত্যতা কেবল মহর্ষির 
দৃষ্টান্ত দর্শনেই আমাদিগের মধ্যে অনেকে উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ হইতেছেন । 
প্রকৃতিতে ঈশ্বর দর্শন | 

মহর্ধিদেব চিরকালই প্রাকৃতিক শৌনর্য্যে ঈশ্বরের 
সৌন্দধ্য দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত যোগসাধনে ভাল 
বাসিতেন। যখন গীড়ার জন্ত চিকিৎসক তাহাকে প্রকৃতির 
লীলাভূমি পরম সুন্দর হিমালয় প্রদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য 
করিলেন, তখন তিনি গঙ্গার তীরে, গঙ্গার সুন্দর দৃশ্য সম্মুখে 
রক্ষিত হয় এরূপ অট্রালিকাঁয় বাস করিতে লাগিলেন । 
চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে অবস্থিতি কালে তিনি প্রকৃতির 
ছুইটী মাত্র সামগ্রী যোগের সাহায্য স্বরূপ পাইয়াছিলেন ) 
একটা গঙ্গার দৃশ্য, অপরটা সূর্ধ্যোদয় ও সুর্য্যান্ডের মহিমা৷ 
আমি এ বাটীতে একবার হুই দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলাম। 
দেখিতাম প্রত্যুষে হৃর্য্যোদয়ের পূর্বে পূর্বদিকে মুখ করিয়া 
বারান্দায় উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষি উপাসনা ও ধ্যানে মগ্র হঈতেন। 
গঙ্গার পূর্বরতীরস্থ উগ্ঠানাবলীর পশ্চাৎ দিক হতে মোহন 
রক্তিম ছটায় সুশোভিত হইয়া সূর্যাদেব উদ্দিত হইলে তিনি 
গাত্রোখান করিতেন। আবার অপরাহ্ছে স্র্ধ্যান্তের কিছু 
পুর্বে পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে গঙ্গার বক্ষে 
ভাসমান বোটের ছাদের উপর উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান ও চিন্তায় 


প্রবাসী । 


সবত্বে রক্ষা করিতে পারিলে মানবমাত্রেই তাহার ন্যায় 


[৬ষ্ঠভাখ। 


মগ্ন হইতেন এবং সুর্য্যান্ডের পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন । 


স্যর বহিত যেরূপ পৃথিবীর সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার * 
তদন্ুুরূপ সম্বন্ধ, এই ভাব মহধির উপদেশে পাওয়া যায়। 
বোধ হয় এই ভাবে অনু গ্রাণিত ছিলেন বলিয়াই উদীয়মান 


"ও আস্তগামী স্থষ্যের অন্থুপম মহিম! দর্শন করিতে করিতে 


ঈশ্বর চিন্তার তিনি সমধিক বিমল আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন। 
সৌরভে ঈশ্বরানুভব ৷ 


কখন কখন দেখিতাম মহর্ধির পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র টেবিলে 
স্থগন্ধময় পুষ্পরাশি অথবা একটী ফুলের তোড়া রক্ষিত 
হইত। সৌখিন বাবুও ফুল ভালবাসেন, মহর্ষির নিকটও 
ফুল অতি প্রিয়। কিন্তু উভয়ের নিকট পুষ্প কি বিভিন্ন 
ভাবে প্রতিভাত হয়! দর্শনেন্্িয় যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দ- 
ধ্যের মধ্য দিয়! ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির আত্মার সম্মুখে ঈশ্বরের ; 
সৌন্দ্য্য প্রকাশিত করে, ঘ্রাণেন্দ্রিও তেমনি সুক্ষ, অদৃশ্য 
সৌরভের মধ্য দিয়া তাহার আত্মায় ঈশ্বরের পবিত্রতা ও 
অপার্থিবতাঁর ভাব মুদ্রিত করির' দেয়। যিনি আধ্যাত্মিক 
ভাবে পুষ্প উপভোগ করিতে সক্ষম, পুল্পের মধুর মনোহর , 
সৌরভ তাহার আত্মার সহিত ঈশ্বরের ও পরলোকের যোগ 
ঘনিষ্ঠ করির! দেয়, স্বর্গের সুরভি তাহার আত্মার উপর 
প্রবাহিত করে, ঈশ্বরের সত্তাকে মধুরতর করিয়া তোলে। 
পার্থিব সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া অপার্থিব বস্তুকে ধারণ করা, 
আয়ত্ত করা, উপভোগ করা, মহধির সাধনার একটী অঙ্গ 
ছিল। এইজন্য যেমন তিনি পর্বত, সমুদ্র, বন, উপবন, 
নদ, নদী প্রভৃতির মধ্যে বাদ করিতেন, তেমনি পার্শ্বে 
সুন্দর, সুগন্ধময় পুষ্পরাশি রক্ষা করিতেও ভাল বাঁসিতেন। 


উপনিষদের প্রতি অনুরাগ ৷ 


মহধিদেবের আত্ম! উপনিষদ-রসপানে সর্বদাই প্রমত্ত 
থাকিত। উপনিষদরূপ পুশ্পোগ্ভানে তিনি অহরহ বিচরণ 
করিতেন; উহার বিবিধ মনোহর পুষ্পের সৌরভে বিভোর 
হইয়া বাইতেন। প্রস্রবণ হইতে জলের ন্যায় তাহার মুখ 
হইতে সর্বদাই উপনিষদের মহান্‌ গ্লোকাবলী বিনির্গত 
হইত! তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া উপনিষদ আবৃত্তি 
শুনিলাম না, এমন বোধ হয় একবারও ঘটে নাই। মহর্ষিদেব 
এরূপ উৎসাহ, তেজ ও আন্তরিকতা সহকারে উপনিষদের 






নি 


তয় সংখ্যা । ] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । দঃ ১৩১ 


) শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, যে ৷ তাহা শ্রবণ | করিলে পরীর 
রোমাঞ্চিত হইত, প্রাণ পুলকিত হইত, শ্নোকস্থ সত্য 
অন্তরের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে যেন 

বিএ নূতন উচ্চ জগতে উত্থিত করিত। উপনিষদের শ্লোকা- 

বলী যেরূপ মহান্‌, তাহাদের আবৃত্তিও এইরূপ সুন্দর ও 

. নির্দোষ না হইলে তাহাদের অবমানন! করা হয়, মহর্ধির 

আবৃত্তি শুনিয়া মনে এই ভাবের উদয় হইত। উপনিষদের 

যে শ্লোক নিজে বহুবার পাঠ করিয়াও ফললাভ হইত না, 
মহৰ্ষির মুখে একবার সেই শ্লোকের আবৃত্তি শুনিলে মন 
তাহার গুড় ভাবে অনুপ্রাণিত হইত। মহ্ধিদেবের তেজো- 
ময়, প্রাণময় উপনিষদ আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া অনেক লোকের 


পি 


হৃদয়ে যে বিবিধ ধর্ম্মমত্য গুড়রূপে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে 


তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই! 


॥ 
সমস্বরে উপনিষদ পাঠ । 


মহর্ষি আঁযৌবন উপনিষদগত প্রাণ ছিলেন, তাহার 

রচিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমস্তই উপনিষদের শ্লোক 

* সংগ্রহ । উক্ত গ্রন্থের এই উপনিষদাংশ বহুজনের সহিত 
মিলিত হইয়া সমস্বরে পাঠ করিতে মহাষি বড় ভাল বাসিতেন। 
প্রাচীন ভারতের “সামগাঁন” রীতি স্মরণ করিয়া তাহার 
ব্রহ্মৰ্ধিভক্ত প্রাণে যে পবিত্র মধুর ভাবের উদ্রেক হইত, 
ব্রাঙ্মগণের সহিত সমস্বরে উপনিষদ পাঠ করিয়া সে ভাব 
বোধ হয় কিয়ৎপরিমাণে চরিতার্থ হইত। উপনিষদের 
উৎকৃষ্ট শ্লোকাবলীর পরম পবিত্র রসে বাহার হৃদয় নিমজ্জিত 
হইয়াছিল, পরম প্রিয়পাত্র ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইয়া 
সেগুলি গান করা তাহা কর্তৃক যে ব্রহ্মপুজার একটি অঙ্গ 
বলিয়াই বিবেচিত হইবে তাহা স্বাভাবিক । ১৮৭৪ সালের 
কোন সময়ে মহর্ষি টিটাগড়ে গঙ্গার উপর নিভৃত স্থানে 
একটি বাঁটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সমস্বরে উপ- 
নিষদপাঠ জন্য একদিন তথা হইতে নিমন্ত্রণ আসিল । পণ্ডিত 
( হেমচন্দ্ৰ বিগ্ভারত্ব মহাশয়ের সহিত আমি তথায় গমন করিলাম। 
কলকলনাদিনী গঙ্গাতীবস্থ, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যস্থ, শোভন 
শান্তিময় স্থানে রমণীয় প্রাতঃকালে গঙ্গার দৃশ্যকে সন্মুখে রাখিয়া 
প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া মহষি ত্রিশ পয়ত্রিশজন ব্রান্দের 
সহিত মিলিত হইয়া ভক্তিভরে উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে সমোৎসাহে 


_ উপনিষদগানে বত হইলেন ৷ ্া্বরশের , প্রথম কে 
সমস্ত শ্লোকগুলি সমস্বরে বেদপাঠের নিয়মান্ুসারে পাঠ 
করিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগিল ।- সেই সুন্দর, পবিত্র 
স্থানে, সুন্দর, পবিত্র, মঙ্গলময় পরমত্রন্ষের মহিমা, উপনিষদের 
সুন্দর, পবিত্র ভাষায়, পবিত্র হৃদয়ে গান করিয়া সকলে 
যে এক অপূর্ব বিমলানন্দ উপভোগ করিলেন, তাহা তীহা- 
দিগের মুখশ্রীতে প্রতিফলিত হইতেছিল। মহর্ধিদেবের 
প্রাণে খধিভাঁব কিরূপ অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, খধিদিগের 
ন্যায় প্রকৃতির শোভার মধ্যে প্রকৃতিনাথের খধিরচিত 
যশোগানের প্রতি তাঁহার এই প্রকার ওঁকান্তিক অনুরাগ 
তাহার অন্ততম গ্রমাঁণ। 


অবিরামে ত্রহ্মগুণ গান । 


১৮৭৪ সালের কোন এক দিবসে কোন নিকট আত্মীয় 
ব্রাহ্মের বাটাতে কোন গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে বহু ব্রাঙ্ষের 
নিমন্ত্রণ হইয়াছে । ক্রমে ক্রমে অনেক আহুত ব্ৰাহ্ম আগমন 
করিতে লাগিলেন; পরিশেষে দেখিলাম মহর্ষিদেব আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনার পর সকলে 
উপাসনাস্থল হইতে স্থানান্তরে উপবিষ্ট হইলেন। মহর্ষি 
চতুঃপাৰ্খস্থ ব্রাহ্মগণের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন । 
এমৎ কালে সহসা একজন ব্রান্মধন্মানুরাগী ব্রাহ্মণ যুবক 
মহর্ষির নিকটে আসিয়া কোন কথা না বলিয়া গান আরম্ভ 
করিলেন, “তুমি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, তুমি দেখা 
না দিলে কে দেখতে পায়।” মহর্ষি তৎক্ষণাৎ অন্ত প্রসঙ্গ 
ত্যাগ করিয়া সহান্তে, অতি প্রফুল্ল চিত্তে যুবকের সহিত এ 
ব্ৰহ্ম সঙ্গীতে যোগ দিলেন। আহারের উদ্যোগ করিতে 
একঘণ্টারও অধিক কাল বিলম্ব হইল। দেখিলাম মহর্ষি এ 
ছুই ছত্ৰ মাত্র গীত সোৎসাঁহে যুবকের সহিত মিলিত ইইয়া 
অনবরত গান করিতে লাগিলেন । .বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই, 
বিরাগ নাই, কেবলই “তুমি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ; 
তুমি দেখা না দিলে কে দেখতে পায়,” এই বাণীতে গৃহ 
গ্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন ; বোধ হইল যেন ব্রহ্ম ক্রমে 
শব্দ, স্পর্শ, রূপের অধিকারভূত হইয়া সকলকে দেখা দিতে 
উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। অবিরামে ব্রহ্ম গুণ গানের যে মহিমা 
তাহা যেন মহর্ষি বুঝাইয়া দ্রিলেন। 


জ্ঞানান্ুরাগ । 

মহর্ষিদেব কেবল ধ্যাননিরত ও যোগপরায়ণ ছিলেন 
না; জ্ঞানলাভের জন্য তিনি সর্বদাই সমুতস্থক থাঁকিতেন। 
যত দিন তীহার দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা জন্মে নাই ততদিন তিনি 
প্রত্যহ কিছু কাল অধ্যয়নে ক্ষেপণ করিতেন। পাশ্চাত্য 
জ্ঞানের প্রতি তাহার বিতৃষ্ণ ছিল না। ইয়োরোগীয় দর্শন 
শান্তর ও বিজ্ঞানের প্রতি তীহার অনুরাঁগই ছিল। আমি 
যখন “তত্ববোধিনী পত্রিকান্য প্রবন্ধ লিখিতাম তখন তিনি 
আমাকে ধৰ্ম্ম ব্যতীত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ 
করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ সালে যখন তিনি চুড়ায় গঙ্গাতীরের 
বাটাতে অবস্থিতি করিতেন তখন তীহাকে Herbert 
গভীর মনোনিবেশ 
সহকারে অধ্যয়ন করিতে দেখিয়াছি! পিতৃদেবের মুখে 
শুনিয়াছিলাম যে ফরাসীস দর্শনকার 0০951. ও জার্মেন 
দার্শনিক Fiche এর কোন কোন গ্রন্থ এক সময়ে তাহার 
অতি প্রিয় গ্রন্থ. ছিল। শেষোক্ত গ্রন্থকার প্রণীত “The 
way Towards the Blessed life” গ্রন্থ পাঠে তিনি 
বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। দর্শন ও বিজ্ঞান ব্যতীত 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ইয়োরোগীয় প্রাচ্য পুরাতত্ববিদগণ প্রণীত 
গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে তিনি ভাল বাসিতেন। মিউর, 
ম্যাক্মমূলার, মনিয়ার উলিয়মস্‌, ওয়েবার প্রভৃতির রচিত 
অনেক গ্রন্থই তিনি পাঠ করিয়াছিলেন । দেশের রাজনীতির 
অবস্থা অবগত হইবার জন্য তিনি প্রত্যহ সংবাদপত্র পাঠ 
করিতেন। দৃষ্টি শক্তি লোপ পাইবার পর হইতে অপর 
কর্তৃক গ্রন্থ ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতেন । 

ধর্শবাক্য ৷ 

‘আমার পিতৃদেব ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন কালে যেখানে উচ্চ 
ধন্মুভাবের কথা পাইতেন তাহা উদ্ধার করিয়া রাখিতেন। 
মধ্যে মধ্যে ও সকল ধৰ্ম্মবাক্যের মধ্যে কতকগুলি নির্বাচন 
করিয়া তিনি স্বীয় মন্তব্য সহ মহষিদেবকে পাঠাইয়! দিতেন । 


Spencer's First Principles 


_প্রৰাসী । 


| ৬ষ্ ভাগ। 


+ লা সিন লা" পি ২৯ সিল পাবা লা” 


আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। 1” এই বলিয়া কৰি শেলির, 
এই চরণটী ভাবোচ্ছাসের সহিত উচ্চৈঃস্বরে সমুৎসাহে দুই 
তিনবার আবৃত্তি রিবন — 


“The meanest worm beneath the sod 
With love and worship blends itself with God.” 


মহর্ধিদেবের আত্মা উপনিষদের ধর্ম্মভাবে লালিত ও 
অন্ুপ্রাণিত। শেলির এই বাক্যে উপনিষদের আলোক-' 
প্রতিফলিত দেখিরাই বোধ হয় উহা তাঁহার এমন প্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছিল। 

গাস্তীর্য্য ও প্রফুল্লতার সম্মিলন | 

মহ্রষির স্বভাবের একটা প্রধান বিশেষত্ব ছিল গাভীর্য্যের 
সহিত প্রফুল্লতা ও সুরসিকতার সম্মিলন। তাহার নিকটে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলাম গাস্তীর্য্যের প্রতিমূর্তি উপবিষ্ট 
আছেন, কিন্তু কয়েক মিনিট কাল অতীত না হইতে হইতেই 
কথোপকথনের মধ্যে স্রলিকতার পরিচায়ক কত কথা 
বলিতে বলিতে তিনি হাস্তপূর্ণ ও প্রফুললতাময় হইয়া 
উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখিলাম বদনমণ্ডলে আবার ' 
গভীর গান্ভীধ্য প্রকাশিত হইল, চক্ষু মুদ্রিত হইল, মস্তক, 
অবনত হইল, সমস্ত দেহে পূর্ণ স্থৈষ্যের ভাব দেখা গেল)” 
অনুমান করিলাম তিনি ধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন। যত বার 
মহর্ষির নিকট গিরাছি এইরূপ ভাঁবই দেখিয়াছি। ঠিক্‌ 
এইরূপ ভাব--গা্ভীর্যোর পশ্চাতেই প্রফুল্লতা--আঁর কোন 
ব্যক্তিতেই দেখি নাই । মনে হর ধর্মচিন্তা ও ব্ৰহ্ম ধ্যানের 
গুরুত্ব তাহার মুখণ্রীকে গম্ভীর করিয়া তুলিত, আবার যখনই 
পাখিব ও সাংসারিক বিষয় আলোচনায় নিমগ্ন হইতেন, 
তখন সাধু আত্মার স্বাভাবিক আনন্দের অভিবাক্তি যে. 
প্রফুলতা তাহা প্রকাশিত হইত। এই বাহিক লক্ষণ 
তাহার স্বর্ণ-মর্ত্য-সম্মিলিত চরিত্রেরই পরিচায়ক ছিল। 

সাধুতার সমাদর । 

আমার পিতৃদেবের প্রতি মহ্ষিদেবের যে অনুরাগ ও প্রীতি 


ছিল কখন তাহা বিচলিত হয় নাই৷ তাহার সাধুতার প্রতি 
মহর্ষিদেবের যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল অনেকবার তাহারও ১ 
পরিচয় পাইয়াছি। আমাকে ব্রা্গধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় 
উপদেশ প্রদানাস্তে মহষিদেৰ বলিয়াছিলেন, “উপদেশ এ 
শ্রবণ করিলে, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করিবার সময় তোমার ( 
পিতার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিলেই হইবে।” 


এই সকল বাক্যের মধ্যে যে গুলি তীহার খুব ভাল লাগিত, 
মহর্ষি সেইগুলি বারঘ্বার আবৃত্তি করিতেন। একবার 
সাক্ষাতের পর বিদায়গ্রহণ করিতেছি, তখন মহর্ষি বলিলেন; 
প্রাঁজনারায়ণ বাবুকে বলিও আমি তীহার প্রেরিত ধর্দ্মবাক্য- 
গুলি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দান্থভব করি। কতকগুলি 


টড 


পয চি I |. 


'ম্েহীলতা। | 


১৮৭৮ সালে মহৰ্ষি চন্দননগরে গঙ্গার উপরে একটা 
বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তখন একদিন পিভৃদেবের 
সহিত আমি তথায় গমন করিয়াছিলাম। আমরা যখন 
উপস্থিত হইলাম তখন বেলা আটটা । তখন পুজ্যপাদ 
মহাশয় বাঁটীতে ছিলেন না; ভৃত্য বলিল তিনি রাজপথে 
প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি 


' আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আমাদিগকে দেখিয়া যারপরনাই 


আনন্দ প্রকাশ করিলেন । তৎপরে অল্পকাল কথোপকথনের 
পর আমাদের আহারের বন্দোবস্তের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া 
পড়িলেন। শীঘ্র আহাঁরের আয়োজন করিবার জন্য পাচক 
ও ভূত্যকে মুহুমুহু উদ্দ্ধ করিতে লাগিলেন, পরে আমা- 
দিগকে যথাসময়ে ভোজন করাইয়া তবে তৃপ্ত হইলেন। 
যাহাতে আমাদের আহার করিতে বেল! না হয় এবং যাহাতে 
আমাদের জন্য বিবিধ উপাদেয় আহার্য্য দ্রব্যের আয়োজন 
হয় তঙ্জন্য মহর্ষি যে আগ্রহাঁতিশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন 
তাহাতে আমাদিগের প্রতি তাহার স্সেহের পরিচয় পাইয়া 
মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম ৷ 

১৮৭০ সাল হইতে ১৮৭৯ সাল পৰ্য্যন্ত কলিকাতায় বাঁস 
কালে আমি যখনই মহ্ধিদেবের সাক্ষাৎ লাভ জন্য তাঁহার 
কলিকাতাস্ত ভবনে উপস্থিত হইতাম, তখনই তিনি স্নেহ 
সহকারে নান! সদ্ূপদেশ দানে এবং অপরাহ্ন হইলে জলযোগ 
করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতেন । 

গভীর স্নেহের একটা লক্ষণ এই যে স্নেহাস্পদের অভাব 
বা প্রয়োজন অনুমান করিয়া লইয়া সেই অভাব দূর করা 
এবং সেই প্রয়োজন সাধন করা । মহরষিদেব কতবার 
এইরূপে আমাদের অভাব ও প্রয়োজন পুর্ণ করিয়াছেন। 
অকৃত্রিম ন্নেহশীলতার অপর একটী লক্ষণ এই যে যদি সেহাসম্পদ্ 


কখন কোনরূপ সাহায্য আংশিকভাবে প্রার্থনা করে তাহা 


হইলে ন্নেহশীল ব্যক্তি সক্ষম হইলে পূর্ণভাঁবে তাহ! চরিতার্থ 
করেন। মহ্িদেবের এইরূপ .স্গেহেরও আমরা পরিচয় 
পাইয়াছি। 
গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ! 
মহৰ্ষি অনেকের পরমপুজ্য ধর্মগুরু ছিলেন, কিন্তু কখন 
তাহাকে গুরু-গিরি ফলাইতে দেখি নাই। তিনি কখন 


মহৰ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


৮ তপন পাপা 


১৩৩ 


কাহারও গুরু রে প্রয়াস পাইতেন না; ধর্ম ন জিজ্ঞাজুকে 
তাহার ধর্ম্ম-জ্ঞান, ধর্ম বিশ্বাস দান করিয়াই তিনি তৃপ্ত 
হইতেন, সে দানের প্রতিদান স্বরূপ গুরুর পদপ্রাপ্তির জন্ত 
প্ৰয়াসী হইতেন না। এইরূপ প্রয়াসে 'যে নীচত৷ প্রকাশ 
পায় তাহা তাহার প্রকৃতির মহত্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্রাহ্ম- 
সমাজেও গুরুবাঁদ প্রবেশ করিয়াছিল; গুরুগিরির কলঙ্কে 
ত্রাঙ্ষসমাজও কলঙ্কিত হ্ইয়াছিল। মহ্ধির অধিনায়কত্ব 


. ব্রান্গসমাজে অবিচলিত থাকিলে সে কলঙ্ক যে ব্রাঙ্গসমাজকে 


কখন শ্পর্শ করিতে পাঁরিত না তাহা আজ নিঃসংশয়ে বলা 
যাইতে পারে। যাহার! মহধষিকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিতেন 
তাহার! উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতার 
উপর তিনি কখন হস্তক্ষেপ করিতেন না। সম্পূর্ণ বগ্ুতা যে 
শিষ্যত্বের লক্ষণ সে শিষ্যত্ব কখনই আত্মার সম্যক মঙ্গলের 


 অঙ্গকুল হইতে পারে না। চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষা আজ না 


হউক কাল, বর্তমানে না হউক ভবিষ্যতে, ইহকালে না হউক 
পরকালে, অনন্ত মঙ্গলেরই কারণ হইবে । গুরু পদে উন্নত 
যে ব্যক্তির এই পরম সত্য গ্রাহ হইয়াছে, তিনি শিষ্যে সম্পূর্ণ 
বশ্যতা কখনই আকাঁঙ্ষা করিতে পারেন না। মহধি তাহা 
করিতেন না । ইহা তাহার প্রতি তীহার শিশষ্যগণের শ্রদ্ধা 
ভক্তি গভারতর করিত বলিয়া আমার বিশ্বাস । 
মৃত্যুভয় হইতে বিমুক্তি। 

সাধারণতঃ মানুষ মৃত্যুকে এত ভয় করে যে মৃত্যুর চিন্তা 
উদয় হইলে তাহা সধত্বে মন হইতে অপসারিত করে এবং 
মৃত্যু বছদুরে অবাস্থতি করতেছে মনকে এই প্রবোধ দেয়। 
জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তি মৃত্যু স্বন্ধে এরূপ মোহাচ্ছন্ন হয়েন ন!। 
আমার পিতৃর্দেবকে লিখিত মহ্ধির পত্রসমূহ হইতে অবগত 
হইয়াছ যে তাহার মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বব হইতে 
মহৰি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মৃত্যু দুরে নহে, 
মৃত্যু সন্মুখে এই ভাবকে তিনি মনে জাগরিত রাখিতেন 
তাহার কথোপকথন হইতেও আমার ইহা ধারণা হইয়াছিল। 
মৃত্যু সম্মুখে, এই ভাব রক্ষা করিয়! তিনি স্বীয় শক্ত অনু- 
সারে কন্ধান্িত এবং হৃষ্টচিত্ত থাকিতেন। মৃত্যু-বিস্বৃতি 
অথবা মৃত্যু স্মরণে বিষণ্নতা ও নিশ্চেষ্টতা, সাধারণ মানব 
চরিত্রের এই উভয় প্রকার ক্ষীণতার একটাও তাঁহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে নাই। মৃত্যু ইচ্ছা করিবে না এবং মৃত্যুকে 


১৩৪ 


ভয়ও করিবে না, কিন্তু সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিবে, 
শান্তর এই উপদেশ মহবির জীবনে কার্যে পরিণত হইয়াছিল 
দেখিতে পাই। নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে তাহাকে মধ্যে মধ্যে 
যেরূপে আলোচনা করিতে শুনিতাম তাহাতে আমার মনে 
এই সংস্কার জন্মিয়াছিল, যে তিনি স্বীয় জীবনের কর্তব্য 
পালন করিয়া তাঁহার চিরারাধা পরম প্রিয় ব্রহ্ষের সন্মুখীন 
হইবার উপযুক্ত হইয়াছেন,এই বিশ্বাস তাহার মনে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। 
ব্ৰহ্মজ্ঞান প্রচার । 

মহর্ধিদেবের নিকট উপস্থিত হইলে গ্রারই ব্রাহ্মধর্ণ্মের বা 
ব্রহ্মন্ঞানের প্রচারের সহায়তা করে এরূপ একটা না 'একটী 
নূতন প্রস্তাবের কথা তাহার মুখে শুনিতাম। ব্রহ্মধ্যান 
ও ব্রহ্মযোগের পরই ব্রহ্মন্ঞানের বিস্তারের চিন্তাই তাঁহার 
আঁত্মাকে অধিকার করিয়া থাঁকিত, ইহাই আমার প্রতীতি 
জন্িিয়াছিল। ব্রাহ্মধৰ্ম্মের ও ব্র্গজ্ঞানের প্রচারের জন্য তিনি 
আমৃত্যু অর্থ দ্বারা, উপদেশ দ্বারা, স্থপরামর্শ দ্বারা চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। ব্রহ্মনিষ্ঠতার অধিকতর প্রমাণ আর কি হইতে 
পারে? পরব্রনহ্মের পবিত্র ধ্যানে আত্মা নিমগ্ন হটতেচে, 
ধ্যানযোগে লালিত হইয়া আত্মা উন্নত ও বলীয়ান হইতেছে; 
আবার যখন যোগ হইতে বিরত হইয়া সংসারে ফিরিয়া 
আসিতেছে তখন আত্মা সেই ব্রহ্ধের জ্ঞান জনসমাঁজে 
প্রচার জন্য ব্যাকুল হইয়া উপায় অন্বেষণ করিতেছে, এবং 
সাঁধানুসারে সংকল্পিত উপায় কার্ষো পরিণত করিতেছে । 
ইহাই ত ত্রহ্ব-পরায়ণতার, ব্রহ্গনিষ্ঠতাঁর সরল, স্বাভাবিক 
লক্ষণ, ইহাই ত ব্রহ্ম-তন্ময়ত্ের উচ্চ নিদর্শন । 

তত্ববোধিনী পত্রিকা । 

মহ্র্ধিদেব তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 
ও পত্রিকার প্রতি অস্তিমকাল পর্যাস্ত তাহার যত্ব ও সেহ 
অবিচলিত ছিল। তিনি নিয়ত উহার তত্বাবধান করিতেন। 
উহার সুসম্পাদন জন্য সর্বদাই সমুৎসুক থাকিতেন। পত্রিকার 
যে কোন লেখকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহার নিকট 
তল্লিখিত প্রবন্ধের গুণের কথার উল্লেখ করিয়া সাধুবাদ পূর্ব্মক 
তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন, কোন দোষ, ক্রটী থাকিলে 
সন্গৈহে, কোমল ভাবে তাহার পুনর্ঘটন সন্বন্ধে সাবধান 
করিয়া দ্রিতেন। প্রতি মাঘের প্রথমেই নির্দিষ্ট সময়ে 


প্রবাসী । 


হস ত দাস্য 
| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


তত্রবোধিনী প্রকাশিত না তলে ক্ষুব্ধ হঈতেন। পত্রিকা 
ছারা দেশে ব্র্গজ্ঞান প্রচারের যে সাহায্য হঈতেছে তাহা 
সামান্ত হইলেও তাহাতে তৃপ্ত ভাব প্রকাশ করিতেন। 

বক্তৃতা শক্তি । 

আদি ব্রাহ্মসমাজে আমি কয়েকবার মহর্ষির বক্তৃতা 
শুনিয়াছি। সে কয়েকবার উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াই তিনি 
ধন্মোপদেশ দিয়াছিলেন। বে গভীর প্রাণপূর্ণ আবেগ, যে 
ভক্তিভাব তাহার বক্তৃতার প্রত্যেক বাক্যের সহিত জড়িত 
থাকিত, তাহা তাহার সুমধুর স্বরের সহিত মিলিত হইয়া 
শ্রোতার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিত। যতক্ষণ 
তাহার বক্তৃতা শুনিতাম ততক্ষণ কর্ণকুহর যেমন পরিতৃপ্ত 
হইত, হৃদয় মন তেমনি এক উচ্চ আনন্দময় পবিত্র লোকে 
বাস করিত। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার বক্তৃতার অনেক 
কথা কর্ণকুহরে প্রতিধবনিত হইতে থাকিত। “ন তং বিদাথ 
য ইমা জজানান্তৎ যুন্মাকমন্তরং বভুব। নীহারেণ প্রাবৃতা 
জল্ল্যাচান্ুতূপ উক্থ শাসম্চরস্তি।” খণ্ধেদের প্রথম মগুলের 
এই শ্লোকটা ব্যাখা করিয়া তিনি বে দিন উপদেশ দেন 
সে দিন আমি সমাজে উপস্থিত ছিলাম। “তোমরা তাহাকে 
জানিলে না বিনি এই সমস্ত কষ্ট করিয়াছেন এবং আমাদের 
অন্তরে রহিয়াছেন,” অসাধারণ বাগ্মীতার সহিত তিনি যখন 
বৈদিক খধির এই ক্ষেদোক্তির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস তখন শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এমন একজনও 
ছিলেন না বিনি ঈশ্বর-বিস্বৃতির জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে শোক না 
করিয়াছেন এবং ঈশ্বরপরায়ণ হইবার জন্ত মনে মনে সংকল্প 
না করিয়াছেন। তিনি যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক 
একটা যুক্তি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে তারস্বরে 
বলিতে লাগিলেন, “তোমরা তাহাকে জানিলেনা যিনি এই 
সমস্ত স্থষ্টি করিয়াছেন এবং আমাদের অন্তরে রহিয়াছেন,” 
তখন ক্রমে ক্রমে শ্রোতার হৃদয় ঈশ্বরের সত্বায় নিমগ্ন হইয়! 
যাইতে লাগিল। এ ব্যাখ্যানটী শ্রেতাকে ঈশ্বরের সব্বার মধ্যে 
সবলে আনয়ন করিরা, ধীরে ধীরে তাহার নিকট ঈশ্বরের 
সত্তা উজ্জল হইতে উজ্জলত্র করিয়া তুলিয়াছিল। সে 
উজ্জল সন্তা অস্বীকার করিবার তাহার আর উপায় 
ছিল না। শ্রোতাদিগের মধ্যে যিনি সে দিন সমাজগুহে 
শৃন্ত হৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনিই পূর্ণ হৃদয় হইয়া 
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ফিরিয়াছিলেন। হৃদয়কে স্পর্শ করিতে, মনকে এক উচ্চ 


পবিত্র লোকে উখ্িত করিতে, এবং আত্মাকে ঈশ্বরের জন্য 
ব্যাকুল করিতে মহর্ষির ধর্ম্মোপদেশের যেরূপ ক্ষমতা 
দেখিয়াছি, ব্ৰাহ্মসমাজের অন্ত কোন ধর্ম্মোপদেষ্টার বক্তৃতায় 
সেরূপ ক্ষমতা অন্তুভব করি নাই । আমি কেশবচন্দ্র সেনের 
বাঙ্গালা ও ইংরাজী বহু ধর্ম্মোপদেশ ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি, 
কিন্তু তৎসমস্ত মহর্ষির দেবলোঁক প্রেরিত মহাবাণীবৎ 
উপদেশের সহিত তুলনাই হয় ন! । আমার মনে হর যে 
যদি মহর্ষিদেব বঙ্গদ্েশের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে চিরজীবন 
্রাঙ্গধর্মের উপদেষ্টা রূপে পরিব্রজন করিতে পারিতেন তাহা 
হইলে ব্ৰাহ্মধৰ্ম্ ও ব্ৰাহ্মসমাজ আজ বঙ্গদ্েশে নিশ্চয়ই সম্যক 
রূপে সমাদৃত ও গৌরবান্বিত হইত । 


তর্কে ধীরতা। 


একদিন দেখিলাম এক ব্রাহ্মণ-যুবক মহ্র্ষিদেবের সহিত 
বিষম কুট তর্ক আরম্ভ করিল। কুটতার প্রতিশোধে কুটতা 
অবলম্বন না করিয়া মহর্ষি তাহার প্রশ্নের মীমাংসা করিতে 
লাগিলেন । যুবকটী মধ্যে মধ্যে স্পষ্টই রুক্ষ ভাবাস্বিত 
হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মহৰ্ষি বীর ভাবে শান্ত ভাবে অতি 
সুমিষ্ট ভাবে স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতেছিলেন। তর্ক 
বিতর্কে শান্তভাঁব রক্ষা করা একটী অসাধারণ গুণ! মহর্ষিকে 
এই শাস্তভাব হইতে বিচ্যুত হইতে দেখি নাই! ধীর ভাবে 
তর্ক আরম্ভ হইল, কিন্তু যখনি বিরুদ্ধ মত কর্ণকুহরে প্রবেশ 
করিল অমনি চক্ষু বিস্কারিত হইয়া রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল, 
স্বর কর্ণভেদী, আকাশভেদী উচ্চতায় লাফাইয়৷ উঠিল, 
বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর জীবনগত ঘটনা ৰা চরিব্রগত দোঁষের 
প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহার মতের অসারতা প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা চলিতে লাগিল। দেখিতে পাই ইহাই সাধারণ নীতি। 
ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ সকল বিষয়ের আলোচনা বা তর্কে 
এইরূপ অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ও হীনতা আবার অনেকে 
তেজস্থিতা নামে অভিহিত করিয়া থাঁকেন। ইহা! যে নীতি- 
বিরুদ্ধ তাহা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হয় না। ইহা যে অকারণে 
প্রীতি বিনাশক, পরস্পরের হৃদয়ে অশ।স্তির সঞ্চারক, ও 
সত্যে উপনীত হইবার প্রতিবন্ধক তাহা অনেক বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিরও সম্যক বৌধগম্য হয় না। তর্কে মহধির ধীর ভাব, 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


শান্ত ভাব ও মিষ্ট ভাব অতি মনোহর, উহা সকলের অনুকরণ 
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॥ 


যোগ্য ! 
রক্ষণশীলতা৷ ৷ 


যে হিন্দু পাশ্চাত্য জাতিগণের বর্তমান প্রাধান্তে মোহাবিষ্ট 
না হইয়া স্থির ভাবে, ধীর ভাবে, নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দু ধৰ্ম্ম 
ও হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রকৃতি, গতি ও মর্ম সম্বন্ধে চিন্তা! 
করিয়া দেখিয়াছেন তিনি অন্ততঃ আংশিক ভাবেও রক্ষণশীল 
না হইয়া থাকিতে পারেন না। এইরূপ চিন্তার ফলে মহর্ষি 
রক্ষণশীল ছিলেন । কিন্তু তাহার রক্ষণশীলতার প্রাণ উন্নতিই 
ছিল। যেখানে বুঝিতেন উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হইবে, সেখানে 
তিনি রক্ষণশীল ভাব পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু তিনি 
যাহাকে উন্নতি বলিতেন, আধ্যাত্মিকতার পরিপোঁষণ তাহার 
ভিত্তি। যেখানে আধ্যাত্মিক মঙ্গল রক্ষা করিতে গিয়া পার্থিব 
উন্নতির লাঘব হইত সেখানে তিনি পার্থিব উন্নতিকে উন্নতি 
বলিয়াই স্বীকার করিতেন না। যে কাৰ্য্য বা অনুষ্ঠান তিনি 
মানবাত্মার কুশলের অন্তরায় বলিয়া বুঝিতেন, উন্নতি-বিরোধী, 
সঙ্কীর্ণমনা, রক্ষণশীল, এই অপবাদে ভূষিত হইবার শঙ্কায় 
তিনি সে অনুষ্ঠান বা কার্য্ের অনুমোদন করিতেন না। 


অব্তাঁরবাদ । 
কেশবচন্দ্র সেন আদি সমাঁজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 


“যাইবার পর যখন তিনি মহর্ষির উপদেশ ও দৃষ্টান্তের প্রভাব 


হইতে দুরে গিয়|। পড়িলেন, তখন ব্রাহ্মধর্ন্মের উচ্চ আদর্শ 
হইতে তিনি শনৈঃ স্বলিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। 
তাহারই দুইজন পরম ভক্তশিষ্য, যাহারা অহরহঃ তাঁহার ' 
পার্থ থাকিতেন,তীহারাই সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন 
যে কেশবচন্র সেন আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া 
শিষ্যগণের নিকট প্রচার করিতেছেন। এ বিষয়ের সত্যতা 
লইয়া নান! বাঁদান্থুবাদ চলিতে লাগিল। অনেকেই এই 
অভিযোগ যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন । সম্পূর্ণরূপে 
ব্রাহ্ম ধর্ম-বিরৌধী অবতার-বাঁদ মহর্ষি অত্যন্ত দ্বার চক্ষে 
দেখিতেন। এরূপ ভ্রমাত্মক মৃতের কেশবচন্ত্র সেন পোষকতা 
করেন শুনিয়া তিনি তৎকালে প্রায়ই বিস্ময় প্রকাশঃ 
করিতেন । পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি একবার এই সম্বন্ধে 
বিস্বয় প্রকাশ করিতে করিতে মহষি. বলিলেন; “আচ্ছা, 
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কেশর বাবুর অবতার হইবার প্রতি তে অন্মিল বে কেন? 
আমাদের দেশে ত বরাহ অবতার, কুর্মও অবতার, মৎস্তুও 
অবতার। অতএব এ দেশে অবতার হওয়া কি এমন 
গৌরবের কথা?” এদেশে অবতার পদাকাজ্জী লোক 
বিরল নহে। তাহাদের আকাজঙ্কার উপর মহর্ষির এই শ্লেষ 
বাক্য শাণিত খড়ের ন্তাঁয় পতিত হইবে আশা করি । 
ইংরাজ ও খরীফ্টধর্ম্ম । 
কেহ্‌ কেহ বলিয়া থাকেন ইংরাজদিগের প্রতি ও খ্ৰীষ্ট 
ধর্মের প্রতি মহ্ধির গ্রীতির অভাব ছিল। এই কথার 
উত্তরে ইহাই বল! উচিত যে যাহা প্রীতির উপযুক্ত নহে সে 
বস্তুর প্রতি প্রীতির অভাব হওয়াই সত্যনিষ্ঠ আত্মার পক্ষে 
স্বাভাবিক। ইংরাঁজ এদেশ অধিকার করাতে মঙ্গল অপেক্ষা 
এ দেশের অধিকতর পরিমাণে অমঙ্গলই হইতেছে মহর্ষির 
এই ধারণা ছিল। ভারতে ইংরাজ আগমন ঈশ্বরের বিশেষ 
ইচ্ছানুসারে ঘটিয়াছে, এই যে একটা ঘোর ঈশ্বর অবমাননা- 
কর মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেক লোকের মধ্যে প্রচলিত 
আছে, সে মত মহৰ্ষি অনুমোদন করিতেন না । কোন 
প্রকৃতিস্থ-মস্তিফধারী ব্যক্তি এ মত অনুমোদন করিতে 
পাঁরে না। এওঁ মতের স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রযোজিত 
হইয়া থাকে তাঁহার অসারতা প্রমাণ করিয়া ও ঘোর 
অমঙ্গলকর মতকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা যাঁয়। মহর্ষি ভদ্রতার 
অনুরোধ ব্যতীত স্বেচ্ছায় কখন কোন ইংরাঁজের সমীপস্থ 
হয়েন নাই। কোন ইংরাজ ভদ্রভাবে তাঁহার পরিচয় প্রার্থী 
হইলে তাহাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না। একবার 
শিমলা শৈলে অবস্থান কালে ভারত গবর্ণমেন্টের উচ্চপদস্থ 
কোন ইংরাঁজ রাজপথে ঝাঁপানে উপবিষ্ট মহর্ধির সন্মুখে টুপি 
খুলিয়া সসন্তরমে দণ্ডায়মান হয়েন। মহর্ষি বাঁপান বাহক- 
দিগকে ফাঁড়াইতে বলিয়া সাহেবের সহিত আঁলাঁপ করিতে 
আরম্ত করেন। সাহেব নিজের পরিচয় দিয়া তাহার আলয়ে 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। 
মহর্ষির অনুমতি পাইয়া সাহেব একদিন তাঁহার নিকট 
আগমনপুর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। 
সাঁহেব হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্ম্ম প্রচারকগণের যে 
্রান্তমত তাহাই নিজের মত্রূপে গ্রহণ ক্রিয়া মহর্ষির নিকট 
"তাহা প্রকাশ করেন।. মহধি বলেন, “প্রকৃত হিন্দুধর্ম কি 


প্রবাসী | 


REET NE টির রাত PR, peta HRS, SAT LF যার ররর Ah 


তাহা না | জানিলে হর ৰব কি তাহা আপনি বুঝতে AL 
পারিবেন না। হিন্দু ধর্ম্মজ্ঞ আপনার স্বদেশবাসীগণের প্রণীত 
গ্রন্থ পাঠ করিয়া আপনি বুঝুন হিন্দুধর্ম কি, তৎপরে 


আপনার সহিত ব্রাহ্মধর্মোর আলোচনা করিব» কিছু দিন ৮ 


পরে. সাহেব”বলিয়া পাঠান যে শিমলা -শৈলের কোন 
পুস্তকাগারে বা কাহারও গৃহে এরূপ গ্রন্থ নাই। এই বার্তা 
পাইয়া মহষি আমার পিতৃদেবকে সাহেবের সমস্ত বিবরণ 
লিখিয়া তাহার জন্য “Muir's Sanskrit Texts” 
নামক পঞ্চভাগে বিভক্ত প্রকাণ্ড গ্রন্থ পাঠাইয়া দিতে 
বলেন। সাহেব ওঁ গ্রন্থ পাঠ করিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন 
কিনা এবং ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য পুনরায় 
মহষির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন কিনা তাহা জানিতে 
পারি নাই। এই ঘটন দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে খধিগণ 
প্রচারিত বিশুদ্ধ, আদিম হিন্দুধর্ম্বতত্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে 
অজ্ঞ ইংরাজের সহিত একমন হুইয়|। বন্ধুভাবে আলাপ 
পরিচয় করা, এবং ধর্ম প্রসঙ্গ করা তাঁহার উপনিষদ-সুধা- 
মগ্ন আঁত্মার পক্ষে অসম্ভব ছিল। 

খীষ্টধৰ্ম্মের প্রতি মহর্ষির যে প্রীতির অভাব হুইবে “ 
তাহাতে বিস্ময়কর কিছুই নাই। গ্রীষ্ট ধর্ম কুসংস্কারময় ধর্ম, 
ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেও অত্যুক্তি হয়ন!;- পরন্ধ 
খ্ীষ্টের চরিত্র পূর্ণ আদর্শ মানব চরিত্রের নিয়ে অবস্থিত, এবং 


" খ্ৰীষ্টের উপদেশের মধ্যে এমন একটাও বচন নাই যাহাঁর 


সার বা মর্ম হিন্দু শাস্তে পাওয়া যায় না। হিন্দুশান্তে 
অধীত, প্রকৃত হিন্দুধৰ্ম্মজ্ঞ কোন হিন্দুই গ্রীষ্ট বা খ্রীষ্টবাদে 
শ্রদ্ধাবান্‌ হইতে পারে না। যিনি উপনিষদরূপ আধ্যাত্মিক 
হিমালয়ের অত্যুচ্চ *শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়! ব্বর্ণেরদিকে, 
্রন্মেরদিকে স্থির দৃষ্টি রক্ষা পূর্বক অবস্থান করেন, তিনি 


সেই অত্যুচ্চ শৈলমালার পাদদেশ ধোতকারী পক্ধিল নবীর 


প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন কেন? 
সুখ ও আত্মপ্রসাদ। 
মহর্ষির নিকট একদিন উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে & 
ভৃত্য আসিয়া বলিল অসুক বাবু আসিয়াছেন। মহর্ষির 
আদেশানুসারে ভৃত্য তাহাকে তাঁহার নিকট লইয়া আসিল Pe 
বাবুটি কলিকাঁতার নিকটবর্তী কোন উপনগর নিবাসী 0 
জমিদাঁর । ইনি অতুল ধনের অধিপতি, বয়ঃক্রম চল্লিশের কিছু 


3 


পপি 


র্‌ 


ওয় সুখ্যা।। 
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জিন সঙ্গে একজন নামি), নি বিহি নিকটে 
পূর্ব্বে ছুই একবার আসিয়াছিলেন। উপস্থিত হইয়াই ধর্ম্ম 
প্রসঙ্গ আরন্ত করিলেন। জমীদার মহাশয় অল্পকাঁলমাত্র 
ধর্মালোচনায় মনঃসমর্পণ করিয়াছেন,কথা বার্তীয় এরূপ প্রমাণ 
পাইলাম। ধর্শের জন্য বা শাস্তির জন্য তাঁহার, বড়ই 
ব্যাকুলতা দেখিলাম। ধার্মিক হইলেই ঈশ্বর সুখ, এশবধ্য 
শান্তি সকলই দেন, ইনি এই মত প্রকাশ করিলেন । মহর্ষি 
তাহা শুনিয়া বলিলেন “না, তাহা নহে। ধর্ম সুখৈশ্ব্য্যের 
দ্বার নহে। দৃঢ়ভাবে সর্বতোভাবে ধর্ম্মপালন করিতে গেলে 
এ পৃথিবীতে অনেকের ভাগ্যে ছুঃখ দ্বারিদ্াই ঘটে। 
ধর্মপাঁলন করিয়া ধার্মিক ঈশ্বরের নিকট হইতে যে পুরস্কার 
পান তাহা পার্থিব সুখৈশ্ব্্য অপেক্ষা অনেক মূল্যবান । ধর্মের 
পুরস্কার আত্মপ্রসাদ, সুখ নহে।” জমীদাঁর মহাশয় এই 
উত্তর পাইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষণ স্তম্তিত হইয়া রহিলেন ; বি্ময়া- 
বিষ্ট হইয়া যেন অন্যমনস্ক ভাবে বলিতে লাগিলেন, “এ এঁ 
ধর্মের পুরস্কার সুখ নহে? ধর্মের পুরস্কার সুখ নহে।” 


" মহৰ্ষি তাহার কথার মর্ম আরও বিশদরূপে তাঁহাকে বুঝাইতে 


লাগিলেন, কিন্তু জমীদার মহাশয়ের হাব ভাঁব দেখিয়! স্পষ্ট 
বোধ হইল যেন তিনি কি একটা আশা লইয়া আসিয়া- 


* ছিলেন, মহ্ষির প্র কথায় সে আশা ভাঙ্গিয়া গেল। 
/১-বিদায়ের পূর্বে তাঁহার মুখের ভাঁব যেন বলিতেছিল, “ব্রান্মের 


ঈশ্বর যখন ধর্মের পরিবর্তে সুখ দেন না, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মে 
আমার আশা মিটিবেন!।” লোকটির আধ্যাত্মিক বোধশক্তি 


. এতই হীন যে আত্মপ্রসাদের মহত্ব ও গুরুত্ব মহ্র্ষির বিশদ 


ব্যাখ্যা স্বত্তেও উপলব্ধি করিতে পাঁরিলেন না। সম্প্রতি 
শুনিয়াছি নানা সাংসারিক কারণে "উক্ত জমীদাঁর মহাশয় 
অত্যন্ত অস্থথে ও অশান্তিতে কাঁলযাঁপন করিতেছেন। 
নব-দীক্ষিত অনুতপ্ত যুবক ও মহষি | 
১৮৭০ কিন্বা ১৮৭১ সালে আদি ব্রাঙ্গসমাজে এক বুধবার 
দিনের উপাসনার পর একজন যুবক ব্রাক্ষধর্মে দীক্ষিত 
হয়েন। প্রতিজ্ঞাগ্রহণের পর মহর্ষি তাহাকে উপদেশ দেন। 
উপদেশের মর্ন্মম্পশী বাক্যগুলি যুবকটাকে এরূপ ব্যাকুল 
করিয়া তুলিল যে সে অস্থির হইয়া আর্ভস্বরে ক্রন্দন করিতে 
আরম্ভ করিল। উপদেশ শেষ হইল, তখন সে অধিকতর 
উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল। মহর্ষি তাহার সন্মুখে 


মহৰি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


CI SEE UPS UNE শপ? 


bee 


উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে সানা করিতে মানের টির 
দগ্ধ যুবক “আমার পরিত্রাণ নাই” “আমার উদ্ধার নাই” 
অনবরত এই প্রকার হতাশোক্তি করিতে লাগিল এবং বসত 
দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া অবিরামে ক্রন্দন করিতে লাগিল। 
উপাসকদিগের মধ্যে অনেকে মুগ্ধ হইয়া এই ব্যাপার দেখিতে 
লাগিলেন, কিন্তু নব-দীক্ষিত যুবকের অনুতপ্ত হৃদয়ের উদ্দে- 
লতা প্রশমনের কোন চিহ্ন না দেখিয়া একে একে তাহারা 
গৃহে গমন করিতে লাঁগিলেন। একঘণ্টা কাল অতিবাহিত 
হইয়া গেল, যুবকের ক্রন্দনেরও শেষ নাই, সান্বনা প্রদানেও 
মহধিরও ক্লান্তি নাই। ক্রমে সমাজগৃহ প্রায় লোকশুন্ত 
হইল; রাত্রি অধিক হইতে লাগিল দেখিয়া আমিও গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিলাম । 
এলাহাঁবাদ ব্রাহ্মসমীজে । 

১৮৬৮ সালে আমরা এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতে- 
ছিলাম। পরলোকগত নীলকমল মিত্র মহাশয়ের “লাল 
কুঠি”র অনতিদূরে আমাদিগের বাসা ছিল। এ বৎসরের 
শীতকালে মহধিদেব এলাহাঁবাদে উপস্থিত হয়েন। তিনি 
মিত্র মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া “লাল কুঠিতে”ই 
অবস্থিতি করেন। রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট একটী দ্বিতল 
বাটীতে তখন এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইত। 
৬ মিত্র মহাশয় এবং তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত চারন্দ্র মিত্র মহাশয় 
এলাহাবাদ ব্ৰাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগদান করি- 
তেন। মহর্ষির আগমনে এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ 
উৎসব হয়। স্মরণ হইতেছে লাল কুঠি হইতে মহর্ষির সহিত 
আমরা কয়েকজনে উপাসনা গৃহে যাত্রা করিলাম। দ্বিতলের 
দীর্ঘ হল্টি লোকে পূর্ণ হইয়া! গিয়াছিল। মহ্ষি বেদীতে 
আসন গ্রহণ করিয়া আচার্য্যের কার্য করিয়াছিলেন । 

দীর্ঘ-জীবন। 

পরলোঁকের জন্য সম্যকরূপে উপযোগী হইবার পক্ষে 
মানুষের দীর্ঘ জীবনের প্রয়োজনীয়তা আছে, বোধ হয় 
মহধির ইহ! ধারণা ছিল। “শতায়ুর্কৈঃ পুরুষঃ” এই শ্রুতি- 
বাক্য তাঁহার মুখে একাধিকবার শুনিয়াছি। পুরুষ কে না 
যিনি আত্মাবাঁন। সবিশেষ বিশ্লেষণে এই বাক্যের অর্থ 
ইহাই ফ্রাড়াঁয় যে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত সকল নিয়ম পালন করিয়! 


. মানুষ ইহলোকে দীৰ্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিলে তাহার 


er পা পান 


আত্মার (কল্যাণই সাধিত হয়। ইহলোকে আত্মা যতদূর 
পরিপকত! প্রাপ্ত হইতে পারে তাহ! লাভ করিবার জন্ত 
ক্ষুর ধারের ন্যায় শাণিত ধর্ম্মপথে শতবৎসর বা তদ্রপ দীর্ঘকাল 
ব্যাপিয়া চলিতে হয়। যিনি আত্মাবান, ভোগস্থখ বাঁহাকে 
প্রলুব্ধ করিতে অক্ষম, একমাত্র আত্মার উন্নতির আঁকাজ্জাই 
তাহাকে শরীর পালন করিতে প্রোৎ্সাহিত করিতে থাকে । 
এই পবিত্র আকাঁজ্ষাই মহর্ষিকে শরীরপাঁলনে অতীব 
যত্বশীল করিয়াছিল । স্বাস্থ্য ও বল রক্ষার জন্য তিনি আপ- 
নাকে কঠোর নিয়মের অধীনে রাঁখিয়াছিলেন। আহার 
সম্বন্ধে মিতাঁচার ও বিহিতাঁচারই তাহার দীর্ঘ জীবনের একটা 
প্রধান কারণ ছিল। একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞ'সা! করিলেন, “তোমার শরীর 
কিরূপ ?” আমি বলিলাম,“আমার অপরিপাক জনিত অস্ুথ 
পুর্ববতই আছে।” পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন ওষধ 
ব্যবহার করিতেছ কি?” আমি বলিলাম, “প্রত্যহ অনেকট! 
লেবুর রস পান করি।” ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, 
“তুমি খানিকটা লেবুর রস খাইয়াই পরিপাক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত 
হও, কিন্তু দেখ আমাকে এখন প্রত্যহ কোন্‌ জিনিষটা 
খাব, কোন্টা না খাব আঁর কতটাই বা খাব, সে সম্বন্ধে 
অনেক বিবেচনা ও বিচার করিয়া আহার করিতে হয় ।” 
মহ্ষির এই কথাগুলির সহিত আমি আঁমেরিকার একজন 
প্রধান চিকিৎসকের মতের সম্পূর্ণ এক্য দেখিতে পাইলাম। 
সে চিকিৎসক বলিয়াছেন,“If we can adjust our daily 
food to the daily requirement of the system, 
we shall never be i11!” দেখিলাম স্বীর অভিজ্ঞতা ও 
বিচার বলে মহর্ষি স্বীয় স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে যে নিয়ম স্থির করিয়া 
লইয়াছেন, সুদূর আমেরিকার একজন শারীরতত্ববিৎ 
পণ্ডিত বিজ্ঞানের নিয়ম প্রয়োগে সেই সত্যেই উপনীত 
হইয়াছেন। কিন্তু কেবল শারীরিক নিয়ম পাঁলন করিয়াই 
মহর্ষি দীর্ঘজীবন লাভ করেন নাই। শান্ত দান্ত সমাহিত 
না হইলে পরমায়ু বন্ধিত হয় না। 
£ খধিত্ব। 

শুনিয়াছিলাম স্বৰ্গীয় কেশবচন্ত্র সেনই সর্ধ প্রথমে 
পুজ্যপাঁদ দেবেন্দ্রনাথকে “মহর্ষি” আখ্যা প্রদান করেন। 
মত বিভেদ থাকিলেও কেশবচন্দ্র তাঁহার ধ্যানপরায়ণতা 


প্রবাসী । 


নাপিত 


হাত উর 


ও Cs তি তাৰে লিগ হি কা হয়েন ন নাই। 


ঈশ্বর দর্শন শক্তি যদি খধিত্বের প্রধান লক্ষণ হয়, চ্ষুম্মান 


আত্মা ধাহার তিনিই যদি খষি নামের বাচ্য হয়েন, তাহা 


হইলে এই নাম পুজ্যপাঁদ মহাশয়ের যে সম্পূর্ণ উপযোগী , 
হইয়াছিল তাহ! ধাঁহারা কেশবচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার সহবাস 


লাভ করিয়া তাহার ধর্মপ্রকৃতির বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গগ করিতে 
পারিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন । 
যৌবনকাঁলে বলিয়াছিলেন, সম্মুখের দেয়াল যেমন দেখিতেছি 
তেমনি ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতেছি, এবং যৌবন কাল হইতে 


যিনি 


মৃত্যুকাল পৰ্য্যন্ত সৰ্বথা এই বাক্যান্থযারী ঈশ্বরদর্শন শক্তির ' 


পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহাকে খষি বলিলে খষি নামের 
গৌরব কিছুমাত্র হানি করা হয় না । খষি শব্দের যে কয়েকটা 
সাধারণ অর্থ আছে সে কয়েকটা অর্থান্থুসারেও ওঁ নাম 
পুজ্যপা্দ দেবেন্দ্রনাথের প্রতি প্রযুজ্য হইয়াছিল। প্রথম অর্থ, 
যিনি সাংসারিক সুখ ত্যাগ করিয়া জ্ঞানপথে গমন করিয়াছেন 
তিনি খষি; দ্বিতীয় অর্থ; যাহা হইতে বিদ্যা, সত্য, তপ, 
ও শ্রুতি এই সকল সম্যক রূপ নিরপিত হয় তিনি খষি) 
তৃতীয় অর্থ, যিনি পরমার্থে সম্যক দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক সর্কাতো- 
ভাবে পরোপকার করেন তিনি খধি; চতুর্থ অর্থ, যিনি 
সাংসারিক বিষয় হইতে বিরত হইয়া ধর্ম্মচিন্তায় মনোনিবেশ 
করেন তিনি খষি; পঞ্চম অর্থ, ধিনি ব্রহ্মতত্বানুসন্ধীনে 
নিযুক্ত থাকেন তিনি খষি। দীর্ঘায়ু খষির একটী লক্ষণ 
বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই শারীরিক লক্ষণটীও 
মহধি দেবেন্দ্রনাথে বর্তমান ছিল। 

প্রাচীন ভারতের তত্জ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ খধিগণের 
প্রতি পুজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথের গভীর, অচল! ভক্তি ছিল। 
সুতরাং সেই উচ্চ নামে তিনি অভিহিত হইতেন বলিয়া 
তিনি মনে মনে লজ্জিত হইতেন। আমার পিতৃদেবের মুখে 
শুনিয়াছি একদিন যোড়ার্সাকোর বাটার বারান্দার চতুর্দিকে 
অনেকগুলি ফুল গাছের টবের মধ্যভাগে চৌকির উপর 
উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথনকালে মহর্ষি হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন, “দেখ এই গাঁছগুলি হচ্ছে আমার তপোবন ; 
আর আমি খধি।” জ্ঞান, ধর্ম, পবিভ্রতায় যিনি যত উচ্চ 
হউন না কেন, অহস্কারশুন্য হইলে তাঁহার মনশ্চক্ষু সমক্ষে 
জ্ঞানের, ধর্মের ও পৰিত্রতাঁর উচ্চতর আদর্শ উদঘাটিত হইয়া 
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১ যায়, তাং লোকে' তাহাকে যত ত উচ্চ ভাবে তিনিও আদি 
নাকে তত উচ্চ কখন ভাবিতে পারেন না। এই সুন্দর 
আধ্যাত্মিক নিয়মই মানবাত্মার অনন্ত উন্নতির ভিন্তি। 
২ পুজ্যপাদ দেবেন্রনাথে আমরা যে খিভাব দেখিয়া তাঁহাকে 
মহষি ন! বলিয়া বিরত থাকিতে পাঁরিতেছি না, তাহার 


'ঘ নিজের উন্নত হৃদয়ে খধি ভাবের যে আদর্শ ছিল তাহা 


তদ্বপেক্ষা যে অনেক উচ্চ তদ্দিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে 
না, সুতরাং লোকে তীহাকে মহর্ষি বলিয়া থাকে বলিয়া যে 
তিনি তাহা লইয়! পরিহাঁদ করিবেন তাহা কিছুই আশ্চর্যের 
বিষয় নহে। 

পুজযপাঁদ. দেবেন্দ্রনাথে খধিভাবের যেরূপ সমাবেশ হইয়া- 
ছিল তাহা বর্তমান যুগের সাধারণ-লোক-পরিচিত অন্য কোন 


= হিন্দু সন্তানে দেখা যায় না । তাঁহার এই খধিত্ব লাভের 


দৃষ্টান্ত হিন্দুজাতির পক্ষে অতি কল্যাণকর হইবে সন্দেহ নাই। 
এ কালে খষি ভাব যে কেহ প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহা 
বোঁধ হয় কেহ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্ত দেবেন্দ্রনাথের 
জীবন পর্যালোচনা করিলে কাহারও মনে সে অবিশ্বাস 
তিঠিতে পারিবে না। সাধন! সকলেই করিতে পারে না, 
সিদ্ধি সকলের আয়ত্তাধীন নহে। বর্তমান কালে খাযিত্ব 
সাধনার অতীত বলিয়াই অনেকের ধারণা হইয়াছিল, কিন্ত 
মহষি দেবেন্দ্রনাথ তাহা একালের অধঃপতিত হিন্দুগণেরও 


সাধনার অন্তত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার 
পার্থিব জীবনের পরম গৌরব ও সার্থকতা ।' 
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্থু। 


কাটমণ্ডু । 


নেপাল হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত এক বিস্তীর্ণ পার্বত্য প্রদেশ । 
ইহা দৈর্ঘ্যে ৫০০ ক্রোশ এবং প্রন্থে ৯০ হইতে ১৫০ ক্রোশ 
পৰ্য্যন্ত হইবে । ইহার উত্তর সীমা তীব্বত, পুর্বে সিকিম, 
পশ্চিমে রোহিলখণ্ড এবং কুমায়ুন, দক্ষিণে হিন্দুস্থান । 
১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সিগাউলির সন্ধির পূর্বে নৈনিতাল, মন্থুরি 
প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত ছিল। এই যে বিস্তীর্ণ প্রদেশ ইহা 
স্বাধীন হিন্দুরাজার অধীন । একশত বিংশতিবৎসর পূর্বে 
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এদেশ হিদুাজার অধীন ছিলি না। চট নামধের বৌ 
ধর্মাবলম্বী এক মিশ্রজাতি এদেশে রাজত্ব করিত। ১৭৮৭ 
খৃষ্টাব্দে গুর্থাবংশীয় পৃথীনারায়ণ নামে জনৈক হিন্দু নরপতি 
নেওয়ার রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সমুদয় নেপালে 
রাজ্য বিস্তার করেন। নেপালের বর্তমান নরপতি রাজা- 
বিরাজ পৃথথীবীরবিক্রম ইহারই বংশধর। একদা! মারাঠা- 
দিগের ন্যায় বর্তমান নেপালেও মন্ত্রীরাজত্ব প্রচলিত ছিল |: 

কাটমণ্ড নেপালের রাঁজধানী। ইহা সমুদ্রতল হইতে 
৪,৫০০ ফুট উচ্চ। এক বিস্তীর্ণ উপত্যকার একাংশে কাটমঙজু 
সহর অবস্থিত। পূর্ব পশ্চিমে এই উপত্যকার দৈৰ্ঘ্য প্রায় 
২০ মাইল হইবে--প্রস্থে উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৫ মাইল। 
কাটমঞ্ড আগমন কালে চন্দ্রগিরির শিখরদেশ হইতে এই 
বিস্তীর্ণ উপত্যকাটা চিত্রপটের গায় চক্ষের সগ্ুখে উদবাটিত 
হয়। ইহা চতুর্দিকে উন্নত পর্কতমালায় অবরুদ্ধ *, কেবল 
দক্ষিণে বাঘমতী নৃদীর নির্গমন স্থলে এক বিচ্ছেদ আছে। 
এইরূপ কিনবস্তী আছে, অতি পুরাকালে নাগবাস নামে এক 
প্রকাঁও পার্বত্য হৃদ ছিল। মান্জুপ্রী বোধিসত্ব নামে চীন 
দেশ হইতে সমাগত এক মহাত্মা স্বীয় তরবারির আঘাতে 
পর্বত ভেদ করিয়া ইহার বারিরাণি নির্গমনের ব্যবস্থা করিয়া 
দেন। তখন হইতে ইহা মন্তব্যের আবাসের উপযোগী 
হইয়াছে। এই কিন্বদস্তী অনেক কারণে নিতান্ত অমূলক 
বলিয়া মনে হয় না। কারণ এই উপত্যকা একেবারে সমতল 
এবং কষ্করশূন্ত নদীতলের ন্যায় পল্ললময়। যদি এখনও 


'কোন উপায়ে বাঘমতী নদীর বারি নির্গমনের পথ সম্পূর্ণরূপে 
“বন্ধ করিয়া দিতে পার! যায়, তাহা হইলে এই রমণীয় 
- উপত্যকা ভবিষ্যতে পুনরায় পার্বত্য হদে পরিণত হইতে 


পারে । 

কাম সহর পুর্বে কাস্তিপুর নামে অভিহিত, হইত।. . 
৭২৩ খৃষ্টাব্দে রাজা গুণরাম দেব এই সহর প্রতিষ্ঠা করেন।, 
একদা তিনি মহালম্্ীর পুজা করিতেছিলেন! এমন সময় 
স্বপ্নে দেবী তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, “বাঘ্মুতী এবং 
বিষ্ণুমতী নদীর সঙ্গম স্থলে এক সহর নির্মাণ করিতে হইবে! 





* পূর্ববদিকে মহাঁদেবপৌখরি, উত্তরে মুনিচর, শিক্তপুরি, কুকনি, 
কাউছিলা, পশ্চিমে নগর্জন, দক্ষিণে চন্দ্রগিরি, চম্পাদেবী, _ফুরফিং, 
ফুলচক ( সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৯৭২০ ফুট উচ্চ )। | 
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পুরাকালে তথায় নীমুনি তপস্তা করিয়াছিলেন। এই 
নৃতন সহরের আকৃতি দেবীর খড়ের ন্যায় হইবে। এ সহরে 
প্রতিদিন লক্ষ টাকার কারবার হইবে ।”» শুভলগ্নে রাজা 
পাটন হইতে কাস্তিপুরে রাজধানী পরিবর্তন করিলেন। 
সহরে ১৮,০০০ গৃহ নির্মিত হইল। লক্ষ্মী প্রতিজ্ঞা করিলেন 
যতদিন না সহরে লক্ষ টাকার কারবার হয়, ততদিন তিনি 
এই সহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া অবস্থিতি করিবেন। 
.বর্তমান সময়ে কান্তিপুর নামের পরিবর্তে ইহা কাটমণ্ নাঁষে 
অভিহিত হইয়া থাকে। সহরের মধ্যভাগে পুরাতন রাঁজ- 
প্রাসাদের সন্নিকটেই কাটমণ্ড নামে এক কাচের গুহ 
অদ্যাবধি বিদ্বান আছে। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষিণা 

ংহ মল্ল ইহা ফকীরদিগের আবাঁসের জন্ত নির্থিতি করিয়া- 
ছিলেন। এই কাঁটমণ্ড অর্থাৎ কাঠঠময় নিকেতন হইতে 
কাটমণ্ড নামের উৎপত্তি । যদিও এই কাঠঠময় নিকেতন 
অতান্ত পুরাতন হইয়াছে তথাপি ইহা এখনও ফক্ষীরদিগের 
আশ্রয়রূপে দণ্ডায়মান আছে। কাটমু বর্তমান গুর্থা 
রাজবংশের রাজধানী বটে কিন্তু নেওয়ার রাজাদিগের রাজত্ব 
কালে পাঁটন, ভাতগাও, কীন্তিপুর প্রভৃতি প্রধান সহর ছিল। 
এই সকল সহর পূর্বে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন 
দ্বার দিয়া সহরে প্রবেশের পথ ছিল। সচরাচর এই সকল 
দ্বার উনুক্ত থাকিত, কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ বা অন্য কোনরূপ 
বিশেষ কারণে রুদ্ধ হইত। বর্তমান সময়ে প্রাচীর বা 
প্রবেশদ্বার সকলের কোন চিহ্ন নাই। গুর্থা রাজত্বকালে 
তাহা ক্রমে লোপ পাইয়াছে। এইরূপে কাটমণ্ডু 
সহরে প্রায় ৩২টী প্রবেশদ্বার ছিল। যদিও প্রাচীর নাই 
কিন্তু সহরের সীমা নির্দিষ্ট আছে। এই সীমার মধ্যে কোন 
নীচজাতীয় ব্যক্তির বাস করিবার অধিকার নাই। এবং 
আরও অনেক নিয়ম অগ্ঠাবধি প্রচলিত আছে। বাঘমতী 
এবং তাহার শাখা বিষ্ণুমতী এই কাটমঞ্ডু সহর বেষ্টন করিয়! 
প্রবাহিত হুইয়াছে। সহরের ঠিক মধ্যভাগে নেওয়ার 
রাজাদিগের পুরাতন প্রাসাদ অদ্যাবধি দণ্ডায়মান আছে। 
বর্তমান সময়ে এই বিচিত্র প্রাসাদমালা হনুমানঢোকা নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে৷ সিংহদ্বারের সম্মুখে হনুমানের এক 
প্রকাণ্ড বিগ্রহ দণ্ডায়মান আছে। ঢোকা অর্থাৎ দ্বার! 
এই বিচিত্র প্রাসাদের দ্বার স্বর্ণনির্ম্মিত। বাহির হইতে 


প্ৰবাসী । 


সিসি সিসি 


[ ৬ষঠঠ ভাগ। 


শম্পা 


দেখিলে ইহাকে সৈন্তাবাস বা কারাগৃহ বলিয়া মনে হয়। 
ইহার গঠনপ্রণাঁলী বর্তমান রুচিসঙ্গত নয়। বর্তমান নরপতি 
এই প্রাসাদে অবস্থিতি করেন না। হ্নুমানঢোকাঁর সন্মুখে 
এবং চতুর্দিকে নানা সুদৃশ্য দেবমনির স্তম্ভ প্রভৃতি পুরাকীর্তি 
সকল বিদ্যমান আছে। বস্তুতঃ এ স্থানের দৃষ্ঠটা মনোরম । 
হন্মানঢোকার অদূরে ভৈরবের এক প্রস্তরনির্মিত বীভৎস 
প্রতিমূর্তি আছে; তাহার চক্ষু গোলাকার, দত্তপংস্তি ভীষণ 
ভাবে প্রকটিত। হন্ুমানঢোকার প্রায় ৪০০ হাঁত দুরে 
কোট নামে এক নব্য ধরণের গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বাহ্াকৃতিতে ইহার কোন বিশেষত্ব নাই বটে কিন্তু বর্তমান 
ইতিহাসে ইহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টে- 
স্বর এখানে এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সেইদিন 
নেপালের অধিকাংশ সন্তান্ত পরিবার নায়কহীন হইয়া পড়ে । 


এবং নেই দিনই সুপ্রসিদ্ধ জর্গ বাহাদুরের অভূতপূর্ব “ 


গৌরবের দ্বার উদ্বাটিত হুইয়া যায় । তাই আজও কোটের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রক্তাক্ত স্থৃতি হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া 
তোলে। সহরের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজার ইন্দ্রচক। 
ইন্্রচক কলিকাতার বড়বাঁজার বলিয়া ভ্রম হয়। বিলাতী 
পণ্যদ্রব্যে ইহা স্থশোভিত।* সহরের রাস্তা সকল অপ্রশস্ত 
এবং প্রস্তরনিম্মিতি এবং অধিকাংশ স্থান অত্যন্ত অপরিষ্কার ; 
দুই পার্খে উন্নত দ্বিতল গৃহ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। 
এ সকল গৃহ আমাদের দেশের গৃহের ন্যায় নহে । কারুকাঁধ্য- 
খচিত কাঠের বারান্দা প্রত্যেক গৃহের প্রধান সৌন্দধ্য। 


গৃহ সকল ক্ষুদ্র আলোকশূঠ্-_গবাক্ষ সকল ক্ষুদ্র ও বিচিত্র 


কারুকাধ্যে শোভাযুক্ত। বর্তমান সময়ে জনসাধারণের রুচির 
পরিবর্তন হইয়াছে; এখন কাটমঙু সহরে কলিকাতার 
তায় প্রকাণ্ড সুশোভিত অট্টালিকা সকল নির্মিত হইতেছে। 

সহরের বাহিরে উত্তরপূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড ময়দান 
আছে। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল হইবে এবং প্রস্থে 


+ 


প্রায় তাহার এক তৃতীয়াংশ । এই স্থানে সর্ধদাই কাঁবাজ ' 


খেলা হয়। ইহাকে টুনি খিল বলে। ইহা অনেকটা " 


কলিকাঁতার গড়েরমাঠের স্তায়। টুনি খিলের মধ্যে তিনটা 





* স্বাধীন রাজা নেপালে বিলাতী পণ্যদ্রযোর প্রীধাগ্ঘ বড়ই কুলক্ষণ। 
তথায় ন্ঘদেশীর তরঙ্গ কি পৌছে নাই? সেখানে রাঁজশক্তি স্বদেশীর বিরোধী 
ন! হইবারই কথা? সম্পাদক । 


৩য় সংখ্যা | ] 


মুর্তি দেখিতে পাওয়া যায় ;--(১) জঙ্গ বাহাদুর, (২) বীর 
শমসের, (৩) ভীমসেন থাঁপা। টুনি থিলের দক্ষিণে প্রকৃত 
কাটমণ্ সহর। বর্তমান সময়ে টুনি খিলের চতুদ্দিকে 
অনেক সুদৃশ্য প্রাসাদ এবং অট্টালিকা সকল নির্মিত 
হইয়াছে । এই সকল অট্টালিকা সম্পূর্ণ নুতন ধরণের। 
এই প্রশস্ত ময়দানের পূর্বদক্ষিণ কোণে বর্তমান প্রধান 


" মন্ত্রী মহারাজ চন্্র শামসের বাহাদুরের শ্বেত সৌধমালা 


£ 


শ্ 


১২ 


দণ্ডায়মান থাকিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে ।: মহারাজ 
চন্দ্রশামসের সাহেবের প্রাসাদের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ভূতপূর্বব 
প্রধান মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ জঙ্গ বাহাদুর মহাশয়ের থাপাঁথনীর 
দরবার দেখিতে পাওয়া যায় । বাঁঘমতীর অপর তীর হইতে 
এই সকল প্রাসাদমালা কাটমণ্ড প্রবেশ কালে দর্শকের 
নয়নগোচর হয়। এই স্থানে সম্প্রতি একটী নৃতন পুল 


" নির্মিত হইয়াছে । বীর শাঁমসের মহাঁরাঁজার সময়ে কাটমঙু 


সহরের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে । 

টুনি খিলের পশ্চিম দিকে তীহারই প্রতিষ্ঠিত বীর 
ইাঁসপাতাঁল ও দরবার স্কুল শোভা পাইতেছে। উত্তরে রাণী- 
পুকুর, এবং মহারাজ বীর শামসের সাহোবের অতি সুশোভন 
লাল দরবার নামক প্রাসাদ । রাণীপুকুরের মধো একটা 
দেবমন্দির আছে! এই সুন্দর সরোবরটা প্রায় ৪০০ বৎসর 
পূর্বে রাজা প্রতাঁপমল্প পুত্রশোককাতরা পত্নীর সান্তনা 
জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; এবং ভারতবর্ষের সমুদায় তীর্থ 
হইতে পবিভ্রবারি আনিয়া ইহাতে রক্ষিত হইয়াছিল। 
অগ্যাবধি এই সরোবরের দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্মিত 


' হস্তীর উপর প্রতাপ মল্ল এবং তাহার রাণীর প্রতিমূর্তি 


দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্ষরিণীর পূর্ব পারে বীর লাইব্রেরী 
এবং ঘটিকাঁগৃহ আঁছে। ইহাও বীর শামসের মহারাজার 
কীর্তি । তিনি কাটমণ্ড সহরে ডেন এবং জলের কল 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া সহরবাসীর প্রভূত উপকার করিয়াছেন! 
তিনি নান! উপায়ে কাঁটমণ্ সহরের গ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া 


/ গিয়াছেন। 


অদ্যাবধি কাটমণ্ড সহরের পথপার্থখে আলোকের কোন 
ব্যবস্থা নাই। এই একটা বিশেষ অভাব এখনও অপূর্ণ 
আঁছে। বীর শামসের মহারাজার লাল দরবারের উত্তরে 


: রাখা পরিবারস্থ অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সুদৃগ্ত প্রাসাদ সকল 


কাটমণ্ডু। 


তত এত ০০ একা তক কত সপ শি তা 


১৪১ 
দেখিতে পাঁওয়া যায় । আরও উত্তরে বর্তমান নরপতি 
মহারাজাধিরাজ পৃথিবীর বিক্রমের শাহের রাজভবন ৷ তিন 
এখন হনুমানঢোকায় অবস্থিতি করেন ন!! সহরের 
একবারে উত্তরে পর্বতের পাদদেশে ব্রিটিশ রেসিডেন্ি। 
টুনি থিলের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে কলিকাঁতার অকটা'রলনি 
সন্ুমেণ্টের অনুরূপ একটা মন্গুমেন্ট দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
ইহা সুবিখ্যাত রাজমন্ত্রী ভীমসেন থাপা নিৰ্ম্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। মন্তুমেন্টের নিকটেই তাঁহার বাঘ দরবার নামে 
প্রাসাদ অদ্যাবধি আছে। টুনি খিলের পশ্চিম দিকে বীর 
হাসপাতালের সন্নিকটে আর একটী দ্রষ্টব্য স্থান আছে। 
ইহা মঙ্কালের মন্দির। স্বয়ং রাঁণা মহারাজ ইহার সম্মুখ দিয়া 
কখন ইহাকে দর্শন না করিয়া গমন করেন না। মন্দিরটী 
অত্যন্ত পুরাতন ৷ . সম্ভবতঃ বৌদ্ধগণ ইহ! স্থাপন করেন 
কিন্ত বর্তমান সময়ে বৌদ্ধ হিন্দু সকলেই ইহাকে আপনার 
করিয়া লইয়াছেন। ইহার প্রভূত সম্পত্তি এবং বিস্তর 
উপাসক । বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে টুনি খিলের 
চতুদ্দিকের হর্ম্যাবলীর দ্বারা সহরের সৌন্দর্য্য বিশেষরূণপে 
বন্ধিত হইয়াছে । আবহমান কাল হইতে টুনি খিল সৈন্ত- 
দিগের জন্ত বিশেষভাবে ' ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 
প্রতিদিন সুর্ধ্যোদয় হইতে না হইতে এই স্থানে রণ্বাদ্ 
এবং কাবাজ খেলার সময় সৈম্তদিগের অস্ত্রের বঞ্চনা শ্রুত 
হইয়া থাকে। কারণ সৈনিক বিভাগই নেপাল রাজ্যের 
সমুদায় অর্থ সামর্থ্য গ্রাস কাঁরয়া আছে। নেপাল রাজ্যের 
নাম শুনিবার পূর্বে গুর্থা সৈনিকের খ্যাতি শুনিয়া 
আদিতেছি, কিন্ত ইহাদিগের বাস্থাক্ৃতি চালচলন কোনরূপ 
বীরত্ব কিন্বা গৌরব ব্যঞ্কক নহে। কাটমণ সহরের প্রাসাদ 
সকলের সৌন্ধ্য অপেক্ষা ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য 
অধিকতর মনোহারী। ছূর্ভেচ্চ প্রাকারের ্তায় চতুদ্দিকের 
সুনীল উন্নত পর্বতমালা, উত্তর সীমায় দিগন্তএরসারী হিমানী- 
মণ্ডিত শিখর শ্রেণী, উজ্জল আলোকমগ্ডিত সুনীল নভোমণ্ডল, 
শ্যামল পুষ্পিত বৃক্ষলতা, হৃদয় মন বিমুগ্ধ করিয়! রাখে । 
বাতারন উন্মুক্ত করিয়া এই সকল অপুর্ব শোভা দেখিলে 
হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠে। তখন মনে হয় পুরাণে যে 
কৈলাসপুরীর বর্ণনা আছে তাহা বুঝি এই | হিমাচলের 
অঙ্গে অঙ্গে এত সৌন্বধ্যও বিধাতা ঢালিয়া দিয়াছেন | 


টু 


দেখিরা ডিন নয়ন না পরি হয় না I ৰখি আর ভাবি 
কৰি যথার্থ ই গাহিয়াঁছেন £-- 

“তুমি ধন্য ধন্য হে; 

ধন্য তব প্রেম; 

ধন্য তোমার জগৎ রচনা ।” 


শ্লীহেমলতা দ্রেবী। 


দ্রৌপদী । 


মানব কল্পনার অপূর্ব স্থষ্টি যে নারীকে মহাভারতকার তদীয় 
মহা কাব্যের মেরুদগুরপিনী করিয়াছেন, যাহার প্রতি 
অবমাননা কুরুকুল নিধনের প্রথম বজ্র নিনাদ, তীহার 
অনুরূপ চরিত পৃথিবীর সাহিত্যে অতি বিরল। সংস্কৃত 
সাহিত্য যে সকল নারী চিত্রে অলঙ্কৃত, তন্মধ্যে এই চিত্র 
সম্পূর্ণ নৃতন। যাজ্ঞসেনী কেবল দ্রোণ বধের জন্য পবিত্র 
যজ্ঞবেদী হইতে উদ্ভৃতা নহেন, কিন্তু উন্নত নারীত্ব প্রদর্শন 
করিতে সংস্কৃত সাহিত্যের হোমভূমি হইতে উত্িতা । জীবন- 
ব্যাপী তপন্তালা যে সকল গুণ চরিত্রকে মানবত্বের 
উন্নততম শিখরে উখিত করে, তাহা যেমন ইহীতে সুব্যক্ত, 
তদ্রপ অন্তত্র দৃষ্ট হয়না । দিগন্তলীন প্রান্তরবক্ষে দণ্ডায়মান, 
সুনীল গগনপটে বিলীন, নিঃসঙ্গ শৈলের ন্যায় এই 
রমণী স্বকীয় অলোকসামান্ত চরিত্র গাস্তীর্যে সংস্কৃত সাহিত্য 
আকাশের শোভা বর্ধন করিয়াছেন । দ্রোণকৃত যে অপমান 
বি যজ্ঞসেনের অস্থিতে অস্থিতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, দ্রৌপদী 
যেন তাহারই বহিঃপ্রকাশ । পিতার যে ক্ষাত্র তেজ ও 
বীরদর্পের উত্তাপ তিনি জন্মাবধি হৃদয় ভরিয়া গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, তাহা তাহাকে বাল্যাবধি তেজে উন্নত, দর্পে অটল 
ও আত্মসন্তরমে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। পরস্পর 
বিরোধী ঘটনাবলীর মধ্যে জীবনে বহুবার নিক্ষিপ্ত হইলেও 
এই প্রথর আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান তীহাঁকে মুহূর্তের জন্য ত্যাগ 
করে নাই। নৃপতিকুলে উৎপন্ন বলিয়া এই আভিজাত্য 
বোধ নহে? ইহা উন্নত চরিত্র সম্ভৃত । যাহারা আধ্যাত্মিক 
শক্তিতে মানবকুলের রাজবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাহাদের 
আত্মাতেই কেবল এই প্ৰদীপ্ত রাঁজশ্রী লক্ষিত হইয়া থাকে । 


্রবাসী। | 


পিপিপি লি 


[জ্টভা ভাগ ।, 


শালি 


স্বয়ংবর ভিডি বিপুল জ' জনতরঙ্গের মধ্যে ও সহজ 
উৎসুক নেত্রের সমক্ষে পিতৃতেজ্জ সমন্বিতা যোড়শবধীয়া 
কষত্রকুমারী অকুন্ঠিতহৃদয়ে সর্ব কষত্রগুণসম্পন্ন কুমার কর্ণকে 
প্রত্যাখ্যান করিলেন ; কহিলেন, “আমি সুত পুক্রকে বরণ 
করিবনা।” রূপ, গুণ ও শৌধ্যে অনিন্দ্য যুবক সর্বাংশে 
তাহার অনুরূপ প্রার্থী হইয়াও প্রত্যাখ্যাত হইলেন, কারখ 
তিনি ক্ষত্রপু্র বলিয়া পরিচিত নহেন। যে তেজোমহিমা 
ও যে গুণরাশি উন্নত বংশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে, ক্ষত্র 
কুমারী তাহার বিশ্স্ততায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেননা। 

কিন্তু এই সময়েই এই তরুণী রাঁজছ্ুহিতার চরিত্রে 
ছুদ্দমনীয় গর্ধের সহিত প্রবল ধর্মানগরাগ ও কর্তব্যনিষ্ঠার 
রমণীয় সংমিশ্রণ দৃষ্ট' হয় । যে অজ্ঞাত কুলশীল পুরুষ দ্রুপদের 
পণে জয়ী হইয়া কৃষ্ণীকে স্বীয় ভ্রাতাদের নিকটে লইয়া 


~~ 
~ 


গেলেন, তিনি ও ঠাহার ভ্রাতারা ক্ষত্রিয় ও রাজকুমার 


হইয়াও রাজ্যহীন ; কেবল তাহাই নহে, শক্রর উৎপীড়নে 
তাহারা ছদ্মবেশী ও ভিক্ষোপজীবী। 


স্বয়ংবর শেষে দ্রপদরাজ ধৃষ্টদ্যুযকে জিজ্ঞাসা করিলেন, - 


পুত্র, দ্রৌপদী কাহার সহিত কোথায় গমন করিলেন? 
স্থললিত কুস্থমমালা কি শ্মশানে পতিত হইল ?” হৃষছ্যয় 
কহিলেন, “পিতঃ, যিনি অনায়াসে লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন, 
কৃষ্ণা সানন্দ অন্তরে নাঁগবধূর ন্যায় সেই নাগেন্দরতুল্য বীর 
পুরুষের অজিন গ্রহণ পূর্বক তাহার অন্থুবর্তী হইয়াছেন ।” 
কি সুন্দর চিত্র! কিয়ৎক্ষণ পূর্বে যে দর্পিতা পঞ্চাল রাজ- 
কুমারী বিপুল সভা মধ্যে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তিনি 
পরক্ষণেই সম্পদ-সুখময় রাজকন্যার জীবন পশ্চাতে ফেলিয়া 
পতির ভাগ্য সানন্দে নিজ মস্তকে ধরিয়া তাহার পশ্চাদ্বত্তী 
হইতে মুহুর্তমাত্র ইতস্ততঃ করিলেননা। 

লক্ষ্যবেদ্ধা বীর তাঁহাকে এক কুস্তকারের গৃহে লইয়া 
গেলেন, ইহাই, দ্রপদ্ কন্যার স্বামীর আলয়। এই ভিখারী 


পতির গৃহে আসিয়া বিক্রান্ত ভূপতির আদরে বঞ্ধিতা দৃগপ্তা 


পুত্ৰী কি করিলেন? 

সায়ংকাল উপস্থিত হইলে অনুজেরা ভিক্ষালন্ধ দ্রব্য 
আনিয়া অগ্রজের নিকটে অর্পণ করিলেন। দ্রৌপদী 
শ্বত্ধর আদেশে ভিক্ষা গ্রহণ পূর্বক তাহার অগ্রভাগ লইয়া 
দেবতাদিগকে বলি, ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা এবং উপস্থিত 


্ 


A 


+ 


Ed 


অন্নার্থীদিগকে অন্নবান করিয়া পরে মাতা ও পুল্রদিগকে ভোজন 
করাইয়া সর্বশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন। 


সস ot Navan Deer!” পা 


সকলে কুশ- 
শয্যায় অজিন বিস্তীর্ণ করিয়া শয়ন করিলে কুন্তী তাহাদের 
শিরোভাগে এবং দ্রৌপদী তাঁহাদের পাদদেশে শয়ান হইলেন। 
রাজকুমারী ইহাতে কিছুমাত্র হুঃখিতা হইলেননা বা তাহাদের 
প্রতি কোন অসন্মান প্রদর্শন করিলেন না। এইরূপে 
পাঞ্চালীর বধূজীবন আরম্ভ হইল । | 

কপট দূযতে পাওুপুভ্রদিগকে পরাস্ত করিয়া ছুর্যোধন 
দ্রৌপদীকে সভাতলে আনয়ন করিতে পাঠাইলে কৃষ্ণা 
শ্বশুরকুল সমীপে যে প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার উত্তর 
দিতে সেই সর্ধশীস্ত্রশী নয়শালী বর্ষীয়ানগণও অসমর্থ 
হইলেন। সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি দিকপালগণ স্ব স্ব ধর্ম্মত্যাগ 
করিলেও যাহার সত্যব্রত কেশপ্রমাণ স্থলিত হইবার নহে 
এবং নারীর প্রতি অজ্ঞানক্কৃত অপরাধ ক্ষালনহেতু উগ্রতম 
প্রায়শ্চিত্ত বিধি যিনি একদিন শিরঃ পাঁতিয়! লইয়াছিলেন, 
কুলের স্তন্তত্বরূপ সেই কুরু পিতাঁমহকে বলিয়া পাঠাইলেন, 
সত্যবদ্ধ পতির সত্যরক্ষা হেতু চত্দ্রবংশের বধূ সভাতলে 
অপমানের হস্তে আপনাকে নিক্ষেপ করিবেন কি না? 
ধরমপুত্র স্বীয় পতিকে জিজ্ঞাসা করিয়! পাঁঠীইলেন, তিনি 
অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দূযৃতমুখে বিসর্জন করিয়াছেন? 
তত্পরে যখন স্থত প্রতিকামী .ড্রৌপদীকে পুনরায় লইতে 
আসিয়া সথেদে কহিল, “হাঁয়, এইবার বুঝি কুরুকুল নির্শল 
হইল” তখন তিনি প্রাকৃত নারীর ন্যায় অন্তরস্ত হইলেননা, 
কিন্ত ধীর ও অবিকম্পিত কণ্ঠে এবং দৃঢ়স্বরে কহিলেন, 
“হে স্তপুত্র, বিধাতাই এরূপ বিধান করিয়াছেন । পৃথীতলে 
ধর্ম্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ৷ আমরা সেই ধর্ম রক্ষা করিব। 
বক্ষ্যমান ধর্ম অবশ্যই আমাদের শান্তিবিধান করিবেন। 
আমি প্রার্থনা করি, ধর্ম যেন কৌরবগণের প্রতি বিমুখ 
নাহন। হে হুতনন্দন, তুমি সভ্যগণ সমীপে যাইয়া ধৰ্ম্মতঃ 
আমার কি করা কর্তব্য, জিজ্ঞাসা কর। সেই নয়শালী 
বরিষ্ঠ ধর্শীত্মাগণ যাহা! কহিবেন, আমি নিশ্চয় তাহাই 
করিব” 

সেই অচিন্ত্য বিপদের সময়ে কোন্‌ হৃদয় হইতে এরূপ 
বাক্য নির্গত হইতে পারে? তাদৃশ ঘোর অবস্থায়ও ধর্মকে 
রক্ষ। করিবার চিন্তা সর্বাগ্রে ধাঁহার চিত্তে উদ্দিত হয়, 


[ 
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তাহার অন্তঃকরণ কি এই পৃথিবীর বহু উর্দ্ধে স্থাপিত নহে? 


যিনি ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য ভীষণ অপমানের উন্মুক্ত 
রঙ্গভূুমিতে আপনাকে এরূপ অক্ষুব্ধচিত্তে সমর্পণ করিতে 
পারেন, স্বয়ং ধর্ম আসিয়া যে সে নারীর লজ্জা! ও সন্ত্রম 
আপনার নিভৃত নিরাপদ বক্ষে শত আবরণে বেষ্টন করিয়া 
ধরিবেন, তাহাতে আর. আশ্চর্য্য কি? “প্রার্থনা করি, 
ধর্ম যেন কৌরবগণের প্রতি বিমুখ না হন।” ঘোর 
অভিষঙ্গমুখে নিক্ষিপ্ত হইবার প্রান্কীলে পরম শক্রগণের 
জন্য এই কল্যাণচিন্তা কি উন্নত মনের পরিচায়ক ৷ 

সভাতলে চারিদিকে শব্রগণের উপহাস, বিদ্রুপ, পৈশাচ 
অষ্টহাস্ত ও মৃত্যু যাতনারও অধিক তীব্র অপমানের মধ্যে 
লজ্জামাত্র আবরণে আবৃতা, ধর্মের উন্নত শিখরে অধিষ্টিতা, 
তেজোমাত্রদ্বিতীয়া যাজ্ঞসেনী যেরূপে আপনাকে অক্ষুণ্ন 
রাখিলেন, তাহার বিবরণ অতি অদ্ভুত। এরূপ অভাবনীয় 
বিপদে কোন রমণীকে কোন দিন পতিত হইতে হয় নাই 
এবং সে করাল রৌরবমুখ হইতে অক্ষতবপুঃ ও দিব্যহ্যুতি- 
মণ্ডিতা এমন কমনীয় মুদ্তিও কোন দিন উত্থিত হয় নাই। 
অগ্নিদগ্ধ না হইলে স্বর্ণের পরীক্ষা হয় না, গ্রলয়ের অগ্নিতে 
দগ্ধ না হইলে সাধু সাধ্বীরও প্রকৃত সৌন্দর্য্য জগতের 
সমক্ষে প্রকটিত হয় না! প্রলয়ের মুখে পৃথিবীর সকল 
বন্ধন ও আবরণ লুতাতত্তর ন্যায় নিমেষে দিকৃদিগন্তে উড়িয়া 
যায়, তখন বীরপুরুষ ও বীরনারী পৃথিবীর সকল অবগুঠন 
হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়! ক্ষণকাঁলের জন্য জগতের 
সমক্ষে তীহাঁর অতি ভাস্বর ছ্যতি প্রকাশ করেন। 

সেদিন সে কৌরব সভাগৃহে কি অনুপম হৃদয়মুগ্ধকর 
শোভা অপার্থিব জগত হইতে আসিয়৷ অবতীর্ণ হইয়াছিল ! 
সোদরতুল্য স্নেহভাঁজনগণ যেখানে ভীষণ শক্ত, হৃতবীর্ধয 
ক্ষীণপুণ্য শ্বশুরকুল যে.সভায় মুকবৎ আসীন, সত্যবদ্ধ পতি 
ষথায় রাহগ্রস্ত রবির স্তাঁয় হীনতেজাঃ, তথায় এই সহায়হীনা 
নারী কোন্‌ সাহসে ও কি অকুষ্ঠিত মহিমাভরে অটল 
গিরির মত দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছিলেন ? 

পৃথিবীর রমণীকুল বিম্ময়বিস্কীরিত নয়নে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, দ্রুপদছুহিতার এই অকুতোভিয়তার অবলম্বন 
কোথায় ? পৃথিবীতে যাহারা আপনার ছিল, তাহারা যখন 
মোহাচ্ছন্ন হইয়৷ অসাড় প্রায় মৃত্ভিকায় লুঠ্ঠিত রহিল, তখন 
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শিলার 


লজ্জা বাহার একমাত্র EE অনবন্ধ ্ সাধুতা বাহার 
হৃদয়ের মহাঁমূল্য কৌস্তভ, তাহাকে রক্ষা করিতে কে আসিয়া 
অবতীর্ণ হইলেন এবং কোন্‌ দিব্য আভাময় মণ্ডলে বেষ্টিত 
হইয়া এই মহিমাময়ী অতি উজ্জল অথচ নয়নম্সিগ্ণকর 
সহশ্ররশ্মি বিকীর্ণ করিতে করিতে অনন্ত সাগরপারবন্তী, 
কোটিতারকা প্রদীপ্ত, উজ্জল প্রজ্জলিত, বেলাবিহীন 
অপরিজ্ঞাত লোকে উত্িত হইলেন? 

যে, পাশব আচরণ ভীরু প্ররুতি নারীর: হৃদয়েও দারুণ 
অমর্যাগ্রি উদ্দীপ্ত করে, তাহা পঞ্চালরাজছুহিতার নিগুঢ় 
মর্মে ভূগর্ভস্থ দ্রব ধাতু সিন্ধুর যে ভৈরবকল্পোল উত্থিত 
করিয়াছিল, বাহালক্ষণে তাহা প্রকাশিত হইল না, অমানুষ 
শক্তিবলে তাহা 
নারীর চরম অভিযঙ্গমুখে তিনি নিক্ষিপ্ডা, অমর্যপ্রদীপ্তা 
পাঁওবরাজ্ঞী তখন সেই সত্যবদ্ধ, অধোব্দন ও বিবশ পতির 
প্রতি প্রলয়ের মেঘের শ্তায় বজ্রতড়িন্ময় অগ্নিরাশি উদগীরণ- 
করিলেনন! প্রত্যুত কহিলেন, “ধর্ম্মনন্দন সজ্জন 'নিষেবিত 
ধর্মপপথই অবলম্বন করিয়া আছেন। আমি পতির বাক্যে 
গুণ পরিত্যাগ করিয়া দোষারোপ করিতে ইচ্ছা করি না।” 
ছৈতবনে যে' নারী দিক্পাঁলসদূশ পঞ্চপাগবের হৃদয়বহ্নির 
উদ্দীপনা, বাহার মুক্তবেণী কুরুকুলধবংসের উদ্দিত ধূমকেতু, 
ভীষণ অপমানের রঙ্গভূমিতে অপরাধী পতির প্রতি আত্ম- 
বিস্বত প্রেমের এই কমনীয় স্পর্শ তাঁহার ন্যায় পৌরুষে 
উদ্দীপ্তা ও অনাবিল প্রেমে আত্মবিস্থৃতা মহা নারীর উচ্চ 
হৃদয় হইতেই কেবল উদ্ভূত হয়। 

তৎগরেই ক্ফলিঙ্গবর্ষি অশ্রহ্ীন নয়ন শ্বগুরগণের দিকে 
ফিরাইয়া কহিলেন, “হায়, ভর্তবংশীয়গণের ধর্থে ধিকৃ। 
ক্ষত্ধন্ুঙ্িগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
যেহেতু সভাস্থ সমস্ত কুরুগণ স্বচক্ষে কুরুধর্ম্ের ব্যতিক্রম 
নিরীক্ষণ করিতেছেন। বুঝিলাম, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিছ্বরের 
কিছুমাত্র সত্ব নাই। প্রধান প্রধান কুরুবংশীয় বৃদ্ধগণও 
দুর্য্যোধনের এই অধর্মীনষ্ঠান অনায়াসে উপেক্ষা 
করিতেছেন 1» 

যে অসামান্ত ধর্ম্মান্তরাগ জ্রৌপদীর চরিত্রের ভিত্তি, 
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাহার বরগ্রহণকালে তাহা! অতি স্ুন্দররূপে 
পরিস্ষট হইয়াছে। আমরা অন্ত কোন নারীচিত্রে ধর্মাুরাগ 
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ংযত রহিল। যে পতির অবিষৃষ্যকারিতায় ' 
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ও নিত শি এমন ন হৃদয়গ্রাহী সম্মিলন দেখি নাই। রী 
গঙ্গা ও যমুনা-সঙ্গমের শ্তায় বিরুদ্ধধনক্রান্ত এই দুই ভাবের 
মনোমুগ্ধকর সংমিশ্রণে তাঁহার চরিত্রের প্তায় যে পবিত্র তীর্থ 
ংস্কৃত সাহিত্যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অবগাহন করিলে “ 
শরীর মন স্নিঞ্ধ ও পবিত্র হয়। 

মহারাজ ধৃতরাষ্টর দু্যোধনকে তিরস্কার করিয়া সাত্বনা- £ 
বাক্যে কহিলেন, “হে জ্রপদতনয়ে, তুমি আমার নিকট স্বীয় 
অভিলধিত বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার সমুদয় বধুগণ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ট ।” 

দ্রৌপদী কহিলেন, “হে ভরতকুলপ্রদীপ, যদি প্রসন্ন 
হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যে, সর্বধর্ম্মযুক্ত ' 
শ্রীমান যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে যুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ 
যেন ওঁ মনস্বীকে পুনরায় দাদ না বলে, আর আমার পুত্র, 
প্রতিবিদ্ধ্য যেন দাঁসপুত্র ন! হয়। কেননা প্রতিবিদ্ধ্য 
রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণ কর্তৃক লালিত, উহার দাস- 
পুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয় 1৮ 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে কল্যাণি, আমি তোমার 
অভিলাযষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম । এক্ষণে তোমাকে ” 
আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র 
বরের উপযুক্ত নহ ।” 

দ্রৌপদী কহিলেন, “হে মহারাজ, সরথ সশরাসন ভীম, 
ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক |” 

ধৃতরাষ্্র কহিলেন,“হে নন্দিনি,আমি তোমার প্রার্থনান্ুরূপ 
বর প্রদান করিলাম, এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা ক্র। 
এই ছুই বর দান দ্বারা তোমার যথেষ্ট সৎকার করা হয় 
নাই। তুমি ধর্দচারিণী, আমার সমুদয় বধুগণ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ।” 

দ্রৌপদী কহিলেন, “হে ভগবন, লোভ ধর্মনাশের 
হেতু; অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করিনা । আমি 
তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি। যেহেতু বৈশ্ঠের এক বর, 
ক্ষত্রিয়পত্তীর ছুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাঙ্গণের শত বর? 
লওয়! কর্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরপ দারুণ 
পাপপন্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধত হইলেন, উহ্থীরা ' 
পুণ্যকম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন ।” 

ধর্ম ও আত্মসম্মানুবোধের এইরূপ আুন্দর মিলনে 
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Et উরি এমন মন নয়নলোভনীয় হইয়াছে। | সাগরের 
ন্যায় অসীম রহস্তময় তাহার চরিত্রের সৌন্দর্য সর্বত্র সমভাবে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই জন্য, যে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেও 
কোন সময়েই তাহা ধৰ্ম্মের 05 বেলাভূমি 
অতিক্রম করে নাই । 
যখন জয়দ্ৰথ নিশাকালে পবনকম্পিত প্রজ্জলিত অগ্নি- 
শিখা সদৃশী এই নারীকে কাম্যকবনের আশ্রমপদে একাকী 
প্রাপ্ত হয়, তখন পাঞ্চালী তাহার ও তাহার রাজ্যের সকল 
কুশল প্রশ্ন করিয়া অতিথি সৌজন্যে তাঁহার সৎকার 
করেন ; পরে তাহার ছুরভিসদ্ধি অবগত-হইয়া সিংহীর স্তায় 
স্বায় তেজোরাশি প্রকাশ করেন। জয়দ্ৰথ তাহাতে বিরত না 
হইয়া তাঁহার প্রতি বলপ্রকাশ করিতে গিয়া তাহার প্রতিফল 
অপ্রাপ্ত হয়। মহাবিক্রান্ত পঞ্চালরাজদুহিতার বাহুবলে 
সিদ্ধুদৌবীরপতি ছিন্নমূল তরুর স্যায় ভূপতিত হয় । 
পরিশেষে জয়দ্ৰথ পুনরায় বলপূর্কক তাহাকে রথে 
তুলিল । দ্রৌপদী তখন প্রাকৃত নারীর স্তায় বৃথা বিলাপ 
চীৎকার বা উদ্দেশে পতির্ভংসনা ইত্যাদি নারীজনোচিত 
কোন হূর্বলতা প্রকাশ করিলেন না । তিনি. বীরভাবে 


আরোহণ পিকনিকে | 
পরে যখন জয়দ্রথ দৃস্তমান পাণুবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিল তখন তিনি তাহার রথস্থা হইয়াও নিঃশস্কচিত্তে 

' তীহাদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন । তাহার সেই তেজোগর্ভ 
বচন পাঠ করিলে মন আনন্দে পূর্ণ হয়। দ্রৌপদী কহিলেন, 
“রে ঞ্রড, তুমি অতি নিদারুণ আয়ুক্ষয়কর কর্মের অনুষ্ঠান 
করিয়া এক্ষণে, এ সকল মহা বীরের পরিচয় লইয়া কি 
করিবে? উহার! সমবেত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, আজি 
তোমাদের মধ্যে কেহই জীবিতাবশিষ্ট থাঁকিবেনা। এক্ষণে 


অনুজগণের সহিত ধর্মরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার 


সকল ক্রেশই অপনীত হইল। আমি তোমা হইতে আর 
“ কোন অনিষ্ট শঙ্কা করি না। যেমন অর্ণব মধ্যে রত্রপরিপূর্ণ 
নৌকা মক্রপৃষ্ঠে আহত হইলে চূর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়! যায়, 

ক্ষণে আমি সৈম্ুগণ মধ্যে তদ্রপ বিক্ষোভিত ও অসহায় 
/হইয়াছি। তুমি মোহাবেশপরবশ হইয়! ধাহাদিগকে এইরূপে 
অবমাননা Ee সেই পাগুবেরা তোমাকে অবিলম্বে 


দ্রৌপদী । 
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ইহার, সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন। | অদ্য ॥ যদি তুমি 
ইহাদের নিকটে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও, ত তবে তোমার | পূনৰ্নম 
হইবে সন্দেহ নাই ।” 

কিন্ত এই শৈলতুল্য চরিত্র নির্ম্মলসলিল! স্বাদ নির্ঝরিণী- 
গণে এবং স্ষিগ্ধ ও সুচ্ছায় তরুলতায় কিরূপ শীতল ও 
নয়নাভিরাম, একাধারে লক্ষ্মী ও অন্পূর্ণা সদৃশী ইহার গার্ছস্থা 
জীবনের কল্যাণী মুণ্ড দেখিলে পাঠক তাহার পরিচয় 
পাইবেন। | 

যুধিষ্ঠির পত্রী পণ রাখিবার সময় কহিয়াছিলেন, “হে 
সুবলনন্দন, ধাঁভার রূপ লক্ষ্মীর ন্যায়, যাঁহার গাত্রে পদ্মগন্ধ, 
বাহার হস্তে সর্বদা শারদপনদ্ম শোভা পায়, যিনি, অনৃশংসতা, 
সুরূপতা, স্থশীলতা, অন্থকুলত।, প্রিয়বাদিতা. ও ধন্মীর্থকাম- 
সিদ্ধির হেতুভূততা প্রভৃতি ভর্তার অভিলধিত গুণ সমুদয়ে 
বিভূষিতা, যিনি গোপাল ও মেষপালকগণের নিয়মানুসারে 
শেষে নিদ্রিত ও অগ্রে জাগরিত হয়েন, সেই সর্বান্নসুন্দরী 
দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম |” 

কাম্যকবনে একদা সত্যভামা দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আগমন করেন। সত্যভামা দ্রৌপদীকে কথোপকথন 


প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “হে দ্রৌপদী, তুমি লোকপাল 


সদৃশ মহাবীর পাওব্গণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়! থাক? 
তাঁহারা তোমার উপর কখনই ক্রুদ্ধ হন না, প্রত্যুত তোমার 
প্রতি এরূপ অন্ুরক্ত, যে তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও 
মনে স্থান দেন না, ইহার কারণ কি? তুমি কি ব্রতচ্যা, 
উপবাস, সঙ্গমাদিতে স্নান, হোম, মন্ত্র 'উষধ ইহার কোন 
উপায়ের প্রভাবে পাওবদিগকে এরূপ বশীভূত করিতে সমর্থ 


হইয়াছ? তুমি কি উপায়ে ভীহাঁদিগকে এমন অন্ুরক্ত 


করিলে, আমাকে তাহা বল।” দ্রৌপদী কহিলেন, “সখি, 
শ্রবণ কর। পাপপরায়ণ! রমণীরাই পতি বণ করিবার জন্য মন্ত্র 
ওুঁষধ প্রভৃতি অনিষ্টজনক বাহ্‌ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, 
ও ধৰ্ম্মপরায়ণ! সাধবী নারী কখনই এরূপ গঠিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হন না। সত্যভামে, আমি মহাত্ম। পাওবগণের প্রতি যেরূপ 
ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি 
কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার করিয়া সতত পাঁওবগণের 
পরিচর্যা করিয়া থাকি। অভিমান ত্যাগ পূর্বক সাস্থুরাগে 
ও অনন্যমনে পৃতিগণের চিত্তানুব্র্তীন করি । ভর্তগণ স্নান, 
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শাসন পাপা 


ভোজন ঝা উপবেশন ন না 1 করিলে ক্দাচ আহার বা উপবেশন 
করি না। ভর্তা গৃহে প্রত্যাগত হইলে তৎক্ষণাৎ উত্থান 
পূর্বক আসন, ব্যজন ও জলপ্রদান করিয়া! তাহার অভিনন্দন 
করিয়া থাকি। আঁমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিক্ষাঁর,গৃহোঁপ- 
করণ মার্জ্জন, রন্ধন, যথাসময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে 
ধান্তরক্ষা করিয়া থাকি । হুষ্টগ্রকৃতি স্ত্রীলোকের সহিত কখনও 
অবস্থান করি না, তিরস্কার বাক্য মুখে আনিনা, সকলের 
প্রতি অনুকুল ও আলন্তশৃন্য হইয়া কাল যাপন ' করি। 
অতিহাস ও অতিরোষ ত্যাগ করিয়া সত্যে নিরত হইয়া 
নিরন্তর, ভর্ভুগণের সেবা করিয়া থাঁকি। হে সত্যভামে, 
আমি প্রত্যহ বীরপ্রসবিনী আধ্যা কুস্তীকে স্বয়ং অন্নপান ও 
আচ্ছাদন প্রদান দ্বারা সেবা করি 3 কদাচ উহার অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট ভোজন, বা বসন ভূষণ পরিধান করিনা । পূর্বে 
মহারাজ যুধিষ্টিরের নিকেতনে প্রত্যহ অষ্ট সহস্র ব্রাহ্মণ 
রুক্ম পাত্রে ভোজন করিতেন এবং ধাঁহীদিগের প্রত্যেকের 
সমভিব্যাহারে ত্রিংশৎ কর্ম্মকরী পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, 
এমন অষ্টাশীতি সহজ গৃহমেধী স্নাতক প্রতিদিন প্ৰতিপালিত 
হইতেন। অপর দশ সহত্র স্নাতকের নিমিত্ত প্রত্যহ স্বর্ণপাত্র 
সমুদয় সুসংস্কৃত অরে পরিপূর্ণ থাকিত। আঁম ওঁ সমুদয় 
ব্রাঙ্মণগ্ণকে অন্নপান ও আচ্ছাদন প্রদান পূর্বক সমুচিত 
সৎকার করিতাম। মহারাজ ধর্ম্মরাজের রাজ্যশাঁসন সময়ে 
এই সমস্ত বিষয় ছিল, আমি তৎসমুদয়, অন্তঃপুরস্থ ভূত্যগণ, 
গোপাল ও মেষপাঁলগণের তত্বাবধাঁন করিতাম। হে ভর্জে, 
আমি একাকিনী মহারাজের সমুদয় আয় ব্যয়ের বিষয় অবগত 
ছিলাম। পাগুবগণ আমার উপর সমুদয় পোষ্যবর্গের ভার 
অর্পণ করিয়া! ধশ্মীনুষ্ঠানে নিরত হইতেন.। আমি সমুদয় 
সুখ পরিহার করিয়! .দিবাঁরাত্র সেই ছুূর্বহ. ভার বহন 
করিতাম। আমি একাকিনী জলনিধির ন্যায় নিধিপূর্ণ 
কোষাগারের তত্বীবধান করিতাম; দিবারাত্রি সমান জ্ঞান 
এবং ক্ষুধা তৃষ্ণীকে সহচরী করিয়া সতত কৌরবগণের 
আরাধনা করিতাম। আমি সর্বাগ্রে প্রতিবোৌধিত. ও 
সর্বশেষে শয়নি হইতাম এবং সতত সতা ব্যবহারে রত 
থাকিতাম। হে সত্যভামে, আমি পতি বশীভূত করিবার 
এই. মহৎ উপায় জানি, কিন্তু অসদাচার কাগিনীগণের স্তাঁয় 
কদাচ কুব্যবহাঁর করিনা, তাহা করিতে অভিলাঁষও করিনা '।” 


প্রবাসী । 


পোকা সি 





এ দি 


een eee” 


হাতির নারীন্রীবনের < এই যে সানা { 
চিত্র ভারতনারীগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা 
হৃদয়গ্রাহী চিত্র আমরা অন্য কোন সাহিত্যে প্রত্যক্ষ করি 
নাই। লোকপালসদৃশ ছুদ্র্য পাওবগণ যে এই মহীয়সী £ 
নারীর নিকটে সন্রম শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও প্রীতির সুত্রে দৃঢ়রূপে 2 
বদ্ধ থাকিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? প্রখর কর্তব্য- - 
জ্ঞান ও কঠোর আত্মত্যাগে দীক্ষিত এবং মধুর প্রেয়ে 
আত্মহারী“নীরীগণ যখন অকুঠঠিত মহিমাভরে সমাজ মধ্যে 
আপনাদের শক্তি বিস্তার করিতে পারিবেন, তখন মনস্থিনী 
ও পবিত্ৰহৃদয়! নারীর শাসনে পুরুষের দুর্বলতা কত দুর 
শাসিত ও তাঁহার হৃদয় পৃথিবীর মলিনতার কত উদ্ধে উত্থিত 
হইবে, মহাভারতকার এই চিত্র একট করিয়া তাহা 
শিক্ষা দিয়! গিয়াছেন। 


শ্রীমতী লাবণ্যগ্রভা বঙ্গ ৷ 


_+ইংরাঁজ শাসন কি বিধাতার 
বিধান ?” 


সম্পাদক মহাশয় 

“ভারতে ইংরাজ রাজত্ব বিধাতার বিধান কি না” এই প্রশ্নটি আপনি 
যে প্রণালীতে বিচার করিয়াছেন, তাহাতে যে কোনও মীমাংস! পাওয়া 
যাইতে পারে আমার সে বিশ্বাস নাই। কেন না, ফলাফল দেখিয়া কোনও 
কাঁধ্য ৰ! ঘটনার মঙ্গলামঙ্গল বিচার করিতে হইলে অনন্তকাল অপেক্ষা 
রাঁরতে হয়। আশু ফলই যে কোন কাধ্য থা ঘটনার শেষ ফল, তাহা জব 
পুরুষ ভিন্ন আর কাহারও নির্ণয় করিবার সামর্থা নাই। বাক্তি বিশেষের. 
বা সম্প্রদায় ধিণ্ষের মতে যাহ! অমর্গলজনক তাহাই যে প্রকৃতপক্ষে 
অমর্জলজনক তাহাও কেহ জোর করিয়। বলিতে পারে না| বিশেষতঃ, 
মাঁন্ব-সমাঁজে যাহা. ঘটে তাহ! স্থ হউক ব কু হউক, মানবের. স্বাধান 
ইচ্ছার পরিচালনের দ্বারাই ঘটে, স্থতরাং হ্-য়ের জন্য যে দায়া, কু-য়ের 
জন্যও নেই দায়ী । কাছ, স্ু-য়ের বাহাদুরী যদি বিধাতার হয়, তবে 
কু-য়ের জন্য মানব দায়া হইবে কেন? আর, মানব স্বাধীন ইচ্ছাপরিচালন', 
করিয়া কাধ্য করে বলিয়া যদি সেখানে ভগবানের হাত ন! খাকে তবে 
ভগবানকে মানব-সমাজ হইতে অন্ততঃ চিরবিদায় গ্রহণ করিতেই হয়। 
যদি বুদ্ধদেবের কাঁধ্য বিধাতার বিধান হয় ( অবশ্য খ্রীষান পাদ্রি বলিবেন 
উহ! সয়তানের বিধান!) তবে জেঙ্গিস খাঁর কাধা নয় কেন তাহ! আমি 
আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বার! নির্ধারণ করিতে অসমর্থ। তবে আপনি বলি- 
বেন যে উহাতে পীপপুণ্য দায়িত্ববোধ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। যদি তাই হয় 
তবে ও সব ক্ষণভঙ্গুর বন্তগ্ুলি না খাঁকিলেও 198 চলিবে, 


সংখ্যা | | 
রা শবাধীন ইচ্ছার দোহাই দিয়া ভগবান্কে সানব.সমাজ হইতে = 
বিদায় দেওয়ার অপেক্ষা ভাল চলিবে । তারপর, মানবের সুত্র বুদ্ধির 
সাঁহায্যে বিচার করিয়া আশু ফলের দৌহাই দিয়! বিধাতৃত্ব নির্ণয় করিতে 
গেলে কেবল যে মানব-সমাজ হইতে ভগবান্কে নির্বাসিত করিতে হয় 
তাহ| নহে.'জড় রাজ্য হইতেও ভগবানকে অনেক পরিমাণে হস্ত গুটাইতে 
বে। এই তে! সে দিন স্তান্ক্লান্সিক্কোতে ভীষণ ঘটন! ঘটিয়! গেল। 
একজন হিরণাগর্ভের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে. স্বয়ং ভগবাঁন্ই সে 
জন্য দায়ী। কিন্তু আশু ফলের দ্বার! বিচার করিলে. হয় বলিতে হয় 
ভগবান মঙ্গলময় নন, না হয় বলিতে হয়, উহাতে ভগবানের কোন হাত 
নাই; অন্ধ জড় প্রকৃতির খেলা, সর্ধবশক্তিমানের লীলা নহে। আমি 
এছুঃয়ের কিছুই বলিতে প্রস্তুত নহি। আমি জানি, উহ! ভগবানের 
লীলা, যদিও. উদ্দেশ্য কি ভাল বুঝি ন!। মানব-সখাঁজ সম্বন্ধেও তাই 
বিশ্বাস করি, আপাতমধুরই হউক আর আশু ধিষফলপ্রদই হউক ঘটন! 
মাত্রই ভগধানের প্রত্যক্ষ লীলা, তাহারই মঙ্জলহস্তনিয়ন্ত্রিত। মানবের 
স্বাধীন ইচ্ছা আছে বলিয়া তাহাতে ভগবানের হাত নাই এ মত স্বাকার 
করিতে প্রস্তুত নই। একজন ভয়ানক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইল, 
অত্ান্ত কষ্ট পাইল। আমর! ইহাকে অমঙ্গল বলি। কিছু দিন পরে 
দেখ! গেল, বসন্তে তাহার শরীরস্থ বহু পুরাতন দুশ্চিকিৎস্ত ফ্যালেরিয়া 
বিষ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আরও কি হইয়াছে কে জানে। আগু 
ফল দেখিয়া বিচার করিয়! আমর! ভ্রমে পতিত হই। আপনি হয় তো 
বলিবেন তিনি সর্ধবশক্তিমান্‌, অন্য উপায়ে কষ্ট ন! দিয়াও তো ম্যালেরিয়া 
বিষ বিনষ্ট হইতে পারিত? এরূপ জেরার হাতে বিধাতার নিস্তার নাই, 
এ 'জেরার শেষ পরিণতি এই যে বিধাত! কেন মানুষকে অভাব ও 
“অপূর্ণতার অতীত করিয়া সৃষ্টি করিলেন না। ইহার উত্তর, ঈশ্বর আর 
{একটা ঈখর হ্ষ্টি করিতে পারেন না। ক্রমধিকশিত জগতে সকলই 
অপূর্ণ। খ্রীষ্ট মহন্মদকে পাঠাইয়া ভগবান বে বিধান প্রচার করিয়াছেন 
তাহাও পূর্ণ নহে। ভারতে ইংরা শাসন প্রতিষ্ঠাতাগথের দুর্নীতির 
ওজুহাতে যদি ভারত শাসন ক্ষেত্র হইতে ভগবানকে নির্বাসিত হইতে 
হয়, তবে ধৰ্্জ-প্রচারকগণের ছুর্নাতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়। ধর্মক্ষেত্র হইতেও 
। ভগবান্কে নির্ববাসন করা চলে । খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাসে দেখিতে 
পাওয়৷ যায় যে উক্ত ধৰ্ম্ম প্রচারের জন্য যীশুখষ্টের জীবদ্দশা হইতে আরম্ভ 
করিয়া এতাবৎকাল পথ্যন্ত যে পরিমাণ জাল জুয়াচুরি, মিথ্য। প্রথঞ্চনা, 
অন্যায় অত্যাচার, নির্দোষীর রক্তপাত অনুষ্টিত হইয়াছে এমন আর কোনও 
একটি বিশেষ ব্যাপারে হইয়াছে কি না সন্দেহ । তাই বলিয়। কি বলিব যে 
খ্ৰীষ্টীয় ধর্দের বিকাশে ভগবানের হাত নাই? আতবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে 
শম্ত ন& হইল, লোক দুর্ভিক্ষে রিল | পর বৎসর সুবৃষ্টিতে ফনল হইল, 
লোকসকল অতিরিক্ত আহার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। স্থুবুষ্টি বা 
কুবৃষ্টির ফল একই হইল। ফল দেখিয়! বিচীর.করিলে সু কু নিদ্দিষ্ট 
হইবে না, কেন না সমগ্র ফল দেখিবার শক্তি আমাদের নাই। ডাক্তার 
শরীরে ছুরিক! বসাইয়াছে বলিয়! তাহাকে সয়তাঁনের অন্ুচর বলিতে পারি 
না; অপেক্ষা করিয়া উদ্দেশ্য ও পরিণাম ফল জানিলে আনল তথা 
'নিনাঁ্তি হইবে। তখন বুঝিব মাতৃত্তন ও ডাক্তারের ছুরিকায় কোনও 
বিভিন্নতা নাই। জগতে যীশুর আধির্ভীৰ আর সেকেন্দরের আবির্ভাব, 
1 একই হস্তের দান-_উদ্দেশ্য জগতের কল্যাণ। তবে বিভিন্ন প্রণালীতে ৷ 
বায়ুর কুমন্দ হিলে।ল, নিঝ'রিগীর নিৰ্ম্মল সলিল, পূর্ণিমার চন্দ্রসা, সুস্তামল 
শস্ক্ষেত্র, ফলপুষ্পপরিপূর্ণ অরণ্যানীও যাহার মঙ্গল হস্তের রচনা, 
আগ্নেয় গিরির অগ্রশতপাত, ভীষণ ভূকম্পন, ধ্বংসকারী জলপ্লাবনও সেই 
মহদ্‌ ভয়ং বজ্রমুদ্যাতে"রই লীল; ৷ উদ্দেশ্য মঙ্গল। আজ যে মানব 


প্রকৃতির উপর এত প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, তাহার শক্তি যে. 


বাড়িয়াছে এই দৈব উতৎগাঁতগুলিও তাহার কারণ। প্রকৃতির 


“পরীক্ষার বয়স নির্দেশ |. 


১৪৭ 


a তি লো  া টি তত ae 


সঙ্গে সংগ্রাম করিতে ত যাইয়াই - নু বিল মানৰ হইয়াছে I পতি 
লীলার মধো এই ভীষণতা, এই আপাতঅমঙ্গলকর ধ্বংসের ভাব না 
থাকিলে মানব আর এক স্বতন্ত্র জীবে পরিণত হইত। ভগবানের ছুই 
রকমের বিধান, এক রকম বিধান মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে হয়. আর 
এক রকমের বিধানের বঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শক্তিনঞ্চয় করিতে হয়। 
আমার মনে হয়, ভূকম্পন, জলপ্লাবন, আগ্নেয় গিরির অগ্নযুৎপাত যে 
শ্রেনীর বিধান ভারতে ইংরাজশাসন ভগবানের সেই শ্রেণীর বিধান। 
আমাদিগকে এ বিধানের কাছে মর্ধনা মন্তর্পণে আত্মরক্ষা করিয়া 
চলিতে হইবে এবং এই আত্মরক্ষার চেষ্টাতেই আমর আত্মত্ব লাভ করিব। 
আমরা নিদ্রিত থাকিলে সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত. হইব । [মকাঁডোর রাজত্ব 
জাপানের পক্ষে পূর্ণিমার চাদ; যে ভাদে থাক, চাদের আলে! পাইবেই ৷ 

ভারতবাসীর পক্ষে ইংরাজরাজত্ব স্তান্ফ্রান্সিস্কোর ভূকম্পন ; জাগিয়া 
সচেষ্ট ন! থাকিলে সমূলে ধিনাশ। যদি সচেষ্ট থাক পৃথিবীর মধ্যে 
সর্ববশ্রেন্ঠ নগরীর পত্তন করিতে পারিবে । ইংরাজরাজত্ব বিধাতার বিধান, 
তাহাতে সন্দেহ নাই, কিও কোন্‌ শ্রেণীর বিধান, আমর! তাহা বুঝিতে 
ভুল করিয়াছিলাম। আমর! ভাবিয়াছিলাম চাদের আলো, এ যে ঘরে 
আগুন লাগিয়।ছে তাহ! বুঝিতে পারি নাই। আগুন নিভাইতে যে শক্তি 
লাভ হইবে, দেই শক্তিতে যে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠ। হইবে তাহ। ভাবি 
নাহ। এতদিন যেন ভ্যাম্পায়ার বাছুড়ের পাঁখার বাতাসে নিদ্রিত 
ছিলাম। কিন্তু নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, এখন বেশ বুঝিয়াছি ভগবান আমা- 
দের জন্য কোন্‌ শ্রেণীর বিধান প্রেরণ করিয়াছেন! ঘর অনেকটা পুড়িয় 
গিয়াছে সত্য, কিন্তু আগুন নিভাইয়! গৃহের পুননি্্মাণে যে শক্তির উপচয় 
হইঘে তাহাতেই ইংরাজরাজত্বের বিধানত্র নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত 
হইবে। কিন্তু তাহার জন্য কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, বাছুড়ের 

দংশ্নযাতন! অনুভব করিতে হইবে, তবেই বিধানের পূর্ণতা, নতুবা নহে। 
ইহা পাঁরিলে, ভারতমাঁতা৷ এমন শোভা ধারণ করিবেন, যে শোভা তাঁহীর 
অতীতের গৌরবের দিনেও ছিল না । ইহাই বিধাতার ইন্গিত। 

শ্ীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 
মন্তবা। আমি বিধান শব্দটি “কি ‘অর্থে বাধহার করিয়াছি, তাহা 

বোৰ হয় স্পষ্টরূপে বাক্ত করিতে পারি নাই। লেখক মহাশয় যাঁহাকে 
প্রথম রকমের বিধান বলিয়াছেন, যাহা সাক্ষাৎ ভাবে হিতকর, তাহাই 
আমার অভিপ্রেত। মানবের কাধ্যে মানবের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব আছে কি না, 
এবং থাকিলে তাহা কতটুকু তাহা আমি নির্দেশ করিতে অনমর্থ। তবে 
কেহ ব্যভিচার নরহত্য! আদি করিলেও তাঁহাঁও বিধাতার বিধান ইহা 
বলিতে আমার সাহস হয় না। সম্পা্দক। 


পরীক্ষার বয়স নির্দেশ । 
প্রতিবাদ । 


সম্পাদক মহাশয়, | 
জজের রায় বাহির হইলে আর উকীলের বক্তৃত! চলে না। সেইরূপ 
সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইলে আর অন্য লেখকের কথা কাটাকাটি 
চলে না। এই হিসাবে দেখিতে গেলে ‘পরীক্ষার বয়স নির্দেশ সম্বন্ধে 
আপনি যে চুড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহাঁর উপর আর কথ! চলে না। 
কিন্তু মোকদমীস্থলে ‘ছানির’ প্রার্থনা করিতে গেলে আবার উকীল 
কৌন্সলির ছু'কথা বলা চলে । সেইরূপ এ ক্ষেত্রেও প্রশ্নটির পুনর্বিচার 
করিবেন এই আশায় দছু'চারি কথ! বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশ! 


৯৪৮ 


করি, প্রবন্ধটি আপনার মন্তব্য সহ আগামী বারের প্রধাসীতে প্রকাশিত 
করিধেন। 

১। আপনি বয়নের বাঁধাবাধর নিয়মের সঙ্গে গ্রীক্পুরাণোক্ত 
প্রোক্রাষ্টিসের শয্যার তুলন! করিয়।ছেন। এবং নেই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
‘আইনের দ্বারা সকল ছাঁত্রেরই মানসিক শক্তির বিকাশ ঠিক ১৬ বৎসরে 
একবিধ হইবার সম্ভাবনা নাই'। কিন্তু তুলনাটার ও মন্তব্যে একটু 
দোষ ঘটিয়াছে। আইনকর্তাদের অভিপ্রায় ত ইহা! নহে যে, প্রত্যেক 
ছাত্রই ঠিক ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে পরীক্ষা দিতে পাইবে, তাহার 
পূর্বেও নহে, তাহার পরেও নহে। ন্যুনকল্পে ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ 
হইলে পরীক্ষ! দিতে পাবে.. তাঁহার অধিক যত বয়সে ইচ্ছা দিক্‌ তাহাতে 
আপত্তি নাই। যাহার মানসিক শক্তির যত বেশী বয়নে বিকাশ হইবে, 
সে তত বেশী বয়সে পরীক্ষা দিবে, ইহাতে ত কোনও অসঙ্গতি হইল 
না। “বয়সের বীধাবীধি কর! চলে না! কেনন! কেহ শীঘ্র শীত “ডট, 
হয়, কাহারও দেরী লাগে।' আপনি এইরূপ একটা ভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন। কথাটা ঠিক বটে। কিন্ত তাহা! হইলে কোনও স্থলেই ত 
বয়সের নির্দেশ চলে না। যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার অস্থবিধা 
হইবে ধলিয়া আপনি এই নিয়মের বিরুদ্ধাবাদী, সেই পরীক্ষায়ই বা 
বয়সের বীধাবাধি রহিয়াছে কেন? সে. দিন দেখিলাম, শিবপুর 
এন্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশের জন্যও বয়সের বাঁধাবাধি রহিয়াছে। 
উকীলেরা কোন্‌ বয়সে মুন্সেফ হইতে পাইবেন তাহারও একটা বাধ 
নিয়ম. আছে, শুনিয়াছি। সরকারী চাঁকরীতে প্রবেশ করারও বয়মের 
নির্দেশ আছে। তবে শেষোক্ত দুইটি স্থলে 'এতর কম নহে" ন! বলিয়া 
এতর বেশী নহে’ খল! আছে। তাহাতে আমার তর্কের কোনও ক্ষতি 
হয় না, কেনন! দুই দিকেই 13:11)01)16 একটাই । এসব স্থলেও “বয়সেতে 
বিজ্ঞ নহে বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে’ এই মহাঁজনবচন উদ্ধার করিয়া বয়সের 
বাধাবীধি উঠীইয়। দেওয়া উচিত নহে কি? শিক্ষাতত্ব ছাড়িয়া যদি 
সমাজতত্ব হইতে দুই একটা উদীহরণ লওয়! যায় তাহ! হইলে বোধ হয় 
'ধাঁনভান্তে শিবের গীত” হইবে না, কেনন! দে সকল স্থলেও এই একই 
Principle i 'প্রাপ্তেতু যোঁড়শেবর্ষে' প্লোকেও ত এই বয়সের নির্দেশ । 
সাবালক হওয়া সম্বন্ধেও বয়সের নির্দেশ আছে। হিন্দুশানত্রে কন্যার 
একটা নিদিষ্ট বয়ন উত্তীর্ণ হইলে “অত উদ্ধং রজস্বলা’ বল! হইয়াছে। 
কিন্তু সকলেরই যে এক বয়সে শারীরিক পরিপুষ্টি সমভাবে ঘটে, ইহা 
শারীরতত্বসম্মত নহে । শুনিয়াছি কোনও কোনও সমাঁজে কন্যার বিবাহ 
সম্বন্ধে একটা বয়স নির্ধারিত আছে যে, এতর কমে আইন অনুসারে 
বিবাহ হইতে পারে না। এ সকল স্থলেও ত বল! যাইতে পারে, যখন 
সকল কন্যার শারীরিক পরিপুষ্টি (0৬610137790) সমানভাবে ঘটে 
না, তখন এরূপ আইন থাক অন্তায়। স্মরণ হয় যে যখন সম্মতি আইন 
লইয়া একট! হুলস্থূল পড়িয়াছিল, তখন কোনও কোনও ধুরন্ধর বয়সের 
বাধাবাধির বিরুদ্ধে ঠিক এই কুতর্কট| তুলিয়াছিলেন। ঘল৷ বাহুল্য, 
শরীরের সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি ন! হইতেই গর্ভধারণের উদ্যোগ ইতর প্রাণীর 
মধ্যে নাই, এবং মনুষ্য সমাজেও বোধ হয় কেবল অধঃপতিত হিন্দুমাঁজ 
ভিন্ন অন্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় ন[। যাহা হউক, অবান্তর কথা ছাড়িয়! দিয়! 
আসল কথাটা দাড়াইতেছে এই বে, এ সকল স্থলে একটা! (average) 
গড়পড়তা ধরিয়! লইয়া নিয়ম বাঁধ! হয়। ইহাই এ সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত 
principle | 

২। আপনি স্বীকার করিয়াছেন, জাপান ও যুরোপে কলেজে প্রবেশ 
করার এরূপ বয়সের বাঁধাবীধি আছে। কিন্তু আপনি বলিয়াছেন যে, 
“উভয় স্থানেই পরীক্ষার মান (50210200) আমাদের প্রথেশিকার চেয়ে 
অনেক উচ্চ” প্রচলিত প্রবেশিকা পরীক্ষাসম্বন্ধে এ কথ! খাটতে 
পারে, কিন্তু যে নুতন নিয়ম হইতেছে তাহাতে আমি যতদূর জানি, 


প্রবাসা। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


শান, তাত এ 


আমাদের ম্যাটিকুলেশীন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রায় তুল্যমূল, 
হইবে। আর যেটুকু নূনত! থাকিবে তাঁহার সম্বন্ধে এ কথাটি মনে 
রাখিবেন বে, আমাদের দেশের বাঁলকদিগকে পরকীয় ভাষায় সমস্ত বিষয় 
শিক্ষা করিতে হইবে ও বিদ্যার পরিচয় দিতে হইবে! এই 'সর্দনেশে' 
ব্যবস্থার দরুণ বিলীতের পরীক্ষা ও এখানকার পরীক্ষা তুল্যযুল্য হইলেও 
তাহাদের মধ্যে 'আকাশ পাতাল' তফাৎ হইয়া পড়ে, ইহা একবার 
বিবেচন! করিয়াছেন কি? যদিও নুতন ব্যবস্থায় পরীক্ষার বিষয় দুই 
একটা কমিয়াছে বটে, কিন্তু বিষয়ের পরিমাণ বুদ্ধি হওয়ায় (সংখ্যা নহে) 
এবং পাশ নম্বরের হার উচ্চ হওয়ায় এবং প্রকৃত শিক্ষার পরিচয় দিতে 
হইবে ইহার সম্যক ব্যবস্থ! হওয়ায় মোটের উপর পরীক্ষ। পূর্ববাপেক্ষা 
কঠিন হইবে। সেই জন্যই বেশী বয়সে পরীক্ষা দেওয়! নিতান্ত 
বাঞ্চনীয় ৷ 

৩। আজকাল বয়সের বাঁধাবীধি ন! খাঁকাঁতে যে অনেক ছাত্রকে 
‘ই'চড়ে পাকাইতে’ চেষ্টা হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । অভিভাবকগণ 
অনেক সময়ে ইহাদ্রিগের বাঙ্গলা অক্ষর পরিচয় হইবামাত্র ইংরাশ্রী স্কুলে 
ভর্তি করিয়! দেন, ইহাদিগকে কখনও মাতৃভাব! ভাল করিয়া শিখিবাঁর 
অবকাশ দেওয়া হয় না। যত শীঘ্ব পুত্রটি পরীক্ষ। পাশ করিতে পাঁরে 
ততই ভাল, শুভভ্ত শীঘ্রমূ, চাকরী করিয়। দু'পয়ন। আনিতে পারিবে, 
পুত্রের রোজগার খাইতে পারিবেন এই বিবেচনায় ইহীরা বালকে? 
চিরদিনের ভ্রন্ত শ্বাস্থাভঙ্গ ও মন্তিদ্ক দুর্বল করিয়া! দেন। বাঙ্গালী হে 
পূর্বের ন্যায় দার্ঘজীবী হইতেছে না! ইহ! যে তাহার একট! কাঁরণ ত দ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই ।ষে বংশে দুই পুরুষ ধরিয়! ইংরাজী লেখাপড়ার চর্চা! হইয়াছে, 
সে বংশে আয়ুঃক্ষয় ও জীবনী শক্তির হাঁস (Loss of vitality) 
অবধারিত। পরীক্ষায় বয়সের বীধাবাধি না থাক! এই অনিষ্টের জন্য 
প্রধানতঃ দায়ী। যে সময়ে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল তখনকার ছাত্রগণ 
এখনকার ছাত্রগণ অপেক্ষা সবল ও নুস্থকাঁয় ছিল।. এই নিয়ম রদ 
হইলে প্রথম প্রথম কেবল তীক্ষবুদ্ধি ছাত্রগণই অল্প বয়সে পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইত। আমার বেশ মনে আছে আমি যেবার পরীক্ষা দিই. 
সেবার আমর! যে মফঃস্বল কলেজগৃহে পরীক্ষা! দিয়াছিলাম তথায় প্রায় 
দুই শত পরীক্ষার্থীর মধ্যে আমর! ছুই জন মাত্র চতুর্দিশধৎসরবয়্থ 
ছিলাম; এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য সহরগুদ্ধ লোক ভাঙ্গিয়াছিল। 
ধলা বাহুল্য আমরা ছুই জনই প্রশংসার সহিত প্রথম বিভাগে উত্তী 
হইয়াছিল; আর আজকাল দেখিতে পাই শত শত ছাত্র দ্বাদ* 
ত্রয়োদশ বৎসর ঘয়মে পরান্দ। দেয়; তাঁহারা তেমন তীক্ষবুদ্ধিও নহে, 
অনেকেই তৃতীয় বিভাগে পাশ হয়। ইহ! দ্বারা বেশ বুঝা যায় অত্যন্ত 
সাধারণ ধরণের ছাত্রগণকেও 'কিলাইয়৷ কাঠাল পাঁকাঁন/র চেষ্টা জোরে 
চলিতেছে । অভিভাধকগণ এই নকল infant phenomenon দেখাইয়া 
ধিলন্গণ বাহাদুরি লইবাঁর চেষ্টা করেন। যে সমাজে কন্যা! অল্প বয়নে 
সন্তান প্রসব করিলে ‘নাতী’র ঠাকুর্দাদা হইলাম বলিয়া লোকে সৌভাগ্য- 
বোধ করে, নে সমাজে পুত্র অল্প বয়সে পাশ হইলে গর্ব অনুভব কর! 
অবশ্য খুব স্বাভাধিক। তবে ইহাতে পুত্র কন্ঠার স্বাস্থোর অবস্থা কি 
দাঁড়ায়, তাহাই বিবেচক ব্যক্তি দেখিখেন। আমার মাতুল মহশিয় অল্প 
ঘয়সদে প্রবেশিক। পরীক্ষার জন্ প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন বয়সের 
বাধাবধি থাকাতে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ছুই বৎসর পরে পরীক্ষ। দিতে 
হয়। 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ । আমিও অল্প বয়নে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছিলাম এবং পরীক্ষা দিয়/ছিলাম। গত বৎসর আবার তাহার দৌহিত্র 
দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে । আমার পুজও চতু্দিশ বৎসর 
ঘয়সে পরীন্গ৷ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে । কিন্তু এই সকল স্থলে? 
স্বাস্থাহানি, জীবনীশক্তির হাঁদ ও মস্তিষ্কের অযথ! চালন! হইয়াছে, 
প্রবসত্য। যখন সকল দেশেই দেখা যাইতেছে অপেক্ষাকৃত অধিক 








ওয় সংখ্যা। ] 


করিতে গেলে বুদ্ধিমান্‌ ছাত্রদিগেরও উপর বেশী চাপ পড়ে। 

৪। আপনি বলিয়।ছেন, নুতন নিয়ম জারা হইলে যে সকল ছাত্রকে 
২১ বৎসর বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহাদের দশা কি হইবে? ইহা 
বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয় বটে; কেনন! এ সকল ছাত্রের ত যাহ! 
অনিষ্ট হইবার তাহা! হইয়াছে; এখন বাইয়া রাখিলে কিছু আর স্বাস্থ্যের 
উন্নতি বা মস্তিঞ্ষের পরিপূরণ হইবে না। তবে একথাঁও বলিয়! রাখি, 
এখন যে সকল ছাত্র উচ্চশ্রেণীতে পড়িতেছে, পরীক্ষার মান উচ্চ হওয়ায় 
তাহীরাও যথাঁদময়ে পরীক্ষা দিতে পাঁরিবে না, অন্য কারণে বাধ্য হইয়া 
তাহাঁদিগকেও ছুই এক বৎসর থাকিতে হইবে । যাহা হউক, ইহার প্রকৃত 
মীমাংসা, হঠাৎ এই নিয়ম না চীলাইয়। ৩৪ বৎসর পরে চলিবে এইরূপ 
বাবস্থা করা উচিত। তাহ হইলে নিষ্নশ্রেণী হইতে যেরূপ তাড়াতাড়ি 
বিদ্যা! ‘গিলান’ হয় তাহার প্রতিবিধান হইবে। ইহার ফলে মাতৃভাষায় 
দখল জন্মিষে এবং বনিয়াদ পঁকা হইবে । শিশুগণ স্বাস্থ্যহীনি ন! করিয়া 
ধীরেন্স্থে শিখিতে পারিবে, শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিবে, অভি- 
ভাঁষকগণের অযথা তাঁড়ন! হইতে অব্যাহতি পাইবে, আর ‘পিতামাতার 
খেয়াল খ! স্বার্থপ্রণোদিত কুট নীতির য.পকাষ্ঠে প্রতি বৎসর কতকগুলি 
নিরপরাধ ছাত্রের স্বার্থ বলি দেওয়া হইবে’ না। 

৫। বয়সের বাধাবীধি না থাকাতে অনেক রকম জুয়াচুরি হয়, নূতন 


নিয়মে তাঁহারও প্রতিবিধান হইবে । পূর্বেই বলিয়াছি, অনেকে বাহা-" 


দুরী লইবার ইচ্ছায় অল্পঘয়সে পুত্রকে পাশ করাইতে চাহে ; এ সকল 
অভিভাবক যে ধাহাছুরির লোভে বয়স কমাইয়! লেখান ইহাঁও বিচিত্র 
নহে। তাহা ছাড়! যাহাতে সকল পরীক্ষায় দুই চারিবার করিয়া, ফেল 
হইলেও ভবিষ্যতে সরকারী চাকুরী পাইবার ভরস! থাকে, সেই জন্যও 
অনেকে যথেষ্ট 1৪181 রাখিয়! যথাসম্ভব কমাইয়! লেখান। তবে' বলিতে 
পারেন, নুতন নিয়মেও ত বয়স বাড়াইবার দিকে জুয়াচুরি হইবে । হইবে 
বই কি, কিন্তু বয়স বেশী লিখাইবার বেলায় কেবল একটা স্বার্থ, পরীক্ষা! 
দিবার অনুমতিলাভ, আর বয়ন কম লেখানয় বহুবিধ স্বার্থ ছিল। কাজেই, 
মোটের উপর এখন জুয়ীচুরিটা কম হইবে। 

৬। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ১৫ বৎসরেই রাজী ছিলেন, অথচ ধোস্বাই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ১৫ বৎসর করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তখন ভারত 
গবর্ণমেন্ট বিশেষ আপত্তি করিয়! পুনর্বিবচারের জন্য সেনেট সভাকে 
অনুরোধ করেন। তাঁহার ফলে তথাঁয়ও ১৬ হইয়াছে। পঞ্জাবে ১৫ বৎসর 
করা হইয়াছে, অন্যত্র সেরূপ করিলে কি ক্ষতি ছিল? আপনি এইরূপ 
খলিয়াছেন। আমি বিশেষ ক্ষতি দেখি না, আমাদের শাস্রের দোহাই 
ময়া ‘প্রান্তে তু যোড়শে ঘষে, বেশ রাখা যায় । তবে পঞ্জাবে ইংরাজী 
শিক্ষা বেশী দিন চলে নাই, তথাঁকার লোক এখনও সবল ও হুস্থকাঁয় 
এবং বংশ্পরম্পরাক্রমেও তাহার! বাঙ্গালী, উড়িয়া প্রভৃতি জাঁতি 
অপেক্ষা দ্রটিষ্ঠ ও লিউ! এ হিদাবে দেখিতে গেলে পঞ্জাবে ১৫ হইলে 
বাঁঙ্গালাঁদেশে ১৬ হওয়া! অন্যায় নহে। 

৭। তাঁহাঁর পর সিভিল সার্ভিসের কথ! এ সম্বন্ধে ভারতগবর্ণসেন্ট 
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে এই যুক্তি দেখাঁইয়াছিলেন যে জনকতক ছাত্রের 
স্বার্থের জন্য সমস্ত জীতিটার বালক সম্প্রদায়ের স্বাস্থাতক্গকর। স্বিবেচনার 
কাৰ্য্য নহে । খাস্তবিক, হাজারকর! কয়জন ছাত্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা 
দিতে যায়, তাহা কি কেহ খতাঁইয়। দেখিয়াছেন? যে সামান্যসংখ্যক 
ছাত্র এই পথে যায় তাহাদিগকে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চনীচ 
সকল পরীক্ষা! দিয়া যাইতে হইবে, এমন ত কোনিও 'মাথার দিব্যি' দেওয়! 
নাই। এখানকার উচ্চপরীক্ষা পাঁশ করিয়া গেলে যে বিশেষ কোনও 
হুবিধা ঘটে, তাহাঁও আমীর বোধ হয় না। তদপেক্ষা, শীত্র শীঘ্র বিলাতে 


- গয়! তথায় তখীকার প্রথাগত পড়াশুনা করিলে বেণী ফল হইবার সম্ভব৷ 


পরীক্ষার বয়স নির্দেশ 


কলেজের পাঠ আরম্ভ হ হয় ডন অরৰই বুঝিতে হইবে অন বনে পাশ : 


টা 


আমার স্মরণ হয়, পর্ব আদলে শুক হরলরনাথ ধনো- 
পাঁধ্যায় বি, এ, ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ দে (মচ. 73. De) এম্‌, এ, পাশ 
করিয়া গিয়াছিলেন, এবং এখনকার আমলে মিঃ Albion রাজকুমার 
বন্দ্যো এম্‌, এ, পাশ করিয়| এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দর দে, শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায়, মিঃ প্র্যাটেল ও শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে বিএ, পাশ করিয়া 
গিয়ছিলেন। ( ইহার মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি পাশ হইতে পারেন নাই )। 
এই কয়েকজন ছাড়া আর সকলেই হয় এফ, এ, পর্যান্ত পড়িয়া বা পাশ 
করিয়। অথবা এখানে কোনও পরীক্ষা পাঁশ না করিয়া গিয়ছিলেন এবং 
সিভিলিয়ান হইয়া ফিরিয়াছেন। অতএব এম্‌, এ, বাঁ বি, এ, পাশ করিয়া 
না গেলে অনুষ্ঠানের একটু ক্রি হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে সিভিল 
সাঁভিসে প্রবেশ করার কোনও প্রতিবন্ধক হইবে ন|। 

৮। আপনার অবশিষ্ট যুক্তিগুলি আমি অনুমোদন করি। স্কুল ও 
কলেজের ছাত্র পৃথক কর! সম্বন্ধে সাহেঘদিগের একট! আত্যন্তিক আগ্রহ 
দেখা ঘায়। তাহার! নাকি একটা অকথ্য পাঁপাচরণের আশঙ্কায় এ 
বিষয়ে এতটা উৎকিত। এই জন্য বোর্ডিং সম্বন্ধে নিয়ম করিবার সময় 
একজন সাহেব, শুনিয়াছি, প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে এক ঘরে একজন 
ছাত্র থাকিতে পারিবে বা ছুইএর অধিক ছাত্র থাকিতে পারিবে,কিস্ত দুইজন 
থাকিতে পাইবে না। ইহাতে অনুমান হয়, তাহাদের দেশে এইরূপ 
পাগাচরণ অত্যন্ত সাধারণ । আমাদের দেশের ছাত্রগণ সকলেই ধর্ম্মপুত্র 
যুধিষ্টির,ন! হইলেও সম্ভবতঃ এনকল বিষয়ে অতদুর দুণ্চরিত্র নহে। যাহা- 
হউক, এই কুৎসিত কথ! লইয়া আর বেশী আলো।চন। করিব না । 

৯। পরিশেষে একটু কৈফিয়ত দিয়! আমীর বক্তব্য শেষ করিব। 
নানারূপ রাজনৈতিক ব্যাপারে সাঁহেবদিগের সহিত আমাদের মনো- 
মালিন্ত ঘটিয়াছে ও ঘটতেছে। ইহার ফলে সাহেবদের যেটা! মত 
সেটার উপর আমাদের সন্দেহ জন্মে, সেই তপ্রস্থত ঘলিয়া 
আমাদের ধারণা হয়। যে সকল ভারতবাসী নাহেবী রায়ে রায় দেন, 
তাহাদিগকে সশ্বার্থান্বেধী, স্বদেশদ্রোহী, ধামীধরা, কালাপাহাড় প্রভৃতি 
বিশেষণে বিভূষিত করা হয়। কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটসভায় 
নুতন বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নপ্রসঙ্গে কোনও কোনও বাঙ্গালী শিক্ষাব্যবসায়ীর " 
প্রতি এইরূপ অবিচার করা হইয়াছে, ইহ! আমাদের অগোচর নাই। 
শিক্ষার উন্নতিকল্পে সদ প্রণোদিত হইয়া সাহেবদিগের সঙ্গে একম্তাবলম্বী 
হওয়! এখনকার দিনে গঠিত কার্য বলিয়! বিবেচিত হয়। অথচ শিক্ষা- 
তন্বে বিচক্ষণ ইংরেজশিক্ষকদিগের যুরে।পীয় প্রণালী অর্থাৎ আধুনিক 
প্রণালী সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা আছে, আমাদের দেশে কাহারও তাহা নাই 
এবং থাকিতেও পারে না। এ বিষয়ে স্বদেশী গৌঁড়ীমি করিতে গেলে 
ইষ্ট না হইয়! অনিষ্টই হইবে । আমর! নিজের বুদ্ধিতে শিক্ষার কিরূপ 
উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহার প্রমাণ ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদের 
পাঁগুলিপিতেই হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে । পেড্লার সাহেবের যে 
প্রাথমিক শিক্ষ। স্যবস্থাকে আমাদের দেশের সংবাঁদপত্রসম্পাদকগণ গালি 
পাঁড়িয়াছেন, শিক্ষাপরিষদ্‌ প্রায় অবিকল নেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। 
যে একটু আধটু নুতনত্‌ আনিয়াছেন, তাহাও অদ্ভুত, যথা, নিম্নত্রেণীতে 
সাহিত্য হিসাবে ইংলণ্ডের ইতিহাস (মাতৃভাষায় লিখিত ) অধ্যয়ন । 
অপরশ্বা কিং ভবিষ্যতি? তাই বলিতেছি, এক্ষেত্রে সাহেবদের নিকট 
শিখিবার আমাদের যথেষ্ট আছে। শিক্ষাব্যধনায়ে লিপ্ত সরকারী, বেসর- 
কারী নকল সাহেবই যে আমাদের সর্বনাশ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতেছেন, ইহা বিবেচন। করা কি স্ায়ান্থমো দিত? ইংরাজী শিক্ষার প্রথম 
প্রচলনকাঁলে মিশনরী সাহেবের! আমাদের দেশের কি উপকার করিয়াছেন 
তাহা ভুলিয়া বাওয়! ঘোঁর অধৰ্ম্ম । এখনকাঁরদিনে ডক্টর ম্যাকিচান, 
ডক্টর ষরিশন, রেভঃ ওয়ান প্রভৃতি সাহেবগণ একবাক্যে বলিয়াছেন প্রবে- 
শিকার বয়স নির্দেশ কর! প্রয়োজন প্রবন্ধের বিস্তৃতিভয়ে ইহাদিগের 
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মত উদ্ধৃত করিলাম জ ন। ইহা ইহাদিগের * কথার য় কুট অভিসন্ধি ও আরোপ 
" করা নিতান্ত অসঙ্গত। প্রবন্ধের এই অংশটি আমাদের দেশের এক 
শ্রেণীর লোককে লক্ষ্য করিয়| লিখিত হইল । কথাগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
‘আপনার প্রবন্ধের উত্তর নহে । 
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 


উত্তর । 


প্রবেশিকা পরীক্ষার বয়স নির্দেশের বিরুদ্ধে আমার যুক্তিগুলি দুই 
শ্রেণীর ; ১ম, বয়স নিদ্দিষ্ট হওয়া উচিত নয়, ২য় একান্তই যদি নির্দেশ 
করিতে হয়, তাহ! হইলে »৬র কম হওয়া উচিত। 
ললিত বাবু দেখাইয়াছেন যে, আরও অনেক বিষয়ে বয়স নির্দিষ্ট 
আছে। কিন্তু তজ্জন্য প্রবেশিক! পরীক্ষারও বয়স নির্দেশ করিতে হইবে, 
ইহা যুক্তিসঙ্গত নয়। অনেক আইনে মানুষের স্যায্যস্বাধীনত! কিছু কমাইয়। 
দেয়। স্বাধীনতার হস ক্ষতিকর। তথাপি যে যে স্থলে ক্ষতি অপেক্ষা 
লাভ বেশী, নে সক্ল স্থলে শ্বাধীনতাহ।সরূপ ক্ষতি মানুষ সহা করে। 
যে যে বিষিয়ে বয়সনির্দেশরূপ স্বাধীনতাবিলোৌপে অনিষ্ট অপেক্গ! ইষ্ট 
-অধিক, তথায় বয়স নিদ্দিষ্ট হউক, কিন্তু সর্বত্র উহা আবশ্তকও নয়, 
মঙ্গলকরও নয়। সুতরাং বিশ্বধিষ্ঠা।লয়ের পরীক্ষার বয়স নির্দেশ 
আবশ্যক ও মঙ্গলগনক কি না, খ্তরভারে এই বিষয়ের আলোচনা 
হওয়াই ভাঁল।. 


প্রথমে একটা অবান্তর কথা বলিয়া ললিত বাবুর কোন কোন যুক্তি . 


সংক্ষেপে আলোচনা করিব। প্রোক্রাষ্টিসের খাটের উপমাঁটা লম্বাকে খাট 
করা ও রেঁটেকে লম্বা করা, এই উভয় দিক্‌ দিয়! পরীক্ষার বয়স নির্দেশ 
সম্বন্ধে খাটে না, তাহা আমি গত মাসের প্রবন্ধ লিখিবার সময় ভুলিয়া 
‘যাই নাই। কিন্তু প্রথমোক্ত দিকে খাঁটে বলিয়! আমি উহার উল্লেখ 
করিয়াছিলীম।, 

, ললিত বাবু চাকরীর বয়ন, সাবালক হওয়ার বয়স, তিন আইনের 
বিবাহে কন্তার বয়স প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন: আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 
প্রত্যেক বিষয়ে বয়স নির্দেশের আবগ্ঠকতা ও ইট্টানিষ্ট স্বতন্ত্র ভাবে 
আলোচ্য। গরর্ণমেন্ট নির্দিষ্ট বয়ন পার হইয়া গেলে সাধারণতঃ চাকরী 
দেন না। তাহার একট! কারণ বোধ হয় এই যে, গবর্ণমেন্ট পেন্সন 
দিবার আগে কর্মচারীদের অভিজ্ঞতার ফল যতটা * ভোগ করিতে 
‘চান, বেশী বয়সে চাকরী দিলে তাহ! পাইবেন ন! ; কিম্বা বেশী বয়সে 
চাঁকরী দিলে কাজ শিখিবাঁর ও প্রচুর পরিমাণে অভিজ্ঞতাঁলাভের যথেষ্ট 
শক্তি ও সময় থাকিবে না। তথাপি দেখিতে পাই অনেক স্থলে নির্দিষ্ট বয়স 
পাঁর-হইয়া গেলেও লোকে গবর্ণমেন্টের চাকরী পায়। কিন্তু একটি 
স্থলেও. ১৬ ব্ছরের কম বয়সের কোন ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে দিবার 
ক্ষমতা কি বাঁহাকেও দেওয়া, হইয়াছে? দেশশুদ্ধ সমস্ত লোকের 
সাংসারিক জ্ঞান, কাধ্যক্ষমতা, মাঁনসিকশক্তি ও বিবেচনার পরীক্ষা 
লইয়া সাবাঁলকত্বের সাঁটিফিকেট দেওয়া অনাধা, অন্ততঃ সাঁতিশয় দুঃসাধা। 
*হৃতরাং সাবালক হওয়ার একটা! বয়স নির্দেশ করিতে হইয়াছে! ইহাতে 
বিশেষ কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যেরূপ, তাহাতে 
: প্রয়োজন হইলে প্রত্যেকের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ অনুসারে 
পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়| বাঁ ন! দেওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু এরূপ 
নিয়ম করিবারও কোন প্রয়োজন ঘটে নাই। তিন আইনের বিবাহে 
কন্যার বয়স নির্দেশ হয় ত এই জন্য করিতে হইয়াছে যে, প্রত্যেক 
বালিকা সম্বন্ধে ডীক্তার বা অন্ত কাহারও দ্বার! শারীরিক বিকাশ সম্বন্ধে 
তথ্যনির্ধারণ হসীধ্য ও বাঞ্চনীয় নহে । তা’ ছাড়া ১৪ বৎসর বয়স এত কম 


প্রবাসী | [ 
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যে, ইহাতে কোন TO আঁ পতি ঘটতে পারেন না। তির, 
১৪ বৎসর বয়সের পূর্বের কৌন বালিকার বিবাহ না দিলে তাহাকে কোন 
সুবিধা বা অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল, কোন সংস্কারক ইহা মনে 
করিতে পারেন ন।। প্রবেশিকা পরীক্ষার ১৬ বৎসর বয়স নির্দেশ সম্বন্ধে 
কি এই সকল কথা খাটে? এইরূপ অন্যান্ত বিষয়ে ও পরীক্ষার বয় 
নির্দেশের কারণাদি সম্বন্ধে পার্থক্য দেখান যাইতে পারে। 

ললিত বাবুর মতে কলিকাতাঁর প্রবেশিকাঁর ' কাঁঠিন্য সব দিক্‌ 
বিবেচন। করিলে যুরোগীয় প্রবেশিকা'র সমান হইবে। তাহার অনুমানের 
মূল্য আছে; কিন্তু এখনও ইহা। অনুমান মাত্র। বর্তমান প্রবেশিকা 
ধিলাতের প্রধেশিকার সমতুল্য নহে। পরে কিরূপ দীঁড়াইবে বলা 
যায় না। আর যদি বাস্তবিকই পরীক্ষার কাঁঠিন্য' বৃদ্ধি পায়, তাহা 


হইলে স্বভাবতই. ছেলের! অধিকাঁংশস্থলে অপেক্ষাকৃত রা বয়সে পরীক্ষা 


দিবে। তজ্জন্য আইন করিবার প্রয়োজন নাই। 

তাহার পর শত কর! কয়দ্রনকে ই'চড়ে পাঁকাঁন হয়, তাহ! বিচীধ্য। 
ললিত বাবু বলেন, শত শত ছাত্র ১২১৩ বৎসরে এন্টেন্স দেয়। 
কলিকাতি! বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার আমার কাছে নাই। ম্ুৃতরাং 
আমি তাহার আন্দাজ ঠিক্‌ কিনা বলিতে পারিলাম ন|। বিশেষতঃ, 
আমি ১* বৎসর কলিকাতা! বিশ্ববিচ্ঠালয়ের সহিত সংপর্কছাড়া ৷ 
তবে আমাকে একজন কটকের ও একজন বাঁকুড়ার অভিজ্ঞ শিক্ষক 
যাহা বলিলেন, তাহাতে মনে হইল যে ললিত বাবুর আন্দাজ অনেকটা 
বেশীর দিকে গিয়াছে । আমারও ধারণা তাই। আমার ধারণা, বেশী 
ছাত্রকে ই'চড়ে পাকান হয় না আমীর ধারণা, ছেলের! বাস্তবিক 
এখন 'যে বয়নে পরীক্ষা দেয়, পরেও. অধিকাংশ স্থলে তাঁহাতেই দিবে; 
কেবল কাগজে পত্রে ১৩।১৪।১৫র পরিবর্তে ' ১৬ লেখা থাকিবে। লাভের 
মধ্যে কেথল সত্যনিষ্ঠ লোকদের ছেলেরা অকারণ জীবনের দুই এক 
বৎসর সময় হারাইবে। 

প্রবেশিক! পরীক্ষার বয়স নির্দিষ্ট না থাকায় সম্ভবতঃ কেহ কেহ 
অন্পায়ু হইয়া থাকিবে; কিন্তু বাঙ্গালীর অল্লাযু হইবার ইহ! একমাত্র কারণ 
নহে; ললিত'বাবুও তাহ! বলেন নাই। আমার ধারণা,হঁহা প্রধান কারণ 
এমন কি একটি প্রধান কারণও নহে। যখন ১৬ বৎসর বয়স নির্দিষ্ট 
ছিল, তখনকার ছাত্রেরা অধিকতর সুস্থ ও বলবান্‌ ছিল, ইহা! ললিত 
বাবুর উক্তি মাত্র। ইহার কোন প্রমাণ নাই। বোধ করি কোন 
প্রমাণ দেওয়াও যায় না। 

১৬ ঘৎনর বয়স নির্দিষ্ট হওয়াতেও জুয়াচুরী চলিবে, তাহা ললিত 
বাবুও স্বীকার করেন। তবে, তিনি বলেন যে কম হইবে। ইহাও 
তাহার অনুমান, কাধ্যতঃ বোধ হয় হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না । বয়স ভাড়া 





* সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে দেখিলাম, এ বৎসর তের এবং তের 
বৎসরের নুযুনবয়ন্ক কেবল দশজন ছাত্র এট্টান্স পান হইয়াছে। এই 
বয়সের কত ছাত্র পরীক্ষ! দিয়াছিল, তাহ! জানিবার উপায় নাই । পঞ্চাশ 
জনের বেশী দিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। 

এবার মোট পাসের সংখ্যা ১৮৮৩। তাহার মধ্যে ১৫ জন বালিকা । 
তাহাদের বয়স লেখা নাই । বাকী ১৮৬৮ জনের মধ্যে ৯৬৯ জন অর্থাৎ 
অর্দেকের উপর ১৭ বৎসরের অধিক বয়স্ক; ৩৮৫ জনের বয়স ১৬ বা তদধিক 
এবং ১৭র কম; ৩১৩ জনের ১৫ ঘা তদধিক এবং ১৬র কম ; ১৫১ জনের 
১৪ বা! তদধিক এবং ১৫র কম; ৪৪ জনের ১৩ বা তদধিক এবং ১৪র কম; 
৬ জনের ১২ বা তদধিক এবং ১৩র কম। ইহা হইতে দেখ যাইতেছে যে 


ঘে সকল ছেলে পান হইয়াছে তন্মধ্যে ১৩৫৪ জনকে অর্থাৎ শতকরা ৭২: 


জনকে কেহই ই'চড়ে পাক! বলিতে পারিবেনন|। বাকী সংখ্যাগুলি রিবে- 
চন! করিলেও ই "চড়ে পাকান ভয়ঙ্কররূপে চলিতেছে বলিয়। মনে হয় না। 


cl 
t 
॥ 


পা 
। 


২ 
// 


র্ ₹ হইবে কিনা? বলা কঠিন। বেবির চুইযে। 


মতে ক কারণ গাধার আমাদের 
[াম। কিন্তু আমরা যে: অপেক্ষাকৃত 
রীক্ষা পাশ করিতে পারি, তাহা বিবেচনা করা উচিত নয়, কি? 
ন করিলে আমাদের বিশ্ববিদ্টালয়েও ১৫ বয়স হওয়। উচিত। 
বাঙ্গালীর. চেয়ে সুস্থ ও বলবান জাতিও কলিকাতা বিশ্ব- 
র এলাকার অধীন, তাহা ভুল। উচিত নয়। 
ল মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের সিবিল সারবিংসে, ঢুকিবার অন্র- 
বে বলিয়! একটা জনহিতকর ব্যবস্থ। হইতে নিবৃত্ত থাক। উচিত 
কিন্তু ইহাই একমাত্র অস্থবিধ! নয়। আমাদের দেশে বিদ্যা সাপেক্ষ 
শব্ন্তি (Professions) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদাপেক্ষ ; যেমন, 
চিকিৎসা, নানাবিধ চাকরী; বিলাতে তদ্রপ নয়। আমি 
্ধ দেখাইয়াছি যে বিলাতের ছাত্রের! আমাদের ছাত্রদের 
এই ঘকল, বৃত্তি অবলম্বন. করিতে পারিষে। অথচ 
এই সকলের উপর নির্ভর, বিলাতে তেমন নয়, সেখানে 
নবৃতি ও জীবিকার দ্বার মুক্ত । *হুতরাং পরাক্ষার বয়স 
দ্র পক্ষ যতটা অন্থবিধাজনক বিলাতে তেমন নয়। 
নয়ম বিলাতের লোকে যে point 91 510৮ হইতে দেখিবে, 
ঠিক্‌ নে ভাবে দেখিতে পারি ন।। 
হইতে গ্রাজুয়েট হইয়। গেলে তাহা সিবিল সার্ষিবস পরীক্ষায় 
জে লাগে কি ন। জানি না। তবে গরীব ছাত্ডেরা সরকারী বৃত্তি 
লইয়। বাহুর এস্থবিধাটা অকিঞ্চিৎকর নহে। 
রী ও বে-সরকারী সাহেবের! সকলেই সব বিষয়েই কু-মতলবে কাজ 
ইহ আমি মনে করি না। কিন্ত আমার ধারণা এই যে, কেখল 
র শারীরিক ও মানসিক. উন্নতির জন্য ইংরাজসম্প্রদায়. কোন কাজ 
ইহ! সহজে বিশ্বাস কর! যায় না। ফ্রীম্যান তাহার একটা 
য়াছেন যে, সরকারী কাগজপত্রে কোন ব্যবস্থার বা সন্ধি 
[রণ নিট থাকে, তাহাই সত্য ঘলিয়! যাঁহার! মনে 
অতিশয় ভারতবর্ষে ইংরাজদের নিঃস্বার্থ 
বিশ্বাস নাই । আমার সামান্য অভিজ্ঞতা ও অধায়ন 
নি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভারতবর্ষে ইংরাজ- 
সম্প্রদায়ের কোন কাজ বা বাবস্থ! যতক্ষণ না নিঃসন্দেহে কেবল আমাদের 
জন্য অভিপ্রেত বলিয়। প্রমাণিত হইতেছে, ততক্ষণ উহ। তাহাদের 
গাদিত এবং হয় ত আমাদের অনিষ্টকর বলিয়া! সন্দেহ করিতে 
যে. ব্যক্তিবিশেষ ভাল হইতে পারেন। ভারতবর্ষে 
ফিরিঙ্গীদের জন্য যে সকল স্কুল আছে, তাহাদের শেষ পরীক্ষা 
র প্রবেশিকার সমতুল্য ষলিয়া পরিগণিত । আমার কাছে ই 
স্কুলের কোড, ব নিয়মাবলী নাই । কিন্ত ললিত বাবু কলিকাতায় 
করিলে জানিতে পারিষেন যে এ সকল স্কুলের শেষ পরীক্ষার 
বয়স নির্দিষ্ট হইয়াছে কিনা। 
আমার ধারণা, ই'চডে পাকাঁন অপেক্ষা ধূমপানে ছাত্রদের অধিক 
হইতেছে ।. কিন্ত আমর! চাওয়া সত্বেও সরকার বাহাদুর এ বিষয়ে 


আইন করিলেন না। সুতরাং পরীক্ষার বয়স নির্দেশ কেবল - 


ae বলিয়া সাদিয়া লইতে পারিনা; 


যে সকল ছাত্রকে ২১ বৎসর বৰিয়া থাকিতে হ 
ললিত বাবু যে ব্যবস্থা করিতে বলেন, তাহা যথেষ্ট 
ভবিষ্যতের ছাত্রদের অনুরিধ| ইহাতে দূর বদ না 
এরূপ ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াও বোধ হয়না 


উত্ভিদাবলী। 
[ ভারতবর্ষে কত প্রকার গাছগাছড়া হইতে আম 
পাইতে পারি ও অর্োপাজ্জন করি 5 পার 
দেখানই এই প্রবদ্ধগুলির একমাত্র উদ্বেপ্ত 


বাসীরা কাধ্যতঃ এই সকল গাছছগাছড় বাবার 
হন ও অর্থোপাজ্জন করেন, ইহাই আম 


এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে ভারতের দারিদ্রা ত 


দূর হইতে পারে। প্রবা 
৯। রক্ত ঝাউ। 

তিন চারি জাতির ঝাউ গাছ দেখিতে, 
সব জাতির গাডকেই আমরা ঝাউ বলিয়া থাকি। 
উদ্ভিদ্‌বিৎ পণ্তিতগণ উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন 
আখ্যা (Scientific names) প্রদান করিয়াছে 
ঝাঁউর বৈজ্ঞানিক নাম “Tamarix articulata 
গাছ সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশে সচরাচর দেখি 
যায়। তত্তিন্ন ভারতের অন্যত্রও ইহা জন্মায়। . 

এই গাছ হইতে এক প্রকার গঁদ পাও যায় 
তাহা প্রায় কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না। 

ইহার ছাল ও ফুল চর্মকষের জন বহত 
বৃক্ষের শাখায় এক কীট দ্বারা এক প্রকার 
উৎপাদিত হয় । এই পদার্থকে ইংরাজীতে 
ভাষায় মাই বলে। উহা চর্ম্মকষ ও উষণ 


না বা কষায় বলিয়া অনেক 
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৯। রক্ত ঝাউ। 
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অ সংখ্যা। ] হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী ৷ 











১১ । Tamarix gallica. 












হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী। ১৫৫ 


পশ্চিম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে : 
পাওয়া যায়। | 
আয়বেরদ মতে ইহা কটু তিক্ত রস, : 
ধশ্মকারক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা অর্শ, 
কফ, বায়, আমদোষ, গরদোষ ও ব্রণ: 
নাশক । J 
ইহার পাতা ও শাখা চূর্ণ করিয়া 
বির (Blister) রূপে ব্যবহৃত হয়। 
ইহার পাতা দন্তশূল আরোগ্য করে: 
এইরূপ পাঞ্জাব প্রদেশে প্রবাদ । 
ইহার ছাল কটু এবং ভেদ ব্রণ 
ও ক্ষতে বাবহত হয়। এই গাছ যখন 
ছোট থাকে, তখন খাইতে খুব সুম্বাদ ॥ 
ইহার পাতা, শাখা, ফুল ও ফল রীধিয়! 
খাইতে ভাল লাগে। ইহার ফল. 
আচাররূণে ব্যবহৃত হয়। যখন আমি 
পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে ছিলাম, তখন ইহার : 
ফলের আচার প্রায় প্রত্যহ ব্যবহার. 
করিতাম। . 
ইহার কাঠে উই: ধরে না বলিয়া, 
তাহা নানাবিধ গৃহসজ্জা প্রস্তুত করিতে 
৯*। শিশু। ব্যবহৃত হয় । 
ইংরাজীতে [19174 বলে) পাওয়া বায়। উহাও ওঁষধ- 
রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ভিন্ন এই জিনিসটি নানাবিধ 












৯ 






১৩। জুম (Garuga pinnata) | 


মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই বৃক্ষ পাঞ্জাব, সিন্ধদেশ, রাজপুতান৷ ও রে ৃ 
ঝাউ গাছের কাঠ গুহ নিশ্মাণে ও আর আর অনেক তির প্রা ভারতের অন্ত সব প্রদেশে দেখিতে পাওয়া ঘায় 
কাজে ব্যবহৃত হয়। এই বৃক্ষের ছাল চম্মকষের জন্য ব্যবহার করা হয়। 


(১০)। ‘Famarix dioica এবং (১১) Tamarix বন্ধাই প্রদেশে এই বৃক্ষ অনেক ওষধে ব্যবহৃত হয়। ইহার ও 
Eallica এই ছুই জাতির গাছকে বাঙ্গালা ও হিন্দ- পাতার রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া হাপানি (asta) 
ভাষাতে কেবল ঝাউ বলে। এই দুই জাতির গাছ ভারতের রোগে দেওয়া হয়। 3 

জারজ দেখিতে পাওয়া বায়। রক্ত ঝাউর মত এই হই চক্ষরোগে ইহার শাখার রস বাবহাত হয়। ইহার 
প্রকার গাছ নানা কাজে ব্যবহৃত হর । ফলের আচার প্রস্তুত হয়। এই আচার মুখপ্রিয় ও *: 

১২। করীর ( Capparis aphylla ). অগ্নিদীপ্িকারক । | 
_ সংস্কতভাবায় যে বুক্ষকে করীর বলে তাহা বঙ্গদেশে এই বৃক্ষের পাতা ও শাখা প্রন্থৃতি হস্তীদিগের ভক্ষা | 

জন্মায় না) কিন্তু পাঞ্জাব, দক্ষিণ, রাজপূতান| ও উত্তর- এই বৃক্ষের কাঠ গহনির্াণকার্যে ব্যবন্ধত হয়। 


১৪১৬১: 
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 উ রোগে বাবহার করে। তাহা- 
প্রলেপ কোন কোন চর্ন্মরোগেও 


রাজ ডাক্তারের মতে ইহা আমাশয় 
চর্ম্মকষের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই বৃক্ষের 


ও উ্ট্রদিগের ভক্ষ্য। ইহার কাঠ হইতে 
রর আসবাৰ প্ৰস্তুত হয়। 


্ ১৫ | শিশু । 


ছাল আদার সহিত বিহ্চিকা রোগে প্রয়োগ 


: খও কলে ব্যবহৃত হয়। শিশু ৷ 


নানাবিধ আসবাব প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত 


[ক্রমশঃ । 


শ্রীবামনদাঁস বস্তু । 


জমি করিরাছি: আমি এ এবং ভ তী 
মক্কেল) প্রত্যেকে ১৬ হাত বাসের দুটা 
এবং তজ্জন্য ৩১০০ 


ন্যনকল্পে এক লক্ষ বে 
একটা Deputation পাঠাইয়া 
জনক কিছু স্থায়ী সর্ত বথা ৩০. 
করাইতে পার! যায় বলিয়া বিশেষ 
আশ্বাস aba তবে সর্বপর 





১ | 


. এবং সদ্ধংশ তি ভত্রমন্তান ধানে আসিয়া আমাদের 
জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করেন, তাহা যেন সমস্ত ভদ্রলোকের 
স্মরণ থাকে। ইতিহাস চর্চা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে, 
১২ঘে কোন নূতন স্থানে জাতীয় ভিত্তি দৃঢ়রূপে সংস্থাপন 
করিতে হইলে বিশেষ সদগ্‌ণীন্বিত বিদ্বান ব্যক্তির গ্রয়োজন। 
. আমরাও প্রথমতঃ পঞ্জাব ইত্যাদি অন্ঠান্ত স্থানে বিশেষ 
_ গুণান্বিত পুরুষ দ্বারাই আমাদের খ্যাতিবিস্তার করিয়া- 
ছিলাম। আমি ভরসা করি এ স্থানেও সেইরূপ সদগ,ণ- 
বিভূষিত ভদ্রসন্তানগণ আপনাদের বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া 
দিন দিন আমাদের জাতীয় গৌরবের বৃদ্ধি করিবেন ও 
' বহুকালাবধি দাস্তবৃত্তিধারী বাঙ্গালী জাতির মধ্যে স্বাধীন 
বৃত্তির উজ্জলতম আলোক দ্বারা অন্য বন্ধুবান্ধবকেও আপনার 
নির্বাচিত পন্থায় অগ্রসর হইতে সর্ক্বোতোভাবে দৃষ্টান্ত 
দ্বারা শিক্ষা দিয়া জনসমাজে পূজিত হইবেন। 

আমরা এখানে কিরূপে সন্মানিত হই তাহার একটা 
উদাহরণ আবগ্তক। নিয়লিখিত বিবরণ হইতে পাঠক 
সকল বিষয় সহজেই অনুমান করিতে পারেন। একদা 
| আমি সুবা ( অর্থাৎ District Collector )এর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার কাছারি গিয়াছিলাম। আমার 
বাটী হইতে প্র কাছারি প্রায় ২১ মাইল। আমার সহিত 
একটা বাঁলক-চাঁকর ছিল। আমি সেখানে যাইয়া নিলামে 
কতকগুলি মহিষ ক্রয় করি ও তাঁহাদিগকে আমার বাঁটাতে 
আনিবাঁর জন্য সুবার কাছে একটা লোঁক চাই। তিনি 
একটা লোক দেওয়ার পরে-_তীহার সহিত সমস্ত কার্য 
সম্পন্ন করিয়া আমি রেলে বাঁটাতে ফিরি ও আমার চাঁকরটাকে 
প্র লোকটার সহিত মহ্ষিগুলি আমার বাসায় আনিতে বলি। 
পরে আমি যখন রেলষ্টেশনে আসি তখন আমি দেখি থে 
কিছু পরে আমার চীকরটাও আমার নিকটে আঁসিল ও 
তাঁহাঁরও টিকিট ক্রয় করিতে চাহিল। আমি তাহাকে 
হঠাৎ রাস্তায় অপরিচিত স্থানে নূতন মহ্যিগুলি কাহার 
ভরসায় ছাঁড়িয়া আঁসিয়াছিল জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে 
সুবা সাহেব আমি চলিয়া আসার পর মহিষগুলিকে দেখিতে 
আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে কেন আমায় ছাড়িয়া 
মহিষের সঙ্গে ছিল। সে উত্তর করিল যে আমিই ' তাহাকে 
তদ্রুপ আদেশ করিয়াছিলাম। তাহাঁতে তিনি দেখিলেন যে 


পিপাসা 


গোয়ালিয়রে চাষ। 


১৫৭ 


বালকের সহিত রাস্তার উপযোগী শীতবস্ত্র ছিল না ও আমার 
সহিতও অন্ত চাকর ছিল না এবং আমার হয় ত পথে 
চাঁকর অভাবে কষ্ট হইতে পাঁরে মনে করিয়া তিনি আমার 
চাকরকে বলিলেন, “যাও তুমি শীঘ্র বাবুর সঙ্গে যাও, দেখ 
যেন তীহার কষ্ট না হয় এবং তিনি যদি কিছু বলেন তবে 
তীহাকে বল যে মহিষ যদি রাস্তায় হারায় তাহা হইলে সুবা ' 
সাহেব বলিয়াছেন তিনি তাহার দাম দিবেন ।” এই বলিয়া 
তিনি দু'জন পুলিশ কনষ্টেবল ও ছু'জন চাঁকর দ্বারা আমার 
বাটীতে আমার মহিষ পাঠাইয়া দেন এবং আমি সে সব 
পুলিশের লোককে কিছু দিতে যাওয়ায় তাহাদিগকে এতদ্বিষয় 
সুবাসাহেব স্পষ্ট নিষেধ করিয়া দিয়াছেন এই ন লইতে 
অস্বীকার করে। 

ইহা অবশ্য একটা সামান্য উদাহরণ। সমস্ত বিষয়েই তিনি 


আমাদিগের উপর সমান শ্রদ্ধান্বিত। সম্প্রতি আমি তাঁহাকে 
Artisian well প্রস্তুত করিবার জন্য America হইতে 


"কল আনাইয়া দিতে বলায় তিনি আমার নির্বাচিত ছুটা 


কলের নিমিত্ত ১৩০০০ টাঁকার জন্য 7০৪৫এ অন্ুমৌদনার্থ 
গাঠাইয়াচ্ছন। এইরূপ প্রত্যেক কথায় তাহার এবং অন্তান্ত 
কর্মচারীর আমাদের উপর আস্থা প্রকাশ পায়।, আমরা 
আশা করি যেন এখানে এরূপ ভদ্র সন্তানেরা আসেন যাহারা 
আপনাদের উদার স্বভাব ও চরিত্রের বলে.এদেশে আমাদের 
প্রতিষ্ঠা অধিকতর দৃঢ় করিয়া তুলিবেন। 
আমাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া স্ুবাঁসাহেব আমার 
নিকটব্ত্তী স্থানসমূহ এখানকার লোক রাজ্যের পক্ষে 
অধিকতর লাভজনক সর্তে লইতে ইচ্ছুক হওয়া সত্বেও 
তিনি সেগুলি স্থানীয় লোককে দেওয়া/স্থগিত রাখিয়াছেন। 
তাহারও বিশ্বাস যে তিনিও আমাদের একটা শিক্ষিত 
ভদ্রপল্লী স্থাপন করিতে পারিলে তাহার শ্রম সফল জ্ঞান 
করিবেন। 
আষাঢ় আগতপ্রায়। বীহারা যথার্থ কৃষি প্রয়াসী 
তাঁহাদের আর কাল বিলম্ব করিবার অবসর নাই। চাকর 
ংগ্রহ, বলদ ক্রয়, জমি প্রস্তুত করান ও বীজ সংগ্রহ প্রভৃতি 
নানারূপ কঠিন কাধ্য তাহাদের ইতিপূর্কোই করিতে হইবে ৮ 
বিশেষতঃ এই রেলের ও নদীর নিকটব্তী সুন্দর স্থানগুলি 
অন্তে লইলে তখন আর “নির্বাণদীপে কিমু তৈল দানং 


১৫৮ 


শা 1 


| ৬ঠ ভাগ? 


তা সত লী শিলা 


আসার এ ফাকি দিয়া আত, কেহ হ খাটাইতে পারিবেন ্ 


রিও গতে কিং খনু সাবধান” ' স্ন র অনুযায়ী সাবধান ও 
যত্বপর হইয়া কি হইবে ? কিছুদিন পরে এখানকাঁর ভাল 
জমিগুলি বিলি হইয়া গেলে আমাদের চাকরিতে অভিলাষী 
শিক্ষিত বঙ্গযুবক মাব্রেরই একটী বিশেষ-ক্ষতি হইবে বলিয়া 
আমার বিশ্বাস আমি মনে করি বে অন্ততঃ অনেকের 
পক্ষে এখানেই হউক বা অপর স্থানেই হউক ক্ৃধিপ্রয়াসী 
জগতের একটা বৎসর তুলাদণ্ডে ঝুলিতেছে এবং অনেকের 
পক্ষে বোধ হয় £ 





There is a tide in the affairs of men 
Taken at the flood leads;on to fortune, 
Neglected, leaves a dreary waste behind. 
এই বাঁক্যটী মহাবাক্য স্বরূপ হইয়া দাড়াইবে। বদি চাষ করাই 
যুক্তিসঙ্গত মনে হয় তাহা হইলে বাটার কাছে হয় বলিয়া 
যে দেওঘরের লাল কন্কর বিশিষ্ট জমিতেই না চাষ করিতে 
. পাঁরিলে আর চাষ করিব না ভাবিয়া এতবড় একটা স্বাধীন বৃত্তি 


একবারে ছাড়িয়া গলায় গামছা! বাঁধিয়া চাকরির জন্ত দ্বারে 


দ্বারে ফিরিতে হইবে ইহার কোনও কারণ দেখি না। 
মহাত্মা কর্জন গৰ্জ্জন করিয়া আমাদের নিদ্রাভর্শ করিবার 
পরও কি আমরা সেই প্রাচীন হিতোপদেশের গ্লোকটা 
“তাতস্ত কুপোয়ম্‌ ইতি ক্রবানঃ। ক্ষারং জলং কাপুরুষ! 
পিবান্তি॥” মুখস্থ করিয়াও তদনুযায়ী কারধ্য করিতে অক্ষম? ঘুম 
ভাঙ্গিলে নূতন নূতন টাটকা গড়া মুখন্ত হয় ও কাৰ্য্যে ইচ্ছা 
হয়--কেবল কি কপাঁলগুণে আমাদেরই ইহার বিপধ্যয় হইবে? 
আমি কিন্ত এরূপ ভাবি না। অতএব আমাদের বন্ধু 
বাদ্ধবগণ সমস্ত বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া ধাহাদের 
কৃষিকাধ্য করিতে (প্রকৃত ইচ্ছা আছে, তাহারা এখানকার 
এই সুন্দর সুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করিবেন ন! ইহা আমার 
একান্ত মনোগত ভাব। আমাকে কষ্ট দিতে কেহ ইতস্তত 
করিবেন না, আমি চিঠির উত্তর দিব না বলিলে কি হয় 
প্রকৃত কৃষিপ্রয়াসী ভদ্রলোক আমাকে ছাড়িবেন না। 
তাহাদের পত্র পাইলেই আমার নাড়ীজ্ঞান দারা বুঝিয়া 
লইব এবং যিনি এখানে আসিবেন বুঝিব তাহাকে যথাসম্ভব 
*সাহ'য্য করিব এবং একখানার যায়গায দশ খানার উত্তর 
দিব। তবে এখন আমার ৭০০ রও উপর পত্রের উত্তর 
দেওয়ায় এবং মেটে পূর্বোক্ত কয়ঘর বাঙ্গালী এখানে 


না ইহা নিশ্চিত। 

হিন্দুদিগের পক্ষে এখানে একটী আশ্চর্যজনক দৃশ্য 
দেখিতে পাওয়া যায়। 
কয়েদ ও গোহত্যা করিয়া কিম্বা অন্ত রাজ্যে হত্যাকরা গোমাংস 
যদি কেহ ভোজন করে তাহার ৭ বৎসর কয়েদ হয়। এইরূপ 
হিন্দুরাজার দৃঢ় আইন থাকায় এখানে হিন্দু মুসলমানে মোটেই 
বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি স্বচক্ষে মুসলমানদের 
তাঁজিয়াতে হিন্দুদিগকে ও হিন্দুদের ফাগুয়া অর্থাৎ দোলেতে 
মুসলমানদের এরূপ ঘনিষ্টভাবে পরম্পরে পরস্পরের 
উৎসবে আমোদিত হইতে দেখিয়াছি যে আমি: প্রথমে ঠিক 
করিতে পারি নাই যে কে হিন্দু ও কে মুসলমান ৷ : এইরূপ 
ভ্রাতৃভাব বাঙ্গলায় অতি বিরল । ইহা রাজার সুশাসনের গুণ 
বলিতে হইবে । এখানে সরকার হইতেই হিন্দুর দেবাঁলয়ে 
ও মুসলমানের মস্জিদে বিস্তর দেবোত্তর দান করা হইয়াছে 
যাহাতে কেহ কাহার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ না করে! 

একটী কথা আমি প্রত্যেকবার লিখিতে ভুলিয়া যাই 
অনেক লোকে লিখিয়াছেন যে'-উদ্দ্ধ সংখ্যা তিনশত টাকার 
বেশী এবং অপরে কিছুই খরচ করিতে পারিবেন, না। 
ব্যক্তিগত উত্তর দিলে হয় ত অনেকে রাগ রুরিবেন, কিন্ত 
এটা কি চিন্তা করিবার বিষয় নহে যে বিরাহতে যে টাকাটা 
পান তাহা যায় কোথায়? অর্থাৎ কন্ঠার বাপের গৃহ লুণ্ঠন 
দ্বারা পাত্র পক্ষ যে বড় মানুষ হন তাহা কি আবার নাচ গান 
করিয়াই পূর্বাধস্থা প্রাপ্ত হন না অন্ত খরচও আছে । কই 
বিবাহ করিবার সময়. ত বিবাহের বাজারে নিরাশ্রয় ও এখন- 
কার প্রথম শ্রেণীর পড়া অদ্য ভক্ষধনুগুণ বরের কর্তীও ত 
কুলীন ভাণ করিয়া ছ'হাঁজার টাকার কম হাঁকেন না? বোধ 
হয় আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার পত্রপ্রেরকের মধ্যে 
অধিকাংশই এ রূপ নাচ গানে সব টাকা হারাইয়াছেন 


এখানে গোহত্যাকারীর ১৪ বৎসর * 


৮ 


অথবা অধিকাংশই অবিবাহিত সুতরাং তাহাদের বড়মান্্ষ 


হইবার সুযোগ ঘটিরা উঠে নাই। তাহাদের অষ্ট খুলিলে 
আমাকে দয়া করিবেন। আমার প্রায় ৬৮০ জায়গায় 
বিবাহর নিমন্ত্রণের আশা আছে; “নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ” | 


আমাদের দেশে কৃষিকাধ্যে এখন পর্য্যন্ত আমি যতদুর: 


জানি আশানুরূপ বিশেষ শিক্ষিত লোক হাত দেন নাই। 





চি ll) 


) অনেকেই স সম্ভবতঃ মনে করেন ন ইহা চাষার বাধ্য এবং 
ইহাতে বিশেষ বিদ্যা a দরকার হয় না এবং পুঁথিগত 
বিদ্যার যতই জানা! যায় না কেন ইহা প্রকৃতই চাষার কার্য 
১ অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে ইহা অতিশয় 

নীচ কাধ্য। আঁক্ষেপের বিষয় যে ধাহারা কৃষিবিদ্যানিপুণ 
খ ও কষিকলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত তীহারাও চাকরিতে প্রবৃত্ত 
হওয়ায় তাহাদের বিদ্যাও সেরূপ ফলপ্রদ হয় নাই বলিয়া 
আমার বিশ্বীন। ইহা যে অত অশিক্ষিত লোকের কার্য্য নহে 
তাহ! প্রমাণ করিবার জন্ত আমি নিয়লিখিত বিষয়টা লিখিতে 
বাধ্য হইলাম । আমি Royal Agricultural College 
Cirencester এর PrinciPal এর সহিত আলাপ 
করি।, তিনি “1 will reply with pleasure, as well 





as I can, to your enterprising friend’s en- 
08117795”, এই কথা আমার বন্ধুকে (Rev. Holland 
of Allahabad যিনি তাহার সহিত আমার পরিচয় 
করিয়া দেন) লেখার আমি তীহার সৎপরামর্শের জন্য 
তীহার নিকট আমার কার্যের বিষয় লিখি। তাহাতে 
' লেখা ছিল যে আমি কুষিকার্য্য, একটা বাগান ও একটা 
গাভীশালার ( দুধের ও ঘির জন্য ) জন্য চেষ্টা করিব। তাহার 
: উত্তরে তিনি আমার বন্ধুকে লিখিলেন-_-] would doubt 
from his letter whether he is sufficiently 
multifarious work he 


competent for the 


has in view: but I should be’ sorry to 
discourage him, he may have a genius.” | 

ইহা হইতে . সহনেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে কাধ্য 
আমাদের দেশের নেহাৎ অশিক্ষিত লোক হইতে সুশিক্ষিত 
. লোকেরাও অধিকাংশ দ্বণার চক্ষে, দেখেন ও চাষার কাৰ্য্য 
বলিয়া মনে করেন, তদিষয়ে Royal College of Agri- 
culture এর Principal এর মত এ রূপ। আমাদেরও 
.বেদাদি শান্তর যাহার ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়, বে কাষ্যে 
প্রবৃত্ত লোকের তালিকার মধ্যে রাজর্ধি জনকের নাম 
দেখিতে পাঁওয়া যার তাহার উপর আমাদের দেশীয় শিক্ষিত 
লৌকে বিশেষ কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করলে দেশের যে বিশেষ 
উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ লাই। 


আচাৰ্য ডাচ নু নূতন আবিষ্কার | 


এ বৎসরে এই শেষ সুবিধা বলিয়া উহা জন সাধারণকে ' 


আরজ ~~ 


৮৫৯ 


বিশেষরূপে অন্থুরোধ করি । যে একবার ২ সকলে 1 চিঠিলেখা 
পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত কার্যে প্রবৃত্ত হউন । এখানে 
আসিলে “হোটেল ইত্যাদি” নাই বটে, তবে আমার বাঁটীতে 
ছু'দিন শাকান্ন খাইয়া আপনাদের কার্যসিদ্ধি করিয়া লউন 
ইহাই আমার সানুনয় নিবেদন । 

শ্রীভীমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ! 


ঠিকান!-Sadora Gaon, 
Bina Baran Railway, Gwalior. 





আচার্য্য জগদীশচন্দের 
' নুতম আবিষ্কার । 


যে দুর্দিনে এদেশে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, 
সেই দিন হইতে ইংরাজ ভারতের পাঠশালামাত্রেই গুরুর 
আসন অধিকার করিয়া, আমরা যে জ্ঞানে বি্ায় ও 
মৌলিকতায় তাহাদের অপেক্ষা অনেক দীন, তাহা উপদেশ 
দিয়া আসিতেছে। এই উপদেশের ফল এককালে ফলিয়াছিল। 
সেই সময়ে দলে দলে ইংরাজি শিক্ষিত ছাত্র জাতীয় বিদ্যাবুদ্ি 
সাঁহসসামর্ঘ্যের উপর একটা গভীর অশ্রদ্ধা লইয়া কলেজ 
হইতে বাহির হইতেন। ইংরাজি চালচলনের মোহে ইহারা 
ঘোর অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরাঁঞ্জ সে সময় ভারতবাসীর 
যে ছবি আঁকিতেছিল, মুলের সহিত তাঁহার এক্য আছে কি 
ন! তখন মিলাইয়া দেখিবার সামর্থ্য তাহাদের ছিল না। 
কিন্ত এখন আর সেদিন নাই। জ্ঞান, বুদ্ধি, ধর্মকর্ম ও 
মনুষ্যত্বের প্রকৃত আদর্শে আমরা যে অনেকের চেয়ে উঁচুতে 
আছি, তাহা এখন আমর! বুবিতেছি, এবং আমরা যেখানে 
দুৰ্ব্বল সেখানে বলসঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। বড় 
বলিয়া প্রকৃত গৌরব অনুভব করা সকল জাতির ভাগ্যে ঘটে 
না! যেজাতির এই অনুভূতি আছে, তাহাকে সহজে কেহ 
বিচলিত করিতে পারে না । আজ কয়েক বৎসর পূর্বে যখন - 
আমরা নিজেকে বড় বলিয়া চিনিতে আরম্ভ করিতেছিলাম, 
তখন আচার্য জগদীশচন্দ্র তাহার এক মহাবিষ্কার দ্বারা 
বৈদেশিক পণ্ডিতগণকে চমকিত করিয়া আমাদের মধ্যে 
আসিয়া দীড়াইয়াছিলেন। ভারত যে কেবল “অতীত 
গৌরববাহিনী” নয়, আচার্যাবর তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধীয় 








১৯৬০ 


থান ্বদেশবাসীর নামে উৎস করিয়া, নি সকলকে 
বুঝাইয়াছিলেন। সেদিন শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই বুঝিয়া- 
ছিলেন বিজ্ঞানাভিমানী আধুনিক জাতির মধ্যে দীড়াইয়া 
গৌরব করিবার দিন তাঁহাদের প্রকৃতই আসিয়াছে। আজকাল 
আমাদের মধ্যে যে একটা জাগরণের ভাব দেখ! দিয়াছে, 
ও আত্মগৌরব-বোধ হইতেই তাহার উৎপত্তি এবং .আচাধ্য 
বস্তু তাহার অন্যতম উদ্বোধক। 

. গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে আঁমরা আচার্য্য বন্থু মহাশয়ের 
কোন নূতন গবেষণার বিশেষ সংবাদ পাই নাই। আমাদের 
প্রাচীন পিতামহদিগের স্তায় যিনি ধনৈশ্বধ্যের প্রলোভন 
হইতে মুক্ত হুইয়া, কেবল সত্যান্থমন্ধীনকে জীবনব্রত 
করিয়াছেন, তিনি এই দীর্ঘকাল কখনই বৃথা ক্ষেপণ 
করিতেছেন না, তাহা আমরা বেশ বুঝিয়াছিলাম। স্তব্ধ 
ধ্যানের . আসনত্যাগ করিয়া তিনি আবার বে শুভলগ্নে 
আমাদের মধ্যে আসিয়! ঠাড়াইয়া, তাহার কঠোর সমাধিলবধ 
মহামন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিবেন, আমরা কেবল তাহারই 
জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম 'াত্র। প্রতীক্ষাকাল শেষ 
হইয়াছে,__-আঁজ আঁচার্যবর এক মহত্তর আবিষ্কার 
সমাধা করিয়া, আবার আমাদের মধ্যে 'আসিয়া 
দড়াইয়াছেন, এবং সেই আবিষ্ারগ্রন্থ জননী মাতৃভূমির 
চরণকমলে উৎসর্গ করিবার জন্য স্বদেশবাসীকে আহ্বান 
করিতেছেন। সহজ উপদেশ ও বক্তৃতায় যে মাতৃভক্তির 
সঞ্চার হয় নাই, আচার্য্য বস্তুর নূতন গ্রান্থের উৎসর্গপত্রে 

“মাত্রে”, . 
এই একমাত্র নিঃসঙ্গ শব্দটির মোহিনী শক্তিতে তাহা শত শত 
হৃদয়ে উদ্বোধিত হুইয়। উঠিবে। | 

আচার্য্য “বন্থ মহাশয়ের নৃতন আবিষ্কার সম্বন্ধীয় 
সগ্ঘঃপ্রকাশিত গ্রন্থখান (Plant Response) প্রায় 
আটশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহার প্রত্যেক :পৃষ্ঠায় তিনি এত 
নূতন তত্ত্বের অবতরণা করিয়াছেন, যে, পড়িলে বিস্মিত না 
হইয়া থাকিতে পারা যায় না। উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক 
* গবেষণা করিবার সুযোগ আমাদের দেশে নাই বলিলেও 
চলে। সুসজ্জিত পরীক্ষাগার, সুক্ষ যন্ত্রনিন্মাণোপযোগী সাজ- 
সরঞ্জাম, আমরা -বহু কষ্টেও এখানে হাতের গোড়ায় পাই না । 


এপ | 


৬ ভাগ। 


কোন ন নূতন য যন্ত্রের র নিরাশ আব হইলে টিকে কি মত রি 


গড়িয়া দিতে পারে, এ প্রকার যন্ত্রশিল্পীও এদেশে ছুর্লভ। 


একক জগদীশচন্দ্র “শোষণগ্রাফ্‌” 'ও “কুঞ্চনগ্রাফ” "প্রভৃতি | 
নানা যন্ত্রের উদ্ভাবন ও নিৰ্ম্মাণ করিয়া, অতি অল্পকাল 'মধ্যে 7 


যে সকল আশ্চর্য্যকর আবিষ্কার সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা 
অতুলনীয় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। | 

আচার্য্য বন্থু মহাশয় ইতিপুর্বে তাহার “সজীব -ও 
নির্জীবের সাঁড়ী” ( Response in the living and the 
॥0n-living ) নামক গ্রন্থে জড় ও জীবের মূলগত একত্ব 
প্রতিপাদ্ন করিয়া, সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে যে এক 
আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, পাঠক তাহার কথা 
অবশ্তই শুনিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন,_আঘাত 


উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া একা জীবেরই বিশেষত্ব নয় । যে যে 


উত্তেজনায় জীব সাড়া দেয়, সেই সকল তাড়নায় পড়িলে 
নিজীব পদাৰ্থও অবিকল একই প্রকারে সাড়া দিয়া থাকে । বিষ 






ও মাদকদ্রব্য প্রয়োগ, ও পুনঃ পুনঃ আঘাত তাড়নাদি দ্বারা 


প্রাণী মাত্রেই কি প্রকারে মৃত্যু, মত্ততা ও অবসাদাদির লক্ষণ 
প্রকাশ করে, তাহা আমরা সর্বাই দেখিতেছি। নির্জীব 
ধাতু ইত্যাদিতে বিষাঁদি প্রয়োগ করিয়! অধ্যাপক বস্থ মহাশয় 
মৃত্যু ইত্যাদির অনুরূপ সকল চিহ্নই দ্েখাইয়াছিলেন। এই 


সকল পরীক্ষার্দি দ্বারা ধাতু অধাতু, উদ্ভিদ প্রাণী সকলেই যে ' 


একই গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ, তাহ নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন 
হইয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থে বক্স মহাশয় নির্জীব পদার্থ 
সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলেন নাই, কেবল উত্ভিদ্‌ ও প্রাণীর 
ভিতরকার খুঁটিনাটা সকল ব্যাপারেই যে একটা পূর্ণ এক্য 
আছে তাহা দেখাইয়া, উভয়ের অভেদ প্রতিপাদন করিয়া- 


ছেন, এবং কেবল বাহ! উত্তেজনায় সাড়া দেওয়াঁতেই যে 


প্রাণীর প্রাণিত্ব ও উদ্ভিদের উদ্ভিদত্ব তাহা অকাট্য যুক্তি ও : 


পরীন্ষাসিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

জীব মাত্রেরই নাঁড়াচড়া চলাফেরার মধ্যে একট! বড় 
বৈচিত্র বর্তমান আছে। 'কুর্যালোকপাঁতে কয়েক জাতীয় 
লতার ডগা মাটি হইতে উপরের দিকে বীকিয়া! উঠিয়া, শৃন্তে 
মাথা তুলিবার চেষ্টা করে। আবার সেই আলোকের 
উত্তেজনাতেই কতকগুলি উদ্ভিদ্‌ কুজপৃষ্ঠ হইয়া মাটিতে মাথা 


সব 


এন 
1:০২ 


গুঁজিবার আয়োজন করিতে থাকে । ভূমধ্যাকর্ষণ (57215). * 


হি 


দ্বারাগ গাছের মুল নাতি প্রবেশ ব করে, [আবার সেই আকর্ষণই 
অস্কুরকে উপরের দিকে উঠাইয়! দেয়। লজ্জাবতী লতাকে 
স্পর্শ কর, তাহার পত্রবৃস্তটি নামিয়া পড়িবে, এবং পাঁতাগুলিও 
১২ শেষে যোঁড় বাঁধিয়া নীচে নামিতে থাঁকিবে। কিন্তু অপর 
একটি গাছের পত্র স্পর্শ কর, তাহাঁতে কোন প্রকার সাড়াঁর 
খং চিৰ দেখিতে পাইবে নাঁ। প্রাণীর চলাফেরাতেও অবিকল 
এ প্রকার নান! কাধ্য দেখা যায়। 
একই জাতীয় নানা জিনিসের ও সকল বিচিত্র কার্য্যের 
দুই প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। প্রথম,_এক- 
| জাতিভুক্ত হওয়া সত্বেও উহাদের প্রত্যেকেই এক একটি 
রহস্তময়ী শক্তি লইয়া জন্মিয়াছে বলিয়া স্বীকার করা । 
দ্বিতীয়তঃ-_প্রিঙ্‌ ঘুরাইলে ঘড়ি যেমন .নানা প্রকারে সেই 
বাস্ উত্তেজনায় সাড়া. দেয় ও কখন কখন সম্পূর্ণ বিপরীত 
কার্য করে, জীবদেহকে সেই প্রকার একটি জড়যন্ত্র বলিয়া 
প্রমাণ করা, এবং ক্তাহাদের বিচিত্র কাধ্যগুলির মূলে বাহ 
উত্তেজনার. অস্তিত্ব দেখানো । 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এ পৰ্য্যন্ত বিপথ ধরিয়া চলিয়া 
_€ আিতেছিলেন। ইহারা উত্ভিদদিগের পূর্বোক্ত বৈচিত্র 
'_ কোন -এ্ুক্য আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, উল্লিখিত 
ব্যাখ্যানদ্বয়ের মধ্যে, - গ্রাথমটিকেই আশ্রয় করিয়া নিষ্কৃতি 
১ লাঁভ করিয়াছিলেন জীবের ক্ষয়, বৃদ্ধি ও নানাপ্রকার 
” চলাফেরার কারণ 'জিজ্ঞাসা কর, জীবতত্ববিৎ বলিবেন,__ 
জীবনীশক্তি জীবদেহগুলির উপর বিশেষ বিশেষ ভাবে কাধ্য 
করিয়া তাহাদিগকে 'নানাপ্রকারে চালাইয়া লইয়া বেড়ায় । 
কিন্তু এই জীবনীশক্তির মূল কোথায় এবং সেটি কি প্রকারেই 
বা কাৰ্য্য করে তাহা কোন জীবতত্ববিংই বলিতে পারিবেন 
না'। ' আচাৰ্য্য বসু মহাশয় এই জীবনীশক্তিতে* বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে পারেন নাই! অজ্ঞতাকে ঢাকিয়া রাখিবার 
জন্য বৈজ্ঞানিকগণ এ নিরর্থক শব্দটির গঠন করিয়াছেন 
বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল । 
+ সজীব ও নিজীব পদার্থের উপরে আঘাত উত্তেজনার 
_. প্রভাব সম্বন্ধে, আচাধ্য বন্থ মহাশয় যে মহাসত্য আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন, জীবনীশক্তি সম্বন্ধীয় গবেষণাকালে তাহা 
+ তার মনে জাগিতেছিল এবং জীবের বিচিত্র কার্্যগুলি 
বাহ উত্তেজনারই নানা! বিকাশ বলিয়া তাহার বিশ্বাস 


আচার্য জগরীশচন্জের নুত নুতন, আবিষ্কার | 


ই 
হৃইয়াছিল। এই বিশ্বাসই ৫ যে  স্র্ণ সং সত্য, , অধ্যাপক ব্থ 
মহাশয় নানা পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তাহা 
তাহার নবপ্রকাশিত পুস্তকে প্রচার করিয়াছেন ইহার 
মতে জীবদেহ্মাত্রই পূর্কউদাহ্ৃত ঘড়ির ন্যায় এক একটি 
যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রযুক্ত শক্তিকে নানা 
আকারে বিকাশ করা ছাড়া যন্ত্রের যেমন নিজস্ব কোন 
শক্তি নাই, জীবদেহেও সেই প্রকার জন্মগত কোন শক্তি 
থাকে না। বাহিরের যে শক্তি তাহাদিগকে আঘাত দেয়, 
তাহাতে যন্ত্রের স্তাঁয় সাড়া দেওয়াই ইহাদের একমাত্র 
কাজ। জীব্তত্বের যে মহা নিয়ম পেফার (Pfeffer) সাক্‌স 
(5০০5) প্রভৃতি প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের তীক্ষ দৃষ্টিতে ধরা 
পড়ে নাই, প্রাচ্য পণ্ডিত আচার্য্য বস্তুর দিব্যদৃষ্টিতে তাহা! 
ধরা দিয়াছে । 

নানা জীবের বিচিত্র কার্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, 


- প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণ জীবতত্বে অনেক বিকট 
কল্পনার জঞ্জাল প্রবেশ কুরাইয়াছেন। 


অধ্যাপক .বস্থ 
মহাশয় তাঁহার প্রত্যেকটিই পরীক্ষাসিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও 
যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়! নিজের সিদ্ধান্তটির প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছেন। .পাঠক বোধ হয় জানেন, আমাদের দেহের কোন 
স্থানে আঘাত দিলে, তজ্জাত বেদনার . জ্ঞানটা আমর! 
সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করি না। আঘাত প্রাপ্তি ও বেদনা 
অনুভূতির মধ্যে একটা সময়ের ব্যবধান স্পষ্ট দেখা যায়৷ 
আঘাত উত্তেজনায় উদ্ভিদ আমাদেরি মত সাঁড়! দেয়, এবং 
আঘাত ও সাড়া দেওয়ার মধ্যে ইহারাও সময় লইয়া থাকে। 
লজ্জাবতী লতার একটি ডালের গোড়ায় দেশলাইয়ের 
আগুণ অল্পক্ষণের জন্য স্পর্শ করাও, এই আঘাতে পাঁতাগুলি 
নীচের দিক হইতে ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া আসিয়া, সাড়া 
দিতে থাকিবে । কেবল লজ্জীবতীলতা নহে, উত্ভিদমাত্রেই 
যে লজ্জাঁবতীর সায় আঘাতে সাড়া দেয়, এবং আঘাত ও 
সাড়া দেওয়ার মধ্যে একটা সময়ের ব্যবধান দেখায়, আচার্য্য 
বস্তু মহাশয় নানা পরীক্ষায় তাহা সগ্রমাণ করিয়াছেন | 
শরীরতত্বের মতে প্রাণীদেহে প্রযুক্ত আঘাত, সর্বশরীর- 
ব্যাপ্ত স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে নীত হইলে, 
বেদনার অনুভব হয়। কিন্তু উদ্ভিদের আঘাত কি প্রকারে 
তাহার সর্ধাঙ্গে চালিত হয় ও তন্বারা সাড়ার উৎপত্তি 


১৬২ 


হয়, তাহা এ পৰ্য্যন্ত ভাল জানা ছিল .না। জীবতত্ববিদগণ 
এই বিষয়টি লইয়া গত শতাব্দীতে বহু গবেষণা করিয়া- 
ছিলেন। ইহার ফলে স্থির হইয়াছিল যে, উদ্ভিদের আহত 
স্থানের জলীয় অংশ আঘাত দ্বারা ধান্ধা পাইয়া, দেহের 
চারিদিকে ছুটিতে আরম্ভ করে, এবং ছুটাছুঁটিতে যে প্রবাহ 
উৎপন্ন হয়, তাহাই আঘাতের বেদনাকে সর্ধবদেহে ব্যাপ্ত 
করিয়া সাড়া উৎপাদন করায় । আঁচাধ্য বস্তু মহাশয় এই 
সিদ্ধান্তের পোষক সকল যুক্তিগুলিকেই খণ্ডন করিয়া, 
প্রাণী ও উদ্ভিদের বেদনান্ভূতি ও সাড়া দেওয়ার মূল কারণ 
যে একই, তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন, এবং তা” ছাড়া প্রাণীর 
ন্যায় উদ্ভিদেরও যে একপ্রকার স্বাযুমণ্ডলী আছে, তাহাঁও 
প্রমাণ করিয়াছেন'। ; 

স্বতঃ-সঞ্চলন (Autonomous Movements) জীবিত 
উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই একটি প্রধান ধর্ম্ম। প্রাণীহৃৎপিও 
আপনা হইতেই. তালে তালে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া! 
থাকে । বনচাড়াল প্রভৃতি কয়েক জাতীয় উদ্ভিদের পাতাকেও 


আপনা হইতে অন্পাধিক পরিমাণে তালে তালে উঠিতে ' 


নামিতে দেখা গিয়াছে। জীবতত্ববিদগণ এ পর্য্যন্ত এই 
স্থল ব্যাপারের কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। ইহারা 
আবার বাক্যাড়ম্বরে নিজেদের অজ্ঞতা ঢাঁকিবার জন্য, 
এই প্রসঙ্গে Tonic Condition নামক এক নৃতন কথার 
অবতারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ০10 অবস্থাটা 
যে কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাদের মধ্যে কেহই 
সদুত্তর দিতে পারেন না। অধ্যাপক বসু মহাশয় নানা 
পরীক্ষা দ্বারা এই স্বতঃ সঞ্চলনের মূল কারণ দেখাইয়াছেন, 
এবং উত্ভিদেও ধংপিগ্ডের অনুরূপ যন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। 
তা’ ছাড়া প্রাণীর শরীরে মগ্ প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ 
প্রবেশ করাইলে, প্রয়োগমাত্রাভেদে যেমন হ্বৎকম্পনের 
দ্রুততা ও মন্থরতা দেখা যায়, উদ্ভিবদেহে সেই প্রকার মগ্াদি 
প্রয়োগ করিয়া, একই ফল দেখিতে পাইয়াছেন। 
উদ্ভিদ্তত্বের যে সকল ব্যাপার লইয়া গত শতাব্দীতে 
আলোচনা হইয়া গেছে, তন্মধ্যে উদ্ভিদের রস শোষণ বিষয়টির 
উপর যত তর্ক কোলাহল স্থষ্টি হইয়াছিল, এমন বোধ হয় 
আর কোন ব্যাপারেই হয় নাই। কিন্তু এই বাগ্বিতণ্ডায় 
বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই। মূলদেশ হইতে 


(capillarity), বহিঃপ্রবাহ (Osmotic action) ও মূলের ' 
চাপ ইত্যাদি নানা শক্তির সাহায্য লইয়৷ অনেকে অনেক , 
কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু এগুলি দ্বারা যে, রসসঞ্চলনের 


প্রকৃত বহস্তের উদ্ধার হইয়াছে তাহা কোনক্রমে বলা যায় 
না। বড় বড় জীবতত্ববিদ্গণ আজও এটিকে অব্যাথ্যাত ) 


ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতেছেন । আচার্য্য বন্থু মহাশয় 
রস শোষণ সম্বন্ধীয় অনেক পরীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ তাহার 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং তাহার “শোষণগ্রাফ* 
ন্ত্রট দ্বার প্রকৃত তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। | 
আচার্য্য বন্থ মহাশয়ের নবাবিষাঁর সম্বন্ধে আমরা এপধ্যস্ত 
যেসকল কথা বলিলাম, তাহা গুটিকতক স্থূল প্রতিপাদ্য 
বিষয়ের আভাস মাত্র। 
জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু ও পুরুষান্ক্রমিতা (Heredity) প্রভৃতি 
কত যে ছোট বড় ব্যাপারকে নূতন ভাবে দেখিয়।, সারসত্যের 
উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার উয়্তা করা যায় ন!।' তাহার 


এগুলি ছাড়া বস্তু মহাঁশ্য় জীবের - 


প্রতিপাগ্ স্থূল বিষরগুলিরই তালিকা প্রস্তুত করিলে এক 


বৃহৎ প্রবন্ধ হইয়া দাড়া । এক কথায় বলিতে গেলে, ইনি 


উদ্ভিদ ও প্রাণীতত্বের কোন ব্যাপারকেই ছাড়েন নাই, এবং 


ইহাদের প্রত্যেকেরই উপর নৃতন আলোকপাত করিয়াছেন .. 


এবং এই আলোকে উহাদের স্বরূপ আঞ্জ আমরা গ্রতাক্ষ ২ 
দেখিতে পাঁইতেছি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ জড়রাজ্যের 
মাঝে দুইটি বৃহৎ গণ্ডী কাটিয়া, জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। আচার্য্য বঙ্গ 
মহাশয়ের আবিষ্কারগুলি দ্বারা, ও খগ্যরাজ্যগুলি ভাঙিয়া 
চুরিয়া একাকার ধারণ করিবে। বৈজ্ঞানিকগণ শারীরবিদ্া 
(Physiology) ও জড়বিগ্ভার (Phy5i০5) মধ্যে এখন 
আর কোন পার্থক্যই দেখিতে পাইবেন না) এবং একই 
শক্তির উত্তেজনাজাত আণবিক বিস্তাসের ভেদেই যে জড়ের 
জড়তা ও জীবের সঙ্গীবতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাও" 
সকলে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন । 


বিজ্ঞানের আধুনিক ইতিহাস আলোচনা করিলে একটা _ 


বড় ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে। আমরা দেখিতে পাই, _ 
তাপালোকতত্ব বিদ্যুৎ চৌন্বকতত্ব ও ব্রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি 


এ 


== বিজ্ঞানের সকল শাগ্লাগুলিই যেন এক 
চলিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই এ্রকোর পথই যথার্থ পথ ও ' 


Ld 


থু 
bt 
bl 


পার্থিব রাজার ন্যায় জটিল আইন কানুন বিধিবদ্ধ করিয়া যে 


খা 


৩য় সংখ্যা । ] 


সত্যের পথ। যিনি বিশ্বের রাজা, তিনি আমাদের তুচ্ছ 


বিশ্বকে শীসন করিবেন, তাহা আমাদের মনেই হয় না। 
তাঁহার আইন অদ্বিতীয় অখণ্ড ও মহান্‌ হইবাঁরই কথা। 
বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের অধীত বিছ্টাগুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে 
না দেখিয়া, যখন তাহাদিগকে সমগ্র জগতেরই অঙ্গীভূত 
করিয়া দেখিবার সামর্থ্য লাভ করিবেন, তখনই তাঁহাদের 
জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচন! সার্থকতা লাভ রুরিবে এবং 
বহ্ধাগ্তব্যাগী মহানিয়ম আপন! হইতেই তীহাদিগের নিকট 
ধরা দিবে! আচার্য্য বস্তু মহাশয় তীহার আবিষ্ষারগুলি 
দ্বারা, সজীব নির্জীবের অভিন্ন ভাব এবং শরীরতত্ব ও জড় তত্ত্ব 
প্রভৃতির মূলগত একতা দেখাইয়া, সেই চরমতত্ব আবিষ্কার 
করিবার পথ সুগম করিয়া তুলিয়াছেন। 

অধ্যাপক বসু মহাশয়ের প্রত্যেক আবিষ্কারই নানা 


প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরোধী হইয়! দীড়াইয়াছে। সুতরাং 


bd 


A 


Pa 


কতদিনে যে সেগুলি পণ্ডিতসমাজের গ্রাহ্য হইবে, তাহা 
এখন ঠিক করিয়া বলা চলে না। রক্ষণশীলতার প্রভাব 
কেবল রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়, 
বৈজ্ঞানিক ব্যাপারেও ইহার প্রভাব যথেষ্ট। বিজ্ঞানের 
ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, কোন বৈজ্ঞানিকই 
এপর্যন্ত পুরাঁতনের স্থানে নব সিদ্ধান্তকে সহজে প্রতিষিত 
করিতে পারেন নাই । নানা প্রকার বিরোধ ও বিসম্বাদের 
ভিতর দিয়া "আবিষ্কারক মাঁত্রকেই অগ্রসর হইতে 
হইয়াছে। স্থতরাং আচার্য্য বস্থু মহাশয় যে অবাধে তাঁহার 
সিদ্বান্তগুলিকে জগতে প্রচারিত করিতে পারিবেন, তাহা 
আমাদের মনে হয় না। তাঁহাকে ইহা লইয়! প্রতিদন্দীদিগের 
সহিত অনেক সংগ্রাম করিতে হইবে, এবং শেষে তিনিই 
জয়ী হইবেন। আচীর্যাবর যে. সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, 
তাহা লুকাইয়! থাঁকিবাঁর নয় ।* 
শ্রীগদানন্দ রায় । 





* আমরা পর মাস হইতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিদ্ধারগুলির 
বিস্তৃত বিবরণ একাধিক প্রধন্ধে “প্রথাসী”তে প্রকাশ ররিষ। 
i লেখক । 


“আশকে কবর” | 
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“আশকে কবর” । 


হুন্মল্রোতা সরবৎ নদী তুর্কিস্থানের মরুপ্রান্তরে সরবৎ সদৃশ 
স্বাহু নীরধারা ঢালিয়| দিয়া সাগরে গিয়া আত্ম-বিসর্জজন 
করিয়াছে। সরবৎ নদীর সিকতাময় পুলিন বেষ্টন করিয়া 
উত্তরে আখলাৎ গিরিমালা | গিরিসান্ুতে দ্রাক্ষাকুঞ্জ, খ্জ্জুর- 
বীথি। দক্ষিণকুলে শুধু সিকতার সীমাহীন বিস্তার, মাঝে 


মাৰে পেস্তা, চাঁলগুজা প্রভৃতির ক্ষেত্রের হরিৎ শোভা।' 


আখলাতের কোলে আদানা গ্রাম; আখলাতের শীর্ষ-বিঅত 
“রা' নির্ঝরিণী আঁদানার বুক চিরিয়া নহর বহিয়া সরবৎ 
নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। আদানা- যেন বাঘান্বর.গঙ্গামৌলী 
মহেশের মত গম্ভীর সৌন্দধ্যে মনোরম । 

- আমির আশম্মন এই প্রদেশের অধিপতি | আদানলায় 
তাহার পল্লীভবন।' তাহার বয়স বত্রিশ বৎসর ; ক্রুর আরব 
মরুর মধ্যে মধুচরিত্র গ্রামদ্বীপ । দিব্য গৌর, উন্নত, পেণীপুষ্ট 
দেহ) পুষ্পপ্রফু্ল কোমল মুখঞ্জী ;. অংসবিলম্ী দীর্ঘ কুঞ্চিত 
বাবরি চুল ; পরিচ্ছদ সহজ সুন্দর ; দৃঢ় চরিত্র, নিষ্ঠাবান। 

গুল্স্থরৎ তাঁহার একমাত্র বেগম । গুলস্থরৎ বাস্তবিকই 
“গুল-স্থুরৎ্প। তাহার স্বামীর আদরের ডাক “গুল্‌-গুলাব”। 
বাস্তবিক সে গোলাপ ফুলের মতই ছুন্দর গোলাপের 
লাঁলিমা তাহার ওঠে ও গণ্ডেঃ গোলাপের কোমলতা তাহার 
দেহ ও মনে; গোলাপের গন্ধ তাহার চরিত্র ও ব্যবহারে; 
গোলাপের কণ্টক কুর্দিস্থানের ঈর্ষাকাতর সুন্দরীদের চিত্তে । 

গুল্নরৎ স্বামীতে নির্ভরশীলা,, তাহারই উদ্যানের স্বহস্ত- 
বৰ্ধিত শ্যামা-লরতাটির মত; সকলের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণা: 
কপোতীর মত ; অজ্ঞাত গ্রচ্ছন্নগুণা কন্তরী মৃগের মত) 
একট চিত্তসৌন্দধ্যে গুপ্ত দেহগ্রী কাঠালী ঠাপার মত। সে 
প্রজ্ঞাবান চরিত্রবলী স্বামী পাইয়া গর্বিতা নহে, ধন্তা স্বামা 
তাহার মত ফুলটি পাইয়া মুগ্ধ! 

আদানা হইতে প্রায় এক ক্রোশ তফাতে গুলস্থরতের 
এক ভগ্নির বাড়ী ছিল। তাহার নাম সুর নেহার। নুর 
নেহার গুল্সুরতের ভগ্মি অপেক্ষ! সখির স্থান অধিকার 
করিয়াছিল। সুর্যের স্বর্ণ আভা সরাঁর উচ্ছল জলে যখন 
সান্ধ্য-লালিম! দান করিত, যখন আখরেটি, বাদামের ফুলের 
গন্ধে আদানা মত্ত হইয়া উঠিত, যখন বুলবুল ‘দেওয়ান’ হইয়া 
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পড়িত, তখন গুল্ম্থরৎ ওউঁৎস্থৃক্য-ক্ষুন্ধ চিত্তে ভবন-জালায়ন 


মুক্ত করিয়া অপেক্ষা করিত, কখন তাহার বহিন নুর নেহার 
কুজপৃষ্ঠ উষ্টের উপর দূর প্রান্তরে দেখা দিবে। ফিরোজা 
রঙের রেশমী বোরকা ভেদ করিয়া উৎসুক সথির চঞ্চল 
দৃষ্টি গুল্নুরৎ মনশ্চক্ষে অনুভব করিত ; আপনার স্বাগতদৃষ্টি 
বহিনের প্রতি প্রেরণ করিত; উষ্ট হেলিয়া ছুলিয়া দ্রুত 
চলিত। 
একদিন বৈকালে মামির আন্মন ভোজন-ভবনে বৈকা- 
লিক আহারের জন্য আসিয়াছেন। ঘরটি “কম্থাব” আচ্ছা- 
দিত ; তাহার উপর গজ-দত্ত-নির্থিতি মেজের উপর মখমলের 
আস্তরণ ; .তাহার পার্শ্বে স্বর্ণরঞ্জিত বিচিত্র কারুচিত্রিত 
কেদারা, তদুপরি আমির আম্মন উপবিষ্ট । ঘরের চারিদিকে 
বড় বড় জানালা, জানালার উপর সুক্ষ মসলিনের “পরদাঁ”, 
জানালাগুলিকে অর্ধাবৃত করিয়া রাখিয়াছে; প্রতি বাতায়না- 
বকাঁশে এক একজন বীদি দণ্ডারমানা ; নীল পেশোয়াজ, 
সবুজ ওড়না, লম্বিত বেণী, মেহ্দি-রঞ্জিত হস্ত, কজ্জললিপ্ত 
চক্ষু সুন্দরীদের বিচিত্র বসনে বৈকালিক রৌদ্র ঝিকিমিকি 
খেলিতেছে ; দক্ষিণ বাযু বান্তসমস্ত ভাবে বাঁতায়নের আচ্ছা- 
দনী ঠেলিয়া, ঘরে চুকিয়া যুবতীর ওঢ়না উড়াইতেছে, 
আতরের গন্ধে আকুল হইয়া চুটিয়া পলাইতেছে। বাদির 
হাতে খাঁঞ্চাভরা মিষ্টান্ন, কাহারো হাতে রৌপ্যপাত্রে নানাবিধ 
মেওয়া, কাহারো হাতে সরবত, কাহারো হাতে গোলাপপাশ, 
কাহারো হাতে আতরদান, কাহারো হাতে ময়ূর পুচ্ছের 
ব্জন। গুল্স্থ্রৎ স্বামীকে আহার্ধ্য .বিতরণ করিতেছে । 
তাহার 'আঁপমানি' রঙের পেশোয়াজ, ফিরোজা রঙের 
ওড়না, স্বর্ণধচিত পায়ে জরির জুতা, মস্তকের লম্বিত বেণী 
বেষ্টন করিয়া মুক্তামালা, চোখের কোনে “সুরমা” টানা, 
হাতের তলে জাঁফরাণের রং, গণ্ডে ওষ্ঠে অনিন্দা স্বাস্থ্যের 
লালিম! ; বৈকালের রৌদ্র যখন তাহার দেহচুম্বনের 
অবকাশ পাইতেছিল তখনই হাসিয়া উঠিয়া চক্ষে ঝিলিক 
হানিতেছিল, গুলন্ুরতের গণ্ডের লালিমা গাঁঢ়তর হইয়া 
উঠিতেছিল। গুলস্থরতের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না, সে 
স্বামীকে আহার করাইতে ব্যস্ত, কিন্ত আমির আম্মনের 
কৌতুহলী চক্ষু সে শৌভায় মগ্ন হইয়া, গিয়াছিল। গুলস্তরৎ 
গালাপের সরবত, মেওয়া ও মিষ্টার একে একে স্বামীর 


প্রবাসী । 


' [৬ষ্ঠ ভাগ। 


সম্মুখে স্থাপন করিতেছিল, স্বামীর ভোজ্নশেষ পাত্র আবার , 
' উঠাইয়া বাদিদের হাতে দিতেছিল। 


যখন আহার আরম্ভ হইল, তখন গুল্সরৎ ওঢ়নাখাঁনি 


গুটাইরা লইয়া স্বামীর পার্শ্বে গিয়া বসিল এবং গজদন্ত- « 


মণ্ডিত ময়ূরপুচ্ছের ‘সন্দলী’ পাখা লইয়া বাতাস করিতে 
লাগিল। আয়ন প্রেয়সীর সরবৎ-মধুর স্নিগ্ধ রূপধারার 
অতৃথ্ণ, গোলাপী সরবৎ তাহার নিকট: অকিঞ্চিৎকর বোধ 
হইল। তিনি প্রিয়ার কিশলয়কোমল মস্ণ সুন্দর ছোট্ট 
হাত খানি ধরিয়া বলিলেন, “তোমার বহিনের আমার সমুয় 
হইয়াছে ?” *গুল্স্ুরৎ বলিল, “না, এখনো আসার সময় 
হয় নি। ওঁ দেয়ালের রৌদ্রচিহ্ন যখন এখানে উঠিবে, 
তখন হেনা ফুটবে, বুলবুল ডাকিবে, আর আমার বহিনের 
উট পেস্তার ক্ষেতে দেখা দিবে।” আয়ন প্রেয়সীর বর্ণনা- 
বহুল কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “তোমার বহিনের 
এখানে আর না আদাই ভাল; হর তাহার আগমন বন্ধ 
করিতে হইবে, নর ত আমাদের আদান 'ছাড়িতে হইবে ।” 


গুল্সুরৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, “আমার প্রিরসথি ও বহিন 


মধুর প্রকৃতি; সে তোমার নিকট এমন কি অপরাধ 
করিল?” আয়ন কতকগুলি পেস্তা 'ও কিসমিস একত্র 
করিয়ু:বুখে দিয়া বলিলেন, “তোমার বহিন আমার সঙ্গে 
'আণক রুরিতে উৎস্থুক 1” এই কথাতে গুলস্রৎ বসোরার 
গোলাপ ক্ষেতকে লজ্জা দিরা হস্ত করিয়া! কহিল, “বহিনের 
স্বামীর প্রতি “'আসনাই হওয়া ত স্বাভাবিক। যে 
আমাকে ভালবাসে, তাহাকে তোমাকে ভালবাসিতে “মানা” 
কর নাকি?” আয়ন আঁবজোসের বিচি ফেলিয়া বলিল, 
“না, তা বারণ করি না, কিন্তু বেশী ভালবাসিয়া ফেলিলেই 
বিলক্ষণ ভয় হয়, কারণ তোমার স্বামী একটি বই ত নয়।” 
এই কথাতে গুল্ভ্ুরৎ “যাও” বলিয়া স্বামীর গায়ে ঢলিয়া 
পড়িয়া একটি ছোটরকম ধাক্কা দিল) আমনের অঙ্গুলিধৃত 


আঙুরটি মাটিতে পড়িয়া অভিগানে ফাটিয়া গেল। দু'জনের ' 


হাসিকে বাধা দিয়া নুরনেহার বলিয়া উঠিল, *“তোমাদের 
আনন্দের ‘শরিক’ আসিয়াছে 1” গুলঙ্ুরৎ হাসিতে হাসিতে 
উঠিয়া ভগ্নীর হাত ধরিল। 

i চি ক ক # 


পরদিন প্রাতে আম্নন একখানি পত্র স্ত্রীর হাতে দিয়া 


পি 


চি 


» 


|) 


ওয় সংখ্যা । ] 


বলিলেন, পদেখ, আমার কথা সত্য ্যকি না ৮ 
পড়িতে লাগিল 

“হে আমার জান-বেহেস্তের ইঞ্জিল, গুল্সুরতের কাছে 
শুনিলাম যে আমার গোপনপূজা হৃদয় দেবতার গোঁচর 
হইয়াছে । ভালই । জানাইবার জন্য আমার প্রাণ মধ্যে 


ভল 


-. মধ্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সরলা গুল্‌সুরৎ মনে করে 


আমি তাহারই প্রেমের আঁকর্ষণে উটে চড়িয়া, তপ্ত বালুকার 


প্রান্তর ভাঁঙিয়া নিত্য আদানায় যাই! কিন্তু খামিন্‌, তুমি 


জানিয়াছ, নুরনেহারের চক্ষুর ‘নুর’ তুমি। এবং আমার 
নাম অন্বর্থ হইয়াছে শুধু তোমাকে দেখিয়াই।, কে আমার 
এই গুপ্তপ্রেম ব্যক্ত করিয়া দিল? বুঝি মনোভব। আজ 
আমার প্রেম.বসন্তের ''প্রজাপতির মত বিচিত্রবর্ণের রঙিন্‌ 
পাঁখা মেলিয়া উড়িয়াছে, ‘আয় ইয়ার তাকে তোমার 
চিত্তপুষ্পের প্রেমমধু পান করিতে দেও। আমি বিধবা, 
কিন্ত তুমি আমার ভগ্নীপতি হইলে কেন? জানি আগি, 
বহিন গুলস্থরৎ তোমার স্ত্রী থাকিতে তুমি আমায় “নেকাহ্‌ঃ 


, করিতে পার না। কিন্ত, তবু--তোমার প্রেম না পাইলে 


*» সেকি আমার বাদি হইবার ' 


- আমার প্রাসঞ্কট উপস্থিত হইবে।, তুমি গুল্‌স্থরতের 


প্রেমে মিশগুল্‌ কিন্ত তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে এমন প্রাণপ্লাবী 
প্রেম কোথায়? আমার মত রূপ সে কোথায় পাইবে? 
যোগ্য? যদি দয়া হয়, 
তোমার বাগানে বৈকাঁলে আমায় দেখা দিও আমার 
অনেক কথা বলিবার আছে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমায় যদি 
সেখানে না পাই তবে বুঝিব আঁদানায় আমার কবরেরও 
স্থান হইবে না। একটি ত্বদর্পিতপ্রাণা রমণীর শুভাশুভ 
তোমার উপর নির্ভর করিতেছে জানিও। “ফকতঃ। 
অভাগিনী হ্ুরনেহার ৷” 
পত্র পড়িতে পড়িতে গুলস্থরতের গগুবাহিয়া ধারা বহিল, 
যেন বসোরার গোলাপ ক্ষেতে বারিবর্ষণ হইতেছে। জল্ভরা 
চোখ ছুটি স্বামীর মুখের উপর তুলিয়া গুল্স্থরৎ বলিল, 
“্খামিন্‌, কি হবে? হুর নেহার আমার বহিন না হইলে 
তোমায় সাদি করিতে বলিতাম। আমায় ‘তালাক’ দিলে 
বিবাহ হয়, কিন্ত আমি তোমায় ছাড়িয়া কেমন করিয়া 
থাকিব! তুমিও নুর নেহার আমার যে তুল্য প্রিয়।” আম্মন 
বলিলেন, “প্রেয়সি, একনিষ্তাই হজরৎ 'মহদ্মদের অনু. 


চি বর |) 


১৬৫. 


পি 


রো তার কি ভুলিয়া গ্রে গেলে ? যে চির ৰোধৰ দুঃখকে 


ডাকিয়া আনিয়া আঁপনাঁর চিত্তছু্গ অধিকার করিতে দেয়, 
তাহার ছুর্গীতি দেখিয়া কষ্ট বা শোক করা বৃথা । খোদ! 
বহিনকে শুভমতি দান করুন ।” 


আঁল্মনের ভবন-সন্নিহিত উগ্ভানের বাদামতলায় অন্ধকার 
জমাট বাঁধিতেছে। আঁখরোটের গাছে আঙুরের লতা 
বেড়িয়া উঠিয়াছে, একটা বুলবুল লতার শাখায় বুলিয়া একটা 
আঙুরে এক একবার চঞ্চু বিদ্ধ করিতেছে আর এক একবার 
মুখ উচু করিয়! সুধাসিক্ত কে মধুর শিশ দিয়া উঠিতেছে। 
পুষ্পবহুল বসন্তে হেনা, বকুল, চামেলি ও গোলাপের গন্ধে 
সান্ধ্যসমীরণ ভারাক্রান্ত হইয়া মৃদু বহিতেছে। .উদ্ধানের 
মধ্যে পাষাণ বেদিক! বিদীর্ণ করিয়া সরার জল ফোয়ারা 
ইইয়া রূপার তারগুলির মত জলধারা তমসাচ্ছন্ন শৃন্তে প্রেরণ 


' করিতেছে, সে জল নীচে পড়িয়া, নহর বহিয়], সরবৎ নদীতে 


গিয়া মিশিতেছে। সরার বুকে সান্যহ্র্য্যের শেষ স্বর্ণাভা 
নিভিয়া গেল। আম্মন ও গুল্জুরৎ ভবন-জালায়ন হইতে 
অস্পষ্ট দেখিলেন, পুষ্পবিতানের মধ্য হইতে বাহির হইল 
নুর নেহার) আজ তাহার বোরকা নাই, গুঠন নাই; ফিরোজা 
রঙের পোশোয়াজ, গোলাপী ওড়না, পৃষ্ঠে দৌছুল্য বেণী, দীপ্ত 
সৌন্দর্য উদ্ভানে যেন দাবাগ্রি জালিয়াছে। 

নুর নেহার একবার চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া চাহিয়া. 
লইল। প্রাসাদের দিকে চাহিয়া একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস 
ত্যাগ করিল, তার পর কাঁচি দিয়া বেণী কাটিয়া ফেলিল; 
চোখের সুরমা মুছিয়া ফেলিল, হাতের কুক্কুমরাগ নহরের | 
জলে ধুইয়া ফেলিল, ওড়না, পেশোয়াজ ফেলিয়া মোটা 
বোরকার গুঠন টানিল। পরিত্যক্ত প্রসাধন একত্র করিয়া 
রাখিল। তার পর- দক্ষিণমুখে বন্ধাঞ্জলি হইয়া দ্রাড়াইয়া. 
ভূলুস্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। তার পর--ধীরে ধীরে খর্জ্জুর- 
বীথির অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। 

আম্মন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “নুর নেহার গৃহে 
ফিরিল না, বোধ হয় মক্কায় কাবাতে আপনাকে উৎসর্গ 
করিতে গেল।” এতক্ষণ গুল্সুরৎ নীরবে অশ্রু বিসর্জন 
করিতেছিল, এখন ফুলিয়া ফুলিয়া কীদিয়া উঠিল। বিষাদিত 


, ১৬৬ 


| দম্পতি টি দশামাদান তে লইয়া | বাগানের উদেশে। 
বাহির হইলেন। 
আম্মন পরিত্যক্ত পোষাকের উপর একথাঁনি কাগজ 
দেখিয়া উঠাইয়া লইয়া *শাঁমা”র আলোতে পড়িলেন, নুর 
নেহাঁরের প্রার্থনা ১ | 


“এই আদানায় আমার সকল গর্ব, সকল মোহ, সকল - 


পাঁপের কবর হউক । রে সয়তান, আমাকে আর প্রলুন্ 
করিও না। হে পরমেশ্বর, মানুষের প্রেম আকর্ষণে ব্যর্থ- 
মনোরথ হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমার প্রেম 
লাঁভেও যেন বঞ্চিত না হই। আমার চিত্ত, হে “সোভান্‌ 
আল্লা”, তোমার প্রেমে পবিত্র হউক 1% 
আন্মন সে লিপিখানি মন্তকে রাখিয়া বলিলেন, 
পআমেন”। বিষাদিত দম্পতি মক্কার দিকে প্রণাম রুরিয়া 
গৃহে ফিরিলেন। গুল্স্বরৎ বহিনের কর্তিত বেণী ও পরিত্যক্ত 
পরিচ্ছদ একটি অশ্রুসিক্ত স্বর্ণপেটিকাঁয় সযত্রে রাখিয়া দিল। . 
তাঁহার উপরে মিনার কাঁজে লিখিত হইল “আশকে কবর ।” 
শ্রীচারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


তপস্তার ফল | 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 


নূতন বন্ধু 

মিষ্টার বোনার্জি, জানালায় দীড়াইয়া ' দুইজন উড়ে বেহারার 
* ঝঁগ্ড়া শুনিতেছিলেন । একজন বেহাঁরা যখন অপরের উক্তি 
বিশেষ উপেক্ষা করিয়া স্দন্তে বলিল, “মোর কঁ-অ-ড় গলা,” 
তখন বোনার্জি ভাবিলেন, যে লোকটি বোধ হয় তাহার 
কোমর এবং গলায় আঘাত পাইয়া থাকিবে, এবং সেই 
আঘাতের কারণের সঙ্গে অন্ত ব্যক্তির সদোষ সম্পর্কহেতু 
ঝগড়া বাধিয়াছে। বোনাজি যখন উড়িয়া ভাষার এই 
অপূর্ব মৰ্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন, এবং প্রত্বতত্ববিদের মত 
ভাষার ক্ষুদ্র রন্ধ, দিয়! প্রবেশ করিয়া অজ্ঞাত বিষয়ের মীমাংসা 

করিতেছিলেন, তখন তাঁহার গৃহে চারিজন বন্ধু উপস্থিত 
ছিলেন। মেসার্স স্তান্ডি এবং পাল্‌ দাবা খেলিতেছিলেন 
এবং মিষ্টার ডদ্‌ তাঁহাদের পার্শ্বে গালে হাতি দিয়া বসিয়া 


প্রবাসী । 


হারিছ না রিকি তারিক (নি 
আরাম-চেয়ারে শুইয়া ডাক্তার ভট্টাচার্য্য একখানি ইংরাজি 
দৈনিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বৌনার্জি, কাহাকেও 


কিছু না বলিয়া, একাকী প্রসন্ন.চিত্তে উড়িয়া বেহারা মখিত : 


ঝগড়া সাগরের মধ্য হইতে অমৃত লাভ করিতেছিলেন। 
গ্তান্ডি বা নন্দী মহাশয় যখন দেখিলেন, যে পাল মহাশয় 
যদি তাহার দাবা ধরিতে আসেন, তাহা হইলেই তিনি ঘোড়ার 
কিস্তিতে তাহার নৌকা ধরিয়া, ধৃত দাবাটি দিয়া নৌকা 
হার করিয়া কিন্তি মাৎ করিতে পারেন” পালের মনে 
দাবা ধরার প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য; নন্দী মহাশয় বারম্বার 
তাহার দাবার বিপদের কথা কৃত্রিম কাতিরতাসহ প্রকাশ 
করিতেছিলেন । 
একটি বড়ে টিপিয়া ঘোড়ার পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন, নন্দী 


তখন নিরুপায় হইয়া অন্য খেলা দেখিতে দেখিতে গুন্‌ গুন্‌ 


. করিয়া পৈতৃক ভাষায় গাহিতে লাগিলেন, “আর যেন শ্তামের 
বারী বাজে না, বাজে না।” ডাক্তার ভট্টাচার্য্য জানিতেন, 
যে একটু বিপদগ্রস্ত না হইলে, নন্দীর মুখে গান ফুটিত,না ; 
তখন তিনি কৌতুহল প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কি, খেলার কদ্দ,'র ?” নন্দী ঘাড়.নাড়িয়া বলিলেন, “বিশেষ 
কিছু নয়।” ভট্টাচাৰ্য তখন আবার সংবাদপত্র পাঠ আর্ত 
করিলেন। 

এই সময়ে বোনার্জি দেখিলেন, যে গাড়ী হইতে নামিয়া 
সুশীলচন্দ্র তাঁহার গৃহের দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। 
তিনি দ্রুতপদে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গিয়া সুশীলচন্্রকে অভ্যর্থনা 
করিয়া লইয়া আঁসিলেন। সংবাদপত্রের আড়াল হইতে 


নবাগতকে একবার দেখিয়া লইয়া, ভট্টাচার্য্য তাহার সংবাঁদ-. 


পত্রে অধিকতর মনোনিবেশের ভাণ করিলেন! নন্দী 
মহাশয় কিন্ত স্তুণীলচন্ত্রকে চিনিতেন ; সুশীল তাহা জানিতেন 
না। সকলেই তাহাকে এক একবার. দেখিয়া! লইলেন, কিন্ত 
কেহই' তাহার দিকে মনোযোগ করিলেন না । দাবার 
বাজিটি উঠিয়া যাইবার পর বন্ধুদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া 
দিবেন মনে করিয়া বোনাঁজি মহাশয় সুশীলচন্রকে আপনার 
নিকটে বসাইয়! কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । 
ডস্‌ বা দাস মহাশয় তখন সহন! বলিয়া উঠিলেন, 


“এবার? ওমশাই, নন্দী এবার মাঁৎ হলেন দেখুন” ভট্টা- 


সি 


কিন্তু পাল যখন, সে কথ! লক্ষ্য না করিয়া -.. 


ধ-২ 


- এক ডোজ, হুইস্কি খেয়ে নিতে পাল্লে হত” 


+A 


Ed 


টি 


ক সতী সিস্ট সিন্স চা ত লিজ ছিলা অত শিবত ক শি 


চা তখন সহা স্তমুখে কাগজ লা ফেলিয়া, শ্ভাই নাকি” বলিয়! 
মাথা তুলিলেন। নন্দী বলিলেন, “চাঁল্‌ আছে, চাল আছে 1” 
দাস খুব হাসিয়া বলিলেন, “আছে, ত দিন্‌ না!” পাল 
মহাশয় চারিদিক তাঁকাইয়া বলিলেন, “না, এবার তোমার 
খেলা গেছে; ঢেলে সাজ ।” ভট্টাচার্য্য তামানা করিয়া 
বলিলেন, “নন্দীর এখনও চাল আছে; ওহে একটা সিগারেট 
খেয়ে মাথা পরিষ্কার করে নেও।” পূর্বেই বলিয়াছি, যে 
নন্দী মহাশয় স্থুশীলচন্দ্রকে জাঁনিতেন। ইহাও জানিতেন 
বে তিনি ব্রাঙ্ছ। মাথা পরিষ্কারের কথা পড়িতেই নন্দী 
মহাশয়. ব্রাঙ্গকে উত্যক্ত করিবার সুবিধা পাইয়া বলিলেন, 
“সিগারেটে কি মাথ! পরিষ্কার হুয়? ওঁ তৎসৎ বলে একবার 
সর্বাপেক্ষা 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় নন্দীকে বিশেষ করিয়া চিনিতেন। তিনি 
জানিতেন, যে নন্দী মগ্য খান না) নিশ্চয়ই নন্দী এই 


নবাগতকে ব্ৰাহ্ম বলিয়া, জানেন বলিয়া, বিষ উদগার আরম্ত 


করিয়াছেন । 

নন্দীটির মুখ ভাল নয়; আবার কি বলিতে কি বলিবে 
ভাবিয়া, ৰোঁনাজি মহাশয় তাড়াতাড়ি সুশীলচন্দ্রকে সকলের 
সহিত পরিচয় করাইতে লাগিলেন । নন্দী কিন্ত নাছোড়- 


বান্দা; তিনি সুশীলচন্দ্রের হস্ত মর্দন করিয়াই একটি সিগা- 


রেট খাইতে অনুরোধ করিলেন । ন্থুশালচন্দ্র যখন বলিলেন 
যে তামাকে তিনি অত্যন্ত নহেন, তখন নন্দী বলিলেন, 
“সে কি মশাই? এ জিনিষ ত ব্ৰহ্মের মত নিগুণ এবং 
ধোরাটে ; এতে আপত্তি কেন?” স্থুশীলচন্ত্র তখন হো হো 
করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ডাক্তার ভট্টাচার্য্য, সুশীলচন্দ্রের 
সেই সরলতা এবং প্রফুল্লতাব্যগ্তক হাসিতে অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ 
করিয়া নন্দীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “বাঃ, কি চমৎকার 
রসিক পুরুষ” সহসা তখন দাস মহাশয় বলিয়া ফেলিলেন, 
“বোধ হচ্চে বে নন্দী আজ পরমেশ্বর পরমেশ্বর করে ডেকে 


দাবা খেলতে বসেছিল) হের গিয়ে ভগবানের উপর ঝাল্‌ 


ঝাড়ছে।” একথার সুশীল ব্যতীত অন্ত সকলেই খুব হাপি- 
লেন। দাবা খেলায় হারিবার পর, আবার নবাগতকে 
আক্রমণ করিবার সময়, ঠিক তাহারই সমক্ষে সেই কথার 
উল্লেখ, নন্দীর পক্ষে অসম্ব হইল। তিনি তখন গৃস্তীরতার 
ভাণ করিয়া বলিলেন, “বান্তবিকই .আমি বুঝ্তে পারিনে, 


বাহির, ফল । 


তপ লি সিল 


৯৬৭ 


সী িাাসিপাপিশশীি পিসিবির পিশা শিল সপ সা 


যে লোকে এত গাধা বে কেন হয়, যে একটা পরমেশ্বর এনে 
খাড়া করে।” ডাক্তার ভট্টাচার্য্য যে খুব ধর্ম্মান্তরাগী ব্যক্তি 
ছিলেন, তাহা নয়; কিন্তু গান্তীর্যের নামে সেই চপলতা 
এবং সন্ধীর্ণতা, তীহার সহ হইল না। তিনি বলিলেন, 
“ঠিক! এই দুনিয়ায় একটি বুদ্দিয়ানের স্থষ্টি হয়েছিল, সেটি 
তুমি। চপল. লোকের পক্ষে চিন্তাশীলতা দেখাবার এটিই 
প্রশস্ত পথ; কিন্তু কিছু মানিনে বললেই, যে তুমি সকল তত্ব 
ভেবে চিন্তে ভস্ম করে বসে আছ, একথা .লোকে নাও মনে ' 
কত্তে পারে ।” অহংকারী ব্যাক্তর জন্য যে ওবধের প্রয়োজন, 
ডাক্তার তাহার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এই সময়ে 
যদ্দি চা এবং অন্তান্ত খাঁষ্কের ট্রে আসিয়া না! পহুছিত, তবে 
মিষ্টার নন্দী গোলে পড়িতে পারিতেন। 

জয়লাভের পর বেশি কথা বলা তত স্বাভাবিক নয় 


Se চপা তনপান. পা 


. বলিয়াই হয় ত, মিষ্টার পাল, এতক্ষণ কিছু বলেন নাই। 


একটু চা-পান করিয়া তিনি গভীর ভাবে বলিলেন, “বাস্তবিকই 
পরমেশ্বরের কথা বোঝা বড় কঠিন।” সুশীলচন্্র তাহার 
কাছে বসিয়াছিলেন; তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “ঠিক্‌ 
বলেছেন।” নন্দী তখন একটুক্রা কেক্‌ মুখে গুঁজিয়া 
বক্রনৃষ্টিতে স্ুণীলচন্দ্রের দিকে চাহিলেন। মিষ্টার পাল 
পুনরপি কহিলেন, “সেই জন্তই লোকে বলে, যে বিশ্বাসেই 
ভগবানকে লাভ কর! যায়।” কথাটা শুনিয়া মিষ্টার নন্দীর 
মুখে বিদ্রপস্থকক হাসির প্রকাশ পাইল ! স্ুশীলচন্দ্র জানিতে 
পারিয়াছিলেন যে, নন্দী মহাশয় ধর্মকথা অতি তুচ্ছ বলিয় 
মনে করেন; তথাপি তিনি মিষ্টার পালের -দিকে- চাহিয়া 
বলিলেন, “বিশ্বাস কথাটা হয়ত অন্ত অর্থে ব্যবহার হয়।”, 
নন্দী মহাশয় তখন চদ্মার অন্তরাল হইতে তাহার দশ্তব্যঞক 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । স্থুশীলচন্ত্র বলিতে লাগিলেন, “যেমন, 
আমরা কোন লোককে বিশ্বাস কল্পে তার হাতে ধন সমর্পণ 
কত্তে কুস্তিত হইনে ; তেমুনি ধারা ঈশ্বরে বিশ্বীস করেন, | 
তীরা জীবন সম্বন্ধে শঙ্কিত না হতে পরেন। ঈশ্বরকে. ধারা 
জেনেছেন, বিশ্বাস কথাটা তাদের জন্টেই ব্যবহার হয়। 
বিশ্বাস করে যে না-জানা জিনিষ জান্তে হবে, সে অর্থ 
নাও হতে পারে ।৮ সুশীলচন্ত্র দেখিলেন, যে ডাক্তার 
ভট্টাচার্যের দৃষ্টি তাহার দিকে ; এবং সে দৃষ্টিতে তৃপ্তি এবং 
প্রীতি ফুটিয়া রহিয়াছে ।. 


৬ 


; টা 


কক্িলের ডাঁক; আছেন ভাঁল।» 
বলিলেন, “এতক্ষণ সত্যসত্যই কোকিলের ডাক শুন্ছিলাম, 


ea oo ob লা ০৯৯৯০ ত নদী 


চুলও বিদায় টিনেজ সময় ভাজার ভিন বিদায় 


.হুইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইলেন '; এবং পরে উভয়ে 
আপন আপন গাড়ীতে উঠিবার সময়ে: সময়াস্তরে পরস্পরে 


দেখাসাক্ষাৎ করিবেন কথা হুইল । 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 
তত্ত-কথা। 


কলিকাতার অট্টালিকার অরণ্যের মধ্যেও কোকিলের, 


'ডাক শুনিতে পাওয়! যায় ; কিন্ত সে খাঁচার কোকিল। 
স্ুণীলচন্দ্র যে সময়ে উদ্দান নামক ক্ষুদ্র পালি গ্রন্থ খানি . 
'পড়িতেছিলেন, তখন. এক. প্রতিবেশীর বারান্দায় কোকিল 


ডাকিতেছিল। ভগবান" বুদ্ধদেব বিশেষ ' মূহুর্তে ভাব 
প্ররোচনায় -যষে সকল কথা বলিয়াছিলেন, উদানে তাহাই 
আছে। ‘কোকিলের মধুরধ্বনির মধ্যে যে অতৃপ্তি, অসহিষ্ণুতা 
এবং অদম্য কামনা সুচিত হয়, বুদ্ধদেবের হিতৈষণার ব্যগ্রতা-. 
এবং সংসারাতীত ভাবের উদ্দীপৃন্নার সহিত তাহার তুলনা 
করা চলে না। কিন্তু উভয় ধ্বনিতেই বে মধুরতা এবং 
অতৃপ্তির উত্তেজনা আছে, স্থশীলচন্্র তাহা লক্ষ্য করিতে 
ছিলেন। এমন সময়ে ডাক্তার ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে করিরা 
ভূত্যবাঁলক আসিয়। সংবাদ দিল, “্বাদাবাবু, দেখুন কে 


এসেছেন ।” 


স্থণীলচন্দ্র ডাক্তার ভট্টাচাধ্যকে একদিন বই দেখেন 
নাই; কিন্তু তাঁহাকে যেন চিরপরিচিত পরমাত্মীয় বলিয়া 
মনে হইল ৷ ' ডাক্তার ভট্টাচার্য্যকে বিনা অভিবাদনে, সহাস্ত 


* মুখে একখানি সোফার উপরে বসাইয়া তাঁহার ' টুপিটি 


এবং উদ্বান গ্রস্থথানি টেবিলের উপর রাখিলেন। এমন 
সময়ে আবার কোকিল ডাকিয়া উঠিল। ডাক্তার ভট্টাচার্য্য 
তখন কবিতাগ্রন্থের আল্মারিটির দিকে তাকাইয়| বলিলেন, 
“আপনার দেখছি ঘরে কাবতা, আর ' ঘরের পাশেই 
সুশীলচন্দ্র হাসিয়া 


বেশ্‌ লাগৃছিল।” ভট্টাচাৰ্য্য তখন ক্রীড়াব্যপ্রক স্বরে 
বলিলেন, “আপনিও কবি? তাই বুঝি বোনাজির সঙ্গে এত 
ভাব?” সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কাছে চেয়ার টানিয়া বিয়া 
বলিলেন, “না মশাই, আমি কখনো একছত্র কবিতা লিখেছি 


্রবাী। 


হাত হইতে হকার নল কাড়িরা লইয়া বলিলেন, 


. পরিষ্কার ক’রে বলা সহজ । 


[৬ তাগ। 


পতিত তি লি 


মনে, পড়ে না 1” ছারা আবার র আসিয়া সংবাদ দিল 
“কে এসেছেন ।” স্থশীলচন্্র চেয়ার হইতে . উঠিতে না 
উঠিতেই মিষ্টার বোনাঞ্জি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলে ডাক্তার 
ভট্টাচার্য্যের পার্শ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য 
তাহাকে আদর করিয়া বলিলেন, “এসেছ রাস্কেল্‌? এ 
শোন কোকিল ডাক্‌ছে ; একটা, কবিতা লিখে ফেল।” 
বোনার্জি খুব চুরুট খাইয়া থাকেন) স্থশীল তাহা 


রা 


জানিতেন। কিন্তু তাঁহার গৃহে সিগার বা সিগারেট কিছুই . 


ছিল না। বোনার্রিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য, সুশীলচন্্র 
সে.কথা তীহাকে জানাইয়া, বলিলেন, “আপনি যদি তামাক 


খান তবে জোগাড়, করে দিতে পারি।” সুশীল নিজে 
তামাক খাইতেন না, কিন্তু তাহার- পিতার হু'কাটি সৰ্বদা 


পরিষ্কার করিয়া রাখাইতেন, কারণ অনেক ভদ্রলোককে 
তামাক: দিতে হইত। তামাকের দরকার নাই বলিয়া, 
বোনার্জি সাহেব স্বীয় পকেটে সিগারেট কেন্টি অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন: কিন্তু ভট্টাচার্য্য বলিলেন তিনি তামাক 
থাইবেন। কাজেই বোনার্জির আর সিগারেট বাহির করা 
হইল না 5 
দেশী প্রথাতেই ধুম উদগার-করিতে লাগিলেন। 

আবার কোকিল ডাকিল এ ভট্টাচার্য্য তখন বোনার্জির 
*০শুন্ছো৷ 
কবি ?” বোনাঞজি একটু হাসিয়া বলিলেন, “এর বাড়িতে 
কোকিলের ডাক শোনা যাচ্চে; আর সে দন আমার 
বাড়িতে ওঁকে নাস্তিকতার কচ্‌কচি শুনে আন্তে হয়েছে।” 
সুশীল বলিলেন, 


চাকর যখন, তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল, তখন-.. 


“নাস্তিকতার কথা শোনা ভাল; বড় বড় : 


বিলাতি নাস্তিকদের বই পড়লে অনেক উপকার হয়। 


প্রায়শঃই তাদের লেখায় কিছুমাত্র জটিলতা . নাই ; খুব 
পরিষ্কার এবং বিশদ. রকমে: অনেক সংস্কারের সমালোচন। 
আছে।” ভট্টাচার্য্য, হু কার নলট-টপিরা ধরিয়া বলিলেন, 
“তা হ'তে পারে; যা সকলে .স্পষ্ট চোখে দেখছি সে কথা 


বাহাদুরি নাই; কিন্তু পাহাড়ে নদীতে কিম্বা গঙ্গার ঝড় 
তুফানে নৌকা চালানো কষ্ট। যে রকমে নৌকা চালানো 


যায়, তা বুঝিয়ে বর্ণনা করাও শক্ত ৷” বোনা মহাশয় হকার : 


অস্তিত্ব বিস্ৃত হইয়া, অন্য মনে সিগারেটের কেস্টি বাহির 


পুকুরে নৌকা চালানোতে বড়: 


পি 


তা কিন্ত ঠিক। যত্ব করে সংস্কারের সমালোচনা কত্তে পাল্লে, 
যোগ, থিয়মফি ভূত প্রেত প্রভৃতি গুলো আর গায় লাগৃতে 
২২ পারে না।”» স্ুশীলচন্্র ডাক্তার ভট্টাচার্যের সুখের দিকে 
.  তাকাইয়া বলিলেন, “ঠিক্‌ তাই; যার প্রকৃতিতে বাচালতা 
ধ বেশি, সে সমুদ্র দেখে তার গম্ভীরতা অনুভব কত্তে পার্কে না; 

কিন্তু মনে যদি জড়তা না থাকে, তা হলে সমুদ্রটাকে 
. কাল্নিনিক ভয় বিশ্ময় দিয়েও জড়িয়ে রাখবে ন!। সংসারের 


প্রহেলিকা গুলো নিয়ে বাচাঁলতা কর! এককথা, আর ওর . 


এই সংবাঁ 


১৬৯ 


হইয়াছিলেন। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, 
নিজেও কিছু লিখিয়া. জানিতে পারেন না; অথচ না 
জানিলেই নয়! এমন সময় ভোলানাথ বাবু কলিকাতায় 
থাকিলে বড় কাজে লাগিত। গাধাকে লোকে গাধা 
বলে, কিন্তু মোট বহিবার পক্ষে ওয়েলার অপেক্ষা গাধার 
পৃষ্ঠ, প্রশস্ততর। ভোলানাথ বাবুর ছুটি ফুরাইয়াছিল; 
তিনি এখ্‌ন কুচ্বিহারে। “বোনাঞ্জি তখন অনেক ভাবিয়া 
চিন্তিয়া, একখানি গীতা পকেটে করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের উপদ্দেশের 


পাইবার জন্য মিষ্টার বোনার্জি অত্যন্ত ব্যাকুল 


rt 


৭ । সঙ্গে ভূত প্রেত জড়িয়ে রাখা অন্ত কথা।” ভট্টাচার্য্য তখন 
* সজোরে, ধূমোদগাঁর করিয়! বলিলেন, “বাচলতা কথাটা" বেশ, . 
" লাগল; আমি নাস্তিকদের বইয়ে Levity of the 
vulgar, বড় বেশি দেখ্তে পাই।, প্রায়ই দেখতে পাই, 
li যে একটা কৃত্রিম বিনয়ের সুর ভেঁজে বলে বসেন্‌, যে ধর্ম্ম- 
. ওয়ালারা অতীন্দ্র কথা জান্বার স্পর্ধা এবং অহঙ্কার করে; 
. কিন্তু নিজেদের সম্পত্তি অহঙ্কার .আর দস্ত ছাড়] অন্য কিছু 
নয়। আম্রা দুনিয়ার সব বুঝে ফেলিছি, সকল তত্ব 
- আমাদের নখদর্পণ) আর ধর্ম্মওয়ালারা ূর্খাদপি মূর্খ |” 
্ বোনাঞ্জি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “এ রকম 
_ অহস্কারে বেশ একটু স্থখ আছে।” ডাক্তার ভট্টাচার্য্য 
স' পুনরপি সুশীলচন্ত্রের 'দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আপনি 
" "কুসংস্কারের কথা বল্ছিলেন্‌ না? আপনি দেখবেন, যে 
_ আমাদের দেশে যিনি যত বেশি পরিমাণে ভয়ে ভয়ে সমাজে 
যা কিছু করে, তারি মধ্যে মাথা. গুজে বসে আছেন, তিনিই 
তত নাস্তিকতার বড়াই করেন। অর্থটা কিজানেন্? কেউ 
বদি বলে, যে ইনি লেখাপড়া শিখেও দেখ কি কচ্চেন; 
তখন একেবারে হিমালয়ের মাথার উপরে গিয়ে ঈ্াড়ান। বলে 
বসেন্, যে এ সংসারে যে যা কচ্চে সবই কুসংস্কার ; এবং 
তিনি তা সব জেনে শুনে, সব কুসংস্কার এক বর্গের মধ্যে 
« ফেলে দিয়ে, অত্যন্ত অনুগ্রহ. করে, যাহোক একটা সমাজে 
+ মাথা গুজে আছেন।” 
সমালোচনাটা দীর্ঘ হইতে পারিত; কিন্তু থালায় এপেল্‌ 
- লেবু প্রভৃতি বিবিধ ফল আসিয়া সকলের মুখ বদ্ধ করিয়া দিল। 


hs সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 
রায় পরিবার কত দিনে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন, 


মর্মগ্রহণের ছলে স্থশীলার সংবাদলাভার্থে সোমেশ্বর পণ্ডিত 

মহাশয়ের গৃহে গেলেন । | ৃ 
বেল! প্রায় ৯ টার সময়ে পণ্ডিত মহাশয় তৈলনিষিক্ত 

কলেবরে তামাকুর ধূমে পিত্তনাশ করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে তাঁহার দরজার সন্মুখে বোনার্জির গাড়ি থামিল। 
পণ্ডিত মহাশয় হু কাটি রাখিয়া দিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; 
কিন্তু বোনার্জি দেখিলেন যে, গীতাতে কুলাইল না,--বড় 
অসময়ে আসিয়াছেন। অনময়ে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে 
দেখা করিতে আসিয়াছেন জানাইলে পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে 
অভ্যর্থনা করিতে না পারিয়া কষ্ট পাইবেন ভাবিয়া, গাড়ী 
হইতে না নামিয়াই বলিলেন, “এইটি আপনার বাড়ী? 
আমি কাজে যাচ্ছিলাম; আপনাকে দেখে গাড়ী থামালুম। 
আর একদিন আপনার এখানে আস্ব।” পণ্ডিত মহাশয় 
অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া 'বলিলেন, “আপনারা বড় অনুগ্রহ 
করেন। কাল আমি ষ্টামার ঘাটে যাব) যদি রায়- 
মহাশয়দের সঙ্গে তাদের বাড়ীতে না যাই, তাহলে আপনার 
বাড়ী হয়ে ঘরে ফির্ধা। সকালে ৯ টার সময়ে নাকি 
মেদিনীপুরের ষ্টীমার আস্বে |” 

বিনা কথায় এবং বিন! গীতায় সিদ্ধিলাভ করিয়া 

বোনার্জি সাহেব পণ্ডিত মহাশয়কে নমস্কার করিয়া, . 
গাড়োয়ানকে শিয়ালদহ অভিমুখে গাড়ী চালাইতে বলিলেন । 

. শিয়ালদহের পথে আঁসিয়াছিলেন বলিয়া, পণ্ডিত মহাঁশয়কে ' 
ভুলাইয়া বিদায় হইলেন। কিন্তু তখন আবার অন্ত 
ভাবনার উদয় হইল। মিষ্টার রায় যখন এ পর্যন্ত তাঁহাকে 
কোন সংবাদ দেন নাই, তখন তাঁহারা আসিবামাত্র, অথবা 
কয়েক দিন পরে, বিনা আহ্বানে যাওয়াটা ভাল দেখাইবে 


bl 
= 


নি 


প্রবাসী । ' 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


শসা পিসি পাশ 


বি আহ্বান ( যে ্ করিবেন তাহারই ব বা বিশ্বাস রি? 
স্টিমার আসিবার সময়, একবার দুরে একখানি গাড়ীতে 
থাকিয়া দেখিয়া লইলে কেমন হয়? 

শিয়ালদহের ষ্টেশনের কাছে গিয়া গাড়োয়ান গন্তব্য 
স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিল। বোনাঞ্জি তখন গাড়ী হইতে 
নামিয়' বিনা কাৰ্য্যে ষ্টেশন-গৃহে গিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া 
ফিরিলেন ; নহিলে গাড়োয়ান তাঁহাকে পাগল ভাবিতে 
পারে। বাড়ীতে ফিরিয়া স্নান আহার করিতে বিলম্ব 
হইতে লাগিল; শেষে অন্ুখ করিয়াছে বলিয়া দু'দিনের 
ছুটির জন্য কলেজে চিঠি পাঠাইয়! দিয়া, জানালার ধারে 
চুরুট মুখে দিয়! বসিলেন। মনের ভাব এবং ধুয়া অনেকক্ষণ 
পর্য্যন্ত নানা আকার ধারণ করিয়া উড়িয়া উড়িয়া বাতাসে 
মিলাইয়া গেল। বাবুর্চি আসিয়া অনেক বার আহারের 
সময় হইয়াছে বলিয়া এতেলা করিয়াছিল; কিন্তু একটি 
ক্ষুদ্র “হুঁ” ভিন্ন অন্ত উত্তর :না পাইয়া তাহাকে নিরস্ত 
হইতে হইয়াছিল । 


বিনা আহারে আর কতক্ষণ বসিয়া থাঁকিতেন বলা যায় . 


না, কিন্তু ডাক্তার ভট্টাচার্য্য প্রাতের কার্য শেষ করিয়া 


যখন গৃহে ফিরিয়াছিলেন, 'তখন দ্রেখিলেন যে বোনার্জি 


কলেজে না গিয়া জানালার ধারে বসিয়া আছেন। তখন 
' কৌতুহলী হইয়া তীহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার 
যখন ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি, আঁজ কলেজে 
যাবে না ?, বোনাজির তখন হু'স্‌ হইল এবং বলিলেন, “হাঁ, 
এখন খেতে যচ্চি।” ডাক্তার মহাশয়ের নাড়ীটেপা বিদ্যাও 
ছিল; তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে বোনাজির মাথায় কোন 
একটা ভাবনা ঢুকিয়াঁছে, এবং ভাঁবনাটাও সম্ভবতঃ প্রেম 
বিষয়ক, কারণ চক্ষুর দৃষ্টি একটু ধ্যানপরায়ণ, কিন্ত 
ছুঃথাভিভূত নহে; কথার স্বরে আত্মগোপনের চেষ্টা আছে, 
কিন্তু কাতরতা নাই৷ ভাঁবিলেন, যে সময়াস্তরে রোগ নির্ণয় 
করা বাঁবে। ' ধীরে ধীরে একটী চুরুট তুলিয়া মুখে দিলেন, 
এবং চুরুটের মুখটি সম্পূর্ণরূপে অগ্নিস্পৃষ্ট করাইয়া বলিলেন, 
“কাল বিকালে *দবাৎ সিঁড়িথেকে পা পিছলে পড়ে সুশীল 
মৈত্রের ডান্‌ পায়ে স্রেন্‌ হয়েছে, বেচারাকে সাত আটদিন 
বিছানায় থাকতে হবে।” কথাটা শুনিয়! মিষ্টার বোনার্জি 
স্থির ভাবে বলিলেন, “কাঁল্‌কে বিকাল বেলা--না, আজ্কেই 


বিকালে শ্রকবার ৫ দেখতে ত খাব এ এখন। ন। ভুমি যদি যাও আমা 
সঙ্গে করে নিয়ে যেও!” ডাক্তার ভট্টাচার্য্য তীহার প্রেমগ্রস্ত 
বন্ধুর মুখের দিকে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া, “আচ্ছা 
৫টার সময় বাড়ী থেকো” বলিয়া বিদায় হইলেন। বোনার্জির 
চিন্তাতোত আবার একটু নূতন দিকে প্রবাহিত হইতে 
লাঁগিল। তাং বিবাহ কি সত্য সত্যই স্থির হইয়াছে? 

[ ক্ৰমশঃ । 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 


পুরাতন বঙ্গের অধিকাংশ জেলায় স্বদেশী ভাব অত্যন্ত 
নিস্তেজ হইলেও মোটের উপর সর্বত্র স্বদেশীর প্রসার ধীরে 
ধীরে বাঁড়িতেছে বৌধ হয়। 
আন্দোলন দ্বারা এই ভাবকে সতেজ রাখিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে। দেশী বস্ত্র সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা কর্তব্য । 
আমরা যদি ৪০নং অপেক্ষা উদ্ধ সংখ্যার সুতার মিহি কাপড় 
পরি, তাহা হইলে স্থতা বিলাতী হইবেন 
পুরা দেশী হইবে না । এই জন্য স্বদেশী বস্ত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতাদিগের মোট! কাপড়ের অধিক আদর করা কর্তব্য। 
দেশী চিনি সম্বন্ধেও একটি কথা মনে রাখা দরকার। ইহার 
মূল্য বিদেশী চিনি অপেক্ষা বেশী। সুতরাং ধাহারা দেশী 
চিনি হইতে প্রস্তুত সন্দেশ গিষ্টান্ন খাইতে ইচ্ছুক, তীহা- 
দিগ্কে কিছু বেশী দাম দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে; নতুবা 
কেবল গুড়েই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। 





স্বর্গীয় রমাকান্ত রারের মৃত্যুতে দেশের প্রভূত ক্ষতি 
হইয়াছে । একটি বীজের মৃত্যুতে অসংখ্য ফলের উৎপত্তি 
হয়। স্বর্গীয় রমাকান্তের মৃত্যুতে যদি বহুসংখ্যক, অন্ততঃ 
২৫ জন, বাঞ্গালী যুবক, তাহার আস্মোৎসর্গ, উৎসাহ, 
স্বাধীনচিত্ততা, কার্য্যশক্তি, শ্রমগৌরবান্ুভূতি লাভ করিতে 
পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবন ও মরণ সার্থক হইবে। 
যাহার! বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদেশ যান, তাহারা রমাকান্তের বিদ্যা 


স্থতরাং কাপড়. 


যি 


এ সময়ে আমাদিগকে সর্বদা . 


bl 


in! 


ও চরিত্র উভয়ই' লইয়া গৃহে ফিরিলে সোনায় সোহাগা হয়; = 
অভাব পক্ষে তাঁহার চরিত্রের অনুসরণ করিলে দেশের আশা ৮. 


সফল হয়। 


bd 


রা সংখ্যা । iA 


« গতসাসে ভারতবর্ষের নানা চরিত ছন্রপতি শিবানী 
মহারাজের রাজ্যাভিষেক উৎসব হইয়া গিয়াছে । এই উৎসবটি 
দূরদর্শিতার সহিত অসাম্প্রদায়িক ভাবে করিতে না পাঁবিলে 
ইহা হইতে ইষ্ট অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। 
ভাসাঁভাসা ভাবে দেখিলে মনে হইতে পারে যে শিবাজী 
মুসলমানের. শক্ত ; সুতরাং শিবাজী উৎসবের অর্থ হিন্দু 
মুসলমানের বিবাদ জাগায়! তুলা । এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে 
উৎসব করিলে এইরূপ ফলই' ফলিতে পারে। কিন্তু শিবাজী 
উৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্তরূপ হওয়া উচিত। শিবাঁজীর 
সময়ে তীহার দেশের প্রধান শক্র ছিলেন কতকগুলি 
মুসলমান। তখন তীহাদিগকে বিদেশী অত্যাচারী বা 
দেশদ্রোহী মনে করিবার কারণ ছিল। এই জন্য তিনি 
প্রাণপণ করিয়া তাহাদের শক্রুতা করিয়াছিলেন । শিবাজী 
স্বদেপদ্রোহী হিন্দুকেও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই । আমরা 
তজ্জন্য শিবাজী-চরিত্র হইতে এই উপদেশ লাভ করি, 
যে যে কেহ দেশদ্রোহী, দেশের শত্রু, সে হিন্দু হউক, 
মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বা অন্য কোন ধৰ্ম্মাবলম্বী 
হুউক,আমাদিগকে প্রাণপণ করিয়া তাহার শত্রু তাহার কার্য্যের 
বিরোধী হইতে হইবে। অপরদিকে, শিবাজী যেমন নিষ্ঠাবান্‌ 
হিন্দু হইয়াও তাহার রাজ্যে অনেক উচ্চ পদে মুসল- 
মানকে নিযুক্ত করিয়! ভিন্ন ধর্মীবলম্বীর সহযোগিতা স্বীকার 
করিয়াছিলেন, আমাদিগকেও তদ্রপ ভারতহিতৈষী সর্ব্ব- 
ধর্মীবলম্বী ভারতবাসীকে নিজের দলস্থ জ্ঞান করিয়! তাঁহাদের 
সহযোগিতা স্বীকার করিতে হইবে। শিবাজীউৎসব রাঁজ- 
নৈতিক উৎসব। কলিকাতায় উৎসবের বন্দোবস্তকারীরা 
মুখে ইহা! স্বীকার করিলেও ইহাকে অনেকটা হিন্দু সাম্প্রদায়িক 
উৎসবে পরিণত করিয়াছিলেন । তাহারা বলিয়াছিলেন বটে, 
যে যাহীরা মুত্তিপূজক নহেন, তাহারা সিংহবাহিনীর পুজা বাদ 
দিয়া উৎসবের অন্তান্ঠ অংশে যোগ দিতে পারেন.। কিন্ত 
সর্বসাধারণের কাজ এরূপ চুল-চিরিয়া করা যায় না। ইহা 
কতটা . নিরাঁমিষভোজীকে মাছের ঝোলের মাছ বাদ দিয়া 
আলু খাইতে বলার যত! মনে করুন, কতকগুলি মুসলমান 
যদি আকবরকে বা অন্ত কোন্‌ মুসলমান রাজাকে ভারতের 
একজন সর্ধজনবন্দনীয় বীর মনে করিয়া তাহার রাজ্যাভিষেক 
উত্মব করেন, ও বক্র্ঈদের মত গোহত্যাকে ত উৎসবের 


বিবিধ ও প্রসঙ্গ | 


১৭১ 


সিল 


অঙ্গ করেন, ও বলেন বে যে হিন্দুরা গোহত্যা ব্যতীত. উৎসবের 
অন্ঠান্ত অংশে যোগ দিতে পারেন, ' তাহা. হইলে হিন্দুরা 
উহাতে যোগ দিতে পারেন কি? নিশ্চয় গীঁরেন না। 
এইজন্য শিবাঁজী উৎসবকে সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক করা 
উচিত। মাঁছিমারা কেরাণীর গ্ঠায় শিবাজী ঘাঁহ। করিতেন, 
তাহারই নকল করিলে কোন ফল হইবে না; তাহার 
জীবনের মুল নীতিগুলির অনুসরণ করিতে হইবে। এই 
নীতিগুলির সংক্ষেপে নির্দেশ করিতে হইলে বলিতে; হয়, 
ভগবদ্ভক্তি, দেশভক্তি, ও জনসাধারণের সর্বাঙ্গীনহিতেচ্ছা! ৷ 
দেশকালপাত্রভেদে নিজ নিজ ধর্মাবিশ্বীস অনুসারে সকলেরই 
প্রাণপণ করিয়া এই নীতিত্রয়ের অনুসরণ. করা বর্তৃব্য। 
নতুবা শিবাজীর হিন্দু বা অহিন্দু অনুরাগী ভক্ত মাত্রকেই 
ভবানীর পুজা করিতে হইবে, (উৎকৃষ্ট রাইফল পরিহার 
করিয়া) তরবারি ধরিতে হইবে, "বাঁথনখ” দ্বারা বিশ্বাসঘাতক 
শত্রুর পেট চিরিয়া দিতে হইবে, সন্দেশের ঝুঁড়ির ভিতর 
বসিয়া দিল্লী হইতে. পলাইতে হইবে, বা চারিটি.বিবাহ করিতে 
হইবে, এমন কোঁন কথা. নাই। বলা বাহুল্য হিন্দুগণ 
স্বতন্ভাবে স্বতন্্স্থানে. ভবানীর মূর্তির পূজা কারলে কাহারও 
আপত্তি করিবার অধিকার থাকিবে-না। 





সম্প্রতি মাকিন 'খধি ইমার্সনের শতবার্ষিক জন্মোৎসব 
হইয়া গিয়াছে । আমাদের দেশে অনেক চিন্তাশীল তত্বদর্শী 
ব্যক্তি ইমার্সনের রচনাবলীতে প্রাচীন উপনিষদাদির 
উপঘেশের সাদৃশ্ত দেখিয়া মুগ্ধ হন! বাস্তবিক আত্মার বর্ণভেদ 
বা জাতিভেদ নাই, সত্যদশী ব্যক্তিরা সর্ধদেশে ও সর্বকালে 
একই সত্য অনুভব করিয়া গিয়াছেন। তবে, সত্য অনন্ত ও 
অপরিমেয় বলিয়া, নান! খষি নানা অংশ ও দিক্‌ দেখিয়াছেন। 
ইমার্সনের রচনা এরূপ প্রগাঢ় ভাব ও চিন্তাপূর্ণ যে তাহার 
এক একটি বাক্যের ব্যাখ্যান স্বরূপ এক একটি প্রবন্ধ রচিত 
হইতে পারে! সুতরাং ছু এক কথায় তাহার প্রকৃতি 
ও প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তবে, তাহার 
সম্বন্ধে মোটামুটি হু একটি কথা বলা যাইতে পারে। প্রথম, 
তাহার আত্মনির্ভর।, পরের, চাকরী করিও না, নিজের 
পায়ের উপর দীড়াও, ইত্যাদি রূপ শিক্ষাপ্রধান যে স্বাবলম্বন 
আমরা সে অর্থে এখানে আত্মনির্ভর কথাটি ব্যবহার 


১৭২ 
করিতেছি না । নিজ নিজ আত্মার ভাব, চিন্তা, অভিজ্ঞতা, 
ও সত্যান্থুভূতির উপর সম্পূর্ণ সাহসে নির্ভর করাই প্রকৃত 
আত্মনির্ভর। তুমি পৃথিবীর মৃত ও জীবিত সমুদয় লোকের 
দোহাই দিলেও যতক্ষণ না কোন সত্যে আমার আত্মা! 
সায় না দিবে, ততক্ষণ উহা “আমার সত্য” নহে, উহা 
আমি মানিব না, ইহাই ইমার্সনের ভাব। তাহার সম্বন্ধে 
দ্বিতীয় কথা এই, যে, তিনি জগতের, মানবজাতির, ভবিষ্যৎ 
আশ পূর্ণ দেখিতেন ; অর্থাৎ ইংরাজীতে বলিতে গেলে 
তিনি 0617215£ ছিলেন । তৃতীয় কথা এই যে অন্ত 
শিক্ষকেরা কতকগুলি চিন্তা ও সত্য আমাদিগকে উপহার 
দেন, ইমার্সন আত্মাসাগরে ডুবিয়া এই সকল রত্ন সংগ্রহ 
করিতে আমাদিগকে উৎসাহিত, উদ্ধ দ্ধ, উত্তেজিত করেন। 
অন্তে চিন্তা দেন, তিনি চিন্তায় প্রবৃত্ত করেন। চতুর্থ কথা, 
তিনি সঙ্গতিরক্ষা (০9:51657,05) অপেক্ষা সত্যান্বেষণ ও 
সত্যকথনে যত্রণীল ও অন্গুরাগী। আপাতবিরোধী ছুটি সত্যে 
সামঞ্জস্ত থাকিতে পারে, ইমার্সস ইহা জানিতেন। তিনি 
একস্থানে বলিয়াছেন, consistency in the bugbear 
০£ 1০০15 পূৰ্ববাপর সামঞ্জস্যরক্ষা আহাম্মকদের জুজু। অন্যত্র 
বলিয়াছেন, আমার বাড়ীর চৌকাঠের মাথার লিখিয়া 
রাখিব, Whim, বা খেয়াল। পঞ্চম কথা এই যে তীহাঁকে 
কোন বিশেষ দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেলা যায় না। 
কারণ, তিনি সত্যের নানাদিগ্দর্শী ছিলেন । 


সপ ce ত "কচ" 





গত মাসে ছু'জন বিভিন্ন ছাচের পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ লোকের 
মৃত্যু হইয়াছে। একজন বিখ্যাত আইরিশ নেতা মাইকেল 
ডেভিট, আঁর একজন নরওয়ের বিখ্যাত লেখক হেন্রিক্‌ 
ইব্‌সেন্‌। মাইকেল ডেভিট, অনেকবার দীর্ঘকালব্যাপী 
কারাবাস করিয়াছেন, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের 
আয়োজন করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজেরাও তাঁহার সাহস, 
স্বদেশতক্তি ও চরিত্রের নিক্ষলঙ্কতায় মুগ্ধ । তিনি আইরিশ 
ল্যাও লীগের স্থাপনকর্তী। তিনি ফেনিয়ান ছিলেন। 
যেরূপ কাল পড়িয়াছে, ভারতেও এইরূপ ছাচের লোক হয়ত 
জন্মগ্রহণ করিবেন। “সম্তবাম যুগে যুগে” অনেক অং 
গ্রহণ করিতে পারা যায় । ' 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


দি 


ইউরোপের নানা ভাষায় ইব্সেনের গ্রস্থাবলীর অন্ুকী 
হইয়াছে । ভারতের কোন ভাষায় বোঁধ হয় তাঁহার কোন 
বহির অনুবাদ হয় নাই। আমাদের মানসিক কুপম্ুকতা! 
একেবারে ঘুচে নাই, এমন নয় ; কিন্তু বড় কম ঘুচিয়াছে। 
জগতের চিন্তামন্দাক্নী নান! দেশোবা স্রোতস্বতী দ্বারা 
পুষ্টা। আমাদের এই মন্দাকিনীতে অবগাহন প্রয়োজন। 
ইবসেনের প্রতিভার স্থান নির্ণয়ের হয়ত এখনও সময় হয় 
নাই,হয়ত ইহা টলষ্টয়ের সমজাতীয় নহে। কিন্তু বাঙ্গলায় 
ইহার কিছু পরিচয় কেহ কি দিবেন না? ইহীর নাটকগুলিতে 
সাহসের সহিত নরনারীর সম্বন্ধের নানা অভিনব সমস্তার 
অবতারণা করা হইয়াছে । অনেকে বলেন, ইহাই ইহার 
্রন্থাবলীর বিশেষত্ব । 


০০০ 


যাহারা “স্বদেশী” নহে, তাহাদিগকে সামাজিক শাসনের 


দ্বারা “স্বদেশী” করা উচিত কি না? আমাদের বোধ হয়, 
মানুষকে বুঝাইয়া, ভালবাসার দ্বারা বশ করিয়! যে কাজ 


করান যায়, তাহাই সে স্থায়ী ভাবে করে। পক্ষান্তরে, ' 


শাসন দ্বারা কিছু করাইতে গেলে, না করিবার জিদ বাড়িয়া 
যায়। সামাজিক শাসনের একটি মহৎ দোষ এই যে ইহাতে 
কপটতা বাড়ে, ভীরুতা বাড়ে, স্বাধীনচিত্ততা কমে, যাহারা 
দলে পুরু, তাহাদের স্বেচ্ছাপ্রভূত্ব (I'yr৮৪n৷y) বুদ্ধি পায়। 
যাহারা দলে পুরু, সত্য ও. ন্যায় তাহাদের দিকে হইলেও 
সত্য ও প্যায়কেই অশ্য সাহায্য ব্যতিরেকে জিতিতে দেওয়া 
ভাল; কোন ভয় দেখাইলে ইষ্টের পরিবর্তে অনিষ্ট হয়। 
তত্তিন হার্বার্ট স্পেন্সর বলেনঃ 


. “Every man is free to do that which he wills, 
provider he infringes not the equal freedom of any 
other man." (Principles of Ethies, Section 272). 


“প্রত্যেকের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার স্বাধীনতা আছে 
যদি সে অন্য কোন মানুষের তাহারই সমান তদ্রপস্বাধীনতায় 
বাধা না দেয়।” কোন আপত্তিকারী বলিতে পারেন, তবে 
চুরি বা নরহত্যায় বাধা দাও কেন? উত্তর, কারণ উহা 
সমাজের অহিতকর ; এবং চোর নিজের উপর বাটপাড়ি 


পছন্দ করে না). নরহত্যাকারী নিজে হত হইতে চায় না । » 


এখন কথা হইতেছে, যে তুমি যদি বিলাতী কাপড়ের, 


দ্ঞ 





চে পনি 


দির ও ও ছনের । ক্র তাকে মাতাতে কর র তাহা হইলে, 
* তুমি দলে- পাতলা..হইলে, তোমাকে বিলাতী জিনিসের 
ক্রেতারা একঘরে করিলে, তুমি তাহাতে রাঁজী আছ কি 
ও না? ছুরাচার লোকেরা 'রাজভয়ে ও সমাজভয়ে অনেক্‌ 
সময় সৎপথে থাকে । . ইহ! তাহাদের স্থায়ী উন্নতির 
চিহ্ন না হইলেও ইহাঁতেও সমাজ আপাতিতঃ নিরাপদ থাকে৷ 
কিন্তু “বিদেশী”্র ক্রেতাদিগকে কি ছুরাচাঁর বলা 'যায়? 
অনেকে বলিবেন, তাহারা স্বদেশদ্রোহী, অতএব ছুরাচার 1 
এ বিষয়ে. নানা তর্ক বিতর্ক হইতে পারে। আমরা তাহাতে 
প্রবৃত্ত না হইয়া একটি কথা বলিতেছি ; আশা করি ইহাতে 
সকল দলের লোকেই সায় 'দিবেন। 'আমি যদি প্রাণের 
সহিত “স্বদেশী” হই, তাহা 'হইলে আমার “বিদেশী”-ক্রেতার 
সঙ্গে মিলামিশা, আমোদ আহ্লাদ, আদান প্রদান স্বভাবতই 
; বন্ধ হইয়া আসিবে । আমি কাহাঁকেও উৎপীড়ন করিতে 


০ পতাকা সাত ১ পি লা 


চাই না; কিন্তু যাহার সঙ্গে আমার প্রাণের মিল নাই, তুমি . 


তাহার সঙ্গে আমাকে সম্পর্ক রাখিতে বাধ্য করিতে পার ন1। 
. এইরূপে, যদি দেশের অধিকাংশ লোক “স্বদেশী” হন, তাহা 
, হইলে কাধ্যতঃ “বিদেশী”রা সমাজচ্যুত হইবেন। তাঁহারা 
তখন লজ্জা ও আত্মঘ্বণায় “স্বদেশী” হইতে পারেন।' আমা- 
| দের. বোধ হয় এবন্বিধ সামাজিক শাসনকে কেহ টনি 
বলিবেন না 

সমাট সপ্তম এডওয়ার্ডের পুত্র ভারতত্রমণ করিয়া দেশে 
গিয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে ভারতশাসনে সহানুভূতির 
পরিমাণ রাঁড়িলে ভারতের আঁরও মঙ্গল হয়। ' কথাটা সত্য, 
কিন্তু ভারতশাঁসনের ইহা চরম নীতি বা মূলনীতি (510- 
যদিও 
মর্লী তাহাই বলেন। ইংরাঁজদের মুখের এই সহানুভূতি 
কথাটার মধ্যে একটু মুরুব্বিয়ানা, একটু অনুগ্রহের আমেজ 
আছে। আমরা ছুর্বাল-ও হীন হইলেও এই. আমেজটুকুতে 
আমাদের আত্মমধ্যাদাীয় আঘাত লাঁগে। আমর! চাই, 
ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার ; সহানুভূতি স্ুদশাবস্থিত মানুষকে 
কল্পনায় ছুঃস্থের দশায় উপনীত হইতে সাহায্য করে, এবং 
, তদ্বারা তাহাকে ন্যায়কারী হইতে সমর্থ করে। সুতরাং সহানু- 

ভূতি উপায় মাত্র, ন্যায়াচরণই লক্ষ্য। সহানুভূতি ব্যক্তি- 


mate or fundamental principle) নয়; 


বিবিধ (প্রসঙ্গ । 


১৭৩ 


গত তাপস উস লা হিসি 


রিনি, রা রানির দি, প্রকৃতির উপর 


নির্ভর করে; তুমি আইন দ্বারা সহানুভূতি জন্মাতে পার 

| '.( আর, অনেক সময় সহানুভূতি কথার কথা মাত্র; 
কিন্তু-কথায়-চিড়ে ভিজে না ৷) পক্ষান্তরে যদি ভাঁরতশাসন 
নীতি ও প্রণালী এরূপভাঁবে পরিবর্তন করা যায় যে ভারত- 
বাসীর রাজস্ব আদায়ে ও খরচে,' এবং আইন প্রণয়নে 
প্রকৃত ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে আমর! ন্যায়সঙ্গত ব্যব-. 
হার বরাবর. পাইতে গারি। . কেবল সহানুভূতির উপর 
নির্ভর করিলে স্থায়ী মঙ্গল কোথায়? মনে করুন, আজ, 
সহানুভূতির বশে মলা বঙ্গচ্ছেদ রহিত করিলেন ৷ আপাতত 
আমরা সন্তষ্ট হইলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে আবার যে কেহ 
আমাদের সর্ধনাশ করিবেনা, তাহার কি বন্দোবস্ত হইল? 
আসল কথা, ভারতবাসীর মতামত অনুসারে ভারতশীসন 
হইবে, এই বাঁবস্থাই চুড়ান্ত স্থায়ী শুভ ব্যবস্থা ; ইহার কমে 
আমরা সন্তষ্ট হইতে পারি না। | 

কিন্তু কোন জাঁতিই খের এ মি | দেয় নাঃ 
ইংরাঁজেরাও দিবে না।. কেবল তাহাদের ন্যায়বুদ্ধির উপর 
নির্ভর করা বৃথ!। বরং, আমাদের ন্যায্য অধিকার দিলে 
তাহাদের বাণিজ্য বাড়িবে, ইহা | বুৰাইয়া দিতে পারিলে 
কতক ফল হইতে পারে। সর্ক্বাপেক্ষা বেশী ফল হয়, 
যদি আমরা তাহাদিগকে বুঝাইতে পারি যে, আমাদিগকে 
ন্তায্য অধিকার না দিলে তাহাদের অমঙ্গল হইবে। কিন্ত 
ফাঁকা আওয়াজে ইংরাজ ভয় পায় না। ইংরাজ যদি বুঝে 
যে ইহাদের কিছু গুড় সম্বল আছে, তাহা হইলে ভয় পাইবে, 
নয নয়। 


আমাদের ন্তায্য অধিকার লাভের উপায় কি? শেষ 
এবং অব্যর্থ উপায় বর্জ্জন, পরিহার 'বা' 
মেরিডিথ টাউনসেও্ড, তাহার এসিয়া ও ইউরোপ নামক গ্রন্থ 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ?-- 


“There are no white ‘servants, not even grooms, no 
white policemen, no white postmen, no white anything. 
If the brown men struck for a week, the ‘Empire’ would 
collapse like a house of cards, and every ruling man 
would be a starving Prisoner in his own house. He 
could not move or feed himself, or get water. 


boycott | 


২ 


১৭৪ 


তাই বলি, ইরাজের প্ররতরকষাবিষয়ে কোনরূপ সাহায্য 
না করাই আমাদের একমাত্র চরম পন্থা । কারণ, আমরা 
ইংরাজকে আমাদের দেশের লোককে দাসভাবাপন্ন রাখিতে 
সাহায্য না করিলে ইংরাজের স্বেচ্ছাশাসূন টিকিতে পারে না। 
হার্বা্ট ম্পেন্সার বলেন ২ 


Inequitable government can support itself only by 
the aid of a nation correspondingly inequitable, in its 


sentiments and acts. Injustice cannot reign if the 


community does not furnish a new.supply of unjust ' 


agents.—Herbert Spencer. ‘Ale Study of Sociology,” 
chap. 16. 


আমর! হয় ত বলিব, এই ছুই ইংরাজ যে সঙ্কেত করিয়াছেন, 
তাহা কার্যে পরিণত করা অসাধ্য। কোন্‌ বড় কাজটা 
সাধ্য? বিশেষতঃ আমাদের পক্ষে । কিন্তু যখনই আমর! 
আত্মনির্ভর করিয়া ভাবিব ও বলিব, “সাধ্যায় তত,” তখনই 
কেল্লা ফতে হইবে, তৎপুর্কবে নহে । এই জন্য আমাদের 
মতে, ভারতবাসীর, কেবল সম্মানভূতিক (honorary) 
কাধ্য নহে, গবর্ণমেন্টের চাকরী মাত্রই ত্যাগ করা উচিত। 
ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে মোট দশ লক্ষ 
লোক কেবল গবর্ণমেন্টের চাকরী দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে। 
ভাঁরতমাতা এই কয়জন লোককে কি খাইতে দিতে পারেন 
না? আমরা যাহা লিখিলাম, তাহা অনেকের নিকটে পাগ- 
লামি বলিয়া মনে হইবে । কিন্তু বাস্তবিক ইহা পাগলামি 
কিনা, তাহা বলিবার এখনও সময় আসে নাই | ' 





১৯৯৪ সালে বাঙ্গলা দেশের জেল সমূহে মৃত্যুসংখ্য! 
হাজার কর! ১৯৫ ছিল? ১৯০৫এ হয় ২৫.৩। কোন কোন 
জেলে ৪৩-৩ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এদিকে কয়েদীদের মজুরী 
হইতে ৫১৩০,১৬৩০০ লাভ হইয়াছে। স্ৃতরাং টাকার 
অভাবে কয়েদীদের স্বাস্থ্যের ভাল বন্দোবস্ত হয় নাই, বলিবার 
যো নাই। অভাব অন্তত্র। 


বাঙ্গলাদেশের কলকারখানাগুলিতে মজুরের অভাব 
কেন হয়, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট 
সিবিলিয়ান ফোলী সাহেবকে নিযুক্ত করেন। তাহার 
রিপোর্ট অনেক জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ। তন্মধ্যে এখানে দুই 


প্রবাসী । 


সিকি 


| ৬ষ্ ভাগ। 


একটা কথাৰ লেখ টি বিনিরগুর ডক্‌ ্রসৃতিতে 
মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন মাসে মজুরীর দর খুব বাড়ে; 
দৈনিক ১২ হইতে ২২ টাকা পর্যন্ত হয়। আমরা অনেকে 
মাষ্টারী ও কেরাণীগিরি করিয়া কত পাই? জ্ঞানের প্রকৃত ৮ 
আদর আমরাও যেমন করি, মুটেরাও তেমনি করে। তবে 
কিনা, আমরা ভদ্র লোক! কুড়ি বৎসর পূর্বে বঙ্গের 
রুলকারখানায় সমুদয় মজুর বাঙ্গালী ছিল। এখন. হিন্দুস্থানী, * 
বেহারী ও ওড়িয়া বাঙ্গালীকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইহার 
কারণ কি? খাস বাঙ্গালা দেশে কি সব প্রাপ্তবয়স্ক সমর্থ 
পুরুষ এ মজুরদের চেয়ে বেশী রোজগার করে? সকলেরই 
কি পেটে ভাত, কোমরে কাপড় ও চালে খড় আছে? তা 
রুখন 'নয়। সুতরাং বাঙ্গালী অপেক্ষাক্কত দুর্বল, শরমবিমুখ, 
রুগ্ন বা' ঘরকুনো (গৃহকোণাসক্ত), ইহা স্বীকার করিতেই , 
হইবে । .এ রোগের কি কোন প্রতীকার নাই? রাজনৈতিক ." 
অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের যোগ্যতা অধিকার সম্বন্ধে 
কিছু কিছু ভাবিলে মন্দ হয় না। 


পট 





আমেরিকা হইতে বে্টন নামক একজন সাহেব ১ 
ভারতবর্ষের মৌমাছি স্বদেশে পাঠাইয়া মধুর চাষের উন্নতি 
করা যায় কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এ দেখে 
আসিয়াছেন। এ বিষয়ে তাহার বেশী আশা নাই। তবে, 
এ দেশের চাষাদিগকে সোজা বৈজ্ঞানিক উপায়ে মধুর 
চাঁষ শিক্ষা দিলে অনেক সুফল হয় বলিয়া তিনি মনে 
করেন। বেন্টন সাহেব নিজ উদ্দেপ্ত সাধনার্থ রুশিয়া, 
এসিয়া মাইনর ও পারস্ত দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। ভারত 
পর্যটন শেষ করিয়া তিনি ফিলিপাইন দ্বীপ হইয়৷ স্বদেশে 
ফিরিবেন। ইহাঁকেই বলে উদ্যোগিতা । 


এ জগতে যদি বাঁচিবি। 


22. 
ওরে অক্ষম, ওরে দুর্বল, 
বীর-বিক্রম কর সম্বল 
, যদি জীবন ধারণে বাঁসনা। 


ওয় সংখ্য। ] 
ওরে অধম, চপল, ঘ্বণ্য, . 
নিজ সংযম-বল ভিন্ন 
কহ, আছে কি অন্ত সাধনা? 
বিপদে অভয়, জীবনে বিজয় 
কোথা কেবা আর যাঁচিবি ? 
সাধনার পর নির্ভর কর্‌, 
"এ জগতে যদি বাঁচিবি। 


(২) 
ছিছি, মিথ্যা গরিম। গাহিয়া, 
নিজে আত্মমহিমী কহিয়া, 
হুইৰি শ্রেষ্ঠ ভবে কি? 
ওড়ে ফুৎকারে কিরে হীনতা ? 
তেজ ধিক্কারে নিজ নীচতা ; 
গুরু বচন-দস্তে হবে কি? 
হইতে উচ্চ শুধু কি তুচ্ছ 
বচনগুচ্ছ রচিবি? 
কর্মের পর নির্ভর কর্‌, 
এ জগতে যদি বীঁচিবি। 
(৩) 
সহি চরণ-দলন, ধীরত! ? 
করি. বেদনে রোদন, বীরতা ? 
কাজ কিরে ভীরু, বড়াইয়ে ? 
সহে ভীষণ তাড়ন, মানুষে ? 
হলে পাষাণ পীড়ন, সাঙ্গু সে 
দেয় অগ্নির কণা ছড়ায়ে ৷ 
মায়ের আশীন্‌  লভিতে পারিস্‌ 
শুর সম যদি রাজিবি। 
মায়ের উপর নির্ভর কর্‌, 
এ জগতে যদি বাঁচিবি। 
(৪) 
কেন বনে বনে বৃথা ক্রন্দন ? 
বাঁধ, প্রাণে প্রাণে গ্রীতি-বন্ধন 
যদি জীবন লভিতে বাসনা । 


মহানিদ্রা। ১৭৫ 


সবে লভি বল, বাধা ঠেলিয়া, 
চল্‌ কাঁজে চল কথা ফেলিয়া 
করি বিধির করুণা যাচনা। 
লভিবে অমর : অক্ষয় বর, 
ভাই ভাই যদি সাজিবি। 
বিধির উপর নির্ভর কর্‌, 
এ জগতে যদি বাঁচিবি। 
এস অক্ষম, এস দ্বণ্য, 
এস অধম, অবশ, খিন, 
এস শূরবীর সহ সকলে । 
এস মাতার চরণে নমিয়া, . 
এস ধাতার করুণ ধ্বনিয়া, . 
| এস সাধনার বলে সদলে। 
পৃত সংযমে বীর বিক্রমে 
অতুল কীর্তি রচিবি। 
ধর্মের পর নির্ভর কর্‌, 
এ জগতে যদি বীচিবি। 
শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার । 
মহানিদ্রা । 
সংখ্যাতীত তনয়ের জননী আমার, 
বুক ফেটে” যায় মাগো, হেরিয়া তোমার 
হেন দশা ! ছিলে রাজ-রজেন্দ্রাণী' দেবী, 
কৃতাৰ্থ মানিত বিশ্ব শ্রীচরণ-সেবি। 
আজি সেই তুমি মাগো, ভিখারিণী প্রায় 
রুক্ষ কেশে, শুষ্ক মুখে লুটি/ছ ধুলায় ১. 
কেহ নাহি লহে খোঁজ! অযুত সন্তান 
পুষ্ট হইতেছে নিত্য স্তন্ত করি’ পান 
ওই বক্ষ-তলে তবু, হা ছুঃখিনী মোর, 
কেহ নাহি চেনে তোরে! সকলে বিভোর 
হয়েছে বিলাস-মোঁহে । পরের চরণে 


' দলিতা হতেছ তুমি নিৰ্ম্মম পীড়নে ১. 


তথাপি এখনো মাগো, তব পুত্ৰ 'সবে 


' নিশ্চিন্তে নিদ্ৰিত রহে একান্ত নীরবে ! 


শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী 


যুগ-যুগাস্তের পরে শ্যামলা, কোমল পদে তৰ 
মিলিল মা, অপূর্ব অর্চনা-_রক্ত-জবা অভিনব! 
উত্তপ্ত শোণিত-বিন্দু_পূত-গন্ধি, উজ্জ্বল, নিৰ্ম্মূল, 
তব পাঁদপদ্মরাগে প্রেমানন্দে করে ঝল-মল! 
ক্লিন্ন-ভগ্ন প্রাণ আজি নবোৎসাহে হ'য়ে উদ্বেলিত, 
দাবি করেছিল দেবি, দর্পভরে মরণ-অতীত 
মরতের সর্ব শ্রেষ্ঠ জীবন্ত সম্পদ । ধন্য লীলা, 
মুহূর্তে এ বিশ্বদ্বণ্য পশুগণে ভক্ত করে’ দিল! ! 
অনির্বাণ মাতৃজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হে বঙ্গ-জননী, 
স্গুদেশে। উঠিছে রমণীকণে শুভ হুলুধ্বনি, , 
রক্তাক্ত অপত্য-অঙ্গে বহে তাহে শক্তি সুধারাশি। 
পদলিপ্‌স্থ ভক্তবৃন্দ মন্তমুগ্ধ, দৃপ্ত, অভিলাষী 
আত্ম-বিসঙ্জন তরে। . ভুলাইয়া আক্ষেপ-বেদন 
এ বঙ্গে জাগিল মাগো, তব তরে ব্যাকুল বোধন! 


‘ভারত-সহৃদ’ কার্য্যালয়, | 
নন | শ্রীঅনাথবন্ধু সেন । 


বিদায় । 
(১) 
চাইনি তব মুখের পানে 
. যখন গেলে চলে 
শুনিনি আঁমি বিদাঁয় বাণী 
,কিষে গেলে বলে । 
গিয়াছ তুমি যামিনী ভোরে, 
_ ছিলাম যবে ঘুমের ঘোরে, 
. আলদে আঁখি মুদিত ছিল . 
. . যখন গেলে চ’লে. 
শুনিনি আমি. বিদায় বাণী - 
কি-যে গেলে ব’লে। 
(২) 
অজানা দেশে অচেনা পথে 
কিসের মোহ ঘোরে, 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ. 


বলিলে না তো মোরে । 
যা কিছু মোর ছিল বা আছে, 
দিয়াছি তোর পায়ের কাছে, . 
তবুও তোর বিশাল তৃষা 

মিটিল নাকি ওরে? 
একাকী তুই কোথায় গেলি 

কিসের মোহ ঘোরে । 
(৩) 

রাজার ধনে দুহাত তোর 

দিয়াছি আমি ভরে 
অনিল ঘিরে যতন ক'রে 

রেখেছি আমি তোরে) 
তবুও তুই বাড়াস হাত 
কিসের আশে দিবস রাত 
কাঙ্গাল তুই রহিয়া' গেলি 

কাঙ্গীল ক'রে মোরে 
দিয়ে যে ছিন্ু রাজার ধনে 

দুহাত তোর ভ'রে। 

(8) 

হেথায় ছিল বিহগ গীত 

নদীর কল গান 
পুণিমাতে সাগর হ'তে 

আসিত হেথা বান 
হেথায় বনে ফুটিত ফুল 
পবন হেথা হ’তো আকুল, 
হেথায় ছিল তোমারি তরে 

বেদনা-ভরা! প্রাণ। 
রাখিয়া গেলে কেবলি শুধু |. 

সজল হনয়ান। 


1 


শ্রীরঙ্গলাল রায় । 





৫নং শিবনারায়ণ দাঁপের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপুর্ন্ত্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত। 
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| “Beauty, Good, and Knowledge, aré three sisters.” 
5০০ 1001. on ‘noble forms - 
Makes noble- thro’ the'sensuots.organism : 
8 which i is higher. OE se 


জনসাধারণের শিক্ষা” রি 
' এবং জাতীয় সম্পদ ও ও উন্নতি। Y 


' প্রত্যেক মানুষেরই : চোখে দেখিরার.- অধিকার. আছে। 
চোখের আলো! -লাভ করিবার যেমন সকলেরই অধিকার 


আছে, জ্ঞানের আলোক ল্যুভ করিরার. অধিকারও তেমনই 


' সকলেরই আছে )'বরং' বলিতে গেলে.বেশী আছে.। কারণ, 


অনেকে জন্মান্ধ হইয়া সংসারে আসে ; কিন্তু; তাঁহাঁরাও' 
জ্ঞানালোকে বঞ্চিত থাকিতে চায় না, তাহাদিগকেও . শিক্ষা 


'দ্বাবা জ্ঞানী কর! উচিত ও করা যায়): সভ্যদেশমাত্রেই 


জম্মাদ্ধদিগেরও. শিক্ষার ' বন্দোবস্ত : আছে। ' অতএব 
কাহাকেও শিক্ষা হইতে . বঞ্চিত রাখা, তাঁহাকে তাহার যায় 
জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখার নামাস্তর :মাত্র। 
সুতরাং ধনী দরিদ্র সকলেরই . সন্তানবর্গ, প্রয়োজন হইলে 
বিনা ব্যয়ে, যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে, সর্বত্র তাহার 


- সরকারী বন্দোবস্ত. থাকা উচিত। অনেকে ইহা সহজে 


স্বীকার করিবেন 'না এই জন্য, শিক্ষার সহিত 'জাঁতি- 


₹' বিশেষের সম্পদ উন্নতি, এমন কি বাচিয়া থাকার কি সম্পর্ক, 
. তাহা দেখান. প্রয়োজন। 


- আৰ, ১৩১৩ ॥ 


পপ 


ও রথ সংখ্যা 


নও জানেন ভারতবর্ষে দৰ্ভিক্ষ, এবং প্লেগ, ন্যালেকিয় 
ভূতি রোগে লক্ষ লক্ষ.লোক মারা পড়ে। তজ্জন্ত ১৯০১ 











' জালের লোকমংখাগণনায় দেখা গিয়াছে" যে, ভারতবর্ষের 


প্রধান'' অধিবাসী ‘হিন্দুদের ‘সংখ্যা দশ -বৎসটর কোথায়, 


. বাঁড়িবে, না হাজারে.৩জন: কমিয়া গিয়াছে! এইরূপ ক্রমাগত ' 
- লোকসংখ্যা কমিতে থাকিলে, আমরা .কত দিন টিকিব? . 


'.-ছুর্িক্ষের অন্যতম কারণ অনাবুষ্টিি অতিবৃষ্টি, ইত্যাদি। 
এ সকল :' স্বাভাবিক ব্যাপার এখনও: মানুষের আয়ত্তের 
বাহিরে . রহিয়াছে 1 কিন্ত আজকাল ঘোরতর দুর্ভিক্ষের 


সময়েও দেখা যায় যে, 'বাঁজারে-ধান চালের বা-গম যবাদির 
অভাব থাকে না). -শস্ত সকল 'দুমূল্য- হয় মাত্র 


l সুতরাং 
i লোকেরা অর্থাভাবে শস্ত কিনিতে ন! পারিয়া মারা 
এই অর্থাভাবের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়! দেখ! 


রা যে,'পূর্বে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ :লোক শিল্পজীবী ছিল। 


দেশীয়: অধিকাংশ শিল্প লোপ পাওয়ায় - এখন 'ভারতের' 


অধিকাংশ লোক কষিজীবী হইয়াছে*। কিন্তু চাষের উপযোগী 


জমী ত: আর বাড়িয়া চলিতেছে না।' তা” ছাড়! ' সারের 
৬. দৃষ্টাস্তখরপ বল! যাইতে পারে, সমগ্র বঙ্গে-কর্ণক্ষম ভীতি আছে 





.'১* লক্ষের ‘উপর ।' কিন্তু তন্মধ্যে ২ লক্ষ ৭২ হানার ‘তাঁত বত 
5 ক 








১৭৮ 


অভাবে উর্ধরা জমীও ক্রমশঃ অনুর্ববর হইতেছে। দারিদ্র্য ও 
অজ্ঞানত! বশতঃ চাষীর! নৃতন নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
. চাঁষও করিতে পারিতেছে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 
আগে যত লোক জমীর উপর নির্ভর করিত, এখন তার চেয়ে 
অনেক বেশী লোক জমীর উপর নির্ভর করিতেছে। 
তাহারাও আবার ভাল করিয়া চাষ করিতে পাঁরিতেছে না । 
এমত স্থলে ঘোর দারিদ্র্য অবশ্ঠস্তাবী। এই দারিদ্র্য দূর 
করিতে হইলে দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। 
(১) কৃষির 'উন্নতি; (২) পুরাতন লুপ্ত শিল্পের যথাসম্ভব 
পুনরুঘার ও নূতন নূতন শিল্পের প্রবর্তন। প্রথমে চাষের 
কথা ধরা যাক্‌। 

চাষীরা এখন এরূপ অজ্ঞ, জড়তাপন্ন ও অসাঢ় যে, চাষের 
যে উন্নতি হইতে পারে, তাহাদের চিরাগত প্রথা অপেক্ষা 
উন্নততর প্রণালী যে থাকিতে পারে, নুতন নূতন শশ্ত 
ফলমূলাদির চাঁষ যে হইতে পারে, তাহা তাহাদের কল্পনাতেও 
আসে না। সুতরাং প্রথমে তাহাদিগকে জড়তা ও অসাঢ় 
অবস্থ! হইতে জাঁগাইতে হইবে; অন্তান্ত জাতি চাষবাসের 
কিরূপ উন্নতি করিতেছে, তাঁহা তাহাদিগকে দেখাইতে ও 
দেখিতে সমর্থ করিতে হইবে; চাষে তাহার! অন্তান্ত জাতিদের 
কত পশ্চাতে, পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা! তাহাদিগকে অনুভব 
করাইতে হুইবে.। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ে উন্নতির 
আশা জাঁগাইয়া দিতে হইবে । কেবল শিক্ষা দ্বারাই এইরূপ 
ফললাঁভের আশা করা যাইতে পারে। যদি তাহাদের মনের 
জড়তা দূর করা যায়, যদি তাহাদিগকে অসাঢ় অবস্থা, হইতে, 
জাগান যায়, যদি তাহাদিগকে শিক্ষা, দেওয়া যায়, তাহা 
হইলেই তাহারা অভিনব উন্নত ক্লষিপদ্ধতি .অবলম্বন করিতে 
পারে। ৩৬ বৎসর হইতে গেল ১৮৭* সালে গবর্ণমেন্ট, 
একটি কৃষিবিভাগ স্থাপন করেন। উদ্দেষ্য--কবযিবিষয়ে 
নৃতন নূতন পরীক্ষা করা, ও কৃষিবিষয়ক জ্ঞানবিস্তার করা! 
কিন্তু অন্তান্ত কারণের মধ্যে, চাষাদের অজ্ঞানতাবশতঃ . এই 
বিভাগ হইতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই। 
_ ভারতবর্ষে কৃষির গুরুত্ব যে কত. বেদী তাহা বলা যায় না; 
কারণ বার আনারও অধিক লোক কৃষিজীবী। সত্য বটে, 
পুরাতন শিল্পের পুনরুদ্ধার ও নূতন শিল্পের গ্রবর্তন ছারা 
কষিমাত্রোপভীবীর সংখ্যা না কমাইলে আমাদের জাতীয় 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


দারিদ্র্য দূর হইধে না। কিন্তু আমাদের ছুটি প্রধান শিল্প, 
কাপড় ও গুড় চিনি, কাচা মালের জন্য কৃষির উপরই নির্ভর 
করে। বাস্তবিক'বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের মধ্যে 
কার্পাসস্থত্র ও বস্ত্র এবং চিনিই প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানীয় ৷ 

উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণাঁলীর মূল্য যে কিরূপ তাহা চিনির 
কারবারের ইতিহাস হইতে দেখান যাইতে পারে। আঁকের 
চিনির উৎপাদন ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া 
আঁসিতেছে। কিন্তু বীট চিনির কারবার এই সে দিনের 
বলিলেও হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মার্গ্রাফ্‌ নামক বর্লিনের 
একজন ওধধ-বিক্রেতা এক প্রকার শাদা বীটমুল হইতে 
ওজনের শতকরা ৬:২ অংশ এবং একপ্রকার লাল বীটমূল 
হইতে শতকরা ৪:৫ অংশ চিনি উৎপাদন করেন। কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক চেষ্টার কেমন শক্তি দেখুন; এখন জার্ম্েনীতে 
শতকরা ১২:৭৮, ফ্রান্সে ১১.৬ এবং ইংলগ্ডে ১৫৫ অংশ 
বীটচিনি পাওয়া যায়। ক্রমাগত ভাল ভাল বীট বাচিয়া, 
উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়া ও উন্নত প্রণালীতে চিনি 
উৎপাদন করিয়া এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। আক ৃ 
হইতে ওজনের শতকরা ১৮ অংশ চিনি পাঁওয়! যাঁয়। 
তা” ছাড়া ১ পৌগ্ড (প্রায় আধসের) বীট চিনি 
প্রস্তুত করিতে এক পেনি (এক আনা ) খরচ পড়ে; 
১ পৌও আকের চিনি প্রস্তুত করিতে কিছু কম 
পড়ে ।. কিন্তু তথাপি বীটচিনির, এসকল অস্থবিধা সত্বেও 
উভয় প্রকার চিনির কিরূপ দশা পরিবর্তন ঘটিয়াছে দেখুন । 
১৮৪০ খষ্টাব্দে ভারতবর্ষ বাদ দিয়া পৃথিবীর অন্থাত্র যত চিনি 
ব্যবসায়ে হাত ফিরিয়াছে, তাহার, কেবল শতকরা. ৪.৩৫ 
অংশ ছিল বীট চিনি; ১৯০১ সালে কিন্তু বীটচিনি ৬৭.৬১.. 
অংশ-হইয়াছিল। বীট চিনির এরূপ উন্নতির কারণ এই 
যে উহার উৎপাদন ও র্যবসায় উন্নতিশীল, বিজ্ঞানী -ও 
উদ্ভোগী জাতিদের হাতে আছে। জ্ঞানের ও উদ্চোগিতার 
এমনি শক্তি! কার্পাসস্থত্র ও বসন্তের কথাও ধরুন। আমাদের 
দেশে পুর্বে যে. অতি স্ুক্ম ঢাকাই কাপড় প্রস্তুত হইত, 
তাহার জন্ত কার্পাস এবং তাহা হইতে সুক্ষ সুত্র এই দেশেই: - 
হইত। কিন্তু এখন ৪০ নম্বরের অপেক্ষা ুক্ম সুতা 
এদেশে হয় না, তাহার মত ভাল কাপাসও এদেশে জন্মায় 
না। আবার কার্পাস- চাষের উন্নতি করিলে যে এদেশেই 


র্ঘ সংখ্য! | ] 


শাসন নি সলাত ৭৬০০৫ পিপিপি লা 


সরু তার উপযোগী কার্পাস জন্মিবে, - ' তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ৰ | 

যাহা হউক, আমরা চাষের যতই উন্নতি করি না কেন, 
বর্তমান সময় অপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক লোকের শিল্প- 
জীবী হওয়া যে একান্ত আবশ্যক তাহাতে 'সন্দেহ.নাই। 
নতুবা ভারতবর্ষ কখন এঁশর্যযশালী হইতে পারিবে নাঁ। কিন্ত 
প্রাচীন শিল্প সকলের উন্নতি এবং নৃতন শিলের প্রবর্তন 
করিতে হইলেও জনসাধারণকে তাহাদের জড়তা ও অসা- 
ঢুতা হইতে জাগান প্রথমেই প্রয়োজন ; তাহার পর নানা- 
বিধশিল্প্রব্য প্রস্তুত করিবার নূতন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী 
শিক্ষা দিতে হইবে। অন্ত দেশের প্রণালী ঠিক হুবহু 
আমাদের দেশে আমদানী করিলে সকল সময় আশানুরূপ 
ফল পাওয়া যাইবে না। তা” ছাড়া নিত্য নিত্য নূতন প্রণালী 
সভ্যদেশসমূহে আবিষ্কৃত হইতেছে । এই জন্য আমরা 
যাহাতে পশ্চাতে পড়িয়া না যাই তজ্জন্ত এক দল বৈজ্ঞানিক 
গবেষক ও আবিষ্র্ভীও চাই। 
উন্নতির জন্য যেমন একদিকে জনসাধারণের প্রাথমিক সাঁধা- 
" রণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন, তদ্রপ অনা দিকে কতকগুলি 
লোকের সর্ক্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও আবশ্তক। বর্জিনের 
বিখ্যাত অধ্যাপক টিউজ তাঁহার একটি: প্রবন্ধে বলিয়াছেন 
যে কমি, ছোট ছোট শিল্পের কারখানা, বড় কারখানা, 
বাণিজ্য, পকল বিষয়েই জনসাধারণের শিক্ষাই ভিন্তিস্বরূপ ।* 

কিন্তু এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পূর্বে 
উল্লিখিত কারণ সকল ভিন্ন ভারতের দারিদ্রের আরও 
অনেক কারণ আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । 


বাল্য বিবাহ ও স্ত্ীপুরুষ অর্জনক্ষম হইবার পূর্বেই বিবাহ, 


বিবাহ ও শ্রাদ্ধের সময় অপরিমিত ব্যয়, অবৃষ্টে বিশ্বাস 
বশতঃ ভারতবাসীদের উদ্যমহীনতা, পরম্পরে বিশ্বাসের 
অভাব, তজ্জন্ত দল বাধিবার ও পরস্পরের সহযোগিতা 
করিবার শক্তির অভাব, এইহেতু যৌথকারবার প্রতিষ্ঠার 
ছুঃসাধ্যতা, কারিগর ও মজুরদের মধ্যে সময়নিষ্টা, 





না 


* “General education is the foundation and neces- 
sary antecedent of increased economic activity inall 
branches of national production, in agriculture, small 
industries, manufacture and commerce.” 


জনসাধারণের লিনা এ এবং বং জাতীয় সম্পদ ও উন্নতি | 


সুতরাং কৃষি ও শিল্পের 


; টা 


শিস লাস পান 


সততা ও কর্তবযস্তানের অভাব, এবং তজ্ঞন্ত Ee 
(supervision) ব্যয়াধিক্য | এই.সকল কারণেও যে 
ভারতধাসীরা আংশিক. ভাবে দরিদ্র হইয়াছে ও রহিয়াছে ' 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতির সং 
ধর্ম্মবিশ্বাস সংস্কার এবং জাতীয় চরিত্রের উন্নতি করিতে 
হইলেও জনসাধারণের শিক্ষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর 
কি আছে? সংস্কারের কথা শুনিয়া রক্ষণশীল লোৌকদেরও 
ভীত হওয়া উচিত নয়। কারণ, তাহাদের মতে শাস্তান- 
গত্যই ত প্রধান ধর্। কিন্তু শান্তর না জানিলে সে ধৰ্ম্ম রক্ষা 
পায় কেমন করিয়া? আবার, শিক্ষা ব্যতিরেকে শাস্তজ্ঞও 
হওয়া যায় না। অতএব সংস্কারক ও রক্ষণশীল, উভয়দলের 
লোকেরই জনসাধারণের শিক্ষা বিষয়ে যদ্ববান্‌ হওয়া উচিত। 

অনেকে বলিবেন, সকলকে শিক্ষা দিলে মুটে মজুরের 
কাজ কে করিবে? উত্তর, লিখিতে পড়িতে জানে এমন 
লোকেরাই করিবে) যেমন আমেরিকায় ও জাপানে করে। 
যে-শিক্ষায় মান্য সকলপ্রকার শ্রমকে গৌরবজনক 'মনে করে, 
তক্দপ শিক্ষাই বাঞ্ছনীয় । একটু লেখা পড়া শিখিলেই যাহারা 
শারীরিক শ্রমকে অপমানকর মনে করে, তাহাদের উন্নতি 
কি প্রকারে সম্ভবে? আবার একদল বলিবেন, সকলে 
লেখাপড়া শিখিলে, ছোট লোকের বড়' বাস্ড় হইবে; 
তাহারা আমাদিগকে মানিবে না। ইহা অতি হেয় কথা। . 
ণছোট” লোকেরা চিরকাল তোমাদের পা চাটিবে, এমন 
গিত ইচ্ছা কেন কর? আর, বাস্তবিক যদি তোমরা 
সম্মানের যোগ্য হও, তাহা হইলে লেখা পড়া শিখিবার' 
পরও সাধারণ লোকে তোমার্দিগকে মানিবে। কিন্ত যদি 
তোমরা সম্মানের যোগ্য না হও, তাহা হইলে তোমাদের 
সন্মান না পাওয়াই ত ন্তায়সঙ্গত। 

কিরূপ বিষে প্লেগ উৎপাদন করে, তৎসম্বদ্ধে এখনও 
ডাক্তারদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু স্বার্থপর ইংরাজ 
রাজপুরুষগণ ছাড়া ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে ঘোর 
দারিত্য ব্যতীত প্লেগ কোথাও হয় না, তিচিতেও পারে না। 
এক সময়ে ইউরোপেও প্লেগের মড়ক হইত, কিন্তু এখন 


তথায় ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্লেগও তিরোহিত হইয়াছে । 


দশবৎসর পূর্বে ভারতে প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছে ; ১৯৯৫ 
সালের শেষ পর্যন্ত ইহাতে সরকারী গণনা অনুসারেই ৩৭ 


মা 


লক্ষ লোঁক মরিয়াছে। বাস্তবিক হয় ত ছার অনেক 
অধিক লোক মরিয়াছে.৷ দারিদ্য ব্যতীত আরও একটা 
প্লেগের কারণ, জনসাধারণের স্থাস্যতত্ব সখন্ধে অজ্ঞতা 
স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে জনসাধারণের শিক্ষা দ্বারা প্লেগের 
মড়কও অনেক কমিতে পারে। 

আমরা উপরে সংক্ষেপে দেখাইয়ছি যে ভারতবাসীর 
আর্থিক, শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি শিক্ষাসাঁপেক্ষ। আমা- 
দের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভও শিক্ষাসাপেক্ষ। আমরা 
_ যদি রাজনৈতিক উচ্চ অধিকারলাভ করিতে চাই, তাহা হইলে 
জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও বয়স নির্বিশেষে স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেক 
ভারতবাসীকে হৃদয়ে গভীর স্বদেশ-প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে। কোন গবর্ণমেন্ট যতই স্বেচ্ছাচারী হউক না কেন, 
তাহাকে একতায় বলীয়ান প্রকৃতিপুঞ্জের শক্তির নিকট 
শেষে পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আমরা 
সার্জনিক্‌ শিক্ষা ব্যতীত দেশকে দেশ বলিয়া চিনিব কেমন 
করিয়া? দেশের স্বার্থের কাছে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থকে 
বলি দিব কেমন করিয়া? এক হইব কেমন করিয়া? বর্তমান 
কালে সাধারণ লোকেরা এমন দারিদ্র্-প্রগীড়িত, এমন 
অজ্ঞ, যে তাহারা নিজ নিজ রাজনৈতিক অধিকারের বা 
দেশের মঙ্গলের কথা ভাবিতেও পারে না । এত দাঁরিদ্র্য- 
সত্বেও, এত অজ্ঞতাসত্বেও তাহারা পূর্ব্ববঙ্গে দেশের কল্যাণার্থ 
যে স্বার্থত্যাগ করিতেছে ও উৎপীড়ন সহ করিতেছে, 
তাহ! হইতেই বুঝা যায় যে তাহার! শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থা- 
পন্ন হইলে দেশের মঙ্গলের জন্য কিরূপে অবলীলাক্রমে 
প্রাণপাত করিতে পারে। 

গবর্ণমেন্টেরও সার্ধজনিক শিক্ষাকে ভয়ের চক্ষে দেখা 
উচিত নয়। কারণ আমর! দেখাইয়াছি, শিক্ষার পরোক্ষ 
ফল ধনবৃদ্ধি। দরিদ্র ও অশিক্ষিত প্রজাদের নিকট অপেক্ষা 
ধনী শিক্ষিত প্রজাপুঞ্জের নিকট গবর্ণমেন্ট অধিক রাজস্ব 
পাইতে পারেন। শিক্ষায় শাসনকাধ্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ও 
অল্পব্যয়সাপেক্ষ করে। অশিক্ষিত প্রজাদের জন্য যত পুলিশ 
রাখিতে হয়, শিক্ষিত প্রজাদের জন্তু তত রাখিতে হয় না। 


গুলিশাঁদির অনেক অত্যাচার জনসাধারণের অজ্ঞতার জন্যই . 


হয়।. তাহারা আইন বুঝিলে, নিজেদের অধিকার জানিলে, 
অধস্তন কর্মচারীরা নিশ্চয়ই এত অত্যাচার করিতে পারিত 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


noah পাত শি, লা লি গা 


লন । পানির, শিক্ষাতে বাস্তবিক ত অধস্তন রাজকর্মচারীদের 
যোগ্যতা ও চরিত্রের উন্নতি হইবে। সর্বসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষা বিস্তার করিলে, অনেক মহামারীকে আরস্তেই সংকীর্ণ 
গণ্ভীতে,সীমাবদ্ধ ও নির্মূল করা যাইবে, অনেক দাগ! হাঙ্গামা 
ঘটিতে পাইবে না। শিক্ষা বিস্তারে যে অপরাধের সংখ্যা 
কমে, তাহারও প্রমাণ দিতেছি। ১৮৯২ সালে গ্রেট-ব্রিটেনে 
১২৫৮১ জন আসামী 'রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়। ১৯০১ সালে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্বেও আসামীর সংখ্যা কিয়া ১১৯২৪ হয়। 
১৮৯২ সালে লণ্ডনে হাজার কর! ৩.৩০৮ জন অভিযুক্ত হয় 
কিন্তু জনসংখ্যার বহুল বৃদ্ধি সত্বেও ১৯০১ সালে অভিযুক্তের 
'খ্যা কমিয়! হাজার করা ২৬১০ হয়। 

যদ্দি ভারতবর্ষের লোকে সকলেই প্ররুত শিক্ষা পায়, 
তাহা হইলে তাহার! অধিকতর ধনী, বলবান ও স্বাধীন হয়) 
স্থৃতরাং অধিকতর সন্তষ্ও থাঁকে। প্রজীবর্থের সন্তোষ অন্তবি- 


দ্রোহ ও বহিঃশক্রর আক্রমণ উভয় হইতেই রাজ্যকে সর্বা- ' 


পেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ। এই জন্ত দেখা 
যাইতেছে যে সর্ধসাঁধারণকে শিক্ষা দিলে গবর্ণমেন্ট সেনার 


সংখ্যা অনেক কমাইয়া সৈনিক বিভাগের ব্যয় খুব কমাইয়া 2 


দিতে পারেন। 

অদরদর্শী ইংরাজেরা মনে করে যে, শিক্ষিত ভারত 
অপেক্ষা অজ্ঞ ভারতকে . শান্তিতে ও নির্কিবাদে দখলে 
রাখা অধিকৃতর সহজ! কিন্ত ইহা ক্রব সত্য নয়। ১৮৫৭ 
সালের বিদ্রোহী সিপ্রীহীরা শিক্ষিত লোক ছিল না; এবং 
দাঙ্গা হাঙ্গামা শিক্ষিত লোকেরা করে না। কিন্তু অদুরদর্শী 
ইংরাজদের মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদের ভুলা 


উচিত নয় যে, দাসের প্রভুও একপ্রকার দাস, স্বেচ্ছাচার উৎ-' 


গীড়িতের যেরূপ ক্ষতি করে, স্বেচ্ছাচারীরও তন্ত্রপ ক্ষতি করে। 
রোমসাআ্রাজের অধঃপতন যুগের ইতিহাস ধাঁহারা জানেন, 
তাহারা জানেন যে, অনুন্নত বা অবনত জাতিদের প্রভাবে 
তাহাদের শাসনকর্তীদের কিরূপ অধোগতি হয়। অথবা 
অত দূরে যাইবারই -বা প্রয়োজন কি? আসামের চা- 
বাগানের কুলিরা এক প্রকার ক্রীতদাস। তাহাদের প্রভূ 
চা-করগণের নীতি চরিত্র অনেকস্থলে কিরূপ, তাহা কাহারও 
জানিতে বাকী নাই । 

আর, ইংরাজ-রাঁজত্বও ত চিরস্থায়ী হইবে না। পাখিব 
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কিছুই চিরছারী নয়। সুতরাং ভারতের উপর হিপ 
রাজনৈতিক প্রভুত্ব, আমাদের ক্রমশঃ 'স্বায়ত্ত শাসনের 
ইচ্ছা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির.সঙ্গে- সঙ্গে শান্তিতে বিলুপ্ত হওয়াই 


১. বাঞ্ছনীয়? দমননীতির আতিশয্ো বিদ্রোহ ও রক্তপাতের 


দ্বার ভারতের সহিত ইংলগ্ডের সন্বদ্ধচ্ছেদ বাঞ্চনীয় নহে। 
ইংলগ্ডের রাজত্ব একদিন যাইবেই যাইবে ;__ আমাদিগকে 
শিক্ষা দিলে ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিলে শান্তিতে সন্ভাবে 
যাইবে ; আমাদিগকে অজ্ঞ রাখিলে ও দমন করিলে বিদ্রোহে 
ও রক্তপাতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান হইবে। 


এক্ষণে দেখা যাক্‌ গবর্ণমেন্ট আমাদের প্রতি কর্তব্য 


ভারতে শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর। 
তাহার মধ্যে ৪ 


করিতেছেন কি না। 
ভারতে সাঁড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রাম আছে। 


র্‌ লুক্ষেরও অধিক গ্রামে ইস্কুল পাঠশালা কিছুই নাই। অথচ 


এই সকল গ্রামের লোকেরাও অন্ত লোকদের মত ট্যাঞ্স দেয়। 
নীচে একটি শিক্ষাবিষয়ক তালিকা দ্িতেছি। ইহা! প্রাথমিক 
শিক্ষাবিষয়ক এবং সংখ্যাগুলি আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের 
শিক্ষা কমিশনের ১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৮৯৯ বা ১৯*৪ সালের 


(রিপোর্ট হইতে সহ্কলিত। প্রথম স্তম্ভে দেশের নাম, দ্বিতীয়ে 


2 শিক্ষার খরচ দেওয়া গেল । 


অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা কত জন পাঁঠশালে যায়, তাহার 
সংখ্যা, তৃতীয়ে শিলিং * ও পেনীতে * জনকরা প্রাথমিক 


সুইজারলও ২০:৭ + ৮শি ৫পে 
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌ - ১৭৭ শি 
মাফিন যুক্ত-রাজ্য ২০.৯ ৯১শি 
রুশিয়া ৩ ৮পে . 
জাপান ৭:৮ ১১পে 
মিসর ২:১৭ জানা নাই 
ভারত ১-৪ ০'৮৩পে 


ইহা অব্য সত্য যে ‘ভারতবর্ষ ইউরোপ আমেরিকা 


অপেক্ষা গরীব ; সুতরাং এখানে শিক্ষার ব্যয় পাশ্চাত্য: 


/ দেশসমূহের মত অত বেশী করা যাইতে পারে না। কিন্ত 
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ভারতের উর্ধরা ভূমি, অপর্ধ্যাপ্ত খনিজ এধর্য্য, এবং 

মিতব্যয়ী ও শ্রমপটু গ্রজাপুঞ্জসত্বেও ভারত কাহার দোষে 

দরিদ্র, এ প্রশ্নের উত্তর না চাহিয়াও, আমর! কি জিজ্ঞাসা 
* শিলিং=বার আনা; পেনী-এক আনা। 





জনসাধারণের শিক্ষা এবং জাতীয় সম্পদ ও উন্নতি | 


Ede 


"করিতে: পারি না যে, ভ ভারতে, অনুন্নত অসভ্য 7 মিসর 
দেশের শত করা অর্দেক অপেক্ষা ও কম ছাত্র ছাত্রী কেন 
পাঠশালায় যায় : ভারতের দারিদ্র্য সম্বন্ধে আরও একটি 
কথা বক্তব্য আছে। এখানে আমর! যেমন গরীব, তেমনি 
অল্প পয়সায় শিক্ষকও ত পাওয়া যায়। 

ইংরাজ রাজপুরুষেরা মাঝে মাঝে আমাদিগকে বলেন, 
তোমাদের আঁঘ্মমর্ধ্যাদা শিক্ষা করা উচিত) তোমরা কেন 
ভিখারীর মত বিনাঁপয়সাঁয় বা প্রায় বিনা পয়সায় শিক্ষার 
জন্য চীৎকার. কর? তছ্তরে আমর! বলি, “মহাশয়েরা 
ত বিনামূল্যে শিক্ষা দেন না শিক্ষাবিভাগের ও সমুদয় 
সরকারী বে-সরকারী শিক্ষালয়ের ব্যয়ের অর্ধেকের উপর 
আমরা দিই। আর যুদিই আমরা! বিনাবেতনে শিক্ষা পাই- 
তাম, তাহা হইলেও ত উহার ব্যয় মহাশয়দের ইংলগুস্ 
পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে নিৰ্কাহিত হইত না; আমাদেরই যে 
অর্থ ট্যাক্স স্বরূপ আদায় কর! হয় তাহা হইতেই নির্ধাহিত 
হইত!” বাস্তবিক কিন্তু অবৈতনিক শিক্ষালাভে কোন 
অমর্ধ্যাদার কথা নাই। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতম ও 
ধনবত্তম দেশে আজ কাল সর্বসাঁধারণকে বিনাঁবেতনে আইন 
দ্বারা বাধ্য করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার নীতি সমর্থিত 
ও কার্যে পরিণত হইতেছে। ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা 
সকলেই বিনাব্যয়ে পাইতে পারে। আমাদেরই দেশে অনেক 
দিন হইতে বড়োদা রাজ্যের কোন কোন গ্রামে প্রজার! এইরূপ 
সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে । এখন হইতে বড়োদা- 
রাজের সকল প্রজাই এই সুবিধা ভোগ করিবে । ' আমে- 
রিকার যুক্ত-রাজ্য ধনে, আত্মনির্ভরে ও স্বাধীনতাপ্রিয়তায় 
কোন দেশ অপেক্ষা কম নয়। পাঁদটাকায় * আমর! 





# “The people of the United States spare no 
expense in providing the necessary free schools, where 
children can obtain elementary and secondary educa- 
tron of the best type.” (p. 1) “The high schools being 
free, a large number of children pass into them from 
the grammar schools.”. (p. 3) “The free schools are 
largely used by all classes. The son of the wealthy 
man sits in the same class with the son of the labourer. 
In Washington, we saw the son of the President of 
the United States, two grandsons of the late President 
Garfield, and many Children of Members of Congress 
sitting and working in the same classes as the children 
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মোপ্তনী শিক্ষা কমিশনের (রিপো্ট হি টা হর 
উদ্ধৃত :করিয়া : দিলাম। তাহ! হইতে পাঠকুগণ- দেখিবেন 
যে তথায়. প্রাথমিক শিক্ষা-তত বিনাব্যয়ে. সকলকে দেওয়া 
হয়ই ১ - অধিকন্ত -বিশ্ববিগ্ভালয়ের' অধোবন্তী উচ্চশ্রেণীর 
স্কুলের শিক্ষাও বিনাব্যয়ে -সকলকে দেওয়া ইয়।. অবৈত- 
' নিক: স্কুলসমূহে সামান্ঠ “মুটে মজুরের: ছেলেদের সঙ্গে দেশ- 
পতির ছেলেও :পড়ে। তাহাতে ‘তাহার 'কোন ' অপমান 
হয়না ।- ৷ আত 
হানি হয় না, তাহাই ইংরাজ বাহাদুরের! -আমাঁদের : আত্ম: 


_ মর্যাদানাশক বলিয়া প্রমাণ করিতে চান! এ চেষ্টা ' বৃথা " 
সোজা করিয়া বলিলেই হয়, যে, তোমাদিগকে শিক্ষা দিব'না; 


কিম্বা আমাদের যে যেখানে আছে “সকলকে মোটা বেতন 
দিয়া ও সৈগ্ভপোষণ করিয়। ভিমিজিল দাতার মত 
যথেষ্ট টাকা থাকে না। ০০ 


যাহা! হউক, গবর্ণমেন্ট কিছু করুন আর হা করুন 


আমরা যদি বাঁচিতে চাই ও উন্নতি করিতে চাই তাহা হইলে 
সকল স্ত্রীও পুরুষকে শিক্ষা দিতে হইবে ।। জাপানে অধি- 
কাংশক্ত্রীপুরুষেরা লেখা পড়া জানে; তাই! তাহাদের এত 


উন্নতি 1 শিক্ষা কিরূপ হইবে, স্ত্রীও পুরুষের শিক্ষা এক-. 


রকমের হুইবে.কি না; সে বিষয়ে: একমত না হইলেও তত 


ক্ষতি নাই: প্রত্যেকেই নিজের. নিজের মত অনুসারে 


জনসাধারণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করুন! নানা প্রকারে 
শিক্ষা চলুক ।- একদল দারিদ্রারতধারী লোক. জনসাধারণকে 
শিক্ষাদানই জীবনের কার্ধ বলিয়া গ্রহণ; করুন : 
মধ্যান্কে, সন্ধ্যায় যখন সুবিধা হয়. শিশুর! যুবার, প্রোঢ়ের 
শিক্ষা চলুক । পুস্তক দ্বারা বতুতা দ্বারা; যাত্রা কথকতা দ্বারা, 
ম্যাজিক লঠন দ্বারা সর্ব্ববিধ উপায়ে শিক্ষা চদুক। তাহা 
হইলেই আমরা ভারতে নবযুগের সূত্রপাত দেখিতে পাইব। 


1 
শি লু 


পাসী।,.. 


স্বাধীনচিত্ত মার্কিনদের" যাহাতে! আত্মমধ্যাদার ' 


: প্রাতে- 





of coachmen, gardeners, labourers, &c. 


they mix in the classes and Pleygrotinds on terms রগ 
perfect equality.” 7005 4), 


Not the slight" 
est difference is observed in regard to these children,’ 


_ বৈদিক মভ্যতা--ক্ধিবিদ্যা . 
রি ' পূর্বানুত্তি কহ 

সভ্যতা | ক্রমবিকাধদীল। মান্য সভ্যতা | লইয়া হণ 
করে নাই? আমাদিগের আদিম ূর্পুরুষগণ ফল মূল. 

খাইয়া জীবনধাঁরণ করিতেন। ইহার পরই, “মৃগয়ার যুগ; 
মুগ়ালৰধ মাংসই এ সময়ের প্রধান খাছি। সভ্যতার তৃতীয় 
স্তরে পশ্ুপালনের যুগ। ৷ ' গোঁ-মহিষা্দ্র দুগ্ধ ও মাং সই 

এ যুগের প্রধান আহাৰ্য্য। ..কিন্ত যখন জনসংখ্যা ক্রমশঃ 
বর্ধিত হইতে লাগিল এবং পূর্ব উপায়ে জীবনধারণ 
করা আর সম্ভব হইল না, তখন মানবকে বাধ্য হয়া কৃষি 
বিদ্ধ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। রিনি 
_. কৃষিবিদ্ঠার গৌরব... 1. টু 

কেই যি আমাকে: জিজ্ঞাসা করেন, “এ পর্য্যন্ত জগতে 
যাহা.কিছু আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আবি-: 
ফর কি?”--আমি: বলিব-প্কৃষিবিদ্ভা”া 'সভ্যতার অপর. 
সমুদয় -চিহব বিলুপ্ত হইলেও মানব 'ধরাপৃষ্ঠে বাস করিতে) 
পারে, কিন্তু' কৃষিবিদ্ভা "যদি বিলুপ্ত. হইয়া যায়, এই পৃথিবী" 
অচিরাৎ শ্মশীনে পরিণত. হইবে ।; তুমি রাজচক্রবন্তী, অতুল: 
তোমার ব্য, সুসজ্জিত প্রাসাদে নিত্য” অবস্থিতি,দুর্ঘ-: 
ফেননিভ 7শধ্যায় তোমার বিশ্রাম-আর আমি তোমার 
ক্রীতদাস । কিন্তু. শম্তের 'অভাব হইলে তোমার আমার 


একই দশা ।' "তুমি যাহাকে সভ্যতা বল, সে সভ্যতা কি” 


তখন তোমার. ক্ষুধার জালা নিবারণ করিতে পারিবে? 
শুনিতে পাই€ইংলও নাকি. ভ্যতাতে জগতের. শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়া আছে। কিন্তুইংলগ্ডের মত পরমুখাপেক্ষী 
আর কে আছে.? দেশে অন্ন নাই, কিন্তু অন্ন চাই । উপায় 


: কি? ধন লইয়া আমেরিকাতে ঘাও--আমেরিকার বাজারে 


গমের" ছড়াছড়ি ।. অষ্ট্রেলিয়াতে যাও-_জাহাজ * বোঝাই , 
করিয়া মাংস ক্রয় করিয়া আনিবে। : টাকা থাকিলে ডিমের. 
জন্যও ভাঁবিতে হইবে না; অতি নিকটেই ফ্রান্স রহিয়াছে-” 
স্পেনও দুরে নয়।-কিন্তু দেশে অর্থ নাই, অর্থ সংগ্রহ করিতে, 
হইবে৷." তাহারই..বা ভাবনা কি?. আসিয়াতে যাও: 
আফ্রিকাতে উপনিবেশ স্থাপন. কর, জলে স্থলে, পথে ঘাটে” 


৪র্ঘ সংখ্যা | । 


মাড়ি এবং হে গৃহে ভর পড়িয়া বহিয়া; ইহার মালিক 
কেহ নাই-_কুড়াইয় লইয়া আইস। কিন্তু সবই ইংলগ্ডের 
নৌ-শক্তির:উপর নির্ভর করিতেছে। ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞ 
পণ্ডিতগণ যে দিন দিনই দেশের নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন, 
ইহার একমাত্র কারণ অর্নাভাব ও অর্থাভাব। অন্ন বহন 
করিয়া আনিতে হইতেছে নৌ-শক্তির সাহায্যে, অন্নের জন্য 
অর্থসংগ্রহ করিতে.হইতেছে নৌ-শক্তির প্রভাবে। আজ 
যদি ইংলণ্ড নৌ-যুদ্ধে পরাস্ত হয়, ইহার. যুদ্ধ-জাহাজ যদি 
জলগর্ভে বিলীন হইয়া যায়, দেখিবে জগতের ভবিষ্যৎ 
ইতিহাস হইতেও ইহার নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বিদে- 
শীয় অধিকার ইহার হস্তচ্যুত হইবে, বিদেশীয় বাণিজ্য অপরে 
কাড়িয়া লইবে, দেশে অন্নের অভাব হইবে এবং অধিকাংশ 
লোক অনাহারে মরিয়া যাইবে । 

_. বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, নীতি বল-_সমুদ্বয়ই অন্নের উপর 
নির্ভর. করিতেছে । অন্নের অভাবে ধার্মিক লোকও পশু 
হইয়া, য়ায়, 'জননীও সন্তান হত্যা করিতে পারেন মানুষের 
সুখসম্পদ সমুদয় কাড়িয়া লও, মানুষ বরং তাহা সহ করিতে 


“পারে, কিন্তু মুখের গ্রাস যদি কাড়িয়া লও, সে তাহা সহ 


করিতে পারিবে না। পর্ণকুটারে বাস করিয়াও মান্য: মহা- 
জ্ঞানী, হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে অন্ন হইতে বঞ্চিত 
ক্র--দেখিবে,. তাহার মনুষ্যত্ব চলিয়া গিয়াছে । . এই জন্যই 
১ বলি কৃষিবিদ্ঠা অপেক্ষা কল্যাণকর-_-কল্যাণতর আর . কিছুই 
নাই। কৃষিবিদ্ভাকে অপসারিত কর, তোমার সভ্যতা 
চুৰ্ণ বিচুর্ণ হইবে,.সামাজিক বন্ধন পারিবারিক. বদ্ধন--সমুদয়ই 
ছিন্ন হইয়া - যাইবে, তোমাদিগকে আবার সেই মৃগয়াকাধ্যে 
॥ ব্রতী হইতে হইবে, পণ্ুযুথ লইয়া দেশ হইতে দেশাস্তরে ভ্রমণ 
করিতে হইবে। , এখন, ভাবিয়া দেখ, যাহার! স্বীয় প্রতিভা- 
বলে ভূমিকর্ষণ বিদ্যা উদ্ভাবন রুরিয়াছিলেন--জগৎ তাহা- 
দিগের নিকট কত খণী। তাহারাই সমাজের গ্রিতা, সমাজের 
ভিত্তি তাহারাই স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহারাই আধ্য- 
_, গণকে বর্বরতা হইতে প্রথমে সভ্যতার পথে আনয়ন করেন। 
| আধ্য শব্দের অর্থ |... 

আজকাল “আধ্য”. 


করিতে প্রস্তুত নহেন'। . কিছু ‘আর্য: শব্দের মৌলিক 


বৈদিক সভ্যতা_কৃষিবিদধা । 


নামের মহিমা সকলেই ঘোষণা. 
করিতেছেন ; «আমি আধ্য নই”_-একথা অনেকেই স্বীকার, 


L 
৯৮৩ 


অর্থ প্ুষক” বা প্ৰ্বযকমন্তান” ৷ ংস্কৃত ব্যাকরণে এই 

শবকে প্ৰ” ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। “খা 

ধাতুর অর্থ -গতিস্কচক'। কিন্তু অপরাপর আধ্ধ্যজাতির 
ভাষায় ইহার অনুরূপ একটী ধাতু আছে তাহার অর্থ চাষ 
করা”।- গ্রীক ভাষার. 'অর্-ব ধাতু, লাঁটিন 'অর্-ও” 
ধাতু, গথিক 'অর্-গন্চ, ইংরাজী *আর্‌”, লিখুনিয়ান ‘অর্-তি 

আবেস্তার ‘ইর’--ইত্যাদি সমুদয় ধাতুর অর্থ ই “লাঙ্গল দ্বারা 
চাষ রুরা”। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণে “অর্” বলিয়া কোন 
ধাতু পাওয়া যাইতেছে. না ।. সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে "অর্- 
ধাতু প্রচলিত ছিল, কাল ক্রমে ধাতুটী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 

কিম্বা, ইহাঁও হইতে পারে যে “অর্, ধাতু ‘খ? ধাঁতুরই 
রূপান্তর মাত্র ; “” ধাতুরই মৌলিক অর্থ “হুলচাঁলনা করা” 
এবং হলের গতি হইতেই «খ” ধাতুর গতিস্থচক অর্থ 
প্রচলিত হইয়াছে। ‘খা? ধাতুর উত্তর যত প্রত্যয় করিলে 
অর্ধ” এবং ণ্যৎ প্রত্যয় করিলে ‘আধ্যা শব্দ সিদ্ধ_হয়। 

বিভিন্ন ভাষার কৃষিবাচক ধাতুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
মনে হয় “অধ্য” এবং “আর্য” উভয়েরই মৌলিক অর্থ 
কৃষক । সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে ইহার' পরোক্ষ 
প্রমাণও রহিয়াছে! “অধ্য, শব্দের একটা অর্থ বৈশ্য 
(পোশিনি ৩৷১৷১০৩) ) অর্য্যা ও অধ্যাণী শব্দের অর্থ বৈশ্য - 
জাতীয় স্ত্রীলোক এবং অর্ধী শব্দের অর্থ বৈশ্য পত্রী পোঃ 
৪1১1৪৯ সিঃ কৌমুদরী)। বাজসনেয় সংহিতা ও (১৪২৮) 

তৈত্তিরীয় সংহিতাঁতে (৪।৩৷১০৷১) চারি জাতির এই নাম 
দেওয়া হইয়াছে :- ব্রহ্মণ১ ক্ষত, অর্ধ ও শুদ্র। 

, এখানেও বুঝা যাইতেছে “অর্ধ অর্থ বৈশ্ত। মকলেই- 
জানেন কৃষিই প্রাচীন বৈশ্তদিগের একটী প্রধান কাধ্য ছিল। 
সুতরাং “অধ্য, অথ কৃষক-_ইহা! বলা অযৌক্তিক নহে। 
কেহ কেহ বলেন “অধ অর্থ কৃষক এবং এআধ্য” শব্দের অর্থ 
কুষক-সন্তান। খণেদে ব্ৰহ্মন্‌ শব্দের একটা অর্থ মন্ত্রকৎ) 
এই ব্ৰহ্মন্‌ হইতেই ব্ৰাহ্মন্‌" শব্দ উৎপর হইয়াছে। যিনি 
্ন্মন্‌ অর্থাৎ মন্ত্রকর্তার পুত্র তিনিই 'ব্রাহ্মণ। বিশ. শব্দের 
একটী অর্থ মানব; , এই বিশ শব্দ হইতেই ‘বৈশ্য’ শবদ 
উৎপঁন্ন হইয়াছ এবং বৈশ্য শব্দের' অর্থ মানব সম্তান। এই 
নিয়মানুসারে বলা যাইতে পারে “আধ্য” অর্থ “আধ্যপুত্র 
অর্থাৎ কৃষক সন্তান । আধ্য শব্দের অর্থ কৃষকই হউক বা 


১৮৪ 


কষকসন্তানই ই: ফলে' ল- দ্বাড়াইল En 
আমাদের সিদ্ধান্ত এই “আধ্য” শব্দ রুষকবাঁচক। 

কিন্তু ইহাতে লজ্জিত হইবার কিছুই নাই। প্রত্যেক 
সমাজেই এমন এক 'সময় উপস্থিত হয় যখন মুগয়াদি 
ত্যাগ করিয়া অনেককেই জীবন ধাঁরণের জন্য কৃষিকার্ষে 
ব্রতী হইতে হয় এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মাগণও 
কৃষিকাধ্যকে গৌরবের বিষয় 'বলিয়া মনে করেন।: নূতন 
প্রবর্তন করিতে হইলেই নেতৃগণকেই পথ প্রদর্শন করিতে 
হইবে নতুবা লোকে সে পথে চলিবে কেন? ধাঁহাঁরা 
কৃষিবিদ্যা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহাদিগকে ' নিশ্চয়ই 
স্বহস্তে হল চালনা করিতে হইয়াছিল" এবং সম্ভবতঃ. এই 
সময় হইতেই তাঁহারা অর্য্য বা আর্ধ্য নাম গ্রহণ' করিয়া" 
ছিলেন'। ' | 


_আুতরাং 


OO ₹ বৈদিক কৃষক । 

.. বৈদিক খিগণ ইহাদিগেরই বংশধর | প্রাচীন আর্ধ- 
গণের ন্যায় যে মন্ত্রুৎ খধিগণও স্বহস্তে হল চালনা! করিতেন 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। খখেদে “কৃষ্টা* ও প্র্যণী” এই 
দুইটা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। টা শৰ ৫২ বার এবং 

 চর্ষণী শব্দ ৫৯ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃষ্টী অর্থ কৃষক এবং 
চ্যণী অর্থ চাষা) কিন্তু বেদে ইহাদিগের অর্থ মানুষ । যাস্ব, 
সায়ণ এবং অন্যান্য সমুদয় বেদাচাধ্যগণই এই মত পোষণ 
করেন। নিয়োদ্ধ'ত খঙ্মন্ত পাঠ করিলেও ইহার সত্যতা 


প্রতীয়মান হইবে |). 


১। বজ্বাহ ইন স্থাবব, জঙ্গম, ভিন 
তিনি মনুষ্যগণের (চর্ধনীনাম্‌) রাজ! হইয় বাস করিতেছেন। ১/৩২১৫। 

২। যিনি মনুষ/গণের (চর্যনীনাম্‌) একমাত্র প্রভু তীহাতে আমাদের 
স্তুতি প্রবিষ্ট হউক | ১৷১৭৬৷২। 

৩। হে ইন্দ্র! মনুষ্যগণ (চর্ষণয়ঃ) বিধিধ বাক্য দ্বারা তোমাকে 
আহ্বান করে। ৬1৩৩২ । 

৪। ইন্দ্ৰ জঙ্গম ও মনুষ্যগণের (চর্যনীনাম্‌) রাজা; পৃথিবীতে নান! 
প্রকারের যে ধন আছে, তিনি তাঁহারও রাজ | ৭1২৭।৩। 

৫} আমাদিগের সৌম তোমার জন্য উন্মুখ হইয়! '্বহিয়াছে এবং লোক 
সমূহ (কুষ্টয়) তোমাকে নমস্কার করিতেছে । ৭1৩১৯ 

৬। আবর্তমীন চক্র যেমন অশ্বের পণ্চাৎ গমন করে তেমনি মনুষ্য- 
গণের (চর্ষনীনাম্‌ ) ভ্ততিতে প্রীত হইয়া আমাদিগের নিকটে আইদ। 

৪1৩১ । 


৭ | মনুষ্যগণ (চৰ্ষণয়ঃ) যজ্ঞ দ্বারা তোমার পূজা করে। ৬1২1২ | 
"৮। হে আব্বীনযোগ্য ইন্দ্র! তুমি মনুষ্যগণের (কৃষ্টানাম্‌) হব্যের 


. নিকট আগমন কর এবং অভিষু সোম পান কর। ৮/৩২১৯। ' ", 


প্রবাসী। | 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


লাস ০.৯ 


বি রি জন দ্বারা; চিনি 
দ্বার! এবং গায়ত্র মন্ত্র দ্বার! বন্ধিত করে। ৮১৬৷৯। 
১০। হে সোম! মানবসমূহ (ৃষ্ট়ঃ) যেন তোমার ব্রতে স্থিত থাকে। 


৯৮৬৩৭ | ' 


. ১১। হে ইন্দ্র দি হান! যজ্ঞকর্তীকে শীঘ্র রক্ষা কর। মনুষ্যগণ , 
(কৃষ্টয়ঃ) তোমার মহদাশ্রয়ের বিষয় অবগত আঁছে।. ১৫০1৫ 

১২। যখন তোমার উপাসকগণ. (চর্যনয়ঃ মনুষ্যগণ) ভয়ে কম্পিত 
হয়, তখন তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিও। ৬২৫1৭ । 

১৩। তুমি মনুযাদিগের ধারক ও তাহাদিগের মধ্যে সমিদ্ধ (কৃষ্টানাম্‌ 
দি ৫1১1৬ 


১৪। মানবগর্ণের অধিপতি ইন্দ্রকে ( রাজানম্চর্ষনীনাম্‌ ইন্দরং) স্তোতৃ- 
গণ প্রাচীন মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিয়াছিলেন । ৫1৩৯৪ । 

১৫। মনুষ্যগণ (চর্ধনয়ঃ) তাহাকে ধলকর স্তোত্র এবং (যজ্ঞাদি ) 
কর্ম দ্বারা পূজা করে। এই ইন্দ্ৰই ধনের কর্ত্তী। ৮১৬৩ । 


* ১৬। যিনি মানৰগণের একমীত্র আহ্বান যোগ্য (য একঃ ইৎ হব্যঃ 
চর্ষনীনাম্‌) আমি সেই ইন্দ্রকে এই সমস্ত স্তোত্ৰ ছারা স্তব করি। ৬২২1১ 


বাহুল্য ভয়ে আর অধিক স্থল উদ্ধৃত কর! গেল না । 
যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেই নিঃসনেহরপে প্রমাণিত 
হইবে যে “কৃষ্টী” এবং “চর্ষণী” শব্দের অর্থ মানুষ । যে সমাজে . 
কৃষক এবং'চাঁষা বলিলে মানুষ বুঝায়, বুঝিতে হইবে :সে 
সমাজের: কৃষিই প্রধান কাধ্য। যদি বল উক্ত শব্দঘয়ের 
অর্থ মানব নহে কৃষক অর্থেই এই ছুটী কথা.ব্যবহৃত হইয়াছে, ০) 
তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে “বেদ চাষার গান” । 
কারণ উদ্ধত মন্্রমূহে প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্টা ও চর্ষণীগণ 
খঙমন্ত্র উচ্চারণ করে, যাঁগযজ্ঞ -করিয়! থাকে, -দেবোদেশে 
আহুতি প্রদান করে এবং ইহারা 'দেবগণের বিষয় 'অবগত 
আছে। প্রকৃত কথা এই উক্ত শব্দদ্য়ের অর্থ মানব ভিন্ন 
আর কিছুই হইতে পারে না। এ সমুদয় কথ! 'হীনতাস্থচক 
হইলে ইন্ত্রকে কখনই চর্ষণীদিগের রাজ! বলিয়৷ সন্বোধন'করা 
হইত না। কোন ব্ৰাহ্মণ কি কখন ইষ্টদেবতাকে: দস্থ্য বা 
্লেচ্ছদিগের রাজা বলিয়! সম্বোধন করিয়া থাকে ?- 
খৃথ্েদে বিশ্বাঃ-কৃষ্টয়ঃ শব্দের অর্থ £--. : 
..১। সোম পান করিয়। সর্বব মনুষ্য (বিশ্বাঃ কৃষ্টয়ঃ) যাহার নিকট 
কামনার বস্ত লাভ করে নেই মহান্‌ ইন স্তুতি কর। ৩/৪৯১। . 
২। হেই! তুমি লোক সমূহকে (দিম ্ঃ ) ধন দান কর! 


81১৭৬। 

খেদে দশবার প্চর্ষণীধৃৎ” শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। 
ইহার অর্থ মনুষ্যগণের ধারণকর্তী । বহু স্থলে দেবতাদিগকে 
“চর্ষণীনাম্‌ রাজা” ও প্চর্যণীনাম্‌ সম্রাট” বল! হইয়াছে। 
অগ্নি মনুয্যগণের যজ্ঞে হোতার কাধ্য করেন. এই. অর্থে যেমন 


na 


লোলা এতা জলা শা শলা ও 


ঘর্ঘ সংখ্যা 


সতী এপ ৩ পি পাস 


বলা হইয়াছে যে তিনি “্জনানামৃহোভা দির ; ৮১০৩৬ 
ইত্যাদি) তেমনি ইহাঁও বলা হইয়াছে ধে তিনি “চর্যণীনাম্‌ 
হোতা” (৮২৩1৭ ; ৮৬০১৭ ইত্যাদি)। এখানেও দেখা 
যাইতেছে যে চর্ষণী শব্দাদির অর্থ-_-“জনমূমৃহ।” 

ধগ্েদে পঞ্চকুষ্টীঃ (৪1৩৭।১০ ; ১০1১১৯1৩), পঞ্চচর্ষণীঃ 
(1৮৩২; ৭১৫1২ ইত্যাদি), পঞ্চজনাঃ (1৫৯1৮) পঞ্চ মানুষঃ 
(1৯২) ইত্যাদি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া 
যায়। যাস্কের মতে এ সমুদ্রয়ের অর্থই মানুষ । আর্ধাজাতি 
পঞ্চনদে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এই জন্যই 
ইহাদিগকে “পঞ্চ স্থানের লোক” বলা হইয়াছে । বেদে 
যেমন সপ্সিন্ধুর উল্লেখ আছে (১/৩২১২ ইত্যাদি ), তেমনি 
“সপ্তমান্ষ” শব্দও পাওয়া বার (৮৩৯৮)। সপ্ত নদী 
বিশিষ্ট দেশের নাম সপ্তসিন্ধু; এই দেশবাসী লোকের নাম 
“সপ্ত মানুষ ।” 
পঞ্চনদবাদী লোক। সুতরাং নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত 
হইতেছে ঘে কৃষ্টাদি শব্দের অর্থ মান্ুুম। কৃষক এবং চাষার 
অর্থ যখন মান্য তখন বুঝিতেই হইবে যে থণেদের সময়ে 
কৃষিকাধ্যই সকলের উপজীবিকা ছিল। 


প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 


কৃষিকাধ্য করিবার জন্য খগেদে স্পষ্ট উপদেশই দেওয়া 
হইয়াছে । 
“অক্ষৈঃ ম! দিব্য: । কৃষিং ইৎ কৃষশ্ব”" পাশ। থেলিও ন! কৃষিকাধ্যই 


কর । ১০1৩৪।১৩। 
খধিগণ বে স্বহস্তে শশ্ত কর্তনাদ্দি করিতেন তাহারও 
প্রমাণ আছে £_. 


হে ইন্দ্র ! আমি তোদার আশাতেই হস্তে দাত্র ( = কান্ডে ) ধরিলাম ৷ 
পূর্বের যে যব ছিন্ন হইয়াছে ব! সংগৃহীত হইয়াছে তাহা দ্বারা মুষ্টি পূর্ণ 
কর্‌ !৮|৭৮ । 


লি লাম পাশ 


নিয়লিখিত সুক্তে কৃষিকার্ধ্য সুচক অনেক কথা পওয়া 
যাইবে । 

হে নখাগণ! উদ্ব দ্ধ হও। তোগর! সকলে একত্রিত হইয়া অগ্নি 
প্রচ্থলিত' কর 1....-.আনন্দদায়ক স্তোত্র রচনা করিয়া উচ্চারিত কর। 
অরিত্র সহযোগে পার হওয়। যায় এরূপ নৌকা প্রস্তুত কর। আধুধ 
সমুদয় (সীরযুগ ইত্যাদি সায়ণ) প্রস্তুত ও অলঙ্কৃত কর। হে সথাগণ! 
পূর্বের যজ্ঞ সম্পাদন কর। হল যোজনা কর; যুগগুলি বিস্তারিত কর। 
এই স্থলে লাঙ্গল পদ্ধতি প্রস্তুত হইলে বীজ বপন কর। শব দ্বার! 
আমাদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হউক। এ্ণিগুলি (কান্ডে) নিকটবর্তী 
পক শন্তে পতিত হউক। বুদ্ধিমীনগণ লাঙ্গল যোজন! করিতেছেন । 


বৈদিক সভ্যতা কৃষিবিদ | 


তেমনি প্চকৃষ্টী কিংস্বা পঞ্চচর্ষণীর অর্থও. 


# 


১৮৫ 


ত অলি লাগত পরল উল পিলা তি পা তিনশ ছিগা পা 


দেবগণের নিকট হরর হইয়া বরণ যুগসমূহ পৃথকরূপে উভয় দিকে 
বিস্তারিত করিতেছেন। পাত্র হদজ্ৰিত কর, বরত্র! ( চর্শরজ্ছু) দ্বারা, 
ধন্ধন কর। আমর] পরিপূর্ণ, অক্ষয়, সুসেচনযোগ্য গর্ত হইতে জল 
নেচন করি। অশ্বগণকে প্রীত কর। সংগৃহীত ধান্য গ্রহণ কর। 
সুখে বহন করিতে পারে এমন রথ প্রস্তুত কর। এই কূপ হইতে জল 
তুলিবার জন্য দ্রোণগাত্র এবং প্রন্তরময় চক্র রৃহিয়াছে।**-*-*ইহার জল 
মানবের পানের উপযুক্ত । এই জল সেচন কর। গোষ্ঠ প্রস্তুত কর; 
এই স্থানই মনুষ্যদিগের জলপানের উপযুক্ত। বুহুল স্থূল বর্ম্ম সীবন 
কির। ১০১০১। 


খধিগণ কৃষিকাৰ্য্যকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা নিয়োদ্ধুত ত 
স্তোত্ৰ হইতে প্রতীয়মান হইবে :ঃ= 


আমর! বন্ধুনদৃশ দ্গেত্রপতির সহিত ক্ষেত্ৰ জয় করিব। তিনি 
আমাঁদিগের গো ও অশ্বকে পোষণ করুন । তিনি এই কাধ্যে আমাদিগকে 
সুখী করুন। হে ক্ষেত্রপতি, ধেনু যেমন দুগ্ধ প্রদান করে, তেমনি 
আমাদিগকে মধুযুক্ত জল প্রদান কর। সংশোধিত ঘৃতের ন্যায় মধুস্রাবী 
দল প্রদান কর। খতের স্বাীগণ আমাদিগকে সুখী করুন। ওষধী 
আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্য আপ ও অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্ম 
মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রপতি আমাদিগের জন্য মধুমান হউন। আমর! যেন 
অহিংসিত হইয়! ইহাকে অনুসরণ করিতে পারি। বলীবর্দ সুখে বহন 
করুক, মনুষ্যগণ সুখে কাধ্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক, প্রশ্রহ, 
মুখে বদ্ধ হউক এবং প্রতোদ মুথে প্রেরণ করা হে গুন্‌ ও সীর, 
তোমর! এই স্তুতি সেবা কর। আকাশে যে জল সৃষ্টি করিয়াছ:ভাহা 
দ্বারা এই ভূমি সিক্ত কর। হে সীত! তুমি অভিমুখে আগমন কর। 
তুমি আমাদিগকে সৌভাগ্যবান করিবে আমাদিগকে সুফল প্রদান করিবে, 
এই জন্য তোমাকে বন্দনা করিতেছি। ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন 
(কিনব! গভীর করুন)। পূষা ইহার অনুগমন করুন (ইহাকে নিয়মিত 
করুন)। পয়স্বতী (-শশ্যদায়িনী) সীতা ( = লাঙ্গল পদ্ধতি ) বৎসরের 
পর বৎসর শশ্ত দোহন (উৎপন্ন) করুন। ফাল সকল সুখে কৃষিকৰ্ম্ম 


,করুক। রক্ষকগণ বলীবর্দের সহিত সুখে গমন করুক পর্জন্য মধুময় 


পযঃ ( =জল) দ্বার! সুখে ভূমি সিক্ত করুন । 
দিগকে সুখী কর॥। ৪1৫৭] 


পূর্বোক্ত সুক্তে শুন, সীর সীতা ইত্যাদিকে পুজা করা 
হইয়াছে। স্ৃতরাং কৃষিকাধ্যকে খধিগণ কতদূর শ্রদ্ধা 
করিতেন তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । | 

বৈদিক পধিগণ যে কৃষিকার্ধা করিতেন ইহাতে রর 
হয় আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সন্দেহ 
নিমূল করিবার জন্তু বলা যাইতে পারে যে, উত্তর কালেও 
খধিগণ কৃষিকার্্য করিতেন। মহাভারতে নিম্নলিখিত 
ঘটনাটা পাওয়া যায়। 


“ সময়ে আয়োদধোন্মা নামক এক খধি ছিলেন। উপমন্থযু, 
আরুণি ও বেদ নামে তাহার তিন জন শিম্য ছিল। একদিন খযি 
আরুথিকে- আজ্ঞা! করিলেন, “বৎস! কেদারখণ্ড বন্ধন কর”_-"কেদার 
খণ্ডং বধান” অর্থাৎ ক্ষেত্রে গিয়া এইরূপে আলবাঁল খনন কর যাহাতে 
ক্ষেত্রের জল নির্গত না হইতে পারে। উপাধ্যায় কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া 
আরুণি সেই স্থলে গমন করিলেন কিন্তু কেদারখণ্ড বন্ধন করিতে 


হে শুন ও সীর, আমা- 


১৮৬ 


টির ৯ সিসি 


পারলেন ন রণ জনক জিন হল| তৎপর 
একটা, উপায় নির্ণয় করিয়! ভাবিলেন ইহাই করিব। তিনি অবশেষে 
 কেদারখণ্ডে শয়ন করিলেন এবং তাহাতে, ক্ষেত্রের জল - আর বহির্গত 
হইল ন|। মহাঃ আদি পৰ্বৰ ৩৷২১৷২৪ | 


_ ইনিই আরুণি উদ্দালক খষি। 
যাজ্ঞবন্ধের গুরু এবং উপনিষদের একজন বিখ্যাত খষি 

উত্তর কালে জনকের ন্যায় খ্যাতনামা নরপতিও হল- 
চালনা করিতেন । রামায়ণে আঁছে $= 


অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্ৰং লাঙগলাদুখিত। ততঃ 
ক্ষেত্রং শৌধয়তা লব্ধ! নাসা সীতেতি বিশ্ৰুত! ৷ 
আমি ক্ষেত্রকর্ষণে, প্রবৃত্ত হইলে লাঙ্গল পদ্ধতি হইতে (এক কন্যা) 
উদ্িত। হইয়াছিল । ক্ষেত্র শোধন করিতে করিতে (সীতা! অর্থাৎ লাঙ্গল 
পদ্ধতি হইতে) এই কন্যা! লাভ হইয়াছিল এই জন্য ইহার নাম সীতা 
হইয়াছে । ঘাঁলকাণ্ড ৬৬ 


- জনকের সময়েও যখন নৃপতিগণ স্বহস্তে হলচাঁলনা 
করিতেন, তখন বৈদিকযুগে রাজা প্রজা, পণ্ডিত ' মূর্খ 
নেই যে হলচালনা করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি? 


, কৃষি শিক্ষা। 


খধিগণের বিশ্বাস ছিল দেবগণই প্রথমে মানবকে এই 
বিষ্ঠা অর্পণ করিয়াছিলেন । কথের পুত্র সৌভরি খষি 


খগ্থেদের একস্থলে বলিতেছেন £-- 


হে আশ্বিদ্ধয় | মনুকে সাহায্য করিবাঁর জন্য তোমরা ছালোকে লাঙ্গল 
দ্বারা প্রথমে যব কর্ষণ ইনি পূর্ববম lel os সর 


৮২২৬। 


২ ০ 


অপর একস্থলে আছে £-- 


.. হে.অস্বিপ্বয়! তোমরা মনুষ্যের জন্য লাঙ্গল দারা ( তুমি কর্ষণ এবং 
'তদনসন্তর ) যব বপন করিয়া, অন্নদোহন করিয়া (-কৃষিদ্বারা অন্ন উৎপন্ন 
করিয়া) এবং বজ্রদ্বারা দন্থ্যগণকে বিদূরিত করিয়া আঁধ্যজাতির জন্য 
ধিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছ।১৷১১৭৷২১। 


হালের গরু 


₹ বৈদিক যুগে গরুর সাহায্যেই চাষ করা হইত। এ 
বিষয়ে একটা মন্ত্র পূর্বেই উদ্ধত হইয়াছে (88৭) অপরাপর 
.স্থলেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। | 
বৃষ যেমন ভুমি কর্ষণ করিলে যব ঘপন করা হয়।১/১৭৬।২ 


ভূমিকর্ধক যেমন গোসমূহের স্তুতি করে তেমনি হে সোভরি ! তুমি 
নুতন স্তোত্ৰ দ্বার! মহাঁবলশালী মরুৎগণের স্তুতি কর ৮:২০1২৯। 

যেমন গে দ্বারা বার বার ভূমি কর্ষণ করিয়। যব উৎপন্ন কর হয়, 

তেমনি তিনি পুনঃপুনঃ আমার জন্য সোম সহ ষড়ণতু আনয়ন করেন 

2 4: | ১/২৩1১৫ 


প্রবাসী । 


ইনি শ্বেতকেতুর পিতা, 


সলাত 


' জলসেচন ও ও জবিভি। 


জলশূন্ স্থানে বাসকরা অসম্ভব। পানীয় জলের সদা 
সর্বদাই আবগ্তক | . বিনা জলে শস্তাদি উৎপন্ন হয় ন! 
খধিগণ ইহাঁও অবগত ছিলেন৷ এই জন্তই তাহারা সপ্তসিন্ধু , 
প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই জন্তাই 
সরস্বতীর এত প্রশংসা । সম্ভবতঃ জলের সুবিধার জন্ত 
প্রথমে নদীর উপকূলেই ভূমি কর্ষণ করা হইত। বৈদিক 
আধ্যগণ যে জলসেচন করিয়া ভূমি সিক্ত করিতেন কাহার 
প্রমাণ পূর্ব্বেই পাইয়াছি। ' 


“আমরা পরিপূর্ণ অক্ষয় স্থসেচনযোগ্য গর্ভ অেবত) হইতে জল পেচন . 
করি। ১০১০১ 


অবত কিন্বা অবট শব্দের অর্থ কূপ কিনা ভূগর্ভস্থ কোন 
গহ্বর। জলের জন্য যে আধ্যগণ কুপাদি খনন করিতেন 
খথেদে তাহার প্রমাণ আছে। 


গভীর গর্ত খনন কর! হইলে ( খাঁতাঃ অবতাঃ ) তাহাতে যেমন জল 
নিস্থত হয় তেমনি প্রস্তর দ্বারা অভিষুত মধু 'তোমার দিকে ক্ষরিত 
হইতেছে । ৫1৫০৩ 


থাতাঃ অব্তাঃ__ ইহার অর্থপনিখাত কূপ কিম্বা জ্লাঁশয়।” 

১১০৫/১৭ খাকে কুপশবেরও ব্যবহার দেখা যায় এবং ? 
দুইটা স্থলে (৫1৭৮৭ ও ১০১০৭1১০) পুঙ্ষরিণীর উল্লেখ আছে। 
বর্তমান সময়ে আমর! কৃত্রিম জলশিয়কেই প্ুষ্করিণী বলিয়া 
থাঁকি। সংস্কৃত সাহিত্যে “কুল্যা” নামক একটা শব্দের 
প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ খাল, নালা, পয়ঃপ্রণালী 
ইত্যাদি। খগ্বেদেও (৩৪৫৩ ও ১০৪৩৭) এই কথাটা 
পাওয়া যায়। সায়ণের মতে ওঁ সমুদয় স্থলে “কুল্যা” 
শব্দের অর্থ প্রত্রিম সরিৎ” ; বেদার্থ-বন্রকারও ওঁ কথা 


বলেন। এই সমুদয় দেখিয়া মনে হয় খষিগণ জলের জন্য 
খাল ও তড়াগার্দি খনন করিতেন। একটী স্থলে ইহার 
স্পষ্ট প্রমাণ আছে ৫. 


যে জল আকাশ হইতে পতিত হয়, যাহা খনিত্র খাত প্রণালীতে 
প্রবাহিত হয় (খনি ত্রিমাঃ) যাহা স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া (ন্দীরূপে') 
সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে, সেই শুচি ও পাঁবক 5598 
রক্ষা করুন । ৭1০1২ 1 


এখানে . বৃষ্টির জল, কৃত্রিম নারীর নি জল 
এবং নদীর জলের কথাই বলা হইতেছে । “খনি ত্রিমাঃ” 
শব্দ হইতে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে ' যে অতি 
প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষে নালা কাটিয়া জল আনা হইত. 


রথ সংখ্যা I ] 


কিন্ত খবিগণকে ও প্রধানতঃ চর জলের র উপরই নির্ভর 
করিতে হইত। বৃষ্টির জন্য বেদে বহুবার প্রার্থনা করা 
হুইয়াছে। . সময়ে সময়ে বৃষ্টির অভাবও হইত। নিরুক্ত 


১০. ও বিষ্ণু পুরাণাদিতে লিখিত আছে যে, শাস্তন্থ রাজার রাজ্যে 


/ 


ঠা 


এক সময়ে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি হয় (শন্তনো রাজে) 
দ্াদশ বর্ষাণি দেবো ন ববর্ষ_নিরুক্ত ২৷১০৷)। বৃষ্টির 
অভাবে দেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল । বৃষ্টির জন্য 
শান্তন্ব এক যজ্ঞ আঁরম্ভ করিলেন। 
দেবাপি এই যজ্ঞের পুরোহিত নিযুক্ত হঈলেন। 
উপলক্ষে দেবাপি যে সুক্ত রচন! করিয়া যজ্ঞে উচ্চারণ 


করিয়াছিলেন তাহ! নিয়ে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল £ 
হে ধুহস্পতি। তুমি মিত্ৰই হও, *রুণ কিন্ব| পৃষূই হও, তুমি আমার 





জন্য দেবতাদিগের নিকট গমন কর। আদিত্যের সমভিব্যাহারেই হউক ' 


বা বস্থগণ কিস্ব! মরুৎগণের সঙ্গেই হউক. তুমি পর্য্যন্যকে শান্তনুর জন্য 
বুষ্টিবর্ষণ করাও । ( বৃহস্পতি বলিলেন ) হে দেবাঁপি! তোমার প্রেরিত 
দ্রুতগামী বিদ্বান্‌ দেবতা! দুতরূপে আমার অভিমুখে আগমন :করিয়াছে। 
( দেবাপি বলিতেছেন ) হে বৃহস্পতি । আমার অভিমুখে আগমন কর। 
তোমার জন্য উজ্বল স্তব উচ্চারণ করিব! হে বৃহস্পতি! তুমি আম]- 
দিগের জন্য মুখে উজ্জ্বল বাক্য স্থাপন কর। ইহা! যেন সুস্পষ্ট উচ্চারিত 


ও ক্ষমতাশালী হয়। ইহা দ্বারা শান্তন্ুর জন্য বৃষ্টি উৎপন্নকারী 
“খু মধুময় রস আঁকাশ হইতে আগমন করুক । 


মধুময় রস আমীদিগের 
জন্য আগমন করুক। হে ইন্দ্র! সহম্র রথে বহন করা যাইতে 
পারে এমন বৃষ্টির জল প্রদান কর। (হে দেবাপি) ! হোম 
কাৰ্য্যে উপবেশন কর, যথাবিধি যজ্ঞ কর, হবিদ্বার৷ দেবগণের পরিচর্য্যা 
কর। খষ্টিেন পুত্র দেবাপি দেবতাদিগের জন্য স্তোত্র রচনা করিয়া 
হোমকার্যে উপবেশন করিলেন । তিনি উর্দাস্থ সমুদ্র হইতে স্বগাঁয় বারি 
নিশ্ন সমুদ্রীভিমুখে আনয়ন করিলেন। এই উদ্বৃস্থিত সমুদ্রে দেবগণ কর্তৃক 
জল নিরুদ্ধ হইয়াছিল । ধ্টিসেন হত দেবাঁপি কর্তৃক বিস্ৃষ্ট ও সঞ্চালিত 
হইয়া বৃষ্টির জল শু ভূমির অভিমুখে ধাবিত হইল । যখন দেবাপি 
শাত্তনুর পুরোহিত রূপে হোমকার্য্যে বৃত হইয়া দীন ভাবে ধ্যান করিলেন, 
তখন বৃভস্পতি সন্তুষ্ট হইয়! তাহাকে স্তুতি অর্পণ করিলেন। দেবগণ 
ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং ইহাতে বৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল। হে অগ্নি ! 
মানব সন্তান খষ্টিসেন দেবাপি পধিব্রভাবে তোমাকে সমিদ্ধ করিয়াছে। 
তুমি সমুদয় দেবগণের সহিত হর্যযুক্ত হইয়! বৃষ্টি বর্ষণকা রী পর্জন্থাকে প্রেরণ 
কর। প্রাচীন খধিগণ স্তুতি সহ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
হে সর্বস্তত অগ্নি ! সমুদয় লৌক'তৌমাকে যজ্ঞে আহ্বান করে। সহস্র 
সহন্ত রথ পূর্ণ করিয়া আমর! তোমার জন্য ( মৃত কা্ঠাদি ) আনয়ন করি- 
য়াছি। হে রোহিতাশ্ব অগ্নি ! আমাদিগের যজ্ঞাভিমুখে আগমন কর। 
হে অগ্নি । এই নবনবতী সহস্র রথ বাহিত আহুতি ৷ হে শর! ইহ! দ্বারা 
তোমার প্রাচীন শরীর বর্দ্ধিত কর। হে অগ্নি । বৃষভতুল্য ইন্দ্রের ভাগে 
নবতি সহস্র আহুতি অর্পণ কর। দ্রেবযান পথ তুমি অব“ত আঁছ। 
তুমি উল খংশোপ্তধ শাস্তনুকে স্বর্গে দেবগণের মধ্যে স্থাপন কর॥ হে 
অগ্রি। শক্তুদিগের দুর্গম পুরী ধ্বংস কর। রোগ দূর কর ; রাক্ষমগণকে 
অপসারিত কর। স্ববিস্তীর্ণ আঁকীশস্থ এই সাগর হইতে আমাদ্বিগের 
০০07742 ১০৯৮ | 

মহেশ্চন্দ্র ঘোষ । 


+ উদ্ভিদের আঘাত অনৃতূতি। 


তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ' 
'এই. 


৯৮৭ 


উদ্ভিদের আঁঘাত অনুভূতি ত। ্‌ 


বনটাড়াল ও লজ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি গাছে হাত দিলে 
বা তাহাদের উপর তাপ প্রয়োগ করিলে, এসকল গাছের 


. ছোট ছোট পাতা গুটাইয়া আসে, এবং পাতার ভাঁটাও 


নামিয়া পড়ে। আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি গাছের 
এপ্রকার স্পর্শান্ভৃতি নহি। ইহা দেখিয়া জীবতত্ববিদ্গণ 
এপধ্যন্ত সমগ্র উদ্ভিদ জাতিকে সসাড় ও অসাড়, এই ছুই 
শীখাজাতিতে ভাগ করিয়া আসিতেছিলেন। এই শ্রেণী- 
বিভাগ অনুসারে লজ্জাবতী প্রভৃতি কয়েকটিমাত্র গাছ সসাড় 
শ্ৰেণীভূক্ত হয়৷ অবশিষ্ট সকলই অসাঁড়ের দলে গিয়া পড়ে" ' 
আচার্যাবর জগদীশচন্দ্র বস্থ মহাশয়, তাহার সগ্ঃ প্রকা- 
শিত “উদ্ভিদের সাড়া” (Plant-Response) নামক গ্রন্থে, 
পর্বববর্ণিত শ্রেণীবিভাগের ভুল দেখাইয়াছেন। ইনি প্রমাণ 
করিয়াছেন, যে হিসাবে লজ্জাবতী লতা সসাড়, আম, জাম 
ইত্যাদি যে কোন গাছও, ঠিক্‌ সেই হিসাবে সসাড়। কেবল 
ইহাই নয়, নানা আঘাত উত্তেজনায় . প্রাণিগণ যে প্রকারে 
সাড়া দেয়, উদ্ভিদের সাড়া যে অবিকল তন্রপ, আচার্য্য বন্ধু 
মহাশয় নানা পরীক্ষায় তাহাও প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। 
লজ্জাবতী লতা যেমন সসাড় আঁমগাঁছও সেই রকমে 
সসাড়, একথাটা শুনিলে প্রথমে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। 
সন্দেহ হইবারই ত কথা; তাপ বা আলোক প্রয়োগ করা 
দূরের কথা, লঙ্জাবতীর ডালে একটু হাত লাগিলেই; তাহার 
পাতাগুলি বুজিয়া আসে । কিন্তু আমগাছে সহশ্রবার ঝাঁকি 
দিলেও তাঁহার পাতা একটুও নামিয়া পড়ে না। অধ্যাপক 
বস্তু মহাশয় তাহার বর্তমান আবিষ্কারে দেখাইয়ছেন, আঘাত 
উত্তেজনায় উদ্ভিদ ও প্রাণী মাত্রেরই দেহের ভিতর , একই 
প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে। লজ্জাবতী; প্রভৃতি 'উদ্ভিদ 
অবস্থাবিশেষে পড়িয়া, ও সকল ক্রিয়ার যে ফল বাহিরে 
প্রকাশ করিতে পারে, আম, জাম গাছ ঠিক সেইরূপে তাহ! 
পারে না বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে সেই ক্রিয়ার ফল ধরা পড়িয়া 
যায়। কোন প্রাণীকে নির্দয়ভাবে আঘাত করিতে থাকিলে, 


‘সে হাত, পা ছুড়িয়া ও চীৎকার করিয়া বেদনা জ্ঞাপন করে। 


এখন উহার হাত, পা খুব শক্ত করিয়া বাধিয়া, আঘাত 
করিতে থাকিলে তাহার আর হাত, পা ছুড়িয়া বেদনা 





রি টি থাকে না। এক মাত্র চীকারই তাহার বেদন! 
জ্ঞাপনের একমাত্র উপায় হইয়া দাড়ায় । আয়, জাম ইত্যাদি 
গাছের হাত, পা যেন বাধা; তাই এগুলি আহত হইয়! বহু 
চেষ্টাতেও লজ্জাবতী লতার ন্যায় হাত, পা নাড়িয়া বেদনা 
জানাইতে পারে না। হাত, পা বাধা প্রাণীর বেদনার সাড়া 
যেমন তাহার চীৎকারে জানা যায়, স্বভাবতঃই হাত, পা 
বাধা গাছগুলির সাড়া সেই প্রকার অন্ত উপায়ে জানা গিয়া 
থাকে। 

(পূৰ্ব্বে যে সকল কথা বলা টা তাহা হইতে দেখা 
যায়, প্রাণীরা যেমন চীৎকার ও অঙ্গসক্কোচাদি দ্বারা আঁঘাঁতে 
সাড়া দেয়, উত্ভিদও সেই প্রকার প্রত্যন্গ ও অপ্রত্যক্ষ এই 
ছুই. প্রকারে সাড়া দিয়া থাকে।: অগ্রত্যক্ষ সাড়া কোন 
যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া প্রথমে বুঝা অসম্ভব, কারণ 
কষুকর্ণাদি স্থল ইন্দ্িয়ের দ্বারা তাহা! ধরা পড়ে না। , প্রত্যক্ষ. 
সাড়া সহজেই বুঝা গিয়া থাকে) কারণ পাতা ও ডগার 
উঠানামা চোখেই ধরা পড়িয়া যায়। কিন্ত সকল সময়ই 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ A 


১ম চিত্র! 


কেবল চোখের দেখার উপর নির্ভর করিলে কাজ চলে ন1। 
কোন্‌ আঘাতে কতক্ষণে পাতা কতটা উঠিল নামিল, এবং 
কতক্ষণে ও কিপ্রকারে সেটি সেই আঘাতের ধাকা সাম্লাইয়া 
প্রক্ৃতিস্থ হইল, এ সকলের লেখাপড়া ও হিসাবপত্র করা 


খালি চোখের কাজ নয়। কাজেই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ 


উভয় সাড়াই ঠিক্‌ জানিবার জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের আঁব- 
শ্তক। আচার্য্য বন্ মহাশয় ইহার জন্য অনেকগুলি যন্ত্র 
আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা এখানে কেবলমাত্র ছুই 
প্রকার সাঁড়া-অঙ্কন-পদ্ধতির উল্লেখ করিব।' আচার্য্য বস্থ 
মহাশয়ের আবিষ্কারগুলি বুঝিতে হইলে, কি প্রকারে সাড়!- 
লিপি অঙ্কিত হয় এবং লিপি দেখিবামাত্র কি প্রকারে, 'সাড়ার 
প্রকৃতি বুঝা যায়, তাহা প্রথমে জাঁনা আবশ্যক । 


১ম চি ! কা 
প্রথম চিত্রটি আচার্য্য বস্তু | মহাশয়ের উদ্ভারিত সাড়া 
অন্কনের একটি ঘন্ত্র। গাছের পাতা ও ডগ! উঠানামা করিয়া 


-৯৯৯ 


- প্‌” আলোকরশ্মিকে 


রর 


" করিয়াছে। 


 অন্কন-যন্ত্রের কাগজে আসিয়া পড়ে। 


ডা |] 


৮৯ লাম লা ও লোন লালে = 


যে সাড়া দেয় ইহারা চিনির সহজে লিপিবদ্ধ রা রাখা যাইতে 
পারে। 

যন্ত্রের "3৮ চিহ্নিত অংশটি চারের বা অপ্র 
কোনও ধাতুর তার। এই'তারের একপ্রান্ত গাছের পাতায় 
অতি স্থশ্ম রেশমী স্থতা দিয়া সংযুক্ত আছে এবং অপর 
প্রান্তটি আর একটি তারে লম্বভাবে দৃঢ় সংযুক্ত করা 
হইয়াছে । এই শেষোক্ত তারে একটি গোলাকার ক্ষুদ্র 
দর্পণও সংলগ্ন রাখা হইয়াছে -এবং যাহাতে শ্রী দর্পণসহ দুইটি 
তার অনায়াসে খেলিয়া বেড়াইতে পারে, তাহারো ব্যবস্থা 
যন্ত্রে আছে। | 

[,» চিহ্নিত রেখাটি, একটি স্থির আলোক-রশ্মির পথ। 
এই. আলোক. প্রথমে সেই তারসংলগ্ন দর্পণে প্রতিফলিত 
হইয়া, এবং পরে তাহার উপরকার আর একখানি স্থির 
গোলাকার দর্পণে পুনঃ প্রতিফলিত হইয়া, সম্ুখের সাড়া- 
এই ন্্স্থিত সুদীর্ঘ 
কাগজখানিকে ফিতার মত গুটাইয়া রাখা হয়, এবং ৭০৮ 
চিন্তিত . ঘড়িকলের দ্বারা তাহাকে ইচ্ছান্ুরূপ দ্রুত বা ধীর- 
ভাবে খোলা হইয়া থাকে। 
" এখন মনে করা যাউক চিত্রের স্বত্রসংলগ্ন গাছের 
পাতাটি যেন লজ্জাবতী লতার ন্যায় আপনা হইতেই 
নীচের দিকে নামিয়া পড়িল । বলা বাহুল্য, ইহাতে পাতা 
সংযুক্ত স্থতার টানে সেই পূর্ববর্ণিত দুইটি তার ও তৎসংলগ্ন 
দর্পণখানিকে আমরা নিশ্চয়ই চঞ্চল হইয়া পড়িতে দেখিব। 
কাজেই সেই দর্পণপ্রতিফলিত আলোকরশ্মিও দ্বিতীয় 
দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার পর, সাড়া অন্কনের কাগজে 
চঞ্চল হইয়াই দেখা দিবে। পাতার উঠানামা না থাকিলে, 
উক্ত ছুই প্রতিফলনের পর কাগজে 
এক স্থির আলোক বিন্দুর আকারে দেখা যাইত ; কিন্ত 
পাতা নামিয়া যাওয়ায় আমরা আলোকবিন্দুটিকে এক 
সরল পথে বাম হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে দেখিব। 

এখন মনে কর, আমাদের সেই পাতাটি উঠিতে আর্ত 
এ অবস্থায় দেই তার সংলগ্ন দর্পণথানি 
ঘুরিয়া আবার পূর্বের স্থানে আসিতে আরম্ভ করিবে, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত আলোকবিন্দুও ইহার পর্বের পথে 
বাম হইতে দক্দিণদিকে চলিতে আরম্ভ করিবে! কাজেই 


উদ্ভিদের আঘাত অনুভূতি । 


এসি, পাটি, পিপিপি িন ০০ পাস পাস 


১৮৯ 


ত পক এত লাস তা ছি ত সি লিপি লো পিজা ত! 


পাতার এই দার তারি গ পতনে সাড়া অঙ্কনের দর কাগন্দের 
উপর আলোকবিন্দুটিকে আমরা এক সরল পথক্রমে ক্রমাগত 
বামে দক্ষিণে যাওয়া আসা করিতে দেখিব। . 

খাতার উপর পেন্সিলের' মুখ - রাখিয়া যদি সেটিকে 
ক্ৰমাগত বামে ও দক্ষিণে চালনা, করা যায়, তাহা হইলে 
খাতায় এরুটা লম্বা দাগ পড়িয়া যায়। এখন মনে করা 
যাউক পেন্সিলের মুখ যখন বাম হইতে দক্ষিণে চলিতেছে, 
তখন খাঁতাথানিকে কেহ ধীরে ধীরে টানিয়া লইতেছে। বলা 


বাহুল্য, এপ্রকার অবস্থায় খাতায় কখনই পূর্বের ন্যায় এক 


সরল দাগ পাড়বে না। এক নির্দিষ্ট সরল রেখার স্থানে, 
খাতার উপরে স্রোতের স্তাঁয় এক আকা বাঁকা চিত্র অঙ্কিত 
হইয়া যাইবে । পূর্ব্ববণিত যন্ত্রে সাড়া অন্ধনের কাগজথাঁনি 
যখন ঘড়িকলের দ্বারা খুলিতে আরম্ভ'করিবে, বাম দক্ষিণ- 
গমী আলোকবিন্দুটি তখন আর কাঁগজের উপর সরল 
রেখা অঙ্কন করিতে পারিবে না; তাহার স্থানে উদাহত 
খাতার চিত্রের স্তার এক উচু নি বক্র রেখা অঙ্কিত হইয়া 
পড়িবে। 
পেন্সিল যেমন খাতায় দাগ রাখিয়া যায়, আলোক- 
বিন্দু সাড়া লিপির কাগিজে বক্র পথে চলিতে থাকিলেও 
তাহাতে কোন চিহ্ণ রাররিয়া যায় না। কাজেই আলোক- 
বিন্দুর পথ যাহাতে কাগজে স্থায়ী ভাবে অস্থিত হয়, তাহার 
উপায় আবশ্যক! আচার্য্য বস্ত্র মহাশয় সাধারণ কাগজের 
পরিবর্তে যন্ত্রে ফোটোগ্রাফের কাগজ জড়াইয়, আলোকের 
পথ স্থায়ী করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন । 
আলোকবিন্দু যে পথে চলা ফেরা করে, ফোটোগ্রাফের 
কাগজে তাহার ছবি অস্থিত হইয়া যায়। পরে ফোটো গ্রাফির 
সাধারণ প্রক্রিয়ায় সেই ছবি ফুটাইয়া তুলিলে, কাগজে 
আলোকের পথ স্থায়ী রূপে অঙ্কিত হইয়! দীড়ায়। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিত্ৰ । 

চিত্রদবর পুর্বববর্িত বন্ত্রসাহায্যে প্রাপ্ত দুইটি সাড়ালিপি। 
বনটাড়াল গাছের পত্রবৃস্তকে আহত করায়, তৎসংলগ্ন পত্রটি 
নামিয়া পড়িয়া দ্বিতীয় চিত্রের বাম পার্খের উদ্ধ রেখাটিকে 
সাড়া অঙ্গনের কাগজের উপর টানিয়াছিল। তার পর 
পাতাটি যখন যথাকালে প্রক্ৃতিন্থ হইয়া উপরে উঠিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল, পরবর্তী নিষ্ন রেখাঁটি আপন! হইতেই 





| ২য় ও ৩য় চিত্র । - 

অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে চিত্রের 
এক একটি চুড়াকার বক্রুরেখা : পত্রের উত্থান পতনের 
জ্ঞাপক; এবং কোন্‌ চুড়া অপরের তুলনায় ভূমি হইতে কত 
উপরে উঠিয়াছে জানিতে পাঁরিলে, উভয় পাতার মধ্যে 
কোন্টি অধিক নীচে নামিয়াছিল, তাহ! কেবল চিত্র সি 
স্পষ্ট বুঝা যাঁয়। 

চড়াগুলির ভূমিকে সময় জ্ঞাপক রেখা বলিয়া ধরা 
যাইতে পারে। একবার নামিয়া গিয়া পাতাটি যদি উঠিতে 
বিলম্ব করে, তবে সেই সময়ে লিপি অঙ্কন-যন্ত্রের সেই 
জড়ানে! কাগজটার অনেকখানি খুলিয়া যাইবে, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে পাতার উত্থান পতন সুচক ঢুড়াটির ভূমিকেও খুব দীর্ঘ 
হইতে দেখা যাইবে । . 
.০.. দ্বিতীয়, চিত্রে একটি. পাঁতীর চারি বার' “উত্থান, পতনের 
ছবি জিত আছে।, প্রথম একার নামিয়া যাওয়ার পর 
সম্পূর্ণ উঠিতে. পাতাটি। প্রায় আট মিনিট সময় ব্যয় করিয়া- 
ছিল। ছবির ভূমি রেখার সহিত প্রথম চুড়ার ভুমি তুলনা 
করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। চারিবারের নিয়মিত 
আঘাতে গৃত্রটি চারিবার নিয়মিত ভাবে সাড়া দিলে পর, 
তাহার বৃত্তের মূলে বিষ প্রয়োগ কর! হইয়াছিল । বিষযুক্ত 
হইয়া 'পাতাটি আর নিয়মিত সাড়া দিতে পারে নাই। 
দ্বিতীয় চিত্রের দক্ষিণ প্রান্তস্থ অংশটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, 
পাঠক পাতার, বিষমৃত অবস্থার পরিচয় পাইবেন। সাড়া- 
লিপি-যন্ত্রের আলোক বিন্দু স্থির থাকিলে, যেমন সাড়ার 


| রায়: 


এ 


[৬ ভা ভাগ এ 


কাগজে এ এক সরল দাগ পড়িয়া যা যায়, এখানে প্রায় ' তপ 
সরল দাগ সাড়া লিগিতে অষ্কিত হইয়া গেছে। , 

তৃতীয় চিত্রটি বনটাড়াল গাছের সাড়া: লিপি। .তিন 
বারের নিয়মিত আঘাতে, পাতাটি তিনবার নিয় মত উঠা 
নামা করিয়াছিল। তৃতীয় বার উঠার শেষে আচার্য্য বন্থ 
মহাশয় তাহার ভিতর দিয়! প্রবল বিদ্যুৎ প্রবাহ চালাইতে 
আরম্ত করিয়াছিলেন। কাজেই তখন পাতা মৃতগ্রায়.হইয়া 
গিয়া, আর সাঁড়া দিতে পারে নাই। তৃতীয়, চিত্রের দক্ষিণ 
প্রান্তস্থ অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, উহার মৃত্যুরেখা 
স্পষ্ট দেখা যাঁইবে। 

বাহিরের আঘাত উত্তেজনায় প্রাণি ণগণ যে সকল প্রত্যক্ষ 

সাড়া দেয়, তাহা জীবতত্ববিদ্গণ পূর্বের অন্থুরূপ পদ্ধতিতে, 
লিপিবদ্ধ রাখিয়াছেন। কিন্তু উদ্ভিদ অনেক খঁটিনাটি 
ব্যাপারেও যে প্রাণীরই মত সাড়া দিতে পারে, তাহা 
এপধ্যন্ত কোন জীবতত্ববিদের মনে হয় নাই। ৪র্থ, 
চিত্রটি ভেকের পেশী বিশেষের সাড়া লিপি। নিয়মিত 
আঘাতে পেশীটি আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া কি প্রকার 
নিয়মিত সীড়া দিয়াছিল, পাঠক চিত্ৰদৃষ্টে সহজে বুঝিতে ১ 
পারিবেন ৷ চিত্রের শরচিহিত (Arrow marked) অবস্থায় 
সাড়া দেওয়ার পর, পেশীতে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল । 
ইহাতে তাহার সসাড়ত! ক্রমে কি প্রকারে কমিয়া আসিয়া- 
ছিল, চিত্রের দক্ষিণ প্রান্তস্থ ক্রমনিয় 'চুড়াগুলির প্রতি দৃষ্টি- 
পাতি করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। 


চতুর্থ চিত্র । 


এই ত গেল. প্রত্যক্ষ সাড়া অঙ্কনের কথা। আচার্য্য 
বন্থ মহাশয় অপ্রত্যক্ষ সাড়া অস্কনের কি.উপায় করিয়াছেন 





রথ চিত্ৰ ।- 
এবং তাহার অস্তিত্বই বা কি প্রকারে বুঝিয়াছেন, এখন দেখো 


যাউক । দেহের আকুঞ্চন প্রসারণ ও পাতার উঠানামা 


৪থ সংখ্যা । | 


সি সপ তিন পাশ 


ছারা প্রান, ও । উদ্ভিদে ৫ যে গ্রতা্ষ সাড়া দে, পূর্ববৰ্ণিত 
যন্ত্রে পাতিত আলোকের বিচলন দ্বারা তাহা বেশ লিপিবদ্ধ 
করা চলে। কিন্তু বখন আঘাত পাইয়া উত্তিদ নড়িয়া 
চড়িয়া অনুভূতি প্রকাশ করিতে পারে না, তখন তাহা 
জানিবার উপার কি? 

আচার্য্য বস্তু মহাশয় এই অপ্রতান্ষ উত্তেজনা লিপিবদ্ধ 
করিবার জন্য বিছ্যাতের সাহাযাগ্রহণ করিয়াছেন । পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গিয়াছে, জীবদেহের কোন অংশে আঘাত 
দিলে, আহত স্থান হইতে সুস্থ স্থানের দিকে আপনা হইতেই 
একটা বিছ্যুৎ প্রবাহ ছুটিতে থাকে । আঘাত যতই গুরু 
হয় 'প্রবাহ'ও তত প্রবল হইয়া দাড়ায় এবং আহত স্থান 
ক্রমে সুস্থ হইতে আরম্ভ করিলে, প্রবাহের মাত্রাও ক্রমে 
কমিয়া আসিয়া একবারে লোপ পাইয়| যায়। যে সকল 
বৃক্ষ প্রত্যক্ষ সাড়া দিতে পারে না, তাহাতেই বে কেবল 


এই বৈদ্যুতিক সাড়া দেখা যায়, একথা পাঠক মনে করিবেন. 


না। আহত জীব মাত্ৰেরই অঙ্গে পূর্বোক্ত প্রকারে বিদ্যুৎ 
পরিচালিত হইয়া থাকে । কাজেই যে সকল উদ্ভিদ গ্রতাপ্ষ 
সাড়া দেয়, তাহাতে এই সাড়া ব্যতীত পূর্বোক্ত অপ্রত্যক্ষ 
বৈহ্যাতিক সাড়াও দেখা গিয়া থাকে। . 
ভূম-আম্লা (Biophytum) ও % লজ্জাবতীজাতীয় এক 
প্রকার ছোট গাছ। লজ্জাবতীরই মত এই গাছগুলি 
বাহিরের আঘাত উত্তেজনার প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়। পঞ্চম 
চিত্রটি এ গাছের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যঞ্চ সাড়ার ছাব। 
বাহিরের আঘাতে ডালপালা নামাইয়া উঠাইয়৷ গাছটি যে 
প্রত্যক্ষ সাড়া দিয়া(ছল, চিত্রের “4” চিহ্নিত বক্র রেখাটি 
দ্বারা তাহা স্থচিত হইতেছে,' এবং সেই একই আঘাতে 
কেবল বৈ্যতিক প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া, সেটি বে 
অপ্রত্যক্ষ সাড়া দিরা!ছল তাহা “1?” চিহ্নিত অংশে লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে। পাঠক এবার চিত্রথা।নর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
উভয় সাড়ার একতা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। খুটিনাটি 
সকল বিষয়েই উভয়ের অবিকল মিল রহিয়াছে। সুতরাং 
এস্থলে এওঁ দুইটি সাড়াকে একই আঘাতজাত উত্তেজনার 


* 13100151501 গাছ বীরভূম অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বন্য অবস্থায় 
দেখ। যায়। এই গাছের যে বাঙ্গাল! নামটি বাধহৃত হইল, তাহাই 
নিৰত না কিয় লে নিযে সং আছে। 





উদ্ভিদের আঘাত অনুভূতি । 


১০৯১ 


মনিরা ইল CS শশা তলা ত লা 


ছইটি: স্বতন্ত্র বিকাশ না বলিয়া থাকা যায় না। লজ্জাবতী 
লতাকে স্পর্শ করিলে তাহার পাত! গুটাইয়! আসে,' কিন্ত 
আমের গাছে হাত দিলে তাহার পাতা বুজিয়া আসে না, 
অতএব কেবল লজ্জাবতী লতারই আঘাত অনুভূতি আছে, 
এখন আর এ প্রকার যুক্তি প্রয়োগ করা চলে না! লজ্জা- 
বতী লতা কোন আখাত পাইলে প্রত্যক্ষ ও অপ্রতাক্ষ 
এই উভয়বিধ সাড়াতেই তাহার উত্তেজনা ব্যক্ত করে, এবং 
আম্বৃক্ষ কেবল" অপ্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক সাড়াতে অন্ভূতি 
জানায় ; উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই টুকু মাত্র আঘাতা- 
নুভূতি কেবল লজ্জাবতীর নিজস্ব নয়, আম কাটাল প্রভৃতি 
বৃক্ষমাত্রেই এই ধর্ম পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান আছে:। 
৫ম চিত্র! 

আঘাত উত্তেজনায় উদ্ভিদ সকল বে প্রত্যক্ষ ও অগ্রত্যক্ষ 
সাড়া দিয়া থাকে, আচার্য্য বস্থ মহাশয় তাহার মূল কারণ 
আবিষ্কার করিবার জন্য অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন । 
এই গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে--জীবদেহ আঘাত পাইলেই 
তাহার আহত অংশের স্থুবিন্তস্ত অণুসকল বিকৃত হুইয়া 
পড়ে, এবং সেই বিকারের গ্রাম হইতে মুক্তি পাইবার জন্য 
প্রত্যেক অণুরই একটা চেষ্টা দেখা যায়। প্রাণী ও 


উদ্ভিদের সকল প্রকার পাড়াঁই এই আণবিক বিকারের ফল 
এবং এই বিকার হইতে . মুক্তিলাভ করিলেই, তাহারা সাড়া 
রোধ করিয়া আবার প্রকৃতিত্থ হইয়া দাড়ায় । 





৫ম [চত্র। 


উদ্ভিদ দেহের ভিতরকার আণবিক বিগ্াস বিকৃত হইলে 
বিকারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। 
এই গুলির মধ্যে উদ্ভিদদেহস্থ কোষের ভিতরকার জলীয় 
অংশ বহির্গত হওয়া এবং আহত স্থান হইতে স্বস্থ অংশের 
দিকে বিদুৎ প্রবাহ পরিচালন করাকে, আচার্য্য বঙ্গু আণবিক 
বিকারের প্রধান লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুস্থ অব- 





"১৯২ 


ro oe সস 


স্থায় RUT তু সুক্ষ HA জল হইয়া ক্ৰীত 
থাকে! এ অবস্থায় তাহাতে আঘাত করিলেই আণবিক 
আকাঁর পরিবর্তন দ্বারা সেই জল সজোরে বাহির হইয়া দেহের 
অভ্যন্তরে ছুটিতে থাকে। কাঁজেই আহত অংশের কোঁষ- 
সকল সঙ্কুচিত হইয়া তৎসংলগ্ন ডালপাঁতাঁকে হানায় 
ফেলিতে চেষ্টা করে। | 
“চেষ্টা ব্যতীত ফললাভ হয় না সত্য, কিন্তু চেষ্টামাত্রকেই 
, সকল সময় সফল হইতে দেখা যায় না। উত্ভিদদেহের 
কোষসকল জলহীন হইয়া যখন সঙ্কুচিত হয়, সঙ্জে সঙ্গে 
তাহারা ডালপালাকেও নামাইবার চেষ্টা করে সত্য, কিন্ত 
এই. চেষ্টার "সফলতা লজ্জাবতী ইত্যাদি কয়েকটি উদ্ভিদ 
ব্যতীত অপর কোন গাছে স্পষ্ট দেখ! যায় না। লজঙ্জাবতীর 
দেহের গঠন ও বিশেষ বিশেষ ছুই একটি অঙ্গ ও চেষ্টার 
সহায়তা করে.। কিন্তু আম ইত্যাদি গাছে প্র প্রকার 


স্বাভাবিক' সুব্যবস্থা না থাকায়, আণবিক চেষ্টা সেখানে . 


ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রত্যেক আঁঘাঁতে সকল গাঁছই 
যে লজ্জাবতী লতার সপ্তায় আণবিক বিকারগ্রস্ত হয়, এবং 
তন্বার! সকলেরই যে আণবিক অবস্থা একই প্রকার হইয়া 
দাড়ায়, তাহা আমরা বিকারের দ্বিতীয় লক্ষণ অর্থাৎ 
বিদ্যুতের উৎপত্তি দেখিয়া জানিতে পারি। 

আঁজ পাঁচ বৎসর পূর্বে সজীব ও নিজীবের সাড়ার 
একতা প্রদর্শন করিয়া, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক 
জগতে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, পাঠক 
পাঁঠিকাগণ অবশ্যই তাহার কথা শুনিয়াছেন। 
তিনি বৈদ্যুতিক সাড়া অব্লম্বন'করিয়াই তাঁহার আবিষ্ধার- 
গুলিকে দাড় করাইরাছিলেন। উদ্ভিদের বৈহ্যতিক সাড়া 
লইয়া, এপধ্যস্ত কোন পণ্ডিতই বিশেষ গবেষণা করেন 
নাই, কাজেই কয়েকজন ইংরাজ জীবতত্ববিদ্‌ কেবল বৈদ্যুতিক 
প্রমাণে বস্তু মহাশয়ের আবিষ্ষারে বিশ্বীসস্থাপন করিতে 
কুষ্টিত .হইয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ বলিয়াছিলেন,_ 
আবিষ্কারক মহাশয় যতদিন চিরাগত প্রত্যক্ষ সাড়া দ্বারা 


তাহার সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে ন! পারিতেছেন, তত দিন | 


তাহাতে কেহই বিশ্বাসস্থাপন করিবে না। এই অন্ধ 
পণ্ডিতগণের ভ্রম দূর করিবার জন্য অধ্যাপক বস্তু মহাশয় 
তাহার বর্তমান গব্ষেণাগুলিতে কেবল মাত্র প্রত্যক্ষ সাড়া 


প্রবাসী ৷ 


bores cua "oe" 


সেই সময়ে 


_' [৬ ভাগ। 


পিল 
সিরাত? 


দিয় সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে সকল ভ্রম পূর্ণ 
সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করিয়া রত এপর্যন্ত বৃথা 
বাগ্বিতণ্ডা করিয়া আসিতেছিলেন, আচার্য্য বস্তু মহাশয়ের 
এই নূতন আবিষ্কার-বিবরণ প্রচারিত হইলে, সেগুলিকে , 
নিশ্চয়ই ত্যাগ করিতে হইবে। 

লঙজ্জাবতীজাতীয় উদ্ভিদ ও সাধারণ উদ্ভিদের সাঁড়া- 
বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অধ্যাপক বস্ু মহাশয় যে সকল নব তথ্যের ' 
সন্ধান পাইয়াছেন, পর প্রবন্ধে আমর! তাঁহা বিশেষ ভাবে 
উল্লেখ করিব । উদত্ভিদদেহের গঠন কি প্রকার হইলে, তাহা 
প্রত্যক্ষ সাড়া দিবার অনুকূল হয়, এবং তাহাদের কোন্‌ 
অবস্থাই বা প্রত্যক্ষ সাড়া রোধ করে, তাহাও ও প্রবন্ধে 
আলোচিত হইবে। 


শ্রীজগদানন্দ রাঁয়। 
চীনদেশে স্বদেশী । 
আজ কাল বঙ্গদেশে শ্যদেশী” . আন্দোলনের সময়ে , 


চীনদেশে ‘স্বদেশী’ দ্রব্য সকল কিপ্রকারে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে, তাহার কতকটা আলোচনা করিলে বিশেষ 
উপকার হইবে বলিয়া বোধ করি। এদেশের সর্বসাধারণ 
লোকে স্বদেশী দ্রব্যেরই ভক্ত এবং সেই জন্য কোটি কোটি 


. লোঁকে স্বদেশী দ্রব্য উৎপন্ন এবং বিক্রয় করিয়া জীবিকা 


নির্বাহ করিয়া থাকে । 
চীনদেশে ‘স্বদেশী’ রক্ষার তিনটা প্রধান কারণ দেখা 
যায়। প্রথম কারণ এই যে চীন স্বাধীন জাতি, গবর্ণমেন্ট 
অতি রক্ষণশীল এবং বিদেশী দ্রব্যের প্রতি কুসংস্কারাপন্ন ৷ 
দ্বিতীর কারণ চীনা জাতির জাত্যভিমান ও বিদেশী লোকের 
প্রতি দ্বণা। তাহারা মনে করে চীনাদের মৃত সুসভ্য উন্নত 
জাঁতি আর নাই। তৃতীয় কারণ চীনদিগের, স্বজাতিপ্রেম 
ও স্বদেশভক্তি | প্রায় বিগত একশতাব্দী যাবৎ, বিদেশী 
বণিকগণ আপন'আঁপন রাজশক্তির সাহাম্যে নানা কৌশল- 
জাল বিস্তার করিয়! ছলে বলে, কয়েকটা বন্দরে বাণিজ্য 
করিবার অধিকার পাইয়াছেন এবং তন্বারা চীন রাজ্যে 
বিদেশী দ্রব্য প্রচারের জন্য প্রস্ভুত চেষ্টা হইতেছে। এই 
কারণে ক্যাণ্টন, সংঘাই, টিন্সিন, ফুচেও, চিফু, চুংকিং, 


প্রদেশের মধ্যে এমন : 
দেশী মালের আমদানি 


বসিয়া থাকি। চীনারা ২ 
নাই, মনে করে আমাদিগের দেশের 
প্রকার পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া 
আমাদিগের ঘরের খবর জানিতে পা 
কত দ্বণার চক্ষে দেখিত। দিঙ্গাপুর, পেনা 
কাতায় যে সকল চীনারা থাকে তাহা? 
চীনদেশী পোষাক নহে। চা নাম্যান বিঃ 
পরিধান করে, স্বদেশে ফিরিলে সেই পোং কপ 
| সমাজে মিশিলে সম্মান পায় না । খাস স্বদেশী 
৭ যে ধরণে চীনা অক্ষর সকল লিখিত হয়, তাহা ব্যবহার করিলে দেশে তাহারা উপছাসাম্পদ: 
রায় ও: এদেশে নিত্য ব্যাবহাধ্য কতকগুলি দ্র 
। দেখায় না। চীনাদের লিখিবার কাগজ উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা সংক্ষেত 
ইচ্ছা করি। 
নি বিলাতী টিন পেপার 
উহার উপর -ুঙ্াগ্রবিশিষ্ট তুলি দ্বারা ম্‌ 
আম দের ছানি ওঁ কাগজের পক্ষে অতি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় । কেন না অন্ধের 
ূ নিবারণের জন্য বন্ধের প্রয়োজন কি 
মনী-দও চন্দনের মত ঘৰ্ষণ করিয়া তবে এই যে সেই নিত্য অত্যাবশ্যক 
) দ্বারা লিখিতে হয় ৷ বিদেশী চিঠির খামও হইতে একেব্মুরে উঠিয়া যাইবার 
নো ব্যবহার করিবে এমন বোধ হয় না। এদেশে. ( ইউনান প্রদেশে). 
টী ম্যানের মস্তক হইতে পদতল পৰ্যন্ত ব্যাপার নহে। কারণ এখানে তুলা জ পু 
পাষাবে | এবং সেই মত একজন চীনা মিন্জান্‌ প্রভৃতি স্থান হইতে চীন দেশে র্‌ 
অঙ্গে এক তি বিদেশী দ্রব্য প্রায় দৃষ্ট হয় না। থাকে। এই তুলা এদেশে আমদানি করা 
নীন চীনা পুরুষ রমণীগণকে সময় সময় বিদেশী ছাতা সাধ্য ব্যাপার ৷ সি হইতে : j 
যায় এবং পকেট-ঘড়িও : অবস্থাপন্ন অ 
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নামক স্থানে নীত হয়। বৃষ্টির দিনে তুলা আমদানি হইতে 
পারে না । এখন সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে 
মিন্জান্‌ হইতে ৯,০০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ে টালিফু বলদ দ্বারা 
ভুল! পৌঁছান কত কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। 
চীনদেশী ওজনের এক চিন (॥ €91৮)-৬৭॥ তোলা। 
তাহার মূল্য ॥/» | এ তুলা ধুনিয়া সুতা কাটিতে;আর ৬০ 
এবং ও সুতা ছারা কাপড় বুনিতে বায় ।* পড়ে এবং ওঁ কাপ- 
ডের বাজার দর ১।*। উহার দৈর্ঘ্য ২৩ ফুট এবং প্রস্থ ১ ফুট '। 
টেঙ্গিয়ে সহরে ও তাহার চতুঃপার্বর্তী স্থান সকলে এই বায় 
পড়ে কিন্তু ইউন্ছান্‌ ফু ও টালিফুতে ব্যয় কত বেশী হইবে 
তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মদেশে তুলার মুল্য 
বুদ্ধি হওয়ায়, রেঙ্গুন হইতে বিদেশী সুতার আমদানি বুদ্ধি 
পাইতেছে। .বিদেশী সুতার এক চিনের ( 1 Catty ) 
মূল্য ৮/* | চীনারা বলে বিদেশী সুতার কাপড় টেকসই 
নহে। বিদেশী সুতার কাপড় বা বিদেশী কাপড় যদি এক 
বৎসর পরিধান করা যায়, তাহা হইলে দেশী গুতার কাপড় 
তিন বৎসর ব্যবহার করা যাইতে পারে। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


পাস পা পালা সির 





সচরাচর এদেশে তিন প্রকার কাপড় প্রস্তুত হইয়৷ 
থাকে । 

১। তা-প্ু--মোটা কাপড় । 

২। আড়-পু-মধাম প্রকার কাপড় । 

৩। ছিয়াও-পু-_-পাতলা কাপড়। 

প্রথম নম্বরের কাপড় আমাদের দেশের বোম্বাইয়ের 
চাদর অপেক্ষা ও খুব মোট! ও খস্থসে । নিয়শ্রেণীর লোকে, 
যেমন শ্রমজীবী এবং ক্লষকগণ, এই কাপড়ই ব্যবহার করে! 
দ্বিতীয় প্রকার কাপড় মোটা মারকিন কাপড়ের: মত। 
এবং তৃতীয় নম্বরের কাপড় মোটা নয়নস্থৃক কাপড়ের সদৃশ । 
উচ্চ শ্রেণীর এবং মধ্যম শ্রেণীর লোকে এই ছুই প্রকার 
কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে । 

তাত (Hand-loom) | 

মধ্যম শ্রেণীর এবং ন্য়িশ্রেণীর প্রায় সকল লোকের ঘরেই 
বন্বয়নের তাত আছে। বস্ত্রবয়ন স্তাকাটা 
স্ত্রীলোক ও বালিকাগণের কর্তব্য । পুরুষে এই কাধ 
অধিকাংশ লোকেই আপন আপন, 


এবং 


কখনও করে না। 


৪র্থ সংখ্যা । ] চীনদেশে স্বদেশী । ১৯৫ 
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ব্যবহারোপযোগী বস্তু নিজেরা বয়ন করিয়া লয় এবং 
অনেক গরিব লোকে এই প্রকার কাটুন! কাটিয়া এবং 
বন্বয়ন করিয়া! জীবিকা নির্বাহ করে। চীনদেশের মত 
ব্রঙ্গদেশেও প্রায় ঘরে ঘরেই বস্্বয়নের ঠাত আছে। 
এদেশের স্তাকাটার চরক! বঙ্গদেশী চরকা অপেক্ষা 
. ভীনাবস্থাপন্ন, কিন্তু কাধা বোঁধ করি একই প্রকার হইয়া 





থাকে । ঘরে ঘরে বালিকারা এই প্রকার চরকায় 
দিবা রাত্রি হুতাকাটিয়া থাকে। 

ইউনান প্রদেশে রেশম বিশেষ উৎপন্ন হয় না। 
সেই জগ্ত এদেশে রেশমের কাপড় প্রস্তুত হইতে 
দেখা যায় না। ছি জোয়ান নামক প্রদেশে অতি 
উৎরুষ্ট রেশমি বস্ত্র সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
রেশমি বস্তু ভিন্ন নান! প্রকার রেশমি ফিতা বা ফুল- 
দার লেদ্‌ সকলও এই প্রদেশে প্রস্তুত হয়। চীন! 
রমণীগণের গাউনে ও পাজামায় এই সকল লেস 
বাবহৃত হইয়া থাকে । | 

এদেশে ছোট ছোট বালিকাগণের নিত্য 
প্রয়োজনীয় কাধ্য এই যে, তাহারা দিবারান্রি 
অবসর মত রেশমি এবং জরির কার বুনিয়! দেশের 
অভাব পুরণ করিয়া নিজেদের জীবিকা উপার্জন : করিয়া 
থাকে। 

চীনা রাজ্যের অন্তর্গত হুনান নামক প্রদেশে প্রচুর 


তুলা জন্মে। তথায় অতি: উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্তু প্রস্তুত হইয়া 


থাকে। 








পুরুষের পোষাক । | 
সচরাচর এদেশে পাঁচ প্রকার টুপি ব্যবহার করিতে 
দেখা যায়। সর্বসাধারণে দিবারাত্রি কালু বর্ণের এক 


প্রকার গোল টুপি (১811 CP) বাবহার করিয়া থাকে । ৪. 


মাহেবদিগের সাদ্ধা-টুপি (Evening 081). যে ধরণে 
কাপড়' কাটিয়া প্রস্তুত হয় ইহাও সে ধরণে প্রস্তুত হইয়া 
থাকে। ইহার শীর্ষভাগে একটা লাল গুটি থাকে কিন্ত , 
দেখিতে ওঁ সান্ধাটুপির সঙ্গে কোন সাদৃশ নাই। কাল '* 
কাপড় ও কাল রেশমি বন্্র দ্বারা এই টুপি প্রস্তুত হইয়া 


* থাকে । আর ছুই প্রকার টুপি আছে, তাহার এক প্রকার 


গীক্মকালে এবং এক প্রকার শীতকালে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । এই টুপিছয় কালান্ুঘায়ী কোন পর্ধ উপলক্ষে 
রাজ-দরবারে যাইতে হইলে এবং বিবাহাদি উপলক্ষে লোকে 
পরিয়/ থাকে । গ্রীক্মকালীয় টুপি দেখিতে ইংরেজ পল্টনের 
জেনারালের টুপির মত। ইহা! তৃণ (50raw)-নির্ন্মিত। 
পদমধ্যাদান্ুারে এই টুপির শীর্ষদেশে, পিতল, স্বর্ণ, জেড বা 
মূল্যবান সবুজ রংয়ের পাথরের চুড়া সংলগ্ন থাকে । এ্রৎচূড়ার ১ 
মূলদেশ হইতে লালবর্ণের পশমি ঝলম সকল টুপির চতুদ্দিক 
বেঈন করিয়া তাহার শোভা বদ্ধন করে। ঘাহাদের 
সরকারি উপাধি নাই এমন লোক সকল এবং নিয়শেণীর 
সরকারি কম্মচারিগণ এ টুপি ব্যবহার করিতে হইলে তাহারা : 


| ol ডে হজে: প্রমিত, হা. কি 
মুখে  বেষটনীর উদ্ম প্রান্ত অতিক্রম করিয়া উঠে। 
ীর উদ্ধ প্রান্ত উক্ত মন্তকাবরণী হইতে মুক্ত 


পর মধান্থানে ন্ঘদেশে, পিতল, স্বর্ণ, জেড 


ন গুটিকা বা চূড়া সংলগ্ন থাকিয়া ব্যবহার- 


দার পারিচয় : দিয়া থাকে। উারও গুটিকা 


হইতে লালবর্ণের রেশমি বা কাপাসন্থত 
মত বুলিয়া 


প্রকার টুপি নামদা (71 দ্বারা প্রস্তুত হয়। 
জাহাজের গোরাগণের টুপির মত (Sailor 


ভদ্রলোকে বড় বাবহার করে না। নিয়শ্রেণীর 


ইহার ব্যবহার দেখা যাঁয়। 
কারের টুপি বড় বড় মাথাইল বা মাথলা। 
| চেয়াড়ি ছারা প্রস্তুত হয় এবং ইহার 
মা, কাগজ বা কাপড় আচ্ছাদন করিয়া রৌদ্র ও 
তে রক্ষার উপায় করে। এই টুপি চীনদেশীয় লোকে 
ৰ পরিবর্তে ব্যবহার করে। কেন না ইহাদের জাতীয় 
কো? প্রকার ছাতা দষ্ট হয় না। এই মাথাইলকে ট্‌পি 
ঠ উল্লেখ করিলাম, কেননা চীন ভাষায় ঠাকে 
বা বড় টুপি বলিয়া থাকে । প্রত্যেক চীনার 
যত: উচ্চ ও মধ্যম শেণীর লোকের ঘরে প্রথম তিন 
রঃ শেষোক্ত টির রত নিতান্ত আবশ্যক ৷ 


_টুপর শোভাবর্ধন করিয়া ' 
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আন্গুল, ঢাকিয়া রাখিয়া শীত: হইতে: 


শ এই চোগার উপর সাধারণ ভদ্রলৌকে অ 
প্রকার কোট ব্যবহার করে ।, 


প্রকোট.৷ 
পরস্থত। উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্ম্চারিগণ 
ভদ্রলোকগণ এ চোগার উপর আং রন J কোটা 
খুব ঢোলা মুল্যবান, আর এক প্রকার কো 
তাহার আস্তীন অতি ঢোলা।  উ 

এই কোটের সম্মুখে ও পশ্চাতে 


বিশিষ্ট এক এক খণ্ড কাপড় স্থ 


ব্যবহারকারী সিবিল্‌ বা মিলিটারি 
পরিচয় দিয়া থাকে। সিবিল 

পরিধানে পাজামা বা ইজার, সর্বসাধা: 
ভদ্রলৌকগণ এওঁ পাজামার উপর হাপ 
পরিধান করে। এই অন্ধ পাজামা ছুই € 
উহা উরুর সম্মুখে ফিতা দ্বারা কোমরের সঙ্গে 
কিন্তু ইহা উরুর. পশ্চাৎ্ভাগ আবুত 
নিয়দিকে মোজার সঙ্গে - রেশমি: 
রাখিতে হয়! 

মোজা মোটা কাপড় কাট 
হইয়া থাকে। এই মোজা নদী 
চীনারা বিলাতী মোজা, ভাল বাসে না ক 





[খে। ও আলম চারি ভাজ 
ত পশ্চাতে লইয়া! খোপার সঙ্গে বীধিয়া 

দ্ধিত করিয়! থাকে। ্‌ 
যর মত ৫৬টী জামা উপয্যুপরি পরিধান 

জামা বা গাউন। এই গাউনগুলি 


পতিত হয় এবং ইহার আন্তীন এত ' 


মধ্যে ছোট এক শিশুকে শোয়াইয়া রাখিতে 
নের ভাজের মধ্যে টাকা পয়সা 


সম্পন্ন করে। রেশমি লেস দ্বারা" 


ঘর কিনারা শোভিত করা হয়। এবং 
সন্মান ও মূল্য বুদ্ধি করা হইয়া থাকে। 
জামাও পুরুষের মত দুই প্রকার। কেহ 
জামা পরিয়া থাকে এবং অনেকে ঢোলা 
বার উপর পূর্ব্বোল্লিখিত অদ্ধ পাজামা পরিয়া, 
নলার রর সহিত মিল করিয়া বীধিয়া, 


কদর ক মতই কাপড়ের দ্বারা 
তায় অবস্থানুসারে নানা স্থচীর কাৰ্য্য দ্বারা 


পুরুষের মত । কেবল প্র 
গণের পাজামায় মল মূত্র ত্যাগ ক 
ছিদ্র থাকে। _অজ্ঞাতমারে মল ন্ 


এক একজন নর নারীর গ 

পেন্টালুন, টুপি ও জুতা থানে la 

স্বদেশী। কোথা হইতে ক প্রকারে 

পরিচ্ছদের সরবরাহ হইয়! থাকে ? ' 

আসিয়া এই বিষয় চিন্তা করিতাম, কিন্ত 

পারিতাম না । তাহার কারণ এখানে কো? 

কোন টেলার কোম্পানি নাই, বা সেলাইয়ের কল 

কে এই সকল সেলাই করিয়া যোগায় ? শেষে জানিতে 
পারিলাম যে এদেশের লোকের ঘরে ঘরে টেলার কোম্পানি! : 
এত্যেক কুমারী, যুবতী, প্রোঢ়া এবং বৃদ্ধা অহরহ ঘরে 
ঘরে এই প্রকার পোষাক প্রস্তুত করিতেছে । এই 


করিতেছে এবং হাতে তাড়াতাড়ি 
দেশময় যত পোষাক তা 





পপ পিসি 


দেশে, ৬০৭ বৎসরের | বৃদ্ধাগণ “অহরহ ক্চের কাৰ্য্য 
করিতেছে । 
করাইয়া লইতে হইলে তাহার একদিনের বেতন ॥ আঁট 
< আনা । আমাদের দেশে এমন সকল স্ত্রীরত্ব আছেন যে 
তাঁহারা স্চের ফৌড় কি করিয়া তুলিতে হয় তাহা জীনেন 
না।, | 
যখন এই দেশের পরিচ্ছদ্বের বিষয় চিন্তা করিনা নিজ 
র পোঁষাকের প্রতি দৃষ্টি করি, তখন লজ্জায় . অধোমুখ 
I হয়। আমাদের দেশের সর্ধসাঁধারণ পুরুষের এক 
ধুতি ও এক চাঁদর! অনেকের এক গামছা বা কৌগীন সম্বল। 
স্্রীলোকগণের একখানি শাড়ি দ্বারা মাথায় টুপি, গায়ের 
জামা, পাজামা প্রভৃতির কাধ্য হইয়া থাকে। জুতা ত 
্বপ্নেও কেহ ভাবে না। এই যেজীকাল পরিচ্ছদ তাহাও 
. আমাদের দেশে প্রস্তুত হয় না, বিদেশ হইতে আমদানি 
করিতে হয়। কতই পরিতাপের বিষয় ! 


অন্যান্য স্বদেশী শিল্প । 
_4 আমাদের দেশের সকলেই জানেন যে চীন দেশী. মাটির 
-বাঁসন চিরকাল প্রসিদ্ধ। স্থতরাং তাহা উল্লেখ করিবার 
প্রয়োজন নাই। এদেশে বিলাতী মাটির বাসন কেহ 
বিশেষ ব্যবহার করে না। জাপানি মাটির বাঁসনের কোন 
% কোন উৎকৃষ্ট দব্য এখানে আমদানি হইয়া থাকে. 
চামড়া । 


এখানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চাঁমড়ার কাঁরথানা আছে। চাম- 


ডার দ্বারা জুতার তলা, ব্যাগ, মণি-ব্যাগ প্রভৃতি প্রস্তুত হ্য়। 


। বহু লোকে এই ব্যবসায় করিয়া জীবনধারণ করে। 
কম্বল '। 
এদেশে তিন প্রকার কম্বল প্রস্তুত হয়। সাঁদ1, নীল 
ও" লাল বর্ণের .কম্বল। শ্রী কম্বল আমাদের দেশী বা 
বিলাতী কম্বলের মত নহে। উহা নামদার সদৃশ। লাল 
/ রঙ্গিল কম্বলগুলি গালিচার মত নক্সা করা। সাদা ও নীল 
বর্ণের কম্বলসকল বর্ষাকালে লোকে রাস্তায় চলিতে হইলে 
বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করে। এক একটী 
কম্বল ১০৷১২ বৎসর বেশ ব্যবহার করা যায়। ইহা ওজনে 
তোলা হিসাবে বিক্রীত হয়। 


_ চীনদেশে স্বদেশী । 


পিএস শিপী সা সিসি সলাত জিপি পাশা পশলা শত 


একজন স্ত্রীলৌককে একদিন সেলাইয়ের কাধ্য . 


রং" 
এদেশের সমস্ত লোকেই নীল বর্ণের পরিচ্ছদ ব্যবহার 
করে। ৪* কোটি লোকের পোষাক নীলবর্ণে রঞ্জিত করিবার 
জন্য কত নীলের প্রয়োজন? এখানে গৃহস্থ লোকের নিজে- 
দের নীলের চাষ আছে এবং নীল প্রস্তুত করিবার জন্ত 
কারখানা আছে। হরিতালের ' খনি এদেশে থাকায় প্রচুর 
হরিতাল রেছুুনে রপ্তানি হইয়া থাকে। 'নীলের পরেই লাল 
রং। কাগজ ও অন্যান্য জিনিষ লাল রঙ্গের ইহারা বড় ভাল ' 
বাসে। 

পা ‘লবণ { 
ব্ৰহ্মদেশে যেমন আফিং কেই গোপনে আমদানি করিলে 
শাস্তি পায়, এদেশের রাজাদেশ অনুসারে বিদেশী লবণ আম- 
দানি করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়। এদেশে পাহাড়ে এক 


প্রকার লবণ জন্মে সেই লবণ ভিন্ন অন্য লবণ বাজারে চক্ষে 


দেখিবার সাধ্য নাই। এই লবণের জন্য লক্ষ' লক্ষ টাকা 
এদেশে বাচিয়া যায়। ব্ৰহ্মদেশের সীমানার সংলগ্ন 'যত শান 
বসতি আছে তাঁহারা নাকি গোপনে ব্রহ্মদেশী লবণ আম- 
দানি, করিয়া থাকে। . ভবিষ্যতে এই গুপ্ত লবণের ব্যবস! 
লইয়া ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সঙ্গে যে কোন রাজনৈতিক বিবাদ 
হুইবে এমন অনেকে অনুমান করিয়া থাকে। 


আফিং । 

চীনারা আর এখন বিদেশী আঁফিংএর উপর নির্ভর করে 
না। এদেশে এখন প্রচুর আফিং চাষ হুইয়া থাকে। আফিং 
এত সস্তা যে %* তোলা! বিক্ৰয় হয়। লেখক কিন্তু এই 
জাতীয় "স্বদেশীর”' পক্ষপাতী নহে। এরূপ ম্বদেশীকে দূর 
হইতে নমস্কার .করা প্রয়োজন। যদিও ইহাদ্বারা লক্ষ লক্ষ 
টাকা দেশে থাকিয়। যাইতেছে, কিন্ত লোকগুলি স্বদেশী 

সস্তা আফিং খাঁইয়! অকর্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। 

রক্ষিত ফল (preserved fruit) | 

নিচু, আনারস প্রভৃতি ফলসকল আজকাল চীনদেশে 
ংরক্ষিতভাবে প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। এ সকল 
টিনে সংরক্ষিত ফল ক্যাণ্টন, সাংঘাই অঞ্চলে প্রস্তুত 
হইয়া থাকে। এই বিষয়ে 'আমাদের দেশের লোকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য। আমাদের দেশের, আম, উৎকৃষ্ট 


টড 


এপি লস 


কলা, আম, আনারস, কমলা, কুল ই ইত্যাদি ফলের বব এই 
প্রকার ব্যবসা করিতে পারিলে দেশের এক মহা উপকার 
হয়। শীতপ্রধান দেশে আম, কাঁঠাল ও কলা ইত্যাদি 

রক্ষিত ভাবে বৈজ্ঞানিক মতে রাসায়নিক উপাদানে প্রস্তুত 
করিয়া চালান দিতে পারিলে, দেশের ধনবৃদ্ধির এক পন্থা 
উদ্ঘাটিত হয়। কলা ও নারিকেল যে দেশে বারমাস জন্মে 
সে দেশের লোকে যে এবিষয় চিন্তা করে না এই আশ্চর্য! 
এবিষয়ে আর একটী কথা উল্লেখ কর! প্রয়োজন মনে করি । 
এস্থানে তেতুল, কুল প্রভৃতি কোন টক্‌ দ্রব্য পাওয়া যায় না। 
সেই জন্য বিলাতি জ্যাম ব্যবহার করিতাম। দেশীয় দ্রব্য ব্যব- 
হারের প্রতি স্পৃহা হওয়ায় কলিকাঁতার ‘Sweet Mango 
Ch॥tney’ আনাইয়াছিলাম, কিন্তু ও সুইট্‌ ম্যাঙ্গো চাটনি 
এত টক্‌ মৈ মুখে দিতে পারা যায় না। কাজে কাজেই বাধ্য 


হইয়৷ আবার বিলাতী জ্যামের শরণ লইতে হইয়াছে। ও 


চাটনি প্রস্তুতকারক শ্রীকৃষ্ণ দত্ত'এও কোং, মাহুয়া বাজার, 
কলিকাতা । আমি দত্ত কোম্পানিকে অনুরোধ করি যে 


তাহাদের সুইট ম্যাঙ্কো চাটনি এত টক্‌ ন! করিয়! ‘আরো 


কিছু বেশী গুড় উহাতে দিবেন। আমসত্ব, কুল এবং 
তেঁতুলের আচার প্রস্তুত করিয়া বিদেশে চালান দিতে পারিলে 
বেশ.কারবার চলে। দেশে, পল্লীগ্রামে- অসংখ্য লেবু জন্মে। 
ইহা দ্বারা, লাইম জুন্‌ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে লাভ 
, হয়। মাদ্রাজী “কারি পাউডার’ ব্রহ্মদেশে বিখ্যাত, সাহেবগণ 
. পর্য্যন্ত উহা ব্যবহার করেন। বঙ্গদ্েশে কি এমন কেহ নাই 
যে এই প্রকার “কারি পাউডার” প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় 
করেন। 'বঙ্গদ্েশী জিনিষ অন্ততঃ যত বাঙ্গালী বিদেশে 
আছেন ব্যবহার করিয়া ব্যবসার উন্নতি দেখাইবেন। 
চীনদেশের কথা প্রসঙ্গে নিজদেশের কথা আনিয়া ফেলিলাম ; 

পাঠক মাপ করিবেন । 


কাগজ । 


সচরাচর তিন প্রকার কাগজ এ স্থানে প্রস্তুত হইয়া 
থাকে। মোটা কাগজ, মধ্যম প্রকার কাগজ এবং পাতলা 
সাদা কাগজ। খুব মোটা কাগজ কচি বাঁশ জলে পচাইয়া, 
পরে কুটিয়া প্রস্তুত হয়! ইহাতে লেখা যায় না । দোঁকানের 
মাল পত্র বাধিতে, থেনে দোকানের পুঁটলি বাধিতে, মল 


_ প্রবাসী | 


পি 


আমি রাত্রি বড় ভালবাসি । 


৮৬ষ্ঠত বু 


সা নি তিনশ 


ভাগের পর ব্যবহার করিতে ও অৰ: সাধারণ কাধে 
ইহা ব্যবহার কর! হয়। 

মধ্যম প্রকার কাগজ এবং সাদা পাতলা কাগজ এক 
প্রকার গাছের বাকল জলে পচাইয়| পরে কুটিয়া প্রস্তুত 'করা 
হয়। ইহার কারখানা এখানে আছে। 

পাঁচ খানি ফটো পাঠাইলাম। এদেশে ফটো তোলা 'বড় 
কঠিন। চীনারা কিছুতেই ফটো তুলিতে দিতে চাহে না। বিশে- 
তঃ স্ত্রীলোকগণের ফটেো|। চীনদেশা তাঁতের যে ফটো তোলা 
হইয়াছে তাহা সৰ্বাঙ্গস্থন্দর হয় নাই। কারণ ঘরের মধ্যে তাঁত, 
তথায় যথেষ্ট আলো! থাকে না, তাহার উপর অবার সন্থীর্ণ স্থানে 
ফটো তুলা অতি কষ্টকর, অগ্র পশ্চাৎ ক্যামেরা সরাইয়া 
আপন ইচ্ছান্্যায়া আক্কৃতি অনুসারে ফটো তোল! যায় না। 
নানা কৌশলে এই রমণীকে স্বীকৃত করাইয়া ঘরের বেড়া 
কাটিয়া দূরে সরাইয়া তবে ফটো তুলিয়াছি, কিন্তু তবু ঠিক হয় 
নাই। চীনদেশে টানা কাড়ান ও সুতা পাট কি করিয়া করিতে 
হয় তাহার একখানা ফটো দিলাম । একটী বালিকা কার 
বুনিতেছে এবং একটা বালিকা চরকায় সুতা কাটিতেছে 


তাহা ফটো দেখিলেই অনুমিত হইবে। আর একজন লোক . 
রেশমের সুতা পাঁকাইতেছে। 
টেঙ্গিয়ে ; শ্রীরামলাল সরকার ৷ 


১ল! জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩ সাল। 


রজনীতে । 


প্রণয়িনী বা স্বদেশকে পুরুষ 
যেমন ভালবাসে তেমনি প্রগাঢ় ভালবাসি । 
গভীর, অপরাজিত, অপ্রাকৃত। যখন রাত্রি আসে তখন 
আমার সর্কেন্দ্রিয় সজাগ হইয়া উঠে )- চক্ষু মুগ্ধ হইয়া সেই 
শ্তামার.অনিন্দ্যরূপ দেখে, কর্ণ তাহার নিস্তব্ধ সঙ্গীত শ্রবণ 
করে, নাসিকা তাহার পুষ্পপ্রাণের প্রাণ পায় এবং ত্বক তাহার 
শ্নিঞ্জতা অনুভব করে। তামসী নিশার কৃষ্ণশোৌভা যখন 
আমাকে সবিশেষে আবৃত করিয়া ফেলে, তখন আমার 
অন্তরে অনস্তের অভাস পরিক্ফ,ট হইয়া উঠে । সেই অসীমত! 
উপলব্ধি করিয়াই বুঝি পেচকও আমারই মত উচ্চকণে শব্দ 
করিয়া! অনাছ্নস্তের মহিমার স্তব করে। 


সে ভালবাসা ৷ 


খং 


৪খাসংখ্যা।], 


. না) 
‘আনন্দ । 


মিশা, শি 


দিবালোক আমার ঈড়াদায়ক। । তখন ধু বঞ্চনা, 
শুধু কোলাহল, শুধু ব্যস্ততা, শুধু কৰ্ম্ম । তখন শাস্তি নাই, 
শ্রীন্তি যথেষ্ট; গ্রীতি নাই, ভীতি ঢের ; নিরোধ নাই বিরোধ 
অনেক। দিবালোক এশবর্য্যশালী ; তাহার মহিমায় অপর 
সকলের স্বাতন্ত্য লুপ্ত হইয়! যায়, নিজস্ব গুপ্ত হইয়া পড়ে। 
দিবালোকে যে সমস্ত দ্রব্য ব্যক্ত হয়, তাহারা নিজস্ব ধর্মে 
নহে, পরকীয় প্রসাদ । তাই দিবাঁলোকব্যক্ত নিসর্গ-শোভা 
আমার প্রিয় নহে। ধনীর দেওয়া সাচ্চা জরির সাজ-পরা 
রামদীন জমাদার আমার ভীতির সামগ্রী; পল্লীবাসে সে 


' যখন রাম্দীনুয়া ছাড়া আর কিছু নহে, তখন সে আমার 


প্রীতির আম্পদ। 

তাই যখন হৃধ্যকে উর দেখি,_যখন পশ্চিম 
দিগন্তে দিবসের চিতা দীপ্ত লোহিত রাগে জলিয়া উঠে, তখন 
{ক এক অব্যক্ত আনন্দ আমাকে আক্রমণ করে; আমার 
সৰ্ব্বাঙ্গে আননপ্রবাহ অনুভব করি। এখন এমন 
সময় আসিতেছে যখন যে জিনিষটি যেমন তেমনি দেখিতে 
পাইব, তাহাতে খণলন্ধ পরকীয় "উগ্রতা আর দেখিব 
স্বদেশ পরাধীনতা মুক্ত হইলে 'যে আনন্দ এসে 


পর্বতে, প্রান্তরে,'সমুদ্রোপকুলে,বা কাননাভ্যস্তরে বসিয়া 
যখন দেখি পূর্ববাকাশ হইতে শ্তামার কৃষ্ণচেলাঞ্চল খানি 
বিশ্বব্হ্মাও লুপ্ত করিবার জন্য লুটাইয়া পড়িতেছে, তখন 
আনন্দের আন্দোলন শিরায় শিরায় অনুভব করি। অন্ধ: 
কারের অম্পর্শ আলিঙ্গনে বিশ্বচরাঁচর যখন আপনাকে হাঁরা- 
ইয়া ফেলে, বর্ণ ও আকার যখন অস্পষ্ট হইয়া আসে, আমি 
তখন বিশ্বের নিজস্ব মহিমা দেখিয়া মুগ্ধ হই; পরকীয়খণ- 
মুক্ত দেখিয়া সুখী হই; অধীনতামুক্তির আনন্দ উপলব্ধি 
করিয়া অবাক হই । 

দিবালোকে প্রত্যেক বস্তু পরের মাহাত্ম্য অপগতনিজস্ব 
হইলেও প্রত্যেকে নিজেকে চোখের উপ্র প্রতিষ্ঠিত করিবার 
প্রয়াস পায় । খণীর স্বভাবই এই ;--বাঙালী সভার মধ্যে 
ইঙ্গবন্গই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার, রাত্রিতে, অন্ধকারে 
সকলে নিজস্ব লাভ করিলেও কেমন আপনাদের দূরে প্রচ্ছম 
রাখিয়া সমষ্টিভাবে অনন্তের আভাস প্রদান করে। তখন 
আমার, নীলাকাশ তলে দিকহার! পেচকের. মত, আনন্দে 


রজনীতে | 


পিক কত 


‘অন্ধকার রাত্রি। 


২০১ 


২৪০ ১০০৯৯, ৮৭ এ 


শীৎকার কিয় Et তি মত্ত টি মত ত দিক্দিগন্তে 
চুটিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে। 

অদম্য ছূর্জেয় প্রেমের নিত্যসখা মৃত্যু আমার তন্নিষ্ঠ, 
একাগ্র প্রেম রজনীর অন্ধকার কোলে মৃত্যু-মহারাজের 
বিরাট আসন পাতা দেখিতে পায়। প্রেমিকার কোলের 
মত রজনীর অন্ধকারে মৃত্যুর বিরাট ছবি বড় সুন্দর, চিত্তহর, 
মুগ্ধকর। রজনীতে অজ্ঞাতকারণ ভীতি এই মৃত্যুরুই ক্ষীণ 


পরিরন্ত। 


আমি তখন বোম্বাই সহরে থাকিতাম। কৃষশষ্টমীর 
আমি অভ্যাস মত নৈশভ্রমণে বাহির 
হইয়াছি। মাথার উপরে দীপ্ত ছায়াপথ ; চতুষ্পার্শ্বে উজ্জ্বল 
তারকার ছড়াছড়ি--যেন -সৃত্যুলোকের প্রশস্ত রাঁজব্ম 
উজ্জল দীপমালায় প্রদীপ্ত। উচ্চে নীলাকাশ কুষ্ণতর ; নিয়ে 
নীল সমুদ্র কৃষ্ণতর 7. মালাবার পর্ধতণীর্ষে খজ্জুর তাল 
নারিকেলের শ্তামলতা গ্াঢ়ুতর। সমুদ্ররতীরবর্তী . রাঁজবর্ম্ 
শ্তামপত্র নারিকেলশ্রেণী শোভিত; বৃক্ষাবকাশে আলোক- 
বিন্দুগুলি প্রকাশমান ; সমুদ্রের বক্রতায় আলোকমাল্যবৎ 
প্রতীয়মান রাজপথ নিস্তন্ধ। সাগরজলের খল্খল্‌ঃ 
বৃক্ষপত্রের ঝর্‌ ঝর্‌, বায়ুর সন্‌ সন্‌ শব্দ সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতার 
দিকে যেন ভয়চকিতভাুবে অঙ্গুলিনির্দেশ রুরিতেছিল।, কি 
চমৎকার ! কি অন্দর! : 

কতক্ষণ এরূপ বেড়াইয়াছিলাম মনে নাই। যখন 
আত্মরত মন একটু শিখিলচিন্ত হইয়াছিল তখন. দেখিলাম 
ম্নানচন্দ্রালোকে সমুদ্র, পর্বত, কানন অপরূপ শোভা ধারণ 
করিয়াছে । কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের রূপ আমার বড় সুন্দর বোধ 
হয়। শুর্ুণশী যেন প্রগল্ভা যুবতী, ভর! সুখের উগ্র হাসি 
আপনাকে অতিক্রম করিয়া সকলকে নিমজ্জিত করিতে 
ছুটিতেছে। কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না স্লান মৃদু, যেন..প্রথমন্ুখশেষা 
যুবতী বিধবার করুণ হাসি, সে যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই 
আর্্ করে, করুণ করে, স্পষ্ট শ্লানিমা প্রদান করে। 

যখন কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রীলোকে ভাবভোলা হইয়াছিলাম, তখন 
মধুআাবী সঙ্গীতধারায় আমার তন্ময়ত! ঘুচিল। শুনিলাম রমণী- 
কের মিষ্ট সঙ্গীত দূরে নারিকেলকুঞ্জে ধ্বনিত হইতেছে £₹_ 

ভা! যেতন্‌ বোর্দি ও দার্‌ জানি হানয্‌, 
দর্দহ! দাঁদি ও দরমানি হানুষ্‌ঃ ৷ 


২০২ 


লি সপন 


রজনীর দীপ্ত অন্ধকারে সুকগনিক্রত সঙ্গীত শ্রবণ 
আমার স্থূল দেহ গলিয়া সঙ্গীতপ্রাণ অন্ধকারের সহিত 
অশরীর একাকার হইতে চাহে । সেই পরকীয় ভাষায় কি 
এক কীছুনির' স্বরে ধ্বনিত সঙ্গীত শুনিলাম। পরকীয় 
ভাষার সঙ্গীত তাঁহার ব্যক্ত-অব্যক্ত,' বোধ্য-অবোধ্য ভাব- 
পরম্পরায় কি এক মোহময়, স্বপ্নময়, অতীন্দ্রিয় কাঁব্যজগতের 
রচনা করে। আমি সর্ধেন্্রিয় কর্ণে কেন্দ্রীভূত করিয়া 
শুনিলাম গায়িকার সক ক্রমশ আমার দিকেই অগ্রসর. 
হইতেছে। রমণী গাহিতেছেঃ_ 
‘জী যেতন্‌ বোর্দি ও দার্‌ জানি হানুষ্‌, 
দর্দিহা দাদি ও দরমানি হান্গুযু। ১ 
 মোলকে দেল্‌-কার্দি থারাব্‌ আজ্‌ তেগে নাজ্‌, 
‘আন্‌ দরি ভিরানা সোল্তানি হান্ুযূ। ২ 
হর্‌ দো আলম্‌ কিমতে খোদ গোফতাই, 
নের্খে বালা কোন্‌ কে জারজানি হানুয্‌ 1” ৩।% 
গাঁহিতে গাহিতে ক শরীরী হইয়া নারিকেলকুগ্জ হইতে 
নির্গত হইয়া আসিল। রমণী মুসলমানী। সে যে মুসলমানী 
তাহা আন্দাজ করিলাম তাহার পরিচ্ছদ ও মুখগ্রী দেখিয়া 
এবং ভাষা ও কণ্ঠ শুনিয়া। রমণীর বয়ক্রম অনুমান 


করিলাম পঁচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে। বর্ণ দির্য গৌর,. 


এক্ষণে যেন অযত্বে কিছু মলিন হইয়াছে; দ্েহখানি যেন 
ভাক্করের নিপুণহস্তকুন্দিত, কেমন অনিন্দ্য, মেদবর্জিত, 
অস্থুল; বেশভৃষা অযভ্রসস্তূত শ্রীম্ডিতা; আলুলায়িত 
_ কেশপাশ পশ্চাতে বেণীসননদ্ধ ; রুক্ষ চূর্ণ কুস্তল কপালকপোলে 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে-_যেন পদ্মোদর বেষ্টন করিয়া কেশরদাম। 
আমি মুগ্ধ হইয়া রমণীর অযত্গ্রস্ত রাপ দেখিতেছিলাম। 
রমণী আমাকে লক্ষ্য না করিয়া পাশ 'কাটাইয়| চলিয়া 
যাইতেছিল দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার সন্মুখে গিয়া সসম্ত্রমে 
অভিবাদন করিয়া বলিলাম ‘বিবি সাহেবা আঁদব’। 'সে 


প্রবাসী । 





* দেহ হ'তে. প্রাণ বধু, নিয়েছ কাড়িয়া, 
তুমি আছ পরিঘর্তে তার। 
তুমি মোর পীড়। ব্যাধি দেহে 
তুমি পুন ওঁষধ তাহার। ১ | 
চিত্তরাজ্য ধ্বংসিয়াছ প্রেম-অসি দিয়া, 
ধ্বংস-অবশেষ মাঝে তুমি রাজ! পুন। ২ 
ইহ পরকাল তব মুল্য করিয়াছ, 
মূল্য বৃদ্ধি কর তুমি সুলভ এখনো] । ৩ 


 [ভষ্ঠ ভাগ। 


সেলাম প্রত্যর্পণ না করিয়া কেমন এক ছুঃখাবেশপূর্ণ শুন্ত 
দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়! জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি হিন্দু? 
শাস্ত জানেন যদি ত’ বলুন দেখি হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় 
ধর্ষের মধ্যে কোন্‌ ধর্ম শ্রেষ্ট”? 

আমি এই আকন্মিক গুরু প্রশ্ন শুনিয়া থতমত খাইয়া 
বলিলাম,--প্ধার্মিকের কাছে আপনার ধর্মই শ্রেষ্ঠ ।” 

প্হায়,। কে ইহার মীমাংসা করিবে ?* বলিয়া রমণী 
প্রস্থানোগ্ভতা হইল! 

রমণীর মুখে খাঁটি উ্ছ,,_-সে কথা না সঙ্গীত ? সুন্দরি, 


' যে সুধার ক্ষণিক আস্বাদনে আমার অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিয়াছে, ' 


তাহা আরো আমি চাই,_ওগো, দীড়াও দাড়াও । রজনীর 
দীপ্ত অন্ধকারে যে স্বপ্নরাজ্য রচন! করিয়াছ, তাহা এত শীন্র 
ভাঙিলে চলিবে না, দীড়াও ওগো, তুমি দাড়াও! যে 
কৌতুহল আমার প্রাণে জাগ্রত করিয়াছ তাহা পশ্চাতে 
ফেলিয়া তোমার যাওয়া হইবে না, দীড়াও সুন্দরি, তুমি 
দাড়াও ! 

আমি তাহার পথরোধ করিয়া বলিলাম, “গোস্তাঁকি মাফ 
করিবেন; আপনার প্রশ্ন আমার কৌতুহল উদ্দীপ্ত ; 
করিয়াছে 1” 

রমণী, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আমার প্রশ্নের 
উদ্দেশ্য জানিতে চাহেন? তবে কোথাও বসিবেন চলুন ।” 

সমুদ্রের প্রায় জলের ধারে দুখানা পাথরের উপর ছুজনে 
পাশাপাশি বসিলামি। চরণনিম়ে শান্ত সমুদ্রের ছোট ছোট 
ঢেউগুলি উদ্বেল হইয়া আসিয়া গড়াইতেছে ; মাথার উপর 
নক্ষত্ররাজি সাগরজলে আপনাদের চায়! দেখিতেছে; 
নিমেষপাতনশীল চক্ষুর মত দূরে বাঁতিঘরের আলোটা থাকিয়া 
থাকিয়া প্রকাশ পাইতেছে; নিশাশশাঙ্কক্ষতনীলরাজি ; 
সবৃক্ষশিখরোদগ্র মালাবার শৈলে চলৎপলাশপত্রান্তগোঁচর 
চন্দ্রিকাদ্যুতি চক্ষে ঝিলিক হানিতেছে : পার্শ্বে লুলিতশিথিল- 


- বেশা, বালোলকুস্তলকলাপবতীর আঁপাঁওুঁ-গণুপতিতাঁলক- 


কুত্তলালীর অপূর্ধ-গ্রী; এক মনে সমস্ত দেখিতেছিলাম। 

আমি এই কাব্যরাজ্যে আপনাকে হারাইয়া' ফেলিয়া- 
ছিলাম; হঠাৎ *বাবুজি, আমার নাম লায়লি” এই মধুর সঙ্গীতে 
আমার সঙ্গিনীর প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। আমি . 
একটু নড়িয়া সরিয়া বসিলাম। লায়লি বলিতে লাগিলঃ_ 


£ 
Ed 


AN 


৪র্থ সংখ্যা 1) 


শশী 


বাবলি আমার নাম লারলি; ছা মের, গরিবধানা 
ছিল লক্ষৌ সহরে; আমার পিতা একজন প্রসিদ্ধ মৌলবী ও 
গায়ক ছিলেন। তাঁহার মোকামে কত এলম্নবিশ আঁসিত 
যাইত। সঙ্গীত ও বিদ্ভাচচ্চার মধ্যে আমি যৌবনপ্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম। একদা এক সুন্দর যুবক বিদ্ছার্থী হইয়া 
আমার পিতার নিকট আপিল, তাহার নাম স্বরূপলাল।” 
লায়লি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া থামিল। 


আমি দেখিলাম আঁবহমানকলের হতাশপ্রেমের করুণ-- 


কাঁহিনী, ইহাতে বিচিত্রতা আঁছে কি? সুন্দরী কাব্যটা 


“জৰমাইয়া তুলিতে পারিবে কি? 


লায়লি বলিতে লাগিল, “সুন্দর এল্ম্নবিশের নাম 
স্বূপলাল। আহাসে কিরূপ ! মরি 'মরি তার ক কি 
মধুর ? হেনার বনে বুলবুলের গান শুনিয়াছি, চামেলির কুঞ্জে 


. শ্যামার বঙ্কার শুনিয়াছি, জ্যোৎস্সা রাত্রে পাপিয়ার ক% 


শুনিয়াছি, বসন্ত প্রাতে দৈহালের স্বর শুনিয়াছি। কিন্ত সেই 
যুবকের স্বর কেমন সুন্দর বুঝাইবার মত কিছু কখন শুনি 


, নাই। স্বরূপলাল অন্কুপম মেধা ও স্থকেঁর গুণে শীঘ্রই 


পিতার অতি প্রিয় সাঁক্রেদ্‌ হইল। মুসলমানের কঠোর 
অবরোধও তাহার নিকট শিখিল হইয়া গেল। 
দস্বরূপলাল সংস্কৃতজ্ঞ ছিল। আমি পিতার অনুমতি 
লইয়া তাহার নিকট সংস্কৃত পড়িতে লাগিলাম ; আমিও 
তাহাকে পারসী, আরবী ও সঙ্গীত শিক্ষা দিতাম। 
পিতার প্রসাদে আমি কিছু বিদ্যা অধিগত করিয়া- 
ছিলাম । ূ | 
“প্রথম দর্শনে যাহাকে .দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, 
সঙ্গলাভে সে আমার চিত্তরাজ্য জয় করিল। সে আমার 
আদরের নাম রাখিয়াছিল লীলা; আমি তাহাকে বলিতাম 
স্থরূপলাল। 
“একদিন সে তাহার পুস্তকের মধ্যে kil কাগজে 
দেখিল লিখিত রহিয়াছে 
. .পআঁয়্‌ চেহরেয়ে জিবায়েতু রিশ্‌কে বৃতানে আরবী । 
হরচন্দ, আস্ফৎ মিকুনম্‌, দরহুস্নে জী বানে! তারী। 
তু আজ পরী, চাবুক তরী, ওজ্‌ বরগে গুল্‌ নাজুক তরী । 
ওজু হর্চে গুয়ম্‌ বর তরী ) হব্বা' আজাইব্‌ দিলবরী | 
আলম্‌ হাম! এগ্মাএ তু, খলকে খোদা শয়দাএ তু! 


তত তলা সিনা সিসি শিপন 


রজনীতে | - টা 


ই নি সে রোনায়ে তু; আগা রস্‌ মে নে দিলবরী' 

“শুরূপপাঁল- আমি তাহাকে এর নামেই. ভাকি-- 
সুরূপলাল সেই কবিতা পড়িল, একবার আমার মুখের দিকে 
অপাঙ্গে চাহিল, কিন্ত আমাকে কিছু বলিল না, বা মুখের 
ভাব ব্যতিক্রম ঘটিল না; কিন্তু আমার সহিত তাহার 
ব্যবহার আর পূর্বের মত সরল সহজ রহিল না) সে দুরে. 
দুরে থাকি, আমায় দেখিলে একটু বুঝি সংযত ও গভীর 
হইত । একদিন -গুনিলাম সে বাবার নিকট বিদায় প্রার্থনা 
করিয়াছে। | 

“ফিরিদিরা বলে প্রেম অন্ধ । কথাটা বড় ঠিক। 
আমি মনে করিলাম স্থুরূপলাল বুঝি প্রেমার্তার ক্ষীণ ইন্দিত 
বুঝিতে পারে নাই। প্রেমে সংশয় সন্দেহ সর্বদা । আমি 
তখন ইচ্ছা করিলাম স্পষ্ট করিয়া আমার মনোভাব হট 
নিকট ব্যক্ত করিব।” 

হায় খোদা, তুমি রমণীর প্রাণে প্রেম দিলে যি তবে 
এমন দুর্বার লজ্জা দিলে কেন? কতদিন চেষ্টা করিয়াছি, 
কিন্তু বলি বলি করিয়া বলা হয় নাই। কিন্ত সুরূপলালকে 
সত্য সতাই গন্ভকাম দেখিয়া. আর লজ্জা রহিল না। 
তাহার বিরহ আমার মৃত্যুসদূশ। তাই জীবন মরণের . 
সদ্ধিক্ষেত্রে আসিয়া আর লজ্জা রহিল না। লজ্জার মাথা 
খাইয়া প্ৰগলভ! রমণীর মত তাহাকে বলিলাম, “বন্ধ, তুমি 
মন হরণ করিয়াছ ; আমায়', পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। 
তুমি অনুগ্রহ করিয়া «আমাকে তোমার বাদি হইবার 
অধিকার দিয়া কৃতাৰ্থ কর’ । 

“ব্রাহ্মণ সুরূপলাল স্থিরকণ্ঠে বলিল, 
যবনী, তুমি..শ্লেচ্ছ ৷ 

“্হায় নিষ্ঠুর পুরুষ, এমন রূঢ় কথাটা ব্যক্তপ্রণয়ার 
মুখের উপর উচ্চারণ করিতে একটু দ্বিধা বোধ হইল না, একটু 


‘অসম্ভব, তুমি 


গলার স্বর কম্পিত হইল না। প্রেমিকা সব সন্থ করে, প্রেমের 


* তোমার স্থন্দর মুখ, বাড়ায় হিংসার দুখ, আরবী-ভাক্কর-প্রতিমার। 
যতই বলি ন৷ আমি,তার চেয়ে শ্রেষ্ট তুমি, অনুপম সৌন্দর্য তৌমাঁর। 
পরী অপেক্ষাও জ্ঞানী, পুষ্পপেলব প্রাণী, উপমার তুমি অগোচর। 
সমস্ত জগৎ হায়, তোমারিত' গুণ গায়, অধীন উন্মত্ত চরাচর ৷ 

নরগিস পুষ্প + তব স্থজিয়াছে অভিনব, চিত্তচুরি-রীতি চমৎকার । 
আমি কি কহিব আর, তুলব! তুমি তোমার ওহে প্রিয় বান্ধব আমার। 





+ নরগিন পুষ্প পারস্য কবিতায় চক্ষের সহিত উপমিত হয়। 


২০৪ 
অপমান সহ করিতে পারে রি ৷ 'প্রেমে ভারা শ্রেচ্ছ যবন 
কি? মুর্খ ব্ৰাহ্মণ, তুমি কেবল কতকগুলা পথির তাঁর বহন 
করিয়াছ, বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পার নাই। হায়, ক্রোধে তখন 
ধর্ম্মনি্ঠ স্বাৰ্থত্যাগী সংযমী ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারি নাই। 
আমি “শিরসি আঁহত ভোগীইব’ নিষ্ফল ক্রোধে উত্তেজিত 
হইয়া বলিলাম, “কাফের, বুৎপরস্ত, মাটির ঢেলা পুজা কর, 
প্রেমের পবিত্র সাধনায় সেই অকিঞ্চিৎকর ধর্ম ত্যাগ করিয়া 
কি আমায় গ্রহণ করিতে পাঁর না ?? 

" «্স্বরূপলাল হাসিয়া বলিল, “থাঁম গাঁজি সাহেব ; অন্ত 
লোকে আমার ধর্মের নিন্দা করিলে প্রতিবাদ করিতাম না; 
কিন্তু আমার শিষ্যার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই দেখিয়াই 
তোমায় উপনিষদ ব্রন্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা 
কূরি। তৃমি যে হিসাবে. আমার কাছে ফ্লেচ্ছ, সেই হিসাবে 
আমি তোমার নিকট কাফের আখ্যা পাইতে পাঁরি--কিন্ত 
তাঁর বেশি আর কিছু নহে’! সুরূপলাল আবার ক্ষমার 


সুন্দর প্রশান্ত . হাসিদ্বারা আমার ক্রোধকে ধিক্কার দিয়া 


বলিল, “আচ্ছা, তুমি ভালবাস যদি, তোমার ধর্মত্যাগ 
করিয়া আমার ধৰ্ম্ম গ্রহণ কর; আমিও তোমাকে সমাদরে 
গ্রহণ করিয়া সুখী হইব” | স্থরূপলাল আবার হাসিল। 

“আমি তপোনিষ্ঠ ব্রাক্মণকে বুঝিতে পারি নাই। 
অনেক প্রলোভন দেখাইলাম, তর্ক করিলাম । শেষ 
পরাস্ত মানিলাম। পরাস্ত মানিলাম বটে, কিন্তু আমাদের 
জটিল মিলন সমস্তা অপ্রতিপন্নই থাকিয়া গেল। 

“আমরা কেহই ধর্মত্যাগ করিতে রাজি হইলাম না। 
হায় ভগবান, ধর্শের পথে এত সঙ্কীর্ণতা কেন? সংস্কার ও 
অভ্যাসের এত সঙ্কোচ কেন » এই ‘কেন’ সমস্তা কখন 
যদি প্রতিজ্ঞাত হয়, সেই ভরসায় মরণের প্রতীক্ষা করিয়া 
আছি।” 
রমণী এই রলিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, আর একটু 
সবুর করুন। আমার ছু একটা কথা জিজ্ঞান্ত আছে। 
স্বরূপলা'ল এক্ষণে কোথায় ? আপনি “তাহার সাক্ষাৎ পান 
কি? | 

লাঁয়লি- উত্তর করিল, "স্থরূপলালের সহিত মধ্যে 
মধ্যে দেখা হয় মাত্র। সে কাশ্মীরে পাঠশালা খুলিয়া 
বি্যার্থীদ্দিগকে সংস্কৃত পারসী ও সুঙ্গীত শিক্ষা দিতেছে। 


প্রবাসী | 


সিসি সতত 


চত ভাখ। 


সে রী সী সে তি EE অবলম্বন ee 
কিন্তু হায় আমার কি উপায় ? আমি 'ূর্ণাবর্তের শুষ্পত্রের 
মত কোন্‌ পথে যাইব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না৷ 
বাবুজি সেলাম” 

আমি-_বাঁক্যন্থধাপানসুগ্ধ আমি বলিলাম, +আর্ধ্যে 
নমস্কার । কিন্তু আর একটা কথা । ধর্মত্যাগ না করিয়াও 
উভয়ে উভয়কে গ্রহণ করিলেই ত’ সব গণ্ডগোল চুকিয়া 
যায়।” 

লায়লি হাসিয়া বলিল, “বাবুজি, ব্রাহ্মণ স্থরূপলাল 
যবনীকে গ্রহণ করিবে না-ত্যাগে স্ুম্হান্‌ ' ব্রাহ্মণ স্বার্থ 
অপেক্ষা সমাজহিত শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে । আর আমার দিকেও 
তাঁহাকে গ্রহণ করা অসম্ভব--কাঁরণ, মোসলেম শাস্ত্রে 
কাঁফেরের সহিত বিবাহ ‘বাঁতিল’--নিযিদ্ধ।” 
_ লায়লি হঠাৎ গান গাহিয়া উঠিল। আমার সর্ব্বেন্দরিয়ের 


- সম্মুখ হইতে বিশ্বচরাচর উহ্‌ হইয়া গেল--আমার মন গানে 


তন্ময় হইয়া গিয়াছে-কখন আমার অজ্ঞাতসারে লায়লি 
অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। \ 
লায়লি অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। আমি শুধু তাঁর 
করুণ কগের মধুর সঙ্গীত শুনিতে লাগিলাম--দূরে--দূরে-- 
ক্রমশ দুরে_ক্ষীণ_ক্ষীণতর হইয়া সে ক্রন্দন ধ্বনিত 
হইতেছে 
“বাএসে ওহ্‌শৎ হুয়ি হায় আশ্নাই আপ্কী”_- 
তিন্‌কে চুন্ওয়াঁনে লাগি হাম্‌সে হাম্‌সে, জুদাই আপকী ।* 
লায়লি ত চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার স্বর সমুদ্রের কল 
কলে বৃক্ষ পত্রের সনসনিতে, আমার হৃদয়ের ধকধকিতে 
প্রতিধ্বনিত শুনিতে লাগিলাম। নক্ষত্রালোক হইতে সেই 
সঙ্গীত ক্ষরিত দেখিতে লাগিলাম। 
মনে হইতে লাগিল, হায়, স্বরূপলাঁল কি. মূর্খ, একটা 
কিছু রফা করিতে পাঁরিল না! 
ভোরের বাতাস বহিল। পেচক গৃহে ফিরিল। আমিও 
নানা চিন্তায় হৃদয় ভরিয়া গৃহে ফিরিলাম। দিনের আলোকে 
এক এক বার মনে হইতেছিল্‌, একি স্বপ্ন ? | 
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 





ক আঁপনার সাথে প্রেম আতঙ্কের কথা, 
বিরহে তোমার প্রিয় কি বিষম ব্যধা। 
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মধুমক্ষিকার জীবন-রহস্ত %. 


করুণাময় জগদীশ্বরের স্থষ্টির মধ্যে যত প্রকার প্রাণী দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাঁহাদের সকলেরই জীবনের একটা-না-একটা 
উদ্দেশ্য আছে। সকল প্রাণীর জীবনের উদ্দেশ্য আমাদের 
জানা ,নাই। কারণ আমরা সকলের কাধ্যকলাপ অদ্যাপি 
পর্যালোচনা করি নাই। পণ্ডিতগণ যে সকল জীবের 
কাধ্যবিলী পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতক- 
গুলির জীবনকাঁহিনী অতীব রহস্তপূর্ণ। মধুমক্ষিকা এই 
শ্ৰেণীভূক্ত । প্রতীচ্জগতের অন্তসন্ধিংসাঁর ফল জ্ঞাত 
হইবার পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল যে, মধুমক্ষিকার জীবনের 
একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের জন্য মধু সঞ্চয় করা। কত 
শত পুষ্প হইতে কত অধ্যবসায় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া 
যে ইহারা একবিন্দু মধু আহরণ করে আমরা সে কথা 
ভাবিবাঁর সময় পাইতাম না; ইহাদের মধ্যে কিরূপ সুন্দর 
সমাজনীতি বিদ্যমান, তাহা একবার ইহাদের গৃহীভ্যন্তরে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবগত হইবার উচ্ছা আমাদের মনে 
কখনও স্থান পাইত না; ইহাদের বহ্বায়াস অর্জিত মধু 
অপহরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতাঁম ; সম্বংসরের প্রযত্র- 
কল্পিত মধুচক্রকে এক নিমেষে ধ্বংস করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ 
করিতাঁম। পশ্চাত্যজগৎ আজ আমাদের চক্ষু খুলিয়া 
দিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধ্যবসায় আমাদিগকে 
স্তম্ভিত করিয়াছে! মধুমক্ষিকার শ্রমশীলতা, শিল্পনৈপুণ্য, 
সমাজনীতি প্রভৃতি দেখিয়া পাশ্চাত্যজগৎ ইহার বাসগৃহকে 
ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছেন ; একপ্রকার যন্ত্র দ্বারা চক্রের 
কোন ক্ষতি না করিয়া মধু নিষ্কর্যণ করিতেছেন। প্রতীচ্য 
পণ্তিতগণ মধুমক্ষিকা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন, তাহা পাঠ করিলে এই অন্তুমান হয় যে, আমাদের 
জন্য মধু সঞ্চয় করা অপেক্ষা ইহার জীবনের উদ্দেশ্য অধিক 
মৃহত্তর। মনুষ্ণকে উদ্ভমশীলতা, পরিশ্রমসহিষ্ণুতা, স্বজাঁতি- 
বাৎসল্য, সামাজিক উৎকর্ষসাধনের জন্য আত্মোৎসর্গ 
প্রভৃতি সদগ ণনিচয় শিক্ষা দিবার জন্যই বিধাতা এ ক্ষুদ্র 
জীবকে স্বজন করিয়াছেন। ইহার ‘জীবনের যে সকল 
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“The Life of the Bee”অবলম্বনে লিখিত । 


মধুমক্ষিকার জীবন-রহস্ত। | 


২০৫ 


ঘটনা হইতে এরূপ প শি ক্ষালাভ ২ হইতে পারে তৎসম 
একটা আভাস এ প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল। 

এক একটা মধুচক্রকে এক একটা নগর বা রাজ্য বলিতে 
পারা মীয়। এক একটী নগর এক একটা রাণীর অধীন । 
এই রাণীই নগরবাসিগণের জন্মদাত্রী। এক রাণীর সন্তান 
দ্বারাই এক একটী নগর গঠিত হয়। সন্তান প্রসব করা 
ছাড়া রাণীর অন্ত কোন কাজই নাই। তাহার প্রজার! 
তাহার জন্য প্রাসাদ নির্মীণ করিয়া. দেয়, তাঁহার জন্য . 
আহার সংগ্রহ করে, এবং তাহাকে আদর যত্ব করে। রাণীর 
প্রজাদিগের অধিকাংশ স্ত্রী, কেবল কয়েক শত মাত্র পুরুষ। 
পুরুষেরা কোন কাজ করে না; ইহারা অধিক দিন বাঁচেও 
না। যখন নগরটা নূতন রাণীর অধীনে আসে তখন তিনি 
এই পুরুষদিগের মধ্য হইতে একজনকে পতিপদে বরণ 
করেন; অবশিষ্ট পুরুষগণ রাণীকে লাভ করিবাঁর পরযত্বেই 
প্রাণদান করে। যে সৌভাগ্যবান পুরুষ রাণীকে লাভ 
করিতে সক্ষম হয় মিলনের অব্যবহিত পরেই তাহারও 
প্রাণবিয়োগ হয়। স্ত্রীগণ প্রায় সকলেই বন্ধ্যা ; তাহারা 
বিবাহ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না। রাজ্যের 
সকল কাধ্য ইহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইহাদের মধ্যে 
শ্রমবিভাগ ও কার্য্যশৃঙ্খলা আছে; কোন কাৰ্য্যই বিশৃঙ্খল 
বা যথেচ্ছভাবে নিষ্পন্ন হয় না । কতকগুলি মক্ষিকা রাণীর 


'সহচরীর কাৰ্য্য করে) কতকগুলি ডিম সকলের তত্বাবধান 


করা) কতকগুলি চক্র নির্মাণ করে-_ইহাঁদের মধ্যে আবার 
কেহ মোম উৎপাদন করে এবং কেহ স্থপতির কাধ্য করে; 
কতকগুলি মধু ও পুষ্প-পরাগ সংগ্রহ করে; কতকগুলি 
রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখে; কতকগুলি শবাদি স্থানান্তরিত 
করে; কতকগুলি নগর-তোরণাদি রক্ষা করে। এই যে 
কর্মানুক্রমিক জাতিবিভাগ, ইহা বংশপরম্পরাগত নহে। 
আমাদের সমাজে যেমন ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ পদবাচ্য, চাই 


তিনি এ পদের যোগ্য হউন বা না হউন, মধুমক্ষিকা-সমাজে 


সেরূপ নহে। রাণী ছাড়া ইহাদের সকলেই বন্ধ্যা,_-কাঁজেই 
বংশপরম্পরাগত জাতিবিভাগের সম্ভাবনাই নাই। সকল 
শ্রেণীর মধুমক্ষিকা একই মাতার সন্তান, একই মাতার 
সন্তানগণ পৃথক পৃথক কাৰ্য্যে দীক্ষিত হয়। বৃদ্ধ মক্ষিকাগণ 
শিশু মক্ষিকাদিগকে বিভিন্ন ব্যবসায়ে শিক্ষিত করে। 


২০৬ 
মধুমক্ষিকার জাতিবিভাগ বংশানুক্ৰমিক নয় বলিয়াই ইহাদের 
মধ্যে জাত্যভিমান নাই, হিংসা বিদ্বেষ নাই, দলালি নাই ; 
পরস্পরের সহিত সহানুভূতি আছে; সকলেই এক প্রাণ 
হইয়া সকল কাৰ্য্য করে; কাজেই ইহাদের সমাজের 
অধঃপতন হয় না। রাঁজনীতিকুশল পপ্তিতগণের নিকট 
ইহারা সমাজ-শীসন-প্রণীলী শিক্ষা করে না। সকল 
জীবের অরষ্ঠী সেই অনাদি অনন্ত পুরুষই ইহাদের একমাত্র 
শিক্ষক। তিনি যে. শিক্ষা দেন, তদপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষা 
আর হইতে পারে না। তাহার শিক্ষায় বংশানুক্রমিক 
উচ্চ নীচ জাতি বিভাগের স্থান নাই। যে সমাজে এই 
ধশ্থরিক নিয়ম লঙ্ঘিত হয়, সে সমাজের অধঃপতন 
অবশ্যন্তীবী ! 

রাণীর কর্তব্য সন্তান প্রসব করা । এফ এক্টী রাণী 
দশ বার সহত্র ডিম,প্রসব করে। এই ডিম হইতে রাণী বা 


প্রজা উভয় জাতীয় মধুমক্ষিক! উৎপন্ন হইতে পারে। যখন .. 


নৃতন রাণীর প্রয়োজন হয়, তখন যে সকল ডিম তিন দিনের 
কম পূর্বে জন্বিয়াছে গ্রজাগণ তাহাদের মধ্য হইতে তিন 
চাঁরিটা হইতে দশ বারটা পর্য্যন্ত ডিম পৃথক করিয়! রাখে 
এবং ভিন্ন প্রকার খাদ্যের সাহায্যে ইহাদ্রিগকে ক্রমশঃ রাণী- 
জাতীয় মক্ষিকায় পরিণত করে। বাঁণীজাতীয় মক্ষিকার 
সহিত প্রজাজাতীয় মক্সিকার আরুতিগত পার্থক্য আছে। 
রাণীর নিমোদরটা প্রজার নিয়োদর অপেক্ষা দ্বিগুণ. বড়, 
রাণীর বর্ণ প্রজার বর্ণ অপেক্ষা অধিক স্বর্ণাভ ও পরিষ্কার, 
রাণীর হুল বক্র, এবং মস্তিক্ষ ক্ষুদ্রতর। রাণীকে কোন 
কাজ করিতে হয় না, কাজেই উহার শরীরে মোম রাখিবার 
বা মধু সঞ্চয় করিবার থলি নাই। নিক্োদরটা বড় কারণ 
উহাতে অসংখ্য ডিমধারণোপযোগী থলি থাকে । . 

নুতন রাণীর প্রয়োজন দুই কারণে হইয়া থাকে। 
প্রথমতঃ যখন রাণী বৃদ্ধ হওয়ায় সন্তান গ্রসবে অক্ষম হন, 
, তখন সমাজরক্ষার্থ নূতন রাণীর আবির্ভাব প্রার্থনীয় হইয়া 
পড়ে। পৃথক রক্ষিত ডিম হইতে যে কয়টা রাণীজাতীয় 
মক্ষিকাঁর জন্ম হয়, তাহাদের একটীকে রাণী পদে বরণ করা 
হয়। নবীন! রাণী অবশিষ্ট পরিত্যক্ত রাঁণীগুলিকে - শমন- 
স্দনে প্রেরণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত রাণীর জন্য পৃথক 
বাসগৃহ নির্দিষ্ট হয়; ইহার পর তাহার কি হয় সে সম্বন্ধে 


প্রবাসী 


কোন স্থলে দেখা যায় যে, নূতন এবং পুরাতন রাণীর মধ্যে 
বিবাদের আশঙ্কায় প্ৰজাগণ এক অপুর্ব উপায়ে বৃদ্ধা রাণীকে 
জগৎ হইতে অপস্থত করে। যাহাঁকে তাহারা এতকাল 
আদর যত্ব করিয়া আসিয়াছে তাহাকে সামান্য লোকের ন্যায় 
বধ করে না। কতকগুলি মক্ষিকা তাহাকে দৃঢ়ভাবে, বেষ্টন 
করে; ইহাতে তাহার নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা থাকে না; 
এইরূপে আহার ও বায়ু অভাবে সে প্রাণত্যাগ করে। 
দ্বিতীয়তঃ যখন রাজ্যটী উন্নতির চরমসীমায উপনীত হয়, 


. যখন চক্রটী মধুপূর্ণ হইয়া উঠে, এবং কক্ষগুলি' সহজ সহত্র 


ডিমে ভরিয়া যায়, তখন ভবিষ্যবংশীয়গণের হিতার্থে 
পুরাতন রাণী অধিকাংশ প্রজাগণকে সঙ্গে লইয়া নৃতন 
রাজ্যস্থাপনের উদ্দেশে বহির্গত হন এবং অবশিষ্ট মক্ষিকাঁগণ 
নূতন রাণী নিযুক্ত করে। যে চক্রে ৮০ বা ৯০ সহস্র 
মক্ষিকা আছে তাহার ৬০ বা ৭০ সহস্র এইরূপে চলিয়া 
যায়। কোন দৈব দুর্ঘটনায় হঠাৎ প্রস্থত মানসিক উত্তেজনা, 
অবশ্ঠস্তাবী বিধিনির্ববন্ধ, বা নির্বদ্ধিতা এই মগরত্যাগের 
কারণ নহে। উহার জন্য উহার! যে পূর্ব হইতে প্রস্তুত 
থাকে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যে সময় ইহারা 
নগরত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয় সেই সময় যদি রাণীজাতীয় 
মক্ষিকার ভিমগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে 
তৎক্ষণাৎ ইহাঁদের যাওয়া বন্ধ হয়; ইহারা তখন পুর্ব্ববৎ 


স্ব স্ব কাৰ্য্যে মনোনিবেশ করে, এবং আপাততঃ কিছু 


দিনের জন্য নগরত্যাগের সংকল্প পরিহার করে। ইহা 
হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, একমাত্র ভবিষ্যবংশধরগণের 
মঙ্গলের জন্যই ইহারা নিজের স্থখসচ্ছন্দে জলাঞ্জলি দিতে 
সর্বদা প্রস্তত। ইহারা জানে যে জাতীয় উন্নতির জন্য 
নূতন বংশের উদ্ভব অতীব বাঞ্চনীয় ; নূতন বংশের উপর 
ইহাদের জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। 
ডিমগুলি হইতে নূতন মক্ষিকার জন্ম হওয়া আবগ্তক। 
কিন্ত যখন এই অসংখ্য ডিম হইতে মক্ষিকা বাঁহির হইবে 
তখন চক্রে পুরাতন ও নূতন উভয় বংশের স্থান হওয়া ভুষ্ষর 
হইবে এবং যে আহাধ্য সংগৃহীত হইয়াছে তদ্বারা.উভয় 
বংশের জীবন ধারণ সম্ভব নহে। সুতরাং সমাজের উন্নতির 
জন্ত- কতকগুলিকে আত্মোৎসর্গ করিতে হুইবে। এই 


অতএব 


শাসিত সা সস 


হামন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া ইহার! বিদ্র বিপত্তিকে গ্রাহ্য করে 
না। নগরত্যাগ করিয়া বাহির হইলে কত বিশ্ব বিপত্তির 
মুখে পড়িতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই ; ঝড়, বৃষ্টি, শীত, 


১২ রৌদ্রে, কীট-পতঙ্গের আক্রমণে, কত মক্ষিকার যে প্রাণ 


যাইবে তাহার স্থিরতা নাই, তথাপি ইহারা বিচলিত নয়। 
এরূপ উচ্চদরের আত্মোৎসর্গ, এরূপ একমত, এক প্রাণ 
হইয়া সমাজের কল্যাণের অন্ত স্বার্থত্যাগ মন্ুষ্যসমাজেও 
বিরল। স্বজাতির হিতকামনায় একপ্রাণ স্বার্থত্যাগ এক 
জাপানি ছাড়া প্রাচ্য জগতের অন্যত্র অধুন! দৃষ্টিগোচর হয় 
না। জাপান আজ স্বার্থত্যাগের যে জলন্ত দৃষ্টান্ত লোক- 
সমক্ষে স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে শুধু প্রাচ্য কেন 


 প্রতীচ্য জগতও স্তম্ভিত হ্ইয়াছেন। যে দেশের জননী 


দি 


ক 
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স্বদ্রেশের মঙ্গলের জন্য সহান্ত মুখে পুত্রকে রণে প্রেরণ 
করিতেছেন, যে দেশের বালক বালিকা পর্য্যন্ত দেশহিত- 


মন্ত্রে অনুপ্রাণিত, সে দেশ যে আদর্শদেশ তাহাতে সন্দেহ 


নাই। মধুমক্ষিকার জীবনে স্বার্থত্যাগের যে মূলমন্ত্র দেখিতে 
পাওয়া যায় জাপান তাহা আয়ত্ত করিয়াছে। তাই আজ 
জাপানী বীর বিপদ কাহাকে বলে জানে না; এমন কোন 
বিপদ নাই স্বদেশের হিতের জন্য যাহার সম্মুখীন হইতে 
জাপানী যুবক ভয় পাঁয়। এই জন্তই আজ জাপান এত 
' উন্নত। আর যে দেশে “আপনি বীচলে বাপের নাম” 
প্রবচন মধ্যে গণ্য, যে দেশে চাণক্যের স্তায় কুটনীতিজ্ঞ 
সমাজ-শিক্ষকের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে দেশের অবস্থা যে 
শোচনীয় হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যে দেশের লোক 
আপনার পুত্র কণ্ঠ স্থুখে থাকিলেই সকল কর্তব্যের অবদান 
হইল মনে করে, যে দেশের লোক মনে করে “ভবিষ্যতের 
ভাবন] ভাবিয়া কি হইবে, যে কয়টা দিন.আছি এক রকম 
কাটাইয়া দিই, তাহার পর কে দেখিতে আসিতেছে দেশের 
কি হইল না হইল.” সে দেশ কেন না তধোগতির চরম 
সীমায় উপনীত হইবে? মধুচন্রের কথা বলিতে বলিতে 


! একটা মধুহীন কথার অবতারণা করিয়া ফেলিয়াছি, সহৃদয় 


পাঠক ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে চলুন আবার মধুচক্রের নিকট 
ফিরিয়া যাই। | | 

যে বিশ বা ত্রিশ সহস্র মক্ষিকা চক্রে থাকিয়া গেল 
তাহার! যে স্বার্থপরবশ হইয়া এরূপ করিল তাহা নহে। 


RE NEE 
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aca napa onset eon Tao Tan ন ও 


তাহারাও ভবিষ্যবংশীয়গণের হিতাকাজ্ঞা প্রণোদিত হইয়া 
নগরে অবস্থান করিতে বাধ্য হইল। তাহাদিগকে ডিম- 
গুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে এবং যখন নূতন মক্ষিকা- 
গণের জন্ম হবে তখন তাহাদিগকে পৃথক পৃথক কাধ্যে 
দীক্ষিত করিতে 'হইবে। ক্ষু্রপ্রাণী মধুমক্ষিকাগণের এইরূপ 
কর্তৃব্যবুদ্ধি এবং দুরদৃষ্টি দেখিয়া চমৎক্বত হইতে হয়। ইহা- 
দের সকল কার্যেই শৃঙ্খলা বিদ্ধমান-- ইহারা যাহ! কিছু 
করে সকলই সমাজের মঙ্গলের জন্য । ইহাদের কার্যে 
ব্যক্তিগত স্বার্থ বা প্রাধান্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। 

কর্তব্যজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন কর্তব্য সাধন করিয়া 
তৃপ্তিলাভ করে, কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া আনন্দে 
অধীর হয়, সেইরূপ ৬* বা ৭০ সহস্র মক্ষিকা মহোল্লাসে 
আনন্দকোলাঁহল করিতে করিতে নগরত্যাগ করিল! 
তাহাদের জীবনের এই দিনটী যেন অতি পবিত্র, অতি 
মহান। তাহারা এতই আনন্দে অধীর যে আজ তাহাদের 
শক্র মিত্র জ্ঞান নাই, কেহ তাহাদের অপকাঁর করিলে সে 
অপকারের প্রতিদান মানসে অপকারকারীকে দংশন করে 
না। যাহারা মধুমক্ষিকাকে পালন করিয়া মধু সঞ্চয় করে, 
এই সময় তাহাদের মাহেন্দ্র যোগ । পল্লীগ্রামে কখন কখন 
এইরূপ মধুমক্ষিকাপালকে উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। এই 
সময় যখন তাহারা বৃক্ষশাখা প্রভৃতিতে আশ্রয় গ্রহণ করে 
তখন যদি কোন আধারে তাহাদিগকে ধরা যায় ত তাহারা 
অনায়াসে ধরা দেয় এবং সেই 'আধার মধ্যে আপনাদের 
বাসগৃহ নিশ্মাণ করিয়! লয়! যদি এরূপ না ধরা যায়__তাহা 
হইলে ইহারা কোন উপযুক্ত স্থানে আপনাদের বাসস্থান 
নিশ্মীণ করে; কখন বৃক্ষের শাখায় বা কোটরে, কখন 
গৃহপ্রাচীরের গাত্রে বা ছিদ্রমধ্যে চক্র নিৰ্ম্মাণ করে। বস্তুতঃ 
ইহারা এমন স্থানে বাসা নিৰ্ম্মাণ করে_যে স্থান হইতে 
পুষ্প মধু আহরণের সুবিধা হইতে পারে। 

আধারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কি প্রণালীতে ইহারা চক্র 
নিৰ্ম্মাণ করে এখানে তাহার আভাস দিতে চেষ্টা করিব। 
অধিকাংশ মক্ষিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আধারের গাত্র বহিয়া 
উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। যখন সর্ধোচ্চস্কানে উপনীত 
হয় তখন অগ্রবস্তী মক্ষিকাটা স্বীয় সম্মুখস্থ পদের নথ দ্বারা 
তথায় আপনাকে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত কর, এবং যে সকল 


২০৮ 


মক্ষিকা ইহার পশ্চাভাগে ভি করে, . তাহারা ইহাকে 
অবলম্বন করিয়া ঝুলিয়া থাকে; এইরূপ অনেকগুলি শ্রেণী 
গঠিত হয় এবং শ্রেণীনিচয় পরস্পর - মিলিত হইয়া দৃঢ়ভাবে 
অবস্থান করে। অবশিষ্ট মক্ষিকাগুলি-_যাহারা নিয়ে অবস্থান 
করে--তৃণ লতাদি সরাইয়া বাসস্থানটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
করিতে থাকে ; ইহাদের কতকগুলি আবার পুষ্প পরাগ 
আহরণের জন্য বাহিরে বহির্গত হয়, এবং কতকগুলি রাস্তা- 
ঘাট রক্ষা, করিতে থাকে ।--আঁধারগাত্রে নিশ্চেষ্টভাৰে 
বর্তমান শ্রেণীবদ্ধ মক্ষিকাগুলি ১৮ হইতে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত 
এইরূপ ভাবে অবস্থান করে, এই সময়ের মধ্যে ইহাদের 
নিয়োদর প্রান্তে যে ছোট ছোট চারিটী থলি আছে তাহাদের 
মুখ হইতে স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ ঘশ্মাবিন্দুর স্তায় একপ্রকার পদার্থ 
বহির্থত হয়। ইহাই পরে মোমরূপে পরিণত হয়। পরম্পরে 
সংবদ্ধভাবে অবস্থানহেতু উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় এবং উঞ্ণতার 
বৃদ্ধি প্রযুক্ত থলিমধ্যস্থিত মধুই মোমের উপাদানে পরিণত 
হয়। যখন প্রায় সকল মক্ষিকার গাত্রে এই পদার্থের উদ্ভব 
হয় তখন হঠাৎ একটী মক্ষিকা আপনাকে শ্রেণীবন্ধন হইতে 
বিচ্যুত .করিয়া সর্বোচ্চ স্থানে উঠিয়া পড়ে এবং স্বীয় 
গাত্রোডভূত মোমকে কখনও বিস্তৃত, কখনও কর্তন, কখনও 
সমতল করে) এইরূপে নিপুণ স্ুত্রধারের ন্যায় মোমটুকুকে 
প্রয়োজনান্গরূপ আকার গ্রদান করিয়া আধারগাত্রে সংলগ্ন 
করিয়৷ দেয়, ও তাহার পর নামিয়া আসে! তৎক্ষণাৎ 
আর একটা মক্ষিকা উপরে উঠে। এবং স্বীয় গাত্রের 
মোমটুকুকে পূর্বোক্তরূপে প্রথম মক্ষিকা স্থাপিত মোমের 
সহিত সংবদ্ধ করিয়া দেয়! এক এক করিয়া ক্রমশঃ সকল 
মক্ষিকাই এইরূপ করিতে থাঁকে। কিয়ৎকালের মধ্যে 
আধারাভান্তরের উপরিভাগে মোমের একটী আবরণ নির্মিত 
হইয়া যায়। ইহার পর কক্ষনির্মাণকাধ্য আরম্ভ হয়। 
যাহারা মোম উৎপাদন করে তাহারা এ কাজ করে না । 
স্কপতিবিগ্ঠানিপুণ মক্ষিকাগণ এক এক করিয়া উপরে উঠিতে 
থাকে এবং মোমের আবরণটা হইতে কক্ষ নির্ম্মাণআরম্ত 
করিয়া দেয়। সকল কক্ষগুলি বেশ সামঞ্জস্তের সহিত নির্দিত 
হয়। স্থপতিগণ এক্ষণে নামিয়া আসে এবং মোম উৎপাদনকারী 
মক্ষিকাগণ পুনরায় উপরে উঠিয়া পূর্বআবরণের পার্শ্বে আর 
একটা ' মোমের আবরণ গঠিত .করে; আবরার স্থপতিগণ 


প্রবাসী । 


সত পিসি 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


পাশা পাখি পালাল usb” 


শাসিত শাসিত? 


উঠিয়া দ্বিতীয় আবরণের উ উপর কক্ষ ডঠাইয়া দেয়। 
তিন চারিটী আবরণের উপর কক্ষ গঠিত'হয়। এই সকল, 
কক্ষশ্রেণীর মধ্যে যাতায়াতের পথ থাকে। কক্ষগুলি 
এমন ভাবে দক্ষতার সহিত নির্মিত হয় যে এক একটা 
দেখিতে ষড় ভুজবিণিষ্ট নলের ভ্তাঁয় হর। গণিতজ্ঞগণ 
জানেন যে একটা নমতল ক্ষেত্রকে কাটিয়া কক্ষশ্রেণীতে 
পরিণত করিতে হইলে তিনটী উপায়ে ইহা সিদ্ধ হইতে 
পারে। হয় কক্ষগুলিকে ত্রিভুজ, না হয় চতুভূজি, ন! হয় 
যড়ভূঞঙ্গ করা। এরূপ করিলে, কক্ষগুলির, অন্তরালে 
অনাবশ্তক ব্যবধান থাকিয়া যায় না। এই তিন প্রকার 
কক্ষের মধ্যে ষড় ভূজ্জ কক্ষই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ও দীর্ঘ- 
কালস্থায়ী। আশ্চর্যের বিষয় ক্ষুদ্রপ্রাণী মধুমক্ষিকা এরূপ 
দক্ষতার সহিত নিজ কক্ষগুলিকে ষড় ভুজবিশিষ্ট করে যেন 
উহা গভীর গণিতণাস্ত্রের মন্খ অবগত 'আঁছে। | 

যে সকল কক্ষ নির্মিত হইল তাহাদের কয়েকটা অন্ত 
গুলি হইতে ভিন্ন প্রকারের; এগুলি রাণীর বাসগৃহ । 
কতকগুলি বড় রকমের ; এগুলিতে পুরুষঞ্াতীয় মক্ষিকারা 
থাকিবে । অবশিষ্ট কক্ষগুলিতে শন্তাপ্ত মক্ষিকাগণ থাকিবে ; 
এবং আহাধ্য দ্রব্যাদিও রাখা হইবে। চক্রনির্ধমাণকাঁধ্য 
সমাধা হইলে রাণী ডিম পাড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি 
কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে থাকেন, আর একএকটী কক্ষে 
একএকটী ডিম পাড়িতে থাকেন। কক্ষে ডিম রাখিবার 
পুর্বে তাহার মধ্যে মন্তক প্রবেশ করাইয়া দেখিয়া লন 
তাহাতে অন্ত ডিম নাই ; এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে 
এক্‌ কক্ষে একাধিক ডিম থাকিয়া না যায়। এইরূপে তিনি 
প্রত্যহই ডিম পাঁড়িতে থাকেন। আশ্চর্যের বিষয় যে রাণী 
জানেন কোন ডিম হইতে পুরুষ এবং কোনটী হইতে স্ত্রী 
জন্মিবে। এই ক্ষমতা থাকায় যে ডিমটীর যে স্থান সেই 
স্থানেই তিনি তাহাকে রাখিয়া দেন। বস্তুতঃ রাণী ইচ্ছামত 
পুরুষ বা স্ত্রী জাতীয় ডিম পাড়েন। কিন্তু পরিণীতা হইবার 
পুর্বে অনূঢ়া রাণী কেবল পুরুষ ভিমই প্রসব করে । বিবাহের 
পরে 'ধে সকল ডিম প্রসব করে তাহাদের অধিকাংশ স্ত্ী- 
জাতীয় ৷ 

এইরূপে নবচক্রটী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
থাকে। প্রজাগণের অবিরাম পরিশ্রমে, অত্যাশ্চধ্য সধ্যবসায় 


এইরপে 


৪র্ঘ সংখ্যা ৷ | 


পিপল পিন 


বলে, মধুর ভাণ্ডার ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে ) রাণীর 
, প্রাত্যহিক ডিম প্রসব হেতু সহস্র সহস্র ডিম জঙ্গিতে থাকে, 
এবং ডিম হইতে ক্রমশঃ নৃতন মক্ষিকা উদ্ভূত হইতে থাকে। 
৯-'কিছু দিন পরে যখন নগরটী সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে তখন 
আবার সমাজহিতের জন্য অধিকাংশ মক্ষিক! অবশিষ্ট মক্ষিকাঁর 
উপর ভবিষ্যতের আশাস্থল ডিমগুলির রক্ষাভার অর্পণ 
করিয়া স্বার্থত্যাগের অভূতপূর্ব দুষ্াস্ত আমাদের সন্মুখে রাখিয়া 
অন্যত্র বাসস্থান নির্ম্মাণের জন্য অত্যুৎসাঁহের সহিত বিপদ 
সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় । 
জাতীয় উন্নতিকল্পে স্বদেশত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইয়া 
উপনিবেশ স্থাপন করিবার 
কোন কোন নগর হইতে মক্ষিকাগণ একবারের অধিক 
২ চলিয়া যায় না; কোথাও আবার শীঘ্র শীঘ্ব পর্যায়ক্রমে 
ছুই তিন বা চারি দল বাহির হইয়া ঘায়। প্রথম দল 
চলিয়া যাইবাঁর পর নগরে রাণীর অভাব হয়, কারণ রাণী 
উপনিবেশ স্থাপনোদেশে বহির্গত মক্ষিকাগণের সহিত 


চলিয়া যান। রাণীজাতীয় মক্ষিকার যে সকল ডিম থাকে ' 


“তাহা হইতে কখন কখন চারি পাঁচ বা ততোধিক বাণীর 
জন্ম হয়। কোন কোন নগরে প্রথম যেটার জন্ম হয় 
সেইটাই রাণীপদে বরিতা হয় এবং এই রাণী অন্যগুলিকে 

[বধ করেন। এরূপ স্থলে আর শীঘ্র উপনিবেশিকের দল 
গঠিত হয় না। কোন কোন নগরে আবার এক একটা 
নূতন রাণীর সহিত এক এক দল মক্ষিকা বাহির হইয়া 
যায় এবং কোন দৈবছুর্ব্ৰিপাক না ঘটলে অন্যত্র যাইয়া 
উপনিবেশ স্থাপন করে। 

সত্ীজাতীয় বন্ধা! মক্ষিকাগণই নগরের সকল কাৰ্য্য সম্পন্ন 
করে। ইহারা সর্বদাই কাধ্যে ব্যাপৃত। নিজে অলস 
নয় বলিয়! ইহারা আলস্ত সহা করিতে পারে না। পুরুষ- 
জাতীয় মক্ষিকাগণ বড়ই অলস; তাঁহারা কোন কাজই 
করে না; কেবল খায় আর ঘুমায় । এইজন্য স্ত্রীগণ ইহা- 

/দিগকে অত্যন্ত দ্বণা করে। ইহাদের একটার সহিত রাণীর 
মিলন হইবে এবং সেই মিলনের উপর ভবিষ্যৎ জাতীয় 

- উন্নতি নির্ভর করিতেছে, এই জন্যই পুরুষদিগকে একবারে 
জন্মমাত্রই জীবনচ্যুত করে না। এই মিলনের সময় পুরুষগণ 
আপনা আপনিই কাঁলকবলে পতিত হয়! মিলন নগরের 


খেওড়ার লবণের খনি । 


প্রথা সকল. নগরে এক নহে। 


২০৯ 


তা শা পি ভা উন Sa SL ee াগািউিশি 


বাহিরে সমাধা হয়। ইহার সময় উপস্থিত হইলে রাণী 
নগর হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ উর্ধীকাঁশে প্রবলবেগে 
উঠিতে আরম্ভ করেন এবং পুরুষগণ তাঁহার অনুসরণ করে। 
উৰ্দ্ধে উঠিতে উঠিতে বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত অলস- 
স্বভাব পুরুষগণ অত্যধিক পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া পঞ্চত্ব 
প্রাপ্ত হইতে আরম্ত করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ছুইটী পুরুষও 
জীবিত থাকে ততক্ষণ রাণী উঠিতে থাকেন। ইহাদের 
একটা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন অন্তটীর সহিত 
তাহার মিলন হয়। এতন্বার! সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ পুরুষের 
সহিত এ মিলন সমাধা হয়। আবার ঈশ্বরের এমনই 
অদ্ভুত নিয়ম যে মিলনের অনতিবিলম্বেই পুরুষটা প্রাণ 
হারায়। অতঃপর রাণী নগরে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রজা- 
গণ মহোল্লাসে তাঁহার অভ্যর্থনা করে। 

মধুমক্ষিকা বিষয়ে জ্ঞাতব্য আরও অনেক তত্ব আছে। 
সে সকলের উল্লেখ দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া 
পাঠকের ধৈর্যযট্যুতি সম্পাদন করিতে চাহি না। যেছু? 
একটী বিষয় এ প্রবন্ধে আলোচিত হইল, তাহা হইতে 
আমরা মধুমক্ষিকা জীবনের মূলতাত্বের একটা স্থূল ধারণা 
করিতে পারি। আমরা দেখিতে পাই মধুমক্ষিকার জীবন 
কৰ্ম্মময়, আলস্য কাঁহাকে বলে ইহারা জানে না; পুরুষ 
মক্ষিকাগণ অলস বলিয়া তাহাদের জীবনের পরিণাম অতি 
ভয়াবহ; মধুমক্ষিকার মধ্যে কেমন সুন্দর কর্মাবিভাগ- 
প্রণালী বর্তমান ; সর্বোপরি ইহাদের কি মহান্‌ আত্মত্যাগ 
সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থের বিসজ্জন। আর 
কিছুর সম্মুখে না হউক ইহাদের একপ্রাণ আত্মোৎসর্গের 
সন্মুখে মন্ষ্যকেও নতশির হইতে হয়। 

শ্রীঅধরচন্দ্র মিত্র। 


খেওড়ার লবণের খনি) 


সুদূর পঞ্জাবের পশ্চিম প্রান্তে খেওড়ার লবণের খনি প্রসিদ্ধ । 
অন্বালা হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত যে রেলপথ গিয়াছে, 
এই পথে লালামুসা জংশন নামে একটি ষ্টেশন আছে) 
উক্ত ষ্টেশন লাহোর হইতে ৬২ মাইল উত্তরে। তথা 
হইতে ৬০ মাইল পশ্চিমে খেওড়া ষ্টেশন । পৃথিবীর মধ্যে 
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অন্য কোনও স্থানে এপ জী লবণের খনি নাই; 
ভারতবর্ষেই সমুদ্র ব্যতীত রাজপুতানার অন্তর্গত সম্বর নামক 
হুদ এবং থেওড়ার খনিই লবণের প্রধান উৎপত্তিস্থল ৷ 
তন্মধ্যে শেষোক্তটিকেই প্রধানতম বলিতে হুইবে। লবণ 
গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া বাবসা; মন্থুষ্থের এরূপ নিত্য- 
ব্যবহাধ্য এবং প্রধান দ্রব্য একচেটিয়া করা এবং উহার 
কর অসম্ভবরূপ অধিক রাখা গবর্ণমেন্টের কখনই শ্রা্থার 
বিষয় নহে। বাস্তবিক আমর! যাহা দেখিলম, তাহাতে 
প্রকৃতিদেবীর ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে মণ প্রতি ৫ এক 
পয়সাও খরচ হয় কি না সন্দেহ; কিন্তু গবর্ণমেন্ট প্র 
খনিতেই উহা ২২ মণ হিসাবে বিক্রয় করিতেছেন । পূর্বে 
_ উহা ২॥৭ টাকা মণ হিসাবে বিক্রয় হইত, এক্ষণে লর্ড 
কর্ন ॥* আনা কমাইয়! অশেষ বদান্িতার পরিচয় দিতে 
কুষ্টিত হন নাই। উক্ত খনির নাম “মেয়ো সল্ট মাইন”; 
লর্ড মেয়োর সময় হইতেই ইহা! গবর্ণমেন্ট কর্তৃক পরিচালিত 
হইতেছে। 

সম্প্রতি আমরা খেওড়ার খনি দেখিতে গিয়াছিলাঁম। 
দুই তিন স্থানে গাড়ী বদল করিয়া রাত্রি দুইটার সময়ে থেওড়া 
ষ্টেশনে পৌছিলাম। থেওড়া স্থানটি তিন দিকে পাহাড় বেষ্টিত 
কঙ্করময় অসমতল ভূমি। এবং একদিকে যতদুর দৃষ্টিগোচর 
হয় “সজল ম্ফলা শস্তগ্যামলা” সমতল ভূমির মধ্য 
দিয়া গ্রবলবাহিনী “ঝিলন্‌” নদী রজতখণ্ডের ন্যায় তর্তর্‌ 
করিয়া চলিয়াছে। এই স্থানের 'প্রাক্কৃতিক দৃশ্ত অতি 
মনোহর । ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিলে দেখিলাম প্রবল বাতাসের 
সহিত প্রচুর পরিমাণে কম্কর-কণা উড়িতেছে। আমরা মনে 
করিলাম বুঝি আজি ঝড় হইতেছে কিন্তু তাহা নহে, এথানে 
প্রত্যহই এই প্রকার ঝড় বহিতে থাকে । ষ্টেশনের নিকটেই 
একটি ভাক-বাংলায় আমর! আশ্রয় লইলাম। প্রাতে উঠিয়! 
যাহ! দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল বুঝি আমর! আরব 
দশে আসিলাম ; বান্তবিক তথায় অসংখ্য উদ্র, থে দিকে 
দৃষ্টি যায়, সেই দিকেই উদ্। কেহ বা উটের পৃষ্ঠে চড়িয়াছে, 
কেহ বা মাল বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছে । লবণ- 
ব্যবসায়িগণ দলে দলে উদ্ট বোঝাই করিয়া লবণ লইয়া 
যাইতেছে। উষ্ট এবং অশ্বতরী ব্যতীত সে]গ্রদেশে অন্ত কোন 
প্রকার যান নাই। চারিদিক ধূ খু করিতেছে | মধ্যে*মধ্য 


প্রবাসী । | 


হিল তি শিপ? পপি 7৭৯ পাপা আলী? সপ সানা? পলিপ লীলা সনি পিস এ 
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বাবলা গাছ আছে; হাতীত অন্ত কোনও প্রকার গাছ 
নাই। শ্ৰান্ত হইলে পথিকগণ ইহার তলে আশ্রয়লাভ 
করে এবং ইহার পাতাই উষ্টের প্রধান আহার। উষ্টরের 
দুগ্ধ এখানকার লোকে পান করে, এবং উহার দধি 
প্রস্তুত করিয়৷ বাজারে বিক্রয় হয়। উদ্ট্রের বিষ্ঠা তথায় 
জালানী কাষ্ঠের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় দেখিলাম । বস্তুতঃ 
উদ্নই তথাকার লোকেদের জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায় । 
লোকসংখ্যা নিতান্ত অল্প। তিন চারি জন বাজালী সেখানে 
লবণ-বিভাগে কাৰ্য্য করেন। বস্তুতঃ এমন সুদূর প্রদেশেও 
বাঙ্গালী আছেন দেখিয়! বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। স্বদেশী 
আন্দোলনের কল্যাণে এ দৃশ্য বোধ হয় আর বেশী দিন 
দেখিতে পাইব না। 
শন হইতে খনি প্রায় দুই মাইল পথ। পাশ ব্যতীত 
তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই। পাশ সংগ্রহ হইলে 
বেলা তিনটার সময় আগরা খনির মুখে উপস্থিত হইলাম! 


' ভিতরে ভয়ানক অন্ধকার বলিয়া দর্শকগণকে এইথান 


হইতে ইচ্ছামত আলোক ও বাতী ইত্যাদি লইয়া যাইতে 
হয়। একজন পথপ্রদর্শক, এবং কয়েকটা আলোক ও বাজী- 
মখালধারী লোকের সহিত আমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম । 
ভিতরের বায়ু রুদ্ধ থাকায় এবং বারুদ ও গন্ধকের গদ্ধে 
আমাদের শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। যাহা হউক, 
আলোকের সাহায্যে লবণনির্ন্মিত সুড়ঙ্গ দিয়! চলিতে আরম্ভ 
করিলাম । খানিক দূর গিয়া দেখিলাম, পথ অত্যন্ত দুর্গম; 
কোনও স্থানে বা ছুই তলা সমান নামিতে হয়, কোথাও 
ঝ| খুব উচ্চে উঠিতে হয়। কোন কোন স্থানে এদিক 
হইতে ওদিকে যাইবার জন্য লবণনির্শিতি বড় বড় সেতু 
আঁছে। লব্ণনির্খিত সুড়ঙ্গ দিয়া আমর! বরাবর চলিতে 
লাগিলাম ; লবণের পথ, তাহার উপর দির লবণ বোঝাই 
টাল অবিরত যাতায়াত করিতেছে ; লবণের দেওয়াল 
আলোকের সাহায্যে ঝক্‌গক্‌ করিয়া জলিতেছে ; যেন মনে 
হইল অসংখ্য হীরক জলিতেছে । বটের ঝুরির সায় লম্বা 
লক্ব শুভ্রবর্ণ অসংগ লবণের ঝুরি ঝুলিতেছে, সে এক অপুর্ব 
দৃশ্য । আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। মনে 
হইল জগদীশ্বর প্রকৃতিরাজ্যে কত স্থানে কত প্রকার 
আশ্চধ্য দৃশ্ত পু্তীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা আমর! 


৪র্ঘথ সংখ্যা ৷ ] 


কল্পনায়ও আনিতে পারি না; বাস্তবিক ক্ষুদ্র জীবের জন্য 
দয়াময় নিজের দয়ার উৎস উন্মুক্ত করিয়া আমাদের যে 
কত প্রকার কল্যাণ সাধন করিতেছেন, অকৃতজ্ঞ মানব 
আমরা সে বিষয়ে একবার চিন্তাও করি না। | 

কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলে আমরা এক স্থানে উপস্থিত 
হইলাম) তথায় পথপ্রদর্শক বলিল, ইহা! লবণের বাগান ) 
দেখিলাম তথায় লবণনির্মিত ফুল ও ফলের ন্যায় অনেক- 
গুলি হইয়া আছে। তথা হইতে আরও খানিক দূর গিয়া 
প্রায় একতলা সমান নীচে নামিয়া আমরা এক ভীষণ 
অন্ধকারের মধ্যে উপস্থিত হইলাম ; এই স্থানে যাইবার 
পথটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত, এবং অসমতল। যাহা হউক, তথায় 
উপস্থিত হইলে পথদর্শক আমাদের তথায় 'খুব সাবধানে 
স্থির হুইয়া দ্বীড়াইয়া থাকিতে বলিল। সে স্থানে এরূপ 
ভয়ানক অন্ধকার যে দশ বারোটা আলোকের সাহায্যেও 
আমরা অতি নিকটের বস্তু ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে 
পাইলাম না। সেখানে কয়েকটা রংমশাঁল এবং অন্ঠান্ত 
কয়েকটা আলোকের সাহায্যে যাহা দেখিলাম, তাহাতে 
আশ্চর্য্য হইয়! গেলাম ; দেখিলাম আমরা একটি প্রকাণ্ড 
হদের তীরে দীড়াইয়া আছি; সন্মুখে প্রায় এক হাত প্রশস্ত 
একখানি কাষ্ঠের তক্তা দেওয়া আছে, তাহার পরই অগাধ 
জল। হদের মধ্যে একখান নৌকা বাধা 'রচিয়াছে ; দর্শক- 
গণ ইচ্ছা করিলে তাহাতে চড়িয়া ভ্রমণ করিতে পারেন। 
কিন্তু উহা অতীব দুঃসাহসিক বাপার। জল অতি স্বচ্ছ, 
জলের নীচে স্থানে স্থানে তুলার বস্তার স্ায় রাশি রাশি 
লবণ জমাট বীধিয়া আছে; নির্মাল জলে তাহা সমস্তই 
দেখা যাইতেছে । হুদটি কত গভীর জানিতে ইচ্ছুক 
হইলে পথপ্রদর্শক বলিল, ইহা কত গভীর তাহা এ পরাস্ত 
স্থির করিতে পাঁর! যায় নাই। ছুই চারি জন দর্শক 
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ইহার গভীরতা নির্ণয় করিতে গিয়া 
ইহার মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার নিৰ্ম্মল নীল 
লবণাক্ত জল দেখিয়! মনে হইল ইহা সমুদ্রের এক অংশ। 
বাস্তবিক আমাদের এ ধারণা নিতান্ত অমূলক হয় নাই। 
কারণ এক স্থানের লবণের প্রাচীরের মধো দেখিলাম, 
একটি অতি পুরাতন গাছের গুঁড়ির কিয়দংশ লবণের 
সহিত জমাট বাঁধিয়া আছে। ওঁ বৃক্ষটি যে কত দিনের 


খেওড়ার লবণের খনি । 


২১১ 
পুরাতন তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। দুই একজন 
প্রত্বতত্ববিৎ এঁ কাষ্ঠের কিয়দংশ কর্তন করিয়া পরীক্ষার" 
জন্য বিলাতে লইয়া গিয়াঁছেন ; এবং উহা! এক্ষণে বিলাতের 
ব্রিটদ্‌ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। উহা কি বৃক্ষ এবং 
কত দিনের পুরাতন তাহা স্থির হইলে খনিটি যে কত 
দিনের পুরাতন তাহা স্থির হইতে পাঁরে। সম্ভবতঃ বহু 
পর্ব্বে এই স্থানে সমুদ্র ছিল, কালক্রমে সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায়, 
উহার লবণরাশি একত্রিত হইয়া এক্ষণে খনির আকার 
ধারণ করিয়াছে। আমার এ অনুমান সত্য কি না প্রত্ব- 
তন্বিদেরা তাহা স্থির করিবেন। আমর! শুধু দর্শকরূপে 
গিয়াছিলাম, সুতরাং ঘাঁহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। 
তথা হইতে কিছু দূর“গিয়া আমরা আর এক স্থানে উপস্থিত 
হইলাম ; পথদর্শক আমাদের উপরিভাগে দৃষ্টিপাত করিতে 
বলাতে, দেখিলাম উপরিভাগে অতি উচ্চে একটি ক্ষুদ্র পথে 
তারকার ন্তায় একটি আলোক দেখ! যাইতেছে । ভিতরের 
রুদ্ধ বায়ুনির্গমের জন্য খনির উপরিভাগে এরূপ একটি 
ছিদ্র রাখা হইয়াছে। তথায় একটা ফানস ছাড়া হইল। 
মুহূর্ভের মধ্যে ফানসটি ছিদ্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। 
তথা হইতে তাহা একটি তারকার ন্যায় দেখা যাইতে 
লাগিল। . 

'_ তথা হইতে কিছু দূর গিয়া প্রায় তিন চারি তল! সমান 
লবণের সিড়ি দিয়া নীচে নামিয়া যে স্থানে লবণ কাটা 
হইতেছে আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে 
বালক বালিকা স্ত্রীলোক এবং পুরুষ সর্বসমেত প্রায় পাচ 
শত লোক কাজ করিতেছে। এইরূপ কাজ এই খনির 
মধ্যে বহু স্থানে হইতেছে, শুনিলাম প্রায় ৪০০০ লোক এই 
খনির মধ্যে কাজ করিতেছে । প্রত্যেকের হাতে এক একটি 
খনির উপযোগী লৌহনির্মিত প্রদীপ, প্রত্যেক প্রদ্ীপে একটি 
করিয়া শিকলি সংযুক্ত আছে; খনকগণ আবশ্যক মত তাহা 
লবণের দেওয়ালে বা অন্ত কোনও স্থানে সংযুক্ত করিয়া কাজ 
করে। শুনিলাম গবর্ণমেন্টের সহিত ইহাদের চুক্তি হিসাবে 
কাধ্য হয়, তাহাতে ইহাদের লাভ অতি অল্পই থাকে; 
গ্রাসাচ্ছাদনও স্বচ্ছন্দরূপে হয় কি না সন্দেহ । বালকবালিকা- 
গণের বিষণ মুখ এবং কঙ্কালসার আকৃতি দেখিলে পাযণ্ডেরও 
হয় বিদীর্ণ হয়। অনবরত রুদ্ধ বারুতে থাকায় ইহাদের 


২১২ 


পপি, পি 


শরীরের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হুইয়াছে। সকলেরই ' 


* পরিধান প্রায় একরূপ। লবণবিভাঁগে গবর্ণমেন্টের যেরূপ 
লাভ, তাহাতে এই সকল ম্জুরদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করা 
সর্ধবতোভাবে কর্তব্য। পুরুষগণ সকলেই আপন আপন 
নির্দিষ্ট স্থান কর্তন করিতে বাস্ত। বড় বড় শাবলের দ্বারা 
লবণরাশির মধ্যে গর্ভ করিয়া ডাইনামাইট ছারা ফাটান 
হইতেছে; সে শব্দ বশ্রনিনাদের স্তাঁয় সমস্ত খনিতে প্রতি- 
ধ্বনিত হইতেছে। ডাইনামাইট- পুরিবার উপযোগী প্রায় 
১ হাত ছিদ্র করিতে ছুই ঘণ্টারও অধিক সময়ের আবশ্যক 

হয়। ইহা অতীব শ্রমসাধ্য কাধ্য। তথায় বারুদের গন্ধে 
এবং রুদ্ধ বাম্পে আমার্দের নিশ্বাস গ্রহণ করা অতি কষ্টকর 
হইয়া উঠিল প্ররূপ স্থানে সমস্তদিন থাকিয়া এরূপ কঠিন 
পরিশ্রম করা যে কতদুর কষ্টকর, তাহ! সকলেই অনুমান 

করিতে পারেন কিন্তু হুতভাগ্যগণের উদরের জালায় এ 

সমস্তই করিতে. হয়। স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাঁগণ, 


কর্তিত লবণ বহন করিয়া সমতল স্থানে আনিয়া একত্র , 


করিতেছে; তথা হইতে টুলি বোঝাই করিয়া খনি হইতে 
বাহিরে আনা হইতেছে । তথা হইতে এইরূপ আরও 
কয়েকটি স্থান দেখিয়া ক্রমে বাহির হইয়া আসিলাম ; সন্ধ্যার 
সময় খনির কাঁধ্য বদ্ধ হইয়া যায় সুতরাং আমরা সন্ধ্যার 
কিছু পূর্বে তথা হইতে নিষ্রান্ত হইয়া আসিলাম। পরিষ্কার 
বায়ুর অভাবে যে কিরূপ ভয়ানক কষ্ট ' হয় তাহা বিলক্ষণ 
অনুভব করিলাম । বাহিরে আসিবার সুড়ঙ্গ পথ নিকটবস্তী 
হইলে পথরর্শক আমাদের অতি আস্তে আস্তে যাইতে 'বলিল। 
কারণ রুদ্ধবাধু হইতে সহসা বিশুদ্ধ বাঁযুতে আসিলে মুচ্ছিত 
'হইবার সম্ভাবনা । যাহা হউক, সন্ধার কিছু পুরে 'বাহিরে 
আঁসিলাম। সেদিন আমরা অত্যন্ত. ক্লান্ত হইরা পড়িয়া-. 
ছিলাম, সুতরাং সেদিন আর কিছু দেখিতে পারিলাম না । 
পরদিন প্রাতে আমরা-খেওড়ার বাজার এবং লবণের 
মণ্ডি (সarket) দেখিতে গেলাম ; খেওড়ার বাঁজার অতি 
" সামান্য । ছুই একখানি দুগ্ধ দধির, ছুই একখানি রুটির এবং 
অন্তান্ত সামগ্রীর হুই একখানি, সর্ধসমেত সাত আট খানি 
দোকান লইয়া বাঁজার। সন্ধার পূর্বেই বাজার বন্ধ হইয়া 
যায়। বাজার দেখা হইলে আমরা মণ্ডি দেখিতে গেলাম। 
"উহা একটি দেখিবার যোগ্য স্থান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে 


করিতে পার! যায়। 
. উপকারী । 


দুরে একস্থানে আনিয়া জমা করা হয়৷ প্রাণ ১ মাইল 
বিস্তৃত এবং প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ লবণের চাপ স্ত,পাকারে 
সাজাইয়৷ রাখা হইয়াছে; ব্যবসায়িগণ দলে দলে আসিয়া 
উহা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে । 

খেওড়া হইতে ১৮ মাইল দূরে ৬ কটাস্‌ নামক তীর্থ 
আছে। ইহা একটি গীঠস্থান। এই স্থানে ভগবতীর বামচক্ষু 
পতিত হইয়াছে। উহা! হিন্দুগণের একটি প্রধান তীর্থ 
বলিয়া পরিগণিত । বারান্তরে উহার বিষয় লিখিবাঁর ইচ্ছা 
বহিল। 

শ্রীমতী প্ৰিয়বালা দেবী। 


হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় 
উত্ভিদাবলী । 


১৬1 চেউলী (34958. butyracea ) ূ 
এই বৃক্ষ হিমালয় পাহাড়ে কুমায়ূন হইতে ভূটান পর্যন্ত 
জন্মায়। শ্রী অঞ্চলে ইহাকে চিউরা, চেউলী, ফলবরা ও 
চুরি বলে। 

ইহার বীজ হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈল পাওয়া বায় 
ও তৈল দেখিতে প্রায় মাখনের মত। এই জন্য ইহা খী 
ভেজাল করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা! প্রদীপে পোড়াইবার জন্য 
ব্যবহৃত হয়। এই তৈল হইতে সাবান এবং বাতি প্রস্তুত 
বাত রোগে এই তৈল অতি 
গোলাবের আতরের সহিত মিশ্রিত করিয়া, 
ইহা মাথায় লাগাইলে কেশ বর্ধন করে। 

ইহার ফল পুষ্টিকর বলিয়া পর্বতবাসীরা খায়। 

১৭। তুত (Morus alba) | 

তুতের গাছ পাঞ্জাব”ও উত্তর ভারতের অনেক স্থলে 
দেখিতে পাওয়া ষায়। 

ইহার ফল অতি সুস্বাদ বলিয়া লোকেরা ভক্ষণ করে। 
আফগানিস্থানে পাঠানেরা ইহার ফল শুকাইয়া ও চু্ণ 
করিয়া, তাহার রুটি প্রস্তুত করে। এই রুটি খুব সুস্বাদ ও 


* পুষ্টিকর ।' 














ৃ এই গাছের পাতা রেশমের 
য:। ইহার পাতা গরুকে 


ইহার ফল হইতে যে তৈল ও প্রস্তুত হয়, তাহা 
ওধধরূপে ব্যবহৃত হয়। ু Ee 
বিলোনিক! | (Salix babylonica) 1. ইহার বীজ বাদামের মত ব্যবহৃত হয় I কুনাবর প্রদেশের 
ভারতে জন্মায়! ইহার পাতা হইতে অধিবাসীরা ইহার বীজ চূর্ণ করিয়া, আটার সহিত মিশ্রিত 
ললি দার্থ করিয়া, রুটি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করে। 
এই বৃক্ষের কাঠে অনেক তৈল থাকে বলিয়া উ উহা মশাল 
রূপে ব্যবহৃত হয় । | 


দৃষ্টিগোচর ₹ হয় নাই। এম | 
বিধবা চরকায় পৈতার সুত! কাটি! সংসারযাত্রা নির্বাহ 


সহিত নিত করিয়া আরক করেন। যাহারা চরকা দিয়া তা কাটা দেখেন নাই 


নানা রোগে হাঁকিমেরা বাব' 
নাই। চরকায় সুতা কাটা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। 


মনে ভয়, এমন অনায়াসনির্শাণদে 
কাপাঁস তূলর গায় সুন্ম ও হৃস্ব রো 
7 os দৃষ্টান্ত 


লী কান্মীর প্রদেশে 





ধর্ঘসংখ্যা। ] 


oe ana Teas" 


অনুভুত হয় দহ অথচ এদেশের রর একটা মিথ্যা সাজ 
রটিয়াছে যে, প্রাচীনেরা শিল্পী ছিলেন ন1! 
বস্তুতঃ আর কোন্‌ দেশ আছে. যে দেশের যন্ত্র এমন 


১ সুসাধ্য অথচ শুক্মকর্মুযোগ্য কিংবা কার্যের বিশেষ উপযোগী । 


র 


4 roller), বাম প্রান্তের দন্ত (মুহুরি বা কামরাঙ্গা 


স্থুল যন্ত্র দৃ্াস্ত-স্বরূপ ঢেঁকি দেখুন। উহার উপযোগিতার 
তুলনা নাইি। সুক্ষ্ম যন্ত্রের মধ্যে শুত্রধরের ভ্রমর-ন্ত্র তুরপন) 
.ধরুন। কাঠের, কপাটের, দরজার যেখানে ইচ্ছা, সেই 
খানেই ছিদ্র করুন; ভ্রমর এবং একগাঁছ! দড়ী (জিনবাড়ী) 
পাঁইলেই হইল। ইহাদের নিমিত্ত কোন কারখানায় যাইতে 
হয় না, বিশ্বকৰ্ম্মার শিষ্য সূত্রধর নিজেই ভ্রমর নিৰ্ম্মাণ করে। 
ভ্রমর-যন্ত্র ও ভ্রমি-যন্ত্র কন্বন-যন্ত্র এক বলিলেই হয়। ভ্রমি- 
যন্ত্র বিশ্বকন্মীর যোগ্য যন্ত্র বটে। ভ্রমি-যন্তরের সহিত কুলাল- 
যন্ত্রের তুলনা করুন। উভয়ের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ বিদ্যমান । 
উভয়েই অপরূপ রূপ-নির্ম্মাণে সমর্থ ৷ 

এসকল যন্ত্রের উল্লেখে প্রয়োজন কি? কার্পাস-সুত্রকর্ত্তন 
সম্বন্ধীয় যন্ত্রগুলি অনুধাবন করুন! কার্পাসের বীজ হইতে 
টি পৃথক্‌ করিবার “খাওয়াই” জি পিন 









বা রি 1 fe 
jl 
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কাপাস-খাঁওয়াই। 


দেখুন। ধন্য ইহার উত্ভাবয়িতা, ধন্য তাহার যন্ত্জান ! 
ইহার অন্নপ্রত্য্গ দেখিয়া বলুন, ইহাঁর অপেক্ষা স্বন্নমূল্য 
সেল-বিশেষে /০ আনা মাত্র) এবং উৎকৃষ্ট কার্পাস- 
খাঁদক হইতে পারে কি না। . ইহার দুইটি বেলন “পোয়া,” 
Spiral 
toothed wheel), বেলনদবয় গাঁয়ে গায়ে ধেঁষিয়া আঁটিয়া 


১ রাখিবার নিমিত্ত কপাল বা তুলিয়া” তুলিয়া রাখে যে- 


tightening wedge), এমন কি খুটী দুইটির হেলান (f০:- 
ward inclination) দেখুন, এবং বলুন দেশীয় কা্পীস- 


দেশী চরকা ও তাহার উনতি । 


et sua ane ee তাত 


" পৃঞ্জি অর্থাৎ তুল-নালিকা। 


২১৭ 


খাদকে নর চুড়ান্ত ভিলা ভি টানি না। চুলি 
দেশীয় আখ-মাড়া কল খাওয়াইর জ্ঞাতি। লোহার আধুনিক, 
আখ-মাড়া কল দেশীয় কলের অনুকরণ মাত্র । 

চরকা দেখুন, বেগ বার্ধত করিবার সুন্দর দৃষ্টান্ত । চরকা 
আর কিছু নহে, বেগ-বদ্ধক চক্রমাত্র (multiplying 
wheel) | যদি চক্রের ব্যাস ২০ ইঞ্চ এবং টেকোর ব্যাস 
ইঞ্চের অষ্টমাংশ হয়, চক্র একবার ঘুরিলে টেকো ১৬০ বার 
ঘুরে। এই বেগবদ্ধক চক্র-যন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্ দেখিলে 
চমৎকৃত হইতে হয়। চরুক! ব্যতীত অন্ত কোন একটি 
যন্ত্রের সাধ্য নাই যে, কার্পাস তুলর ন্যায় ক্ষুদ্র কোমল রোমকে 
জড়াইয়া পাকাইয় দীর্ঘ ও সুক্ম ও দৃঢ় সুত্রে পরিণত করিতে 
গারে। ইহা অত্যুক্তি নহে। প্রমাণ, কলের বা মিলের 
যে সকল আধুনিক যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে সেই যন্ত্ই (mule) 
শ্রেষ্ঠ, যাহা চরকার অনুকরণ মাত্র। যে হুঙ্ষ-তত্র-নির্ষিত 
বস্ত্র নিমিত্ত প্রাচীন ভারত বিখ্যাত ছিল, সে স্থত্র চরকাতেই 
প্রসব করিতে.পারে, অন্ত কিছুতে নহে । 

সূত্র করিবার পূর্বে তুল প্রস্তুত করিতে হইবে। (১) 
প্রথমে কার্পাস 'রোদ্রে দিয়া তাহার অপক্ধ বা “মরা” কার্পাস 
ও অপর আবর্জ্জন! বাছিয়া ফেলিতে হইবে । (২) ‘খাওয়াই’ 
দ্বারা বীজ হইতে ভুল পূৃথক্‌ করিতে হইবে। (৩) তুলর 
রোয়াগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিতে হইবে। খুনিলে এই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ' ধুনিবার নিমিত পূর্বকালে গৃহে গৃহে 
ধন্গঃ থাকিত। কখন কখন ধন্ুঃ দ্বারা তুল ফুটাইবার পূর্বে 
হাতে করিয়া তুল পেঁজা হয়। ছুই হাঁতের আঙ্গুল দিয়া 
তুল অল্পে অল্পে টানিয়া তুল-পিঞ্জন সম্পন্ন হয়।. একবারে 
হয় না, দুইবার তিনবার ভীজিয়া ভাজিয়া তুল টানতে হয়। 
অবশ্য এই কার্যে বহু সময় লাগে, কিন্তু পরে স্তা কাটা 
সহজ ও ভাল হয়। (৪) পেঁজা তুলর' পাঁইজ (পাঁঞ্জ) করিতে 
হয়। রোয়াগুলির শিথিল, গোল ও শৃশ্গর্ভ সলিতার নাম 
ইহার নিমিত্ত পেঁজা তুল কোন 
মস্থণ স্থানে (যেমন কাঠের পীড়ি) সমান স্থল ও বিস্তৃত 
করিয়া সাজাইয়া তদুপরি মস্থণ গোল ও দীর্ঘ শলাকা (যেমন 
শর কাঠি) রাখিয়া তাহাতে তুল জড়াইতে হয়, 

ইহার পর-তিনটি কাজ আছে। (১) পঞ্জি হইতে রোয়া 
টানিয়া ও অল্প পাক দিয়া তাহাকে দীর্ঘ করিতে হয়। (২) 


নি 


ক 


সিলসিলা গা সাপ, ৮১৯ 


Ey দীর্ঘ সুত্রে পাক দিতে হয়। তিনি স্থৃতী, 
কোন আধারে (টেকোতে) জড়াইতে হয়। এই তিনটি 
কাজ চরকা দ্বারা হয়। অতএব চরকা হেয় যন্ত্র নহে। 
উহা দ্বারা স্থতা টানা, পাঁকান ও জড়ান হয়। 

অবশ্য চক্র দ্বারা টেকোর 'তকুণ ঘূর্ণন-বেগ. বদ্ধিত হয়। 
টেকো কিসে কিরপে বসান বা আটকাঁন থাকে? কি আশ্রয় 
করিয়া ঘুরে? লৌহ পিত্ুলাদি ধাতুর নলী বা শামীর 

(Bearing) ভিতরে নহে, শরমঞ্জরীর কিংবা নারিকেল 
কাতার দড়ীর ভিতরে ঘুরে। বৃথা ঘর্ষণ হইবে না, অথচ 
তকুকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে, পরস্ত ঘর্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে 
না, এমন দড়ী আর কি আছে? সকল প্রকার স্ত্রের বা 
, দড়ীর সমান গুণ নাঁই। কোন কোন দড়ী ঘষাঘষিতে 
সহজে ছিড়ে না, কোন কোন দড়ী টানে বা ভারে সহজে 
ছিড়ে না। যেস্ুত্র দ্বারা চক্রের গতি ত্কুতে আসে, 
তাহার নাম মাল-্হতা (যোল্য-্ত্)। - উহা প্রায়ই তাঁতের 

অন্ত্-তন্ত) হয়। কারণ তাত মস্থণ ও স্থায়ী হয়, এবং সহজে 

বাড়িয়া লম্বা হয় না। তাঁতের অভাবে কার্পাস-্যত্র । কিন্তু 
সৈ স্থত্রে তৈলে দ্রবীভূত ধূনা মাখান হয়। ইহাতে কার্পাস- 
সুত্র তন্তুবৎ মস্থণ এবং দৃঢ় হয়। মাল-সুতার গ্রন্থি দেখি- 
বেন। সেখানেও কৌশল আছে। | 

চক্রখানি দেখুন। উহা কাঠের পাটার কিংবা লোহার 
চাঁকা নহে। বলিতে গেলে উহা দড়ীর চাকা । কারণ 
চক্রের দড়ীর উপর দিয়া মাল-সৃতা ঘুরিতে থাকে। কি 
সুন্দর কৌশল! কাঠের পাঁটার কিংবা লোহার চাকায় 
মাঁল-্তা সমান টান থাঁকিত না, কিংবা মাল-স্থতার 
তায় সরু সুতা দ্বারা সক টেকো আবলীলাক্রমে ঘুরাইতে 
পার! যাইত না, হুন্ম হুত্রকর্তনও হইতে পারিত না। কি 
কৌশলে, চরকার দড়ীকে চক্রাকার করা হয়? ছুই পাশে 
পাখী (পক্ষ) দিয়া। ফলে প্রথমতঃ দড়ীর স্থিতিস্থাপকতা, 
তাঁর পর পাখীর - স্িতিস্থাপকতাঁয় মাল-সুতা নিয়ত সমান 
টানে থাকে। 

_- চক্র-ঘন্ত্র এত গুণসম্পন্ন হইলেও বর্তমান কালে উহা 
' রেলের গাড়ীর পাশে গো-শকটের তুল্য মন্থরগতি। অবশ্য 
রেলের গাড়ীর সবেগে গুড় গুড়নির কাছে গরুর গাড়ির শান্তি- 
পূর্ণ ধীরগতি তিঠিতে পারে না। এখন শাস্তির পরিবর্তে 


প্রবাসী । 


পাস্তা সাপ 


* অকিঞ্চিংকর হইয়াছে । 


ডষ্ঠ ভাগ।- 


পিপি? 


উৎকঠা। ইহাই ও জড়ত্ব- সার | সত্যতা । দিবসের কাঁজ 
কর্মের পর এবং রাত্রে বিশ্রামের পুর্বে গৃহস্থ-গৃহিণী চরকাঁয় 
সুতা কাটিয়া পরিজনের বস্ত্রের উপায় করিতেন। সঙ্গে 
সঙ্গে পল্লীর নীতির সমালোচনা কিংবা গৃহস্থালীর উন্নতি 
ও আকাজ্ষার বিচার কিংবা কত রাজ্যের কত রাজা 
উজীর বধ, কত পূর্বস্থতির করুণ আলাপ করিতেন, 
তাহা কৰি ব্যতীত অন্তে ব্যক্ত করিতে পারেন না। . 
অভ্যাসের এমনই গুণ যে, দরিদ্র কুটারবাঁদিনী রাত্রের 
অন্ধকারেও সুতা রাটিতে পাঁরিতেন, টেকোতে “সুতা 
ফেলা” (টেকোতে পাক-দেওয়া সুতা জড়ান ) স্বচ্ছন্দে 
চলিত। এখন আর সে দিন নাই, দশ'হাঁত ‘এয়ো-সুতা” 
কাটিতে হইলেই রণীদিগের চক্ষুঃ স্থির হয়। 

বাম্পীয়-ন্ত্রের প্রভূত বলের নিকট চরকার মৃদুগতি' 
কলে বেশী কাঁজ করে বটে, 
কিন্তু কলা-কৌশল লুপ্ত করে। এখন জীবনসংগ্রামে সুক্ম কলার 
আদর নাই, স্থূল কাজের মোহ সভ্য মানবমনকে অধিকার 
করিয়াছে। এখন চরকা ঘুরাইয়া দিনে /* আনা পয়সা: - 
উপার্জন করা দুরহ। বিশেষ অভ্যাস থাকিলেও মিনিটে 
দশ বারের অধিক বার চরকায় সুতা কাঁটা ও জড়ান হইতে 


‘পারে না। বামহাত বিস্তৃত করিয়া প্রতি বারে দেড়হাতি, 


বড় জোর একগজ সুতা কাটা যাঁয়। সুতরাং মিনিটে ১০ 

গজ, ঘণ্টায় ৬০০ গজ, এবং ৬ ঘণ্টায় ৩,৬০০ গজ.স্তা 
৪ 

কাটা যাইতে পারে! যদি ৪০ নম্বরের* সুতা কাটা হয়,. 





* যাঁহার! কলের সুতার নম্বরের হিসাব জানেন ন!,তাহাদের অবগতির 
নিমিত্ত বলা আবশ্যক যে, ৮৪০ গজ সুতায় এক মোড়া হয়। কোন 
সহৃতার যত মোড়! ওজনে এক পৌও (একটি ডবল পয়সার ওজন কম 
আধসের ) হয়, সেই সুতাঁর নম্বর তত। চল্লিশ মোড়ীয় এক পৌও 
ওজন হইলে সুতার নশ্বর চল্লিশ, দশ মোঁড়ীয় হইলে নশ্বর দশ ইত্যাদি । 
অতএব ৪* নম্বরের এক পৌতু সুত| ৮৪০ X৪০ ==৩৩,৬০০ -গঁজ লম্বা, 
১০ নম্বরের এক পৌও সুতা ৮৪০ ২৯ ১০=৮,৪০০ গজ লম্বা । দেখ! 
যাইতেছে. ১০ নম্বরের এক খেই সুতা, ৪* নম্বরের ছুই. খেই সুতার 
সমান মোটা । সুতার নম্বর অক্লেশে নিরূপণ নিমিত্ত এখানে একটা 
সঙ্কেত দেওয়! বাইডেছে। একটি নুতন দুয়ানির ওজনের সুতা! লক্বায় ৯৭ 
গজ হইলে তাহার নম্বর ১০. ৫৪ গজ হইলে নম্বর ২০, ৬১ গজ হইলে 
নম্বর ৩., ১০৮ গজ হইলে নম্বর ৪* ইত্যাদি! চরকায় যে সুতা কাঁটা 
হয়, তাহা প্রায়ই ১. হইতে ৩* নম্বরের মধ্যে । মোটা মুটি.২* নম্বরের 
ধলা যাইতে. পারে? সময়ে সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়, অমুক প্রত্যহ 
এক পোঁয়া স্থতা কাটিতে পারে। এ কথার অর্থ নাই। নম্বর বা 
নৃতার স্থুলতা বা সুক্মতা না বলিলে দক্ষতা বুঝ! যায় ন! ' দিনে ১০ 


তথ সংর্যা। ] 


টি স্পিন 


তাহা Ge গজ রা ওজনে এক চিত প্রায় 
দশ ভাগ মাত্র। ইহার মূল্য প্রায়.-/৭ আনা । তুলর 


মূল্য এবং তুল প্রস্তুত করিবার ব্যয়.বাদ দিলে কত থাকে? ' 


চরকাঁয় সুতা কাটিয়া পরিবারের লোকদিগের কাপড়, 
বিশেষতঃ সরু কাপড় যোগান দুরূহ ব্যাপার। একখানি 


.দ্রশহাতি ‘ধুতি বা শাড়ী বুনিতে.অল্প সুতা লাগে না। স্থতা 


৪০ নম্বরের হইলে ১৩1১৪ মাইল. লম্বা সুতা লাগে! এই 
কারণে পূর্বকালে মোটা সুতার. কাপড় দেশে বহু প্রচলিত 
ছিল। এখনও, গ্রামের -“অসভ্য” লোকেরা ২০ নম্বরের 
তার কাপড় পরিয়! পূর্বরীতি রক্ষা করিতেছে । 
বাহ চাক্চিক্যময় “সভ্যতা” প্রবেশ করে নাই, সেখানে 
' প্রাচীন চরকা এখনও টিকিয়া আছে। ওড়িশা, মাদ্রাজ, 
উত্তর-পশ্চিনাঞ্চল প্রভৃতি প্রদেশে এখনও সুত! কাটা 


হইয়া থাকে । বহু লোকের পক্ষে অবসরকালে দুইটি পয়সা 


উপার্জনও উপেক্ষার বিষয় নহো?। | 
" চরকাঁয় স্থতা কাটায় উপার্জন অল্প বলিয়া এবং মিহি 
কোপড়ের ‘রেওয়াজ’ হওয়ায় বঙ্গদেশে সুতা কাঁটা হেয় 
'কার্ধ্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অমুক চরকায় সুতা কাটিয়া 
থায়_-অত্যন্ত অপমানের কথা ! এই অপমান-বৌধ বঙ্গদেশ 

ছাড়িয়া অল্পে অল্পে অন্ত প্রদেশে ব্যাপ্ত হইতেছে। 
শুনিতে পাই, বঙ্গদেশে 'কেহু. কেহ পুরাতন 'চরকা 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, কেহ কেহ চরকাকে আরও 
কার্যকর করিবার চেষ্টা করিতেছেন. যাহারা চরকার 
উন্নতির চেষ্টায় আছেন, তীহাদিগের নিকট নিবেদন, 
তীহারা যেন স্বয়ং প্রথমে চরকায়, স্থতা কাটিয়া দেখেন। 
বুঝিবেন, চরক! দ্বারা তিনটি কাঁজহয়। এই তিনটি কাজের 
উল্লেখ পূর্বে করা গিয়াছে । সে তিনটি কাজ এই (১) 
চরকা সোজা ঘুরাইয়া. গাঁজ হইতে সুতা টান! হয় (dra- 


in8) । এই সময় সুতায় বেশী বা যথোচিত পাক দেওয়া হয় ,. 
না, স্থতায় আল্গা পাক থাকে । বাম হাত দূরে সরাইয়া 


পচা ও তাহার উনি 


পিপিপি সিএস 


এই সুতা জানা হয়। তার পর ২) বাসহাতের কাছের 
সুতা আঙুল দিয়! টিপিয়া ধরিয়া সেই আল্গা-পাক সুতায় 


'টেকোর কাছে আনিয়া টেকোতে 


যেখানে ৷ 





বরের এক পোয়া সুতা কাটা যাইতে পারে। কিন্ত আজ কাল মে | 


সুতার কাপড় কেহ পরিতে পারিবে কি? . ৰ 

1 ওড়িশ! ও মাঁদ্রাজের গ্রামে বহু লৌক নিজের নিজের কাপড় 
ঘরে চরকা-কাঁটা সুতায় .ঘোনাইয়! পরে। ওড়িশার গ্রামে. এখনও 
একছটাক স্তা কা দিবার বেতন একপয়স মান! অবধ্য সে 
সুতা মোটা। . 329, 


টার 


পুরা পাক দেওয়া হয় (75658) .তার পর (৩) চরকার 
ক্ষণিক “বিরাম এবং পরে তাহাকে উল্টা দ্বিকে  ঘুরাইয়া 
টেকোর মুখের সুতা খুলিয়া লওয়া হয় (unwinding) 
তারপর চরকা সোঁজা .খুরাইয়া এবং বামহাত অল্পে অল্পে 
সুতা ফেলা অর্থাৎ 
জড়াইয়া রাখা হয় (winding) | . 
অতএব চরকার্‌ গতি অবিরাম নহে; কেবল সবিরামও 
নহে, বিরামের পর বিলোম হয়। চরকা গড়া ভাল হইলে 
এই অন্ুলোম গতি, পরে ক্ষণমাত্র বিরাম, পরে অন্ন 
বিলোমগতি,. পরে. পুনর্ধার অন্থলোম, গতি পা দিয়া 
উৎপাদন করা যাইতে পাঁরে। আমরা ভূমিকে আসন' 
করিয়া থাকি বলিয়া বোধ হয় এদেশে পা দিয়া চরকা ঘুরান 





পায়ে চালা চরকাঁ । 
| . ১মচিত্ৰ। :. | 
রত ত হয় নাই। ১ম চিত্রে পা. দিয়া চরকা ঘুরা ইৰার : 


উপায় প্রদর্শিত হইল। একখানি টুলের বা চৌকির উপরে 


দক্ষিণ পার্থ চক্র, এবং বাম পার্শ্বে টেকো রসান 


২২০ 


' পাঁটার 'অগ্রভাগের সহিত চক্রের অক্ষ সন্ধিদ্ারা যুক্ত আছে। 
ফলে সেলাই করিবার বিলাতি কলে চক্রের ও টিপন-পাটার 
যেমন ব্যবস্থা, পায়ের চরকারও তেমন ৷ 

অবশ্য সকল কাজেই অভ্যাস চাই। প্রচলিত চরকা 
পাঁইলেই যে-সে তাহাতে সুতা, বিশেষতঃ সমস্ক্ম সুতা 
কাটিতে পারিবে না। পায়ের চরকায় ভান হাত খালি 
থাকে । চক্রকে চৌকির মাঝামাঝি বসাইয়া তাহার ছুই 
পাশে দুইটা টেকো এককালে চালান যাইতে পাঁরে,। কিংবা 


২য় চিত্রের সায় ছুই-টেকো-পায়ের চরকা করা যাইতে. 
এক সময়ে ছুই হাতে ছুই খেই সুতা কাটায় 


পারে। 
অভ্যাস চাই । ঠাকুরের আরতি করিবার সময় পুজক- 





ঘণ্টা বাঁজাইতে, এবং অন্ত হাঁতে পঞ্চ- 
প্রদীপ ঘুরাইতে থাঁকেন। ছুই হাতে ছুই খেই সুত 
কাটিবার অভ্যাস হইলে অবশ্য মোট সুতা বেশী পাঁওয়া 
যাইবে । তুল এবং পাজ ভাল করিয়া প্রস্তুত করিলে সুতা! 
কাঁটা সহজ হয়। সুতা সমান সরু হয় এবং অন্নেই ছিড়ে না। 


ব্ৰাহ্মণ এক হাতে 


প্রবাসী J 


| ৬ষ্ঠ 


আছে। সেই টেকোর ছুই প্রান্ত. কাজে দুইটা 
তুল্য । টিপন-পাটা চক্রের দক্ষিণ পার্খে সংহ 
গিয়াছে। টেকোকে অবলীলাক্রমে ঘুরাইবার ও: 
বার অভি গ্রায়ে উহার মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র কপি ( 
লাগান 1গয়াছে। মাল-সুতা অব্য কপির উপ 
গিয়াছে । 

অনেকের ধারণা আছে য়ে, বাম হাঁতে পাঁজ ধ: 
চরকায় সুতা কাটা 'হয়। এই ধারণা ভুল। চলিত 
ডান হাতের কাজ সহজেই বুঝা যায়! বাম হাতে 
গুলি এই। (১) পাঁজ ধরা, (২) সুতা টানা, (৩) ট 
হইলে স্থতা আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া রাখা, (৪) সুতা 
কাছে আনা। এই সকল কাজের মধ্যে পাঁজ 
কৌশল নাই। | 





৩য় চিত্র । 


অতএব দেশীয় চলিত চরকাতেই একটি টেকে 
ছুইটি টেকো| বসান যাইতে পারে। ওয় চিত্রে ইহ 
গিয়াছে! সহজে টেকো দুইটি ঘুরিবে বলিয়া 
টেকোর মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র কপি লাগান গিয়াছে 
হাতে দুইটা পাঁজ ধরিবারি সুবিধা! হয় না। এজন্য এক 
পাঁজ-ধরা আবন্তক। ৪র্থ চিত্রে পাঁজ-ধরা দেখনি 1 
তিন চারি আঙুল চৌড়া.এবং সাত আট আঙ্গুল ৭ 
টুকরা পাতলা কাঠের পাটার (৩) উপর ও 'নীচের 
দুইটি ছিদ্র করা গিয়াছে ৷ পাটার পশ্চাঁৎভাগে ছিদ্র 
দুইটা নল (১, ১) আঁটা গিয়াছে । বাশের ফাঁপা ক? 


। 


লতা 


খোঁলা থাকিলে পাঁজ অক্লেশে নলে রাখিতে পারা যায়ি। 


অতএব নলের পরিবর্তে নলের দীর্ঘচ্ছেদ বা নালী আঁটিলে 
= স্থবিধা হয়। 


এই ছুই নালী দ্বারা বামহাঁতের পাঁজধরার 
কাজ হয়। টানা সুতায় পুরা পাক দিবার পূর্বে সুতা 
বাম হাতের ছুই তিনটি আঙ্গুল দিয়! টিপিয়! ধরিতে হয় । 





৪র্থ চিত্র। 


পাঁজধরা । 


এই কাজ পীঁজ-ধরা কাঠের উপর একটা গোল ফাঠি (যেমন 


7" মোটা শরকাঠি কিংবা! সমান মোটা একটুকরা কঞ্চি, ২) 


চালাইয়া করা যায়। প্র চিত্রে পাঁজ-ধরা ধরিবার কৌশল 
দেখান গিয়াছে। বামহাঁতের বুড়া আঙ্গুলের টিপে শরকাঠি 
ধরা আছে। এ অবস্থার পাঁজ-ধরা বাম হাত দিয়া সরাইয়া 
সুতা টানা শেষ করা হয়। তারপর বুড়া আঙ্গুল দিয়াই 
শরকাঠি গড়াইয়া পাঁজ-ধরার ছিদ্রের উপরে আনিয়া! টানা 
সুতা টিপিয়! ধরিতে হয়। এখন টানা সুতায় পুরা পাক 


দেওয়ার অস্থবিধা হয় না । অর্থাৎ বামহাতে উক্ত পাঁজ-ধর! 


ধরিয়া বামহাঁতের সমুদয় কজিগুলি যথাক্রমে করিতে পার! 
যাঁ়। বলা বাহুল্য, এই রূপে চলিত চরকার দ্বারা তিন 
চারিটি টেকে। ঘুরাইয়া সুতা কাটা যাইতে পারে। 

প্রচলিত চরকার নিমিত্ত যে প্রকার পাঁজ সর্বদা করা 
হইয়া থাকে, সে পাঁজের একটি' দোষ 'দেখ! যায়। সে দোষ 


/ এই যে, পীঁজে তুলর রোয়াগুলি খজুভাবে না থাকিয়া 


অধিকাংশই পরস্পর জড়াইয়| থাকে। প্রচলিত চরকায় এই 
প্রকার পাঁজে সুতা কাটার বিদ্ব হয় না, তবে খুব সরু সুতা 
কিংবা সমান সরু স্থতা কাঁটা কঠিন হয়। রোয়াগুলি যত 
লম্বা হয় এবং পরস্পর যত খজুভাঁবে থাকে, স্থতা কাটা তত 


রিনি চরকা « ও তাহার উন্নতি। i 


২৬০" ৬৬০০৬০০০৪ ২০৩ তিতা গচকা পিসি 


টিনের নল রা চিন চি ও নলের উপরিভাগ 


২২১ 


সহজ ও ভাল হয় |. ক্তা-কাঁটা বিলাতি কলে (9 
Mil!) প্রথমে তুল ঝাঁড়িয়া, পরিষ্কৃত করিয়৷ লম্বা পটী 
করা হয়। তখন তুলর রোরাগুলি প্রায়ই উপ্টা পাণ্টা 
সোজা বাঁকা থাকে। পরে তুলর পটাকে টানিয়া টানিয়! 
সরু ও লম্বা করা হয়। এই সঙ্গে তুলর রোয়াসকল 
খাজু হইয়া পড়ে। তুলকে হাতে পিঁজিয়া প্রায় এইরূপ 








৫ম চিত্র। 


পাঁজ থাই। 
করিতে পারা যাঁয়। কিন্তু তাহাতে বহু সময় আবশ্তক হয়। 
প্রচলিত কাপাস-খাওয়াইর অনুকরণে তুল-পেঁজা খাওয়াই ' 


করা যাইতে পাঁরে। ৫ম চিত্রে এই প্রকার খাওয়াই দেখান 
গেল। কাঁপাঁস-খাওয়াইতে এক জোড়া পোয়া থাকে, এই 
খাওয়াইতে ছুই জোড়া পোয়া আছে। এই ছুই জোড়া 
পোয়ার মধ্যে. এক জৌড়া সরু, অন্ত জোড়া মোটা । চিত্রে 
প্রদর্শিত থাওয়াইর উপরের জোড়ার পোয়! প্রায় ৮০ ইঞ্চ, 
এবং নীচের জোড়ার প্রায় ১০ ইঞ্চ মোটা । ফলে তুলর 
আধ্্‌-হাত লম্বা গাঁজ উপরের জোড়ার ভিতর দিয়া আনিয়া 
নীচের জোড়ার ভিতর দিয়! চাঁলাঁইলে পাঁজটি এক হাঁত লম্বা 
হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঁজের রোয়া অনেকটা সোঁজ! হইয়া 
পড়ে। ' ছুই তিনবার এই খাওয়াইর ভিতর.দিয়া চালাইিলে 
পাঁজের অধিকাংশ রোয়! খজুভাঁবে আসিয়া পড়ে। এইরূপ 
পাঁজ সৃতাকটার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক । চিত্রের 
পোয়াগুলির পেঁচ বা কামরাঙ্গা ছুই খুঁটীর মাঝে দেখা 
যাইতেছে। কাপাস-খাঁওয়াইর মত পোয়ার বামপ্রান্তে পেঁচ 
কাঁটিলে কোন ক্ষতি নাই! সরু ও মোটা ছুই রকমের ছুই 
জোড়া পোয়া লাঁগাইতে বিশেষ গুণপনা আবশ্যক হয় না। 
পাঁজ খাওয়াইতেও বেশী বল লাগে না। 


২২২ 2 3 


. ৬ষ্ঠ চিত্র ৷ 

পাঁজের রোয়া খজধুভাবে সাজান হইলে 'একটি চক্রদ্বারা 
আট দশটি টেকে! ঘুরাইয়া আট দশ খেই স্থত৷ এক সময়ে 
কাটিতে পারা যায়। খুঃ ১৮শ শতাব্বর শেষভাগে হাঁগ্জীভস 
( Hargreaves ) নামক জনৈক ইংরাজ প্রথমে এই প্রকার 


“চরকা নির্্মাণ করেন। তিনি তাঁহার কন্তার নামাঙ্ছুসারে 


তাহার চরুকার".নাম জেনি (Jenny ) রাখিয়াছিলেন। _' 
তিনি জেনি দ্বারা এক সময়ে আট খেই সুতা কাটবার উপায়: 


করিয়াছিলেন। পরে সে যন্ত্রের কিঞ্চিৎ উন্নতি করিয়া এক 
সময়ে ৮* খেই সভা কাটিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের 
প্রাচীন চরকার স্থানে আধুনিক কলের চরকা হঠাৎ আসিয়া 
বসে নাই। জীবের ও জীবলজাতির অভিব্যক্তির মত প্রত্যেক 
-কলেরও ক্রমবিকাশ আছে। প্রাচীন চরকাঁর ক্রমবিকাশে 
জেনির, এবং জেনির ক্রমবিকাশে আধুনিক কলের চরকা 
দীড়াইয়াছে। সুতরাং যে দেশে এখনও কলের চরকা! 
'চালাইবার সুযোগ হয় নাই, সে দেশের পক্ষে আট-টেকো! 
কি দশ-টেকে! চরকা কাঁজের হইবার বিশেষ সম্ভাবনা . 


{ ৬ষ্ঠ ভাগ 


৮ শিপ সপ তেলে পাত সানি Tea Taio Tuna সপ পা 





৭ম্‌ চিত্র।. 


জেনির কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিয়া ৬ঠ ও ৭ম চিত্রে একটি 
চারি .টেকো চরকা প্রদর্শিত হইল। পরীক্ষার নিমিত্ত 
চারিটি টেকো বসান গিয়াছিল, এবং সেই চরকারই-রেখা-চিন্র 
প্রদর্শিত হইল। বলা: বাহুল্য, এই চরকার সদৃশ চরকা ' 
গড়িয়া তাহাতে চারিটি টেকো ন! দিয়া ৮।১০টিটেকো বসান 
যাইতে পারে । তবে টেকোর সংখ্যা যত বাড়ান যায়, খেই 
স্ছিড়িবার সম্ভাবনা তত অধিক হয়। চরকার সমস্ত অঙ্গ ' 
উত্তমরূপে সাবধানে গড়িতে পারিলে, বিশেষতঃ পাঁজ ভাল 
হইলে খেই ছিড়িবার আশঙ্কা কম হয়। অবশ্য এরূপ চরকা " 
চালাইতেও কিঞ্চিৎ অভ্যাস চাই । পু ++ 

- ৬্ষ্ঠ চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে -চলিত “চক্র দেখা রন 

ক্রের উপর দিয়া মাল-স্ুতা গিয়া একটি ক্ষুত্রব্যাস 'বেলনকে * 
রি চিত্র, চছ)ঘুরাইতেছে।: এই বেলন হইতে চারি গাছি 
মাঁল-স্থতা চারিটি টেকোকে ঘুরাইতেছে ! টেকোগুলিকে , 
অবলীলাক্রমে ঘুরাইবার অভিপ্রায়ে প্রত্যেক ' 'টেকোতে . 


- একটি ছোট-কপি লাগান আছে? টেকোর মাল-স্থতা নিয়ত 


৪র্থ সংখ্যা |] 





৮ম চিত্র। 


পাঁজধরা । 
টান রাখিবার অভিপ্রায়ে বেলনকেও চরকাঁর চক্রের অনুরূপ 
কিন্ত সরু ও লম্বা করা গিয়াছে। ইহাকে দড়ীর বেলন বলা 
যাইতে পারে। টেকোগুলি বামে অল্প হেলান আছে। 
কাঠের একটা লম্বা ফর্্মা (৭ চিত্র, কথগঘ) করিয়া! তাঁহার 
এক পাশে দড়ীর বেলন এবং কিছু ভিতরে টেকো বসান 
গিয়াছে। * দেবদাঁরুকাঠের লম্বা একটা বাক্স পাইলে 

Rl ফর্ন্মা আবশ্যক হয় না। এইরূপ বাক্স ৬ষ্ঠ চিত্রে প্রদর্শিত 
হইয়াছে। বাক্সের উপর নীচে ও সন্মুখ পার্শ্ব খোলা। 
চারি টেকোর নিমিত্ত চারিটি পৃথক্‌ পাঁজ একখানি পাঁজ- 
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শিস 





পাঁজধরা। 


ধরার (৮৯চিত্র) উপরে রাখ! হয়। কাঠের একখানি পীড়ির 

ছুই পাঁশে কাঠের ছোট ছোট চাকা (দধ) আঁটিয়া দেওয়া 

১ গিয়াছে ৷ কর্মার দুই লম্বা পাশের কাঠের উপর দিয়া এ পাঁজ- 
ধরা বামে ও দক্ষিণে গড়াইয়া লইতে পারা যাঁয়। পাঁজ-ধরা 
গী'ড়ির উপর পিঠে-ধেঁষিয়া কাঠের একটি সরু বেলন (যেমন 

. কাগজে রেখা টানিবার রুল, ৮ চিত্র, ত) আছে । উহা এবং 

ও পীড়ির ভিতর-দিয়া পাঁজ হইতে সুতা বাহির হয়। 'বেলনের 
/ পশ্চাতে টিনের কিংবা বাঁশের কঞ্চির চারিটি নালী আঁটিলে 
তাঁহাদের ভিতরে পাঁজ রাখা যায়। চিত্রে ও নালীগুলি 

€ দেখান হয় নাই। বাম হাতে ঠেলিয়! পাঁজ-ধরা টেকোর 
কাছে আনিয়! ডান হাতে চক্র ঘুরাইতে আরম্ভ করা যাঁয়। 
তারপর পীজ-ধরা বামে ঠেলিয়া লইয়া গেলে স্থতা টানা 


৯ম চিত্র । 


দেশীয় চরকা ও তাহার উন্নতি | 


গা heat! tos cot Taso Tee ক কাস্ট  ত 





bi 
él 
ELLE 
১০ম চিত্র । 
হয়। এখন পাঁজ-ধরার টিপ-বেলন (৮ চিত্র থ ; ১০ চিত্র) 


সুতার উপর ফেলিতে হইবে । এই টিপ-বেলনও কাঠের 
কিন্তু কিছু মোটা ঝা ভারী। এইরূপে সুতা টিপিয়া ধরিয়া 
চক্র ঘুরাইয়া টানা সুতায় পুরা পাক দেওয়া হয়। ইহার 
পর সেই পাকি-দেওয়া স্থতা টেকোতে জড়াইতে হইবে। 

চক্র উণ্টা দিকে ঘুরাইয়া টেকোর মুখের সুতা খুলিয়া দিতে 
হইবে। তারপর টেকোর মুখের কাছে যে আর একটি 
বেলন (ফেলা-বেলন, ৭ চিত্র জ)' দেখা” যাইতেছে, 
তাহাকে ঘুরাইয়া টেকোর মুখের কাছের কতা নযুমাইয়া বা 
দাবাইয়া দিতে হুইবে । এখন বামহাত দিয়া পাঁজ-ধরা 
অগ্নে অন্নে যেমন টেকোঁর কাছে আনা .যাঁইবে, তেমন চক্র 
ঘুরাইলে টেকোতে সুতা জড়াইয়া যাইবে। ইহার পর 
ফেলা-বেলন পূর্বস্থানে উঠাইয়া রাখিয়! পূর্বের মত সুতা 
কাটা আরম্ভ করা যাইবে । এইরূপে' স্থতা কাটা বলিতে 
গিয়! যত সময় লাগিল, কাঁজে তত সময় লাগে না । বস্তুতঃ 
একবার অভ্যাস হইলে এবং চরকাঁটি ভাল গড়িতে পাঁরিলে 
দ্রুত সুতা-কাটা চলে-। খুব সরু সুতা কাঁটিতে গেলে অবশ্য 
কিছু সময় লাগে, এবং খেই ছি'ড়িবার আশঙ্কা থাকে। বলা 
বাহুল্য, সরু সুতা কাঁটিতে বেশী পাক লাগে । আরও একটি 
কথা স্মরণ রাখা ভাল যে, স্থত! কাঁটিতে কাটিতে যদি কোন 
স্থান পাজের দোষে সরু হইয়া পড়ে, সেই স্থানেই বেশী পাক 
লাঁগে। . ইহাতে ফল এই হয় যে, যে স্থান মোট! থাকে, 
সেস্থানে পাক কম লাগাতে রোয়া টানা পড়িয়া লম্বা হয়। 
এই সময় সুতা ছি'ডিবার আশঙ্কা । অতএব উত্তমরূপে পাঁজ 
করা আবশ্তক। . 

কাপাসের সুতা কাটার সহিত শণ পাঁট প্রভৃতির দড়ী 
কাটার সাদশ্ত আছে। দ্রঃ খেই সুতা পাক দিয়া মোটা 
করাও প্রায় সেইরূপ । গ্রামে শণ পাট প্রভৃতি লম্বা আঁশের 
(অংশুর্‌ ) দড়ী কাটা ঢ্যারা’ নামক যন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত 
হইয়া থাকে। স্থানভেদে ঢ্যারার নামভেদ থাকিতে পারে। 


২২৪ 


চক্র-বিশেষ। দুড়ী কাঁটিতে হইলে আঁশ টানিতে ও পরে 
পাক দিতে, ঢ্যারার মুখের দড়ী খুলিতে ও' ঢ্যারাঁতে পাঁক- 
-. দেওয়া দড়ী জড়াইতে হয়। সরু দড়ী (যেমন জেলের 
জালের দড়ী ) কখন কখন তাকুড় (তকু্টী) দিয়া কাটা 
হয়। ট্যারা ও তাকুড়ে প্রভেদ এই যে, ঢ্যারা ভারী কাজেই 
অপেক্ষাকৃত মোটা দড়ী কাঁটিবার উপযুক্ত, তাঁকুড় টেকো- 
মাত্র কাজেই হালকা এবং সরু দরড়ী কাটিবাঁর উপযুক্ত। 
তাকুড়ে দরড়ী কাটিতেও চরকার স্থত! কাটার মত অনুলোম- 
গতি, বিরাম, বিলোমগতি, এবং শেষে দড়ী জড়াইবাঁর সময় 
অন্থলোমগতি আবশ্তক। ফলে দড়ী কাটিতে সময় লাগে 
এবং অল্পকাল মধ্যে ছুই হাত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কোন 


কোন স্থানে কেহ কেহ পাটের দড়ী কাটিবার বাঁশের কঞ্চির 
‘কল’ ব্যবহার করিয়া থাকে। এনিমিত্ত ছুইজন লোক. 


আবশ্যক হয়। একজন কঞ্চির “কল” দুই হাতে পরে পরে 
' টানিতে থাকে, অন্ত জন পাট খাওয়াইতে খাওয়াইতে' 
(অর্থাৎ আঁশে আশে জুড়িতে জুড়িতে ) পেছু হীঁটিয়া যাঁয়। 
কোন কোন স্থানে ভারী চরকা ছারা পাটের দড়ী কাটা 
হইতে দেখা যাঁয়। . ইহাতে: একজন লোক লাঁগে। 
এই উভয়বিধ উপায়ে যে .দড়ী কাটা হয়, তাহা ঢ্যারা- 
কাঁটা দড়ীর মত চিন্কণ এবং টেকসই হয় না। তথাপি 
সে দড়ী অনেক কাজে লাগে । 





১১শ চিত্র। 


প্রবাসী । 


গিরি সাপ শালা 
বলা বাহুল্য, উহ! বজ্াঁকারে আবদ্ধ হুই খণ্ড কাষ্ঠে নির্মিত 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ । 


, তাকুড় দিয়া পাটের কিংবা শণের যেরূপ সরু দ্র্ভী কাঁটা 
হয়, সেইরূপ দড়ী কাটিতে এবং ছুই তিন খেই স্বতা পাক 
দিয়া মোটা করিতে নিয়লিখিত চরকা বিশেষ উপযোগী । 
ইহার গুণ এই যে, দড়ী বাঁ সুতা পাক দেওয়া ও জড়ান 
এক সময়ে হইতে থাকে চরকার কেবল অন্ুলোমগতি 
আবশ্যক হয়; সুতরাং চরকার চক্রখানি স্বচ্ছন্দে পায়ে 
ঘুরান চলে। এই চরকা! অগ্ঠাপি গ্কটল্যাণ্ডে চলিত আছে। 
সেখানে এতদ্বারা লম্বা উর্ণার ( মেষলোঁমের ) সত 
(worsted) কাটা হইয়া থাকে। এই চরকাকে (Saxon 
wheel) বাঙ্গলায় নলী-চরকা কিংবা নাটাই-চরকা বলা 
যাঁউক। . | | { 
১১শ চিত্রে স্থতা পাক দিবার হাতের নলীচরকা 'দেখান 
গিয়াছে। ইহার টেকো ও পাক-দেওয়া সুতা জড়াইবার নলী = 
দ্রষ্টব্য । এই অঙ্গের দৈর্ঘ্যচ্ছেদ ১২শ চিত্রে প্রদর্শিত হইল । 
১,১ দুইটি খুঁটী, ২ টেকো, কিন্তু এই টেকো নীরেট না 
হইয়া ফাঁপা, অন্ততঃ টেকোর মুখের কাছে কিছু দূর পর্য্যন্ত 
ফাঁপা ! টেকোর মুখের কাছে এবং খুঁটীর ভিতর দিকে 
টেকোর গা হইতে ভিতরের ছিদ্র পর্যন্ত একটি ছিদ্র আছে। 


. টেকোর মুখের ভিতর দিয়া এ ছিদ্র-পথে সুতা উঠে। ৪ 


একটি নাটাই টেকোতে দৃঢ়রূপে বদ্ধ আছে। নাঁটাইর এক, 
হাতে করাঁতের দীতের মত দত কাটা । (চিত্রের নাটাইর 
ছুই হাতেই দাত কাটা আছে)। কাঠের একট! নলী (৩) 
টেকোতে পরান আছে এবং টেকোকে আশ্রয় করিয়া ঘুরিতে, 
পারে। নলী ঘুরাইবার নিমিত্ত উহার প্রান্তে একটি কপি। 
টেকোর ব্যাস অপেক্ষা এই কপির ব্যাস বড়। এখন যদি একই 
চক্র হইতে ছুই গাছি মাল-সুতা (৫,৬) দিয়া টেকো এবং নলীর 
কপি ঘুরান যায়, তাঁহা হইলে.টেকো৷ এবং নলী অসমান বেগে 
ঘুরিতে থাকিবে । টেকোর মুখ (৭) দিয়া সুতা চাঁলাইয়া ছিত্র- 
পথে উঠাইয়া নাটাইর একটি দাতের গা দিয়। লইয়া নলীতে 
বাধা আছে! ফলে চক্র ঘুরাইলে টেকো ঘুরিয়া সভায় পাক 
দিতে থাকিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নলী ঘুরিয়া সেই পাক-দেওয়! 
সত! টানিয়া লইয়া নিজের গাঁয়ে জড়াইতে থাকিবে । টেকো 
এবং নলীর কপির ব্যাসের গ্রভেদ এবং নলীর ব্যাঁস অনুসারে 
স্তায় টান পড়ে এবং সুতা নলীতে জড়ান হয়। ১২শ চিত্রে, 
যে টেকে দেখান গিয়াছে, তাহা! পুরাতন ছাতার লোহার 


৪র্থ নংখ্য।। ] | দেশীয় চরকা ও তাহার উন্নতি । . . ২২৫ 
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রি ৯২শ চিত্ৰ। নলী-টেকো। __ ১৩শ চিত্ৰ । মাল-সুতা।, 
৮১৫ ৃ | 
| বাঁটে করা-গিয়াছিল। নাটাইখানি কাপড়ের গাটবাধা লোহার 
* হাল’ বা সরু পাত দিয়া করিয়া টেকোতে ঝালিয়া দেওয়া 
, গিয়াছিল। কাঠ কুদিয়া এক পাশে কপি রাখিয়া অন্ত ভাগ | ll be 
5 নলী করা গিয়াছিল। উপরে দুই গাছি 'মাল-সুতার উল্লেখ 
করা গিয়াছে। বস্তুতঃ একগাছি: ১৩শ চিত্রের আকারে 
_ টেকো ও.নলীর' কপির উপর দিয়া গিয়াছে। টেকোতেও 
একটি কপি আঁটিয়া মালন্ছতা দ্বারা তাহাকে ঘুরাইলে সুতা 
পাক দেওয়া আরও সহজ হয়, 

এই নলী-টেকে! ১ম চিত্রের চৌকীর' উপর টা পা 
দিয়া ঘুরান যাইতে পারে। তখন ডানহাত খালি থাকে। . 
কাজেই, তখন হুই -হাঁত দিয়! পাট খাওয়াইয়! দড়ী কাট! যায়। 
পাটের 'দড়ী .কাটিবার পপূর্ব্বে. পাটকে আঁচড়াইয়া তাহার 
A গুছি করিয়া লওয়া আবশ্যক । নতুবা দ্ড়ী বি বিলম্ব 
“ ঘটে । 

পাঁট-উত্তমরূপে আচড়াইয়া গুছি, নি পা ছুই 
"হাতে ছুই খেই দৃড়ী কাটা যাইতে পারে। ১৪শ চিত্রে এইরূপ . 
ছুই-নলীএটেকো! চর্কা প্রদর্শিত .হইল। অবশ্য অভ্যাস এ 
চাই।. | ১৪শ চি দু নলী টেকে চরকা। 
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১৫শ চিত্র । 


নলী টেকোর ছেদ । 


১৫শ চিত্রে কাঠের নলী-টেকো দেখান গেল। নাটাইর 
কাঠে কতকগুলি লোহার.কীটা মারিয়া দাত করা গিয়াছে। 
নলীর কোন স্থানে দড়ী জড়াইবাঁর পর হাত দিয়া একটি দাঁত 
দূরে দড়ী লাগাইয়া দেওয়া ছুয়। এইরূপে নলার এদিক্‌ হইতে 
ও্বিক্‌ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে সমান মোটা করিয়া সুতা বা দড়ী 
জড়ান যায়। কঞ্চির ট্রেকো, সরু ফাঁপা বাশের নলী, এবং 
বাখারির নাটাই করা যাইতে পারিবে। বস্তুতঃ একবার 
ব্যাপারটা বুঝিলে নলী-চরকার নানাবিধ রূপ দেওয়া যাইতে 
পাঁরিবে। . 
পরিশেষে একটি. কথ! বলিয়া বক্তব্য শেষ করা 
যাইতেছে। সেটি এই যে, কোন লিখিত বৰ্ণনাই পরীক্ষা 
করিয়া দেখার তুল্য হইতে পারে না। আশা করি 
যাহারা সুতা কিংবা দড়ী কাঁটার উপায় চিন্তা করিতেছেন, 
তাহারা এই প্রবন্ধ হইতে ছুই একটা ইঙ্গিত পাইবেন ।* 
শ্রীযোগেশচন্্ রায়। 


চাষের জন্য সহযোগ্িতীমূলক 
ৰ খণদান ব্যবস্থা । 
(জে, হৌপ-সিম্সন সাহেবের প্রবন্ধের মৰ্ম্ম) । 


ধার পাওয়া অধমর্ণের সততা ও খখ পরিশোধের ক্ষমতায় 
উত্তমর্ণের বিশ্বাসের উপর নির্ভর কার। 
কেবল সততায় চলে না; কারণ, অনেক সময় সংলোকেও 
অকর্মণ্য বা নিঃস্ব হয়। আবার, কেবল খণপ্রিশোধের 
ক্ষমতা দেখাইলেই চলে না কারণ, অনেক সময় অর্থ 
থাকিলেও লোকের খণপরিশোধের অভিলাষ থাকে নাঁ। 





* হার! ইংরাজি জানেন, তাহারা Chamber's 7575 
নামক কোষে 5Dinni৪ নাঁমক শব্দের নীচে ছুই-নলী-টেকো চরকা 
(Saxon wheel ) এবং আট-টেকো! চরকাঁর ( Spinning ) 
চিত্রসহ সংক্ষিপ্ত হা দেখিতে পাইবেন। ঃ 


বা | 


. ও কৃষকের 'অজ্ঞতা তাহার কাঁরণ ৷ 


ধার লইতে গেলে 


পরিণত হইতে পারে। 


| ণ্ষ্ঠ ভা 


কৃষকের মধ্যে ai সৎ ও রান থয চি 
তথাপি তাহারা যে কম সুদে ধার পায় না, দাঁরিদ্রা, এ 
কালে স্বল্প অর্থের আবশ্যকতা, ধুর দিবার জন্য ' 
সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব, এ দেশের লোকের স্থিতিশীল রীতিন 
বর্ষার অভাব বাঁ শু 
ফসলের দুরবস্থা দোঁখয়াও উত্তমর্ণ অনেক সময় ধার . 
না; কারণ, এক বৎসর অনাবুষ্টি হইলেই কৃষক ' 
পরিশোধে অক্ষম হয়। রাজ্যে অশান্তি থাকিলে কম ₹ 
টাকা পাইবার অস্থবিধা হয়। শান্তি বিরাজমান থাকি! 
যে কম হারে টাকা পাওয়া' যাঁয় না, ইহা কেবল অত 
পূর্বক অধিক হাঁর রাখার জন্য বলিতে হইবে । অধে 
মিলিয়া একত্রে ধার লইলে ক্ষকেরা অতি অন্ন হারে ট 
পাইতে পারে। 

কৃষকেরা সাধারণতঃ অতি অন্পমাত্রই সঞ্চয় কাঁ 
সক্ষম হয়। তাহাদের মূলধন অল্প। নিঃস্ব কৃষকের « 
গো-মহিষাদি, সার, অধীনস্থ শ্রমিকের বেতন, কর, ' 
পরিবারের ভরণপোষণ প্রভৃতির জন্য অর্থ আবশ্যক । 
কোন কারণে, অর্থ-ব্যয়িত হউক না কেন, সমস্তই 
পূর্বক কর! হয়। এ ক্ষেত্রে অল্প সুদে টাকা পা 
কৃষকের পক্ষে কম মঙ্গলকর নহে। অল্প সুদে টাকা পা 


চাষীর অর্থ বাচিয়া যাইবে; খণগ্রহণ পূর্বক নূতন‘ 


কার্যে অগ্রসর হইতে পারিবে এবং দেশ সমৃদ্ধিতে 
হইবে । কৃষক অধিক অর্থ কেনি কাজে লাঁগাইতে পাঁ 


'শন্ত পাঁকিলেই বিক্রয় করিতে হইবে না, মূল্য বৃদ্ধি হ 


পর্যন্ত শস্ত রাখিতে পারিবে এবং অনেকে যন্ত্রাদি ও 
ক্রয়ে সক্ষম হইবে। 

- অনেকে একত্রে ধার লইলে যে ধার অধিক পাওয়া! 
তাহা বলাই বাহুল্য । একজনকে টাঁকা দিলে সে হঠাৎ ম 
যাইতে পারে, হঠাৎ কোন বিপদ ঘটতে পারে, গো-মহি 
রোগে আক্রান্ত হইতে পারে, অগবা উর্বর ভূমি ম 
কিন্তু যেখানে ছুই দশ জন এ 
ধার লয়, সেখানে প্রত্যেকে স্বতস্ত্রভাবে ও একত্রে টা 
জন্য দায়ী হওয়ায় উহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা অন্প। ৫ 
ইউরোপে 'একত্রে ধার লইলে অপেক্ষাক্রত কম হারে 
পাওয়া যায়। আয়র্লণ্ডে এরূপ সমিতির সদস্তগণ ' 


রথ সংখা! । lL 


Hl ও নিৰত ETH একত্রে ধীর লইলেশ, শত ছু কা ৪1, হারে 
টাকা পাইয়া থাকেন। এদেশে কম হারে কৃষকের! টাকা 


পাঁয় না। কারণ, ধনী লোকে একত্রে কার্য্যকরণের মুলতত্ব ও 


একত্রে 'কাধ্যকারী সমিতির স্থায়িত্বের বিষয় অবগত নহে। 
একত্রে কা্যকারী সমিতির স্থাপনে যে সকল সভাসদ 
একাকী ধার পান না, বা ধীহাদের অধিক হারে ধার লইতে 
হয়, তাহাদের উভয়েরই সুবিধা হয়। বীহারা, নির্ভয়ে বা 
নির্ষিবাদে টাকা খাটাইতে ইচ্ছা করেন এবং খীহারা কম 
হারে টাকা লইতে ইচ্ছা করেন--অথচ তাহাদের মধ্যে 
প্রত্যেকের এরূপ অল্প অর্থের আবশ্যক যে ধনবান লোকে 
এরূপ অর্থ ধার দিতে প্রস্তুত নহেন,_-এই উভয় শ্রেণীর 
লোকের পক্ষে এরূপ সমিতি সুবিধাজনক । 
শিক্ষালাভের ইহা প্রধান উপাঁয়। ইহাতে সততার পুরস্কার 
আছে। অপবায়ের আশঙ্কাও কম। ইহাতে মানুষের মনকে 
সৎপথে ধাবিত করে; কারণ কেহ অসৎ হইলে অবশিষ্ট 
.সন্ন্ত কর্তৃক বিতাড়িত হয়। বীজ, যন্ত্া্দি। গো-মহ্যাদি, 
জীবনবীমা, অসময়ের জন্য সঞ্চয় ও বিবাহ বা মৃত্যুর জন্ত 
বন্দোবস্ত প্রভৃতি কল্পে এরূপ সমিতি খুব কাজ দেয়। 

অন্য দ্লেশের এরূপ সমিতির কাধ্যাবলীর আলোচনা 
ক্রিলে অনেক শিখিতে পারা যায়, এবং মনে আশার 
সঞ্চার হয়। এরূপ সমিতি ডেনমার্কের কৃষির উন্নতির অন্তত্রম 
সোপান শতবৎসর পূর্বে ডেনমার্ক নিতান্ত হীনাবস্থ ছিল। 
জন্মীনীর উন্নতিকল্পে Schultz Delitsch,- Raiffeisen, 
Haas প্রভৃতি সমিতি নথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ইতালীতে 
Cavaliere Luzzatti, Dr. Wollemberg, এবং 
তাহাদের শিষ্যগণ মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে নবযুগের অবতারণা 
করিয়াছেন। ফ্রান্সে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপে তত উন্নতি 
হয় নাই বটে, কিন্তু ভবিষ্যাতে উন্নতির অনেক আশা আছে 
এবং উহার দক্ষিণাঞ্চলে কৃতকাধ্যত|.লাভ: অনেক পরিমাণে 
হইয়াছে । আয়র্লণ্ডে গরীবদিগের মধ্যে সম্প্রতি একত্রে 
কাধ্যকরণের যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। তথায় এরূপ কারখানায় 
প্রস্তুত নবনীত সৰ্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়৷ গণ্য হইয়াছে, 
এবং শশ্তের দর এরূপ.সুলত হইয়াছে যে, ইউরোপ মহা- 
দেশোতপন্ন শস্তের সহিত দরে সমকক্ষতা করিবার অনেক 
আশা হইয়াছে। লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে 


চাঁধের ও জা য সহযোগিতামূলক খণদান ব্যবস্থা । , 


এতত্ডিন কার্যে ' 


২২৭ 


এরূপ সমিতির উন্নতির দিন আসিয়াছে এ এবং Rochdale 
Pioneer সমিতির কৃতকাধ্যতার মূলমন্ত্র গুলি শীঘ্রই কৃষক- 
দিগের মধ্যেও আদ্ৃত হইবে। যাহারা এ বিষয়ে অধিক 
জ্ঞানলাভের বাসন! করেন, তাহারা নিয্নলিখিত গ্রন্থগুলি 
পাঠ করিবেন । 
culture (Thacker Spink & Co.র নিকট পাওয়া 
যায় মূল্য ৫২) Wolff's People's Banks, এবং Wolff 
সাহেবের অন্তান্ত পুস্তকাবলী, Dupernex’s People’s 
Banks for Northern India, এবং Sir Frederick 
Nicholson সাহৈবের ১৮৯৫ খৃঃ অন্দে প্রকাশিত অমূল্য 
বিবরণী । 

একত্রে কার্য্যকরণ এদেশে বহুদিবস হইতে প্রচলিত । 
জাতিভেদপ্রথা, গ্রাম্যশীসনপ্রণালী তাহার দৃষটন্তস্বল। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একত্রে ধার লওয়ার প্রথা একেবারে 
প্রচলিত নাই। মান্দ্াজে নিধি নামক সমিতি এরূপ নিয়মে 
ধার দেয় যে, তাহাতে ধন অপব্যয় করিতেই যেন প্রবৃত্তি 
হয়। পঞ্জাবের Co-operative ‘Credit Society 
রেজিষ্রার ১৯০৪ খৃঃ অব্দের ১৭ আইনের কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে 
উল্লেখ করেন যে, তথায় অতি পূর্বকালে বন্তা হইতে গ্রাম 
রক্ষা করিবার জন্য একটা দেশীয় Cooperative Society 
বিগ্ধমান ছিল। সার ফ্রেডিক নিকলপন, সাহেবের পর 
হইতেই গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । তৎপরে 
Dupernex সাহেবের পুস্তকও অনেক সহায়ত! করিয়াছে । 
Sir Antony MacDonnell সাহেব তাহার স্বাভাবিক 
উদ্ভমের সহিত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ; এবং এ 
প্রদেশে ১৯০৩ খুঃ অবে প্রায় ২০০ Raiffeis€৷এর মত 
সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । ভারত গবর্ণমে্টও এ বিষয়ে 
মনোনিবেশ করিয়াছেন। ১৯০৪ খুঃ অবের ১০ আইন 
Co-operative Credit Societys Act, এবং রেজিষ্রারের 


Pratt’s Organisation of Agri- 


‘পদ স্থাপন কাৰ্য্য গত বৎসরে হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের 


কর্তব্য গবর্ণমেন্ট করিয়াছেন। এক্ষণে লোকের উপর 
অবশিষ্ট নির্ভর করিতেছে । অবশ্য ধনী বা জমিদারের! 
একত্রে কাঁধ্যকরণের সুবিধা দেখিয়া অধীনস্থ লোকের 
মধ্যে উহার প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াই বিশ্বাস 
হয়! অনুরোধে বা উপরোধে এ সকল কাধ্য সুসম্পন 


টি 


সন কত গা Sn 


হয় না। ৷ যত তিন না সাধারণ এ লোকে ইহার সুবিধা বিবেক 
রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, এবং যত দিন না তাঁহাদের 
এই সুবিধার উপর বিশ্বাস জন্মিবে, ততদিন ইহার কোন 
ফল ফলিবে না। আবার বিশ্বাস ও জ্ঞান, শিক্ষাসাপেক্ষ। 
অতএব প্রথমে লোকের শিক্ষা আবশ্যক | 

যে গ্রামে লোকের মধো বিশেষ বিবাদ নাই বা যেখানে 
গ্রামের লোকের! একত্রে মিলিতে পারিবে এরূপ কোন 
গ্রামে গিয়া একতা ও যৌথকারবারের কথা প্রচার কর। 
যে সকল প্রশ্ন বা আশঙ্কার কথা তাহারা উত্থিত করে, 
তৎ্সমুদয়ের ধৈধ্যসহকারে উত্তর দাও। আবার প্রশ্ন 
করিলে আবার বুঝাইয়া দাও। এইরূপে যখন তাহারা 
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বুঝিবে ও কাৰ্য্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তখন 


তাঁহাদের মধ্যে সৎ ও বিশ্বাসী তিন চারিজন নেতাকে 
মনোনীত করিতে বল। তাহারা ও বিষয় সবিস্তার আলোচনা 
করিবে। তৎপরে এঁ তিন চারিজনকে পনর কুড়িজন 
সচ্চরিত্র কৃষক মনোনীত করিতে বল। যাহাদের চরিত্র 
'সম্বদ্ধে কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহ আছে, তাহাদিগকে বর্জন কর। 
এরূপ করিলে Co-০perative 50ceityর বীজ বপন 
করা হুইবে। কাধ্যে শক্তিলাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ 
উহার পরিচালনভার মেশ্বরদিগের মনোনীত ব্যক্তির 
উপর প্তস্ত হওয়া আবপ্তক। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় তীহা- 
দের অভিজ্ঞতা নিতান্তই অল্প। দ্বিতীয়তঃ হিসাব রাখিতে 
হইবে। অনেক ক্ষেত্রে অচল বিশ্বাসের সহিত মূর্খতার 
সম্বন্ধ থাকে। তদ্বিষয়েও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৃতীয়তঃ 
মেম্বরদিগের প্রথম কয়েক বৎসরের আবশ্যক মত অর্থের 
সংগ্রহ আঁবশ্তক। এরূপ সমিতির স্থায়িত্ব বিষয়ে অবিশ্বাস 
হেতু এবং অধিক হারে ধার দেওয়ার অভ্যাস হেতু স্থানীয় 
মহাজন অর্থসাহায্া করিতে অগ্রসর হইবে না। যেস্ানে 
প্রথম সমিতি স্থাপিত হইবে, সেই স্থান নির্ধারণ বিশেষ- 
রূপে আবশ্তক। তাহা হইলে প্রথম ছুইটী আপত্তির খণ্ডন 
হইতে পারে। এ সম্বন্ধে স্বরণ রাখা উচিত যে, গবর্ণমেন্ট 
প্রথম তিন বৎসরের জন্য বিনা স্থুদে ও পরে শতকরা ৪২ 
হারে যত টাক! সংগৃহীত হইবে, তত টাকাই দিবেন, অর্থাৎ 
সমিতির ৫*০২ টাকার আবশ্যক হইলে ও কেবলমাত্র ১০০২ 
টাকা মেম্বরগণের নিকট হইতে আদায় হইলে গবর্ণমেন্ট 
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আর একশত ত টাকাই নিন বাকী চিনি টাকা মহা- | 


জনের নিকট হইতে ধার করিতে হইবে। 

সমিতির পরিচালন বা সংরক্ষণের ব্যয় ও মেম্বরগণের 
নিকট হইতে দেওয়া অর্থের জন্ত বাহা পাওয়া যায়, এ উভয়ের 
পাৰ্থক্যই লাভালাভ। যাহাতে জমার জন্য টাকা অধিক 
পাওয়া যায় তাহার জন্য অধিক হারে সুদ দেওয়া উচিত, 
টাকা ধার.লইতে হইলেও প্রায় ৬. হারে সুদ দিতে হইবে। 
অনেক স্থলে মূলধন পূর্ণ করিবার জন্য আরও অধিক হারে 
দিতে হুইবে। Reserve fund শীঘ্র বাঁড়াইবার জন্য 
মেম্বারদিগের ধার দিবার সময়ে প্রথমে ১২॥০ টাকা হারে 
ধার দেওয়া উচিত। একবার ভালরূপে আরম্ভ হইলে 
চালাইবার জন্য অধিক ক্লেশ পাইতে হয় না । 

একটা এরূপ সম্মতি স্থাপিত দেখিলে লোকের যে শিক্ষা 
হইবে, সহস্র উপদেশ দিলেও তাহা হইবে না। একটা 
স্থাপিত দেখিলে নানা সমিতি স্থাপিত হইবে । তখন হিসাব 
ও টাকাঁকড়ি সম্বন্ধে বাধা বিদ্ধ অতিক্রম করিতে হইবে। 
কয়েক জেলায় একটা করিয়া Central] Bank স্থাপিত 
হওয়া উচিত। গ্রাম্যসমিতির সহিত মেম্বারগণের যে 
সম্বন্ধ ; Centra! Bankএর সহিত গ্রাম্যসমিতিরও সেই 
সম্বন্ধ । Central Bank গ্রাম্যদমিতির জন্য অর্থসংগ্রহ 
করিবে, গ্রাম্যসমিতিকে খণ দিবে, গ্রাম্যসমিতির টাকা জমা 
রাখিবে এবং সকলের হিসাব রাখিবে। তাহা হইলে স্থানে 
স্থানে হিসাব রাখার জন্য অন্ুবিধা ভোগ করিতে হইবে না; 
এবং এককালে অনেক অর্থের আবশ্যক হেতু উত্তমর্ণের 
নিকট কম হারে ধার পাইতে পারিবে। 

গ্রাম্যসমিতির মেম্বার লইয়া Central Banka গঠন 
হওয়া উচিত। যেখানে এরূপ গ্রাম্যসমিতি অধিক নহৈ, 
সেখানে উহাদের মধ্য হইতে পঞ্চায়েত লইয়া Central 
Bank এর গঠন হইবে । যেখানে অধিক, সেখানে পঞ্চা- 
য়েতের প্রধান ব্যক্তিকে লওয়া হইবে। গ্রাম্যসমিতির 
এরূপ নিয়ম থাকা উচিত যে, তাহাদের মনোনীত 'ব্যক্তি 
সমিতির হইয়া দেনা পাওনা করিতে পাঁরিবে। তাহাতে 
ছুই প্রকার স্থবিধা হইবে। প্রথমতঃ Centra! Ban হইতে 
যে অর্থ ধার করা হইবে, তাহার জন্য সমিতির অন্যান্য মেস্বার- 
গণের সহিত একত্রে ও পৃথকরূপে তীহারা দায়ী থাকিতে 
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পারেন । 
আছে, তাঁহার জন্যও মেম্বরগণ পৃথক রূপে ও একত্রে অন্য 
গ্রাম্যসমিতির মেম্বরগণের সহিত দায়ী থাকিতে পারেন। 
Central Bank লাভালাভ নির্ধারণ করিবে। ইহাতে 
Reserve fund বৃদ্ধি পাইয়া .কালে মূল্যবান সম্পত্তিতে 
পরিগণিত হইবে ও হিসাবরক্ষার ব্যয়াদি অনায়াসে দিতে 
পারা যাইবে ।, 

স্থানাভাব বশতঃ Centra! Bank ও গ্রাম্যসমিতির 
মিতব্যয়িতা সুন্বদ্ধে আর বিখদরূপে বর্ণনের আবশ্যক নাই। 
এ বিষয়ে প্রবন্ধ ও নিয়মাদি প্রণয়ন করা হইয়াছে। বাহার 
আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলে বিনা 
মূল্যে পাইবেন £-- এ. Hope Simpson, Esq., Regis- 
trar of Co-operative Credit Societies, U. P., 
Lucknow. 

এইরূপে বীজের জন্য টাকা উঠাইয়া টাকায় বীজ 
ক্রয় পূর্বক সকলে ভাগ করিয়া লইতে পারেন। ফসল 
- হইলে ধার ও সুদ বীজেই প্রত্যর্পণ করা উচিত। বীজ 
অধিক হইলে বেচিয়া ফেলিবেন এবং ক্রমে ক্রমে পূর্বের 
ধার লওয়া টাকা শোঁধ করিবেন । 

বাঙ্গালায় কোন' কোন পল্লীগ্রামে বীজরক্ষণের জন্য 
ধর্মগোলা আছে । ধর্মগোলা সম্বন্ধেও একত্রে কাধ্যকরণ 
প্রণালী ব্যবহৃত হইতে পারে। লাভও যথেষ্ট। সম্প্রতি 
গোরক্পুর জেলায় এরূপ একটা সমিতি শস্ত একমাস রাখিয়া 
ও বীজের জন্য বিক্রয় করিয়া শতকরা ১৪২ টাকা হারে 
সুদ দিতে পারিবে বলিয়া অনুমিত হইয়াঁছিল। পঞ্জাবের 
মত জমি-বদ্ধক-সমিতি কিম্বা তদ্রুপ স্থানীয় অভাবের উপ- 
যোগী কোন সমিতি কোন সম্পত্তির অংশ অংশীদারের হাত 
হইতে উত্তমর্ণের হস্তে গমন হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট 
সহায়তা করিতে পারে! যাহারা গুড় প্রস্তুত করে তাহাদের 
' নিকট হইতে দাদন না লইয়া ইক্ষু-চাধীরা একত্র'হইয়! অর্থ- 
গ্রহ করত গুড় প্রস্তুত করিয়! বাজারে বিক্রয় করিলে 
অনেক লাভ হইতে পারে। জাল দিবার এবং পরিষ্কার 
করিবার কল ব্যবহার করিলে তাহারা - ইক্ষু হইতে চিনি 
প্রস্তুত করিয়া একেবারে বাজারে লইয়া যাইতে পারে। . 

শ্রীজ্যোতিশন্দ্র ঘোষাল, বি, এ। 
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মোহিতচন্ত্রের বংশ পরিচয় সম্যক অবগত নহি ৷ শুনিয়াছি, 


তিনি গরিফা (গৌরীভা) গ্রামের বিখ্যাত বৈগ্যবংশমন্তৃত 


এবং মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, অধ্যাপক কৃষ্ধবিহারী সেন, 


. মিরার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাখ সেন প্রভৃতি মহাপুরুষ- 


গণের পহিত. নিকট সম্পফিত। বিদ্ছাবত্তায়, বুদ্ধিমত্তায়, 
চরিত্রের মহত্বে ও সারল্যে তিনি বংশমর্যাদা সম্যক রক্ষা 
করিয়াছিলেন । তাহার পিতা ৬জয়ক্ক্চ সেন ইংরাজী 
সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন (ইনি অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী 
সেনের সহিত এক বৎসরে ইংরা'জীতে এম্‌,এ, উপাধিলাভ 
করিয়াছিলেন) এবং শেষ জীবনে কুচবিহারের ভূপবাহাছরের 
প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক 
ছিলেন (তাহার মৃত্যুর পর বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার পদ 
পাইয়াছিলেন)। তাঁহার অধ্যাপনা! ও প্রগাঢ় পাঙ্ডিত্যের 
যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল, এবং তাহার উদার ও মহৎ চরিত্র সকলের 
| মোহিতচন্ত্র উপযুক্ত 
পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তিনি পিতার নিকট হইতে 
জ্ঞানতৃষ্ণা ও পাণ্ডিত্যের আদর্শ পাইয়া! স্বীয় অধ্যবসায় ও 


' নৈসৰ্গিক প্রতিভাবলে অল্পবয়সেই সাহিত্য ও দর্শনশান্ত্রে প্রগাঢ় 


ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রদিগের গ্তায় তিনি যে কেবলমাত্র ইংরাজী সাহিত্য ও 
মুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে, প্রাচীন 
জ্ঞানগবেষণার প্রতি আস্তরিক শ্রদ্ধাবশতঃ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া! 
সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দু দর্শনশাজ্জও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ যশস্বী ছাত্রের 
ন্যায় কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার জোরে প্রশংসার সহিত 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারদর্শিতার প্রকৃষ্ট পুরস্কারস্বরূপ 
পদক পারিতোধিক প্রভৃতি পাইয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, 
তাহার চিস্তাশক্তি সত্য সত্যই উন্মেষিত হুইয়াছিল। তিনি 
নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, 
তাহাতে যথার্থ দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন ; বড় বড় 
ইংরেছ দার্শনিকগণ বাঙ্গালীর লিখিত এই গ্রন্থের আদর 
করিয়াছেন; অধিক কথায় কাঁজ কি, যে সকল ভারত- 
প্রবাসী ইংরেজ অধ্যাপক বাঙ্গালী জাতিকে অবজ্ঞা ও 


বি 


টি চক্ষে দেখেন, as, EY গ্রন্থের . প্রশং সা না 
করিয়া থাকিতে পারেন নাই এখানি' কেবলমাত্র সংগ্রহ- 
গ্রন্থ নহে, লেখক বড় বড় দার্শনিকগণের মত সঙ্কলন করিয়া 
পুঁথি বাড়াইয়া সম্তায় গ্রন্থকার নাম কেনেন নাই, ইহাতে 
প্রকৃত চিন্তাশীলতা ও মৌলিকতাঁর পরিচয় আছে'। আমাদের 
বিশ্ববিষ্ঠালয় কয়েক বৎসর হইতে এই সুস্তকখাঁনি বিএ, 
পরীক্ষার দর্শনশান্ত্রের অন্যতম পাঁঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচন 
করিয়া গুণের প্রকৃত সম্মান দেখাইয়াছেন। . ৃ 

দর্শনশাস্রে তাঁহার অসামান্ত অনুরাগ ছিল। কিন্ত 
ইংরাজী সাহিত্যেও তাঁহার বিলক্গণ অধিকার ছিল। তিনি 
অনার পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করিয়াছিলেন (“প্রবানী,-সম্পাদক . ও 
এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত. রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন) এবং 
এ বিষয়ে এম্‌-এ পরীক্ষা দিলেও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ 
হইতেন তাহাতে অথুমাত্র-সন্দেহ নাই । পঠদ্দশা হইতেই 
তিনি" Wordsworth, Browning, Carlyle, Emer- 
৪০৮. প্রভৃতি ভাবুক লেখকদিগের, গভীর রচনার পক্ষপাতী 
ছিলেন। যাহারা ইংরাজী সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, 
তাঁহারা অবশ্য বিলক্ষণ জানেন যে এ সকল লেখকদিগের 
ভাবের গভীরতা উপলব্ধি করা যার-তার কাজ নহে! 
মোহিতচন্দ্র প্রকৃত ভাবুক ছিলেন এবং ইহাদিগের ভাবে 
মগ্ন থাঁকিতেন । তিনি Wordsworth এবং Browning 
সম্বন্ধে যে দুইটি সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, তাহ! হইতে 
তাহার বিশ্লেষণশত্তি ও ভাবুকতাঁর সম্যক পরিচয় পাওয়া 
যায়! বর্তমান প্রবদ্ধ-লেখকের নিকট মোঁহিতচান্দ্ের স্বহস্ত- 
লিখিত একটি অপ্রকাশিত রচনা আছে, সেটি ০0৪9715এর 
গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলে কাহারও সাধ্য নাই বে তাহা 
‘Carlyleএর রচনা নহে বলিয়! সাব্যস্ত করিতে পারেন । 
ইহার ভাবের গভীরতা ও ভাষার ওজস্বিতা বাস্তবিকই 
উপাদেয় হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি এফ্‌,এ, পরীক্ষার্থিগণের 
জন্য একখানি ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকের (Macaulay's Essay 
on Croker's Boswell) সম্পাদনভার লইয়াছিলেন। 
তাহাতে . তিনি যেরূপ সংক্ষিপ্ত ও পরিপাটি টাকা লিখিয়া- 
ছেন, তাহার মহিত আজকালকার বাজারের অর্থপুস্তকের 


প্রবাসী। | 


আকাবপাতাল, গ্রভেদ। 


ঢাকাই কাপড়ে বুটিতোলা ও ও 
কীথাসেলাই করা এই ছুই কার্যে যে তফাৎ, প্রকৃত . টীকা 
লেখা ও কী (Key) লেখার মধ্যেও সেই তফাৎ, মোহিতচন্ত্ 


- ইহা বুঝিতেন । তবে তীহারে এ কাধ্যের ভার দেওয়া ও 


ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবাকে রজকের ভার বহিতে দেওয়া একই 
প্রকারের অপকাধ্য ৷ 
বঙ্গ-সাহিত্)-ক্ষেত্রে যদিও মোহিতচন্ত্র কৃতিত্ব বা 


* বিশেষ অবসর পান নাই, কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গলা 


সাহিত্য তাহার অনধিগত ছিল না। তিনি কৃবি রবীন্দ্র- 
নাথের কাব্য-গ্রন্থাবলীর সম্পাদনকার্য্য যেরূপ সুচারুরূপে 
নির্বাহ করিয়াছেন, তাহাতে আশা ছিল তাহাকে সত্বর 
বঙ্গলাহিত্যের আসরে আপনপবিগ্রহ করিতে দেখিব। 
আরও আশা ছিল তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রাঙ্গলা 
সাহিত্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এবং মাতৃভাষায় যুরোপীয় 
দার্শনিক তত্বগুলি প্রচার করিয়া বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত 
অভাব দূর করিবেন। সম্প্রতি তিনি সরল বাঙ্গলা পদ্তে 


ae রন 


চা 


শার্ট 


উপনিষদের অনুবাদ করিতেছিলেন.। কাধ্যটি সম্পূর্ণ হইলে, 


ইহা বঙ্গসাহিত্যে একটি উপাদেয় বস্তু হইত সন্দেহ নাই! 
কিন্তু বিধাতা, তাঁহার কি অপরিষ্ষূট উদ্দেশ্যে জানি না, 
আমাদের সকল সাধে বাদ সাধিলেন। 

বিদ্যা ও প্রতিভায় মোহিতচন্ত্ মিতার কৃতী 
সন্তানদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইহাই 
তাহার একমাত্র প্রশংসার বিষয় নহে; তাহার চরিত্রের 
মাহাত্ম ও হৃদয়ের মাধুষ্য তাহার মানসিক. সদগ,ণাবলীকেও 
ছাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিক এরূপ নিলঙ্ক চরিত্র, 
পবিত্র ও মহৎ আঁদর্শের প্রতি এরূপ অবিচলিত লক্ষ্য, এরূপ 
ধর্ম প্রাণতা, এরূপ অনাসক্তি, এরূপ সারল্য ও মাধুষ্য এখন- 


‘কার দিনে অত্যন্ত বিরল এবং তজ্জন্যই অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। 


বর্তমান প্রবন্ধলেখকের বেশ মনে আছে, বহরমপুর কলেজ- 


গৃহে বিশ্রবালাপে মোহিতচন্ত্র একবার বলিয়াছিলেন, ৰান্ত-. 


ভাব আমার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগে’ । এই. কথা শুনিয়া 
ংস্কৃত সাহিত্যের তৎকালীন অধ্যাপক পলিতকেশ পিতামহ- 
কল্প মাধবচন্দ্র তর্কপিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন, “দেওয়ান রামকমল 
সেন তোমার পূর্বপুরুষ, তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন,-তীঁহার 
ংশে জন্নিয়া তুমি ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিলেও দান্তভাব 


Pe 
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তোমারত ভাল লাগিবেই ৷” le - তাল দাতার মোহিত- 
চন্দ্রের মজ্জাগত ছিল, শাস্ত ও মধুর রস ইহা হইতে আপন! 
আপনি প্রক্রত হইত । সেবাধর্ম্ম (Service of God & 
Humanity) ভীহার হৃদগত হইয়াছিল এবং ‘যতকরোঁমি 
যদক্নীমি তদেব তব পূজনম্‌’ এই মহাঁবাক্যের তিনিই প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য বুবিয়াছিলেন । তিনি ও তীহার কয়েকজন সম- 
প্রক্ৃতিক বন্ধু কৌমাৰ্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন ; পরে 
তাঁহারা সকলেই দারপরিগ্রহ করেন।* কিন্তু বিবাহ - 
করিয়াও তিনি আজকালকার কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের'ন্যায় ঘোর 
ংসারী হইয়া পড়েন নাই ; হিন্দু খষিদিগের , নির্দিষ্ট আদর্শ 
গ্রহণ করিয়া গার্হস্থযধর্ম্মেও অনাসক্তির ভাঁব রাখিয়াছিলেন 
এবং পদ্মপত্রস্থিত শিশিরবিন্দুর ন্যায় সংসারে থাকিয়াও 
ংসারী হয়েন নাই। খিগণের ন্যায় তিনিও শুদ্ধাচার 
ও নিরামিযাশী 'ছিলেন।  মোহিতচন্ত্রের পিতা মহাত্মা 
কেশবচন্দ্রের প্রভাবে নববিধান ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, 
মোহিতটনেরে হৃদয়ও সেই পবিত্র ধর্মের আলোকে উদ্ভাসিত 


_+ভ্ইয়াছিল। তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসে উদারত! ছিল, সাম্প্রদায়িক 


সন্ধীর্ণতা ঝ পরধর্ম্মবিদ্বেষ তাঁহার উদার হৃদয়ে স্থান পায় 
নাই। এটিও তাহার চরিত্রের অপূর্ব বিশেষত্ব। বর্তমান 
প্রবন্ধলেখকের ন্যায় প্রচলিত হিন্দুধর্্মাবলম্বী ব্যক্তিরাও যে 
তাঁহার. বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই তাহার উদারতার 
. প্রমাণ। ধিনিই তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই 
কেবল যে তাহার সদৃগুণে মোহিত হইয়াছেন তাহা নহে, 
তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইয়াছেন। একজন 
যুবকের পক্ষে সমসাময়িক এমন কি সমবয়স্ক লোকদিগের 
হৃদয়ে এরূপ ভাব সঞ্চারিত করা আশ্চর্যের বিষয় নহে কি? 
তাহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও অপার্থিব ভাব দেখিয়া অনেক 
সময়েই মনে হইয়াছে, তিনি বিশেষভাবে শ্রণীশক্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। এই যুবক সাধক যখন ধর্মগ্রচারকলে 


বক্তৃতা করিতেন, তখন বেশ বুঝ! যাইত যে তাহার প্রত্যেক. 


কথা হৃদয়ের অন্তন্ভল হইতে আসিতেছে এবং তাহাতে 





* এই এাকজিক শোকাবহ মৃত্যুর সাত বৎসর পুল (১৩০৬ 
সালের ৩২এ শ্রাবণ) তিনি বিবাহ বাদি তাহার পত্নী ঢাক! 
জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ সুব্দ্বান শ্রীধুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের ভগিনী । মোহিতচন্দর দুইটি শিগুকন্য! রাখিয়া,গিয়াছেন। 


মাগির মোহিতচন্জ সেন। 


২৩১ 


কেমন একটা পাৰমাৰ্থিক ভাৰ রহিয়াছে। এক. কথায় 
বলিতে গেলে, তীহার বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গকে যেন সাঁধকপ্রবর 


.কেশবচন্দ্রের ভাব ও ভাষা স্মরণ করাইয়া দিত। 


সচরাচর আমাদের দেশে শিক্ষকতা ব্যবসায় অধমতারণ। 
লোকে কোনও দিকে কোনও সুবিধা না পাইলে শিক্ষকের 
কাৰ্য্য গ্রহণ করে এবং একটা কিছু সুবিধা পাইলেই শিক্ষকের 
লীলা ‘সাঙ্গ করিয়া অন্য পথ দেখে । এ সকল লোক 
শিক্ষকতাকার্যের গুরুত্ব ও মহত্ব বুঝে না! মোহিতচন্ত্র এই 
শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি অর্থোপার্জনের লালসায় 
বা দিনগতপাপ ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে. শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন 
নাই। তিনি প্রাচীন ভারতের জ্ঞাননিরত ব্রাহ্মণের ন্যায় 
জ্ঞানালোঁচনাঁয় জীবন অতিবাহিত. করিতে কৃতসংকল্প হইয়া- 
ছিলেন এবং চিরজীবনের জন্য শিক্ষকের পবিত্র ব্রত গ্রহণ 
করিয়া দারিদ্র্কে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । তাই মোহিত- 
চন্দ্র ও তাহার সহপাঠী বালাস্থহৎ শ্রীযুক্ত রিনয়েন্্রনাথ-মেন 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষা” সমাপ্ত করিয়াই শিক্ষাদানরাধ্যে 
উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই কার্যে তাঁহাদের এতই উৎসাহ 
ও অকৃত্রিমতা ছিল যে তাঁহারা উভয়েই, তাহাদের গুণের 
সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত নিতান্ত অল্প বেতনে, বহরমপুর কলেজে 
অধ্যাপকের আদনগ্রহণ করেন। সে সময়ে বহরমপুর . 
কলেজে তীহাদেরই মত শিক্ষাব্রতধারী এবং তাহাদের গুণ- 
মর্যাদার প্রকৃত বোদ্ধা সর্বশাক্ত্রপারদশী প্রখ্যাতনাম শ্রীযুক্ত 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অধ্যক্ষ ছিলেন। তখন বহরমপুর কলেজে 
প্রকৃতই 'মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়াছিল। - ভীহাদের কাধ্যা- 
রম্তের কিছুদিন পরেই বর্তমান প্রবন্ধলেখক শুভাদৃষ্টবশতঃ 
তাহাদের" সহকর্মী হইয়াছিলেন এবং তাহাদের সাহ্চর্যে 
প্রায় দুই বৎসর কাশ কাটাইয়াছিলেন,। অপ্রাসঙ্গিক হই- 
লেও এখানে নিজের সম্বন্ধে ছুটি একটি কথা না বলিয়া 
থাকিতে পারিলাম না। আমার মানসিক জীবনে যতকিছু 
পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই জ্ঞানিত্রয়ের, সঙ্গলীভ 
একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা । যৌবনের plastic period 
এই শূদ্ৰ অধ্যক্ষ ও বৈদ্য অধ্যাপকদিগের নিকট ব্রাহ্মণসন্তান 
আমি 'যে সাক্ষাৎ" ও পরোক্ষভাবে কত শিখিয়াছি তাহার 
ইয়ত্তা করা যায় ন!। শিক্ষকজীবনের আদর্শের. মহত্ব ও 
জ্ঞালোপ।সনায় উৎস্থষ্ট জীবনের শান্তিস্থথের পবিরতা! ইহাদের 


২৩২ 


পপি 


জীবননৃ্টাস্তেই বুঝিয়াছি বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হই 
না। ইহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে এই ছুই বৎসর পরমস্থুথে 
কাটিয়াছিল ; চাঁকরী-জীবনে এই ছুই বসরই বোধ হয় 
আমার সর্বাপেক্ষা সুখময় । পরে বিনয়েন্দ্রনাথ ভাগলপুরে ও 
মৌহিতচন্ত্র ঢাকায় সরকারী চাকরীতে গেলেন। ইহাদের 
শূন্যপদ পুরণ করিবার সময় অধিক বেতন দিয়াও ইহাদের 
_ সমকক্ষ লোক পাওয়া যায় নাই, ইহাতেই বুঝা যাইবে ইহার! 
কত অল্প বেতনে চাকরী স্বীকার করিয়াছিলেন । 
প্রবন্ধ লেখকও ইহার এক বৎসর'পরে মোহিতচন্দ্রের মৃত 
পিতার পরিত্যক্ত পদে কুচবিহার গিয়াছিলেন)। সরকারী 
কার্যে মোহিতনন্ত্র প্রথমে ঢাঁকা কলেজে নিযুক্ত হয়েন, পরে 
হুগলি কলেজে এবং শেষে আবার ঢাকা কলেজে বদলি 
হয়েন। ' শিক্ষাবিভাগের বড় কর্তার একটি কথায় নিজেকে 
অপমানিত জ্ঞান করিয়া কর্ম্ত্যাগ করেন। কলিকাতায় বা 
তন্নিকটবত্তী স্থানে (যথা হুগলি ) থাকিলে ব্রাহ্মদমাজের 
কাৰ্য্যে সহায়ত! করিতে পারিবেন এই সাধুসঙন্ধলও তাঁহার 
সরকারী চাকুরি. ছাড়ার অন্যতম কারণ। কর্মত্যাগের সময় 
মোহিতচন্ত্র যে তেজস্থিতা দেখাইয়াছিলেন তাহাতে বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের. সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ পরিত্যাগের 
: কথা মনে পড়ে ।' ইহাঁর পরে তিনি যথাক্রমে মেট্পলিটান, 
রীপণ, ও সিটি কলেজে দর্শনশাস্ত্র.-ও ইংরাজী সাহিত্যের 
অধ্যাপনা করেন। কিছু দিনের জন্য বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে 
শিক্ষকের কাৰ্য্যগ্রহণ করিয়াছিলেন * বহরমপুর ছাড়ার 
পর আবার ম্টপলিটান কলেজে মোহিতচন্দ্রকে সহকম্মিরূপে 
পাইয়াছিলাম। এই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি 
এই কলেজের সম্পর্কত্যাগ করার পরেও তীহার সঙ্গে কতবার 
দেখাশুনা হইয়াছে। তাহার সহিত .আলাপে, তাঁহার 
ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, হৃদয় পবিভ্রতায় পরিপ্রত ও উন্নত 
আদর্শে পরিপুষ্ট হুইয়াছে। একদিনের ঘটনা বেশ স্মরণ 
আছে। 
ছত্রে ছত্রে ব্যাখ্যা করিতে করিতে অবসাদগ্রস্ত হইয়া তাহার 
নিকট জিজ্ঞান্থু হইয়াছিলাম, কি করিলে এই অবসাদ দূর 
হয়? তাহাতে. তাহার যে উপদেশ পাইয়াছিলাম তাহা 
চিরদিন মনে থাঁকিবে, কেন না তাহাতে হাতে হাতে ফল 
পাইয়াছি। এক্ষেত্রে তাহার নিকট দ্বিতীয়বার খাণী হইয়াছি। 


A ৰল কি," 


(বর্তমান - 


ক্রমাগত পঞ্চদশ বৎসরকাল বৈদেশিক কাব্যের . 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


হায়! এ খণ পরিশোধ করিবার আর কোনও উপায় নাই। 
অধ্যাপনাকৌশলে ও চরিত্রের প্রভাবে মোহিতচন্তর ছাত্রগণের 
প্রিয় ছিলেন ও ছাত্রদিগের সকল সাধু উদ্ভমেই তাহাঁদিগের 
অক্কত্রিম. বন্ধু ও আন্তরিক সহায় ছিলেন। যখন তাঁহার » 
সমবয়ন্ক ও সমব্যবসায়ীরা পর্যন্ত তাহার উপদেশে ও দৃষ্টান্তে 
উপরুত, তখন তাঁহার ছাব্রগণ যে তাহার নিকট কতদূর 
উপকৃত তাহা বল! বাছুল্যমাত্র ৷ 

ছাত্রজীবনে যদিও মোহিতচন্দ্রের বন্ধুত্লাভের সৌভাগ্য 
ঘটে নাই, তথাপি একই বিগ্ভামন্দিরে অধ্যয়নহেতু তাহাকে 
বেশ চিনিতাম। বাস্তবিক, মহাত্মা কেশবচন্ত্রের স্ায় তাহার 
সেই পুরুষোচিত দীর্ঘদেহ ও ভাবুকতাব্যপ্রক মুখী যে এক- 
বার দেখিয়াছে “সে কখনও ভুলিতে পারে না। - “বেশ 
চিনিতাম” বলিলাম, তাহার একটু তাংপর্য্য আছে; তখন- “ 
কার ছুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবৃত করিলেই কথাটা পরিষ্কার 
হইবে। তিনি যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে এফ,এ, 
শ্রেণীতে পড়েন, বর্তমান প্রবদ্ধলেখক তখন বি,এ, পড়িতে- 
ছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক একদিন রঘুবংশের ১. 
একটি আদিরসাশ্রিত শ্লোকের অত্যন্ত খোলসা করিয়া ব্যাখ্যা 
করিতেছিলেন। বিশুদ্বরুচি মোহিতচন্দ্র আর থাকিতে 
পারিলেন না, অতিকষ্টে স্বাভাবিক বিনয় পরিহার করিয়া 
উঠিয়া দীড়াইলেন এবং “এই সকল কুৎসিৎ কথা শ্রবণের ও & 
উচ্চারণের অযোগ্য, যাহাদের কিছুমাত্র স্ুরুচি আছে, তাহার! . 
এই দণ্ডেই এস্থান ত্যাগ করুন।” এই কথ! বলিয়া সবেগে 
পাঠাগার হইতে নিষ্ষান্ত হইলেন । কেহ তাঁহার অনুরোধ 
রক্ষা করিয়াছিল কি না, সে কথাট! পাঠকবর্গ অনুমান 
করিয়া লউন। দ্বিতীয় ঘটনা, মোহিতচন্ত্র তখন প্রেসিডেন্সী 
কলেজে ' বি,এ, পড়েন ও বর্তমান প্রবন্ধলেখক এম্‌,এ, 
পড়েন। তথাকীর একজন নামজাদা ইংরেল অধ্যাপক 
ছাত্রদিগকে প্ররুতরূপে ইংরাজী সাহিত্যরস আস্বাদন করা- 
ইবার সাধু উদ্দেশ্যে কতকগুলি নগ্ন স্ত্রীমুন্তির ছবি প্রদর্শন -. 
করিতেছিলেন। এস্থলেও ইহা মোহিতচন্দ্রের অসম হুইয়া- 
ছিল; তিনি দুৰ্দান্ত লাঁলমুখকে না ডরাইয়া এই কুৎসিৎ 
ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সে স্থানত্যাগ করিলেন | . 


* অনেক দিন পরে মোহিতচন্দ্র চাকরীর অবস্থায় একথার দার্ডিলিঙ্গে 
বেড়াইতে যান। তথায় সে সময়ে পূর্ব্বোল্িখিত ইংরেজ অধ্যাপক পীড়িত 





) 


বি 


রথ সখ্যা।) 


উভয় হলেই প্রবীণ অধ্যাপক লজ্জা | পাইয়াছিলেন। কিনা 
জানি.ন!। এখনকার 01901217:৩এর দিনে এরূপ ঘটিলে 


মোহিতচন্্র দণ্ডিত ও বিশ্ববিদ্বালয় হইতে নির্বাসিত হইতেন 
সন্দেহ নাই । এই ছুইটি .ঘটনা হইতে যৌবনেই তাহার 
সৎসাহস ও স্থুরুচির কি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়! 

এই দুইটি ঘটনা হইতে আপনারা সিদ্ধান্ত করিয়া বসি- 
বেন না যে মোহিতচন্ত্র পরিণত বয়সে বিকট রুচিবাগীশ 
(Puritanical) ছিলেন । সাহিত্য ও কলাঁবিচারে তাতার 
যথেষ্ট. উদারতা ছিল। Boccaccio বা. Rabelais বা 
20]8%কে তিনি অস্পৃশ্য, “অদেয়মপেয়মগ্রাহ্ম্‌” বলিয়া মনে 
করিতেন না । তিনি সৌন্দধ্যহিসাবে এগুলির উপযোগিতা 
ও প্রয়োজন স্বীকার করিতেন । তবে তরলমতি যুবকগণ 
যাহাতে সংযম ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে, সেদিকে 
তাহার দৃষ্টি ছিল। তাহাকে যদি নিতান্তই puritanical 


* বলেন, তবে তিনি মহাকবি, Milt০nএর মত puritanical 


রি 


J 


) 


' মনের কথঞ্চিৎ সান্তনা । 
মোহিতচন্দ্ৰ তাহাকে একবার দেখিয়া আস কর্তা 


ছিলেন, ইহা মুক্তকঠে বলিব। 

প্রবন্ধের, আরস্তে বলিয়াছি, মোহিতচন্দ্রের তি 
ত্ক্ত পদ একদিন আমাকে অধিকার করিতে হইয়াছিল। 
মোহিতচন্দ্রের সহিত আমার এই .সম্বন্ধ বিষাদে জড়িত। 
আজ হৃদয় তদপেক্ষাও বিষাদে আচ্ছন্ন । মোঠিতচন্ত্র পৃথিবী 
ছাড়িয়! গিয়াছেন, আর তাহার নিতান্ত অযোগ্য বন্ধু এই 
অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ দ্বারা ' তাহার স্মৃতিরক্ষায় চেষ্টিত- 
তাহার গুণের ব্যাখ্যা করি, তাহার মহৎ চরিত্র ভাল করিয়া 
বুঝিতে বা বুঝাইতে পারি, এমন শক্তি নাই। মৃক শৌকই 
এই ঘটনার উপযোগী । তবে পূত্রহার! জননীর অর্থহীন 
প্রলাপের ন্যায় এই প্রবন্ধে হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব 
হইতে পারে" এই ভরসা । তাহার গুণের স্মরণ ও কীর্তন 
তাহার পবিত্র আদর্শ হৃদয়ে স্থাপন 





অবস্থায় ছিলেন । 


, মনে করিয়! ' একদিন তাহার নিকট গেলেন! কিছুক্ষণ মিষ্টালপের 


পরই সাহেবটি বলিলেন, ‘দেখ মোহিত, তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, 


. আমি বিদ্যাঙ্সন্দরের একটা ইংরাজী তর্জমা পাঁইয়াছি, ভর্ল্জমাটা ঠিক 


কি ন! একজন উপযুক্ত লোক অভাবে স্থির করিতে পারিতেছি না! 
তুমি একবার মিলাইয়! দেখ ত. 
আপনারা অনুমান করিয়া লউন। সাহেঘটির চরিত্রের ইহা অপেক্ষা 
সনর illustration জে যেনা গল্পটা আমাদের মোহিতচন্ত্রের 
বুথে শুনা। 


ইং রাজ-রাজছ্ে ভরিতের স্বাস্থ্য । | 


মোহিতচন্দ্রের তখন কি অবস্তা 


২৩৩ 


করিতে AE তাহার প্রতি উক্তি ও ভালবাসা! দেখাইবার 


একমাত্র উপায় । 


মোহিতচন্দ্রের নশ্বর দেহ পঞ্চভুতে মিশিয়াছে, তাহার 
প্রাণ মহাপ্রাণে বিলীন হইয়াছে, শাস্ত অনন্তে মিলিয়াছে, 
তাঁহার জীবনপ্রবাহ কালসিন্ধুতে. পড়িয়াছে, তাহারই স্বজা- 
তীয় সাধক রামপ্রসাদের কথায় বলিতে গেলে, জলের বিষ 
জলে মিশিয়াছে। . আমরা মোহিতচন্দ্রের প্রিয় কবির 
শান্তিদায়িনী বাণীতে উপসংহার করি! 


A power is passing from the earth, 

To breathless Nature's dark abyss: 

But when the great and good depart, 
What is it more than this 2 

That man who is Irom God sent forth, 

“Doth yet again to God return. 

Such ebb and flow must ever be; - 
Then, wherefore should we mourn ? 


প্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | 





ইংরাজ-রাজত্বে ভারতের স্বাস্থ্য । 


পিয়ার্সন্‌ সাহেবের “জাতীয় জীবন ও চরিত্র” (Pearson's 
National Life and Character) এক খানি বহুজন 
বিদিত গ্রন্থ । লেখক তাহাতে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে ভারতে ইংরাজের! যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় শান্তিতে 
লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, পাশ্চাত্য: স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রবর্তিত 
করায় এবং ইংরাজী এঞ্জিনিয়ারী বিদ্যার প্রভাবে স্বাস্থাকর 
ঘর বাড়ী ও সহর নিৰ্ম্মাণ করায় স্বাস্থ্যোন্নতি বশতঃ লোকসংখ্যা 
বাড়িতেছে এবং রেলরাস্তা নিশ্মিত ও খাল খনিত হওয়ায় 
দুর্ভিক্ষ নিবারিত বা প্রশমিত হওয়ায় লোকসংখ্যা বাড়ি- 
তেছে।* ভারতবর্ষের মধ্যে এখন আর যুদ্ধে মানুষ মরে 





2 “Then again, in India, for one war that we have 
waged, we have prevented 20 by the mere establishment 
of a strong central authority. Accordingly, the popula- 
tion of India has increased at least fourfold, probably 
fivefold, within a century." P 88. 

“There is another way in which we are the blind 
instruments.of fate'for multiplying the races that are 
now our subjects, and will one day be our rivals. We 
carry the Sanitary Science and the Engineering skill 
of Europe inte ‘the East, The Indian official who 


২৩৪. 


মানুষ 
মরিতেছে' ন! বা পূর্ববাপেক্ষা কম মরিতেছে ইহা সত্য বলিয়া 
বোধ হয় না। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা গণনা করিয়া 
দেখিয়াছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতে ১০০ বৎসরে সমস্ত 
পৃথিবীতৈ যুদ্ধে পঞ্চাশ লক্ষ লোক মরিয়াছে। এত বড় 
জাপানরুণ যুদ্ধে রণে মরিয়াছে ৪৭৩৮৭, ক্ষতে মরিয়াছে 
১১৫০০ এবং পীড়ায় মরিয়াছে ২৭১৫৮ । আর ভারতবর্ষে 
১৯০৫ সালের শেষ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে কেবল প্রেগে ৩৭ 
লক্ষ ২৯ হাজার লোক মরিয়াছে! দুর্ভিক্ষের কথা আর কি 
বলিব? উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ 
লোক দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে ! দুর্ভিক্ষ কমা দুরে থাক্‌ ক্রমশঃ 
বাড়িয়া চলিতেছে। টজাষ্ঠের প্রবাসীতে ১১৯ পৃষ্ঠায় পাদরী 
একেড্‌ সাহেবের যে কথাগুলি উদ্ধ ত হইয়াছে, তাহ! হইতে 
দেখা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বৎসরে ৫টি 


wishes to obtain favorable notice at head quarters is 
very apt to promulgate a new. plan of some crowded 
native town, by which broad streets are to replace the 
sinuous alleys, and before which the worst quarter will 
disappedr. Nonativecan be compelled to build in 
conformity with the new. regulations, but every native 
who refuses to do it knows or thinks that he will bea 
marked man with the police, and compliance is very 
general. The system does not make our “Raj” popular, 
but it compasses great good for the people ata com- 
paratively small cost, and familiarises the masses with 
elementary notions 01 decency. *# # Accordingly, 
though India is still-the breeding place of cholera, its 
epidemics are much more manageable than they were ; 
and this though the conditions of health in an 
increased population are more difficult to compass. 
Anciently, there were periodical famines, sweeping 





away, it might be, millions at a time. At present, 
what with irrigation works and enhanced security, the 
produce of the country 25 far greater than it used to be, 
and railways enable it to be more rapidly distributed. 
A famine, like that which destroyed three-quarters of 
a million and one fourth of the population of Orissa, 
as lately as 1866, is becoming every year more and 
. more improbable. Meanwhile, the people, as is only 
natural, are taking advantage of the prosperity by 
multiplying rather than by raising’ their standard of 
comfort. The education, with other 
people, that could make the present form of existence 
appear deficient, are wanting.” Pp 86-89. 


the contact 


প্রবাসী । 


5০ এসি এল সা 


[ ৬ষ্ট ভাগ 


দুর্ভিক্ষ তয় ও 
দুর্ভিক্ষ হয় ও ৫ লক্ষ লোক মরে, তৃতীয় ২৫ বৎসরে ৬টি 
দুর্ভিক্ষে মোট ৫০ লক্ষ লোক মরে এবং শেষ পঁচিশ বৎসরে 


১৬টি দুর্ভিক্ষে ২কোটি ৬০ লক্ষ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়! $ 


পিয়ার্সন সাহেব নিজে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের কথা লেখায় 
আমরা এই সকল সংখ্যার উল্লেখ করিতেছি । তা ছাড়া, 
লোকসংখ্যাও এখন আর পূর্বের মত বাঁড়িতেছে না। 
ভারতের অধিবাসীদের. দশ আনার উপর হিন্দু; ১৯০১ 
সালের লোকসংখ্যা গণনায় তাহাদের সংখ্যা ১৮৯১ সাল 
হইতে হাজার কর! ৩ জন কমিয়াছে। অনেকে বলিবেন, 
দুর্ভিক্ষ দৈব ঘটনার উপর নির্ভর করে, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টিতে 
হয়। উহাতে রাজার দোষ কি? জিজ্ঞাসা করি, ইংরাঁজের 
নিজের দেশে, বা জার্ন্সেনীতে, বা ফ্রান্সে কি অতিতুষ্টি অনাবৃষ্ট 
হয় না? অবশ্যই হয়। কিন্তু সে সকল দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া 
লক্ষ লক্ষ লোকের কথা দুরে যাঁক্‌, ১০০।২*০ বা ২১০ জন 
লোকও মরে না কেন? হয়ত আর কেহ বলিবেন, 
আমাদের দেশে ইংরেজ রাজত্বের আগেও দুর্ভিক্ষ হইত । 
হইত স্বীকার করি; কিন্তু এরূপ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ এতবাঁর 
হইয়াছে বলিয়া কি কোন ওঁতিহাসিক প্রমাণ আছে ?. আর 
যদিই স্বীকার করা যায় যে, এখন পূর্বের মতই দুর্ভিক্ষ. হয়, 
বেশী নয়, তাহা হইলেই বা অসভ্য হিন্দু মুসলমান রাজাদের 
চেয়ে সুসভ্য ইংরাজ রাজ! এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেন কিরূপে ? 

'যাঁক্‌, এপ্রবন্ধে দুর্ভিক্ষ আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে; 
ইংরাজ রাজত্বে, ভারতের স্বাস্থ্যই আমাদের আলোচ্য । 
প্রবন্ধের প্রথমেই আমর! প্লেগের উল্লেখ করিয়াছি। প্লেগ 
ক্রমে কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহা ১৯০৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত 
মৃত্যুসংখ্যা হইতে দেখুন । 


৫৩৮১৬ ; ১৮৯৮, ৯৮৬১০) 


2 


১৮৯৬ সাল, ২২১৯ ; ১৮৯৭, 


১৮০৯০, ১৩৯০০৯; ১৯০ ০১ 
৭৩৫৭৮) ১৯০১১ ২৩৭৬৮৮ ; ১৯০২১ 8৫৬০৯৭৫; ১৯০৩, 


৬৮৬৪৮৫ ; ১৯০৪, ৯৪০৬০৯ | অনেকে বলিবেন, প্লেগ 


) 
\ 


‘ 


দৈবনিগ্রহ ; ইহাতে ইংরাজের দোষ কি? হিন্দুমুদলমান 


রাজত্বেও ত প্লেগ হইত। উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে কয়েক 
শত বৎসর পুর্ব পর্য্যন্ত ইউরোপেও প্লেগ হইত, এখন তথায় 
লোকের ধন ও জ্ঞান বাড়ায় আর হয় না। আমাদের দেশে 
ইংরাজের তথাকথিত সভ্য শাসনে আমাদের ধন ও জ্ঞান 


x 


--১ ১৯০২ এ "৯৯ 


/ 


\ 


রথ সং সংখা । I] 


না বাড়ায় অ আমরা | দারিত্য ও , স্বাহ্যতৰ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রযুক্ত 
মহামারীতে মারা যাইতেছি। ইহাতে কি ইংরাজকে 
বেকস্থর খালাস দেওয়া যায়? | 
পিয়ার্সন সাহেব বলিতেছেন যে ভারত এখনও ওলাউঠার 
গন্মক্ষেত্র হইলেও ইহার মহামারীগুলাকে সহজে. বাগে আনা 
যায়। ইহা কি সত্য? ভারত গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্য 
কমিশনার সাহেবের ১৮৯৯ এবং ১৯০৪ সালের রিপোর্ট 
ছু'খানি হইতে আমরা কতকগুলি সংখ্যা দিতেছি। তাহা 
হইতে পাঠকবর্গ নিজ ' নিজ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে 
পারিবেন। ১৮৯৫ সালে হাজার কর! ১:৪৩ জন ওলাউঠায় 
মরিয়াছিল; 


০৭০) ১৮৯৯ এ *৭৮) 


১৮৯৬ এ ২১৭) ১৮৯৭ এ ২:৫৫ ; ১৮৯৮, এ 


১৯০০ এ ৩:৭০ ; ১৯০১ এ ১:২১; 
অর্থাৎ 
প্রথমোক্ত ৫ বৎসরে গড়ে বার্ষিক হাঁজার করা ১৫২৬ জন 
ওলা ঠায় মরিয়াছে; কিন্তু শেষোক্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে বার্ষিক 
হাজার করা ১৬২৬ জন ওলডিঠায় মরিয়াছে। সুতরাং 
_,+গলাউঠার প্রাদুর্ভাব না কমিয়! বরং বাঁড়িয়াছে। ইউ- 
পণ রোগীয়ের মতে সাংঘাতিক ওলাউঠা এশিয়া, বিশেষতঃ 
ভারতবর্ষ হইতেই উদ্ভূত। তাহারা বলেন যে পূর্বে 
, অনেক' শতাব্দী ধরিয়া মধ্যে মধ্যে আমাদের দেশে ইহার 
মহামারী হইত। কিন্তু তাহারা ইহাও স্বীকার করেন, যে 
১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যশোরে যে ভরানক' মড়ক হয়, তখনই 
বুরোপীয়দের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে ইহার প্রতি আকৃষ্ট 
হয়।* এই কথাটা আমাদের দেশের একটা গ্রাবাদের 
সঙ্গে বেশ মিলিয়া যাইতেছে । তাহা এই যে ইংরাজ 


১৯০৩ ১৩৮১ ১৯০৪ এ ৮৫1 


ইংরাজ-রাজদ্ে ভারতের স্বাস্থ্য, । J 


০০০ ee a A শনি তাত পলা সপ ভি তা তং তো ০০ ০ লো ও তিশা 


২৩৫ 
রাজত্ব স্থাপনের পরে 1 আমাদের দেশে ওলাউঠার আবি-- 
ভাঁব হয়! অবশ্ত এই প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহা রলা যায়, 
না। -কিন্ত ১৮১৭ সালে যখন এই রোগ মহাঁমারীর আকারে 
আবিভূতি হয়, তখন ইহা এক নূতন রোগ বলিয়া অতি বৃদ্ধ 
লোকেরাও মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে এরূপ অনুমান 


করা অযৌক্তিক নহে যে পূর্বে এই রোগের মড়ক অতি 


বিরল ছিল। _ 

অনেকে মনে করেন, ইংরাজ ভারতের অনেক ,বড় 
বড় সহরে যে সকল জল-সরবরাহের কারখানা (water- 
works) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি 
এবং মৃত্যুর সংখ্যা হাস হইয়াছে । এই ধারণা সত্য কি না, 
কয়েকটি সহরের মৃত্যুতালিকা পরীক্ষা, করিয়া নির্ণয় 
করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। সকলেই জানেন, 
বর্তমান সময়ে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ বঙ্গদেশের, চেয়ে 
স্বাস্থ্যকর । আমরা এই অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর প্রদেশ 
হইতেই তালিকা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। ১৯০১ সালের 
১৮ই ফেব্রুয়ারীর পাইয়োনীয়।র পত্রে সার্জন কর্ণেল গাইল্স্‌ 
সাহেবের ( Co]. 0 M. Giles, IL. M. 5.) একখানি 
চিঠি প্রকাশিত হুয়। তাহাতে তিনি'উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 
স্বাস্থ্য কমিশনারের বৎসরের রিপোর্টের ৩০ ৃষ্ঠা-হইতে-. 
একটি তালিকা সংগৃহীত করিয়া দেন। টি আমরা 
নীচে বাঙ্গল! ভাষায় দিলাম। 





# “Malignant cholera is probably the most severe 
and fatal of all diseases. This form of cholera belongs 
originally to Asia, more particulrly to India, where, 
as well as in the Indian Archipelago, epidemics are 
known to have occurred at various times for several 


centuries. It was not, however, till 1817 that .the 


# #ttention of European physicians was specially directed 


r 
u 


to the disease by the outbreak ofa violent epidemic 
of cholera at Jessore in Bengal. This was followed by 


জলের কল হইবার | জলের কল হইবার 
সহর পর গড় বার্ষিক | পুর্বে গড় বার্ষিক 
মৃত্যুর হার। : ৷ মৃত্যুর হার। 
কানপুর ৪৭৮৩ চি 
এলাহাবাদ ২৮৭০ উচ 
লক্ষৌ ৪৩৭৯ ৪৪৬৮ 
বেনরস ৪৮৮১ - ৩৯:৯৯, 
মীরট ৩৫-০৬ ৩২১৩ 
আগ্রা ৩৫৪৬" , ৩২২৩ 








এই সংখ্যাগ্ডল পাঁচ পাচ বৎসরের ‘মৃত্যুসংখ্যার গড়। 


its rapid spread over a large portion of. British India, 


where it caused immense destruction of life both 


+ among natives and Europeans."—Ency. Brit. Vol. 5. 
p. 682. - 


এই তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে কেবল মাত্র লক্ষৌয়ে 
মৃত্যুর হার সামান্ত কমিয়াছে ; জলের কলবিশিষ্ট অন্য সব 
সহরে বাড়িয়াছে। পাইয়োনীয়ারে প্রকাশিত বক্ষ্যমান পত্রে 


নালা তান 


ডিভি টা টার চিজ? যে" জলের কলের 
ধরুন ম্যালেরয়া বৃদ্ধি মৃত্যুর হার বাঁড়িবার কারণ । 

১৯০১ খৃষ্টাবদের ৭ই জান্ুয়ারীর ইণ্ডিয়ান  ল্যান্সেট পত্রে 
জলের কল হওয়ায় নানা প্রকার জরের প্রকোপ বাড়িয়াছে 
এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে ।* 

'. জলের কল হওয়ায় ভরিতবাঁসীদের কিরূপ ইট্টানিষ্ট 
হইয়াছে, তাহা তর্কের বিষয় হইলেও, ইহাতে ইংরাজদের 
'যে বেশ অর্থলাত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 
এই সকল 'জলসরবরাহের কারখানার সমুদয় যন্ত্র ও নল 
প্রভৃতি বিলাত হইতে আন! হইয়াছে । তারপর মোটা মোটা 
মাহিনার এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি সমস্ত কর্মচারী ও ঠিকাঁদারগণ 
সব ইংরাজ1 জলের ফলের নালে আবদ্ধ জল সৃর্য্যকিরণ ও 
মুক্ত বাতাস পায় না বলিয়া বড় স্বাস্থ্যকর নহে। অনেকে 
মনে করেন, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত. জল মাত্রই পানের 


কারণ 


অযোগ্য, তাহাকে পরিষ্কার করিয়া লওয়া দরকার । বাস্তবিক, 


তাহা সত্য নহে। সুস্থ শরীরে কেহই খাটি (pure) 
জল (অর্থাৎ যাহাতে কেবল ছুই ভাগ হাইড্রোজেন ও 
১ ভাগ অক্সিজেন আছে) কেহ পান করে না) তাহা করা 
নিশ্রয়োজন ও অনিষ্টকর। পানীয় জলে প্রায় কিছু না 


* “The change for the better in Mandalay in the 


weather, it is hoped, will-also effect an improvement 
in the Bill of Health. ® ® Up to this, Mandalay 
was supposed to be immune from Enteric fever. # # 
During the past nine, and especially during the last 
four, years increasing care has been bestowed by the 
authorities on the purification of the water-supply of 
the Cantonments, by the use of permanganate of 
potash, by boiling, and in other ways. Such precau- 
tions, of course, have been notably taken in regard to 
Indian towns, and yet, during these years, the number 
of cases of enteric fever has increased considerably. 
* * ক * Inspite of much evidence, however,'some 
experts cling to the belief in the water theory, which 
as they point out, is quite reconcileable with the facts, 
on the supposition that the water, after it has been 
purified, affords a more favourable breeding ground 
for the fever bacillus than before. * # One Medical 
expert is of opinion that increased attention to the 
purification of the water supply has only resulted in 
an increase in the number of enteric cases. ছি ক? 
Indian Lancet, Jan: 7, 1go1 pp. 17—18. 


এর 


oat aes শিস 


| কিছু ধরি চা রে পদার্থ, ও । জীবিত অধুৱীব বর্তমান বর্তমান 


|৬ভগ। 


থাকে। এরূপ জলকে কয়েকটি ব্যতিক্রম স্থল ব্যতিরেকে 
অস্বাস্থ্যকর বলা রায় না।* 
জলসরবরাহের কারখানার পরিবর্তে ভারতের সহরে 


& 


2 


সহরে যথাসম্ভব আর্টীনীয় কূপ (Artesian well) খনন . 


করিলে অধিক উপকার হয়। জলের কল করায় ভারত- 
বাসীদিগকে -বিশুদ্ধ জলযোগানই যদি ইংরেগদের একমাত্র 
উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে যে জলের অভাবে বাঙ্গলাদেশের 
কত গ্রাম জনশূন্ত ও কত প্রজা অকালে কালগ্রাসে পতিত 


হইতেছে, তাহা প্রচুর পরিমাণে যৌগাইবার জন্য কেন 


কোন উপায় করা হয় না ? ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ব্যবস্থাপক 
সভায় মাননীয় আনন্দমোহন বন্ধু 'মহাশয় বঙ্গের গ্রামে 








# Dr. H. W. Wiley, Chief of the National টি রি 


of Chemistry, U. S. A., says :— 

“Pure water, perhaps, is never used as a beverage 
and very seldom for any other purpose, because of the 
great difficulty of preparing it. Only in vessels of 
platinum or gold or some other non-oxidizable subs- 
tance can water be prepared by repeated distillation 
in a pure state. The term ‘water,’ then, for potable 
purposes, applies to the ordinary forms of drinking 
water containing more or less mineral substances in 
solution, more or less organic matter, and greater or 
less numbers of living germs. Such water, with cer- 
tain restrictions, cannot be considered unwholesome. 
In fact, perfectly pure water would be unwholesome 
because carrying no mineral substances in solution, 
it would immediately upon entrance into the stomach 
begin to dissolve mineral substances from the fluids 
of the body, thus diminishing the power of osmotic 
pressure and to this extent interfering with the bodily 
functions. therefore, should never be 
recommended as a beverage except in those conditions 
of the system which are entirely abnormal, where 
mineral matters in solution in the fluids of the body 


Pure water, 


are in excess. 

“The presence, therefore, of the ordinary dissolved 
minerals, such as the compounds of lime, iron, soda, 
magnesium, traces of organic matter and of nitrous 
and nitric acid, of sulphuric and hydrochloric acid 


and the presence of ordinary bacteria, and those which 


are not pathogenic in character, must be regarded as 
improving the character of the water for drinking 
purposes.” 


চক 


রড 


লা 


ট্থ সংখ্যা । এ 


তিতা "a 


গ্রামে ভি কথা | তুলেন ।* 1% £ তিনি দুঃখের (সহিত বলেন 
যে একটি ছোট পুকুরের জলের জন্য দাঙ্গ। হইয়াছে; তাহা 
হইতে ১৪৷১৫ট গ্রামের লোক জল লইত। আরও বলেন 
যে একস্থলে একজন লোক: নিজের খালি কলসী রাখিয়া 
রাত্রে আর একজনের জলপুর্ণ কলসী চুরি করিয়া লইয়া 
পলাইয়াছে। তাহার কথার উত্তরে মাননীয় বেকার সাহেব 
বলেন, 1+.জলের বন্দোবস্ত করা প্রজাদের" কাজ; গবর্ণ- 
মেন্টকে : গ্রামে গ্রামে ' জলযোগাইতে বলাও যা, আর 
সকলকে খাইতে পরিতে বা কাজ দিতে বলাও তা। 
আমর! জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বড় সহরে 
জলের .কল কেন করিয়াছেন, প্রজাদদিগকে নিজের 
জলের বন্দোবস্ত করিতে বলেন নাই কেন ? আপাতদৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলে কুপ ও পুকুর খনন প্রজাদেরই ত কাজ। 
কারণ আগেকার লোকে ত পুকুরগ্রতিষ্ঠ পুণ্যের কাজ 





# “Let him in the first place point out, that it was 
nota question of the purity of water-supply to which 
he was drawing attention, .but of the difficulty in too 
7 many cases of getting any water at all. He had placed 
certain facts bearing on this question at a previous 
meeting of the Council. He now referred to facts 
relating to another district which he had the honor to 
represent in that Council. In the issue of the Charu 
Mihir published at Mymensing, which he received the 
previous week, an instance was given of a riot taking 
place for the water of a small tank which supplied 
drinking water to as many as 13 Or 14 villages; 
another instance of a very .pathetic character in which 
there was a theft committed by night of a Kulsi-ful 
of water, the thief leaving his own empty Kulsi be- 
hind. This was the first time he heard of a case of 
theft of water, and he ‘confessed. he was touched to 
read of it.” 

T “The task is one Ior the people themselves to 
undertairce. The Government can no more undertake 
to supply pure water for the whole rural population, 
than it could supply the same population with food, 
clothing or employment. What is wanted is not so 
much new tanks, as that existing tanks should be 
re-excavated. If the villagers will only combine to 
provide the labour, and if landlords and Zemindars 
will sink their personal quarrels and make their tanks 
available, I am certain that the greater part of those 
difficulties and these complaints will disappear.” 


ইংরাজ-রাজত্বে ভারতের স্বাস্থ্য | 


be 


পাছ কা তিতা পিতা ছিত পাস 


মনে করিয়া করিত। | কিন্ত ইহার মং মধ্যে ঢা একটি কথা আছে | 
ডিউকঅব্‌ আঁ্গাইল্‌ যখন ভারতবর্ষের ,সেক্রেটরী অব্‌ ষ্টেট্‌ 
ছিলেন, সেই সময়ে রোড্‌সেন্‌ আদায়ের বন্দোবস্ত হয়। 
রোড্‌সেস সম্বন্ধীয় সরকারী পত্রের ২৩ প্যারাগ্রাফে তিনি 
বলেন যে স্থানীয় রাস্তানিশ্মাণ ছাড়া রোডসেস্রে টাকা 
কূপ ও পুষ্ধরিণী আদি খনন ও মেরামতের কাধ্যে নিযুক্ত 
হইবে ।* তাহা কি হইতেছে? 

কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি সহরে যেরূপ মাঁটীর নীচে 
আচ্ছাদিত নর্দমা হইয়াছে, তাহা স্বাস্থ্যকর নহে। ও 
সকল নর্দমায় সুর্যের কিরণ ও বাতাস প্রবেশ করিতে 
পারে না। তাহা হইতে যৈ বিষাক্ত বাষ্প বাহির ' হয়, 
তাহা নানা কঠিন রোগের হেতু । "১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে 
জানুয়ারী তারিখের ইণ্ডিয়ান ল্যান্সেট পত্রে সার্জন কর্ণেল 
কে, পি, গুপ্ত, এম্‌ ডি মহাশয়ের একটি বক্তৃতার মর্ম দেওয়া 
হয়। ও বক্তৃতায় ডাক্তার গুপ্ত মহাশয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার 
মোয়াট ও চেভার্সের মত উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে কলি- 
কাতার বর্তমান রূপ নর্দাম! হইতেই টাইফয়েড জর ও 
অন্তান্ত ময়লাজনিত পীড়ার . উদ্ভব হয়। তাঁহার এই 
বন্তৃতাটি স্বাস্থাতত্ব জিজ্ঞাস মাত্রেরই-পাঠ্য। 1 
_ বঙ্গদেশেই প্রকৃত প্রস্তাবে বৃটিশ রাজত্ব প্রথম স্থাপিত 





# “The making and improving of wells, tanks and 
other 
small areas of land.” 


Sy Cot. K. P. GuP'rA, M.D., in the course of a 
lecture delivered recently on typhoid fever gave it as 


works of irrigation, affecting’ comparatively 


his opinion that the present system of sewerage in 
Calcutta is very much responsible for outbreaks of 
typhoid fever and other filthy diseases. Col. Gupta'’s 
remarks deserve the careful consideration of all who 
are responsible for the health of the population not 
only of Calcutta but of people in all other parts of 
India. We quote his fremarks:—Here I might 1efer 
to the fact thar Dr. Mouat and. Dr. Chevers who were 
justices of the peace before the elective system came 
into force, strongly protested against the introduction 
of the present sewerage system and predicted in 5০ 
many words—that in a hot and tropical country the 
introduction of sewers and sewerage would be fol- 
lowed bv outbreaks of typhoid fever and ৮ filth 
diseases. 


২৩৮ 


হয়। এখন আমরা একবার আলোচনা করিয়া দেখি, 
বঙ্গদেশে ইংরাজরাঁজত্বকালে মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও 
বলবীর্ধ্য বৃদ্ধি হইয়াছে কি না। মুসলমান রাজত্বকালে 
বলদেশের স্বাস্থ্য অতি উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়াই মুসলমান 
ধ্তিহাসিকগণ বজদেশকে ভূত্বর্গ ( paradise on earth ) 
বলিয়া বৰ্ণন করিতেন । কৈ এখন ত কেহ বঙ্গদেশকে 
ও নাম দেয় না? মুসলমান আমলে সীতারাম রায়, 
প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি নবাব বাদশাহের 
সহিত লড়িয়াছিলেন। মুসলমান আমলে বিষ্ণুপুরের মল্ল 
রাজসৈন্য দুর্ধর্ষ বর্গীদিগকে হারাইয়া দিয়াছিল। ইংরাজ 
রাজত্ব স্থাপণ্কালে ক্লাইব বাঙ্গালী সৈন্তের সাহায্যে কত 
যুদ্ধ জয় করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্তেও বাঙ্গালীর 
শরীর দেখিয়া লোকের তাক্‌ লাগিত। বর্তমান লর্ড মিণ্টোর 
পূর্বপুরুষ লর্ড মিণ্টো ১৮০৭ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর 
কলিকাতা হইতে অনারেবূল্‌ এএম এলিয়ট্কে বারাকপুর 
দর্শনানত্তর যে পত্র লেখেন, তাহাতে বাঙ্গালীর শরীরের 
কিরূপ প্রশংসা আছে দেখুন ৫-_ 


“The men themselves are still more ornamental. 


I ever saw so handsome a .vrace. ‘They are much. 


superior to the Madras people, whose forms I admired 
also. Those were slender; these are tall, muscular, 
athletic figures, perfectly shaped, and with the finest 
possible cast of countenance and features. Their 
features are of the most classical European models 
with great variety at the same time ; but the females 
seem stillas hideousas at Madras, and one cannot 
conceive that they should be the mothers of such 


handsome sons.”—Lord Minto in India by Countess 
Minto. 


বল! বাহুল্য, আমাদের দেশে পর্দা থাকায় কেবলমাত্র 
ইতরশেণীর স্ত্রীলোক দেখিয়! বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের চেহারা 
সম্বন্ধে লেখক অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন । 

আগে বাঙ্গলা “ভূম্বর্গ” ছিল, এখন হইয়াছে, ম্যালেরিয়া 
গ্রস্ত দেশ। তখন বাঙ্গালীর দেহ পুরুষোচিত ছিল, এখন 
বাঙ্গালী নিজেই নিজেকে ঘৃণা করে। কিছু দিন আগেও 
বর্ধমান, চন্দননগর, চু চূড়া স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়, মহধি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্বাস্থ্যলাভার্থ এই সকল 
স্থানে যাইতেন। এখন সর্বত্রই ম্যালেরিয়া । বঙ্গদেশে 
ম্যালেরিয়ার প্রাহূর্ভাবের কারণ কি? ৬রাজা দিগম্বর মিত্রের 


প্রবাসী । 


আবির্ভাব হইয়াছে । রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য অনেক বীঁধ 
বাঁধিতে হয়! এইরূপ বাধ বাঁধায় স্বাভাবিক জল বাহির হইবার 
অনেক পণ বন্ধ হইয়া যায়; ব্যয়বাহল্য ভয়ে বাঁধের নীচ 
দিয়া জল বাহির হইবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সেতু রাখা হয় 
না। বাধ বাধিবার জন্য যে মাঁটি খনন করা হয়, তাহাতে 
যে সকল ডোবা হয়, তাহা ভরাট না করায় জল 
জমে। এইরূপে মণলেরিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে । এক 
জাতীয় মশা মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়ার বিষ সঞ্চারিত 
করিয়া দেয় বলিয়া যে আধুনিক মত প্রচারিত হইয়াছে, 
তাহার সহিত পূর্বোক্ত মতের কোন বিরোধ নাই। 

ম্যালেরিয়ায় বঙ্গদেশের কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহা 
কাহারও অবিদিত নাই। তথাপি এখানে একটা পুরাতন 
কথার উল্লেখ করিতেছি। ১৮৮৭ সালে ফরিদপুর জেলায় 
জরে ১৬০২৪ জন লোকের মৃত্যু হয়, কিন্তু ১৮৯৬ সালে 
জরে ৪৮০৫৬ জনের মৃত্যু হয়। ৯ বৎসরে মৃত্যুসংখ্যার 
তিনগুণ বুদ্ধ! সরকারী কাগজপত্র হইতে অনেক জেলাতেই 
এইরূপ বৃদ্ধি দেখান যাইতে পারে। 

ভারতবাসীদের অন্নকষ্টই তাহাদের গীড়ার প্রধান 
কারণ। অন্নকষ্টে নানা রোগ উৎপন্ন হয়; যথা, প্লেগ। 
কেবল বাহিরের চাক্চিক্যে, কেবল পথ ঘাট পরিষ্কার 
রাখিলেই কোন দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। 
অভাব দূর করা চাই। অন্নাভাবে যে নানাবিধ কঠিন পীড়া 
হয়, তাহা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওয়ালেস তাহার একখানি 
পুস্তকে দেখাইয়াছেন ।* 


মতে ব্জদেশে রেলপথ নির্সিতি হওয়ায় পর হইতে ম্যালেরিয়ার 


অন্নের 





# Land Nationalisation.—Its necessity and its aims 
by Alfred Russel Wallace. London, Swan Sonnenschein 
& Co., Ld. 1896. p. 152. 

“Their condition is further shown by the following 
extract from a petition of the peasants of Lombardy, 
in reply'to a Ministerial circular warning them against 
the dangers of emigration :— 

‘What do you mean by the nation, Signor Minister ? 


Is it the multitude of the miserable ? Then we, indeed, . 


are the nation. Look at our pale and emaciated faces, 
at our bodies exhausted by excessive labour and in- 
We sow and reap the wheat, but never 

We cultivate the grape, but never 


sufficient food. 
eat white bread, 


ডি 


bY 


বর্ন সংখ্যা । | 


১৮৮৯ ০৯ খৃষ্ঠাবে ভারতে সর্ঝবিধ কারণে ৬৪৯০৮৫৫ জন 
লোকের মৃত্যু হয়। পাঁচ বৎসর পরে ১৯০৪ সালে মৃত্যু- 
সংখ্যা ৭৪৩৬৪৭২ বলিয়া সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ। কুড়ি 
বৎসর পূর্বে ভারতের মৃত্যুসংখ্যা হাজার করা ২৪ ছিল, 
এখন হইয়াছে ৩৪। ওঁ সময়ে ইংলণ্ডে মৃত্যুদংখ্যা কমিয়া 
২১হুইতে ১৬ হইয়াছে । 


প্রকৃতির প্রতি । 
একি রূপে আজি. সেজেছ হেথায় 
বলনা মোরে, 


. গৈরিক বাস কেন পরিয়াছ 
. কিসের তরে? 





drink its wine. We raise the cattle, but never taste 
meat. We are cladin rags. We dwell in dens of 
infection. We freeze in winter, and in summer we 
starve. Our only nourishment on TJtalian soil is a 
+ handful of maize, made costly by the tax. The 
burning fever devours us in the dry regions, and in the 
wet ones we are the prey otf the fever of the marsh. 
Our end is a premature death in the hospital, or in our 
miserable cabins. And, in spite of alf- this, Signor 


Minister, you commend us not to expatriate ourselves !. 


But can the land, where even the hardest labour 
cannot earn food, be called a native country ?" 


That this is not exaggeration is proved by the, 


prevalence of pellagra, a frightful form of leprosy 
brought on byz unwholesome food. . M. de Laveleye 
says :— « 

‘Twelve and eleven per cent. of the Lombard and 


Venetian population are smitten, and those who are. 


not actually struck by the plague are debilitated by 


the bad nourishment. The statistics of the conscrip- 


tion for the.Army give horrifying results. In 1878 the 
report of General Torre shows that the number of 
conscripts excuséd for constitutional infirmity was 
20 per cent. in Lombardy and 18 p.c. in Venetia.® » 
* *# Thus, in the fairest country in the world a 
fifth of the population, in the fiower of their life, are 
incapable of military service, in consequence of 
extreme poverty.*x * # The Commission of 
Inquiry on the subject of the 29112870525) ‘The cause 
of this malady is extreme misery, so that under the 
medical question we find the social question,’ 


তি ভি | 
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ফেলে দিয়ে ফুল-কঙ্কণ বালা, 


আজি পরিয়াছ রুদ্রাক্ষ মালা, 

ভৈরবী বেশে দীড়াইয়া যেন 
ত্ৰিশূল করে। 

সুনীল বসন নাহিক অঙ্গে. 

শরতে যে বেশে সাজ গো বঙ্গে, 


তারার কিরীট খুলে ফেলে দিয়ে, 


পৃষ্ঠ’পরে 
এলা’য়ে দিয়েছ মেঘময়.জটা-_ 

কিসের তরে? 

লুটাইছে পায় বিকচ কুসুম 
অভ্র জলে, 

তব মুখ পানে চেয়ে আছে শুধু 
কথা না বলে’ । 

নির্বর ধায় গুরু গরজনে, 

কাপে' চৌদিক- ভৈরব তানে, 

কখন আঁধার ঘিরে চারিধার 
সাগর পারা। 

কখন আকাশে উঠে রবি শশী, 

মত্ত পবন কভু যায় স্বন’ 

তুমি তার মাঝে আছ দাঁড়াইয়া 
আত্মহারা; ' | 

কভু পদযুগ ধুয়ে দিয়ে যায় 
বরষা ধারা । 

উদ্ধে যেন কি দেখাইছ তুমি 
প্রসারি' কর, 

কি যেন শান্তি ভাতিছে তোমার 

"- ললাট’পর । 

"ছিঁড়ে ফেলে য়ে মাথার বাধন, 
মুছে ফেলে দিয়ে স্নেহের রেদন, 
সংসার ছাড়ি” আঁসিয়াছ যেন 

সাধনা তরে। 

. সুধিত নয়ন কাহার ধেয়ানে, 
হৃদয় পূর্ণ কোন্‌ মহাজ্ঞানে, 
শতেক. ঝঞ্চা সহিছ নীরবে 

হৃদয়’পরে। 


২৪০ 


i | 5 


. মহিমা ভরে । 
এরূপ তোমার পারিনা ত দেবি 
দেখিতে আম, 
দাঁড়া”য়ে আছ কি মন্ত্র সাধনে 
দিবস যামি। 
খুলে ফেল ওগো গৈরিক বাস, 
বদনে ফুটুক সেহমাখা হাস, 
সোণাঁর বসনে জননীর মত 
সাজ গো আজি। 
বিহগ আরতি করুক তোমারে, 
বিটগী সাজাক্‌ দেহ ফুল ভারে, 
শিশির বিন্দু-ুকুতার-হার-_ 
শোভুক গলে । 
শত শতদল ফুটুক-ও-রাডা 
| চরণ তিলে ! 


আশ্বিন, ১৩১২। 


দার্জিলিং, 1 শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 





৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূ্ণন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত। 





প্রবাসী। [ ৬ষ্ঠ ভাগ । " 
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প্রতিবাদ | 


আষাঁঢ়ের নী প্রথম প্রবন্ধে স্বগীয় কেশবচন্্ যেন 
মহাশয়ের অবতারত্ব প্রচার ও ঘহর্ধির সহিত বিচ্ছেদের পর 
হইতে ব্রাহ্মধর্ন্মের আদর্শ হইতে দুরে গমন, এই ছুটি কথার 


এ: YS 


প্রমাণ-ও-যুক্তিপূর্ণ দুইটি প্রতিবাদ পাইয়াছি। প্রতিবাদ 


ছুট দীর্ঘ। খৃষ্ট ও খুষ্টধর্ম সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে যাহা লিখিত 
ছিল, তাহারও ছুট দীর্ঘ প্রতিবাদ পাইয়াছি। বলা.বাহুল্য 
স্বগীয় কেশবচন্ত্র সেন বা বীশুধুষ্ট, নববিধান বা খুষ্টধর্ম, 


. কাহারও নিন্দা করা প্রবাসীর উদ্দেশ্যবহিভূত। . ০ 


প্রবাী-সম্পাদক।' " 


এ 


পপ 
চন 








16117121112 Press, Calcutta 


‘Beauty, Good, and Knowledge, ‘are three sisters." 
". ‘‘to;look on-noble forms. ০005 ০5 এ ৭ টি 
Makes noble thro’ the, sénsuofis organism. . AME 
. That which i is ‘higher. ৮2 ennyson. ate of 
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- বিলাতী খিরেটার।? | 


 বিলাঁতে আমার প্রথম থিয়েটার দর্শন : হানার, এ 
'হ্যামারন্মিথ লগ্ডনেরই একটা. অংশ, কিন্ত সহর হইতে দুরে 


অর্থাৎ' হ্যামারস্মিথ একটা “সবার । . বিলাতে পৌছিবার, 


''অন্প কয়েক দিবস ' পরেই . আমি, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 


' দেখিলাম--“্হ্যামারস্মিথ থিয়েটারে”  মিষেদ্‌ হেনরি উড 


প্রণীত “ঈষ্টলিন” নামক,  উপন্তাসখানি. নাটকাকারে 
অভিনীত হইবে। এই বহিখানি পূর্বে আমার গড়া ছিল, 
" স্ৃতরাং বিবেচনা করিলাম, খাই, দেখিয়া আসি । :অজ্ঞাত- 
১, পূর্বব কোনও নাটকের অভিনয় প্রথমে দেখিলে বুঝিতে পারি 
বানা পারি__ঈষ্টলিন” বৃহিখানি, জানা আছে, অভিনয় বেশ 
- বুঝিতে পারিব। তখন লণ্ডনে মোটে আমার চারি পাচ 
দিন অতিবাহিত হইয়াছে, পথ ঘাট, কিছুই, চিনি না, কষ্টে 
.. স্থষ্টে টেমৃপ্লে গিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসি মাত্র আবার 
/.. এদিকে ত্যামারন্মিথ. নামটাও কিঞ্চিৎ ভীতিপ্রদ। রবি 
' বাবুর “যুরোপ যাত্রীর. ডায়েরী”তে পাঠ Ee 


'. তাহার দ্বিতীয় বার লণ্ডন প্রবাস কালে. একদিন ' বেড়াইতে .. 


বাহির হইয়া, ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে দিয়া বাসায় ফিরিয়া! আসিতে 
“' চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি এবং তীহার “দাদা” কোথায় 


জরি, ১৩১৩ রঃ 


নামক .পল্লীগ্রাম, হইতে চারি পাঁচ দিন মাত্র 
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মনে গর করিতে বে স্থির: করিতে না পারিয়া, 


নন শেষে অনেক : জিনাৰ, ও বিস্তর গবেষণার 
পর: যথার্থ লাইন, যথার্থ ষ্টেশন প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া, 
বহু বিলম্বে বাসায় -ফিরিয়া ' আসিয়া “ঠাঁগ্ডা- টিফিন” খাইয়া 


ছিলেন । : ভাঁবিলাম "রবি বাবুর মত: এত বড় একটা লোক . 
. যিনি ' এমন: বহি. :লিখিতে. পারেন, যাহার সকল স্থলের 


অর্থবোধের ্পর্দাও আমরা: রাখি. না যিনি পূর্বে এই লগ্নে 


এক বৎসর কাল বাস করিয়া গিয়াছেন, তিনি, দিনে ছুপুরে ... 


যি পৃথ হারাইয়া হ্যামারস্মিথে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তবে: 
আমার,মত একজন দীন হীন ক্ষুদ্র লোক, যে কলিকাতা ' 
আসিয়া 
পৌছিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই. ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে দিয়া, | 
রাত্রিকালে, হ্যামারম্মিথে 'পৌছিবার, রাখা! কি বামনের 


চন্দরষ্পর্শের মত নয়? - ধু; 


আমি যাঁহাদের বাঁড়ীতে বাস, করিতাম, তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাস করিলাম--প্্যামারস্মিথে পৌছিতে পারিব'ত ?৮.. 

“ তাহারা অভয় দিয়া বলিলেন--“কোনও. চিন্তা নাই। . 
‘আমরা সব বলিয়! কহিয়া দিব, ঠিক যাইতে পারিবে” 

তির? না টা সময় ডিনার । টা Hl 


, ! 
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আটটার ৬ সময় আর্ত হুইবে। সুতরাং সাতটার মধ্যেই 
আমার রওনা হওয়া কর্তব্য। তাই গৃহিণী ঠাকুরাঁণী সকালে 
সকালে আমার চারিটি খাইবার বন্দোবস্ত করিয়! দিলেন। 
. তাহাদের নিকট, যথোপযুক্তরূপে উপদিষ্ট' হইয়া নব-ক্রীত 
মোট! ওভারকোট গায়ে দিয়া ( তখন জানুয়ারি মাস ) 
আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে “রয়াল্‌ ওক্‌” নামক ষ্টেশনে 
গিয়া, পাচ পেনি না সাত পেনি মূল্যে হ্যামারশ্মিথের জন্য 
এক খানি তৃতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে 
পদচারণা করিতে লাঁগিলাম। ছুই চারি মিনিট অন্তর 
একখানি করিয়া ট্ণ আসিতেছে। বাড়ীর লোকে আমায় 
বলিয়! দিয়াছিলেন, যে গাড়ী প্র্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিবার সময় 
তাহার এঞ্জিনের সন্মুখে লাল আলোর অক্ষরে HAMMER- 
SMITH লিখিত দেখিবে, সেই গাড়ীতে চড়িয়া যাইও, 


কোথাও গাড়ী পরিবর্তন করিবার আবশ্যক হইবে না, এবং 


হ্যামারস্মিথ গিয়া সে গাড়ী একেবারেই থামিয়া যাইবে, 
সুতরাং কোনও ভূল ভ্রান্তিরও আশঙ্কা নাই। আমি 
দীড়াইয়া থাকিতে থাকিতে alin আসিল, Richmond 
আসিল, আরও বুঝি কি কি আসিল, ক্রমে আমার গাড়ীও 
আসিল, আমি তাহাতে আরোহণ করিয়! পনেরো কি বিশ 
‘ মিনিটের মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম। 

ভাবিয়াছিলাম, হ্যামারস্মিথট! যখন 'লওনের বাহিরের 
একটা উপনগর মাত্র, তখন একটু পাড়াগী মত হইবে। 
বাহির হইয়া দেখি খাস লগ্ডনের মত না হউক, তথাপি 
_ সেই বিপুল প্রাসাদরাজি, সেই উজ্জল বিপনিশ্রেণী, সেই 
জনসংঘ-_পল্লীগ্রামের কোনও লক্ষণ নাই। পুলিসকে পথ 
জিজ্ঞাসা করিয়া, থিয়েটার গৃহে উপস্থিত হইলাঁম। তিন 
শিলিং না কত দিয়া একখানি ডেস-সার্কেলের টিকিট কিনিয়া 
ভিতরে প্রবেশ করিলাম । 

তখন যবনিকা উঠিয়াছে কিন্তু ডুপসীন উঠে নাই। 
ডুপসীনটা দেখিয়াই আমার পিত্ত অলিয়া গেল। স্থুরম্য 
চিত্রের পরিবর্তে তাহাতে কি অঙ্কিত দেখিলাম ?-_নাঁনাবিধ 
বিজ্ঞাপন, সাঁবাঁনের বিজ্ঞাপন, পিলের বিজ্ঞাপন, ঘড়িওয়ালার 
বিজ্ঞাপন, জীবনবীমার বিজ্ঞাপন আরও কত কি বিজ্ঞাপন 1 
দেখিয়া, আমার মনে যেরূপ বিরক্তি জন্মিল, সেইরূপ আস্ম- 
গরিমাও উপস্থিত হইল। ভাবিলাম-_ইংরাঁজ! এই ত 


প্রবাসী। 


at raat” tua সত 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


ধরা পড়িয়া! এ এই ই তোমার সৌনয্যবোধ ! এই তোমার 
মাঞ্জিত রুচি! আমাদের কলিকাতার থিয়েটারে ত এরূপ 
নহে। 
তৈলের বিজ্ঞাপনও ত প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।* _ 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা, সাহিত্য ও শিল্প" প্রভৃতি 

তুলনা করিতে গিয়া, আঁমরা সর্বদা যে ভুল করিয়া থাকি, 
এ ক্ষেত্রে আমিও অজ্ঞাতসারে তাহাই করিলাম । আমাদের 
সর্ব্বোত্তমের সঙ্গে তাহাদের সর্বাধমের তুলনা . করিয়া 
আত্মগ্রসাদ অন্তুভব করিলাম! এই ভ্রমাত্মক তুলনার 
একটা উদাহরণ মনে পড়িতেছে। গন্ন শুনিয়াছি, একজন 
ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার পুত্রকে ইংরাজি পাঠাভ্যাস করিতে 
শুনিয়া, সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যের তুলনা করিয়াছিলেন । 
বলিয়াছিলেন-_-“দেখ দেখি আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যটা__ 


সেখানকার ড্পসীনে, এমন কি সর্বদিঘ্বিজয়ী কেশ 


কুমার সম্ভব, শকুন্তলা, কাদন্বরী প্রভৃতি পড়ে দেখ, _-আঁর 


ওদের সাহিত্যে কেবল “এক যে গরু, খায় সে ঘা”__এই 
পর্যন্ত দৌড় ৷” 


হ্যামারস্মিথের পর, বিলাতে অন্ততঃ j 
পঁচিশ ত্রিশটা ভিন্ন ভিন্ন থিয়েটারে প্রবেশ করিয়াছি-_ স্বয়ং, 


আল্মা টাডেমার হস্তাঙ্কিত সীন প্রভৃতি দেখিয়াছি,__তাহা. . 


ছাড়িয়া দিলেও, সচরাচর কোনও ভাল থিয়েটরের সীন 
যেরূপ স্থচিত্রিত, আমাদের কলিকাতাঁর থিয়েটারের সীন 
তাহার তুলনার যোগ্যই নয়। সে দেশৈ 
তাহার তুলনা এদেশে যেরূপ মিলে না, সে দেশে যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ 


তাহারও তুলনা এদেশে সেইরূপ. দুল্রাপ্য; এবং আমি যদি ' 
বলি, ইহা কেবল সীন প্রভৃতিতেই নয়,_শিল্পাদিতে . শয়, * 
বহিজ্জগতের বিষয়েই নয়, অন্ত অনেক বিষয়েই, তবে ' 


স্বদেশহিতৈষিগণ আমাকে মার্জনা করিবেন কি? 

অভিনয় সম্বন্ধে অধিক বলিতে হইবে না; মোঁটের'উপর 
হতাশ হইতে হইল। তবে ইহা দেখিলাম, কলিকাতার রঙ্গ- 
মঞ্চে যেমন কথা বার্তাটা-_বিশেষতঃ স্ত্রীলৌকের-__অস্বাভাবিক 
সুরে হইয়া থাকে, এখানে তাহা হইল না,স্বাভাবিক স্থরটাই 
বাহাল আছে। তবে নাট্যকলা সন্ধে চাতুর্য কলিকাতার 
থিয়েটারেরই সমকক্ষ। হাস্যরস স্থষ্টি করিবার প্রধান উপায় 


দেখিলাম, প্লেটবাসন প্রভৃতি অসাবধানতার ভানে ফেলিয়া - এ 


দিয়া ভঙ্গ করা। কোনও একটা বিশেষ রসের প্রাধান্ত 
* এখন পারিয়াছে শুনিতে পাই ।_-লেখক। 





যাহা অপকষ্টতম ... 


/ “ সে নিৰ্দোষী, তাই আমার এ বিগ্বাস। 
_ আমার বিশ্বাস ৷" 


| ভাল মনে ছিল না। 


ত চত তলা তল 


সময়ে, অন্ত ডি জিমি রসের A করিয়া মস্ত 


মাটা করিয়া দেওয়া ; যে সময়ে যে অবস্থায় যে কাৰ্য্য বা কথা 
অশোভন বা অসম্ভব, সেই কাৰ্য্য বা কথার অবতারণা 
ইত্যাদি, আমাকে বিধিমতে পীড়া দিতে লাগিল । কলিকাতা 
রঙ্গমঞ্চ হইতে একটা বা ছুইটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। ক্লাসিক 
থিয়েটারে ভ্রমরের অভিনয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। 
রোহিণী চোর বলিয়া ধর! পড়িয়াছে__ভ্রমর অন্তঃপুরে বসিয়া 
এ সংবাদ পাঁইলেন। পরে গোবিন্দলাল আসিলেন। 
গোঁবিন্দলাল বলিলেন--“আমার বিশ্বাস হইল না যে রোহিণী 
চুরি করিতে আদিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয়!” ভ্রমর 
বলিল-_“না।” গোবিন্দলাল জিজ্ঞাদা করিলেন “কেন 
তোমার বিশ্বাস হয় না আমায় বল দেখি? লোকে ত 
বলিতেছে।” ভ্রমর, গোবিন্দলালের অবিশ্বাসের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিল। তুমি আগে বল”_-প্তুমি আগে”_ 


করিয়া পরস্পরের প্রতি একটু গীড়াগীড়ি চলিল। এই ' 


পর্য্যন্ত যথাযথ পুস্তকাঁনুকরণ করিয়া শেষে,রঙ্গমঞ্চে ভ্রমর এইরূপ 


' বলিতেছেঃ--প্রাণেশ্বর, রোহিণী যে নিরপরাধিনী তাতে 


আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে। নিজের “অস্তিত্বে আমার যতদুর 
বিশ্বাস রোহিণীর নির্দোষিতায় আমি তত্দূর বিশ্বীসবতী। 
কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ নেই। তুমি বলেছ 
তোমার বিশ্বাসেই 
নাথ !উ-” ইত্যাদি। অমনি চারিদিক 
হইতে ঘন করতালি এবং নব্য বাবুদের কঠ হইতে এক- 
সিলেন্ট__একসিলেন্ট_-তৈরি নাইস_ ধ্বনি উিত হইল। 
আমি যে ক্ষণে ভ্রমরের এই উক্তি ষ্টেজ হইতে গুনিলাম, 
তখন মনে হইল, আমার বক্ষে কে যেন কযাঘাত করিতেছে 
অনেক বৎসর পূর্বে,কৃষ্চকান্তের উইল শেষবার পড়িয়াছিলাম, 
ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে “তুমি 
আগে” এইরূপ একটা কথা কাটাকাটি হইয়াছিল, তাহাই 
মাত্র ছায়াবৎ স্মরণ ছিল;__ আর ভ্রমর চিত্রটিরও আভাস মনে 


অঙ্কিত ছিল। ভ্রমরের উক্তির সঙ্গে-_পাঁঠক স্মরণ রাখিবেন, . 
আমি ভ্রমরের বাচনিক উক্তির কথাই বলিতেছি, তাহার 


মনের. ভাবের কথা বলিতেছি না_্রমরের উক্তির সঙ্গে, 
আমার মানসাস্কিত ভ্রমর-চিত্রের এত গরমিল হইল, এবং 
সে গরমিল আমাকে এমন আঘাত করিল,যে আঁমি' 


বিলাতী খিয়েটার | 


২৪৩ . 
কাতর হইয়া ভাবিতে লাগিলাম = বাস্তবিক কি বন্ধিম বাবুর 
মত .অমন একজন শিল্পী ভ্রমরের মুখে এ অবস্থায় ও কথা 
বসাইয়াছেন?__বাঁড়ী আসিয়া পুস্তক খুলিয়া দেখিলাম। 
দেখিয়া বাঁচিলাম। থিয়েটারওয়াল! যে স্থানে ভ্রমরের মুখে ও 
উক্তি বসাইয়াছেন,__সেখানে বস্কিমবাবু লিখিয়াছেন-- “ভ্রমর 
বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না--লঙজ্জাবনতমুখী হইয়া 
নীরবৈ রহিল।”--তাঁহার পর প্যারাগ্রাফে বঙ্কিমবাঁবু 
লিখিয়াছেন £__ 


গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুঝিয়া- 
ছিলেন বলিয়া এত পীড়াপীড়ি করিয়া! জিজ্ঞান। করিতেছিলেন। রোহিণী 
যে নিরপরাধিনী, ভ্রমরের তাহ! দৃঢ় বিশ্বান হইয়াছিল আপনার অস্তিত্বে 
যত দূর বিশ্বাস, ভ্রমর উহার নির্দোধিতায় ততদুর বিশ্বসবতী। কিন্তু সে 
বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না, কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছেন “সে 
নিৰ্দোষী আমার এইরূপ বিশ্বাদ।” গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ত্রমরের 
বিশ্বা। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই 
সে কালো এত ভাঁলবাঁসিতেন। 
[ও কুষ্ণকান্তের উইল, ৪৯ পৃঃ। 
সুন্দর ভাব--সুন্দর টরিত্র-বিশ্লেষণ। থিয়েটারওয়ালা 
দেখিলেন, এমন সুন্দর কথাগুলি কথোপকথনের মধ্যে না 
থাঁকাঁয় বাঁদ পড়িয়া যায়, সুতরাং ভ্রমরের মন হইতে সেগুলি 
বাহির করিয়া তাঁহার মুখে লাগাইয়া দ্রিলেন। যথাস্থানে 
যাহা সুন্দর, অথাস্থানে তাহা যে পীড়াদায়ক হইতে পারে, 
তাহা বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষগণ কতদিনে বুঝিতে পারিবেন? 
রসগোল্লা " রসনেন্দ্িয়ের পক্ষেই তৃপ্তিদায়ক। তাহাকে 
দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে জোরে প্রবেশ ৷ করাইতে গেলে তাঁদৃশ স্থখ 
সম্ভাবনা নাই । 
আর একটা রসভঙ্গের উদাহরণ দিই । ভ্রমর ভ্রমর মৃত্যুশবযায়। 
সাত বৎসরের পরে গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিয়াছেন। কি 
অবস্থায়, তাহা আমার পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। 
ক্লাসিকের রঙ্গমঞ্জে গোবিন্দলাল ওরফে অমরেন্দ্র বাবু, ঝড়ের 
মত প্রবেশ করিয়া, ভ্রমরের বিছানায় ধপাম্‌ করিয়া বসিয়া 
পড়িয়া ভ্রমরের হাত ধরিয়-_“আমার কালো ভ্রমর আমার 
সুন্দর ভ্রমর--” বলিয়া সাধা গলার এক সুদীর্ঘ ইম্পীচ ঝাড়িয়া 
দিলেন । যেমন নৈবেদ্য, তেমনি দেবত!। রঙ্গালয় প্রকম্পিত 
করিয়া পূর্ব্বৎ চট্‌চট! ধ্বনি !--বসঞ্ধিম বাবু এইস্থল কিরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন, দেখুনঃ 


যামিনী উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে, নিঃশব্মপাঁদবিক্ষেপে গোবিন্দ 
লাল সাত বৎসরের পর নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন। 


২৪৪ 


দুইজনেই কীদিতেছিল। একজনও কথা কহিতে পারিল না। 
ভ্রমর, স্বামীকে কাছে আসিয়া! বিছানায় বসিতে ইঙ্গিত করিল। 
গোবিন্দলাল কাঁদিতে কীদিতে বিছানায় বসিল। ভ্রমর তাহাকে আরও 
কাছে আসিতে বলিল । গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল। তখন ভ্রমর 
আপন করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণ বুগল স্পর্শ 
করিয়। পদরেণু লইয়া শাখায় দিল। বলিল--“আঁজ আমার সকল 
অপরাধ মার্জন! করিয়া, আশীর্বাদ করিও জন্মাস্তরে যেন সখী হই।” 
গোবিন্দলাল কোনও কৃথা কহিতে পাঁরিলেন না। ভ্রমরের হাত, 
আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইন্সপ হাঁতে হাঁতে রহিল। অনেকক্ষণ 
রহিল । ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল । 
কৃষ্ণকান্তের উইল ১৮৬ পৃঃ। 


বঞ্ধিম বাবু ইহাই লিথিয়াছিলেন। অমরেন্্র বাবু দেখি- 
লেন, এমন লাগসই জায়গাটায় ব্তৃত! নাই। তাই স্থানটা 
ংশোৌধন্‌ করিয়া, বঙ্কিম বাবুর অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ করিয়া,বিস্তর 
কবিত্ব প্রকাশ পূর্বক “আমার কালে! ভ্রমর-_ আমার সুন্দর 
ভ্রমর” ইত্যাদি স্বরচিত বক্তৃতাঁটি যোজনা করিয়া 'দিলেন। 
হায় বঙ্কিম! এমনি করিয়াই বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে অহরহ তোমায় 
হত্যা করা হইতেছে। ক্লাসিক থিয়েটার ও অমরেন্্র বাবু 
সম্বন্ধে যাহা বলিলাম--তাহা! বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রতি সাধারণ 
ভাবেই 'প্রযুজ্য। ক্লাসিক থিয়েটার ও অমরেন্দ্র বাবুকে 
উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করিলাম মাত্র; ব্যক্তি-বিশেষ বা 
থিয়েটার-বিশেষ আমার লক্ষ্য নহে। 
প্রসঙ্গ ক্রমে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। হামারস্মিথ 
থিয়েটারেও কালকৈতিক অভিনয় দেখিয়া, অত্যন্ত মনঃক্ষুত 
হইয়া, বাড়ী ফিরিয়া! আঁসিলাম। 


.পরদিন প্রাতরাশের সময়, বাড়ীর লোক জিজ্ঞাসা 


করিলেন--“কেমন দেখিলে?” 

যেমন দেখিয়াছিলাম, তাহা! বলিলাম । 

শুনিয়! তাহারা বলিলেন--ওটাঁ কি আবার থিয়েটার! 
ওখানে উহার অপেক্ষা আর কি হইবে ?--একদিন ওয়েষ্ট 
এগ্ডের কোনও ভাল থিয়েটারে যাইও ।” ৃ 

তাহার পর হইতে, আমার তিন বৎসর প্রবাসকাঁলের 
মধ্যে, আমি লগ্ুনের ভাল-ভাল থিয়েটারগুলিতে বহু সন্ধ্যা 
যাপন করিয়াছি। তাহাতে অনেক আমোদ পাইয়াছি, অনেক 
তৃপ্তি পাইয়াছি এবং হয় ত আমার ক্ষ ক্ষমতার অনুরূপ কিছু 
শিক্ষা লাভও করিয়! থাঁকিব।' প্রথম বার যখন আর্ভিংএর 
অভিনয় দেখিতে যাই, গ্রীষ্মকালে জনতার মধ্যে আমায় দেড় 
ঘণ্টাকাল ঠায় দীড়াইয়া থাকিয়া তবে প্রবেশ করিতে 


প্রবাসী । 


নি পিপাসা শিস 


সার্কেল ও অপার সার্কেল । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ | 


হইয়াছিল--( কেন, তাহার পরে বলিব ) কিন্তু অভিনয় দর্শন 


করিয়া আমার দে কষ্টের বহুগুণ ক্ষতিপূরণ হইয়া গিয়াছিলণ . 


এডেল্ফি থিয়েটারে একবার, বিখ্যাত ফরাসী লেখক আলফোঁন্‌ ' 
দোদে প্রণীত “সাফোর” ইংরাজি অভিনয় দেখিতে গিয়া- 


ছিলাম। মিস্‌ অল্প! নেদরসোল নায়িকা অর্থাৎ সাফো . 


সাজিয়াঁছলেন। সেদিন অভিনয় কালে সমস্ত সময় 
স্থানাভাবে আমায় দীড়াইয়! থাকিতে হইয়াছিল ; অভিনয়াস্তে 
বাহিরে আসিয়া দেখিলাম প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতেছে, অমনি- 
বসের ভিতরে আর স্থান ছিল না, উপরে* বসিয়া ছাতা 
মাথায় দিয়া ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী যাইতে হইয়াছিল) 
কিন্তু সে দিন বিমল নাট্যন্থবা পান করিয়া-আমি এমনই মুগ্ধ 


হইয়াছিলাম,যে কোনও কষ্টকেও কষ্ট বলিয়া বোধ হয় নাই। . 


- লগ্ডনের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ থিয়েটারগুলিতে, বাহিরে 
তেমন কিছু ভীকজমক নাই। প্রবেশের দরজাটি কিছু 
প্রশস্তাকার। প্রবেশ করিয়াই ভেষ্টিবিউল। একটা সুপ্রশস্ত 
হলের মত। নিয়ে মন্ত্র প্রস্তরের টালি বিছান। স্থানে 


স্থানে মখমলমণ্ডিত বসিবা'র দীর্ঘাসন। স্ুচিত্রিত ভিত্বিগাত্রে রঃ 


স্থানে স্থানে তদানীন্তন অভিনয়ের দৃশ্তাদির ফোটো রাফ, েঁজ- 
পরিচ্ছদ-পরিহিত বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের 
ফোটোগ্রাফ প্রভৃতি টাঙ্গানো রহিয়াছে। এক দিকে বঝ্স- 
আফিম, এখানে টিকিট বিক্রয় হয়। বেলা দশটা হইতে 
আফিস খোলা থাকে । এই খানে রিজার্ভ সীট গুলির জন্য 
টিকিট কিনিতে হয়। রিজার্ভ সীট যথা-বক্স, টল, ডে 
এই সকল আসনগুলির জন্য 
পূৰ্ব হইতে টিকিট কিনিয়া রাখা যায়। পূর্ব, হইতে এমন 
কি একমাস আগে হইতেও টিকিট কিনিয়া. রাখা যায়। 
প্রত্যেক দিনের তারিখ-অস্কিত একখানি করিয়া ছাপা প্ল্যান 
আছে। যে তারিখের যে শ্রেণীর থে যে. নম্বর আসনের 
টিকিট বিক্রীত হইতেছে, কর্মচারী অমনি প্ন্যানে .সেই সেই 
নম্বরের আসন নীল পেন্সিল দিয়! কাটিয়া দিতেছে । 
দর্শকগণের বসিবার স্থান কিরূপ ভাবে বিন্যস্ত এবার 
তাহাই বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। পাঠক, নিজেকে ষ্টেজের 
উপর দণ্ডায়মান বলিয়া কল্পনা ক্রুন। আপনার সন্মুখে, 





* অমনিধসে ভিতরে বারো জন এধং ছাদে চৌদ্দজন লোকের 
বসিবার আসন ।--লেখক। 


সি 


a 


গে সংখ্যা LT 


: বিলাতী থিয়েটার 


be 


শা স্পা সত 


রে নিয়েই, টিক রে ভি স্ব স্ব যন্ত্র লইয়া 
অভিনয় কালে উপস্থিত থাকে। তবে তাহাদের বিবার 


স্থান মেঝে হইতে কিছু নীচু, যাহাতে দর্শকগণের দৃষ্টির বাধা 


- না জন্মে। অর্কেষ্টার পরই ষ্টলস্‌। ইহা কলিকাতার থিয়েটারের 
ষ্টলের মত ছাঁরপোকাবহুল বেতের চেয়ার নহে। ভূমিতে 
. পাদপ্রোথিত দীর্ঘ বেঞ্চের আকারে, অথচ থাক থাক কাটা, 
প্রত্যেক দর্শকের জন্য নম্বরযুক্ত স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ স্থান, হেলান 
দিবার, হাত রাখিবার যথেষ্ট স্কান,_অতি কোমল, মরক্কো চর্ম 
অথবা মখমল মণ্ডিত। প্রত্যেক সারিতে অন্ততঃ ১৫২০ 
জনের বসিবার স্থান, এইরূপ পাঁচ, সাত বা দশ সারি থাকে । 
ষ্টলস্‌ যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে ধাতু নির্মিত রেলিং। 
তাহার পশ্চাতে .পিট। এগুলি কাঠ্ানন মাত্র। হেলান 
দিবার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু হাত রাখিবার কিছু নাই। 
কোন থিয়েটারে একটু গদী আটা আছে, কোন থিয়েটারে বা 
তাহাও নাই। মেঝের উপর, পিট শ্রেণীর পশ্চাতে আর 
কোন শ্রেণী নাই। | 

ষ্টল্‌সে যাহারা . বসিয়া আছে, তাহারা. উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত 
করিলে, অনেক উচ্চে গৃহের ছাঁদটাই দেখিতে পাইবে। কিন্ত 
পিটে যাহার! আছে, তাহাদের মাথার অব্যবহিত উপরেই, 
অন্য একটা ছাদ । 
ধৃত। পিটের মাথার উপর ডেস সার্কেল এইরূপ, ডেস 
সার্কেলের সম্মুখ ভাগ অনাবৃত রাখিয়া পশ্চাঁদভাগ 
আবৃত করিয়া যে ছাদ, তাহার উপর অপার সার্কেল। 
এই নিয়মে.অপার সার্কেলের উপর গ্যালারি। ষ্টেজের 
উপর 'হইতে দীড়াইয়৷ দেখিলে, এইগুল সিঁড়ির মতই 
প্রতীয়মান হইবে। ' যদি কোনও দৈত্যের মস্তকে এমন 
খেয়ালই চাপে, তবে সে ষ্টল্‌সে একট! পা রাখিয়া» দ্বিতীয় পদ 
ড্র সার্কেলের উপর তুলিয়া দিয়া, প্রথম পদ ষ্টলস্‌ হইতে 


অপার সার্কেলের উপর উঠাইয়1, আবার দ্বিতীয় পদ ডেস: 


সার্কেল হইতে গ্যালারিতে তুলিয়া দিয়া, অট্টালিকার ছাদ 
ফুঁভিয়া বাহির হইতে পারে। 

ইহা ছাড়া ষ্টল্সের পার্শ্বে ষ্টেজের কাছ রিয়া, এ দিকে 
একটি ও দিকে একটি বাঁ এ দিকে দুইটি ওদিকে দুইটি বক্স 
আছে' এই বক্স গুলির উপর তালায় অর্থাৎ ড্রেস সার্কেলের 
সমতলে, আরও দুইটি বা চারিটি এরূপ বক্স আছে। তাহার 


১/০"; 


পিটের নানা স্থানে স্তম্ভের দ্বারা সে ছাদ 


উপর তালায় ৰা অপার সার্কেলের সং সমতলে আবার 
বক্স আছে। গ্যালারির সমতলেও এরূপ । 

" মূল্যাদির বিষয়। ষ্টল্‌সে একটি আসনের মূলা অর্ধগিনি 
বা ৭৮০; ডেস সার্কেলের আসনের মূল্য কোথাও বা সাত সিলিং 
ছয় পেনি, কোথাও বা ছয় সিলিংও আঁছে--অর্থাৎ উৰ্ধ সংখ্যা 
৫1%০ নিয় সংখ্যা ৪1০, অপার সার্কেলের মূল্য পাঁচ বা চার 
সিলিং, অর্থাৎ ৩০ অথবা ৩৬, পিটের মূল্য অর্ধ ক্রাউন বা 
গেলারির মূল্য একসিলিং বা বারো আনা । নিয়তম 
একটি বক্সের মূল্য ৪ গিনি বা ৬৩২ টাকা ; তাহার উপরে 
৩ গিনি বা ৪৭০ ; তাহার উপরে ছুই গিনি বা ৩১০ সর্বো- 
পরি অর্থাৎ গ্যালারির সমতলে যে বক্স, তাহার মূল্য একগিনি 
বা ১৫৮০ মাত্র? প্রত্যেক বক্সে চারিজন- লোকের বসিবার 
স্থান।' " এই হুইল প্রথমশ্রেণীর থিয়েটারগুলির আসন মূল্য'। 
নিয্নদরের থিয়েটারে বা উপনগরস্থিত থিয়েটারে মূল্যাদি কম। 

পূর্বে বলিয়াছি, রিজার্ভ সীটগুলর জন্য টিকিট অগ্রিম 
কিনিয়া রাখা যায়। সচরাচর, অভিনয় সময়ে উপস্থিত হইয়া 
টিকিট চাহিলে পাওয়া যায় না! ধরুন হয় ত আপনি ছুইজন 
বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া থিয়েটারে লইয়া যাইবেন; বক্স আফিসে 
গিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে--“মহাশয়, তিনটি 
ষ্টল আমায় কত শীঘ্ৰ দিতে পারেন ?” হয় ত উত্তর পাইবেন, 
-_এক সপ্তাহের পূর্বে নয়, কি ছুই সপ্তাহের পূর্বে নয় 
ইত্যাদি৷ হয় ত এই এক সপ্তাহ বা ছুই সপ্তাহ মধ্যে কোনও 
দিন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তিনটি আসন পাইতে পারেন কিন্ত 
আপনার তিনটি পরস্পর সংলগ্ন আসন প্রয়োজন কি না। 
সুতরাং সামনে যেদিন পরম্পর সংলগ্ন তিনটি বা ততোধিক 
আসন খালি আছে, সেই তারিখের প্ল্যান খানি হাঁতে করিয়া 
আপনি বলিয়া দিলেন--“আমি অমুক নম্বর হইতে অমুক 
নম্বর পর্য্যন্ত আসনগুলি লইব।”_-কর্মচারী সে তারিখের 
সেই নশ্বরুক্ত টিকিট তিন খানি আপনাকে দিবে,--আপনি 
লইয়া মূল্য দিয়া চলিয়া আসিবেন। সেদিন আসিয়া 
আপনার আসনগুলি দখল করেন, উত্তম, না দখল করেন 
খালি পড়িয়া থাকিবে! . ূ 

এরূপ অনেক সময় হয়; কোনও ফরাসী অভিনেত্রী 
স্বীয় দলবল লইয়া অভিনয় করিতে আসিবেন, কোনও 
থিয়েটর গৃহ ভাড়া লইয়াছেন ; ছুই সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহ, 


, ২৪৬ 


কি একমাস অভিনয় করিবেন ধাধ্য হইয়াছে; একজন 
ধনী হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়া, প্রতিদিনকার সমস্ত 
রিজার্ভ সীটগুলির মূল্য হিসাব করিয়া নগদ কিনিয়া 
ফেলিল। বক্স অফিসে নিজের কর্মচারী বসাইয়া, বাজার 
বুবিয়া টিকিটগুর্লি/স্বেচ্ছামত অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে 
লাগিল। হয় ত এই সুযোগে অনেক লাভ করিয়! ফেলিল, 
হয়ত বা লোকসানিই হইল। লোকদান হওয়ার কথা 
শুনা যায় না, লাভই প্রায় হইয়া থাকে । একবার. প্রসিদ্ধ 
ফরাসী অভিনেত্রী মাদাম সাঁরা-বার্ণার্ড আমেরিকায় অভিনয় 
করিতে গিয়াছিলেন। এক ধনী পূর্ব হইতেই সমস্ত টিকিট 
কিনিয়া বাখিয়াছিল; ক্রেতার ভীড় এত হইল যে সে 
এক একখানি টিকিট নীলামে চড়াইয়া শতগুণ পর্য্যন্ত মূল্য 
আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 

তবে সকল কোম্পানির অভিনয়ের সময় দর্শকের 
বাজার যে'সমান গরম থাকে, তাহাও নয়। যখন আবার 
যথেষ্ট. লোক যোটে না, তখন থিয়েটারওয়ালারা বন্ধুবাদ্ধব- 


গণকে ফ্রী পাস্‌ দিয়া আসন পূর্ণ করিয়া আপনাদের ঠাঁট - 


বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকে । আমরা মাঝে মাঝে 
এরূপ বিনামূল্যেও দেখিয়াছি। | | 
আমি স্থানাস্তরে বলিয়াছি, লণ্ডনের থিয়েটারগুলিতে 
প্রতি রাত্রেই অভিনয় হইয়া থাকে--কেবল রবিবার ছাড়া। 
সান্ধা-অভিনয় ব্যতীত, কোনও থিয়েটারে শনিবারে, কোন 
থিয়েটারে বুধবারে, কোঁনটাতে বা শনি বুধ উভয় বারেই, 
ন্ম্যাটিনে” অর্থাৎ অপরাহ্ণ-অভিনয়ও হইয়া থাঁকে। এই 
ম্যাটিনে প্রধানতঃ স্ত্রীলোক ও মফস্বলবাসীর জন্য। সান্ধ্য- 
অভিনয় দেখিতে - হইলে, স্ত্রীলৌকগণের পক্ষে, পুরুষ 
অভিভাবকের ০9০০: ( রক্ষকতা ) প্রয়োজন । সুতরাং যে 
সকল স্ত্রীলোকের সে উপায় নাই, তাঁহারা অপরাহ্ু-অভিনয়ই 
দর্শন করিয়া থাকে। আর যে সকল মফস্বলবাসী লণ্ডনে 
আসিয়াছে, হয় ত সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ী ফিরিয়া যাইবে 
লণ্ডনে রাত্রিযাপন করিতে সম্মত নয়, তাহারাঁও অপরাহ্ণ - 
. অভিনয় দর্শন করিতে যায়। বস্তুতঃ আমি যখনই কোনও 
অপরাহণ-অভিনয়ে উপস্থিত হইয়াছি, তখনই স্ত্রীলোকের 
সংখ্যা অত্যধিক দেখিয়াছি । এই প্রসঙ্গে একটা রহস্ত- 
জনক কথার উল্লেখ করি। স্রীলোকেরা' প্রায়ই এ সময় 


প্রবাসী । 


[ ৬ষঠ ভাগ । 


বিবিধ কারুকা্যথচিত সুবৃহৎ হাট মাথায় দিয়া অভিনয় 
দর্শন করিতে যান, এবং সেগুলি খুলিয়া রাখিয়া পশ্চাতের 
দর্শকগণের সুবিধা করিতে প্রায়ই চাহেন না। খুলিয়া 
রাখিলে সেগুলির শোভা লোকে দেখিতে পাইবে না, 
সে হাট মাথায় দিয়া যাঁওয়াটাই ব্যর্থ হইবে, কিন্তু তাঁহারা 


ইহা বিবেচনা করেন না যে পশ্চাতের দর্শকগণ পয়সা দিয়! 


তাহাদের হাটের অতুল শোভাঁই দেখিতে আসেন নাই। 
কোনও কোনও থিয়েটারে এইরূপ নোটিস ভিত্তিগাত্রে 
অঙ্কিত থাঁকে--[,2.0$95 are respectfully requested 
to remove their hats during matinee per- 
fornances ; কিন্ত কে বা শোনে! কেহ কেহ নোটিস 
পড়িয়া পরম্পর বলাবলিও করিয়া থাকেন--This -15 ৪. 
free country. I can do just as I like; লে | 
সময় তাঁহাদের ক্রোধস্কীত অধরকান্তি ও অনিন্দনীয় ল- 
যুগলের কুঞ্চনশোভ। দেখিয়া পুরুষ দর্শকগণ মোহিত হইয়া 
যায় এবং অভিনয়ের অদর্শনজনিত শোঁক বিস্বৃত হয়। 
প্রসিদ্ধ “পঞ্চ” একবার ব্য্চ্ছলে লিখিয়াছিল,_প্বাড়ীতে ১ 
বসিয়া বিনা আয়ামে কিরূপে থিয়েটার দেখা যায় জান? 
বাজার হইতে গোটাকতক picture hat. কিনিয়া আনিয়া, 
সারি সারি সাজাইয়া রাখিও। তাহার পর সেইগুলির 
পশ্চাতে একটি চেয়ার লইয়া বসিয়া অনায়াসেই কল্পনা 
করিতে পাঁরিবে--“আমি ম্যাটনে দেখিতেছি’ ৷”_সান্ধয- 
অভিনয়ের সময় স্ত্রীলোকদিগের হাটি পরিয়া থাকার রীতি 
নাই,_-প্রলেভনও নাই, কারণ কেহ দেখিতে পাইবে 
না,_কেন দেখিতে পাইবে না তাহা পরে বলিতেছি। 
থিয়েটারগুলি ৮ টা বা সাড়ে ৮ টার সময় আরন্ত হইয়া, 
রাত্রি সাড়ে ১১ টার মধ্যেই ভাঙ্গিয়া থাঁকে। এখানেও 
কলিকাতার সঙ্গে কত প্রভেদ দেখুন কলিকাতায় 
আমরা মনে করি,-_পয়সা যখন দিয়াছি, তখন রাত্রি 
ছুই তিনটা অবধি বসিয়া দেখিব, তাহার পরদিন আমার 
অবস্থা যাঁহাই হৌক না কেন? লণ্ডনে তাহারা ভাবে, 
আমোদ করিতে আসিয়াছি, তাই বলিয়া রাত্রি জাগিয়া 
স্বাস্থ্য নষ্ট করিব কেন? ইহাতেই জাতীয় মেজাজটুকু 
বোঝ যায়; যাহাঁদের স্বাস্থা নষ্ট করিতে আগ্রহ আছে, 
তাহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য অন্য বহুবিধ উপায় আছে, 


তম সখ্য): 


সে সব ডিউক কি ব্যাপার বিক্লেটার; নহে টুডে 


সাঁধারণের ব্যাপার নহে। 

পূর্বে বলিয়াছি, বন্স, ষ্টলস্‌, ডেস সার্কেল ও অপার 

সার্কেল, এই চারি শ্রেণীর আসনগুলি পৃথক পৃথক সংখ্যা 
দ্বারা অঙ্কিত ও সেগুলির জন্য টিকিট পূর্ববাবধি কিনিয়! 
রাখা যাঁয়। পিট ও গ্যালারির আঁসন সংখ্যাক্কৃত নহে, 
এবং তাহার জন্য টিকিট পূর্বাবধি কিনিয়া রাখা যায় না। 
রিজার্ভ আসনগুলিতে প্রবেশ করিবার দ্বার ভোট্টিবিউলের 
ভিতর। কিন্তু পিট ও গ্যালারিতে প্রবেশ দ্বার বাঁহিরে, 
রাজপথ পার্শ্বে। থিয়েটারগুলি প্রায়ই এমন স্থানে নির্শিত 
হইয়া থাকে, যাহাতে তাঁহার পরস্পর সংলগ্ন হুই পার্খ দিয়া 
দুইটা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে! ধরুন, যেন উত্তর দিয়া একটা 
রাজপথ ও পূর্ব্ দিয়া অন্য একটা রাঁজপথ। যেন উত্তর 
দিকের দেওয়ালে পিট্‌-দ্বার এবং পূর্বদিকের দেওয়ালে 
গ্যালারি-ঘ্বার নির্ম্মত আছে। অধিকাংশ থিয়েটারেই 
এই দরজার নীচেই প্রকাশ্য রাজপথ, সুতরাং যদি কেহ 
পিটে গিয়া উৎকুষ্ট আসন পাঁইবার জন্য দরজাটির কাছে 
দাঁড়াইয়া থাকিতে চায় তবে তাহাকে প্রকাশ্য রাজপথে 
পেভমেন্টের ( অর্থাৎ ফুটপাথের ) উপর দীড়াইয়া থাকিতে 
হইবে। দরজা! খুলিলে তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়! তবে 
টিকিট ক্রয় এবং তৎপশ্চাৎ তাড়াতাড়ি স্থবিধামত আসন 
দখল। এখন. সেখানকার লোক, একটু স্ুখস্বচ্ছন্দতার 
জন্য শারীরিক বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে এতই বদ্ধপরিকর, 
যে পিট ও গ্যালারির দরজার বাহিরে এরূপ একটি অদ্ভূত 
কাণ্ড হইয়া থাকে যাহা কলিকাতা থিয়েটার-যাত্রীর স্বপ্নাতীত। 


পিট ও গ্যালারি দ্বার খুলিবার অনেক পূর্বে হইতেই, লোক 


জমায়েৎ হইতে আরম্ভ হয়। যাহারা প্রথম পৌছিল, 
তাহারা ঠিক দ্ররজাটির কাছে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। দরজা 
খুলিলে, তাহারাই সর্বোত্তম. স্থান দখল করিবে। জনতা 
বিশৃঙ্খল হইলে, পথে লোক চলাচল বন্ধ হইবে, তাই পুলিস 
সেখানে জনতা “58195” ( যদিও রেগুলেশন লাঠি নাই ) 
করিবার জন্ত দাড়াইয়া আছে। * হুই ছুই করিয়া দাড়াইবার 
নিয়ম। ছুইজন,তাহার পশ্চাতে দুইজন, তাহার পশ্চাতে ছুই- 
জন, এইরূপ করিয়া, পেভমেন্টের উপর দ্যা, লোকচলাঁচলের 
জন্য পথ রাখিয়া দেওয়াল ধেঁসিয়া,_লোক আসিয়া জমি- 


বিলাতী থিয়েটার | 


২৪৭ 
তেছে। রি লাইনটি ক্রমশই, দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়৷ 
যাইতেছে! দুয়ার খুলিলে, সর্প যেমন গর্তে প্রবেশ. করে) 


সেইরূপে জনতা সর্প ধীরে ধীরে হুয়ারের ভিতর প্রবেশ 
করিতেছে। ধীরে, কারণ সর্বসন্ুখবর্তী ব্যক্তি টিকিট 


_কিনিতেছে ফেরৎ টাকা কড়ি গণিয়া লইতেছে, তবে. সে 


অগ্রসর হইয়া পরবর্তীর জন্য স্থান, খালি করিতেছে। 
থিয়েটারে যাইতে হইলে, আমি প্রায়ই পিটে যাঁইতাম। 
আমি সচরাচর, দুয়ার খুলিবার আধ ঘণ্টা বা তিন কোয়ার্টার 
পূর্বের গিয়া দণ্ডায়মান হইতাম। আমি যখন পৌছিতাঁম, 
তখন আমার সম্মুখে বহুলোক, আমার পশ্চাতেও ক্রমে বহু 
লোক আসিয়া জমা হইত। এই অপেক্ষার সময় টকু 
অতিবাহিত করিবার জন্য, পুরুষেরা সংবাদপত্র পড়িতেছে, 
সত্রীলোকেরা গল্প করিতেছে; অথবা, রাজপথে কোনও 
তামাসা দেখিতেছে। লগুনে যেখানেই লোক জমে, সেখা- 
নেই কেহ না কেহ আসিয়া কিঞ্চিৎ তামাঁসা দেখাইয়া কিছু 
অর্থ উপার্জন করিয়া লয়। হয় ত হঠাৎ এক স্থুলকায়, 
বিয়ার মগ্ের প্রভাবে রপ্রিতনাসিক, অত্যন্ত পুরাতন মলিন 
বস্তাবৃত বৃদ্ধ আসিয়া, টুপী খুলিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল 
“Lydies * and Gentlemen আমিও পূর্বে একজন 
অভিনেতা ছিলাম । আমার খুব নামও হইয়াছিল। কিন্ত 
কোনও কুগ্রহ বশতঃ আমার রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করিতে 
হইল_-এখন আমার বর্তমান: অবস্থা আপনারা চাক্ষুষ 
দোখতেছেন। 'পূর্ব্বকাঁলে আমি কিরূপ act করিতাম, 
এখন আমার নিকট তাহারই কিছু নমুনা! শ্রবণ করুন» 
এই বলিয়া, হয়ত শেক্সপিয়রের কোনও প্রসিদ্ধ নাটকের 
প্রসিদ্ধ অংশ অভিনেতার ন্যায় আবৃত্তি করিল। . শেষে 
বলিল--“আচ্ছা; এই অংশটি আপনারা এখনকার বিখ্যাত 
বিখ্যাত অভিনেতাগণের মুখেও শুনিয়াছেন-_-আমি তাহাদের 
প্রত্যেকের অনুকরণ করি দেখুন ৷” বলিয়া Irving, 


Tree, Forbes Robertson একে একে এই তিন 


জনের অনুকরণ করিল। ও অভিনেতাত্রয়ের স্বর, সুর 
ও অঙ্গভঙ্গির” অন্থুকরণে লোকে. বিস্তর আমোদ পাইল। 
তখন লোকটি, টুগীটি হাতে করিয়া সেই শ্রেণীবদ্ধ জনতার 





* ককৃনি উচ্চারণে “এ স্থানে:'আই” হইয়। থাকে, যথা ৭৭7 স্থানে 
die, Paper স্থানে piper ইত্যাদি ।--লেখক 


ই 
মন্তকভাগ ডে, আরম্ভ করি, Thank ২ you, Sir. 
Thank you madam, বলিতে বলিতে শেষ পৰ্য্যন্ত 
. ঘুরিয়া গেল.। কেহ বা তাহার টুপীতে ছুই একটা পেনি 
ফেলিয়া দিল, কেহ বা দিলও না। যে দিল, তাহাকে 
ধন্যবাদ দিয়া, যে দিল না, তাহাকেও ধন্তবাঁদ দিয়া, বৃদ্ধ 
অনেকগুলি পেনি জড় করিয়া প্রস্থান করিল। 

সে যাইতে না যাইতেই, হয় ত বছর দশ বারো! বয়সের 
একটি বালক ও বালিকা আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। 
বালিকার হস্তে একটি ম্যাণ্ডোলিন ;--বালক জনমগুলীকে 


অভিবাদন করিয়া বলিল--“Lydies andGentlemen, ? 


we are tew poor orflings (orphans)—this 2576 
my sister an’ me. My sister will ply an’ Vil 
give yer a song.” বলিয়া বালকটি তাহার ক্ষুধাশীর্ণ গলার 
শিরাগুলি ক্ষীত করিয়া গান আরম্ভ করিল 


3০০৫ bye, Dolly. I must leave yer, 
It brikes my art to gow. 
. Good bye, Dolly Grey. 
বালিকা বাজাইতে লাগিল। শেষ হুইলে, বালক তাহার 
টুপী পাতিয়া পূর্বববৎ পেনি সংগ্রহ করিয়া চলিয়া গেল। 
এইরূপ আরও ছুই একটা তামাস!. হইতে হইতে দুয়ার 
খুলিল--সকলে ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। 


কোনও কোনও বিশেষ সময়ে, অথবা : কোনও 
অভিনয়ের প্রথম রজনীতে, গ্যালারি ও পিট দ্বারের বাহিরে 
অসম্ভব সময় হইতে লোকসমাগম আরম্ভ হয়। সেখানে 
অনেক লোক আছে, তাঁহারা নিজেকে first nighters 
বলিয়া গর্কা করে ;-_কোন অভিনয় আরম্ভ হইলে, তাহার 
প্রথম রজনীতে তাহারা উপস্থিত থাকিবেই থাকিবে। 


বলিতে ভুলিয়াছি, সেখানে কলিকাতার মত আজ এক. 


নাটক কাল অন্ত নাটক অভিনয় হয় না। একটা নাটক 
একবার আরম্ভ হইলে, বহুদিন পর্য্যন্ত প্রতি রাত্রে সেই 
নাটকেরই অভিনয় হইয়া থাকে । এইরূপ" একটা নাটক 
ছুই মাস, তিন মাস ব। লোকগ্রিয় গীতিনাট্য (musical 
992:5$) হইলে এমন কি এক, ছুই বা তিন বৎসর 
পর্য্যন্ত অবিচ্ছিরভাবে অভিনীত হইতে থাকে। যাহারা 


নী 


্ তাগ। 


canon eat Vana peat heya 


প্রথম [ রনীতে উপস্থিত থা থাকে, তাহারা পরে বন্ধুসমাজে 
তাহ প্রকাশ করিয়া বড়ই বাহাছুরী করে। 

এক দিনের কথা মনে পড়িতেছে, সে দ্দিন লাইসীয়মে 
আ্ভিং গইটের ফাউষ্ট আরম্ভ করিবেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা 
আরম্ভ নহে, 7০৮৮৪] মাত্র, কারণ পূর্বেও তিনি লগ্নে 
ওঁ নাটকের অভিনয় করিয়াছেন। পূর্বে হইতেই বিজ্ঞাপিত 
হইয়াছে--আমিও স্থির করিয়াছি একদিন যাইব। 
প্রথম রজনীতে ত অবশ্যই নয়, ছুই তিন সপ্তাহ 
যাউক, ভীড় একটু কমিলে একদিন যাঁইব। যে দ্বিন 
প্রথম রজনী, আমি সে দিন প্রাতরাশের পর ব্রিটিশ 
মিউজিয়ামের পাঠাগারে * পড়িতে গিয়াছিলাম। বেল! 
একটা দেড়টার সময়, পুশ্তকাি নিজ স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া 
আধ ঘণ্টা খানেকের জন্য বাহির হইলাম, ‘লাঞ্চ খ্বইব, 
বলিয়া। রাজপথে বাহির, হইয়া দেখি, খবরের কাগজ 
বিক্রেতারা বেড়াইতেছে (যেমন প্রত্যহ বেড়ায়). তাহাদের 
কটিদেশে সেই সংস্করণ কাগজের (দিনের মধ্যে বহুসংস্করণ 
বাহির হয়) প্ল্যাকার্ড ঝুলিতেছে, তাহাতে অন্ান্ত সংবাদের 
বৃহ্দক্ষরযুক্ত সুচনার সহিত ইহাও লেখা রহিয়াছে 
“Revival the 
Lyceum.”_দেখিয়। ভাবিলাম, অভিনয় আরম্ত হইবে 
রাত্রি ৮টার সময়, এখন বেল! দেঁড়টা মাত্র, এখনি লোক 
গিয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে নিকটস্থ Express Dairy 
নামক ভোজনশালায় প্রবেশ করিয়া {কঞ্চিৎ আহার 
করিলাম । আহারাস্তে ভাবিলাম, একবার লাইসীয়মে গিয়া! 
তামাসাটাই দেখিয়া আসি। সেখান হইতে .লাইসীয়ম 
অনুমান অর্দ্ধমাইল! সেখানে গিয়! দেখিলাম, পিট ও 
গ্যালারি দ্বারের বহির্ভীগে অন্ততঃ ২০২৫ জন করিয়া 
নর নারী দাড়াইয়! আছে। ভাবিলাম, অধ্যবসায়ও, ধন্য, 
পাগলামিও ধন্ত। দেখিয়া পুনর্ধার পাগগাঁরে ফিরিয়া 
আসিলাম। পরদিন সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, প্রথম 
আগন্তকগণ বেল! ১১টার সময় আসিয়াছিল। আট ঘণ্টা 
কাল অপেক্ষা করিয়াছে । " 

ফাউষ্টের অভিনয় চলিতে লাগিল। ছুই তিন সপ্তাহ 
পরে একদিন ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করিব এই. হিসাব 
করিয়া, লাইসীয়ম অভিমুখে রওনা, হইলাম গিয়া দেখি 


of Faust—Enthusiasts at 


বি 


দিসি 


বন এত, তি পি যে ৰ: তাহাদের পশ্চাতে আমি 
দাড়াইলে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভাল আসন পাওয়া 
দূরের কথা, বোধ হয় আসন অভাবে সারাক্ষণ দাঁড়াইয়া 
দেখিতে হইবে। সুতরাং আমি আর একদিন আসিব 
ভাবিয়া ফিরিয়া গেলাম । 

আরও সপ্তাহথানেক কাটিল। সে দিন সঙ্ধাবেলা 
আমি টেম্প্লে ডিনার খাইতে গিয়াছিলাম। ৭টার সময় 
ডিনার শেষ হইল। বাহিরে আসিয়া দেখি, খুব বৃষ্টি 
হইতেছে। সেখান হইতে লাইসীয়ম অল্প দূরেই । ভাবিলাম 
এই বেশ সুযোগ । এই বৃষ্টিতে আর খোলা রাস্তায় কে 
লাইপীয়মের বাহিরে দীড়াইয়া থাকিবে 1-_যাই, গিয়া 
অপেক্ষা করি--আজ উত্তম স্থান পাইব। গেলাম। ও 
মহাশয় ! গিয়া দেখি, সেই বুষ্টিতেই ছাতা মাথায় দিয়! 
বহু নরনারী দীড়াইয়া আছে। প্রবেশ পাইলেও আপন 
পাইব, না। সুতরাং, আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া 
গেলাম । | 

আরও কয়েক সপ্তাহ কাটিলে, একদিন দেড়ঘণ্টা কাল 
অপেক্ষা করিয়া, একটি মাঝামাঝি রকমের আসন দখল 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। 

আর একটি এই জাতীয় ঘটনার কথা বলি, তাহ! 
শুনিলে পাঠক আরও বিস্মিত হইবেন। লগুনে একটি 
পুরাতন থিয়েটর ছিল, তাহার নাম “গেফিটি থিয়েটার 1” 
আমি থাকিতে থাঁকিতেই সে অষ্টালিক! ভাঙ্গিয়া নূতন 
গড়া হইল। সেদিন “নিউ গেয়িটি থিয়েটারে”__“অকিড” 
নামক নূতন গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হইবে। এই ত 
এক প্রচণ্ড আকর্ষণ। তাহার উপর আবার স্বয়ং সম্রাট 
এডোয়ার্ড সেদিন দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিবেন। যথারীতি, 
সন্ধ্যা ৮টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইবে । সেদিন দিবা- 
মধ্যভাগে কার্যোপলক্ষে সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে 


“নিউ গেরিটির” দ্বারে বহুলোক দেখিয়াছিলাঁম, কিন্তু . 


বিস্মিত হই নাই; কারণ “আজব . সহরের” কাণ্ড 
কারখানা এখন পূর্বাপেক্ষা অভ্যাস হইয়া আসিয়াছিল। 
পরদিন. প্রভাতে সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, যে ব্যক্তি 
সে একজন পুরুষ-_প্রথম আসিয়াছিল, সে ভোর পাঁচটার 
সময় পৌছিয়াছিল। অভিনয়াস্তে সে ব্যক্তি গৃহে যাইবার সময় 


বিলাতী থিয়েটার | 


lt 


খবরের কাগজের _রিপোর্টারগণ তাহার ছি লাগিয়া তাহার, 
বাড়ী গিয়া তাহাকে interview “করিয়াছে ও তাহার ছবি 
তুলিয়া আনিয়াছে। কাগজে ছবি দেখিলাম, interview ও 
পাঠ করিলাম। সে বলিয়াছে--এক পকেটে জলমিশ্রিত 
ব্র্যাপ্তির বোতল, অন্য পকেটে খাগ্ধ ভরিয়া পাঁচটার সময় 
পিটের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন আর কেহ আসে 
নাই, সেই প্রথম। ক্রমে যেমন বেলা হইতে লাগিল, ছুই 
একটি করিয়া লোক আসিয়া তাহার পশ্চাতে দীড়াইতে 
লাগিল। একস্থানে বলিয়াছে-_”আমি দরজার কাছে 
যেখানটা ফঁড়াইয়াছিলাম, তাহার অনেক উপরে, দেওয়ালে, 
বেলা নয়টা, দশটার সময় মিস্্রীরা চুণকাম করিতে আসিল। 
আমাকে সরিতে বলিল-__আমি সরিলাম না-_সরিয়া কি 
স্থানটি খোয়াইব? উপর হইতে চুণ পড়িয়া আমার মাথা, 
গা, কাপড় চোপড় শাদা হইয়া গেল।. আমি তবু দীড়াইয়া 
রহিলাম। চুণকাম শেষ হইল, মিন্ত্রীরা চলিয়া গেল। 
আমার অন্তুত চেহারা দেখিবার জন্য অনেক জনতা হইতে 
লাগিল। লোকে অত্যন্ত আঁমোদ অনুভব" করিল। 
এইরূপ কিছু সময় গত হইলে, এক পশলা বৃষ্টি আসিল। 
আমার গা, মাথা, কাপড়ের চুণ সব ধৌত হইয়া গেল। 
তাহার পর রৌদ্র উঠিলে কাপড় চোপড় শুকাইয়া গেল। 
আমি আবার পূর্কবৎ হইলাম 1” 

বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, হে জন বুল, তোমার মত এত 
বড় বুদ্ধিমান এবং এত বড় নির্বোধ, পৃথিবীতে আর কোথাও 
নাই। 

এই জাতীয় আঁর একটি ঘটনা বলিয়া শেষ করিব। ইহা! 
আমার সাক্ষাতে ঘটে নাই । সে দিন দেশে বসিয়াই সংবাদি- 
পত্রে পাঠ করিয়াছি। আমার পাঁঠকেরাও তাহ! দেখিয়া 
থাকিবেন কিন্তু গ্রসঙ্গীন্থরোধে এই স্থলে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ 
করিতে ইচ্ছা করি। 

সম্প্রতি বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী এলেন টেরির অভি- 
নয়ের জুবিলি হইয়া গিয়াছে-_অর্থাৎ তিনি পঞ্চাশ বর্ষ 
অভিনয় সম্পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়! বিলাতের অভিনেত্‌ সমাজে . 
উৎসব-আয়োজন হইয়াছিল । Drury Lane Theatre 
সেদ্দিন তিনি অভিনয় করিয়াছিলেন, এবং সেদিনকার 
আয় শ্রীমতী এলেন টেরিকে bene স্বরূপ উপহার দেওয়া ' 


_. হইয়াছিলেন। 


২৫০. 


হইযাছিল। | অভিনয় অপরাহ্ণ হা | দেই অভি. 
নয় দেখিবার . জন্য, তৎপূর্ববদিন মধ্যাহৃকাঁল হইতে দর্শকগণ 
Drury Lane থিয়েটারের পিট ও গ্যালারির দ্বারে অপেক্ষা 
করিয়াছিল--অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ দিন ও সম্পূর্ণ রাত্রি ঠায় 
 বীড়াইয়াছিল। কেহ কেহ--বোধ হয় স্ত্রীলোকগণ_ অত্যন্ত 
আস্ত হইলে বসিবার জন্য বগলে করিয়া একখানি folding 
০৪02 5০০! লইয়া গিয়াঁছিলেন। রাত্রি যখন বারোটা, 
তখন শ্রীমতী এলেন টেরি এ সংবাদ শুনিয়া আর থাকিতে 
না পারিয়া, গৃহ হইতে আগমন করেন, এবং অশ্রপূর্ণ নেত্রে 
ভক্ত দর্শকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । থিয়েটারের 
কর্তৃপক্ষগণ সে দিনের আয় ছয় হাজার. পাঁউও অর্থাৎ নব্বই 
হাঁজার টাক! শ্রীমতী এলেন টেরিকে উপহার দিতে সমর্থ 
অভিনয়কাঁলে সম্রাট উপস্থিত থাকিয়া 
. শ্রীমতী এলেন টেরিকে সম্মানিত করিয়াছিলেন । 

এবার প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল ; এখন আর পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি 
. করির না । বারাস্তরে প্রধান প্রধান রঙ্গালয় ও নাটকাভি- 
নয় প্রভৃতির বিবরণ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। 
স্থবিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের চিত্রাদি সংযুক্ত 
করিয়া এই প্রবন্ধের অসুম্পূ্ণতা নিবারণ করিবারও তা 
রহিল। 

রিও মুখোপাধ্যায় । 





এঁতিহাসিক ফেরিশ্তাহ্‌। 

. ইতিহাস প্রণয়ন মুসলমাঁনগণের সাহিত্যান্ুশীলনবৃত্তির একটা 
. মুখ্য. অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ভারতেও 
ইতিহাসপ্রিয় মুসলমানগণের লেখনী নিশ্চেষ্ট ছিল না) 
সুতরাং মুনলমানশাঁসিত ভারতের ইতিহাসের প্রাচুর্য্যই 
পরিলক্ষিত হ্য়। ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত 
- লিখিয়া যাঁহারা অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তন্মধ্য 
- হইতে এক কৃতী ওঁতিহাসিকের জীবনচরিত এই স্থানে 
আলোচনা করা গেল। পরতিহাসিকগণের মধ্যে ফেরিশ্তার 
স্থান অতি উচ্চে। 

আপনাপন আবির্ভাব ও জীবিতকাঁলের ইতিহাস লেখক- 
গণের জীবনকাহিনী জানিবাঁর জন্ত স্বতঃই কৌতুহল জন্মে। 


সি 


প্রবাসী । I 


সিলসিলা 


[তত 


কেন না | ওীতিহাসিক « প্রত্যক্ষ যাহা দেখিয়াছেন। বা | করিয়া- 
ছেন তৎপ্রণীত পুস্তকে তাহাও লিপিবদ্ধ থাকে--ফেরিশ্তাও 
এই শ্রেণীর এঁতিহাসিক কিন্তু হুঃখের বিষয় এই লন্ধযশা 
লেখকের বিস্তারিত জীবনী প্রাপ্তির উপায় নাই। লিখিত. 
গ্রন্থে এঁতিহাপিক কখন কখন আপনার উল্লেখ করিয়াছেন, ' 
ইহা হইতে তাঁহার জীবনীর কিয়দংশ সঙ্কলন করা যায়। 

ফেরিশ্তার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ হিন্দ কাঁসেম শাহ; 
কিন্তু তিনি সচরাচর ফেরিশ্তাহ্‌ নামেই খ্যাত হইয়াছেন। 

কাম্পিয়ানকুলবত্তী আস্তাবাদে ফেরিশ্তার জন্ম হয়। 
পিতা গোলাম আলি হিন্দশাহ্‌ মনীষী, ধীমান ও স্থপণ্ডিত 
ছিলেন। কালে সপরিবারে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক 
ভারতে পৰ্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে তিনি দাক্ষিণাত্যের : 
আহন্মদনগরে উপনীত হয়েন। মোর্তোজা নিজাম শাহ. 
এই সময়ে আহনম্মদনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি: 
ফেরিশ্তার পিতার পাণ্ডিত্যের কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে 
পুত্র মিরাণহোসেনের শিক্ষকত্বে নিয়োজিত করিলেন__ 
ফেরিশ্তাহ্‌ যুবরাজের সহপাঠী হইলেন। | 

আহন্মদনগরে আসিবার অল্পদিন পরে গোলামহোনেন- 
শাহের প্রাণবিয়োগ ঘটিল। কিন্তু পিতার মৃত্যু ফেরিশ্ভার 
শিক্ষার পথে কোন বিশেষ অন্তরায় আনয়ন করিল না। 
স্বয়ং মোর্ভোজা নিজাম শাহ্‌ তাহার অভিভাবক হইলেন । 
রাজকীয় তত্বাবধানে ভীহার শিক্ষা চলিতে লাগিল__যুবরাজ ' 
মিরাণহোসেনের সহিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় তীহার অস্ত্র- 
বিদ্যান্শীলনেরও স্থবিধা ঘটিয়াছিল-_প্রতিভাবনি মেধাবী 
যুবক এদিকে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া মোর্ভৌজা শাহের 
প্রভূত মনস্তষ্টি সাধন করিলেন। মোর্তোজা শাহ তাহার “ 
প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তীহাঁকে স্বীয় শরীর- 
রক্ষক সেনার অধিনায়ক করিয়া দিলেন। . 

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ মীরাণ হোসেন স্বীয় পিতা. 
মোর্তৌজা শাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যাধিকার 
করিলেন। f I 

ফেরিশ্তাহ, তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে কোথাও স্বীয় জন্ম- 
দিনের উল্লেখ করেন নাই--স্ৃতরাং তাহার জন্মের তারিখ. 


ঠিক নির্দেশ করা ছুরহ। ' তবে তদর্ণিত মোর্ভোজ! শাহের 
সিংহাসনচ্যুতি ব্যাপার হইতে তাঁহার জন্মের সন অনুমান 


ই 


_এজুতরাং এই রাষ্ট্রবিপ্নবের সীমা অতিক্রম 


করিয়া লওয়া বাহতে ola. | 
নিজাম শাহ পিতৃসিংহাঁসন অধিকার করেন--ফেরিশ্তাহ, 


। হইলে আহম্মদনগরে সর্বনাঁশকারী রাষ্ট্রবিপ্নব 
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বলেন, এই সময়ে মীরাঁণহোঁসেনের বয়স ষোড়শ বর্ষ। 
ফেরিশ্তাহ, আরও বলেন যে তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়সে 
তিনি আহন্মদনগরে নীত হইয়া মীরাণহোসেনের সমপাঠী 
হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার বয়স ও যুবরাজের বয়সের 
অনুরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পাঁরে--এই হিসাবে অনুমান 
করা যায়, ১৫৭০ খৃষ্টাব্দেই ফেরিশ্তার জন্ম হয়।* 
মোর্তোজাশাহের সিংহাঁসনচ্যুতি সময়ে অন্যান্য রক্ষি- 
গণের সঙ্গে ফেরিশ্তীকেও বিপন্ন হইতে হইয়াছিল! 
কিন্ত মীরাঁণহোসেন স্বয়ং তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। 
এই ঘটনার এক বৎসর পরে মীরাণহোসেন শাহ নিহত 
উপস্থিত 
হইল। ' অভিভাবকবিহীন ফেরিশ্তার বয়স তখন মাত্র 
সপ্তদশ বর্ষ। তিনি শিয়ামতাবলম্বী ছিলেন বলিয়! রাজ্যের 
শক্তিসম্পন্ন সঙ্বান্তগণের মধ্যে তাঁহার তত স্থপরিচয় ছিল না) 
করিয়া আহম্মদ- 
নগর পরিত্যাগ পূর্বক তিনি বিজাপুর রাজ্যে গমন 
করিলেন (খুঃ অঃ ১৫৮৯)। এই সময়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক দ্বিতীয় 


এব্রাহিম আদিলশাহ বিজাপুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । - 


শাঁদন পরিচালনা, রাজাভিভাবক এবং প্রধান মন্ত্রী দেলওয়ার 
খায়ের উপর ন্যস্ত ছিল। দেলওয়ার খাঁ ফেরিশ্তার 
গুণপনার পরিচয় পাইয়া তাহাকে সৈনিকবিভাগীয় এক 
উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে তাহার স্থযশ ঘোষিত 
হইলে যথাসময়ে দেলওয়ার খা তাহাকে এত্রাহিম আদিল 
শাহের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। 

এই সময়ে আহন্মদনগরের রাজত্ব লইয়া বোরহান 
নিজাম ও জুমাল খায়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ উত্থাপিত হয়। 
বোরহান দিলওয়ার গায়ের সাঁহায্য প্রার্থী হইলে তিনি 





* ফেরিশতার অনুবাদক ব্রিগস সাহেবের অভিমত এইরূপ { কিন্তু 
জার্মান পণ্ডিত মোহ লের মতে ফেরিশতাঁর- জন্মের সন ১৫৫০১৫৮৭ 
সালে মোর্ভোজ। শাহ সিং ত হয়েন-_অঘগ্ত ফেরিশতাহ, ইহার 
অগ্রেই তাহার শরীররক্ষী টানার অধিনায়ক হইয়াছিলেন--১৫৭০ সালকে 
ফেরিশতাঁর জন্মের বৎসর ধরিলে অধিনায়ক হইবার সময় তাহার বয়স 


পঞ্চদশ কিংব| যৌড়শ বর্ষের অধিক হয় না। এত তরুণ বয়সে এরূপ 


পদপ্রাপ্তি কতটা সম্ভবপর, তাহা বিবেচনার বিষয়। 


১৫৮৭ খৃষ্টান নীরাণহোলেন | 


ioe 


ফেরিশ্তাকে স্বীয় সহকারীরপে নি করিয়া জুসাল 
খায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে দেলওয়ার 
খায়ের পরাজয় হইল, তিনি পলায়ন করিলেন। ফেরিশ্তাহ্‌ 
আহত হইয়া জুমাল খায়ের হস্তে বন্দী হইলেন) কিন্ত 
কৌশলব্রমে কারামুক্ত হইয়া পুনরায়, স্বদলে যোগদান 
করিতে সমর্থ হইলেন। বোরহাঁনের জন্য এই: যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ' 
হইতে এত্রাহিম শাহের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দেলওয়ার 
খাঁ প্রভুর অমতেই এই কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন- মন্ত্রীর এই 
যথেচ্ছাচারিতা এব্রাহিম শাহের ভাল লাগিল না। তিনি 
ইহাকে অপসারিত করিবার জন্য আঁয়েন-অল্-যুল্ক নামক 
অন্ত এক শক্তিশালী প্রধানের সাহাধ্যপ্রার্থ হইয়া স্বীয় 
সৈম্তসহ গোঁপনে তাঁহার শিবিরে গমন করিলেন। 
ফেরিশ্তাহ্‌ জানিতেন ন্ায়তঃ এত্রাহিম আদিল শাহই 
তাহার প্রভূ । এতডিন্ন দেলওয়ারের পলায়নের পর তিনি 
এনায়েৎ খাঁ সিরাজী কর্তৃক রাঁঞজরবারে সসন্মানে বিশিষ্ট- 
রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ 
করা ঘোঁর অক্কৃতজ্ঞতার কাৰ্য্য বিবেচনা করিয়া তিনিও 
এই গুপ্তযাত্রায় প্রভুর সহগামী হইলেন । 

ইহার পর কতিপয় বৎসর পধ্যন্ত ফেরিশ্তার গ্রন্থে 
তাহার কোন উল্লেখ পাঁওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই সময়ে 
তিনি তাহার ইতিহাস প্রণয়নে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। 
বাল্যকাল হইতে ফেরিশ্তার. মনে, হিন্দুস্থানে মোসলেম- 
আধিপত্যের ইতিবৃত্ত লিখিবার আকাজ্জা জন্মে। এক্ষণে 
তিনি স্বীয় প্রভুর নিকট আপনার মনোভাব জ্ঞাপন করি- 
লেন। এত্রাহিম আদিল শাহ তাহাকে যথাসাধ্য উৎসাহিত 
করিয়া তাহার গ্রন্থের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করণার্থ অজজ্র 
অর্থব্যয় করিতে কিছু মাত্র কুষ্ঠিত হইলেন না। এ পৰ্যন্ত 
ভারতে মুসলমান অধিকারের পূর্ণ বিস্তারিত ইতিহাঁস কেহই 
প্রণয়ণ করেন নাই। নিজামদ্দিন বখশী কৃত রওজাস্-উৎ- 
সাঁফা! অসম্পূর্ণ এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। এব্রাহম আদিল 
শাহ্‌ ফেরিশ্তাকে একখানি রওজাত্‌ উস্-সাঁফা প্রদান করিয়া, 
অনুরোধ করিপেন যেন তাঁহার গ্রন্থে এই সকল দোষের 
সমাবেশ না থাকে। প্রভুর প্রভূত অনুকম্পা ও সহায়তা 
লাভ করিয়। ফেরিশৃতাহ্‌ বিপুল উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত 
স্বীয় আকাঙ্খ! পরিপূরণে বদ্ধপরিকর হইলেন। 


স্বীয় রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেন। অধিকন্ত তাহার গ্রন্থে 
আরও ২০ খানি পুস্তকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা 
হইতে বুঝা যায় তীহার গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা সাধন করিতে 
তিনি যত্ন ও গবেষণার ক্রাটি করেন নাই। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের 
মধ্যে বিজাপুর রাজগণের বিবরণ সমাপ্ত হইল । এই সময়ে 
ফেরিশ্তার বয়স মাত্র ২৬ বৎসর। অব্যবহিত কতিপয় 
বৎসরের মধ্যে গ্রন্থ শেষ হইল । 

৩৪ বৎসর বয়সে ফেরিশ্তাহ্‌ বিজাপুর রাজকুমারী 
সুলতানা বেগমের সমভিবাহারে আহন্মদনগরে প্রেরিত 
হইলেন। অতঃপর ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের পুত্র 
শাহজাদা দাঁনিয়েলের সহিত সুলতান বেগমের পরিণয় 
সম্পাদিত হয়। এই সময়ে দানিয়েল বোরহানপুরের 
শাসনকর্তী ছিলেন। এই পরিণয়ের পর স্থুলতানা বেগমের 
শিবিকার সঙ্গে ফেরিশ্তাহ কোরহানপুরে প্রেরিত 
হইলেন। 

বিবাহের অল্পকাল পরে যুবরাজ দাঁনিয়েলের প্রাণবিয়োগ 
হইল। ইহার কিছু দিন পরেই সম্রাট আকবর ইহলোক 
হইতে অন্তহিত হইলেন (১৬০৫ খুঃ অঃ)। (কথিত 
আছে, পুত্রের মৃত্যুশোকই আকবরশাহের মৃত্যুর কারণ 
হইয়াছিল) যুবরাজ সেলিম দিল্লীর সম্রাট হইলেন। 
আঁকবরশাঁহের মৃত্যুতে সমবেদনা এবং নৃতন বাদশাহের 
অভিষেকে আনন্দ জ্ঞাপনার্থ বিজাপুর রাজ এত্রাহিমশাহ 
ফেরিশ্তাকে সম্রাট সমীপে দৃতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন 
(১৬০৬ খৃঃ অঃ)। সমাট জাহাঙ্গীর এই সময়ে লাহোরে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। ফেরিস্তা সেই স্থানেই তাঁহার 
সহিত সাক্ষাৎ শেষ করিয়া যথাসময়ে বিজাপুরে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। 

ফেরিশ্তাহ বেহারের রোটস্‌ হূর্গকেই ভারতের মধ্যে 
সর্বোতরুষ্ট তুর্গ বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন_-তীহাঁরি গ্রন্থে 
বাদাকৃশানের বিধরণও পাওয়া যাঁয়। লাহোর হইতে ফিরিবাঁর 
সময় তিনি সম্ভবতঃ- এই সকল স্তানও পৰ্য্যটন করিয়া 
আসিয়াছিলেন। 

বিজাপুর হইতে তিন মাইল পশ্চিমে তগ্রা নামক স্থানে 


২৫২ : প্রবাসী। . | ৬ষ্ঠ ভাগ । 


স্বীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই নূতন রাজধানী 
নওরাস্‌ নামে খ্যাত হয়। নওরাসে অবস্থান কালে ( 
ফেরিশ্তাহ্‌ স্বীয় গ্রন্থ শেষ করেন। এই -জন্ত তাঁহার + 
ইতিহাসের অন্ঠতম নাম “নওরাস্নামা”। ফেরিস্তা ১৬১১ 
খুষ্টাৰে স্থরতে পর্তগীজ এবং ইংরাঁজ বণিকৃগণের আবির্ভাবের 
উল্লেখ করিয়াছেন। ' সম্ভবতঃ এই সময়েই তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত 
হয়। তখন তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর । | 

অতঃপর এব্রাহিম আদিলশাঁহ নওরাস্‌ হইতে রাজধানী 
পুনরায় বিজাপুরে স্থানান্তরিত করেন। তথায় ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে ' 
তাঁহার মৃত্যু হয়। ১১১১ খৃষ্টাব হইতে ১৬২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 
ফেরিশ্তার আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাহার 
মৃত্যুর সন নির্দেশ করা হুরহ,ইহার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া 1 
যায় না। তবে খুঃ ১৬১১ সালের পর তিনি অধিক দিন 
জীবিত ছিলেন না এরূপ অনুমান একবারে ভিত্তিহীন 
নহে। 

এবাহিম আদিলের মৃত্যুর ( ১৬২৬ খুঃ অঃ) পূর্বের ৯. 
বিজাপুর রাজধানী একটি সর্বববিষয়ে শ্রীসম্পন্ন নগরী রূপে 
বিদ্যমান ছিল। গ্রন্থ শেষ হইবার পর (১৬১১ খৃঃ অঃ) 
অধিক দিন জীবিত থাকিলে তিনি বিজাপুরে প্রথিতযশা 
হইয়া তীহাঁর স্থৃতির কোঁন-না-কোন নিদর্শন রাখিয়া যাইতে \ 
পারিতেন। তাঁহার গ্রন্থ ব্যতীত আমরা অতঃপর আর 
তাহার কোন কীত্তির পরিচয় পাই না। তাঁহার গ্রন্থে আমরা 
গোলকুণ্ডা রাজ্যের শুধু উল্লেখ দেখিতে পাই। গোলকুণ্ডার যে 
ইতিহাস এখন প্রাপ্ত হওয়া যায় সময় পাইলে তিনিই তাহা 
লিখিয়া যাইতেন, নিশ্চিত । অধিকন্ত বিজাপুরে অন্ঠান্ত লব্ধ 
প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সমাধির উপর যে সমুদয় স্থৃতিস্তম্ত স্থাপিত 
হইয়াছে অন্মধ্যে কোনটি তাঁহার স্থৃতিরক্ষার জন্ত 
নিৰ্ম্মিত বলিয়া প্রকাশ পায় না। তিনি নওরাঁস্‌ হইতে 
বিজাপুরে প্রত্যাবর্তন পূর্বক প্রাণত্যাগ করিলে তাহার স্থৃতি ' - 
অবশ্যই সমাদৃত হইত সন্দেহ নাই। সুতরাং 

“ft seems extremely likely that the death of our 
author occured during the residence of the Court at 
Nowrus, as, subsequently to the abandonement of that 


city its buildings fell so rapidly to decay that with the 
exception of the part of the uncompleted wall and 
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ফেরিশ্তাঁর বিস্তারিত পূর্ণ জীবনী অবগত হইবার উপায় 
না থাকিলেও তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী হইতেই তাহার 
চরিত্রতত্ব উপলব্ধি. করা যাইতে পারে। বাল্যকাল হইতেই 
তিনি মেধাবী ও প্রতিভাবান বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। 
তিনি পিতার প্রগাঢ় পাত্তিত্যের পূর্ণ অংশলাভে বঞ্চিত 
হইলেও তাহার জ্ঞানপিপাসা! অতৃপ্ত থাকে নাই৷ দুর্লভ 
রাজকীয় সহায়তা ও অনুগ্রহের সহিত স্বীয় অতুলনীয় শ্রম 
ও অধ্যবসায় মিলিত করিয়া তিনি আপনাকে সর্ব্বাংশেই 
সমুন্নত করিতে পাঁরিয়াছিলেন। তিনি চরিত্রবান, সরল- 
চিত্ত এবং সাঁতিশয় সত্যবাদী ছিলেন-_বিশ্বস্ততা তাহার 
চরিত্রের একটা প্রধাঁনগুণ ছিল। তাহার এইগুণে আকুষ্ট 
হইয়াই- আহন্মদনগররাজ তীহাকে স্বীয় শরীররক্ষী সেনার 
অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। এই গুণের পরিচয় 
পাইয়াই বিজাপুরপতি তাহাকে একাধিক দায়িত্বপূর্ণ কার্যে 
নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন-_তাই সুলতানা! বেগমের 
৷ শিবিকার অনুগমনে এবং দিল্লীর সমাট সমীপে দুত-প্রেরণ- 
কাৰ্য্যে ফেরিশ্তাহ্‌- ব্যতীত কোন দ্বিতীয় যোগ্যতর ব্যক্তি 
বিজাপুররাজের মনঃপূত হয় নাই। এত্রাহিম আদিলসাহও 
এইগুণের যথাযথ সমাদর করিতে অবহেলা করেন নাই। 
ফেরেশ্তাই যখন তাহার আবাল্য পরিপোষিত 'হিন্দস্থানের 
ইতিহাস প্রণয়ণাকাঙ্খ| স্বীয় প্রভুর নিকট প্রকাশ করিলেন, 
তখন এত্রাহিম আদিল এই কৃতী কর্মবীরের সাধনার পথে 
ূর্তিমান উৎসাহ ও সহায়রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন__ 
ফেরিশতাও স্বীয় সাধনা সুন্বররূপে সম্পন্ন করিয়া জগতে 
আপনাকে অমর করিয়া গিয়াছেন । 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে রাজধানী নওরাসের নামানুসারে 
ফেরিশ্ভার লিখিত ইতিহাসের নাম হইয়াছিলপ্নওরাস্‌ নামা” 
গ্রন্থকার প্রভু এব্রাহিম আদিল শাহের নাম অবলম্বন পূর্বক 
স্বীয় গ্রন্থের “গুলশান-__ই--এত্রাহিম” আখ্যা প্রদান করেন। 


# See Brigg's “Life of the author" ব্ৰিগস সাহেষের 
মতে, ফেরিশতার মৃত্যুকাল ১৬১২ খ্রীঃ অঃ। কিন্ত জান্মীন পণ্ডিত 
মোঁহল সাহেব বলেন, ফেরিশত ১৬২৩ খষ্টাব্দের পূর্বের প্রাণত্যাগ করেন 
নাই। সুতরাং ব্রিগস সাহেবের মতে ফেরিশতা ৪২ বৎসর বয়সে প্রাণ 
ত্যাগ করেন (১৫৭০-১৬১২)! অন্য হিসাবে, তিনি ৭৩ বৎসর জীবিত 
ছিলেন, বলিতে হয় (১৫৫০-১৬২৩) । : 





_ খীতিহানিক ফেরিশ্তাহ্‌ ! 


২৫৩ 


রা তাহার, ইতিহাস পতি রে .ফেরিশ্তাহ» 
নামে পরিচিত । | 

পূর্বাভাস ও উপসংহার বাতীত “তওয়ারিখ-ই-ফেরি- 
শতাহ” দ্বাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার 
হিন্দুজাতি ও রাজত্ব, এবং ভারতে মুসলমানাবির্ভাবের বিষয় 
আলোঁচন্‌! করিয়াছেন। উপসংহারে ভারতের জলবায়ু ও 
ভৌগোলিক তত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। দ্বাদশটী অধ্যায়ের 
বিষয় বিন্যাস এইরূপ--১ম অধ্যায়--গজনী ও লাহোরের 
রাজাগণ ; ২য় অধ্যায়--দিল্লীর সম্রাটগণ; ওয় অধ্যায়_ 
দাক্ষিণাত্যের নৃপতিগণ; ৪র্থ অধ্যায়--গুজরাটের রাঁজাগণ ; 
৫ম অধ্যায়-_মালবের রাজাগণ; ৬ষ্ঠ অধ্যায়-_-খান্দেশের 
রাঁজাগণ; ৭ম অধ্যায়-বাঙ্গালা ও বেহারের রাজাগণ ; ৮ম 
অধ্যায়--মুলতানের রাজাগণ; ৯ম অধ্যায়_-সিম্ধুর শীসন- 
কর্তীগণ) ১০শ অধ্যায়--কাশ্মীরের রাঁজাগণ ; ১১শ অধ্যায় 
মালাবরের বিবরণ; ১২শ অধ্যায়_-ভারতীয় সাধুপুরুষ- 
(950 গণের বিবরণ ৷ 

এই প্রকারে বিভক্ত “তওয়ারিখ-ই ফেরিশ্তাহ- : 
সাতিশয় স্খ-পাঠ্যই হইয়াছে।. গ্রন্থের রচনাগ্রণালী এরূপ 
সরল ও সরস যে বিরস যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ পাঠ করিতে 
করিতেও পাঠস্পৃহা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে। বর্ণিত 
বিগ্রহাদির কোন কোনটাতে গ্রন্থকার স্বয়ং সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
তাহার সৈনিক জীবন-জনিত অভিজ্ঞতাই তাহার যুদ্ধ ও 
অভিযানগুলির বর্ণনা প্রণাঁলীতে এত সজীবতার সমাবেশ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কোন কোন মুসলমান ওঁতি- 
হাসিকের গ্রন্থাবলিতে পুনরুক্তি দোষ পরিলক্ষিত হয় কিন্তু 
তওয়ারিখ-ই-ফেরিশতাহ এরূপ দোষে কলুষিত হয় নাই 
গ্রন্থকার বিপক্ষ বা বিজাতি-বিদ্বেষ কিন্বা আড়রপূর্ণ রাঁজ- 
তোষামদের প্রশ্রয় আদৌ দেন নাই। তওয়ারিখ-ই, 
ফেরিশতাহ”র প্রমাণসিদ্ধতা ও এ্তিহাসিক মৃল্যবত্তা অতি 
উচ্চ। ফেরিশ্তাহ্‌ গ্রন্থ মুসলমান শাসিত ভারতের পূর্ণও বিস্তা- : 
রিত ইতিবৃত্ত। ফেরিএ তা গ্রন্থ ইউরোপীয় সাহিত্যে যোগ্য সমা- 
দর প্রাপ্ত হইয়াছে-_জান্মীন ও ফরাসী ভাষায় ইহার অনুবাদ 
হইয়াছে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ডৌ সাহেব ইংরাজীতে আকবর 
পৰ্য্যন্ত (দ্বিতীয় অধ্যায় ) ইহার অন্থুবাদ করেন। “এসিয়েটিক্‌ 
মিস্লেনী”তে, মিঃ এপ্ডার্সন কর্তৃক মালাবারের বিবরণাংশ 


be 


জা নিউ: হয় লুচি? শিক) ১৭৯৪ 
খৃষ্টাব্দে জোনাথন স্কট সাহেব দাক্ষিণাত্য অধ্যায়ের অনুবাদ. 
প্রকাশিত করেন।. ব্রিগ্‌স সাহেবের অতুলনীয় অধ্যবসায়ে 
“তওয়ারিখ-ই ফেরিশ.তা”র পূর্ণ ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে। 
্রীগূস সাহেবের পুস্তক ১৮২৯ সালে প্রকাশিত হয়। 
অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করিয়া ব্রিগ্স সাহেব “তওয়ারিখ-ই 
ফেরিশ তা”র ১২শ অধ্যায় পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্ত 
ইলিয়ট সাহেব বলেন ফেরিশ তার লিখিত সাধুগণের বিবরণ 
ইতিহাসের হিসাবেও একেবারে মূল্যহীন নহে। 
- মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লা। 





পালিভাষ৷ 
(কাণি বঙ্গ-সাহিত্যমাজান্ত্গত সুহ্ৃৎসমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত) 


প্রাচীন ও মৌলিক বৌদ্ধ শীক্তাদি যে ভাষায় লিখিত, তাহাই 
পাঁলিভাষা নামে অভিহিত। কথিত আছে, ভগবান্‌ শাক্যসিংহ 
বোধিসত্ব আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, যখন নির্বাণ উপদেশে উদ্যুক্ত 
হন, তৎকালে মগধ কোশলাধি প্রদেশে কথোপকথন 
প্রসঙ্গে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, লোকণিক্ষার স্থগমতা 
সম্পাদন মানসে, সেই প্রচলিত ভাষাতেই নবধর্ম্ম প্রচারের 
ব্যবস্থা করিয়া ইহার যথোচিত গৌরববৃদ্ধি করেন এবং এই- 
রূপে একটি অচিরবিনাী প্রাদেশিক ভাষাকে (Provincial 
dialect) অবিনাশী প্রাচীন ভাষায়, (Classical lan- 
guage) পরিণত করেন । অধিক কি, আজ যে ধৰ্ম্মমহামহী- 

. কুহু এসিয়াখণ্ডের এক তৃতীয়াংশ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, 

তাহার প্রথম বীজ এই ভাষার সাহায্যে উপ্ত হয়। . 

পণ্ডিতগণ সংস্কৃতভাষাম্কারিণী সপ্তরশবিধ প্রারৃত- 
ভাষার অন্যতম শ্রবস্তী ভাষা বলিয়া ইহার নির্দেশ করিয়া 
থাকেন। অলঙ্কার শাস্ত্রাদিতে সর্বপ্রকার প্রাক্ৃতের 
উদ্বাহরণ পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু সংস্কৃত নাটকাদিতে 
ব্যবহৃত প্রারুতের সহিত পাঁলির সন্বদ্ধ অতি ঘনিষ্ট ব্লিয়া 
প্রতীয়মান হয়। স্থল বিশেষে ইহার উৎকর্ষও পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে। বহু সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর প্রাপ্ত না হইয়াই 
. -পাঁলিভাষায় ব্যবহৃত হয়; যথা ইন্দ্ৰিয়, সারথি, . পণ্ডিত, 


ald | 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


সণ 


বাল, দার, কল্যাণ. পাপ, এছ ইত্যাদি। এ ॥ অধিকার 
আধুনিক অনেক কথিতভাষারও (Vernacular) আছে 
সত্য, কিন্ত সংস্কৃতের ও প্রাক্কৃতের সহিত পালিভাষার রূপ- 


গত যে সামান্ত প্রভেদ পরিরৃষ্ট হয়, তাহাঁও অতি সামা, 


ও সহজ বোধ্য ; যথা, 
সংস্কৃত প্রাকৃত ' পালি 
স্থবির ট্ঠবির . থের 
কৃত্বা করিয় কত্বা 
সার্থ সখ ' সখ ইত্যাদি 


বস্তুতঃ ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, পালিভাষার জননী" 


দেববাণী ব্যতীত অপর কেহই নহেন। আধুনিক হিন্দী 
প্রভৃতি ভাষার ন্যায় উচ্চারণবৈষম্যহেতে কতকগুলি শব্দের 
বানানাদিও ঈষস্তিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা অধোনিবেশিত 
তালিকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই সম্যক্‌ উপলব্ধ হইবে ঃ-- 


সংস্কৃত পালি সংস্কৃত 'পালি 
ধম ধন্ধ কর্ম কন্ম 
বৰ্ণ ৰপ্ দ্ববী দ্ববী 
পুত্র পুত্ত মিত্র মিত্ত 
আত্ম! অত্তা - অদ্য অজ্জ 
রাষ্ট্র রাটঠ ওষ্ঠ ওট্ঠ 
বৃষ্টি - বটি অশ্ব _অস্স 
শশ সম ব্যাদ্র ব্যাক্খো 
কল্প ক্প্‌প ইত্যাদি। 


সংখ্যা ও পুরণবাচক শ্বগুলির সহিত তত্তৎ প্রতিপাঁদক 


আধুনিক শব্দগুলির সহিত অত্যন্ত বিশ্ময়জনক সৌসাদৃশ্ত 


পরিলক্ষিত হয় ; যথা,_ 
সংস্কৃত পালি হিন্দী বা বাঙ্গলা 
ষ্ঠ ছট্‌ঠো ছট্‌ 
ত্ৰয়োদশ তের তেরহ, তের 
পঞ্চদশ পন্নর পন্নর, পনর 
অষ্টাদশ অট্ঠার অট্ঠারহ, আঠার 
ব্রয়োবিংশতি তেরিস তেইস 
ষড়বিংশতি ছব্বিশ ছব্বিস, ছাবিবস ইত্যাদি 


সংস্কৃত তক্ষক শব্দ পালিভাষায় ‘তচ্ছক’ শব্দে রূপান্তরিত। 


এস্থলে হিন্দীভাষীদিগের ক্ষকার স্থানে ্ছ'কারের ন্যায় 
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উচ্চারণ, ও ভি প্রভৃতি শ শখের বঙ্গীয়দিগের তায় “ক্খএর 
ন্যায় উচ্চারণ,__যুগপৎ উভয়েরই উদাহরণ পাওয়া যাঁয়। 
বাহারা বঙ্গীয়দিগের এতাদৃশ উচ্চারণ অবণে . নাসিকা 
আকুঞ্চিত করেন, তাঁহারা যেন সংস্কৃত ক্ষ” বিশিষ্ট শব্দের 
প্রাকৃত বানানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। প্রসঙ্গতঃ 
যাহারা সংস্কৃতভাষার মহারাষ্্রীয় উচ্চারণের একান্ত পক্ষপাতী, 
তাঁহার৷ দাক্ষিণাত্যদিগের ‘জ্ঞ’কারের উচ্চারণ কিরূপে 
সমর্থন করেন ? জ্ঞান শব্দের 'দ্বানে'র ন্যায় উচ্চারণ প্রাকৃত 
প্রভৃতি কোন ভাষার দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে বলিয়া 
আমাদিগের বিশ্বাস নাই । সংস্কৃত কৃষ্ণণব্দের পালি রূপান্তর 
“কনহ’ ; অতএব হিন্দী “কহনাই, ও বাঙ্গলা “কানাই? 
সাক্ষাৎ পালি হইতেই নিষ্পন্ন, এরূপ অনুমান করা বোঁধ 
হয় অসঙ্গত নহে। | 

কতকগুলি পালি শব্দের সংস্কতের সহিত সম্বন্ধ কিছু- 
দূর বলিয়া আপাত প্রতীয়মান হইঘেও, সংস্কৃত হইতে 
তাঁহার! একেবারে ভিন্ন নহে, যথা, 


পালি ংস্কৃত 

সম্মা সম্যক 

ভীষ্য ভূয়ঃ 

হুরং অমুত্র ইত্যাদি 


পালিতে প্রাকৃতের ন্যায় ক্রিয়ামাত্রই প্রায় পরস্মৈপদে 

প্রযুজ্য, আত্মনেপদের নামগন্ধ বড় একটা নাই। ইহার 

দ্বারা ভাষার অধিকতর সরলতা সম্পাদিত হইয়াছে । ছুই 

একটি ক্ষুদ্র বাক্যে ইহার সংস্কতের সহিত সান্নিধ্য সম্বন্ধ ও 

_ সহজ বোধ্যত্ব অনায়াসেই.উপলন্ধ হইবে। 

(১) পালি ধীরো, বালে অবেক্ষতি . 
সংস্কৃত ধীরঃ  বালান্‌ অবেক্ষতে 

বাঙ্গলা পণ্ডিত শিশু (তুল্যমূর্থ)দিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন । 


(২) পাঁঃ অপ.পমাদেন মঘবা দেবানাং সেট্ঠতাং গতো 
সং অপ্রমাদেন ম্ঘবা দেবানাং শ্রেষ্ঠতীং গতঃ 
বাং অমুড়তাবশতঃ ইন্দ্র দেবতাদদিগের শশ্রেষ্ঠত। লাভ 

.  করিয়াছেন। 

(৩) পাঁং অত্তানাং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘতিয়ে। 
সং আত্মানং উপমাং কৃত ন হন্তাৎ ন ঘাতয়েৎ। 
বাং আপনার সহিত তুলন! করিয়! (কাহাকেও) হনন ঘ! আঘাত 

করিবে না। 


কোন কোন, পালি পণ্ডিত পামিভাবাকে সংস্কৃত হইতেও 


 পালিভাষা। 


সন শা শী পাপ 


২৫৫ 


পুরাতন বলিয়া নির্দেশ করিলেও, এ এবং বং মাগী প্রাকৃত হইতে 
ইহার পৃথকৃত্ব প্রতিপাঁদন করিলেও সংস্কৃতের সহিত ইহার 
প্রভেদ পর্যালোচনা করিলে পাঁলিকে সংস্কতের দুহিতা 
বলিয়াই একাস্ত প্রতীতি জন্মে। যেহেতু পণ্ডিত মগলীদ্বারা 
ব্যাকরণাঁদি পরিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষাই প্রযুক্ত হইত__ইহ! নাট- 
কাদি পাঠে সম্যক অবগত হওয়া যায়। তদতিরিক্ত 
প্রাক্তন বা অপপ্ডিতগণ যে অবিশ্ুদ্ধ বা ঈষৎ বিকৃত 
ভাষায় কথোপকর্থন করিতেন, তাহারই সাধারণ নাম 
প্রারৃত। এবং মগধাঁদরি প্রদেশে মহারাজ বিঘিসার প্রভৃতির 
সময়ে যে প্রারুতভাষাঁর প্রচলন ছিল, তাহারই পরবর্তী নাম 


.এপালি'তে পরিণত হইয়া থাঁকিবে। কাহারও কাহারও 


মতে এই ‘পালি’ শব্দটি পল্লী শব্দের অপত্রংশ মাত্র । . তীহা- 
দিগের মতে, সংস্কৃত ভাষার কেন্দ্রস্থল. নগরাদিতে বিশেষতঃ . 
রাজসভ! প্রভৃতিতেই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনের 
বহুল প্রচার পরিরৃষ্ট হইত এবং পল্লী গ্রামাদিতে পঙ্ডিতগণের 
একেবারে অভাব না থাকিলেও. কৃষক ও শ্রমজীবিগণ প্রাচীন 
মগধ ও কোশলে বা আধুনিক বিহার *.ও (অবধ বা) 
অযোধ্যাপ্রদেশে পালি ভাষাতেই কথোপকথন করিত বলিয়া 
অন্থুমিত.হয়। কাহারও মতে মগধের প্রাচীন নাম “পলাশঃ 
শব্দ হইতে বা তাহার পরবর্তী রাজধানী পাঁটলীপুত্র এবং 
তাহার গ্রীক প্রতিশবে ‘পালি-বথা? হইতে পালিশবটি 
নিষ্পন্ন। ইহার দ্বারা - ইহাই প্রতীত হয়, যে ভগবান বুদ্ধ 
তদ্দেশ প্রচলিত ভাষার সাহায্যেই মগধরাঁজ অজাতশক্র ও 
কোশলাঁধিপতি প্রসেনজিৎ হইতে আরম্ভ করিয়! পাংগুলপাঁদ 
হলবাহী পর্যন্ত স্বীয় নবীন মতে দীক্ষিত করিয়া! বহুদেশব্যাগী 
বৌদ্ধধর্মের প্রথম ভিত্তি সংস্থাপন করেন। এবং প্রচার- 
কাৰ্য্যে উহার যথেষ্ট কাধ্যকাঁরিতা অবলোকন করিয়া, 
পরবর্তী প্রচারক ও ভিক্ষুবর্ম কর্তৃক পরম্পরাগত সংস্কৃত 
ভাষার পরিহার পূর্বক উক্ত ভাষাতেই উপদেশাদি দান ও 





*  মগধের নাম পরবন্তাঁ সময়ে বিহারে পরিণতির কারণও বৌদ্ধধর্শ্ম। 
মগধ বোধিসত্তের সর্ধব প্রথম ও বিশেষ শ্রদ্ধাবান শিষ্য। অতএব বৌদ্ধ 
সন্াসীদিগের সংখ্যাধিকা ঘশতঃ তীহাঁদিগের আঁবাসার্থ অনেকগুলি মঠ 
স্থাপিত হইয়া, ক্রমে সমগ্র প্রদেশ বৌদ্ধমঠ ব! বিহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া 
‘বিহার’ এই নূতন আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এখনও অনেক বৌদ্ধ পরিব্রীজক 
ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রথম ভিত্তি ও স্থানে স্থানে শেষ ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন 
আশীয় উক্ত প্রদেশে আগমন করিয়। থাকেন। | 
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গ্রন্থাদি প্রণয়নে ; মহারাজ অশোকবর্ধনের ভারতব্যাগী 
শিলালিপি, ধর্মনিদেশবাকয ও তৃতীয় বৌদ্ধসংঘে ; তদীয় 
পুত্র মহেন্দ্রের সিংহলে বৌদ্ধমত প্রচারে; কান্তকুব্জাধিপতি 
হর্যবর্ধনের বৌদ্ধধর্ম সহৃদয় আন্ুরক্তিতে % শকরাঁজ কনি- 
ফের মধ্য এসিয়াখণ্ড পর্য্যন্ত কৌদ্ধমত প্রচারে ও চতুর্থ বৌদ্ধ- 
সংঘ সংগ্রহে; এবং অবশেষে নালন্দ মহাবিদ্যালয়ে .নান! 
দেশীয় ছাত্রমগুলীর শিক্ষালীভে ও কৃতবিগ্ভগণের ধর্ম প্রচারে) 
পাঁলিভাষার ক্রমে যথোচিত পরিপুষ্টি সংসাঁধিত হয়। এবং 
এই জন্যই অধুনা জগতের কোন অংশেই ইহা কথিত ভাষা 
রূপে প্রচলিত না থাকিলেও, হিন্দুমাত্রের নিকট সংস্কৃতভাষার 
যেরূপ আদর এবং প্রায় সকলেই যেমন ' অল্প বিস্তর ইহার 
আলোচনা করিতে যত্ববান হন, প্রতি বৌদ্ধের নিকট পাঁলি- 
ভাষা সেইরূপ গৌরবের ও শ্রদ্ধার সামগ্রী; এবং ইহার 
নিদর্শন স্বরূপ পিংহলে, ব্রন্ধে, শ্টামে, চীনে, জাপানে বহু- 
খ্যক প্রাচীন পালিধন্গ্রস্থ অগ্ঠাপি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান 
রহিয়াছে, এবং তাহারা অতি আগ্রহের সহিত উহার আঁলো- 
চন! ও অন্থশীলন করিয়া থাকেন । 
পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সংস্কতের সহিত পালিভাষার 
সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ট, যে. সংস্কৃতসেবী মাত্রেই অল্নায়াসে পালি 
গ্রথিত সন্দর্ভনিচয়ের প্রায় অর্ধেকের অর্থবোধে সমর্থ হ'ন। 
অধিকন্তু ভাষাটি সম্পূর্ণ ভারতীয় ; এবং অধিকাংশ পালিগ্রন্থ 
ভারতে ও সিংহলে রচিত, অতএব ফল পুষ্প পর্বত প্রভৃতি 
আঁমাদিগের চিরপরিচিত পদার্থনিচয়ের, এমন কি, আধ্য 
দেবতাগণের নামাদি পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থাদিতে সাদরে 
সুবিন্স্ত রহিয়াছে। অতএব ইংলণ্ডীয়, ফরাশীয় বা জাপানীয় 
ভাষা অপেক্ষা ইহার অনুশীলন যে কত সহজসাধ্য তাহা 
পুর্ববোদাহ্বত দৃষ্টান্তনিচয়েই উপলব্ধ হইয়া থাকিবে । সুতরাং 
পালিভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত. না হইলেও এত নৈকট্যরূপে 
সংস্কতান্গকারিণী, যে সংস্কৃতসেবীর্দিগের তাহা উপেক্ষার 
বিষয় না হইয়া বরং বিশেষরূপে অনুরাগের সামগ্রীই হওয়া 
উচিত। বিশেষতঃ যখন এই ন্ভাষার সাহায্যেই নারাঁয়ণের 
নবম অবতার বুদ্ধদেবের উন্নত উপদেশ ও উদার নৈতিকতত্- 
সমূহের রসাস্বাদে সমর্থ হঈ ( নচেৎ আমাদিগকে জন্মের মত 





* বাণভট্ট ধিরচিত হর্ষচরিতের শেষ অধ্যায়ে হর্ষের ভদস্তের প্রতি 
সন্মান সন্দর্শন্‌ দ্রব্য । 


প্রবাসী । 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


বঞ্চিত থাকিতে হয়, ) তখন তত্বানুসন্ধিৎসু সংস্কৃতানুরাগী 


মাত্রেরই পালিভাষানুণীলনে সমুচিত যত্রবান্‌ হওয়া একান্ত 
অভিলধিত। এই সামান্য পরিশ্রমের বিনিময়ে যখন 
দেখিবেন, পালিগ্রন্থরত্নাকর হইতে সংগৃহীত অমূল্য রত্বরাজী 
তাহার জ্ঞানভাণ্ডার আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে ; তখন 
তাহার ঈষৎ যত্ন, সামান্য অধ্যবসায় এতাদৃশ ফলোপধায়ক, 
উপলব্ধি করিয়া, আপনাকে যথার্থ ধন্য ও বাস্তবিক ভাগ্যবান্‌ 
বলিয়া মনে হইবে। 
বারাণসী প্রবাসী 
শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ৷ 





. স্বর্গীয় রমাকান্ত রায় | 


খবরের কাগজে সকলেই পড়িয়াছেন, জাপানপ্রত্যাগত ' 
রমাকাস্ত রায় আর ইহলোকে নাই। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে 
যে সঙ্কীর্ণ ব্যবধান আছে, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া তিনি পরলোকে 
গমন করিয়াছেন। আজ তিনি আমাদিগের নিন্দার ও. 
প্রশংসার অতীত হইয়াছেন। রমাকান্ত বাবুর জীবনী 
লিখিতে গেলে, মনে হয় লিখিব কি, তীহাঁর সমস্ত জীবন ত 
সম্মুখেই পড়িয়াছিল; বৃন্তচ্যুত কুন্ুমের স্তায় তিনি অকালে 
ঝরিয়। পড়িয়াছেন। নৈসর্গিক জগতে দেখিয়াছি, যে 
কুহ্থম প্র্ফটিত হইলে একদিন সমস্ত বনভূমি সুগন্ধে 
প্লাবিত হইয়া যাইত, তাহাই কি জানি কেন বিকাশোনুখ 
অবস্থায় ঝটিকাহত হইয়া পৃথিবীর ধূলা মাটার সহিত মিশিয়! 
যায়। রমাকান্ত রায়ও জীবনের প্রভাতকালে বিকাশোন্ুখ . 
অবস্থায় তাহার বিপুল কর্মক্ষেত্র হইতে কি জানি কেন 
হঠাৎ চাঁলয়া গিয়াছেন। একদিন যাহার স্থগন্ধে সমস্ত 
বনস্থলী আমোদিত হইয়া উঠিত, সে ফুল ফুটিয়া না উঠিতেই ' 
অকালে কেন ঝরিয়! গেল তাহা বিধাতাই বলিতে পারেন। 
দেশের এই ছূর্জিনে রমাকান্তের স্তায় মাতৃ-সেবককে' ভগবান 
হঠাৎ কেন ডাকিয়া লইয়া গেলেন, তাহার মর্মোদবাটিন কে 
করিবে? ম্ঙ্গলময়ের এই ইচ্ছার মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
বে কি রহশ্ত লুক্কায়িত আছে, তাহা বুঝিবারি সাধ্য কাহারও . 
নাই। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, যে ফুল দেবপুজার জন্য 
ফুটিয়া উঠে তাহা পৃথিবীর পাপ মলিন বক্ষে অধিক দিন 


= 


যে US 


a ee 


শোভা বিতরণ করে ভিডি _ যখনই বিভা চরণে ৰ 


দিবার সময় হয়, তখনই প্রভাত-বায়ু লতাপল্লবের স্নেহা- 
লিঙ্গন হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া লইয়া যায়। রমাকান্ত 
ভগবানের সেবক, হু'দিনের জন্য এই পৃথিবীতে তাঁহার 
মহিমা প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন ; দেবদূত আসিয়া 
ডাঁকিবা মাত্র আমাঁদিগের শ্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া আরন্ধ 


সমুদয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছেন ) 


তাহার কন্মবিুল জীবনের পূর্ণ অভিনয় আমরা আর দেখিতে 
পাইলাম না, প্রথম অঙ্কেই যবনিকা পড়িয়া গেল! 
কিন্তু তাঁহার জীবনের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে না পাইলেও 


আমরা যতটুকু দেখিয়াছিলাম, আজ তাঁহারই আলোচনা 


করিতে বসিয়াছি। তাঁহার বাল্যজীবনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ “সঞ্জীবনী”তে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তদপেক্ষা 
অধিক কিছু আর সংগ্রহ করা যায় নাই। যৌবনে কর্ম্ম- 
ক্ষেত্রেই তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয় এবং এই 
কর্মক্ষেত্রে তাঁহাকে আমরা শেষ বিদায় দিয়া আসিয়াঁছি। 
স্থতরাং কর্মের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাকে যতটুকু চিনিতে 
পারিয়াছিলাম তাহাই বলিব। 

ণই আগষ্ট টাউন হলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয়, 
তাহ! বাঙ্গালাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে 
স্মরণীয় ঘটনা । বাঙ্গালী যে এরূপ বিপুল জনতাকে সংযত 
এবং সংহত করিয়! শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চালাইয়া লইয়| যাইতে 
পারে, এ বিশ্বাস পূর্বে অনেকেরই ছিল নাঁ। আমাদিগেরও 
যে organisation করিবার ক্ষমতা আছে, আমর! এই দিন 


. তাহার প্রথম আভাস পাইলাম এবং এই দিনই এই শাঁল- 


প্রাংশু মহাঁভুজের সহিত প্রথম পরিচয় লাভ হইল। রমা- 
কান্ত রায়ের বীরত্বব্যগ্রক দীর্ঘবপু দেখিয়া অনেকেই তাহাকে 
পাঞ্জাবী বলিয়া মনে করিতেন ; আমরাও সেদিন তাঁহাকে 
বাঙ্গালী মনে করিতে পারি নাই । শেষে অনুসন্ধানে জানি- 
লাম তিনিই জাপানপ্রত্যাগত শ্রীযুত রমাকান্ত রাঁয়। 
সমাজে এমন ছু”একজন লোক দেখিতে পাওয়া যায় ধাঁহা- 
দিগকে দেখিলেই মনে হয় যে, তাঁহারা নেতৃত্ব করিতেই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং মানুষ দলবদ্ধ হইলেই তাঁহারা 
সমাজে অন্যের অনুমতি বা অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়া 
দলের নেতৃত্বগ্রহণ করেন; সে জন্য সমাজে কোনও রূপ 


সয় রাকাত রায়। 
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সতত জলা ত লো স্লিপ 


বিক্ষোভ বা মতান্তর উপফিতহ হয় মনা বরং তাহার বিপরীত 
হইলেই দলের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হয়। ইহার কারণ 
এই যে, যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য আসন গ্রহণ করিলে সমাজ ঠিক 
কলের ন্তায়ই চলিতে থাকে। বমাকান্ত রায়কে সেই যে 
৭ই আগষ্টের বিরাট বাহিনীর নেতৃত্ব করিতে দেখিয়াছি, . 
তাহার পরে কলিকাতায় যত মিছিল বাহির হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে রমাকান্তের উন্নত মস্তক সকলের অগ্রে দেখা গিয়াছে। 
আজিও মৌলভী লিয়াকৎ হোসেনের নেতৃত্বে প্রত্যহ 
আমাদিগের যে প্রোশেসন বাহির হইতেছে এবং রাজপথে 
মাতৃনাম গান করিয়া জনসাধারণকে উদ্ধ দ্ধ করিতেছে, 
রমাকান্ত রায় জীবিত থাকিতে তাহার নেতৃত্ব আর কাহারও 
জন্য নির্দিষ্ট ছিল না_-তিনি সহজেই এ পদ পহিয়াছিলেন।' 
ইহার জন্য সভা সমিতি করিতে হয় নাই অথবা! নির্বাচনের 
হাঙ্গামা পোহাইতে হয় নাই। এই সহজ নেতৃত্ব রমাকাস্ত 
রায়ের চরিত্রে এক বিশেষ গুণ দেখিয়াছিলাম। এদিকে 
যেমন নেতা হইয়া তিনি যুবকদিগকে চালনা! করিতেন, 
আঁবার অন্যদিকে প্রেমের দ্বারা সকলের হৃদয় এমনই জয় 
করিতেন যে তাহার বিশ্বপ্রেমের বিরাট ছায়ায় শাস্তিলাভ 
করেন নাই যুবকদিগের মধ্যে এমন লোক প্রায়ই দেখি না। 
নেতৃত্বের সহিত ভ্রাতৃত্বের এই অপূর্ব মিলনে তাঁহার চরিত্র 
এমন. মধুর হইয়াছিল যে, তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকা 
যাইত না । এই গুণ ছিল বলিয়া সকলে তাহাকে নেতা 
বলিয়া মাঁনিত এবং বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাঁহার 
চরিত্রে বিশ্বজনীন প্রেমের এমন এক বিকাশ দেখিয়াছিলাম 
যে, তাঁহার নিকট ধনী দরিদ্র ভদ্র অভদ্র বলিয়া কোনও 
ইতর বিশেষ ছিল নাঁ। সকলকেই তিনি স্নেহের চক্ষে 
দেখিতেন এবং সকলকেই তিনি শ্রদ্ধার সহিত ভাল 


"বাঁসিতেন। 


দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাঁদিগের কয়েকজন 
অস্তরঙ্ক বন্ধুর মধ্যে অনেক সময় আলাপ এবং আলোচনা . 
হইত; এই সকল আলোচনায়. বক্ততার অংশ আমরা . 
লইতাম আর তিনি অনেক সময় শ্রোতা হইয়াই থাঁকি-, 
তেন? শেষে কাজের সময় দেখিতাম যোল আনা 
তিনিই গ্রহণ করিয়াছেন আর আমরা তাঁহার পশ্চাতে 
পশ্চাতে চলিয়াছি। দেশের কথা বলিবার সময় তাহার 


এ 


২৫৮ | 


এপাশ 


চেখে এ এমন রিনি দেখিতে RG যে, চাহে 


আমাদের মনে দ্বিগুণ উৎসাহ হইত এরং প্রাণে অপূর্র্ব বল 
পাইতাম। সে সময় রমাকান্তের সে সৌম্যমূত্তি যেন 


, কোথায়, চলিয়া যাইত, এবং সেই বিশাল. শরীরের প্রতি 


লোমকুপ দিয়া :বিদ্যুৎস্ফ,রণ হইত । 

অকালে এমন কর্মী পুরুষকে হারান দেশের পক্ষে 
নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা । প্রত্যুষে উঠিয়াই তিনি আমা- 
দিগের কর্মমকেন্দ্র আটটি সারকুলার সোসাইটীতে: আসিয়া 
উপস্থিত. হইতেন এবং সমস্ত দিন কর্খের মধ্যে ডুবিয়া 
থাঁকিতেন। তাঁহাঁর-'বাদস্থান সোসাইটী হইতে অনেক 
দুরে ছিল) কিন্তু এতদূর হইতেও তিনি এত সকালে 
আসিতেন যে, কেহ কেহ তন পৰ্য্যন্ত হয় ত শয্যাত্যাগ 
করে নাই। প্রত্যুষে তীহাঁর সহিত .কাঁ্যে বাহির হইয়াছি, 
অক্লান্তভাবে সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরিতেছি__দ্িপ্রহর 
হইয়! গিয়াছে; ক্ষুধায় এবং পরিশ্রমে সঙ্গীরা অবসন্ন হইয়া 
হয় ত. বলিতেছে-_“রমাকাস্ত বাবু, ২টা বাজিয়া গেল, বাড়ী 
চলুন, অত্যন্ত বেলা হইয়াছে” ; রমাকান্ত বাবু তাঁহার 
স্বভাঁবসিদ্ধ মধুর হাসি হাসিয়া. বলিলেন, “বেলা ত হইয়াছে, 
কিন্ত যে জন্য আসিয়াছি সে কাঁজ ত' এখনও হয় নাই।” 


অমনি. শ্রাস্তি চলিয়া গেল; কর্তব্যের নিকট সুখ তুচ্ছ 


বলিয়া বোধ হুইল। - এমনি করিয়া কত দিন কত রাত্রি 
চলিয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। সমস্ত দিন ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া যখন 'শরীর :অবসন্ন হইয়া আদিত, আমরা কেহ 


রমারান্তের ক্রোড়ে, কেহ বা হাতে, কেহ রা'শরীরের উপর ' 


মাথা রাখিয়া -বিশ্রাম করিতাম ; রমাকান্ত 'বাবু আমাদিগের 
মাথার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে ধীরে 
ধীরে গাহিতেন, “জীবন উৎসর্গ করি মায়ের ' সেবায়”) 


অমনি আমাদিগের প্রাণে তড়িৎসঞ্চার হইত । রযমাকান্ত 


বাবু স্টগায়ক ছিলেন না--তাঁহার এই সকল সঙ্গীতে তাল- 


. মানের কোন সামঞ্জস্ত' থাকিত না, কিন্তু তাহা এমন 


সময়োপযোগী হইত-এবং ইহাতে এমন উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা 
থাঁকিত যে, তাহা আমাদের. হৃদয়ের তন্ত্রীতে- তন্্রীতে 
আঘাত করিয়া এক নূতন 'উন্মাদনা! আনিয়া দিত : সে 


আবেগপূর্ণ সঙ্গীত আজ থামিয় গিয়াছে; কিন্ত তাহার: 


কুরেলহরী আজিও আমাদের: কাণে বস্কার দিতেছে. এবং 


প্রবাসী J 


ot esa ean esse কাস 


তাহার প্রতিধ্বনি  আমাদিগের কো: আঘাত 
করিতেছে । 

যে দিন এন্টি সারকুলার সোসাইটার কাপড়ের মোট 
মাথায় বহিয়৷ আনিবার কথাবার্তা হইতেছিল, সে দিন 


তাহার হান্তোজ্ছজল মুখে এক নবদীপ্তি দেখিয়াছিলাম- 


তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার স্বৃতিপট . 
হইতে. কখনও মুছিয়া যাইবে না ; কারণ সে কথা শিক্ষিত. 


লোকের মুখে সেই প্রথম শুনিয়াছিলাম। স্মামি সেই 
কথাগুলি লিখিতেছি। রমাকান্ত বাবু বলিয়াছিলেন--“আঁমি 
যখনই শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইতাম তখনই যাত্রীদিগের প্রতি 
কুলিদিগের অসম্ভব অত্যাচার দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইতাম 
এবং তাহার মধ্যে.প্রায়ই দেখিতাম যে বাবুরা ছোট একটা 
ব্যাগ বাঁ ছোট একটী পু্টুলি যাহা একজন ভদ্রলোক 
অনায়াসে হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারেন, তাহাই 
কুলির মাথায় দিয়া লইয়া যাইতেছেন এবং ছু, আনার 
জায়গায় চারি আনা আক্কেল সেলামী দিয়া ও বিস্তর 


কটুকাটিব্য শুনিয়াও বাবুগিরি বজায় রাখিতেছেন।. সেই. 
দিন হইতে আমার মনে হইত কেমন করিয়া মিথ্যা সম্মান '' 
লাভের" এই ভ্রান্ত ধারণা লোকের মন হইতে দূর করিয়া 


দিব শেষে জাপানে গেলাম, কিন্ত শিয়ালদহের কুলির 
অত্যাচারের কথা ভুলিলাম না । জাপানে যাইয়া দেখিলাম 
সেখানে সন্ত্ান্ত ও পদস্থ ভদ্রলোক শারীরিক পরিশ্রম 
করাকে লজ্জার বিষয় মনে করেন না; 
দেশের লোকের মধ্যে এমনি ভ্রান্ত ধারণা দেখ! ' যায়" যে, 
যে লোক দশ টাকা মাহিনার চাকুরীর জন্য যাহার-তাহার 


“পাছক স্পর্শ করিতে প্রস্তুত, সেই বাজার হইতে ভাঁটা 
গাছটা হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিতে পারে না, কারণ সে: 
যে ভদ্রলোক--এ কাঁজ করিলে যে- তাহার সম্মান নষ্ট ' 


হইবে। কেমন করিয়া লোকের মন হইতে এই ভ্রান্ত 
ধারণ|. দূর করিয়া দিব, কেমন করিয়া পাশ্চাত্য জগতের 
এবং-নবজগ্রত জাপানের এই dignity of labouraর 
(শ্রমগৌরবানুভূতির) উচ্চ. আদর্শ আমাদিগের দেশের 
লোকের' নিকট ধরিব, এই বিষয় আমি সর্বদা চিন্তা 
করিতাম। এক এক সময় মনে হইত, শিয়ালদহ ষ্টেশনে 
যাইয়া কোট প্যাণ্ট্যালুন পরিয়া ভদ্রবেশেই কুলির কাজ 


[৬ষ্ঠ ভাগ। | 


কিন্তু. আমাদের . 


পি সস 
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টা দেখি যদি তাহাতে বাধুদিগের ত রম ম কাটিয়া যায়। 
আজ আমার সেই আশা ফলব্তী হইয়াছে; ভদ্রবেশে 


কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া কলিকাতার পথে পথে ফেরী 


করিয়া বেড়াইব এবং দেণের লোকের নিকট এক নূতন 
আদর্শ দেখাইব।” সেই দিনই সোসাইটীর সভ্যেরা 
কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া প্রথম মহানগরীর বিশ্বয্ববিমুগ্ধ 
জনমণ্ডলীর নিকট মুটের কাঁজ করিতে বাহির হইলেন। 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের উচ্চ উপাধিধারী সঙ্রান্তবংশীয় ভদ্রসন্তানেরা 
যে দিন কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া লইলেন, সেই দিন 
বুঝিলাম যে, আমরা শুধু কাপড়ের মোটই কাধে লইলাম 
না__ আমাদের দেশের মোটও আমরা মাথায় করিয়া লইলাম । 
এখন সোঁসাইটীতে দেখিতে পাই, কত উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া অস্ত্ানব্দনে 
গৃহে যাইতেছেন। আমরা আস্মসম্মানের প্রকৃত মর্যাদা 
এবার বুঝিতে পারিয়াঁছি ইহা কম লাভ নহে। 

এমন কত দিন কত কাধ্যের মধ্যে তীহাঁর চরিত্রের 
বিকাশ আমর! দেখিতে পাইয়াছি। সব কথা মনে নাই 
এবং লিখিতে গেলেও প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আর ছু” 
একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব । | 

৩০শে আশ্বিন রাখী-সংক্রান্তির দিন বাঙ্গালীর জাতীয় 
ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মহানগরীতে 
এই দিনের গাত্তীর্্য এবং পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্ত 
যাহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, রমাকান্ত বাবু 
তীহাঁদিগের মধ্যে অন্যতম! রাখী-সংক্রান্তির এক সপ্তাহ 
পূর্ব হইতে. আমাদের আহার নিদ্রা এক প্রকার ছিল না 
বলিলেই হয়। আমার বেশ মনে আছে, এই উপলক্ষে 
কোন স্থানে যাইয়া সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া রাত্রে 
আমরা এক্টী ফুটী ভাগ করিয়া খাইয়াছিলাম। তাহার 
সহিত ভ্রমণে সুখ ছিল, উপবাসে সুখ ছিল, অনশনেও 
সুখ ছিল, কারণ তিনি দুঃখ ছু্দিনে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে 
পারিতেন। এমন সরলহদয় ঈশ্বরবিশ্বাসী সঙ্গী আর 
পাইব না। | 

একদিন কোনও সন্ত্রস্ত পরিবারে উপাসনান্তে গ্রাণস্পশী 
স্বরে সঙ্গীত হইতেছিল £_ 


স্বগীয় রমাকান্ত রায় | 


,থাকে না। 


২৫৯ 


| “তোমার পতাকা যারে দাও তারে মহ ও শক্তি, 


তোমার সেবার মহান্‌ দুঃখ সহিবার দাও ভকতি।” 
বিশ্বাসী ভক্তের কে যেদিন এই সঙ্গীত শুনিয়াছিলাম, সে 
দিন প্রথমেই ধৈধ্যের প্রতিমৃত্তি রমাকান্ত রায়ের ছবি আমার 
চক্ষের সন্মুখে ভাসিয়। উঠিয়াছিল। ঠিক্‌; পৃথিবীতে যাহারা 
বিশ্ববিধাতার বিজয়-নিশান একবার আলিঙ্গন করিয়াছেন, . 
বাহারা শোঁকতাঁপিত জনগণের হৃদয়মন্দিরে তাহার পতাকা 
হস্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে ছুঃখদৈন্ত বহিবার 
শক্তি তিনিই দিয়াছেন--তিনিই তীহাঁদিগের সমস্ত ভাঁর 
গ্রহণ করিয়াছেন। উপাসনার সঙ্গীতে যে বিশ্বাস হৃদয়ে 
বদ্ধমূল হইয়াছিল, সৰ্ব প্রথমে রমাকান্ত বাবুর জীবনে তাহাই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। ভগবানের সেবক না হইলে কেহ 
কি এমন করিয়া “হান্তমুখে অনৃষ্টকে পরিহাস. করিতে 
পারে?” 

তাহার প্রতিজ্ঞার মধ্যে এক এঁকান্তিক নিষ্ঠা ছিল, 
অথচ তাহাতে কোনও আড়ম্বর ছিল না । স্বদেশী আন্দো- 
লনের প্রথমাবস্থায় যখন রঙ্গপুরে ছাত্রগীড়ন আরম্ভ হয়, তখন 
রমাকান্ত' বাবু ও আমি সেখানে গিয়াছিলাম। ফিরিবার ' 
সময় শীতের খুবই প্রকোপ; প্রাতঃকালে অল্প অল্প বৃষ্টি 
হইতেছে এবং প্রবল বাতাসের জন্য কন্কনে শীত পড়িয়াছে। 
আমর! যখন পদ্মার উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিলাম, তখন শীত 
অসহ বলিয়া বোধ হইল) আমরা কেহই চা পান করিতাম 
না; কিন্তু শীতের প্রকোপ বশতঃ রমাকান্ত বাবু বলিলেন 
“চা খাইয়া শরীরটা একটু গরম করা যাঁক।” সোঁরাবজীর 
খানসামা দু’ পেয়ালা চা আনিয়া দিল) তখন নূতন নূতন 
আমাদের মনে ছিল না যে সোরাবজীর ভাগারে দেশী চিনি 
পেয়ালাটা হাতে লইয়া নাঁড়িয়া দেখিলাম 
বিলাতী চিনির দানা চক্‌ চক্‌ করিতেছে; রমাকান্ত বাবুর 
নিকট বলিলাম এ চিনি ত আমরা খাইতে পারি না) অনেক . 
শ্বেতাঙ্গ আমাদিগের দিকে কৌতুহলপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া 
রহিল ;. সোরাবজী এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 
“আমাদিগের নিকট কাশিপুরের চিনি এখন নাই, এবার 
আনাইয়া রাখিব ৷” রমাঁকান্ত বাবু গন্ভীরভাবে খানসামার 
প্লেটে একটা আধুলি দিয়া পাঁনীয়টুকু পদ্মার গর্ভে নিক্ষেপ 
করিলেন; ষ্টামারে যাত্রীদের মধ্যে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল ; 


- ইউ? 


সার রীতির ৰ চোক টি হইয়া, ECE 
নিঃশব্দে ‘আমাদের ' আসনগ্রহণ করিলাম । এই ঘটনা 
লইয়া আর. কোনও উচ্চবাচ্য করা হইল না. 

অসময়ে আহার, অনিদ্রা এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে রমা- 
কান্ত বাবুর শরীর. ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এবার তাহার 
অস্থথের কিছু পূর্বে রাণীগঞ্জে তিনি এক স্বদেশী সভার 
আয়োজন করেন; সেখানে তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া 
‘ আমাদিগের সোসাইটীর এক শাখা স্থাপন করেন ; যাহাতে 


'রাণীগঞ্জের সভাতে আমরা উপস্থিত হই, এজন্ত তিনি নিজে . 
কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; হায়! তখন জানিতাম না যে. 


রাণীগঞ্জেই তাহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ হইবে। 

. - সেখানে যে কি আনন্দে আমাদিগের সময় কাটিয়াছিল, 
তাহা মনে হইলে চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। অনেক রাত্রি 

পর্য্যন্ত নানারূপ কথাবার্তা হইল, শেষে ব্রান্মমূহর্তে উঠিয়াই 

পারিবারিক উপাসনা আরম্ভ: হইল, উপাঁসনান্তে রমাকাস্ত 

বাবু একখানি ধৰ্ম্মপুন্তক হইতে কিয়দংশ পাঠ করিলেন, 

_ ভগবানের নাম তাঁহার কণ্ঠে সেই শেষ গুনিয়াছিলাম। 


.অল্পদিনের মধ্যেই রাণীগঞ্জে তিনি এক নব জীবন সঞ্চার, 
করিয়াছিলেন 'এবং রাশীগঞ্জ, কালিপাহাড়ী, জীতারামপুর' 


প্রভৃতি অঞ্চলের খনি ব্যবসায়ীদিগকে লইয়া যাহাতে একটা 
কয়লা-সমিতি গঠন করিতে পারেন, তাহার অনেক আয়ো- 
জন করিয়া রাখিয়াছিলেন ; রমাকান্ত বাবু জীবিত থাকিলে 


একাধ্য সমাধা হইয়া যাইত। আজ আর তিনি নাই, সুতরাং 
. এই সমিতির কথা চাপা! পড়িয়া গিয়াছে । 


এবার বরিশাল কনফারেন্স হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
কা্যব্যপদেশে আমাকে ময়ুরভগ্জ যাইতে হয়। সেখানে 
থাকিতে সংবাদ পাইলাম, রমাকান্ত বাবু আর ইহলোকে 
নাই; তাঁহার মৃতদেহ পুষ্পমণ্ডিত করিয়া সোসাইটার -হলে 
সভ্যেরা “বহিয়া আনিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহার 
আত্মার মঙ্গলোদেশে প্রার্থন! হইয়াছিল ।. কন্মীর বেশে যে 
গৃহে রমাকাস্ত প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং জীবনের 
শেষ দিন পর্যন্ত যে সোসাইটার জন্ত মফঃস্বলে কাৰ্য্য 
* করিতেছিলেন, জীবনের অবসানে তাঁহার প্রাণহীন দেহ সেই 


গৃহেই চিরশান্তি লাভ করিল- কর্মের জন্য যে গৃহ হইতে 


একদিন তিনি বাহির হইয়াছিলেন, আজ কর্ম্মাবসানে তিনি 


_ প্ররাদী ।. 


[৬ ভাগ ।- 


নলা 


সেখানে ভানে (ফিরিতে পারিলেন, না বটে, কিন্ত তাহার, 
প্রাণহীন: দেহ. সেই পরিচিত প্রিয়স্থানে ফিরিয়া আসিয়া-" 


. ছিল এবং মৃতেরা যে ভাষায় কথা বলে, তিনি সেই ভাষায় 


আমাদিগকে জন্মভূমির সেবার-জন্ত আকুল কণ্ঠে শেষ 
মাহ্বান করিয়া গিয়াছিলেন। মরিবার পুর্বে : তিনি.. 
আমাদিগকে শেষ কথা বলিয়! গিয়াছিলেন__*প্রতিহিংসা”।- 

বরিশালে পুলিশের লোমহর্ষণ অত্যাচার-কাহনী শুনিয়া 
তিনি অন্ুস্াবস্থায় শধ্যাগ্রহণ করেন ;' সে শয্যা হইতে আর 
পারেন নাই 


"প্রবল বিকারের সময় শুধু . 
. বরিশালের অত্যাচারের কথাই বলিতেন ' এবং “প্রতিহিংসা”. 
“প্রতিহিংসা” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। সোসাইটীর 


সভ্যদিগকে পুলিশ লগুড়াঘাতে জঙ্জরিত করিয়াছে, এ . 


নিদারণ অপমান তাহাকে পাগল: করিয়া তুলিয়াছিল।' 
মৃত্যুকালে সোসাইটার সভ্যদিগকে ডাক্তারেরা রোগীর পার্শে 
যাইতে দিতেন না) কারণ. তাহাদিগকে দেখিলে তিনি 
আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেন এবং বিকার আরও প্রব্লাকার 
ধারণ করিত। 


লোকে, যেখানে রাজা রামমোহন রায়. এবং -ঈশ্বরচন্তর . 


.বিদ্বাসাগর রত্রসিংহাসনে বসিয়া আছেন, মেঘমগ্লের মধ্যে. 
তাহাদিগের. পদতলে দণ্ডায়মান হইয়া এই কর্ম্মবীর টা 
দেশের যুবকগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, পউত্তিষ্ঠত . 


জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত 1”. কে বলে রমাকান্ত রায়, 
মরিয়া গিয়াছেন? তুমি আঁমি মরিতে পারি, তাঁহার স্তায় 


+ কর্মাবীর কখনও মরেন না.। 


_ চলচ্চিত্তং চলদিত্ং চলজ্জীবন-যৌবনং। 
চলাচলমিদং সৰ্ব্বং কীত্ি্যন্ত সঃ জীবতি ॥ 
যাহ! ক্ষণবিধ্বংসী, রমাকান্তের সেই পাঞ্চভৌতিক-দেহ অবস্ত ' 
বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যাহা অমর, যাহা অবিনশ্বর, - 
সেই কীর্তি তাহাকে চিরজাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। 
আজ তাঁহার নিকট হইতে আমরা চিরবিদায় গ্রহণ 


করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই ভুলিতে পাঁরিতেছি- না . 
যে পিপাঁসিত হইয়া তিনি এ বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া 


র্‌ 


এইরূপ বিকারের মধ্যে হঠাৎ, একদিন ক 


প্রত্যুষে তাহার প্রাণবাঁধু দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ . 2 
চলিয়া গেল। 


আজ আমরা বিবাচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, ওই. ডি: 


KL 


র্‌ 


নি 


a 


৫ম ad | ) 


রিয়া কাতর থরে ভীৎকার করি যখন তাহার 
কণ শুষ্ক হইয়া যাইত, তখন শুশ্রযাকারীরা তাঁহার শু কে 
জল দিতেন, কিন্তু পিপাসাঁর শান্তি হইত না। দেত 
জলের পিপাসা নয় যে শীতল বারিদানে তাঁহার পিপাঁসার 
নিবৃত্তি হইবে। সে আঁক পিপাসা তাহার হৃৎপিণ্ড. বিদীর্ণ 
করিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উঠিয়াছিল এবং সে জালা- 


.. ময়ী পিপাসার নিবৃত্তির জন্য তিনি আকুলকঠে আমাদিগের 


শ 


নিকট চাহিয়াছিলেন-_ প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা প্রতি- 
হিংসাঁ। আমরা তীহার সে দারুণ পিপাসা আজিও মিটাইতে 
পারি নাই, তাই সর্বদা সেই হতাশকণের প্রতিধ্বনি শুনিতেছি 
এবং কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না যে, রমাঁকান্ত রায় 
তাঁহার শেষ নিশ্বাসবিন্দু গ্রহণের সময় আমাদিগকে বলিয়া 


গিয়াছেন “প্রতিহিংসা” । 
শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বস্তু, 


আ্যান্টি সাকুলার সোসাইটী। 


জ্যোতিনির্বাণ। 
(উপক্রমণিক1) 
ঘনান্বকাঁরাচ্ছাদিত নিজ্জন বনভূমির নিস্তব্ধতাকে কম্পিত 
মথিত করিয়া গম্ভীর স্বরে শব্দ উঠিল-_“আমার মনস্কামনা 
কি পূর্ণ হইবে না?” 
সেই শব্দ বায়ুস্তরে সম্পূর্ণরূপে বিলীন না হইতে 
হইতেই অতি কোমলকগে অথচ সুদৃঢ় স্বরে 'প্রতিধ্বনি 


উঠিল, "আত্মনির্ভর কর-_নিশ্চয়ই আশা সিদ্ধি হইবে।” 


~ 


প্রথমে যে কথা কহিয়াছিল--সে বুঝিতে পারিল. না 
এ প্রতিধ্বনি কোথায় হইতে আঁসিল। তাহার সর্বাঙ্গ 
স্বেদজলে পরিষিক্ত, প্রতিভামগ্ডিত উজ্জ্বল বদনমণ্ডল শ্রম- 
ক্লান্তিতে মলিন । সে যেন পথভ্রান্ত। 

গভীর বনের নিভৃত প্রদেশে পথিক পথ হারাইয়া 
ফেলিয়াছেন। আকৃতিতে, পরিচ্ছদে তাঁহাকে বীর পুরুষ 
বলিয়াই বোঁধ হয়। কটিতটনিবদ্ধ স্ুতীক্ষ অসি, হস্তাগ্রে 
ধৃত শাণিত বৰ্ষা--কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদামকে পরিবেষ্টন করিয়া 
স্থরচিত শিরস্ত্াণ_স্পষ্টই বলিয়া হিিরিকরিং পথহারা 
পান্থ দুর্জয়শক্তিসম্পন্ন। 


জ্যোতিনির্ববাঁণ |, 


সিপিবি 


২৬৯ 


উর্দ্ধে আকাৰে তীরানধকার। _শ্রামল পত্রথচিত 
বনষ্পতির সর্ধোচ্চ শিখর" হইতে ভূমিতল স্পর্শ করিয়া 
প্রলয়ান্বকার। আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে; কিন্ত বোধ 
হয় আর ছইটা সেইরূপ আকাশ জুড়িয়া তারকা ফুটিলে 
সে অন্ধকারের বিকট ভাব অপসারিত করিতে পাঁরিত 
না। 

" এই যোদ্ধবেশী, বাঙ্গালী যুবক, ক্রমশঃ সহিষ্ণুতী- 
বিহীন হইয়া উঠিতেছিলেন। আর প্রতিধ্বনি আসে না 
আর সে অজাঁনিত কণে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর আসে না। 
যুবক সেই নিৰ্জ্জন অবস্থা অসহ্‌ বিবেচনা করিয়া বলিলেন, 
“আমি পথ হারাইয়াছি। কে নিকটে আছ আমায় 
পথ দেখাইয়া দাও। আমায় এই অন্ধকারময় বনের 
বাহির করিয়া দাও ।” | 

কথা শেষ না হইতেই কে যেন ক্ষিপ্রগতিতে মন্ত্রবলে 
আসিয়া সেই বীরবেশীর স্বদ্ধ স্পর্শ করিল।' তিনি চমকিত 
হইয়! প্রশ্ন করিলেনঃ__ 

. “কে তুমি? স্পর্শে বুঝিয়াছি তুমি পরের তুমিই 
কি আমার প্রশ্নের উত্তরের প্রতিধ্বনি করিয়াছিলে ?” 

সেই অপরিচিতা রমণীমুত্তি কোন উত্তর দিল না। 
পথিক তাহার নির্ধাক অবস্থা দেখিয়া যেন একটু কষ্ট 
হইলেন। তিনি বিরক্িব্যগ্রক স্বরে বলিলেন-_“কে 
তুমি এ অন্ধকারে আমায় ছলনা করিতেছ ? আমি 'পথ ' 
হাঁরাইয়াছি। আমায় পথ দেখাইয়া দাও 1” 

এবার সেই অদৃষ্টপর্ রম্ণী বীণাবিনিন্দিত কণে বলিল 
“আমার সঙ্গে আস্ুন- পথ দেখাইয়া দ্রিব।” 

সে সুরে, সে শবে সে ভাষায়--মেঘমল্লারের গম্ভীর, 
প্রতিধ্বনি । তাহাতে যেন অতিরিক্ত পরিমাণে গা্তীধ্যের 


স্পা 


সমাবেশ ছিল। ভৈরবীর কোমল বস্কার যে ছিল না তা 
বলিতে পারি না । 

যোদ্ধবেশী বলিলেন__”কে তুমি? পরিচয় দিতে 
আপত্তি আছে ?” 


রমণী উত্তর করিল--“আমার সঙ্গে আস্গুন। পরিচয়ে ' 
এখন প্রয়োজন নাই। যদি সাহসে নির্ভর করিয়া আমার , 
সঙ্গে আসিতে পাঁরেন, বনের বাহিরে যাইতে পাইবেন ৷” 

এ তিরঙ্কারমিশ্রিত কথায় সেই যোদ্ধুবেশী যেন একটু 


২৬২. 


বলিলেন--দচল-_ 
কোথায় লইয়া যাইবে ।” 
“দুইজনে সেই অন্ধকাররাঁশি মথিত করিয়া পথ চলিতে 


লাগিলেন। রমণী অগ্রবস্তিনী-_পথণ্প্রদর্নিকা। যুবক 
পশ্চাৎবত্তী। পথিমধ্যস্থ লতাগুল্সাদি তাহাদের পথরোধ 


করিতেছে না, বুক্ষশাথায় তাহাদের মস্তক প্রতিহত 
হইতেছে না দেখিয়া! সেই যোদ্ধবেশী বুঝিলেন এই বনের 
পথ সেই রমণীর পরিচিত। j 

রমণী আগে, যুবক পশ্চাতে । পথ শেষ হইয়া আসিল। 
সেই রহস্তময়ী রমণী মধুর স্বরে বলিলেন--“আমরা মায়ের 
, মন্দিরে আঁসিয়াছি। সন্মুখেই প্রবেশদ্বার, আজ রাত্রে 
আপনাকে মায়ের অতিথি হইতে হইবে । কোন আপত্তি 
আছে?” | 

যুবক দৃঢ়তার সহিত বলিলেন-_“না_কিছুই না” 
সেই মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। ভিতর হইতে আলোক 
রেখার বিকাশ হইল। যুবক সেই আলোকে বিস্মিতচিত্তে 
দেখিলেন_-তীহার অগ্রবস্তিণী পথ-প্রদূশিকা রমণী .এক 
গৈরিক পরিহিত! ভৈরবী । 

সম্মুথেই এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। সেই প্রকোষ্ঠের মধ্যে 
প্রস্তরময়ী কালিকা মুর্তি আপাদমস্তক পুষ্পমাল্যমপ্ডিতা 
হওয়ায় সেই মুষ্ভির ভীষণতা অপস্থত হুইয়াছিল। মন্দির 
মধ্যে দীপ জলিতেছিল। 

সেই দীপালোকে--সেই যোদ্ধবেশী একবার সবিম্ময়ে 
সেই ভৈরবীর মুদ্তি দেখিলেন। তাহার হৃদয় বিস্ময়ে আপ্লুত 
হইল। তিনি দেখিলেন_ভৈরবীর চক্ষু জলিতেছে। 
ভৈরবী তীক্ষ দৃষ্টিতে একবার সেই যোদ্ধুবেশীর দিকে 
চাহিয়া বলিলেন--“মাকে প্রণাম কর।” | 

যুবক মন্ত্মুগ্ধবৎ তাঁহাই করিলেন। সবিস্ময়ে প্রশ্ন 
করিলেন--“কে তুমি মা |” 

ভৈরবী--বলিলেন--“আমি অনীতা |» 

যুবক প্রশ্ন করিলেন-_ এমা ! আমায় এখানে আনিলে 
কেন 2” 

ভৈরবী স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন-__“একটী ভিক্ষা চাই ।” 

যুবক। ভিক্ষা, আমার কি ক্ষমতা মা যে তোমায় 
ভিক্ষা দিই ? 


প্রবাসী । 


cones oe ava eat? Mua এতশত, 


ভৈৱ্বী। তুমি মনে করিলেই দিতে পারিবে । আমি : 


দাতার যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা 
করিয়াছি। | 
- যুবক । তুমি কি চাও মা? 4 


ভৈরবী দৃঢ়ম্বরে বলিলেন_“আমি চাই তোমার অই 
বাহুর শক্তি। চাই তোমার মনুষ্যত্ব । চাই তোমার 
হৃদয়ের বল। আমার সহায়তা করিতে পারিবে?” 

যোদ্ধবেশী যুবক এবার মহ! সমস্তায় পড়িলেন। তিনি 
আগ্রহের সহিত বলিলেন__“আমার ন্যায় সামান্ত ব্যক্তির , 
সহায়তায় আপনার কি উপকার হইবে? আমার সাহায্য 
লইয়া আপনি কি'করিবেন ?” 

গম্ভীর স্বরে রমণী উত্তর করিলেন__“কি করিব? 
প্রতিশোধ লইব! স্বামিহত্যার জলন্ত প্রতিশোধ! এখনও (৫ 
আমি স্বামীর জলস্ত চিতার উজ্জল অগ্নিশিখা এই চক্ষের 
উপর দেখিতেছি। কি করিয়ী যন্ত্রণা দিয়া পাপিষ্টের! 
আমার হ্ৃদয়স্বর্ধস্ব ইষ্টদেবতাকে জলন্ত অনলে ভন্মীভূত 
করিয়াছিল, সে ভীষণ দৃশ্য এখনও আমার চোখের সুমুকে 1. 

ভৈরবীর নেত্রদ্য় জলিতে লাগিল। সেই. ক্ষীণ 
দীপালোকে বোদ্ধুপুরুষ দেখিলেন প্রতিহিংসাপরায়ণা শাস্তি- 
রূপিণী ভৈরবী কতদুর বিভীষণা হইতে পারেন! তিনি 
মোদ্‌বেগে প্রশ্ন করিপ্লেন_একে আপনার স্বামিহত্যা 
করিয়াছে !” 

“কেন করিয়াছে? অর্থলোভে। কে করিয়াছে? 
পটুগীজ ডাকাত গঙ্গীলিস.। আমি গঙ্গালিসের শোণিতে, 
স্বামীর প্রেত-তর্পণ করিব। তাই তোমার সহায়তা 
চাঁহিতেছি।» রর 

যোদ্ধবেশী এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই যে তাঁহার 
যন্থথস্থা দীপ্ততেজা ভৈরবী সধবার পূর্ণ লক্ষণযুক্তা। তাহার 
সীমন্তে উজ্জল সিন্দুর রাগ, পরিধেয় বস্ত্রের লাল পাড়। 
তুই হাতে শাখার বালা । তিনি গুৎসুক্যের সহিত প্রশ্ন, 
করিলেন--“মা! তোমার ত সধবার বেশ দেখিতেছি bb 
কিন্তু বিধবা বলিয়া ত পরিচয় দিতেছ !» 

সন্ন্যাসিনী দীপ্ুতেজের সহিত বলিলেন-__-“কে বলে” 
আমি বিধবা! যে হিন্দুধর্ম পতিব্রত! সতীর অনন্ত 
কালের জন্য স্বামিসাইচধ্য ব্যবস্থা করিয়াছে, যে হিন্দুধর্ম 


I 


রর ইহলোকে সয়ে: টনি ভাবে স্বামিমুখ- 
প্রেক্ষিণী, যে ধর্মে স্বামিচিন্তায় আজীবন ব্রহ্মচর্ধ্যই বিধবার 
কর্তব্য, সেই ধৰ্ম্মান্ুশাসনে লৌকিক আচারে আমি বিধবা 
, হইলেও এখন সেই পরলোকস্থিত স্বামিদেবতার চরণাশ্রয় 
ত্যাগ করি নাই। এই সীমন্তের উজ্জল সিন্দুর রাগ, আমার 
স্বামিহস্তার হৃদয়ের শোঁণিতে যে দিন মুছিতে 'পারিব, 
সেই দিন হইতে বিধবার বেশ ধারণ করিব ।” 

যোদ্ধ বেশী বুঝিলেন এই শক্তিশালিনী বঙ্গরমণী তাঁহাকে 
নূতন পথ দেখাইয়া! দিতেছে । তিনি নমরস্বরে বলিলেন 
পম! আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইবে ?৮ 

রমণী সহান্তে বলিলেন_-“্বৎস! মনে করিয়াছ আমি 
তোমার পরিচয় জানি না। তা নয়। তুমি বাঙ্গলার 
উজ্জ্বল রত্ন বিক্রমপুরাধিপতি রাজা কেদার রায়। তুমি 
সেই সিংহুশক্তিসম্পন্ন বৃদ্ধ মহারাজ টাদরায়ের পুত্র । আজ 
তুমি এ গভীর বনে ক্রেন প্রবেশ করিয়াছিলে তাহাও 
জানি। তুমি কাশীমপুরের মোহানায় গিয়াছিলে। পদ্মা ও 
মেঘনার সঙ্গমন্থলে দুর্গ নির্মাণের জন্য স্থানানুদ্ধানে গিয়া- 
_ছিলে। এই ভবানীর সন্মুখে প্রতিজ্ঞা কর যে আমার সহায়তা 
করিবে ।” 


সেই যোদ্ধ বেশী আর কেহই নহেন। বিক্ৰুমপুরাধিপতি 


/ মহারাজ টাদরায়ের, একমাত্র বীর পুত্র। কেদার রায় স্মিত- 
মুখে বলিলেন_মা! আমার জীবন দিয়াও যদি আপনার 
উপকার করিতে পারি তাহাতেও আমি প্রস্তুত ৷” 

অনীতা গম্ভীর কণে বলিলেন__প্বৎস! তোমায় দেশ- 
হিতের মহত্ত্রত গ্রহণ করিতে হইবে। খালি আমার নয়, 
আমার মত অনেক নিরাশ্রয় অনাথ এ দেশে আছে, তাঁহাদের 
রক্ষা করিতে হইবে। দেশ অরাজক । মোগল বাদসাহ 
খাজনা আদায় করিয়াই নিশ্চিন্ত, কিন্ত তাঁহার অধীনস্থ 


ফৌজদার স্থবেদারে প্রজার সর্বস্ব নুন করে। তার 
. উপর দেশে আবার নূতন সর্বনাশ উপস্থিত। পটুগীজ 


/ বোম্বেটে দন্থ্যরা চট্টগ্রামের বন্দর দখল করিয়া এই সোনার 
বাঙঈ্গলায় পল্লী মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের অর্থনাশ 
, করিতেছে । ঘরের কুললক্মীদের ক্রীতদাদীরূপে বিক্রয় 
করিতেছে। বাবা! প্রতিজ্ঞা কর আমার স্বামিহত্যার 
, প্রতিশোধের সহায় হইবে, দেশের হিতের ভন্ত প্রয়োজন 


₹ হইলে জীবন সমর্পণ করিবে। জামার বৈ 
সেনাঁশক্তি দেশের কাজে লাগাইবে।” 

কেদার রায় একবার ভৈরবীর মুখের দিকে চাহিলেন। 
দেখিলেন সেই চক্ষু হইতে আর অগ্রিস্ফলি্গ বাহির 
হইতেছে না। কয়েক বিন্দু অশ্রু আসিয়া তাহার স্থান 
অধিকার করিয়াছে। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত বলিলেন-- 


. “প্রতিজ্ঞা করিলাম” 


“খালি প্রতিজ্ঞায় হইবে না । বাঙ্গালী অনেক প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছে, কিন্তু রাখিতে পারে নাই। তুমি ভবানীর প্রসাদিত 
এই নিৰ্ম্মাল্য স্পর্শ করিয়া বল--“দেশের কাজে-_আমার 
মৃত অনাথের কাজে__আত্মশক্তি নিয়োগ করিবে।” কেদাঁর 
রায় সংকোচবিহীন মনে বলিলেন--“তাঁহাই করিব” : 

ভৈরবী বলিলেন “এইবার মাকে প্রণাম কর। বলঃ_- 

্ন্মামি সর্বমঙ্গল্যে শিবে সর্ধার্থসাধিকে 
- শরণ্যেত্র্ন্ধকে গৌরী নারায়ণী নমস্ততে |” 

কেদাঁর রায় সেই ভবানীমন্দিরে সেই গভীর নিশীথে 

সমগ্র বঙ্গভূমির অজ্ঞাতসারে, এক পবিত্র ব্রত গ্রহণ 


করিলেন। সে ব্রত তিনি কিরূপে উদ্যাঁপিত করিয়া 

ছিলেন তাহ! বিবৃত করাই এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্ত । 

| [ক্রমশঃ । 
শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় । 


শুভদৃষ্চি 


যেন পুত প্রয়াগসঙ্গমে . 
জাহুবী.ও যমুনা মিলন-_ 
বেন শরতের গগন প্রাঙ্গণে 
বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী পৃণ্যদরশন ! 
তৃষিত ভকতনেত্রে যথা 
সাবিত্রীপ্রতিম! বিন্ধ্যশিরে 
আজীবন আঁকাক্কিত যথা 
তীৰ্থস্থান গোমুখীর নীরে ! 





ফু কোন আত্ীয়ার শুভ পরিণয়োগলক্ষে লিখিত । 


যেন র্শরের নর তি র তীরে 


অতুলন শরৎপূর্ণিমায়_ 


* যেন অস্তমান রবি আাবুর শিখরে, 


শান্ত সন্ধ্যা সাগরবেলায়। Hl 
হিমের কুহেলিমুক্ত বাসন্তীনিশায় 
যেন চিত্রাচন্ত্রমার ভাস 


_ শেফালি সুরভি মগ্ন কার্তিক রজনী, } 


শিপ্রাতটে উষার রিকাশ ! 


। '" কাশ্মীরের চারু সরঃ; কি.শিব সুন্দর, 


বসোরার গোলাপ কানন . . . --. 
কুস্থমিত গিরিপথ, স্নিগ্ধ কল্লোলিনী, - .' 
| নিব'রেতে বন্কত গগন |. 7 
কমল-স্ুরভি-শ্বাসে পূর্ণ সরোবর এ 
'সুখস্ৃতি। যেথায় শয়াঁন, ১ 


শান্ত তন্দরাপূর্ণ সাগরের উর্শিরিব) 


স্বৰ্গশোভা সা i 


চিরদরিজ্রের গৃহে' দ্রবণ সমতার; টি রা 


চিরবিরহীর স্বপ্ে le মিলন... 
মহাদুঃখে সুখ অভ্যুদয় । 


_ বিবেক মাহেন্দৰক্ষণ মহাপাপীহৃদে, 


“ঘাঁতকের করুণা সঞ্চার রি 
সশরীরে 'দৈববাতী--সন্তানরতন-_ 
' নয়ন-পুত্তুলি বিধবার! 


কি আছে স্থন্দর হেন প্রকুতিদীমায় 
হতে পারে এ সুখ তুলনা 1 


চিরপিপাসিত চারি আঁখির মিলন-_ 


‘ প্রেমের এ স্থখের বেদনা !: 


, নহে'দুরু দুরু শুধু হিয়ার কম্পন 


ব্যথা এষে অমূর্ত আত্মার-- 


" বধূর কম্পিত কর ভূমানন্দে যবে 


'অর্পে বরে পুষ্পমাল্যভার ! 


৬ ভাগ। 


রা রেখো থে থেকো (করি আশির্বাদ, 
"বহে যেন বিভূপদে মতি-_ 

নিখিলের সার সুখ,ওহে সারাৎসার, 

পায় যেন এ নবদম্পতী। ... র্‌ 

না আসে মালিন্ত প্রেমে দৈন্য অবসাদ 

* নিত্য রহে অম্লান উজ্জ্বল, ' 

ধৰ্ম্মে ন অতি কৰ্ম্মে গ্রীতি ঈশ্বরে বিশ্বাস, 

‘: লোকান্তর পাথেয় সম্বল! 
| “ শবীরেখর গোস্বামী । 


॥ পপি 


নেপালের অধিবাসিগণ। \ 


- নেপালের আয়তনের তুলনায় ইহার অধিবাসী. বিভিন্ন জাতি 


সমুদয়ের সংখ্যা অত্যন্ত." অধিক বৃলিয়া মনে হয়" একটি” 
দেশে এরূপ বিভিন্ন. জাতির সমাবেশ অতি অন্ন .স্থলেই 


: দেখিতে পাওয়া যায়” বিজয়ী গুর্থাগণ বর্তমান নেপালের, 
_ প্রষ্ণান, অধিবাসী ;হইলেও জনসংখ্যায় পূর্বাতন অধিবাসী) 


be 


নেওয়ারগণই অধিক।.:গুর্থা এবং' নেওয়ার ভিন্ন, মগর,* 


'গুরুয়, লিন ( Limb ), কিরাটী (irate), ভুটয়া; এবং 
_ ল্েগৃচ! 0.০2০9)-গণও এই প্রদেশের অধিবাসী । ১৭৬৮. 


খৃষ্টাব্দে যখন পৃরথথীনারায়ণ নেপাল রাজ্য জয় করেন, তখন: 


হইতেই, গরধাগণ' এদেশে -সর্ধতোভাবে আধিপত্য স্থাপন 


করিয়াছে। ..গুর্থাগগ্র. “হিন্দু, এবং রাজপুত বংশোভব। 


.মুসলমানদিগের অত্যাচারে ইহারা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া : 
"ক্রমশঃ কটিমণ্ডুর ২০ 'ক্রোশ পশ্চিমে গোরখালী "নামক 


পার্বত্য প্রদেশে আসিয়া বাঁ করিতে- থাকে । গোরখালী 
হইতে ইহাদের গুর্থা নামের উদ্ভব । বর্তমান রাজবংশ, 


প্রধান রাজপুরুষগণ, দেশের সমুদয় প্রধান ব্যক্তি গুর্থা বংশ- 


সম্ভূত । সৈনিক বিভাগের অধিকাংশ সৈনিক এবং প্রধান 
সৈনিক কর্মচারীগণ সকলেই গুর্থা। বিজয়ী গুর্খাগণের, 
চরণে ধন, মান, সম্পদ সকলই. উৎসগীক্ৃত হইয়াছে 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? অধিকাংশ গুর্থাগণ দেখিতে 


সুত্রী। নেপালের উচ্চবংশের মহিলাগণ দেখিতে অত্ন্ত 


সুন্দরী । 
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রনমণদিগের আকৃতির পাৰ্থক্য মহ সহজেই মই বুৰিতে পারা যাঁয়। 
ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাকৃত কুশ, ক্ষিপ্ৰ, আধ্যলক্ষণযুক্ত | নেপালে 
যেমন বিচিত্র জাতির অধিবাস, কাম সহরেও সেইরূপ 
বিচিত্রযূত্তি মানবের সমাগম দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কেহ বা 
গৌরকান্তি দীর্ঘাকৃতি আধ্যসন্তানের স্ায়, কেহ বা বলিষ্ঠ 
দৃঢ় নাতিস্থুল নাতিদীর্ঘ পীতবর্ণ মঙ্গোলীয় বংশোত্তব বলিয়া 
মনে হয়। আকৃতি এবং বর্ণের বৈচিত্র দেখিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। কেহ বা উজ্জল গৌরকাস্তি, কেহ বা শ্যাম, 
কেহ বা কষ্চবর্ণণ তবে এ কথা বলিতে হয় হিন্দুস্থানের 
কষ্ণকান্তি এখানে বিরল। অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত 
উজ্জলতর বর্ণের । কি গুর্থা, কি নেওয়ার স্ত্রী পুরুষের 
পরিচ্ছদ সুদৃশ্য এবং সুসঙ্গত। বাহ্যিক বেশবিষ্তাসে নেওয়ার 
এবং গুর্থার পার্থক্য কিছুই নাই। পাজামা এবং চাপকানের 
ন্যায় একপ্রকার জামা, তার উপর সাদ! কাপড়ের কোমর- 
বন্ধ, মস্তকে একটা কাপড়ের টুপী। সাধারণ পুরুষদিগের 
বেশ এই প্রকার, তবে বর্তমান বিলাতী সভ্যতার সংস্পর্শে 

' অনেকের দেহে বিলাতী ছাঁটের কোট দেখিতে পাওয়া 
" যায়। অত্যন্ত দীন দরিদ্র, পথের ভিখারীর পর্য্যন্ত সমুদয় 
দেহ বস্ত্রাবৃত; তাহা শতছিন্ন ধূলী ধূসরিত হউক কিন্তু অর্ধনগ্ন 
দেহ এ দেশের রাজপথে কখন দেখা যায় না। নারীগণ 
সচরাচর ২০1৩* হস্ত দীর্ঘ বিচিত্র বর্ণের শাড়ী পরিধান 
করে। হিন্দুস্থানী মেয়েদের নায় সম্মুখে কৌচা তাহা প্রায় 
ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে । উর্ধাঙ্গে জাম! । প্রায় ১০ হাত 
লম্বা নাতিপরিমর কাপড় কোমরে জড়াইয়! রাখে । শাড়ী- 
খানা কৌচা করিতেই যায়। দেহের উপরাদ্ধ আবরণের জন্য 
চাঁদর বা ওড়ন! ব্যবহৃত হয় । কুমারী সধবা কি বিধবা 
কাহারও মন্তকের আবরণ নাই । নেপালী রমণীদিগের কেশ 
বিস্তাসের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত। আমর! সম্মুখে সিঁতী কাটিয়া 
পশ্চাতে বেণী রচনা করি; তাহারা পশ্চাতে সিঁতী কাটিয়া 
কপালের উপরে এক দীর্ঘ বেণী রচনা করে এবং তাহার 
শেষভাগে রক্তিম বর্ণের স্থতার গুচ্ছ বীধিয়া আপনাদের 
সৌভাগ্য প্রকাশ করে। বিধবাগণ লাল সুতা বাঁধে না। 
বেণীতে লাল স্থতা বাধ! ভিন্ন সধবাদিগের আরও ছুইটি লক্ষণ 
আছে। হাতে কাচের চুড়ী গলায় পৃতির মালা । এই 
দুইটাই কিন্তু বিলাতী জিনিষ। সধবাঁধিগের এই ছুইটী 


নেপালের অধিবাসিগণ | 


পাস তাত এশা ত 
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প্রধান লক্ষণ ণ বিলাতী জিনিষ কিরূপে হইব, তাহা বুঝিতে 
পারা যায় না। রাঁগরাণী হইতে পথের ভিথারিণী পর্য্যন্ত 
হাতে কাচের চুড়ী গলায় পঁতির মালা। নেপালে এবধিধ- 
লক্ষণযুক্তা রমণী দেখিলেই তাহাকে ভাগ্যবতী পতিযুক্তা স্থির 


করিতে হইবে। হিন্দুস্থানী কিম্বা বাঙ্গালী রমণীর শ্যায় 


নেপালী নারীকুলের অঙ্গে অলঙ্কারের প্রাচুধ্য নাই। 
মন্তকে সোণার- গহনা, কানে বড় বড় পাশার ন্যায় সোণার 
ফুল, গলায় পদকের ন্যায় গহনা, চরণে পাঁয়জর.ভিন্ন অন্য 
কোঁন অলঙ্কার. দেখা যায় না। উপর ভাঁতে কোন প্রকার 
অলঙ্কার কিম্বা নাসিকায় নথ এদেশে কখন দেখি নাই। 
রাজপরিবারের এবং ধনী গৃহস্থদের মহিলাগণ সাধারণ 
স্ীলোকদিগের স্তায় কৌচা করিয়া কাপড় পরিধান করেন না! 
তাহার! পাজামা, জ্যাকেট এবং ওড়না বাবহার করেন। 
প্রায় ২০ গঞ্জ কাপড়ে একটা পাজামা প্রস্তুত হয়! পরিধান- 
কালে তাহাকে পাজামা ৰ্লিয়া বোধ হয় না---অনেকটা পেটি- 
কোট কিম্বা বেলুনের স্তাঁয় দ্েখায়। বিধবা! ভিন্ন কেহ শুভ্র বসন 
পরিধান করে না। উচ্চ পরিবারের রমণীগণ সর্বদা জুতা 
মোজা পরিধান করিয়া থাকেন তাহাতে হিন্দু আচারের কোন 
ব্যতিক্রম হয়-না। পুজা! কিম্বা আহারের সময় জুতা মোচন 
করিলেই চলে ৷ নেপালী স্ুন্দরীগণ যখন বেশবিন্যাস করিয়া . 
শকটারোহণে রাজপথে বাহির হন, তখন তাহাদিগকে পরীর 
দল কিম্বা! গ্রজাপতির ঝাঁকের ন্যায় দেখায়। কজ্জবল-শোঁভিত 
আয়ত নয়ন, তছুপর্ধি অঙ্কিত ত্রযুগল, রক্তাভ অধরোষ্ঠ 
ও গণ্ডস্থল বিশিষ্ট গুভ্রমূত্তি রমণীকুল যখন বিচিত্র বর্ণের 
পরিচ্ছদ সজ্জিত হুইয়! রাজপথে দর্শন দেন, এবং তাহাদিগের 
সক্ম ওড়না বায়ুভরে উড়িতে থাকে, তখন যে তীহাদিগকে 
পরীর দল বলিয়া ভ্রম হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? 
নেপাঁলীরা গোঁড়া হিন্দু বটে কিন্তু আমাদের দেশের আচার 
ব্যবহারের সহিত ইহাদের পার্থক্য অনেক । শীতগ্রধান দেশ 
বলিয়াই বোধ হয় এখানে অবগাহন এবং বস্তু পরিবর্তনের 
রীতি.সেরূপ নাই। উচ্ছিষ্টের বিচার আমাদের 'দেশের স্ঠায় 
নহে। এদিকে আবার রন্ধনশীলায় বসিয়া আহার না করিলে 
চলে না। প্রস্তুত মন্ন রন্ধনগৃহের বাহিরে ভোজন করা! বিধেয় 
নহে। এই জন্য ভিন্ন জাতীয়েরা' এক রন্ধনশালায় আহার 
করিতে পারে না। প্রতি হয় ত ক্ষত্রিয়, পত্নী ভোটিসুত1, এমন 


২৬৬ 


স্থলে পতিপত্বীকে ভিন্ন রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া ভিন্ন রদ্ধন- 
শালায় আহার করিতে হয়। একই গৃহে দুই সংসার । 
বলা বাহুল্য এখানে অন্থলোম অসবর্ণ বিবাহ চলিত আছে। 
অন্য জাতীয় ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া পান তামাক কিম্বা জল 
পর্য্যন্ত পান কর! চলে না। নেপালে আঁমাঁদের দেশের ন্যায় 


অবরোধ প্রথা নাই (নেপালের বাহিরে অবরোধ আছে); শ্বশুর ' 


শ্বাশুড়ী কিম্বা অন্যান্য গুরুজনের নিকট বধূগণ অবলীলাক্রমে 
উপনীত হন ও প্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করেন। কিন্ত্রীকি 
পুরুষ পুজাঅর্চনায় এবং ধর্ম্মাচরাণে দিবসের অনেক সময় ব্যয় 
করিয়। থাঁকেন। 
গুর্থাগণ সাহসী সৈনিক বটে, কিন্তু পরিশ্রমী, কার্য্যকুশল 
জাতি নহে। তাহার! কৃষি কিম্বা শিল্পকর্ম্মে অনুরক্ত নহে, 
শর্দেশের যতপ্রকার শ্রমসাধ্য কিন্বা সুক্ষ্ম কার্য আছে তাহার 
অধিকাংশই. নেওয়ারদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
কি স্বদেশে কি বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্য অধিকাংশই তাহা- 
দিগের হস্তে, সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে অনেক সম্পন্ন -ব্যক্তি 
আছে। লেখাপড়ার কার্য্েও অধিকাংশ স্থলে নেওয়ারগণই 
নিযুক্ত । কাটমণ্ড এবং তাহার {নিকটস্থ স্থানসমূহে অধি- 
ংশ নেওয়ারের বাস। নেপালের অন্ঠান্য অংশে তাহা- 
দিগের সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে। নেওয়ারগণই বস্তুতঃ 
নেপালের আদিম অধিবাসী । তাঁহারা অধিকাংশই বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী ছিল। বর্তমান সময়ে হিন্দু রাজার রাজ্যে নেপালে 
বৌদ্ধধর্মের চরম দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। আর কিছু দিন 
পরে ইহার অস্তিত্ব থাকিবে কি না সন্দেহ । নেওয়াঁরগণকে 
কিছুতেই অসভ্যজাতি বল! যায় না। অপেক্ষাকৃত শান্ত, 
কার্য্যকুশল, শ্রমনিপুণ হইলেও সামাজিক নীতিতে এজাঁতি 
গ্র্থাদিগের তুলনায় হীন। জনসাধারণের ভিতর বিবাঁহ- 
বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। নেওয়ারনীদিগের ভিতর পতিত্রতা 
ধর্মের বিশেষ আদর আছে বলিয়া মনে হয় না। 
নেওয়ারদের কন্যার বিবাহযোগা৷ হইলে পিতামাতা 
সচরাচর 'তাহাদের বিবাহ দিয়া থাকে বটে, কিন্ত 
একই পতির গৃহে তাহাদের জীবনের অবসান হয় না। 
সুযোগ এবং স্থবিধা হইলে যে কোন কারণে তাহারা 
পত্যন্তর গ্রহণ করে। বিধবা হইলে ত কথাই নাই। 
ধরিতে গেলে নেওয়ারনীগণ কখনই বিধবা হয় না। 


গুর্ধাদিগের বিবাহবন্ধন কিন্বা সামাজিক নীতি এরূপ্‌ শিথিল 
নহে, অন্ততঃ নারীগণ সন্বদ্ধে। যথায় বহুবিবাহ এবং দাসত্ব 
প্রথা বিদ্যগান তথায় পারিবারিক জীবনে ধন্মনীতির উচ্চ 
আদর্শ অন্বেষণ কর! বাতুলতা মাত্র। নেপালীদিগের ভিতর 
গুরুভক্তি এবং ব্রাঙ্গণভক্তি অতিশয় প্রবল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
পিতা মাত কিন্বা অন্যান্য গুরুজনের চরণ মস্তকে ধারণ 
করিয়া অভিবাদন করিতে হয়। ব্রাহ্মণগণের পদরজঃ গ্রহণের 
ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ হাঁস্যোদ্বীপক। থুলিতে মন্তক রাখিয়া ' 
পদরজঃ গ্রহণের পূর্বেই তাহারা অর্ধপথে মস্তকে চরণ তুলিয়া 
দেন। সকল প্রকার ক্রিয়াকর্মে বার-ব্রতে ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রে 


. দান করিতে হয়। প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থ কুলপুরোহিতকে 


যথেষ্ট সম্মান এবং দক্ষিণা দিয়া থাকেন । 
অপরাধ করিলেও ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা নাই।. মহা- 
রাজ জঙ্গ বাহাদুরের স্ময় হইতে এদেশে সহমরণের ব্যবস্থা 
স্থগিত হইয়াছে । তৎপূর্বে দলে দলে গুর্ধারমণীগণ পতির 
চিতানলে প্রাণ বিসঙ্জন করিতেন। বর্তমান সময়ে নেপালে ' 
সহমরণ প্রথা একেবারে নাই। পূর্বে নেওয়ারদিগের 
ভিতরও সহমরণ প্রথা ছিল। 

কাটমঞ্জু সহরবাঁসিগণ ভিন্ন নেপালের জনসাধারণ কোন 
প্রকার বিলাসিতার ধার ধারে না। ভারতবর্ষের পুরাকালের 
অবস্থা যদি কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, তাহা হইলে 
নেপালের অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারা বাইবে। নেপালী 
মাত্রকেই কৃষক বলিলে অত্যাক্তি হয় না। প্রত্যেক গৃহস্থ 
বৎসরের ঢাউল তরকারি আপনার ক্ষেত্রে উৎপাদন করে। 
ভারতবর্ষের ন্যায় নির্ন ব্যক্তির বাহুল্য এখানে নাই। গৃহে 
গাভী কিম্বা মহিষ, ক্ষেত্রে মোটা চাউল মক্কী গম, শাক তর- 
কারি অধিকাংশের গৃহেই আছে । প্রভাতে গাত্রোথান করি-. 
য়াই দরিদ্র এবং ধনীর গৃহে অগ্নি গ্রজ্জলিত হয়। অরুণোদয় 
হইতে না হইতে সকলের আহারকার্ধ্য সম্পন্ন হয় । তৎপরে 
সকলে দিবসের কার্যে নিযুক্ত হয়। কাৰ্য্য করিতে করিতে 
ক্ষুধা পাইলেই শুষ চিড়া বা অন্য কিছু জলযোগ করে। 
দিবাশেষে পুনরায় অন্নগ্রহণ করে। অনেক দরিদ্র লোকের 
ছুই বেলা অন্ন গোটে না, কিন্তু সহজলভ্য ফল মূল দ্বারা উদর 
জালা. নিবারণ করে। 


অত্যন্ত গুরুতর 


৫ম সংখ্যা । ) 


বত হইলে কহ হয় এ দেশের ৰ তিক’ ফল শত 
প্রচুর জন্মে । ভারতবর্ষের কুত্রাপি এত প্রচুর, এবং সুলভ 
ফল শস্ত জন্মে কি না সন্দেহ । নেপালে শীত এবং ত্র 
' প্রধান দেশের ফল ও শস্তের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া 
যায়। এ দেশের . নরনারী উপবাসডঃখ সহ করিতে 
পারে না। বৎসরের মধ্যে একদিন (তীজতব্রতে) নেপালী 
রমণীর নিরাম্থু উপবাস করিবার বাবস্থা আছে-_সেই দিন 
তাহাঁদিগের নিকট এক' বিশেষ দিন_-সেই এক দিনের 
অনশন তাহাঁদিগের নিকট বিষম বলিয়া মনে হয়। 
দেশের বিধবাঁদিগকে দেখিলে না জানি তাহাদিগের কি 
বিস্ময়ের উদয় হয়! নেপালের জনসাধারণ অত্যান্ত মাংসা- 
হাঁরপ্রিয়, তাহাঁদিগের নিকট ইহা অপেক্ষা ঈগ্সিত আহাধ্য 
আর কিছুই নাই। ভারতবাঁসীর অলীক সভ্যতা, অভাব, 
দারিদ্র্য, উপবাস ইহাদিগের নিকট জজ্ঞাত। নেপালের 
প্রজাবর্গ দরিদ্র বটে, কিন্তু ইহারা অর্থহীন দরিদ্র ; নিরন্ন 
অনাহারক্লিষ্ঈ, করভারে প্রগীড়িত, জীর্ণদেহ মনুষ্যকম্কাল 
নহে। ইহারা দৃঢ়, বলিষ্ঠ, কর্মঠ ও প্রসরমূত্তি। তবে 
অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকে বলিয়া ইহাঁদিগকে দেখিলে 
: প্লীতির উদয় হয় না। গদ্ধগোঁকুলের ন্যায় তাহারা যেখানে 
যায় দুর্গন্ধ বিস্তার করে। 

পূর্েই বলিয়াছি নেপালী মাত্রেই কৃষক । ব্রাহ্মণ শূদ্ 
মকলেই আপন আপন ক্ষেত্রের কর্মে নিযুক্ত। জনসংখ্যার 
এক অংশ মাত্র সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত । নেপালের পশ্চি- 
মাংশে অধিকাংশ মগর এবং গুরুমের বাঁস। তাহারা 
অপেক্ষাকৃত খর্ব ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ইহাদিগের আকৃতি 
মঙ্গোলীয় জাতির স্তায়। ইহারা সৈনিক কার্যের বিশেষ 
উপযুক্ত। নেপালের পুর্ববাংশে লিম্বু ও কিরাতীদিগের বাঁস। 
তাহারাও সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত । ইহারাও মঙ্গোলীয় 
বংশজ এবং অতি উত্তম শিকারী ৷ 

শিকিমের নিকট লেপচাদিগের বাস। ইহারা দেখিতে 
ভুটিয়াদিগের গ্যায়। তিববত এবং নেপালের মধ্যপ্রদেশে 
তুটিয়াদিগের বাস। . ইহারা অত্যন্ত দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও শক্তি- 
শালী। কিন্তু আকুতি বড় কুৎ্সিৎ। ছুরারোহ পার্বত্য 
পথে ইহারা সর্বদাই ভার-বহন-কাধ্যে নিযুক্ত । ইহারা এক 


বঙ্গ - 


একজন অবলীলাক্রমে দুইমণ ভার পিঠের উপর বহিয়া লইয়া. 


নিনালের 'অধিবাসিগণ 


টা 
রি | নেবে 1 বিদেশী লোকের প্রায় ব বাস করে না 
কাটমঙুতে বাণিগ্য ব্যপদেশে কাশ্দীরী মুসলমানি ও মাঁড়বারী- 
গণ বাস করেন । . শীত খতুর সমাগম হইতে না হইতে 
তিন্বত হইতে দলে দলে লোক ছাগল, ভেড়া; কম্বল, 
লবণ, কস্তুরি প্রভৃতি লইয়া কাটমণ্ডু উপত্যকায় উপস্থিত হয়। 
শীতকালে এখানে বাঁসকরিয়া বসন্তের সমাগমে দেশে প্রত্যা- 
বর্তন করে। নেপালে জাতিগত ভাষাগত আকুতিগত এবং 
ধর্মগত বৈষম্য অত্যন্ত অধিক। গুর্থাগণ হিন্দু আধ্যবংশ সম্ভৃত। 
তীহাদিগের পার্কতীয় ভাষ! সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ, দেবনাগরী 
অক্ষরে লিখিত হয়। এই হেতু ভারতব্ীয়েরা অল্লায়াসে 
এই ভাষা আয়ত্ত করিয়া লয়। নেওয়ারগণ আধ্য এবং 
মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে । তাহাদের 
ভাষা তিব্বতের সহিত জ্ঞাতি সম্বন্ধ গ্রকশি করে। সে ভাষা 
আমাদিগের নিকট ছূর্বোধ্য। নেওয়ারগণ পূর্বে অধিকাংশ 
বৌদ্ধ ছিল বটে, কিন্ত এখন হিন্দুধর্শের সহিত ইহার এরূপ 

মিশ্রণ ঘটিয়াছে যে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ আর নাই। মগর, গুরুম 
হিন্দু। অন্তান্টজাতি সকলের ভাষা বিভিন্ন, তাহারা অধি- 
কাংশ বৌদ্ধ। ভুটিয়া এবং লিম্বুরা তিব্বতী ভাষা ব্যবহার ' 
করে। 


দাসত্বপ্রথা । 


নেপালে দাসত্বপ্রথা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান । প্রত্যেক 
সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহ “ক্রীত” দাস-দাসীতে পূর্ণ। কাহারও 
অবস্থা মন্দ হইলে দাসদাসী বিক্রয় করিবার রীতি আছে। 
দাঁসদাসীদিগের সম্তানগণ জন্মের সহিত দাসত্বফাস গলায় 
করিয়া আসে। নেপালের দ্বাসত্বপ্রথা ইউরোপীয়দিগের দাসত্ব 
প্রথার স্তায় নহে। এখানে দাসদাঁসীগণের, কোন কষ্ট 
আছে বলিয়া মনে হয় না।. তাহার! সন্তাননির্বিশেষে 
প্রতিপালিত হয়। দাস হইতে দাঁসীর মূল্য অধিক-_দাঁসী- 
গণের ১৫০২২০০২ এবং দাসগৃণের ১০০২।১৫০২ পর্যন্ত মূল্য 
হইয়া থাঁকে। স্থরূপ হইলে দাঁসীদিগের মূল্য অধিক 
হয়। দাসীগণ প্রভুর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলে তাঁহা- 
দিগের পদমর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং চিরদিনের মত জীবিকার 
সংস্থান হয়। ভুটিয়াগণ অতি সহজে আপনাদের সন্তান বিক্রয় 
করে। অনেক সময় পিতা মাতা খণদায়ে সন্তান বন্ধক 


নিউ 


রানে I A জিভে পারিলেই সন্তানের দাস না 
হয়। ৃ 
নেপাঁলে গণকঠাকুর এবং বৈগ্ের বিশেষ প্রতিপত্তি। 


নেপালে বিচ।রালয় আছে বটে কিন্তু বিচারের, কোন 


পুথি লিখিত আইন আছে বলিয়া জানি না। সুবিচার : 


সকল স্থলে না. হইলেও মোটের উপর একপ্রকার বিচার 
হয়। 'গোহত্যা, ত্রাক্ষণহত্যা করিলে তাহার মুগুচ্ছেদন 
করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হয়। হত্যা অপরাধে দণ্ডিত 
ব্যক্তিরও-মুগ্ডচ্ছেদ কর! হয়। অপরাধ স্বীকার করাইবাঁর 
অন্ত অনেক নিষ্ঠুর অত্যাচারের ব্যবস্থা আছে। 


নেপালে শিল্পবাণিজ্যের তন্রপ শ্রীবৃদ্ধি নাই। দেশে 


অত্যন্ত মোটা সুতার এবং মোট! পশমী বস্ত্র নিশ্শিতি হুয়। 
নেপাঁলীগণ সচরাচর বিলাতী কাপড় ব্যবহার করে। নেপালে 
একপ্রকার কাগজ হয়। পিতল কীসার বাঁন ও হাঁতির 


দাঁতের মোটা কাজ ভিন্ন বিশেষ কোন শিল্পের প্রচলন নাই। 


স্বাধীন রাজ্যের এবিষয়ে এরূপ দুরবস্থা দুঃখের বিষয় ।* 
শ্রীহেমলত। দেবী । 


প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার একতা | 


আমরা পুর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াঁছি, আঘাত উত্তেজনায় সাড়া 
দেওয়া উদ্ভিদ মাত্রেরই একটা প্রধান ধর্্ম। নানা জাতীয় 
গাঁছে নানা প্রকারে আঘাত দিয়া, আচার্য্য বস্্ মহাশয় 
যে বৈছাতিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সাড়ার একতা দেখাইয়া- 
ছেন, তাঁহাও ‘আমরা এ প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এখন 
দেখা যাউক, লজ্জাবতী, ভূমি আম্লা (Biophytum) 
ও বনটাড়াল প্রভৃতি গাছে, বৈদ্যুতিক সাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাদের পাতা উঠা নামা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সাড়া 
কোথা হইতে -আসে। 
আমরা. পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম, হাত পা ও মুখ বাঁধা 


(mechanical response) 





* জ্যৈষ্টের প্রবাসীতে “নেপাঁলযাত্রা” প্রবন্ধে 


ঘকসনে। : স্থলে রকসলে হইবে 
কষ্টেট x কাপেট a. 

বিহীকধির বিছাকয়ি 
ভীমকেশী রি ভীমফেদী 

কুনিসাঁনি 


কুলিখানি . রি 


খবাসী। | 


. নানা প্রকারের আকুঞ্চন ও প্রসারণ দেখা যায় । 


জ্ঠ ভাগ, 


প্রাণীকে. প্রহার করিতে থাকিলে, হাত পা | নাড়িয় ও. 


চীৎকার করিয়া সে যেমন প্রহারের অনুভূতি জানাইতে 
পারে না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বেদনাটা পূর্ণমাত্রাতেই 
ভোগ করে, আঁহত গাছের অবস্থা কতকটা সেই প্রকারের । 
পাতা, ৰৌটা ও ডালের গঠনবৈচিত্র্যে অন্তরের বেদনা 
কতকগুলি গাছ অঙ্গপ্রত)ঙ্গ নাড়িয়া-চাড়িয়া বেশ প্রকাশ 
করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের অঙ্গ খেলে না তাহা- 
দ্বিগকে আঘাত উত্তেজনায় কেবল অন্তরে অন্তরেই বেদনা 
অন্থভব করিয়! -নিরস্ত থাকিতে হয়। আচার্য্য বস্থ মহাশয় 
তাহার বৈদ্যাতিক প্রক্রিয়ায়, এই আন্তরিক বেদনার অস্তিত্ব 
সকল উত্ভিদেই দেখাইয়াছেন। কি অবস্থায় উদ্ভিদ হাত 
পা বাধা প্রাণীর ন্যায় নীরবে আঘাত যন্ত্রণা সহ করে, 
এখন তাহাই আলোচ্য । 

একখণ্ড ইবনাইট্‌ ও তাহার, সমান আকারের চিট 
রবার ফলককে শিরিসের আটা দ্বারা জুড়িয়া, উত্তাপ দিতে 
থাকিলে, উহাদের আকারের একটা বিশেষ পরিবর্তন 
দেখা যায়। তাপ পাইলেই এই জোড়া জিনিসটা ধনুকের . 
আকারে বাঁকিয়৷ পড়ে। এই বাঁকা হওয়ার কারণ নির্দেশ 
করা কঠিন নয়। উত্তাপে প্রসারিত হওয়া ও' ঠাণ্ডায় 
সঙ্কুচিত হইয়া পড়া পদার্থ মাত্রেরই একটা প্রধান ধর্ম্ম ৷ 


কিন্ত একই রকম তাপে সকল জিনিস সমান পরিমাণে 


প্রসারিত হয় না। যে উত্তাপে পারদ প্রসারিত হইয়া 
দ্বিগুণ আয়তন প্রাপ্ত হয়, অপর পদার্থে সেই তাপ দিলে, - 
প্রসারণের মাত্রা অত অধিক দেখ! যাইবে না। মোট 
কথায় একই প্রকারে শীতল বা গরম করিলে, নান! পদার্থে : 
উপরোক্ত 
ইবনাইট্‌ ও রবারের আকুঞ্চন ও প্রসারণশক্তি এক নয়। 
কাজেই তাহাতে তাপ দিলে, অধিক আকুঞ্চনশীল -রবাঁরের ' 
ফলকটিকে নীচের দিকে (০০০০৮) রাখিয়া, জিনিসটাকে 
ধন্কাকারে বাকিতে দেখা যাইবে । - 
লজ্জাবতী, বনটাড়াঁল প্রভৃতি গাছ পরীক্ষা করিলে; 
তাঁহাদের পাতার বোটার গোড়ায় একটী বিশেষ অঙ্গ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে ইংরাঁজিতে " Pulvinus 


.বলে। যাহাতে পাতাগুলি সহজে উঠানামা করিতে পারে, 


তজ্ঞন্ত এই স্থানে কজার মত এক অংশ আছে, এবং তা? 


সম 


জা 


ছাড়া অপর অংশের : তুল তুলনায় এই স্থানের কোষগুলিরও 
( Cells ) একটা বিশেষত্ব দেখা যায়.। : পাৰ্শ্ববত্তী স্থানের 
কোষের যে প্রকার আকার, ও প পতরমূলের (pulvinus) 
নিয়ার্দ্ধের কোষগুলি যেন তাহা! অপেক্ষা বড়, এবং শীতাতপে 
সেগুলি যেন অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হুইয়! 
পড়ে। পত্রমূলের নিয়া্ধ ও উপরার্ধের কোষ সকল 

রসপূর্ণ হইয়া পত্রপ্রান্তের উপর সমান চাপ দিতে থাকিলে, 
পাঁতা ভূতলের সহিত সমান্তরাল হইয়া দীড়ায়। ইহাই 
লজ্জাবতীর স্বাভাবিক অবস্থা। এখন যদি কোন প্রকার 
আঁঘাঁতাদি দ্বারা ওর সাম্যাবস্থায় স্থিত পত্রমূলটিকে উত্তেজিত 
করা যায়, তাহা! হইলে তদ্দারা পত্রমূলের নিয়ার্দ্ধের সেই 
বড় বড় কোষগুলি হইতে অধিক পরিমাণে রস নির্গত 
হইয়া, তাহা নীচে উপরের শাখা প্রশাখা ক্রমে চলাফেরা 
করিতে আরস্ত করে। - রসপুষ্ট বস্ত হইতে রস নির্গত 
হইলেই সেটি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এখানে উপরিস্থ 
ক্ষুদ্রতর কোষগুলি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রস নির্গত 
করায় নীচেকার বড় কোষগুলি . অত্যন্ত অধিক পরিমাণে 


চিত হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গত্রমূলটিও পূৰ্ব 


উদ্াহ্ৃত রবার ও ইবনাইটের ফলকের ন্যায় - ধন্গকাকারে 
বাঁকিয়া পড়ে। পাতা শ্রী পত্রমূলেই প্রোথিত থাকে, 
কাজেই উহার বক্রতার সঙ্গে সঙ্গে পাতাঁটিকেও নামিতে 
দেখা যাঁয়। ইহাই লজ্জাবতীলতাঁর পাতা গুটানোর 


" কারণ । 


লজ্জাবতী প্রভৃতির পাতা একবার, নামিলে কয়েক 


, মিনিটের মধ্যে আবার সেগুলি পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা 


১. প্রাপ্ত হয়। 


% তাহা উদ্ভিদের সর্বাঙ্গে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। 


বলা বাহুল্য পত্রমূলের সেই বড় বড় কোষ- 
গুলিতে- পুনঃ রসসঞ্চারই ইহার কারণ। বৃক্ষমূল হইতে 
সর্বদাই এক রসগ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া শাখাগ্রশাখাদি ক্রমে 
কাজেই 


£ 'বখন ওঁ রস সঙ্কুচিত বৃহৎ কোযগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া 


/ সেগুলিকে আবার ফুলাইয়া তোলে, তখন: পত্রমূলের সেই 


অসম ছুই অর্ধ পুনরায় সাম্যাবস্থায় আসিয়া পাতাগুলিকে 


». দীড় করাইয়া দেয়।' 


পত্রমূলের উর্ধ ও নিয়ার্দ্ধের কোষের আঁকারগত 
বৈষম্য ও তাহাদের আকুষ্চনশক্তির বিভিন্নতাই যে, লজ্জাবতী 


প্রাণী ও উদ্ভিদের সাঁড়ার একতা | 


লো লো শি এত সতলভিলপ মিলা পিল শা ক 


২৬৯ 


পতি উদ্ভিদ পানের উটানানার। ভারি, আদ বস 
মহাশয় নানা পরীক্ষায় তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

লজ্জাবতী লতার একটি সপত্র ও সবল শাখা নির্বাচন 
করিয়া, তাহার মূলে দেশলাই জালাইয়া তাপ দাও । 
কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই উত্তাপপ্রাপ্ত স্থানের নিকটবর্তী 
পাতাগুলি গুটাইতে আরম্ভ করিবে, এবং পরে সেই 
তাঁপের উত্তেজনা শাখা বাহিয়া তাহার সকল পাঁতাগুলিকেই 
_ গুটাউিয়া শেষে প্রশাখার পাঁতাগুলিকে পর্য্যন্ত আক্রমণ . 
করিতে আরম্ভ করিবে। আচার্য বস্থু মহাশয় এই ব্যাপাঁরের 
ব্যাখ্যানে বলেন, আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের কোষগুলি যে-রপ- 
নির্গমন করিয়া সাড়া দেয়, তাহা সেই খানেই সীমাবদ্ধ 
থাকে না। পার্খের কোষগুলিতেও সেই উত্তেজনা সংক্রামিত 
হইয়া পড়ে। কাজেই ধারাবাহিকরূপে কোষগুলি রস- 
নির্গমন করিতে. করিতে, একস্থানের উত্তেজনাকে শাঁখা- 
প্রশাখাক্রমে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত- করিয়া ফেলে, এবং 
পথের মাঝে সেই অসম কোষবিশিষ্ট কোনও পত্রমূল 
পাইলেই তাহাকেও সাড়া দেওয়াইযা থাকে। পূর্ববাণত 
অসম পত্রমূল ( pulvinus ) প্লকল গাছে নাই। সুতরাং 
সাধারণ গাছে, আমরা এই উত্তেজনা পরিচালনের কোন 
প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখিতে পাই না। এ অবস্থায় বৈদ্যুতিক 
প্রথায় ভিতরকার উত্তেজন৷ জানা ব্যতীত আর. অন্ত 
উপায় থাকে না। 

কোবপরম্পরার কিপ্রকার বেগে উত্তেজনা পরিচালিত 
হয়, আচাধ্য বস্থু মহাশয় অতি সুন্দর সুন্দর মন্ত্র্ধীর৷ তাহা 
সুকৌশলে গণনা করিয়াছেন, এবং কয়েকটি গাছের 'পরি- 
চাঁলন বেগ কতকগুলি শিয়শ্রেণীর প্রাণিদেহের বেদনা 'পরি- 
চালনবেগের সহিত সমান দেখাইরাছেন। . 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কোন স্থানে আঘাত দিলে 
সেখানকার কোষগুলি হইতে যে রস নির্গত হয়, এবং' সেই 
আঘাত সংক্রামিত হইলে পর অন্ত কোষ হইতে যে রস 
বাহির হয়, তাহার কি কোন কাধ্য নাই? আচার্য্য বন্থ 
মহাশয় কোষনির্গত এই রসের প্রবাহ লইয়া অনেক গবে- 
ষণা করিয়াছেন, এবং ইহা দ্বারা জানা গিয়াছে, এই র্‌স- 
প্রবাহের বেগ ও উত্তেজনার পরিচালন বেগ এক নয়। 
কাজেই কোন কোষ উত্তেজিত হইলে থে রস নির্গত-হয়, 


২৭০ 


তাহা সন্মুখের প্ররুতিস্থ কোবগুলির ভিতর দিয়া অনেক দূর 
অগ্রসর হইলে পর, প্রকৃত উত্তেজনা আসিয়া সেই কোঁষ- 


গুলিকে আক্রমণ করে। ইহার ফলে আচার্য্য বস্থ মহাশয় ' 


প্রত্যেক আঘাঁতে কোষে দুইপ্রকার সাড়া দেখিতে পাইয়া- 


ছেন! প্রথমে পূর্ববত্তী কোষনির্গত রসে ফীঁপিরা উঠা, 


এবং পরে প্রকৃত উত্তেজনায় আক্রান্ত হইয়া সন্কুচিত 
হুওয়া। 4 

"আমর! পূর্বে বলিয়াছি, লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের পত্র- 
মূলের (95151905) উৰ্দ্ধ ও নিয় অর্দ্বদ্বয় রসপুষ্ট হইয়া যখন 
পাতার ডগাতে দুই বিপরীত দ্বিক হইতে সমান ভাবে চাপ 
দেয়, তখন পাঁতাটিকে আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় দেখি। 
তার পর উত্তেজনা দ্বারা নীচেকার অধিক আকুঞ্চনশীল বড় 
বড় কোষগুলি হইতে যখন রস নির্গত হইয়! পড়ে, তখন 
পত্রমূল পাতাঁটিকে সঙ্গে লইয়! ধন্থুকাকাঁরে বাঁকিয়া যায়। 
সুতরাং উল্লিখিত ছুই প্রকার সাঁড়ার মধ্যে প্রথমটি দ্বারা পত্র- 
মূলের বৃহৎ কোষগুলি যখন পশ্চাত্বত্তী কো নির্গত রসে 
ফুলিয়া উঠে, তখন তাহাতে পত্রমূলে উপর দিকে একটা 
চাপ পড়িবার কথা। কাজেই প্রকৃত উত্তেজনার দ্বারা 
নামিয়া পড়িবার পূর্ব, এখানে পাতাটিকে হঠাৎ উপরে 
ঝুঁকিতে দেখারই সম্ভাবনা । - 





১ম চিত্র। l 
পূর্বোক্ত অন্ুমানগুলি যে অভ্রান্ত, ভূমি আম্লা ও 


লজ্জাবতী প্রভৃতির সাড়ালিপি দেখাইয়া আচার্য্য বসু মহাশয় 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন! পার্স্থ চিত্রটি ভূমি আম্লার 
একটি পাতার সাড়ালিপি। দূর হহুতে পাতাটির উপর 
কোনপ্রকার আঘাত দেওয়া হইয়াছিল। সেই আঘাতে 
সেট কি গ্রকারে উঠ| নামা করিয়াছিল, পাঠক চিত্র দৃষ্টে 
তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন । চিত্রের শ্বেত বিনয় আঘাত 
প্রদানের সময় জ্ঞাপক এবং উদ্ধরেখা পাতার পতন ও নিয় 
রেখা তাহার উত্থান নির্দেশক। পাঠক চিত্রে দেখিতে 


পাইবেন, প্রত্যেক আঘাতের পরই পাতাটি হঠাৎ একবার 


উঠিয়া দাড়াইয়াছিল। নিয়মিত উ চুনীচ সাড়ীলিপির বিপ- 
রীত দিকে যে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উঁচু নীচু রেখাময় সাড়া- 
লিপি রহিয়াছে, তাহাই পাতার এ আকস্মিক উৎপতনের 
নির্দেশক। প্রকৃত উত্তেজনা পৌছিনার পূর্বে যে এই উৎ- 
পতন হইয়াছিল, তাহাও চিত্ৰদৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যাইবে ।* 

পত্রসূলস্থ কোষের বৈচিত্র্যই যে, লজ্জাবতী ও বনটাড়াল 
প্রভৃতি গাছের পাতার প্রত্যক্ষ সাড়া দিবার কারণ, আচার্য 
বন্ু মহাশয়ের পুর্ব বর্ণিত নান! পরীক্ষা দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা 
যায়। যে সকল গাছে কোষবিস্তাসের এ প্রকার বৈচিত্র্য 
নাই, আচাৰ্য্য বস্থ মহাশয় কৃত্রিম উপায়ে কোষের বিষমতা- 
উৎপন্ন করিয়া, তাহাতে লজ্জাবতীর ন্যায় সাঁড়া দেখাঁইয়া- 
ছেন। 

পেঁয়াজকলি যখন খুব কুচি অবস্থায় থাকে, তাহার। 
চারি ধারের কোঁষগুলিকে একই আকারের ও একই ধর্ম 
বিশিষ্ট দেখ! যার। কাজেই ইহার মূলে কোন আঘাত 
দিলে, সেটি কোন প্রকারেই সাড়া দিবে নাঁ। আচার্য্য 
বস্তু মহাশয় একটি পেঁয়ানকলির মাঝামাঝি চিরিয়া, তাহার 
এক অর্দকে কিছুক্ষণ ধরিয়া বরফজলে ডুবাইয়া রাখিয়া- 
ছিলেন। 'বলা বাহুল্য ইহাতে বরফজল সিক্ত অর্ধভাগটার 
কোধগুলি অপরার্ধের কোষের তুলনায় অন্ন উত্তেজনশীল 
হইয়! পড়িয়াছিল। এই প্রক্রিয়ার পর, আচার্য্য বস্তু মহাশয় 





* প্রকৃত উত্তেজনা পৌছিবার পূর্ব্বে এই রসসঞ্চার দ্বারা পুরৌব্াঁ 
কোষের যে পুষ্টি হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া আচার্য্য বস্তু মহাশয় উদ্ভিদের ! 
বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে অনেক রহস্ত আঁধিক্ষাঁর করিয়াছেন। আমরা! যখা- 
স্থলে তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ দিব। প্রকৃত উত্তেজনায় সঙ্কুচিত হইবার 
পূর্ব্বেকোষগুলি পিছনের কোষের রসে পূর্ণ হইয়! যে আকস্মিক সাড়াদেয় . 
তাঁহাকে বঙ্ণু মহাশয় Indirect effect of stimulation বলিয়াছেন 

প্রকৃত উত্তেজনায় আকুঞ্চিত হইয়া সাড়। দেওয়াই তাহার মতে প্রত্যক্ষ 
সাঁড়! ( Direct effect of stimulation ১1 


+ ৫ম সংখ্যা ৷ ] 


লা কিলো আল" তা তিল শশিশ ছিলা 


ওঁ দুই অংশকে স্থতা দিয়া বীধিয়া, 
প্রকার উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়াছিলেন । এই উত্তেজনায় 
জোড়া পেঁয়াজকলিটি লঙ্জাঁবতীর পত্রমূলের স্যায় ধন্তুকাকারে 
বাঁকিয়া গিয়াছিল। 
যে প্রক্রিয়ায় আচার্য বস্ত্র মহাশয় সমকোষসম্পন্ন 
উদ্ভিদকে বিষমকো বিশিষ্ট করিয়াছিলেন, তদনুরূপ প্রক্রিয়া 
স্বভাবতঃই নানা উদ্ভিদের উপর চলিতেছে । সুর্যের তাপা- 
লোক সকল জিনিসের উপর সমান ভাবে পড়ে না, সুতরাং 
ইহা দ্বারা সমকোষ-সম্পন উদ্ভিদের বিষম হইয়া দাড়ানো 
অসম্ভব নয়। এই অনুমান যে সত্য, আচাৰ্য্য বস্থু মহাশয় 
নানা পরীক্ষা দারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং অনেক 
উদ্ভিদেই তিনি লজ্জাবতী লতার ন্যায় অল্পাধিক প্রত্যক্ষ 
সাড়া দেখাইয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, সাধারণ বৃক্ষের 
পাত্রে কোষবিষমতাটা! খুব সুস্পষ্ট নয়, এবং লজ্জাবতী লতার 
ন্যায় সেটা উহাদের কোনি এক নির্দিষ্ট অঙ্গেও সীমাবদ্ধ থাকে 
' না, এজন্য এই অল্প বিষমতাজাত সাধারণ পাতার উঠানামা 
_হুঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে না; কিন্তু বিশেষ ভাবে পরীক্ষা 
করিলে পাতা মাত্রেই অল্লাধিক উঠানামা দেখা অসম্ভব নয়। 
প্রাণিদেহের কোন অংশে আঘাত দিলে, তৈজম্‌-নাড়ী 
(Nerve) %* তদৎপর বেদনা বহন করিয়! সর্র্বদেহে ছড়াঈয়] 
4 দ্য, এবং মাংসপেশী (॥॥5৪০!e৪) সেই উত্তেজনায় আকুঞ্চিত 
বা 'প্রদারিত হইয়া সাড়া দেয় । আচার্য্য বস্তু মহাশয় 
কোষবিষমতাজাত উদ্ভিদের সাড়াকে অবিকল মাংসপেশীর 
কার্য্যের অনুরূপ দেখাইয়াছেন। সুতরাং উত্ভিদাদেহের 
 বিষযকোষযুক্ত স্তানই যে পেশী, এবং যে সকল কোষ- 
পরম্পরায় উত্তেজনা প্রবাহিত হইয়া চারিদিকে পরিব্যাপ্ত 
হইয়া পড়ে, তাহাই যে উদ্ভিদের তৈজস্নাড়ী, এখন আর 
কোন ক্রমে তাহা অস্বীকার করা যায় না। 
৷ প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের একা এখানেই শেষ হয় নাই, 
খুঁটিনাটি অনেক বিষয়েই আচার্য্য বঙ্সু মহাশয় উভয়ের একতা 
“ দেখাইয়াছেন। প্রাণিদেভে অতিযৃতু আঘাত দিলে, তাহার 
সাড়া পাওয়া বায় না, কিন্তু সেই আঘাতই ঘন ঘন পড়িতে 


= ইংরাজী “Nerve"কে বাংলায় “স্নায়ু ঘল! হইয়া থাকে ; কিন্তু 
“স্রাযু” ইংরাজী “71U5৪০!e"” এরই পরিভাষাব্বপে ব্যবহৃত হওয়! উচিত । 
পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “[৩7৬৪"কে তৈজন্-নাড়ী 
বলিয়াছেন। আমর! এখানে সেই পরিভাষাই ব্যবহার করিলাম । 


পেশী 





প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার একতা । 


তাহাদের উপর কোন 


২৭৯ 
থাকিলে, আপনা হইতেই কোথা হইতে সাড়া দেখা দেয়। 
আচার্য্য বঙ্গ মহাশয় উদ্ভিদদেহে পুনঃ পুনঃ আঘাত দিয়া 
অবিকল ওঁ প্রকারের সাড়া দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

প্রাণীর পেশীতে আমরা! সাধারণতঃ দুই প্রকারের সাড়া 
দেখিতে পাঁই। হ্বৎপিণ্ ইত্যাদি অংশে যে পেশীগুলি 
(Cardiac muscles) থাকে, তাহারা মৃদ্ধ আঘাতে সাড়া 
দেয় না। আঘাতের মাত্রীকে ক্রমে বাঁড়াইয়া একটা নির্দিষ্ট 
সীমায় পৌছাইয়া দিলে গর তাহাদের সাড়া হঠাৎ অতি 
প্রবলভাবে চলিতে আরম্ভ করে। ইহাই এই শ্রেণীর 
মাংসপেশীর চরম সাড়া, এ অবস্থার আঘাতের মাত্রা শতগুণ 
বৃদ্ধি করিলেও, এগুলিতে সাড়ার বুদ্ধি দেখা যার না । দ্বিতীয় 
প্রকারের সাড়া প্রাণীর সাধারণ মাংদপেশীতে (Skeletal 
muscles) দুষ্ট হয়। ইভাদের মৃত আঘাত দিতে আরম্ভ 
করিয়া, সেই আঘাতকে ক্রমে প্রবল করিতে থাঁকিলে, 
আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সাড়াও বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে 
থাকে। আচার্য্য বস্তু মহাশয় ভূমি আম্লা প্রভৃতি গাছের 
পাতায় হৃদপিণ্ডের পেশীর মত সাড়া দেখিতে পাইয়াছেন; 
এবং পেশীর পুর্ব্ব বর্ণিত দ্িতীয় প্রকারের সাঁড়া, অনেক 
গাঁছেই দেখাইয়াছেন | - 

প্রাণীর হৃৎপিণ্ড মে প্রকার তালে তালে স্পন্দিত হয়, 
তাহা একক প্রাণীর বিশেষত্ব বলিয়া এপর্যান্ত স্থির ছিল। 
বনচাড়াল গাছের পাতায় আচাধ্য বস্ত মহাশয় অবিকল 
সেই প্রকার স্পন্দন দেখাঈয়াভেন ; এবং 'প্রাণিহদয়ের 
হায় স্পন্দনীল স্তানঈ উদ্ভিদাদেহে ধরা গপড়িয়াছে। 
ইহা অপেক্ষা বিশ্বয়কর আবিষ্কার আর কি হইতে পারে? * 

মা*সপেশীতে ঘন ঘন আঘাত দিলে, প্রত্যেক আঘাত- 
জাত আকুঞ্চন পুথক্‌ পুণক্‌ দেখা বায় না। 'প্রথম আঘাতের 
সাড়া দ্বিতীয়ের সাড়ার সহিত মিলিয়া গিয়া পেশীতে 
ধন্্টঙ্গার (I €t৭a৷U5) উৎপন্ন কারে। গাচার্যা বস্তু মহাশয় 
উদ্ভিদ দেহে ঘন উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া তাহা অবকল 


ধনুষ্টক্কারের মত দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রথানি পেশীর 


সাঁড়ালিপি। ঘন আঘাতে দাড়াগু£ল কি প্রকারে ক্ষীণতর 


হইয়! একাকার ধারণ করে, এবং শেবে তাহাতে কি প্রকারে 





* প্রাণিহাদয়েক স্পন্দনের সহিত বনটাড়াল ইত্যাদি গাছের সাঁড়ার 
একতা আঁমর! প্রবন্ধ স্তরে দেখাইব। 


২৭২ 





"as চিত 


টার টার হয়, পাঠক চিততখানি দেখিলেই বুঝিতে 
পারিবেন। তৃতীয় :চিত্রখ্থানি ধুতুরা, ফুলের গর্ভকেশরের. 





' ওয় চিত্র? 
(pistil) সাড়ালিপি। ইহার বামপার্শস্থ অংশের সাড়াগুলি 
প্রায় গায়ে গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে,- এবং 'তারপর 
_. আঘাতের ক্রততা আরে! বৃদ্ধি করাঁ়,: চিত্রের দক্ষিণ অংশে 
'" আর পৃথক সাড়া অঙ্কিত হয় নাই; আহত অংশ ধনুষ্ক্কার- 
গ্রস্ত মাংসপেশীর ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। , 
হৃতপিগাদিস্থ স্পন্দনশীল পেশীর হরর muscles) 


ধন্কার- হয় না।. বনটাড়াল গাছের: বিশেষ - বিশেষ 
অংশেও বন্থ মহাশয় ধন্ুষট্কারের লক্ষণ দেখিতে পান: নাই । 
প্রাণিদেহে- মন্তপ্রয়োগ করিলে; '- তাহাতে প্রথমে 
উত্তেজনার লক্ষণ দেখা যায়, তারপর, অবসাদ" আসিয়া 
পেশীকে আক্রমণ করে। বিষ প্রয়োগে মাংসপেশী" প্রথম 
হইতেই: অসাড়তার দিকে" অগ্রসর'' হয়; . এবং পরে বিষন্ন 
কোন পদার্থ প্রয়োগ করিলে, সেটি ক্রমে বল করিতে 


আরম্ভ করে।- আচার্য্য বস্তু মহাশষ উদ্ভিদে: গর: প্রকারের, 
নানা. উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া একই) ফল ' পাইয়াছেন। 


আমাদের শ্বাসনির্গত বিষাক্ত বানু: 'কার্বনিক "এসিডের 
(carbonic acid: £25) প্রভাব : চতুর্থ "চিন্রটিতে- অস্িত 
রহিয়াছে। সুস্থ উদ্ভিদ দেহের উপৰ নিয়মিত উত্তেজনা 
দেওয়ায়, সেটি কিপ্রকার নিয়মিত “ভাবে সাড়া দেয় 


তি টা পুতে 








- “৪র্থ চিত্র । 
চিহ্নিত অংশে তাহ! পাঠক স্পষ্ট তি, 
পাইবেন -”১” চিহ্নিত অংশটি. -কার্বনিক এসিডে উ 


চিত্রের “a” 


রাখার পরের ' সাড়া। এই অবস্থায় সাঁড়ী' কিগ্রকারে 
ক্ষীণতর হইয়! আসিতেছে,' একবার চিত্রের প্রতি 'দৃষ্টিপাত 
করিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন.। -কার্কনিক্‌ এসিডে 
উন্মুক্ত থাকার পর, বিশুদ্ধ-বাধুতে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে 
থাকিলে প্রাণী মাত্রেই আবার সুস্থ হইয়া পড়ে।” চিত্রের" 
*০* চিহ্নিত অংশটি তদবস্থ উদ্ভিদের 'সাড়ালিপি । বিশুদ্ধ 
বায়ুস্পর্শে উদ্ভিদ কিপ্রকারে বলসঞ্চয়, করিয়া: নৃতন-তেজে 
সাড়া দ্রিতে আঁরন্ত করে, তাহা চিত্রের jh অংশ টা 
স্পষ্ট বুঝা যায়৷ 

পঞ্চম চিত্রটিতে উদ্ভিদের উপরে মদ ‘( Alcohol ) 
প্রয়োগের ফল অঙ্কিত আছে। “৮” চিহ্নিত "অংশটি সুস্থ 
উদ্ভিদের সাড়ালিপি। তারপর মন্তপ্রয়োগে উহার- যে. 
উত্তেজনা". ও অবসাদ হয়, তাহা চিত্রের "5%: ও দিন 
চিহ্নিত অংশ্বয় দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন। se 
“ " একই অবস্থায় প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার এই. অবিকল 
একতা দ্রেখিলে মনে হয়, বে:প্রক্রিয়ায় ও খে প্রাকৃতিক = 


কারণে প্রাণী সাড়া-দেয়; উদ্ভিদের সাড়াও অবিকল তাহারি 


ফল। প্রাচীন ও আধুনিক শরীরতত্ৃবিব্গণ “প্রাণি-রাজাকে 


' (মে সংখ্যা । | oe 





তম চিত্ৰ । - - 
বিধাতার একটা পৃথক ষ্টি মনে করিয়া, ইহাকে উদ্ভিদ হইতে 


“কাজেই -এই 'প্রকারি গবেষণায় 
যাইত. শরীরতত্ব সম্বন্ধীয় 


পৃথক করিয়া দেখিতেন- 
অনেক ভরমপ্রমাদি' থাকিয়া : 


প্রচলিত" নানা সিদ্ধান্তে, আজও.সেই 'সকল ভ্রমের পরিচয় . 


পাঁওয়া যায়। আচাৰ্য্য বসু: মহণিয় উদ্ভিদ :ও প্রাণীকে 
একই গণ্ভীর ভিতর টানিয়া আনিয়া, উভয়ের জীবন মৃত্যু 
ক্ষয় বৃদ্ধি ও চলা ফেরার মূলে একমাত্র মহাসত্যের সন্ধান 
পাইয়াছেন। প্রচলিত সিদ্ধান্তে যে সকল শারীরিক ব্যাপারে 
সব্যাখ্যান পাওয়া! যায় না, আচাঁধ্য বস্তু মহাশয় তাহার নৃতন 


সিদ্ধান্তগুলি দ্বারা তাহাদের 'প্রত্যেকটিরও কারণ নির্দেশ | 


করিয়াছেন। 


'' আঘাত উত্তেজনায় টা যে সাড়া দেখা যায়, ' 


_ তাহার উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আধুনিক শরীর- 
তত্ববিদূগণ বলিয়া থাকেন,---প্রাণিশরীরে সর্বদাই একপ্রকার 
রাসায়নিক ভাঙাগড়ার ( Assimilation and dis- 
similation ) কাজ চলিতেছে, আঘাত দিলেই, 'সেই 
উত্তেজনায় জীবদেহের আহত অংশের বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়া 
যায়, এবং পরে এক সংগঠনশক্তি. আসিয়া, ওঁ ক্ষয় পুরণ 
করিতে থাকে। প্রারিতত্ববিদ্গণের মতে, এই ভাঙাগড়াই 
প্রাণীদিগের সাড়া ।, প্র 
আঘাত দিতে থারিলে, আহত অংশ ক্রমে অবসন্ন হইয়া 


পড়ে। তখন পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা প্রয়োগ করিলেও . : 


তাহাদের সাড়া পাওয়া যায় ন!। কিন্তু কিছু কালের জন্ত 
. বিশ্রাম করিবার অবকাশ দিলে, তাহারা সুস্থ হইয়া আবার 
. টিক্‌ পূর্বের ন্যায়ই সাড়া দিতে আরম্ভ করে। ' আচার্য বন্ধ 
"মহাশয় উদ্ভিদ দেহেও অবিকল: এই প্রকার অবসাদলক্ষণ 
- দেখাইয়াছেন। প্রাণীর অবসাদের কারণ জিজ্ঞাসা. করিলে, 


টি ও ও উদ্ভিদের » সাড়ার একতা lL 


প্রাণীদিগের কোন অংশে ক্ৰমাগত 


| ১টি 


EE লা পিপি 


িীরতরবেণেধ » বলেন,-- প্রত্যেক: ৮. আঘাতে প্রাণি নিদেহের যে 
|. ক্ষয়, তাহা পর সংগঠিত হইবার” bn দ্বিতীয় আঘাত 


.ক্ষয়ের পুরণ: চিত পারে না। শরীর- 
তত্তববিদ্গণের' মতে এই ই ক্ষয়াধিকাই অবসাদের কারণ. এই 
: প্রসঙ্গে ইহারা আরো বলেন, ঘন. উত্তেজনায় প্রাণিশরীরে - 


নাঁকি একপ্রকার অবসাদক- পদার্থ ( Fatigue < Stuffs ) 
উৎপন্ন হয়। এই জিনিসটা স্বাস্থ্যের. অত্যন্ত হানিকর। 


প্রাণীকে বিশ্রামের অবকাশ দিলে, রক্তপ্রবাহ দ্বারা উহা নষ্ট 


হইয়া যায়, এবং তখন প্রাণী আবার নূতন ভাবে সাড়া দিতে 
আরম্ভ করে। .. ২" *৮১-এ ই | 

অবসাদ উৎপত্তির, উপরোক্ত 'রীনারনিক ব্যাখ্যানগুলি 
যে কত, অকিঞ্চিৎকর, আচার্য্য বস্তু মহাশয় দুইটি পরীক্ষাসিদ্ধ 
ঘটনার উল্লেখ করিয়া: তাহা স্নহ্পষ্ট দেখাইয়াছেন। রক্ত- . 
লেশশৃন্ত-মাংসপেণী লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, 
সেটি রক্তময় পেশীর গ্যায়ই সাড়া দেয়, ও ঘন আঘাতে অবশ 


হইয়া পড়ে, এবং তার পর বিশ্রামের অবকাশ দিলে নূতন 


সাড়া আরম্ভ করে। সুতরাং রক্তই যে, অবসাদক পদার্থকে 
নষ্ট করিয়া জীবদেহে নৃতন বলের সঞ্চার করে, এ কথা এখন 
আর বিশ্বাস করা চলে ন!। . 

মাংসপেশী বিশেষে ( Cardiac muscles ) নিয়মিত' 
আঘাত দিলে সোপানাবলীর (Staircase effects ) 


মত একপ্রকার সাড়া পাওয়! যায়, অর্থাৎ ইহাতে প্রত্যেক 


আঘাতের সাড়া, তাহার পূর্ব- 
বত্তী আঘাতজাত সাড়া অপেক্ষা 
ক্রমেই প্রবলতর হইতে আরম্ভ 

' করে। পার্শ্বস্থ ৬ষ্ঠ ও ৭ম চিত্র-. 
দ্ব় এ প্রকার সাড়ার ' ছবি। 
 মাসপেশীতে নিয়মিত আঘাত. 
দেওয়ায় সাড়ার মাত্রা ক্রমে 
বাড়িয়া “উঠিয়াছিল তাহা ষ্ঠ 

.  চিত্রাটকে দেখিলেই বুঝা যাইবে । 
-. এম চিত্রটি .তদবস্থ উদ্ভিদের 
স্াড়া। পূর্ক্ববর্ণিত 'রাসায়নিক 
সিদ্ধান্ত দ্বারা এই সাঁড়ার কারণ 





নি 


সিসি 


রানার ত গোল, ৰ ৰ্যাগারটির কোনই সব্যাখ্ান 
পাঁওয়! যায় না, এবং তাহার অনেক গলদই বাহির হইয়া 
পড়ে। কারণ প্র সিদ্ধান্তে বিশ্বাস. করিলে বলিতে হয় যে, যে 





৭ম চিত্র। 


সকল উত্তেজনায় প্রথমে প্রাণিদেহকে ভা; দেয়, তাহাই 
পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হওয়ায় ক্ষয়ের পূরণ করে। এই প্রত্যক্ষ 
বিসদৃশ ব্যাপারের উপর কখনই ' বিশ্বাস স্থাপন করা 
যায় না। 


প্রবাসী । . এ. 


এখন এসন্বন্ধে আচাধ্য বস মহাশয় কি বলেন দেখা . 


যাউক। ইহারীমতে, আঘাত উত্তেজনার সাড়া দেওয়া 
একটা সম্পূর্ণ আণবিক ব্যাপার । আঘাত দ্বারা পদার্থস্থ 
* অণুর বিকৃতি, ও :আঁঘাত রহিত :করার পর তাহাদের 
পূৰ্বাবন্থা পুনঃপ্রাপ্তি, সাড়ামাত্রেরই মূল কারণ। য়ে কোন 
আকারে যে কোন পদার্থের উপর আঘাত দিলেই, সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার আণবিক বিকৃতি উপস্থিত হয়, কাজেই আমরা প্রাণী 
ও উদ্ভিদ উভয়েই একপ্রকারের সাড়া দেখিতে পাই। 
: আচাৰ্য্য বঙ্গ মহাশয় নির্জীব বন্তুকেও ছাড়েন নাই ।.. আঘাত 
উত্তেজন। দিয়া তনি ইহাঁদের নিকট হইতে ও. প্রাণীও উদ্ভি- 
দের ন্যায় সাড়া পাইয়াছেন ; এবং ঘন উত্তেজনায় নির্জীব 


পদাৰ্থও যে অবসাদগ্রস্ত হয় ও বিশ্রামে বলসঞ্চয় করে, তাহাও 


তিনি নানা পরীক্ষায় দেখাইয়াছেন। : 
অবসাদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আচাধ্য বস্থ মহাশয় বলেন, 
আঘাত দিলেই, তাহার মাত্রা অনুসারে পদার্থের আহত 
অংশের অণুগুলি অল্লাধিক উল্ট্‌ পাল্ট্‌ হইয়া যায়। কিন্ত 
অধুসকল এই বিকৃত অবস্থায় থাকিতে চায় না-_পুর্বের 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার. জন্য সকলেরই চেষ্টা 
আসিয়া পড়ে। কাজেই প্র. চেষ্টার দ্বারা অধুসকল আবার 
পূর্বের স্তায় সজ্জিত হইয়া. আহত অংশকে সুস্থ করিয়া তোলে 
কিন্ত প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য সময় না দিয়া পদার্থের কোন 
ংশে ক্রমাগত আঘাত দিতে থাকিলে প্রচেষ্টা বিফল হইয়া 
পড়ে। তখন বিকৃতির মাত্রা এত উপরে উঠে যে, প্রবলতর 


"দেখিতে পাওয়া যায়। 


LS উষ্ট ভাগ, | 


সি যোগ নিবে হুল তার নূতন ভ ভাবে 
বিকৃত হইবার পথ পায় না, কাজেই তখন আমরা পদার্থটিতে 
সাড়া দেখিতে পাই না। আচার্য্য বস্তু মহাশয়ের মতে, ইহাই 
সজীব নিজীবের অবসাদ । 

আচাৰ্য্য বন্থ মহাশয় এক আণবিক বিকৃতির উপরই নির্ভর 


করিয়া সজীব নির্জীব সকল পদার্থের সকল প্রকার সাড়াঁরই - 


সদ্ব্যাখ্যান প্রদান করিয়াছেন। জড়ের উপর কোন শক্তি 
প্রয়োগ করিলে সেটি যে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহা প্রাচীন 
আধুনিক ছোট বড় কোন বৈজ্ঞানিকেরই অপরিজ্ঞাত ছিল 


ন! আচাৰ্য বন্থু মহাশয় জড় ও শক্তি সম্বন্ধীয় এই সুপরিচিত 


সত্যটির সাহায্যে, সজীব নিজীব প্রাণী উদ্ভিদ প্রভৃতির মূলগত 
রহস্ত আবিষ্কার করিয়া আধুনিক জড়বিদ্তাকে প্রকৃতই এক 
নূতন মুর্তি দিবার উপক্রম করিয়াছেন। 

948 প্রীজগদানন্দ রায়। 


_হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় 
উদ্ভিদাবলী। 


': ২২1 তন্দ্ৰা ( Rhamnus purpureus. - 
‘Natural Order Rhamnae. ) | 


এই গাছ মরী হইতে কুমাউ' পর্য্যন্ত হিমালয় পর্বতে 
ইহাকে পাঞ্জাবী ভাষায় "তন্দ্রা ও 


₹তুন্ধী বলে। 


ব্যবহৃত হয়। : 
এই গাছের কাঠও অনেক কাজে আসে । 


| ২৩ | | গুগু ( Esculus indica. Natural 


Order Sapindaceae. )। 
এই গাছও হিমালয় পর্বতে জন্মায়। কাশ্মীর. প্রদেশে 
ইহাকে হানে, ও হম্ুদুন বলে। হিন্দীতে পাঙ্কর, কনোর, 
ও গুগু বলে। 
ইহার ফল হিমালয় প্রদেশে মানুষে ও গরুতে আগ্রহের 
সহিত ভক্ষণ করে। 


হাঁজারা প্রদেশে এই গাঁছের ফল রেচক বলিয়! ওষধরূপে ' 


A 


৯ 


1 


নার, 


৫ম সংখ্যা । ] 


শপ ্পা্াীলকসৰ১/৯৮1৭৭, ৮৯৬,০৪৪ hoe” Sa ot wie Te 








Natural Order Sapindaceae.) | 


গু (Esculus indica. 


২৩। 


Natural Order 1২172077176.) | 


তন্দ্রা ( Rhamnus purpureus. 


২২। 
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ইহার পাতাও গরু গল টির ভক্ষণ করে। 
/ ইহার ফল হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় 'তাহা ৰাতে 
_লাগাইবার জন্ ব্যবহৃত হয়, . | 5 
ঘোড়ার পেটের শূল বেদনায় ইহাঁর ফল বড় ড় উপকারী । 1 


এই গাছের কাঠ গৃহ নিৰ্ম্মাণ ও অন্তান্য নানাবিধ কার্যে : 


বাব্ত হয়): ২, 77 

চা কেলিকদম ( Adina ec ১ 

Natural :Order,: Rubiaceae. )'। 

এই গাছ ভারতের অনেক স্থানে জন্মায়। ইহাকে 

বঙ্গভাষায় কেলিকদ্রম ও হিন্দীতে হল্‌ ছু ও কদামীবলে। - 
১ ইহার মূল আসাম: :গ্োদেশে ওষধরূপে ব্যবহৃত হয়। .. 


সীওতালেরা ইহার, ফুলের কলি গোলমরিচের সহিত চূণ 


_ করিয়া নস্ত রূপে ব্যবহার, করে। তাহাতে মাথা ব্যথা ভাল, 
হয়। নই 
ইহার কাঠ গৃহ নরক কাৰ্য্যে ব্যবহৃত, হয়।. তি ইহা 
হইতে অনেক রকম আসবাব প্রস্তুত হয়।: . টস 
২৫ | ৰহ্দু-( Fraxinus floribunda, i 
| Natural Order, Oleaceae. 0০8 
. এই বৃক্ষ হিমালয় পর্বতে জন্মায় ! নেপালে ইহা কু 
বলিয়া! বিদিত ] | : 
এই গাছ হইতে ম্যানা ( manna ) পা: ওয় যায় । ত কহ 
রেচক বলিয়া ওষধরূপে -ব্যবহৃত হয়। 
ইহার কাঠ বড় উপকারী।. তাহা এতে ডি 
ৰাম্পানের ডা, লাঙ্গল, বার্কোশ, চরকা, প্রভূত নানাবিধ 
৭. জিনিস প্রস্তুত হয়। এ _[ কমণঃ ]।, রি 


... বৈদিক সভ্যতা |. 


1" পশুপালন Le 
A কৃষিবিদ্ঞ! প্রবর্তিত হইবার পূৰ্বে গশুই মানবের প্রধান সম্পত্তি 
{ ছিল এবং বৈদিক যুগেও আর্ধাগণকে অনেক বিষয়ে পণ্তর 


উপর নির্ভর করিতে হইত। খণ্েদে $০২৮টাঁ সু 'আছে 


কিন্তু ১১০০ অপেক্ষাও অধিক স্থলে- গো-.ও ধন্ধ শব্দের 
উল্লেখ দেখা যায়। কোন-স্থলে.গোধন লাভ" করিবার জন্য 


_ বৈদিক সভ্যতা । 


বডি হইয়া তোমার দিকেই গমন করিতেছে। 


তোমার স্তোতাকে গোষুখ, অশ্বযুখ ও বন্ প্রদান করিবে? 


ও 


কানা সিসি 


জার করা হইয়াছে, কা স্থলে-- HR গাভীর স্তুতি 


করিতেছেন এবং. কোন স্থলে বা উপমার জন্য গাতী শব্দ 


| ব্যবহৃত হইয়াছে। ছুই একটা স্থল নিয়ে উদ্ধ তহইল। , 


: হে ইন্দ্র আমার মন যরাভিলাষী, গবাভিলাধী, হিরগ্যাভিলাধী ও 
৮৬৭৮, 
* নেই কৃহস্পতি' আমাদিগকে গাভী” ঘোটক, খীর মাঁনবদহ আয়ু 
প্রদান'করুন। 2 ১০1১৬।১২।, 
"হে ইন্দ্ৰ! আদি খা তোমার ন্যায় সব্্বধনের অধিপতি হইতাম 


- আমার স্তোতৃগণ -গো:সখা- হইত । হে শচীপতি । আমি যদি গোঁপতি 


হইতাম--তাহ! হইলে এই 'ভ্তোৌতাঁকে- সাহায্য করিতাম ও দান. করিতে 
ইচ্ছা করিভাঁন ৮1১৪1১,২। 
হে স্ততিভক্ত ইন্! ‘কবে তোমার .স্তোতা স্থখী হইবে. কবে 


৮১৩২২ |? 


নিম্নলিখিত সুক্তে খষি গাভীর স্তুতি করিতেছেন । 


গোসমূহ আগমন করুক. ও. আমাদের. কল্যাণ; "সাধন করুক । 
গোঁঠে উপবেশন করুক ও আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন, হউক ধিচিত্র- 
বর্ণা গাভীসমূহ যেন প্রজাবতী হইয়া "চিরদিন উষাকালে “ইন্দ্রের জন্য 
দুগ্ধ প্রদান করে।. তাহার! যেন: বিনাশ, প্রাপ্ত না হয়। তন্ধর যেন 
তাহাদিগকে. অপহরণ না করে; শক্রুদিগের অস্ত্র যেন তাহাদিগকে ধর্ষণ 


“না করে। যে সমুদয় গাভী দ্বার যজন করা হয়, যাহা ইন্দ্রকে প্রদান 
" কর! হয়, গোপতি যেন সেই সমুদয় গাভীর সহিত চিরকাল একত্র বাস 
. করিতে পারে। রেণু উদ্ভেদক- অশ্থসমূহ যেন এই . গাভীয়মুহের নিকট 


উপস্থিত না হয় (অৰ্থাৎ অশ্বারোহী যোদ্ধা যেন ইহাদিগকে লইয়া ন! যায়)। 
পশুবধশীলায় ইহাদিগকে যেন যাইতে না হয়। বজ্জানুষ্ঠানকারী 
মনুষ্যগণের সেই গাভীসমূহ নির্ভয়ে যেন ঘহুদুর পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে 
পারে। আমার নিকটু , গোঁসমূহই ভগ (ভগ, দেবতা অথধা। ধন)। 


আমার নিকট, গোসধুহই' ইন্দ্র ।. গোসমূহই শ্রেষ্ট সোয়রস। .হে 


জনসমূহ এমন যে গোসমূহ, ইহারাই ইন্ত্র। আমি. হ্রয়মনের সহিত 
এই ইন্দ্রকে কামনা ,করি।, হে গোসমুহ! তোমরা কৃশ ,র্যক্তির পুষ্ট 
সাধন কর. শ্রীহীন ব্যক্তিকে সম্পন্ন কর।.. হে কল্যাণকর ধ্বনিযুক্ত 


- ধেন্দুগণ ! আমাঁদিগের' গৃহকে কল্যাণযুক্ত কর। সভাতে তোমাদের 


মহতী ক্ষমতা কীর্তিত হয়? তোমরা এজাবতী হও; সুন্দর তৃণ 


ভক্ষণ কর: সুন্দর 'জলাশয়ে বিশুদ্ধ জল- পান- কর। তক্কর কিন্বা 
পাঁপাত্মাগণ যেন তোমাদের, অধিপতি, ন! হয়; রুদ্রের অস্ত্র যেন 
তোমাদিগের নিকট হইতে দুরে খাকে। ৬২৮ । 


,খধিগণ গাভীকে কি প্রকার সন্মান করিতেন. তাহা এই 


সত হইতে প্রমাণিত 'হইতেছে। 


আজকাল নিয়শ্রেণীর লোকই পশুপালন করিয়া থাকে) 
কিন্ত বৈদিকযুগে , খষিগণকেও এই কাৰ্য্য করিতে হইত। 
তখন . কেহই এ) কাধ্যকে . অপমানন্থচক বলিয়া মনে 
করিতেন ' নাঃ যাহাকে সন্মান করা- হয়, দেবতার 


মৃত, পুজা. করা যায়, যাহার উদ্দেশে সুক্ত রচনা কর! 


হয়-__তাহাঁর সেবা.গুশ্রযা-করা কি কখন অপমাননুচক হইতে 
পারে ? খষিগণ বহুস্থলে দেবতাকে গোপ, গোপতি, অশ্বপতি, 


২৭৮ 
পশ্ুপালক বলিয়া সম্বোধন হারা অহিত দেবতা 
যদি পশুপালন করিতে পারেন--খধিগণ সে কাঁধ্য করিতে 


পারিবেন না. কেন? আর এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণও রহিয়াছে। 


কক্ষীবানগণ এবং পত্রবংণীয়গণ স্বর্ণ আভরণ বিশিষ্ট অশ্খগণকে 
মাৰ্জ্জন! করিতে লাগিল । ১১২৬৪ । 


সায়ণের মতে উক্ত অংশের এই প্রকার অর্থও হইতে 
পারে 


কক্ষীবানগণ ঘাঁসাদি সংগ্রহ পূর্ধ্বক সুবর্ণ আভরণ বিশিষ্ট অশ্বগণকে 
মার্জনা করিতে লাগিল । 


কক্ষীবানগণ খষিবংণীয় । 
 কর্তী। 
বুধ নামক খষি নি 
হে দখাগণ! অশ্বগণকে প্রীত কর****--গোষ্ট প্রস্তুত কর। ১০1১০১। 
দশম মণ্ডলে গোঁচারণ সংক্রান্ত একটা সুক্ত আছে। 
তাহার অংশ বিশেষ নিয়ে অনুবাঁদিত হইল। 


“হে গাভীগণ! তোমরা ফিরিয়া আইস; কাহারও অনুগমন 
করিও না।” 


তৎপর খধষি আপনাকে বলিতেছেন £₹-_ 
“পুনর্ববার ইহাঁদ্িগকে লইয়া চল। পুনব্ৰীার ইহাঁদিগকে সন্নি- 


কক্ষীবান স্বয়ং একজন মন্ত্র 


র। 

“ইন্দ্র ইহাদিগ্রকে লইয়! আস্থন। অগ্নি ইহাঁদিগকে আমাদিগের সমীপে 
চালাইয়া আনুন ইহারা গৃহে ফিরিয়! চলুক। এই গোপতির 
নিকটে থাকিয়! পরিপুঈ হউক। হে অগ্নি! এই স্থলেই ইহাদদিগকে 
রাখ ; এই যে ধন ইহ! এই স্থানেই অবস্থিতি করুক । 

“নিযান, স্তয়ন, সজ্ঞান, পরায়ন, আবর্তন ও নিবর্তন অর্থাৎ গোঁচারণ 
সংক্রান্ত বিবিধ জ্ঞান আমি প্রার্থনা করি। যিনি গো পালন করেন 
তাহাঁকেও আহ্বান করি ৷” ১০।১৯। 


এই মন্ত্রে প্রমাণিত হইতেছে যে খা স্বয়ং গোচারণ 
করিতেছেন" এবং গোচারণ' সংক্রান্ত বিবিধ জ্ঞানের জন্যও 
প্রার্থনা করিতেছেন। 

উত্তরকালেও যে খধষিগণ গোচারণ' করিতেন তাহাঁরও 
প্রমাণ পাওয়া যায়! 


“সত্যকামের উপনয়ন কাঁধ্য সম্পন্ন করিয়া গুরু গোতম ৪০০ কৃশ ও 
দুর্বল গোঁ আনয়ন পূর্বক বলিলেন “সৌম্য! এই গোঁ সমূহের অনুগমন 
কর 
পর্য্যন্ত এই গে। সমুহের সংখ্যা এক সহস্র না হয়--সে পর্য্যন্ত আমি 
প্রত্যাবর্তন করিব না,।. তদনন্তর সহস্র সংখা! পূর্ণ ন! হওয়। পর্যন্ত 
সত্যকাম প্রবাসে ছিলেন” ছান্দোগ্যঃ ৪1৪]৫। 


এই সত্যকাম উপনিষদের একজন খ্যাতনামা খষি | 
উপমন্থ্য বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছেঃ 


প্রবাদী ৷ 


ENE LO পিপি 


গে! লইয়। অরণ্যাভিমুখে যাইবার সময় সত্যকাঁম বলিলেন “যে . 


L ঙষ্ঠ যি | 

রাবীর নাসক , এক চাবি বলের মুর নামক তাহা 
এক শিব্য ছিল। তিনি বলিলেন বৎস উপমন্থ্য! গো রক্ষা কর (গ' 
রক্ষম্ব)।  উপাঁধ্যায়বচন শ্রবণ করিয়। উপমন্থ্য গো রক্ষা করিতে 
লাগিলেন (অরক্ষৎ গাঃ)। তিনি দিবাভাগে গোচারণ করিয়া দিকাধসানে 
গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন । আদি ৩৩৩-৩৫ | 


ইহারাই যখন স্বয়ং গোচারণাদি করিতেন তখন সাধারণ 


লোকে যে এ সমুদয় কাধ্য করিত, তাহাতে কোন প্রকার 


সন্দেহ থাকিতে পারে না। 


'৩। চিকিৎসা । 


ধগ্বেদের সময় চিকিৎসাবিগ্ভাও প্রচলিত ছিল। একটা 
সুক্ত হইতে এই বিষয়ক কয়েকটী খক উদ্ধার করা যাইতেছে। 


হে মাতৃগণ (-ওষধিগণ )! শত তোমাঁদিগের ধাম, এবং সহজ 
তোমাদিগের উৎপত্তিস্থান। হে শতগুণসম্পন্ন ওষধি ! তোমর। আমার 
রোগীকে রোগবিহীন 'কর। 

হে পুষ্পবতী ও ফলবতী ওষধিগণ! রোগীর প্রতি সন্তষ্ট হও। 

হে বিরুধ ! তোমর! অশ্বের স্থায় সিদ্ধিদীয়িনী। তোঁমর! রোগীকে রক্ষা 
কর। 

হে ওষধিগণ ! অথবৃক্ষ তোমাঁদিগের সদন, পলাশ বৃক্ষে তোমা" 
দিগের বদতি। তোমরা বদি এই পুরুষের কল্যাণ কর, আমি রোগীর 

নিকট হইতে গে! লাভ করিব । 

রাজ যেমন সমিতিতে উপস্থিত হন, তেমনি ওষধি যাঁহার নিকট 
উপস্থিত হন-_সেই বিপ্রকে ভিষক্‌ বলে (বিপ্রঃ সঃ উচ্যতে ভিষক্‌) 
তিনি রক্ষণ হনন ও ব্যাধি বিদুরিত করেন। 

এই ব্যক্তির রোগ বিনাশ করিবার জন্য অশ্ববতী, সৌমবতী, উর্জ্জয়ন্তী 
ও উদ্দৌজন্‌ নামক উষধি সংগ্রহ করিয়াছি । তোমার মাতার নাম" ইচ্কৃতি 
€লউদ্ধীরকারিণী)। তোমরাও ইফফৃতি স্বরপ। তোঁমর! দ্রেতগাসী 
পক্ষীর স্যায়। যাহা শরীরকে রুগ্ন করে তাহা বিদুরিত কর। 

রোগীর বল ধিধান করিবার জন্য আমি উষধি হস্তে ধারণ করিলাম। 
হিংস্র প্রাণী যেমন বিনষ্ট হয় তেমনি রোগের প্রাণ এখনই বিনষ্ট 
হউক। 

হে উধি! তুমি যাঁহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ও গ্রদ্থিতে গ্রন্থিতে প্রবেশ 
কর তাহার দেহ হইতে সমুদয় ব্যাধি বিদুরতি হয়। 

যে তোমাকে খনন করিতেছে তাঁহার (অর্থাৎ আমার) যেন অনিষ্ট 
না হয় আর যাঁহাঁর জন্য তোমাকে খনন করিতেছি তাহা'রও অনিষ্ট ন 
হ্য়। 

ওষধিগণ রাজা সৌঁমের সহিত কথোপকথন করিয়া বলিয়াছে,“স্তোত! 
যাহার চিকিৎস! করিয়াছে --হে রাঁজন্‌ আগর! তাঁহাকে রক্ষা ক্রি” । 


4 ১৩1৯৭ 

ধাহারা মন্ত্র এন করিতেন তাহারা যে চিকিৎসা ব্যব- 

সায়ীও ছিলেন এখানে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । 
একস্থলে বল! হইয়াছে__-“সেই বিপ্রই ভিষক্‌ ।” 


বৈদিক খধিগণ সম্ভবতঃ অস্ত্র বিগ্তাতে পারদশী ছিলেন । 


“হে অসবিদ্ধয়! যুদ্ধক্ষেত্রে খেল রাজার পত্ধী বিস্পলার.চরণ পক্ষী 
ন্যায় ছি হিস তিনি যাহাতে যুদ্ধে গমন করিতে পারেন এই 


য় রা | | 


জন্য তে নানান ভাহাকে SE লোনা রি রি | 


-১১১৬১৫ 
পদ ছিন্ন হইবার পর বিস্পল| যে লৌহজজ্ঘা ব্যবহার 
করিতেন তাঁহার প্রমাণ আরও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। 


১১১৮৮) ১/১১২১০ ইত্যাদি ৷ 


৪1 রথাদি নির্মীণ 


থণ্েদে পরশু, বাইস ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ আছে। . 
তুষ্ট! যেমন বনের বৃক্ষ ছেদন করিয়! নিপাঁতিত করে তেমনি হে ইন্দ্র! 


তুমি ওজ সামর্থ্য ও মহত্বসম্পন্ন হইয়া যেন পরশু দ্বারাই শক্রু ছেদন. 


কৃর্।: 
বৈদিক যুগে- অশিক্ষিত ।লোকেই যে সুত্রধরের কাৰ্য্য 
করিত তাঁহা নহে। 


কণ্মুকুশল ও ধীর বাক্তি যেমন রথ রচনা! করে তেমনি ধনাভিলাষী 
”* মনুষ্য তোমার স্তুতি রচন! করিয়াছে। ১/১৩০1৬। 


বামদেব খষি বলিতেছেন 2-- 


ভৃগুগণ যেমন রথ নির্মাণ করে সেইরূপ আমি ইন্দ্রের স্তোত্র রচনা 
করিতেছি । ৪1১৬২০। 


বূমণী খষি ঘোষা বলিয়াছেন = 


৮ হে অশ্বিদ্বয়! ভৃগুসস্ভানগণ যেমন রথ রচন! করে, আমি তেমনি এই 
স্তোত্র গঠন করিতেছি। ১০!৩৯|১৪ । 


ভৃপ্ুসন্তানগণ খাপ্রেদের বিখ্যাত খষি। দেখা যাইতেছে 
ইহারাও সুত্রধরের কাৰ্য্য করিতেন । বশিষ্ঠ খষি নৌকায় 
আরোহণ করিয়া সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন (৭। ৮৮ । ৩); 
ভূজ্যু নামক ' একজন রাজপুত্র শতীড়যুক্ত নৌকায় 
( শতারিত্রম্নাবম্‌ ) আরোহণ করিয়া নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছিলেন (১1 ১১৬ । ৫); ইহা ভিন্ন আরও অনেক 
স্থলে “নৌ” এবং প্লব শব্দের' উল্লেখ আছে। নৌকার 
ব্যবহার যখন ছিল তখন নৌকা গ্রস্ততও হইত। 
এইরূপ লিখিত আছে: 


, আনন্দদায়ক স্তোত্ৰ রচনা-করিয়! উচ্চারণ কর। অরিত্র সহযোগে 
পার হওয়া যায় এমন নৌকা প্রস্তুত কর। আয়ুধ সমুদয় প্রস্তুত ও 
অলঙ্কৃত কর। হে সথাঁগণ! পূর্ব্বে যজ্ঞ সম্পাদন কর।  ১০1১০১]২। 


১!১৩০|৪ । 


এখানে দেখা যাইতেছে ধাহাঁরা মন্ত্র রচনা বাঁ যজ্ঞ সম্পাদন: 


" করিতেন তাহারা নৌকাও প্রস্তুত করিতেন । 
৫ বন্তরবয়ন 


“বে” ধাতুর অর্থ “বয়ন” । খগ্েদে অনেক স্থলে মন্ত্র 
বয়নের কথা! আছে ( ১/৬১।৪ ইত্যাদি) । ইহাতে প্রমাণিত 


বৈদিক সভ্যতা | 


একস্থলে 


টি 


হইতেছে “বৈদিক রন বস্তরবয়ন EE পারিতেন। | 
যজ্ঞকে বয়ন করা হয় এরূপ ভাষাও ব্যবহৃত হ্ইয়াছে। 


চারিদিকে সুত্র প্রসারিত করিয়া যে যজ্ঞ বিস্তৃত কর! হইয়াছে পিতৃ- 
পুরুষগণ এই স্থলে আগমন করিয়া তাহ! বয়ন করেন। ইহার! তত্তর 
দিকে ('টাঁনা’র দ্দিকে ) উপবেশন করিয়! বলেন_-“সন্মুখের দিকে বয়ন 
কর, পশ্চাতের.দিকে বয়ন কর”! ১০। ১৩। ১- 


দ্বিতীয় থকে সামসমূহকে “তসর” অর্থাৎ পড়েনের স্থতা- 
রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। মনিয়ার উইলিয়ম্দ্‌ সাহেবের 
মতে “তনর” অর্থ 5751019, অর্থাৎ মাকু। Griffiths 
সাহেবও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। , 

মন্ত্র রচনার সময় একজন খষি বলিতেছেন 


আমি তন্তু (টান| )ও জানি না--আমি ওতু (পড়েন )ও জানি না 
কিওঁ, বৈশ্বানর তত্তও জানেন এবং ওতুও জানেন। ৬1৯1১,২। 


দুই একস্থলে বস্ত্রবয়নের কথাও পাওয়া যাঁয় ৭। ৩৩। ৯ 
ইত্যাদি। একস্থলে “বয্যা ইব” ২। ৩। ৬ এইকথা ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ইহার অর্থ “বয়ন কুশল রমণীঘয়ের ন্যায় * 
সুতরাং বুঝা যাইতেছে দুইজন নারী একত্রিত হইয়া বস্তুবয়ন 
করিত। . অপর একস্থলে বস্তুবয়নকাঁরিনী স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্ত 
দেওয়া হইয়াছে__বিততং বয়ন্তীঃ ২। ৩৮। ৪ বর্তমান যুগে 
অনেক স্ত্রীলোক ‘চরকা’য় সুতা কাটিয়া থাকে । বৈদিক ব্‌ 
ইহার! বস্তু বয়নও করিত । 


৬। সীবনকার্ধ্য 
খণ্েদে সুচী ও “বেশী” শব্দের উল্লেখ আছে। 
অর্থও সুচী । 


ইন্দ্র দুৰ্ব্বল দ্বারা এক কাধ্য করাইয়াছিলেন। ছাঁগ দ্বার! গ্রধল 
সিংহকে হত করিয়াছিলেন; সুচী দ্বারা (বেশ্যা ) যুপাদি কানের কোণ 
কাঁটিয়! ফেলিয়াছিলেন। ৭1১৮1১৭। 


সীব্যতু অপঃস্চ্যা ২) ৩২। ৪-- সুচী দ্বারা কর্ম সীবন 
করুন। “কর্ম সীবন+ করা অর্থ “কর্ম সম্পন্নকরা”। 'দরজীর 
কাজ জানা না থাকিলে এরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইত না । 


৭1 ক্ষৌর কাৰ্য্য । 


'খণ্েদে নাপিত ও ক্ষুরাদি শব্দের উল্লেখ আছে। 

হ্তস্থিত ক্ষুরের ন্যায় (ভুরিজঃ ইব ক্ষুরম্‌) আমাদিগকে তীক্ষ কর। 
| ৮৪১৬ 

হে অগ্নি ! বায়ু যখন প্রধাঁহিত হইয়! তোমার দীপ্তি বদ্ধিত করে 
তখন তুমি ভূমি মুণ্ডন করিয়া থাক--নাপিত যেমন শ্বাশ্র মুওন করে 
(বপ্তা ইব শ্মশ্র)। ১০1১১২৪। 


৫ বেশী” 


টি 


ুতরাং নিক আর্ধগণ ॥ সৌর আবশ্তকতা 


বুঝিয়াছিলেন 1. 
৮, বৈদিক কর্মকার ।' 
এষুগে লৌহের বাবহাঁরও অপরিজ্ঞাত ছিল ন! । কুলিশ, 
" বাসি (বাইস ), অসি, ক্ষুর, স্বধিতি, 'স.ণ, দাত্র, খনিত্র 
ইত্যাদি বহুবিধ .লৌহুময় অস্ত্রের উল্লেখ আছে। যাহারা 
এই সমুদয় প্রস্তুত করিত তাহাদিগকে কর্তার এবং কার্ম্মার 


নাম দেওয়া হইয়াছে । ইহারা ভক্তা কিম্বা তদনুরূপ কৌন - 


প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিয়া 'য অগ্নির উত্তাপ বর্ধিত করিত 
তাহারও প্রমাণ আছে। একস্থলে আছে “ব্রহ্মণস্পত্তি 
এতা সম্‌ কর্মারঃ ইব অধমৎ’--১০। ৭২। ২- কর্মকার 
যেমন প্ধমন* কাৰ্য্য করে তেমনি ব্রহ্মণস্পতি এই সমুদয় স্থানটি 
করিয়াছেন, ভঙ্তাদি চালনা করিয়া ধাতু দ্রব করার নাম 
- ধমনকাধ্য ৷ 
| তা 
খণ্েদে, বহুবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। এই সময়ে 
হস্তে বলয় (৫ । ৫৮। ২ ইত্যাদি ), বক্ষে. স্বর্ণ হার (৫1 
৫৪ ১১ ইত্যাদি), পদে ও অন্তান্ত অঙ্গেও নানাপ্রকাঁর 
অলঙ্কার (৮ ৷ ২০1৬ ইত্যাদি ) ব্যবহার করা হইত। 
'', প্রকস্থলে এইরূপ উপমা দেওয়া হইয়াছে £__ 
_. ভ্রধিঃ ন দ্রীবয়তি-সবর্গকার যেমন ধাঁতু-দ্রব করে 
সুতরাং ' দেখা যাইতেছে আধ্যগণ ধাতু জ্রব করিয়া 
অলঙ্কারাদি গঠন করিতেন | রঃ 
১০। বৈদিক কুভ্তকার। 
_ এই যুগে মুগায়পান্র বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত 'হইত1 :- 


অপন্ধ কুন্তের সায় ( নব ইৎ ন কুপ্তম্‌ ) ইন্দ্র পৰ্বত, উরি ফেলি- 
লেন। ‘১০ ০1৮৯৭ 


এখানে কাঁচা মাটার কুন্তের কথাই বলা হইতেছে । . 
হে অঙ্বিদ্বয়! তোমর! স্থর! দ্বার! শতকুস্ত পূর্ণ করিয়াছিলে । ১1১১৬।৭ 
রূমণীগণ যেমন কুস্তে জল লইয়! যায়, তেমনি একধিংশতি সংখ্যক 
' মযুরী ও সপ্ত নদী.বিষ অপহরণ করিয়া লইয়া যাউক । ১১৯১1১৪ 
আমর! যেন তোমার নিকট হইতে দশটা, মি 'কলস লাভ 
করিতে পারি। $1৩২1১৯ 
এ সমুদয় কুস্ত সম্ভবতঃ মৃণায়।। ুগ্য় হইলে নই 
কাঁচা ' মাটার নহে--কারণ কাচা মাটার কলশে স্থরা, জল 


কিন্বা সুবর্ণাদি রাখা যাইতে পারে না। 


৬৩৪ । 


08 1 


Derr an tee’ 


(৬ ভাগ ! 


te BS | বৈদিক চৰ্ম্মকার | 

বৰ্তমান সময়ে-আমরা সহজে চর্দাময় পাত্র ব্যবহার 
করিতে চাহি না কিন্ত বৈদিক যুগে দধি, সুরা জলা রাখি- 
বার জন্য দুতি অর্থাৎ চর্ননময় মশক ব্যবহৃত হইত ৷ 


হে পৃ! অচ্ছিদ্র দধিপূর্ণ দৃত্রি ন্যায় ভবদীয় বন্ধুতা যেন সর্বদা 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্তমান খাকে। ৬৪৮১৮ 

হে অশ্বিদ্বয়! মধুপূর্ণ চন্দরপাত্র মধাস্থলে স্থাপিত হইয়াছে; তাহা 
হইতে তোঁমরা মধুপান কর। ৮1৫১৯ 
- হে অশ্বিদ্বয় তোমরা মধুপূর্ণ দৃতি বহন করিয়া! আন। ৪818৫1৩ 
মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা মৌচন কর. এবং (জলপূর্ণ ) চর্ম্ম যেমন ভূঁসি 
আর্দ্র করে, তেমনি তোমরা জল দ্বারা ভূমিকে সিক্ত কর। ১৮৫1৫ 

সোম রসাদি প্রস্তুত: করিবার জন্য গো চৰ্ম নর 
হইত। | | 
এই সোম গো চর্মের উপর ( অধি ত্বচি গবাম্‌ ) প্রস্তরের সহিত ক্রীড়া 
করিতেছে । ৯৬৬২৯ 

সোম সুগঠিত আঁধারে উপবেশন করিতেছেন । গে! রদ (গবাযীত্বক) 
ও মেষচর্নন (অবায়ী) ইহাকে শোধন করিতেছে । ৯1৭*1৭ 

হরিত্বর্ণ মনোহর সোম জমদগ্নি কর্তৃক স্তত হইয়া গো চর্শ্বের উপরে 
( গোঃ অধি ত্বচি ) ক্ষরিত হইতেছে। ৯1৬৫।২৫ 


অধিক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা অনাবস্তক। এই যে গোর 
রবের কথা বলা হইল ইহা অবশ্যই কাঁচা চামড়া নহে।, 
কাচা চামড়া কি প্রকারে ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে 
হয় আধ্যগণ তাহা নিশ্চয়ই জানিতেন। | 
. এ সময়ে চর্ম্মরজ্জু ও (বরত্রা) ব্যবহৃত হইত (১০1৬০1৪, 
৪৫৭1৪. ইত্যাদি) যোদ্ধুগণ যুদ্ধের সময় বর্ম্ম: পরিধান 
করিতেন। একস্লে খধি সথাগণকে সম্বোধন করিয়া 
রিমি “বহুল স্থুল বর্ম সীবন কর”। , 

১ সুতরাং দেখা যাইতেছে বৈদিক সমাজের লোক চা 


রি কাক্জও করিত। 


১২। জাতিভেদ । ৃ 

এখন প্রশ্ন বৈদিক' যুগে জাতিভেদ ছিল কি-না? ইহার 
আংশিক উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক যুগের 
প্রারম্ভে ভারতবর্ষে কেবলমাত্র ছুইটা জাতি ছিল। শ্বেতকায়- 
গণ আধ্যনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অনাধ্য জাতিকে 
দাস, দন্গ এবং শুদ্র নাম দেওয়া! হইয়াছিল। উভয় জাতির 
মধ্যে বহুকাল সংগ্রাম চলিয়াছিল ; সুতরাং আধ্য সমাজের 
সমুদয়-কাধ্য আধ্যগণকেই করিতে হইত ; ইহারা অনাধ্য 
জাতির .নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য :লাভ করেন 


৫ম: সংখ্য | ] 


নাই। বৈদিক, আনাৰ কান কাৰ্যাকেই হীন বায় 
মনে করিতেন না। বর্তমান যুগে তুমি পাচক ব্রাহ্মণ; 
সুত্রধরের অন্ন জল তুমি গ্রহণ করিলে তোমাকে পতিত 
হুইতে হইবে। “তুমি কাঠের কাজ কর সুতরাং আমি 
তোমার হাতে খাইব না”--এ কি প্রকার যুক্তি আমরা 
বুঝি না। কাঠের কাজের মধ্যে এমন কি আছে যে ইহা 
ঘ্বণিত হইতে পারে? আমরা ইহার মধ্যে ঘ্বণার্হ কিছু 
দেখিতেছি ন! এবং খণেদের খধিগণও দেখেন নাই। 
ভৃগুসন্তানগণ খগেদের বিখ্যাত খধি, ইহারা অনেক মন্ত্র 
রচনা করিয়াছেন । আবার ইহারা যে স্ুত্রধরের কার্য ও 
করিতেন-__তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে । সমাজ বিস্তীর্ণ 
.. হইলেই কার্ধাবিভাগ করা আবশ্যক 'হইয়া পড়ে ; বৈদিক 
সমাজেও কাৰ্য্য বিভাগ হইয়াছিল। কিন্তু কাৰ্য্য বিভাগ 
হইলেই যে জাতিতেদ প্রথা প্রবর্তিত হইবে তাহা নহে। 
পূর্ব প্রবন্ধে প্রমাণ করা হইয়াছে-_বৈদিক যুগের আর্ধ্গণ 
সকলেই কৃষিকাঁধ্য করিতেন এবং খধিগণও একার্ধাকে 
হীন বলিয়া মনে করিতেন না। ইহারা যে গোচারণাদি 
কার্য্যও করিতেন তাঁহাও প্রমাণ করা হইয়াছে । যে সমা- 
জের শীর্ষস্থানীয় লোকেও কৃষি, গোচারণ ও স্ুত্রধরাির 
কাৰ্য্য করিয়া থাকে সে সমাজে জাতিভেদের স্থল কোথায়? 
/ বৈদিক যুগের শেষ ভাগে জাঁতিভেদের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল 
সত্য কিন্তু বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের যুগে জাঁতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। প্রকৃত কথা 
এই বৈদিক যুগের প্রথম ও মধ্য ভাগে 'আঁধ্য সমাঁজ এক 
_ অখণ্ড জাতিরূপে বর্তমান ছিল। কুত্রধর, কর্মকার, কুম্ত- 
কার, স্বর্ণকার, চ্মকার ইত্যাদি জাতির কর্তব্য আধ্যগণকেই 
সম্পন্ন করিতে হইত। একই পরিবারের লোকে যে ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পাঁরিত, খণেদে তাহার 
প্রমাণ রহিয়াছে । 


১. “আমাদিগের কর্ম্ম নানা প্রকার, ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির কণ্ম ভিন্ন ভিন্ন। 

/ তক্ষ (স্ুত্রধার ) কাষ্টি তক্ষণ করে ভিষক্‌ রোগ প্রার্থন! করে এবং স্তোতা 
যক্জকর্তী ব্যক্তিকে চাহে। অতএব হে মোম তুমি ইন্দ্রের জনয ক্ষরিত 
হও । 

২. স্থপক ওষধি, পক্ষীর পক্ষ এবং উজ্জ্বল প্রস্তর দ্বার! ধনুৰ্ব্বাণ প্রস্তুত 
করিয়! কর্ম্মকার কোর্মারঃ) ধনাঢ্য ব্যক্তিকে; অন্বেষণ করে। হে সোম 
তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও । 

* আঁমি-স্তোব্রকার পিতা তেতঃ=পিতা ঘ1 পুত্র) চিকিৎসক এবং 


দিলীশ্বরো বা জগনীশ্বরো বা বা।” 


এ 


১৮০০৮ ons ot Youu Tanna tout Tou aa nua Tu aut eco 


রি প্রস্তরের গর যব রর করেন। EE Ei জারা নানা 
প্রকার কর্ম্ম করিয়! গাভীর ন্যায় বিচরণ করি। হে সোম তুমি ইন্দ্রের 
জন্য ক্ষরিত হও। ৯1১১২ 


যে সমাজে পিতা মাতা পুত্র বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন 
করিতে পারে, সে সমাজে জাতিভেদ থাকিতে পারে না। 
মহেশচন্দ্র ঘোষ--বাকুড়া। 





“দিলীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা” । 


প্রব।সী-সম্পাদক মহাশয়, 
গত পৌষ মাসের প্রধাসীতে “আকবরের নিন্দুকগণ” শীর্ষক যে প্রবন্ধ 
প্রকাশ হইয়াছে উহাতে আকবরের চরিত্রে যে সকল দোষ পুরাকালে 
কোন কোন ইতিহাঁদ-লেখকগণ দেখাইয়াছেন, বর্তমান লেখক তাহারই 
অসারতা দেখাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন, দে বিষয় আমার কিছু বক্তব্য নাই; 
কিন্তু উক্ত প্রবন্ধেলেখক কএক বার একটি অপশ্পূর্ণ প্রবাদঘাক্য ঘাহ! 
বঙ্গদেশেই বিশেষরূপে প্রচলিত, তাঁহার উল্লেখ করিয়| আকবরের মাহাত্ম্য 
দেখাইয়াছেন, এমন কি হিন্দুরা তাহাকে ঈশ্বরের তুল্য জ্ঞান করেন 
তাহাঁও বলা হইয়াছে, সেই বিষয় কিঞ্চিৎ বল! আবশ্যক বোধে এই 
কয়েক পংক্তি লিখিতে বাধ্য হইলাম, আপত্তি ন! থাকিলে প্রবাদীতে 
স্থান দিয়! বাঁধিত-করিবেন। | 

বাক্যটি এই “দিলীশ্বরে! ঘ। জগদীশ্বরো বা”। ইহা! কোন ব্যক্তি কোন 
সময়ে কি কারণে বলিয়াছেন এবং এই বাক্যটি সম্পূর্ণ অথবা কোন একটি" 
বৃহদ্বাক্যের অংশ মাত্র ইহা কোথাও প্রকাশ নাই, কিন্তু সযয়ে সময়ে এই 
বাক্যটি মাত্র লোকে উদাহরণ স্বরূপ দিয়! থাকে। অবশ্য লেখক নিজ 
উদ্দে্যানুপাঁরে ইহ। ব্যবহার করিয়! থাকেন, কিন্তু বাক্যটি শ্লোকের এক- 
পাঁদ বাঁ চরণ মাত্র । ইহার অর্থ এই “দিলীশ্বর অথবা জগদীশ্বর”। পদটিতে 
কোন ক্রিয়া না থাকায় যিনি উক্তি করিয়াছেন তাহার উক্তি করিবার 
কারণ প্রকাশ পাঁইতেছে না, কিন্ত কোন কারণ ছিল অবশ্য মানিতে 


হইবে। সেই কারণটি, শ্লোকের বাকি ৩ চরণে প্রকাশ পাঁইতেছে। 


সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই £-- 
“দিলীশ্বরো! বা! জগদীশ্বরো বা ধনেন মাংপূরয়িতুসমর্থ: 
অনশ্চ ভূপৈঃ পরিদীয় মানংশীকায় বাস্তাৎ লৰণায় বাস্তাৎ” ৷ 
শ্লোকটি একজন সাধু মহন্তের উক্তি মাত্র, তাহার অনেক শিষা ছাত্রাদি 
ছিল এবং উহাঁদিগের প্রতিপালনে সদা অর্থাভাধ হইত, এই নিমিত্ত 
শ্লোকটি লিখিয়া আকবরের তৃষ্টির জন্য তাহার নিকট পাঁঠাইয়াছিলেন। 
মুসলমান সম্াটদিগের মধ্যে কেবল আকবর মাত্র হিন্দুদিগের ভক্তি- 
ভাজন হইতে পারিয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে, তিনি অন্ত ধর্মাবলম্বী 
প্রজাদের প্রতি দ্বেষ করিতেন না, যেমন সাধারণ মুসলমানেরা করিয়া 
থাঁকেন। আমি আর একটি শ্লোক এই স্থলে দিতেছি, এই গ্লোকটির 
সঙ্গে আকবরের বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং সেই সম্বন্ধ থাকায় আকবরের 
ধর্মমধিদ্বেষ ন! থাকার কারণ প্রকাশ পায়। 
শ্লোকটি এই $= 
বহুরন্ধ, বাণচন্দ্রে তীর্থরাজে প্রয়াগে তপসিবহুল পক্ষে দ্বাদশী 
পূরববযামে, নথশিখতনু হোমে সর্ধ্বভৌমাধিপত্যৈঃ সকল ছুরিতহারী 
ব্র্গচারী মুকুন্দঃ | 
ইহ! বাস্তবিক সত্য যে, যে উপরোক্ত শ্লোকে যে সময় নির্দিষ্ট আছে 
উহার পর দশ মাসের মধ্যে আকবর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিরক্ত 


২৮২ 


ee te ত তপ টা 


হিন্দু সাধু হইয়। কেন সম্রাট হইবার মানস করিয়া নিজ শরীর দিয়া 
অগ্নিতে হোম করিয়াছিলেন তাহার স্বতন্ত্র কারণ আছে । 
জনৈক প্রয়াগনিধাঁসী বাঙ্গালী ৷ 


স্বদেশী প্রদঙ্গ । 


কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, এ বৎসর আমাদের দেশে সর্ব- 
প্রধান স্বদেশী ঘটনা কি ঘটিয়াছে, তাহা হইলে আমরা কি 
উত্তর দিব? চুড়ি ভাঙ্গা নয়, বিলাতী কাপড় পোড়ান নয়, 
জাতীয় দলের সহিত মোঁকর্দমায় পূর্ববঙ্গের গবর্ণমেন্টের 
পরাজয়ও নয়, এমন কি জাতীয় 'বিশ্ববিদ্যালয়াদি স্থাপনও 
নয়; -সর্ধপ্রধান স্বদেশী ঘটনা বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশ- 
চন্দ্র বসুর “উদ্ভিদের সাড়া” (Plant Response) নামক 
গ্রন্থ প্রকাশ । আমাদের পরাধীনতা নানাবিধ, রাজনৈতিক, 
বাণিজ্যিক, শৈল্পিক, ইত্যাদি ; কিন্তু তন্মধ্যে আমাদের 
মানসিক পরাধীনতাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় । আমাদের 
সর্বপ্রকার মানসিক শক্তি ইংরাজের চেয়ে কম, এই ধারণা 
যত বদ্ধমূল হইবে, আমরা ততই রসাতলে যাইব। জ্ঞানে, 
মানসিক শক্তিতে আমরা যত স্বাধীন হইব, সেই পরিমাণে 
আমাদের সর্বপ্রকার অন্যবিধ পরাধীনতা কমিয়! আসিবে। 
দেহ ত মনের দন; বিশাল বলশালী হস্তী ক্ষীণকায় দুর্বল 
মাহুতের অধীন ) না, হাতী জ্ঞানে, মানসিক তেজে 
মান্য 'অপেক্ষা নিকৃষ্ট । তাই বলি, যাহাতে আমাদের কোনও 
স্বদেশবাঁপীর মানসিক শক্তির অসাধারণত। 
তাহাই গুরুতম স্বদেশী ঘটনা । আচার্য্য বন্ধুর গ্রন্থকে 
কোন কোন ইংরাঁজ সমালোচক বিজ্ঞানজগতে বিপ্লব বা 
যুগান্তর সংঘটক বলিয়াছেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় আমাদের 
দেশের বড় বড় কাগজে ইহার অপূর্ব আবিষ্রিয়াগুলির 
আলোচনা দূরে থাক্‌, সংবাদ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এক 
মাত্র প্রবাঁসীতেই তাঁহার আবিক্রিয়াগুলিকে সংক্ষেপে 
বাঙ্গালীর বোধগম্য করিবার চেষ্টা হইতেছে । আমাদের 
দেশে বিজ্ঞানের চচ্চা এত কম, যে, সন্দেহ হয়, যে কেহ কেহ 
হয় ত প্রবাসীর প্রবন্ধগুলিকে আচার্য্য বস্তুর ৫ বৎসর পূর্বের 
আবিক্ষিয়ার চর্ব্রিত চর্কণ মনে করিয়া থাকিবেন ! 

এবার শ্রীযুক্ত ত্যাগরাঁজন্‌ নামক এক মান্দ্রাজী যুবক 
কেসি জ বিশ্ববিদ্তালয়ের প্রথম র্যাংলার হইয়াছেন, এ খবরটি 


প্রবাসী । 


৮৯ সিসি 


প্রমাণ করে, 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


ছোট বড় সকল কাগজেই বাহির হইয়াছে । কেম্বি জের এই 
গণিত পরীক্ষা খুব কঠিন ; তাহাতে ইংরাজ প্রতিদন্দীদিগকে 
পরাস্ত করায় খুব বাহাদূরী আছে। কিন্তু গণিতে ইহা 
অপেক্ষাও খুব কঠিন পরীক্ষা আছে। আর যদি ইহাই 
কঠিনতম হইত, তাহা হইলেও ইহাতে, পুর্ব হইতে পরিজ্ঞাত 
গণিত বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় কে সকলের চেয়ে ভাল 
করিয়া! দিতে পারিয়াছে, তাহাই জানা যায়। ইহাতে শিক্ষা 
করিবার শক্তি জানা যায় বটে, কিন্তু প্রতিভার, নূতন তথ্য 
বাহির করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না । আশ্চর্যের 
বিষয় এই, বড় বড় সম্পাদকের! শ্রীযুক্ত ত্যাগরাজনের বাহা- 
দুরীতে ভারতবাসীর মানসিক শক্তির বড়াই করিবার স্থযোগ 
হইয়াছে মনে করিয়া কিছু-না-কিছু লিখিলেন ; কিন্তু, সমস্ত 
পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলীর অজ্ঞাত নূতন তথ্য বাহির করায় 
জগদীশচন্দ্র অন্ততঃ ভারতে অতুলনীয় যে মানসিক শক্তির 
পরিচয় দিলেন, তৎসন্বন্ধে নির্বাক হইয়া রহিলেন। এমন 
কি আচাৰ্য্য বন্থু যে ব্রাহ্ম সমাজের লোক, তাহাদেরও 
ইংরাজী ও বাঙ্গালা খবরের কাগজগুলিতে এ খবরটা 
পর্যন্ত বাহির হইল না! দা 

আমর! দেখিয়া সুখী হইলাম যে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের 
শিক্ষালয় এবং বঙ্গীয় শিল্পশিক্ষাগার (Bengal Technical 
Institute) উভয়েরই কার্য আরম্ভ হইয়াছে। ধাহাদের 
ব্দান্ততায় এই ছুই ম্হৎকাধ্যের স্ুত্রপাত হইল, তাঁহারা 
ধন্য | বঙ্গীয় শিল্পশিক্ষাগারের আয় কিরূপ ঠিক জানি না) 
কিন্তু ৭ই আযাঢ়ের .““সপ্জীবনী”তে দেখিলাম ইহার প্রাথমিক 
বিভাগে ২৫ রকম কারিগরি এবং উচ্চতর বিভাগে ৬ প্রকার 
প্রধান প্রধান যন্ত্রশিন্প, বয়নবিদ্যা ও ফলিত রসায়ন প্রভৃতি 
শিক্ষা দেওয়া হইবে। এতগুলি বিষয় ভালকরিয়! শিখাইন্ডে 
হইলে প্রথমেই সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রাদিতে কত মূলধন লাগিবে 
এবং বার্ষিক বায়ই বা কত হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের অভি- 
জ্ঞতা নাই। তবে, ইগুষ্ট্রিয়্যাল কন্ফারেন্নের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুধোলকর প্রাদেশিক কমিটির সভ্যগণকে 
যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে দেখিলাম যে বোশ্বাইয়ের 
ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেকৃনিক্যাল ইন্ট্টিটিউটের মত একটি 
শিল্পশিক্ষাগার স্থাপন করিতে অন্ততঃ সাড়ে আটলক্ষ টাকা 


৫ম চা | ) 


পিপাসা 


দরকার । অথচ এই বোশবাই শিক্ষালয়ে বন্ত্রনিম্মীণবিদ্ধা 
(Mechanical Engineering ) বৈছ্যাতিক এঞ্জিনিয়ারিং 
এবং বয়ন বিদ্যা, প্রধানতঃ এই তিনটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া 
হয়।* সুতরাং আমাদের কলিকাতাঁর শিক্ষাগারে ২০ লক্ষ 
অপেক্ষা অনেক বেশী টাকার দরকার । এত টাকা উঠিয়াছে 
বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য আঁমাদের বোধ হয় প্রথম 
প্রথম অল্পসংখ্যক বিষয় খুব ভাল করিয়া শিখাইবার বন্দোবস্ত 
করিলে ভাল হইত । খবরের কাগজে দেখিলাম জাতীয় 
শিক্ষাপরিষদেরও একটি শিল্পশিক্ষালয় খোলা হইয়াছে। 
ধাহারা এই উভয় শিল্পশিক্ষালয়ের পরিচালক, তাঁহার! বিদ্যা- 
বুদ্ধি ও স্বদেশপ্রেমে বঞ্চিত নহেন। তাঁহারা ছটিকে এক 


করিয়া দ্রিতে পারিলে একটি কাজের মত কাজ হয়। 





বিদেশী, চিনি ও বিলাতী নুন খাওয়া হইতে লোককে 
নিবৃত্ত করিবার জন্ত প্রধানতঃ এই যুক্তি দেখান হয় যে এঁ 


চিনি ওন্ুন পরিষ্কার করিবার জন্য গোরক্ত, এবং গোরু, শুকর 


৯৯০০৯ 


[2 


2 


১. be less than Rs. 50,000 a year. # 


‘বা বিলাতী নুন এ 


প্রভৃতির হাড়ের কয়লার চূর্ণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যীহারা 
গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমান, তাঁহারা এই যুক্তি প্রয়োগ করিতে 
পারেন বটে ; কিন্তু ইহার দৌষ এই যে সর্বববিধ বিদেশী চিনি 
এই উপায়ে পরিষ্কার করা হয় ন!! তন্তিন 
বিজ্ঞানের নানা পথ আছে। হিন্দু মুসলমান যাহাকে অশুচি 
মনে করেন না, এরূপ উপায়ে প্রস্তুত বিদেশী ও বিলাতী 
চিনি হুন পাইলে কি তাহারা [থাইবেন? তাহা ত খাওয়া 





ক “The Victoria Technical Institute of Bombay 
has applied itself mainly to these three courses (mecha- 
nical and electrical engineering and textile manu- 
facture). There Was for some years provision made 
for teaching enamelling; but this course had to be 
abandoned owing to certain difficulties. The capital 
expenditure for establishing an institute like the 


. Bombay one—and it is not very lavishly or sump- 


tuously equipped—would not fall bellow 83 lakhs. 


‘The maintenance and the recurring charges would not 
# Twenty lakhs 


of rupees would be required before a technical college 


‘which goes no further than the Bombay Institute* can 


be established." 


. স্বদেশী প্রসঙ্গ | 


টাই, | এবং হী উালাহিতে: আরও সাটে টার লক্ষ টাকার 


i 


‘W. Newman & Co., Ld,, 


চিত নয়। আমন কথা | যে, SE প্রস্তুত 
হউক না, আমরা বিলাতী হনুন ও বিদেশী চিনি খাইব না, 
এইরুপ প্রতিজ্ঞা করা চাই । 





আমাদের স্বদেশীতে প্রাণপণ করিয়া লাগিরা থাকা 
উচিত । ইউরোপের লোকেরা জাতিবিশেষের সামরিক শক্তি 
অপেক্ষা ও শিল্পবাণিজ্য শক্তিকে অধিক ভয় করেন। পিয়া্সন 
তাহার “জাতীয় জীবন ও চরিত্র” নামক পুস্তকে চীনদিগের 
সম্বন্ধে ঠিক্‌ এই কথা লিখিয়াছেন 1% 

‘অনেকে মনে করেন, ভারতবাসীরা শিল্পবাণিজো কখন 
বড় হইতে পারে না। কিন্তু সেটা ভূল। ভারতবাসীদিগকে ' 
পদদলিত করিবার একটা প্রধান কারণ এই যে, এতদ্দেশীয়েরা 
কোনরূপ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলেই বিলাতী 
বাণিজ্যের মূলে কুঠ।রাঁঘাত করিবে ও করিতে সমর্থ। ইহা 
আমাদের কথা নয় | India for-sale: Kashmir sold 
নামক পুস্তিকার ইংরাজ গ্রন্থকার কি লিখিয়াছেন দেখুনঃ 


“We do not appear to realise the fact that the loss 
of India will assuredly deprive us of all our Eastern 
trade, and yet it is easy to see that it will be 509) for 
not only will the marts of India be closed against us if 
we lose it,—as firmly closed against us as are those of 
Central Asia now,— but besides 07195152416, with its yaw 
produce and its people skilled in manufactures fron of 
old, will soon, under a system of protection, become a great 
manufacturing nation,— will soon with its cheap labour 
and abundant supply of raw material supplant us 
throughout the East”. (Page 4 of India for sale: 
Kashmir sold. By W. Sedgwick, Major R. E. Calcutta 
1886. .Price 12 annas ). 


উপরে উল্লিখিত বাণিজ্যে রক্ষণনীতি (protection) 
কাহাকে বলে তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন । অন্যদেশ 
হইতে আমদানী সস্তা জিনিষ স্বদেশী শিল্পের ক্ষতি ও উচ্ছেদ 
যাহাতে না করিতে পারে, এইজন্য নানাদেশে বিদেশী আমদানী 
জিনিষের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তাহার দাম বাড়াইয়া দেওয়া 





# “The military aggrandisement of the ( Chinese ) 
Empire, ‘which would provoke general resistance, is, 
in fact, less to be dreaded than its industrial growth, 
which other nations will be, to some extent, interested 
in maintaining”. 

| National Life & Character, p. 141. 


বি 


প্রবাসী । 


--[৬ ৬ষ্ঠ টি 1 


nant Soeur eee eae asp ees $৩” 


হয়। কিন্তু আমাদের বিদেশী ৰণ বিলাতী শিল্পের 
. ক্ষতিকারক এই রক্ষণনীতি কখনই অবলম্বন করিবেন. ন!। 
সুতরাং আমাদের স্বদেশীভাব, বিদেশী জিনিষ আপাততঃ 
সম্তা ও ভাল হইলেও লইব না, এই যে ভাব, ইহাকেই 
রক্ষণনীতির কাঁজ করিতে হইবে। 
অর্থনীতিজ্ঞ মিল্‌ দেশের শিল্পের শৈশবাবস্থায় রক্ষণনীতিকে 
কাধ্যকারী মনে করেন। তদ্রপ জার্ম্মেন অর্থনীতিজ্ঞ লিষ্ট 
রক্ষণনীতির সমর্থক । আর ইহার ফল ত হাতে হাতে 
দেখা যাইতেছে। বিলাতী শিক্পবাঁণিজ্যের উন্নতি ও আমাদের 
শিল্পবাণিজ্যের অধোগতির মধ্যে এই নীতির কাৰ্য্য দেখা 
'' যায়। সে কথা. বিস্তৃতভাবে বলিবার ইচ্ছা আছে। আমে- 
রিকার লোকের! এই নীতি অবলম্বন করিয়া ধনশালী হই- 
য়াছে। লেকী সাহেব তাহার এক গ্রন্থে একথার উল্লেপ্ 
করিয়াছেন।* ভারতের মত যে দেশের লোককে খাদ্ছদ্রব্য 
অন্ত দেশ হইতে আনিতে হয় না; তথায় এই নীতি খুব 
: নির্ভয়ে চালান যায়। তবে শুধু এই নীতিতে কাজ হয় না। 
ক্রমাগত শিল্পের উন্নতির চেষ্টা চাই। 


ইতরাজদের কোন কোন কাগজে স্বজাতির গুমর রক্ষার 
জন্য লেখা হয় যে, “ভারতবর্ষের লোক বিলাতী জিনিষ না 
লইলে আমাদের এমন কি ক্ষতি হইবে'? সমস্ত পৃথিবীতে 
আমাদের কাঁটতি।” এটা কেবল ছেলে ভুলান কথা। 
আমরা এতে ভুলি না। ১৮৮৯ খুষ্টান্দের ৩০শে অক্টোবর 
তারিখে লণ্ডনে এক বক্তৃতায় ভারতের ভূতপূ্র্ব লাট ডফারিণ 
সাহেব বলেন যে ভারতের সপে বিলাতের রাজনৈতিক সম্বন্ধ 


‘ “The payment of the debt after the. American 
war. was due to the system of severe protection. Manu- 
facturers by such protection made colossal fortunes. 
The working classes in America seem to have very 
generally adopted the opinion that a protective'System, 
by raising the price of the articles they make and 
excluding similar articles made in other countries, has 
an effect, in raising wages and increasing employment, 
which is very beneficial to their interests”, 

Leckey’'s Democracy and Liberty, Vol. 1, Bp. 99--190, 


রিলাতের. এক প্রধান . 


আংশিক ভাবেও বিচির হইলে বিলাতের কু্টারে কটন এই 
দুর্ঘটনার ফল অনুভূত হইবে ।* | 

'ভারত-লুঠন করিয়া ইংরাজ কিরূপ ধনবান্‌ হইয়াছেন, 
তাহা এই পরোক্ষপ্রমাণ হইতে বুঝুন। কিন্তু বিলাতের 
“পৌযমাসে” আমাদের “সর্বনাশ” হইয়াছে । 





আমাদের ‘দেশের কতকগুলি অজ্ঞ বা তোষামোদরারী 
ভণ্ড লোকে বলে যে ইংরাজ আমাদের দেশের, শিল্প রক্ষা ও 
উন্নতির জন্ত, খুব চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহার! 
বুঝে না, প্রতিকূল সমালোচনার জবাব দিবার জন্ত ওরূপ 
হু একটা সরকারী ঠাট, বজায় রাখিতে হয়। আসল কথা 
এই, যে সরকারের আমাদের প্রকৃত উপকার করিবার ইচ্ছা 
থাকিলে, জাপান ৫* বৎসরে যাহা করিয়াছে, আমরা ইংরাজ- 
শাসনের ১৫০ বৎসরে তাহার সিকিও করিতে পারিতাম না 


" কি? সত্য বটে, কত“ নীদের মত স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশপ্রেম 


আমাদের নাই। গত বুদ্ধিতে আমরা কম নই, এবং সময়ও 
৫০ বৎসরের পরিবর্তে ১৫০ বৎসর আমরা পাইয়াছি ॥ 
তাহাতেও আমর! কিছুই করিতে পারিলাম না কেন? এক 
হিসাবে অবশ্য সমস্ত দোষই ভারতবাসীর। নতুবা তাহারা 
পরপদানত, লুষ্টিতসর্ধন্ব, আজন্ম অর্দাশনে মৃতপ্রায় হইবে 
কেন? স্থতরাং আমাদের সম্পূর্ণ দোষ মানিয়া লই্লাম। 
কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে ইংরাজ আমাদের শিল্পোননতি চান না । 
বড় বড় রাজপুরুষ যখন বলেন যে তাহারা “প্রকৃত” স্বদেশীর 
পক্ষপাতী, বয়কট বা বর্জনের পক্ষপাতী নহেন, তখনই 


'বুঝিতে হইবে যে তাঁহাদের স্বদেশীর মানে এই যাহাতে 


বিলাতী মালের কাটুতি না কমে। বিলাতী বজ্জন না করিলে 
স্বদেশীর যায়গা হয় কেমন করিয়া? আর আমরা, বিলাতী 
বৰ্জ্জন না করিয়া, বিলাতীর মত সুন্দর ও সন্ত! জিনিষ তৈয়ার 





৪ “Indeed, it would not be too much to say ‘that 
if any serious disaster ever overtook our Indian Empire, 
or if our political relations with the peninsula -of 
Hindostan ‘were to be even partially disturbed, there is 
not a cottage in Great ‘Britain—at all events in the 
manufacturing districts—which would not be made. to 
feel the disastrous consequences of such an intolerable 
calamity.~—Cheers.” Lord Dufferin’s “Speeches 


in 
India,” John Murray, p. 284. | 
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করিয়া, তাহার পর স্বদেশী চালাহিব, ইহা মনে করা | বাতুলতা 

‘মাত্র । বাস্তবিক পক্ষে কি কোম্পানীর আমলে কি ভিক্টো- 
বিয়া ও এডওয়ার্ডের আমলে, আমাদের শিল্লেন্নিতির আন্তরিক 
চেষ্টা সরকারের তরফ হইতে হয় নাই। 





অনেকে জানেন না যে ইংরাজ জোর করিয়া আমাদের 
কারিগরদিগের নিকট হইতে তাহাদের অনেক গোপনীয় শিল্প 
প্রক্রিয়া জানিয়া লইয়া আমাদেরই টাকায় ও সকল 
তথ্যে পূর্ণ পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ম্যাঞ্েষ্টরের কলওয়ালাদিগকে 
উহা বিনামুল্যে বিতরণ করেন। “তোমার শিল, তোমার 
নোড়া, তোমারই ভাঙ্গি দাতের গোড়া ।” প্রমাণ নীচে 
দিলাম ।--. 


Every one knows how zealously trade secrets are 
guarded. . If you went over Messrs Doulton's pottery 
Works, you ০৪2০০ politely overlooked, yet under 
the force of compulsion the 10010, workman had to 
divulge the manner of his bicsching and other 
trade secrets to Manchester. টা work was 
‘prepared by the India House Department.to enable 
Manchester to take 20 millions a year from the poor 
of India; copies were gratuitously presented to 
Chambers of Commerce and the Indian ryot had to 
pay for them. This may ‘be political economy, but 
it is marvellously like something ‘else. 

Major J. B. Keith in the 
_ Pioneer Sept. 7, 1898. 


আমরা বাধা হইয়া বাঙ্গলা কাগজে এত ইংরাজী দ্বিতেছি। 
অনুবাদ দিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া ষায়। 





আমরা যদ্দি আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হই, তাহ! 
হইলে আমাদের কোন উপায় উদ্ভাবন করিবার আবশ্যক 
এনোই। কিন্তু যখন আমাদের রাজারা ভারতের হিতের 


জন্য কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তখন যাহাতে 


আমাদের নিজের উন্নতি সাধন হইতে পারে, নিজের উপর 
নির্ভর করিয়া তাহার উপায় আমাদের অবলম্বন করা 
উচিত। এই স্বদেশী আন্দোলন ভালরপে প্রচলিত হইলে, 
স্বদেশী বস্তুর প্রচার হইলে ভারতের উন্নতি সাধিত হুইবে। 
সবদেশবাসীরাই স্বদেশী বস্ত ব্যবহার করা কর্তব্য জ্ঞান করেন। 
এমন কি ইংলণ্ড দেশে যেখানে অবাধ বাণিজ্য এত প্রচলিত 


স্বদেশী পর | 


রি 
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মেখানে এখন পর্য্যন্ত স্বদেশ, নির্মিত, Et তাহারা 
বিদেশী হইতে বেশী ভাল বাসেন ও আগ্রহের.. সহিত 
ব্যবহার করেন৷. প্রায় দশবৎসর :হইল .পালিয়ামেণ্টের 
সভ্যদ্দিগের বসিবার জন্য কিছু বিদেশী চেয়ার ক্রয় করা 
হইয়াছিল। তাহাতে একজন সভ্য যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া 
যেরূপ প্রশ্ন করেন, এবং রাজমন্ত্রী তাহার যাহা উত্তর দেন, 
তাহা স্মরণ রাখিবার, যোগ্য. বলিয়া নিয়ে, উদ্ধৃত কর! 
যাইতেছে £-- 

“Foreign-made goods. 
on August II, 1896. 

Mr. Mcclure asked the First Commissioner of 


works whether the chairs in the Reporters’ Gallery 
and furniture in other parts of the House were of 


In the House of Commons 


foreign manufacture, and Why preference was given’ 
to foreign over British and Irish trade. 

Mr. Akers-Douglas. The only furniture of foreign 
manufacture in the House of Commons is limited 
toa number of chairs supplied to the Press gallery 
and this was done some years ago. With this ex- 
ception, all;the articles in use are of British manu- 
facture.” df 


স্বদেশের কল্যাণের জন্য বিদেশী জিনিষ বর্জ্জন কেমন 
করিয়া করিতে হয়, তাহা মার্কিনগণ, ইংরাজদাসত্ব হইতে 
স্বাধীন হইবার ভন্ত যুদ্ধের পূর্বে, দেখাইয়াছিল। তাহারা 
তখন বিলাতী জিনিষ বর্জন করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়!- 
ছিল। -তাঁহাঁতে একবৎসরের মধ্যে মাফিনদের দেশে 
বিলাতী জিনিষের আমদানী ১৯৯৫০০০০ টাকার হইতে 
৬০০০০০০ টাঁকার হইয়া যায়, অর্থাৎ একবৎসরেই এক 
তৃতীয়াংশেরও কম।* বাঙ্গালী, এমনি করিয়া বিলাতা 
বর্জন কর। সমুদয় অনাবস্তক বিলাতী বিলাসত্রব্য ত্যাগ 
কর। দরকারী জিনিষ দেশী ক্রয় কর। মিহি মোটার বিচার 





# “Already the commercial prosperity of the 
wester Country was grievonsly impaired. ‘The co- 
lonists had met Charles Fownshend's policy'by an 
agreement not to consume British goods ;. and the 
value of such goods exported to New England, New 
York, and Penusylvania fell ‘ina single year from 
£1,330, 000 to £400,000" 

The American Revolztiot by Trevelyan, Part. 1. 0 114. 
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করিও না। বিলাসের ক্রোড়ে লালিত নবী সাকিন 
মহিলার! কম্বলের মত কাপড়ের পোষাক পরিয়াছিলেন, তবু 
বিলাতী মোলায়েম পশমী কাপড় কিনেন নাই। 





ডাক্তার কীর্তিকর। 


কান্হোব! রণ্ছোড়দাস কীন্তিকর ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে 
মে বোন্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওঁ সহরের “পাঁতানে 
প্রভু" সম্প্রদায় ভুক্ত । বালক কীর্তিকর স্কুল এবং কলেজে 
যশস্বী ছাত্র ছিলেন এবং অনেক পুরস্কার ও বৃত্তি পাইয়াঁছিলেন | 
তিনি ১৮৬৬ সালে প্রবেশিকা ও ১৮৬৮ সালে এফ্‌ এ পাশ 
করিয়া ১৮৭১ সালে বোন্বাইয়ের গ্র্যাণ্ট মেডিক্যাল কলেজে 
ভর্তি হন। ১৮৭৪ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্বিস 
পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। তিনি তথায় 
লগুনের যুনিভানিটী কলেজে অধ্যয়ন করেন। মানসিক 
ব্যাধি তাঁহার বিশেষ অনুশীলনের বিষয় ছিল। এ বিষয়ে 
তিনি ১ম রৌপ্যপদক ব্যতীত কিছু অর্থও পুরস্কার পান। 
তিনি অধ্যাপক কর্ফীন্ডের নিকট স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা করেন 
এবং ওঁ বিষয়ে কতকগুলি পুস্তক পুরস্কার পান। তিনি 
১৮৭৬ সালে রয়্যাল কলেজ অব সার্ন্সের সদস্ত এবং রয়্যাল 
কলেজ অব্‌ ফিজিশিয়ান্দের লাইসেন্দিয়েট হন । 
তৎপর বৎসর তিনি ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে 
( Indian Medical Service ) প্রবেশ করেন। তিনি 
ইহার জন্য প্রাতযোগিতামুলক পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার 
করেন। তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীকেই নিজের কাধ্যক্ষেত্র 
নির্বাচন করেন। তিনি চাকরী উপলক্ষে শোঁলাপুর, 
করাচী ও.সিন্ধুদেশস্থ হায়দরাবাদে দেশীয় সৈন্যদলের সহিত 
কাজ করেন। | 
আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি ১৯শ দেশী সৈন্যদ্রলের 
সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করেন! ১৮৭৮ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ 
পধ্যন্ত তিনি যুদ্বস্থলে ছিলেন। মেইওয়ান্দ যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ 
সৈন্য পরাজিত হইয়া হটয়া আসিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে 
শত্রুর গোলা. গুলি বর্ষণের সীমার মধ্যে থাকিয়া এবং 
পলায়নের সময়ও তিনি বিশেষ সাহস ও তৎপরতার সহিত 
অবিচলিত টিত্তে আহত সৈশ্ত ও সেনাপতিদিগের চিকিৎসা ও 


প্রবাসী । | 


কত তাত সা 


' সুললিত মারাঠী কবিতা 


[ ৬ষ্ঠ টি 


লবা করেন। তজ্ন্ত তিনিও মালের নতি 
দিগের শ্রদ্ধাভাজন হন। এওঁ দলে এখনও তাহার 'নাম 
সম্মানের সহিত সকলের স্থৃতিপথারূঢ় হইয়া আছে। তিনি 


১৮৮৯ সালে উল্লিখিত যুদ্ধে সাহসিক আচরণের জন্য ঠানার 


সিবিল সাজ্জন নিযুক্ত হন। 

১৮৮৩ সালে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা এবং 
১৮৯৭ সালে চিকিৎপা বিষয়ে সিঙিকেটের সভ্য নিযুক্ত হন। 
১৮৮৩ হইতে ১৮৯৭ পর্যন্ত তিনি নানা "বিষয়ে বোম্বাই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৮৬৮৭ সালে 
তিনি বোম্বাই মেডিক্যাল কলেজে কঙ্কালবিষ্যার (anatomy) 
অধ্যাপকুতা করেন। তৎপর বৎসর তিনি ভৈষজ্যতত্বের 
(Materia Medica) অধ্যাপকতা করেন। তিনি জে. জে. 


হাসপাতালে ২য় সার্জন হন। তিনি তৃতীয়বার বোষ্বাইয়ের 


্বাস্থ্য-কর্মচারী হন এবং ১৮৯৭ সালে প্লেগের জন্য বোম্বাই 
[মিউনিসিপালাটির বিশেষ স্বাস্থা-কর্মৃচারী নিযুক্ত হন। এক 
বৎসর পরে তিনি রড়াগিরির সিবিল্সার্জন নিযুক্ত হন এবং 
তথায় পাগলা হাসপাতাল ও কুষ্ঠাশ্রমের অধ্যক্ষতা করেন। 
তন্তিন্ন ব্হ্মের সিংহাসনচ্যুত রাজা খিবর ডাক্তার নিযুক্ত হন। 
১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রিগেড সার্জন রিনি 
শ্রেণীতে উন্নীত হন। 

কর্ণেল কীত্তিকর ৫৫ বৎসর বয়সে ২৭ বৎসর প্রশংসার 
সহিত কার্য করিয়া ১৯০৪ সালে .চাঁকরী হইতে অবসব 
গ্রহণ করেন | 

ডাক্তার কীত্তিকর সাহিত্য এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ বিদ্যার 
বিশেষ অনুশীলন করিয়া থাকেন। মারাঠী সাহিত্যে তাহার 
বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক সমুদয় 
মারাঠা কবির রচনা অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং নিজেও 
লিখিতে পারেন । টেনিসনের 
প্রিন্সেন্‌ নামক কাব্যের অনুকরণে লিখিত ততপ্রণীত ইন্দিরা 
কাব্য ১৯০১ ও ১৯০৩ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্কুল ফাইন্তাল পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হইয়াছিল । 
তাহার প্রথম যৌবনের রচনা ভক্তিস্থধ! নামক গ্রন্থ ১৮৭২ 
খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা এখনও একেসশ্বরবাদীদিগের 
উপাসনা মন্দিরে শীত হইয়া থাকে। তিনি ১৮৮২ সালে 
বিলাপ লহরী নামক কতকগুলি কবিতা প্রকাশ করেন 1 এ 


৫ম I রি 


রো ১৮৮১ রে পরলোকগতা তাহার শরিয়ত পত্নী 
শ্রীমতী সোনাবাঈর স্মৃতিতে লিখিত । ইহ! মারাঠীভাষিনী 
হিন্দু রমণীগণের মধ্যে আদৃত। মোনাবাইঈ রাওবাহাছুর 
রামচন্দ্র 
কন্তা ছিলেন । 

কর্ণেল কীন্তিকর উদ্ভিদ্বিগ্ভার একজন বিশেষ অনুরাগী 
অধ্যেতা। তিনি বোম্বাই ন্তাচর্যাল হিষ্টরী সভার উদ্ভিদ- 
বিদ্ধা বিভাগের সম্পাদক! এই সভার পত্রিকায় 'তিনি 
অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ১ বিশেষতঃ বোম্বাই অঞ্চলের 
বিষাক্ত উদ্ভিদসমূহ বিষয়ে । বার্লিনের অধ্যাপক লেউইন 
(Profi. 1০0) সিভ্নির অধ্যাপক এণ্ডাসন ষ্টয়ার্ট, 
এবং মেলবোর্ণের অধ্যাপক ম্যাকাল্লিন্‌ এই প্রবন্ধগুলির 

বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন । 

কর্ণেল কীত্তিকর ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের অনেক 
 বিদ্বজ্জনসমাজের পারিষদ । 

১৮৯১ সালে বোম্বাই বিশ্ববিগ্ঠালয় নী কীর্তিকরকে 
সংস্কৃত ও প্রার্কৃতের উইলদন ভাষাতত্ব . অধ্যাপক নিযুক্ত 
করিয়া সম্মানিত করেন। তিনি এই উপলক্ষে যে ৬টি বক্তৃতা 
দেন তাহাতে তিনি দেখান যে মারাঠী সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে 
উচ্চতর পরীক্ষায় স্থান পাইবাঁর যোগ্য । এখন বোশ্বাইয়ে 
এম্‌, এ পরীক্ষায় ইংরাজীর সঙ্গে মারাঠী ২য় ভাষা স্বরূপ 
লওয়া যায়। এই ব্যবস্থা প্রধানতঃ স্বগীয় মহাদেব 
গোবিন্দরাণাড়ে মহাশয়ের চেষ্টায় হয়। 
কীন্তিকর তাহার এই বিষয়ে যে সাহায্য করিয়াছিলেন, 
তজ্জন্ঠ নিশ্চয়ই তিনি যশোভাগী । 

কর্ণেল কাত্তিকর “পাতানে প্রভু সাহায্য ভাণ্ডার” 
সভার সভাপতি, আধ্য শিক্ষা ইনষ্টিটিউটের একজন ইটা 
এবং দক্ষিণ শিক্ষা সভার একজন কার্যপরিচালক। 

তাহার প্রধান পুস্তক, ভারতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদাবলী 
( The cryptogamia of India) এখনও সমাপ্ত হয় 
নাই। তিনি উহ! সম্পূর্ণ করিতে নিযুক্ত আছেন। 

ডাক্তার কীর্তিকর ইংরাভীতেও পদ্য রচনা 1 করিয়াছেন। 
তন্মধ্যে কতকগুলি English Buds নামে. প্রকাশিত 
হইয়াছে ও কতকগুলি শ্রীমতী ক্যাথারিন বোসের সম্পাদ- 


সাধনা । 


পানি সিসি পিপাসা 


বালকুঞ্চ নামক একজন প্রধান সমাজসংস্কারকের 


কিন্তু ডাক্তার 


২৮৭ 


কতায় ই ছাপা হইবে | ভাজার কীন্তিকর গাছপালার 
সুন্দর রঙ্গীন ছবি আঁকিতে সিদ্ধহস্ত । : 
ভারতবাসীদের মধ্যে ডাক্তার কীন্তিকরের মত পুস্তক- 
গ্রহ অল্ললোকেরই আছে। তাঁহার পুস্তকালয়ে শতশত 
ইংরাজী, লাটিন, মারাঠী, ও সংস্কৃত পুস্তক আছে। এই 
সকল পুস্তক সাধারণ সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, ললিত 
কলা, সমালোচনা, উদ্ভিদ্বিদ্া ও প্রাণিবিগ্তা বিষয়ে লিখিত. 
ডাক্তার কীর্তিকরের অর্থ, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, অবসর, 
কিছুরই অভাব নাই। তিনি অভিনব তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া 
মাতৃভূমির মুখোজ্জল করুন, ইহাই আমাদের বাঁসনা | 


সাধনা । 


যতনে ছু'হাতে মুছি’ অঙ্গ হ'তে কালি 
করি. কলঙ্কিত মোর করতল খালি। 
প্রক্ষালিতে হস্ত, ঢালি- অন্থৃতাঁপ-জল. 
ধূলায় জনমে তাঁহে কর্দম কেবল। - 


উজ্জল বিমল পুণ্য শুভ্র অনিবার__ 
কোথা সে তাপস-খাদ্ধি, সিদ্ধি সাধনার ? 
ধুলি বিনিময়ে মোরা সাধনার নামে 
ধুলি-মাঝে লভি পঙ্ক, এ জগতধামে ৷ 


হাসিখেলা, ভালবাসা, আনন্দের গান, 
রোদন, বিরাগ, ক্রোধ, কিম্বা অভিমান, 
সাগরে তরঙ্গ সম মথিয়া! জীবন, . 
তুলিয়া গরল, পরে করিছে স্থজন 
দেবতাবাঞ্ছিত সুধা পরাণে পরাণে ; 
অমরত্ব লভে নর সে অমৃত পাঁনে,। 
জনমি জীবন-মাঝে সহজ সাধনা, 
আপনি স্থজিছে সখ বিনাশি যাঁতনা। 


শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার | 


২৮৮ 


মধৃসূদন-স্থৃতি । 


-বরষার ঘনমেঘ ঘিরেছে-আকাশ !-. 
“হে কবি, তোমাঁরি, তরে আজ স্তরে স্তরে, 


শ্যামল জলদরাজি আনিছে বহিয়া 
কি শুভ সংবাদ হের, মেখদূত.সম !. 


' বিরহী ষক্ষের মত হৃদয় তোমার 


উঠেছিল কেঁদে বুঝি বরযা-প্রভাতে-- 


"; আজি এই আষাটের উদ্নাস দিবসে, 


অস বিরহে বঙ্গ-কল্পনা-বধূর ? 
কবি তুমি, তাই আজ তোমার লাগিয়া, 


. সুছাইতে অশ্রু তব, তব হৃদয়ের 


আতট-উচ্ছবাস, আহা প্রশান্ত করিতে . 


" ঘুরিতেছে দলে দলে মুক্ত মেঘাবলী 
'উদ্ধনভোপটে তৰ সমাধির পরে.) - 
বঙ্গের কল্পনা-দেবী সর্ব কর্ম হ'তে 
- অবসর লয়ে-আজি মন্্রমুগ্ধ হয়ে, 
. আনৃশ্তে শিয়রে তব নড়ে নীরবে ! 


কি বলিয়! সম্বোধিব হে কবি তোমায়, 


আজ শুধু আসে মনে কবে কালিদাস: 
অশ্রুসিক্ত-বিরহীর প্রেম-ইতিহাস'- 
লিখিলেন: মেঘদুতে ; তার পর তুমি, 

মেঘমন্দ্রে কি লিখিলে অমৃত ঢাঁলিয়! 2 


. কি দিব্য মন্ত্রের বলে নিমৈষের মাঝে 


ফেলিলে খুলিয়া সেই লৌহের শৃঙ্খল" 


‘শত শতাব্দীর মিত্র-অক্ষর-বন্ধন ? 


সমুখিত মেঘনাদে কাপিল আকাশ, 
কাপিল গিরির গুহা, কীপিল জলধি, ' 
চরণ-বন্ধন হ'তে মুক্ত হয়ে এসে 


যা দিত কবিতা- হা 


টে নাহার নাচ 


কত রত্ন আহরিয়! তবে সাজাইলে 
তিলোত্তমা সুন্দরীরে ; অশ্রমুক্ত! দিয়ে 


es ভাগ, । 


ৃ সালাইলে সং সযতনে নি িরিকাি 
' বিরহিনী রাধিকারে ; পুরাণের কথা 
. রচিলে নুত নূতন করে বীরাঙ্গন! নামে। 
- আপন অনৃষ্টফলে ভারত ছাড়িয়া, 


মোহমরীচিকা। বশে দেশ দেশাস্তরে 
ভুঞ্জিলে অশেষ দুঃখ সুরের আশায়, 
কক্ষতরষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত ধূমকেতু মত ! 

তবু সেই সিন্ধুপারে হে কৰি তোমার ' 
করুণ' হদয়খানি উঠিত কীদিয়া, 
মানস-নয়নে হেরি সেই শৈশবের 
প্রিয়তম জীড়াস্থান, সন্ধ্যার তিমিরে 


. রুলপ্রবাহিত আর কাচস্বচ্ছ-নীরে 


ভরাবুক, উর্ন্দিময় কপোতাক্ষ নদ! 
কবিকুলগুরু তুমি, তবু কোন্‌ দুঃখে 
বঙ্গতূমি সিক্ত আজে! তব অশ্রজলে ? 


. . অকৃতজ্ঞ গৌড়জন কোন্‌ তীক্ষ শরে 
. বিদ্ধ করিয়াছে তব অমর আত্মার ? 


যতনে খুলিয়া দিয়া উৎস অমৃতের, , 
অভিষিক্ত করেছিলে, আজে! অনুক্ষণ 


' হইতেছে উৎসারিত সে দিব্য নির্ঝর 


বীণাপাণি-পদাম্ুজে ; উৰ্ন্বিমাল|! তার 


পশিছে নিয়ত বঙ্গ-কাব্য-সরোবরে, 


শীতলিয়া গৌড়ভূমি অনন্ত স্ধায়। 

উর তবে, সুসময়ে, উর কবিবর, 

ভুলিয়া অমর দেশ, মৃত্যু-আঁবরণ, 

চিন্ময় আত্মার তব হোক্‌ অধিষ্ঠান 

আজি তব সমাধির উদার প্রার্ণণে। . . 
তোমার আঁখির তারা কৃষ্ণ মেঘ সম,  ' 
নিমেষের তরে আজি হৌক্‌.বিস্ফারিত 
আগ্রহে, বিস্ময়ে এই বিমুগ্ধ সন্ধ্যায় ! 


নীরবতা চিরদিন শ্মশানের ভাষা, ' 
মৌন হয়ে তাই আজি তব সমাধির 
চাঁরিপাশে বিরাজিত ভকত-হৃদয় । 
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“নিতেন, ীরণবাস, ব্যা্ি নিষ্যাতন, 
সব হ'তে মুক্ত হয়ে সমুজ্জল বেশৈ 
যশের বেদীর পরে, রতনে থচিত, 
আজ তুমি সমাসীন আপন গৌরব । 


অভাগা এ বঙ্গে তকু্মরি কৰিবর 
ফেলো তপ্ত অশ্রজল ; যে পুণ্য প্রবাহে 
মগ্ন আজি গৌঁড়ভূমি, সেই প্রেমআোত, 
সেই স্বদেশের প্রেম, প্রথম উচ্ছাস, 
পূর্ববরাগ, পূর্বাভাস যত কিছু তার, 
হয়েছিল অনুভূত হৃদয়ে তোমার । 
ডাকিয়াছ কতজনে, “পথিক সুজন, 
আমার বিশ্রাম-গৃহ দেখে যাও” বলি, 
দে তব নীরব-বাণী শুনে নাই কেহ) 
আজ সবে অনাহত এসেছে নিকটে! 
চাহ তবে কবিবর, চাহ একবার 
বতরণী-পার হ'তে এ প্রবাস পানে, 
রাখ তব অশ্রাময়, অপলক আথি 
ইহলোকে, একবাঁর নিমেষের তরে | 


শ্রীইন্দুপ্রকাশ, বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 


গ্রন্থনমালোচনা ৷ 

| ১। The English Works of Raja Rammohun Roy. 
মূল্য ৫) টাক।। অতি অল্পদিন পূৰ্বেৰ এলাহাবাঁদের পাণিনি অফিস 
হইতে রাজ। রামমোহন রায় কৃত বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত গ্রন্থগুলির সুন্দর 
এবং সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল । এবারে আবার সেই পাঁণিনি 
অফিস হইতেই রাজার সমগ্র ইংরাজি রচন| একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । 

বাঁধা ভাল, কাগজ ভাল, ছাপ! ভাল; অথচ এই (ভূমিকা সহিত)১,৮ পৃষ্ঠার 
| বৃহৎ গ্রন্থের মূল্য ৫/। এ পর্য্যন্ত অন্য কৌন সংস্করণে যে নকল রচনা মুদ্রিত 
হয় নাই, তাহাঁও ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছে । প্রথমেই Encyclopedia 
Britannica হইতে রাজার একটি জীবনচরিত' উদ্ধৃত হইয়াছে ; এবং 
তাঁহার পর গ্রন্থের ভূমিক! স্বরূপে রাজার জীবন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য 
বিষয় একটি স্থরচিত প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রাজার একখানি 
ফাঁরসি পুস্তিকার ইংরাজী অনুবাদও ইহাতে আছে? যাহার! এই সর্ববা্ঈ- 
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সুন্দর স্থলভ দংস্করণ প্রকাশ কারন; ভাহদের নিকট ও ভারত নী 
রহিল । . র্‌ 
বেদাস্তের সংক্ষিপ্ত মন্দ, চারিখানি eA অনুবাদ, ধারী 
হিন্দুজাতির ধর্ম্মতত্ব ও নীতির ব্যাখ্যা, খীষ্টপ্রচারিত ধর্মের সমালোচন! 
প্রভৃতি ধৰ্ম্ম এবং ধর্নশীস্ত্র বিষয়ক রচনা, চিরস্থায়ী সাহিত্য ; এবং ও গুলি 


,চিরকালই সযত্নে পঠিত হইবে । আমাদের পতিত এবং পরাধীন দেশের 


মঙ্গল সংকল্গে মহাত্মা যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অনের রচনায় 
তাহার ইতিহাস পাওয়া যায়। এ রচনাঁগুলির মূল্য কেবল মাত্র এতি- 
হাসিক নহে। গবর্ণমেট যখন লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিতেছিলেন, 
আইন আদালতের 'নৃতন ব্যবস্থা! করিতেছিলেন, শিক্ষা সম্বন্ধে নুতন পথ 
দেখিতেছিলেন, তখন ইংরাঁজ-নীতি-অনভিজ্ঞ স্বদেশীয়দিগের মুখপাত্র 
হইয়া রাঁজ! গবর্ণমেন্টকে যেভাবে উপদেশ দিয়াছেন, অনুনয় বিনয়ে 
সংপথে ফিরাইয়াছেন, এবং গবর্ণমেন্টের সাধু প্রস্তাবে সহায়ণ্তা করিয়াছেন, 
তাহ৷ পাঠ করিলে যে এ সকল বিষয়ে কত সুশিক্ষা লাভ করা যায়, তাহ! 
ঘলিয়া শেষ করা যাঁয় ন!। সহমরণ নিবারণ বিষয়ক আন্দৌলনের 
বৃত্তান্তও এই পুস্তকে আছে । 

এই গ্রন্থে মহাত্মার তিন খানি হন্দর চিত্র এবং তাঁহার সমাধি 


“মন্দিরের দৃশ্য ' মুদ্রিত হইয়াছে এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে, শ্বদেশ- 


দেখায় যিনি সর্ব প্রথমে জীবন উৎসর্গ করিয়! মৃতপ্রায় স্বদেশীয়দিগকে 
উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, আশ! করি তাহার গ্রন্থাবলী গৃহে গৃহে রক্ষিত 
এবং পঠিত হইবে । * 

২। ত্রজপরিক্রমা, ৬ নরহরি চত্রবন্তী প্রণীত, এবং পৌরাণিক 
ও ভৌগোলিক টিগ্পনী এবং গ্রস্থকীরের জীবন্চরিত সহ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ হইতে শ্রীনগেন্্রনাথ বস্তু কর্তৃক সম্পাদিত হইয়! প্রকাশিত। 
প্রত্বতত্ববিষয়ক অনুসন্ধানে নগেন্দ্র বাবুর যোগ্যতার কথা নমকলেই 
জানেন; এরূপ স্থলে স্বনামখ্যাত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদূসভা হইতে প্রকাশিত 
গ্রন্থ যে সুপাঠ্য এবং শিক্ষাপ্রদ, তাঁহ! বিশেষ করিয়। বলিতে হইবে ন!। . 


খধর্ম্মের হিসাবে বৈষ্ণব পাঠকের নিকট ইহা উপাদেয় গ্রন্থ এবং রচনা- 


নৈপুণ্যে ইহ! সকল শ্রেণীর পাঠকের আদরের জিনিষ । নগেন্্র খাবুর 
টিপ্পনীর গুণে প্রত্বতত্তান্বেষিগণও এই গ্রন্থপাঁঠে উপকৃত হইতে পারিবেন । 
৩। ধঙ্গীয় সাহিত্যসেবক-_অর্থাৎ 'মৃত গ্রন্থকাঁরদিগের চরিতা- 


ভিধান। শ্রীশিবরতন মিত্র মহাশয় সঙ্কলিত এই গ্রন্থের পূর্ব দুইভাঁগ 


ইতিপূর্বে সমালোচিত হইয়াছে। এই খণ্ডে প্রকাশিত জীঘনীর মধ্যে 
সেকালের কাঁদীরাম দাদ এবং কৃতিঘাস পণ্ডিতের কথা এবং একালের 
কেশবচন্দ্র সেনের সংক্ষিপ্ত চরিত্র, উল্লেখযোগ্য । | 

৪। স্বদেশী আন্দোলনের কবিতা--(১) গ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় প্রণীত 
গীতি-কবিতা প্রথম ভাগ। আমর! বাঁল্যকাঁলে যে ভারত-বিলাপ এবং 





* প্রকাশকগণ ই প্র হু প্রবাসীর গ্রাহক্দিগকে অর্দমূল্যে দেওয়ায় 
আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ । সম্পাদক । _ 
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যন, হর চি করিয়া চি নি যে গান ন দুইটি প্রতিদিন 
গীত হইয়াও পুরাতন হইল ন|, সেই ছুইটি গান খা কথিতা ২* পৃষ্ঠার 
পুস্তিকায় এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে । এমন 
সর্বত্র আদূত জিনিষের নুতন সমালোচন। করিবার প্রয়োজন নাই। 

(২) শ্রীরামচন্ত্র দাঁস গুপ্ত প্রণীত'দৈববাণী--দৈধবাণীর কবি স্বদেশ- 
প্রেমে যথার্থই উদ্দদ্ধ। সম্ভবতঃ উৎসাহের আতিশযো -পদ্যগুলিতে 
কবিত্বের তেমন বিকাশ হইতে পাঁরে নাই । পদ্যোর বাঁধন'ভাঙ্গিয়! দিলে, 
একটা বক্তৃতা হইয়| দীড়ায়। 

(৩) স্বদেশ গাঁথ৷--এযোগেন্রনাথ গুপ্ত প্রণীত । স্বদেশ জাগাইবার 
গাথীগুলিতে নূতন ভাঁব বড় নাই, তবে গানগুলি দি বলিতে 


পার! যাঁয়। 
(৪) পল্লীবিলাঁপ-_ছাঁত্রভাগ্ডার হইতে প্রকাঁশিত। 


বিদ্যালয়ের ছাত্রের রচন!। 
জন্য কবিতায় পল্লীর গৌরব লিখিত হইয়াছে। ছাপা খুব ভাল। 


সম্ভবতঃ কোন 


: (৫) বিজনে বিলাপ- শ্রীঅনাথবৃদ্ধু মজুমদার প্রশীত। গ্রন্থকার , 


লিখিয়াছেন যে, “কবিতা গুলিন্‌ স্বজাতীয় ভাবাপন্ন হওয়! বিধায়, আমার 
ভরসা আছে, যে দোষ দৃষ্ট হইলেও মার্জ্জনীয় হইবে ।” 

৫1 স্বদেশ সেবার উপায়_(১) বঙ্গলম্্রী পত্রিকা লোকে যাহাতে 
সুবিধামত ধ্যঘদ! ঘাণিজ্য করিতে পারে, নান! রকম কৌশল অবলম্বন 
করিয়। প্রয়োজনের জিনিষ পত্র প্রস্তুত করিতে পারে, তাঁহার সাহায্যের 
জন্য এই পত্রিকায় নানাবিধ কথ। প্রকাশিত দেখিলাম। এ পত্রিকা 
ভাল ভাবে পরিচালিত হইতে পাঁরিলে মঙ্গলের কথা । . 

(২) উল্লিখিত বঙ্গলক্্রীর উপহার স্বরূপে প্রকাশিত তিন খানি 
গ্রন্থ; গ্রীসতীশচন্দ্র কবিরত্ব প্রণীত। কে) শিল্পভাগীর, (খ) কৃষি- 
ভাঁগার, এবং (গ) গৃহস্থালী । তিন খানিতেই অনেক আবশ্যকীয় কথ! 
আছে। | , 

(৩) সচিত্র বয়ন বিছ্যা__-ঘ তাত শিক্ষ! শ্রীক্ষেত্রমৌহন সেনগুপ্ত 
বিদ্যার সম্পাদিত। ৭৭ পৃষ্ঠার এই বই খাঁনির দাম ॥*; এটা খুব 
বেশি। প্রথম শিক্ষার পক্ষে বইথানি উপযোগী! 

(৪) ভাত আর তাত। (গন্য ও প্য)-_কাঁজের কথ! সোজাসুজি 
বলাই ভাল; পণ্য কেন? গ্রন্থখানিতে জ্ঞাতব্য বিষয় বড় অধিক নাই। 

৬। (১) খারিদনাদ বধ ( ব্যায়োগ ), (২) দ্রৌপদীচারহরণ 
(নাটক ), (৩) ধীর বালিকা (ক্ষুদ্র উপন্তান), (৪) বামন বিনোদ 
(কয়েকটি দেখ স্তোত্ৰ ), এবং (৫) শঙ্কা-ওর উচ্ছেদ (শ্রাদ্ধের আবগ্ত- 
কতা)। গোস্বামী প্রীঘামনাচাধ্য গিরি এই পাঁচখাঁনি হিন্দি গ্রন্থের 
প্রণেতা । | 
_/ পরিব্রাজক । স্বামী বিবেকানন্দ | মূল্য ॥- আনা. এই পুস্তকখাঁনি 
সঈদৃষ্য ও সুমুদ্রিত। ইহা স্বামী বিবেকানন্দের একবার বিলাতযাত্রার 
পথের বৃত্তান্ত । কিন্তু কেবল ভ্রমণবৃত্তান্ত নহে। ইহা যেমন সুখে 
আগ্রহের সহিত পড়া যায়, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। ইহার পত্রে পত্রে 


প্রবাসী 1. 


পললীগুলি যাহাতে পরিত্যক্ত ন! হয়, সেই 


নিপাত 


লেখকের মহিন বাতি উপর বানর টিন পাওয়া 
যাঁয়। তাহার সকল মতের সহিত আমাদের মতের মিল নাই। কিন্তু 
তাহাতে কিছু আঁসিয়া যায় না। আমরা! সকলকে ইহা পড়িতে অনুরোধ 
করিতেছি। পুস্তকখাঁনির ভাষায় ছুটি দোষ দেখিলাম । স্থানে স্থানে 
ইয়ারকির হাঁঞ্ধা সুরটার মাত্রা কিছু বেশী বোধ হইল। ছু" এক যায়গায় 
শ্রী” শব্দের গ্রাম্য ইতর প্রতিশব্দ অকারণ ব্যঘহার করা হইয়াছে। 
৯ পৃষ্ঠায় মুনলমানদিগকে “নেড়ে” না বলিলেই ভাল হইত । বিশেষতঃ 
যখন স্বামীজি পুস্তকের অন্যত্র তাহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধাই দেখাইয়াছেন। 
পুস্তকের শিক্ষণীয় বিষয় প্রায় নির্ত,লই বোধ হইল। কেবল মানবজাতির 
বিভাগ অংশতঃ অমপ্পূর্ণ বোধ হইল। পুস্তক হইতে কয়েকটি স্থল 
উদ্ধত করিয়া দিতেছি। 

“এই নকল বাঙ্গালী থালানি, কয়লাওয়ালা, খানসামা, প্রভৃতির কাষ 
দেখে, স্বজতির উপর যে একট! হতাশ বুদ্ধি আছে, সেট! অনেকট। কমে 
গেল। এরা কেমন আস্তে আস্তে মানুষ হয়ে আন্ছে, কেমন সবলশরীর 
হয়েছে, কেমন নিভাঁক অথচ শান্ত! সে নেটিভি পাঁ-চাঁট| ভাব মেথর- 


গুলোরও নেই,_-কি পরিবর্তন !” 
“দেশী মাল্লার৷ কায করে ভাল, মুখে কথাটা নাই, আবার সিকি খান! 


গোরার মাইনে । বিলীতে অনেকে অসন্তষ্ট ; বিশেষ অনেক গোরার অন্ন 
যাচ্ছে দেখে, খুনী নয়। তারা মাঝে মাঝে হাক্গীম তোলে | আর ত 
কিছু বলবার নেই; কাযে গোরার চেয়ে চট্টপটে। তবে বলে, ঝড় 
ঝাপ্ট! হলে, জাহাজ বিপদে পড়লে, এদের সাহস থাকে ন! । হরিবোল 
হরি! কাষে দেখা যাচ্ছে_ও অপবাদ মিথ্যা । বিপদের সময় গোর৷- 
গুলে| ভয়ে, মদ খেয়ে, জড় হয়ে, নিকম্ম। হয়ে যাঁয়! দেশী খালাসি এক 
ফোট! মদ জন্মে খায় না, আর এ পর্যন্ত কোন মহ! বিপদে একজনও 
কাঁপুরুষত্র দেখায় নাই। বলি, দেশী সেপাই কি কাপুরুষত্ব দেখায়? 
তবে নেতা চাঁই। জেনেরল রও, নামক এক ইংরাজ বন্ধু সিপাহীর 
হাঙ্গামার সময় এ দেশে ছিলেন। তিনি গদরের গল্প অনেক কর্তেন। 
একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাস কর! গেল যে, সিপাহীদের এত তোপ 
বারুদ রসদ হাতে ছিল, আবার তাঁর! নিজে স্থশিক্ষিত ও বহুদরশা, তবে এমন 
কোরে হেরে মলো৷ কেন? জবাব দিলে যে তাঁদের মধ্যে যাঁরা নেতা 
হয়েছিল, সে গুলো। অনেক পেছন থেকে “মারো বাহাদুর” “লড়ে! 
বাহাদুর” কোরে চেঁচাচ্ছিল ; অফিপার এগিয়ে মৃত্যুমুখে না গেলে কি 
সিপাহী লড়ে? সকল কাষেই এই! “শিরদার ত নরদার”; মাথ! দিতে 
পারত নেতা হবে। আমর! সকলেই ফাকি দিয়ে নেতা হতে চাই; 


তাইতে কিছু হয় না, কেউ মানে না!” 
“আধ্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতেৰ গৌরবঘোষণ! দিন 


রাতই কর, আর যতই কেন আমরা “ডম্্‌ম্‌ম্‌” বলে ডশ্মই কর, তোমরা 
উচ্চবর্ণের কি বেঁচে আছ? তোমর। হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি || 
যাঁদের “চলমান শ্মশান” বলে তোমাদের পূর্ববপুরুষর! খণ। করেছেন, 
ভারতে ঘা কিছু বগান জীবন আছে, উহা তাঁদেরই মধ্যে) আর 


৫ম সংখ্যা । | 


“চলমান শঙ্মান” হচ্চ তোমর!। ভোমাদের বাড়ী ঘর দুয়ার মিউসিয়ম, 
তোমাদের আচার, ব্যবহার, চাল, চলন দেখূলেও বোধ হয়, যেন ঠান্দিদির 
মুখে গজ শুন্ছি। তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে 
যনে" হয়, যেন চিত্রশীলিকাঁয় ছবি দেখে এলুম! এ মায়ার সংসারের 
আদল প্রহেলিকা, আদল মরু-মরীচিকা. তোমর! ; ভারতের উচ্চ বর্ণের] । 
তোমরা ভুত ফাল, লঙ লুঙ লিটু সব এক সঙ্গে । বর্তমানকালে, 
তোমাদের দেখৃছ্ি বলে, যে বোধ হচ্ছে. ওট! অনীর্ঘতাঁজনিত দুঃস্বপ্ন ৷ 
* ভবিষ্যতের তোমরা শুন্য, তোনর! ইৎ লোপ্লুপ_। স্বগ্ররাজযের লোক 
তোমরা, আর দেরি কচ্ছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন- 
কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীত্র ধুলিতে পরিণত হয়ে বাযুতে মিশে 
যাচ্ছ ন!? হু' তোমাদের অস্থিময় অক্ষুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতক- 
গুলি অমূল্য রতনের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পুতিগন্ধ শরীরের 
আলিঙ্লনে পূর্ববকালের অনেকগুলি রত্রপেটিক! রক্ষিত রয়েছে। এতদিন 
দেবার স্থুবিধ। হয় নাই, এখন ইংরাজরাজ্যে, অবাধ বিছ্যাচচ্চার দিনে, 
উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীত্র পার দাও! তোমর! শুন্যে বিলীন হও, 
আর নুতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাঁযার কুটার ভেদ 
করে, জেলে, মালা, সুচি, মেথরের ঝুপ্ড়ির মধ্য হতে। বেরুক দুদির 
দোকান থেকে, ভুনাওয়।লার উন্দুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখান। 
তে হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, 
' পর্বত থেকে । এর। সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, 
-তাঁতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা । সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, 
তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এর! এক মুটে! ছাতু খেয়ে দুনিয়া 
] উলটে দিতে পার্ঘে . আঁধখান। রুটী পেলে ত্ৰৈলোক্যে এদের তেজ 
ধরবে না; এর! রক্তবীজের প্রাণসন্পন্ন। আর পেয়েছে অদভুত সদাঁচার 
ধল, যা ব্রেলোক্যে নাই! এত শাস্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত 
মুখটা চুপ করে দিন রাত খাটা, এবং কাধ্যকালে সিংহের বিক্রম |] 
অতীতের কঙ্কালচয়।--এই সামনে তোঁমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ 
ভারত। এ& তোমার রত্রপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি,_-ফেলে 
দ্বাও এদের মধো, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও, হাওয়ায় 
বিলীন হয়ে, অদৃগ্য হয়ে যাও, কেঘল কান খাড়া রেখে! ; তোমার যাই 
বিলীন হওয়|, অম্নি শুনবে কো!টিজীমুতন্তন্দী ব্রেলোক্যকম্পনকারী 
ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি “ওয়াহ গুরু কি ফতে” 1৯” 
“ও যারা চাধাভুষ! ভাঁতি জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য, বিজ্াতিবিজিত 
"  স্বজাতিনিন্দিত' ছোট জাত, তারাই আবহমান কাল নীরবে কায কোরে 
/ যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তার! পাচ্ছে না! কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক 
নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে । দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্ত, 
ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। হে ভারতের শ্রমজীবী ! তোমার নীরব, 





+ গুরুই ধন্য হউন, শুরুই জয়যুক্ত হউন ' 
শিথ্নন্প্রদায়ের উৎ্সাহবাক্য এবং রণসক্ষেত । 


উহ! পাঞ্জাব প্রদেশের 


গ্রন্থসমালোচনা | 


কালি ও পিতা সটিসিলা + 


২৯১ 


অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরাঁণ, আঁলকদকন্দ্িয়া, 
গ্রীন, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগ্দাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্ভ গাল, 
ফরাদী, দিনেমার, ওলন্দাঁজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও রশ্বয্য! 
আর তুমি ?--কে ভাবে একথ]। স্বামীজি! তোমাদের পিতৃপুরুষ দু'খানা 
দর্শন লিখেছেন, দশখানা- কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন-- 
তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে ; আর যাদের র'ধিরশ্রাবে মনুষ্য 
জাতির ঘা কিছু উন্নতি ?--তাদের গুণগান কে করে? লোঁকজমী ধর্ম্মবীর 
রণবীর কাব্যবীর নকলের চোখের উপর, সকলের পুজ্য; কিন্তু কেউ 
যেখানে দেখে ন|, কেউ যেখানে একটা বাহব| দেয় ন!, যেখানে সকলে 
সণ! করে, সেখানে বাস করে, অপার সহিঝুতা, অনন্ত প্রীতি, নিভাঁক 
কাধ্যকারিত! !__ আমাদের গরীবর! যে ঘর দুয়ারে দিন রাত মুখ বুজে 
কর্তব্য কোরে যাচ্ছে, তাঁতে কি বীরত্ব নাই? বড় কায হতে এলে 
অনেকেই বীর হয়। ১* হাজার লোকের বাহবার সামনে, কাপুরুষও 


' অক্রেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি সুত্র কাধ্যে 


মকলের অজাস্তেও যিনি সেই নিস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণত! দেখান, তিনিই 
ধন্য--সে তোমরা, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী! তোমাদের প্রণাম 


করি।” 
“তবে একটা কথ! বলে রাখি, গরীব নিয়সাতিদের মধ্যে বিদ্যা! ও 


শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে 
লাগলে! ৷ রাশি রাশি, অন্য দেশের, আবর্জনার ম্যায় পরিতাক্ত দুঃখী 
গরীঘ আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়; এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড! 
বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী, এর! শুনলে বা ন! শুনলে, বুঝলে ব! না বুঝলে, 
তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা! করলে, কিছুই এসে যায় না, এর! 
হচ্ছেন শোঁভ! মাত্র, দেশের বাহার !--কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, 
তারাই হচ্ছে প্রাণ । সংখ্যায় আসে যায় না, কায়ননবাক্য যদি এক 
হয়। একমুষ্ট লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে, এই বিশ্বাসটি ভুলোন!। 
বাঁধা যত হবে, ততই ভাল! বাধা-না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে 
জিনিষ যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিষ প্রথম ভত অধিক 
ঘাধা পাবে। -বাধাইত সিদ্ধির পূর্বব লক্ষণ। বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই। 
অলমিতি 1” 

“আজ ২৩শে অক্টোবর ; কাল সন্ধ্যার সময় পারিন হতে খিদায়। 
এ বৎসর এ পারিন সভ্যদ্রগতের. এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শলী। 
নান| দিকৃদেশনমাগত পজ্জনসঙ্গম। দেশদেশাস্তরের মনীষিগণ নিজ 
নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ পারিসে। 
এ মহ! কেন্দ্রের ভেরী-ধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্র 
সঙ্গে সঙ্গে তার স্থদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরধান্িত করবে। আর 
আমার জন্মভূমি-_এ জমান, ফরাসী, ইংরাঁজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমওলী- 
মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভুমি? কে তোমার নাম 
নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গোরবর্ণ প্রাতিভ 
মণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশন্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, 


২৯২. 


EE NEE OT SEE REE 


নাঁম ঘোষণা! করলেন,--দে বীর জগত্প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, 
রোন'! একা, যুবা বাঙ্গালী বৈছাতিক, আজ বিদ্যুংবেগে পাশ্চাত্য 
মওলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন-_সে বিছ্যাৎসধগর, 
মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র 
বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ--জগদীশ বন্থু-_ভাঁরতধা সী, বঙ্গবাসী ৷ 
ধন্য,.বীর! বহ্ুজ ও তাঁহার সতী, সাঁধ্ৰী, সব্বগুণসম্পন্ন। গেহিনী যে 
দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন--বাঙ্গালীর গৌরব বর্ধন 
করেন।, ধন্য দম্পতী!” . 
মেরীকার্পেন্টার । শিখের বলিদীন - নামক নবজীবনপ্রদ হুন্দর, 
ঘহিখাঁনির, লেখিক! শ্রীকুমুদিনী মিত্র, বি. এ., প্রণীত, মূল্য।* আঁন।। 
একখাঁনি-চিত্র সহিত। প্রাতিঃম্মরণীয়! মেরীকার্পেন্টারের এই সুলিখিত 
জীবন চরিত. খানি: পড়িলে-বঙ্গনারীগণ বিশেষ উপকৃত-হইবেন । আমাদের 
দেশের নারীগণের, (শিক্ষিত মহিলাঁগণেরও.) কাধ্যক্ষেত্র, ইংরাঁজ- 
মহিলাদের কাঁধ্যক্ষেত্র হইতে, স্বতন্ত্র রকমের। কিন্তু মহৎ জীবনের নকল 
করিয়! ত কেহ. বড় হয় না। ' সেই জীবন হইতে উদ্ধ দ্ধ ও অনুপ্রাণিত 
হইয়াই উন্নত জীবন লাভ কর যাঁয়। অতএব সর্ববদেশের পূতশীলা. 
নারীগণের জীবনচরিত আমাদের পাঁঠ্য। এই জন্য এই সুলিখিত পুস্তিকা- 
খানি আমাদের বালিকা, যুবতী ও প্রধীণাঁদের হাতে 'দিবার বন্দোবস্ত 
কর! উচিত। পুস্তকথানির ছাপা ও কাগজ বেশ সুন্দর । 
 জাগানপ্রভ!। প্রীশশিভূষণ ভট্টাচাৰ্য্য বিরচিত। মূল্য /* আনা। 
জাপানরুষ যুদ্ধের কয়েকটি ঘটনা লইয়া এই কবিতা গ্রন্থ খানি নাট্যাকারে 
রচিত ।' ' ইহার কবিতা যেমন সরল, তেমনই উদ্দীপনাপূর্ণ। বালক- 
বালিকাগণ ইহা মুখস্থ করিয়! অভিনয় করিলে প্রাণে পবিত্র স্বদেশপ্রেম 


ও তেজের সঞ্চার হয়। আমরা ইহার অংশবিশেষের অভিনয় শুনিয়া 


মুগ্ধ হইয়াছিলাম ৷ 
গুলবাহার। শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য %*। ইহাও 
একটি কবিতা পুস্তক । নাটকাকারে লিখিত। গুলবাহারের ইতিহাস 
অতিশয় মর্দম্পশাঁ। এই পুস্তকখাঁনি সরল ও সুমিষ্ট ভীষায় লিখিত 
হইয়াছে।. বালকবালিকাদিগের পাঠের ও অভিনয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী 
কালার কথ।। গ্রীগোপালচন্্র বন্দ্োপাব্যায় প্রণীত। ইহা একখানি 
পদ্য ব| গানের বহি। : হন 
গৃহ-শিক্ষা_শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত প্রণীত। মূল্য বার, আনা। ইহা 


ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য, নীতি, বিদ্যা ও ধর্ম শিক্ষাবিয়য়ক একখানি উপাদেয় 


গ্দ্থ। গ্রন্থের অন্তরাধরণে যে প্রবচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহ! হইতে গ্রন্থের 


উদ্দেগ্ত সহজে বুঝা যায়; যথা--“156 country 11805 nothing 
so much to promote its regeneration as good mothers.” 
স্থমাতা কেমন করিয়! হইতে হয় সে সম্বন্ধে প।চটি বিশিষ্ট অধ্যায়ে মাতা 


ভাহার দুই কন্যাকে উপদেশ. দিতেছেন। উপদেশগুলি কথোপকথনচ্ছলে 
রচিত; এরং দুই কন্য! (একজন সন্তানের জননী এবং অপর! অনুচ়া 
বিঘ্যাখিনী ) দ্বার! গ্রস্থোক্ত বিষয়গুলি, কেবল নীরস উপদেশমালা না হইয়। 


প্রবাসী I 


সরন আলোচনাতে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থকার. ভূমিকায় ঘলিতেছে 
“গৃই-শিক্ষা একটা জিনিষ, আমাদের দেশে নাই । অথচ জীবনের উন্নতি 
প্রায় ষোল আনা ইহার উপর নির্ভর করে। দেশের ছেলে মেয়েগুলোকে 
যদি মানুষ করিয়! তোলা যাঁর, তবে বোধ হয় দেশের উন্নতির জন্য এত 
আর ভাবিতে হয় ন!।” গ্রন্থের এক স্থলে “মা” বলিতেছেন “যে শিক্ষার 
গুণে ছেলে মেয়েদের চরিত্র সুন্দর হয়, সে শিক্ষা আমরা পরিবারের মধ্যে 
শিখি। নঅ্রতা, ভদ্রতা, সৎসাহস, সত্যবাদিত, শরিষার পরিচ্ছন্নতা 
প্রভৃতি চরিত্র-গুণ পারিবারিক শিক্ষার উপর নির্ভর করে।” ইহা! হইতে 
সহজে বুঝ! যায় যে ছেলে মানুষ করিতে হইলে জননীর কি করা কর্তব্য 
তাহা শিক্ষা দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেগ্ত ! গ্রন্থকার কৃতবিদ্য ব্যক্তি । 
তাহার ভাষাও সহজ] বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া যেখানে যে কথা বলা 
দরকার, এবং কোন কথা সাধারণ বাঙ্গালি মেয়ের দুর্ব্বোধ হইলে যেমন 
করিয়া প্রশ্ন করিয়া তাহা স্তবোধ করা যাইতে পারে গ্রন্থকার তাহাতে 
বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আজকাল যেমন গৃহে গৃহে পাঁকপ্রণীলী 
প্রভৃতি গ্রস্থমাল! দেখা যাঁয়তাঁহ। অপেক্ষা এই গ্ৰন্থ প্রত্যেক সন্তানের জননীর 
নিকট অত্যধিক আদরণীয় ও উপাদেয় প্রতিপন্ন হইবে। সুভোজ্য আহারের 
তৃপ্তি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু স্থমন্তান দ্বারা মানুষের তৃপ্তি, অপর্য্যাপ্ত ও আজীবন 
স্থায়ী । দেই হুসন্তান কি উপায়ে লাভ করা যায় তাহার প্রণালী এই গ্রন্থে 
অতি বিশদ. ভাষায় বুঝান হইয়াছে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ প্রত্যেক , 
জননী এই গ্রন্থখাঁনি মনোয়োগের সহিত পাঠ করেন। 


পতিত । 


দিয়েছিলে দিব্য দৃষ্টি পবিত্র হৃদয়, 
দিয়েছিলে হাঁসি মুখ, কণ্ঠ মধুময় ; 
পরাইয়া দিয়েছিলে সুন্দর বসন 

- গলে পারিজাতমালা দিলে অনুপম ; 
আসন পাতিয়া দিলে অমর-সভায় 
শুনালে মধুর কে সঙ্গীত আমায়-_ 
নাহি মৃত্যু, নাহি ভয়, নাহি অন্ধকার, 
নাহি সেথা জীবনের শোকতাপভার, 
আলোকের, দেশ সে যে আনন্দের ধাম, 
চারিদিকে উঠে শুধু আনন্দের গাঁন,__ 
বুঝালে কি গান উঠে শূন্য দেশ হতে, 
কি রাগ রাগিণী ছুটে-_চৌদিকে জগতে; 
"খুলি দিলে আঁখি মোর--নাশিলে আঁধার 
দেখিলাম কভু যাহা দেখিব না আর। 


uh সংখ্যা | 


_ শপর্শিলে হা হৃদয় বৃ ত; উঠিল বঙ্ার, 
শিরায় শিরায় হলোঁ তাড়িত সঞ্চার । 
জাগিল নূতন আশা, দুরে গেল ভয়, 
অদম্য উদ্দ্বাসে পূর্ণ হলো এ হৃদয় ; 
দেখিন্তু মাঁনসনেত্রে, নিখিল জগতে,. 
উর্দে, নিয়ে পার্থ্দেশে, সমুখে পশ্চাতে; 


হে দেবি, তোমারি লীলা__আছ দীাড়াইয়ে, 


জগতের কেন্দ্রস্থলে হাতে বীণা লয়ে ! 
মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ স্থাবর জঙ্গম, 

সে মহা সঙ্গীতে পুর্ণ চরাচর ব্যোম। 
ুরধ্চন্দ্র গ্রহতাঁরা জ্যোতিষষমণ্ডল, 

তালে তালে করে নৃত্য হইয়ে বিহ্বল। 
সঙ্গীত প্রবাহ নামি আসিল ধরায়, 

জড় নর সে সঙ্গীতে আত্মহারা! প্রায়। 
সেই সুর ফুটে উঠে ধরণীর ক্রোড়ে 

পুষ্প হয়ে,-ফুটে উঠে পাখীর সুস্বরে, 
বারিধি গম্ভীর নাদে, সেই গান গায়, 
তটিনী করুণ কে সে গান বিলায় । 
সেই স্থর ফুটে উঠে মানবহৃদয়ে 

প্রেম ভক্তি ভালবাস! দয়! মায়! হয়ে; 
সেই সুরে মত্ত হয় বীরের হৃদয়, 

সে ভাবে বিভোর কবি মগ্ন হয়ে রয়; . 
স্তিমিত লোচন যোগী নিস্পন্দ নিশ্চল 
সেই ভাব উদ্দীপিত করিছে কেবল! 
দেখিলাম আরো কত তোমার কৃপায়, 
স্থৃতি মাত্র আছে তাঁর, স্বপনের প্রায় । 


কোথা তুমি সঙ্গীতের রাঁণি, 
কোথা তুমি কৌথায় লুকালে ? 
' বরষ বরষ চলে গেল, 
তবু তুমি দেখ! নাহি দিলে । . 


কত দিন সে মাধুরী তব . 
দেখে নাই নয়ন আমার, 
কত দিন পশেনি শ্রবণে 
সে মধুর বীণার বস্কার। 


তি | 


কোথা গেল সুন্দর বসন, 


কোথা গেল আলোকের দেশ. ৷"; 


কোথা গেল সে দিব্য নয়ন? 


জানি নাক কোন দেশ হতে , [ও 


সুন্দরী ললন! এক এল, 
অঙ্গে তার হীরক মুকুতা, 


. নয়ন আমার ঝলসিল.; 


গর্বে তাঁর ভরা সর্ব দেহ, 
নয়নেতে লালসা প্রবল, 

পৃথিবীরে শাসন করিতে, 
ধাতা তারে জন্ম যেন দিল; . 

অবজ্ঞার হাঁসি মুখে তাঁর 

বলে “মূর্খ কি করিদ্‌ বসে, 

“ছায়া লয়ে কি হবে তোমার* 


“ভাব লয়ে মরিবে কি শেষে” 


“চল সঙ্গে আমার আঁবাঁসেশ 


“দিব তোরে নূতন আসন” : : *। 


“উচ্চ স্থানে, দেখিবে সকলে” 
“পরাহিব উজ্জল বসন” 


“শিখাইব নব ভাব ভাষা” 


“পাবে তাতে সুখ্যাতি সম্মান :, 


“নব নব বাসনা জাগাব”. 
“মিটাবার দেখাব সোপান" 


“আলেয়ার পিছনে পিছনে 
“মিছে কেন মর. ছুটে ছুটে” 
প্যশ মান যদি পেতে চাও 


“থাক তবে আমার নিকটে”; 


মন্ত্ৰমুগ্ধ ফণীর মতন' 
তেজ দর্প সব হারাইয়ে 
গিয়েছিন্থ পিছু পিছু তার . 
কুহকিনী রেখেছে ভুলায়ে । 


২৯৩ 


কোথা গেল আসন আমার . | 


২৯৪ প্রবাসী । | ৬ষ্ঠ ভাগ। 


দৃষ্টি-শক্তি পুড়ে হলো ছাই, শীত গেলে আসে ত বসন্ত 
লালসার প্রবল অনলে, শুফ তরু হয় মুগ্জরিত। 
সৌন্দৰ্য্য দেখিতে শক্তি নাই, শ্রীগ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় 





পরাণে বাসনা শুধু জলে । 


27৮7-/78, 


কর্কশ কের কলরবে 


হইয়াছে বধির শ্রবণ, পু ABANINDRA NATH TAGORE. 
ছুটে লোকে দিশেহারা হয়ে We have here a picture which bids fair to prove 
কে কারে জিতিতে পারে পণ । the beginning of anew age 10 Indianart. Using all 


the added means of expression which the modern 

* period has bestowed upon him, the artist has here 

ভাব ভাষা হয়েছে বিকৃত, given expression nevertheless to a purely Indian idea, 
শিখিয়াছি চাতুরী ছলনা ১ in Indian form. The curving line of lotuses ‘and the 
ভয়ে ভয়ে কাটে নিশি দিন white radiance of the halo are beautiful additions to 
সিল the Asiatically-conceived figure with its four 8029) ১ 
যশ লভি করি প্রবঞ্চনা। ? as the symbol of the divine multiplication of power. 
‘This is the first masterpiece, in which an Indian 

artist has actually succeeded in disengaging, as it 

রক্ষা কর, কা নাই 2 were, the spirit of the 2070011621900-8057 of Faith and 
চাহি না গো সুখ্যাতি গৌরব, Learning, of Clothing and Food,—and portraying Her, 
কেড়ে লও ছদ্মবেশ মোর as she appears to the eyes of Her children. What he 
| sees in Her ‘is here made clear to all of us. Spirit of 


" কেড়ে লও বিষয় বিভব। the motherland, giver of all good, yet eternally virgin, 
- eternally rapt from human sense in prayer and gift. 
হে দেবি, কর মোঁরে পথের ভিখারী - The misty lotuses and the white light set Her apart 
e from the common world, as much as the four arms, 
এক বিন্দু লজ্জা নাই তায়, and Her infinite love. And yet in every detail, of 
কিন্ত কর তোমার সেবক shankha bracelet, and close-veiling garment, of bare 
স্থান যেন মিলে তব পায় । feet, and open, sincere expression, is she not after all, 


our very own, heart of our heart, at once mother and 
daughter of the Indian land, even as to thé rishis of 


নয়নে অঞ্জন দিয়ে দাও old was Ushabala, in her Indian girlhood, daughter 


নষ্ট হোক আঁখির গরল, | of the dawn? 
কোমল পরশে, ওগো দেবি, | Niveditaof Rx-V. 
কর প্রাণ অমল ধবল. ভারত-মাতা। 


এই ছবিখানি ভারতীয় চিত্রশিল্পে এক নবধুগের প্রারস্ত 
সুচনা করিবে বোধ হয়। সত্য বটে ভাব ও চিন্তা ব্যক্ত 
করিবার আধুনিক যুগের নববিধ উপায়ের সাহায্য লইয়া 
অবনীন্দ্র বাবু এই ছবি আঁকিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও 
চিত্রপটে তৎকর্তৃক পরিব্যক্ত মানসিক আদর্শটি খাঁটি 
‘ এক বিন্দু কৃপাবারি দিয়ে ভারতের জিনিস, আকার প্রকারও ভারতীয় । পদ্মগুলির 

ভাব ভাষা কর সপ্জীবিত বক্রুরেখা ও শিরোবেষ্টক প্রভামগুলের - শুভ্র দীপ্তি সংযোগে 


বিকল 'হঁদয়তন্ত্রী মোর 
বেঁধে দাও সুরেতে তোমার, 
মত্ত হোক তাহার ঝঙ্কারে 
" দ্বিবানিশি জীবন আমার । 


El 





৫ম সাধ্য | ডা 


এশিয়োডুত ক্নাজাত মুনির Gla বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
চাঁরিবাহ দৈবশক্তির বহুত্বের চিহ্ন স্বরূপ । ইহাই প্রথম 
উৎকৃষ্ট ভারতীয় চিত্র, যাহাতে একজন ভারতীয় শিল্পী যেন 
_ মাতৃভূমির অধিষ্ঠাত্রীকে__ভক্তিদায়িনী, বিদ্াদাত্রী, বসন- 
দায়িনী, অন্নদা মায়ের আত্মাকে-+দেশরূগী শরীর হইতে 
স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার সন্তানগণের মাঁনসনেত্রে তিনি 
যেরপে প্রতিভাত হন, সেইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন । 
মায়ে শিল্পী কি দেখিয়াছেন, তাহ! এই চিত্রে আমাদের সক- 
লের কাঁছে বিশদ হইয়া গিয়াছে । __কুহেলিকাঁর মৃত অস্পষ্ট 
পদ্মরাঁজি ও শ্বেত আভা, তাহার চারিবাহু ও অনস্ত প্রেমেরই 
_ মত, তাঁহাকে অতিমানব করিয়! রাখিয়াছে। অথচ 
তাহার শাখা, তাঁহার সর্বদেহাচ্ছাদক পরিচ্ছদ, তাঁহার খালি 
পা, তাঁহার খোলা, অকপট মুখের ভাব, এই সকলে তিনি 
কি আমাদের পরম আত্মীয়, আমাদের হৃদয়ের হৃদয়, একা- 
ধারে ভারতের মাতা ও দুহিতা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন 
না?-_প্রাচীনকালের খধিদিগের নিকট বৈদিক উষা যেমন 
4 ছিলেন ? 
বাকা নিবেদিত] । 


পারস্য পুষ্পমালা । 


১ 
“আমদ্‌ বাহারে হরকস্‌, নামদ্‌ বাহারে মা, 
গুল দর্‌ কেনারে হরকস্‌, ঘম্‌ দর্‌ কেনারে মা ।” 
রং 
সবার বসন্ত এল, এল না আমার ৷ 
পুষ্পাঞ্চল সবাকাঁর, ছুঃখই আমার ॥ 
| এরা 
প্উর্ফি আগর্‌ বগরিয়া ময়স্স্র গুদে বিশাল, ' 
সদ্সাল্‌ নেসস্তা বতমন্না মিতআঁ| গিরিস্তন্‌ 1” 
| Ed 
কীদিলে তাহারে যদি ফিরাইয়া পাওয়া যেত," 
_ রে উর্ফি, ইচ্ছা করে’ কীদিতাঁম বর্ষ শত। 


K 
০. ক 
তক 


পারস্য পুপমালা। [i ২৯৫ 


৩ 
“মান্দে আম্‌ আজ্‌ ইয়ার্‌ দূর্‌ ও জেন্দে আম্‌ ৷ 
জি গুণাহ্‌ তা জেন্দে-আম্‌ শর্মেন্দা আম্‌ ॥” 
বন্ধু হ'তে বহুদূরে তবুও জীবিত । 
এ দোষে যাবৎ প্রাণ রহিব লজ্জিত ॥ 
8, 
“দরদ সরে দোস্তান্‌ আহ্‌ ও ফেগী মনস্ত, ' 
কাহেসে জান্‌ তবিব্‌ দর্দ্‌ নেহা মনস্ত, ॥৮ 
প্রিয়দের শিরঃগীড়া.ও মম মনস্তাপ 
গুহাগুপ্ত ; চিকিৎসক কেমনেতে পাৰে মাপ। 
ৃ ৫ 
বিগুজর্‌ আয় নসিম্‌ সবা স্থবেহ্‌ দম্‌ বতরফ্‌ চমন্‌ 
মুকহতে বেয়ার আর্জী গুল্এজার ঘু্চয়ে দহন্‌ ৷” 
a 
প্রাতের শীতল বায়ু বাগানের দিকে চুট, 
মুখগন্ধ বহ যার পুষ্পগণ্ড পুষ্পপুট। 
j ৬ 
“আবর্‌ বাহার গিরিআঁ, ও বুনে চশম্‌ খু ফেরী হাম্‌। 
বুল্বুল্‌ ববাঘ্‌ নালা, আশক্‌ বসদ্‌ ফেগঁ হাম্‌ ” 
LS 
বসন্তের মেঘ বর্ষে ধারা, চক্ষুকোণে শোণিত বর্ষণ, 
বাগানে বুলবুল কাদিছে, প্রেম করে সহ ক্রন্দন। 
. by 
“রোজ্‌ মারা সাখৃত্‌ চু শবে তীরা আ মাঃ আজ 
ফেরাখ্‌। 


চন্দ, সোজম্‌ আজ্‌ ফেরাখ্‌, আহ্‌ আজ্‌ ফেরাথ্‌, 


আহ্‌ আজ্‌ ফেরাথ্‌ ॥” 
রী , 
প্রেমচন্দ্র বিরহেতে মোর দিন অন্ধকার 
রাত্রি হ’ল জালাময়, বিচ্ছেদে তাহার, 
ওগো বিচ্ছেদে তাঁহার। 


২৯৬ ৰ প্রবাসী ৷ | ৬ষ্ঠ ভাগ | 
গ্রাহকের নামের উপর হাতের লেখা যে সংখ্যাটি থাকে, 
“কম্জর্ক অগর্‌ বুজুর্গ শবদ্‌ . তাহাই গ্রাহকনম্বর। - 
রী - ইজাদেহদ্‌ দৌস্তরা । অনেক গ্রাহক বহু বিলম্বে, এমন কি ২।১ মাঁস পরে, কোন 
আনার অগর্‌ পোক্ত বধদ্‌ মাসের কাঁগজ পান নাই বলিয়া দাবী করেন। তাঁহারা যে 
পারা কুলদ্‌ পোঁস্তরা 1৮ মিথ্যা কথা বলেন, তাহা নয়। কিন্তু যখন যে গ্রাহক কাগজ. 
কও পান নাই বলিবেন, তখনই অমনি তাহাকে তাহা দিতে 
ক্ষুদ্র যদি বড় হয় বন্ধুজনে নাশে, - হইবে, এরূপ নিয়ম কোথাও নাই। মাসের প্রথম কয়েক 
সুপক ডালিম ত্বক্‌ বিদরে অনা’সে। | দিনের মধ্যে খবর দিলে ডাকঘরে অনুসন্ধান হইতে পারে; 


পরে অনুসন্ধানে কোন ফল হয় না। যথাসময়ে ডাঁকঘরে 
অনুসন্ধান করিলে অনেক সময় দেখা যায় যে অভিযোগকারী 
গ্রাহক কাগজ পাইয়াছেন। 
বহু বিলম্বে কাগজ না পাওয়ার খবর দিলে আমরা যদি 
কাগজ পুনর্ধার বিনামূল্যে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি, তাহা | 
হইলে অনেক গ্রাহক অভদ্র ভাষা ব্যবহার করেন, আমা- 
দিগকে প্রবঞ্চক বলেন; কেহ কেহ নানাপ্রকার ভয় দেখান, 
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ও এরূপ ভাব প্রকাশ করেন যেন ৩৮০ দিয়া গ্রাহক হইয়া 
সী তাহার! প্রবাসীর স্বত্বাধিকারীর মাথাটা কিনিয়া লইয়াঁছেন রি 


 গ্রাহকদিগের দ্রষ্টব্য 1. এই সকল অন্পবুদ্ধি লোকদের বুঝা উচিত যে কাগজের মূল্য 


| বেওয়া ও মূল্য লওয়! একটা সাধারণ বাণিজ্যের ব্যাপার; 
আমরা ১লা আশ্বিন ১৭ই সেপ্টেম্বর আশ্বিন মাসের ইহাতে টা জিরা তল 
কাগজ ডাকঘরে দিব। পুজার ছুটি উপলক্ষে ধাঁহাদের 


| প্রবাসীর নিয়মানুসারে ধাহারা গ্রাহক হওয়া বা থাকা 
ঠিকানা পরিবর্তন কর! দরকার, তীহার! ডাকঘরেই উহা! | S Se 


. বিধাজনক বা কষ্টকর মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রতি 
করিয়া লইলে বাধিত হইব। আমাদিগকে যদি কেহ ঠিকানা উঃ ভি la CES 
3 | fs ০03 ৭ এ 
ব্দলাইতে বলেন, তাহা হইলে গ্রাহকনম্বর দিতে হইবে। ৃঁ রি 


৯ ই 
“হর সোথ্তা জানি কে বকাশ্দীর দর আয়েদ্‌ 
গর্‌ মোর্গ, কবাব্‌ আস্ত, কে বা বাল্‌ ও পর্‌ আয়েদ্‌।» 
| ৯ | 
যে সকল দগ্ধ প্রাণী কাশ্মীরেতে যায় 
মোরগ হ’লেও ভাজা পালক গজায় ।* 





ন। ইতি 
নতুবা-ঠিকানা বদলান হয় না। কেহ 'কেহ গ্রাহকনম্বর ২ 
লেখেন 0. 577 | উহা গ্রাহকনম্বর নহে। প্রবাসীর মোড়কে রা রামাদান 
* ইহা। কাশীরের স্বাস্থ গ্রদান-ক্ষমতার প্রশংসাবাচক | - ৩০শে শ্রাবণ, ১৩১৩ । 


৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে রীপুরণচন্্ দাস কর্তৃক মুদ্রিত। 
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. তাহাদের ততটা! ভয় হয় না। 





“Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters.‘ 
5০০ look on noble forms 

Makes noble thro’ the sensuous organism. 

That which is higher.”-—Tennyson. 


ওষ্ঠ ভাগ । | 


সর্থবিধ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ । 


অনেকে সংস্কারের নামেই ভয় পান। কিন্তু যদি পরিবর্তন 

বা উন্নতি শব্দট ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে হয় ত 
কিন্ত অধিকাংশ স্থলে দেখা 
যায়, সংস্কারকে ভয় করার অর্থ এই যে আমরা যে 


বিষয়ে সংস্কার ভালবাসি না, 


বিরোধী, কিন্ত সমাজসংস্কারের ব! ধর্ম্মসংস্কারের বিরোধী নয়; 
যদ্দিও ধীরে ধীরে সে বিষয়েও তাহাদের ভাবগতিক পরি- 
বন্তিত হইতেছে ।- কারণ, সমাজসংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কারের 
সহিত রাজনৈতিক সংস্কারের সম্পর্ক আছে! "আমাদের 


দেশের জনকতক চাকুরীপ্রার্থ-ও উপাধিপ্রার্থী ছাড়া অধি- ' 


ংশ শিক্ষিত লোকেই রাজনৈতিক সংস্কারের পক্ষপাতী । 


| রি অনেকে সমাজসংস্কীর ও ধর্ম্মসংস্কারের বিরোধী । আবার 


অপেক্ষাকৃত অল্লসংখ্যক শিক্ষিত লোক ধর্ম ও সমাজবিষষে 
সংস্কার প্রয়াসী, কিন্ত রাজনৈতিক সংস্কারব্ষিয়ে তাঁহারা 


- তাহাদের অবশিষ্ট শিক্ষিত স্বদেশবাঁসীদিগের সহিত একমত 


নহেন।, শৈক্ষিক, স্বাস্থযিক ও আর্থিক উন্নতি ও সংস্কার 


বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর. লোকের মতভেদ আছে। 


অশ্বিন, ১৩১৩ । 


তাহাঁকেই ভয় করি।. 
ভারতবাসী ইংরাজের! সাধারণতঃ রাজনৈতিক সংস্কারের 


ষ্ঠ সংখ্যা । 





মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক লোক শিক্ষাবিষয়ে সংস্কার ও . 
উন্নতি চাঁন, কিন্তু তাঁহার! রাজনৈতিক সংস্কারবিষয়ে উদাসীন 
বা তাহার বিরোধী । 

' যাহা হউক, ইহা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বল! Es 
পারে যে সকল শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোকেই কোৌঁন-না- 
কোঁন প্রকারের সংস্কার, উন্নতি বা পরিবর্তন চান। :কিন্ত 
অনেকেই ভাবিয়া দেখেন.না.যে-ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সংস্কার 
প্রস্পরমাপেক্ষ ; কোন এক বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সংস্কার 





সাধন করিতে হইলে অন্তান্ত নানা বিষয়ে সংস্কারের প্রয়োজন 
হইয়া পড়ে। এই প্রবন্ধে এই কথাই সংক্ষেপে .দেখাইতে . 
চেষ্টা করিব। ' | 


১। রাজনৈতিক সংস্কার । 
রাজনৈতিক: সংস্কারের কথাই আগে ধরি) কারণ এই 
বিষয়েই আমাদের দেশের সর্বাপেক্ষা অধিক শি রি লোকের 
আগ্রহ দেখা. যাইতেছে। f 
ধর্মের সহিত রাজনৈতিক সংস্কারের কি সম্পর্ক তাহা 
বিশেষভাবে বঁলিবার পূর্বে, সাধারণতঃ সর্ব্ববিধ সংস্কারের 
সহিত বর্ণের কি সম্পর্ক তাহা বলিয়া রাখি। তাহা হইলে 


. অনেক পুনরুক্তির হাত হইতে . বাঁচা যাইবে । যে বিষয়েই 


সংস্কার করিতে চেষ্টা করুন না; তাহাতে .কোন-না-কোন 


শ্রেণীর লোকের রেড আয়াত নি টা ভা 


২৯৮ 


পপি 


উহার বিরোধী হইবে। তজ্জন্ত সংস্কারককে অন্নাধিক 
লোকের বিরাগভাঁজন ও নিন্দাভাজিন হইতে হইবে ; তাঁহাকে 
বিদ্প সহিতে হইবে, অত্যাচার উৎগীড়ন সহিতে হইবে, 
হয় ত স্থলবিশেষে স্বাধীনতা ঝা প্রাণ হারাইতে হইবে। 
দৃঢ় কর্তব্যজ্ঞান ব্যতিরেকে মানুষ প্রকৃত সংস্কারক হইতে 
পারে না। যাহা ভাল, তাহার দিকে মানুষের কেমন একটা 
প্রাণের টান আছে ৷ এই প্রাণের টান যাহার যত বেশী, 
এই ভালটাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা যাহার যত 
বেশী, তাঁহার কর্তব্যজ্ঞান তত প্রবল ও দৃঢ়! মানুষের 
ধর্মমত নানাবিধ ; নাস্তিকেরা ধর্ম মানেন না বলেন; কিন্ত 
যাহা ভাল তাহাকে নিজ নিজ জীবনে ও অপরের জীবনে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার ' আস্তরির ইচ্ছা ও চেষ্টাই ধার্মিকতাঁর 
আসল মাপকাঠি। যেখানে অযশ, অর্থনাশ, স্বাঁধীনতা- 
লোপ বা প্রাণনাশের ভয় আছে, সেখানে সংস্কারের পথে 
অটল থাকা যে সে লোকের কাধ্য নয়। যাহারা বিশ্বাস 
করেন, যে বিশ্বসংসার স্ঠায়, সত্য ও পবিত্রতার নিয়মে 
বাধা, বিশ্বের প্রতিষ্ঠা ধর্মের উপর, বিশ্বের গতি সত্য, শিব 
ও সুন্দরের দিকে, তীহারাই সর্ধবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 
সংস্কারের সমর্থক ও সংসাধক থাকিতে পাঁরেন। তাঁহা- 
দিগকে হিন্দু, বৌদ্ধ, খীষ্টান,মুসলমান, ব্রাহ্ম, নাস্তিক ইত্যাদি 
যে নামেই ডাক না কেন, তাহারা ,ধার্মিক লোক তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তাঁহারা কি আশায় কি বিশ্বাসে নান! কুৎসা, 
বিভীষিকা ও উতৎগীড়নের মধ্যে নিজের কাজ করিতে 
থাকেন ? তাহাদের আশা ও বিশ্বাস এই যে তাঁহাদের 
চেষ্টা আপাততঃ বিফল হইতে পারে; কিন্তু যাহা ভাল, 
তাহা শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, হইবেই হইবে । এই 
বিশ্বাসকেই আমি ধর্মবিশ্বাস বলি। ইহাই সর্বধবিধ সংস্কারের 
ভিত্তিভূমি। অনুকূল বাতাসে বা অল্প প্রতিকূল বাতাসে 
'স্কারের পা’ল তুলিয়া লীবনস্রোতে ভাসয়া যাইতে 
অধার্মিক লোকেও পারে, কিন্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক 
ঝঞ্কাবাত ও বজ্রবিহ্যুতের মধ্যে সকল বিপর্দকে অগ্রাহথ 
করিয়া শক্ত হাতে হাল ধরিয়া থাক! কেবল প্রক্কত ধার্মিকের 
পক্ষে সন্তবে । 


রাজনৈতিক সংস্কার ও উন্নতির জন্য জগতে কত যুদ্ধ 


প্রবাসী I 


_৬ষ্ঠ ভা ভাগ। 


es et aaa eae eset reat acca aaa oa at aa Maa Test tee taco কাস wap 


তি তা | ইহারা চকাত আনেন? যে সকল. 
দেশে যুদ্ধ হয় নাই, সেখানেও অনেক সংস্কারককে জেলে ৷ 
যাইতে বা প্রাণ্দণ্ে দণ্ডিত হইতে হইয়ীছে। পৃথিবীর 
অতীত ইতিহাসে দেখিতে পাঁইতেছি যে ম্যাট্ুসিনি, 

ওয়াশিংটন প্রভৃতি স্ব স্ব দেশের স্বাধীনতা সংস্থাপক মহাত্মাগণ 

ধর্মপ্রাণ ছিলেন। বর্তমান সময়েও রুণিয়াতে যে স্বাধীনতার 

সমর চলিয়াছে, তাহাতে কত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি সাহিবীরিয়ায় 
চিরনির্বাসিত বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন। ইহারা 

বার বার অকুতকাধ্য হইয়াও আশ! ছাড়িতেছেন না। 

ইহার কারণ, বিশ্বনিয়স্তার সনাতন মঙ্গলনিয়মে বিশ্বাস। 
আমাদের দেশে যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতাকে 
ধর্দপ্রচারক বলিয়া সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই, 
তাহারাও নিরাশার ঘন অন্ধকারের মধ্যে আশার কারণ এই 
মঙ্গলনিয়মেই দেখিতে পান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমরা সার্‌ 
ফিরোজ্‌ শাহ্‌ মেহতার গত বোম্বাই কংগ্রেসের বক্তৃতার একটি 
স্থলের উল্লেখ করিতেছি তিনি বলিয়াছেনঃ “আমি 
জগতের স্থ্টি করি নাই, যিনি ইহার স্থষ্টি করিয়াছেন, তিনি 
ইহাকে সুপথে চালাইবেন”, আমি কবির এই বাক্য হইতে 
আশা! ও সাত্বনা লাভ করি ।” 

, ধর্মবিষয়ক উন্নতি ও রাজনৈতিক উন্নতির পরম্পর-" 
সাপেক্ষতা ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষে 
মহারাষ্ট্রীয় শক্তির অভ্যুত্থানের পুর্বে অনেক বৎসর হইতে . 
মহারাষ্ট্রদেশে নামদেব, একনাথ, তুকারাম প্রভৃতি সাধুগণ 
জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন । সমর্থ রামদাস 
স্বামী খিবাভীর গুরু. ছিলেন এবং তীহাকে রাজনৈতিক 
বিষয়েও অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিতেন। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে পঞ্জাবের শক্তিলাভ শিখ ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতেই 
ঘটে। মুনলমানগণ ধর্শ্মোৎসাহে বলীয়ান হইয়াই এমিয়ার 
অধিকাংশ দেশ, দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা 
জয় করে। পিউরিটান ধর্্মবিপ্রবের সময় ইংলণ্ড সর্ব প্রথম 
ইউরোপে শক্তিশালী জাতি হইয়া উঠে। 

এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে যে ভাবে রাজনৈতিক 
সংস্কারের চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে সংস্কারকদিগের বেশী 
ভয়ের কারণ জন্মে, নাই। তথাপি ইতিমধ্যেই কাহারও 
কাহারও অর্থদণ্ড ও জেল হ্ইয়াছে। স্বাধীনতা লাঁভ 


ডট সংখ্যা।] 
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নিশ্চিত যে আমাদের স্বাধীনতালাভের পূর্বে অনেক 


"_, সংস্কারপ্রার্থীর চিরনির্বাসন হইবে, এবং অনেকের প্রাণ 


যাইবে। এখন রাজনৈতিক আন্দোলনে ভুজুক্যে লৌকমাত্রেই 
যোগ দিতে পারে, কয়েকজন দুূর্বৃত্বলৌকেও নেতা হইয়া 


" পড়িয়াছে ; কিন্তু যখন শাসক ও শাসিতের স্বার্থসংঘর্ষ 


ঘনাইয়া ঘোরতর হইবে, তখন এই সকল লোক রণে 
ভঙ্গ দিবে। কেবল সনাতন মঙ্গলনিয়মে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ 


পৃষ্ঠভঙ্গ দিবেন না । 


রাজনৈতিকদিগের মধ্যে অনেক মিথ্যাবাদী, চক্রান্তকারী 
লোঁক আছে দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে 'রাঁজনীতির 
সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নাই। বাস্তবিক ইহা সত্য নহে। সকল 
দেশে পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যেও ত বিস্তর স্বার্থপর নীচাশয় 
ছূ্বত্ত লোক দেখা যাঁয়। তাহা হইলে কি আমরা মনে করিব, 
বর্ম জিনিসটা সব ফাঁকি? কোন মানুষই সম্পূর্ণ নির্দোষ 
নহে; কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে ম্যাটুসিনি, ওয়াশিংটন, 
্রাউিট্‌, গ্রাড্ষ্টোন, মাইকেল ডেভিটু প্রভৃতি বড় বড় 


রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ধর্মপ্রাণ ছিলেন। 


বাস্তবিক রাজনৈতিক সংস্কারের মানে কি? মানে এই 
যে কেহ উৎপীড়িত হইবে না, কাহারও প্রতি অবিচার হইবে 
না, সকলে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার পাইবে, রাজ্যশাসনকার্যে 
যোগ্যতান্ুসারে সকলের ক্ষমতা থাকিবে, ভাল হইবার ও 
সুখী হইবার পথে কাহারও পক্ষে কৃত্রিম বাঁধাবিদ্ন .থাঁকিবে 
না। এই আদর্শের ভিত্তি যে বিশ্ববদ্ধাণ্ডে প্রকট : অনন্ত 


প্রেম ও স্ায়পরায়ণতা এবং মানবের ভ্রাতৃত্বের উপর স্থাপিত. 


তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। নাস্তিক নামধারী 
ব্যক্তিও এই আদর্শে বিশ্বাস করিলে ধান্ষিকপদরাচ্যি। 
এই আদর্শে ধাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারাই প্রাণপণ করিয়া 
এই আদর্শ অনুসারে সারা জীবন পরিশ্রম করিতে পারেন। 
এই আদর্শ দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, যাহাকে সচরাচর 
ধর্মসাধন .বলা যায়, তদপেক্ষা কম পবিত্র ও আধ্যাত্মিক 
নহে। 

এই আঘর্শের সহিত সাম্যবাদ জড়িত 1) আমরা 
ইংরাজের সমান হইতে চাই । সুতরাং অন্ততঃ আমাদের বাক্যে 


ও আচরণেসম্ধতি রক্ষার. জন্তও আমাদিগকে, নিয় শ্রেণীর 


স্বববিধ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ | 
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ঘোৰে, ভিত টা অর্ক বিষয়ে আমারিগের সমান 
অধিকার দিতে হইবে। নারীজাতির উন্নতি সাধন করিয়া 
তাহাদিগকে জ্ঞান ধর্মে, সামাজিক অধিকারে আমাদের 
সমান-করিতে হইবে !. কিন্তু 'শুধু সঙ্গতি রক্ষার জন্যই 
যে এরূপ করিতে হইবে, তাহা নয়। ইহা না করিলে 
আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও স্তাষ্য অধিকার পাইব ন!। 
আমাদের দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যদি নিয় শ্রেণীর লোক 
দিগকে ঘ্বণা করেন, মানবের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখেন, 
তাহা হইলে ত দেশের অধিকাংশ লোককে আমাদের 
শত্রুরা ভেদনীতি দ্বারা সহজেই নিজের দলে টানিয়া লইবে । 
শিক্ষিত শ্রেণীকে অগ্রান্থ করিয়া সাধারণ লোকদিগকে 
সন্তুষ্ট রাখা লর্ড কার্জনের শাঁসননীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
সকল শ্রেণীর লোকে একপ্রাণ হইয়া, ভাই ভাই এক 
ঠাই হইয়া না খাটিলে আমরা কখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
পাইব না। এই জন্য জাতিভেদের মূলোচ্ছেদ করা চাই । 
অন্ততঃ, যদিই বা শ্রেণীবিভাগ থাকে, তাহা হইলেও অমুক 
বড় জাতি, অমুক নীচ জাতি, অমুক পবিত্র এবং অমুক 
অস্পৃশ্য, এই সংস্কারকে সমূলে বিনাশ করিতে হইবে। 
তাহার পর নারীদের কথা। যাহার মাতা, স্ত্রী, ভগিনী, 
ক্যা, সংস্কারকাধ্যে সহায়, সে একা এক শ; কিন্তু ইহারা 
বিরোধী হইলে কয় জন অক্লান্ত ‘ভাবে, পূর্ণ উৎসাহে, 


'খাঁটিতে পারে? নারী যাহাতে আমাদের কাজে বাঁধা না 


দেন, কেবল তজ্জন্তই কি আমরা নারীকে উন্নত করিয়া 
মানবাত্মার সকল অধিকার দিব? তাহা নহে; নারী নিজেও 


দেশের মঙ্গলের জন্য খাটিবেন। টৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে 


বিদেশে ৰা অতীত কালে যাইতে হইবে না। স্বদেশী 
আন্দোলনে দেখা যাইতেছে, যে পরিবারে, গ্রামে, সহরে, 
বা সন্প্রদায়ে নারী স্বদেশীকে প্রাণ দিয়া ধরিয়াছেন, তথায় 
স্বদেশী সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, অন্যত্র কেবল কথাই সাঁর। 
নিউজীলগ্ডে. এবং ইউনাইটেড 'ষ্টেট্‌সের অনেক প্রদেশে 
নারীগণের রাজনৈতিক অধিকার পুরুষদের সমান । নারী- 
গণের চেষ্টায় এই সকল স্থান মাদকনিবারণ, সামাজিক 
পবিত্রতা, স্বাস্থ্য, প্রভৃতি বিষয়ে অন্তান্ত দেশের আদর্শস্থল 
হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবেও . নারীশক্তি রাজনৈতিক 
জগতে কম্‌ কাজ করে নাই জগতের নানা -দেশে অনেক 
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রাণী রাজাদের চেয়ে রতি ন্‌ ভালই করিয়াছিলেন? 
শিবাঁজীর পড়ী সঈবাঈ তাঁহার কিরূপ সহায় ও পরাসর্শদাত্রী 
ছিলেন, তাহা ইতিহাঁসপাঁঠকের অবিদিত নাই।'' 
ভারতবর্ষে নানা ধর্মাবলম্বী, নানা. ভাষাভাষী ও নানা 
জাঁতীয় লোকের বাঁস। 'এত বিষয়ে অনৈক্য দূর হইয়া 
পরক্য স্থাপিত হওয়া, অর্থাৎ কেবলমাত্র এক ধৰ্ম্ম, এক 
ভাষা প্রতিষ্ঠিত-ও বৈবাহিক্‌.আদান প্রদান দ্বারা এক জাতি 
গঠিত হওয়ার আপাততঃ কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না৷ 
অথচ প্রক্য ব্যতিরেকে প্রকৃত জাতীয়তা জন্মিবে না। কিন্ত 
সকল ধর্মাবলম্বী লৌকদিগের মধ্যে প্রকৃত ধর্মসংস্কার হইলে 
অন্তান্ত বিষয়ে অনৈক্য সত্বেও জাতীয় একতা সংস্থাপিত 
হইতে পারে। 'দেশভেদে, জাতিভেদে, জলবায়ুর অবস্থাদি 
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে- নান! প্রকার ক্রিয়া- 
_কলাপ প্রচলিত আছে। কিন্তু সকল ধর্মের সার শিক্ষার 
গতি এক দিকে ;__পবিভ্র সাধু জীবন যাপন ও পরের হিতের 
জন্য -আত্মোৎসর্গের দ্িকে। যদি সকল ধর্মের লোকে এই 
/সার শিক্ষাকে শ্রেষ্ট স্থান দিয়া অন্তান্ত বিষয়ে পার্থক্যকে 
তত গুরুতর না মনে করেন,: তাহা হইলে স্বদেশের ও 
জগতের-মঙ্গলার্থ সমব্তে চেষ্টার জন্য: সাধারণ. ভিত্তিভূমি 
. " সহজেই খুজিয়া পাইবেন। তাহা হইলে ধৰ্মাযূলক বিদ্বেষ 
* ও ঝগড়া অন্তহিত হইবে ও. জাতীয়ভাব বিকশিত' হইবার 
পথে এক প্রধান অস্তরায় দূরীভূত হইবে। 

- সকল মানবে. 'সমদখিতা, ধর্মমতভেদ, আচারভেদ, 


জাতি ও বর্ণ ভেদ সত্বেও অদ্বণা ও অদ্বেষ, কেবল প্রকৃত, 


ধার্ম্িকতা হইতেই জন্মে ; তাহা আমরা দেখিলাম । ' এই 


সমদ্ধিতা, 'অদ্বণা ও 'অদ্বেষ না জন্মিলে ভারতবর্ষের মত 
নানা জাতি ও ধর্মসম্প্রদায়ের অধ্যুষিত 'দেশে সকলে' 


একপ্রাণ -হইয়া স্বাধীনতা চাঁহিতেও পারে না, . স্থৃতরাং 
পাইতেও পারে না ; তাহাও স্বতঃ সিদ্ধ। 

খাঁটি ধর্মবিশ্বাস ব্যতীত রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি 
“হয় না, তাহা বেশ বুঝা যাঁয়। কিন্ত রাজনৈতিক উন্নত 
অবস্থার সঙ্গে যে ধর্ম্মোন্নতির' সম্পর্ক আছে,. তাহা আমরা 
অনেক সময়ে তুলিয়া যাই রাজনৈতিক. দাসত্ব ও আঁশা- 
হীন উৎপীড়ন সহন মানুষকে-কার্ধাতঃ নাস্তিক করিয়া ফেলে। 
এ অবস্থায় মানুষের আত্মার মহত্বজ্ঞন. লোপ পায়।. এ 


টি পিকে নিবাৰ ঢিবি সন্দেহ হওয়া . 
বিচিত্র নহে। মানবজীবনের উচ্চ আদর্শে বিশ্বাস” এবং 


- সেই আদর্শকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিবার - চেষ্টা, ধর্মের 


এই ছুঃটি প্রধান অঙ্গ । রাজনৈতিক পরাধীনতা 'এই . 
বিশ্বাস স্নান করে, বা জন্মিতে দেয় না। দাসত্ব মানুষকে 
উদ্ভমহীন, জড়প্রকৃতি, অদুষ্টবাদী করিয়া আদর্শ ব্যক্তিগত: . 


জীবন, পরিবার ও সমাজগঠনে উৎসাহহীন ও. অসমর্থ করে। 


জাতীয় পরাধীনতা মানুষকে 'ক্ষুদ্রাশয় ও পরার্থে মহৎকাধ্যে 
উদ্ম্হীন করে। পরাধীন দেশে নূতন ধর্মমমতের উত্থান 
হইয়াছে ও হইতে, পারে; কিন্তু রাজনৈতিক শক্তিশালী 
জাতি ও দেশ ব্যতীত কোন ধর্মমত পতিতপাঁবনী, পাপ- 
বিজয়িনী, পতিতোদ্ধারিণী শক্তি বহুল পরিমাণে পাইয়াছে 


এজ 


আমরা. পূর্বে জাঁতিভেদের টলতে করার কথা 
লিখিয়াছি। ইহা বলিলে সচরাচর ভ্রটি কথা: বুঝায়! 
সকলের সহিত সকলের: রান্না খান্ত দ্রব্য ভোজনে, এবং 
সর্ধজাতীয় লোকের সহিত বৈবাহিক আদানপ্রদানে - সন্মত 
থাকা । কিন্ত আমরা'এই বাহৃলক্ষণে সন্তুষ্ট নহি। একটা বাস্তব ১ 
দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের বক্তব্য সহজে বুঝাইতে চেষ্টা করি 


আমরা রেলপথে গত বোম্বাই কংগ্রেসে যে গাড়ীতে যাইতে- 


ছিলাম, তাহাতে একজন দেশী র্যারিষ্টর ছিলেন। তিনি | 
প্রায় অগ্নির মত সর্বভূক্‌; বিবাহ বিষয়ে জাতি মাঁনিবারও 
কোন লক্ষণ দেখিলাম না । তাহার ধর্মমত কি জানি না। 


"রাজনৈতিক বিষয়ে তাহার মত এই যে, রক্তপাত .করিতে 
. না পাঁরিলে আমরা স্বাধীন হইতে পারিব না। অনেকে 


মনে করিবেন যে, এহেন ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাক্যে ও আচরণে , 


'ঘোর সাম্যবাদী হইবেন । কিন্তু বাস্তবিক দেখিলাম, জাঁতি- 
'ভেদের অনিষ্টকারিতার'মূল যে অহঙ্কার তাহা তাঁহার বেশ 


রহিয়াছে। . একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। 'তিনি চা 
আনাইয়া ধীরে' ধীরে পান করিতে লাঁগিলেন। ' গাঁড়ী 
ছচড়িবার সময় হওয়ায়, হোটেলের ভৃত্য বেচারা চায়ের /. 
পাত্র পাইবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল। সাহেব-বাবুটি 


জুদ্ধ হইয়া কর্কশকণ্ঠে তাহাকে “সুয়ার কা বাচ্চা” বলিয়া. 


সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্তুম্‌ ক্যা লাট সাহেব 
কা -দাঁমাদ,” :“তুই. কি লাট সাহেবের জামাই,” যে এত 


চা 


৬ষ্ঠ সখ্যা। ] সর্বরবিধ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ । |. ৩১ 


৯১৪৯ উস সিকি শা? নাস লাস 


অধীর হইতেছিল্‌ ? হা নট! ইনিই হর তকে রিয়া 
. “Our: illiterate brethren, thé dumb millions 
| of India,” “ভারতের অগণ্য মুক প্রজারপ আমাদের 
১- নিরক্ষর ভ্রাতৃগণ” সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। এইরূপ দাস্তিক 
সাহেব-ও বাবুগণকে বলি, “হে সুয়ার কা বাচ্চা” ইংরাজী- 
. পড়া ও শাঁদা-কাঁপড়-পরা ভাইগণ, তোমরা যতদিন আচরণে 
ও. হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বদেশের হীনতম ' ব্যক্তিকেও 


'ঘবণা করিতে .ক্ষান্ত না হইবে, ততদিন ইংরাজ তোমাদিগকে' 


অবাধে 'স্ুয়ার কা বাচ্চা বলিতে ও লাথি মারিতে সক্ষম 
হইবে.” সে দিন: মর্লী সাহেব পালিয়ামেন্টে বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন: there is a root of statesman- 
ship’ as well as of humanity contained in 
“ the lines— ‘Hath’ not a. Jew.‘eyes? Hath not 
12 ‘Jew hands, organs, ‘dimensions, affections, 
and Passions ?’’" আমরাও বলি, “ছোট” লোকদের 
কি চৌক' নাই, তাঁদের কি হাত পা নাই, ভালবাসা 
ক্রোধ দ্বণা নাই ?.আমরা যদি তাহাদের সাহায্য চাই, 
_' তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে মানুষের 'মত ব্যবহার করিতে 
হইবে৷ 
বাস্তবিক সেকেলে লোকদের মধ্যে জাঁতিভেদ সত্বেও 
অনেক বিষয়ে-সহৃদয়তা .ও ভ্রাতৃভাব ছিল। . মহা! কুলীন 
স্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের গ্রামসম্পর্কে “কামার দাদা. ও. 'ছুতাঁর 
পিসী ছিল। : চাষা, সম্পন্ন ব্ৰাহ্মণ গৃহস্থের নিকটে বসিয়া 
একই কলিকা হইতে তামাক খাইতে পারিত। . এখন 
ইংরাজীপড়া বাবুরা সে সব সম্পর্কের ভূ কৃতগুলিকে ' পৰ্য্যন্ত 
১ শঁয়ায় পিণ্ড দিয়াছেন; ত তাহাদের কার্পে টমগ্ডিত গৃহে 
“ছোট” লোকদের ফাটা ধূলামাখা পা যাইতে পারে না। 
তীদের ধপ্ধপে ইপ্জিকরা জামার কাছে. ধেঁসে কার সাধ্য? 
অথচ এই “ছোট” লোকেরাই সকল দেশের অস্থিমজ্জা। 
'তাঁহারাই পৃথিবীর লোককে আহার দেয়; আবার তাহারাই 
= স্বাধীনতার সমরে রক্ত দেয়, প্রাণ দেয়। বাবু না হইলে 
| সংসার চলে, “ছোট” লোক না হইলৈ চলে না । | 
শিক্ষিত লোকদের রাজনৈতিক অধিকারের প্রার্থনা ও 
দাবীর উত্তরে গবর্ণমেন্ট বলেন, “তোমরা ত দেশের মুষ্টিমেয় 
(লোক; দেশের অগণ্য কোটি কোটি প্রজার প্রতিনিধি 


তলা ০০ পপি শপ ৮০ 


তোমরা নও। দেশের. নামে নাঃ ও ও দাবী করিবার 
অধিকার তোমাদের নাই।” সুতরাং সাধারণ লোকদিগকে 
উন্নত করিয়া সমাজে তাহাদের হীন অবস্থা দূর করিয়া 


. তাহাদিগকে আমাদের দলে টানিতে হইবে। শিক্ষিতের 


দাবী যখন আপাসরসাধারণ সকলের দাবী হইবে, যখন 
কোটি কোটি কঠ হইতে সেই দাবী উঠিবে, তখনই আমাদের 
জিত হইবে, তৎপূর্ক্বে নহে । গত বোঁধাই কংগ্রেসের সময় 


প্রতিনিধিদের শিবিরের নিকটবর্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া ' 


থাকিতে থাঁকিতে দুজন সাধারণ লোকের কথা আমাদের 
কানে গেল। তাহাদের কথাবার্ভীর বিষয়, এত বাবু লোক 
কেন বোন্বাইয়ে আসিয়াছে । তাহাদের সিদ্ধান্ত এই ই হইল 
যে বাবুর হাওয়া খাইতে আসিয়াছে ! 

হীন জাতি ও নারী জাতির অবস্থার উন্নতি ব্যতিরেকে 
আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইবে না, ইহা! 
নিশ্চিত। আমাদের আরও অনেক সামাজিক রীতি. 
রাজনৈতিক উন্নতির অন্তরায় । যেমন বাল্যবিবাহ প্রথা । 
মানবদেহের পূর্ণতাপপ্রাপ্তির পূর্বে বিবাহ হইলে, সংযম, 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য, নষ্ট হয়। . তাহাতে যে কেবল শরীরের বল যায়, 
তা’ নয়, মানসিক দৃঢ়তা, সাহস, উৎসাহ ও উদ্যম নষ্ট 
হয়। অথচ এই সকল ব্যতিরেকে-স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব ।' 
কুতর্ক যিনি যতই করুন, ইহা ঞ্ুব সত্য যে বাঁল্যবিরাহের 
সন্তান ক্ষীণগ্রাণ হয়। সুশ্রুতাদি খষির এই মত, আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকদিগেরও এই মত; এবং আমরা চোখের সামনে 
দেখিতেছিও তাহাই । যে জাতি ক্ষীণপ্রাণ ব্যক্তির সমষ্ট, 
স্বদেশ উদ্ধার তাহার কাধ্য নয়। বাল্যে বিবাহিত ব্যক্তি 
অল্প বয়সে বহু পরিবার পালনের ভারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
পড়ে। সুতরাং তাহার স্বাধীনচিত্ততা ও উদ্বোগিতা 
(enterprise) থাকে না। এরূপ লোকদের দ্বারা রাজ- 


নৈতিক অবস্থার উন্নতির কোন আশা করা যায় না। 


সমুদ্রধাত্রা নিষেধ আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির 
পথে আর এক অন্তরায় । দাসত্ব আমাদের এমন সহিয়া 
গিয়াছে, যে ইংরাঁজ যে আমাদিগকে সাক্ষা্ভাবে প্রাণে মারে 


. নাই, এবং নিজের স্বার্থের জন্য আমাদিগকে কিছু কিছু স্থখ 
সুবিধা দিয়াছে, ইহাতেই আমরা সন্তষ্ট। উন্নত সভ্য বিদেশে, 


এমন কি অনুন্নত স্বাধীন দেশে গেলেও আমাদের চোখ ' 


টি 
বলিয়া যায়; আমরা আমাদের রি হীন ও ও হেয় নন অবস্থা 
বুঝিতে পারি ।* 
ও বুদ্ধিতে আমাদের চেয়ে অশ্রেষ্ঠ অনেক জাতিও স্বাধীন, 
অনেকের রাজনৈতিক অবস্থা উন্নত। দেখিয়া. শুনিয়া 
আমাদেরও তাদের মত হইতে সাধ যায়, তাহাদের মত 
যে হইতে পারি, এ ;বিশ্বাসও জন্মে। অনেক জাতির 
সংস্পর্শে আসিয়া আমরা তাহাদের. স্বদেশপ্রেমে স্বদেশের 
জন্য আত্রোৎসর্গে অনুপ্রাণিত হই । অতএব, বিদ্াশিক্ষা, 
শিল্পবাণিজ্য শিক্ষা বা ধনোপার্জনের জন্য না হইলেও, 
কেবল বিদেশভ্রমণ ও দর্শনে লাভ আছে। কিন্তু এখানে 
সামাজিক রীতি আমার্দিগকে বাধা দিতেছে । সুখের বিষয় 
এ বাঁধা অনেকে আর মাঁনিতেছেন না । 

রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্য আর এক কারণে 
বিদেশযাত্রা দরকাঁর। আমরা ঠিক কি উপায়ে স্বাধীনতালাভ 
করিতে পারিব বলা যায় না। কেহ বলেন, বিলাতে 
আন্দোলন কর, কেহ বলেন অন্ত কথা৷ বিলাতে আন্দো- 


লন করিতে হইলেও সামাজিক নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া অনেক . 


" সুশিক্ষিত লোককে তথায় যাইতে হইবে ; এক আধ জনের 
কর্ন্ম নয়। আবার মনে করুন কেহ যদি ম্যাটুসিনির পথ 
ভাল মনে করেন, তবে তীহার কাধ্যক্ষেত্র এখানে নাই। 
এখানে কারাগারই তাঁহার কাধ্যক্ষেত্র হইবে। তীহাকে 
বিদেশে কাৰ্য্য করিতে হইবে। বর্তমানে হাজার হাজার 
আরর্পগুবাসী বিদেশে গিয়া 'তথা হইতে নানা উপায়ে 
স্বদেশের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। 
কিছু না পারি, মন খুলিয়া সত্য কথাটা লিখিতে ও বলিতে 
যদি চাই ত বিদেশে প্রবাস ভিন্ন গতি নাই। অবশ্য এপথেও 
রাজনৈতিক পরাধীনত আমাদের শত্রুতা করিতেছে । 
আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বা অষ্ট্রেলিয়ায় মানুষের মত ভাবে 
যাইতে বা থাকিতে পারি না। যাহা হউক, আমেরিকা 
কতকট! আমাদের কাজের উপযোগী বটে ।. 





* পাঁরস্ত ও চীনদেশে কতক পরিমাণে নিয়মতন্ত্র শাঁসনপ্রণালী 


(constitutional government) প্রবর্তিত হইতে চলিল। আর 
মলাঁ সাহেঘ বলিতেছেন ভারতে একজনের যথেচ্ছ শাসন (absolute 
personal rule) চলিবে। অথচ ইংরাঁজ স্বাধীনতার পক্ষপাতী! 
আমরাও ইংরাজের দাস হইয়া! চীনা ও ইরানীদের চেয়ে আপনাদিগকে 
সৌভাগ্যবান মনে করি! 


প্রবাসী | 


আমরা তথায় গেলে দেখি, শারীরিক বলে. 


' আদর করিত । 


আমরা আর. 


বল, বা মানসিক তা ও বল, তি থাকিতে পারে না। 
দুর্বল ও নিস্তেজ দেহ -মন লইয়া. কোন- জাতি স্বাধীনতা . 
লাভ বা রক্ষা করিতে পারে না । যখন রোমসামাজ্য বিনষ্ট 
হয়, তখনও রোমানেরা বাহ সম্পদ, সভ্যতা ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ. 
জাতি ছিল। পক্ষান্তরে তাহাদের. বিজেতারা অসভ্য ছিল, 


এরূপ ঘটিবার একটি গুড় কারণ এই যে রোমানেরা সাঁতিশয় 


পাপাচারী ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিল। গথ, হন, প্রভৃতি 
অসভ্য জাতির! চরিত্র বিষয়ে. তত অধম ছিল না। ইহার 
একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। রোয়ানেরা তাহাদের ইতি- 
হাসের সাধারণতন্্রযগের প্রায়, শেষ পর্য্যন্ত সতীত্বের .খুব 
তাহারা সামাজিক ‘পবিত্রতা রক্ষার জন্য . 
যত কঠোর নিয়ম করিয়াছিল, এমন আর কোন প্রাচীন - 
জাতি করে নাই। তাহাদের মত সর্ধাঁভিভাবী প্রবল রাজ- 
নৈতিক শক্তিও আর কোনও প্রাচীন জাতির ছিল না ও 


‘হয় নাই। কিন্তু রোমের সাত্রাজ্যবুগে রোমানদের পাপাসক্তি 


ও ইন্রিয়পরায়ণতা জগতে অনতিক্রান্ত রহিয়াছে। এই জন্যই 
তাহাদের পতন হয়। এই যুগে প্রথম প্রথম সম্রাটের! অধৃষ্টান)* 
ছিল ও খৃষ্টানদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিত। একটি 
অত্যাচার এই ছিল যে তাহারা খুষ্টধর্মমাবল্খিনী কুমারীদিগকে 
জোর 'করিয়! বেশ্যা করিতে চেষ্টা করিত 1- এই ত সভ্য 
রোমানদিগের কাৰ্য্য! 'অন্তদিকে রোমবিজেতা গথজাতীয়' 
আলারিক রোমে আসিয়াই কড়া হুকুম: প্রচার করিলেন যে 


খৃষ্টীয় নারীদিগের সতীত্বের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে ।* 





# «Fhe Romans united the Jewish pride -of race 
with the Greek regard for public decency, and in 
addition upheld a standard of austerity all their own:- 
In early days female virtue was highly honoured and 
strenuously maintained among them, of which the 
institution of the vestal virgins was a visible sign. 
Their attitude towards prostitution differed, accord- 
ingly, from that of other ancient nations. Among them, 
alone, it was considered disgraceful to aman to fre- 
quent the company of prostitutes...... Prostitution was : 
more severely regulated by them than by any other 
ancient race...... The profligacy of imperial Rome has 
never been surpassed for gross and obscene sensuality.” | 

“The early Christian Church laid great stress on 


' chastity, which probably suggested to its Roman 


ষ্ঠ ৰা | টু 


এখানে দেখিভেছি ভা পনির! বলে বলীয়ান 
ছিল; কিন্তু “সভ্য” রোম পাঁপাঁচারে অন্তঃসারশূন্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল। আমাদের: দেশে কৌলীন্যের ও সামাজিক বল- 

- প্রয়োগে বালবিধবার চিরবৈধব্য রক্ষার ' গুণে খুব সামাজিক 
দুর্নীতি আছে। সেন্সস্‌ রিপোর্টে বেশ্যার সংখ্যা দেখুন। 
ইহাতে আমাদের জাতির সর্বনাশ হইতেছে। যাহারা 
কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যস্ত, তাঁহারা বুঝিতে- 
ছেন না যে ইহাদ্ার! আমরা কিরূপ অসংযমী দুশ্রিত্র জাতি 
হইতেছি। বাঙ্গলা ও ইংরাজী খবরের কাগজে কুৎসিৎ 
নানা রোগের বিজ্ঞাপন ইহার একটি প্রমাণ । রাজনৈতিক 
আন্দোলনকারীরা একবার মফঃম্বলের দাতিব্য চিকিৎসা- 
লয়ের ডাক্তারদের কাছে খবর লইবেন যে সামাজিক 
অপবিভ্রতা জনিত রোগ সকল কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
অতীতযুগে ভারতের বলবীধ্য হাঁস ও স্বাধীনতা- 
লোপের একটা কাঁরণ সামাজিক ছুনীতি।. তাহার 
সাক্ষ্য জগন্নাথের মন্দির ও দক্ষিণভারতের অপরাপর প্রসিদ্ধ 
মন্দির গাঁত্রে অশ্লীল ছবিতে এবং দক্ষিণভারতে দেবমন্দির- 
শর্সসথষ্টা বেশ্ঠাবৃত্তি অবলম্বিনী দেবদাসী বা মুরলী নায়ী তথা- 

কথিত “কুমারী” দিগের অস্তিত্বে জাজ্জল্যমান রহিয়াছে । 
সামাজিক কোন কোন প্রথার পরিবর্তন বা উচ্ছেদ ন! 
হইলে রাজনৈতিক উন্নতি যে স্থদুরপরাহত তাহা দেখিলাম । 
এখন রাজনৈতিক ক্ষমতা র্যতিরেকে 'পূর্ণমাত্রায় সমাজসংস্কার 
যে দুঃসাধ্য, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। 

আমাদের দেশে সমাঁজসংস্কারের অতীত ইতিহাস পর্য্যা- 
লোচনা করিলে দেখা যায়, আকবর বাদশাহ রাজশক্তির 
বলে সতীদাহ ও বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিতে এবং বিধবা- 
বিবাহ এবং ভিন্নধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ চালাইবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বে সতীদাহ ও শিশুহত্যা 


দূ্বববিধ সংস্কার প্রস্পরসাপেক্ষ। | 


গসিপ 





76756060595 the horrible punishment of forcibly pros- 
tituting Christian‘ maidens. Such malignity enhanced 
the glory of martyrdom without shaking the constancy 
of its victims; and the triumph of purity in an age 
of unbounded license was conspicuously recognised by 

L Alaric, the Gothic conqueror, who gave strict orders in 
the sack of Rome that the virtue of Christian women 
was to be respected.-—”Encyclopaedia Britannica, 
Vol. 32, PP. 26, 27. 


৩০৩ 


সিনা সিনা পিপিপি 


তাইলে বলে বন্ধ ৰাত ছে রাজশ ত দ্বার! 
বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত কর! হইয়াছে; যাহারা হিন্দু, 
মুসলমান বা খ্ৰীষ্টান কিছুই নয় তাহাদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক 
বরকন্তার বিবাহ আইন দ্বারা চালান: হটয়াছে। সম্মতি আইন 
দ্বারা পরোক্ষভাবে বালিকাদের বিবাহের বয়স কিছু বাড়িয়াছে। 
এই সকল স্থলে রাজনৈতিক শক্তির সাহায্যে সমাজসংস্কার 
হইয়াছে। আমাদের যদি রাজনৈতিক ক্ষমত! থাকিত, 
তাহ! হইলে আমরা অনায়াসে ওষধার্থ ব্যতীত মদ, আফিং, 
কোকেন ভূতি মাদক জিনিষ বিক্রী বন্ধ করিতে পারিতাম ; 
বালক ও যুবকর্দিগকে চুরুট ও সিগারেট বিক্রী বদ্ধ করিতে 
পারিতাম। অনেক সভ্যদেশে এরূপ আইন আছে ও 
হইতেছে। আমাদের বণিকঙ্গাতীয় শাসনকর্তারা রাজস্ব 
ও বিলাতী বাণিজ্য হ্থাস ভয়ে এবিষয়ে কল্যাণকর আইন 
করিতে পারিতেছেন না। দেশীয় সংস্কারকদলের রাজনৈতিক 
ক্ষমতা থাকিলে তাহার! সামাজিক পবিব্রত! রক্ষার জন্য, 
ছাত্রদিগকে দুনীতির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বেগ্তা 
গৃহ, এবং অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা'দিগের ক্রয়বিক্রয়, বেশ্যাগৃহে 
অবস্থিতি ও প্রতিপালন, সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম করিতে পারি- 
তেন। কিন্তু দেশীয় সংস্কারকশ্রেণীর লোকেরা পরাধীন বলিয়া 
কিছু হইতেছে না। আবার দেখুন, রাজ! দেশী হইলে আইন 
দ্বারা এমন অনেক বিষয়ে সংস্কারের স্ত্রপাত করা যায়, 
বিদেশী রাজ! যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিতেছেন 
না। বরোদা ও মহীশুর রাজ্যে শিশুবিবাহের বিরুদ্ধে 
আইন হইয়াছে, কিন্তু বুটিশশাসিত ভারতে হয় নাই। 
নেপালে হিন্দুর রাজত্ব আছে; তথায় এখনও শাস্পসঙ্গত 
অন্ুলোম বিবাহ, যথা ব্ৰাহ্মণ বরের সহিত ক্ষত্রিয় কন্ঠার 
বিবাহ, চলিত আছে। কিন্ত এলাহাবাদ হাইকোর্টের মতে 
এরূপ বিবাহ ভারতবর্ষে আইনবিগহিত । হিন্দুর রাজনৈতিক 
অধিকার থাকিলে শাস্তরান্থসারে মীমাংসা অন্তরূপ হইতে 
পারিত, এবং তাহাতে সমাজসংস্কারের পথ প্রশস্ত হইত । 
বৃটিশ রাজত্বে হিন্দুনারীগণ দায়াধিকার সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্র 
সঙ্গত ন্যায্য অধিকার হারাইয়াছেন:। দেশীয় রাজত্বে হয় ত. 
এবিষয়ে অন্তরূপ মীমাংসা হইতে পারিত। এ সম্বন্ধে রাজা 
রামমোহন রায়ের ইংরাজী গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য । 

' রাজনৈতিক পরাধীনতায় মানুষকে যেমন দসর্কবিষয়ে 


পাস পিতা শত 


৩০৪, 


শসা 


জড়প্রকৃতি, ভক ব্বাধীনচিন্তাবিযুখ, নিম, ও কন 
করে, সামাজিক: বিষয়েও তাহাই করিয়াছে । “আমরা 
আর কি করিতে পারি,” এই নিরাশার. ভাব এক্ষেত্রেও 
- আমাদের কাধ্যশক্তি ক্মাইয়া দিয়াছে। মহাত্মা শিবাজীর 


চেষ্টায় -মারাঠাজাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবার ' 


পর মহারাষ্ট্র সমাজের অনেক সংস্কার অনায়াসে সম্পন্ন 
হইয়াছিল। এখন সহজে' তাহা হইবার নয়। . ইহাতে 
সমাজসংস্কার বিষয়ে. রাজনৈতিক স্বাধীনতার কার্য্যকারিতা 
বেশ' বুঝা যাইতেছে । 

এখন আমর! রাজনৈতিক ক্ষমতা ও: জাতীয় আর্থিক, 
অবস্থার পরস্পর সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিব। অনেক পুস্তকে 
ও খবরের কাগজে ইহা দেখান হইয়াছে, যে ইংরাজের! 
তাহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া আমাদের 
নানাবিধ শিল্পের বিলোপসাধন করিয়াছে। আমরা 
“প্রবাসী”র অনেক সংখ্যায় ইহা আংশিকভাবে দেখাইয়াছি.। 
স্থতরাং সে “বিষয়ের এখানে পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
অপরদিকে অন্তান্য দেশে রক্ষণনীতি, শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার 
সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি দ্বারা রাজা যেরূপ দেশের. আর্থিক 


অবস্থার, উন্নতি করিয়াছেন, ভারতে তাহা হয় নাই।. 


অধিকন্ত, পক্ষান্তরে, বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকা 
সাহেব রাজপুরুষদের পেন্স্যন, রেলওয়ের মুলধনের সুদ, 
প্রভৃতি:বাবদে ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং 
দেশের ধন না. বাড়িয়া ক্রমাগত : কমিতেছে। 


চলিয়া যাইত না। আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিলে 
' আমরা কখনই দেশের সমুদয় শিল্প নষ্ট হইতে দিতাম না। 
কৃষিব্ষিয়েও গবর্ণমেন্টের সাহেব পোষণ, ও চাকর. নীল-কর 
দিগকে 'সাহায্যদানে যেরূপ উৎসাহ, প্রজার সুশিক্ষা সম্বন্ধে 
_ তাহা! দেখা যায় না। তন্তিন্ন পরাধীনতাজনিত নিরগ্ঘম ও. 
নৈরাস্ঠ এক্ষেত্রেও আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে । 
কত দেশের লোক নানাস্থানে গিয়া 'বারিজ্যাদি দ্বারা অর্থো- 
পার্জন করে ।- আমরা দক্ষিণ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি 
“দেশে অবাধে যাতায়াত বাঁ. বাণিজ্য করিতে পারি না। 
অথচ তত্তৎ দেশবাসী শ্বেতাঙ্গেরা আমাদের দেশ লুষ্ঠন 
:. করিতে পারে] আমরা: স্বাধীন হইলে নিশ্চয়ই এই 


আমরা . 
স্বাধীন হইলে দেশের ধন না বাঁড়ুক, এত ধন বিদেশে ত. 


| শরবাসী। 


পরা 


. দিবারও কোন বন্দোবস্ত করিতেছেন না। 


[৬ ভাগ। 


সপ তত "০০০" সিল 


অপমান ও অনুবিধার এরা চট্ট | করিতাম। শক্তের 
ভক্ত, নরমের যম, সাম্যবাদী মানবের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী 
তথাকথিত খৃষ্টশিষ্য নী এক্ষেত্রে আমাদের কোন 
সাহায্য করিতেছে না 

পক্ষান্তরে, আমাদের দেশের লোক- এত ৰি উদ্র- 
জালায় এরপ ব্যতিব্যস্ত ও অবসন্ন, যে অন্নচিন্ত। তাহাদিগকে 
আর কিছু ভাবিতে দেয় না| যে.খাইতে পায় না, পরিতে 
পায় না, 'সর্ধ্যের প্রথর রশ্মি, বর্ষার" জল- যাহার মাথায় 
পড়ে, তাঁহার, রাজনৈতিক অধিকার বুঝিবার, চাহিবার 


"অবসর, বা শক্তি কোথায় ?. এসব বুঝিতে . হইলে - কিছু 


শিক্ষাও তচাই। এই পোড়া দেশে বিনা-পয়সাঁয়-শিক্ষা পাঁওয়া 
যায় না। সুতরাং সেদিকেও সম্পূর্ণ অস্তুবিধা । আবার ইংরাজ- 
রাজত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন বহু অর্থ সাপেক্ষ। স্বদেশে 
ও বিলাতে হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া বক্তৃতা ও 
খবরের কাগজ দ্বারা আন্দোলন করিতে আমাদের. সামর্থ 


কোথায় ?. 


ভারতে সম্প্রতি অনেক শ্রেণীর লোক আয় বৃদ্ধির জন্য 
ধর্মঘট করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া) এবং নিউজী১ 
লণ্ড প্রভৃতি -স্বাঁধীন ইতরাঁজ উপনিবেশে শ্রমজীবিদ্িগকে 
আইনছারা নৃনকন্সে সুস্থদেহে বাচিয়া থাকিবার মত মজুরী 
দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বিলাঁতেও অনেকে এদিকে, 
ঝুঁকিয়াছেন। - বার্ধক্য প্রযুক্ত জীবিকা ' অর্জনে- অক্ষম 
প্রতোক লোককে পেন্দ্যান দিবার বাবস্থাও অনেক সভ্য- 
দেশে হইতেছে ।' আর আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ লোরু 
অনাহারে অর্দাহারে মারা যাইতেছে। অবশ্য আমাদের 
রাজারা আমাদিগকে ঠেঙ্গাইয়া বা গুলি করিয়া ০ 
না, ইহা সাত্বনার বিষয় বটে! 

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাই: রাজনৈতিক 
অধিকার চাহিতেছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, -গবর্ণমেন্ট 
বলিতেছেন, “তোমরা যা চাঁও, নিরক্ষর প্রজারা যে তাহাই 
চায়, তাহার প্রমাণ কি? তোমরা উহাদের প্রতিনিধি নও1৮ 
অথচ কেমন সুব্যবস্থা, গব্ণমেণ্ট প্রজাসাঁধারণকে শিক্ষা 
প্রকৃত কথা 
এই, আমাদের দেশে জ্ঞানবিস্তার ব্যতিরেকে 'আমরা স্বাধীন 
হইতে পাঁরিব নাঁ। ইংরাজ ইহা জানেন! এই জন্য ইংরাজ 
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শা পাপা সি 


ভারতে জানবিস্তারের বিরোধী ।. দেড়শত বৎসর ৰ ইংরাজ 
রাজত্বের পর এখন এদেশে শতকরা ৫ জন নরনারী লিখিতে 
পড়িতে পারে। জাপানে শতকরা ৮০৯০ জন লিখিতে 
পড়িতে সক্ষম। মান্দ্রীজের একজন ভূতপূর্বব গভর্ণর সার্‌ টমাস 
মনরে! বলিয়াছিলেন, “The spread of knowledge 
‘in India is quite incompatible with the 
English domination ;” “ভারতে জ্ঞানবিস্তার ইংরাজ- 
প্ৰভুত্ব রক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ।” ভারতে বৃটিশ শাসনের 
ইহাই আসল নীতি। 

কিছুদিন পূর্বে লগ্ুনের ঈষ্ট ইণ্ডিয়া এসোঁসিয়েশনে 
শ্রীযুক্ত গোখলে “ভারতের জন্ত স্বায়ত্তশাসন” শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। উদ্বারনৈতিক লর্ড রে সভাপতিরূপে 
মন্তব্য প্রকাশ 


England and the colonies was the result of 


করেন যে “Self-government in 


compulsory and general education ;” “ইংলণ্ড 
ও তাহার উপনিবেশ সমূহে স্বায়ত্তশাসন আইনবলে প্রদত্ত 
সার্বজনীন শিক্ষার ফল।” অর্থাৎ আগে ভারতের সবলোক 
লেখ! পড়া শিখুক, তাহার পর স্বায়ত্তশাসন পাইবে। কিন্ত 
উদ্বারনৈতিকেরাও কোটি কোটি টাকা সৈনিক ব্যয় 
বাড়াইতেছেন, কিন্তু ভারতে বিন! বেতনে সার্বজনিক শিক্ষার 
দিক্‌ দিয়াও যাইতেছেন না! আসল কথা এই যে, লর্ড রে 
ইতিহাসেও ভুল করিয়াছেন। ইংলণ্ডে স্বায়ত্তশাসন অনেক 
শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে । কিন্ত যে এলিমেন্টারী 
এডুকেশন আইনের (Elementary Education Act) 
বলে প্রত্যেক স্কুলে যাইবার বয়সের বাঁলকবীলিকাকে আইন- 
দ্বারা স্কুলে যাইতে বাধ্য করা হয় ও বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দেওয়া 
হয়, তাহা! ১৮৭৬ সালে বিধিবদ্ধ হইয়াছে । বাস্তবিক 
_ রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলে দেশে সার্বজনীন শিক্ষার 
ব্যবস্থা হয় না। আবার আমাদের এখন যে অবস্থা দাড়াইয়াছে, 
তাহাতে সকলে শিক্ষিত না হইলেও আমাদের স্বাধীনতা 
লাভের সম্ভাবনা নাই। .এই উভয়সম্কট, ও এ অবস্থায় 
আমাদের কর্তব্য, শ্রাবণের “প্রবাসী”র প্রথম প্রবন্ধে বর্ণিত ও 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

ঠিক্‌ যেরূপ শিক্ষায় জাতীয়তা বৃদ্ধি পায় ও জাতীয় 
শক্তির উন্মেষ ও দেশের ধন বৃদ্ধি হয়, তাহা গবর্ণমেন্ট 


সৰ্বববিধ সং স্কার পরস্পরমাপেক্ষ | 
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ডি না; চিনি কাছে তাহা আশা কি 
অসঙ্গত। এইরূপ শিক্ষা না পাওয়ায় আমরা রাজনৈতিক 
অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। অন্যদিকে, আবার, 


- আমাদের রাজনৈতিক. শক্তি না থাকায় আমরা অসহায় 


অবস্থায় দেখিতেছি যে ভারতরাজস্বের কোটি কোটি টাক! 
অপব্যয় হইতেছে, কিন্তু আমরা তাহার একপয়সাও প্রকৃত 
শিক্ষার দিকে টানিয়া আনিতে পাঁরিতেছি না। 

পূর্বেবর্ণিত পরাধীনতাজনিত অবসাদ ও নৈরাশ্ঠ 


এক্ষেত্রেও আমাদিগকে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে। অধিকন্ত, 


আমরা যতদুর শিক্ষিত হইতে পারি ও শিক্ষা দিতে পারি, 
গবর্ণমেন্ট তদ্বিষয়ে আমাদের সহায় না হইয়া শক্রতা করায়, 
আমাদের স্বীয় শক্তিতে বিশ্বাস বর্ধিত হইতেছে না। কিন্ত 
স্বদেশী আন্দোলনে আত্মশক্তির পরিচয় পাইবামাত্র তথা- 
কথিত অক্ষম বাঙ্গীলীই জাতীয় বিশ্ববিদ্তালয় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে। 

শ্রাবণের *প্রবাসী”তে প্রকাশিত রঃ রাজত্বে ভারতের 
স্বাস্থ্য” নামক প্রবন্ধ মনদিয়া পড়িলে বেশ বুঝা যায়, যে, 
যে যে কারণে ভারতবাসীর স্বাস্থ্যনাশ ও অকালমৃত্যু ঘটতেছে, 
গবর্ণমেন্ট হইতে তাহা দুর করিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে না । 
ররং দারিদ্র্য বৃদ্ধি হেতু ভারতবাসীর মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া 
চলিতেছে । এই সকল বিষয়ের পুনরুক্তি দ্বারা প্রবন্ধের 
দৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধি করা অনাবশ্তক। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটার 
ভূতপূৰ্ব স্বাস্থ্য-কর্মচারী স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিষয়ে সুপণ্ডিত 
সিম্সন সাহেব প্লেগ বিষয়ে যে নূতন পুস্তক লিখিয়াছেন, 
তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে রাজনৈতিক, সামাজিক 
প্রভৃতি যে কোন কারণে কোন জাতির অবসাদ উৎপন্ন হয়, 
তাহাতে তাহাদের মধ্যে প্লেগের প্রকোপ খুব বাড়ে। তিনি 
ঠিক্‌ যাহা বলিয়াছেন, তাহ! পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল ।* 





be Plague commits its greatest Yavages on Et 510- 
120 to depressing influences. 

“Jt is on this hypothesis that the varying degrees 
of susceptibility of communities is explained, that 
the influence Of race, . age, sex, comes into play, and 
that social and political forces, so far as they affect 
the food, welfare and condition of the people, are 
important factors in the spread of plague. Plague 
has nearly always committed its ‘greatest tTavages on 
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আমাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা | থাকিলে আমরা স্বাস্থ্যের 
-প্রতিকূল অবস্থা দুর-করিয়! অনুকূল অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চেষ্টা.করিতে পারিতাম। ' | 
অন্তদিকে, আমরা দেখিতেছি, রুগ্ন, দুর্বল, অকাল- 
. বাৰ্দ্ধব্যগ্রন্ত, অল্লাযু লোকে কেমন করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা, 
: . যুঝিয়া। জিনিয়া লইতে পারিবে ? তাহারা দে দিকে-মনই বা. 
দেয়' কেমন করিয়া? যকৃৎ, প্লীহা, .ম্যালেরিয়া ও প্লেগের 
সর্ক্দাভিভাবী চিন্তা. রাজনৈতিক অধিকার লাভের বাসনাঁকে 
জন্মিবার: অবসর না দিতে, .এবং জন্মিলেও অস্কুরেই বিনষ্ট 
করিতে সমর্থ । রাজনৈতিক .আন্দোলনে ও স্বাধীনতার 
লাভের চেষ্টায় একদিকে. যেমন্‌, অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত 
কাৰ্য্যশক্তি .চাই, অপরদিকে তেমনি :বহুদর্শিতাজনিত ধীর 
. বুদ্ধির প্রয়োজন। 
আমাদের দেশে কাৰ্য্যক্ষম .অতিবৃদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ নাই। 
আমাদের দাদাভাই নাওরোজী বিলাতপ্রবাঁসী বলিয়াই বোধ 
হয় এখনও কাৰ্যক্ষম আছেন।. আমরা .স্স্থ -স্বল দীর্ঘায়ু অ 
_ জাতি না হইলে রাজনৈতিক অধিকার, পাইৰ না... 
২ ধৰ্ন্মবিষ্য়ক সংস্কার |... - 
ধর্ম্মবিষিয়ক সংস্কার. ও রাজনৈতিক সংস্কারের পরম্গর 
সম্পর্ক আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে ধার্মিক ও সামাজিক 
‘স্কারের সম্বন্ধ বিবৃত হইবে |. 
তংপূর্বে ধর্মসংস্কার বলিতে আমি কি বুৰি, তাহা 
সাধারণভাবে: বলা.. দরকাঁর।- - এই জগতে সর্বত্র নিয়ম.ও 
“শৃঙ্খলা : বিদ্বান) এই নিয়য় মঙ্গলকর ; ইহার বশে জগতে 
্ায়, প্রেম, সত্য ও পবিত্রতা জয়যুক্ত .হইতেছে ও.সহস্র 
বাধা সত্বেও হইবে ; সাক্ষাৎ্ভাবে এই বিশ্বাস আত্মায় 
প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা এবং .তদন্ুযায়ী. আচরণ করাই ধর্ম্ম- 


people whose vitality has been. depressed by war, in- 
ternecine conflicts, scarcity and famine. 

‘Tie ravages committed by the two great pande- 
nics of plague’in 543 and 1348, and the. great preva- 
lence of plague during the ‘Mahommedan supremacy 

. in the East and in Eastern Europe, have been attribut- 
ed to social, economical, and political conditions, 
which’ at the time caused a decline in the. general 
prosperity of the people affected, and Tendered them 

more 5 to the disease.” 
[ডি 12809 p. হাথ), . 





- আমরা. রুগ্রদেহ. ও অল্লাযু; সুতরাং - 


' অন্তরাগ ও পুজা পাঁন। 


সংস্কার । আমি নিলে, বিশ্নিয়ন্তা পরম পুরুষে বিশ্বাসী 1 
আত্মায়, তাহার সাক্ষাৎকার লাঁভকেই আমি ধর্ম্মসংস্কারের 
বীজ মনে করি। কিন্ত, এই প্রবন্ধে, কোন কোন কারণে . 
আমি, খাঁহারা মঙ্গলকর বিশ্বনিয়ম ও. শক্তি মানেন অথচ 
দার্শনিক কারণে বিধাতা পুরুষের অস্তিত্বে সন্দিহান, তাহা- 
দিগকেও-ধর্মবিশ্বীসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। | 
. রাজনৈতিক, অধিকার ও সামাজিক অধিকার লাভের 
জন্ত সংগ্রামে একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। অধিকাংশ 
স্থলেই দেখা যায় যে যাহারা রাজনৈতিক অধিকার হইতে 
বঞ্চিত তাহারা নিজেই উহা পাইবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্ত 
যাহারা সামাজিক ছু্দশাগ্রস্ত, সামাজিক অধিকার হইতে 
বঞ্চিত, সামাজিক হিসাবে পতিত, তাহাদিগকে উন্নত 
করিবার ও অধিকার দিবার চেষ্টা বাহির হইতে হয়। 
যাঁহাদের অবস্থা উন্নত, যাহাঁদের সামাজিক অধিকার আছে, 
তাহারাই নিজের একচেটিয়া অধিকার ও স্বার্থ নাশ করিয়া 
ধঃপৃতিত লোকদিগকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। 
স্থৃতরাং দেখ! যাইতেছে যে রাজনীতিক্ষেত্রে নিজেদের জন্য, 
স্বার্থে, চেষ্টা, সামাজিক সংস্কারে অপরের: জন্য, পরার্থে, 


চেষ্টা। রাজনৈতিক সংস্কারকার্যে ধর্মভাবের আবশুকতা 


ও. প্রভাব পূর্ব প্রমাণিত হইয়াছে। সমাজসংস্কারে ইহার 
প্রয়োজনীয়তা এক হিসাবে আরও .অধিক। কেন না, 
ন্তায়বুদ্ধির ও দয়ার বশবর্তী হইয়া অপরের জন্য থাটা.কেবল 
ধার্মিক লোকের পক্ষেই সম্ভব । ইহার মধ্যে আরও একটি 
কথা আছে। মান্য নিজের, লোকদের, পরিবারের, 
প্রতিবেশীর, সমাজের বা দেশের লোকদের: নিন্দা প্রশংসার 
প্রভাব বেশী অন্থভব করে, অপরের নিন্দা প্রশংসা তত 
গ্রাহ করে না। রাজনৈতির .সংস্কারক বিদ্বেশী বিজেত। 
কর্তৃক. উৎপীড়িত লাঞ্চিত. হইলেও .স্বদেশীদের প্রশংসা, 
পক্ষান্তরে সমাঁজসংস্কারক প্রতিবেশী, 
বা স্বদেশবাসী দুরে থাক্‌, অনেক. সময় নিজের পিতা মাতা, 
স্ত্রী, পু্ৰকন্যা কর্তৃক উৎগীড়িত, লাঞ্চিত ও, পরিত্যক্ত হন। 

এ অবস্থায়, কর্তর্যপথে, অটল থাক! অধিকতর মানসিক 
বলের. কাধ্য॥ ধর্ম্মবিশ্বায ব্যতীত এই মানসিক রল কোথা 
হইতে আসিবে ? এইজন্য যাহারা ধর্মের প্রেরণায়; ধর্মের 
একটি . অঙ্গ - বলিয়া, সমাজসংস্কার কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত 


ষ্ঠ an ৷ ] 


হয়, তাহাদের চেষ্টা অধিক » সফল হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 
বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা ধরুন। হিন্দুসমাজের অগণ্য 
জনসংখ্যার তুলনায় ব্ৰাহ্মসমাজ ও আধ্যসমাজের লোক 
ুষ্টমেয়। কিন্তু অধিকাংশ বিধবাঁবিবাহ এই দই সমাজের 
লোকের চেষ্টাতেই হুইয়াছে। কারণ এই দুই সমাজের 
লোক ধর্মভাব হইতে সংস্কারকার্য্যে লাগিয়াছে। ধর্ম 
ভাবের প্রেরণায়, ব্রাহ্মলমাজে স্ত্রী-শিক্ষা, বাল্য-বিবাহ 
নিবারণ প্রভৃতির চেষ্টা হিন্দুসমাজ অপেক্ষা অধিক ফলবতী 
হইয়াছে। 

বিশুদ্ধ ধর্মাবিশ্বাসের বিস্তারও আবার সমাজ সংস্কারের 
উপর নির্ভর করে। মনে করুন আঁমি প্রচার করিতে চাই 
যে ভগবান মঙ্গলময় ও সর্ধজীবে সমদশী/ ইত্যাদি। যে 
দেশে এই কথা প্রচার করিতে চাই, তথায় যদি দেখি যে 


অনেক শ্রেণীর লোক হীনদশাঁপন্ন, অজ্ঞ, ঘ্বণিত ও অস্পৃশ্য 


বলিয়া বিবেচিত, নারীর অবস্থা হীন, নিজের কোন 
অপরাধ ব্যতিরেকেও হাজার হাজার বালিকা চিরবৈধব্যে 
দণ্ডিত ও অনেকস্থলে পাপগ্রস্ত, তথায়, এই সকল লোঁক 
কেমন করিয়া আমার কথা মানিবে? কিন্তু আমি যদি 
সকলকে ভাল হইবার, জ্ঞানী হইবার, উন্নত হইবার, সুখী 
ও সন্মানিত হইবার সমান অধিকার দিই ও তর্জীন্য চেষ্টা 
করি, তাহা হইলে আমার বাক্যে ও আচরণে সঙ্গতি আছে 
দেখিয়া সকলে আমার কথায় আস্থাবান হইবে ও আমার 


প্রচারচেষ্টাও সফল হইবে। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। 
সকলেই জানেন: আৰ্য্য সমাজের লোকেরা অনেক মুসল- 


মানকে আধ্যধর্থে দীক্ষিত করিয়াছেন, অথচ তাহাদিগকে 
স্বসমাজে স্বতন্ত্র নিয় স্থান দিতেছেন। এইজন্ত এই নব- 
দীক্ষিত একজন লোক প্রকাশ্ঠভাবে এই আচরণের নিন্দা 
করিয়াছেন। ইহা" নিশ্চিত, যে আধ্যসমাঁজীরা এইসব 
মুসলমানদিগকে সামাজিক হিসাবে ব্রাহ্মণের ঠিক্‌ সমান না 
করিতে পারিলে তাহাদের ধর্ম্মপ্রচার ব্যর্থ হইবে। 

স্তরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, যে 
সমাজসংস্কার ব্যতীত প্ররুত ধর্ন্মদংস্কার হইতে পারে না। 
আরও. দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। পবিত্রতা ধর্মের 
একটি প্রধান অঙ্গ । আমাদের দেশে কৌলীন্ত ও সামাজিক 


_ বলে রক্ষিত বাঁলবিধবার চিরবৈধব্য থাঁকিতে, বাঁইনাচি আদি 


সর্বববিধ সংস্কার ৰয় | 
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প্রথা থাকিতে, ক্ষণে । দেবদা দাসীর প্রথা বাহিরে: কখনই 
সামাজিক পবিত্রতা থাঁকিতে পারে না। সুতরাং. চরিত্রের 
সংযমও রক্ষিত হইতে পারে না। বাল্যবিবাহও ব্রহ্মচর্য্য 
এবং 'সংযমনাশের একটি প্রধান কাঁরণ। পবিত্রতা ও 
সংযম না থাকিলে ধর্মও থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
সমাজসংস্কারের উপর প্রকৃত ধর্ম্মসংস্কার নির্ভর করিতেছে । 
বাস্তবিক যতদিন স্ত্রীজাঁতির অবস্থা হীন থাকিবে, যতদিন 
নারী পুরুষের ভোগ্যা, প্রধানতঃ এই ভাব সমাজে থাকায় 
তাহাদের মানসিক, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা 
না হইবে, পুরুষ-স্থুলভ-ঈর্ধ্যা ও সন্দেহবশতঃ তাহারা বন্দীর 
মত থাঁকিবে, ততদিন সামাজিক সংযম ও পবিত্রতা অসম্ভব 
থাকিবে। বিবাহ সমাজের উৎপত্তি ও স্থিতির মূলীভূত 
কারণ। নারী সম্বন্ধে পুরুষের মনের ভাব উন্নত না হইলে 
সমাজের এই মুলই দুষিত ও অপবিত্র থাকায়, সমাজ কেমন 
করিয়া! বিশুদ্ধ ধর্মভাবে অন্ধ প্রাণিত হইবে ? বস্তুতঃ নারীকে 
শ্রদ্ধা না করিলে প্রকৃত ধর্মাজীবন লাভ অসম্ভব । 

মাদকসেবন আর একটি সামাজিক কুংপ্রথা, যাহা 
উন্ম,লিত না হইলে প্রকৃত ধৰ্ম্মভাব জন্মিতে ও: বিস্তৃত হইতে 
পারে না। 

যাহারা দেশের ধন উৎপাদন করে, তাহারা নিজ: নিজ 
শ্রম ও দক্ষতার যথাযোগ্য ফলভাগী হয়, ইহাই স্তায়সঙ্গত। 
কিন্তু পৃথিবীর সর্ধত্রই দেখা যাইতেছে, যে, যাহারা মূলধন 
খাটাইয়! কোন ব্যবসা বাঁ কারখানা চালায় তাহারাই লাভের 
অধিকাংশ গ্রহণ করে; শ্রমজীবী ও কারিগরগণ কোন 
প্রকারে গ্রাসাচ্ছা্ন মাত্র নির্বাহ করিতে সমর্থ হয়। এই 
কারণে আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মঘট চলিতেছে । ইহার 
কারণ আঁর কিছুই নয় ১ -কেবল শ্রমজীবী, কারিগর ও 
কর্মচারীরা! আপনাদের ন্যায্য অধিকার চাহিতেছে, অন্যদিকে 
মূলধনীরা বহুকাল যে লাভে ও প্রভুত্বে অভ্যস্ত তাহা! ছাড়িতে 
চাহিতেছে না। এ সমস্তার সমাধান ছ রকমে হইতে পারে। 
(১) মৃলধনীরা বাধ্য হইয়া কাজ করিবার লোক, না! পাওয়ায় 
অধিকতর পারিশ্রমিক দিতে বাঁধ্য হইবে।' (২) তাহারা 
ধর্বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া অধিকতর পারিশ্রমিক দিবে 
প্রথমোক্ত প্রকার সমাঁধানই অধিকাংশ স্থলে হইতেছে; 
শেষোক্ত প্রকার সমাধান অতি অল্প স্থলে হইয়াছে, যদিও 
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উহাই প্রকৃত স্থায়ী সমাধান । . নতুবা চিরকাল ঝগড়াই 
চলিবে। কেবল :ধার্ল্মিক মুলধনীই ধর্ন্মবুদ্ধির প্রেরণায় ও 
দয়াপরবশ হইয়া শ্রমিকদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে 
পারে। তাহাদের শিক্ষা আঁদির বন্দোবস্ত করিলে তাহারা 
অধিকতর কাৰ্য্যক্ষম হয়। -কিস্তু ইহাঁও উন্নতচরিত্র মূলধনীর 
.কাঁজ। . 

প্রকৃত ধর্মসংস্কার ব্যতিরেকে যে, দেশের আর্থিক অবস্থা 
ভাল হয় না, তাহা বেশ বুঝা যায়! ' সকল উন্নতির মূলে 
উদ্ভাম বা উদ্যোগ । কিন্তু অদৃষ্টবাদ আমাদের হাড়ে হাড়ে 
ঢুকিয়া আমাদিগকে নিরুদ্ধম করিয়াছে। এক প্রকার 
মায়াবাঁও সংসারের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া আমাদিগকে 
উদ্বাসীন করিয়াছে। আমাদের ধর্মবিশ্বাস হইতে এই ছুই 
অনিষ্টকর মত দুরীভূত ন! হইলে আমাদের জাতীয় সম্পদ 
বাড়িবে না। প্রকৃত. ধর্ম্মসংস্কার হইলে জাতীয় চরিত্রের 
উন্নতি হয়। : এখন আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করি না। 
সুতরাং যৌথ কারবার বেণী,চলে না। আমাদের শ্রমিক ও 
কারিগরদিগকে বিশ্বাস করিবার যো নাই। সুতরাং তাহাদের 
উপর নজর রাঁখিবার, তাহাদিগকে খাটাইবার জন্য আবার 
লোক চাই। ইহাতে খরচ বাড়িয়া যায়। কিন্ত কর্তব্য- 
জ্ঞানবিশিষ্ট লোকদিগের দ্বারা যে কাজ হয়, হাজার 
তত্বাবধানেও, যাহাদের ফাঁকি দেওয়! স্বভাব, বা যাহারা 
অলস, তাহাদের নিকট সেরূপ কাজ পাওয়া যায় না। এই 
জন্য আমাদের জাতীয় চরিত্রের উন্নতি না হইলে আমর! 
কল কারখানা ও ব্যবসায়ে কখনও পাশ্চাত্যজাতিদের সমকক্ষ 
হইতে পারিব .ন!। কিন্তু এই উন্নতি প্রকৃত ধর্ম্মসংস্কার 
সাপেক্ষ । . এ 

আমাদের দেশের মাঁয়াবাদ সংস্থষ্ট ভ্রাস্তধারণা ও অন্ান্ত 
কারণে সাধু সন্যাসী ও বৈরাগী ভিক্ষুকের দল অত্যন্ত 
বাঁড়িয়াছে। লক্ষ লক্ষ কাৰ্য্যক্ষম লোক পরিশ্রম না করিয়া 
আঁলস্তে ও পাঁপকার্যে শ্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছে । এই 
বিষয়ে ধর্ম্মসংস্কার আবশ্যক । হয় এই সব অকর্ম্মা- 
লোকদিগের নিকট হইতে যথাযোগ্য কাজ লওয়৷ উচিত, 
নতুবা ধৰ্ম্মসংস্কার দ্বারা, ইহার্দিগকে ভিক্ষা দেওয়| পুণ্য নহে, 
পাপ, এইরূপ ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য 
আমরা প্রকৃত সাধুদের কথা বলিতেছি না। তাহারা 


প্রবাসী ৷ 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


ভিক্ষাব্যবসায়ী নহেন, এবং ভিক্ষার্থ লোকালয়ে আসেনও না। 
অন্তদ্দিকে আবার দেখুন, ছুই চারি জন জ্ঞানী লোকের 


পক্ষে দারিদ্র্য অনিষ্টকর না হইলেও, মোটের উপর দারিদ্র্য 


জাতির মধ্যে অধৰ্ম্ম বৃদ্ধি পায় । দাঁরিদ্ে চুরি ডাকাতি ত 
বাঁড়েই, অধিকন্ত দরিদ্রতার মধ্যে উচ্চ ও কোমল মানসিক 


' বৃত্তি ও ভাব সকল বিকাশ পায় না। কেবল গ্রাসাচ্ছাদন 


নির্বাহের জন্ত যাহাদিগকে সকাল সন্ধ্যা খাঁটিতে হয়, তাঁহারা 
ধর্মের কথা ভাবে কখন? তাহারা একটু অবসর পাইলেই 
অনিষ্টকর মাদকজনিত উত্তেজন| ও জঘন্ত আমোদেই কাল 
যাপন করিতে চায়। যাহারা খাইতে পরিতে পায় না, 
তাহাদিগের নিকট সুপুষ্ট গ্রচারকের ধর্মপ্রচার করিতে 
যাওয়া বৃথা। অনেকে ধরিয়া রাখিয়াছেন যে সংসারে 
চিরকালই অধিকাংশ লোক খুব গরীব থাকিবে ও কতকগুলি 
খুব ধনী থাকিবে। কিন্তু ধর্বুদ্ধিবিশিষ্ট ঈশ্বরবিশ্বাসী 
লোকে ইহা মানিতে পারেন না। সকলকে ধনী করা যায় না, 
করিবার প্রয়োজনও নাই, কিন্তু সকলেরই অবস্থা সচ্ছল করা 
যায়, এবং তাহা না করিলে কখনও সংসারে ধর্ম সুপ্রতিঠিত 
হইতে পারে না৷. 

যাহারা মূর্খ, অশিক্ষিত, অনুন্নত, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া 
স্বার্থপর লোকের কাজ নয়। ধর্মপ্রাণলোকেরাই এই সকল 
লোকদিগকে শিক্ষা দিতে পারে। বাস্তবিক দেখা যায় 
অনেক দেশেই হীনাবস্থাপন্ন লোকদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত 
ধর্মপ্রচারক বা! ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা হইয়াছে । 
আমাদের দেশে যে যে ধর্ম্মসন্প্রদায়কে গরীব, “অন্পৃহ্ঠ”, 
অজ্ঞ জাতি সকলের শিক্ষাদানে অগ্রসর হইতে দেখিব, 
তীহাদিগকেই ধার্মিক বলিয়া বুঝিব। আর সকলে কেবল 
ধর্মের খোসা লইয়া আছেন, বুঝিতে হইবে। যাহারা 
ভগবানকে পতিতপাঁবন মনে করেন, তীহারা নিজেও 
অধঃপতিত লোকদের উদ্ধারার্থ সচেষ্ট হন । 

ধর্মুশিক্ষা ব্যতিরেকে কেবল এহিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে মান্থষের 
প্রকৃত কল্যাণ হয় না। যাহাতে মানুষ সচ্চরিত্র ও পরার্থপর 
হয়, তাঁহাকেই আমি প্রকৃত ধৰ্ম্মশিক্ষা বলি। 

শিক্ষা ব্যতিরেকে জনসাধারণের মধ্যে কোন বিশুদ্ধ 
ধর্মমিত ও ভাব সম্যক্রূপে বিস্তার লাভ করিতে পারে না। 





, শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কত কুসংস্কার আপনা আপনি 


k 
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অন্তহিত হইভেছে। | মারের চি ৰ লোক ও ও  নিজিত। 


লোকদের মন কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের হুর্গস্বরূপ | এই 
দুর্গ ভূমিদাৎ করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা । 

সর্বিধ সংস্কার কার্য্যে ধর্মের যেরূপ প্রভাব আছে, 
দেশের স্বাস্থ্যোরতি বিষয়ক কাঁধ্যেও তন্রপ। বাস্তবিক 
দেখিতে পাই, যখন-দেশব্যাপী মহামারী হয়, তখন রোগীর 
চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রাষা, প্রভৃতি কার্যে স্বতঃগ্রবৃত্ত 
হইয়া ধার্মিক লোকেরাই অগ্রসর হন। যাহারা নিজে সুস্থ- 
দেহে সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন, ধর্মাই তাহাদিগকে চিররুগ্ন বা 
অস্বাস্থ্জনক অবস্থার মধ্যে জীবনযাপক লোকদের জন্য 
চোখের জল ফেলিতে ও খাটতে বাধ্য করে। ইহা যেমন 
সত্য, তেমনই ইহাও দেখা যায়, যে, ছু একজন ধার্মিক 


+ লোক বাদদিলে, অসুস্থ, দুৰ্বল জাতির সংযমী ও উন্নতচরিত্র 


হওয়া, কঠিন। ' “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।” সেই 
পরমাত্মা বলহীনের লভ্য নহেন। দৈহিক স্বাস্থ্য ও বলের 
সহিত আধ্যাত্মিক শক্তির নিগুঢ় সম্পর্ক আছে। আমাদের 
দেশে ল্লানাদি দ্বারা শুচি হইয়া ধর্মাচরণ করিবার যে ব্যবস্থা 


বব আছে, তাহার কারণই এই ৷ প্লেগে ও দুর্বলতায় বিক্ষিপ্তচিত্ত, 


ক্ষীণ মানসিক শক্তি বিশিষ্ট লোক, ভগবানের ধ্যান ধারণা 


. কেমন করিয়া করিবে, উৎসাহের সহিত বহু আয়াসসাধ্য 
ৰ ধৰ্ম্মসাধন ও ধর্মাচরণই বা কেমন করিয়া করিবে? 


সামাজিক । 


কোন মান্য কোন কাজের উপযুক্ত, তাহা সকল সময় 
প্রথমেই বুঝা যায় না। যে যাহার উপযুক্ত, সে সেই কাঁজ 


৩। 


১. করিলেই কাজও ভাল হয়, ধনোৎ্পাঁদনও অধিক হয়। কিন্তু 


আমাদের দেশে খাইতে পাক আর নাই পাক্‌, সকলেরই 
অল্পবয়সেই বিবাহ করা চাই। সুতরাং মান্য দশরকম 
উপায় অন্বেষণ করিতে পায় না। নিজের ও পরিবারের 
পেটের জালায় অস্থির হইয়া হাতের কাছে যে. কাজ পায় 


= তাহাতেই প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে আয় অতি সামান্ হইলেও 


তাহাতেই সন্তষ্ট থাকিতে হয়; কব আয় ছাড়িয়া অঞ্চব 


_. অন্ত উপায় অন্বেষণ করিতে সাহস হয় না। হয় ত তাহা 


করিতে পারিলে তাহার উপযুক্ত কাজ মিলিত। বাগ্যবিবাহে 
মানুষকে অল্পবয়সে পরিবারের ভারাক্রান্ত ত করেই, তাহাকে 


 সর্ববৰিধ সংস্কার পরস্পরসাঁপেক্ষ | 
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ভান করিয়া | কিছু a বিবার বেদি দেয় রি * তি 
ইহাতে আয়বিহীন কতকগুলি. লোকের স্থ্টি করিয়া জাতীয় 
দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে। অতএব জাতীয় দারিদ্র্য দূর করিতে 
হইলে এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন করা দরকার। 

আমাদের দেশে জাতিভেদ থাকায় একটা লাভ এই 
হইয়াছে, যে বহু শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্রবাদিতেও অনেক দেশীয় 
শিল্প পৈত্রিক বলিয়া! রক্ষা পাঁইয়াছে, এবং বংশানুক্ৰমিক 
দক্ষতা পূর্ণতা প্রাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়াছে। অপরদিকে কিন্ত 
অনিষ্টও খুব হইয়াছে। নূতন নূতন লোক নূতন রকম বুদ্ধি 
লইয়া কোন ব্যবসায়ে না ঢুকিলে কাৰ্য্য ও শিল্প প্রণালীতে 
কোন উন্নতি হয় না। আমাদের দেশেও তাই হাজার 
বৎসর আগে যে সকল পদ্ধতি ছিল, তাহাই চলিতেছে । 
অন্য দেশে জাতিভেদজনিত রক্ষণশীলতা না থাকায় তীতি, 
কামার, প্রভৃতি সকলের কাজে নূতন প্রণালী অবলম্বিত 


"হওয়ায় আমরা পরাস্ত হইয়াছি। তা ছাড়া, আমাদের দেশে 


কাঁধ্যভেদে উচ্চ ও নীচ জাতি বিষয়ক ধারণা থাকার শ্রম- 
গৌরব বোধ নাই। তাহাতে শিল্পকাজপকল নিরক্ষর 
অন্ন বুদ্ধি লোকদের হাতে থাকায় শিল্পের উন্নতি হয় নাঁই। 
“ভদ্র” ও বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকেরা এ. সকল হইতে দুরে 
থাকায় আমরা ক্রমশঃ পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছি। স্থখের 
বিষয় এখন এবিষয়ে সুলক্ষণ দেখ! দিয়াছে । জাতিভেদজাত 


' এই সকল অনিষ্টকর ধারণা যত দূর হইবে, আমাদের পক্ষে 


ততই মঙ্গল। : 

জাতিভেদ সংস্থ্ট আর এক মত এই যে সমুদ্রে গেলে ও 
গ্লেচ্ছসংস্পর্শ ঘটলে জাতি যায়। ইহাতে আমাদের এই 
ঘোরতর অনিষ্ট হইয়াছে, যে আমরা শিল্পাদি শিক্ষার্থ ও 
বাঁণিজ্যার্থ বহুযুগ ধরিয়া বিদেশ যাই নাই। সুতরাং আমরা 
শিল্পাদিতে অক্ষম, মূর্খ, ভীরু ও উদ্চমহীন হইয়া রহিয়াছি । 
সুখের বিষয়, এ বিষয়েও ক্রমে ক্রমে আমাদের কুসংস্কার 
দুর হইতেছে। | 

তাহার পর আমাদের কেমন একটা ধারণা জন্মিয়া 
গিয়াছে যে পরিবার প্রতিপালন ক্ষমতা থাক্‌ আর নাই 
থাক্‌ বিবাহ করা চাই। এইরুপে সকলের পায়ে বেড়ী 
পড়ায় আমাদের মধ্যে উদ্ামশীল (5০577555158) লোক 
কম। দশবার পড়িবে, দশবার উঠিবে, তাকে বলি মানুষ । . 
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কিন্ত যাহার পতনের সঙ্গে ? দশটা কাচ্চাবাচ্চাও পড়ে, . 
তাহার উদ্যম কোথা হইতে জন্মিবে ? 

আমাদের দেশে অনেক লোক পুত্রকন্তার বিশেষতঃ 
কন্তার বিবাহে সর্বস্বান্ত ও দরিদ্র হইয়া পড়ে। শ্রাদ্ধাদির 
, ব্যয়েও বিস্তর লোক এরূপ. খণগ্রস্ত হয় যে চিরজীবনে সে 
খণ আর শোধ করা যায় না। 

- এইরূপে দেখা যায় যে নানাবিধ সামাজিক কু প্রথা ও 
কুসংস্কার দূর না করিলে আমাদের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে 
পারে না। 

আমাদের দেশে পূর্বে পূর্বে অনেক অনার্ধ্য শৃপ্র রাজা 
হুইয়া গিয়াছেন. রাজার মান্যও তাহারা পাইয়াছেন। 
বর্তমান সময়েও দেখা যায় শিক্ষালাভ করিয়৷ বা ব্যবসাদি 
দ্বারা অবস্থার উন্নতি করিয়া অনেক তথাকথিত “নীচ” 
জাতির লোক সমাজে সম্মানের স্থান পাইতেছেন। এই 
প্রকারে অর্থাগম একটা ভ্রান্ত সামাজিক কুসংস্কারের মূলে. 
পরোক্ষভাবে কুঠারাঘাত করিতেছে । _ 

‘আমাদের দেশে সকলে মুখে না বলুন (কেহ কেহ 
মুখেও বলেন), রিধবাবিবাহের বিরোধিতা করিবার 
একটা কারণ আর্থিক। বাড়ীতে বিধবা ভগ্নী, বা মাসী 
পিসী থাকিলে যেমন বিনা বেতনে উৎকৃষ্ট চাকরাণী পাওয়া 
যায়, এমন আর কোন্‌ উপায়ে পাওয়া যাইবে? অবস্ঠ 
. সকল পরিবারেই যে তাহার! দাসীরূপে ব্যবহৃত হন তা নয়। 
অনেকে তীহাদিগকে সেবাব্রতধারিণী দেবী বলিয়া বর্ণন! 
' করিয়া আত্মপ্রবোধ. দেন ও আত্মপ্রতারণা করেন। 
বিধবাদের মধ্যে উক্তরূপ দেবীপদবাচ্যা অনেকে আছেন, 
তাহাও স্বীকার করি। তবে ইহাঁও ঠিক্‌ বে তাঁহারা 
অধিকাংশ স্থলে দাসীর কাজ করেন ও অনেকটা দাসীর মত 
‘ব্যবহার পান। দেশের আর্থিক অবস্থা ভাল হইলে বাল- 
বিধবাঁদের বিবাহে আপত্তির প্রবলতা কিছু কমিবে বলিয়া 
আশা করা যায় কি? 

বালাবিবাহ বন্ধ না হইলে ছেলেদের ভাল করিয়া শিক্ষা হয় 
না; মেয়েদের ত হয়ই না। এবিষয়ে বেশী লেখা নিশ্রয়োজন। 
বাল্যবিবাহের দেশে ব্রহ্মচধ্য ও সংযমের কথা মুখে আনাও 
'হাম্তকর। অবরোধপ্রথার বাড়াবাড়িতেও মেয়েদের স্কুলে 
'পাঠাইয়! শিক্ষা দিবার ব্যাঘাত হয় ; তা ছাড়া সংসার দেখিয়া 


০. তাত 


তা ৩ 


1৬৯ ভাগ। 


শুনিয়া | যে যব শিক্ষ কব ও রা জন্মে নি দেশে । তাহা'ত 
হয়ই না। সংগ্রাম ও সংঘর্ষজনিত চরিত্রবল- লাভও 
তাহাদের ভাগ্যে ঘটয়া উঠে. না। মানসিক সংকীর্ণতা ও 
কুৎসাপরায়ণতা প্রভৃতি দোষও আমাদের, দেশের নারী-. 
জীবনের অবস্থাবশে দূর হইতে পায় না। 

জাতিভেদে শিক্ষার অনেক ব্যাথাত হইয়াছে । এখনও 
বাঙ্গালা দেশে পর্যন্ত “নীচ” জাতির ছেলেরা সাধারণ স্কুলে 
ভর্তি হইলে কোথায় বসিবে তাহা লইয়া হুলস্থুল পড়িয়া 
যায়। মান্দ্াজ অঞ্চলে ত শূদ্রের অপেক্ষাও হীন পারেয়া বা 
পঞ্চম শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র স্কুল করিতে হইয়াছে । থিয়- 
সফিক্যাল সোসাইটার সভাপতি কর্ণেল .অলকট এই শ্রেণীর 
লোকদের শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। খ্রীষ্টান 
মিশনরীদের ত কথাই নাই। গবর্ণমৈন্টও এবিষয়ে চেষ্টিত 
আছেন, কিন্তু যতটা চেষ্টা করা উচিত, তাহা "করিতেছেন 
না। 

সুমুদ্রলজ্ঘনে জাতি যাইবার ভয়ে আমাদের শিক্ষা 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে । যাহা হউক, এ জর ভয় 
আর বেশীদিন টিকিবে না ৃ 

শিক্ষা যে সি . প্রধান উপায় তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এখন অনেক শিক্ষিত লোকও মনে মনে সমাজ- 
সংস্কারের অবশ্তপ্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াও ''বাড়ীর মেয়েদের 
ভয়ে কিছু করিতে পারেন না৷ মেয়ের! শিক্ষা পাইলে 
এবিষয়ে সুবিধা হয়।' জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার 
না হইলেও সামাজিক কুগ্রথা সমূহ সকল শ্রেণীর লোকের 
মধ্য হইতে দূর হইতে পারে না। 

সামাজিক কুপ্রথার সঙ্গে স্বাস্থ্যের খুব সম্পর্ক আছে। 
বাল্যবিবাহের কুফলের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ নিশ্রয়োজন; 
কৌলীন্ ও বালবিধবাদের চিরবৈধব্য হইতে যে দুনীতির 
প্রাদুর্ভাব হয় ও তন্দারা কুৎসিৎ ব্যাধি বিস্তার লাভ করে, 
তাহাও বলা হইয়াছে। আমাদের দেশে স্তিকাগার 
সম্বন্ধীয় কুসংস্কারে কত মাতা ও শিশু যে প্রীণহারায় বা 
চিররুগ্ন ও অল্লাষু হইয়! থাকে, তাহা বল! যায় না। স্রীলোক- 
দের মুচ্ছাদি অনেক রোগে ডাক্তারের! মুক্ত বাতাসে, ভ্রমণ 
আদির বন্দোবস্ত করেন। ইহার মানে আর কিছুই নয়, 
অবরুদ্ধ বাতাসে কালযাঁপন স্বাস্থ্যের বিরোধী শ্রমজীবী 


ওষ্ঠ সংখ্যা। J 


শ্রেণীর স্ত্রীলোকের অস্তপুরের বন্িনী নহে। ৷ তাহাদের 
মধ্যে এই সকল রোগ কেহ বেশী দেখিয়াছেন কি? যাহারা 
যত “ভদ্র” ও পযন্ান্ত” তাঁহাদের মধ্যে এই সব রোগ তত 
বেশী। অবরোধপ্রথ! অনেক স্ত্রীলোকের অকালে প্রাণ 
. বিষোগের কারণ, অনেকের আমরণ রোগের ও ছুঃখের কারণ । 
| ৪1 আথিক। 
সাধারণ ও শিল্প শিক্ষা যে জাতীয় সম্পদের কারণ তাহা 
শ্রাবণ মায়ের “প্রবাসী”তে প্রথম, প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে। 
আমরা যদি আমাদের দেশে নানা প্রকার গারস্্য শিল্প- 
কাৰ্য্য (॥০me industries) চালাইতে পারি, তাহা হইলে 


১ আমাদের আর্থিক অসচ্ছলত! বহু পরিমাণে দূর হইতে পারে। 


কিন্তু ইহা স্রীলোকদের শিক্ষাসাপেক্ষ ৷ 
/ আলোচন! হওয়া প্রার্থনীয়। 
শিক্ষা যে অর্থব্যয়সাপেক্ষ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। 
শ্রাবণের “প্রবাসী”র প্রথম প্রবন্ধে ইহাও দেখান হইয়াছে। 
গবর্ণমেণ্ট হউক বা আর কেহ হউক, টাকা খরচ করিলে ২০২৫ 
বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে অল্পবয়স্ক নিরক্ষর লোক প্রায় 
-্পকেহই থাকিবে না, ইহা! নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 
অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশের লোকদের কুসংস্কার 
ও রুক্ষণশীলতাই জ্রীশিক্ষার অল্প বিস্তারের একমাত্র কাঁরণ। 
) বাস্তবিক ইহা একটি প্রধান কারণ হইলেও ইহা জানা উচিত 
যে এপর্যন্ত গবর্ণমেন্ট বা আর কেহই স্ত্রীশিক্ষার জন্য যথেষ্ট 
অর্থব্যয় করেন নাই। আর্থিক অবস্থার সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার 
আরও সম্বন্ধ আছে। সকলেই জানেন অনেক বালিকা 
গৃহস্থালীর কাজে মায়ের সাহায্য করে।. তাহাদের গৃহকার্ধ্য 
২. শিক্ষার আমরা বিরোধী নহি, বরং সমর্থক। কিন্তু অনেক 
বালিকাকে, পিতামাতার দরিদ্রতাবশতঃ, এই কার্য্যেই সমস্ত 
সময় দিতে হয়; তা ছাড়া-ছোট ভাই ভগিনীদিগকে কোলে 
লইয়া থাকিতে হয়। ইহাও ভাল। কিন্তু সকল কাজেরই 
সীমা থাকা চাই। কেবল রাধা বাড়া) ঘর ঝট দেওয়া, 
. বাসন মাজা ও ছেলে কোলে করা, ইহাই নারীগ্ীবনের চরম 
আদর্শ, সফলতা ও বিকাশ নহে। এইজন্য বলিতেছি যে 
_ পিতামাতার আর্থিক অবস্থা ভাল হইলে অনেক বালিকা 
শিক্ষা করিবার অবসর ও সুযোগ পায় । 
আর্থিক অবস্থার সহিত স্বাস্থ্যের সম্পর্ক শ্রাবণের 


এ বিষয়ে বিশেষ 


রবববিধ ২ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ | 


টি ও পিসি aa a “ও 


" অবাঙ্গালী । 


৩১১ 


ees ce eat ee a ee We ee ২ a ae 


প্রবাসীপতে প্ইংরাজ EE ভারতের সবাস্ত”ন নামৰ প্রবন্ধে 
উল্লিখিত হুইয়াছে। এই গ্রবন্ধেই পূর্বে সিমসন সাহেবের 
প্লেগ বিষয়ক পুস্তক হইতে যে মত উদ্ধ ত হইয়াছে, তাঁহাতেও 
দারিদ্র্য মহাম়ারীর কিরূপ বন্ধু তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। 
অন্তান্য দেশে দারিদ্রের সহিত মহাঁমারীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা 
গিয়াছে। পাঁদটাকায় তাহার একটি প্রমাণ দেওয়া গেল ।* 
আর ইহা. ত সহজ বুদ্ধিতেও বুঝা যায় যে মানুষ 
দারিদ্রের জন্য যদি. যা তা খাইতে বা উপবাস দিতে বাধ্য 
হয়, যদি শীত বৃষ্টি সহিতে বাধ্য হয়, মলিন জীর্ণ কাপড় 
পরিতে ও অন্ধকার আর্ত, বায়ুচলাঁচলবিহীন বাড়ীতে 
থাকিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই রুগ্ন হইবে। 
যাহার শরীর সুস্থ ও সবল, কার্য্যক্ষেত্রে সে যে বেশী অর্থ 
উপাৰ্জ্জন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ,.কি? আমরা আষাঢ় 
মাসের পপ্রবাসী”তে দেখাইয়াছি যে বঙ্গদেশের অধিকাংশ 
কলকারখানায় অধিকাংশ শ্রমজীবী ও কারিগর আজকাল 
ইহার সঙ্গে কি বাঙ্গালীর দুর্বলতা ও. রুগ্ণতার 
কোঁন সম্পর্ক নাই? অনেকেই জানেন না যে ইংরাঁজকুলি 
আমাদের দেশের ৫1৬ জন কুলির সমান কাজ করে। এক 
ন ইংরাজ কাপড়ের কলে প্রায় ৬টা তাঁতের, উপর নজর 
রাখে ও চালায়। বোন্বাইয়ে দুজনে ৭টা তাত চালায়, 
বাঙ্গলাদেশে দুজনে তিনটা চাঁলাইতে পারে। দৈহিক 
সামর্থ্যের সহিত কি এই ব্যাপারটির কোন সম্পর্ক নাই ? 


৫1 শৈক্ষিক ৷ 


শিক্ষা না পাইলে মানুষ স্বাস্থাতত্ব জানিতে পারে না । 


তাহা না জানায় আমাদের দেশে অনেক লোক অন্নায়ু ও 





# “Jn connection with this 90116100707 it is interest- 
ing to note that the country people in France dwelt 
mostly in one-storied huts having mud or clay walls 
and thatched roofs. Windows were the exception. 
Over the door was usually an opening for air and 
light, which also served as an outlet for the smoke 
from the brushwood fire. The sleeping’ places were 
dark, airless recesses, in which the people having 
divested themselves of all clothing rested upon straw 
mattresses or sometimes on feather beds.” 

(“The Great Pestilence A. D. ‘1348-9, by Francis 
Adian Gasquet, D.D,, 1893 ) quoted. in ৮2 
Treatise on plague p. 24." 


৩১২ 


চিররপ্ন হয়। 
পারে না। যে অজ্ঞতা ও অন্পবয়স, প্রযুক্ত নিজের শরীরের 
যত্ব করিতে পাঁরে না, সে কেমন করিয়া শিশুপাঁলন করিবে? 
অন্তান্ত কারণের মধ্যে এই কারণেও আমাদের দেশে শিশুর 
, মৃত্যুসংখ্যা ভয়ানক বেশী। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যরক্ষা- 
বিষয়ক জ্ঞানের বহুল প্রচার আবগ্তক। 

অসুস্থ ও দুৰ্ব্বল শরীর লইয়া জ্ঞানোপাঁজ্জন করাও 
দুঃসাধ্য । 
না, তেমনি স্বাস্থ্য রক্ষিত না হইলে শিক্ষাও হয় না। 

ভারতে শিক্ষাপ্রণালীর অনেক সংস্কারের প্রয়োজন। 
১০টা হইতে ৪টা পর্যন্ত স্কুল গ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশের উপযোগী 
নহে। ইহার পরিবর্তন চাই। কেবল স্মৃতিশক্তির উপর 
অতিরিক্ত বোঝা না চাপাইয়া বুদ্ধিবৃত্তি, পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা- 
* শক্তির অনুশীলন প্রার্থনীয়। হাতের দক্ষতা বর্দক শিক্ষার 
খুব প্রয়োজন। ইহাতে কেবল যে পিল্পশিক্ষার সাহায্য হয়, 
তাহা নহে, বুদ্ধিও উন্নতি হয়। ছাত্রের! যাহাতে শিক্ষা- 
কার্যে সুখ পায়, এরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। 
শৃঙ্খলাবিহীন ব্যায়াম ও ক্রীড়ার অনেক সময় অনিষ্টই হয়। 
উপযুক্ত ব্যক্তির তত্বাবধানে, নিজ নিজ শরীরের উপযোগী 
ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিতে সকল ছাত্রকে বাধ্য কর! উচিত। 
আমাদের বেণী ক্রীড়া সকল এমন ভাবে পরিবর্তিত হওয়া 
উচিত, যাহাতে দল বাঁধিবার ও দলের নাঁয়কতা করিবার 
ক্ষমতা জন্মে ; দ্লপতির আজ্ঞানুবত্তিতা, দলের জন্য নিজ সুখ 
ও গৌরব বিসর্জন শক্তি জন্মে; এবং':খেলৌয়াড়গণ জয়ে 
অতিরিক্ত উৎফুল্ল ও পরাজয়ে সাতিশয় নিরুৎ্সাহ না হয়। 
ছাত্রগণকে বাল্যকাল হইতে দেশভক্তি এবং পৌর ও জানপদ- 
বর্গের কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিক্ষাকার্য্য এই 
রূপে চলিলে জাতি গড়িবাঁর সুবিধা! হইবে । 

৬। স্বাস্থ্যসন্বন্ধীয়। ্‌ 

অন্তান্য বিষয়ক সংস্কার প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যের বিষয়ও আলো- 
- চিত হইয়াছে। | 

আমাদের শেষ কথা এই যে সংস্কারক্ষেত্রে কোন প্রকার 
স্কারই অবহেলার যোগ্য নহে ; এইটি আগে, এইটি পরে, 
ইহাও বলিবার যো নাই। 

বিষয়ে উদাসীন হইলে চলিবে না। তবে, ইহা সত্য যে 


সুতরাং যেমন শিক্ষা ব্যতিরেকে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়' 


ধিনি সংস্কারক তাহার কোন 


কেহ বা এক বিষয়ে কেহ বা অন্ত বিষয়ে হাত দিবেন ; কেহ 
কেহ আবার একাধিক বিষয়েও হাতি দিবেন।' কিন্তু ইহা 
সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে সব্ববিধ সংস্কার পরম্পর- 
সাপেক্ষ ও জাতীয় উন্নতি সর্ধবিধ সংস্কারসাপেক্ষ। 


নেপালের পুজা পার্থণ ও জাতীয় 
উৎসৰ । 


বাঙ্গালা দেশে আমরা ১২ মাসে ১৩ পার্কণের ব্যবস্থা দেখিয়া :, 
আসিয়াছি, এখানে ১২ মাসের পুজা পার্বণের সংখ্যা 
করিয়া উঠাই এক কঠিন ব্যাপার। কি গুর্থা কি নেওয়ার এ 
নেপালীদিগের ভিতর চির-উৎসব চলিয়াছে। এত পুজা . 
পার্বণ, আমোদ আহ্লাদ করিয়া কখন যে তাঁহার! জীবিকা 
উপার্জনের অবসর পায় তাহাই ত এক সমন্তা। গুর্থাগণ 
হিন্দু, নেওয়ারগণ পূর্বে বৌদ্ধ ছিল। এই উভয় সম্প্রদায়ের 
উৎসব এখন নেপালের জাতীয় উৎসব হইয়! দাড়াইয়াছে 1) 
এই কারণেই নেপালে পুজা পার্বণের এত বাহুল্য দেখা 
যায়। বৌদ্ধদিগের দেবমন্দির হিন্দুদিগেরও দেবমন্দির 
হইয়া দাড়াইয়াছে--বৌদ্ধদিগের উৎসব হিন্দুরও উৎসব , 
হইয়াছে। বিজয়া দশমী হিন্দুর উৎসব হইলেও নেপালের 
আপামর সাধারণের তাহাই এখন প্রধান জাতীয় উৎসব । 

১। ১লা বৈশাখ হইতে নেপালীদিগের উৎসব আরম্ভ 
হয়। সেই. দিন ভোগমতী গ্রামে নেপালের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা মহেন্ত্রনাথের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং রাজার 
তরবারি তাহাকে দেওয়া হয়। অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন 
হইলে উচ্চ বিচিত্রবর্ণের পতাকাঁশোভিত কাঠের রথে 
বসাইয়া তাহাকে, পাটনে আনা হয়। আসিবার সময় 
পথে বিস্তর জনসমাগম হয়। এবং পথে এক এক দিন 
এক এক স্থানে মহেন্দ্রনাথ অবস্থিতি করেন। সেই দন | 
সেই স্থানের লোকেরা মহেন্দ্রনাথের সেবকদিগের সেবা 
করেন । এই প্রকারে প্রায় ৭ দিন ধরিয়! মহেন্দ্রনাথের 
যাত্রাকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। পাটনে একমাস অবস্থিতি * 
করিয়া পুনরায় শুভ দিন, দেখিয়া মহেন্ত্রনাথ ভোগমতিতে 


৬ সংখ্যা । ] 


নেপালের পুজা পার্বণ ও জাতীয় উৎসব। | 


৩১৩ 
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পরত্যাবর্ভন করেন। এই হে যাত্রা চি নেওয়ার- 
দিগের. উৎসব । এখন ইহাতে সর্বসাঁধারণে যোগ দিয়া 
থাঁকে। | | 

২। ওরা বৈশাখ হইতে বজযোগিনী যাত্রা আরম্ভ হয়। 


.কাঁটিমতুর সন্নিকটে মুনিচর পর্ধতে এই বজ্রযোগিনী: দেবীর 


মন্দির অবস্থিত । প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া এই উৎসব 
সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেবীকে এই সময় ক্ষুদ্র কাষ্ঠের 
মন্দিরে স্থাপন করিয়া সকলে তাঁহাকে স্বন্ধে করিয়া সহর 
প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে । ইহাও নেওয়ারদিগের উৎসব! 
৩। ২১শে জো সিবিযাত্রা--এই দিবসে কাটমঞ্জ 
সহরের পশ্চিমাংশে বিষ্ণুমতী নদীর তীরে বালকের! ছুই 
ভাগে বিভক্ত হইয়া নদীর উভয় পারে থাকিয়া পরস্পরকে 
্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি মারিতে থাকে। পূর্বে এই পর্ক্বোপলক্ষে 
জীবননাশ, অঙ্গহানি পর্যন্ত ঘটত। একবার ইংরাজ 
রেসিডেন্ট এই উত্সব দেখিতে আসিয়া দৈবাৎ গুরুতর 
আঁহত হন। তখন হইতে জঙ্গ বাহাদুর ইহাকে সংযত 
করিয়া এখন বালকদিগের ক্রীড়ামাত্রে পরিণত করিয়াছেন । 


- এখন গুরুতর দর্ঘটনা প্রায় ঘটে না। 


৪। ঘাটে মঙ্গল-_১৪ই শ্রাবণ নেপালের বালকগণ 
ঘাটান্রের কুশপুত্তলিক! নির্মাণ করিয়া তাহাকে বাজারে 
প্রদক্ষিণ করে, সকলে পড়িয়া তাহাকে উত্তমরূপ প্রহার 
করে এবং সকলের নিকট ধান্ত ভিক্ষা করে। সন্ধ্যার পর 
মহা সমারোহে উক্ত অসুরের দাহকার্য্য সমাধা হয়। এই 
প্রকারে দেশ হইতে ঘাটাস্ুরের বিদুরণ ব্যাপার সমাধা হয়। 
ইহা! বালকদ্রিগেরই উৎসব । 

৫ | বাঁরযাত্রা-_ইহা একেবারে . নেওয়ারদিগের উৎসব, 
এবং নেওয়ারগণ কর্তৃক বৎসরে দুই বার সম্পন্ন হইয়া থাকে, 


"_ যথা ৮ই শ্রাবণ এবং ১৩ই ভাদ্র । বৌদ্বমার্গী নেওয়ারদিগের 


মধ্যে পুরোহিত অর্থাৎ ভিক্ষুসম্প্রদায় বর্তমান সময়ে বীরা নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । এখন বৌদ্ধধর্মের দুর্গতির আর 
বাকি কিছু নাই। ভিক্ষুদ্রিগের ভিক্ষীব্রত আর নাই। 
কিন্তু এই ছুই দিবস তাহাদিগের পূর্বব্রত স্মরণের দিন। 
এই দুই বিশেষ দ্বিনে নেওয়ারগণ তাহাদিগের গৃহ 
বিপনি উত্তমরূপে সজ্জিত করে। নারীগণ .গৃহদারে 
ভাগপুর্ণ চাউল লইয়া 'বসিয়া থাঁকে। বাঁরগণ পূর্ব- 


পুরুষদিগের ভকতত: শরণ ন করিয়া দ্বারে দ্বারে ডিক্ষার্থ 
উপস্থিত হয়। নারীগণ সকলকে -ভিক্ষা দিয়া কৃতীর্ঘ হয়। 
নেওয়ারগণ সময়ে সময়ে এই উৎসবে রাজাকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া তাঁহাকে রৌপ্যময় সিংহাসন সুবর্ণ ছত্র প্রভৃতি 
উপহার দিয়া থাকে। বর্তমান সময়ে বৌদ্ধ নেওয়ারদিগের 
ইহা! এক মহা উৎসব । 

৬। রাখি পূর্ণিমা! শ্রাবণের সংক্রান্তিতে এখানে রাখি- 
পূর্ণিমার উৎসব হয়! এই উৎসবে হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই যোগ 
দিয়া থাঁকেন।' বৌদ্ধগণ এই দিবসে নদীতে স্নান এবং 
দেবতা দর্শন করেন। ব্রাঙ্মণগণ সকলের হস্তে রাখি বন্ধন 
করে, এবং প্রতিদীনে বিস্তর দক্ষিণা লাভ করে। অনেকে 
এই সময় গৌঁসাইথাঁন নামক হিমালয়ের উন্নতশিখরে গমন 
করে। | 

৭। নাগপঞ্চমী--৫ই শ্রাবণ নাঁগপঞ্চমী পুজা সম্পন্ন 
হয়। এই দিবস নাগযুদ্ধে গরুড় জয়লাভ করিয়াছিল। 
পাঁটনে চন্দ্রনারায়ণ নামে গরুড়ের যে প্রস্তরময় মুত্তি আছে 
এই দিবসে তাহা ঘৰ্ম্মাক্ত হয়। পুরোহিতগণ একখণ্ড 
কাপড়ে সেই ঘন্ম মুছিয়া রাজার নিকট প্রেরণ করে। 
লোকের বিশ্বাস সর্পাঘাতগ্রস্ত রোগীকে এই কাপড়ের একটা 
সুতা জলে ডুবাইয়া পান করাইলে সর্প বিষ.স্থালিত হয়। 

৮। জন্মাষ্টিমী_ ভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দিনে এই 
উৎসব হইয়া থাকে। জনসাধারণ এই দিবসে আপন আপন 
গৃহ সুসজ্জিত করে। 

৯। গাইযাঁজা--ভাদ্রমাসের প্রথম দিবসে এই পার্বণ 
হয়। ইহা নেওয়ারদিগের মধ্যেই প্রচলিত। বৎসরের 
মধ্যে যাহাদিগের গৃহে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে তাহারাই 
এই পার্বণে যোগ দিয়া থাকে এই দিবসে কোন 
ব্যক্তিকে সেই মৃত ব্যক্তির স্তাঁয় সজ্জিত করিয়া তাহাকে 
চতুষ্পদ বিশিষ্ট করিয়া রাজার বাড়ীতে লইয়া নৃত্য করে। 
ইহা এক অপুর্ব: উৎসব। স্বয়ং মহাঁরাণীর মৃত্যু হইলেও 
তাহার এক গাভীমৃত্তি এই দিবসে করা হয়। এই মূর্ভিকে' 
রা্ভীর স্তায় সুসজ্জিত করিয়া চতুষ্পদ বিশিষ্ট করে। 

১০। বাঘ যাত্রা-ইহাও ভাদ্রমাসে হইয়া থাঁকে। 
ব্যা্রমুৰ্তি গ্রহণ করিয়া লোকের! | বাড়ী বাড়ী নৃত্য করিয়া 
আমোদ করিয়া বেড়ায়। 


৩১৪ 


১১। ইনার যাত্রা _২গশে ভার লেওযামনিগের মধ্যে এই 
মহোঁৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। "এই দিবসে একটা উচ্চ 
‘কাটের স্তম্ভ রাজার বাটার সন্মুখে রোপণ করা হয়। তখন 
সকলে নানা প্রকার মুখোঁস পরিয়া ইহার চারিদিকে নৃত্য 
' করে. তৃতীয় দিবস কয়েকটী কুমারীকে রাজার সম্মুখে 
আনিয়া পুজা করা হয়। কুমারীগণ পূজিত হইলে তাহা- 
দিগকে রথে বসাইয়া সহর প্রদক্ষিণ করা হয়। সহর 
প্রদক্ষিণানন্তর রাজবাটীর সন্মুখে রথ উপস্থিত হইলে রাজার 
গদী কুমারীদিগের সম্মুখে বিস্তৃত করা হয়। কখন কখন 
রাজা তদুপরি স্বয়ং উপবেশন করেন, রাজার অবর্তমানে 
তাঁহার তরবারি তদুপরি রক্ষিত হয়। ইন্দ্রযাত্রা নেওয়ার- 
দিগের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া আঁছে। এই দিবস পৃথী- 
নারায়ণ গুপ্তভাবে কাটমণু সহরে কতিপয় সহচর 
সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন । নেওয়ারগণ এতই 
উৎসবে মত্ত ছিল যে তাঁহারা কিছুই জানিতে পারে নাই। 
কুমারীগণ সহর প্রদক্ষিণ করিয়া রাজবাটীর সন্মুখে উপস্থিত 
হইলে যখন রাজার গদী বিস্তৃত হইল, তখন পৃথীনারায়ণ 
স্বয়ং তাঁহাঁতে উপবেশন করিয়া আপনাকে রাজ! বলিয়া 
ঘোঁষণ! করিলেন | 


১২। দশমী বা দুৰ্গোৎসব--বঙ্গদেশে যখন ছুর্গোৎসব . 


হইয়া থাকে তখন এখানেও দশমীর উৎসব হয়। বর্তমাঁন 
সময়ে ইহাই নেপালের সর্ধপ্রধান জাতীয় উৎসব। নেপা- 
লের জনসাধারণ সমুদায় মনপ্রাণের সহিত এই উৎসবে 


যোগ দিয়া থাকে । বঙ্গদেশের শ্যায় এখানে দেবীর প্রতিমা 
নির্মিত হয় না। অপ্তমীর দিনে সমুদয় সৈন্য . ব্যহাঁকারে 


টুনিখেলে সজ্জিত হয়। স্বয়ং রাজা, মন্ত্রী ও সমুদায় গণ্যমান্ত 
". ব্যক্তি উপস্থিত হন। 'রাণীপখরীর মন্দিরে যেমন নারীগণ 
ঘটস্থাপন করেন অমনি দিগদিগন্ত কম্পিত করিয়া ভীমগঞ্জনে 
‘সমুদায় বন্দুক কামান ধ্বনিত হইয়া. উঠে এবং দশমীর উৎসব 
আ'রন্ত হয় । দরিদ্র, ধনী, সকলের গৃহে গৃহে ছাঁগ, মহিষ বলি 
দেওয়া হয়। নেপালে দশমীর উৎসবের ইহাই প্রধান অঙ্গ। 
এই সময়ে গৃহে গৃহে, পথে, হাটে, ঘাটে, সর্বত্রই বলি, সর্বত্রই 
কুধিরোৎসব। স্বয়ং রাজা, মহারাজা প্রভৃতি স্বহস্তে বলি 
দিয়া থাকেন। অষ্টমী ও নবমীতে সহস্র সহজ্র ছাগ এবং 
মহিষ দেবোদ্দেশে উৎসগীকৃত হয়। এই সকল পণ্ড 


যা | 


পানির কিস 


অধিকাংই, টি পূৰ্ব হিতে: ভারত হইতে সংগৃহীত . 


[ওষ্ঠ ভাগ। 


+ ৯১ 


হয়। দশমীর দিন উৎসবের অবসান ৷ সেইদিন সকলে নববস্ত 
পরিধান করিয়া আত্মীয় স্বজনের গৃহে সমাগত হয়» এবং 
গৃহস্বামী সকলের কপালে টীকা দেন । সেই দিন রাজকর্ম্ম- 
চারিগণ রাজগৃহে সমাগত হয়_তাহাকে অর্থ দিয়া দর্শন 
করে এবং তিনি সকলের কপালে টাকা দিয়া আপ্যায়িত 
করেন। 

১৩ বঙ্গদেশের ন্যায় এখানেও শ্টামাপুজার সময় গৃহ 
সকল আঁলোকমালাঁয় সজ্জিত হয়। কিন্তু শ্যাগাপুজা হয় 
না। লোকে লক্ষ্মীপূজা করে, এবং সমস্ত রাত্রি জুয়া খেলে ।' 
এই সময় তিন দিন নেপাঁলীগণ উন্মত্তের স্যায় পথে ঘাটে 
জুয়া খেলিয়া বেড়ায়। 

১৪ |. ১৬ই কার্তিক নেপাঁলীদিগের কুকুর পুজার দিন | 
সে দিন পথে ঘাটে দেখি কুকুরের গলায় মাল্য,কপালে টীকা। 
৩৬৪ দিন তাহার! সর্বত্র প্রহার দ্বার! অভ্যর্থিত হয় কিন্তু এই 
একটি দিবস তাহারা সমাদর, আহার, পূজ্জা সকলই লাভ 
করে। বোধ হয় ‘অহিংসা পরমোধর্ম্-বাঁদী বোদ্ধগণ 
জীবগণের প্রতি প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ এই উৎসবের প্রবর্তন ১ 
করিয়াছিলেন । 

১৫। ভাইপুজা--আমাদের দেশে যে দিন ভগিনী 
ভাইএর কপালে ফোটা দেন সেই দিনই নেপালী সুন্বরীগণ 
ভাইপুজায় প্রবৃত্ত হন। ইহা রীতিমত ভাইপুজার ব্যাপার 
জ্যেষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও এই দ্বিবসে পুজা করেন, 
এবং নানাবিধ মিষ্টান্ন আহার করাইয়! পরিতৃপ্ত করেন। 

১৬। বাল চতুদ্দিশী--এই দিবসে বানরদিগের উৎসব । 
পশুপতিনাথের নিকটস্থ মুগস্থলী নামক বনে গিয়া সকলে 
চাউল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য চতুণ্কে নিক্ষেপ করে। বানরের! 
আঁসিয়া মহানন্দে আহার করে। 

১৭। কার্তিক পূর্ণিমা--এই দিবস নেপালের সধবা 
সুন্ররীগণ উপবাস করেন এবং সকলে পশুপতিনাথ দর্শন 
করিতে আদেন। পরদিন প্রাতে স্বামীর চরণ পুজা করিয়া 
জল গ্রহণ করেন । 

১৮। গণেশ চৌথ-৪8ঠ! মাঘ উপবাসান্তে সকলে উত্তম 
আহার করিয়! থাকে । 

১৯৭ বসন্ত শ্রীপঞ্চমী উত্সব । 


| ডু সংখ্যা। ] 


ন 


এ 


প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। 


শান 


২০। দাবী পূর্ণিমা _ হারা নি মাধমাস নস বাধ্মতীর' 


জলে অবগাহন করিয়া স্থান করেন তাহাদিগকে .সংক্রান্তির 
দিন ডুলীতে করিয়| দেব মন্দিরে 'লইয়া যাওয়া হয়, এবং 
তাঁহাদের বক্ষে, হস্তে, চরণে, প্রজ্জলিত প্রদীপ দেওয়া হয়। 
নেপালের দুরন্ত শীতে বাঘমতীর হিম জলে অবগাহন বড় 
সহজ ব্যাপার নহে। | 

২১। হোলি বা বসন্ত উৎসব-_ফাঁন্তনের সংক্রান্তি দিনে 
রাজবাটীর সম্মুখে একটা কাঠের স্তম্ভে নানাবিধ পতাকা 
নেপালে হোলি রাজবাটীরই 
উৎসব। সকলে শুভ্র বসন পরিধান করিয়া রাজবাড়ীতে 
গমন করে। সেখানে সকলকে ফাগ দিয়! রঞ্জিত: করা হয়। 
স্বয়ং রাজাধিরাজ, মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত মহোৎসাহে ফাগ 
খেলা করেন। সাধারণ লোকে' ফাগ খেলা করে না। 
রাজবাটীতেই ফাগ খেলার স্থান। ' 

২২। ১৫ই চৈত্র ঘোড়াযাত্ৰা--এই দিবস রাজা, মন্ত্রী 
ও প্রধান প্রধান রাজকর্মচারিগণ টুনিখেলে সমবেত হুন; 
এবং তাঁহাদের সম্মুখে ঘোড়দৌড়, মন্থুযুদৌড় এবং নানাবিধ 
ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শিত হয়। ঘোড়াধাত্রার পর নেপালী- 
গণ ছুই দিন জুয়া খেলায় মত্ত হয়। ইহা ও দীপান্বিতা ভিন্ন 
অন্ত সময় জুয়া খেলিলে দণ্ডার্ হইতে হয়। 

'_ শ্রীহেমলত। দেবী । 


তপন্তার ফল । 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ | 


তগষ্তা I 


ডাক্তার ভট্টাচার্য্য" একদিন অপরাহ্ণ সময়ে বোনাপ্রির গৃহে 
প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, যে মাদুর মোড়া মেজের 
উপর একখানি কার্পেটের আসনে, ছুভাগ মহাভারত 
বালিষরূপে মাথায় দিয়া, অপর' এক ভাগ মহাভারত 
পার্থ রাখিয়া, বোনাঞ্ি সাহেব লম্বমান। -নৈমিষারণ্যের 
খধিগণও হয়ত বোনাঞ্রির মতই চক্ষু মুদিয়া সৌতিবিবৃত 
কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু শুইয়া শুইয়া কুরুকুলকথার 
'রসাস্বাদন করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। ভট্টাচার্য্য, ধ্যানমগ্ন 
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কেবল আপনার স্বার্থপরতায় ।৮. 


৩১৫ 


সি পাস ন? 


বন্ধে কহিলেন, পৰিছে, একেবারে « যে কার্পেটের উপর 
ধরাশায়ী; বিরহ-শয়ন নাকি ?”' বোনাজি একটু হাসিয়া 
চক্ষু মেলিয়া চাঁহিলেন, কিন্তু শয্যা ত্যাগ করিলেন -না। 
ভট্টাচার্য্য ভাঁবিলেন, যে রোগীর রোগনির্ণয়ের এই উপযুক্ত - 
অবসর ; তখন তিনি একেবারে বন্ধুর উরুদেশে মাথা 
রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, “তোমাকে নিশ্চয়ই প্রেমে 
ধরেছে; সত্য কি না বল।” কথাটা পরিহাসের মত; কিন্তু 
গলার আওয়াজে যে গ্রীতি এবং সহানুভূতি ধ্বনিত হইয়া- 
ছিল, তাহা বোনার্জির প্রাণম্পর্শ করিল। ভট্টাচার্যের 
মাথা, তাহার উরুর উপর যেমন. ছিল তেমনি রাখিয়া, হাতে 
ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "দেখ ভট্ট্চাঁজ্‌”--” 
ভট্টাচাৰ্য্য বেশ জীকিয়া শুইয়া চক্ষু মুদিলেন। 

বোনাজি সাহেব ডাক্তার ভট্টাচার্যের মাথায় অনি 
“চালন করিতে করিতে রলিলেন, “আমর! যে কষ্ট পাই, সে 
বোনাঁঞি মনে করেন 
নাই, যে তিনি দ্বিতীয় বুদ্ধ অবতার হইয়া সেই কথা গুলি 
বলিতেছিলেন)* ভট্টাচার্য্যও বুঝিতে পাঁরিতেছিলেন, যে 
বোনাঞ্জি সত্যরাজ্যের কলম্বদ্‌ সাঁজেন নাই, তাঁহার মনে 
মনে যাহ! বিশেষ কারণে . জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই 
বলিতেছিলেন। বোনাজি কহিলেন, “আমরা নিজেদের 
মহিমায় নিজেরা মুগ্ধ থাকি, এবং মনে করি যে আমর! 
সকলের সন্মান এবং অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য।” ভট্টাচার্য্য 
‘চক্ষু মুদিয়া ভাঁবিলেন, “প্রেমের পাত্র হবার যোগ্য” কথাটা 
উহ্য রহিয়া গেল। বোনাঁজ যখন ওঁ কথাটুকু কহিয়াই 
অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন, ভট্টাচার্য্য তখন 
তাহাকে একটু চিম্টি কাটিয়া বলিলেন, “তাঁর পর কিরে 
রাস্‌কেল্‌ ? আসল কথাটা কি?” বোনার্জি তখন ভট্টা- 
চার্যের কোটের বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিলেন, “হালের 
শাস্ত্রে বলে, যে সামাজিকতায় স্বার্থনাশ হয়; কিন্ত প্রাচীন 
শাস্ত্রে নিরবলম্ব তপন্তা কত্তে বলে। এস না, বৌদ্ধ ভিক্ষু্দের 
মত তপন্তায়. লেগে যাই!» ভট্টাচার্য্য বুঝিলেন, যে 
বোনার্জি সকল কথা খুলিয়া বলিতে প্ৰস্তুত নহেন ; অনেক 
কথা যে নিজের মনে .লুকাইয়! রাখিলেই তাহার পবিত্রতা 
রক্ষিত হয়, তাহাঁও মনে করিলেন। কাজেই কথাটা 
লইয়া গীড়াগীড়ি না! করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। 


৩১৬ 


ভট্টাচাৰ্য্য তখন _ কোটের বতাস, লাগাইতে 
লাগাইতে ভাঁবিলেন, যে যদি তিনি এখন অন্য কোন কথা 
ন! কহিয়া চলিয়া ঘান, তাহা হইলে বোনাঞ্জি ভাবিতে 
পারেন যে তিনি রাগ করিয়াছেন। বোনার্জি এখন একাকী 
নির্জনে থাকিলেই সুখী হইতে পারিবেন, তাহাও মনে 
হইল। একটা কিছু কথ! পাঁড়িয়া যাওয়া উচিত মনে 
. করিয়া বলিলেন, “তপস্তা না হয় করা যাবে এখন) 
স্ণীল মৈত্রের সঙ্গে আমার , একটা সম্পর্ক বেধে 
যাবার মত হয়েছে। অভয় কাকার মেয়ের সঙ্গে তার 
বে হবার কথা হচ্চে; তিনি ছুটি পেলেই পাটনা 
থেকে এসে সব বন্দোবস্ত করে যাবেন।৮ অভয় বাবুর 
মেয়ের সংবাদ বোনাজি পূর্ব হইতেই জানিতেন; কিন্ত 
অভয় বাবু যে ভট্টাচার্যের কাকা, একথা জানা ছিল না। 
বোনাঞ্জি একটু হাঁসিয়া বলিলেন, “তা বেশ, বর পক্ষেও 
আছি, কন্যা পক্ষেও আছি; আহারটা পূর্ণ মাত্রায় হবে।” 
ভট্টাচার্যা কার্পেট হইতে উঠিয়া বলিলেন, “তবে দেখ, 
তদ্দিনে' তুমি তপন্তা কত্তে বেরিয়ে না পড়।” বোনার্জিও 
উঠিয়া বলিলেন, “সে এক কথা বঁটে ৷? 

ভট্টাচার্য্য রোগী দেখিবার, জন্ত বাঁহির হইয়া গেলেন। 
বোনারঞ্জি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দীড়াইয়া দাড়াইয়া, একখানি 
আরাম-চেয়ারে শুইয়া পড়িয়া কাতর কঠে কহিতে লাগি- 
লেন, “বুদ্ধদেব, আমাকে আশীর্বাদ কর, আমি যেন পরের 
সুখে স্থখী হইতে পারি; আমার মনের মত হইল না বলিয়া 
যেন গ্রীতি নষ্ট না হয়। .হে জগদীশ্বর, হে রুদ্র, তোমাঁর 
প্রসন্নমুখ দেখাইয়া আমাকে শান্ত কর।” ৰ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ। 


সৌহার্দ। 


একদিন সন্ধ্যার পরে বৌনাঁজি সাহেব একটি গান শুনি- 
বেন বলিয়া ভূমিকা করিয়া, সুশীলচন্তরের গৃহে গিয়া বসিয়া- 
ছিলেন। 
পড়িয়া গেল ; বোনাজিও দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেন নাই, 
স্থশীলচন্দ্রও ভূমিকার কথাট। ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বোনাঞ্জি 
আজি কখনো বা স্শীলচন্দ্রকে ‘তুমি’ কখনো বা ‘আপনি’ 
বলিয়া সম্বোধন করিতে করিতে, একবার বলিয়া, ফেলিলেন, 


প্রবাসী | 


নানা গল্পে, নানা প্রসঙ্গে গানের কথা চাপা, 


জা ভাগ J 


০ ত তলাতল দিত নাশি লা লি 


“এতটা আমির পর, এখন আপনি? ঈদ বড় 
মুখে বাধে; ‘তুমি’ বলেই পরম্পরে সম্ভাষণ চলুক না কেন ?* 
বোনার্জির এই সহ্ৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া স্থশীলচন্ত্র তাহার 
পার্শ্বে একাসনে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, “এটা বিশেষ দয়ার 
কথ|।” স্ুুণীলচন্দ্রের মুখ দিয়া কিন্তু ‘তুমি’ বাহির হইল না। 

বোনাজি সাহেব তখন স্ুশীলচন্দ্রের ডাইন হাতখানি 
বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, “তোমাকে একটা” 
কথা বল্ব ; মনের কথ! খুলে বোলো তাই, যে কটা দিন , 
সংসারে আছি, সোজা পৃথেই চলে যাই।» প্রশ্ন শুনিয়া 
স্ুশীলচন্ত্র সাগ্রহে বোনাঞ্জির প্রশান্ত মুখের দিকে তাকাইয়া 
রহিলেন। ঠিক সেই সময়ে স্থণীলচন্দ্রের দরোয়ান, উদরপূর্তি 
শেষ করিয়া, সুর করিয়া স্রদাসের পদাবলী পড়িতেছিল। 
বোনাঞ্জি শুনিলেন, সে গাহিতেছিল-_“বৈরাগ লোগ- 
কঠিন উধ্োে, হম ন করব হো।”, বৌনাষ্ভির বুক, ছুর্‌ ছুর্‌ 
করিয়া কীপিয়া উঠিল কিন্তু তিনি অতি-স্থির-অবিচলিত-স্বরে 
স্থণীলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পাটনায় তোমার বিবাহের 
কথা হচ্ছে, শুন্চি) কিন্তু তুমি ত পাত্ৰী দেখ নাই। তুমি, 
কি মায়ের অনুরোধে বিবাহ কত্তে যাচ্চ ?” সুণীলন্দ্রের ) 
মনে হইল, যেন তিনি একট! অগাধ সাগরে পড়িয়া' হাবুডুবু 
থাইতেছেন ; সহসা এই প্রশ্ন উঠিল কেন, তাহা বুঝিতে 
পারিলেন না। দিশেহারা হইয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া সময় 
লইবার অবসর ন! পাইয়া বলিয়া ফেলিলেন, “না; মা 
আমাকে কখনো অনুরোধ করেন নাই, কিছুই বলেন নাই; ' 
তিনি উদ্যোগ কচ্চেন ; আমি হী, না, কিছুই বলি নাঁই।” 


. আরো যেন কিছু বলিলে ভাল: হইত মনে করিলেন, কিন্ত 


কিছুই মনে করিতে পারিলেন না। বোনাঞ্জি স্থণীলচন্ত্ের 
হস্তখানি একটু বেশি জোরে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন ; এবং সেই সময়ে সরদাসের আর 
একটি পদ কর্ণে প্রবেশ করিল ;__পকৃষ্ণ বিরহ লাগি বরুখ 
ডুবি মরব হো ।” বোনার্জি এবার স্থশীলচন্ত্রের হাতখাঁনি 
ছাঁড়িয়া দিয়া, আপনার বা হাতখানি তীহাঁর কাঁধের 
উপর রাখিয়া বলিলেন, “যাঁর সঙ্গে তোমার বিবাহের কথ! 
হচ্চে, তিনি হয় ত রূপে গুণে খুবই ভাল ; কিন্তু তোমার 
যদি অন্ত কোথাও মন বসে থাকে, তাহা হইলে গা ভাসিয়ে 
দিয়ে এমন করে বিবাহ কত্তে যাওয়া ভাল হবে কি?” 


/ 


ড্ষ্ঠ সংখ্যা তপস্তার ফল। 


রে নিজ বোনাপরির মুখের দিকে চাহিলেন। 
অন্ত'কেহ হইলে কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিত না কিন্ত 
বোনাঞ্জি যেন তীহার নিজের মনের সন্দেহের কথাটা 
স্ুশীলচন্দ্রের মুখে স্ুষ্পষ্ট অক্কিত .দেখিতে পাইলেন। 
বোনার্জি মনে মনে উচ্চারণ করিলেন, পকৃষ্ণ বিরহ লাগি 
বরুখ ডুবি মরব হো।” স্ুশীলচন্দ্র কৌন কথাই বলিলেন 
না; বোনাঁজ তখন তাহাকে সোদরন্সেহে বুকের ভিতর 


"টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, “যা মনে এল, বলে ফেল্লাম্‌ ; কিছু 


সংসারের পথটা সোজা _কত্তে গিয়ে 
সুশীলচন্দ্র, বোঁনার্জির 


মনে কোরোনা ভাই। 
আরো! বোধ হয় বাঁকা করে তুল্ছি ।” 


“ বুকের উপর মাথা রাখিয়াই বলিলেন, “কাল সকাল বেলা 


আপনার বাড়ীতে গিয়ে চা খাব |” 
অল্পক্ষণ পরেই বোনার্জি বিদায় হইলেন ; এবং স্ুশীল- 


" চন্দ্র অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিয়া, ঈষৎ 


কম্পিত. কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন £_“ফন্দনং চপলং চিত্তং 
ছুরকৃখং ছুন্নিবারয়ং, উজ্জং করোতি মেধাবী নিও 
তেজনংশ। 


বিংশ পরিচ্ছেদ | 


অসম্ভব কথা । 

রায়-জায়া, আবার একটু অসুস্থ হইয়া পড়িাছেন। 
অসুস্থতা তেমন অধিক নহে ; কিন্তু চিকিৎসকের! তাঁহাকে 
কিছুদিনের জন্য চলিতে ফিরিতে নিষেধ করিয়াছেন । সুশীল- 
চন্দ্রের মাতা, ব্বায়-জায়াকে যখন দেখিতে আসিয়াছিলেন, 
তখন সুশীলের পা মচকিবার কথা, আরোগ্যলাঁভের সংবাদ 
এবং যেরূপে তিনি তাঁহার বিবাহের উদেঘাগ করিতেছেন, 
ইত্যাদি সকল কথাই বলিয়াছিলেন। . বিদায়গ্রহণের সময়ে 


" বলিয়া গিয়াছিলেন, যে স্ুশীলকে একবার পাঠাইয়া দিবেন । 


জননীর ধাত্রী সুশীলার তখন সহসা মনে পড়িল, যে তীহার' 


চুলগুলি অসংযতভাবে লুটাইতেছে; তিনি একটু মুখ 
ফিরাইয়া চুল গুছাইয়| বীধিলেন। 

তাঁহার পরদিন স্থুশীলচন্ত্র যখন রায়-গৃহে আদিলেন, 
তখন মেরী .বাউিরী তাঁহাকে কন্রীর আদেশে তাঁহার 
শয়ন-কক্ষে লইয়া. গেলেন। রায়- 


চ্ছন্ন ছিল, তবুও স্থশীলাদেবী,. সুশীলচন্দ্রের কক্ষপ্রবেশের 


"পথ চলি, এ সকলি প্রার্থন]। 


রায়-জায়ার শয্যা অতি পরি- _ 
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-সময়ে রানি তরল দিয়া সরে ধীরে বিছানা নিতে 
লাগিলেন! রায়-জায়৷ যখন “এস বাছা এস” বলিয়া! সুশীল: 
চন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিলেন, স্থশীলচন্দ্র তখন খাটের পারে 
মাথা নত করিয়! রায়-জায়াকে প্রণাম করিয়া নিকটস্থ এখ- 
খানি চেয়ারে বসিতে বসিতে স্ুশীলাদেবীকে নমস্কার করি- 


_লেন। স্ুশীলাদেবী প্রতিনমস্কার করিয়া উঠিবার উদ্যোগ 


করিতেছেন দেখিয়া, রায়-জায়! কন্তাকে বসিতে বলিলেন। 
স্থশীলকে দেখিয়া রায়-জায়ার মনে সেই ছবির কথা,এবং 
“সুন্দর, চিরনুন্দর,৮» গানটি উদয় হুইল। ু"চাঁরটি অন্য 
কথাঁর পর, তিনি সুশীলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাছা, 
তোমাকে 'একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ম ; ভগবান্কে ডাকতে 
হলে কেমন করে প্রার্থনা কর্তে হয়, তাই জান্তে ইচ্ছা 
করে।” স্শীলচন্দ্রের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি পণ্ডিত 
সাজিয়া, উপদেষ্টা সাঁজিয়া কেমন করিয়া গুরুজনের সঙ্গে কথা 
কহিবেন ? বিশেষ তীহার মনে হইল, যে ধর্মকথা কহিবার 
তাঁহার অধিকার কোথায়? তিনি প্রার্থনার কথা, ভগবানের 
কথা, কি' জানেন? রায়-জায়া স্থশীলচন্দ্রকে নীরব দেখিয়! 
পুনরপি কহিলেন, “তুমি আমার পেটের ছেলের মত) 
স্থশীলা আমাকে কত বই পড়ে শোনায়; আমি ভগবানকে 
খুঁজছি।” সেই সেহ, সেই কগম্বর! যে ধর্মপথে চলে না, 
সেও যখন ভগবানের আহ্বান শুনিতে পায়, তখন মুগ্ধ এবং , 
আত্মবিস্থৃত হইয়া ধর্মকথা কহিতে আরন্ত করে। গুরুজনের 
স্নেহ সম্ভাষণ, ভগবানের ডাকের মত হলি মুগ্ধ এবং 
বাঁচাল করিয়া তুলিল। 
- স্থশীলচন্ত্র, খাটের উপর হাত রাখিয়া কহিতে লাগিলেন, 
“মা, আমাদের সারা জীবনটাই প্রার্থনা ভরা) আমর! কিছু 
হতে চাই, কিছু কর্তে চাই, কিছু পেতে চাই, আশা করি, . 
যারা ভগবানকে মানে না, 
তারা অদৃষ্টের কাছে প্রার্থনা করে, 'দৈবস্থবিধার কাছে 
প্রার্থনা করে, এবং দ্যা থাকে কপালে হবে” বলে দৈবের 
প্রতীক্ষা কোরে উন্মুখ হয়ে বসে থাকে। আমরা যা চাই, 
তাই যে পাব, এমন কোন কথা নাই ; কখনো পাই কখনো 
পাইনে এবং কি যে ঠিক পাব তা জানিনে। মনে ত প্রতি 
মুহূর্তেই প্রার্থনা উঠছে; কিন্তু সেই. প্রার্থনার সময়, যার! 
ভগবানকে মানেন, তারা অনৃষ্ঠের মুখ চেয়ে প্রার্থনা না 


৩১৮ 


পপ 


করে র ভগবানের রন টি টা | তার সুখের তো চেয়ে 
স্থথ আছে বলেই লোকে তীর মুখের দিকে তাকায় ! বিধির 
বিধান,. যা ‘হবার তাই হয়; কিন্তু দুরন্ত প্রার্থনার সময় 
ভগবানের দিকে চেয়ে প্রার্থনা কল্পে মন প্রশান্ত হয়, মা।” 
পার্খবন্তিনী স্থশীলার কর্ণে সুমধুর সপ্তস্বরা বাজিতেছিল 


তিনি তাহার জীবনের সমগ্র প্রার্থনা জমাট করিয়া লইয়া 


চিরস্থন্দরের চরণের - দিকে উন্মুখ করাইলেন। রায়-জাঁয়ার 
মনে হইল, তিনি ধাহাকে খুঁজিতেছিলেন, তিনি যেন 
আঁসিতেছেন। রায়-জায়া ধীরে ধীরে তাহার হস্তখানি 
প্রসারণ করিলেন এবং স্নেহের ইঙ্গিত পাইয়া সুশীলচন্দ্ 
তাহার করতলে হস্ত স্থাপন করিলেন। রুগ্ন রায়-জায়া চক্ষু 
মুদিয়া, যিনি ছুর্র্বলের বল, অসহায়ের সহায়, তাঁহাকে 


ডাকিতে লাগিলেন। | 
ধ্যানমগ্ন জননীর পার্খে প্রার্থনাময়ী সুশীলা । স্থশীলচন্দ্র 


যখন প্রার্থনামরীর মুখের দিকে তাকাইলেন, তখন আর চক্ষু 
ফিরাইয়া লইতে পারিলেন না। আমি. পাঠকদিগকে এখন 
. এই অসম্ভব কথা কেমন করিয়া বুঝাইব? সুশীলচন্দর 
দেখিলেন যেন, সুশীলা দেবীর সমগ্র প্রাণ প্রার্থনার বলে চক্ষুর 
পথ দিয়া বাহির হইয়া তাহার কাছে আসিতে চাহিতেছে। 
অনেকেই বলিতে পারেন, যে স্ুণীলচন্দ্রের এই অনুভূতি, 
ঈশ্বরদর্শনের কথার মত একটা ভিত্তিশৃন্ত কল্পনা । হইতে 
পারে, এ সকল বড় অসম্ভব কথা) কিন্তু যাহা যেমন 
ঘটয়াছিল আমি তাহাই লিখিতেছি; যাহার মনে যে ভাব 
যেমন করিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই বর্ণনা করিতেছি। 
অসম্ভবের উপর অসম্ভব কথ]; সুশীলা দেরী দেখিলেন, 
স্থশীলচন্দরের প্রাণটা তাহার প্রাণটকে আদর করিয়। তুলিয়া 
লইয়া আপনার সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিল। নীরবে নিঃশবে 
এমন করিয়। প্রাণ বিনিময় হইতে পারে কি না, মনস্ততব- 
বিদের! তাহার বিচার করিবেন । 


রায়-জায়া চিকিৎসকের উপদেশে শধ্যাগতা, সুশীলা দেবীকে 


সদাসর্কদা! মাতার পাঁ্শ্বে থাকিতে হয়, কাজেই মাষ্টার নরেন্কে 
নিরন্তর বাড়ীতে রাখা চলে না । গৃহে থাকিলে সে কদাঁপি 
মাতার কক্ষ ছাড়ে না' বলিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য রায় 
সাহেৰ তাহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। যখন 
বায় সাঁহেব পুত্রটকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন, তখনো সুশীল- 
‘চন্দ্র রায়-জাঁয়ার কক্ষে । মাষ্টার নরেন গৃহে আসিয়াই 


প্রবাসী । 


[৬ষ্ট ভাগ। 


ভা তপতি 


একেবারে মাতার চিনি উনহিড বালক মনমতববিদ 
যৎ্ন স্তশীলচন্ত্রকে নিতান্ত আপনার লোকের মত মাতার 
শয্যাপার্খে দেখিল; তখন সে নিঃসঙ্কোচে স্থশীলচন্দ্রের হাটুর 
উপর ভর দিয়া পড়িয়া বলিল, “এত দিন আসেননি 
কেন ?* স্ুশীলচন্দ্র তাহাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া 
বলিলেন, তিনি আবার আসিবেন। উত্তরটা বালকের 
মনের মত হইল না) সে বলিল, “কাল্‌ আস্তে হবে, 
পর্শু আস্তে হবে, রোজ আস্তে হবে।” যে অনুরোধ 
বালকের কগে নিঃস্যত হইতেছিল, সেই অনুরোধ সুশীলা দেবীর 
চক্ষে, এবং সেই অনুরোধ রায়-জায়ার রুগ্ন মুখের হাসিতে ৷ 
স্থশীলচন্ত্র প্রাণ ভরিয়া বলিলেন--“আঁচ্ছা, কাল আস্ব।” ' 
একবিংশ পরিচ্ছেদ । 
-তপস্তার ফল, বা বিদায়। - 

মেরী বাউরী হয় ত তামাকুর অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল) 
কারণ দবারোয়ানটি একখানি চিঠি লইয়া সোমেশ্বর পণ্ডিত 
মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়াছিল, এবং কোচোয়ান, রায় সাহেব 
এবং মাষ্টার নরেন্‌কে হাওয়া খাওয়াইতে বাহির হইয়াছিল 
গৃহের অন্ত ভূত্যের! হয় ত প্রভুর অনুপস্থিতিতে রন্ধনগৃহে? 
সভাসমিতি করিতেছিল। সুণীলচন্্ যখন রাঁয়গৃহে আসিয়া 
কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, তখন, কাহাকে দিয়! সংবাদ 
পাঠাইবেন বুঝিতে নী পারিয়া ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া 
বসিয়া রহিলেন। অনেক সময় কাটিয়া গেল; কেহই দেখা 
দিল না) সুশীলচন্দ্র ভাবিলেন, এবারে গৃহে আলো দিতে 
কেহ-না-কেহ আসিবে । স্বশীলচন্দ্রের মাথার উপর দিয়া , 
যুগযুগাস্তর কাটিয়া যাইতেছিল এমন সময়ে সেই আলোক- 
শূন্য গৃহে দীপ্তিময়ী সুশীল! দেবী আঁসিলেন ; তিনি উনি, 

তত্বাবধানে বাহির হইয়াছিলেন। .. 

সুশীলা দেবী যখন এক্বোঁরে সুশীলচন্দ্রে টেনের 
কাছে আসিয়! পড়িলেন, তখন স্ুশীলচন্ত্র উঠিয়া দীড়াইলেন। 
সুশীলা দেবী একটু বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, “আপনি এক]: 
একা এখানে বসে আছেন, কতক্ষণ এলেন? কেউ ত খবর 
দেয় নি?” সুশীলচন্ত্র অতি পরিমিত ভাষায় সত্য কথাই 
বলিলেন, যে তিনি অনেকক্ষণ আসিয়া . বসিয়া আছেন।, 
সেই পরিমিত কথায়ও জড়তা ছিল; সেই কথার সুরে 
সুশীলা দেবীর মনেও একটু গোল বাধিয়া গেল? তিনিও 


/ 


উষঠ সংখ্যা। | 


পাকি পাশ 


ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে. |. বলিলেন, কাকেও : 'ডাক্লেন না 
কেন? দেখা কত্তে এসে এমন করে তপস্তা করা” 
কথাগুলি মৃদ্স্বরে উচ্চারিত হইতেছিল। সুশীলচন্দ্রে 
|-- ভদ্রতাবিস্থৃতি ঘটিল ; আপনি ছাড়িয়া তুমি বাহির হইল। 
তিনি বলিলেন, “তপস্তাই কচ্চি সুশীলা, তোমাকে না দেখে 
ছট্ফট্‌ কচ্চি; তোমাকে একেবারে প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে 
. ফেলেছি।” কি সাহসে যে তিনি এত দূর অগ্রসর হইতে 
পারিলেন, এত কথা কহিয়া ফেলিতে পাঁরিলেন, ইহাই 
আশ্চধ্য। ইহাঁও আশ্চর্য্য, 
কহিতেছিলেন, তখন সুশীলা দেবী মন্ত্গ্ধার মত আত্মবিস্বৃতা 
হইয়া স্ুশীলচন্দ্রের শরীরে জড়াইয়া গেলেন। “তুমি আমার 
তপস্তাঁর ফল” বলিয়া সুশীলচন্দ্র যখন বক্ষলগ্না দেবীর নিঃশ্বাসের 
৮ সৌরভে পুলকিত হুইতেছিলেন, তখন সুশীল! দেবী স্বীয় 
কম্পিত অথরে সুশীলচন্দ্রের কপোল স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 
“চল, মার কাছে যাই ।” 

সুশীলচন্্রকে জননীর কক্ষে বসাইয়া, সুশীলা দেবী 
বসিবার ঘরে আলো দিবার উদ্যোগে গেলেন। রায়-জায়া 
সালিশ ঠেশান দিয়া যাহ এবং সন্মুখে একখানি 
 সংগীতগ্রস্ পড়িয়াছিল'; টির “ত পড়িতেছিলেন। আজি 
_স্থণীলচন্ত্র চেয়ারে বসির টের ‘উপর এমনি ভাবে মাথাটি 


) | নত করিলেন, যেতীহার : 'মাখাটি প্রায় রায়-জায়ার ক্রোঁড় 


লগ্ন হইল। এত প্রণাম নহে! রায়-জায়া উঠিয়া বসিয়া 
‘" সুণীলচন্ত্রের মাথায় হাত দ্রিলেন | সুশীলচন্দ্র তেমনি মাথা নত 
". করিয়াই বলিলেন,ণমা, আমি ছেলে হব।” এই একটি কথায় 


রায়-জায়া অষ্টাদশপর্্ব মহাভারত. পড়িয়া ফেলিলেন। . 


১ আনন্দে ক% বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল; কোন কথা কহিতে 
পারিলেন না, কেবল সন্গেহে স্থশীলচন্দ্রের মাথায় হাত 
বুলাইতে লাগিলেন ৷ এমন সয়য়ে রায় মহাশয় নরেন্কে লইয়া 
গৃহে ফিরলেন; [খন রায় মহাশয় সপুত্রকন্তা, পত্নীর 
কক্ষে প্রবেশ, করিলেন, তখন রায়-জায়! দেখিলেন, স্থগীলার 
টি চক্ষে নবদীপ্তি ফুটিয়াছে এবং নব নর প্রফুল্লতা বিকশিত হই- 
য়াছে। রায়-জায়ার আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি.রায় 
" মহাশয়কে বলিলেন, “ছেলে মেয়েদের, আশীর্বাদ কর, সুশীল 
, আমার ছেলে হবে বল্চে।” বলা বাহুল্য,যে স্থণীলচন্ত্র তাহার 
পূর্বেই উঠিয়া দীড়াইয়াছিলেন মাষ্টার নরেন তাঁহাকে 





সীতা ও রামের রাজ্যাভিষেক । 


সি শশা ০০৯০০০০০৯০৭ 


যে যখন: সুশীলচন্দ্র কথা 
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জড়াইিয়া ধরিয়া বলিল, “আপনি এসেছেন ?” » রায় মহাশয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “সুশীল, তোমার পায়ের ব্যথা এখন আর 
নেইত ?” পায়ের ব্যথা? রুগ্থার রোগ পর্য্যন্ত সারিয়! 
গিয়াছিল। রায়-জাঁয়া চিকিৎসকের. কথা অগ্রাহ্য করিয়া 
শয্যাত্যাগ করিয়া সকলকে লইয়| বসিবার ঘরে গেলেন। 
যে সময়ে রাঁয়-পরিবারে আনন্দের আঁত বহিতেছিল, 
ঠিক সেই সময়ে বোস্বাই মেলে বোনাধ্ি. সাহেব বড়োদা 
যাত্রা করিতেছিলেন। তিনি 'কবে যে সরকারী চাকুরী 
ত্যাগ করিয়া বড়োদায় চাকুরী স্বীকার করিয়াছিলেন, কেহই 
তাহা জানিত না। ডাক্তার ভট্টাচার্য্য প্রীটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া 
রুমাল নাড়িতেছিলেন, এবং বোনার্জি মন্দগতিতে চালিত 
গাড়ীর জানালা দিয়! হাঁত বাহির করিয়া তীহার রুমাল 
খানি ধরিয়াছিলেন, এবং মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিলেনঃ-_ 
কৈসে তেজব ও সে! দেশ, 
জটা মুকুট ধরব কেশ 
" অঙ্গ বিভূতি লায় জহর খায় মরব হো। 
গাড়ী যখন বর্ঘমানে পঁহুছিল, তখন তাঁহার চেতনা 
হইল; রুমালখানি পকেটে পুরিয়া, পরিচ্ছদ পরিবর্তন না ' 
করিয়াই শুইয়া পড়িলেন। 
সমাপ্ত | 
ভ্ীবিজয়চন্্র মজুমদার । 


শশী শা 


The Coronation 01 Sita & Rama. 


This picture: has been bought recently by the 


Committee of the Calcutta Art Gallery. 


No idea ‘of its. beauty can be given to thosé who 
cannot see its colour for themselves. Though small, 
it is a‘master-piece, chiefly in different shades of 
yellow. Its date is supposed to be about 1700. The 
Artist is unknown. In style, it belongs to what it is 
convenient to call the School of Lucknow, represent- 
ing a later development of the kind of missal-painting 
which was practised under the Moguls, and the whole 
history of whichis to be studied in the magnificent 
library presented by a noble Mohammedan Family 
to the City of Bankipur. 

In‘conception, ‘Thé Coronation of Sita and Rama’ 
is medieval, It compares, in European Art, with 
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pictures of the Court of Heaven. But] cannot remem- 
ber ever to have scen that idea expressed there with 
such masterly simplicity and thoroughness. We have 
here, it will benoticed, a King’s Garden and throne, 
with a palace behind. It is the royal and divine 
household of Heaven. The Divine Pair sit to receive 
worship. Around them stand the other persons of the 
In the 
background are seen the white walls of Ayodhya. 
And a magnifying glass makes only more evident the 
marvellous perfection of detail here. 


sacred drama, together with their retinue. 


We may note 
also, in this old Indian picture, the perfect correctness 
of the perspective. There isno doubt in the artist's 
mind that the vertical is always vertical, and that 
parallel lines converge as they recede. 


The 
home of the soul, the white-walled vision, is a royal 
and divine 20906, not the country of a great multi- 
tude. In this, the idea of the artist is exactly the 
same as that which the church was always imposing 
on the mind of Europe. Yet in an ltalian picture, 
of a corresponding thought and period, we should 
probably have had, as background to the sacred group, 
some fragment of a great city. 

The Indian picture expresses unity. The Italian 
would have been full of broken suggestions. This is 
because the one speaks out of a full and coherent 
social order, present to the consciousness of all its 
children. The other would have been the utterance 
of something immeasurably more complex, but also 
less aesthetically perfect. 


But Ayodhya here is a palace, not a city. 


The pearls in this picture are real, being set into 


the painting. The frame is of mirror. The artist is 


unknown. 


Nivedita—of Rr-V. 


সীতা ও রামের রাঁজ্যাভিষেক। 
(ভগিনী নিবেদিতার কয়েকটী মন্তব্যের মর্ম) 


কলিকাতা চিত্রশালার কমিটি সম্প্রতি এই ছবিখানি 
কিনিয়াছেন। যাহার! স্বচক্ষে এই ছবি খানির রং না 
দেখিয়াছেন, তাহাদের মনে ইহার সৌন্দধ্যের কোন ধারণা 
জন্মাইয় দেওয়! যায় না। ছোট হইলেও ইহা একটি শ্রেষ্ঠ 
চিত্র, বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হলদে রং ফলাইবাঁর 
নৈপুণ্যে । ইহা বোধ হয় ১৭০০ খ্ষ্টান্দের। চিত্রকরের নাম 


অজ্ঞাত। চিত্রাঙ্কণ রীতিতে 'ইহাকে লক্ষৌ শিল্পিসম্প্রদায়ের 
রীতির অন্ুযায়ী বলা যায়। 

ইউরোপে মধ্যযুগে স্বর্গের দরবারের যে সকল ছবি 
আঁকা হইত, ইহা সেই ধরণের | ছবিতে একটি রাজোগ্ভান ও 
সিংহাসন এবং পশ্চাতে একটি রাজপ্রাসাদ লক্ষিত হইবে। 
এখানে ধাহারা উপবিষ্ট তাহারা পুজা গ্রহণার্থ বসিয়াছেন। 
পশ্চাতে অযোধ্যার শ্বেত প্রাচীর সকল দুষ্ট হইতেছে। 
বিবদ্ধক কাচ দিয়! দেখিলে এখানে স্বক্ম কারিগরির বিস্ময়- 
কর উৎকর্ষ বেশ বুঝা যায়। এই পুরাতন ভারতীয় চিত্রের 
পরিপ্রেক্ষিতবিষয়ক নির্ভ,লতাঁও উল্লেখযোগ্য । . 

ছবিখানির মুক্তাগুলি প্রকৃত মুক্তা, অঙ্কিত নয়। 
(লেখিকার অনেকগুলি প্রগাঢ় ভাব ও চিন্তাপূর্ণ মন্তব্যের 
যথাযথ অনুবাদ কর! কঠিন বলিয়া চেষ্টা করা গেল না।) 


জ্যোতিনির্বাণ। 
প্রথম পরিচ্ছেদ | 
(বিপদের মুখে ) 


কি করিয়া কি হইল, বিক্রমপুরের যুবরাজ কেদার রায় কিছুই 
বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, কি এক অজা- 
নিত দৈবশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, তিনি নিজের শক্তি সামর্থ 
না বুঝিয়া এক ভীষণ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। মনে 
ভাবিলেন, এ ভৈরবী বেশধারিণী, শক্তি উত্তেজনার আদর্শ 
গঠিত মূর্তি কে এ রমণী? একবার মনে হইল মন্দিরে ফিরিয়া 
যান। কিন্তু তাহাও পারিলেন না। ভয়ে নহে, বিস্ময়ে 
নহে, যে পথ দিয়া তিনি মন্দির হইতে বাহির হইয়া 
আসিয়াছেন-_-সে পথ আজ চিনিতে পারিতেছেন ন!। . 

যে বৃক্ষ শাখায় তিনি অশ্ব বাঁধিয়াছিলেন, সেখানে, 
সচ্ভোছিন্ন বন্তলতা গুল্মাদির দ্বারা এক চিহ্ন রাখিয়া গিয়া- 
ছিলেন । কেদার রায় সবিস্ময়ে দেখিলেন সে চিহ্ন 
বর্তমান, কিন্তু ভীহার অশ্ব সেখানে নাই। 

এ গভীর বন মধ্যে কে তাহার অশ্ব অপহরণ করিল তাহা 
তিনি ঠিক্‌ বুঝিতে পারিলেন না। অনুমানে বুঝিলেন রাত্রি 
দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ। নৈশাদ্কারের ভীষণতা অনেকটা 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা ৷ ] | জ্যোতিনিৰব্াণ। ৩২১ 


SS শীতল বাতাস, বন্য ঢ কুসুমের le অপহরণ 
করিয়া তাঁহার স্বেদসিক্ত ললাটফলকের সিগ্ধতা সম্পাদন 
॥ করিতেছিল। 
অশ্বের জন্য তিনি চারিদিক অন্বেষণ 'করিলেন। কোথাও 


দেখিতে পাইলেন না । অন্ধকারে. পদচিহ্ন দেখিয়া অনুসরণ - 


করাও অসম্ভব ৷ বি সেই গভীর বন মধ্যে দ্বীড়াইয়া 
অক্ষ, স্বরে বলিলেন-_“আমার অশ্ব কোথায় গেল ।” 
সহসা' অদূরে যেন পদশব শ্রুত হইল। এ পদ্রশব্দ ধীর- 


বিক্ষিপ্ত, মন্ুষ্যের-পদশব্ব | এই মনুষ্যসমাগমশূন্ত বনমার্গে 


রজনীর তৃতীয় যাঁমার্দে পদশব্দ শুনিয়া বীর পুরুষ কেদার 


রায় কিছু বিস্মিত হইলেন। হস্তস্থিত বর্ষা দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ :. 


করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন--"এ বনমধ্যে কে আছ, 
“ আমার সম্মুখে এস.) নচেৎ আমার হস্তস্থিত বর্ষা তোমাঁর 
বক্ষ বিদ্ধ করিবে।*” | 
সহসা একজন ঢালতলোয়ারধারী সৈনিক তাহার 
সন্মুখে আঁসিয়া বলিল,_“যুবরাজের জয় হউক.।” | 
কণ্ঠস্বরে কেদার রায় সেই সৈনিক পুরুষকে চিনিতে 
্দপারিয়া বলিলেন-_-“কালিদাঁস, তুমি এ গভীর বনমধ্যে কেমন 
করিয়া আসিলে ?” 
কালিলস বলিল__প্আঁমাদের আপনি নদীতীরে অপেক্ষা 
) করিতে বলিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । রজনী 
এক প্রহর উত্তীর্ণ হওয়ায় আমর! আপনার বিপদ্বাশঙ্কায় 
অধৈৰ্য্য হইয়া এই জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছি।” 
“তুমিই কি আমার অশ্ব লইয়া গিয়াছ ?* 
“আপনার অশ্ব কানুসেখ লইয়া গিয়াছে।” 
রঃ “সে কোথায় ?”, পু | | 
“নিকটেই অপেক্ষা করিতেছে। সে আপনাকে খুজিতে 
খুঁজিতে এক মন্দিরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। 
মুসলমান বলিয়া সে মন্দির মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে নাই। 


তাঁর পর. আসিবার সময় বৃক্ষতলে আপনার অশ্ব দেখিতে 


পাইয়া তাহা লইয়া আসিয়াছে ।” | 
কেদার রায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন_“আমি 
সেই মন্দিরেই গিয়াছিলাম ।” 
কালিদাস বলিল--“মন্দিরে কেন-_সেখানে কে আছে? 
কার মন্দির 1” 


b) 


কেয়ার রায় গম্ভীর ভাবে 'ৰলিলেন- “সেখানে দেবীর 
পাষাণ মূর্তি আছে__-সজীব মুণি আছে । সজীব মুত্তিই এই 
পাষাণ মৃত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।” . 

“আপনাকে মন্দিরের পথ দেখাইল কে ?” 

“সেই সজীব দেবীমুস্তি !” 

“পাপী মানব আমরা-কলিতে দেবতা নিব্রিত-- 
আমাঁদের তাঁহারা! দর্শন দেন না!” 

“তাহাকে. দেখ নাই--তাই বলিতেছ--আমি a 
সজীব মুৰ্তি দেখিয়াছি _যাহা- এতদিন ধরিয়া খুঁজিতেছিলাম 
তাহাই পাইয়াছি।” 

“কি পাইয়াছেন, যুবরাজ ?* 
“উৎসাহ, উত্তেজনা, কর্তব্যপথ, আর পর্তগীজ দস্থ্যর 
উচ্ছেবাসনার শক্তি ।” 

কেদার রায় সাগ্রহে, জলন্ত ভাষায় ভবানীমন্দিরে, 
ভৈরবীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যাপার. সমণ্ত বিবৃত করিলেন। 
কালিদাস স্থির মনোযোগের. সহিত .সমস্ত শুনিয়া 
বলিল-_"আমরা'কি সেই দেবীমুস্ির দর্শন পাই না?” : 

কেদার রায়. দৃঢ়স্বরে বলিলেন:_“পাইবে না যে তাহা 
বলিতেছি না। তবে সময়সাপেক্ষ। আমি চেষ্টা করিয়া 
তাহার সহিত দেখা করি নাই_-তিনি” আপনিই দেখা 
দিয়াছেন ৷” | 

আর বাক্যব্যয় ন! [করিয়া | কেদার রায় EE যেখানে 
আমার সেনারা আছে সেই খানে চল। প্রভাত না হইলে 
এই বনভূমি হইতে নিক্জান্ত হওয়া বড় ছুরূহ দেখিতেছি।” 

কালিদাস অগ্রস্র -হইল। . রাজা পশ্চাতে। তীহারা 


প্রায় অর্ধাক্রোশ পথ অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়া এক 
.বুক্ষতলে উপস্থিত হইয়াছেন_-এমন সময়ে' কাতর কণে 


সেই নৈশনি্তব্বতাপূর্ণ বনসূমিকে বিকম্পিত করিয়া কে. যেন 
চীৎকার করিয়া . উঠিল-_“কে. কোথায় 'আছ-_আমায় 
রক্ষা কর--দ্ত্রীলোকের ধর্ম রক্ষী কর।”. .. 

একবার, হুইবার, তিনবার 'সেই কাতর কের ক করুণ 
ধ্বনি বনভূমি বিকম্পিত করিল ।.. কেছাঁর রায় অসি কোষ- 


বিমুক্ত করিয়া, দৃঢমুষ্টিতে ধরিয়া কালিদাসকে বলিলেন 


«এই মাত্র সেই সজীব দেৰীমূৰ্ত্তি আমায় থে পবিত্র ব্রত 
গ্রহণ করাইয়াছেন__তাহার এক ক্ষুদ্র কার্য আমার সন্মুখে। 


৩২২ 


অব্যর্থ; আমার সঙ্গে এসো ।” 

উভয়ে বিছ্যুদ্বেগে অগ্রসর হইলেন। বনাঁনীপথ- 
সঞ্জাত কণ্টকাঁকীর্ণ লতাগুল্স তাহাদের গতিরোধ করিতে 
,পাঁরিল না। আবার সেই কাতর কগে্টীৎকার, ধ্বনি! 
“কেউ কি নাই-যে অব্লার সতীত্ব রক্ষা করে? হায় 
ঈশ্বর !” 

'কেদার রায়. গম্ভীর কণে সেই ধ্বনির উত্তর করি- 
লেন-“ভয় নাই-_ভগবাঁন নাই একথা বলিও না” 

তখন অদূরে মশালের ক্ষীণ আলোকরেখা দেখা 
যাইতেছে। শষ্পপত্রাচ্ছাঁদিত বন অতি গভীর বলিয়া সে 
আলোক পূর্ণ তেজে জনিয়াও নিজের দীপ্তি বিকাশ করিতে 
পাঁরিতেছিল না । 

কেদার রায় ও কালিদাস বিশ্ময়স্তিমিত নেত্রে দেখিলেন 
এক ভীমকায় ঘস্থ্য কোন কুলকন্তাঁকে বলপুর্ব্বক আকর্ষণ 
করিতেছে। রমণীর হস্তদ্ধয় আবদ্ধ। চক্ষুদ্বযনও তদ্রপ। 

সহসা কালিদাসের হাত - হইতে একটা তীর ছুটিয়! গিয়া 
সেই ভীমকাঁয় দস্থ্যর মস্তক বিদ্ধ করিল। সঙ্গে সঙ্গে 
আর একটা তীর আসিয়! দ্বিতীয় দস্থ্যর স্বন্ধ বিদ্ধ করিল। 
সে চীৎকার করিতে করিতে দূরে পলায়ন করিল। এ 
দ্বিতীয় তীর, কালু সেখের হস্তনিক্ষিপ্ত। 

কেদাঁর রায় দ্রুত গতিতে গিয়া, সেই রমণীর চক্ষুর 
ও হন্তের বন্ধন মোচন করিলেন। রমণী তখনও শর পত্রের 
ন্যায় থর থর কীপিতেছিলেন। কালুসেখ ও কালিদাস 
অগ্রসর হইয়া অপর দুইজন দস্থ্যুকে আবদ্ধ করিল। 

কেদার রায় সেহময় স্বরে বলিলেন_-“কে আপনি'! 
পরিচ্ছদ ত পশ্চিম প্রদেশীয়া মুসলমানী বলিয়া বোধ হই- 
তেছে। এ গভীর বনে আসিলেন কি রূপে ?” 

রমণী সেই বীরত্বব্যগ্ক মুখমণ্ডল দেখিয়া সাহস 
পাইলেন। মাথায় অবগুঠন টানিয়া দিয়া একটু দূরে 
সরিয়া দাড়াইলেন । | - 

কেদাঁর রায় পুনরায় সাস্বন৷ ও উৎসাঁহদানের স্বরে বলি- 
লেন_-“এ বিপদ্বের সময় লজ্জা করিলে চলিবে না। আমার 
বোধ হয় নিকটেই এই দস্থযদলের আশ্রয়স্থান। .আমার 
সঙ্গে মাত্র চারিজন শরীর-রক্ষী। দস্থ্যুরা ফিরিয়া আসিলে 


বহু দিন পরে পিতামাতাকে দেখিতে 


আপনার পরিচয় দানে আপত্তি আছে?” 

সম্মুখে নূতন বিপদসম্তাবনা দেখিয়! রমণী লজ্জা ত্যাগ 
করিয়া বীণাবিনিন্দিত কণে উত্তর করিলেন-_“আমার 
পরিচয় নিল্রয়োজন। দয়া করিয়া আমায় এ বনের-বাহির 
করিয়া দিন ।» fl 

কেদাঁর 'রায় হাস্তমুখে বলিলেন “এ বনভূমি আমার 
পরিচিত নহে। আমিও সসৈন্তে সারারাত্রি এই বনে বনে 
ঘুরিতেছি। প্রভাত না হইলে বন হইতে বাহির হইবার 
অন্য উপায় নাই ।” 

আবার কোকিলপঞ্চমপুরিত স্বরে প্রশ্ন হইল__“আপনি 
কে? এ অধীনীর ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন।” 

কেদার রায় হান্তমুখে বলিলেন-“এ দীনের নাম * 
কেদাঁর রায় ৷” 

রমণী সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন--“আপনিই কি বিক্রমপুরের 
রাজা চাঁদ রায়ের পুত্র কেদাঁর রায় ?” 

“আপনি আমার নাম জানিলেন কিরূপে ?” ৃ 

“দিল্লীতে বাদশাহের মুখে গুনিয়াছি।” ১ 

প্বাদশাহের মুখে? আপনি তবে কি দিল্লীশ্বরের 
অন্তঃপুরিকা ৷” 

“আপনার অনুমান যথার্থ । আমি দিলীশ্বর জাহাঙ্গীরের : 
বাঁদি।” | ূ 

“কোথায় দিল্লী আর কোথায় বাঙ্গলা ? আপনি এ 
বনের মধ্যে এ অবস্থায় কেন ?” ৰ 

“আমি বাদশাহের বেগম হইলেও এই বঙ্গদেশনিবাসিনী | 
যাইতেছিলাম। 
বাদশাহ সঙ্গে সওয়ার দিয়াছিলেন” ! 

“আপনার সওয়ার শিবিকা বাহক সব কোথায় 7৮. 

 প্রস্থ্যরা আমার বাহকদের বধ করিয়াছে। সমস্ত 

সওয়ার আমার সঙ্গে আসে নাই। ষোল জনের মধ্যে . 
আট জনকে আমি রাজমহুলে রাখিয়া আসিরাছি।: আট ' 
জন রক্ষী সঙ্গে ছিল।” 

“আপনার পিত্রীলয় কোথায়?” 

“চট্টগ্রাম খিজিরপুরে |” 

“এ পথে আসিলেন কেন ?” 
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পপি 


নসর ইন চি একজন সা পাই। 
সে আমাদের পথ দেখাইবার ভার লয়। কিন্ত সেযে 


ছদ্মবেশী দস্যু তা আমরা জাঁনিতাম না । সেই পথ ভুলাইয়া - 


এই গভীর বনে আনিয়াছে।” 
“আপনি ত নিরাভর্ণা ; অলঙ্কার কোথায় গেল ?” 
দসথ্রা যখন শিবিকা' আক্রমণ. করে, তখনই আমি 
অলঙ্কারের পেটিকা জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া! দিই। দন্গ্যরা 
আমায় অলম্কারের জন্যই পীড়ন করিতেছিল 1» 

- কেদার রায় এই আশ্রয়হীন গভীর বন মধ্যে রমণীকে 
লইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। রমণী পথশ্রমে অত্যাচারে 
উৎগীড়নে কাতর । আশ্রয়স্কানের বড় প্রয়োজন । তিনি 
ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন--“হাঁয়! যদি একটু আশ্রয়স্থান থাকিত ?” 

সহসা কে যেন তাঁহার পশ্চাৎ হইতে প্রতিধ্বনি 
করিল--“কেন থাকিবে না বাবা? ভবানীর মন্দির ত 
আর্তগীড়িত নিরাশ্রয়ের জন্ত1” 


কেদাঁর রায় চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিলেন। 
দেখিলেন_সেই গৈরিকপরিহিতা, আগুলফ্লধিতকেশা, 
-দীগ্ততেজা ভৈরবী তাহার নিকটে। তিনি বিন্নয়াপ্প,ত 


6 


_ তুমি থুণ্যবান তাই আঁজ দেখিতে পাইলে 1” 


স্বরে বলিলেন “মা! এখানে আসিলে কিরূপে ?” ভৈরবী 
হাসিয়া বলিলেন--“বৎস ! তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম 
কিরূপে? বিলম্ব করিও ন1। এই বিপরা রমণী তোমার 
বাহুবলে বিপনুক্তা হইলেও পথশ্রান্তা। এর বিশ্রাম চাই।” 

“ইনিত মুসলমানী। ভবানী-মন্দিরে কি এর স্থান 
হইবে ?” 

দীপ্ত তেজে দৃঢ়স্বরে ভৈরবী বলিলেন--“কেন হইবে 

না বাবা? হিন্দু মুসলমান ত সেই ভবানীরই স্থাষ্ট । স্থাষ্টকর্ভা 
ত এক। আমরা কেবল গণ্ডগোল করিয়া মরি বই ত নয়। 


এস আমার সঙ্গে এস।” ্ 
ভৈরবী অগ্রবত্তিনী, আঁর সকলে পশ্চাতে । কালিদাস 
অস্ফ,টস্বরে বলিল g 


' প্রাজা, ইনি কে?” 

কেদার রায় বলিলেন “ইনিই সজীব ভবানীমৃত্তি। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীহরিসাধন সুখোঁপাধ্যায়। 


৭. পাপী 


প্রেমলাভের উপযুক্ততা { 


‘ দাক্ষিণাত্য 


বি 


প্রেমলাভের উপযুক্ততা। 


> 


প্রদেশে ভীমা ও নীরা নদীর সঙ্গমক্ষেত্রে 
মহেন্দরবিদার নগরে“. রাজা দ্রৌণায়ণ বাঁজত্ব- করিতেন । 
দ্রৌণায়ণ রাজ্যকামুকতাঁর জন্ত সামন্ত রাঁজন্যবর্গের ভীতি ও 
অশ্রদ্ধার কারণ হুইয়াছিলেন। ্ 

. গজেন্দ্রগড়ের রাজা মল্লশুরই কেবল তাহাকে প্রতিহত 
করিয়া রাঁখিয়াছিলেন। অকালে মল্লশুরের মৃত্যু হইলে, 
তাহার বালকপুক্র পুষ্পহাসের নামে রাজমন্তরী ব্লক রাঁজকার্ধ্য 
পরিচালনা করিতে লাগিলেন । 

ভ্রৌণায়ণ আপনাকে অপহত-কণ্টক মনে করিয়া পরম 
উল্লসিত হইলেন ; এবং গজেন্দ্রগড় রাজপরিবারের অশোচান্ত 
না হইতেই মহারাজ মন্লশূরের এ যাবৎ বাহুবলরক্ষিত রাজ্য 
আক্রমণ করিলেন । 

বল্লকণ প্রভুরাজ্য রক্ষার জন্য সসৈন্তে দ্রৌণায়ণকে বাধা 
প্রদান করিলেন। এই যুদ্ধে দ্রৌণায়ণের প্রধান সহায় এবং 
সহচর ছিলেন তাঁহার পুত্র ভদ্রমুখ এবং কন্যা ভদ্রসোমা। 

বল্লক? যখন সমরাঙ্গনে নিশিত বাণ ত্যাগ করিতেছিলেন, 
তখন পুষ্পধন্বা তিষ্যককৃত ধন্ুঃ ভদ্রসোমার কুঞ্চিত জতল 
হইতে ছুই চারিটি খরকটাক্ষবাঁণ নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং বল্পকণ্ঠের 
হৃদয়ে বিশেষভাবে আঘাত করিয়াছিলেন । 

দৈনিক সমরাবসাঁনে যখন বল্লক্ আপন শিবিরে 
সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন, তখন তাহার অন্তরে “তদ্বিষ্ণুর 
পরমপদ”-_-স্থলে ভদ্রসোমার' ব্রীড়াবী্য্যব্যঞ্জিত ফুল্ল মুখকমল 
বারংবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি কাতর হইয়া 
ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিলেন । 

“হে মা ভবানী, একি হইল মা? চিরশক্রতাসম্বন্ধিতজনের 
সহিত এ শ্রীতিসন্বন্বস্থাপনলালসা মনে কেন: উদয় হইল? 
যাহাকে দিগ্শরবিদ্ধা করিতে হইবে, তাঁহার চরণনিয়ে 
আপনার হৃদয় পাতিয়া দিতে সাধ হইতেছে কেন? যাহার 
হৃদয়রক্তে কর্তব্যের তর্পণ করিতে হইবে, তাহারই চরণতল . 
আমারই হৃদয়রক্তরাগে রঞ্জিত করিতে বাসনা হইতেছে। 
হে মদন্দহনশজ্তু,-আঁমায় বল দেও, এই চিত্তবিক্ষোভ প্রশান্ত 
কর_” | 


টি 


উপাসনা শেষ হ হ্য় নাই, ্বাররক্ষক আসিয়া সাদ (দিল 
_বিপক্ষশিবির হইতে জনৈক দূত তাঁহার প্রতীক্ষা 
করিতেছে । 

তাঁহার উপাসনা শেষ হুইল না । কি এক অব্যক্ত 
কারণে মন চঞ্চল হইরা উঠিল। পুষ্পধন্ব। কত মধুময় আশার 
কথ! কাণে গুঞ্জরণ করিতে লাগিল। প্রবল বাসনাঝঞ্ধা 
ক্ষীণ সংযমচেষ্টাকে কোথায় উড়াইয়া দিল। তিনি দূতকে 
প্রবেশের আজ্ঞা দিলেন। 

দূত আসিয়া প্রণাম করিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র 
দিল। কম্পিত হস্তে আবরণ উন্মোচন করিয়া পড়িতে 
লাঁগিলেন-__ 

*ত্বস্তি শ্রী সমরবিজয়গ্রীঅভিনন্দিত গজেন্দ্রপুরাধীশ্বর- 
সচিবশ্রেষ্ঠ-বল্লক£-শ্রীকরকমলোপাঁয়ন পত্রিকা 

“্সমরকুশলী বীরশ্রেষ্ঠ, আবাঁল্য যে আদর্শীরুত বীর মুর্তি 
হৃদয়-মন্দিরে পূজা করিয়াছি, তাহা আজ আপনাতে শরীরী 
দেখিলাম। শক্রকন্তার পুজোপচার গ্রহণ করিলে কৃতার্থ 
হুইব। নিবেদন ইতি--রাঁজকন্ত! ভদ্রসোমা |” 

বল্পকণ্ঠ হর্যাতিবেগন্ত্তিত-হৃদয়ে লিপি খানি বারংবার 


পড়িতে লাঁগিলেন। আপনার চক্ষুকে বিশ্বাস হয় না,- 


আপনার অনুভূতিকে প্রত্যয় হয় না। “একি সত্য? 
একি সত্যই সত্য ? উপহাস নহে, বিদ্বপ নহে, ব্যঙ্গ নহে,__ 
প্রকৃত সত্য? . পিপাঁসাক্ষামকণ্ পক্ষী জল চাহিতেই ধারা প্রবাহ 
মুখে আসিয়া পড়িল? আজ আমি প্রকৃত জরী--রমণীর 
চিত্ত শতসামাজ্য জয় তুল্য ! আমি ধন্য, আমি জয়ী ৷” 
রাজকন্যা ভদ্রসোমাকে উত্তর লিখিলেন-- | 
পমন্মথমৈত্রীবশীরুতা রাজকুমারীভদ্রসোমা-শ্রীকরকমলো- 
পহৃতা পত্ৰিকা | 
“ভদ্রে, মাপনি মন্মথের পুষ্পধন্থুর সম্মোহন শর { আজ 
আমি জিত কি জয়ী ঠিক বুঝিতে পাঁরিতেছি না। আজিকার 
আনন্দ যেন আমার নিত্যোপভোগ্য হয়। নিবেদন ইতি 
মুগ্ধ বলক ।” - 
, পরদিন মন্ত্রী ঝল্লকগ্ঠের প্রস্তাবক্রমে :উভয়পক্ষে সন্ধি 
হইয়া গেলণ রাজা'দ্রৌণায়ণ মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠের সহিত কন্তা 
ভদ্সোমার উদ্বাহ অঙ্গীকার করিলেন, এবং মন্ত্রী ঝল্পক$ড 
বাধাপ্রদানের ভাণমাত্র করিয়া ক্রমে ক্রমে গজেন্দ্রগড় রাজ্যের 


প্রবাসী ৷ 


সত 


! ঙষ্ঠ রথ 


বা oles. তৰিব করিতে দরের, রণ 
গুপ্ত অঙ্গীকার স্বীকার করিলেন। কামোঁপহতচেত! ঝল্লকণঠ 
কর্তব্যত্রষ্ট হইলেন । 

২ 


নীরা ও ভীমা নদীর সঙ্গমসন্মুখে রাজকুমারীর পুষ্পবাটিকা । 


নীলাঞ্জনছ্যতি ক্রীড়াগৈলের প্রত্যন্ত দেশে স্থ্ম্য কদলীকুঞ্জ, 
তন্মধ্যে মর্মরশিলাপট্র বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র পুষ্পতরুর পদতল- 
বাহিতা ক্ষীণা নির্বরিণীর রজত শুত্রধারা নীরাঁর নির্মল ক্রোড়ে 
গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছিল। শয়বনীয়মিগ্ধ শিলাপট্র- 
সমাসরা ভদ্রসোমা ভূষণশিপ্রিত হস্ততালে তীহাঁর প্রিয় 
ময়ুরটিকে নাচাইতেছিলেন; আর তাঁহার দখি পুষ্পিলা 
অশোকপলাঁশের মালা গীখিয়া তীহার শিরোমুকুট গড়িয়া 


দিতেছিল। অশোকপলাশের রক্ত স্তবক গুল্রললাটে পড়িয়া 


দেব কন্যা উষার ললাটতিলক অরুণের মত শোভা পাইতে- 
ছিল। শ্রুতি-আশ্রিত মুক্তাগুচ্ছে সেই পুষ্পলালিম! প্রতি- 
ফলিত হইয়া শ্রুতিগণ্ডমূলে বিচিত্র পত্রলেখা রচনা করিতে- 


ছিল। গুঞ্জনমধুপপুঞ্জ কেলিকুপ্জে ব্রততীবলয়াসঞ্জনা ই 
শাখা হইতে কপোতবধূর করুণধ্বনি কি এক তরল বিষাঁদ বর্ষণ. 


করিতেছিল। -সহসা মন্ত্রী ঝল্লক% সেখানে উপস্থিত হইলেন । 

কপোতবধূ উড়িয়া গেল, করকিশলয়তালমুগ্ধ নর্ত্যমান 
মরুর সংবৃতনৃত্য হইয়া উড়িয়া গিয়া বকুলবৃক্ষে বসিল ; সখি 
পুষ্পিলা সরিয়া দাড়াইল; রাজকন্যা মযুরকণ্ঠী বাসখানি অঙ্গে 


টানিয়া দিয়া, চলিত ছুকুলের সুক্মম্ববাসে কদলীবিতীন পূর্ণ 
করিয়া, অবনতমুখী হইয়া! দাড়াইলেন ৷ তাহার মুখভাবে 
_ লজ্জীসন্ত্রমের রেখামাত্র অঙ্কিত হয় নাই, বুঝি বিরক্তিমিশ্রা 


দ্বণার ব্যঞ্জনা ব্যক্ত হইয়াছিল.। তবু ভাবমুগ্ধ ঝল্লকণ্ঠ সেই 
লীলাচতুরার তদবস্থ ভাব দেখিয়া দয উপভোগ 
করিতেছিলেন। 

কৃতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, ভদ্রসোমা আপনাকে উন্নত 


“করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, “মন্তরিন, এ পুরদ্ধীর কেলিকুঞ্জ ! 


রাজনীতিজ্ঞের উপযুক্ত স্থান নহে” 
'বল্লক হাঁসিয়া হুইপ অগ্রসর হইয়! - বলিলেন, 


“্ছলকোপনে, আমাকে আসিবার অধিকার দিয়াছ; তাই . 


আসিয়াছি। প্রেমময়ি, আবেগাতিশয্যহেতু যদি আচারের 
অতিক্রম করিয়া থাকি, অন্তুগত জনকে ক্ষমা কর, 


৯... স্ব 


ওষ্ঠ সংখ্যা | + 


: আমি তোমারই” রেল মন্ত দুইপদ আনিব 


ভদ্রসোমার হস্তধারণোঁপক্রম করিলেন । 

রাজকন্তা পুচ্ছবিমর্দিতা, সর্পিনীর মত গর্জিয়া উঠিয়া 
বলিলেন, “মন্তিন্‌, পুরন্ধীর অমর্ধ্যাদী করিবেন ন1।” 

বল্লকণ্ঠের বীরহৃদয়ও এই .তর্জ্জনে সঙ্কুচিত, কম্পিত 
হইয়া উঠিল। তিনি বিনীতক্ণে বলিলেন, -"আর্যে, আপনি 
উৎসাহ দিয়াছিলেন বলিয়া এই ধৃষ্টতা করিতে সাহসী 
হইয়াছি। এক্ষণে আপনার সত্যরক্ষা করিয়া আমাকে 
আপনার প্রেমের অধিকার প্রদান করুন ।” 

ভদ্রসোমা পূর্ববৎ তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, “মন্ত্রিন, বীরত্ব- 


-বিমুগ্চিভার শ্রদ্ধা ,যদি অন্য অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন, 
আমায় ক্ষমা করিবেন ; আমি সম্পূর্ণ আপনার অযোগ্যা,_ 


দ্ান্ত-প্রশাস্তবুদ্ধিতে ইহা এখন আমি বুঝিতেছি। আমি 
আপনার ধৃষ্টতা যেমন মার্জনা করিলাম, আপনিও আমার 


' প্রগল্ভতা! মার্জনা! করিবেন” 


বাঁকৃহত ঝল্লকঠ একবার সেই লাবণ্যবিচ্ছুরিত মুখের 
দিকে চাহিলেন ; সেখানে 'অটলভা শাণিত খড়েগর মত 
উদ্যত দীপ্ত রহিয়াছে, সেখানে করুণাশ্রদ্ধার লেশ মাত্র 
নাই। বল্পক ধীরে ধীরে কদলীকাননের মধুরশীতল ছায়া 
হইতে নিক্জান্ত হইয়া বিরহতপ্ত হৃদয়ে রৌদ্রোজ্জল পথে 
চলিয়া গেলেন । | 

বল্পকণ্ঠ চলিয়া গেলে ভদ্রসোমা পুষ্পমুকুট ছিড়িয়া 
ফেলিলেন ; মনোজ্ঞকুর্পাসকপীড়িতস্তনা খেদবতী আপনার 
কঞ্চুলিকা ছিন্ন করিয়া তন্মধ্য হইতে বল্লকণ্ঠের প্রথম প্রণয়- 
দৃতীকল্পা লিপিখানি বাহির করিয়া, চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন 
করিয়া, বিলাপ করিতে করিতে শিলাপট্রের উপর পড়িয়া 
লুটিয়া লুটয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাদিতে লাগিলেন 

“এস এস ওহে দয়িত, তোমার অপমানক্ষত অশ্রুপ্রলিপ্ত 
করিয়া দিব; এন ওগো এস দেবতা, প্রেমশ্রদ্ধার অক্চন্দনে 
তোমার পুজা! করিব) তোমার পূর্ণ গৌরবে এস গরবী, 
আমার হৃদয়মন্দিরে, তোমার গৌর্ব-কণিকা স্থলিত হইতে 
আমি দিব না) এস ওহে এস মনোহর, ও হে সৌম্য, 
আমার যৌবনবসন্তের প্রথম পুষ্পাঞ্জলি তোমার চরণে দিব) 
কোঁথা যাঁও, ও :গো ফিরে চাও, ওহে দুরন্ত অভিমানী, 


- অবহেলাহত অশ্রকুস্ত ভাঙিয়! গিয়াছে/--রুদ্ধ কর হে সক্ষম, 


প্রেমলাভের উপযুক্ততা | 


নেৰা কর; চিনা দি পি চাও, ওহে 


< তেজস্বী, আমার অন্তরে আগুন লাগাইয়াছ, স্নিগ্ধ কর, ওহে 


সন্তাপহর, অন্তর শীতলকর ; ওহে প্রাণেশ্বর তুমি ফিরে এস, 
ওগো ফিরে এস 1» - 
“অয়ি কঠোর, যশঃ কিল তে জয়ং 
কিমযশে! নঙ্গ ঘোরমতঃ পরম্‌। 
কিমভবদ্বিপিনে হরিণীদৃশঃ 
কথয় নাথ কথং বত মন্তসে ॥” 
রাজকন্তাবিলাপব্যথিতচিত্তা সখি পুষ্পিলা দেড়িয়া 
গিয়া হৃদয়ভারকৃতমন্থরগতি ঝল্লক্ঘকে ধরিয়া বলিল, 
ণ্ম্‌ন্ত্রিবর, রাজকন্ঠা আপনার জন্ত কিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন, 
আপনি আস্কুন, ওগো সত্বর আস্মুন।” 

বল্লকণ্ঠ শণাহ্কদর্শনোচ্বৃসিতহনদয় সাগরের মত উল্লাস- 
বিদ্রুতগতিতে কুগরদ্ধারে আসিয়া দেখিলেন, বিলুষ্ঠনবিশ্লথ- 
বেশ! ভদ্রসোম! করুণক্রন্দনে তাহাকেই আহ্বান করিতেছেন । 

ভাববিহ্বল প্রীতিপ্রফুল্ল বল্লক? সেহসিগ্ধকণে বলিলেন, 
“প্রেয়সি, আমি আসিয়াছি, ওগো দেখ, আমি প্রেমের 
অর্ঘ্য রচনা করিয়া চরণোপান্তে আসিয়াছি__উঠ হৃদয়েশ্বরি, 
উঠ” । 

বাকৃকশাহতা কোপক্ষ,রিতাধরা রাজকন্যা ত্বরিত, উঠি 
সংবৃত হইয়া বলিলেন, “তুমি কেন ওগো, এখানে কেন? 
যাও যাঁও তুমি চলিয়া যাঁও। অপমানের উপর অত্যাচার . 
ংযোগ করিও না। যাও তুমি লৌকিকাচারচঞ্চুর, চলিয়া 
যাও। এখানে ওগো মন্ত্রী; তোমার কৌন কাজ নাই, 
কোন কর্তব্য নাই ।” . 

বিস্মিত অবাক বল্লক্ পুনরায় নিঃশব্দে বাহির হইয়া 
রমণীচিত্তের জটিল রহস্ত জল্পনা করিতে করিতে চলিয়া 
গেলেন। সখি পুষ্পিল৷ বিশ্ময়বাক্হতা হইয়া দাড়াইয়! 
রহিল। 

ভদ্রসৌমা আবার শিলাপট্টের উপর বিলুন্তিত হইয়! 
বিলাপ করিতে লাগিলেন, 

“এলে যদ্দি, তবে যাও কেন, ওহে চিরবাঞ্চিত,_তুর্মি 
আপনার পূর্ণগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমার চিত্তক্ষেত্রে 
খেলা কর ; ওহে দুর্লভ, তোমায় পাইয়া আবার হারাই কেন ; 
ওগো বল্লভ, অধিথিলপরিরস্তে আমাকে গ্রহণ কর ।” 


৩২৬ 
৩ 

প্রত্যাখ্যাত ঝল্নকঠ পত্র লিখিলেনঃ-_ 

“ভদ্রে, অজ্ঞানঅনিচ্ছাকৃত যদি কোন পাঁপ থাকে, 
যথেষ্ট শাস্তিভোঁগ করিয়াছি, ক্ষমা কর, আমীয় রক্ষা কর। 
ইতি ত্দর্পিতপ্রাণ ' 

ঝল্লক1৮ 


দৃত বিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিল--রাঁজকুমারী পত্রোত্তর 
দেন নাই। . 

রাজকুমার ভদ্রমুখ ভগ্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, 
“্তগ্মী সোমা, প্রণয়বিহ্বল সন্ধিমিত্র সচিব বল্পকঠকে কেন 
নিগৃহীত করিতেছ? তোঁমার লালসালুলিত ব্লক তোমার 
সম্পূর্ণরূপে যোগ্য পাত্র ।” | 

রাজকুমারী দীর্ঘখাস ফেলিয়া বলিলেন, “ভ্রাতঃ, তিনি 
. আমার যোগ্য হইতে পারেন, কিন্তু আমি বুঝিতেছি যে 
আমি তীহার যোগ্য নহি। তাঁহাকে আমার অনবস্থিত 
গ্রগল্ভতা ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করিবেন 1” 

ব্যর্থদৌত্য রাজকুমার ফিরিয়া গেলেন। 

ভ্রাতাকে বিদায় দিয়া ভদ্রসোমার বাহৃতকঠোরপ্রতীত 
প্রতীপগামী চিত্ত কাঁদিয়া উঠিল 

“ওগো প্রেম যদি আসে, তবে;যোগ্যতা লইয়া আসে না 
কেন) মন্মথমথিতমন যাঁকে চায়, তাঁকে নির্বিচারে গ্রহণ 
করা যায় না কেন, দোষ গুণ বিচারের প্রবৃত্তি আসে কেন? 
জগৎটা এই বিরাট ‘কেন’---সুত্রে প্রতিচ্ছন,_ ইহার 
মীমাংসা হইল না, বুঝি হইবে না৷” 


রাজা দ্রৌণায়ণ স্বয়ং আসিয়া কন্যাকে বলিলেন, প্ৰৎসে . 


সোমা, সহসা একি বাতুলতা? বঝল্লক্ঠ তোমার পরিবর্তে 
আমাকে বিশাল রাজ্যের অধিকার দিবেন অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। বারংবার বার্থীকৃত সর্বপ্রচেষ্টা অনায়াসে 
মফল হইতেছিল, তুমি একি অনর্থপাত অকস্মাৎ আনয়ন 
করিলে? বালচাপল্য ত্যাগ কর; ঝল্লকণ্ঠীকে বিবাহ করিতে 
স্থিরমূতি হও; তোমার বাঁলস্থলভ নির্কুদ্ধিতার জন্ত আমি 
হস্তগত বিশাঁলরাজ্য ত্যাগ করিতে পারি না; তোমায় 
বল্লক্ঠঁকে বরণ করিতেই হইবে 1» | 

রাজকুমারী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “পিতা, রাজশাসন 


প্রবাসী । 


পিপিপি 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


তপন মাল 


চিত্দমন করিতে নিতান্ত অক্ষম। কন্ার চিত্ত বিক্রয় করিয়া, 
রাজ্য অধিকার না হয় নাই করিলেন ।” 

পিতা বিফলচেষ্ট হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে ভদ্রসোম! 
কাঁদিয়া উঠিল-__“হাঁয় হায়, চিত্ত ষদি' রাঁজশীসনেও দম্য 
হইত! আঁমাঁর- এ বিদ্রোহী চিত্তকে দমন করিতে কি প্রকৃষ্ট 
বাস্ৃশক্তি বর্তমান নাই? ওগো কে বলিয়া দিবে, প্রেম . 
ও কর্তব্যের জীবনান্তক যুদ্ধ কিসে বিরামলাঁভ করিবে ১ 
বিজয়লগ্মী একপক্ষ অভিনন্দিত করুক, আমার চিত্ত 
শান্ত হোক। বিষম বটিকাবিক্ষু্ধ জলধিতরঙ্গের মত 
বিপরীত ভাবশ্রেণী আমার হ্বদয়-বেলাঁয় -নিরাশ্রয়ভাবে 
আঁছাড়িয়া দুধারি ভাঙিয়া পড়িতেছে; ওগো! বিধাতা, - 
শান্ত কর, ওহে শান্তি দেও। প্রগ্রহে অশ্বের মত সবলে: 
হৃদয়কে টানিতেছি; জানি না তাহাতে কতগুলি- তন্ত 
ছিঁড়িয়া-খুড়িয়া যাইতেছে ।” 

i a 

মন্ত্রী ঝল্পক্ঠ অনায়ত্তীকৃত প্রভুরাজ্য দ্রৌণাঁয়ণ রাজার 
নিকট ফেরত চাহিলেন। রাজ্যলোলুপ দ্রৌণায়ণ প্রথমতঃ 
যেন শুনিলেন না; তাঁর পর যেন ভাল বঝুঁঝলেন না; ৯ 
তারপর ইতস্ততঃ .ক্রিলেন; তার পর বলিলেন, “আমার 
কন্ঠাসম্প্রদান করিতে ত প্রস্ততই আছি, আপনি তাহাকে 
সম্মত করুন।” বারংবার বিফলপ্রযত্ব নিরাশ্বাস বল্লক 
এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, রাজ্যাধিকার ফিরাইয়া 
চাহিলেন। | 

তখন দ্রৌণায়ণ বলিলেন, “স্বায়ত্তীকবৃত রাজ্য কোন্‌ 
নিৰ্ব্বোধ ত্যাগ করে। .আমি উহা ত্যাগ করিব না।” 

বল্লকণ্ বলিলেন, “সামর্থ্য থাকে ফিরাইয়া লইব।” 

দ্রৌণায়ণ বলিলেন, “সেই ভাল।* 

ঝল্লকণ্ঠ বৈরনিশ্চিত হইয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন ।. 

৫ 

অপমানোদ্বেজিত ব্যর্থপ্রণয়লালম বল্লক্ঠ উদ্বোধিতোগ্র- 
শৌধ্যসাহায্যে উপধুর্ণপরি যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজ! 
দ্রৌণায়ণের কঠিন করল হইতে সমস্ত নষ্টরাজ্য উদ্ধার 
করিলেন। এই উদ্ধারব্রতে ব্যয়িত সমস্ত অর্থ স্বসঞ্চিত 


অর্থ হইতে দিয়া প্রায়শ্চিত্তগুচি তপঃরূশ যাজ্ঞিকের মত 
দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইলেন। তৎপ্রে রাজকোষ হইতে 


ষ্ঠ সংখ্যা | 


অর্থ নই Ne) রাজ্য ডি ভি ডি জিডি 
করিলেন । 

দ্রৌণায়ণ এই 'অন্থৃতাপদৃপ্ত: প্রায়শ্চিত্তপ্রয়াসী মন্ত্রীর 
- ছুশ্ধর্ষয আক্রমণ আঁর সহ করিতে পারিতেছিলেন না । 
বারংবার পরাজিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন! ' 

বল্লক স্বশিবিরে বসিয়া আছেন.। বিজয়ীর প্রায়শ্চিত্ত- 


শুদ্ধ ললাটে চক্ষে সন্তোষের জ্যোতি স্ফ,রিত হইতেছিল। 


কুঞ্চিত কেশকলাঁপ আবেষ্টন করিয়া লাবণ্যবিচ্ছুরিকা মুক্তা- 
মাল! বিজয়লক্ষমীর বরমাল্যের মত শোভা পাঁইতেছিল। 
ক্রোড়ন্যস্ত কোষবদ্ধ কৃপাণ বিজয়ীর শান্তনিরুদ্ধেগ প্রচার 
করিতেছিল। এবং ভদ্রসোমার প্রথম ও সরুৎলিখিত 
. পত্রখানি অনিমেষনয়নে দেখিতে দেখিতে-তিনি ভাবিতে- 
রন 
পন্নানস্ত জীবকুস্থমস্ত বিকাঁশনানি 
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি । 
এতাঁনি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ 
কর্ণীমুতানি মনসশ্চ রসায়নানি 1৮ 
'তীহার চিন্তায় বাঁধা পড়িল। দ্বাররক্ষক. আসিয়া 
সংবাদ দিল, দ্রৌণায়ণ রাজকুমার ভদ্রমুখ সন্ধিদূত হইয়া 
আঁসিয়াছেন। বল্লক অগ্রসর হইয়া ভাঁহাকে অভ্যর্থনা 
করিয়! গ্রহণ করিলেন । 
উভয়ে উপবিষ্ট হইলে, ভদ্রমুখ বলিলেন, “আপনার 
স্বরাজ্য আপনি পাঁইয়াছেন, এক্ষণে আর বিরোধ কেন? 
সন্ধি করিয়া শান্তি ও মৈত্রী স্থাপন করতে আমরা 
ইচ্ছুক ।” 
বল্লকঠ বলিলেন, ণ্রাজকুমার, আপনার! ইচ্ছুক হইতে 
পাঁরেন, কিন্তু আমি ইচ্ছুক নহি। আমি যে উদ্বেগ ও ক্ষতি 
স্বীকার করিয়াছি, তাহার পুরণ ও প্রতিশোধ আমি চাই” 
তবে “এই লও প্রতিশোধ” বলিয়া ভদ্রমুখ গুপ্ত কৃপাণিকা 
আমূল বল্লক্ঠের বক্ষে বিদ্ধ করিয়! দিয়া বেগে প্রস্থান 
করিলেন। | | 
এমন সময় দ্বাররক্ষক প্রচার করিল, Li ভতদ্র- 
সোমার দূত আঁসিয়াছে।” 


এই কথা শুনিয়া মৰ্ন্মন্ধদ যন্ত্রণায় কাঁতরধ্বনি -নিংস্ফত" 


হইতে হইতে ক্ষান্ত হইল। কেহ জানিল না মন্ত্রীর কি 


প্রেমলাভের উপযুক্ততা | 


নন তির চি হইয়াছে। ভি সকল তি ভুলিয়া 
আবেগোচ্ছ্ুসিতকষ্ঠে বলিয়া উঠিলেন “কই, কই, সে দূত 
কই? তাহাকে শীঘ্র আসিতে দেও 1” 

রাজকুমারীর দূত জঙ্িল প্রবেশ করিয়া মন্ত্রীকে শোণিতা- 
প্রত লুষ্ঠিত দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার 
চীৎকারে বহুলোক সমবেত হইয়া মন্ত্রীকে তদবস্থ দেখিয়া 
হাহাকার করিয়া উঠিল! ,. ॥ 

মন্ত্রী সকলকে নিরস্ত হইতে. আদেশ করিয়া, বাহিরে 
যাইতে ইঙ্গিত করিলেন । সকলে অবস্থত হইলে জজ্ঘিলকে 
নিকটে আহ্বান করিলেন। 

দূত নিকটস্থ হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “মন্তরিশেষ্ঠ, 
এ কাৰ্য্য কে করিল?” 

মন্ত্রী হাসিয়া .বলিলেন, প্অনৃষ্ট!--উপলক্ষ রাজকুমার 


ভদ্রমুখ 1৮ 


জজ্বিল বলিল, “কেন কেন, তাঁহার এ দুর্ম্মৃতে 
কেন হইল? বীর হইয়া এই গুপ্তহত্যা-প্রবৃত্তি কেন 


জন্মিল ৷” 


বল্লকণ্ঠ কষ্টনিঃস্থত কণে বলিলেন, “এও অনৃষ্ট 
কর্তব্যত্রষ্ট আমি নিজের স্বার্থের জন্য প্রভুরাজ্য বিক্রয় করিয়া- 
ছিলাম ;--সে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করিয়াও প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি 
আমাকে উত্তেজিত করিয়াছিল ;--বীর শক্রুর প্রাখিতসন্ধি ' 
উপেক্ষা করিয়া অদৃষ্টের প্রতিদান এই পাইয়াছি।--যাক সে 
কথা, এক্ষনেতুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, শীঘ্র বল__আঁমীর 
সময় সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে ।” 

জঙ্ঘিল আপনার উঞ্ণীষাবরণ হইতে একখানি পত্র মুক্ত 


করিয়! ঝল্লকণ্ঠের হাঁতে দ্বিল। 


ঝল্লক্ঠ সেই চন্দনকুস্কুমলিপ্ত সুগন্ধী লিপিখানি লইয়া 
চোখের কাছে কিছুক্ষণ উণ্টাইয়া পাণ্টাইয়া পড়িবার চেষ্টা 


‘করিতে লাগিলেন ; কিন্ত মৃত্যুচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে লিপি- 


খানির একটি বর্ণও পড়িতে পারিলেন না। কাতর হুইয়া 
বুকে ললাটে চাপিয়া ধরিয়! চুম্বনাচ্ছন পত্রখাঁনি জঙ্বিলকে 
দিয়া বলিলেন, “জজ্ঘিল, ভগবান আমাকে প্রেয়সীর হস্তাক্ষর 
দর্শনস্থখেও বঞ্চিত করিয়াছেন ; শ্রবণশক্তি অবিকৃত 
থাকিতে থাকিতে তুমি ইহা পাঠ কর) আমার দৃষ্টিতে 
আবিল্য আসিয়াছে, মৃত্যুর প্রাণহীন শীতলহস্ত আমার 


৩২৮ 


সর্ধেক্মিয় আছন করিতেছে, সমস্ত মসীলিপ্ত দেখিতেছি,_ 


তুমি পত্র পাঠ করিয়া শুনাঁও, শীঘ্র পাঠ কর? 

জভ্বিল আবরণ উন্মোচন করিয়! পাঠ করিল 

ণ্স্বধর্ম্যকর্ভব্যনিষ্ঠ গরিষ্ঠ সচিবশ্রেষ্ঠ. ঝল্লক শ্রীকর 
কমলোঁপাঁয়ন_ “ওহে দয়িত, ওহে বাঞ্ছিত, ওহে বল্লভ, 
তোমাকে কর্তব্যভুষট স্বার্থান্ধ দেখিয়! মর্ন্মাহত হইয়া নরক- 
যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, পুটপাকপ্রতীকাশ! অন্তর্গ,ঢ় ঘনব্যথা 
হৃন্ম্্নে অক্ষ,টিত ব্রণের রড গ্রন্থির প্যায় ঘনীভূত শোক 
নিশিদিন বিষদিগ্ধ খল্যের মত জালা দিয়াছে। তোমার 
আত্মোপলন্ধি তোমাকে সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে 
দেখিয়া আজ আমার কৃতখণ্ডনব্যথ চিত্ত তাহার সমস্ত রুদ্ধ 
পুজা দিয়া অভিনন্দন করিয়া স্বাধিকারে আবাহন 
করিতেছে; এস ওগো! গৌরবদীপ্ত সুন্দর, ফিরে এস; ওহে 
হদিরঞ্জন, হৃদয় ' মন্দিরে ফিরিয়া এস) ওগো প্রত্যাখ্যাত, 
দ্বারোপান্ত: হইতে ব্যর্থমনোরথ লইয়া ফিরিয়া গিয়া, ওহে 
প্রাপ্তসর্ঘগৌরব বীরশ্রেষ্ঠ আমার চিত্তরাজ্য জয় করিয়াছ, 
তোমার স্নেহচ্ছায়ে উহাকে পালন কর। আমার মানস- 
আদর্শ তোমার ব্যবহারে কলঙ্কন্নান হইয়াছিল, আজ তোমার 
প্রায়শ্চিত্তপৃতচরিত্র তাহাকে রাহুমুক্ত শশাঞ্কের ন্যায় 
উজ্জলতর, ভাঁস্বরতর করিয়াছে--আমার মাঁনসমুকুরে 
তোমার গৌরবমুকুটের দীপ্তচ্ছায়া দেখিবে, এস ওগো এস। 
আমার অটল বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে পূর্ব্বকার সরল কোমল 
সেহবন্ধন অটুট, অক্ষুণ্ন ও গ্রীতি যোগ অপরাজিত রহিয়াছে। 
ওহে হৃদয়দেবতা, আমার সর্ধস্বরচিত বিচিত্র অর্ঘ্য তোমার 
চরণে ঢালিয়া দিব, এস ওহে ফিরে এস.। ইতি-_পুজার্ধিনী 
ভদ্রেসোমা ৷” 4 

পত্র পঠিত হইলে বল্লকণ্ঠ মরণরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, “জজ্বিল 
আমার হইয়া তুমি রাঁজকন্তাঁকে বলিও, আমি বলিতেছি-_ 
“দেবি, মূঢ় আমি,-তোমায় পাইবার উপায় ভুল বুঝিয়া 
কর্তব্যপথন্ষুপ্র হইয়া তোমায় পাইয়াও পাই নাই ।--মুঢ়তা- 
হুষ্টিত পাপ তোমার জন্যই করিয়াছিলাম--ইহাই আমার 
সান্তনা ।-_তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ,_আঁমাকে তোমার 
পূজাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ,_ইহা জানিয়া মরিতেও 
সুখ ।--মরণের পূর্বমুহূর্তে অর্ধগ্লানিহর! লিপিখানি আমার 
মৃত্যুসরণি সরল সুন্দর করিয়া দিল 1-_ আমি ধন্১--আমি 


প্রবাসী । টি... এ 


[৬ষ্ঠ ভাগ । 


আজ সার্থকপ্রেম !--জজ্বিল, আমি আজ এই মৃত্যুমুহ্র্তে 


আমার অস্থলিত প্রীতির নিদর্শন কি দিব ;--তাঁহার প্রথম 
প্রণয়সম্তাষমধুরা লিপিখানি আমার বক্ষে নিশি দিন রক্ষা , 
করিয়াছি-_তাহাই লইয়া তাঁহাকে দিও ৷” 

এই'বলিয়া ঝল্লক্ঠ অঙ্গরক্ষণীর বন্ধনমুক্ত করিতে আরম্ভ 
করিলেন, জভঙ্ঘিল সসন্ত্রম তৎপরতাঁষ তাঁহাকে সাহায্য 
করিল। অঙ্গরক্ষা উনুক্ত করিয়া দেখিলেন, বক্ষবিদ্ধ কৃপাণিক৷ 
পত্রখানির একাংশ ছিন্ন করিয়া বক্ষোমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া 
দিয়াছে। সেই ছিন্ন রক্তান্থুলিপ্ত পত্রখানি চুম্বন করিয়া জজ্ঘি- 
লের হাতে দিলেন; তার পর বক্ষ হইতে সবলে কৃপাণিকা- 
ফলক নিষ্কাসিত করিয়া জজ্বিলকে দিয়া বলিলেনঃ__ 

প্যাও  জভ্ঘিল,--আমার হৃদয়রক্তরঞ্রিত কৃপাণিকা ' 
তাহাকে দিয়া বলিও, “এই কৃপাণিকা আমার শক্ত হইয়াও - 
হিতকারী--সে প্রেয়সীর প্রণয়ান্থপ্রাণিত হস্তাক্ষর আমার 
বুকের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছে,__প্রেয়সির প্রণরগর্ভ বাণী আমি 
হৃদয়ে বহন করিয়া মরিব,_আমাঁকে কেহ আর তাহা হইতে 
বিচ্যুত করিতে পারিবে না,__আমি সার্থক প্রেমের পুষ্প- 
ক্রোড়ে মরিতেছি।-_-আমি সুখী ।--ভগবান, পরকালে ১ 
অপরিণত প্রণয় ্রসঙ্গ যেন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় প্রারস্তমাত্র- 
সাঙ্গলীলা ভদ্রসোমাকে সাত্বনা দিও--হে ভগবান” 

বক্ষক্ষতমুখে রক্তোচ্ছবাস হইল, মরণস্তবধ মন্ত্রী ঝলক 
শয্যায় অসাড় জড় পতিত হইলেন। 

প্রত্যাবৃত্ত জজ্ঘিল প্রণয় প্রাণ মন্ত্রীর সকল বাক্য যথাযথ 
নিবেদন করিয়া প্রগাটশোকোদ্দেগস্তস্তিতা রাজকুমারী 
ভদ্রসোমার চরণ প্রান্তে রক্তরঞ্জিত কৃপাঁণিক ও পত্রিকা 
ছু খানি রাখিয়৷ দিল। 

ভদ্রসোমার শোক উচ্ছ্বাসাতীত, অনন্থমেয়গাঁধ ; রক্ত- 
লিপ্ত উপহীরগুলি দেখিয়া অক্ষিকোণে শুধু ছুটি বিন্দু 
লাবণ্যবিচ্ছুরিত অশ্রু নিটোল মুক্তাফলের মত দীর্ঘ নীরন্ধ - 
পদ্মাশ্রয়ে ছুলিয়া উঠিল; তিনি রক্তলিপ্ত পত্রিকার একখানি 
মস্তকে কবরীর মধ্যে, অপর খানি বক্ষাবর্ণাত্তরালে রক্ষা 
করিলেন'; তার পর, দয়িতহৃদয়রক্তরঞ্জিত কবৃপাণিকাখানি 
চুম্বন করিয়া ললাটে মস্তকে স্পর্শ করিলেন ;-_-সীমস্তললাটে 
রক্তরাগদীপ্তি সধবার প্রিয়ান্থরাগচিহ্নিত সিন্দুরশোভার মত 
উজ্জল হুইয়া উঠিল। শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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মন্থরার কারামোচন। 


KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 


RR 


ষ্ঠ সংখ্যা । | 


লোক শাসিত ও ০ 


আমার উপন্যাস । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


আমি যখন শেষ পরীক্ষা দিয়া মেডিক্যাল কলেজ হইতে 
বাহির হইলাম তখন আমার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বর্ষ মাত্র । 
' আমার যথেষ্ট পৈত্রিক সম্পত্তি থাকাতে চিকিৎসা ব্যবসায় 
অবলম্বন করার তাদৃশ প্রয়োজন ছিল না! কিন্ত গ্রামস্থ 
সকলেই বলিলেন,_যখন এত পরিশ্রম করিয়া, এত অর্থবায় 
করিয়া ডাক্তারিটা পাঁসই করিলে, তখন প্র্যাকটিদ্‌ না 
করাটা মোটেই ভাল দেখায় না । কথাটা যথার্থ বলিয়াই 
মনে হইল। কিন্তু ডাক্তারি চোগা চাঁপকান পরিহিত 


স্থূলকায় (কারণ ভাল পশার হইলে ঘি দুধ নিশ্চয়ই বেশী ' 


“ করিয়া খাইব) অত্যন্ত গম্ভীর নিজের ভবিষা মৃত্তিটি কল্পনা 
করিয়া বড়ই হাসি পাইতে লাগিল । 
ডাক্তার হইবার উচ্চাভিলাষ আমার কোন কালেই 
ছিল না। আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ ছিল,_তাহা 
উপন্যাসের নায়ক হইবার জন্য । বাল্যকাল হইতেই উপ- 
স্াস পাঁঠে আমার অতিরিক্ত পরিমাণ আসক্তি জন্নিয়াছিল। 
আমার প্রথম উপন্যাস পাঠ বঙ্কিম বাবুর “আনন্দ মঠ!” 
মনে আছে আমার বয়স তখন একাদশ বর্ষ মাত্র। সেই 
বৎসর নুতন “আনন্দ-ম্ঠ” বাহির হইয়াছে। আমার 
মেজদাদা মহাশয় কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন, পুজার 
ছুটিতে বাড়ী আসিবার সময় বহিখানি আনয়ন করেন। 
তিনি আসিয়া হঠাৎ প্রচার করিয়া দিলেন যে তিনি একজন 
সন্তান। চিরদিন অবিবাহিত থাকিয়া দেশের জন্য জীবন 
উৎসর্গ করিবেন। গ্রামস্থ অগ্যান্ত নব্য যুবকগণের সহিত 
মিলিত হইয়া গোপনে অনেক পরামর্শ করিতে লাঁগিলেন। 
আমি জিজ্ঞাসা করিলে আমায় কিছুই বলিতেন না,_-আশা 
দিতেন, বড় হইলে আমায় দীক্ষিত করিবেন। অত্যান্ত কুতু- 
হলী হইয়া “আনন্দ-মঠ” খানি অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু মেজ- 
' দাদা সেখানি কোথায় যে লুকাইর়া রাখিয়াছিলেন, কিছুতেই 
পাইলাম নাঁ। হতাশ হইয়া অবশেষে তাহাদের মন্্রণাসভায় 


আড়ি পাতিলাম। যে ঘরে তাহাদের সভা বসিত, পুর্বে ' 


. হইতে একদিন সেই ঘরে চৌকির নীচে লুকাইয়া রহিলাম । 


যাহা শুনিলাম, তাহা আর এক্ষণে প্রকাশ করিব না, কারণ' 


আমার উপন্যাস | 


সলা ওলা তপ 


পন সপ শিলা জা সিল শম লো চলা তি লো ক লিও লোককো দলা" 


দাদা সহ লয় এখন বর্গের ও একজন ডেপুটি মাজিছেট। 
সম্প্রতি একটি স্বদেশী মৌকর্দিমায় কয়েকজন বিদ্যালয়ের 
বালককে জেলে দিয়া তাহার পদোন্নতির সম্ভাবনাও 
হইয়াছে। 

অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা মেঝেতে উপুড় হইয়! পড়িয়া থাকার 
জন্যই হউক অথবা অত্যধিক পরিমাণে তেঁতুল খাইয়াই 
হউক, ইহার অল্পদ্দিন পরেই আমি জরে পড়িলাম। জর 
ছাঁড়িলেও কয়েকদিন অবধি আমার সাবধান পিতামাতা 
আমাকে সাগু বাল ভিন্ন কিছুই খাইতে দিলেন না। 
পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া! থাগ্ভান্বেষণ করিতে করিতে 
হঠাৎ “আনন্দ-মঠ৮ খানি একদিন হাতে পড়িল। সেই 
দিনই সমস্ত বহিথানি পাঠ করিয়া ফেলিলাম। স্মরণ আছে, 
চর্ভিক্ষগীড়িতগণ ইন্দুর পোড়াইয়া থাইতেছে পড়িয়া 
আমারও মনে হইয়াছিল, আমিও এসময় দুই একট! পোড়া 
ইন্দুর পাইলে খাইয়া ফেলি। 

তাহার পর হইতে যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, বাঙ্গলা 
ইংরাজি বহু উপন্যাস গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম।.নিজের 
দৈনন্দিন গগ্ঠময় জীবনটার উপর বড়ই অশ্রদ্ধা জন্মিতে 
লাগিল। অদ্ভিভাবকগণের নির্ধন্ধাতিশয় সত্বেও বিবাহ 
করিলাম না) পূর্বরাগবর্ধিত, আ্যাড্ভেঞ্চরলেশ, হীন বিবাহ 
করিতে কিছুতেই মন উঠিল না। 

উপন্তাসের নায়ক হইবার পক্ষে আমার একটা বিশেষ 
ব্যাঘাতও ছিল, তাহা আমার বাহ্বাবয়ব। চেহারা 
আমার মোটেই উপন্যাসের নায়কের মত নহে। 

কিন্তু বিধাতা যে কি উপাঁয়ে কোন্‌ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন, 
বুঝা কঠিন। এই অনায়কোচিত মূৰ্তিই একদিন আমাকে 
উপন্যাসের স্বপ্নরাজ্যে অবতীর্ণ করিয়া দিল। 

বন্ধুগণের প্ররোচনায় ডাক্তারি ব্যবসায় করিব বলিয়াই 
কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। গ্রামে বসিয়াই ডাক্তারি করিব 
বিষয় সম্পত্তিও দেখিতে শুনিতে পারিব। ওঁষধ, আলমারি 
প্রভৃতি কিনিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলাম। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
তখন বর্ধাকাল। কলিকাতায় প্রায়ই বৃষ্টি হইতেছে। 
পূর্বে যে মেসের বাসায় থাকিয়া পড়িতাম, সেইথানেই গিয়া 


৩৩০ 
উঠিলাম। [ভর দাতের কিয়া, বির শুনিয়া, 
আসবাব পত্র কিনিব ইচ্ছ! ছিল। প্রাতে উঠিয়াই প্রত্যহ 


গঙ্গান্নান রি যাইতাম.--এটি আমার বহুদিনের অভ্যাঁস। 
একখানি শুষ্ক বস্তু ও গামছা স্বন্ধে করিয়া নগ্রপ্ৰে সাতটার 
পূর্বেই স্নানে বাহির হইতামি। গঙ্গাক্নানের জন্য একযোড়া 
_স্বতন্ত বস্ত্র ছিল, কারণ সে সময় গঙ্গার জল অত্যন্ত ঘোলা, 
কাপড় ময়লা হইয়া যাইত । 

তিন চারিদিন কলিকাতায় অতিবাহিত হইলে, একদিন 
স্নান করিয়া! যেই মাত্র ঘাটে উঠিয়াছি, সিক্ত বস্তখানি পরি- 
বর্তন করিয়া প্রত্যাবর্তনের উদ্চোগ করিতেছি, এমন সময় 
দেখিলাম, একটি বাবু হন্‌ হন্‌ করিয়! ঘাটে আসিয়া, ইতস্ততঃ 
‘দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । লোকটির স্থানের বেশ ছিল 
না। কামিজের উপর চাদর লম্বমান ছিল। বয়স অনুমান 
চল্লিশ বৎসর । লোকটির চেহারা শুষ্ক, অনেকদিন ক্ষৌর- 
কাধ্য না হওয়াতে মুখখানা! দেখিতে বিশ্রী হইয়াছে, _ঘেন 
তীহাকে দেখিবার, যত্ন করিবার কেহ নাই বলিয়া বোধ 
হইল। তিনি আসিয়া গ্লানকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্যস্তভাবে 
যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে লাঁগিলেন। হঠাৎ আমার 
কাছে আসিয়া আমার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া 
বলিলেন-__প্বামুন ঠাকুর?” 

আমি ব্রাহ্মণ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই-_কিন্ত 
বামুন ঠাকুর পদবীলাঁভ ইতিপূর্বে কখনও ঘটে নাই। 
ভাঁবিলাম, বোধ হয় লোকটি অন্য কোনও. নির্দিষ্ট ব্যক্তি 
বলিয়া আমাকে ভ্রম করিতেছেন । 

আমাকে নিরত্র দেখিয়া বাবুট অধীর হইয়া বলিলেন__ 
“কি বিপদ ! উত্তর দাও ন! কেন? তুমি কি বামুন্‌ ঠাঁকুর ?” 

হায়, আমার মূর্তি নায়কোচিত না হইলেও কি একে- 


বারেই পাচক ব্রাহ্মণের মত? বুঝিলাঁম, বাবুটি একজন ' 


রীধুনি অন্বেষণ করিতেছেন। মস্তকে কি খেয়াল চাপিল, 
বলিলাম--“আজ্ঞা হ্যা 1” 

“কোথাও চাকরি কর ?” 

“আজ্ঞা না 1” 

“করবে ?” 

«পেলে ত করি 1” 

প্রীধতে জান?” 
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"আজ্ঞা লাতিন রা রি 1 আর নিন ?” 

“বাড়ী কোথা ?” 

প্যশোর 5 

. “নাম ?* 

“প্ীহারাধন মুখোপাধ্যায় ।৮ 

“কলকেতায় কতৃদিন এসেছ ?”’ 

“এই চার পাঁচ দিন হবে ।” 

‘ চাকরির চেষ্টায় ? 

“আজ্ঞা তা নৈলে কি থিয়েটার দেখতে এসেছি ?” 

বাঝুটি চটিয়া গেলেন। বলিলেন--“দেখ হ্যা, তোমার 
মুখটা ভাল নয়। তুমি বড় অসভ্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে 
এই রকম করে কথা কইতে হয় ?% 

মনে মনে বড় আমোদ অনুভব করিলাম। ' ইহার 
রীঁধুনিগিরি দিন ছুই করিয়া! দেখিলে ক্ষতি কি? এই এক 
আযাডভেঞ্চরের সুযোগ জুটিয়া গিয়াছে। স্থতরাং বিনীত 
হইয়া বলিলাম--“আজ্ঞা পাঁড়াগেঁয়ে মানুষ, কিছু জানি 
শুনি না। তা, অপরাধ নেবেন না কর্তা 1৮ 

বাবুটি নরম হইয়া বলিলেন--“হু।” একটু চিন্তা” 
করিয়া বলিলেন--“সত্যি বামুন? ন! বামুন সেজেছ?' 
গলায় একগাছা পৈতে দিয়ে অনেক ব্যাটা হাঁড়ি মুচি 
কলকেতাঁয় এসে বাঁমুন হয়।” 

হাঁয়! হাঁয়! আমার মূর্তিটি কি তবে হাঁড়ি মুচির বলিয়াও 
ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা? বাবুটির “সভ্যতার” আমি বিশেষ' 
প্রশংসা করিতে পারিলাম না। প্রাকাশ্তে, একটু বিনীত 
হাঁস্ত করিয়া খলিলাম-_“আজ্ঞা ও সব জাল জুয়াচুরির ধার 
দিয়েও যাইনে।” 

বাবুটি আবার আমায় জেরা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

“আচ্ছা, কেমন বামুন গায়ত্রী বল দেখি ?” 

আমি গায়ত্রী আবৃত্তি করিলাম। এই ভণ্ডামি করিবার 
সময় সুপবিত্ৰ গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করিয়?, মনে সাঁপরাধ 
অন্ুশোচনা.উপস্থিত হইল। 

বাবুটি ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া, সন্দিগ্বভাবে মাথাঁটি 
নাঁড়িতে লাগিলেন। বলিলেন-_“কিছু বোঝা গেল না। 
আজকাল ছাপার বই হয়েছে, চার পয়সা দিয়ে একখান! 


' কিনে গায়ত্রী, সন্ধ্যা মুখস্থ করে নিলেই হল” 


ষ্ঠ যা 1 


একটু! ছুখের ভাণ করিয়া টা কর্তা যি বিশ্বাস 
না করেন তা হলে কি করি?” | | 

বাবুটির মুখে একটু উৎসাহের চিহ্ন দেখা গেল । সহসা 
বলিলেন "আচ্ছা, পৈতে গ্রন্থি, দেয় কি মন্ত্র বলে বল 
দিকিন? এটা আর কোনও ছাপার কেতাবে নেই ।” 

আঁমি গম্ভীরভাঁবে বলিলাম-_“ভাঁরদ্বাজ-আঙ্গিরস- 
বাহম্পত্য-প্রবরস্ত 1” 

শুনিয়া বাঁুটি বলিলেন--“তবে ঠিক বামুনই বটে। 
কত মাইনে নেবে?” - 

“আজ্ঞা, কর্তার কি হুকুম হয় ?” 

“তুমিই বল না ।” 

“কলকেতার রেট ত বাঁধা আঁছে।* ; 

“কত?” 

আমাদের বাসার বামুনের মাহিন! পাঁচ টাকা আর 
খোরাকি পোষাক ছিল। -তাঁই সাহস করিয়া বলিলাম 
“পাঁচ টাঁকা 1” 

“পাঁচ টাকা না পঁচিশ টাকা! কে বরে তোমায় 

ব্‌ কলকেতার রেট্‌ পাঁচ টাকা ?” 

“আজ্ঞা, অনেক ছাত্রদের মেসের বাসায় ত বামুনের 
মাইনে পাঁচ টাকা আর খোরাক পোষাক আছে» 

“মেসের বাসা আর গেরেস্তর বাড়ী সমান? ছাত্রদের 
মেসের বাসার চাকরি আজ আছে কালি নেই। ষদ্দি চার 
টাকায় রাজি হও ত. বল। চার টাঁকা, খোরাক, আঁর বছরে 
ছ'থান কাপড় দু’খান গামছা.।” 


আমি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলাম--“আজ্ঞা. 


চার টাকায় কি করে চলবে? বহু পরিবার, তাদের খাওয়াব 
কি?” 

“বহু পরিবার ? ক’জন খানেওয়ালা ?৮ 

“আজ্ঞে বুড়ো মা বাপ, ভাই,” 

বাধা দিয়া বাবুটি বলিলেন__“ঈশ্‌! রীধুনিগিরি করে 
বুড়ো মা বাপ ভাইকে খাওয়াবেন! আমার একশো টাকা 
মাইনে, আমিই পারিনে, নিজের স্্ীসস্তানকে খাওয়াতেই 
সব টাকা খরচ হয়ে যাঁয়। চার টাকা থেকে এক টাকা 
জমাবে,_তিন টাকা মাসে মাসে তোমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিও 
এখন ॥” 


আমার উপন্যাস | 


লাস Te aa 


' জানতে, ওদের কেতাবেই দেখতে পেতে। 
. আপিসের ছোট সাহেব, পাঁচশো টাকা মাইনে পায়, এখনও 


তাপস 


“আজ্ঞা, - বিবাহ করিনি 7” 

“কি, কুলীন বামুন এখনও বিবাহ করনি ?* 

প্না।» 

“কেন? কোনও দোষ টোষ আছে নাকি?» 

“দেষি--দারিদ্র্যদোষ । এত গরীবকে কে মেয়ে দেবে ?* 

“বিয়ে করনি ভালই করেছ।. সাহেবরা নিজে বিলক্ষণ 
উপার্জন করতে না পারলে বিবাহ করে না! যদি ইংরেজি 
আমাদের 


বিবাহ করে নি।” 
আমি চারি টাকা স্থানে পাঁচ টাকা এ জন্য অনেক 
গীড়াপীড়ি করিতে লাঁগিলাম। অবশেষে সাড়ে চারি টাকায় 


রফা হইল। বাবুটি বলিলৈন--যদি ভাল কাজকর্ম করিতে 
পারি, পলায়ন না করি, তবে বৎসরান্তে বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে 


বিবেচনা” করিবেন এখনি আমাকে গিয়া কর্ণে প্রবৃত্ত 


হইতে হইবেন তাঁহার গৃহিণী গীড়িতা। আজ ছুই দিন 
তাহার বামুন পলায়ন করাতে বিশেষ বিপন্ন হইয়া 
পড়িয়াছেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


এইরূপ অভাবনীয় ভাবে পাচক ব্রাহ্মণ হইয়! বাবুটির 
পন্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, অনেক 
আরাধনার পর অবশেষে আমার অদৃষ্টে এই এক ত্যাড্ভেঞ্চর 


'জুটিল। দেখা যাউক, ইহার মধ্যে হইতে কোনও রহস্তলাভ 


হয় কিনা! 
, বাবুটির নাম কালীকান্ত রায়। ব্রাহ্মণ। তাহার 
বাধা চোরবাগানে। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ক্ষুদ্র 
উঠানটিতে আমের আঁটি, পরিত্যক্ত ভাত তরকারী ও 
শালপাতার রাশি শুপাকার হইয়া রহিয়াছে। উঠানের 
এক কোণে একটি জলের কল, তাঁহার পার্শ্বে একটি হাউজ । 
কলের গলায় কাপড়ের পাঁড় দিয়া একটি .বাঁশের চোঁঙা 
বাধা রহিয়াছে, তাহা বহিয়া জল হাউজে পড়িতেছে | 
কালীকান্ত বাবু প্রবেশ করিয়া» উর্দ্ধে দ্বিতলের বারান্দার 
পানে চাহিয়া বলিলেন-_“গিন্নী--অ গিনী_* 
তাঁছার গলার স্বর শুনিয়া বারান্দায় একটি বালিকা 


৩৩২ 


আসিয়া দড়াইল। | বলিল ৰবা চেচিওনা লা চট এধনও 


ঘুমুচ্ছেন ।” 

সেই আমাদের প্রথম চারিচক্ষে মিলন। রোমিও ও 
জুলিয়েটের অলিন্দ-দৃগ্য মনে পড়িল । আমার জুলিয়েট, 
আলুলায়িতকুন্তল!, দোতালাঁর বারান্দা হইতে দেখিলেন, 
স্বদ্ধে গামছা, হস্তে ভিজা কাপড়, পাঁচকব্ৰাহ্মণর্পী রোমিও 
মুগ্ধনেত্রে দণ্ডায়মান । জুলিয়েটের বয়স চতুর্দিশ বর্ষ ছিল, 
আমার জুলিয়েটের বয়সও তাহাই বলিয়া অনুমান করিলাম । 
তাঁহার দেহবর্ণ টি ইতালীয় জুলিয়েট অপেক্ষা কিছু মলিন 
বটে, কিন্ত মুখ চক্ষুর সৌন্দর্য্য অপরাভূত। 

কালীকান্ত বাবু বলিলেন--“প্রিয়, আঁয় নেমে আয় 
দ্বিকিন।*' 

প্রিয়? প্রিয়তমা না ভরিয়া ? প্রিয়বালাও হইতে 

পাঁরে। ‘প্রিয়তমা’ ন! হইলেই ভাঁল।' পৃথিবীসুদ্ধ লোকেই 
কি প্রিয়তম! বলিয়া ডাকিবে? প্রিয়বালা নামটি মধুর । 
কিন্তু প্রিয়স্বৰা নামটি মধুর এবং কাব্যগন্ধি। প্রিয়ম্বদা 
শকুত্তলাঁয় কিন্তু প্ৰিয়বালা আধুনিক উপন্যাসের মাত্র 

পায়ের চারিগাঁছি মল ঝুম ঝুম করিয়া, বালিকা নামিয়া 
আঁসিল। আসিয়া পিতার পার্খে দীড়াইয়া, তাঁহার মুখের 
প্রতি প্রশ্নযুকত দৃষ্টিপাত করিল। 

আমাকে দেখাইয়া কালীকান্ত বাবু বলিলেন-_পপ্রিয়,এই 
একজন বামুন ঠাকুর এনেছি। সব যোগাড় যন্তর করে দে ।” 

হায়! এরূপ সুচনা ত কোন কাঁব্যেই লেখে না। 
বালিকা কি পরীকন্তা। ও রাজকন্যাদের গল্প পাঠ করিয়া, 
জাগ্রতে বা নিদ্রায় স্বপ্ন দেখে নাই যে তাহাকে বিবাহ 


করিবার জন্য কোনও পুষ্পময় রাজ্য হইতে একজন রাজপুত্র ' 


. আসিয়া দণ্ডায়মান ? তাহার কিশোর হৃদয়ে কোনও 
' পাচক ব্ৰাহ্মণ কি ঈপ্সিতরূপে কখনও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে? 

আমার কবিত্বময় চিন্তাআোত বাঁধ! দিয়! বাবু বলিলেন 
“আটিটা বাঁজে। দশটায় আপিসের ভাত চাই। পারবে ?” 

আমি ব্লিলাম__“আজ্ঞে, দেখি চেষ্টা করে।» 

গ্যা হয় ছুটে! ভাতে ভাত। ছুটো উনান জেলে 
এক দিকে ভাঁত একদিকে ডাল চড়িয়ে দাও । আমি 
বাজার থেকে মাছ কিনে আনি । তরীতরকারী সব ঘরেই 
আছে ।” 


প্রবাসী | 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ । 


পাস লিনা 


প্রিয় বলিল--“সব আছে ।” 

অতঃপর বাবু একখানি গামছা লইয়া মাঁছ কিনিছে 
বাহির হইলেন। 

আমি তখন বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম-_প্রান্নীঘর 
কোন্‌ দিকে ?৮ 

“এই দ্রিকে এস |” বলিয়া প্রিয় আমাকে সঙ্গে করিয় 
অন্ত বারান্দায় লইয়া গেল। একটি ঘরের শিকল খুলিতে 
খুলিতে বলিল--“এই রান্নাঘর ।” 

প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তখনও চুল্লীতে অগ্নিসংযোগ 
হয় নাই। বলিলাম-_-“এখনও যে কিছুই যোগাঁড় হয় নি 
ঝি কোথায়, উন্ুন ধরিয়ে দিক ন11” 

বালিকা বলিল__ঝি ত আমাদের নেই। মাসখানেৰ 
হ’ল ঝি পালিয়েছে, মা বলেছেন ঝি আর রাখবেন ন! 
আমিই সব করি। আমি উন্ণুন ধরিয়ে দিচ্চি 1” 

দেখিলাম ঘরের এক কোণে একগাদা করল! রহিয়াছে । 
আমি বলিলাম--“ঝি নেই ? আচ্ছা .তবে আমিই ধরাচ্ছি 
তোমায় কষ্ট করতে হবে না।” বলিয়া কয়লার গাদা 
নিকট গিয়া, একটি ডালায়' করিয়া কয়লা ভরিয়া আনিলাম ' 
উনান জালিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। 

এ কাৰ্য্য যে এত কঠিন তাহা পূর্বে জানিতাম না। 
প্রিয় দ্রাড়াইয়! দাড়াইয়া দেখিতে লাগিল, আর মুচকি মুচবি 
হাসিতে লাগিল। শেষে বলিল_-“এ রকম করে বুধি 
কয়লা ধরায় ?” 

আমি হতাশ হুইয়া জিজ্ঞাসা করিলাঁম_-“কি রকম 
করে ধরায় বল দেখি?” 

“সর আমি ধরুই। তুমি বরং এই মাছের ঝোলের 
জন্তে আলু পটোলগুলো! কুটে ফেল ।” 

.এই ময়লা পরিশ্রমসাধ্য কাধ্যে বালিকাকে নিযুক্ত 
হইতে দিতে আমার দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু কি 
করি উপায় নাই। দণটায় ভাত না পাইলে বাবু মহাশয় 


. হৈ চৈ কাও বাধাইয়া দিবেন। সুতরাং কয়লার চুলা 


বালিকাকে ছাড়িয়া দিয়া, হাত ধুইয়া আমি তরকারী কুটিতে 
বসিলাম। 

দেখিলাম, রঁটিতে তরকারী কোটা মুস্কিল। ছুরী দিয়! 
এক রকম পারা যাঁয়। আমাদের মেসে খন ঠাকুর 


৬ সংখ্যা | 


দাই তখন আমিরাত অনেকে জে সী দ্যা তরকারী 
কুটিতাম । | 
যাহা হউক, কোন মতে সাবধানে কুটিতে লাগিলাম। 
পাঁছে হাত কাটিয়া যায়, এ আশঙ্কাও ছিল । উনান ধরাইয়া 
প্রিয় আমার কাঁছে আসিয়া দাড়াইল, গালে হাত দিয়া 
বলিল--“ও হরিবোল 1” 
আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম--“কি ?” 
“এই কি মাছের ঝোলের ছাই? নাকি?” 
“কেন ?* 
“মাছের ঝোলের আলু কিচাকা চাকা করে কোটে? ওত 
ভাজার আলু হচ্চে। মাছের ঝোলের আলু চৌচির করতে হয়।” 
আমি অগ্রতিভ হইয়| বলিলাম-_“ওই 1” 
প্রিয় বলিল--“সর দেখি । আমি কুটি।” 
আমি সরিলাম।. কয়লার চুলায় পাখা দিয়া বাতাস 
করিতে লাগিলাম ৷ 
বালিকা একটু হাসিয়া বলিল-_প্রীধতে জান? না 
সেও এই রকম ?* | 
আমি মনে মনে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া বলিলাম 
“এই রকম 1৮ | 
“এই রকমই? আর কখনো এ.কাঁজ করনি বুঝি ? এই 
প্রথম না কি?” 
“এই প্রথম ।” 
“তবে চাকরি নিলে কেন ?৮ 
আমি চাকরি কেন নিলাম, তাহার উত্তর এখন দিলে 
সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে । দিন ছুই পরে যাইবার সময়, 


আর কাহাঁকেও না বলি, এই বালিকাকে বলিয়া যাইব স্থির 


করিলাম । 
আমাকে নীরব দেখিয়া, বালিকা আঁমার মনোভাব অন্ঠ- 
রূপ বুঝিল। করুণায় তাহার মুখখানি ভরিয়া গেল৷ প্রশ্ন 
করিবার জন্য যেন অনুতপ্ত হইয়া রিনি বড় গরীব 
বুঝি ?” 
আমি চক্ষু নত করিয়া ধীরে ধীরে মাঁথাটি নাঁড়িলাম। 
তাহার সহানুভূতি গভীরতর করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম 
“আমি থে নতুন, কিছু জানিনে_তা শুনলে তোমার বাবা 


আমায় রাখবেন কি ?--তাড়িয়ে দেবেন হয় ত।৮ 


আমার উপন্যাস J 


৩৩৩ 


- আমাকে সানা { দিয়া বালিকা বলিল__প্আ ছা আমি 
কাউকে বলব না। আমি সব তোমায় দেখিয়ে শুনিয়ে দেব 
এখন, তুমি হু’দিনে সব শিখে ফেলবে? 

“তোমার মা জানিতে পারবেন না 2” 
“মা কি কখনও রান্াঘরে আসেন? তিনি উপরেই * 
থাকেন 1% 
“তাঁর না কি অসুখ করেছে শুনলাম ?% 
“তীর বারোমাঁসই অসুখ ৷” 
_ কি অস্থুথ ?” | 
“এই কোন দিন মাথা ধরে, কোন দিন কিছু। তীর 
জন্যে কোন ভয় নেই। তিনি খুববকেন বটে, কিন্তু উপর 
থেকেই বকেন। সিঁড়ি নামাওঠা করলে হাঁপিয়ে পড়েন” 
“খুব বকেন না কি? তাই বুঝি ঝি বামুন সব পালায় ?” 
, বালিকা এ কথায় যেন একটু লজ্জিত হইল । কথ! 


'ফিরাইবাঁব জন্ত জিজ্ঞাসা করিলাম-_”তোমার নাম কি?” 


*প্রিয়ন্বদা 1৮ 

“প্রিয়ম্বদা ? বেশ নামটি ত !” 

মেয়েটি লজ্জায় মুখ নত করিল। আবার জিজ্ঞাসা 
করিলাম_-“তোমরা ভাই বোন্‌ কটি ?” 

“আমার আপনার একটি ভাই।” 

“আরও যে ছু তিনটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দেখলাম?” 

“ওরাও আমার ভাই বোন। আমার এ মায়ের ছেলে 
পিলে।” 

তখন বুঝিলাম--গৃহিণী পরি বিমাতা ! ঝি কেন 
আর রাখা হইবে না, তাহাও বুঝিতে পারবিলাম। এই কোমলা 
বালিকার জন্য সহান্কুভুতিতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। 
'_ এই সময় বাবু মাছ আনিয়া উপস্থিত করিলেন । বাহিরে 
দাড়াইয়া বলিলেন__“কত দূর ?” 

আমি বলিলাম-: "আজ্ঞে আঁর বেশী দেরী নেই।” 

প্যা হয় চটপট-_বুঝলে? বেশী বাহুল্য কোরো না। 
আমি আপিসে বেরিয়ে গেলে তার পর বাকী সব কোরো 
এখন ।” বলিয়া তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, দিন ছুই রাধুনিগিরির আস্বাদ 

গ্রহণ করিয়া আমার মাননীয় পূর্ববর্তিগণের পন্থান্নসরণ 


৩৩৪ 


করিব__অর্থাৎ পলায়ন করিব । কিন্ত আজ একমাস যাবৎ 
স্থির নিশ্চল ভাবে চাঁকরি করিতেছি। বলা বাহুল্য, 
প্রিয়্বদার সুন্দর সুথখানিই আমার স্বর্ণশৃঙ্খলস্বরূপ হইয়াছে! 
অথচ প্রিয়ন্বা আমাকে এখনও রীধুনি বামুন বলিয়াই জানে। 
তবে তাহার ব্যবহারে বুঝিতে পারি, আমাকে সাধারণ 
বামুন ঠাকুর হইতে একটু স্বতন্ত্র বলিয়াই সে মনে করে। 
প্রিয়ন্বৰৰ মোটামুটি রকম বাঙ্গলা লেখাপড়া জানিত; 
আমি রান্নাঘরে বসিয়াই গৃহকাধ্যের ব্যবধানে, তাঁহাকে 
পড়াইতে আরম্ত করিয়াছি । এই এক মাসের মধ্যেই হুই 
তিন খানি ভাল বাঙ্গলা বহি সে অধ্যয়ন করিয়া ফেলিয়াঁছে। 
একদিন আমায় সে বলিয়াছিল,__“তুমি রাঁধুনি বামুন না 
হয়ে ইস্কুলের পণ্ডিত হলে না কেন ?” 

আমি বলিয়াছিলাম,_তাই করব মনে করেছি। 
তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমিও চাঁকরি ছেড়ে চলে যাবি।” 

বিবাহের কথায়, বালিকার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া 
উঠিয়াছিল। | 

পরে জানিয়াছি, প্রিয়ন্বদার বয়স চতুর্দশ বর্ষ নহে”_ 
ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র । কিন্তু তাহাকে বয়সের অপেক্ষা একটু 
বড় দেখাইত। এত বড় মেয়ের বিবাহ হয় নাই কেন, 


প্রথমে আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইত। ক্রমে জানিতে 


পারিলাম__কাঁলীকান্ত বাবুর পুত্রগণের প্রাইভেট মাষ্টীরের 


নিকট শুনিলাম_প্রিয়ন্বদার বিবাহের সম্বন্ধ মাঝে মাঝে 


হয় বটে, কিন্তু ইহারা যত সস্তায় খোঁজেন, তত সস্তায় কোন 
বর পাওয়া যায় না। 

আমি ইহা শুনিয়া অবধি মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম যে 
একদিন কালীকান্ত বাবুর নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার 
কন্যার পাঁণিপ্রার্থনা করিব। প্রথম ছুই তিন দিন যাইতে না 
যাইতেই প্রিয়ধদার সাঁহচর্য্য আমার হৃদয়ে সুখসঞ্চার করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল। সে স্থখ, দিনের পর দিন ঘনীভূত 
হইতে লাগিল! সে সাহ্চর্যের বিচ্ছেদক্লেশ দিনের পর দিন 
তীব্রতর হইতে লাঁগিল। তখন ভা্র মাস। রাত্রে শয়ন 
করিবার জন্য, অল্পদূরে একটি ঘর ভাড়া লইয়াছিলাম,। 
কর্মান্তে, দিবসে ও রাত্রিকালে সেই খাঁনেই অবস্থিতি 
করিতাঁম। অধিক মূল্য দিয়া ঘরটি ভাড়া লইয়াছিলাম। 
ছবিতে পুস্তকে, সুখসেব্য আঁসবাঁবে সেখাঁনি সাঁজা ইয়াছিলাম। 


প্রবাসী ৷ 


সলাত 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


কিন্ত সেখানে আমি সুখ পাইতাম না। সেই প্রায়ান্ধকাঁর, 
ধূমমলিন, অপরুষ্ট রান্নাঘর খানিই 'আমার সুখের আগার 


হইয়া উঠিয়াছিল। গভীর রাত্রে এক একদিন নিদ্রাভঙ্গ 


হইলে বাহিরে অন্ধকারে, মেঘগর্জন শুনিতে পাইতাম। 
প্রবলভাবে বৃষ্টি আসিত। গ্িয়ম্বদাকে স্মরণ রুরিয়া কত 
স্থথকল্পনা আমার মনকে ঘিরিয়া ফেলিত। ভাদ্র মাসে 
হিন্দুর বিবাহ হয় না! ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, আশ্বিন মাস 
পড়িলেই কালীকান্ত বাবুকে বলিব, পুজার পূর্বেই প্রিয়ন্বদাকে 
বিবাহ করিয়া বাড়ী লইয়া যাইব। 

কিন্ত আবার শঙ্কাও হইত। কালীকান্ত বাবু যদি আমার 
প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন? করিবার ত কোনও কারণ দেখি 
না। তথাপি যদি করেন? মন হইতে এ আশঙ্কা কিছুতেই 
বিদুরিত করিতে পারিতাম না। আমার অনৃষ্টে যদি প্রিয়ন্বদা 
লাভ সুখ না থাকে ? তবে কি হইবে ? কেমন করিয়া দীর্ঘ- 
জীবন কাটাইব? তখন বৈষ্ণব-কবির পদ মনে মনে 
গাহিতাঁম_ 

এ ভরা বাদর মাহ ভার 
শুন্য মন্দির মোর । 

আমার মন্দির যদি চিরদিনই শুন্য থাকিয়া যায়? 

কিন্তু আশ্বিনমাস আগমন করিবার পূর্বেই, দ্বিতীয় একটি 
অভাবনীয় ঘটনায়, আমার প্রিয়ধদালাভ, শুধু সম্তাবিত 
নহে, অনিবার্য হইয়া উঠিল। যে অমৃত পান করিবার জন্য 
পিপাসায় উৎকণ্টিত হইয়াছিলাম, সেই অমৃত আমার মুখের 
কাছে আনিয়া একজন বলিল-_“পান কর-_পাঁন করিতেই 
হইবে 1৮ 

একদিন প্রভাতে কর্মে গিয়া দেখি, প্রিয়ন্বদা গায়ে 
একখানি র্যাপার দিয়া আসিয়াছে । জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিলাঁম, রাত্রে একটু জরের মত হইয়াছিল, এখনও যেন 
শীত শীত করিতেছে । 

এইরূপ পর দিনও হইল। জর গায়ে, উপবাসে, প্রিয় 
তাহার নির্দিষ্ট গৃহকার্ধ্যগুলি করিতে লাঁগিল। সে কার্য 
বড় অল্প নয়। বাঁসন মাজা, কাপড় কাঁচা প্রভৃতি ঝির সমস্ত 
কাৰ্য্যই তাহাকে করিতে হইত । | 

সেদিন কালীকান্ত বাবুকে বলিলাম তাহার কন্তার যেরূপ 
অসুস্থ দেহ, অন্ততঃ একটা ঠিকা বি আঁনিলে ভাল হয়। 


পা সাপ শাসিত 


শুনিয়া বাবু রাগিয়া বলিলেন--“তুমি ত বলে খালাস, 
পাই কোথা আমি ঠিকা ঝি?” 
বড় রাগ হইল, ছুঃখও হইল। প্রিয়ন্বদার প্রতি অব- 


হেলা আমার অসহ হইয়া উঠিতে লাগিল। কোথায় গেলে 


ঝির' সন্ধান পাওয়া যায়, আমি ত কিছুই জানিতাম না । 
তথাপি বলিল'ম-_“একট! সন্ধান করে দেখব কি?” 

»পাঁও ত দেখ” বলিয়! বাবু মুখ বাঁকাইয়! চলিয়া গেলেন। 

সেদিন আমি ঝির অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্ত 
কৃতকাৰ্য্য হইলাম না । 

আর এক বিপদ হইল, প্রিয়ম্বদা সাগু বালি কিছুই 
খাইতে চাহে না। প্রথম দিন সদ্য অনাহারে ছিল। 
দ্বিতীয় দিন তাহার জন্ত মাত্র এক পয়সার খই ব্যবস্থা হইল। 

প্রিয় খই খাইতে" খাইতে বলিল-_“এ আমার ভাল 
লাগে না” | 

আমি সন্গেহে জিজ্ঞাসা করিলাম-_“কি খেতে ইচ্ছে 

“একটা বেদানা টেদান! পেলে খাই ।” 

পরদিন বাবুকে বলিলাম--“প্রিয় সাগু বাজি খায় না, 
ওর জন্যে -কিছু বেদানা কি আঙ্গুর আনিয়ে দিলে ভাল 
হত 15 

বাবু বলিলেন--“বেদান| ! আঙুর ! জরের উপর ওসব 
খেলে সন্ত বিকারে দীড়াবে। সর্বনাশ! ওসব ভারি ঠাণ্ডা 
জিনিষ |” 

আমি নীরব 'রহিলাম। অথচ স্বচক্ষে দেখিয়াছি, গত 
সপ্তাহে বাবুর আদরের এ পক্ষের পুত্রটির যখন জর হইয়া- 
ছিল,_ বেদানা, আঙুর, বিস্কুট প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণেই 
বাড়ীতে আমদানি হইয়াছিল। মনে স্থির করিলাম, আজ 
ওবেলা আমি প্রিয়র জন্য কিছু খাছ আনিব;-_তাহাতে 
যদি ইহারা রাগ করিতে হয়, করিবেন। 

সে দিন বৈকাঁলে কর্মে আসিবার সময় আমি এক বাক্স 
আঙুর, কয়েকটা বেদানা এবং কিছু বিস্কুট আনিলাম। 
কিন্তু প্রিয়ম্বদা সে দিন নামিল না। তাহার ছোট ভাই 
সুধীর্চন্দ্রকে জিজ্ঞাস! করিয়া জানিলাম, জর খুব প্রবল। 

মনের শান্তিতে সান্ধ্যকর্্ম সমাপ্ত করিলাম। বাসায় 
গিয়া সারা রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না। 


আমার 'উপন্যাস। 


৩৩৫ 


- পরদিন প্রভাতে গিয়া আবার সুধীরকে জিজ্ঞাসা করি- 


লাম-_“তোমাঁর দিদি কেমন আছেন ?” 

“দিদি সমস্ত রাঁত খালি জল জল করেছে ।” 

“গা কি খুব গরম ?” | 

“একবারে আগুনের মত ।” 

“এখন কেমন ?” 

“এখন ঘুমুচ্ছে।” 

“রাত্রে তার কাঁছে কে ছিল?” 

«আমিই ছিলাম। আমি আর দিদি এক সঙ্গে শুই 
কি ন1।” | 

«তোমার মা কি বাপ দেখতে আঁমেন নি ?” 

“বাবা শুতে যাবার আগে একবার দেখতে এসেছিলেন। 
অনেক রাত্রে দিদি যখন মা গো মা গো করে, চেচাচ্ছিল, 
তখন মা একবার উঠে এসেছিলেন । ' বাইরে থেকে জানালা 
দিয়ে বল্লেন_অত চেঁচিয়ে মরছিদ কেন? বাড়ীশুদ্ধ 


' লোককে কি ঘুমুতে দিবিনে ? চুপ করে শুয়ে থাক পোড়ার- 
' মুখী” | তাই শুনে দিদি ভয়ে চুপ করে শুয়ে রইল।” 


আমি উপরে কখনও যাই নাই। ঘরগুলির অবস্থান 


.জানিতাম না। গৃহিণীর ভাত উপরে যাইত, তাহা প্রিয়ম্ব- 
.দাই বরাবর লইয়া যাইত 


গতকল্য সন্ধ্যার সময় কেবল 
বাবু স্বয়ং লইয়া গিয়াছিলেন। ৃ 

স্থধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম--পতুমি আর তোমার দিদি 
যে ঘরে থাক, সেটা কোন খানে ?” | 

“সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকে।”'* 

মনে মনে স্থির করিলাম, আজ কর্মান্তে, প্রিয়ম্ববাকে 
গিয়া দেখিয়া আসিব। স্্বীরকে বলিলাম--“দেখ, তুমি 
আজ ইক্কুলে যেও না। তোমার দিদিকে ত দেখবার কেউ 
লোকি নাই ৷? 

বেলা সাতটার সময় দেখিলাম বাবু চাদর লইয়া বাহির 
হুইতেছেন। ভাঁবিলাম, বুঝি বাঁ ডাক্তার আনিতে যাইতে- 
ভেন। ঘন্টা খানেক পরে ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে ডাক্তার 
নহে, একজন ঝি। বলিলেন_-“এক্টি ঝি ডেকে এনেছি। 
কি করতে.কর্ম্মাতে হ’বে একে সব বলে দাও।” 

. ছুই দিন পূর্বে, যতক্ষণ প্রিয় একেবারে শয্যাগত হইয়া 

পড়ে নাই, ততক্ষণ অবধি ঝি ছুশ্রাপ্য ছিল। আজ সেই 


৩৩৬ 


৮৯৯টি শচী লিনা 


ঝি সুপ্ৰাপ্য হইল। দিন কতক আগে আনিলে হয় ত 
মেয়েটা এত অধিক গীড়িত হুইয়! পড়িত না। লোকটার 
প্রতি দ্বণায় আমার অন্তঃকরণ বিষাক্ত হইয়া উঠিল। ছি ছি 
দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলে কি আপনার সন্তানের প্রতি 
এতই নিৰ্ম্মম নিষ্ঠুর হইতে হয়? একেবারে কি কসাই 
হইয়াই উঠিতে হয়? ডাক্তার নাই, ওঁষধ নাই, পথ্যও 
নাই।, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজ আমি উপরে 
গিয়া প্রিয়স্বৰাকে দেখিবই দেখিব। তাহার ওঁষধ পথ্যের 
ব্যবস্থা করিব। আমি যে নিজে ডাক্তার, সেজন্য আমি 
নিজেকে এই প্রথম অভিনন্দন করিলাম । 

যথাসময়ে বাবু আঁপিসে বাহির হইয়া গেলেন। ছেলেরা 
(সুধীর ছাড়া ) ইস্কুলে গেল। গৃহিণীর ভাত উপরে দিয়া 
আমিলাম। সর্ব কন্মীত্তে যখন অবসর হইল, তখন স্থধীরকে 
বলিলাম,--চল তোমার দিদিকে দেখি। 

সুধীরের . সহিত উপরে গিয়া প্রিয়ন্বদার কক্ষে প্রবেশ 


করিলাম । একটি মলিন ছিন্ন বিছানা মেঝের উপর পড়িয়া ' 


আছে। তাহাতে শুইয়া বালিকা রোগযন্ত্রণায় ছট্ফট্‌ 
- করিতেছে। . 

আমি কাছে গিয়া শানের উপর বসিলাম। তাহার 
হাত খানি লইয়া বলিলাম--পপ্রিয়, কেমন আছ 1” 


প্রিয় চক্ষু মেলিল। আমাকে দেখিয়া বলিল---“বামুন 
ঠাকুর? আমার মাথ! যে যায়। কি করি?” 


দেখিলাম প্রবল সর্দি জর। বলিলাম__“তোমার মাথা 
কামড়াচ্ছে? আচ্ছা! এখনি আমি ভাল করে দিচ্ছি।” 
বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া, খানিকটা সরিষার. তৈল গরম 
করিলাম। একটা সরায় করিয়া খানিকটা আগুন লইলাম। 
উপরে গিয়া, প্রিয়ন্বদার পায়ের নীচে ;সেই গরম তৈল দশ 
মিনিট ধরিয়া জোরে মালিস করিলাম । তাঁহার পর জিজ্ঞাসা 
করিলাম-_“এখন মাথাটা কেমন আছে?” 
- প্রিয় বলিল__“অনেক ভাল। আর কষ্ট নেই।”» 
তখন আঁবাঁর প্রিয়ন্বদার নিকটে গিয়া বসিলাম। ভাল 
করিয়া পরীক্ষা করিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, একখানি 
প্রেস্কপ্সন লিখিলাম। বলিলাম--*প্রিয়, তুমি' একটু শুয়ে 
'থাক। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার জন্যে অধুধ 
- আঁনছি।” | 


প্রবাসী । 


পিসি 


[ ৬ ভাগ। 


বলিয়া বাহির হইয়া, গাঁড়ি ভাড়া করিয়া, একটি প্রথম 

শ্রেণীর ওষধাঁলয় হইতে ওঁষধ প্রস্তুত করাইয়া আনিলাম। 

সে দিন বৈকাঁলের মধ্যে প্রিয় অনেকটা সুস্থতা লাভ 
করিল। } 

এইরূপে আমি তিন চারিদিন চিকিৎসা! চালাইলাম। 
প্রথম দিন মনে করিয়াছিলাম, আমি ওষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা 
নিজ ব্যয়ে করিতেছি দেখিলে বাবু মহাশয় খাপ্পা হইবেন। 
দেখিলাম, তাহা কিছু হইল.না। অনুরাগও -নাই, বিরাগও 
নাই--ভাবটা সম্পূর্ণ অবহেলার। যায় যায়, থাকে থাকে। 
আমি মনে মনে আশা করিতে লাগিলাম, আঁমি যখন বাবুর 
নিকট তাঁহার জামাতৃপদপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইব, তখনও 
যেন তাঁহার মনে এই অবহেলার ভাবই থাকে। অনাদরে, 
অবহেলায় যেন আমার হস্তে কন্তা সমর্পণ করিয়া দেন। 
কিন্তু শীঘঁই একটি ঘটনা! ঘটল, যাহাতে আমাকে আর 
আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রার্থী হইতে হইল না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


প্রিয়ম্বদ1 দ্রিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল।৯ 
আমিও কাহারও বিন! আপত্তিতে সাঁরা দ্বিপ্রহর ও অপরাহ্ন- 
কাল তাহারই সহিত যাপন করিতে লাগিলাম। তাহাকে 
কত গল্প বলিতাম। অনেক ভাল: ভাল পুস্তক আনিয়া 
দিতাম। | 

সে দিন মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে অধিক মূল্য দিয়া 
একগুচ্ছ কালো আঙুর কিনিয়া আনিয়াছিলাম, প্রিয়া 
উহার কয়েকটি খাইল, এবং আমাকেও খাইতে অনুরোধ 
করিল। আমিও ছুই একটি মুখে দিলাম। 

তখন ভাঁদ্রের শেষ। ভারি গরম পড়িয়াছে.। প্িয়ম্ব- 
দার ললাটদেশ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া 
আমি পাখা লইয়া তাহাকে মৃদু মৃতু বাতাস করিতে লাগি- 
লাম । | 

ক্রমে প্রিয়ন্বদা ঘুমাইয়া পড়িল । বহুদিন তৈলাভাবে 
তাঁহার চুলগুলি পাতলা হইয়া গিয়াছিল। কপালের প্রান্ত 
ভাগের গুচ্ছগুলি বাতাসে ইতস্ততঃ উড়িতেছে। 

আমি সতৃষ্ণনয়নে তাহার পাঁওুর মুখখানির পানে চাহিয়া 
রহিলাম। আজ ভাত্রমাসের শেষ সপ্তাহ। এক সপ্তাহ 
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পূর্বেই বিবাহ করিব। আমার প্রতি প্রিয়ম্বদার স্নেহের 
আকর্ষণের যথেষ্ট প্রমাণ এ কয়দিনে পাইয়াছি। এ কয়দিনে 
আমাঁৈ সে নিজের পরমাত্্ীয় স্বরূপই জ্ঞান করিয়াছে। 

- যে বালিকাকে অন্পদিনের মধ্যেই আমি আমার ধর্ম্মপত্নী 
করিয়! সুখী হইব আঁশ! করিতেছি, -সে বিশ্বস্তচিত্তে আমার 
শুশ্রযাধীনে, আমার অতি নিকটে নিদ্রামগ্না । আমি যে 


'মণিকে শীঘ্রই গলায় ধারণ করিয়া চিরজীবন সন্গেহে রক্ষা 


করিব, আমি তাহার স্ুনিজ্জন শিয়রে বসিয়া। আমি 
অবনত হইয়া, আঙ্রের রসসিক্ত, আঙুরেরই মত কোমল 


লাবণ্যপূর্ণ তাহার অধর যুগল একবার চুম্বন করিলাম । 


মাথা তুলিয়া দেখিলাম, যে জানালা বারান্দায় খুলিয়াছে, 
তাহার বাহিরে একটি মহিলা! দীড়াইয়া ৷ . অনুমানে বুঝিলাম 
তিনিই গৃহিণী। আমাকে দেখিয়াই তিনি সরিয়া গেলেন। . 

সে দিন সন্ধ্যাকালে যখন রম্ধনশালায় ব্যস্ত ছিলাম, 
হঠাৎ বাবু আসিয়া বাহির হইতে ডাকিলেন__“মুখুষ্যে।” 

“আজে ।” 

“একবার এ দিকে এস ত।” 

বাবুর স্বর রোষযুক্ত। ব্যাপার বুঝিতে আমার কিছুই 
বাকী রহিল না। 
আসিলাম। 

ছেলেরা যে ঘরে ডি মাষ্টারের নিকট পড়িত, সে 
ঘর তখন শূন্য ছিল। .কালীকান্ত বাবু আমায় সেই'ঘরে 
ডাকিয়া লইয়া গেলেন। রোষকষাঁয়িত নেত্রে বলিলেন__ 


| কি শুন্ছি ?% 


“কি গুন্ছেন ?” 
“তুয়ি জান, প্রিয়ম্বদা নিতান্ত বালিকা নয় ?” 
“জানি৷” | 
“তোমাকে অতি সচ্চরিত্র জেনে, অস্থখের সময় প্রিয়ন্ব- 
দার সেবা শুশ্রীধা করায় কোন আপত্তি করিনি তা. জান?” 
“আপনার অনুগ্রহ ।” 
“তুমি প্রিয়ন্বদাকে চুমো থেয়েছ ?” 
“খেয়েছি ৷”. 
“কাজটা কি রকম হয়েছে জান ?” 
“আপনিই বলুন ।* 


নু উপন্াম |. 


পরে রআসি কালীকান্ত বাবুর নিকট প্রস্তাব করিব। ] পূজার 


মনে মনে হাস্ত করিয়া আমি বাহিরে 
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শপনাল কোডের একটা ধারা | অনুমারে অপরাধ হ হয়েছে। 

আমি যদ্ধি পুলিশ কোর্টে তোমার নামে নালিশ করিত কি 
হয় জান ?” 

নিতান্ত ভালমানুষের মত, যেন কতই ভীত হইয়াঁছি 
এইরূপ ভাণ করিয়া বলিলাম--“কি হয় ?” 

“জেল হয় 1” ূ ll 

“জেল- আয ?” | 

বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন--“জেল হয়। সে দিন 
‘বঙ্গবাসী’তে পড়লাম, একজন মুসলমান, একটি ইউরেশিয়ান 
বালিকাকে বলপূর্ব্বক চুম্বন করেছিল, তার ছয় সপ্তাহ জেল 
হয়েছে ।” 

আমি অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিলাম-_“আ্যা! বলেন 
কি? তবে আমার কি হবে ?” 

বাবু বলিলেন_প্যদি তোমার নামে নালিশ করি ত'তুমি 
কি কর্বে ?” 

কাতর স্বরে বলিলাম--”আজ্ঞে উকীল ব্যারিষ্টার দিয়ে 
একবার দেখব । নিতান্তই অনৃষ্টে থাকে ত জেল হবে।” 

“উকীল ব্যারিষ্টার দেবে, পয়সা পাবে কোথা ?৮ 

“আজ্ঞে, দেশে যে সামান্য জমি জম! আছে তা বিক্রী 
করতে হবে।” , 

“জেল থেকে বেরিয়ে খাবে কি? 
দেবে না।” ফি 

আমি অত্যন্ত ভীত ভাব দেখাইয়া, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া 
বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। | 

শেষে তিনি বলিলেন--“শোন। 'তুমি আমার যুবতী 
মেয়ের অজ্ঞাতসারে তার অঙ্গম্পর্শ করে, তার ভয়ানক অনিষ্ট 
করেছ। এখন, তাকে তোমায় বিবাহ করতে হবে ।” 

' আমি পূর্বেই ইহা বুঝিয়াছিলাম। 'উপন্যাসেও এরূপ 
ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়াছি। রঙ্গ. দেখিবার জন্য বলি- 
লাম--“আজ্ঞে-তাঁ-তা--তাঁতে কিছু আপত্তি নেই। 
তবে আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ। গণ, পণ, কুলমর্য্যাদা, সকল 
বিষয়ে যদি মান রক্ষে করেন, তবে আর আমার আপত্তি 
কি?” | 

বাবু অত্যন্ত রাগিয়া বলিলেন--“্বটে! কুলমর্যাদা ! 
আচ্ছা, যাও একবার জেল খেটে এস ;-তাতে তোমার 


আর ত কেউ চাকরি 
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কুলমর্যাদা অনেক ক বাড়বে এখন । বিয়ে ব করে র আরও বেণী 
রোজগার করতে পারবে |” 

শেষে বলিলেন_্গণ পণ? চাও কোন লজ্জায়? 
তোমায় জেলে না দিয়ে যে মেয়ে দেবার প্রস্তাব করেছি এই 
তোমার পরম সৌভাগ্য ৷” 

বিনয়ের ভা "করিয়া বলিলাম__“আজ্ঞে, তা ত রটেই। 


তা ত বটেই। তবে কি না ূ 
বাধা দিয়া বাবু বলিলেন--«কিনা ফিনা নয়। আমার 
এক কথা । সিকি পয়সা পাবে না। রাজি হও, উত্তম। 


না হও, জেল। বস্‌” 

আমি আর একটু রঙ্গ দেখিবার অভিগ্রায়ে বলিলাম 
“আজ্ঞে, আপনার কন্তাকে বিবাহ করা আমার মত লোকের 
পক্ষে ত বিশেষ সৌভাগ্যেরই কথা_-তবে কি না--তবে 
কি না” | 

বাবু রাগিয়া বলিলেন_-“তবে কি না কি? জেলে 
যাওয়াই যদি বেশী সৌভাগ্য বলে মনে কর, তাই যাও ।” 

“আজ্ঞা তা নয়, _উপার্জনক্ষম না হয়ে বিবাহ করাটা 
ত ঠিক নয়। খাঁওয়াব কি?” 

“কেন, এই ত বল্লে, জমি জমা বিক্রী করে উকীল 
ব্যারিষ্টার লাগাবে,-সেই জমি জমা চাষুবাঘ করে স্ত্রীর 
ভরণপোষণ করিতে পার না ?» 

“আজ্ঞে, সে অতি সামান্ত। কোনও রকমে গ্রাসাচ্ছা- 
দনটা চলতে পারে বটে;-_কিন্ত তার উপর নির্ভর করৈ কি 
বিবাহ করা উচিত ?--এই ধরুণ আপনাদের আপিসের ছোট 
সাহেব, পাঁচশো টাকা মাইনে পান, এখনও বিয়ে করছেন 
না।” | 

ইহ! শুনিয়া বাবু জলিয়া উঠিলেন। বলিলেন--“ওরা 
সাহেব। আমরা কি সাহেব না কি? ওরা যা করবে তাই 
আমাদের করতে হবে? অন্ধ অন্থকরণ করে করেই ত 
দেশটা উচ্ছন্ন গেল ।* 

ব্যাপারখানা এইখানেই শেষ হওয়! ভাল, মনে করিয়া 
বলিলাম-_“আজ্ঞা, তবে না হয়_-তবে না হয়_বিবাহই 
করব” | 

'“সেই' ভাল কথা। এই আশ্বিন সন্মুখে । পূজোর 

ছুটি হলে, পশ্চিম বেড়াতে যাব। মধুপুর কি দেওঘর ওঁ 


et 


রশ "১০৬০লা জত ৬ কতক রত 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


চি 


রকম ৰ কোথাও গিয়ে, পুত ডেকে, বিয়ে দিয়ে দেব 1৮. 
“আজ্ঞে, আবার অতদূর নিয়ে যাবেন? এখানে হয় ব্রা ?” 
“এখানে £. রাঁধুনি বামুনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে 
সমাজে আর মুখ দেখাতে পারব? না না-সে হবে না। 
সেখানে বিয়ে হলে কেউ জানবে শুনবে না, চুপ চাপ, 
এখানে এসে প্রচার করে দিলেই হবে যে একটি ভাল পাত্র 
পেয়ে বিয়ে দিয়ে এসেছি ।” 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। . 
পুজার ছুটি হইল। বাবু সপরিবার দেওঘর যাত্রা 
করিবেন, _আমাকেও সঙ্গে লইবেন। এ পর্য্যন্ত প্রিয়ন্বদা 
এ সকল বিষয় কিছুই শোনে নাই। তাহার পিতা মাতা 
গোপনে পরামর্শ করিয়া, সব ঠিকঠাক করিয়াছেন! 
আমার একটি উকীল বন্ধু সে বার ছুটিতে মধুপুর যাইতে-. 
ছিলেন৷. -তাহাকে বলিয়াছিলাম, আমার জন্য একখানি 
ভাল বাড়ী যেন ভাড়া করিয়া রাখেন । | 
শুভদিনে দেওঘরে আমাদের বিবাহ হইল। নববধূকে 
লইয়া যাত্রা করিলাম। শ্বশুর মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নিজ 
ব্যয়ে আমাদিগকে ছুই খানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া ১ 
দিলেন । 
বিবাহ-রজনীর পর, প্রভাতে কুশত্ডিকা সম্পন্ন কা 
তৎপরদিন প্রভাতে আমরা যাত্রা করিলাম। তখন প্রিয়ন্বদ! 
জানে আমর! যশোরেই যাইতেছি। 
মধুপুরে গাড়ী থামিলে, স্ত্রীলোকের কামরা হইতে 
প্রিয়ন্ববীকে নামাইলাম | 
প্রিয় বলিল--“এখানে যে?” 
আমি বলিলাম__পএখানে দিন কতক থেকে তার পর 
যাওয়া যাবে ।” 
যে বাড়ী ঠিক করা ছিল, সেই খানে নি উঠিলাম। 
প্রিয় বলিল__“এ বাড়ী কার?” 
“এখন আমাদ্ের। আমরা ভাড়া নিয়েছি। এইখানেই 
আমরা মাসখানেক থাকব ছ'জনে 1৮ | 
অপরাহ্ুকাঁল। দুইজনে নিভৃতসুখে বসিয়াছিলাম। ' 
এইবার প্রিরম্বদাকে সমস্তই বলিলাম। ভাবিয়াছিলাম, প্রিয় 
খুব আশ্চর্্যান্বিত হুইবে। কিন্তু প্রিয় বলিল--“আমি ত ' 
জানি।* 


ষ্ঠ সংখ্যা। 1 


তা 


প্তুমি জান ? কেমন করে রে জানলে [oS , 

“কেন, সেই যে তুমি আমাকে অন্থুখের সময় একবার 
রবীন্দ্র বাবুর কাব্য-গন্থাবলী পড়তে এনে দিয়ে ছিলে মনে 
গড়ে?” 

“পড়ে |” 

“তার মধ্যে একখানি" চিঠি ছিল। বোধ হয় তোমার 
কোনও বন্ধুর চিঠি 1” 

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম--“বন্ধুর চিঠি? কার চিঠি বল 
দেখি? কি লেখা ছিল তাতে ?” 

“নাম ত মনে নেই। তাতে লেখা ছিল, ‘এ কি পাগলামি 
তোমার! জমিদারের ছেলে হয়ে নিজে ডাক্তারি পাস করে, 
‘শেষে করছ রাধুনিগিরি ?” আরও সব লেখা ছিল।” 

তখন আমার স্মরণ হইল। এই.উকীল- -বন্ধু, যিনি বাড়ী 
ভাড়া করিয়া দিয়াছেন, তিনিই সে পত্র লিখিয়াছিলেন। 
তিনি আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাহাকে আমি পূর্ব্বাবধি 
সব কথাই জানাইয়াছিলাম। তীহার চিঠিতে ও কথ 
লেখা ছিল, _আরও লেখা ছিল, যদি আমি দ্প্রভূ-কন্তার 
4 প্রেমেই আবদ্ধ হইয়া থাকি, তবে সত্বর নজের পরিচয় দিয়া 
বিবাহ করিলেই ত পারি। প্রত্যহ হাড়িঠেলার ভিতর কি 
কবিত্ব আছে তাহা তিনি: বুঝিতে না পারিয়! আমায় তিরস্কার 
 করিয়াছিলেন। 

আমি তখন প্রিয়কে বলিলাঁম--"ওহো মনে পড়েছে। 
আচ্ছা তাঁতে আর কি লেখা ছিল বল দেখি ।” 

প্রিয় সলজ্জ হাসি হাঁসিয়া বলিল-_“যাঁও বলব ন1।” 

“না, বল ।* 

“না, বলব না” 

অনেক গীড়াগীড়ি করিয়াও বলাইতে পারিলাম না। 
. শেষে বলিলাম-“আমি 'তোমায় ভালবাসি সে চিঠি দেখেই 
জানতে. পেরেছিলে ?” 

প্রিয় চক্ষু আনত করিয়া, আঙুলে ' আচল" টা 
জড়াইতে মুচকি মুচ.কি হাসিতে লাগিল। 

আমি তাহার গলদেশে বাহুবেষ্টন করিয়া তাহাকে চুম্বন 
করিলাম। বলিলাম__“তোমার ভারি অন্তায় ত!” 

“কি?” 

“পরের চিঠি পড়া ।” 


পৌনঃপুনিক সাড়া খ ও স্বতঃসঞ্চলন। 


৩৩৯ 
আমি বুৰি তোমার প পর ” 
“তখন ত বিয়ে হয় নি! আমি যে তোমায় ভালবাসি 
তা তখনও জানতে না। তখন আমি পর নই ?% 
“তা বুঝি ?% 
“তবে কি?” 
“আমরা যখন জন্মেছিলাম, তখনি ত EE 


'আমাদের,বিয়ে হবে তা ঠিক করে দিয়েছিলেন।*' 


প্রিয়ম্বদাকে আবার চুম্বন করিবার জন্য বাহুপ্রসারণ 
করিব, এমন সময় ভৃত্য আঁসিয়া সংবাদ দহ মালী 
ফুল এনেছে ।” 
বাহিরে গিয়! দেখিলাম, মালী অজস্র পরিমাণ নানা" 
বর্ণের ফুল আনিয়াছে। সেই ফুলে রজনীতে আমার 
ফুলশয্যা হইল । 
রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 





পৌনঃপুনিক সাড়া ও 
'স্বতঃসঞ্চলন । 

স্বতঃসঞ্চলন ( Autonomous movements ) প্রাণী ও 
উদ্ভিদের একটা প্রধান বিশেষত্ব । এই বিশেষত্বটি দেখিয়াই 
অনেক সময়, সজীবকে নিজীব হইতে বাঁছিয়া লওয়া হয়। 
হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রাণির্দিগের স্বতঃসঞ্চলনের একটা প্রকট 
উদাহরণ। কোন্‌ মূল শক্তিতে প্রাণীর হৃৎপিও তালে তালে 
কাপিতে থাকে, তাহার সন্ধান না পাইয়া প্রাণিতত্ববিদ্গণ 
ইহাকে স্বতঃসঞ্চলন বলিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন | 

. প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের ন্যায় উদ্ভিদেরও স্বতঃসঞ্চলন আছে। 
বনটাড়াল ও ভূমি-আম্লা (3:21 08 ) প্রভৃতি গাছের 
পাতা আপন! হইতেই যে উঠানামা করিয়া থাকে, তাহা 
ইহার উদ্দাহরণ। সরস অবস্থায় উদ্ভিদ সকল যখন প্রচুর 
ত্যপালোকে উন্মুক্ত থাকে, প্রায় সেই সময়েই তাহাদের 
স্বতঃসঞ্চলন দেখা যায়,। এই ব্যাপারের.উপর নির্ভর করিয়া 
উদ্ভিদের রসপুষ্ট অবস্থা (০510 Condition ) ও. তাঁগা- 
লোকপ্রাপ্তিকেই উদ্ভিদ্বিদ্গণ স্বতঃসঞ্চলনের কারণ বলিয়া 
স্থির করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্ত রসপুষ্টি ও শীতাতপের 


৩৪০ 


পালা 


সহিত ডাব প্রকৃত ত সদা ৫ যে কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে 
কোনই সদুত্তর পাঁওয়। যাইত না। 

ভাষার "মার পেচ্‌” ও শবাঁড়ম্বর অজ্ঞতাকে ঢাকিয়া 
রাখিবার একটা প্রধান .উপায়। প্রাণী ও উিদের 
স্বতঃসঞ্চলনের প্রকৃত রহস্ত এ পর্য্যন্ত কেহই দেখিতে পান 
নাই, কাজেই ব্যাখ্যান দিবার ছলে জীবতত্ববিদ্গণকে 
“রসপুষ্ট অবস্থা” “জীবনীশক্তি” প্রভৃতি কতকগুলি | 
নিরর্থক শব্দ রচনা করিতে হইয়াছিল, এবং এই || 
সকল শব্দের আঁড়ম্বরে ইহারা কোন গতিকে | 
শিক্ষার্থীদিগের চোখে ধূলি দিয়া নিজেদের অজ্ঞতাকে 
"ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন । 
বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্তু মহাশয় সাধারণ ' বৈজ্ঞা- 
নিকের গ্ঠায় ও সকল শব্দে আস্থা স্থাপন করিতে 
পারেন নাই। পাতার উঠানামা বা হৃৎপিণ্ডের 
স্পন্দনের ব্যাখ্যানের জন্তু যে জীবনীশক্তি বা অপর 
কোনও অদ্ভুত শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না, 
আচার্য বন্থু মহাশয় তাহ! বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। 
তিনি আরো বুঝিয়াছিলেন, সমগ্র প্রকৃতিটাকে দুর্বোধ করিয়া 
রাখা কখনই বিধাতার ইচ্ছা নয়। যাহা অতি সহজ ও সুস্পষ্ট, 
তাহার সহিতই প্রকৃতির কারবার । সুতরাং সরল পথে সহজ 
বুদ্ধিতে অনুসন্ধান করিলেই প্রাকৃতিক রহস্ত মাত্রেরই সমাধান 
সম্তবপর। আচীধ্য বন্ধু মহাশয় তাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের 
ন্যায় ধীরে ধীরে স্বতঃসঞ্চলনের মূলকারণ অনুসন্ধানে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। বড় বড় পণ্ডিতদিগের বড় বড় জটিল পিদ্ধান্ত 
তীহাকে বিপথগামী করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, 
কিন্তু কিছুতেই বন্থু মহাশয় লক্ষ্যপ্রষ্ট হন নাই, অতি অল্পকাল 
মনেই তিনি সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। 

আচাৰ্য্য বস্তু মহাশয় উদ্ভিদের ন্বতঃসঞ্চলন প্রসঙ্গে যে 
সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন, তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে 
পৌনঃপুনিক সাঁড়ার ( multiple response ) বিষয়টা! 
জানিয়! রাখা আবশ্যক । আমরা পূর্ব প্রবন্ধগুলিতে প্রত্যেক 
' আঘাতে এক.একটি করিয়া যে সাড়া পাওয়া যায়, তাঁহারি 
বিষয় আলোচন! করিয়াছি । 
শ্রেণীর সাড়া আছে, এখনো তাহার কথা বলা হয় নাই। 
ইহাকেই আচার্য্য বস্তু মহাশয় পৌনঃপুনিক সাড়া বা 


প্রবানী | 


ইহা ব্যতীত যে আর এক ' 


[ষ্ঠ ভাগ। 


multiple re response ত নামে ম্‌ অভিহিত করিজাছেন | এই 
শ্রেণীর সাড়ার বিশেষত্ব এই যে, একবার আঘাত দিলে 
তাহাতে কেবলি একটি মাত্র সাড়া উৎপন্ন না হইয়া, 
অনেকগুলি সাড়া তালে তালে পর পর দেখা দিতে আরম্ত 


করে। 





১ম চিত্র ৷ 


উপরিস্থ প্রথম চিত্রখানি ভুমি-আম্লা গাছের পাতার 
পৌনঃপুনিক সাড়ার ছবি। দৌল্নাকে ছুলাইবার' জন্য 
একটা টান্‌ দিলে, সেটি যেমন অনেকক্ষণ ধরিয়া তালে তালে 
এদ্রিক্‌ ওদিক ছুলিতে থাকে, 'এখানে ভূমি-আমলা গাছের 
পাতার নিকট একটি প্রবল আঁঘাত দেওয়াতে পাতাটিও 
সেই প্রকারে তালে তালে বুজিতে ও খুলিতে আরম্ভ 
করিয়াছিল।' চিত্রে দত্তুর বক্ররেখাঁটির এক একটি দাত 
পাতার খোলা বোজা প্রকাশ করিতেছে। ভূমি-আমলা 
গাছ সংগ্রহ করিতে পাঁরিলে, পাঁঠক নিজের হাতে এই 
পৌনঃপুনিক সাড়ার পরীক্ষা করিতে পারিবেন । এ গাছের 
একটি ডাঁটার আগায় বা গোড়ায় দেশলাইয়ের কাঠি 
জালাইয়া অল্পক্ষণের তাপ দিলে পরীক্ষক দেখিবেন, সেই ' 
তাপপ্রাপ্ত অংশ হইতে পাতাগুলি ক্রমে গুটাইতে আরম্ভ 
করিতেছে, এবং এই প্রকার গুটানো শেষ হইলে, সেই 
তাপপ্রাপ্ত অংশ হইতে নূতন করিয়া এক গুটানো পালা 
আরম্ভ হইতেছে । গাছ ও পাতা সতেজ হইলে একবার 


"যায়৷ 
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তাপপ্রয়োগ করিয়া পরীক্ষক পূর্বোক্ত প্রকারের পাচ ছয় 
বার প্রত্যক্ষ সাড়া দেখিতে পাইবেন । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এক মাত্র আঘাতে উদ্ভিদে যে 
এই পৌনঃপুনিক সাড়া দেখা যায়, তাহা কি কেবল ভূমি- 
আম্লা প্রভৃতি গাছেরই বিশেষত্ব_-না উদ্ভিদসাধারণেরই 
তাহা একটি বিশেষ ধর্ম? আচাৰ্য্য বস্তু মহাশয় এই প্রশ্নের 
সুমীমাংসা করিয়াছেন ; এবং সহজ পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়া- 
ছেন, সুস্থ ও সবল উদ্ভিদ মাত্রেরই দেহে আঘাত দিলে আহত 
স্থান, হইতে পৌনঃপুনিক সাড়া আপনা হইতেই তালে তালে 
চলিতে আরম্ভ করেন বন-্টাড়াল ও ভূমি-আম্লা প্রভৃতি 
গাছের পত্রমূলস্ক যন্ত্র (25, ) এ সকল সাড়াকে 
প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারে। .অপর গাছের পাতা উঠানামার 
ওঁ সুব্যবস্থা নাই, কাজেই সে গুলিতে আমর! প্রত্যক্ষ সাড়া 
দেখিতে পাই নাঁ। এই সকল স্থলে বৈদ্যুতিক প্রথাঁয় সাড়া- 
লিপি অস্কন করিলে, পৌনঃপুনিক সাঁড়ার অস্তিত্ব বেশ বুঝা 
Pulvinus-হীন নানা গাছে আঘাত দিয়া, আচার্য্য 
বন্থ মহাশয় তাহাদের প্রত্যেকটিতেই পৌনঃপুনিক বৈদ্যুতিক 
4 সাড়া দেখিতে পাইয়াছেন। 

ভূমি-আম্লার পাতা বা ডালে সাধারণতঃ স্বতঃসঞ্চলনের 
কোন লক্ষণ দেখা যায়.না। কিন্ত কোন একটি সুস্থ ও 
সবল ভূমি-আম্ল! গাছ বাছিয়! লইয়া, তাহার কোন অংশে 
আঘাত দিলে, সেটি যখন পুনঃ পুনঃ পাতা উঠাইয়া নাঁমাইয়া 
সাড়া দিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে বনটাড়ালের ন্যায় 
স্বতঃসঞ্চলনক্ষম উদ্ভিদ বলিয়াই মনে হয় কোন প্রকার 
আখাতে পৌনঃপুনিক সাড়া আরম্ভ হইলে, সেগুলি বৃক্ষের 
স্বতঃসঞ্চলন কি পৌনঃপুনিক সাড়া তাহা-বাস্তবিকই ঠিক 
করা যায় না। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়! স্বতঃসঞ্চলন ও পৌনঃ- 
পুনিক সাঁড়ার মধ্যে একটা কিছু ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়া, 
আঁচাধ্য.বন্ু মহাঁশয় কল্পনা করিয়াছিলেন । 

কল্পনা জিনিসটা কেবল কবিজনসুলভ গুণ নয়। যে 


কোন প্রকার স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার সফলতা দিবার 


পক্ষে ইহা একটি মহা অন্তর । কল্পনাসম্পদ্হীন কোন ব্যক্তিই 
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হইতে পারেন না। আচার্য্য বস্থু মহাশয় 


পূর্বোক্ত কল্পনায় চালিত হইয়া, নানা প্রকার বৃক্ষে নান ' 
পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে পৌনঃপুনিক 


পৌনঃ পুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন | 
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সাড়া ও স্বভামগানের : অভেদ i তে প্ৰাই 


ছিলেন। 

' পূর্বেই বলা হইয়াছে ভূমি-আম্লা গাছে আমরা কেবল, 
পৌনঃপুনিক সাড়াই দেখিতে পাই। আচাৰ্য্য বন্থ মহাশয় 
সেই ভূমি-আম্লাঁকেই সুকৌশলে স্বতঃসঞ্চলনক্ষম উদ্ভিদে 
পরিণত করিয়া সকলকে চমকিত করিয়াছিলেন, এবং 
বনটাড়ালের স্বতঃসঞ্চালন লোপ করাইয়া তাহাতে পৌনঃ- 
পুনিক সাঁড়ার অস্তিত্ব দেখাইয়ছিলেন। এই পরীক্ষাগুলির 
প্রত্যেকটই এত, সুন্দর যে, স্বতঃসঞ্চলন ও পৌনঃপুনিক 
সাড়ার অভেদে. এখন আর কোনক্রমেই অবিশ্বাস করা 
চলে না। 

. পৌনঃপুনিক সাড়া ৰ! স্বতঃসঞ্চলনের উৎপত্তিতত্ব সম্বন্ধে 
আচার্য্য বনু মহাশয় 'কি বলেন, এখন দেখা যাউক । এই 
সাঁড়া লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, গাছ যখন বেশ সবল 
ও সুস্থ অবস্থায় প্রচুর তাপালোঁকে উনুক্ত থাকে, প্রায় 
তখনই তাহার পৌনঃপুনিক সাড়ার উৎপত্তি হয়। ক্ষীণ ও 
নিস্তেজ গাছ লইয়া পরীক্ষা কর, তাহাতে কেবল সাধারণ 
সাঁড়াই দেখা! যাইবে, -পৌন£পুনিক সাড়া দেখিতে পাইবে 
না। প্রাচীন জীবতত্ববিদ্গণ ইহা জানিতেন, এবং সেই 
জন্যই গাছের “Tonic Condition” বা সতেজ ও সরস 
অবস্থাই স্বতঃসঞ্চলন উৎপন্ন করায় বলিয়া তাঁহার! স্থির 
করিয়া গেছেন। কিন্তু “Tonic Condition” ও স্বতঃ- 
সঞ্চলনের মধ্যে সম্বন্ধটা যে কি, তাহা তাহারা নির্দেশ করিতে 
পারেন নাই। কোন একার গাঢ় তৈলে ইন্পাতের' স্প্রিং 
ডূবাইয়া রাখিয়া, তাহাতে মৃদু আঘাত দিলে, সেটি সঙ্কুচিত 
ও প্রসারিত হইয়া প্রত্যেক আঘাতেই এক একবার সাঁড়! 
দিতে আরম্ভ করে। . আঘাতের মাত্রা খুব বাড়াইয়৷ দাও, 
দেখিবে প্রবল আঘাতে প্প্রিং একাধিক বার আন্দোলিত 
হইয়া সাড়া দিতেছে। আচাৰ্য্য বস্তু মহাশয় স্বতঃসঞ্চলনকে 
এই আন্দোলনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এক প্ররল 
আঘাতে প্রযুক্ত শক্তি, যেমন স্প্রিংএ সঞ্চিত থাকিয়া বারে 
বারে সেটিকে কীপাইতে থাকে, বাহিরের তাপালোক 
ইত্যাদি হইতে আগত শক্তি উদ্ভিদের দেহের ভিতরে : সঞ্চিত 
হইয়া, তাহাকে অবিকল সেই প্রকারেই কীপায়। ক্রি 
যেমন প্রবল আঘাতে প্রাপ্ত শক্তিটাকে একবার কীপিয়া 


চনত জরা ত রানির ভার. HI 
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নিঃশেষে ছাড়িতে ' পারে না , উত্তিও পরেই রিনি নাভির 
তাপাঁলোকের শক্তি পাইলেই, তাহাকে সম্পূর্ণ কাজে 
লাগাইতে পারে না। বাহিরের শক্তি উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত, 
হইতে থাকে, এবং সেই' সঞ্চয় একটা 
পৌছিলে, উদ্ভিদ তাহা দ্বারা কাঁজ করাইতে পারে। আচার্য্য 
বন্থ মহাশয়ের মতে পূর্বোক্ত প্রকারে সঞ্চিত শক্তির কাধ্যই 
স্বৃতঃসঞ্চলন বা পৌনঃপুনিক সাড়া । 

এখন জিজ্ঞাসা কর! যাইতে পারে উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ 
শক্তিই যখন পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলনের মূল 
কারণ, তবে পৌনঃপুনিক সাড়া সুরু করাইবার জন্য প্রবল 
আঘাতের আবশ্যকতা কি? আচার্য্য বনু মহাশয় ইহার 
উত্তরে বলিয়াছেন, __গাঁছের অন্তনিহিত শক্তি যখন স্বতঃ- 
স্বঞ্চলন আরম্ত করিবার সীমার নিয়ে থাকে তখন তাহার 
পাতার কোন প্রকার নড়াচড়া দেপা যায় না। এই 
অবস্থায় উহাতে কোন প্রকার প্রবল আঘাত দিলে, সেই 
আঘাতের উত্তেজনাটা গাছের আঁহত অংশে সঞ্চিত হইয়া 
তাঁহার অন্তনিহিত শক্তিকে পূর্ণতা প্রদান করে। কাজেই 
তখন সেই আহত অংশ হইতে একাধিক সাড়া উৎপন্ন হইতে 
থাকে, এবং'যে পর্য্যন্ত এই নবাগত শক্তি সম্পূর্ণ ব্যয়িত 
না হয়, পাঁতার উঠানামা'অবিরাম চলিতে থাকে। 

বনটাড়াল প্রভৃতি গাছের পাতা খন আপনা আপনি 
উঠানামা করিতে আরম্ভ ' করে, তাঁহাতে তখন কোন 
প্রকার আঘাত দেওয়ার আবশ্যক হয় না। আচাধ্য বসু 
মহাশয় নান! পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ দেখাইয়া, . এই ব্যাপারের, 
সুন্দর ব্যাখ্যান দিয়াছেন।' 


আলোক ইত্যাদি হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া গাছ যখন 


সতেজ অবস্থায় থাকে, এবং এই সময়ে 'যখন তাঁহার উপর 
আবার নূতন শক্তি আসিয়া “সঞ্চিত হইতে আরম্ভ -করে, 
তখন গাছটি এই সমবেত প্রচুর:“শক্তি ধরিয়া রাখিতে না 
পারিয়া, ডাল পাতা ইত্যাদি নাড়িয়া চাড়িয়া সাড়া দিতে 
আরম্ভ করে। আচার্য্য বস্তু মহাশয় একটা উদাহরণ দিয়া 


. এই শক্তি সঞ্চয় ও তাহার ক্রমিক ব্যয়ের বিষয়টা বুঝাইয়া- 


ছেন। মনে কর একটা বড় টবে একটি ছোট নল দিয়! 


অবিচ্ছিন্ন ধারায় জল সঞ্চিত হইতেছে। জল বাহির হইবার | 


জন্য'টবের নীচে আর একটি রবারের নল সংলগ্ন আছে, 


প্রবামী । | 


নির্দিষ্ট সীমায় 


ইহার“ মতে, বাহিরের তাঁপ 


AOE ভারা 


"৭ সিল 


এবং A রা একটি সিঙ: যাং অবরুদ্ধ আছে। টবে 
জল জমিতে আরম্ত করিলে; তাহার নীচেকার সেই রবারের 
নলের শ্রিউ, চাপ পাইতে আরম্ভ: করিবে, এবং এই চাপের 
মাত্রা প্রচুর হইলে শ্রিঙ, খুলিয়া যায় ও নলের মুখ দিয়া . 
ঝলকে-ঝলকে জল বাহির হইতে থাকে। টবের উপরে 
জল অবিচ্ছিন্ন ধারায় সমভাবে পড়া সত্বেও তাহার নীচেকার 
নল ঝলকে ঝলকে জল বাহির হওয়াকে, আচার্য বন্থু 
মহাশয় উদ্ভিদের তালে তালে ষঞ্চলনের সহিত তুলনা 
করিয়াছেন । বাহিরের তাঁপালোকাদি হইতে বৃক্ষ সকল . 

যে শক্তি আহরণ করে, তাহা অবিচ্ছিন্ন ধারাতেই আসে, 
কিন্তু তাহার কাজ পূর্ব্ব উদাহৃত টবস্থিত জলের দিতি 
ন্যায় তালে তালে চলিতে থাকে । 

কোন উচ্চস্থানের চারিধারে বাঁধ দিয়, জল. ধরিয়া: 
রাখিলে, জল বাঁধা থাকিয়া যাঁর। কারণ, চারিধারের 
বাঁধের প্রাচীর জলকে পলাইতে দেয় না। এক ধারের 
বাঁধ কাটিয়া দাও, জল বন্ধনমুক্ত হইয়া চলিতে আরম্ভ : 
করিবে, এবং সেই বীধবেষ্টিত স্থান জলশ্গ্ঠ হইয়া পড়িবে। 
যেকোন শক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাঁহার কাঁধ্য . 
ঠিক জলেরই মত দেখা যায়। বদ্ধনমুক্ত হইলে, তাহা 
নিঃশেষে চারিদিকে ছড়াইয়া গড়ে! এখন প্রশ্ন হইতে 
পাঁরে, বাহিরের তাপ ও আলোক প্রভৃতির যে শক্তি 
বৃক্ষের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকে, তাহা স্বতঃসঞ্চলনাদিতে 
ব্যয়িত হয় সত্য, কিন্ত সেই সঞ্চলনের যে তাল ও শৃঙ্খলা 
তাহা কোথা হইতে “আসে? আবদ্ধ শক্তি মুক্ত হইলে 
বিশৃঙ্খলভাবে “ ডাঁলপাঁতা৷ নাড়াইয়া 'চাড়াইয়া তাহার ব্যয় 
হওয়ারই ত সম্ভাবনা ? আচার্য্য বন্থ মহাশয় ইহার উত্তরে 
বলেন, গাছের. অভ্যন্তরীন. শক্তি যখন প্রচুর হইয়া পাঁতাকে 
নামাইয়া : দেয়, তখন এই : উত্তেজনায় : বৃক্ষের অণু সকল 
বিকৃত ও অসাড় হুইয়া পড়ে। এজন্য চারিদিকের অণুর 
ভিতর দিয়া নূতন শক্তি পাতার দিকে আসিবার পথ পায় 


না। কাজেই পাতাটি একবার নড়িয়াই স্থির হইয়া পড়ে। 


তার পর' কালক্রমে বিকৃত অণুগুলি প্রক্কতস্থ হইলে, সেই 
আবদ্ধ শক্তি'চলিবার জন্তু আবার পথ পায়, এবং আর 
একবার পাঁতাটিকে নাড়াইয়া দিয়া, অণুগুলিকে আবার 
নৃতন করিয়া বিকৃত করে। কাজেই দেখা যাইতেছে, 


ঙষ্ঠ সংখ্যা । ] 


ot সিসি 


৮১ 


গাছের ভিতরকাঁর শক্তি যতই অধিক হউক না কেন, 
তাহা কেবল গাছের সুস্থ অবস্থাতেই কাজ করিতে স্থুযোগ 
পাঁয়। কিন্তু গাছের এই আণবিক স্বাস্থ্য সকল সময় 
অক্ষুণ্ন থাকে না,__গ্রত্যেক সাড়ার পরই আণবিক বিকৃতি 
উপস্থিত হয়; এবং ইহার, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির প্রবাহ রোধ 
পাইয়া যায়। কাজেই ইহাতে পাতার উঠানামা প্রভৃতি 
স্বতঃসঞ্চলন বিচ্ছিন্নরূপে তালে তালে চলিতে থাকে। 
আচার্য্য বস্তু মহাশয়ের স্বতঃসঞ্চলন সম্বন্ধীয় আবিষ্কার 
এখানেই শেষ হয় নাই। প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনের 


[ঁটিনাট ব্যাপারে তিনি এত মিল দেখাইয়াছেন যে, তাহা. 


গুনিলে বিস্মিত না হইয়া থাক! যায় না। উপরিস্থ দ্বিতীয় 
চিত্র খানি, বনটাড়াল গাছের স্বতঃসঞ্চলনের চিত্র । তাপের 
মাত্রা ৩০ ডাগর হইতে বাঁড়াইয় ক্রমে ৩৯ ডিগ্রিতে আনায়, 
' উক্ত গাছের পাঁতার আন্দোলনের. মাত্রা কেমন কমিয়! 
আসে, চিত্র দেখিলে তাহা বুঝা যাঁয়। তৃতীয় চিত্রখানি 





৩৪৩ 





২য় চিত্র । 


ভেকের হৃৎন্পন্দনের ছবি। ৩ ডিগ্রি হইতে ক্রমে ৩৩ 
ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ বৃদ্ধি করায়, হৃদয়ের স্পন্দন মাত্রা কেমন 
কমিয়া আসিতেছে, পাঠক চিত্রখানির প্রতি একবার দৃষ্টি-' 
পাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের 
সহিত উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনের এই অত্যাশ্চর্য্য খীব্য প্রকৃতই 


"বিস্ময়কর । 


প্রাণিতত্ববিদ্গণ হৃৎপিণ্ডের তালে তালে স্পন্দনের যে 
সকল কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, নিরপেক্ষ ভাঁবে সেগুলির 
আলোঁচনা করিলে, প্রত্যেকেরই অনেক গলদ বাহির হইয়া 
পড়ে। আচার্য বস্তু মহাশয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বতঃ স্পন্দনের 
ভিতরকার সুক্মাতিসুন্ম একতা দেখাইয়া, উভয়েরই স্পন্দন 
একই প্রকারের হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন। প্রাণীর . 
হৃৎস্পন্দনের সদ্ব্যাখ্যান, উদ্ভিদের, হৃৎপিণ্ডের অর্থাৎ তাহার 
পত্রমূলের (ulvinu$) কার্য দেখিয়াই জানা যাইবে বলিয়া 
আশা দ্িতেছেন। 


TE 


ররর 


SLES) Ris সি 


৪র্থ চিত্র। 


৩৪৪ 


+’ ০ রি লীনা 


চি প্রয়োগ রিলে ও অভিরিভ শিথিল হইয়া 
পড়ে এবং ক্ষার পদার্থের সংস্পর্শে সেটি অত্যন্ত সঙ্কুচিত 
হইয়া যাঁয়। ইহাঁর ফলে এই ছুই পদার্থের দ্বারাই হৃৎস্পন্দন 
রোধপ্রাপ্ত হয়। ৪র্থ চিত্রটি ক্ষারপ্রয়োগজাত হৃৎস্পন্দনের 
ক্রমিক অবরোধের (15010 arrest of heart-beats) 


চিত্র । সুস্থ হৃৎপিণ্ড কেমন পূর্ণমাত্রায় স্পন্দিত হইতেছে, 


তাহা চিত্রের দক্ষিশপার্ধস্থ “৪” চিহ্নিত অংশে দৃষ্টিপাত 
| 0 বুঝা যাইবে। তাঁর পর শর-চিহ্নিত অবস্থায় ক্ষার 
প্রয়োগ করায় স্পন্দন কি প্রকারে মৃত্তর হইয়া প্রায় লোপ 
পাইতে চলিয়াছে, তাহা! পাঠক ৭০” চিহ্নিত অংশে স্পষ্ট 
দেখিতে পাইবেন। আশ্চর্যের বিষয় বনটাড়ালের হ্ৃৎপিও 
অর্থাৎ তাহার পত্রমূলে এসিড ও ক্ষার প্রয়োগ করিয়া 
স্পন্দনের, এ প্রকার ক্রমিক লোপ দেখা গিয়াছে। 

পঞ্চম চিত্রটি বনটাড়াল গাছের পাতার স্পন্দন চিত্র । 
পাতাটি সুস্থ অবস্থায় কিগ্রকার নিয়মিত উঠানামা করিতে- 
ছিল, চিত্রের বাম প্রান্তে তাহা অঙ্কিত রহিয়াছে । তার পর 
শার- চিহ্নিত অবস্থায় ক্ষার প্রয়োগের পর, সেটির স্পন্দন যে 
কি প্রকারে লোপ পাইতে আরম্ত করিয়াছিল, চিত্রের পর- 
বন্তী অংশে পাঠক তাঁহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন! 





* ৫ম্‌ চিত্ৰ । 
হৃৎস্পন্দনের সহিত, উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনের একতা 


দেখাইয়াই আচাৰ্য্য বস্থ মহাশয় ক্ষান্ত হন নাই । ইহা ছাড়া 
প্রাণী ও উদ্ভিদে দেহের ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কত কাঁজের 
ভিতরে যে, তিনি একতা দেখাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা 
চলে না । সজীব নিজীব এবং প্রাণী উদ্ভিদ সকলই যে একই 


৬৯ তাগ। 


EEE সি এসসি ৫ 


অখণ্ড ER লা যন্ত্রবৎ ৭ চলিতেছে, অচৰ" বা 
মহাশয়ের এই সকল আবিষ্কার দারা তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় । 
শ্রীজগদানন্দ রায়। 


০৬, 
চিত্র। 

বর্তমান সংখ্যার স্বতন্ত্র মুঝ্জিত চাঁরিখানি ছবির মধ্যে স্বগাঁয় আনন্দ- 
মোহন বস্থ মহাশয়ের মুর্তি একখানি। তাহার সম্বন্ধে “ঢাকা প্রকাশে” 
প্রকাশিত একটি গল্প বড় হুন্দর। তিনি বাঁল্যকাঁলে হার স্কুল নামক 
বঙ্গবিঘ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন। 

“একার তিনি কাঁধ্যোপলক্ষে ময়মনসিংহ নহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন; 
জন্মতুমি বলিয়া তখাকার সকলই তাহার অতীব প্রিয় ছিল। তিনি এ 
সময়ে হাৰ্ডিপ্রস্থুল দেখিতে গমন করেন। স্কুলের এ শ্রেণী ও শ্রেণী ঘুরিয়া 
আনন্দমোহন যখন মধ্যস্থিত কামরায় শিক্ষকগণের সহিত আলাপ করিতে- 
ছিলেন, তখন একখানা চেয়ারে বসিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 
কর! হইলে তিনি অস্নানবদনে উত্তর দিয়াছিলেন; “ইহ! আমার শিক্ষ- 
কের আসন ;” কিছুতেই তিনি তাহাতে উপবেশন করিলেন না; ? 
কাজেই সকলে আনন্দমোহনের উত্তর শুনিয়া নীরব হইয়া গেলেন। 
এতদপেক্ষ! উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক আর কি হইতে পারে, তাহা আমরা 
জানি না। এ ব্যাপারে আনন্দমোহনের যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় 
পাঁওয়। যাইতেছে, বঙ্গের শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ে যদি তাহ! প্রস্থত হইত, তবে 
সত্য সত্যই ভারত দেবনিকেতনে পরিণত হইত ।” 

, সীত৷ ও রামের রাঁজ্যাভিষেক নামক চিত্রটি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয়! ভগি 
নিবেদ্িতার মন্তব্য অন্তত্র প্রকাশিত হইল । রবিবর্ম্মার চিত্রটি, ষশোদা 
শিশু কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় পাইয়াছেন, এতদ্বিষয়ক। এই 
চিত্রে শিশুদ্বয়ের মূর্তি অতি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ধুরন্ধরের ছবিটির 
বিষয় বন্দীকৃত। মন্থর! । এই ছবিতে শিল্পী বাঁলীকির রামায়ণে বর্ণিত গল্পটির 
অনুসরণ করেন নাই । মহারাষ্ট্রদেশপ্রচলিত গল্পের অনুসরণ করিয়|- / 
ছেন। তাহাতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে মন্বরা যখন ভরতের আদেশে ১. 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সে বড় ভয় পাঁইয়াছিল। 
শম্বক নামক একবাক্তি দাঁসীবেশে মন্বরাকে খাবার দিতে গিয়া তাহাকে 
কার! ও বন্ধন মুক্ত করে। এই গল্পে মন্থর! কুজা ছিল বলিয়া কৌন 
উল্লেখ নাই । এই চিত্র ১৯০১ খৃষ্টাব্দে দিমল। চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত 
হইয়াছিল, এবং তথাকার শিরপসমিতির পুরস্কার পাইয়াছিল। 
পাইয়োনীয়ার এবং টাইম্‌দ্‌ অব. ইণ্ডিয়া নামক কাগজ ছুটিতে ইহ! 
প্রশংদিত হইয়াছিল। মন্থরার মুখের ভীতিব্যাপ্জক ভাব অতিশয় , 2 
স্বাভাবিক ৷ 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথ! ৷ 


কাশীস্থ বন্গসাহিত্য সমাজ সম্বন্ধে ইতঃপুর্ব্বে যে পত্রখানি প্রেরিত হইয়াছিল, A 
প্রবাসী বাঙ্গালীর কথ! প্রসঙ্গে জ্যে্ঠসংখ্যার প্রবাসীতে তাহ! প্রকাশিত 
হওয়ায় সমাজ সম্পাদকমহোঁদয়ের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিল। 
তাহার পর উক্ত সমাজের উন্নতির জন্য যে যে চেষ্টা হইয়াছে, সাধারণের -- 
গোচরার্থ, তাহা নিয়ে প্রকটিত হইতেছে। সুহৃৎসমিতির কতিপয় ভোর 
এবং শ্রীযুক্ত বাবু সাঁরদাচরণ চক্রবর্তী বি, এ, ও নেপালচন্ত্র রায় মহাশয়ের 





শিশু কৃষ্ণের মুখে যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন । 


KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 


লতি নব? নাস সা নক; 
, এ জানিয় রা রি ও সামাজিকগণের সালেই বাধ নি পভ ৃ 
য়া 2 কা করে। টা 


টা হত এলা সম্পাদক মহাশিরিগের অনুগ্রহলাভ ধ্তীত সামরিক আইন ( martial- le ) প্রচার জন্য আমরা 
গত্যন্তর নাই দেখিয়া, তাহাদিগের সাহায্যভিক্ষার্থ পুনরায় প্রবাসীপত্রি- ৪৩ অনেক জার ও মোছার ত দূর 
কয ত হতে হইল আশা করি মাতৃসেবক সম্পাদক মহাশয় 


ছে, পার হা চলেই ট 
তি চারটার দর খেরপণী) » টাকা স্পেশ্যাল ট্রেনে করিয়! সহরে উপস্থিত হইয়া যে ভয়ানক দু' 
সাদ 8, বর্ণনাতীত। স্যাশন্তাল গার্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডেট 
Y 
১, 3 : 
৩১ পুন্তক ঘরটা সমুদয় ভারতবাসীতে ভরিয়া গিয়াছে। বিপদ সময়ে 
১৭ ,, * = কাছে আসিয়াছেন দেখিয়া বিশেষ আহলাদিত হইলাম । 
আফগান, পাঠান, পাসাঁ অনেক থাকেন। তাহাদের সকলেরই 
সর্বদাই দেখ! শুনা করিতাম। শিখ, পাঠান প্রভৃতি ই"হারা 


আলোচনা হয়। অধুনা একটা রুবের মত কর! হইয়াছে। তা 
সর্বদাই দেশের কথা আলোচনা করেন। 
নিকট খবর লইয়! কাহাকেও চামড়! কষ করিবার ব 
ঢালাইয়ের কারখান৷ প্রভৃতি স্থানে কার্য যোগাড় 

তাহার! কিছু শিখিয়! যাইতে পারে। 


৩ 
৩ 
১ 
১ 
> 
১ 
১ 
১ 
১ 
১ 


হি পি রা ক) ১ 
এতদাতীত «+ * অস্কান্য ভাষার পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে। 
- ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
“সম্পাদক, বা্বাহিতাসমার, কাশী। 


ওরিগন প্রভৃতিতে ভাল হয়। নান, ভার্জিনিয়া, হ 
প্রদেশে ভারতীয় শস্যাদির অনেক চাষ হইয়। থাকে 
বিষয় বিবেচনা করিয়! পাঠাইলে ভাল হয়।  ₹ 





কাউ ( Olea cuspidata ; Natural 


10061, oleacee.) 


ইহার কাঠ হইতে অনেক রকম জিনিস প্রস্তুত হয়। 


পীলু ( Salvadora oleoides ; Na 
order, ১৭1৮৪৭০৪০৪৫ 0 
হইতে কৈ পাওয়া যায়। এ তৈল বিলাতী সিন্ধু, পঞ্জাব ও রাজপুতানা প্রদেশে এই 
পরিমাণে জান্মে। হিন্দী ভাষায় ইহাকে গীলু বলে I 
' ইহার ফল সুস্বাদ বলিয়া লোকে 
উহা প্রচুর পরিমাণে খায়। 
ইহার বীজ হইতে তৈল পাওয়া 
যায়। ওঁ তৈল ওষধ রূপে বাধতে 
হ্য়। 
ইহার পাতা 
ঘোড়াকে খাওয়ান হয় 1 
উটের ভক্ষ্য । ৷ 2 
ইহার কাঠ গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি 
অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়। ৰ 
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২৯। কোশী (Briedeli 


zelusa. Natural order 


1৯০৮৯. 


Euphorbiace.) 


এই গাছ ভারতের নানা স্থানে 
জন্মায়। সাওতালের! ইহাকে কদ্রপল 
ও ওড়িয়ারা কোশী বলে। 
এই গাছের ছাল চামড়ার কষ 
ও উধধরূপে ব্যবহৃত হয়। তৈলের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহা বাতরোগে 
ব্যবহৃত হয়। 
ইহার ফল স্ুস্বাদ বলিয়া ভক্ষিত 
হয়। ইহার পাতা গরুকে খাইতে 
দেওয়া হয়। 
ইহার কাঠ গৃহ নির্মাণ, গরুর- 
গাড়ি ও কৃষিকাধ্যের জিনিস পত্র 
তৈয়ারি করিতে ব্যবহৃত হয়। . 
[ক্রমশঃ । 


২৯। কোশী (Briedelia retusa. Natural order Euphorbiaceae.) | 


ইহার কাঠ অত্যান্ত উপকারী । ওয়াট সাহেব বলেনঃ 


It is light brown.®* ® ৪0৮ hard, strong, tough 
nd elastic; seasons well and works easily. Jt is 
ised for" furniture, picture-frames, and other orna- 
nental works; also for fishing rods, which are said 
0 be excellent. It deserves to be better knuomon and 
nore used, The Santals value the timber for making 
7811901 yokes. 


অর্থাৎ ইহা! খুব শক্ত, চিমড় ও স্থিতিস্থাপক, বেশ পাকা 
হয় ও সহজে গঠন কর! যায়। ইহা আসবাব, ছবির ফ্রেম ও 
মন্তান্ত সাজগোজের কাজে ব্যবহৃত হয়) মাছ ধরিবার 
টত্তম ছিপও ইহ! হইতে হয়। ইহা! আরও বিস্তৃতরূপে 
সরিজ্ঞাত ও ব্যবহৃত হইবার যোগ সাওতালের! বলদের 
ধের জোয়াল করিবার জন এই কাঠের আদর করে। 


এ 
2 


রী. 


স্বগীয় আনন্দমোহন বন্ধু । 


২০শে আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় ভারত 
আকাশের উজ্জ্বল তারকা আনন্দমোহন বঙ্গ চিরদিনের মত 
অস্ত গিয়াছেন। সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া 
জননী জন্মভূমি মন্মে মৰ্ম্মে রোদন করিয়াছেন। জননীর 
সেবাব্রতে দীক্ষিত যে কয়টা সুপুত্ৰ তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান 
ছিলেন, তন্মধ্যে প্রীতিভাজন প্রিয়দর্শন আনন্দমোহন অকালে 
বিদায় লইলেন। যদিও একবৎসরের ধিক কাল তিনি 
ভগ্মদেহে নিশ্চেষ্ট ভাবে রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন, তথাপি 
তাহার প্রভাব, তাহার পবিত্র মুখচ্ছবি কত প্রাণে কত আশা 
কত উৎসাহের সঞ্চার করিত। সেই শ্রদ্ধাবিনয়ে আল্ল,ত 


সু 


ডষ্ঠ সখ্যা।] 


গিয়াছে পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিলাইয়! গিয়াছে । আনন্দমোহন 
বন্ধুর পার্থিব দেহ আর নাই। আছে তাহার অপূর্ব কীর্তি, 
আছে তাঁহার দেবচরিত্র, আছে তাঁহার অমৃত সৌরভ। 
তিনি আমাদিগের জাতীয় সম্পত্তি । তাঁহার কীন্তিকথা বিৰত 
করা আঁমািগের পরম গৌরব ৷ 

১৮৪৭ সালে এই আগষ্ট ,মাঁসে ময়মনসিংহের অন্তর্গত 
জয়সিদ্ধি গ্রামে আনন্দমোহন বন্থ ভূমিষ্ঠ হন! তিনি স্বগীয় 
পদ্মলোচন বস্থ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার জন্মসময়ে 
তদীয় পিতা উত্তস্থানে কোন রাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। 
বঙ্গের সহজ সহশ্র.বালকের শৈশবশিক্ষা যেরূপে সম্পন্ন হয় 
আনন্দমমোহনেরও তাহাই 'হইয়াছিল। প্রথমে বাঙ্গাল! 
স্কুলে পড়িয়া ছাত্ৰবৃত্তি পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ 
হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। তৎপরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ 
বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া 
প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করেন । এফ, এ, এবং বি, এ, 
পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান 


অধিকার করিলেন। গণিতে এম, এ, পরীক্ষা দিলেন, 


তাহাতেও তিনি সর্বাগ্রগণ্য হইলেন । উপাধি বিতরণের 
সভায় প্ৰসঙ্গক্ৰমে বক্তৃতার সময় ভাইস-চেনসেলার 'বলিয়া- 
ছিলেন, যে তাঁহার বিশ্বাস, কেজিজ বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে 
গণিতের : প্রশ্নের উত্তর লিখিতে পারে না। ইহা 
কি তৎকালীন ছাত্রের পক্ষে কম গৌরব? কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এখানেই তাঁহার সম্বন্ধচ্ছেদ হইল 
নাতনি প্রেমটা্ রীয়টাদ বৃত্তি লইয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 
ইংলণ্ডে গমন করিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উজ্জ্বল 
ভূষণ আনন্দমোহন কেমিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেঙ্গলার” 
উপাধি লাভ করিলেন। তৎপূর্কে ভারতবাসী কেহ প্র 
গৌরব লাঁভ করে নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এ ক্ষেত্রে 
ভারতবাঁসী আনন্দমোহনের পদানুসরণ করিয়াছেন । ইংলণ্ডে 
৪ বৎসর বাস করিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন। এখানেই আনন্দমোহনের ছাত্রজীবনের 
অবসান হইল ৷ তিনি বিচিত্র বিস্তীর্ণ কাধ্যক্ষেত্রে পদার্পণ 
করিলেন। এতদিন প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া তিনি খ্যাত 


সবর্থীয় আনন্দমোহন বন্ন । 
₹ প্রতিভাউদীপ্ত মহ না চির রি ডে মুছিয়া 


‘নাই । 


৩৪৯ 


ছিলে, রি ও তাহার ক্ষমতা এবং  মহত্বের র পূর্ণ 
পরিচয়: প্রাপ্ত হওয়া গেল। কেবল ব্যারিষ্টার হইয়া 
অগাধ ধনসঞ্চয় করিয়া আজ যদি তিনি গতাস্ হইতেন, 
তবে এ হাহাকার, এ জাতীয় আর্তনাদ দেশের চতুর্দিকে শ্রুত 
হইত না। 

অর্থোপার্জনের জন্ত তিনি ব্যবহারজীবীর ব্যবসায় 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । .সে ক্ষেত্রেও তিনি সামান্ পারদর্শিতা 
দেখান নাই। তবে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারেন 


নাই সত্য-সে তাহার যোগ্যতার অভাব হেতু নহে। 


তাঁহার মহৎ জীবনের সফলতা ব্যবসায় ব্যপদেশে সার্থক 
হওয়া কদাপি সম্ভব ছিল না । তাহার উন্নত চরিত্র, মহৎ 
প্রকৃতি বিষয়াস্তরে আত্মপরিতৃতপ্তি অন্বেষণ করিয়াছিল । 
স্থৃতরাং প্রভূত অর্থাগম কিম্বা ব্যবসায়ের স্ুযশ তাহার 
মহৎ প্রকৃতিকে কখনই বিমুগ্ধ করিতে পারে নাই। নচেৎ 
প্রখর! বুদ্ধি, ওজস্থিনী বাগ্মিতা, অদ্ভূত গবেষণাঁশক্তি বাহার 


সহায়, তাহাকে পরাভূত করা সহজ ব্যাপার ছিল না। 


শিক্ষা বিভাগে । 

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরোভূষণ আনন্দমোহন বন্থু মহাশয় 
শিক্ষাবিভাগে তাঁহার .কাধ্যকরী শক্তির অল্প পরিচয় দেন 
তিনি বিশ্ববিষ্ভালয্নের সভ্যরূপে সেনেটে এবং 
সিনডিকেটে অনেক সংস্কারের প্রবর্তনা করিয়াছিলেন । 
তন্মধ্যে বর্তমান প্রেমটাদ রায়টাদ পরীক্ষার যে নূতন 
নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তীহার প্ররস্তাবই প্রধান 
ভাবে গৃহীত হইয়াছে। এদেশে ভূ-বিদ্যা শিক্ষা দিবার 
আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সারগর্ভ বক্তৃতা 
দিয়াছিলেন। তাহার ফলেই তৎকালীন ডাইরেক্টর সার 
আলফ্রেড ক্রফট্‌ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূ-বিগ্থা শিক্ষা 
দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন | গুণগ্রাহী লর্ড রিপণ তাহাকে 
শিক্ষা-কমিশনের ভারতীয় সভ্য নির্বাচন করিয়াছিলেন । 
এই স্থযোগের সদ্ব্যবহার করিতে তিনি ক্রুটি করেন নাই। 
এই ত গেল শিক্ষা সম্বন্ধে আনন্দমোহন বস্থুর পরোক্ষ 
কীর্তি-_ প্রত্যক্ষ কীর্তি সিটি কলেজ, এবং বেথুন কলেজ । 
১৮৭৯ সালে জানুয়ারী মাসে শ্রীযুক্ত বাবু স্থরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আনন্দমোহন - 
বন্থ মহাশয় সিটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র 


৩৫০ 


নাথ বন্যোপাধ্যা্ অহা ইহার, প্রথম ৮ তি 
শিবনাথ শাস্ত্রী ইহার প্রথম সম্পাদক, আনন্দমোহন , বন্ধ 
মহাশয় ইহার প্রধান পরিপোষক,_তিনি অর্থে সামর্থ্য 
প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উহার পশ্চাতে ছিলেন। সুরেন্দ্র 
বাবু এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার সংশ্রব ত্যাগ 
করিলেও আনন্দমোহন বস্তু মৃহাঁশয় আজীবন পশ্চাতে 
রহিলেন। 
সিটি কলেজের সকল ভার কতিপয় টুষ্টীর হস্তে সমর্পণ 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন । 


বেথুন কলেজ । 
আনন্দমোহন বন্থু মহাশয়ের ইংলগ্ডে অবস্থান কালে 
বঙ্গমহিলাগণের উচ্চ শিক্ষার জন্ত স্বগীয় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, 


৬ ছুর্গামোহন দাস মহাশয় প্রভৃতির উদ্চোগে কুমারী এক- ' 


রয়েডের তত্বাবধানে “হিন্দুমহিল! বিদ্যালয়” নামে এক 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া আনন্দমোহন বস্তু মহাশয় স্বগীয় দুর্গামোহন দাস 
মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গনারীদিগের উচ্চশিক্ষার 
জন্য বালীগঞ্জে এক প্রশস্ত উদ্যানবাটিকায় ণ্বঙ্গমহিলা 
বিদ্যালয়” স্থাপন করেন। ইহুর ব্যয়ভার এই উভয় মহাত্মা 
বহন করিতেন। কালক্রমে এই প্বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়” 
বেথুন 'স্কুলের সহিত মিলিত 'হইয়া বেথুন স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি 
সাধন করিয়া বৈথুন কলেজের স্থাপনা হইল । তৎপূর্বের বেখুন 
স্কুলের অবস্থা যাহা ছিল, তাঁহা কাহারও অবিদিত নাই। 
নারীগণের উচ্চশিক্ষার জন্য আনন্দমোহন বস্থ মহাশয় যাহা 
করিয়াছেন, তাহার জন্য 'মহিলাগণ তাহার নিকট চির- 
কৃতজ্ঞতাঁপাশে আবদ্ধা। 


_ রাজনীতি ক্ষেত্রে 

বর্তমান সময়ে সভাজগতে- স্বদ্েশহিতৈষণা মানবের 
শ্ৰেষ্ঠতম বুত্তিবূপে পরিগণিত হইয়াছে! সৌভাগ্যবশতঃ 
আজ স্বদেণপ্রেমিকের অভাব নাই; কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে 
সমুদায় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া মুষ্টিমেয় স্বদেশগ্রেমিক 
মিলিত না। সেই সুদূর অতীতে স্বদেশের সেবাকল্লে যে 
কতিপয় বঙ্গমাতার সুসস্তান বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
“আনন্দমোহন একজন। ১৮৭৬ সালে রাজনৈতিক 


প্রবাসী | 


মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে আপনার সমুদায় কর্তৃত্ব: 


তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। 


i ভারি। 


‘আন্দোলনের * জন্য / “ভারত সভা” ’রৃ ন প্রতিষ্ঠা হয়। তখন 
শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বস্তু ও 
পণ্ডিত শিবনাথ শান্তী মহাশয় সর্ধ প্রথমে আসিয়া কাধ্যক্ষেতর 
পদার্পণ করিলেন। সেই “ভারত সভা” অদ্যাপি জীবিত 
থাকিয়া দেশের সেবা করিতেছেন! মছ্যপানে দেশ রসাতলে 
যাইতেছে দেখিয়! যাহার! এ ঘোর দুর্গতির উচ্ছেদ মানসে 
বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আনন্দমোহন 
অন্ততম। ,ইংলণ্ডের রাজসভায় ভারতবধীয় রাজনীতির 
আন্দোলনের 'সুত্রপাত তাহা দ্বারাই হইয়াছিল এ কথা 
বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পঁচিশ 
বৎসর পূর্বের ব্রাইটনে তিনি ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে 
বক্তৃতা দিয়া ইংলগুবাসীদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন । 
ফসেট প্রভৃতির ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তিগণ ভূয়োভুয়ঃ তাঁহার 
অদ্ভুত শক্তির সাক্ষ্য দিয়া গিয়াভেন। কয়েক বৎসর পূর্বে 
ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া তিনি পুনরায় ইংলগ্ডে গমন করিয়াছিলেন । 
্বাস্থালাভ তাহার উদ্দেশ্য হইলে কি হয়-__-দেশের জন্য ধাহার 
প্রাণ দিবানিশি ক্রন্দন করিতেছে, তাহার আবার বিশ্রাম! 


তিনি সেখানেও দেশের জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন 
নানা কাৰ্য্যে, নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, রসনা অবিরাম 


দেশের কথাই বলিতে লাগিল। বিশ্রামের পরিবর্তে তিনি 
দুরন্ত শ্রমে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বাস্থ্যলাভ“হইল না। সকলে 
ব্যথিতচিত্তে দেখিলেন তিনি ভগ্রদেহে দেশে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। কিন্তু কি গৌরবে, কি সাদরে . ভারতবাসী 
সেই এক স্বর্গীয় দিন! ১৬ই 
সেপ্টেম্বরে কলিকাঁতার টাউনহলে তাহার অভ্যর্থনার জন্ 
এক মহতী সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় বলিতে 
গিয়া তিনি মূৰ্চ্ছা গেলেন--সেই দিন যে মুচ্ছা. রোগ 
ভাঁছাকে আক্রমণ করিল, সেই রোগই তাহার কাল হইল। 
জীবনের শেষ দিনেও তিনি মুচ্ছা গেলেন, আর জাগিলেন 
না, আর চক্ষু মেলিলেন না--চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন I 
গৃত বৎসর ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দিন বঙ্গবাসী 
কি দৃগ্য দেখিয়াছিল! জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে অবস্থিত 
রোগশয্যায় শয়ান কর্্মবীর আনন্দমোহন ভক্তদ্রিগের স্কন্ধে 
ভর করিয়া সেই বিপুল জনতা ভেদ করিয়া সভাস্থলে 
উপস্থিত হুঠুলেন। ক্ষীণ কম্পিত হস্তে, অতুল বিশ্বাসের 


-চন্দ্রের ক্ষীণ জ্যোতিঃ কি মনোহাঁরিণী! 


নাই । 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ঠা 


স্বগীয় আনন্দমোহন ব্হ্থ। 


৩৫১ 


০৭ ৮৭ চে "৬৬০০৭ 


সহিত মি অখণ্ড বঙ্গভবনের তিতি তি রি 
বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনের জন্মকথা ঘোষণা করিলেন! কি 
পৃত সেই স্পর্শ! কি উন্মাদিনী সেই শক্তি! অস্তগমনো মুখ 
কি বিষাঁদময়ী ! 
বঙ্গবাসী সে দিন ভূলিবে না--সে -দিনকার রাক্যহীন 
বক্তৃতার মত উন্মাদিনী বক্তৃতা বাঙ্গালী কখন শ্রবণ করে 
ধন) আনন্দমোহন ! ধন্য বঙ্গভূমি ! সে দিনকার 
চিত্র মানসপটে, চিরমুদ্রিত করিয়া রাখ। আনন্দমমোহনের 
অদম্য উৎসাহ, অসীম উদ্ভম, গভীর ধর্মজ্ঞানের তুলনা 
নাই। 
তুলনা কোথায়? 


ধন্মসমাজে । 


এতক্ষণ আমরা আনন্দমোহন বস্তু .মহাশয়ের অবান্তর 
গুণ সকলের আলোচনা করিতেছিলাম। তিনি সমাজ- 
সংস্কারক রূপে, শিক্ষাবিভাগে, রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু কর্ম 
করিয়াছিলেন, বিস্তর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন সত্য) 


কিন্ত এ সকলকে আমরা তাহার জীবনের প্রধান কীত্তি 


' পথে যাত্রা করিয়াছিলেন । 


_শিবনাথ শান্তী মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে মহাত্মা 


বলিতে পারি না।--তিনি বিধাতানির্দিষ্ট জীবনের একমহান্‌ 
সেই উচ্চ লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে 
গিয়া জীবনের পথ পার্শ্বে এই সকল অবান্তর 'কর্ম্ম সম্পন্ন 
করিয়া গিয়াছেন। যে সময় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন 
মহাশয় পৃজ্যপাদ মহর্ষি দেবের সহিত মিলিত হইয়া ব্রান্ম- 
সমাজে নবযুগের আবির্ভাব করেন, সেই শুভক্ষণে যে সকল, 
ধর্মপিপাস্থ আত্মা ব্ৰাহ্ধধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে আনন্দমোহন বঙ্গ একজন । তিনি পঠদ্দশায় ব্রাহ্ম- 
ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং ১৮৬৯ সালে পণ্ডিত 
কেশবচন্্র 
সেন মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন। 

স্বগীর কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় যখন “ভারতব্ষীয় 
ব্ৰাহ্মসমাজ” স্থাপন করেন, তখন আনন্দমোহন বন্থ মহাশয় 
কায়মনোবাক্যে তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন । এবং 
উক্ত মহাঁত্মার সহিত একই অর্ণবপোতে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা 
করেন। ইংলগু হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি দ্বিগুণ 
উৎসাহে ধর্ন্মবিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন । বিধাতার 


সেই নির্ভীক, স্বাধীনচেতা অক্লান্ত কর্মবীরের, 


আহ্বান শুনিয়া তিনি র্মসমাজে জ আসিয়া যোগ গ ছি ছলেন। 
সেই আহ্বান শুনিয়াই চিরদিন এই পথে চলিয়াছিলেন। 
ধর্মই তাহার একমাত্র সাধনার বস্তু, একমাত্র বাঞ্ছনীয় ধন, 
জীবনের একমাত্র উদেগ্ত ছিল। ধর্শোর নির্দেশ না বুবিয়া 
তিনি একটা পাদবিক্ষেপ করিতেন না। মস্ত যেমন জলে 
বিহার : করে, খেচর আকাশে, HACER ভগবন্তক্ত 
আত্মা সেই রূপ ধর্ম্মে বিহার করিত। Yl 

ব্ৰহ্মোপাসনায়, ধর্ম প্রসঙ্গে, ধর্মকাধ্যে তাহার যে আনন্দ, 
যে পরিতৃপ্ত, যে শক্তি স্করিত হইত, এমন ত কিছুতেই হইত 
না। তাঁহার জীবনতন্ত্রীর যে সুমধুর মহান্‌ গীতি ভারতবাসীকে 
মুগ্ধ করিয়া নীরব হইয়াছে। ধর্মই সেই তন্ত্রীর বাদক যন্ত্র । 
নরচক্ষুর অগোচরে বীজ. ভূমিতে নিহিত হয়। নরচক্ষুর 


অগোচরে তাহা অস্কুরিত হয়, কিন্তু পুষ্পবান ফলবান বৃক্ষ 


সকলকেই মোহিত ও চমৎকৃত করে । ধর্মুবীজ গোপনে নর- 
চক্ষুর অগোচরে আনন্দমোহনের ভক্তিমান হৃৎক্ষেত্রে পতিত 
হইয়া নরচক্ষুর অগোচরে.তাহা অস্কুরিত হইয়াছিল । আমরা 
দেখিয়াছিলাম ধৰ্ম্মবীর কর্মবীর আনন্দমোহন বস্থ। আমর! 
দেখিয়াছিলাম ব্রাহ্মসমাজের পরিপোষক সেবক আনন্দমোহন 
বস্থ। আমর! দেখিয়াছিলাম ধর্সং গ্রামে অপরাজিত আনন্দ- 

মোহন বন্থু। কি শক্তিতে আনন্দমোহন শক্তিমান হইয়া- 
ছিলেন, কি বলে বলীয়ান হইয়াছিলেন, কি সাহসে. অকুতো- 
ভয় হইয়াছিলেন, কি সম্পদে গৌরবান্িত হইয়াঁছিলেন, তাহা 
সর্বজ্ঞ বিধাতা ভিন্ন কে জানে ?' ধর্মের গৌরব যাহার হৃদয় 
স্পর্শ করিয়াছে, তিনি কখন আনন্দমোহন বস্তুর ভক্ত্যশ্রু- 
প্লাবিত অপূর্ব মুখ্রী বিস্থৃত হইবেন না । এবং আনন্দমোহন 
বস্থুর হৃদয়তন্তরীর মহান্গীতি তিনিই যথার্থ হৃদয়্ম করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। ধার্মিক ভিন্ন ধর্ম-গত-প্রাণ মহাত্মাকে 
কে বুঝিবে ? ভক্তি এবং বিনয় আনন্দমোহন বস্তুর চরিত্রের' 
বিশেষত্ব। তাঁহার একান্তিকী ভগবন্তক্তি যিনি দেখিয়াছেন 
তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন, যিনি দেখেন নাই তাহার আনন্দ- 
মোহনের চরিতরহস্ত পাঠ করা হয় নাই 1 | 

bp গ্ৰীহেমলতা দেবী। 


Ed 


৩৫২ 


লি 


সমালোচনা । 


A History of Hindu Chemistry from 07৪58211651 , 
times to 21112. middle of the sixteenth century A. D. 
with Sanskrit texts, variants, translation and illustra- 


প্রবাসী । 


HERE SREP SER RI লাস পালি i a 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


প্রয়োজন হয় না। হয সেই রকমের তুল যাহার দরুণ সু গাশালার 


| অর্দ্শিক্ষিত লোকদিগকে ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষার ভার দেওয়! হয়! 


বাস্তবিক বিজ্ঞানাদি যে কোন বিষয়েই হউক ন| কেন, সহজ করিয়! বহি 
লিখিতে গেলে সেই বিষয়ে পারদর্শিতা থাকা চাই। গ্রন্থকার মহাশয়ের 
' এইরূপ পারদর্শিতা আছে বলিয়াই এই বহিখাঁনি এরূপ স্থপাঠ্য ও শিক্ষা- 
প্রদ হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু রসায়নীবিদ্যারও সচিত্র সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত 


tions. By Praphulla Chandra Ray,. D. Sc., Professor | আছে। ইহার ভুমিকাটিও মূল্যবান্‌। 


“of Chemistfy, Presidency College, Calcutta. Vol. I. 
Second Edition : revised and enlarged. Price Rs. 3. 
হিন্দুরসায়নী বিদ্যার এই ইতিহাঁস খানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন 
আমরা ইহার পরিচয় দিয়াছিলাম ! গ্রন্থকার মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও 
গবেষণীপূর্ণ অনুক্রমণিকার ৪০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, —The capacity. 
of a nation must be judged by what it has indepen- 
dently achieved in (11975656181 fields. of knowledge and 
branches of literature | অর্থাৎ কোনও জাতি স্বাধীনভাবে জ্ঞানের 
ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ও সাহিত্যের বিবিধ শাখায় কি করিয়াছে, তাহার 
দ্বারাই উহার ক্ষমতার বিচার করিতে হইবে । এমন এক সময় ছিল 
যখন ইউরোপীয়েরা আমাদের পূর্বপুরুষদের নূতন কিছু করিবার ক্ষমতা! 
স্বীকার করিত না। পরে নানা বিষয়ে তাহাদের প্রতিভা প্রমাণিত হয়। 
কিন্ত জড়বিজ্ঞানে তাহার! নূতন কিছু করেন নাই, এই মত সে দিনও 
ইউরোপে প্রচলিত ছিল। বিজ্ঞানাচাঁধ্য রায় মহাশয়ের পুস্তকের গুরুত্ব 
এই যে তিনি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মত খণ্ডন করিয়া স্বকীয় এই মত 
স্থাপন করিয়াছেন যে, রসায়নী বিদ্যায় হিন্দুরা স্বাধীনভাবে অনেকদূর 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। এখন রাসায়নিকের. লেখক মহোদয়ের মত গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, রস্কে। ও 
শর্লেমার তাঁহাদের বৃহৎ রাসায়নিক গ্রন্থের নুতন (১৯৬) সংস্করণের 
, ভূমিকায় হিন্দুদের স্বাধীন রাসায়নিক প্রতিভালব জ্ঞানের অস্তিত্ব, স্বীকার 
করিয়াছেন। এই জন্যই আমর! মনে 'করি, যে, ইংরাঁজীশিক্ষিত. কোন 
স্বদেশীনুরাগী ব্যক্তি যদি এই বহিখানি না পড়েন, তাহা হইলে ইহা 
তাহার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। আমাদের দেশের .লোঁকে মানসিক 
ক্ষমতার মূল্য এখনও বুঝেন নাই,.ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এমন কি 
যাহাকে লোকে প্রধানতঃ শারীরিক শক্তি ও সাহসের কাজ মনে করে, 
তাহাও প্রধানতঃ মানসিক শক্তির ফল। জাপান ঘে রুশিয়াকে হাঁরাইয়৷ 
দিল," তাহাও মুলে জাপানের প্রবলতর্‌ মানসিক ক্ষমতার প্রভাবে। 
জার্নেনী যে. ক্রান্সকে হারাইয়। দিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বিখ্যাত ফরাসী 


লেখক রেন'| বলেন,_“ What ' defeated Frenchmen in the. 


Franco-German War? Not Moltke.! Not Bismarck ! 
but the mind, the high seriousness, the method, the 
thought of Germany ! It was. Luther, Kant, Fichte, 
Hegel, who fought with us in the Franco-German 
War !” অর্থাৎ-ভ্রাক্কৌ জানবেন যুদ্ধে ফরাসীদিগকে কে পরাজিত করিয়া- 
“ছিল? মণ্টকে নয়! বিদ্মার্ক নয়! কিন্তু জার্ন্নেনীর মন, উচ্চ একাগ্র- 
‘ চিন্ততা, হুনিয়মিত: কাধ্যপদ্ধতি, চিন্তাশক্তি!: ক্রাক্ষোজান্মেন যুদ্ধে 
, আমাদের সহিত লুথার, কান্ট, ফিকৃটে, হেগেল যুদ্ধ করিয়াছিলেন ।- 
, _ এই'গ্রস্থ লইয়া রায় মহাশয় ১৭ বৎসর একাগ্রচিত্তে কঠোর শ্রম 
করিয়াছেন। এতদিনে তাঁহার কাজ একপ্রকার শেষ.হইয়৷ আসিল। 
তাহার গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ড প্রস্তুত হইতে আর অধিক বিলম্ব হইবে না । 
নব্য রসায়নী বিদ্যা! ও তাহার উৎপত্তি। প্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রণীত। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ॥/, আন! মাত্র! 
সাধারণতঃ অনেকে মনে করেন যে চটি বহি লিখিতে বেশী বিদ্যার 


পুস্তকখানির প্রুফ যিনি দেখিয়াছেন, তিনি আর একটু সাবধান 
হইলে ভাল হইত। আরও একটি ভুল অনেকে করেন বলিয়া এখানে 
উল্লিখিত হইতেছে। বঙ্বিমবাবুর বন্দে মাতরম্‌ গানে সাঁত কোটি 
বাঙ্গালীর উল্লেখ আছে। এখ গ্রন্থের ভূমিকায় আট কেটি বাঙ্গালীর 
উল্লেখ দেখিলাম। বাস্তবিক বাঙ্গালী অর্থাৎ থাঙ্গলাভাষীর সংখ্য সাড়ে 
চারি কোটির কিছু কম। 

হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোঁষ। কাণীস্থ নাগরী-প্রচারিণী সভা কর্তৃক 
প্রকাশিত। মূল্য ৩০ টাক!। এই মূল্যবান গ্রন্থে ভূগোল, জ্যোতিষ, 
অর্থনীতি, রসায়নীবিদ্ঠ।, গণিত, পদার্থবিদ্যা ও দর্শন, এই কয় বিদ্যার 
ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দ আছে। ভূমিকায় ভারতের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এ বিষয়ে যে চেষ্টা, হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ' 
ইতিহাস দেওয়। হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশের .বিস্তৃততর 
দমালোচনা পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা! আছে। ইহা বাঙ্গালী. লেখক- 
দেরও কাজে লাগিবে; কেন ন| অনেক প্রতিশবই সংস্কতমূলক। 
একটা কথা আছে, 

অতি বড় সুন্দরী না পাঁয় বর, 

অতি বড় ঘরণী ন! পায় ঘর। 
আমাদের বাঙ্সীলীদেরও সেই দশা । আমরা অহঙ্কার করি, যে আমা 
মধ্যে খুব পণ্ডিতলৌকেরাও বাঙ্গলার চর্চা করেন। কিন্তু আমরা এ: 
পৰ্য্যন্ত এরূপ একখানি বহি বাহির করিতে পাঁরিলীম ন!। ' সত্য ঘটে 
এরূপ বহি সর্ব্বাঙ্গস্ন্দর করা যায় না, ও ঘাহির করিতে করিতেই অংশতঃ ' 
পুরাতন হইয়! যায়। কিন্তু এই কারণে নিরস্ত হইতে গেলে ত কোন 
অভিধান ৰা অন্যবিধ বহিই লেখা চলে না! 

.সৌনার ঘাঙ্গলা। শ্রীনিখিলনাথ রায়, বি. এল, প্রণীত। এই গ্রন্থে 
নিখিল বাবু প্রত্যেক কথার প্রমাণসহ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, প্রাচীনতম 
এতিহাসিক সময় হইতে আমাদের" মাতৃভূমি ধনসম্পদে, সাহসে ও 
বিদ্যানুরাগে -সত্য সত্যই সোনার বাঙ্গল! নামের উপযুক্ত ছিলেন। 
আমাদের শিল্পবাণিজ্য কিরূপে নষ্ট হইল, তাহীও প্রমাণয়হ বর্ণিত হই: ' 
য়াছে। কিন্ত এই অংশে আরও মুল প্রমাণ থাকিলে ভাল হইত। 
গ্রন্থখানির, ভাষা বেশ হন্দর ও উদ্দীপনাপূর্ণ হইয়াছে। বক্ত তার ধরণ 
একটু কম হইলে ভাল হইত। কারণ ইহা এ্রতিহাসিক বহি। স্বদেশী 
আন্দোলনে সংসষ্ট, বক্তা শ্রোত! কাধ্যকর্ত। সকলেরই এই পুস্তকখানি পড়া 
উচিত ও নিকটে রাখ! উচিত। 

ব্যাধি ও প্রতীকার। শ্রীদেবকুমীর রায় চৌধুরী। মূল্য আট আঁনা। 
বর্তমানে আমাদের দেশের দুর্দশার কারণ কি ও তাহা নিবারণের উপায় 
কি, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকার মহাশয়ের মত এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। 
তীহার ছুই একটি মতের সহিত আমাদের মতের মিল নাই। - এই. 
পুস্তকে অনেক ভাল কথ! আছে। 

গ্রন্থকার মহাশয় বলেন__“মুলমানদের আগমনের পর হইতে 
মুসলমানরাজত্বের অবসান পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান ভাঁরত-ইতিহাঁসের 


- আদ্যন্ত জুড়িয় কেবল অশান্তির বড় তুলিয়া রাখিয়াছে। সেই-প্রবল 


বাযুপ্রবাহে হিন্দুর! তাহাদের সদৃগুণ রাশি উড দিয়, একটা নিজীব 
জড়তার মধ্যে আত্মসমাধি রচনা করিয়া লইয়াছে 1” মহামতি রাঁণাডের 
রি Ds 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


“আমি পি টিভি নহি বক পি এত বা 
পড়িলে এই শেষোক্ত মত ভ্রান্ত বলিয়া বুঝা যায়। “ইংরাঁজের এই 
আগমন আমাদের পক্ষে সর্ধ্বতোভাবে পরম কল্যাণকর হইয়াছে।” 
সর্ধবতোভাঁবে কি প্রকারে হইল তাহ! বুঝিতে পারিলাম ন|। 
হইলে আমাদের সকলি মিলিবে।” ইহা এক হিসাবে সত্য ; কিন্ত 
ইহাঁও সত্য যে কিছু কিছু না মিলিলেও যোগ্য হওয়া! যায় না। আগে 
স"তাঁর শেখ, তারপর জলে নাঁমিতে পাইবে, ইহা! বল! বৌধ হয় যুক্তি- 
সঙ্গত নহে। তেমনি রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু কিছু প্রকৃত 
ক্ষমতা না পাইলে ক্ষমতা! পরিচালনার যোগ্য হওয়! যায় না। সেই 
জন্যই গ্ল্যাডষ্টোন ঘলিতেন, “It is liberty alone that fits men 
107 liberty;” বাধীনতাই মানুষকে স্বাধীনতার উপযুক্ত করে। -যাঁহ! 
হউক, আর ছোট ছোট বিষয়ের সমালোচনা কর! নিশ্রয়োজন। দেবকুমার 
বাবুও সাড়ে চারি কোটি ধা্গালীকে সাঁত কোটি করিয়াছেন । 
সমাজসংক্কারে মানুষের সম্পর্ক বিচার। শ্রীঅতুলচন্ত্র- দত্ত প্রণীত। 
মূল্য পাঁচ পয়সা । “সময়ের মত দ্বিতীয় সংস্কারক নাই, প্রকৃতির অন্ত- 
রালে থাঁকিয়| প্রকৃত সংস্কারক সংস্কার করিতেছেন; তাঁহার সংস্কারের 
জন্য আমাদের অপেক্ষা করা উচিত 1”. ইত্যাকার ভ্রাস্তমতের যুক্তিমূলক 
“ উত্তর এই পু্তিকাঁয় দেওয়া হইয়াছে। 





বিশ্ববিষ্ঠালয়ের নুতন নিয়মাবলী | 


মুখবন্ধ | 


সজোঠের প্রবাসীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খল্ড়া | নিয়মাবশীর 


আলোচনা করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে ইহাও, বলিয়াছিলাঁম যে 
এই নিয়ম্বিলীর পুনর্বিচার করিবার জন্য সিমলাশৈলে একটি 
সরকারী বৈঠক বসিবে। বৈঠকে ছয় জন বাছা বাছা 
সেনেটের সভ্য ছিলেন, ইহাদের মধ্যে পাঁচজন সহর ও 
মফস্বলের সরকারী বে-সরকারী ও মিশনরী কলেজের অধ্যক্ষ 
বা অধ্যাপক ; এবং বিশ্ববিগ্ভালয়ের ভাইস-চ্যানসেলার ও 
' হাইকোটের বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহো- 
দয় সভাপতি ছিলেন। মে মাসের প্রথমে বৈঠক বসিয়া 
ছুইমাস কাল বৈঠকের কাধ্য চলে। পরে তীহাঁদের 
নির্ধারিত নিয়মাবলী ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ হয়। 
গত ১১ই অগষ্টের গেজেটে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক, সেই 
নিয়মাবলী মঞ্জুর হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।' ভারত গবর্ণমেণ্ট 
শী বৈঠকের নির্ধারিত নিয়মাবলীর কিছু .মাত্র পরিবর্তন 
করেন নাই। কিন্ত সেনেট সভা যে খস্ড়া নিয়মাবলী পেশ 
করিয়াছিলেন, বৈঠকে তাহা অবিকল গৃহীত হয় নাই; 
অনেকস্থলে একেবারে ঢালিয়া সাজা হইয়াছে, আবার অনেক 
স্থলে খন্ড়ায় যে সকল ব্যবস্থা ছিল না তাহার সমাবেশ হই- 


বিশ্ববিদ্যালয়ের মুত নুতন নিয়মাবলী | 


“যোগ্য, 


৩৫৩ 


বাছে, কোনও কোনও নথ স্থলে ন সেনেটের মত তত পরি, 


গৃহীত হইয়াছে । 2 

নূতন নিয়মাবলী গেজেটে প্রকাশের দিন হইতেই 
আমলে আসিল। তবে নূতন নিয়মে ম্যাটিক্যুলেশান বা 
প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রথম ১৯১০ সালে হইবে এবং অন্তান্ত 
পরীক্ষা ১৯*৯ সালে হইবে। সংশোধিত .নিয়মে নিয় 
পরীক্ষায় যাহারা.উত্তীর্ণ হইবে তাহাদিগকে যথাসময়ে উচ্চ 


- পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, এইরপ ব্যৱস্থা করিলেই 


সঙ্গত হইত। কিন্তু সেরূপ করা হয় নাই ।. বোধ হয় কর্তৃ- 
পক্ষের এইরূপ ধারণা যে বিশ্ববিস্ধালয়ের এলাকাভুক্ত সহর ও 
সুদুর মফঃস্বলের অসংখ্য স্কুগুলির পক্ষে নৃতন ব্যবস্থাম্যায়ী 
শিক্ষাদান যত কঠিন ও মময়সাপেক্ষ হইবে, কলেজগুলির 
পক্ষে তত হইবে না। আগামী, বৎসর জুন মাঁসে যে সকল 
ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে ভর্তি হইতে আসিবে 
তাহাদিগের বেলায়ই ‘নূতন ..ব্যবস্থা খাটিবে। অতএব 


ফলে দীড়াইতেছে এই যে, আগামী 'সেসন হইতেই নূতন 


তন্ত্রের পঠনপাঁঠনা আরম্ভ হইবে । শুভস্ত শীত্রম্‌ । 
(১) শিক্ষার ব্যবস্থা । 

স্কুলকলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভূক্ত করিতে হইলে 
পূর্বে যে প্রণালী অবলম্বিত হইত, এখন :হইতে তদপেক্ষা 
কঠোর প্রণালী অবলধিত হইবে, একথা পূর্বপ্রবন্ধে খসড়া! 
ব্যবস্থার আলোচনাঁকালে.বলিয়াছি। স্কুলকলেজের রীতিমত 
আয়ের সংস্থান থাকা চাই, উপযুক্ত বেতনে উপযুক্ত শিক্ষক 
নিযুক্ত করা চাই, বিগ্ভালয়গৃহ. প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর হওয়া 
চাই, যন্ত্রাগার ও পুস্তকাগা'র ভালরূপ থাঁকা চাই, শিক্ষকগণের 


উপযুক্ত বেতন হওয়া! চাই, শিক্ষকপরিবর্তন হইলে কর্তৃপক্ষকে' 


জানান চাই, ক্কুলকলেজ কাহারও" নিজস্ব সম্পত্তি না হইয়া 
রীতিমত কমিটির অধীন থাঁকা চাই এবং কমিটিতে শিক্ষক: 


দিগের কেহ কেহ থাকা চাই, কলেজের বেলায় অধ্যক্ষ ও. 


কোনও কোনও অধ্যাপক কলেজবাঁটীতে বা নিকটে বাস 
করা চাই, ইত্যাদি যে সব ব্যবস্থা হইল সেগুলি. খুবই 
সুন্দর ও সুসঙ্গত সন্দেহ নাই ; তবে ইহার ফলে কয়টা স্কুল 
কলেজ টিকিবে তাহা ভারিবার বিষয় । বিশেষতঃ আমাদের 
দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার এখন শৈশবকাঁল,. এ. সময়ে এত 
কড়াকড় করিলে সরকারী ছুই চাঁরিটি কলেজ ভিন্ন বোধ হয় 


ঠ 


৩৫৪ 


নাগা 


আর (কোথাও _বিজ্ঞানশিক্ষা চলবেন না | | কোন্‌ বিজ্ঞান 
পরীক্ষায় কি কি যন্ত্রতন্ত্র দরকার এবং তাহার আম্মানিক 
মূল্য কত, নূতন নিয়মাবলীতে তাহার একটা তাঁলিকা 
দেওয়া হইয়াছে । যে কলেজ যে বিজ্ঞানশান্্রে যে পরীক্ষা 
পর্য্যন্ত পাঠনার বন্দোবস্ত করিবে, সে কলেজ হইতে ছাত্রগণ 
সেই পরীক্ষা দিতে পারিবে, তদতিরিক্ত পরীক্ষা দিতে পারিবে 
না। 

সাধারণতঃ, ঘরে পড়িয়া! 
বিশেষতঃ বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পাইবে নাঁ। শিক্ষক 
হইয়া পরীক্ষা দিতে গেলে অন্ততঃ তিন বৎসর শিক্ষকতা 
না করিলে চলিবে না। কোন্‌ বিষয়ে অন্ততঃ কতগুলি 
লেকচার প্রদত্ত হইবে, .অন্ততঃ কতক্ষণ (৪৫ মিনিট ) 
লেক্চার দিলে তাহা লেক্‌চার বলিয়া পরিণত হইবে, ইত্যাদি 
সুন্মাতিসুগ্ম ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হইয়াছে। কলেজের ছাত্রগণকে 
শতকরা ৭৫ দিন ( এখনকার মত ৬৬ দিন নহে ) উপস্থিত 
থাকিতে হইবে এবং অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণকে আবার এক 
বৎসরের জন্য (এখনকার মত ছয় মাস নহে) পড়িতে হইবে, 


ছাত্রগণকে রীতিমত চ:%97০156 দিতে হইবে, এবং. 
কলেজের কর্তৃপক্ষদ্বিগকে তাহার হিসাব রাখিতে হুইবে, 


, রিজ্ঞানে হাতে কলমে কাজ. শিথিতে হইবে এবং কলেজের 
কর্তৃপক্ষদিগকে তৎসন্বন্ধে সার্টিফিকেট দিতে হইবে, ছাব্রগণ 
যখন ইচ্ছা এ কলেজ ও কলেজ ঘুরিতে পারিবে না, trans- 
{er সম্বন্ধে বিচার করিবার: জন্য ঘেনেটের সভ্যদিগের মধ্য 
হইতে. একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হইবে, ইত্যাদি ব্যবস্থার কথা 
বলিয়াছি। কলেজগরিদর্শনের জন্য রেজিস্রীরের তুল্য বেতনে 
একজন Inspector নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
বেতনের ব্যবস্থা খস্ড়া নিয়মাবলীতে ছিলনা | 
(২) Discipline ( সংযম )! 

খস্ড়া নিয়মারলীতে ব্যবস্থা ছিল, কলেজের প্রত্যেক 
ছাত্রকে হয় অভিভাবকের নিকট না হয় কলেজসন্প্‌ক্ত 
মেসে থাকিতে হইবে। নূতন নিয়মাবলীতে এত কড়াঁকড় 
থাকিল না, ছাঁত্রদিগের অন্তরূপ মেসে থাকিলেও চলিবে । 
তবে সেখানেও কলেজের ও. বিশ্ববিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষদিগের 
তত্বাবধান করিবার ব্যবস্থা থাকিল এবং তজ্জন্ত ছাত্রাবাস 
কমিটি ও পরিদর্শনকমিটি গঠিত হইবে। ছাত্রাবাসকমিটর 


প্রবামী। | 


কেহ কলেজের পরীক্ষা ' 


প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে না। 


॥জ্ উর । 


ছয় জন সভ্যের মধ্যে অন্ততঃ ভিজ জন ' এ দেশের লোক 
হওয়া চাই, কেননা এ কার্যে দেশের সামাজিক রীতিনীতি 
পরিজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন'। ছয় জনই অবশ্য সেনেটের 
সভ্যদিগের মধ্যে হইতে লইতে হইবে । ইহা ছাড়া ছাত্রগণ 
কলেজে ভর্তি হইলেই কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের নামের 
একটা রেজিষ্টারী রাখা হইবে, তাহাতে তাহাদের চরিত্রের কথা, 
কিরূপ পড়াশুন! করিতেছে তাহার কথা, কলেজ পরিবর্তনের 
কথা, পাশ ফেলের কথা, ইত্যাদি সকল কথাই লেখা, 
থাকিবে অর্থাৎ কলেজে ভর্তি হওয়ার তারিখ হইতে কলেজ 
ছাড়ার তারিখ পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহিক ইতিহাস থাকিবে । 
ইহার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে দুই টাকা ফী দিতে হইবে।' 
(৩) পরীক্ষা । 

নূতন নিয়মাবলী চতুঃপঞ্চাশৎ' পরিচ্ছেদে!'বিভক্ত এবং 
মুখবন্ধস্বরূপ ভারত গবর্ণমেন্টের একটা সুদীর্ঘ মন্তব্য আছে। 
ইহার সম্যক পরিচয় .দিতে. হইলে ‘প্রবাসী”র গোটা এক 
সংখ্যায়ও কুলায়না। সুতরাং কেবল যে সকল ব্যবস্থা সাধারণের 
জানিরার প্রয়োজন আছে, আমরা সেইগুলির পরিচয় 
দিতেছি। পরীক্ষার সংখ্যা খস্ড! নিয়মাবলীতে যেরূপ ছিল 
সেইরূপই থাঁকিল। নূতন নামকরণের কথা ও প্রবেশিকা 
পরীক্ষার পরেই বিজ্ঞান বা আর্টন্‌. এই উভয়ের ময্ন্যে একটা! 
পথ অবলম্বন করিতে হইবে ( তবে বিজ্ঞানের বা আর্টের 
ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আবার এক বৎসর 
পড়িয়া অপরটির পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে) ইত্যাদি কথা 
পুর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। ছাত্রগণ ষোল বৎসর উত্তীর্ণ ন! হইলে 
এ ব্যবস্থাও পাঠক- 
বর্ণের অবিদিত নহে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়াই 
ছাত্রগণ মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিতে পাইবে এই 
একটি নৃতন ব্যবস্থা হইয়াছে। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সম্বন্ধেও 
এই নিয়ম হইলে সঙ্গত হইত। ডাক্তারী, ওকাঁলতী, 
এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পরীক্ষা সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়ার 
প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি আইন 
পরীক্ষা প্রথম বৎসরের শেষে একটি ও দ্বিতীয় বৎসরের. 
শেষে আর একটি দিয়া উত্তীর্ণ হে হুইবে। এ ব্যবস্থা 
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শিক্ষকতাশিক্ষার জন্য দুইটি পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। 


৬ষ্টসখ্যা।] 


এইটি নূতন ব্যাপার। আশা করা যায়, ইহার ফলে 
ভবিষ্যতে স্কুলে প্রকৃত শিক্ষক পাওয়া যাইবে এবং শিক্ষার 
উন্নতি হইবে । এদেশে শিক্ষার ছূর্গতির প্রধান কারণ 
উপযুক্ত 'শিক্ষকের অভাব, ইহা বোধ হয় চিন্তাশীল 
ব্যক্তিমাত্রেই জানেন ।' ছাত্রগণ নিজের কথায় উত্তর লিখিবে, 
টানা মুখস্থ লিখিলে নম্বর. পাইবে না, এরূপ ব্যবস্থা 
হইয়াছে । যাহাতে প্রকৃত বিদ্ভার পরিচয় পাওয়া যায়, 
প্রশ্নও এমন ভাবে দিতে হইবে, এ কথাও বলা আছে। 
" যদি কোনও ছাত্র কোনও বিয়য়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায় বা 
মোটের উপর বেশ ভাল ফল দেখায় অথচ কোনও 
একটি বিষয়ে ফেল হর, তাহা হইলে তাহার পাশ সম্বন্ধে 
. বিবেচনা করা হইবে। ইহার ফলে অনেক প্ররুত মেধাবী 
ছাত্রের বিশেষ উপকার ইইবে। 
(ক) প্রবেশিকা পরীক্ষা । 

ছাত্রগণকে নিম্নপরীক্ষায় এত রকম বিষয় আয়ত্ত করিতে 
হয় যে তাহাতে তাহাদের কোনও বিষয়েই প্রক্ৃতরূপ 
অধিকার হওয়া সম্ভব নহে, একথা কর্তৃপক্ষ বিলক্ষণ বুঝিয়া- 
ছেন। সেইজন্য এ সকল পরীক্ষায় বিষয়সংখ্যা যথাসম্ভব 
কমান হইয়াছে; সাধারণ শিক্ষার জন্ত যে সকল বিষয় 
অবস্টপ্রয়োজনীয় তাহাই কেবল রাখা হইয়াছে। প্রচলিত 
ব্যবস্থায় প্রত্যেক ছাত্রকে ইংরাজী ভাষা, অপর কোনও 
একটি ভাষা, গণিত, এবং ইতিহাস ও ভূগোল এই .চারিটি 
_ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। চতুর্থ বিষয়টি ধরিতে গেলে 
ছুইটি বিষয়, এবং ইহার উপর আবার ‘বোঝার উপর শাক 
আটি’ স্বরূপ বিজ্ঞান আছে। ইহা ছাড়া যে সকল ছাত্র 
বিশেষ কৃতিত্ব 'দেখাইতে চাহে, তাহাদিগকে ভূয়িং 
( রেখান্কণ ) শিখিতে হয়। নূতন ব্যবস্থায়, ইংরাজী ভাষা 
( ছইখানি প্রশ্নপত্র ) গণিত ( একখানি প্রশ্নপত্র) কোনও 
একটি প্রাচীন ভাষা ( একখানি প্রশ্নপত্র ) এবং মাতৃভাষায় 
( ইংরাজী হইতে ) অনুবাদ ও প্রবন্ধ রচনা ( একখানি প্রশ্ন- 
পত্র) [ যাহাদের মাতৃভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফর্দে নাই, 
তাঁহাদের জন্য ইংরাজীরচনা বা ফরাসী বা জন্্মান] এই 
কয়টি বিষয় লইতে হইবে। ইহার উপর ইচ্ছা করিলে 
আরও ছুইটি বিষয় লওয়! যায়, যথা, কে) ইতিহাস (খ) 
প্রাকৃতিক ও সাধারণ ভূগোল (ভারতবর্ষের কথা বিশেষ 


_বিশ্ববিদ্যালয়ের নুতন নিয়মাবলী । 


৬৩৫৫ 


করি আদিত না গেগ গতিবিজ্ঞানের স সরল ত্র 
(ঘ) গণিতে বা ডে) প্রাচীন ভাষায় আর একখানি গ্রশ্নপত্র। 


যাহারা উচ্চ পরীক্ষায় এই সকল ব্ষিয় লইবে তাহা্দিগের জন্তাই 


বোধ হয় গে) (ঘ) ও (ঙ)র ব্যবস্থা হইল। গণিতে এই প্রশ্ন- 
পত্রে এখনকার এফ,- এ পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়ের কতক অংশ 
নির্ধারিত হইয়াছে । প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে পূর্ণসংখ্যা একশত । 


ইহার মধ্যে ইরাজীতে শতকর! ৪০, মাতৃভাষায় শতকরা ৩৬, 


এবং অন্ঠান্ত বিষয়ে শতকরা ৩০ রাখিয়া মোটের উপর ২৫০ 
নম্বর রাখিলে পাশ । ফলে এই ্াড়াইতেছে যে, ছাত্রগণ 
শেষোক্ত ছুইটি বিষয় না লইয়াও যদি মোটের উপর ২৫০ 
পাঁয় ভাঁহ! হইলেই পাশ হইবে; এ ছুইটি বিষয় লইতে হইবে 
না বা লইয়া পাশের নম্বর রাখিতে হইবে না। 

বিষয়গুলির পরিমাণও অনেক স্থলে কমিয়াছে। : 
ইংলগ্ডের ইতিহাস উঠিয়া (উচ্চ পরীক্ষায় ) গেল এবং 
ইতিহাসের প্রশ্নের মাতৃভাঁষায়ও, উত্তর দেওয়া চলিবে 
এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত বিষয়ের পাঠনাও মাতৃভাষায় 
চলিবে । ‘ভারতশাসন ও ইংরেজের আমলে ভারতের উন্নতি’ 
বিষয়টি বিশেষরূপে শিখাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক- 
খানি অর্ডারী কেতাব প্রণয়ণের ফরমাশ হইয়াছে। গণিতের 
প্রথম প্রশ্নপত্রে পাটীগণিত ও বীজগণিতের এখনকার পাঠ্য 
কোনও কোনও অংশ বাদ গিয়াছে এবং ইউক্লিডের পরিবর্তে 
ব্যবহারিক জ্যামিতি ও আধুনিক জ্যামিতির কিয়দংশ ( ইউ- 
র্লিডের প্রথম চারি অধ্যায়ের প্রধান প্রধান প্রতিজ্ঞ 
কয়েকটি) নির্দিষ্ট হইয়াছে; ইহার ফলে এই জটিল শাস্তশিক্ষা 
কর! সহজ 'ও হৃদয়গ্রাহী হইবে। খস্ড়া| ব্যবস্থায় নাঁনারূপ 
বিজ্ঞানের নির্দেশ ছিল, তাঁহার প্রায় সবগুলিই বাদ গিয়াছে। 
আমাদের বিশ্বাস,এ ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে। কেননা আমাদের. 
দেশের স্কুলগুলিতে বিজ্ঞানশিক্ষার সরঞ্জামের ও প্রকৃত শিক্ষকের 
যেরূপ অভাব তাহাতে বিজ্ঞানশিক্ষার কার্য 'এত নিয়ন্তরে 
কখনই সুচারুরূপে চলিতে পারে না। বিশ্ববিদ্ভালয় কমিশনও 
একথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। যে ছুইটি বিজ্ঞান 
রাখা হইয়াছে তাঁহার বেলায়ও শিক্ষার রীতিমত সরঞ্জাম 


‘না থাকিলে কোনও স্কুল প্র সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ছাত্র 


পাঠাইতে পারিবেনা, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে । ফল কথা, 
বিষয়ের পরিমাণ ও সংখ্যা পূর্ববাপেক্ষা কম হইয়াছে তাহা 


টড 
বেশ বুঝা ৫ দর ৷ এ তি পাশের নম্বর ৰ ডিও বিডিনর 
ক্ষতি নাই, কেননা এখন ছাত্রগণ রীতিমত শিখিবার সুবিধা 
ও অবসর পাইবে। 

ইংরাঁজীর গ্ররীক্ষায় পাঠ্যপুস্তক একপ্রকার উঠাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে; ইহাতে ছাত্রগণের প্রকৃত ইংরাঁজীজ্ঞানের 
বিশেষ সহায়তা করিবে তাহা পূর্বপ্রবন্ধে সবিস্তারে 
বুঝাইয়াছি, পুনরাঁলোচনা নিশ্রয়োজন। এস্থলে খস্ড়া 
ব্যবস্থাই প্রায়. অবিকল গৃহীত হইয়াছে; কেবল ইংরাজী 
হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থাটা থাকিল ন! ৷ প্রচলিত 
ব্যবস্থায় যেমন ইহা মাতৃভাষার পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত আছে, 
নূতন ব্যবস্থায়ও সেইরূপ থাকিল। আমাদের .বিবেচনায় 
থস্ডার ব্যবস্থাই সঙ্গত ছিল; কেননা এরূপ অনুবাদের 


ক্ষমতাও প্ররুতপক্ষে ইংরাজীজ্ঞানের পরিচায়ক ; পক্ষান্তরে : 


মাতৃভাষার পরীক্ষায় বিদেশী ভাষা হইতে মাতৃভাষায় অন্ু- 
বাদের- ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কুত্রাপি দেখা যায় না, এবং ইহা 
নিতান্তই অসঙ্গত। একটু চিন্তা করিলেই সকলেই ইহার 
অসঙ্গতি বুঝিতে পাঁরিবেন। যাক্‌, ওসব তর্কে আর এখন 
ফল নাই৷ ইংরাঁজীর প্রথম প্রশ্নপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তালিকাভুক্ত কোনও না. কোনও এদেশে প্রচলিত ভাষা 
হইতে ইংরাজীতে ..অন্ুবাদ (সাহেবসন্তানদিগকেও এই 
পরীক্ষা দিতে হইবে ) এবং গ্রবন্ধরচনার ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয় 
ত্রে পঠিত ( বা অপঠিত ) পুস্তক হইতে ব্যাখ্যা প্ৰভৃতি 
এবং ব্যাকরণের কেযো প্রশ্ন থাঁকিরে। ব্যাকরণে ৩০ নম্বরের 
বেশী ,থাঁকিবেনা, ‘এবং অনুবাদের জন্য বিদঘুটে ফিরিন্গি 
বাঙলা থাঁকিবে-না, স্ুলেখকের রচনা হইতে দেওয়া হইবে 
এইরপ ব্যবস্থা হইয়াছে। 
প্রাচীনভাষাশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা 
আমরা পূর্ব পূর্ব বারে বলিয়াছি এবং যাহাতে ইহা সকল 
আর্টস্‌ পরীক্ষায়, বিশেষতঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্য- 
শিক্ষণীয় হয় তদ্দিষয়ে (আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা সম্ভব) 
' চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু সেনেট সভায় দে কথা! গ্রান্থ 
হয় নাই। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, নূতন নিয়মাবলীতে 
'ইহা প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্যশিক্ষণীয় বলিয়া নির্ধারিত 
হইয়াছে। সংস্কৃতভাবায় শিক্ষা ও পরীক্ষা কিরূপ হওয়া 
উচিত তৎসন্বন্বেও আমরা ছুই বৎসর হইল 'প্রবাসী'তে 


প্রবাসী । 


চট ভাগ । 


বিস্তারে আলোচনা করিয়াছিলাম। | খম্ডা নিযমাবলীতে 
তথা নূতন নিয়মাবলীতে আমাদের প্রার্থিত সংস্কারের সকল- 
গুলিরই ব্যবস্থ দেখিয়া সুখী হইলাম । বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 


একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ (প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের ' 


ব্বহারোপযোগী ) প্রণয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে, পাঠ্য স্বরূপ 
নির্দিষ্ট সাহিত্য পুস্তকের বাহির হইতেও ব্যাকরণের প্রশ্ন 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইংরাজী হইতে সংস্কৃতে অনুবাদের 


অন্থপাত বাড়ান হইয়াছে এবং সংস্কৃতি ব্যাখ্যা অপেক্ষা. 


ইংরাভীতে অনুবাদের উপরই বেশী ঝেৌিক দেওয়া হইয়াছে । 
অপঠিত অংশের ইংরাজীতে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার 
কথাও আমরা বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার ব্যবস্থা সংস্কতের 
দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রে (য়াহা না লইলেও চলে) হুইয়াছে। 
এ অংশে খস্ড়া নিয়মাবলী ব্যবস্থাই ভাল ছিল। প্রথম 
প্রশ্নপত্রে এরূপ প্রশ্ন থাকিলে সংস্কৃত শিক্ষার আরও উন্নতি 


হইত। নতুবা শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই পাঠ্য পুস্তকের . 


চতুঃসীমার মধ্যে রহিয়া যাইবে, গণ্ভীর বাহির হইবেন! । 
বাঙ্গলা ভাষার যে প্রশ্নপত্রের কথা বলিয়াছি, ইহ! ঠিক 


4. 


এব 


নূতন ব্যবস্থা বলা যায় না, কেননা ইহা প্রচলিতব্যবস্থায় টি 


দ্বিতীয় ভাষার অপরাহ্বের প্রশ্নপত্রের সহিত অভিন্ন ।. তবে 
প্রচলিতব্যবস্থীয় সংস্কৃত না জানিয়া এই প্রশ্নপত্রের জোরে 
অনেকে তরিয়া যাইত, এখন আঁর সেটি হইবে নাঁ।. উভয় 
বিষয়ের প্রশ্নপত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইল, এবং উভয় বিষয়ে স্বতন্ত্র 
পাশ করিতে হইবে। আর পূর্বের ন্যায় সংস্কৃতের পরিবর্তে 
বাঙ্গলা লইলে চলিবে না। সকল ছাত্রকেই সংস্কৃত ব| অপর 
কোনও প্রাচীন ভাষা লইতেই হইবে। 
(খ) ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা । 
পূর্ব প্ৰবন্ধে বলিয়াছি, এখন হইতে প্রবেশিকা! পরীক্ষায় 


» পাশ হইয়াই হয় বিজ্ঞান না হয় আর্টন্এর দিকে যাইতে 


হইবে (পূর্বে এফ, এ, পরীক্ষার পর এই ব্যবস্থা ছিল) 
এবং বিজ্ঞান ও আর্টস্এ স্বত্ত্ব স্বতন্ত্র ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা 
হইবে। প্রচলিত নিয়মে এফ, এ, পরীক্ষায় অন্ততঃ ছয়টি 
ব্ষিয় লইতে হয়, সাতটি লইলে আরও ভাল হয়, এই 
সাতটির মধ্যে কেবল ২৩টি বিষয়ে বাছাবাছি চলে, কিন্ত 
অধিকাংশ বিষয় না লইলে গত্যন্তর নাই, এইরূপ ব্যবস্থা 
আছে। বলা বাহুল্য যে এইরূপ বিষ্য়সংখ্যার আধিক্য 


ঢু 
ছি 


ড্্টস সংখ্যা |]: 


তা পি 


বশতঃ ও চিত করিয়া স সকল রি শি খানর জন্য রক্ত 
শিক্ষা ঘটে 'না। নূতন বাবস্থায় আর্টদ্‌ পরীক্ষার বিষয় 
সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে এবং নিয়ম হইয়াছে যে ইংরাজী 
সাহিত্য ও মাতৃভাষা এই দুইটি বিষয় লইতেই হইবে, ইহা 
ছাড়া আর যে কোনও তিনটি বিষয় লইতে হইবে তাহার 
ভিতর বিজ্ঞানও আছে, তবে বিজ্ঞান একটির বেশী লওয়া 
চলিবে না। বিষয়নির্ববাচনের সম্পূর্ণ ভার ছাত্রদিগের উপর 
রাখাতে তাহাদের বোঝা যথেষ্ট হাল্কা হইল) কেন 
না এখন আর কাহাঁকেও বাধ্য হইয়া, যে বিষয় ভাল জানে 
‘ মা, তাহা! লইতে হইবে না । ইহাতে যে ছাত্রদিগের কতদূর 
সুবিধা ও উপকার হইল তাহা আর বিশেষ করিয়! বুঝাইতে 
_ হইবে না। যঁখন যে যাহা ভাল.জানে তাহাই লইতে উৎ- 
_ সাহিত হইবে, নে অবস্থায় পাশের নম্বর একটু বাড়িলেও 
ক্ষতি নাই ; বরং তাহাতে শিক্ষার উন্নতি হইবে। 

তবে আমাদের বিবেচনায় নুতন ব্যবস্থায় খস্ড়া ব্যবস্থার 
একটা দোষ রহিয়া গেল। আজকালকার দিনে জড়বিজ্ঞানের 
মূল সুত্রগুলি সকলেরই পক্ষে জানা দরকার, যাহারা উচ্চ 


শিক্ষালাভ করিতে যাইবে তাঁহারা যে এ বিষয়ে অজ্ঞ 
থাকিবে, ইহা শোচনীয় বলিতে হইবে। এই জন্যই আমরা 
ূরবপ্রবন্ধে বনিয়াছিলাম যে এই পরীক্ষায় সকল ছাত্র- 
দিগকেই জড়বিজ্ঞানের স্থুল স্থূল তথ্যগুলি আয়ত্ত করিতে 
হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সঙ্গত হইত | 

থন্ড়া নিয়মাবলীতে প্রাচীন ভাঁষা অবশ্যশিক্ষণীয় বলিয়া 
ব্যবস্থা ছিল, প্রচলিত ব্যবস্থাও তাহাই, কিন্তু নূতন নিয়মা- 
বলীতে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রাচীন ভাষার স্থান মাতৃ- 
ভাঁষা অধিকার করিয়াছে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাতৃভাষার 
পরীক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা, এস্কলেও সেইরূপ হইয়াছে । ইহাতে 
মাতৃভাষাশিক্ষার পক্ষে উপকার হইল বটে, কিন্তু প্রাচীন 
ভাষাকে কোণঠেসা করা হইল। আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা 
যে সংস্কৃত শিখিলে বাঙ্গলাভাষা বুঝিবার ও লিখিবার পক্ষে 
যথেষ্ট উপকার হুয়; কাজেই সংস্কৃতের পরিবর্তে বাঙ্গলা 
অবশ্যশিক্ষণীয় হওয়াতে আমরা সন্তষ্ট হইতে পারিলাম ন! । 
এ সম্বন্ধে অনেক কথা ১৩১১ সালের চৈত্রসংখ্যা ও ১৩১২ 
সালের অগ্রহায়ণসংখ্যা “প্রবাসীতে বলিয়াছি। পুনরা- 
লোচনা নিশ্রয়োজন। যাহাদের মাতৃভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফর্দে 


বিশববিস্তালয়ের তন নিয়যাবলা | 


সি 


৩৫৭ 
নাই, তাহাদের জন্য ত তৎপরিবর্ডে ইংরাজী, ভাষার আর একখানি 
প্রশ্নপত্র দেওয়া হইবে । 

আর্টস্‌ পরীক্ষায় বিজ্ঞান ( গণিতও ইহার অন্তর্গত ) 
বিষয়গুলির পরিমাণ ও" পরীক্ষাপ্রণালী বিজ্ঞান পরীক্ষার 
অনুরূপ। গ্রীস রোমের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের 
ইতিহাসও এই পরীক্ষার জন্য নিদ্ধীরিত হইল। তর্ক- 
শাত্সে Deductive এবং Inductive দুই প্রকারই, 
থাঁকিবে। . 
ইংরাজীতে তিনখানি প্রশ্নপত্র, মাতৃভাষায় একখানি 
প্রশ্নপত্র ও অপর -সকল বিষয়ে ছুইখাঁনি করিয়া প্রশ্নপত্র 
থাকিবে। প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে পূর্ণসংখ্যা একশত । 
ইংরাজীর তৃতীয় প্রশ্নপত্রথানিতে ( এইখানি নূতন ) 
রচনা, ছন্দঃ ও অলঙ্কার, এবং অপঠিত পুস্তক হইতে 
ব্যাখ্যা প্রভৃতি, থাঁকিবে। তবে সেরূপ পুস্তক প্রবে- 
শিকা পরীক্ষায় নির্দিষ্ট পুস্তক অপেক্ষা কঠিন হইবে না। 
থস্ড়া নিয়মাবলীতে ভাষাতত্বের ব্যবস্থা ছিল, আমরা তাহা 
সঙ্গত বিবেচনা করি নাই ; এক্ষণে তাহার পরিবর্তে ছন্দঃ 
ও অলঙ্কার হইল। 

ংস্কৃতের বেলায় ( অন্যান্য প্রাচীন ভাষার বেলায়ও 
এইরূপ ব্যবস্থা ) রীতিমত ব্যাকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে, 
প্রবেশিকার ন্যায় এই ব্যাকরণ খানিও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্কলিত ও বিশ্ববিদ্বালয়ের সম্পত্তি হইবে। এস্থলেও 
সংস্কৃতে ব্যাখ্যা অপেক্ষা ইংরাজীতে' অনুবাদের উপর 
ঝৌঁক দেওয়া হইয়াছে । তবে পাছে তজ্জন্ত মল্লিনাথ 
প্রভৃতি টীকাঁকারের প্রামাণিক টাকা অবজ্ঞাত হয়, সেই জন্ত 
ব্যবস্থা হইয়াছে, ছাত্রগণকে টাকার সহিত পরিচয় রাখিতে 
হইবে, কিন্তু সে পরিচয় দিতে হইবে ইংরাজী ভাঁষায়। 
ইহাঁকেই বলে ‘কাজীর বিচার । দুইটি পরস্পর প্রতিকূল 
মতের সমন্বয় করিতে গিয়া এই অদ্ভুত ব্যবস্থা উদ্ভূত 
হইয়াছে! ইংরাজী হইতে সংস্কৃত অনুবাদে নম্বরের অনুপাত 
বাড়ান হইয়াছে এবং অপঠিত অংশের ইংরাঁজীতে অনুবাদের 
ব্যবস্থা হইয়াছে, তবে গগ্ভ অংশ দেওয়া হইবে এবং সে 
অংশগুলি প্রবেশিকা পরীক্ষায় নির্দিষ্ট পুস্তক অপেক্ষা 
কঠিন হইবে না, সে বিষয়ে সাবধান করা হইয়াছে। 
আমরা ছুই বৎসর পূর্বে “প্রবাসীতে কয়েকটি ধারাবাহিক 


৩৫৮ 


১ 
পিসি ভা সি পাস সি 


প্রবন্ধে এ সমস্ত সংস্কার প্রার্থনা করিয়া ছিলাম। অতএব 
এ ব্যবস্থায় আমরা খুসী। এই পরীক্ষায় গন্য ও পদ্য এই উভয়- 
ব্ধি পাঠ্য থাকিবে ; গদ্য অংশ দশকুমারচরিত ও মহাভারত 
হইতে, এবং পদ্য অংশ ভট্টিকাঁব্য এবং রঘুবংশ বা কুমারসম্তব 
হইতে, সঙ্কলিত হুইবে। বিশ্ববিদ্বালয়ের ছাঁত্রদিগের যখন 
এই পরীক্ষায় মূলব্যাকরণপাঠের ব্যবস্থা নাই, তখন এ 
ক্ষেত্রে ভট্টিকাব্য পাঠ্য" করা আমাদিগের সমীচীন বিবেচনা 


তাপ তস্টি শি পালি 


হয় না। অনাঁরে ভট্টকাব্য. দেওয়! ঠিক হইয়াছে । সংস্কৃত. 


সম্বন্ধে এত খুঁটিনাটি বিচার খস্ড়া ।নয়মাবলীতে ছিলন! । 

বিজ্ঞান পরীক্ষায়ও ইংরাজীর ও মাতৃভাষার পরীক্ষা 
দিতে হইবে (আর্টস্‌ পরীক্ষার অনুরূপ) এবং তাহার উপর 
রসায়ন ও গণিত বা পদার্থবিস্ভা লইতে হইবে। এই 
চারিটা বিষয়ের উপর আর একটা বিষয় লইতে হইবে । 
(যে কোনও বিজ্ঞান)। প্রাকৃতিক ভূগোলও বিজ্ঞানের 
পর্য্যায়ভুক্ত আছে। . এই পাঁচটি বিষয় হইলেই পাশের 
পক্ষে যথেষ্ট। তবে ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে আরও একটা 
বিজ্ঞান বা ফরাঁসী' বা জার্সান লইতে পারিবে। 
তাহাতে যে নম্বর পাইবে তাহা হইতে শতকরা ৩০ নম্বর 
কাটিয়া বাকী নশ্বর অন্তান্ত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরে যোগ হইবে, 
তাহার ফলে ছাত্রগণ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে 
পারিবে। এই বিষয়টিতে শতকরা ৩০এর কম নম্বর 
ধর্তব্য নহে। ইংরাজী ও- মাতৃভাষা ছাঁড়া অন্তত্র প্রত্যেক 
বিষয়ে ছুই খানি প্রশ্নপত্র এবং প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে পুর্ণসংখ্যা 
একশত | বিজ্ঞানের হাতে কলমে” পরীক্ষা হইবে না 
কিন্তু হাতে কলমে” যে শিক্ষা হইয়াছে কলেজের কর্তৃপক্ষগণ 
তাহার সার্টিফিকেট দিবেন। পাশের নম্বর ইংরাজী ও 
মাতৃভাষায় শতকরা ৩৬, এবং অন্তান্ত বিষয়ে শতকরা ৩০ 
ও মোটের উপর শতকরা ৩৪। আর্টস্‌ পরীক্ষাও ঠিক 
এই নিয়ম। 

আমরা বিজ্ঞানিপরীক্ষা সম্বন্ধে, পূর্ব প্রবন্ধে যে মন্তব্য 


প্রকাশ করিয়াছিলাম, এ স্থলেও তাহাই করিব। আর্টস্‌ 


পরীক্ষার তুলনায় বিজ্ঞানপরীক্ষা নানারূপে কঠিন করা 
হইয়াছে । তবে উভয় পরীক্ষায়ই যে পূর্বাপেক্ষা বিষয় 
সংখ্যার হাঁস হইয়াছে, ইহাই পরম লাভ বলিতে হইবে। 
গণিতে বীজগণিত, ত্ৰিকোণমিতি, ইউক্লিডের জ্যামিতির 
প্রথম ছয় অধ্যায়ের সমতুল্য আধুনিক জ্যামিতি, Statics, 
Dynamics, Conics, Solid Geometry অমস্তই 
আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়জয়কার! এই রক্ষা যে 
এ-বিষয়ট! লওয়া না লওয়া ছাত্রগণের ইচ্ছা । তবে এস্থলে 
একটু খুটুনি কাটা আছে যে, এই পরীক্ষায় গণিত না 
'লইলে উচ্চ পরীক্ষায় গণিত লইতে পারিবে না এবং এই 
পরীক্ষায় গণিত. এবং পদার্থবিদ্া এই দুইটি বিষয় না লইলে 
উচ্চপরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন লইতে পারিবে না। 


প্রবাসী । | 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


শি তোত পপি পো লোগ, পতি 


ঠারিতবাতের কদর বাহারি পক্ষে চাবি খরা পাঁকা 


চাল.বটে। তবে রসায়নশাস্ত্রের সঙ্গে গণিতশাস্ত্রের এত 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিরূপে হইল ইহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগোঁচর ৷ 
বিজ্ঞান পরীক্ষায় বিষয়নির্দেশ সন্বদ্ধে খস্ড়া নিয়মাবলীর . 
সঙ্গে নূতন নিয়মাবলীর বিস্তর অনৈক্য আছে। 


(গ) ভিগ্রী-পরীক্ষা । 


আর্টস্‌ বিভাগে বি, এ পরীক্ষা! ও বিজ্ঞান বিভাগে বি, এম্‌ 
সি পরীক্ষা। তবে আর্টন্‌ বিভাগেও কোনও একটা 
বিজ্ঞান লওয়া চলে। এম্থলে খসড়া নিয়মাবলীর বড় 
একট! পরিবর্তন হয় নাই। ছাত্রের! ইচ্ছা করিলে কোনও 
একটি বিষয়ে অনার লইতে পারিবে, একের অধিক বিষয়ে . 
নহে। মাতৃভাষায় অনার নাই আর্ট স্‌ পরীক্ষার্থীদিগকে 
ইংরাজী ও মাতৃভাষা লইতেই হইবে। যাঁহাঁদের মাতৃভাষা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ফর্দভূক্ত নহে, তাহাদিগের জন্য তৎপরিবর্তে 
ইংরাজীদাহিত্যের আর একখানি প্রশ্নপত্র ' থাঁকিবে। 
ইহার উপর ছাত্রগণ রোঁনও দুইটি বিষর লইতে. পারিবে 
যথা, প্রাচীন ভাষা, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং -বাজনীতি, 
মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান, গণিত অথবা কোনও একটি 
বিজ্ঞান। ইতিহাস ও অর্থনীতি এখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয় 
বলিয়া! বিবেচিত হইবে। এখনকার মত আর্টন্‌ পরীক্ষার্থী 
ছাত্রমাত্রকেই দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে না । ইহাতে 
অনেক ছাত্রের সুবিধা ঘটবে1 যাহারা . নিয়পরীক্ষায় 
তর্কশীন্্র লয় নাই, তাহারা এস্থলে দর্শনশীস্্র লঈতে 
পাইবে না। এইরূপ যাহারা নিয়পরীক্ষায় .গণিত লয় 
নাই, তাহারা এস্থলে গণিত লইতে পারিবে না, যাহারা 
নিয়পরীক্ষায় কোনও একটা বিজ্ঞান লয় নাই, তাহার! 
এস্কলে সে বিজ্ঞান লইতে পারিবে না। সঙ্গত কথা, 
তবে আশ্চধ্যের বিষয় ইতিহাস.ব! প্রাচীন ভাষার বেলায় 
এ নিয়ম বীধিরা দেওয়ার আবশ্যকতা হয় নাই। খসড়া, 
নিয়মাবলীতে এত বাধাধরা ছিল না। 

বি, এস্‌ সি পরীক্ষায় কোনও তিনটি বিজ্ঞান লইতে 
হইবে (গণিতও বিজ্ঞান বিভাগে আছে); মনোবিজ্ঞানও 
বিজ্ঞানবিভাগে স্থান পাইয়াছে। এস্থলে ইংরাজী সাহিত্য 
ও মাতৃভাষার ব্যবস্থা নাই। এ ব্যবস্থা বড় সমীচীন. নহে 
আমরা পূর্ব প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। আর্টস ও বিজ্ঞান 
উভয়বিভাগেই বিজ্ঞানের পরীক্ষায় ‘হাতে কলমে’ পরীক্ষা 
হইবে এবং তাহার জন্য স্বতন্ত্র পাশের ব্যবস্থা হইয়াছে । 

যে সকল ছাত্র নিয়পরীক্ষায় গণিত এবং পদার্থবি্া 
লয় নাই, তাহার! বি, এস্সি পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন 
লইতে পারিবে না। ইহাতে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন এই ছুই 
বিজ্ঞানপাঠী ছাত্রদিগের পক্ষে প্রকারান্তরে গণিত অবশ্তপাঠ্য 
করা হইল। তবে বি, এর বেলায় একথাটি বলা নাই। 


চা কক 


৮১, 


ডট সখ্যা।] 


শসা 


খ্যা একশত । ইংরাঁজীতে ও অন্তান্ত ব্ষিয়ে পাশ নম্বর 
এক তৃতীয়াংশ, মাতৃভাষায়.শতকরা ৩৩। তবে বিজ্ঞানে পূর্ণ, 


* সংখ্যা ৩*০ র মধো যে ১০০ রাখিতে হইবে, তাহার মধ্যে ৬০ 


পঠিত বিষয়ের উপর, ও ৪০ ‘হাতে কলমে” পরীক্ষার উপর। 
এবং মোটের উপর শতকরা ৩৬ রাখিতে হইবে । সবশুদ্ধ 


অৰ্দ্ধেক নম্বর পাইলে সুখ্যাতির সহিত পাশ হইয়াছে বলা - 


. হইবে । এটা একটা নৃতন ব্যবস্থা । 
ইংরাজীতে তৃতীয় প্রশ্নপত্রে প্রবদ্ধরচনা এবং অপঠিত 
পুস্তক হুইতে 'ব্যাখ্যা থাকিবে। তবে অপঠিত পুস্তক 
নিয়পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা | কঠিন হইবে না। প্রাচীন 
ভাষার বেলায়ও অপঠিত গদ্য অংশের ইংরাজীতে অনুবাদ 
সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে । সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃক প্রস্তুত ব্যাকরণের রীতিমত স্থান করা হইয়াছে এবং 
সত সাহিত্যের ইতিহাসও তৃতীয় প্রশ্নপত্রের অন্তুভূক্তি 
করা হইয়াছে। . নিরবচ্ছিন্ন কালিদাঁসের গ্রন্থ না দিয়া 
মাঘ বা ভারবি দিতেই হইবে. তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
অনার পরীক্ষায় অলঙ্কারশান্তরের ও ছন্দঃশাস্তের স্থান করা 
হইয়াছে। আমরা ছুই বৎসর পূর্বে ‘প্রবাসী’তে ধারাবাহিক 
/প্রবন্ধ লিখিয়া এই সমস্ত সংস্কার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। 


তবে নূতনের মধ্যে পাঁশকোর্শে মন্ুসংহিতার কিয়দংশ 


এবং অনারকোর্শে সায়নভাষ্সমেত খণ্েদসংহিতার 
কিয়দংশ ধাৰ্য্য হইয়াছে । এইটুকু যেন “ইদমধিকং' বলিয়া 
ঠেকে। এস্থলেও মঞ্লিনাথাদির টীকা পাঠ্যতালিকাতুক্ত 
করার ব্যবস্থা হইয়াছে । এ সন্বদ্ধে ইন্টারনিডিয়েটু পরীক্ষার 
বিচারকালে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি । মাতৃভাষার 
বেলায় কেবল মাত্র প্রবদ্ধরচনার ব্যবস্থা হইয়াছে, নিম্নের 
দুইটি পরীক্ষার স্াঁয় ইংরাজী হইতে অনুবাদের ব্যবস্থা নাই। 

অনার, এম্‌-এ প্রভৃতি 
সমারোহের আয়োজন হইয়াছে । তবে সে সমস্ত লইয়া 
পুঁথি বাঁড়াইবার প্রয়োজন নাই। ওঁ সকল পরীক্ষায় 
সাধারণ ছাত্রদিগের বড় যায় আসে না। প্রায় সকল 
পরীক্ষায়ই ফীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে ; ইহা অবশ্য 
খসড়া অবস্থায়ই ঘটিয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় দশটাকার 
স্থলে বারো! টাকা, ইন্টারমিডিয়েট (অর্থাৎ এফ. এ) পরীক্ষায় 
কুড়িটাকার স্থলে পঁচিশ টাকা, বি এ পরীক্ষায় ত্রিশ টাকার 
স্থলে পঁয়ত্রিশটাকা, ও বি এদ্‌সি পরীক্ষায় চল্লিশ টাকা 
হইয়াছে । যখন নূতন ব্যবস্থায় শিক্ষার উন্নতি হইবে, 
পরীক্ষার প্রণালী সংশোধিত হইবে, এবং উত্তীণ ছাত্রগণের 
জ্ঞান পুর্ব আমলের ছাত্রগণের অপেক্ষা পাকা হইবে, তখন 
“সেলামীর” পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াই ত ন্যায্য । ইহাতে বোধ 
হ্য় কেহ আপত্তি করিবেননা । 


বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলী । I 


পত্র ও 5 নতিভাষাতি A, 
অন্তান্ত রি কর ভিানি ফিরা ৷ প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে পর্ণ 


, হয়না । 


উর্দ্ধতন পরীক্ষায় যথেষ্ট - 


৩৫৭) 


লাল" 


উপসং নাঃ | 


শিক্ষার উন্নতিকল্নেই বিশববিদ্ভালয়সং স্কারের ধুয়া উঠিয়া- 
ছিল। 'নৃতন ব্যবস্থায় কি কি অংশে শিক্ষার উন্নতির স্ত্র- 
পাত হইল, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখিলে মন্দ 
প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, অনেকে দোকান 
খোলার হিসাবে স্কুল কলেজ খুলিতেন, তবে দোকানের 
সঙ্গে এইটুকু প্রভেদ যে দোকান করিতে অল্পবিস্তর মূলধন 
দরকার হয়, এস্থলে তাঁহাও দরকার হইত না! স্কুল 
কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভূক্ত করিবার জন্য যেরূপ 
নূতন নিয়ম হইল তাহাতে আর এরূপ স্কুলকলেজ থাঁকিতে 
পাইবে না, ব্যবসার হিসাবে স্কুলকলেজ করা চলিবে না। 
দ্বিতীয়তঃ, স্কুলকলেজে অনেক স্থলে যেরূপ শিক্ষকনিয়োগ 
সস্তায় নমোনম করিয়া সারা হইত, তাঁহাও আর এখন 
চলিবে না। দেশহিতের জন্য রীতিমত, স্কুলকলেজ চাঁলাইতে 
হইলে তাহাতে বেশ ছু'পয়সা খরচ করিতে হইবে৷ তৃতীয়তঃ, 
নূতন নিয়মে ক্কুলকলেজের কর্তৃপক্ষগণের ( এবং পরোক্ষভাবে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের ) ছাত্রদিগের রীতিনীতির উপর 


খরবৃষ্টি থাকিবে ; এখনকার মত নগদমূল্যেবিদ্যাবিক্রয় করিয়া 
. এবং উপযুক্ত মাগুলে বিদ্যার যাচাই করিয়া তাহাদের কর্তব্য 


শেষ হইবে না। চতুর্থতঃ, নিয়-পরীক্ষায় বিষয়সংখ্যা কমানতে 
এবং উচ্চনীচ সকল পরীক্ষায় ছাত্রগণকে নিজের শক্তি ও 
পছন্দমত বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা , দেওয়াতে ছাত্রদিগের 
ভার যথেষ্ট লঘু হইবে; এখন তাহাদের শিখিবার প্রবৃত্তি 
প্রবল হইবে এবং শিক্ষাকার্য্যে উৎসাহ ও আনন্দ হইবে। 
পঞ্চমতঃ, ছাত্রগণকে এইরূপ স্বাধীনতা দেওয়াতে শিক্ষণীয় 
বিষয়ের পরিমাণ স্থলবিশেষে বাঁড়াইবাঁর ও পাশের নম্বর উচ্চ 
করিবার অবসর হুইল, কোনও .অবিচাঁর অত্যাচার 
হুইল না) ইহাতে শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি হইবে। যষ্ঠতঃ, 
ছাত্রগণ মুখস্থ বিদ্যার জোরে তরিয়া যাইতে পাঁরিবেনা 
এই নিয়ম করাতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয় পক্ষই সঙ্গত 
ও সাধু উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য .হইবেন। ইহার 
ফলেও শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি হইবে। অপদার্থ শিক্ষক, . 
ফাঁকিবাজ ছাত্র এবং ব্যবসাদারী বিদ্যালয় এই ত্রিবিধ 
উপসর্গ দূরীভূত হইলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল । 
বিশ্ববিদ্থালয়ের একটা দুর্ণাম ছিল যে কেবল পরীক্ষা 
কাৰ্য্য (কেহ কেহ বলিবেন, সংহারকাধ্য ) বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের ব্যবসীয়। নূতন ব্যবস্থায় সে দুর্ণাম ঘুচিল। 
এখন বিশ্ববিগ্ভালয়, উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ হইলে, অধ্যাপক 
নিযুক্ত করিতে পারিবেন অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে শিক্ষাদান 
করিতে পারিবেন । এবং সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
মৌলিক তত্ব আবিষ্কার গবেষণা প্রভৃতির জন্য পুরস্কার বৃত্তি 
প্রভৃতি দিতে পারিবেন। বাঙ্গালাভাষায় প্রাচীন গ্রন্থাদির 


৩৬০ 


০৯ EES 


প্রকাশক বা সম্পাদককে এইরূপে উৎসাহিত করিতে 
পারিবেন সেকথা পুর্বপ্রবদ্ধে সবিস্তারে বলিয়াছি। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের. শিক্ষার্থী ছাত্রদ্িগকে মাতৃভাষায় রচনাশক্তির 
সম্যক্‌ পরিচয় দিতে হইবে এই ব্যবস্থাটি বিশেষ প্রশংসার 
যোগ্য । | 
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 





মায়াদেবীর দেবপুজা । 


* “অগ্রিদেব, দেব প্রভাঁকর, 
্বরণ-বর্ণে প্রদীপ্ত সুন্দর, 
পুণ্যতাপে দগ্ধ কর পাপ! 
সুখসিন্ধুনিধি চন্দ্র, তারা, 
কিরণেতে করুণার ধারা 
বরষিয়ে হরিও সন্তাপ !” 


শুচিন্নাতা মায়াদেবী, কৌধিকবসনে 
উজলি সুবর্ণ কান্তি, বসি কুশাসনে__ 
বিরচি অঞ্জলি রক্তকরপদ্মদলে, 
গুক-সুকোমল ক$ বেড়িয়া অঞ্চলে 
গাহি স্তৃতি প্রণমিয়া দেবতা চরণে, 
স্তম্ভিত করিল! দৃষ্টি আয়ত নয়নে । 


নিজ হাতে রাজরাণী ভিখারীর হাতে 
দিবেন বসন অন্ন; তাই শুভ প্রাতে 


প্রবাসী । 


শত তত কতা শতক ত 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


দ্বারেতে দরিদ্র কত বসি অপেখিয়া,_ 
“দে বসন, দে মা অন্ন কহিল ডাকিয়া । 
বসি গুক্রার্থিনী দেবী পূজার ভবনে 

শুনিলেন “মা মা” ধ্বনি ভিখারীবদনে । 


মাতৃদস্তাষণ কর্ণে মধু উগরিল ) 

“এস বাছা” বলি’ যেন প্রাণ উত্তরিল। 
উছলিল সেহসুধা জগতের হিতে ।. 
চলিলেন ধীরপদে ভাবিতে ভাবিতে £-_ 
“যৌবন সেবায় তৃপ্ত! নহে রে রমণী; 
এ জীবন হয় ধন্য, হইলে জননী ।” 


দরিদ্রে বিতরি’ অন্ন বসন সুন্দর, 
তৃপ্তি সুখে পরিপূর্ণ করিয়া অন্তর, 
প্রবেশিতে কক্ষমাঝে হেরিলেন রাণী 
রাজা শুদ্ধোদন দেবে। 
আদরে চুম্বিয়া স্নাত মুখপত্র, পতি 
কহিলেন, “কি সুন্দর শোভিয়াছ সতী ।” 


মাতৃত্ব-গৌরব-্বপ্নে পূর্ণ ছিল প্রাণ'। 
অধর-অমুত সহ করিলেন দাঁন 
যৌবন-কুন্থম-অর্থ্য পতি-পদ-তলে। 
'্রিদিবে দেবতা-বক্ষে জগত-মঙ্গলে 
উছলিয়| বরষিল করুণা-নিঝর । 

স্থলভ প্রীতির মন্ত্রে দেবতার বর। 


বক্ষ মাঝে টানি - 


Fd 


শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার । 











«নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত । 





দ্রৌপদী ও কীচক। 


KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 
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০ Good, and Knowledge, are three sisters.” 
: ‘‘to look on noble forms 

Makes noble thro’ the sensuous organism 

That Which is higher.”-— Tennyson. 


৬ষ্ঠ ভাগ । | 








কাব্যের অভিব্যক্তি । 


4 গত শ্রাবণের বঙ্গদর্শনে “কাব্যের প্রকাশ” নামক একটি 


, বা ভাব আছে। 
. কারণ দিয়াছেন কি? কাব্য অন্পষ্ট হইবার নানা কারণ 


প্রবন্ধ পড়িলাম। তাহা অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থন । শুদ্ধ 


তাহা নহে, যাহারা স্পষ্ট কবি, লেখক. তাহাদিগকে একটু 


ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়েন নাই। যদি. এটি রবীন্দ্র বাবুর 
মতের প্রতিধ্বনি মাত্র না হইত, তাহা হইলে ইহার এই 


প্রতিবাদ করিতাম না। 
. লেখকের মতে এই অস্পষ্ট কবিদিগের মধ্যে একটা. 


“বৃহৎ আইডিয়া” আছে। “সেই আইডিয়াটি ছু'এক কথায় 
বুঝাইবার নহে-_তাহা অনেকাংশে কবির নিকটেই প্রচ্ছন্ন ।” 

লেখক একটা কারণ দিলেন যে. এই অস্পষ্ট কবিগণ 
কেন অন্পষ্ট। - তাহাদের মধ্যে একটা “বৃহৎ আইডিয়া” 
কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্ত করিবার কোন 


থাকিতে পারে, ' বথা-_ট১) ভাবের জড়তা, (২) ভাষার 
দৌর্ধল্য, (৩) "অবহেলা ইত্যাদি ইত্যাদি । কিন্তু বঙ্গীয় কবি- 
গণের কাব্যের অস্পষ্টতা যে উপরোক্ত. কোন কারণপ্রস্থত 
নহে, সে যে “্ৰৃহৎ আইডিয়ার” বা বৃহৎ ভাবের ফল, 
তাহা লেখক প্রমাণ করিবার চেষ্টাও করেন নাই। 


.কান্তিক, ১৩১৩ 


,প্রস্থত .হয়। 


' খানি. ভাব অন্ন কথায় প্রকাশ 





| ৭ম সংখ্যা । 


লেখক সম্ভবতঃ নিষ্নবৎ যুক্তি করিয়াছেন-_ ্‌ 
(১) ভাব অত্যন্ত গভীর হইলে ভাষায় তাহা প্রকাশ, 
কর! যায় ন!।- রা 
(২) এ কবিতাটির ভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় নাই 1 
(৩) অতএব এ কবিতাটির ভাব অত্যন্ত, গভীর। ' 
এরূপ যুক্তিকে ইংরাজি স্তায়শাস্তরে fallacy of un- 


distributed middle বলে। 7 


‘কাব্যের জড়তা সাধারণতঃ আইডিয়ার হইতেই 
যেখানে: আইডিয়া স্পষ্ট, সেখানে ভাষা 
প্রাঞ্ল। যেখানে: আইডিয়া অনেকাংশে কবির নিজের 
নিকটেই প্রচ্ছন্ন, সেখানে ভাষা. অবশ্য অস্পষ্ট হইতে হইবে। 
কিন্তু সেটা বৃহৎ আইডিয়ার ফল নহে, অস্পষ্ট আইডিয়ার 
ফল। 

বঙ্গের 2 নি ডা অধিক গেলি ওয়া্ডসতরারথ | 
ও ব্রাউনিক্গের দোহাই দেন। এই ইংরাজ কবিগণ স্থানে 
স্থানে দুর্বোধ্য বটে। কিন্তু (ব্রাউনিং ছাড়া ) তাহাদের 
কাব্যের মুল বা কেন্দ্রস্থ ভাব ধরিতে কষ্ট হয় না! কিন্ত 
আমাদের বঙ্গীয় অস্পষ্ট কবিগণের কাব্যে কোন ভাবই' ধরা, 
যায় না। শেলি ও ওয়ার্ডদ্ওয়ার্থ অনেক সময় অনেক | 
করিয়াছেন। তাহাতে ' 


পপ ০. 
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অনেক স্থলে ভা বনী হা পারের টি ছি 
করিয়াছে; কোন কোন ভাব এত বেশী ঘনীভূত হইয়াছে, 
যে, ছ্রহ হইয়া . উঠিয়াছে ও সৌন্দর্য্যের হানি করিয়াছে! 
কিন্ত, কুবিগণ নিজের ভাৰ নিজে বুঝিয়াছিলেন নিশ্চয়ই। 
তাহাঁরা ্দিংসে সব কবিতা সাধারণ দুই চারিজন পাঠককে 
গুনাইয়া 'ছাপাইতেন, যে স্থানে কবিতাটি দুরূহ সে স্থানে 


আরো স্ুবোধ্য করিয়া দিতেন বোধ হয়। তাহারা ভাব লইয়! . - 


বসিয়াছিলেন।. তীহারা সেই ভাব ভাষায় যখন ভাব প্রকাশ 
করিলেন, তখন ভাবিলেন যে, ভাব বেশ প্রকাশ হইয়াছে; 
কারণ তাহাদের ত সে কবিতার ভাব বুঝিতে কোন কষ্ট 
বোধ হইতেছে না। কিন্তু কবিতার ভাষা হইতে ভাব যে 
পাঠকের টানিয়া,বুঝিতে হইবে, তাহা তাঁহারা মধ্যে মধ্যে 
ভুলিয়া! যান। আমি বলিব শেলীই হৌন, ওয়ার্ডদ্ওয়ার্থই 
হৌন, আর গেটেই হৌন, অত্যধিক দুর্কোধ্যতা তাঁহাদের 
দোষ, গুণ নহে। তাহারা স্বয়ং বা তাহাদিগের কোন বিশিষ্ট 
সমালোচক সে গুলিকে গুণ বলিয়া ধরেন নাই। কিন্ত 
তাহাদের গুণের ভাগ এতই অধিক, কাব্যের সৌন্দর্য ও 
স্বাভাবিকতা এতই মর্মম্পর্ণী, ভাবের ভাণ্ডার এতই অক্ষয়, 
যে, সেই গুণের খাতিরে আমর! তাহাদের সে দোষ ক্ষমা 
করি। 
তাহারা যে ভাবৰ লইয়া বস্িয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের 
প্রত্যেক কাব্যেই দেখিতে পাই। কারণ সে কবিতাগুলির 
মূলভাব বুঝিতে কষ্ট হয় না। ছু'চারিটা শ্লোক বুঝিতে কষ্ট 
হয় বটে। কিন্ত আমাদের দেশের আধুনিক অস্পষ্ট কবিগণের 
ছুই এক শ্লোক নহে--সমনস্ত কবিতাটির খুঁজে না পাওয়া 
যায় মাথা, না পাওয়া যায় লাঙ্কুল । মাথা খুঁড়িয়া তাহার 
মধ্যে কোনই ভাব পাওয়া যায় না৷ - বাঙ্গালীর যা স্বভাব-_ 
আমাদের কবিরা ইংরাজি কবিগণের গুণভাগ অনুকরণ 
না করিয়া দোষভাগ অনুকরণ করিয়াছেন। 
একটা উদ্নাহরণ লইতে হয়। 'আমাদের দেশে এই 
অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতএব 
তাহার কাব্য হইতেই উদাহরণ লইতে হয়। | 


রবি বাবুর ভক্তগণ রবি বাবুর “সোনার তরী'কে তাহার, 


সকল কবিতার প্রায় শীর্ষে স্থান দ্রেন। সভায় সভায় 
ইহার আবৃতি হইয়াছে। একজন সমালোচক এইটি পড়িয়া 


প্রবাসী | 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


 লিখিয়াছিলেন ৫ যে, , "তাহার সোনার নেখনী অক্ষয় হউক” | 
দেখা যাক ইহার সৌন্দধ্য কোথায় ও এ কাব্য হইতে 
কি ভাব সংগ্রহ করিতে পারি। বলা বাহুল্য কবিতাটি. 
যার-পর-নাই অস্পষ্ট । 

প্রথমতঃ দেখা যাঁক কবিতার গগ্ার্থ কি দাড়ায় । 

কবিতাটির গত্থার্থ এই £-- 

একজন কৃষক শ্রাবণ মাসে রাশি রাশি ধান কাটিয়! 
নির্ভরসা হইয়া কুলে বসিয়া আছে। পরে সে দেখিল . 
যে এক “যেন চিনি” মাঝি পাল তুলিয়া দিয়া নৌকা 
করিয়া যাইতেছে। সে তাহাকে ডাকিয়! ধানগুলি দিল। ' 
পরে নিজেও যাইতে চাহিল। মাঝি তাহাকে লইয়া যাইতে ' 
অস্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল। কৃষক শৃন্ নদীর তীরে 
পড়িয়া রহিল। ০ 

এখন কবিতাটির গগ্ঠার্থ যা দ্রাড়ায় তাহা অত্যন্ত অস্বাভা- 
বিক। কোন কৃষক রাশি রাশি ধান কাটিয়া, কি করিবে 
ভাবিয়া না পাইয়া, কুলে নির্ভরসা হইয়া বসিয়া থাকে না) 
সে ধান সে বাড়ী লইয়া যায়। এবং কোন কৃষক ধান 
কাটিয়া গৃহে না লইয়া গিয়া, স্ত্রীপুত্রগণকে বঞ্চিত করিয়া 
এক “যেন মনে হয় চিনি” “মাৰির সহিত পলাইয়! 
যাইতে চাহে না। কৃষকের নির্ভরসা হইবার কোনই 
কারণ কবিতার কোন স্থানে পাওয়া যায় না। বরং রাশি 
রাশি ধান কাটিয়া তাঁহার বিশেষ উৎফুল্ল হইবাঁরই কথা। 
কবিতাটি নিশ্চয় রূপক। কবি তাহার : বৃহৎ আইডিয়া” 
প্রকাশ করিবার জন্ত যে উপম৷ বাছিয়া লইয়াছেন, তাহ! মূলে 
অস্বাভাবিক | তবে ইহা হইতে পারে যে কৃষক হয় উন্মাদ. 
নাহয় কবি। কিন্তু এরূপ অদৃষ্টপূর্ব কৃষকচরিত্র একটা 
উপমাস্বরূপ লওয়া যাইতে পারে না। প্রকৃতির যে রূপ 
সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই উপমাস্বরূপ ব্যবহৃত 
হয়। যদি কোন কবি কহেন, যে, সেই আজান্ুলম্বিতবাহু 
পুন্ফম্ী রমণী গস্তীরস্বরে তাঁহার কোঁকিলকগ কুঞ্চিত- 
দীর্ঘকেশ কুস্থমকোমল স্বামীকে কহিলেন, পচ্্রবদন॥ 
কেন মান করিয়া বসিয়া আছ”; তাহা রূপকম্বরূপ ব্যবহৃত 
হইলে, তাহ! হইতে হাস্তরস ভিন্ন অন্ত রস বা অন্ত ভাব 
কোন রূপেই মনে আনিবে না। অথচ নারীর গুন্ফ, 
দীৰ্ঘবাহু ও গম্ভীরস্বরও দেখা গিয়াছে এবং পুরুষের কোমল- 



















ণ্ম ১ । 1 


ঠা কোল ও তার দেখা নি 
উপমা দিতে "হইবে তখন তাহার প্রচলিত জাত্যর্থ 
লইতে হইবে। আকাশের মত নীলই বলে; আকাশের 
মত ধূসর বলে না__ষদিও আকাশ কখন কখন ধূসরও হয়। 
এখন পাঠক দেখিলেন ত যে উপমা কিরূপ স্বাভাবিক ! 
ইহা হইতে আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিতে হইবে। এই 
কবিতার আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিবার জন্য রবি বাঁবুর 
_ অনেক ভক্তের নিকটে গিয়াছি। তাঁহাদের 


পঞ্র্যা-_ও-- 


ব্যাখ্যা পাই নাই। কেবল রবি বাবুর একটি ভক্তের নিকট 
একটি ব্যাখ্যা পাইয়াছি-_যাঁহা কতক লাগশৈ বোধ হইল। 
সেট এই ।--কবি তাঁহার জীবনের সঞ্চিত ধন তাঁহার 
' জীবন-দেবতাঁর (19621এর) পদে সমর্পণ করিলেন ; পরে 
নিজের-জন্ত কিছু চাহিলেন | জীবন-দেবতা তাহার ধনরাশি 
অর্থাৎ পরিশ্রমের ফল লইলেন, পুরস্কার দিলেন না। অর্থাৎ 
সকলেরই নিজের কর্ম্ম দেবতার চরণে অর্পণ করিবার 
অধিকার আছে ; পুরস্কারে তাহার কোন দাবী নাই। 

| ব্যাখ্যাটি বেশ আধ্যাত্মিক । ইহা ভগবদগীতার কথা । 
কিন্তু কবিতা হইতে কি এই অর্থ ড়ায়? 

॥ " যিনি আমাঁর দেবতা, তিনি আমার হৃদয়ে সর্বদা 
" বিগ্কমান। তিনি এই মাঝির মত কোথা হইতে আসিয়া 
ভাঁসিয়|। বিদেশে চলিয়া যান নাঁ। যিনি এরূপ আসিয়া 
ভাঁসিয়া চলিয়া যান, যীহাকে “যেন মনে হয় চিনি,” তাঁহাকে 
. কেহই সৰ্ব্বস্ব অর্পণ করে না । তাঁহার পরে এই “বিদেশে” 
১ পকোন দিকে. নাহি চায়” “গান গায়,” “ছোট সে তরী” এ 
সকলেরই বা আধ্যাত্মিক অর্থ কি? 
যে ওসবগুলো: উপসর্গ । 
অর্থ থাকিবে !--ভাঁলো! তাহার পর এক শ্লোকে কৰি 
' আরাধ্য 'দেবতাঁকে তাঁহার সর্ধন্ব বিন! সর্ভে দান করিতে 
চাহিতেছেন; পর শ্লোকেই বলিতেছেন, “আমাকে লহ 
করুণা করে”! একি .স্থুসঙ্গত? ভক্ত বলিবেন হয় ত এটি 
| কবির চিন্তান্তর (৪:০7 ₹h০॥u৪দ£.) যখন কবি দেখিলেন যে 
দেবতা সৰ্বস্ব লইয়া চলিয়া যান, তখন তাঁহার ও সর্ব্বস্বের 
জন মায়া. হইল, তাই সঙ্গে যাইতে চাহিলেন 


অসম্ভব কিছুই নহে। তবে যখন কোন প্রাকৃতিক বিষয় ' 


কি জানেন” ইত্যাঁদিই প্রায় শুনিয়াছি। কোন আগ্যন্তনঙগত- 


' সব করে রব” হইতে তাহ! 


ব্যখ্যাকার বলিবেন ' 
সব কথারই কি আধ্যাত্মিক - 


‘কিন্ত আমি . 


ees, পি ০ তাস শিপ এ এ 


বলি যখন .এ স্বার্থ চিন্তা কবির সম্ভব, তখন ধান বিলাইয়া- 

দিবার জন্য: পূর্বক্ষণেই তাঁহার এত -আগ্রহ, অসম্ভব ।-, 
তাহার পরে সর্বস্ব স্বেচ্ছায় বিলাইয়া: দিয়া. কবির শেষে 
এরূপ হতাশ' ভাব (যাহা ' শেষ শ্লোকে পাই তাহা); 


' অস্বাভাবিক। আর “আমাকে লহ” ইহার অর্থ কি-সত্যই।-: 


এই দাঁড়ায় যে “আমায় কিছু দাও?” 74774 
কবিতাটির ছয়টি ক্ষুদ্র শ্লোক । তাহার.মধ্যে ভারি 
এত পরম্পর বিরোধী! কি করিয়! বুঝিব যে কবিতাটির '_ 
অর্থই এ৷ তাহার পরে কন্মীর ‘ফলাফল, দাবী কর! = 
উচিত নহে, কিন্তু কৃষক তাহ! দ্াবী'করিতেছেন কর্মী. 
ফলাফল দাবী না করিলেও কে অস্বীকার করিবে, যে, 
সে ফলাফল আছে; যে; কর্মীর প্রত্যেক কর্শের ফল কন্মী-: 

অযাচিতভাবেও ‘লাভ করে। জীবনে একটি চিন্তা নাই; 
একটি কাৰ্য্য নাই, যাহা চরিত্র গঠন না করে; এবং. যাহা, - 
তাহার লাভ বা লোকসান. স্বরূপ না হয়। কিন্তু এ কবিতায় 
দেখিতেছি, দেরতা কবিকে তাহার কর্মের কোন ফলই - 
দিলেন না, যদি কৰি নিজে তাহা! চাঁহিলেন। ইহ গীতাবাদের .. 
ঠিক বিপরীত ৷ 

আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিব বলিয়া বসিলে. রি 
হা বাহির করা যায়। কালিদাসের' ' 
বিবাহে দুষ্ট পণ্ডিতের! মূর্খ ব্রাহ্মণের চাষাঢ়ে অঙ্গভঙ্গী হইতে 
দ্বৈতবাদ, পঞ্চভৃতের সমষ্টি ইত্যাদি নানারূপ লিখ bo 
বাহির করিয়াছিলেন। ৯ TE 

ওয়াড্‌স্ওয়ার্থ বিলাতের এক অতি. দর্কোধ কৰি। ৷ ও 
তাহার Ode on the Immortality of the ‘Soul 
এক অতি দুর্বোধ্য কবিতা ৷ ' এ দীর্ঘ কবিতাটির' মধ্যে. 
পরম্পরবিরোধী' একটি ভাব নাই। সে কবিতাটি বোঝা .. 
যাঁয়। পরের ভাষায় পরের দেশের প্রায় সর্ববপেক্ষা-: 
ছুর্ববোধ্য কবির প্রায় সর্বাপেক্ষা ছুর্ববোধ্য কবিতা বুঝিতে 
পারি। কিন্তু আমার মাতৃভাষায় আমার বাঙ্গালীভ্রীতার ৮ 
কবিতা বুঝিতে গলদবন্ম হইতে হয়। এই যদি ইহাদের ; 
বৃহত্ভাবের ফল হয় ত বলিতে হইবে, যে, সে ভাব বড়ই 
বৃহৎ। কারণ এ কবিতাটি ুর্ববোধ্য নয়, অবোধ্যও নহে-- 
একেবারে অর্থশূন্ঠ, স্ববিরোধী । ২ 

পাঠক কবিতাটির গগ্যার্থ দেখিলেন, পদ্যার্থও দেখিলে, ” 


অ ‘প্রবাসী । [ ৬ষ্ঠ ভাগ? 
Re দেখুন রি জে ] রেস | চর খানির ছবিখানি রবি বাবুর ত ক্তদের ৰ নিচ বড়ই ভালো 
ধান কাটিতেটন বর্ষাকালে, শ্রাবণ মাসে। বর্ষাকালে লাগিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেঘে ঢাকা গ্রামে তরুচ্ছায়া 


ধান কেহই কাটে না; বর্ষাকালে ধান্য রোপণ করে। 
ধান তিন প্রকার (১) হৈমস্তিক তাহাই কৃষকের আসিল ধান্-- 
কাটে তেমন্তকাঁলে, অগ্রহায়ণ মাসে ; (২) আগু (নিজে খাই- 
বার জন্যই প্রায় করে) -কাটে শরৎকাঁলে, ভাদ্রগাসে ; (৩) 
বোরো (উড়িষ্যা অঞ্চলেই অধিক হয়)-_-কাটে গ্রীষ্মকালে, 
বৈশাখ মাসে। কবি এমনি কল্পন1 করিয়াছেন যেন ইচ্ছা করিয়া 
প্রকৃতির পাঁশ কাটিয়া গিয়াছেন। নহিলে অন্ধকারে ঢিল 
মারিলেও হয় ত তিনটার মধ্যে একটায় লাঁগিত। রবি 
বাবুর এক ভক্ত এক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, তাহা এতই 
মনোরম যে আমি তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন 
সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন--্যদ্ি এ 
আশুধাম্ত হয় ও এটা বত্রিশে শ্রাবণ হয়।* পরের দিনই 
ত ভাদ্র!” তিনি ত ইহাঁও বলিতে পারিতেন, যে, 
কৃষক ত দেখা যাইতেছে পাগল, যদি ধান না পাকিতেই 
কাটিয়া থাকে । বলদ যদি দাঁড়াইয়া দঁড়চিয়া ঘড় নাড়ে। 
: রবীন্দ্র বাবু যদি জাঁনিতেন যে তীহাঁকে রক্ষা করিবার জন্য 
তাহার ছুই এক ভক্ত কি বিপদগৃস্ত হ'ন! যাঁক্‌।--তাহার 
পরে শ্রাবণ মাসে “এল বরষা” কিরূপ? বঙ্গদেশে আষাঢ় 
মাসেই বর্ষা আমে । তাঁহার পরে “একখানি ছোট ক্ষেত” 
হইতে “রাশি রাশি ভারা ভারা” ধান হইয়াছে! ক্ষেত বড়ই 
উর্ধরা ! ক্ষেতের “চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেল! 1” 
ক্ষেত খানি তবে একটি দ্বীপ ।. তবে এ চর জমি । 
জমিতে ধান করে না। এ সব জমি শ্রাবণ ভাদ্রমাসে 
' ডুবিয়া থাকে। শীতকালে নদীগর্ভ হইতে বাহির হয়। 
তাহার পরে এক শ্লোকে পড়িলাম মাঝি “তরী বেয়ে” 
আসিতেছে! তাহার পরেই দেখি “ভরা পাঁল”। এরূপ অবস্থায় 
অর্থাৎ ভরা পালে কেহই তরী বায় ন!। শ্লোকের এক ছত্রে 
দেখিলাম নৌকা “আসে পারে”। পরে একছত্রে দেখি সে 
যায় “কোন্‌ বিদেশে” । নিশ্চয় মাঝি নৌকা হঠাৎ ফিরাইয়া 
লইয়াছে। পরপারে তরুছায়া- মসীমাখা মেঘে ঢাকা গ্রাম- 





, . & এরূপ. হইতে পারে য়ে কোন স্থানে কোন ঘৎনর কেহ শ্রাবণ মাসে 


আশু ধান কাঁটিয়াছে। কিন্তু এরূপ exceptional 17)8500৩ উপমায় 
দেয় না। 


এরূপ 


হয় না, অন্ততঃ এপার হইতে তাহা দেখা যায় না। রৌদ্র 
হইলেই ছায়া হয়। তাহার পরে “শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন- 
মেঘ ঘুরে ফিরে”--কি শর্দবিস্তাস ! আহা | তবে কিনা 
শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ জমাট হইয়া একদিক হইতে 
আর এক দিকে আমে--সে লাঠিমের মত “ঘুরে ফিরে” না। 
_-রবিবাবুর অন্ধ ভক্তগণ বলিবেন আঃ ওসব ধরিতে নাই। 
কেমন শুনিতে বল দেখি "শ্রাবণ গগন ঘিরে”-_যেন কেহ 
ধাই করিয়া তবলায় চাটি দিল_তাহার পরে হউক বেতাল । 
কিন্তু ললিত শব্দবিষ্ঠাস হইলেই বর্ণনা উত্তম হয় না। যদি 
কেহ লেখেন “মধুর আষাঢ় মাসে আহা কি মলয় বায়, সুনীল 
জলধি জল, কমল ফুটেছে তায়”; তাহার পর “মরি হায়” ' 
ভিন্ন আর কিছু-শীপ্ত মুখে আসে না। 

. তাহার পর এ কবিতায় "খরপরশ।” “কোন দিকে 
নাহি চায়” “থরে বিথরে” ইত্যাদি সব “ধরে ভদ্রে” মিল, 
কোনই অর্থ নাই। রবীন্দ্র বাবু এই কবিতা লিখিতে যেন, 
কলম এলাইয়া দিয়াছেন। 
এই কবিতা পড়িয়া তাহার অন্ধ ভক্তগণ মোহিত। কেন? 
কারণ শেলী বোঝা যায় না, এও বোঝা যায় না। তার 
উপর রবীন্দ্রবাবু স্বয়ং এ কবিতা লিখিয়াছেন! একি হয় 


যে এ কবিতার অর্থ নাই? আর লেখকের মতে অর্থ যদি ' 


বোঝাই গেল সে ত পঞ্চ হইয়া গেল ?--গভীর ! 

আমি এ কবিতাটির একটু দীর্ঘ ও তীব্র সমালোচনা করি- 
লাম। কারণ রবীন্দ্রবাবুর অনেক ভক্তদের মুখে এ অর্থহীন 
কবিতাটির বড়ই বেশী প্রশংসা শুনিতে পাই। আমার 
বলা উদ্দেশ্য, যে হেঁয়ালিতে কবিতা লিখিলেই কবিতা উত্তম 
হয় না। অনেক সময় আমার মনে হয় যে নব্য কবিগণ 
(অর্থাৎ যাহারা রবি বাবুর শিষ্য, তাহারা )' ইচ্ছা করিয়া, 
চেষ্টা করিয়া, অর্থ ঢাকিয়া পণ্য লেখেন। কবিতা হেঁয়ালী 


নহে। কবিতা মিষ্ট ছন্দোবদ্ধ নহে। যে কবিতা পড়িতে “আর 


পড়িতে হৃদয় আলোড়িত হয়, উৎসাহে আনন্দে, কারুণ্যে 
হৃদয় ভরিয়া যায়, যাহা প্রকৃতির বা মানব-হৃদয়ের স্থচিত্র, 
যাহা আত্মাকে. প্রসারিত করে ও বহির্জগতের দিকে মহা 
সহান্মভুতিতে টানিয়া লইয়া যায়, তাহাই কাব্য। ' কাব্য 


ons 





সুর নাই, তাল নাই, অথচ ১০. 


ণ্ম সংখ্য | Eu 


যদি দুর্বোধ্য হয় ত উর হুইলে এ মু নুগামিত হর 
না! রবি বাবুর অন্ধ ভক্তদিগকে রবি বাবুরই “যেতে নাহি 
দিব” “পুরাতন ভৃত্য” ইত্যাদি বহু কবিতা, যাহা তাঁহার 


এ. নিজস্ব; মাহা প্রতীচ্য বাঁ পুরাতন প্রাচ্য কবির অধম অনুবাদ 


- ছেন। 
দিকে কেন মনোনিবেশ করেন, জানি না। 


বা অন্বয় নহে; বা নিজের কষ্ট কল্পিত অধমতম হেঁয়ালী 
নহে; যাহা মনুষ্য-হৃদয়ের কমনীয় চিত্র ; তাহাদের দিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সত্যই তাহা পড়িতে পড়িতে তাহারা 
আনন্দ পাইবেন? নিষ্ষল মাথা ঘামাইতে হইবে না। 
তাহাদের রবি বাবুই অনেক সত্যই উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া- 
তাহার! তাহা ছাড়িয়া এই অর্থশূন্য শব্বসমষ্টির 


লেখক একস্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন-_-যে এই অস্পষ্ট 
কবিগণ কলম 'ধরিলেই কাবা বা গান তৈয়ার হইয়া যায়; 
তাহার পর কবি নিজে আশ্চর্য হইয়া তাহা অবলোকন 
করেন। 

বাহির হইয়া! যায়__যেন গুটিসৃতা ;-_টানিলেই হইল |! 
. উৎকৃষ্ট কাব্য লেখা যে এত সহজ হইতে পারে, তাহা 


সপ আমার জ্ঞান ছিল না। যাহা কিছু পৃথিবীতে উৎকষ্টরূপে 


রচিত হইয়াছে, তাহা .বিশেষ পরিশ্রম করিয়া রচনা করিতে 


হইয়াছে । কি যুদ্ধ, কি নৌবিগ্ঠা, কি চিত্রকলা, কি সঙ্গীত- 
শান্ত -সব বিগ্ভাতেই পরিশ্রম দরকার ।. কবিতা কি একা 


পরিশ্রমের রাজ্যের বাহিরে ? কলম ধরিলেই হইল! লেখক 


যেন এমার্সনের বাক্য মনে রাখেন যে Genius is capa- 
city for taking infinite Pains. অর্থাৎ প্রতিভা 
অসীম শ্রম করিবার ক্ষমতা । . 

তবে এরূপ হইতে পারে যে, এই নব্য কবিদিগের ভাব 
এতই গভীর যে মানবীয় ভাষায় তাহা প্রকাশ করা. যায় 
না। - যেখানে ভাবের অনুরূপ ভাষা স্বষ্ট হয় নাই (যদিও 
তাহা সম্ভব কি না তাহা একটি সুন্দর দার্শনিক সমস্তা ) 
তখন অবশ্য কিরূপে তাহা প্রকাশ করা যাইবে! 

তাহা হইলে ভাব যে গভীর তাহা কবির নিজের 
সিদ্ধান্ত মতে পাঠকের ধরিয়া লইতে হইবে । কারণ. তাহা 
জানিবার অন্ত উপায় নাই । 

পৃথিবীর সর্কাদেশে সর্ধ কবি কিন্ত এই ক্ষুদ্র মানবীয় 
ভাঁষাঁয়ই তীাহাদিগের ভাব ব্যক্ত করিয়া গ্রিয়াছেন। কবি 


কাব্যের অভিব্যক্তি | 


অর্থাৎ কাব্য বা গান তাহার প্রায় অজ্ঞাতসারে' 


bah 


লো সলিলা শিল পিপল লা 


কেন? আমাদের অবভারগ্ণ | (বুদ্ধ ্্ট, মহ) এই, 
মর্তের ভাষায়ই তাহাদের নূতন ভাব সকল প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। তাহা সকলে জলের মত বুঝিতেছে। তবে কি 
বুঝিতে হইবে য়ে আমাদের এই নব্য কবিগণের ভাব 
উক্ত মহাত্মাগণের ভাব অপেক্ষাও মহৎ? ূ্‌ 

লেখক লিখিয়াছেন, “বহুদিন ধরিয়া যে জিনিষটা! 
আমার মধ্য দিয়া, গড়িয়া উঠে তাহাকে এক মুহূর্তে 
পরিষ্কার করিয়া কি করিয়া বা বলা যাইবে 1”. আমি উত্তরে 
বলি সময় লউন, এক মুহূর্তে নাই বা বলিলেন। তবে, 
রাশি রাশি বস্তা বস্তা কাব্য লিখিয়াও যদি সে মহৎ 
বৃহৎ ভাব প্রকাশ না হইল,-তাহা হইলে বলিতে হইবে যে 
কবির সে “মহৎ ভাব” দাবী করা একটা প্রকাও মিথ্যা দারী। 

আসল কথা দাঁড়ায় এই যে, আধুনিক অশ্পষ্ট বঙ্গ 
কবিগণ সাধারণতঃ কোন আইডিয়া লইয়াই চলেন না। 
লেখক স্বীকার করিতেছেন থে; “যেখানে আমি জানিনা 
আমি কি বলিতে যাইতেছি” ইত্যাদি ইত্যাদি । আমি 
বলি যখন আপনি জানেন না কি রলিতে যাইতেছেন, 
তখন কিছু ন! বলাই ভালো। 

এ প্রবন্ধে স্পষ্ট কবিদের উপর বিদ্রুপ আছে। তাহাদের 
কেহই বড় বলে- নাই। শেক্স্পীয়ার, কালিদাস, বায়রন্‌, 
ভিক্টর হিউগো, মাইকেল__এঁদের কেহই কি .বড় বলে 
নাই? শেলীর 5৮১1৭৮ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের. গার্হস্থ চিত্রগুলি, 
বার্ণসের ৭০: ৪, hat” বন্ধিমবাবুর প্বন্দে মাতরম্”, 


.. হেম বাবুর “ভারত সঙ্গীত”কে কেহ উচ্চ.কাঁব্য কহে নাই ? 


--আম্পদ্ধা ! 

যে সব গানে ও কবিতাঁয় একটা. একটা জাঁতির বা 
শ্রেণীর উপকার হইয়া গিয়াছে, মানুষকে আরও স্বর্গের দিকে 
লইয়া গিয়াছে,সেগুলি কাচের মত স্বচ্ছ। যেখানে সত্য সত্যই 
অনুভূতির তাড়নার কাব্য লিখিত হয়, যেখানে উপযোগী 
ভাষা আপনি আসিয়া পড়ে (অবশ্য সমুচিত ভাষা জ্ঞান 
থাকিলে)। যেখানে কষ্ট কল্পনা সেখানে ভাষাও খঞ্জ। 

. যদি স্পষ্ট করিয়া লিখিতে না পারেন, সে আপনার 
অক্ষমতা । তাহাতে গর্ব করিবার কিছুই নাই। অম্পষ্ট 
হইলেই গভীর হয় না ; কারণ ডোবার পঞ্ধিল জলও অস্পষ্ট, 
স্বচ্ছ হইলে 52110 বা অগভীর হয় না) কারণ, সমুদ্রের 


৩৬৬ 


সিকি 


জল ও স্বচ্ছ; হট ম্পষ্তা লই বাহাদুরী রি চিট 
" দাবী করিয়া, স্পষ্ট" কবিদের 'ব্যঙ্গ করিবার কারণ, নাই। 
টা একটা দোষ; গুণ নহে। 

টহল রায়। 


"সেবিকা । 


গৌড়ুনগরনিবাসিনী . শ্রীমতী কুলীনকন্ত, কুলীনপত্তী, 


কৌলীন্ের অন্ততম প্রথম বলি। শৈশবে জ্ঞানবিকাশের . 
পূর্বেই সামাজিক উপজ্রৰ বিবাহ নামক একটা উপসর্গ. 
তাহার জীবনে যুটিয়াছিল; কিন্তু ওর পর্যন্ত। সজ্ঞানে এক 
দিনের জন্যও স্বামী নামক অপূর্ব জীবের শ্রীপদারবিন্দ- . 


সদর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। 

স্বামিদেবতা বিস্থৃত হইয়াছিলেন বলিয়া, কাল তাহাকে 
তুলিয়া ছিল না। কালে ফুল্প যৌবনভ্রী তাহার নিতান্ত 
অজ্ঞাতদারেই' তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল) পুষ্পন্তবক- 
বিভূষণ! নবমন্লিকার মত শ্রীসম্পদে দীপ্ত হইয়া উঠিল। 
নয়নে অলসমদিরভাঁব, চরণে সবিলাস গতি, সর্বাঙ্গে সরম- 
সঙ্কোচ জাগিয়া উঠিল ):মানসক্ষেত্রে মনোভব সমরতাগুবে 
নাচিয়া উঠিল। সামাজিক শান্ত প্রতিনিয়ত তাহার কর্ণরন্ধে, 


স্বামিদেবতার বিচিত্র 'মাহাঝ্ম্যের ছুন্দুভিনিনাদ করিতে " 


থাকিলেও, বি্ষমসম্রবিজয়ীর বিজয়নিশীন .প্রণয়াকাজ্জা 
বিচিত্র বিভবে প্রস্থত হইয়া পড়িয়াছিল। 

একদা বিহঙ্গসঙ্গীতনন্দিত পুষ্পবহুল বসন্তের অরুণিত, 
প্রভাতে সে. দেখিল গঙ্গান্নাত, কৌষেয়পরিহিত গোবিন্দ 
চক্রবর্তী হাতে সাজি ধরিয়া পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছে; 


নবারুণের লালিমহ্যুতি তাঁহার তিলকত্রিপুণগু কচচ্চিত প্রশান্ত 
পুল্প- : 


প্রশস্ত ললাটে মহেশের শশিনেত্রের মত'জলিতেছে। . 
বনে দীপ্ত স্থলপদ্মের মত তাহাকে দেখিয়! গ্রীমতীর ভ্রমরকৃষ্ণ 
চক্ষু চঞ্চল হইল, মনোভব হাসিল, শ্রীমতীর.-প্রাণ কীদিয়া 
উঠিল | 
‘তুমি কে, তুমি কে গো, এই দীপ্ত প্রভাতে ুষ্পবনে 
অরুণের মত জলিয়া উঠিয়াছ? তোমার বৈছ্যুতশক্তি যে 
আমার অন্তরের অস্তরে প্রস্থত হইয়! পড়িল! এ কি, ওগো 
এ কি: ! আমার প্রাণে আজ মধুপবন্কৃত শত শতদল বর্ণগন্ধ- 


প্রবাসী | 


[৬ ভাগ। 


সলিল কিতা 


গানে এক সঙ্গে কেন ফন ফুট উঠিল? এ এস, তি ওহে শতাল- 


বিহারী আমার অন্তরে এস, ভাবরাগবাকতানে তোমার 

. পঁজা করিব, এস এস হে” । ' রি 
শ্রীমতী দাবদঞ্ধা হরিণীর মত শ্রীমতী রবস্তাপহা শীতল 
' জাহৃবীজলে গিয়া পড়িল, তবু চিত্তজ্বালা নিভিল না) 


“শিবায় 
নমঃ’ বলিয়! ফুল দিতে গিয়া ‘গোবিন্দায় নমোনমঃ’ বলিয়া 
অন্তরবিজয়ীর পূজা করিল। শ্রীমতী গহন মাঝে দিকৃবিদিক্‌ 
হারা হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল-_ 

. হে ভগবান, এ কি করিলে,একি হইল? এই ই গোবিন্দ 


চক্রবর্তীকে আবালা কতদিন কতবার দেখিয়াছি, কিন্ত আজ 


এ কি কুক্ষণে বা সুক্ষণে সে আমায় দেখা দিল? হে 
অন্তধ্যামী, তার মধ্যে আজ এমন কি গখর্য্য পরিস্ফণট হইয়া 
উঠিয়াছে, যাহাতে তাহাকে আজ অতুল শোভায় সজ্জিত 
দেখিলাম; অথবা হে বিধাতা, আমার মনেই কি এমন 


কিছু অঘটন ঘটনা ঘটিল যাহাতে আজ আবাল্যৃষ্ট 
অবিশেষকে সবিশেষ শোভন করিয়া গ্রহণ করিল? এ কোন. 


অয়স্কাস্তমণি, যাহার স্পর্শে লৌহ কনককান্তি লাভ করিল, 





ও সা 


এ কোন স্পর্শমণি যাহার সংসর্গে মৃৎপিও রতুদ্যুতি বিকীর্ণ টন 


করিল? ও গো এ কি, কি এ? 

শ্রীমতীর চিত্তবিপ্নব গোবিন্দের অন্তরে গিয়া আঘাত 
করিতে লাগিল। গোবিন্দ বুঝিল, মনোভব সরসভাবের 
দিব্য সরণি নির্মীণ করিয়া উভয়ের চিত্তসংযোগ সাধন করি- 
য়াছে। . গোবিন্দের প্রাণও কীদ্দিল-_ 


.. হে মনোমথ, তোমার এ কি খেলা ? তোমার মোহন- 
স্পর্শে আমার চিত্তে যে অসংখ্য 'ভাঁবকুন্থুম প্রফুল্ল হইয়া ' 
উঠিল, হে অঘটনঘটনপটু, তাহা সার্থকতা লাভ করিবে 


কোথায় হে, ওহে কেমন করিয়া ?, 


এক্ষণে মন্মথ যদি বাদ সাধিল, তবে তাহাদের সহজ - 


ৃষ্টিমিলন প্রথমে চকিত হইল, ক্রমে সলজ্জ, অবশেষে করুণ 


হইয়া উঠিল। যখন ছুটি প্রাণ প্রণয়ের আকর্ষণে পরম্পরাভি- 


মুখী হয়, তখন কি জানি কেন আন্তরিক নি সঙ্গে 
সঙ্গে বাহ্‌ দুরত্ব আসিয়া! পড়ে। 


"এক্ষণে 'শ্রীমতীর *স্বামিদেবতার ' কাল্পনিক রিল . 


অপেক্ষা তাঁহার প্রতিবেশী গোবিন্দ চক্রবর্তীর ফুল্ল মুখারবিন্দ 
অধিক তৃপ্তি, সাত্বনা ও স্বর্মস্নখের আভাস দিতে লাগিল! 





৭ম সংখ্যা। | 


_ প্লীষুরদধরগণের ইহা বুঝিতে বিশ্ব ঘটিল না প্রণয়ের 
ধর্মই প্রকাশ। কটাক্ষ, বিদ্রুপ, তিরস্কার তাহাদের সঙ্কুচিত 
ছুটা প্রাণকে সহানুভূতির গুঢ়আোতে অতি দ্রুত অতি দৃঢ় 
মিলিত করিয়া দ্িল। উভয়ে উভয়কে বলিল-_ 

“এস এস, ও গো বাঞ্ছিত, আমার নিগ্রহনিভিন্নহৃদয়ে 
তোমার মধুমুরতি বরণ করিয়া লই । তুমি দুঃখরপে, লজ্জা- 
রূপে, কলঙ্করূপে এস আমাকে অধিকার কর, ও গো. 
আচ্ছন্ন কর!” 

শ্রীতীর বিভলপ্রেম রত্রমালাঁর মধ্যমণির মত গোবিন্দের 
বক্ষ উজ্জল করিয়া জলিয়া উঠিল ; গোবিন্দের প্রণয় চন্দন- 
প্রলেপের মত শ্রীমতীর জালাময় হৃদয় শীতল করিল। 

মিলনের প্রথম উল্লাস ও উন্মাদনা যখন শ্রথ হইল, তখন 
শ্রীমতী দেখিল, সমাজ সমাজ, সে একের লুখছ্ঃথের প্রতি 
ভ্রক্ষেপ করে না। সে বেশ বুঝিল, তাহাদিগকে নিগৃহীত, 
লাঞ্চিত, গৃহতাঁড়িত, পতিত, দ্বণিত, পরিত্যক্ত করিবার 
বিপুল আয়োজন উদ্যোগ হইতেছে । তখন শ্রীমতী চিন্তা 
করিতে লাগিল 

‘সমাজ, তোমার প্রবল ইচ্ছার কাছে আমরা কি কিছু 
নহি? আমাদের হৃদয়, প্রেম, বাসনা, ইচ্ছা, স্বাধীনতা 
বলিয়া কি সম্মানযোগ্য কিছু নাই? আমার চিত্ত যাহাকে 
চাহে, সে আমার কেহ নয়; তুমি যাহাকে দয়া করিয়া 
দিবে, সেই প্রসাদ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে? আচ্ছা 
বেশ! প্রবলের জয় হউক! আজ আমি একজনকে ভাল 
বাসিয়াছি বলিয়া তোমার গাত্রজালা উপস্থিত হইয়াছে; 
. এমন দিন আসুক আমার জীবনে, হে ভগবান, যখন সমাজের 
_ প্রত্যেককে আমি গোবিন্দের মত ভাঁলবাঁসিব, অথচ লোকে 
আমার জয়গান করিবে । এখন যাহারা ঘ্বণায় নাসিকাকুঞ্চন 
করিতেছে, তাহারা আমার. প্রসাদলাভের জন্য লালায়িত 
হইয়! উঠিবে !” 

তদবধি শ্রীমতী আত্মসংবরণ করিল। . 

গোবিন্দ চক্রবর্তী শ্রীমতীকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, স্তব্ধ 
- হুইল, সন্তরমে মুহমান ও সন্কুচিত হইল। তাঁহাকে দেখিয়া 
যে শ্রীমতীর তুষারকুনদেন্দুমুণালরজত প্রভ শুত্র-শীতল হাঁসি 
খানি মেঘবেষ্টনী বিদ্যুতের মত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 
ধরিত, জলবিন্দুলোলচপল দৃষ্টি তাহাকে অভ্যর্থনা রুরিত, 


সেবিকা । 


পিতা পশলা 


পলায়ন করিল। 


৩৬৭ 


কপোলরাগ অরুণিত- হইয়া, উঠত, হি তাঁহাকে দেখিয়া 
সেই শ্রীমতীর মুখের একটি ক্ষুদ্রতম পেশীও বিচলিত হইল 


" না। শুধু চিত্তজয়ের অনবগ্য বিরাট আনন্দ তাহার “চক্ষু 


হইতে চ্ছুরিত হইতে দেখিয়া গোবিন্দ শ্রদ্ধাসন্তরমে পুলকাঞ্চিত 
হইল, মনে মনে শ্রীমতীর সংযমনশক্তিকে প্রণাম করিল। 

এইরূপে দিন গেল, মাস গেল, বর্ষ গেল। আচারের 
ব্যতিক্রম ঘটল না। গোবিন্দ শুধু সপ্রশংসদৃষ্টিতে শ্রীমতীকে 
নীরব পূজা দান করে; শ্রীমতীর প্রশান্ত দৃষ্টি তাহাকে কি 
বলে, সে তাহা ঠিক বুঝিতে পারে 'না। শ্রীমতীর যে দৃষ্টিতে 
শুধু তরল প্রেম ক্ষরিত হইত, তাহা! লইয়া. গোবিন্দ নিপুণ 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, তাহা তাহার একলার, নিজস্ব 
নহে, তাহা. গকলেরই, তাহা সাধারণের। সেই অকাতর 
অসস্কুচিত দৃষ্টিতে /গোবিন্দ তাহার জন্য বিশেষ কিছু খুঁজিয়া 
পাইত না,_-তবু গোবিন্দ তাহা, হইতে নির্বিকার প্রীত লাভ 
করিত। 

সমাজ অগত্যা শান্ত রা ৷ বুঝি পৃতসংযমশীলা তীর 
কাছে নতি স্বীকার করিল। এ 

শ্রীমতী সর্বদা প্রাথনা করিত,_-“ভগবান, তুমি একের 
প্রীতি সকলকে বাঁটিয়া দিলে ; সেই শুভ অবসর. আম্মক-_ 
সকলে ইহা ভোগ করুক, আমার জীবন সার্থক হোক । 
তুমি আমার জীবনে সেই শুভ মুহূর্ত আনিয়া দাও, যখন 
আমি দ্বিধা-বিরহিত হইয়া সকলকে প্রাণের প্রীতি পরিবেশন 
করিয়া দিতে পারি। তুমি গোবিন্দকে : আশ্রয় করিয়া, 
প্রীতিবূপে আমার চিত্তমন্দিরে প্রকট হইয়াছিলে, এখন 
বিশ্বরূপে যদি ব্যাপ্ত হইয়া পৃড়িলে, তবে, হে প্রভু, আমাকে 
সেই বিশ্বরূপের পুজার অবকাঁশ দেও ; আমার শরণীয় শ্রেয়ঃ 
ও প্রেয়ঃ পন্থা নির্দেশ কর ।? 

ভগবান সে প্রার্থনা অবশেষে পূর্ণ করিলেন। গৌঁড়- 
নগরে মহামারী উপস্থিত হইল। প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি 
মৃত্যুকবলিত হইতে লাগিল। যত সম্পন্ন গৃহস্থ নগর ছাড়িয়া 
শ্রীমতীর পিতা সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় 
পলায়নের উদ্যোগ শেষ করিয়া যখন শ্রীমতীকে আহ্বান 


করিলেন, তখন শ্রীমতী বলিল-_ 


‘আমার জীবনের শুভ মুহূর্ত আজ আসিয়াছে, ও গো 
আজ আসিয়াছে। আজ আমি বিশ্বজনের সেবা করিয়া 


৩৬৮ 


রক্ষার জন্য কেন পলাইব ? সেবাউৎসর্গিত জীবন আমার 
সার্থক হউক; ও গো সার্থক হউক । শুভাকাজ্ষী যে কেহ 
থাক আশীর্বাদ কর, ও গো আশীর্বাদ কর ।, 


শ্রীমতী রহিল-। আর. রহিল নগরত্যাগসক্ষম গোবিন্দ. 


চক্রবত্তী। তাহারা পীড়িত ও আর্তের সেবা ও যত্বে 
আপনাদিগকে ঢালিয়া দিল। | 


নিপুণ সেবিকা শ্রীমতী নিত্য দ্বারে দ্বারে ওষধ ও সেবা 


' লইয়া ফিরে, গোবিন্দ তাহার নিরাপত্ত মুক অনুগত আজ্ঞা- 


বহ। শ্রীমতীর বিশ্বসেবায় যে সুখ, সেবিকার সাহায্যে ' 


গোবিন্দের সেই আনন্দ--অনাবিল, অনবদ্য । 

যাহারা কিছুদিন পুর্বে শ্রীমতীকে তাড়িত লাঞ্জত করি- 
বার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহারাই এখন তাহার সঙ্গলাভের 
জন্য অধিক ব্যস্ত। এবং. তাহার সাক্ষাত পাইলে এখন 
" তাহারা কাতরকঠে বলে, থাক মা থাক, শরীরিণী শুশ্ষা 
বিধাতার শুভ আশীর্বাদের মত আমাদের রোগক্রিষ্ট শিয়রে 
বসিয়া থাক ॥ | 

যাহারা তাহাকে অসতী বলিয়া (বিশেষভাবে নাসিকা- 


কুঞ্চন করিয়াছিল, তাহারাই এখন বলে, ‘তুমি পুণ্যবতী, 


ওগে! সতী সাধ্বী।, 
ক্রমে গোবিনের পালা আসল। -সে রোগগ্রস্ত হইয়া 
কাতর হইয়া পড়িল; সে কাতরতা রোগযন্ত্রণায় নহে? 
শ্রীমতীকে মহতব্রত উদ্যাপনে সাহায্য করিতে বঞ্চিত.হইয় ৷ 


প্রবাসী ৷ 


5€ 


আসিতাম ; 
এখন তোঁমার সেবার পাল! ; আমার কর্তব্য শেষ হইলেই 
অন্তের সেবায় চলিয়া যাইব। ' গোবিন্দ, দীনতম হীনতম . 
নাগরিক আমার যতখানি প্রিয়, তুমিও ততথানি, এখন_৫ 
একটুও বেশী নও । একটু কৃতজ্ঞতার খপ শুধু তোমার 
নিকট আছে; ভগবান তোমাকেই উপলক্ষ করিয়াই আমার 
রুদ্ধ-চত্তের গুপ্তভাগীর. বিশ্বের নিকট উন্ুক্ত, করিয়া 
দিয়াছেন। ্ 

, গোবিনের মৃত্যাচ্ছায়াসমাচ্ছনন চক্ষু প্রশংসা, সন্ত্রম, শ্রীতি, 
ভক্তিতে উজ্জল হইয়া উঠিল। সে উচ্দ্বমিত. কণ্ঠে বলিয়া 
উঠিল “ঈশ্বরের করুণা ও প্রেম ধন্য, শ্রীমতী তুমি ধন্য, আর bs 


৮ 


তোমাদের দয়াতে আমিও ধন্য । ঈশ্বরের চরণে কোটি 


নমস্কার, তোমার চিত্তজয়ের বিরাট শক্তিকে শত শত নমস্কার, ০ 
দেবি, তোমার অপূর্ব বিশ্বগ্রীতিকে সহজ্ববার নমস্কার, সাধিব, 


তোমার চরণে বার বার নমস্কার !” 


আবেগ-উত্তেজিত প্রেমিকের উখিত মন্তক শযায় লুষ্ঠিত 
হইয়া পড়িল। শ্রীমতী ডাকিল, “গোবিন্দ! মরণীহত 
প্রেমিক উত্তর দিল না। অবিকল্প অনিষ্পন্দ কণে প্রীমতী]--- 
আশীর্বাদ করিল ‘তুমি আজ ভগবানের চরণসদাব্রতে 
চিরঅতিথি হইলে, যাও, তোমার আত্মার কল্যাণ হৌক 

তারপর শ্রীমতী.মরণাক্রান্ত অপরগৃহে চলিয়া . গেল, 


তপিষ্টা শ্রীমতী গোবিন্দের শয্যাপার্্বে দিব্য প্রশান্ত মুখে . ' 


আসিয়া দেখা দিল। গোবিন্দ প্রথম মুহূর্তে সুখাতিশয্যে 
একটু বিচলিত হইল, তাহার ভাবভারি অক্ষিপুট নিমীলিত 
হইল । কিছুক্ষণ পরে বলিল 

শ্রী, শ্রী, ওগো শ্রী, তুমি এখানে কেন? কত অনাথ 
তোমার সেবালাভের জন্য সোৎস্ুক প্রতীক্ষা করিতেছে ; 
তুমি তাহাদের, তাহাদের কাছে যাও, আমার কাছে থাকিও 
না! 

প্রীমতীর মুখ সহাস নহে, অথচ প্ৰদীপ্ত । এ দিব্য শ্রী 
সেই তপঃকশা কোথায় পাইল? নে 'অকম্পিত কণে 
বলিল, “গোবিন্দ, তুমি মনে করিও না, যে আমি অধিক 
প্রীতি লইয়া তোমার সেবা করিতে আসিয়াছি। তুমি 


hm 
গোবিন্দের জন্য একটা দীর্ঘনিশ্বাও বুঝি নির্গত হইল না। 
শীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
বৌদ্ধ-ব্দে। J 


কেবল গোত্রাঙ্ষণের হিতের জন্য নহে, সমগ্র জগত্বাসীর 
হিতের জন্য বুদ্ধদেব আবিভূতি হইয়াছিলেন ৷ বেদ বেদান্ত 
দ্বিজজাতির জন্য এবং উহ্‌! ব্রাহ্মণের নিজস্ব সম্পত্তি; মন্বাদি 
স্থৃতিশান্ত কেবল ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের গৌরব ও 
পবিত্রতা রক্ষার জন্য রচিত। বুদ্ধদেবের কৃপায় ত্রিপিটক 
নামে যে ধর্ন্মশাস্ত সুরক্ষিত রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বলোকের জন্ত, 
এবং পাপী পুণ্যাত্মা নির্বিশেষে সকলের জীবন কথা লইয়া! 
রচিত হইয়াছিল। আমর! এ যুগে যে প্রকারে জাতিভেদ 
ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছি, বুদ্ধদেব তাহা করেন নাই; হয় ত 





এম সংখ্যা। ] 


তাহার সময়ে প্র প্রকার চেষ্টার প্রয়োননই হ হয় য় নাই। 
৮ আহার বিবাহ প্রভৃতি লইয়া জাঁতিভেদের কঠোর বন্ধনে 
) তখনো এদেশ বাঁধা পড়ে নাই। কঠোর না হউক, কিন্ত 
১ শিথিল ভাবেও সে-বদ্ধন যতটুকু ছিল, বুদ্ধদেব তাহাও 
সাক্ষাৎ ভাবে ভাঙ্গিবাঁর জন্ত কোন উদ্চোগ করিয়াছিলেন, 
দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি রোগের মূল নাশ করিবার 
জন্য ওষধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ব্যাধিজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
উপসর্গের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহার বচন- 
গুলিতে ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন শ্রেণী স্বীকৃত দেখিতে পাওয়া 
যায়, কিন্ত, কাহাকে ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, এবং যথার্থ 
ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, ইহা তিনি অন্তগ্রকাঁরে বলিয়াছেন । 
সেকালে বেদপাঠক হইলেই ব্রাহ্মণ হইত বলিয়া বুদ্ধদেবের 
_ উপদেশে ব্রাহ্মণবর্গের কথা অন্ত ভাবে দেখিতে পাই। 
মন্বাদিতে ব্রাহ্মণের যথার্থ লক্ষণ বলিয়া যে সকল কথ! 
উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধবচনের ছায়া মাত্র । 
ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যেমন তাহার সংজ্ঞা নূতন, বেদ সন্বন্ধেও, 
সেই প্রকাঁর। দেশ সাধারণের লোকের প্রচলিত ভাষায় 
‘বেদের নাম ছিল পিটক ; মজ্বিম নিকায়ের চস্কীস্ৃতৃত্তে 
পিটক শব্দে বেদ উল্লিখিত আছে। অতিগ্রাচীন ত্রিপিটকের 
(ত্রিবেদের) মত বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রও ত্রিপিটক নামে খ্যাতি 
লাভ করিয়ীছে। প্রাচীন বেদ এবং বৌদ্ধের ত্রিপিটকের 
স্বরূপ এবং প্রকৃতিতে অনেক প্রভেদ; এ স্থলে কেবল 
একটা বিষয়ের পার্থক্য উল্লেখ করিব। বেদে কেবল দেবতা 
এবং দেব্যাজক খধিদিগের কথা ; এই খধিরাও আজন্ম 
পুণ্যাত্মা এবং এক হিসাবে দেবতা বলিলেই হয়। কোন 


. কোন স্থলে ত খধিগণ দেবতাদিগের অপেক্ষাও অধিক মহিম! 


সম্পন্ন। কিন্তু ব্রিপিটকে নীচ 'শুদ্র এবং পতিতা রমণীর 
জীবনকাহিনী বেদের মত পুজ্য বলিয়া সংগৃহীত রহিয়াছে! 
এই জীবন লইয়া ধৰ্ম্ম ; যাগ যজ্ঞ এবং দেবতা লইয়া 
নহে। আমাদের ছুঃখদারিদ্র্, পাপসন্তাপ, ব্যাধিমরণাদি 
ধন্মশান্ত্রের এক একটি অধ্যায়। যাহারা যথার্থতঃ পবিত্রতা 
লাভের জন্য ধর্ম্মসেবা করিয়াছেন, তাঁহারা কদাচ কেবল মাত্র 
শাস্ত্রের বোঝা মাথায় করিয়া ফিরিতে পারেন নাই ১ তাঁহার! 
প্রতি মন্তব্যের জীবনকাহিনীকেই বেদ বলিয়া স্বীকার করিয়া- 
ছেন। ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র জীবন বেদ লিখিয়া গিয়াছেন। 


বৌদ্ধ- “বেদ | 


৩৬৯ 


খষিন নহেন, বেদজ্ঞ জৰ ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্ত অতি নীচ শ্দর 
ধনিয় গোপ বুদ্ধাদেবের উপদেশে মুক্তি-লাঁভ করিয়া থের 
(স্থবির ) হইয়াছিলেন ; এবং তাঁহার গাঁথা থের গাথায় 
রহিয়াছে। (থের গাথায় তিকনিপাতো, ২২৮--২৩০ )। 
এই ধনিয় গোপ আপনার চাষার মৃত ভাষায় স্বীয় মুক্তির 
কথা যেমন করিয়া 'রচনা করিয়াছিলেন, সুত্তনিপাতের 
প্রথম বর্গের (উরগ বগ্গ ) দ্বিতীয় সুত্তে তাহা সুরক্ষিত! 
থেরথেরী গাথা এবং স্থত্তনিপাতাদি যে ত্রিপিটকের অন্তর্গত, 
তাহা পূর্ব পূৰ্বৰ প্রবন্ধে বলিয়াছি। স্থশিক্ষিতা পতিতা রমণী 
অন্বপালির গাথা বাহারা ধর্মগ্রন্থ বলিয়া পড়িতে পারেন, 
তাহারা যথার্থই ধর্ম লাভ করিয়াছেন। ধনিয় স্থুত্ত এবং 
অন্বপালির গাথার কিঞ্চিৎ নমুনা পাঠকবর্গকে আজি উপহার 
দিতেছি। 

ধনিয় স্ত্ত, ধনিয় গোপের সহিত বুদ্ধদেবের কথোপ- 
কথন। কিন্তু উহার মর্ম এই, যে বুদ্ধদেবের উপদেশ পাইয়া, 


' এবং তাহার মহামূল্য কথা স্মরণ কারয়া, যেরূপ ভাবে মাহী 


নদীর তীরবর্তী ( গুজরাট দেশ ) স্থানে একজন শুদ্র নিজের 
সাংসারিকতা তুচ্ছ করিয়াছিল, তাহাই বর্ণিত আছে। এ 
স্থানটি যে তখন আধ্যাবর্তের সীমার প্রায় বহির্ভাগে ছিল, 
তাহা পাণিনিবর্ণিত আধ্যাবর্ভের সংজ্ঞায় বুঝিতে পারা যায়। 
( পতঞ্জলি মহাভাস্বে শৃদ্রানাং সংজ্ঞা এবং তাহার টাকা 
দ্রষ্টব্য )। ' মূলটি উদ্ধৃত না করিলে, প্রাচীন ভাষায় চাষার 
কথা কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। 
ধনিয়ো গোপো--পককোদনো ছুদ্ধখীরোহমন্মি, 
অন্ৃতীরে মাহীয়া সমান-বাসো। 
ছগ্রাকুটি আহিতো গিনি, অথচেপথয়সি পবস্স দেব। 
ভাত্‌ রীধা রয়েছে ঘরে ছুধূদোহানো শেষ; 
আপন্‌ জনের সঙ্গে আছি মাহী তীরে বেশ্‌। 
কুটীর খানি ছাউনি করা, আগুন আছে ঘরে। 
বৰ্ষ বৃষ্টি যত খুসি যতক্ষণ ধোরে। | 
‘ভগবাঁন-_অক্কোধনে| বিগতখিলোহমন্মি, অন্ৃতীরে 
মাহিয়া একরত্তিবাসো। 
বিবটাকুটি নিব্বতো গিনি, অথটে_ ইত্যাদি । 
ক্রোধ দ্বেষ আদি সব হয়েছে বিনাশ ) 
মাহী নদী তীরে সুধু এক রাত্রি বাঁস। 


৩৭০ প্রবাসী । [ [৬ ভাগ? J 
নাই কুটীর, অগ্নিতাঁপ নাহিক-অ্তরে। নীতা রিনা ৱি 
বৰ্ষ বৃষ্টি--ইত্যাদি। মম মুদ্দজা অহুম্‌ ৷ 
এখানে ভাষা সম্বন্ধে একটা কথার আলোচনা করিব। তে জরায় সাঁনবাক সদিসা 


একরত্তি শব্দের অর্থ যে এক রাত্রি, তাহাতে কোন ভুল নাই) 
কিন্তু-পরবর্তী পঞ্চম শ্লোকে যে দীঘরত্তি কথা আছে, উহা 
ঠিক দীর্ঘ রাত্রি দ্বারা অনুবাদ করা চলে না, সকলেই উহ! 
“বহুকাল” বলিয়া. 'অনুবাঁদ করিয়াছেন। সিংহলদেশীয় 
অক্ষরে মুদ্রিত স্থত্তনিপাতের পরমত্থজোতিক টীকায় “দিঘ- 
: রত্তিম সংবাঁসিয়া মনাপা” র ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, 
প্ৰীঘরভতিং-চিরকালং সঙ্গং ব্সমান 1” শ্লৌকগুলি যেমন 
বিভিন্ন ভাবের .০০84:88 দ্বারা রচিত, শব্গুলিতেও 
সেইরূপ ০০285 এবং শ্লেষ আছে অনুমান হয়। তাহা 
হইলে একরত্তি অর্থে অল্প সময় বা বাঙ্গলায় একরত্তি বলিতে 
পারি। বাঙ্গলায় “একরত্তি” যে এক+রতি হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ হয়। সরল রতি কথা, রভিতে পরিণত হওয়া বড় 
সম্ভব নহে ; ওঁ প্রকারের পরিণতির অন্ত দৃষ্টান্ত নাই। কিন্ত 
অতি প্রাচীনকালের 7155০ যে আমাদের ভাষায় চলিয়া 
আসিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এত গেল লোক- 
প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা; সংস্কত সম্বন্ধেও দৃষ্টান্ত আছে। 
বৈদিক সংস্কৃতে ‘যথা কথা’ একটা ৮৪56 ছিল, উহা 
ক্রিয়ায় বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইত ; এবং উহার অর্থ ছিল 
যেমন তেমন করিয়া। “অন্তে চৈবং যথা কথা; ( ৰৃহদ্দেবতা 
২য়ঃ অঃ ৯৮)। , এ কালের সংস্কৃতে থা কথা’ অপ্রচলিত; 


অথচ বাঙ্গলা ভাষায়-এীটি ঠিক পূর্ব অর্থে ব্যবহৃত পাওয়া যায়।' 


: পতিতা অন্বপাঁলি থেরীর গাথাটি, সাহিত্যের হিসাবে 
অতি স্থুরচিত। যে যুগে থেরীগাথী রচিত হইয়াছিল, 
তাহার পূর্ববর্তী বা সমকালীন কোন আঁলঙ্কারিক সংস্কৃত 
রচন! পাওয়া যায় না. অন্বপালি বৃদ্ধা হইয়া আনন্দের গাথা 
'রচন! করিয়া গাহিয়াছিলেন। আনন্দের কারণ এই, যে 
জরা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহ! তিনি প্রত্যক্ষ 

দেখিলেন.। যৌবনের পর, জরা ত আসেই ; কিন্ত বুদ্ধদেব 
_ যে ভাৰে তাহা. বলিয়াছিলেন, সেই ভাবটুকু প্রাণে অনুভূত 
হইয়াছিল বলিয়া এত আনন Pische! সাহেবের পাঠ 
পরিত্যাগ করিয়া E. Muller . প্রকাশিত, ধন্মপালের 
পরমত্থদীপনী টাকাধ্‌ত পাঠ উদ্ধৃত করিলাম | 


| সচ্চবাদি বচনং অনঞ্ঞথা । - 

' কাল-ভ্রমরের মত বর্ণ" বিশিষ্ট আমার, যে বেল্লিতগ্গা 
(কুঞ্চিতাগ্রা ) কেশপাঁশ ছিল, আজি জরায় তাঁহা শণের 
মত শাদা হইয়া গিয়াছে। হে সত্যবাদী, তোমার বচনের 
অন্তথা নাই ৷ | 

বাসিতো'ব সুর্তিকরগুকো 'পুপৃফপুরম্‌ 
মম উত্তমঙ্গ ভূতো'. . . 
তং জরায় সস-লোম গদ্ধিকং। সচ্চবাদি'* 
করন্তক =চূর্ণ; পুপ্ফ = পুষ্প) সস-লোম=শশকের লোম i 
কাননং ব সহিতং স্ুরোপিতং. . *, . 
কোচ্ছস্থচি বিচিতাগ্গ শোভিতং 
তং জরায় বিরলং তহিং তহিং। জচ্চবাদ..... 
যত্নে রোপিত ঘনসন্িবিষ্ট কাননতরুর মত কেশরাজি 


জরায় রিরল হইয়াছে । কোচ্ছস্থচি _স্থবর্ণভুচি; সুবর্ণস্ুচি ' 
দ্বারা কেশজটা গ্রথিত হওয়ায় তাহার বিচিত্র অগ্রভাগ, টি 


পল্পবস্থচিশোভিত কাননের মত হইত। 
কন্হ ( কৃষ্ণ ) গন্ধক ( গন্ধযুক্ত ) স্ব মণ্ডিতং 
সোভতে সু বেণি হি-অলংকতং ( অলংকৃত) 
তং জরায় খলিতং সিরং কতং। সচ্চবাঁদি'." 
চিত্তকার সুকতা বলেখিতা 
সোভতেক্গু ভমুকা পুরে মম 
তা জরায় বলিহি পলম্বিতা। 
. চিত্রকার দ্বারা নীলবর্ণে আকা ; ভমুকা =জুল্‌ফি ? 
' ভস্সর1.( ভাস্বর ) সুরুচিরা যথা মণি, 
, নেত্তাহে (নেত্রদয় ) সুং অভিনীলমায়তা | . " 
তে জরাঁয় অভিহতা ন শোভতে ৷ 
' সন্হতুঙ্গ সদিসী চ নাসিকা 
সোভতে সু 'অভিযোব্বনং পতি, 
সা জরায় অভিকূলিতা বিয়। 
. মন্হ-তুঙ্গের টীকা এইরূপ £--পিত হরিতাল বত্তি বিয় le 
আমার যে নাসিকা চিত্রিত যৌবনপটখানির' উপর গীত * 


₹ হরিতাল ডুলিকাটির মত ছিল। : 


নিসা. 


পপ ০ তিশা সপ 


নি চি সহসা 
সোভতে সু দস্তা পুরে মম। 
তে জরায় খন্তা ববগীতকা। 
পত্তলিম-_পকদলিমকুলসদ্দিসবধ1” ; এ টীকায় কিছু 
বুঝিলাম না। দালিম বা ডালিম হইলে প্রচলিত উপমার 
সহিত মিলিত। 
কাননস্থি বনদন্তচাঁরিণী 
কোকিলা ব মধুরং নিকৃজিতং 
তং জরায় খলিতং তহিং তহিং। 
পীন বট্ট পহিতুগ্গতা৷ উভো 
মোভতেম্ু থনকা! পুরে মম ৷ 
তে রিন্দীব লম্বতে লোদকা। 
পীন; বট্ট (বর্ভল), গহিত (পৃথুল), উগ্গত 
(উদ্ধগত বা উন্নত), থনকা (স্তনদ্বয় )। নোদকা 
( জলশৃষ্ত ), রিন্দীব (রিন্দি=চর্ম্ম নির্মিত ভক্জা, যাহাতে 
জল রাখিত, তাহার মত )। এ কালের স্থৃতিগ্রন্থেও জলের 


নন উন্ত চর্ভন্া অশুদ্ধ বলিয়া কথিত নহে। 


সণ্হ কন্ধুরিব সুগ্নমজ্জিতা 
সোভতে স্থ গীব! পুরে মম। 
সা জরায় ভগ্গা বিনামিতা। 


সুমার্জিত বর্ণকদুর মত রব | তুলনাগুলি চিরকাল 
চলিয়াছে। 
বট (বর্তল ) পলিঘ ( পরিঘঃ= অর্গল ) সদিসোপমা 
উভো সোভতেহ্থ বাহা (বহু দ্বয় ) পুরে মম। 
তা জরায় পাতিতা ছুব্বলিকা ৷ 
কঞ্চনফলকং ব সুমট্‌ ঠম্‌ 
সৌভতে সু কাঁয়ো পুরে মম) 
সো বলিহি মুখুমা হি (সুক্ম, সরু ) ও ততো | _ 
ও ততো =ওত প্রোত-সকল দিকে বা স্থানে । 
নাঁগভোগ সদিসোপ্মা উভো 
সোভতে সু উর পুরে মম। 
তে জরা যথা বেলুনালীয়ো । 
_ “করিকর রাম্রস্তা” অনেক কালের সম্পত্তি ৷ 
নালীয়ো বেণু বা বাশের নলের মত হইয়াছে। .... 


বেলু 


স্বদেশী i 


শাসিত eat! 


৩৭১ 


রি পুর বর রিতা, 
সোঁভতে স্থ জংঘা পুরে মম। 

তে জরায় তিলদওডকা রিব ( ইব )। 

তুল পুগ্ন ( তুলা ভরা ) সদিসোপমা উভো 
স্থভতেম্ু পা ( পাঁদতল ) পুরে মম । 

তে জরায় ফুটিকা বলীমতা। 

( থেরী গাঁথা বীসতি নিপাত ২৫২-২৭০ ১ I 


শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার । 


স্বদেশী । 
(মিঃ পি, এন, বন্থ, বি, এস, সির, বক্ততা 
অবলম্বনে লিখিত |) 


সম্প্রতি বঙ্গবাসীর {হৃদয়ে স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন জন্য 
প্রবল আকাঙ্জ| স্ফ,রিত হইয়াছে। চারিদিকে এই প্রবল আকাঙ্জার 
লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাদৃশ নূতন ভাবোদয়ে স্বদেশের শুভার্থা 
মাত্রেই আশা ও আনন্দে পুলকিত হইয়! উঠিয়াছেন। দশবৎসর পূর্বে 
কদাচিৎ কোন স্থানে শিল্পপ্রদর্শনী হইত। বর্তমান সময়ে প্রধান প্রধান 
নগরে প্রতি বৎসর শিল্প প্রদর্শনী হইতেছে । জাতীয় মহাসমিতির সংশ্রবে 
নেডুগণ বর্ষে বর্ষে শিল্প প্রদর্শনী করিতেছেন। গত বৎসর হইতে শিল্প- 
সমিতি সুচিত হইয়াছে । এই সমিতির কাঁধ্য স্ুপরিচালিত হইলে 
দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। গত পঁচিশ বৎসর, যাবৎ আমাদের 
দেশে স্বদেশী আন্দোলন আঁরম্ত হইয়াছে; কিন্তু এতদিন ইহার গতি 
অতি মন্থর ছিল, দেশের অধিকাংশ লোক এতৎসন্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। 
গত বৎসর হইতে বাঙ্গালী প্রধলোৎসাহে স্বদেশী আন্দোলনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন; বাঙ্গালীর হৃদয়ে নুতন ভাব, নুতন আশা জাগিয়! উঠিয়াছে। 
এই স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশের শিল্পধাণিজ্যের শ্রীৃদ্ধি সাধিত 
হইবে বলিয়া! আঁশ! জন্মিতেছে। পনর বৎসর পূর্বের শিল্প শিক্ষার জন্ত 
অর্থ সংগ্রহ ছুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল; বস্তুতঃ তজ্জন্য আবেদন নির্জান অরণ্যে 
রোদন তুল্য নিরর্থক ছিল। কিন্তু গত ছুই বৎসরে একমাত্র বঙ্গদেশেই 
শিলপশিক্ষার ব্যয় নিব্বাহ জন্য নুনাধিক দশ লক্ষ টাক! সংগৃহীত 
হইয়াছে। 
স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য প্রবল আকাজি বঙ্গ- 

দেশেই সর্ধ্বাপেক্ষা অধিক পরিষ্ষ-ট হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই আকাজ্জ! 
সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়ও বটে । কি শিক্ষার বিস্তার,. কি 'রাঁজ- 
নৈতিক আন্দোলন, কি সমাজ সংস্কার, সর্বববিষয়েই বঙ্গবাসী ভারতবর্ষে 
অগ্রগামী । কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে বাঙ্গালী বোম্বাইবাসীর 


, এমন কি, পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীরও পশ্চাতে রহিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ 


নাই। প্রধানতঃ সৃত। ও কাঁপড়ের কল লইয়াই বোম্বাইর শিলপব্যবসায় 
চলিতেছে। এই সকল কলের সমস্ত গুলি না হইলেও অধিকাংশই 
বোন্বাইবাঁসীর অর্থে তীহাদেরই কর্তৃত্বীধীনে পরিচালিত হইতেছে । পাট 


৩৭২ প্রবাসী | i ৬ষ্ঠ ভাগ | 

এবং করলা বঙগদেশের ইতি প্রধান স সম্বল । | এই সই ব্যবসাযই | খনিজ পদার্থের ১৮৯৪ সনে ১৯০৪ সনে ১* বৎসরে বতগুণ 
বিদেশী বণিকের হস্তগত রহিয়াছে । যাহা হউক, বঙ্গবাসী আপনার  নাঁম। . উৎপন্ন । উৎপন্ন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। 

পূর্বব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এরূপ আঁশ! হইতেছে ম্যান্দেনিজ ধাতু ১১৪১* টন, ১৬৫০০৬ টন, ১৫ 

যে, অচিরে শিলপবাঁণিজ্য সম্বন্ধে ব্বাদীর অবনতি অতীতের কুক্ষিগত কেরোসিন তৈল ১১৪৫২৬৪৯ গ্যালন ৮৭৮৫৯০৬৯ গ্যালন ৭ 

হইয়! পড়িধে। বাঙ্গালী একটা বড় কাপড়ের কল সংস্থাপন করিয়াছেন ;* অত্র ২৮৫ টন, ১৯৭৭ টন, ৪ 

উন্নত প্রণাঁলীর তাঁত বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইতেছে । আধুনিক উন্নত সোপ! ২১০৪১২ আউন্স ৬*৩২১৬ আউন্স ৩ 


প্রণালীর কলের সাহায্যে মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত জন্য একটা কারখান। স্থাপিত 
হইয়াছে ; প্রধানতঃ বাঙ্গালীর উদ্যোগে একটা জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া কয়লার খনির কাজ আরম্ত হইয়াছে এবং দেশলাই, 
সাধান প্রভৃতি প্রস্তুত জন্য ছোট ছোট কারখানার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবন! 
কার্যে পরিণত হইতেছে। 

বস্তুতঃ সুশৃঙ্খল ভাবে সমস্ত কাঁজ আরম্ত হইয়াছে। যদি ভবিষ্যতেও 
এই নব জাগ্রত কাঁধ্যশণীলতা স্থপরিচালিত হয়, তবে নিশ্চয়ই দেশের 
মহাঁকল্যাণকর বহু সুফল লাভ হইবে । বর্তমান সময় পধ্যন্ত প্রধানতঃ 
ইউরোপীয় ধণিকের উদ্যমেই ভারতবর্ষের অর্থাগমের ক্ষেত্র সকল উন্মুক্ত 
হইয়। আসিতেছে এবং সে সকল ক্ষেত্রে তাহাঁদেরই প্রায় একাধিপত্য 
রহিয়াছে । বিশেষ খনিজ সম্পদ কেবল মাত্র বিদেশীদের দ্বারাই উদ্ঘাঁটিত 
হইতেছে । গত দশ বৎসরে (১৮৯৪--১৯০৪) ভারতবর্ষের খনি সমূহের 
উৎপন্ন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; আমর! একটা তালিকা! 
দিতেছি । 


* ধঙ্গলক্ষ্রী কটন মিল ব্যতীত বঙ্গদেশে আঁরও কতিপয় কাপড় ও 


সুতার কলের অনুষ্ঠান হইয়াছে । আমরা সংক্ষেপে তৎসমুদীয়ের বিবরণ 
এখানে প্রদান করিতেছি । (১) ত্রিপুরা! কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতার 
বিখ্যাত, ব্যবসায়ী কে, এম, দে এও কোম্পানী এই কোম্পানীর ম্যানেজিং 
এজেন্টন্‌। মূলধন ১২ লক্ষ টাঁকা। ত্রিপুর! জেলার অন্তর্গত চাঁদপুরে 
কারখানা স্থাপিত হইবে। আপাততঃ কেঘল সত নিশ্মিত শীতবস্ত্র 
প্রস্তুত হইবে। (২) ইণ্ডিয়ান স্পিনিং এও উইভিং কোম্পানী লিমিটেড । 
মূল ধন ১২ লক্ষ টাকা! এই কোম্পানীর কলে ২২ হীজার চরক! & 
৩ শত তাত চলিবে। কলিকাঁত! হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত পি এম, 
গুহ প্রভৃতি এই কোম্পানীর ডাইরেক্টর । (৩) চট্টগ্রাম স্পিনিং এণ্ড 
জিবিং কোম্পানী । চট্টগ্রামের নেতৃগণ এই কোম্পানীর উদ্যোগী । 
এই কোম্পানীর কারখানায় তুলার বিচি বাছাই এবং স্থৃতা প্রস্তুত হইবে। 
মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা । এই কোম্পানী এ পৰ্যন্ত রেজেষ্টরী হয় নাই। 
কিন্তু ইতি মধ্যেই অনেক টাকার অংশ বিক্রয় হইয়াছে । (৪) ময়মনসিংহ 
স্থত| ও কাপড়ের কল। ময়মনসিংহের উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
মজুমদার এই কলের উদ্যোগী । মূল ধন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । এই 
কোম্পানী শীঘ্রই রেজেষ্টরী হইবে; এপধ্যন্ত ৩* হাজার টাকার অংশ 
ধিলি হইয়াছে। (৫) জলপাইগুড়ি উইভিং কোম্পানী লিমিটেড। 
জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী পরিচালনে স্পটু শ্রীযুক্ত;উমাগতি রায় প্রভৃতি 
এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা । মূলধন ৩* হাঁজার টাকী। এই কোম্পা- 
নীর কারখানায় ২৫ খানা তাঁত চলিবে । কোম্পানীর সমস্ত অংশ বিক্রয় 
হইয়াছে, শীগ্রই কাজ আরম্ভ হইবে। (৬) কলিকাতা উইভিং 
কোম্পানী লিমিটেড । কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ এ, কে 
ঘোষ প্রভৃতি এই কোম্পানীর পরিচাঁলক। সুলধন ৩* হাজার টাকা । 
৫০ খাঁনি তাত চলিবে। অক্টোবর মাসে কাঁজ আরন্ত হইবে । (৭) 
চন্দননগর কাপড়ের কল। স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ। ৫০ 
খাঁনি তাত চলিতেছে। (৮) জুরি লুম ফ্যাক্টরী। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
জগত্রাম শুকুল। কলিকাতা হোঁগল কঁড়িয়ায় হানি ঘাঁড়ী প্রস্তুত 
হইতেছে। 


কয়লার উৎপন্ন দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। 
অন্যান্য নূতন ব্যবসায় সম্বন্ধেও ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি পরিদৃষ্ 


হইতেছে। 

কলের ১৮৮১-২ সনের ১৯০৪-৫ সনের গত ২৪ বৎসরে 
নাম। সংখ্য। সংখ্যা । যতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। 
পাটের কল ৮ ২২ ৩ 

পশম রেশম ও ৩ ৩১ ১০ 

অস্তান্য কল 

চিনির কল 8 ৯ ২ 

কাগজের কল ১ ৫ ৫ 


এই সকল ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে ভারতবাসীর কার্য্যশীলতার সম্পর্ক 
অতি নগণ্য । ১৯০৪-৫ সনে খনিজ ব্যবসায়ে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর 
হিসাবে ৩৭৯৫৪০০* টাক! মুলধন নিয়োজিত ছিল। এই বিপুল ধনের 
পঞ্চাশ ভাগের একভাগও ভারতবাসী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ 
আধুনিক প্রণালীতে ভারতবর্ষে লৌহ এবং ইন্পাঁত উৎপন্ন করিবার অভি- 
প্রায়ে দেড়কোটা টাক! মূলধন লইয়া একটা কোম্পানী গঠিত হইতেছে। 
কিন্ত ভারতবর্ষে এই অর্থ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য বিবেচন! করিয়! কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষ (দিও তাঁহার! ভারতবাঁসী ) বিলাতে কোম্পানীর অংশ বিক্রয়: 
করিবার বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নুতন ঘাবসাঁয়গুলির সমস্তই বিদেশীর 
হস্তগত রহিয়াছে । ভারতবাঁসী নব উদ্যমে শিল্পবাঁণিজ্যের' শ্রীনীধন জন্য 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; কিন্তু তাহাদিগকে সফলকাম হইতে হইলে 
বিদেশী বণিকের দহিত প্রবল প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। শিল্পবাণিজা- 
ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বহু সুবিধা ইউরোপীয় বণিকের 
আছে, আর ভারতবদীকে নান! প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া কাঁজ করিতে 
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হইবে । ইউরোপীয় বণিক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীনম্প্রদায়ভুক্ত ; ভারতবাদী 


সর্ববাপেক্ষ! নির্ধন। ইউরোপে অর্থ এত প্রচুর যে, শতকরা ৩৪ টাকা 
লাভ পাইলেই তত্ৰত্য ধনীরা সন্তোষ লাভ করেন। কিন্তু ইহার তিনগুণ 
লাভ পাঁইলেও লোকসান হইবার সম্ভাবনা! আছে এরূপ কোন ব্যবসায়ে 
আমাদের দেশের লোক অর্থন্যত্ত করিতে স্বীকৃত হইবেন ন|। গত 
অর্ধ শতাব্দী যাবৎ ইউরোপে উচ্চ অঙ্গের শিল্পশিক্ষা। প্রদত্ত হইয়! 
আসিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে শিল্পশিক্ষীর সুচনা মাত্র হইয়াছে; আধু- 
নিক প্রণালীতে ব্যবসায়ের উন্নতিনাধন করিতে হইলে ঈদৃশ শিক্ষালাভ 
অপরিহীধ্য বলিয়! ভারতবাসী এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছেন। কিকি 
উপায়ে ভারতবর্ষের অর্থসংস্থান বৃদ্ধি পাইতে পারে, তৎসম্বন্বীয় জ্ঞান 
ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অন্পব্যক্তিরই আছে; এমন কি 
কিছুদিন পূর্বেও ভারতের অর্থসংস্থানের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য 
অভিলাষী শিক্ষিতের সংখ্যাও অল্প ছিল। বিদেশী বনিক ব্যবসায়ে 
সহযোগিতার মাহাত্ম্য সম্যক অবগত আছেন। এজন্য তাঁহারা কোন 
বৃহৎ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে তাহা সাধারণতঃ জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী দ্বার! 
পরিচালিত হইয়া খাকে। পক্ষান্তরে ভারতবাসী অতি অল্পদদিন যাবৎ 
ধ্যবসায় ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাহীত্য উপলব্ধি. করিতে পারিয়াছেন। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা উল্লেখ করিতেছি যে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ১১টা ক্ষুদ্র 
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কয়লার খনির কাজ রা {ছে এবং এই সকল টি ্কািকারীর সংখ্যাও 
প্রায় ১১০ জন হইবে; ইহাদের প্রায় সকলেই ভারতবাদী। এই 
সকল খনির কাজের জন্য স্বতন্ত্র কর্মচারী, স্বতন্ত্র কারথ।না এবং অনেক 
স্থলে স্বতন্ত্র রেলওয়ে সাইডিং রহিয়াছে । অন্তদিকে এ সনে ১৪২টা 
বৃহৎ খনির কাঁজ হইয়াছে এবং এই সকল খনির স্বত্বাধিকারী মাত্র ৪১টা 
জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী; এই সকল কেম্পানীর প্রায় সমস্তগুলিই বিদেশী 
বণিক কর্তৃক পরিচালিত । এদেশীয়দের আয়ত্তাধীন কয়লার খনি হইতে 
মাত্র ৭৮৬৬৭০ টন কয়ল! উত্তোলিত হইয়াছে, ইহা জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী 
উত্তোলিত কয়লার পরিমাণে অতি নগণ্য; এই সকল কোম্পানীর খনি 
হইতে ৬২৭৭-০০ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। যদি এ সকল ক্ষুদ্ৰ 
কয়লার খনির হত্বাধিকারীরা সহযোগিতার স্থবিধ। উপলদ্ধি করিতে পারিয়া 
নকটবর্তাঁ কয়লার খনিগুলি এক সঙ্গে মিলিত করিয়া লইতেন, তবে 
অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে অধিকতর সুশৃঙ্খল ভাবে সমস্ত কাৰ্য্য নির্ববাহিত 
হইত এবং অধিক লাভ দীড়াইত ; বর্তমানের ন্যায় যত আয় তত ব্যয়ের 
মত অবস্থা! থাকিত না । 
মূলধনের অসচ্ছলত।, শিল্পশিক্ষার অবিদ্যমানতা এবং যথোপযুক্ত 
সহযোগিতার অভাঁব,--আঁমাদের ব্যবসায় ক্ষেত্রের এই সকল বিদ্ন ব্যতীত 
আর একটা প্রবল অন্তরায় আছে: তাহা ব্যবসায়ের প্রতি উচ্চশ্রেণীর 
বংশানুগত বিরাগ । আজ পর্যন্ত আগাদের দেশের কেবল নিয় শ্রেণীর 
লোকেই ব্যবসায় লিপ্ত রহিয়াছে। সভ্য সগাঁজ মাত্রেই এইরূপ বিরাগ 
কম বেশী দেখা যাইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীক সমাজে ব্যবসায়ের প্রতি 
উচ্চ শ্রেণীর যথেষ্ট বিরাগ ছিল। কিন্ত বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশ 
সকলে বণিগ বৃত্তির সহিত অন্ত বৃত্তির পার্থক্য প্রায় অন্তহিত হইয়াছে। 
বস্তুতঃ বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রধানতঃ ব্যবসায়মূলক ৷ পক্ষা- 
দস্তরে বর্ণভেদ প্রথার দরুন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবর্ণ এবং শিল্পী 
ও ব্যঘসায়ীর মধ্যে যে অসাগাজিকত! ধিদ্যমান রহিয়াছে, তাহ! দূর 
করিবার জন্য এত দিনে চেষ্টা হইতেছে । আমাদের দেশের প্রতিভা ও 
প্রজ্ঞা শিল্প এবং বাঁণিজা ক্ষেত্র হইতে দুরে রহিয়াছে, ইহাই বর্তমান 
অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ খলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তি একমাত্র শিল্প বাঁণি- 


জ্যের উন্নতি চেষ্টার অনুবর্ত্তিনী হইবে, ইহ! অবশ্য প্রার্থনীয় নহে। কিন্তু" = 


আমাদের ভদ্র সমাজে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাঁধন জন্য আরও কিঞ্চিৎ 
আকাজ| ন! জন্মিনে এবং ব্যব্দাঁয় সম্বন্ধে তাঁহাদের জন্মগত ওদাসীন্য 
পরিত্যক্ত না হইলে তদ্বিষয়ে আমাদের দেশের স্থায়ী উন্নতি অনস্তব। 

ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আমাদের দেশের প্রভূত মঙ্গলপাধন 
করিয়াছে, তাহীতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা বাঙ্গালীর শিল্পধাণিজোর 
উন্নতিসাধন পক্ষে ধিদ্বকর হইয়। ঈড়াইয়াছে : আমাদের দেশের ধনীর! 
ভুসম্পত্তিতেই আপনাদের ধন ন্যস্ত করিতেই পটু । বোম্বাই প্রদেশে 
বণিকদ্িগকে লইয়া! অভিজীত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে; ইহার একটি 
প্রধান কারণ এই যে, এ প্রদেশে জর্মীদার বলিয়া কোন সম্প্রদায়ের 
অস্তিত্ব নাই । যাঁহ। হউক, জমিদ।রগণও শিল্পবাঁণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিলাধনে 
অনেক পরিমাণে মনোযোগী হইয়াছেন এবং আমরা! আশ! করি যে, 
এতদিন যাহা বিদ্লকর ছিল, এখন তাহাই আমাদের শিল্পবাণিজ্যবিষয়ক 
উদ্যমশীলতার গতি পরিবদ্ধিত করিয়] দিবে । 

বর্ত্তমান "অবস্থায় চামড়া পরিক্ষার, সাঁধান তৈয়ার, সুগন্ধি প্রস্তুত 
প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁজ নির্বাহ করিয়াই আমাদের নবঙ্জাত উদ্দামণীলত। 
অনেক স্থলে তৃত্তিলাভ করিতেছে । কিন্ত এই সকল জিনিসের ব্যবসায় 
প্রয়োজনীয় হইলেও ইহাতে দেশের সবিশেষ ধনাগম হয় না। অতএব 
আমাদের উদ্যমশীলতাকে বৃহৎ কাজ সম্পাদন জন্য পরিচালিত করিতে 
হইবে। আর একটা কথা আছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যবসায়, এই দুয়ের মধ্যে 


(স্বদেশী । 


শা ৯ "৯৬ সি ৩৯৬৬ তল তপ লা লনা! 


Nie 


কলা সতত ডী লাতিনা বিকা সতী পজঞা শিশির 


প্রভেদ অতি অল্প। , ক্ষেপে বল! যাইতে পারে ৫ যে, বগল মি 
প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ ক্ষুদ্র কারখান! স্থাপিত হইয়| থাকে, 
তজ্জন্ত বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিলে অধিক লাভ দীড়াইতে পারে। 

অবশ্য ছোঁট ছোট কারখান! স্থাপন ক্রিয়। আমর! খড় বড় কারখান! 
অর্থাৎ ঝুঁকির কাজে প্রবৃত্ত হইদাঁর উপযুক্ত অভিজ্ঞত। লাভ করিতে 
পারি। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে ‘হইবে যে, সময় অমুল্য, এবং 
ইউরোপীয় বণিক অতি সতর্ক ও অবহিত। তাহার! অর্থসংস্থান ক্ষেত্রে 
এদেশবানীর প্রবেশোদ্যমে অন্তরায় জন্মাইবে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমা- 
দের দেশের কদাচিৎ কেহ ম্যাঙ্গেনিজ নামক খনিজ ধাতুর নাম অবগত 
ছিল; কিন্তু গত ১৫ ঘৎসর মধ্যেই এই ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়া এতদূর 
পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে যে, বর্তমান অবস্থায় এ অর্থসংস্থান ক্ষেত্রে 
ভারতবাসীর স্থান হওয়! সম্ভবপর নহে। এখন আমাদিগকে চারিদিকে 
তাক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অর্থাগমের কোন ক্ষেত্র আবিস্কৃত হওয়! মাত্র 
তথায় প্রবেশ জন্য উদ্যম করিতে হইবে; নতুধা সে ক্ষেত্রে প্রবেশপথ সম্ভবতঃ 

'চ্রদিনের জন্য রুদ্ধ হইধে। পাঁশ্চাতাদেশে শিল্পবাণিজ্যের পরিপুষ্টিসাধন 
জন্য এই প্রাণপণ প্রতিযোগিতা,__অর্থনঞ্চয়ের জন্য এই অশ্রান্ত কর্মুণীলতার 
মূল কারণ কি, তাহা প্রাচ্য ভাবের সম্পূর্ণ অধিগম্য নহে। আধুনিক 
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতি ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতি হইতে অনেকাংশে 
বিভিন্ন। কিন্তু যদি ভারতবাসী স্বদেশের অর্থাগমের উপায় বর্দন করিতে 
সংকল্প করেন (' এই বিষয়ে এখন আর মতদ্বৈধ নাই ) তবে আমাদিগকে 
চতুর্দিকস্থ অবস্থার উপযোগী এবং পাশ্যাত্যস্থলভ শিল্প বাণিজ্যের 
আবর্তে ঘূর্ণিত হইতে হইবে। 

বৰ্তমান জাতীয় আন্দোলনের ফলে আমাদের আত্মনির্ভর জন্মিয়াছে; 
ইহাই বৰ্তমান আন্দোলনের অন্ততম সুমধুর ফল। কিন্তু আমাদিগকে 
দেখিতে হইবে যেন আত্মনির্ভর আত্মাভিমানে পরিণত না হয়। কোন 
কোন বিষয়ে, যথ| ধর্শ,_বিদেশীর সহায়তা ব্যতীতও আমদের চলিতে 
পারে) কিন্ত এরূপ অনেক বিবয় আছে, যাহাতে বিদেশীর সহায়তা 
গ্রহণ না করিলে সাফল্য লাভ অসম্ভব। শিল্পবাণিজ্যের পরিপুষ্টি 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কল, কারখানা, খনি, এই সকল কাজ সম্পাদন 
কালে আমাদিগকে বিদেশী বণিকের অনুকরণ করিতে হইবে । 

.* ইউরোপীয় বণিকগণের সহিত ব্যবনায় ক্ষেত্রে প্রতিষোগিত।- করিতে 
হইলে আমাদের কিক বাঁধা বিদ্ব আছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। 
অত্যন্ত-আনন্দের বিবয় যে, এই সকল বঝধাবিদ্ব অতিক্রম করিবার জন্য 
যত করা হইতেছে। দৃঢ় সংকল্প হইয়! অধ্যবসায় সহকারে যত্ব করিলে 
সিদ্ধিলাভ অবগ্ই হইবে। গত বংসর বঙ্গদেশে অন্ততঃ ছয়টা জয়েন্ট ষ্টক 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহাই বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আস্ত- 
রিকত। সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ ।* 





* বর্তমান আন্দোলনের ফলে যে সকল কাপড় এবং স্থতার কলের 
অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । কাপড় ও 
সুতার কল ছাড়া আঁর যে সকল অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহ! 
আমরা সংক্ষেপে লিখিতেছি। দুইটা স্টিমার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে। প্রথম, বেঙ্গল ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেড, মূলধন 
বার লক্ষ টাকা। সমস্ত মুলধন সংগৃহীত হইয়াছে। এই কোম্পানীর 
স্টিমার মাল ও যাত্রী লইয়। রেঙ্গুন হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যাতায়াত করি- 


তেছে। চট্টগ্রামের মোসলমান বণিকেরা এই ট্রিমার কোম্পানীর 


প্রতিষ্ঠাতা । দ্বিতীয়, ইষ্ট বেঙ্গল রিভারন্‌ ষ্টিম সারভিদ্‌ লিমিটেড । . 
কলিকাতা৷ হাটখোলার প্রপিদ্ধ ধনী. রায় সীতানাথ রায়, বাহাদুর এই 
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাত|। মুলধন ছয় লক্ষ টাকা। এই কোম্পানীর ষ্টিমার 
কেবল মাল লইয়া কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জ, ঢাক! প্রভৃতি স্থানে 


নিন 


৩৭৪ 

পনর বৎসর রদ আ আমাদের দেশে আর একবার শিলা জজের 
উন্নতিসাধন জন্য চৈষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু চেষ্টা সময়োপযোগী ছিল 
ন! খলিয়'সফল হইতে পারে নাই | 'ও চেষ্টার ফলে ৭৮ টা জয়েন্ট ঈক. 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ২১টা মীত্র অদ্যাপি বিদ্যমান 
আছে। কিন্তু এই বিষয় চিন্ত। করিয়া আমাদের নিরাশ হইবার কোন 
কারণ নাই ; বরং তৎকালের চেষ্টা ও যতু কি কি কারণে সফল হইতে 
পারে নাই, তাঁহা পর্য্যালোঁচন! করিয়া আমরা. অভিজ্ঞতা লাভ করিতে 
পারি। আমাদের দেশের শিল্পবাঁণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিলাধনার্থ কাধ্যাবলীর 
গতিবিধি যাহারা গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ ' বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়! 
আদিতেছেন, তাহার! বিন্দুমীত্রও- ইতত্ততঃ ন! করিয়া স্ব।কার, করিবেন, 
যে, বাঙ্গালীর বর্তমান সংকল্প পূর্বববারের সংকল্প অপেক্ষা! অনেক সুদৃঢ় 
ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছে এবং উপযুক্ত যত ও সতর্কত! সহকারে সংকল্প 
সাধনে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত বাঁধা.বিদ্ব দূরীভূত হইবে। ইংরেজ রাজত্বের 


প্রথমভাগে রাঁজপুরুষগণ আমাদের শিল্পবাণিজ্যের সম্পর্কে যেরূপ ভাবই ' 


পোষণ করিয়| থাকুন ন! কেন, তাহাদের বর্তমান ভাব অনুকুল বলিয়া 
নির্দেশ রুর! যাইতে পারে; এমন কি, অনেক স্থলে সহানুভুতিও 
প্রদর্শিত হইয়! থাকে। স্বদেশী আন্দোলন সুগঠিত ও স্থপরিচালিত 
হইলে উহা! দেশ মধ্যে শিল্পধাণিজ্যের উন্নতি সাধনের অনুকূল প্রভাব 
বিস্তার করিবে । ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বণিকের সহিত প্রতি- 
যে[গিত। করিরার স্থবিধাও কোন কোন বিষয়ে আঁমাদের আছে; ইহীও 
বিবেচ্য । আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত অতি অল্প বেতনে লোকে সন্তুষ্ট 
হইয়| থাকে, এইটা আমাদের অনুকূল অবস্থা । অধগ্রই ইহ! স্বীকার্য্য 
যে, 'পাঁরিশ্রমিক -অল্প হইলেই, কারখানাজাত দ্রধ্যাদির নিৰ্ম্মাণ ব্যয়ও 
নিশ্চয়ই অল্প হইবে, এরূপ কৌন কথা নাই।. কিন্ত আমাদের দেশে 
শিল্প-শিক্ষ! বিস্তার লাভ করিলে লোকের কল কারখানার কাঁজে দক্ষতা 


জন্মিধে। তখন অল্প পারিশ্রমিকের সহিত্‌ দক্ষতা মিলিত হইয়! ব্যবসায়, 


ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পক্ষে অতি অনুকুল অবস্থা দীড়াইবে। দেশীয় 


যাতায়াত করিতেছে। যশোহরের, সুপ্রসিদ্ধ উকীল রায় বছুনাথ মজুমদার 


বাহাদুর আর একটা ষ্টিমার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। 
হাইকোর্টের উকীল ডাক্তার রাসবিহীরী ঘোষ মহাশয় একটি দিয়াশলাইর , 
কারখানা স্থাপনের-জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়াছেন; কেবল তাঁহার 
রত মুলধনে এই কারখান! স্থাপিত হইতেছে। রাজা প্যারীমোহন 
মুখোপাধ্যায়, সি, এস, আই, প্রভৃতি মহোদয়গণ জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী 


করিয়া আর একটি. দিয়/শলাইর কারখানা স্থাপন করিতেছেন'। দিয়া-' 
শলাই, ছুরি, কাচি, সাবান, প্রভৃতি- প্রস্তত জন্য ছুই লক্ষ টাক! মুলধন, 
লইয়! Association for.the Advancement of Scientific and - 


Jndustrial Education of Indiansএর তত্বাধধানে একটা জয়েন্ট 
"ষ্টক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ত্ীযুক্ত প্রমথনাথ রায় -চৌধুরী, 
যুক্ত উপেন্দ্ৰনাথ সরকার, ডাক্তার. নীলরতন সরকার এবং প্রযুক্ত কৃষ্ণ- 
কালী গুহ প্রভৃতি মহোদয়গণ সাবানের কারখান। স্থাপন করিয়াছেন। 
নীলরতন বাবু ও. প্রমথ বাবুর কারখানার কাজ আরম্ভ হইয়াছে; উপেন্দ্ 
বাবু এবং কালীকৃষ্ণ বাবুর কারখানার কাজও শীত্রই আরম্ভ হইবে। 


ঢাকাতে আর একটি সাবানের কারখান! স্থাপিত হইয়াছে। ' আধুনিক 


* উন্নত প্রণালীতে কলের সাহায্যে মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত জন্য কাঁশিমবাজারেব 
মহারাজ! এবং শ্রীযুক্ত বৈকুষ্ঠরাথ সেন মহাশয় জাপানপ্রত্যা্গত মিঃ 
সত্যহন্দর দেবের তত্বাবধানে একটা কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। 
ঘঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বন প্রভৃতি মহোদয়গণ এ 
উদদেস্তেই জয়ে ষ্টক কোম্পীনী.করিয়, আর একটা কারথান। স্থাপন 
করিবেন, বলিয়া সম্প্রতি ডিজনি প্রচারিত হইয়াছে |: 


( 


প্রবাসী ] 


পিন লস পাপত মি তল লাস ডিন নিশা সপ ১ সিসি তারা 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


রাজন্তগণের বাজে এবং জমিদারগণের জমিদাঁরীতে এরূপ অনেক ভূমি 
আছে, যাহা মূল্যবান খনিজ সম্পদপূর্ণ। এই কারণে তীহাদের পক্ষে খনিজ 
সম্পদের কারবার প্রতিষ্ঠা করিবার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে ইহা-ছাড়া 
কৃষি কাঁধ্যের উন্নতি সাধন করিবার জন্যও যথেষ্ট স্থযোগ তীহাদের.আছে.। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল স্থযোগ সত্বেও তাঁহারা ইহার কোন কাজেই 
অবহিত হন নাই। যাহাঁ হউক, আমরা আশ! করিতে পারি.ষে, তাহার! 
অতঃপর আপনাদের স্থযোগের সদ্ধাধহার করিতে প্রবৃত্ত হইরেন। . 
আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্যের পরিপুষ্টি সাধন ব্যাপারে ভারতবাঁলীর 
সম্মুখে সবিশাল-কর্মাক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে ভূদম্পত্তির প্রতি 
লৌকের বর্তমান অত্যধিক: আগ্রহ (আমাদের অনেক . শিল্প. বিলুপ্ত . 
হওয়াতে বহুলোক স্ব স্ব পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ভূমির দিকে 
বুণকয়! পড়িয়াছে ) কমিয়া আসিবে, মধ্যবিত্তশ্রেণী অর্থ উার্ীনের সুন্দর 


উপায় প্রাপ্ত হইবেন, বিদেশীভিমুখী ধনের প্রধল -প্রথাহ শীর্ণ হইরে। 


আর একটা বিষয় বিবেচনার যোগ্য। সভ্যদেশে রাজনৈতিক ' আন্দো- 
লনের প্রয়োজনীয়তা অধন্ঠ স্বীকার্য্য। কিন্তু ভারতবর্ষের বন্তমান অবস্থায় 
রাজনৈতিক আন্দোলন ইংরেজজ।তির স্ঠায়বুদ্ধির নিকট আবেদন নিবেদন 
মাত্র। কিন্তু তাহাদের স্থায়বুদ্ধি অগ্যাবধি এরূপ বিকশিত হয় নাই যে, 


en) 


রাজনীতি ক্ষেত্রেও উহার গত্যুৎপাদক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।' ~~ 


* পক্ষান্তরে দুর্ববলজাঁতির প্রতি তাহাদের ব্যবহার লক্ষ্য করিলে প্রতীতি 
" জন্মায় পাশ্চাত্য দেশের নৈতিক আদর্শ ক্রমশঃ উন্নত ভাব লাভ করিতেছে, 


না, বরং অবনতির দিকেই হেলিয়! পড়িতেছে। আধুনিক ইউরোপের 
পরগীড়ক সাম্রাজ্যবাদের মূলে শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিনাধন করিয়া অর্থ- 


সংস্থান জন্য তীব্র তৃষ্ণা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রধানতঃ-ব্যবসায়ক্ষেত্র 


প্রসারিত করিবার অভিপ্রায়েই ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজশক্তি এসিয়! 


ও আফ্রিকার দুর্বল জাতির উপর আধিপত্য স্থাপন জন্য প্রয়াসী হইয়া 


ছেন। যদি এই সকল দুর্ববলজাতি প্রবলোৎসাঁহে কাধ্যক্ষেত্রে অর্থাগমের 
পৃথ খুলিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং স্বদেশেজীত দ্রব্য দ্বারাই আপনাদের অভাব 
মোচন করিতে আরম্ত করে, তবে বৈদেশিক শিল্পিকুলের তাণ্ডবে তাঁহাদের 

পণ্যক্ষেত্র এক্ষণে যেরূপ অস্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে, তাহা! আর-হইতে 
পারিবে না এবং তাহাদের দেশ আর. প্রতীচ্য -শিক্পবাণিজ্যের. লীলাক্ষেত্র 
থাকিবে না। তখন পরগীড়ক সাআজ্যাদি আপনা আপনি, নীরবে 
আন্তর্থিত হইবে; অন্ততঃ: সাত্রাজ্যবাদন্ুলভ পরগীড়ন এবং সমরশীলতা 
দূরীভূত হইয়া যাইবে । এই বিপ্লব সাধিত হইলে তাহার ফল অতি . 
মঙ্গলজনক এবং বহুদুরবিস্তৃত হইবে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় দেশেরই 


মহছুপকার সাধিত হইবে। ফলত প্রাচ্যজাতি তাদৃশ ফল লাভ কল্পে, 


মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার যত ও পরিশ্রম কিছুই 'অয়থ। নিয়োজিত 
হইবে ন। 


 শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত । : 
“বঙ্গালে কী লড়াঈ” : 
বা 
বাঙ্গলার যুদ্ধ৷ -. 


“আল্হা, খ্ড”* নামক হিন্দী ভাষার প্রাচীন গ্রন্থের এক্‌ 


. অধ্যায়ের নাম “বঙ্গালে কী লড়াঈ” অর্থাৎ পৰাঙ্গলার যুদ্ধ ।” 


যে 'অময় ভারতে হিন্দু-সাম্রীজ্য-সুর্য. অস্তগমনোনুখ, সে .. 
- *আলহা! খণ্ডের বৃত্তান্ত ১৩১২ সালের আঁখ্বিন A ০ দেওয়া 
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সময় কান্তকুজেশ্বর ' অন্ত্রের সহিত গৌড়েশরের এই যুদ্ধ 
হয়। বঙ্গদেশের কোন্‌ স্থানে উক্ত সমর সংঘটিত হয়, 
“আলহা”্য় সে কথার কোন উল্লেখ নাই। বঙ্গেশ্বর “আদি 


4-- শূরে”র নাম, হিন্দীতে “সুরজভান” রাখা হইয়াছে। . 


A 


- পরিণত করিতে পারিতেন। 


যাহা হউক, শুভদিন দেখিয়া, 


নিয়ে প্বঙ্গালে কী লড়াঈ”র মর্ম্মান্ুবাদ প্রদত্ত হইল । 

বঙ্গদেশে সুরজভান্থ নামে এক মহাপরাক্রমশালী 
নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাহার অলোকরূপলাবণ্য- 
সম্পন্ন ‘চন্পাবত” না়ী এক কন্তা আর “মতী” ও “জওয়াহর” 
নামক ছুই পুত্র ছিল। ' “বিঝী! যোগী” নামক রাজার এক 
দীক্ষাণ্তরু ছিলেন। ইনি অসাধারণ যাছুবিদ্ভাবিশারদ ; 
মন্ত্র প্রভাবে মনুষ্কে পাষাণে অথবা মানবেতর প্রাণীতে 
রাঁজকন্তা চম্পাবত প্রাপ্ত- 
রয়স্কা হইলে, বঙ্গেশ্বর তীহাঁর বিবাহের জন্ত চিন্তিত হইলেন । 
গরকথাঁয় বলে “জাকে কন্যা সামরথ হোগই, ওনকে কৈসে নীদ 
সোঁহায়” অর্থাৎ যাহার কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, সেকি 
নিদ্রা যাইতে পারে? কাজেই রাজার দিদ্রাত্যাগ হইল। 
সুরজভানু “নেগী”-( ঘটক ) 


৫ দিগকে ডাকিয়া, কন্যার বর অন্বেষণার্থে ভারতের নানা 


/ 


১২. 


১ যাইবে, কিন্ত মহোবায়া কদাপি যাইবে না। 


প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। নেগীদের হাতে রাঁজোচিত 
প্টীকা”* দেওয়া হইল যে পাত্রের সহিত কুমারীর সম্বন্ধ 
স্থির হইবে তাঁহাকে “টীকা” দিবার অন্ুমতি প্রদান করা 
হইল। , নেগীর হস্তে বঙ্গেশ্বরের একখানি পরিচয়পত্র দেওয়া 
হইল। পত্রে রাজার পরাক্রম ও রাঁজকুমারীর রূপ গুণের 
উল্লেখ যথেষ্ট ছিল৷ সুরজভান্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, “যে 
বীরশ্রেষ্ঠ সসৈন্যে আমাকে রণে পরাজিত করিবেন ও যাছ্মন্ত 
প্রভাবে মদীয় গুরু বিঝা যোগীকে পরাস্ত করিবেন, তিনি 
(পুত্রবধূ রূপেই হউক বা পত্নী রূপেই হউক ) রাজবন্তা 
চম্পাবতকে লাভ করিবেন।” বলা বাহুল্য, পত্রধানিতে 
এই প্রতিজ্ঞার উল্লেখ ছিল। বঙ্গেশ্বর নেগীর প্রতি আদেশ 
করিলেন, “যে ভারতবধীয় সকল রাজগণের রাজধানীতে 
উহার! 


বঙ্গালে কী লড়াঈ। 


লা ি 


৩৭৫ ' 


রানের দাস, উহাদের পান সম্বন্ধ স্থাপন রা 
আমার বংশ অপবিত্র হইবে, অপাত্রে বা! ভীরুকে কন্ঠা 
সম্প্ৰদান করিলে ক্ষত্রিয় ধর্ম কলুষিত হইবে |” . 

ঘটকবর্ণ প্রায় তিন বর্ষ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রাজন্যবর্গের 
রাজধানী পর্যটন করিল, কিন্তু গৌড়েশ্বরের অমিত পরাক্রম, 
বিঝা! যোগীর যাছু বিগ্যা,সর্ধবোপরি স্ুরজভান্কুর নিদারুণ প্রতিজ্ঞা 
অবগত হইয়া টীকা লইতে স্বীকৃত হইলেন না। সর্বশেষে 
নেগীগণ কান্যকুন্দে উপনীত হইল, জয়চন্দ্ৰ নিজ পুত্র কুমার 
“লক্ষণে”র সহিত বঙ্গেশ্বর ছুহিতার বিবাহ দিতে অভিলাষী 


| হইলেন, কিন্ত স্ুরজভান্র পত্র খানা পাঠ করিয়া উহার গরীর 


হিম হইয়া! গেল, হৃৎপিণ্ড কীপিয়! উঠিল। পত্রখানি হস্তচ্যুত 
হইয়া ভূপতিত হইল। 'কিছুক্ষণানত্তর প্রকৃতিগ্থ হইয়া 


* জয়চন্্র নেগীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “তোমরা বিবাহের 


সম্বন্ধ করিতে আইস নাই, যমরাজের নিমন্ত্রণ পত্র আনিয়াছ) 

যাহার মৃত্যু ঘনাইয়াছে সে ব্গদেশে গিয়া তোঁমাদের 
বাজকন্ত!কে বিবাহ করিবে । আমার পুত্র আজন্ম অবিবাহিত 
থাকিলেও আমি তোমাদের টীকা লইব না। একট রাজ- 
কুমারীর জন্য অনর্থক আমি নিজ সৈন্যকে হত্যা করিতে চাহি 
না, তোমরা নিজের পথ দেখ।” জয়চন্দ্রের এতাদৃশ দুর্বলতা, 
রাজ-জামাতা উদ্লের বড়ই অসহা হইল। তিনি শ্বশুরকে 
ধিক্কার দিয়া বলিলেন, “ছিঃ ছিঃ! আপনার মত ক্ষত্রিয় 
বীরের মুখে এমত ভীরুতাবাঞ্জক বাক্য শোভা পায় না। 
আপনি সাগর হইয়া পুক্ষরিণীকে ভয় পাইতেছেন ? 
কানৌজের সিংহাসনে বসিয়া, গৌড়পতিকে ডরাইতেছেন, 
ক্ষত্রিয়ের আর ইহাপেক্ষা দূরপনেয় কলঙ্ক কি হইতে পারে? 
আপনি একজন পরাক্রমশালী নরপতি আর আমর! এক ক্ষুদ্র 
জাঁয়গীরদার মাত্র; কিন্তু তথাপি সম্রাট পৃথীরাজের সহিত যুদ্ধে 
পরাজুখ হই নাই। এই টাকা গ্রহণ করিয়া বঙ্গেশ্বরকে উচিত 








* বঙ্গদেশে যেরূপ বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে “পত্র” বা “আ শীর্ধ্বাদ” 
কর! হয় এ প্রদেশে তাহাকে টীকা দেওয়া! বলে। টীকায় অবস্থানুমারে 


- বস্ত্রালঙ্কার ও নগদ অর্থ যৌতুক দিতে হয়। 


1 মহোব। রাজ আল হা চদেরী রাজ “পরিমাঁলে"র কৃপায় রাজালাভ 
করেন। ইহারা রাজবঁংশীয় ছিলেন না। আল হার “উদ্ল” “মলখাঁন” 


পর্ধবধু” ও পপরদা” নামে আরো চারিটা সহোদর ছিলেন। ইহার! সকলে 
অদ্বিতীয় ধীর ছিলেন। একবার পৃথীরাজের সহিত ইহীদের যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়। ইহার! শৌধ্যৰলে দিলীশ্বরকে পরাজিত করেন ও তাহার “গড় 
সিরসা” নামক দুর্গটী কাঁড়িয়া লন! সেই দুর্গ মলখাঁনের হস্তগত হয়। 
সেই সাহস বাড়িয়া গেল। বক্ষ্যমান আখ্যায়িকার লিখিত ঘটনার সময় 
পরিমালের সহিত কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটায় ইহার! সপরিবারে 
রাজ্যত্যাগ করিয়! জয়চন্দ্রের অতিথি হইয়াছিলেন বা আশ্রয় লইয়া- 
ছিলেন। উদ্দল জয়চন্দ্রের জামাতা হুইতেন। 


৩৭৬ 


শিক্ষা দিতে বি | যতক্ষণ শরীরের ডিজি মস্তক ক সংযোজিত 
থাকিবে, যতক্ষণ হস্তে তরওয়াল থাঁকিবে, ততক্ষণ বিনা 
যুদ্ধে কোন রূপে গোৌড়েশ্বরের সমীপে হীনতা স্বীকার করা 
যাইবে না ।” 

অগত্যা জামাতারি হঠকারিতাঁয় জয়চন্দ্র টীকা গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইলেন। কান্তকুব্জে মহ! সমারোহের সহিত 
বরসঙ্জা ও রণসজ্জী হইতে লাগিল। যত সব মরিচাঁপড়া 
অব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র গুলি পরিষ্কার ও ব্যবহারোপযোগী করা 


হইল । গোলা, গুলি, বারুদ, ইত্যাদি যুদ্ধোপকরণ "প্রস্তুত . 


হইতে লাগিল। সৈন্যদিগকে নানা যুদ্ধকৌশল শিক্ষা 
দেওয়া হইল। আলহা নিজে সেনাপতি হইয়া টসন্দ্িগকে 
উৎসাহিত করিয়া বলিলেন, “বীরগণ ! মহারাজ তোমাদের 


সর্ধবিধ সুখশাস্তির জুবিধা করিয়া দিয়া, উচ্চহারে বেতন " 


দিয়া যে রাজভোগে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, 
তাহা কেবল এই সব দিনের জন্য । কনৌজের আঁশ! ভরসা 
তোমরাই । মহারাজের মান সঙ্গম তোমাদেরই হস্তে ন্যস্ত 
রহিয়াছে।. আশা করি তোমরা নিজ কর্তব্য পালনে বিমুখ 
হইবে না, তোমাদের মধ্যে যাহারা স্ত্রী পুত্রের মায়া পরিত্যাগ 
করিয়া মরিতে প্রস্তুত আছ তাহারাই যুদ্ধার্থে বঙ্গদেশে 
যাইতে পারিবে। যাহারা মরিতে ভয় পায় তাহারা নিজ 
নিজ বেতন লইয়া বাড়ী যাউক, কাপুরুষকে লইয়া সৈন্ত- 

ংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আমরা চাঁহি না।” সৈন্যগণ এক বাক্যে 
বলিল, “আমরা মরিতে ভয় করি. না, এবং নিজ নিজ কর্তব্য 
পালনে সদাই তৎপর রহিব। অন্ত্যুদ্ধে আমাদিগকে কেহ 
পরাস্ত করিতে পারিবে না; কিন্তু যাদুবিদ্যায় আমাদের দ্বারা 
কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা দেখি না। 'বাঙ্গালাদেশের স্ত্রী 
পুরুষ সকলেই যাহ মন্ত্র জানে + আর বিবাঁ যোগী ত মন্্দ্বারা 
“পথর কো পানি কর ডালে নর মানুষকী কৌন বায়া”; 


অর্থাৎ প্রস্তরকে জল করিয়! দেন মনুষ্য ত কোন ছার।” যাহা . 


হউক “গৃতস্ত অনুশোচনা! নাস্তি” আর ত উপায়ান্তর নাই । 
জয়চন্দ্র ঘটকদ্দিগকে প্রচুর পরিমাণে ধনরত্র দিয়া বিদায় 
করিলেন। উহার! ফিরিয়া গিয়া বঙ্গেশ্বরকে সবিশেষ বৃত্তান্ত 


প্রবাসী । 


সতী জত তত সপ তলা জকা লেও সিপিবি 





* এদেশীয় অশিক্ষিত নরনারীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে এখনও খঙ্গদেশে 
এরাপ যাঁছুমন্ত্র প্রচলিত আছে যাহার দ্বার bie ভেড়া কর! যাঁইতে 
পারে। 


৮৬ ভাগ। 


সপ সি কিপার "৬৬৫% 


কৃহিল। নহবি ( মহা রাজা ) রি করিত টীকা” 
লইয়াছেন জানিয়া তিনি একেবারে জলিয়া উঠলেন; 


বলিলেন “কি উহাদের এতবড় আশস্দর্দ্ধা হইয়াছে ? ভাঁল,. 


রণ ক্ষেত্রে দেখিব কে কত বড় বীর ৷” 

যথাসময়ে জয়চন্দ্র বরযাত্র রপযাত্র লইয়া বঙ্গদেশে যাত্রা 
করিলেন। রাজধানীর কিয়দ্দরে শিবির সংস্থাপন করিয়া 
গৌড়রাজসভায় দূত প্রেরণ করা হইল। কন্যা সম্প্রদীনের 
পরিবর্তে উভয় পক্ষ হইতে ধূ ধূ করিয়া সমরানল প্রজ্লিত 
হইয়া উঠিল। 
পরাজিত হইবার আশঙ্কা হইল। তখন সূর্ঞভান্ গুরুদেবকে 
স্মরণ করিলেন। বির যোগী ইন্দ্রণাল প্রভাবে সৈন্যদিগকে 


ও অস্ত্র, শস্ত্র, অশ্ব, হস্তী, সব প্রস্তরাকার করিয়া দ্রিলেন। আর | 


জয়চন্দ্ৰ, আল্হা, উদ্দল ইত্যাদি, পঞ্চজনকে মেষ, মৃগ, গর্দভ, 


কুক্কুট, ভেক এই পঞ্চপশ্ড করিয়া দিলেন। -জয়চন্দ্রের দল 
এমন একটা প্রাণীও রহিল না যে এই সকল দুঃসংবাদ . 


কনৌজে প্রেরণ করে। বঙ্গেশ্বরের এই কপট চিরণে রাজকুমারী 
চম্পাবত বড়ই মর্মাহত হইলেন। 


দবাদশদিনব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধের পর বন্গেশ্বরের . 


কান্তকুজেশ্বর যে, 


সবংশে এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইলেন ইহার কারণ যে তিনি ৯- 


নিজেই, এই কথা ভাবিয়া উহাঁর বড়ই আত্মগ্রানি উৎপন্ন 
হইল; রাজকন্যা আত্মহত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। 


রাজকুমারীর একটা গুকপক্ষী ছিল, কুমারী তাঁহাকে বড় যত্বে 


পুষিয়াছিলেন | রাঁজকুমারীর ছুঃখে কেবল এই পক্ষীটীর 
হৃদয় দ্রবীভূত হইল। শুক বলিল, “কুমারী তুমি ধৈধ্যধারণ 
পূর্বক একখানি পত্র লিখয়া আমার কে বাঁধিয়া দাও, 
আমি গিয়া কনৌজে সংবাদ দিয়া আঁসিব। দেখি যদি কেহ 
আসিয়! ইহাদের উদ্ধার করিতে সক্ষম হন »। রাজকুমারী 
bb পরামর্শানুসারে কাৰ্য্য করিলেন। বলা বাহুল্য 

সংবাদ কেহ জানিতে পারিল না। 

কান্তকুক্সে উপস্থিত হইয়! পক্ষী বাঁজান্তঃপুরের প্রাটীরো- 
পরি বসিল । একটা পরিচাঁরিকা তাহাকে ধরিয়া! অন্তঃপুরিকা- 
দিগের সমীপে লইয়া আসিল। পত্রের-মর্্ম অবগত হইয়া 
অন্তঃপুরে শোকের বন্যা প্রবাহিত হইল। কনৌজে এমন 
কেহই ছিলেন না যে, সুদুর বঙ্গদেশে গিয়া উহাদের 
উদ্ধারসাঁধন করিতে পারেন। আল্হার মহিষী রাণী সুমনা 
সিরস! দুর্গে দেবর মলখাঁনকে এই সংবাদ" দিতে মনস্থ 


Ea 


রা 


d 
YE 


- মলখানের আগমনে উদার যোগভঙ্গ হইল। 


A 


“_" বৃলিল্লেন,.“বতৎস { আমি তোমাকে পরিহাস করিতেছিলাম। 


J 


ডা দা | a 


করিলেন, এবং শিক্ষিত পারাবত ছারা 
ঠাকুরপোকে সব খবর জানাইলেন.। বীর মলখান সংবাদ 
পাইবামাত্র ক্রোধে আরক্তবর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধসজ্জায় 
প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন যে, সৈশ্ঠ দ্বার! 
বঙ্গেশ্বরকে বিজয় করা কঠিন, শঠের সহিত শঠাঁচরণ করাই 
বিধেয়। মলখান পরামর্শগ্রহণের জন্ত নিজ দীক্ষাগুরু 
অমর যোগীর. নিকট গমন করিলেন। গুরুদেব তখন 
গভীর অরণ্যানী অভ্যন্তরে যোগসাঁধনে রত ছিলেন। 
মলখান 
নিজ বক্তব্য গুরুপদে নিবেদন করিলেন ও সৎপরামর্শ 
চাহিলেন। গুরুদেব কিন্তু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, “আমি 
জর কি সৎপরামর্শ দিব? শান্তিতে :রাজ্যশাসন করা ত 
তোমাদের কুষ্টিতে লেখে না। নিত্য যুদ্ধ, বিগ্রহ, নরহত্যা 
ব্যতিরেকে জলগ্রহণ করাটা তোমরা মহাঁপাতক মনে কর ! 
আমি.আর তোমাদের প্রশ্রয় দিয়া পাপের ভাগী হইব 
না।”- উদ্ধতগ্রকৃতি . মলখান, এই বাক্য শ্রবণে গুরুহত্যায় 
উদ্ধত .হইলেন। তখন গুরুদেব হাস্ত করিয়া স্নেহপূর্বক 


আমি সতত কাঁয়মনে. তোমাদের শুভচিন্তক, কিন্তু বৎস) 
আমার এমন বিদ্ধা নাই যে, আমি -তদ্বারা তাহাকে পরাস্ত 


করি।- আমি তোমাকে পরামর্শ দিতেছি, তুমি আত্ম- 


গোপন পূর্বক শিষ্যরূপে বিঝাঁর সকাঁশে গমন কর, তুমি 
উহার কাছে সম্পূর্ণ যাদুবিদ্ধা শিক্ষা করিবে। সেবা ও 
শ্রদ্ধা দ্বারা বিঝাকে বশ করিবে।  বিঝাঁ তোমার উপর 
তুষ্ট হইয়া পুরস্কার দিতে চাহিলে তুমি উক্ত পঞ্চপ্ড পুরস্কার 


১" চাহিয়া লইও, তাহা হইলেই তুমি সফলতা লাভ করিবে।” 


মলখান গুরু আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া বিঝার আশ্রমে 


উপনীত হইলেন ও উহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। বিবাঁ, 


যোগী হষ্টচিন্তে শিষ্যকে নিত্য নব ববিদ্ধা শিক্ষা দিতে 
লাগিলেন। ক্রমে অমর যোগীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলিল; 


' বিঝা যোগী মলখানের সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া, শিষ্যকে 





* শিক্ষিত পাঁরাবত দ্বারা সংবাদ প্রদান কর! বা ডিনামাইট দ্বার! 


শক্ৰ সৈন্য ধ্বংস করা বা সুড়ঙ্গ খনন কর! ইত্যাদি যে পাশ্চাত্য রণ- 
কৌশলের .একটা অঙ্গ বিশেষ তাহাই নহে, "আনহা খণ্ডে” ইহার ভুরি 
ভুরি উল্লেখ আছে। 


নেপালের প্রধান তীর্থ পশুপতিনাথ | 
রা 


দেবমন্দিরও ছিল না, 


চা 


শিপ 


নিজ ঈপ্িত পুরস্কার, চাহিতে - -বয়িলেন। ল্য পূর্ব ; 
শিক্ষান্ুসারে সেই আশ্রমস্থিত পঞ্চ পণ্ড পুরস্কার চাহিলেন। 
বিবাঁ বলিলেন, “উহা আমি দিতে পারিব না, তুমি আর 
যাহা চাও তাহা দিব।” মলখান বলিলেন,“আঁপনি প্রতিশ্রুত 
হইয়াছিলেন যে আমি যাহা চাহিব তাহাই দিবেন, এখন 
তাহার অন্যথা করা ভবাদৃশ. মহাত্মার শোভা পায় না। 
দেখুন, রাজা দশরথ প্রতিজ্ঞাপালনার্থে প্রাণোপম পুত্রকে 
বনবাস দিতে বাধ্য হইলেন। বলি রাজা অঙ্গীকার 
রক্ষার্থে পাতালে গমন করিলেন। বাঁজা হ্রিশ্চন্ত্র সত্য- 
পালনার্থে স্ত্রী, পুত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় .করিয়াছিলেন। আশা 
করি আপনিও এই পঞ্চ পণ্ড প্রদানে নিজ রথ! রক্ষা 
করিবেন।” বিঝ যোগী মলখানের তর্কে লজ্জিত হইয়া 
শিষ্যকে পুরষ্কার দিলেন। মলখানও হৃষ্টচিত্তে পুরস্কার 


লইয়া! গুরুচরণে প্রণাম করিয়! প্রস্থান করিলেন। কোন 


নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া মন্ত্রপৃত জলসিঞ্চন করিয়া ' পশুধিগকে 
মন্য্যাকারে পরিণত করিলেন। পরে ওই প্রণালীতে 
সৈনদিগকেও পূর্বাকারে পরিণত করিলেন। কান্কুজেশ্বর 
পুনরায় নব বলে বলীয়ান হইয়া বলেশ্বরকে যুদধার্থে আহ্বান 


করিলেন। এবারে আর গুরুদেবের-: বিদ্যায় কিছু ফল 
দর্শিল না।. তিন দিন স্থায়ী সংগ্রামের পর জয়চন্ত্র জয়লাভ 


করিলেন। বঙ্নেশ্বর কান্যকুজেশ্বরের সহিত সৌহার্দ স্তরে 
আবদ্ধ হইলেন।- শুভদিনে শুভক্ষণে কনৌজের যুবরাজের 
সহিত রাঁজকুমারীর উদ্বাহ ক্রিয়! সম্পন্ন হইল। জয়চন্ত্র বহু 
ধনরত্র অশ্বহস্তী, ও লক্ষ্মীস্বরপিনী পুত্রবধূ লইয়া স্বরাজ্যে 
গমন করিলেন । : 
| প্রবাসিনী। . 


নেপালের প্রধান তীর্থ 
পশুপতিনাথ। 


বৌদ্ধধৰ্ম প্রচারিত হইবার পর ভারতবর্ষে পৌরাণিক 
হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান হুইয়াছে। বৈদিক সময়ে ভারতবর্ষে 
বিগ্রহপুজাও ছিল না। এখন 
হরিদ্বার হইতে .কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কতই তীর্থ - 
কতই মন্দির-_কতই বিগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ- 


be 


যুগের পর্বে নিন এপ ছিল: না। (স্হান শাকাসিহ 
তাহার শিষ্যদিগের জন্য কোন প্রকার পূজা অর্চনা, যাঁগযজ্ঞ, 
স্তবস্তৃতির ব্যবস্থা দিয়া যান নাই। অথচ সেই বৌদ্ধধর্মের 
সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুধর্মের এইরূপ রূপান্তর হইয়া 
পড়িয়াছে। বর্তমান সময়ে ভারতের অনেক তীর্থ এবং অনেক 
' দেবমন্দির একসময়ে বৌদ্ধদিগের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্রাট অশোক যে ৮৪০০০ 
সপ নির্মাণ করিয়া বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষা করিয়াছিলেন, 
তাহার অধিকাংশ স্ত;পই যে এখন দেবমন্দিরে পরিণত 
হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় কি? নচেৎ সে সকল কোথায় 
অস্তর্ধান করিল? হিন্দুধর্মের কবলে বৌদ্ধধর্ম লয় পাইয়াছে, 
বৌদ্ধদ্িগের বিহার সুপ স্থৃতিচিহ্ন সকল, হিন্দুতীর্থ ও দেব- 
মন্দির সকলে পরিণত হইয়াছে । পুরীর জগন্নাথ- এবং 
নেপালের পশুপতিন।থ এই শ্রেণীর তীর্থ বলিয়া বোধ হয়। 
নেপালের ইতিহাসে পণুপতিনাথের. জন্মকথা এইরূপ 
বিবৃতি আছেঃ-_পুরাকালে নেপাল উপত্যকা বিশাল 
নাগহুদ নামে অভিহিত ছিল। তথায় নাগকুল বাস করিত। 
সত্যযুগে বিপাশ্ব বুদ্ধ বন্দুমতি দেশ হইতে আসিয়া নাগহুদের 
পশ্চিমে নাঁগার্দন নামক পর্বতে বাস করেন, এবং হ্ৃদের 
জলে একটা পন্নের মূল রোপণ করেন। তৎপরে তিনি 
শিষ্যগণকে সেখানে রাখিয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 
ওঁ যুগেই পদ্মের মূল হইতে শতদল বিকশিত হইল, এবং 
তন্মধ্যে স্বয়ভূ' ভগবান প্রকাশিত হইলেন। এই বাণী 
শ্রবণ করিয়া শিখিবুদ্ধ অমরাপুরী হইতে আসিয়! সেই 
আলোকে বিলীন হুইয়া যান। তৎপ্রে ত্রেতাধুগে বিশ্ব 
বুদ্ধ অন্থুপথ হইতে আসিয়া ফুলচক পর্বত হইতে জ্যোতি 
দর্শন করিয়া লক্ষ পুষ্পের অঞ্জলি দেন। উক্ত ত্রেতাযুগে 


মঞ্জুতী৷ বুদ্ধ টীন হইতে আসিয়া দিব্য জ্যোতি দর্শন করেন, 


এবং তিনি তববাঁরির আঘাতে কাঁটডয়ার নামক স্থান দিয়া 
হদের জল বাহির করিয়া দেন। হ্রদের জলের সহিত 
_ নাগগণ বাহির হইয়া গেলে তিনি কর্কটক নাঁগক 
নাগরাজকে অনুরোধ .করিয়া টাউদা নামক জলাশয়ে স্থাপন 
করিলেন, এবং উপত্যকায় সমুদয় ধন সম্পত্তির উপর 


তাহার আধিপত্য অগ্রতিহত হইল। তিনি বিশ্বরূপের 


মধ্যে স্য়স্থ জ্যোতি দর্শন করিলেন:) এবং বিশ্বরূপের ভিতর 


প্রবাসী । 


সা ter” 


টি? 


পদ্মের হিত ্্ 
এবং সেই পদ্মের মূল যে 


উহেররীকে না চলা 
জ্যোতিকে পূজা করিলেন, 


. গুহ্শ্বরীতে নিহিত ছিল তাহাও তিনি লক্ষ্য করিলেন'। 


গৃহস্থ ব্যক্তিগণের বাসের জন্য তিনি মঞ্জুপাটন নামক সহর 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভিক্ষুদিগের জন্য বিহারও স্থাপন করিয়া 
ছিলেন। পরিশেষে ধর্মকরকে রাজা করিয়! তিনি চীনে 
প্রস্থান করিলেন। মঞ্জুত্রীর শিষ্যগণ মঞ্গ্রীর পুজার জন্য 
বয়স্ুর নিকট এক মন্দির স্থাপন করিল। . | 
ত্রেতাধুগে করকটাদ বুদ্ধ ক্ষেমবতী নামক স্থান হইতে 
আগমন করিয়! স্বয়ভু জ্যোতির ভিতর গুহেশ্বরীকে দর্শন 
করেন।. তিনি ব্রাহ্ষণজাঁতীয়. ৭০০ ব্যক্তিকে ভিক্ষুত্রতে 


দীক্ষা.দেন। কিন্তু কোথায়ও আর জল দেখিতে পাইলেন না। . 
তখন পর্বত গাত্রে অঙ্কুলি স্পর্শ মাত্র বাঁঘমতী নদী নামিয়। 


আসিল। ৭০০ শিষ্যের কেশ লইয়া শূন্তে-ছড়াইয়া দিলেন, 
অমনি কেশমতী নদীর জন্ম ইইল.। 

দ্বাপরযুগে কনকমুনি বুদ্ধ শোভাঁবতী হইতে আসিয়া 
্বয়স্ত ও গুহেশ্বরীর- পুজা করেন। তৎপরে . কা 
কাশি হইতে আগমন করেন। তিনিও স্বয়ভ্ভু ও গুহেশ্বরীর* 
পুজা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তৎপরে তিনি গোড়ে (বাঙ্গালা) 
গিয়া প্রচণ্দেৰ নামক রাজাকে স্বয়স্তু এরং. . গুহোশ্বরীর 
পুজী- করিতে আদেশ করেন। তীহার আদেশানুসারে 
গ্রচণ্ডদেব শাস্ত্রী নাম ধারণ করিয়া ভিক্ষুব্রত, গ্রহণ করেন । 
তিনি স্বয়ম্ভু জ্যোতি দর্শন করিয়া ক্ৃতার্থ হইলেন। কিন্ত 
কলিষুগ সন্নিকট জানিয়! স্বয়ন্তু জ্যোতিকে আচ্ছাদন. করিয়া 
তদুপরি মন্দির ।নর্্মাণ করেন। কালে সেই স্বয়ভূর মন্দির 


ধুলিসাঁৎ হয় এবং স্বয়ভূ জ্যোতি ভগ্নাবশেষের ভিতর প্রোথিত” ৮ 


হন। এবং .সকল চিত্র কালে বিলুপ্ত হইল। একদা! 
এক গাভী নিত্য নির্জনে বনের মধ্যে তথায় আসিয়া ছুগ্ধধারা 
সেচন করিতে থাকে । একদিন গোপালক .পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
আসিয়া গোপনে সমুদয় ব্যাপার দন করিল এবং কৌতৃহল- 


প্রবণ হইয়া সেস্থান খনন করিতে আরম্ভ করে। এবং '' 


খনন করিতে করিতে সহসা স্বয়স্তু জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া 


তাহাকে ভন্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। নীমুনি (যাহা হইতে _ 


নেপাল নামের উদ্ভব) এই গোপালকের পুত্রকে রাজা 
করিলেন। এবং ইহারই রাজত্বকালে পণুপতিনাথের 


এম সংখ্যা । 1] 


যাছে। 


পুন প্রতিষ্ঠা হ | হয়। পুরাকালের ৫ সেই শর বর্তমান কালের 


পশুপতিনাথ। কিন্তু এখনও কাঁটমওু সহরের অদূরে সয় 
নাথের (সিভুনাথের ) প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির দেখিতে পাওয়া 
যায়।. 

বর্তমান সময়ে নেপালে প্রায় ২৭৩৩টী দেবমন্দির আছে; 
তন্মধ্যে পশুপতিনাথের মন্দির সর্ব্প্রধান। নেপালের উপত্য- 


কাঁয় কাটমণ্ড সহরের প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে বাঘমতী' 


নদীর পশ্চিম তীরে পশুপতিনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত। 


বর্তমান মন্দিরটী কতদিন নির্থিত হইয়াছে 1নশ্চিত বলা যায় 


না। তবে বৎসরের হিসাব না করিয়া শতাব্দীর হিসাব করিতে 


,হ্য়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে - উক্ত 


ধর্ম নেপালেও স্নান হইয়া আসিয়াছে এবং সমুদায় বৌদ্ধ- 
স্থৃতি বিসর্জন দিয়! উক্ত দেবাঁলয় মহাদেবের মন্দির হই- 
বস্তুতঃ পশুপতিনাথের . বিগ্রহে মহাদেবের কোন 
বিশেষত্ব দেখা যায় না, তবে মন্দিরের প্রাঙ্গণে ত্রিশূল, বৃষ, 
শিবলিঙ্গ সকলই- বিদ্মান। মন্দিরটী অতি সুদৃশ্য এবং 


*উচ্চ। নেপালের সকল নৃপতি, সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পশ্ুপতি- 
'নাথের মন্দিরের কিছু-না-কিছু শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। 
নেপালরাজ. সদাশিব .দেব .পশুপতিনাথের. মন্দিরের ছাদ ' ভা 
: স্বর্ণমঙ্িত করিয়া দিয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী ভীম- 
“সেন থাপা: 
প্রকাণ্ড রৌপ্যনির্থিত দ্বারসকল নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। 


পশুপতিনাথের মন্দিরের কারুকাধ্যশোভিত 


কেহ বা সুবর্ণ ছত্র, কেহ বা সুবৰ্ণ ত্ৰিশূল ইত্যাদি দান 
করিয়াছেন। পশ্ুপতিনাথের মন্দিরের প্রাঙ্গণে, স্বর্ণমণ্ডিত 
একটা প্রকাণ্ড বৃষ দেখিতে পাঁওয়া যায় । এততিন্ন কত যে 
স্বৰ্ণময় বৃষ, কত যে. শিবলিঙ্গ আছে তাহা গণনা করা 
হুঃসাধ্য। পশুপতিনাথের মন্দিরে স্বর্ণ রৌপ্যের অতিশয় 


" প্রাত্ধ্য দেখা যায়। ভারতের প্রায় অন্ত সকল তীর্থ মুসল- 


মানদিগের হস্তম্পর্শে হতশ্রী হইয়াছে ; এই সকল তীর্থের ধন- 
সম্পত্তি বারস্বার লুণ্ঠিত হইয়াছে-_কেবল পশুপতিনাথ ইহার 
ব্যতিক্রম স্থল। নেপালে বুদ্ধ গিয়াছেন, অশোক গিয়াছেন, 
বিক্ৰমাদিত্য গিয়াছেন, শিলাদিত্য গিয়াছেন, শঙ্কর গিয়াছেন, 
কেবল যান নাই মুসলমান দিগ্বিজয়ীগণ ! বৌদ্ধ এবং হিন্দুগণ 
নেপালে অনেক কীত্ি স্থাপন করিয়াছেন, অনেক দেবালয় 
অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন কিন্ত মুসলমান হস্তে 


নেপালের প্রধান তীর্থ পশুপতিনাথ | 


টা 


কোন দিনও তাহা পর্ণ করেন নাই, শপর্শকরা [দূরে থাকুক 


ৃষ্টিপাতও করেন নাই। পশুপতিনাথের প্রভূত এশ্বধ্য.সহম্র 
সহস্র বৎসর ধরিয়া পুঞ্জীকৃতই হইতেছে লুঠন করিতে কেহ 
আসে নাই। তাই বোধ হয় অন্ত কোন তীৰ্থে এরূপ স্বর্ণ- 
রৌপ্যের প্রাচুর্য্য দেখা. যায় না। যে স্থানে পশুপতিনাথের 
মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত আছে, . বস্তুতঃ তাহা, অতি রমণীয়। 
পণুপতিনাথের মন্দিরের নিকটে বহুদূর পর্য্যন্ত বাঘমতী 


"নদীর উপর পার্শ্বে প্রস্তর নির্স্িত কত সোপান, কত ঘাঁট, 


যথা--গৌরী ঘটি, আঁধ্য খাট প্রভৃতি ! পশুপতির ঘাটে দীড়া- 
ইয়! দেখিলে বাঘমতীর দৃশ্য কি স্থন্দর। উভয় পার্বস্থিত 
উন্নত পর্বতের মধ্য দিয়া যেন কোন অদৃশ্য লোক হইতে, 
আঁকিয়া বাঁকিয়া৷ পুণ্যতোয়! নির্ঝরিণী কুল কুল করিয়া 
নামিয়া আসিতেছে । যেন ব্রহ্মার পাদপদ্ম হইতে মন্দাকিনী 
নামিয়া আসিতেছে। অন্ত সময় এই অপরিসর' পার্বত্য 
নদীর জল অতি অন্ন থাঁকে, কিন্তু বর্ষায় তাহার কি.খর ল্রোত! 


কি কল্লোল! আধ্যঘাটের পুলের উপর দীড়াইয়া বাঘমতীর 
খর স্রোত ও কল্লোল দর্শন করিলে প্রাণ এরূপ উচ্ছ্বসিত 
"হইয়া উঠে যে সেই খরস্রোতের মুখে লক্ষ দিয়া পড়িয়া 


সিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। বাঘমতীর এই বৃত্যময়ী লীলা 
দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না এবং কল্লোলিনীর কল্লোল 
শুনিয়! শুনিয়া কর্ণ যেন'আর তৃপ্ত হয় না । ' নেপালাঁদিগের 
নিকট পশুপতিনাথ অতি পবিত্রস্থান। . মৃত্যুর সময় সকলে 
পশুপতিনাথের চরণ পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। আবাল- 
বৃদ্ধ বনিতা সকলকে মৃত্যুর পূর্বে পশুপতিনাথে লইয়া খাওয়া 
হয়। পশুপতির ঘাটে ছুইখাঁনি প্রশস্ত শিলা এরূপ ভাবে 
নিহিত আছে, যাহার উপর কাহাকেও শয়ন করাইলে 
পদদ্ধয় বাঘমতীর বারি স্পর্শ করে। এই ছুইখানির একখানি 
রাজপরিবার সকলের জন্য, অপরখানি মন্ত্রীর পরিবারের 
সকলের জন্য । রাজা 'মহারাঁজা মহাঁরাণী সকলেই অস্তিমে 


এই শিলাশয্যায় শায়িত হন, ও বাঁধমতীর জলে চরণ রাখিয়া 


পণুুপতিনাথের নাম জপ করিতে করিতে, দেহত্যাগ করেন। , 
পূর্বে এই স্থানেই. -সতীদাহ হইত। এখন পণুপতিনাথের 


অদূরেই সকল মৃতদেহের সৎকার হইয়া থাঁকে। পণুপতি- 


নাথের মন্দিরের চতুষ্পার্ম্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত মন্দির আছে। 
বিশ্বরূপের মন্দির, গুস্থেশ্বরীর মন্দির ইত্যাদি অসংখ্য মন্দির । 


৩৮০ 


. প্রবাসী। 


[ষ্ঠ 8 । 


লোশন তাস স্পা 


গুহেশবরীর শনির একটা উৎস ডো | চি উৎসের মুখ 
স্বৰ্ণময় আবরণে আবৃত, খুলিয়া হাত দিলেই হস্তে উৎসের 
জল ‘লাগে! গুহোশ্বরীর মন্দিরে সর্বদাই পূজা অর্চনা 
- চলিতেছে । পশুপতির প্রাঙ্গণে সাধু সন্ন্যাসীর অস্ত নাই। 
কোথাও বা শান্ত্রপাঠ হইতেছে, কোথায় ভজন্গীত হইতেছে, 
কোথায় ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, কেহব! পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে, 
কেহবা মস্তকে পবিক্র বারিসিঞ্চন করিতেছে, কেহবা কপালে 
. টীকা দিতেছে, কেহুব| মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে, দিবারাত্রি 
- যাত্রিসমাগম, দিবারাত্রি পুজা অর্চনা চলিয়াছে। এই 
লোঁকারণ্যের মধ্যে স্থূলকায় বৃষ মহাশয় সগর্ব্ে বিচরণ 
. করিতেছেন। পশুপতিনাথের, মন্দিরের অদূরে মৃগস্থলী 
নামক পর্বতের উপর এক রমণীয় বন আছে। সেখানে বানর 
.সকল দলে দলে বিহার করিতেছে। বৌদ্ধযুগে এই 
" পশুপতিনাখেরম ন্দিরের সন্নিকটে বৌদ্ধ বিহার বৌদ্ধ মঠ সকল 
. ছিল। এখন আর কিছুই নাই। পশুপতিনাথের নিকট এখন 
যে সকল পল্লী আছে তাহা অতি কদধ্য। প্রতি বৎসর 
শিবরাত্রির সময় পশুপতিনাঁথের মন্দিরে বিপুল সমারোহ 
ব্যাপার হইয়া থাকে। 'সেই সময় প্রায় ২০,০০০ যাত্রী 
নানা দেশবিদেশ হইতে গশুপতিনাথকে দর্শন করিবার জন্ 
আসিয়া থাকে এবং ৬ দিন নেপাল রাজ্যের দ্বার অবারিত 
থাঁকে। এই সময় পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় যাত্রিদল 
পশুপতিনাথের উদ্দেশে ধাবিত হয় এবং নেপাল উপত্যকায় 
পদার্পণ করিয়াই “জয় পশুপতিনাথ* বলিয়া হুঙ্কার করিয়া 
উঠে। কি.পথরেশ স্বীকার করিয়! দেশ দেশান্তর হইতে 
. লোকে পশুপতিনাঁথকে দর্শন করিতে আসে ভাবিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। পশুপতিনাথ হিন্দুদিগের অতি প্রসিদ্ধ তীর্থ ৷ 
পূর্বেই বলিয়াঁছি নেপালে প্রায় ২৭৩৩টা দেবমন্দির আছে । 
ইহার অধিকাংশ বিদেশীরা কখনও দেখিতে পায় নাই। 
কিন্তু কাটমণড. সহরের অদূরে নেপালের উপত্যকায় অনেক 
পবিত্র স্থান অনেক দ্বেবমন্দির আঁছে। এতৎসম্বন্ধে বারাস্তরে 
কিছু বলিবার ইচ্ছা. হি 1 


্রীহেমলত। দেবী । 


জ্যোতি. নির্বাণ ৷ 


তৃতীষ্‌ পরিচ্ছেদ । 
( পুর্বকথা ) 
যে সময়ের কথা আমরা লিখিতে বসিয়াছি, তাঁহার একটু 
পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন । বাঙ্গালী অদৃষ্টগুণে আজ যেমন 
কগ্নদেহ জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইন়্াছে, তিনশত বৎসর পুর্বে 
তাহা ছিল না। তখন বাঙ্গালীর বাহুতে শক্তি ছিল, 


তীরে লক্ষ্য ছিল, ঢালে আত্মরক্ষার ক্ষমতা “ছিল, লাঁগীতে . 


আততায়ীর মুণ্ড চুর্ণ করিবার সামর্থ্য ছিল। তখন বাঙ্গালীর 
ক্ষেত্রে শম্ভ, গোলায় ধান, গাভীতে দুগ্ধ, নদীতে নীরধারা, 


আর নিজের একটা জাতীয়তা ছিল। শত ক্রোশ দুরে 


একজন আর একজনকে স্বজাতি বলিয়া চিনিতে পারিত। 
বাঙলার ভূম্বামিগণ, তখন বাঙ্গলার- প্রকৃত রাজ! । 

টোডরমল, মানসিংহ, বাঞ্গলা দখল করিয়া ও বাঞ্গালীকে দখল 

করিতে পারেন নাই। পাঠান বঙ্গদেশ হইতে স্ুবর্ণরেখার 


পাঁরে বিতাঁড়িত। বন্ধের ও উড়িষ্যার প্রধান নগর ও রাজধানী 


র্ভ 


সমূহে মোগলের রক্তপতাকা প্রোথিত-_কিস্তু তবুও ছুষ্ট-. 


বাঙ্গালী স্বীকার করিতে চাহে না, মোগল সম্রাট তাহাদের 


অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ভারতের সার্বভৌমিক অধীশ্বর। সেকালের, 


বাঙ্গালী জমীদারেরা এখনকার -জমীদারদের ন্যায়, বিলাস- 
ব্যসন-নিমগ্ন ছিলেন না। 
দেখিতেন। মোগল বাদশাহ বাঙ্গলায় ফৌজদার সুবেদার 


" পাঠাইয়া, ফৌজ পাঠাইয়া বঙ্গ-শাসনের বন্দোবস্ত করিতেন, . 
তাহাদের উপর প্রজারক্ষণের ভার দিতেন। কিন্তু এই . 


সুদূর বাঙ্গলার মাটীর গুণে সেই সব সুবেদার ফৌজদার 
বাদশার অধিক শক্তিসম্পন্ন হইতেন। প্রজার রক্ষক হইয়া 
ভক্ষকবৃত্তি অবলম্বন করিতেন । 

সমাঁট আকবর-শাহের পবিত্র দেহ মর্্মরখচিত সেকন্দার 


সমাধিগর্ভে চিরবিশ্রীম লাভ করিয়াছে। সুলতান সেলিম . 
জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। + 


জাহাঙ্গীর 'ভোগবিলাসী, আত্ম-সখ-নিরত স্বার্থপর সম্াটি। 


বাঙ্গলার রাজস্বের সহিতই তাহার সম্পর্ক, প্রজার সহিত 


নহে। তাহার নিয়োজিত ফৌজদ্বার, মহল হইতে খাজানা 
আদায় করিয়া রাজধানীতে স্থব্দোরের কাছে পাঠাইতেন। 


প্রজাকে তাহার! সন্তানের মত .. 


খু 
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জার সুবেদার পু দিল্লীতে রর “রিনি ললিত 


_ চালান দিয়া ভাঁবিতেন, তাঁহার বাঙ্গলা-শাঁসনের কর্তব্য 
১/-শেষ হইল। " ॥ 


আকবরশাহের রাজত্বের শেষাঁংশে বাঙগলায় দ্বাদশটী 
উজ্জল নক্ষত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। সপ্তর্ষিমণ্ডলের' ন্যায় 
ইহারা অন্ধকাঁরপ্লাবিত বঙ্গীকাঁখকে উজ্জল 'জ্যোতিতে জ্যোতি- 
স্নান করিয়াছিলেন। এ তীব্র জ্যোতি-রেখ| সুদুর আগরায়, 
আকবর শাহের উৎক্রোশ-দৃষ্টির উপর গিয়া পড়িল। তীক্ষ- 
বুদ্ধি আঁকবরশীহ বিদ্রোহী পাঠানদ্রিগের অপেক্ষা এই 


শক্তিসম্পন্ন একতাঁবন্ধনে আবদ্ধ বঙ্গের দ্বাদশজন জমীদাঁরকে 


স্বরাজ্যের অনিষ্টকাঁরী বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কালে 
বল সঞ্চয় করিয়া তাহারা যে শস্তপ্তামলা সোণার বাঙ্গলায়, 
তাঁহার কষ্টার্জিত রাজ্যের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া দিতে 
পারেন ইহাও তাঁহার নিকট সুদূরপরাহত বলিয়া বোধ 
. হইল না। 

বন্ধের এই দ্বাদশ ভৌমিকগণ সাধারণতঃ “বারো a 
নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাহাদের কেল্লা ছিল, তোপ ছিল, 


তীর ছিল, লক্ষ্যণক্তি ছিল, সেনা ছিল, তরবারিতে শাণ ছিল। 


. এই দ্বাদশ ভৌমিকের সকলেই সমুদ্রতীর হইতে আরম্ভ করিয়া 


বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। 


বর্তমান পূর্ধনা্দলা অধিকৃত বিস্তৃত ভূভাগের অধীশ্বর 


 ছিলেন। তাঁহারা প্রয়োজন হইলে বাঁদশাহের ফৌজদারের 
ৰা স্ুবাদারের সহিত সন্তাব করিতেন, আবার কখনও বা 


-প্রজারক্ষার অন্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতেন। 


বাঙলার প্রজ1, মোগল রাঁজকর্মচারীদের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া ইহাদের শরণাপন্ন হইত। বঙ্গের এই উজ্জল নক্ষত্রগুলির 
মধ্যে যশোরের প্রতাপ-আদিত্য রায় ও ঢাক! বিক্রমপুরের 
টাদরায়, কেদার রায় সাহসে অদ্বিতীয় ও প্রচুর সেনাবলসম্পন্ন 
ছিলেন। অসীম বুদ্ধিশালী আকবর শাহ এই ছুই জনের প্রতি 
প্রতাপাদিত্য যখন দিল্লীর 
রাজস্ব বন্ধ করিয়া রাজমুকুট পরিয়া সিংহাঁসনে বসিলেন, যেই 


সময়ে আকবর শাহের সিংহাসন টলিয়া উঠিল। তিনি 


মানসিংহকে সেনাপতি করিয়া হাতকে দমন করিবার জন্ত 


, বাঙঈলায় পাঠাইলেন। y 
‘ বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালী ভৰানন্দের সহায়তায়, প্রতাপাদিত্য . 


কিরূপে মানসিংহের হস্তে বন্দী হইয়া, যশোময়ী .যশোহরের 


জ্যোতি-নির্াণ | 


se oe ত পিত, 


| টি 

উজ্জ্বল দীপ্তি নির্বাপিত চিত (সাধারণ মি | 
প্রতাপাঁদিত্যকে ধ্বংস করিয়া আকবর শাহ শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে 
সেকন্্রা-সমাঁধি আশ্রয় করিলেন বটে ; কিন্ত তাহার বংশধর 
জাহাঙ্গীর, বিক্রমপুরের টাদরায় কেদার রায়ের শক্তিবৃদ্ধি 
দর্শনে আরও শঙ্কিত হইলেন । 

বৃদ্ধ রাজা টাদরায় তেজ ও প্রতিভার পূর্ণ আদর্শ । সেই 
বার্দক্য-মণ্ডিত বদনমণ্ডলে প্রয়োজন হইলে যৌবনের, প্রদীপ্ত 
তেজ দেখা দিত। তীহার পুত্র কেদার রায়ও পিতার স্াঁয় 
তেজোদীপ্ত অপমসাহসিক বীর.পুরুষ ছিলেন। ফৌজদার ও 
সুবেদারকে উৎকোচ দিয়া, টাদরায় পদ্মাতীরে নিজ রাজধানী 
শ্রীপুরে নূতন ছুর্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার শেলেখানায়, 
কামান, বন্দুক, বাঁরুদের কোন অভাব" রহিল না। টাঁদ- 
রায়ের অসংখ্য পদাতিক, পাঁচশত সজ্জিত বৃহৎ, কো শা, 
অপরিমেয় তীরন্দাজ ও গোলন্দাজ, পদ্মা মেঘনা ও.ধবলেশ্বরীর 
অন্তর্ধন্তী ভূভাগে তাঁহার একাধিপত্য বিস্তার করিল ৷ 

ক্ষমতায় তাহার প্রতিদ্ন্দী একমাত্র নবাব ঈশা খঁ।. 
নবাব সাহেব চট্টগ্রাম প্রদেশের একচ্ছত্রা অধিপতি! তাহার 
বাহুবল ও সৈন্যবল যথেষ্ট ছিল। খিজিরপুর তাঁহার 
সুরক্ষিত রাঁজধানী। . দশ বারটা সুদৃঢ় কেল্লার তিনি মাঁলিক। 

নবাব ঈশাখী মসনদ আলির পিতা, কালিদাস গজদানী 
জাতিতে ক্ষত্রিয় । ব্যবসায় উদ্দেশে বাঙ্গলায় আফিয়া তিনি 
প্রভূত সম্পত্তি সঞ্চয় করেন। পাঠানের! তাহার সঞ্চিত 
সম্পত্তি লুঠ করিয়া তাঁহাকে মুসলমান ধর্মে, দীক্ষিত করে। 
পাঠান্গণ-আকবর শাহের ক্রোধানলে বাঙ্গলা হইতে সমূলে 
বিনষ্ট হইলে তাঁহার পুত্র ঈশাখী, লুস্তিত পিতৃ সম্পত্তির পুনরুদ্ধার 
করিয়া নবাব উপাধি ধারণ করেন। . রাজা টাঁদরায়ের সময়ে 
তিনজন ঈশাখা এই বঙ্গদেশে ক্ষমতাশালী ছিলেন। একজন 
হিজলীর ঈশাখা মসন্দরী, ইনি প্রতাপাদিত্যের, খুল্লতাত রাজা 
বসন্ত রায়ের সহিত পাগড়ী বদল করিয়া বন্ধুত্বে আবদ্ধ.হন। 
দ্বিতীয় ইশার্খ! এই চট্টগ্রাম প্রদেশীধিপতি নবাব ঈশাৰ্খী মদ্নদ 
আলি। তৃতীয় ব্যক্তি উড়িষ্যায় ছিলেন--জাতিতে পাঠান । 
নামে, প্রতিপত্তিতে, বাহুবলে চট্টগ্রামের ঈশাখাই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

এই নবাবৰ ঈশাখা টাঁদরায়ের বন্ধু হইলেও, মোগলের 


* দ্রুতগামী সুবৃহৎ নৌকা। ইহাই সেই অতীত" যুগের বাঙ্গালীর - 


Naval Dower বা নৌশক্তির একমাত্র নিদর্শন। 


৩৮২. 


বিরুদ্ধাচরণে ন প্রকৃতপক্ষে তাহার সাহায্য করিতেন. 


তাহা হইলে শত মানসিংহ, শত কিল্মক আসিলেও বাঙলার 
স্বাধীনতা! নষ্ট করিতে পারিতেন না। কিন্তু বঙ্গের ভাগ্য- 
লিপির ফলানুসারে তাহা হয় নাই! কেন হয় নাই, 
পাঠক এই উপন্তাসের ke) 52 তাঁহার পরিচয় 
পাইবেন। . রঃ 

. ১ আকবর শাহের. ভীবদশায় ঈশাখার "সহিত “একবার 
মোগল সৈন্যের সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। জয় পরাজয় নির্দিষ্ট 


না হওয়ায়, ঈশার্থী মানসিংহকে অসিযুদ্ধে আহ্বান করেন. ' 


যুদ্ধকালে 'মানসিংহের তরবারি ভাঙ্গিয়া যায়। ইচ্ছা 
করিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ অস্ত্রহীন শত্রুকে - বন্দী করিতে 
পাঁরিতেন। কিন্তু মহত্ব প্রকাশে তাহা না করিয়া তাহাকে 
আর, একখানি তরবারি দেন। মানসিংহ ঈশার্খার এই 
উদ্বারতা দেখিয়া তাঁহার সহিত বন্ুত্বস্ত্রে আঁবদ্ধ..হন। 
মানসিংহ ঈশার্থাকে সঙ্গে লইয়া -দিলীতে, গিয়া বাদশাহের 
নিকট তাহার মহত্বের পরিচয় দেন। তীক্ষবুদ্ধি আকবর 
, শাহ দেখিলেন, ঈশীর্খাকে মোগল সরকারের বন্ধুরূপে 
চট্টগ্রাম উপকূলে রাখিলে-_-পাঠানদের প্রতাপ অনেকটা 
কমিয়া আসিবে, এবং. চট্টগ্রাম উপকূলের পটু গীজ দস্থারাও 
দমনে, - থাকিবে। .সেই অবধি নবাব ঈশা্খী মোগল 


সরকারের অধীনে চট্টগ্রাম প্রদেশের সর্বময় কর্তা হইলেন. 1 


প্রচুর অর্থদাঁনে ঈশীখীকে বশীভূত-করিয়া গর্ট গজ, দস্স্যগণ 
সন্দীপের , মোহানায় দে উপকূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ- 
'নিবেশ ও 'দুর্ণ নিৰ্ম্মাণ করিতে. লাগিল।, এই প্রবল প্রতাপ 


'পর্ট,গীজ জল-দন্থ্যগণ বঙ্গোপসাগরগামী 'বাঁণিজ্যজাহাজ লুঠ 


" করিয়া প্রচুর ধনশালী হইয়াঁছিল। বাঙ্গলায় বাণিজ্য: 'নিবাঁস 


‘করিতে লাগিল। যদি পর্টগীজেরা এই সময়ে বার্গলার উপর 
অত্যাচার ন! করিয়া বাঁণিজ্য-স্বার্থে অধিক মনোযোগী হইত, 
তাহী..হইলে আজ. আমর! ইংরাজ রাজত্বের এ শান্তি সুখ 
ভোগ'করিতে-পারিতাম না। ' 

ক্রমে এমন অবস্থা দ্রাড়াইল--যে ' কেবল সমুদ্র বত 


নহে, পর্টগীজ. বোকেটেরা ' শান্তিপূর্ণ বঙ্প্তীতে নূদীপথে 


প্রবেশ করিয়া নিরীহ পর্লীবাসীর স্ত্রী কন্তা অপহরণ করিতে 


_ প্রবাসী। 


সুদূর দিল্লী আগরার বাদশাহের অস্তঃপুরের. .শোভা- বর্ধন... 


-ফৌজদারও ঘুস্খোর |. 


রায়ের কাণে পৌঁছিতে লাগিল। তিনি উপযুক্ত পুত্ৰ কেরা 


না 


হা 
স্থাপন করিয়া রাজ্য বিস্তারই তাহাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য ৷ -: চি 
‘সেই উদ্দেগ্য অন্তরালে রাখিয়া তাহারা লুঠতরাজেই-উদর পৃষ্ঠ “' + 7." 





(৬ ভাগ। 


লাগিল 1 _ভুন্দরী জীলোকদিগকে উজ মুল্য বিক্রয় করিয়া, 
প্রভূত অর্থগঞ্চয় করিতে, -লাগিল। ইহাঁদের অত্যাচারে 
অনেক. অনুঢ়া ও পরিণীত।' সুন্দরী ব্রাহ্মণ কায়স্থ কন্যাগণ » 





করিতে লাগ্নিল। বোম্েটে ডাকাতের অত্যাচারে দেশে ' 
একটা হাহীকারের রোল উঠিল । : * 

, প্রজা কীদিয়! গিয়া কাজীর কাছে .আরজী' করে, ও 
পট শীজের অর্থপুষ্ট। নালিণবন্দ প্রজাঁকে কাজিসাহেব 7 
“মিথ্যাবাদী” “্বদমায়েস* বলিয়া তাড়াইয়া দেন. । ফৌজদার 
বড় লোক, তাঁর কাছে. গরীব প্রজা যাইতে 'পারে না hs 
ধাহারা একটু অর্থশালী শক্তিসম্পন্ন, তীহাঁরা ফৌজদারের কাছে -% 
গিয়া নালিস করিলে ফৌজদার বলেন,_-“অপরাধীকে ধরিয়া. 


লইয়া আইস। শাস্তি দিতেছি” নরঘাতক বোধেটেকে " ৰ 
ধরিয়া আসামী খাড়া করিতে কাহারও শক্তিতে কুলায়.না। 








কাজেই মামলা ফাঁসিয়া যায়। লোকে- কানাকানি ৮৮ 


দেশের সকল সংবাদ বিক্ৰমপুরাধিপতি ভুস্বামী বৃদ্ধ চাদ্‌- ' ৰ 


রায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, কৌজদার | 
সুৱেদারের হাঁতে অত্যাচারের প্রতিকার, ভার দিয়া নিশ্চিন্ত 
থাকিলে গ্রজাকুল নির্শল হইবে। লোঁকের জাত থাকিবে: 
শাঁসনশক্তি নিজের' হাতে না লইলে. বোষেটের্‌ জাত 
জৰ ' হইবে না। ঠিক : ‘এই, সময়েই রাজপুত্র কেদার রায়, : 
টা পরিচ্ছেদে কথিত পটু গিজ-অত্যাচার- গীড়িতা অভাগিনী 
অনীতাঁর উত্তেজনায় স্বজাতিরক্ষার পুণ্যব্রত- গ্রহণ করিয়া- 


চতুৰ্থ ৰ Ee 





মানুষ না দেবতা ! 


প্রচণ্ড সূনিলরাশি 'সবেগে' উৎক্ষিপ্ত ও প্রতিহত করিতে 
করিতে, পদ্মা. সমুদ্রদদমে ছুটিয়াছে। তরলের, উপর তরঙ্গ 
আছাড়িয়া, পড়িতেছে। তরঙ্গাঘাত-প্রহ্থত শুত্র- -ফেনরাশি 
ছুটিয়া গিয়া, স্থানান্তরের পুক্জীকৃত ফেনরাশির সহিত অস্তিত্ব 
লুকাইতেছে। কেবল কল রুল ছল ছল শব্দ৷ অবিরাম * 
অব্যাহত অস্থির তরঙ্গে নৌকা ছুলিতেছে, বজরা কীপিতেছে, 


এষ সংখ্যা ।] 


ছিপ চঞ্চল রি _নীলাকাশ উপর হত নিজের 
প্রতিবি্ব পদ্মার প্রশস্ত বক্ষে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা 
॥ করিতেছে-_কিন্তু বড় চঞ্চল বলিয়া পারিতেছে না। 
- . দূরে_ অতিদুরে,_ সীমান্তে, বেলাভূমির পার্শ্বে শ্তামল 
ক শঙ্পাচ্ছাদিত বনরাজি। মাঝে মাঝে দুই একখানি গ্ৰাম্য 
কুটার। তাও এত দূরে যে দৃষ্টি চলে না। 

সন্ধ্যা হয় নাই, কিন্তু তাহার পূর্ববর্তী অন্ধকার, প্রকৃতির 
মুখ ঢাকিয়া ফেলিতেছে।' কৃর্ধ্য অতি ক্ষীণাঁভ হুইয়া সুদূর 
প্রসারিত পদ্মার পর প্রান্তে ভূবিয়া পড়িতেছে। 'একটা 
স্থির শান্ত গম্ভীর ভাব-_তখন সেই ক্ষুদ্র বিশ্বের উপর 
আধিপত্য করিতেছে । ূ 

পদ্মার উপরই রাজা চাদরায়ের গগনস্পর্শী ছুর্গ। 
7 নবনিষ্মিত নবসজ্জিত বিরাট দুর্গপ্রাকারের সুগঠিত ছিন্রাংশে 


বজ্রনাদী -কামান সকল স্ুরক্ষিত। পদ্মার তরঙ্গময় সলিলে . 
হইলেও - 


সেই সধ্ধান্ধকারে--ছুর্গের ছবি প্রতিফলিত 
অন্ধকারে তাহা দেখা যাইতেছিল না । 
' এই দুর্গের পশ্চিম দিকে রাজান্তঃপুর। অন্তঃপুরের এক 
“্শঅলিন্দের উপর বদিয়া এক অনিন্য;ুন্দরী। তিনি সেই 
সাধ্য প্রকৃতির মনোমোহন দৃশ্য দেখিয়া একট! আকাঙ্ক্ষিত 
তৃপ্তি সস্তোগ করিতেছিলেন। 


7 সহসা আর এক সুন্দরী, পশ্চাৎ হইতে অতি ধীরে আসিয়া. 


তাহার পৃষ্ঠ ম্পর্শ করিলেন। অলিন্দোপবিষ্টা, সুন্দরী এই 
স্পর্শে চমকিত! হইয়া মুখ ফিরহিয়া একটু হাঁসিলেন। 
নবাগতা সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন--“চল রি নীচে যাই। 
সন্ধ্যা হইয়াছে।” 

২ পাঠক! এই ছুই জনের একজন আপনার পূর্ব পরিচিত। 
ইনি মজন্থু বেগম। ইহাকেই রাজা কেদাররায়, দস্থ্যহস্ত হইতে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন ।: অপর! কৃমলা--কেদাঁর রায়ের পত্নী 

মজনু ও কমল! নীচের কক্ষে নামিয়! আসিলেন। সে 
কক্ষ" স্থবাসিত_ দীপোজ্জলিত। অগুরুর গন্ধে আমোদিত 

১ স্বর্ণপান্রে থরে থরে ফুলরাশি। রূপার বাটীতে অগ্ুরুমিশ্রিত 
চন্দন। গোলাপপাশে অতি সুগন্ধি গোলাঁৰ জল। 


দুইজনে একখানি . মথ্মল-মণ্ডিত 'গদীতে উপবেশন : 


' করিলেন। কমলা আবার-প্রশ্ন করিলেন 


“আমাদের বালা 
দেশ কি আপনার ভাল লাগে ?” 4 


জ্যোতি-নির্ব্বাণ। | 


তাপস 


কর্তো। 


৩৮৩ 


পাস সি লিসানি পাপা 


অজন | _ কেন ভাললাগিবে না বোন্‌ ? এই বাঙ্গলাই ত 
আমার জন্মভূমি ! 

কমলা । আপনার জন্মস্থান কোথায় হু. 

মজনু চট্টগ্রামের খিজিরপুরে । আপনি ভাবৃছেন_ 
আমি মুসলমানী বলে গশ্চিমেই আমার জন্ম, তা নয় 

কমলা । আপনার এ দশা হলো কেন? 

মজন্থু। অবৃষ্টের ফলে! সাহাবাঁজখী থিজিরপুর লুঠ 
কল্লেন! আমার" পিতা সপরিবারে বন্দী হলেন। আমায় 
সুন্দরী দেখে সেই পাপিষ্ঠ দস্স্য সম্রাটের তুষ্টির জন্য আমায় 
দিল্লীতে পাঠিয়ে দিলে । আমি সব হারানুম। 

- "কমলা ! আপনার পিতার নাম ? 

মভন্ক । কমলাকান্ত বসু । ও 

কমলা | তবে আপনি কায়স্থ কন্তা,! আপনার বা 
হয়েছিল? 
মজন্ু। হয়েছিল-_কাঁর সঙ্গে জানিনি। স্বামীর মুখ 
কখনও দেখিনি । যৌবনের সীমায় পদার্পণ করেছিলুম। 
ছার রূপই আমার সর্বনাশ কলে। আমি আগ্রায় এসে 
নানা যন্ত্রণায় ভুগে শেষ সম্রাট জাহাঙ্গীরের ভোগ্যা হলুম ৷ 

কমলা ৷ স্বামীকে মনে পড়ে %. 

মজনু । অতি বাল্যের স্থৃতি! অনেক ভাব্‌লে, তু 
মনে পড়ে । খালি সেই 'বিবাহ-বাঁসরের কথা! তার পর 
আর নয়৷ তাঁর কথা হলেই বাবার মার: মুখ ছল. ছল 
কোন বিশেষ কারণে তাঁরা ' তীর সন্ধান কর্তেন 
না। কি কারণ তা জানিনা । তবে. আঁয়ি সিঁথেয় 
সিঁদুর দিতুম, পাড়ওলা কাপড় পর্ভঃম। আর মনে মনে-সেই 
ইষ্টদেবতা'র ছায়ামুন্তিকে পুজা কর্তম। কেউ আপত্তি 
কর্তোনা ৷. 

কমলা দেখিলেন বেগমের কঠম্বর "রুদ্ধ হইয়া আসি, 
তেছে। দীপালোকে দেখিলেন, সেই আয়ত ইন্দীব্রনেত্রে 
ছুইবিন্দু অশ্রুজল 1 - 

কমলা বুঝিলেন, তাঁহার এ প্রশ্নে বেগম মর্মবেদনা 
পাইয়াছেন। কমলা রাণীর মত 'রাণী। নিজের অঞ্চলে 
তাহার সেই. গগুবাহী মুক্তাবিন্ু ছুইটির বিলোপ সাধন 
করিয়া, একটু. লজ্জিত ভাবে বলিলেন--“দিদি,। আমায় - 


মার্জনা করুন । আমি না বুঝে ও প্রশ্ন করেছিলুম !” . .. 


৩৮৪ 


- মজনু Ta , দিরীর র রঙ্গমহলে ৷ বীর অধিকাংশ 
অতিবাহিত করিয়াছেন। কমলার স্তায বুদ্ধিমতী, সরলহৃদয়া 
রমণী তিনি আর কখনও দেখেন নাই। কমলাঁকে অপ্রতিভ 
দেখিয়! মজনু আবার মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিলেন, “বহিন্‌! 

. এ অভাগিনী আপনার কষ্টের কারণ হইবে জানিলে আমার 
চোখের অই ছুইটী অশ্রবিন্ু অতি গোপনে ফেলিতাম। 
আপনার এতে লজ্জা কি? আমি জীবনে যা করিয়াছি 
আজীবন চোখের জল ফেলিলেও প্রাণের জালা মিটিবে না।* 

এ প্রসঙ্গ হইতে দূরে যাইবার জন্য, কমলা হাসিয়া 
বলিলেন--“এবার বোন্‌ { তোমার সঙ্গে “তুমি আমি” করে 
কথা কবো। “আপনি” সম্বোধনে প্রাণে যেন একটা 
সংকোচের বাধা আসে। সত্যি ভাই ! তুমি দেখতে বেশটী ; 
‘এমন রূপ না হইলে বাদশার রঙ্গমহলে মানায় 1” 


‘মন্ত রূপের প্রশংসা শুনিয়া একটু লজ্জিতা হইয়া . 


- বলিলেন, তুমিও ত বোন্‌ কম নও। তোমার কাছে আমি ! 
তোমার যেমন দেবতুল্য স্বামী_-রূপে গুণে তুমি তেমনি 
তার উপযুক্ত মহিষী ।” 
*. মজন্থু বেগম পূর্ণমাত্রায় তীর রূপ প্রশংসার প্রতিশোধ 
লইলেন | 
- কমলা দেখিলেন, তিনি সহজ লোকের সহিত কথার 
কারবার করিতেছেন না। কমলা আদৌ আত্ম-প্রশংসা 
শুনিতে পারিতেন না। অন্ত উপায় না দেখিয়া কমল! 
বলিলেন,_“দিদি | সে দিন যে ব্রজবুলি গানটা! গাহিতেছিলে 
আজ একবার গাঁও না ?” 
“তুমি কেমন করিয়া শুনিলে ?” 
“বসন্তের পঞ্চম বঙ্কার শুনিয়া যে ন! শোনে, তার জীবন 
বিড়ম্বনাময়। আমি লুকাইয়া শুনিয়াছি।” 
“যদি রাজা সাহেব এখানে আসেন ?” 
“কোন সম্ভাবনা নাই । হুকুম না লইয়া আমার মহলে 
আসিলে তাঁহার জরিমানা করিব ৷ একবার তুমি সেই গানটা 
গাও” 


. পুনঃ পুনঃ. অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, মজন্থ গান ' 


ধরিলেন। সুরের পরদাঁয় পরদায়, গ্রামে গ্রামে, পরতে 
পরতে, পঞ্চম কাকলী ফুটিয়া উঠিল। মজনু বেগম গ নত 
ছিলেন := 


প্রবাসী । 


শিপন সিপিবি লতি শি পপি তাস 


[৬ ভাগ। 


ভা টিতে কেন বহত রি I 
আধ আঁচরে, বদন কেন 
ঝাপিলি,কিশোরি !  - 
মধুর অধরে নাহি সুমধুর হাস, 
কম্পিত-হৃদি-চুম্বিত, মৃদু শ্বাস, 
হিয়ার মাঝারে জাগে আঁশ নিরাশ ; 
. চাহসি ফিরি ফিরি নয়ন বিথারি। 
যব আঁওব মন্দিরে, নাগর বর কান 
দিঠি ভরি হেরবি সে চান্দবয়ান 
করবি আলিঙ্গন, দূর করি মান । 
বমুন! কিনারে অই-_দাঁজিল বীশরী। 
গান থামিল--স্থরের বঙ্কার কাণে বাঁজিতে লাগিল। খালি 
তাই নয়_মর্ের স্তরে স্তরে, যেন সেই ভৈরবী-বঙ্কার, মৃতু 
করুণার কম্পিত বাতে, একটা ধীর কম্পন তুলিল। কমলা 
মজনু বেগমের সুকগম্বরে মোহিত হইয়া বলিলেন-__“এমন না 
হ’লে রূপ মানায়! এতটা না হ’লে বাদশার মন ভোলে ! 
হী দিদি! বাদশা তোমায় বড় ভাল বাসেন--না? যেমন 
রূপ--তেমনি গুণ!” 
মজনু বেগম একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। কমলা মে 


দীর্ঘনিশ্বাসের অর্থ বুঝিতে পাঁরিলেন না । আবার প্রশ্ন করি- 


লেন, “বলনা দিদি! বাদশা তোমায় ভালবাসেন কি না?” ১২ 


মজনু বিষাঁদপূর্ণ হাস্তের সহিত বলিলেন,_“দিলী আগরাঁর ' 
রঙ্গমহলে “ভালবাসা” বলিয়া কোন জিনিস নাই। মধুলুন্ধ 


ভ্রমর প্রবৃত্তিবশে নানা ফুলে ঘুরিয়। বেড়ায়। যে ফুলটা 


একটু রূপ-রস-গন্ধস্পর্শ লইয়া! ফুটিয়া উঠিয়া, রূপের জ্যোতি 
বিস্তার করে, তারই ভাগ্য প্রসন্ন হয় ।” 
“আজকাল এরূপ ভাগ্যবতী কে?” 
“স্রে-পত্বী মেহের উন্নিসা |» 
“তবে যে শুনিয়াছিলাম বাদশা তাঁর প্রতি বিরূপ ?” 
রূপের আকর্ষণে বিরূপের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় । এখন 
জাহাঙ্গীর শাহ মেহেরের জন্য উন্মাদ! তিনি আর এখন . 
মেহের উন্নিসা নন-_ নূরজাহান বেগম” 
_ কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া, কমলা 


ৰ্লিলেন--ণ্চল দিদি! তোমার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া 


দিই 1” 
মজনু বেগম বলিলেন, “আমায় অত ভাল বাঁসিতেছ, 


 অজ্ঞাতসারে প্রাণটী আমার হাতে তুলিয়া দিতেছ, রাজ! 
সাহেব কি মনে করিবেন 1” 





সেণ্ট জেনভীভ্‌। 


KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 


হা খা 


৭ম সংখ্যা । ] 


পাল সিএ 
পিপাসা পিপি লাল লা সা ত লাসিশ লালা ছল তত 


কমলা হাসিয়া বলিলেন, "আমার পরাণ যাহাকে ইচ্ছা 
দিব। রাজা সাহেবের বাদী আমি | আমার এ প্রাণ আমার 
বাদী।” [ক্রমশঃ |] 
|. শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় । 


সেণ্ট জেনভীভ্‌। 


সেন্ট জেনভীভ পারিসের রক্ষয়িত্রী দেবীরূপিণী। [ খৃষ্টীয় 
৫ম শতাব্দীতে তাহার জন্ম হয়। এ শতাব্দীতে যখন 
পারিসনগরী ফ্রাঙ্কদিগের দ্বারা আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়, 
তখন উহার অধিবাসীরা অনশনে মৃত্যুমুণে পতিত হইবার 
উপক্রম ভইয়াছিল। এই বিপদে এই পূতশীলা নারী শত্র- 
“ দিগকে ভয় না করিয়া একটি নৌকায় নগর হইতে পলায়ন 
করেন এবং ফ্রান্সের নগরে নগরে ভিক্ষা করিয়া ১২টি 
জাহাঁজ বোঝাই খাগ্ পারিসে আনিয়া নগরবাসীদের প্রাণ- 
রক্ষা করেন। আর একবার তিনি পারিসবিজেতা হিন্নীরিকের 
শিবিরে গিয়া তাহাকে তাহার নিষ্ঠুরতার জন্য তিরস্কার 
-পর্গকরেন। তাহাতে বন্দীরুত পারিসবাসীদের প্রাণরক্ষা হয় 
এবং নগরবাসী অপর সাধারণের প্রতি হিল্পারিক দয়া প্রদর্শন 
করে। এইরূপ নানা অব্দানপরম্পরা দ্বারা সেপ্ট জেনভীভ্‌ 
1  পারিসবাসীদের রক্ষয়িত্রী দেবী পদে অধিষ্টিতা হইয়াছেন।]. 
এই চিত্রে তিনি নিদ্রিত নগরীর জন্য প্রার্থন! করিতেছেন । 
পারিসের প্যান্থিয়নের দেওয়ালে [১0৮15 de Chavannes 
কর্তৃক অস্কিত সেণ্ট জেনভীভের জীবন্চরিতবিষয়ক উৎকৃষ্ট 
চিত্রাবলীর ইহা অন্ততম। ' ফরাসীরা তীহাদের পৃক্্যতম 
ব্ক্তিগণের চিরবিশ্রামস্থল এই মহাঁন্‌ উপাসনামন্দির নানা 
পৌর ও এ্রতিহাসিক প্রাকারচিত্রে বিভূষিত করিয়াছেন, 
আমরা যেমন ভবিষ্যতে কোন দিন আমাদের মিলন-মন্দিরকে 

' ( Federation Hall ) অলঙ্কৃত করিতে পারি। 
এই ছবিখানি একখানি প্রাচ্য ছবি হইতে পারিত। 
এই প্রাচীনা পুণ্যবতী নারী অবগুঠনাবৃতা। সত্য বটে, 
এই অবগুঠন খৃষ্টীয় সন্ন্যাসিনীর অবগুঠন, প্রাচ্য গৃহস্থাশ্রমের 
_ অবগু্ঠন নহে। তথাপি ইহাতেই তাহার সহিত আমা- 
দের সম্পর্ক স্থচিত. হইতেছে। আমরা নিন্দিত নগরীর 
অলিন্দের ছাঁদ, অনেক গৃহের সমতল ছাদ, এবং টাইল- 


ছি, 


সেন্ট জেনভিভ্‌। 


এ পতি পতি সি, 


* terrace-rootf, 


৩৮৫ 


৯ লো পতল শলা ববী দি লা দিত দলা Io RP নি এ এ 


সত পো লা শি 


আচ্ছাদিত অষ্টসমূহ দেখিতে পাইতেছি । আমাদের তুলদী 
গাছের মত, গৃহের বাহিরে গোলাপ গাছ ও ভিতরে ক্ষুদ্র 


‘দীপ রহিয়াছে। সেন্ট ঞ্েনভীভের মুখ ও মুর্তি অনায়াসে 


কোনও হিন্দু বিধবার মুখ ও মুর্তি হইতে পারিত। ঠিক্‌ 
এই ছাচের চেহারার শত শত হিন্দু বিধবাকে আমরা জানি 
নাকি? | 

এই চিনি বোধ হয় আধুনিক শিল্পে পুরপ্রেমের 
সুন্দরতম অভিব্যক্তি। নিদ্রিত জগতের হিতার্থ রাত্রি- 
জাগরণ ও পরার্থ প্রার্থনা নারীর শাশ্বত বিধিনির্দি্ট জীবনো- 
দেশ্ঠ। এই জীবনোদেশ্ট এই চিত্রে আমাদের নিকট 


. শ্রকটিত হইয়াছে। অতীতে গৃহস্থাশ্রমে ও ধর্ম্মগ্ুলীতে 


নারী যেমন ছিলেন, ভবিষ্যতেও তেমনি, বিশালতর চিন্তা 
ও আয়ততর অনুভূতির আলোকে, তিনি পৌরজন ও 
জাতির উপর প্রসারিতা! প্রেমম্পন্দমনশালিনী কল্যাণ-ধ্যান- 
নিমগ্ন! প্রার্থনাশক্তিরূপিণী হইবেন  । 
রামকষ্ণবিবেকীনন্দমগ্ুলীভূক্তা নিবেদিতা | 


‘ Sainte Genevieve watching 
over Paris. 


Genevieve is the Patron Saint 
And here she is represented as 
This 
is one of the series of great frescoes of the 
Life of Sainte Genevieve painted by Puvis de 
Chavannes on the walls of the Pantheon in 
Paris. For the French have decorated this 
great Church,—the resting-place of their most 7 
and historic 


Sainte 
of Paris. 
praying over the city while it sleeps. 


honoured dead,— with civic 
mural paintings, just as we may do in the 
future with our Federation Hall. 

This particular picture might almost be 
oriental. The elderly saint wears a veil. 
True, it 1s that of the nun, not that of the 
eastern household. Yet, it suffices to strike 
the note of kinship. We note also the 
the many flat house-tops and 
tiled towers of the sleeping city, the rose- 


tree, so like our tulss, in the sun outside, and 7 


৩৮৬ 


পিপিপি জল ন নত তত নাব. 


tle রী are i, the OREO The 
face and figure of Sainte Genevieve herself 
might well be those of some Hindu widow. 
Do we not all know a hundred of just this 
type ? 

And so, in what is perhaps the finest 
‘ expression of the civic spirit in modern art, 
‘we have again the eternal mission of woman- 
hood revealed to us as intercessor and vigil- 
keeper for the sleeping world. As in the 
past to household and to church, so also‘in 
the future, in the light of a larger thought 
and wider consciousness, 9. brooding power 
of prayer throbbing above the city and the 
nation. bd 

NrvEDITA oF Rr.-V. 


শা 


হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ। 
(১ম সমালোচনা ) 


কয়েক বৎসরাবধি আমরা বাঁরাণসীর নাঁগরীপ্রচারিণী 
সভার নাম শুনিয়া -আসিতেছি। এতদিন সাধারণে এই 
সভার কার্য সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতে পারে নাই।ঞ% 
সম্প্রতি এই সভা হইতে হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ নামক 
৩৫৮ পৃষ্ঠব্যাপী এক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। এই. কোঁশে 
পাশ্চাত্য আধুনিক ভূগোল, জ্যোতিষ, অর্থশাস্ত্ রসায়ন, 
গণিত, পদার্থবিগ্ঠ এবং দর্শনশীঙ্জ . বিষয়ক দশসহআীধিক 
‘পারিভাষিক. শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে। 
' গ্রন্থখানি হস্তগত হইবাঁমাত্র অত্যন্ত আগ্ৰহ সহকারে ইহার 
আগ্যন্ত পাতা উণ্টাইয়া দেখিয়া .তবে নিবৃত্ত হই। এত 
আগ্রহের অনেকগুলি কাঁরণ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ 
এতকাল যাহা করিতে পারেন নাই, তাহা! সম্পন্ন দেখিতে 
কে না ইচ্ছা করে ? বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ কিংবা প্রবন্ধ লিখিবার 
সময় ভুক্তভোগী মাত্রেই পারিভাষিক শব্দের অভাব বোধ 
করেন। কার্যারকালে এই হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ দারা 





» শত বৎসর পৌষ মাসের প্রবানীতে “ক শি” প্রথন্ধে ইহার কাঁধোর 
একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল । - প্রবাসী সম্প দক | 


প্রবাসী । 


পানি at aa ai Tea an aa tea ena eat as oat en a ea ea শিপ ৮ 


পিল? 


বাঙ্গাল! ভাষার কত কার: এইবার, পারিনা, তাহাও 
দেখিবার বিষয় বটে । 


কোঁশের বিষয়গুলি স্মরণ করিলেই বুঝ! যাইবে যে, এরূপ 


গ্রন্থ সঙ্কলন অল্প সময়ে কিংবা কোন এক ব্যক্তির সাধা 
নহে। বস্তুতঃ প্রতোক বিষয়ের শব্দসঙ্কলনে সেই বিষয়ে 
অধিকারী বহুবাক্তি -সাহাযা করিয়াছেন । শান্রাঁজ ব্যতীত 
ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ স্থানের সুধীগণ পরামর্শ 
করিয়! বহু যত 
করিয়াছেন । ব্যাপার বৃহৎ, চেষ্টাও বৃহৎ । এমন গ্রন্থের 
সমালোচনা করিতে বসিলে বর্তমান লেখকের যে ধৃষ্টতা 
প্রকাশিত হুইবে, তাহা ক্ষমার যোগ্য হইবে না। পরস্ত 
সে উদ্যম মক্ষিকার ব্রণেচ্ছার ন্যায় প্রতীয়মান হইবার 
আশঙ্গাও আছে। “প্রবাসীর পাঠকবর্গ যে নীরস সমা- 
লোচনাঁয় প্রীত হইবেন, এরূপ আশাও নাই । আরও 
চিন্তার বিষয়, হিন্দীভাষা লেখকের অজ্ঞাত। এত অসুবিধা 
সত্তেও যে ছুই একটি কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইতেছি, 
তাঁহার কারণ প্রথমেই প্রকাশ করা আবশ্যক । প্রথমতঃ 


পরিশ্রম ও অধাবসায় সহক্গারে শব্দ নির্বাচন 





পি 


কেশৈর মধ্যে সংস্কৃত ভাষার বহু শব্দ আছে। কোন কোন 


স্থলে অন্য ভাষার পরে সংস্কৃত ভাষার শব্দও যোজিত হই- 
য়াছে। সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালীরও পৈতৃক সম্পত্তি । দ্বিতীয়তঃ 


গড়া কঠিন বটে, কিন্তু ভাঙ্গা সহজ তৃতীয়তঃ, অট্টালিকা 
নির্মাণ করিতে না পারে, তাহ! বাসোপযোগী হইয়াছে কি. 


না, বোধ হয় তাঁহা সকলেই বলিতে পারে। এস্কলে অবশ্য 


সকলের রুচি ও অভাব কখনও এক হইবার সম্ভাবনা নাই। 


তথাপি বাঙ্গালীর একটা রুচি 'ও' অভাববোঁধ থাকিতে পারে । 


চতুর্থতঃ, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের নাম শুনিলেই সাধারণ পাঠক . 


ভীত হয়েন। অন্ততঃ «প্রবাসীর পাঠকগণের মধ্যে এরূপ 
ভীতি থাকিলে পারিভাষিক শব্দের সহিত পরিচয়ে তাঁহার 
অপনোঁদন হইতে পারিবে । পঞ্চমতঃ, কোশকাঁরগণ বহু 
বহু শব্দ নির্বাচনে ও রচনায় এমন পটুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন 
যে, সে সুসংবাদ অন্যকে জ্ঞাপন না করিয়া থাকা যায় না । 
তর্ক বিতর্ক ব্যতীত সত্যের উদ্ধার হয় না। ছুঃখের বিষয় সে 
তর্ক বিতর্কের স্থান «প্রবাসীর কলেবরে নাই। এজন্য বক্তব্য 
সংক্ষেপে লিখিত, হইল। তাহাও কোশের  সপ্তাধিকারের 
মধ্যে তিন চারিটি অধিকার লইয়াই শেষ করা যাইবে | 





| ৭ম সংখ্যা | ।] 


চিনি কোশের তরিকত a জানা যায় যে, রঃ ১৮৮৮ 
অব্দে বড়োদা মহারাজ গায়কোয়াড়ের অনুমত্যনথসারে 


অধ্যাপক গজ্জর দেশীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক কোঁশ প্রণয়ন 
করিতে প্রথমে চেষ্টা, করিয়াছিলেন। নানা কারণে তিনি 
কাধ্য সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই । তদনন্তর বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদ্‌ এই কাধ্যে হস্তক্ষেপ করেন হিন্দী কোশের 


ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে যে, “উক্ত পরিষদ্‌ হইতে রসায়ন, . 


ভূগোল এবং জ্যোতিষ বিষয়ক পরিভাষা প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল। প্রকাশের কিছু পরে পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে 
বিসম্বা্দ উপস্থিত হওয়াতে বঙ্গীয় সাহিত্য সভা নামে আর 
এক সভার উৎপত্তি হয়। ইহার ফলে পরিষদের শক্তি খর্ব 
হয়, এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 'সক্কলনকার্যোরগ অবসান 
হয়। তারপর নাগরী প্রচারিণী সভা উক্ত কাঁধ্যে অগ্রসর 
হয়েন, এবং সপ্তবর্যাধিক কাল পরিশ্রম করিয়া এই আলোচ্য 
কোশ সঙ্কলনে সমর্থ হইয়াছেন।” 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ দ্বিধা বিভক্ত হওয়াতে বৈজ্ঞানিক 


পরিভাষা প্রণয়ন কার্য শেষ হইয়াছে কি না, বলিতে পারি 
প্শ্না। কিন্ত মন্তব্য টুকু পাঠ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই লজ্জিত 


তাহ! দেখিবার প্রয়োজন নাই। 


হইবেন, সন্দেহ নাই । বোধ হয় একথা যথার্থ যে, নাগরী- 
প্রচারিণী সভার ন্যায় উদ্যোগ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
ছিল না। 
" কি নিয়মে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে, 
তাহা জানিতে কৌতুহল জন্মে। কোশের সম্পাদক বলিয়া- 
ছেন যে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলি নির্ধারিত হইয়াছিল 2_- 

১। চলিত হিন্দী শব্দ পাইলে তাহাই গ্ৰাহ্য হইবে৷ 

+ ২। না পাইলে 

(ক) মরাঠি, গুজরাতি, বাঙ্গলা এবং উ্ছ ভাষা হইতে 
শব্দ গৃহীত হইবে । 

(খ) এই সকল ভাষায় না পাইলে 

(5০) পুরাতন সংস্কৃত শব গ্রহণ করা যাইবে। 

(%০) ইংরাজি শব্দই রাখা যাইবে । 

(৬০) সংস্কৃত ভাষা হইতে নূতন শব্দ রচনা করা 
যাইবে। 

সকল স্থলে এই নিয়মাবলী অনুস্থত হইয়াছে কি না, 
* কি. উদ্দেশ্য সাধনের 


"হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ। 


টা 


লাস চপা চকত "তত পি ee Nee ত সিলসিলা পাত 


নিত উঠ উৎপি তাহা ভাবিয়া রনি রর 
উপকার হইবে । বঙ্গদেশে একদল লোক আছেন, তাঁহারা 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংস্কৃত রূপের পক্ষপাতী । এই মতের 
পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত শব্দ দ্বারা পরিভাষা প্রণীত 
হইলে সংস্কতমূলক সমুদয় প্রাদেশিক ভাষার সুবিধা হইবে। 
প্রাদেশিক ভাষা থাকাতে বিভিন্ন প্রদেশের লোকদিগের 
সহিত কথোপকথন করা চলে না। সংস্কৃত শব্দ লইয়া 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা হইলে অন্ততঃ পারভাষা, এক হইবার 
সম্তাবনা। পুর্বকালে (এবং এখনও কোন কোন বিজ্ঞানে) 
যুরোপে যেমন লাটিনে : বিজ্ঞান গ্রন্থ কিংবা পারভাষা রচিত 
হইত, সেইরূপ এদেশের পক্ষে সংস্কৃত লাটিনের স্থান 
অধিকার করিবে এই মতের বিপক্ষে অনেক কথ! 
ব্লিবার আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, বর্তমান কালে 
সংস্কৃত ভাষা কোন প্রদেশের লোকদিগের মাতৃভাষা! নহে। 
সংস্কৃত ভাষায় পরিভাষ! রচিত হইলে বিজ্ঞানশিক্ষা এদেশে 
ক্দাপ জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইবে না। চলিত 
ভাষায় কথা কহিলে, জনসাধারণ যেমন সহজে সে কথা. 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, কথার মধ্যে সংস্কৃত শববাহুল্য 
ঘটিলে সে সুবিধা কদাপি হইতে পারে না। শিশু মাতৃ- 
ভাষায় কথা কহিতে শিখে, এবং. সেই ভাষার শব্দ শুনিয়া 
শুনিয়া তাহার বস্তগ্রহ করিবার সামর্থ্য জন্মে. অতএব 
শিক্ষার সাফল্যের পক্ষে মাতৃভাষাই প্রশস্ত । দ্বিতীয় দলের 
যুক্তি এই । তৃতীয় ধলও আছেন। তাহাদের মত এই 
যে, শিক্ষার প্রথমাবস্থায় মাতৃভাষাই শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই। 
কিন্তু বিজ্ঞানের উচ্চার্গে প্রবেশের সময় মাতৃভাষার, এমন 
কি সংস্কৃত ভাষার শবও পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রচলিত 
দেশীয় ভাষার এমন শক্তি নাই যে, সে ভাষার সাহায্যে 
দুরহ ভাবনা (1০2-_হিন্দী কোশ হইতে লইলাম) প্রকাশ 
কর৷ যাইতে পারে। তখন অতুলসম্পত্তিশালিনী সংস্কৃত 
ভাষার আশ্ররগ্রহণ কর্তব্য । কোন কোন স্থণে যেকোন 
ভাবার উপযুক্ত শব্দ পাইলে, তাহাকেই স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ 
করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক দলের মতের মধ্যে 
কিছু-না-কিছু সার আছে। আমাদের মত এই যে, 
“পারিভাষিক শব্দ অনুসারে চলিত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা এবং 


ইংরাজি ভাষা--এই তিন ভাষা হইতেই সাহায্য লওয়া 


৬৮৮ 


- কৰ্তব্য । ডি? হি যে হি চলে, বয়স্ক ০58 
গ্রন্থে সে ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করা চলে না। 


মুলক প্রাদেশিক ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ, অন্ততঃ লিখিত 
রূপে চলিত আছে। ঘদি সেইরূপ সহজ. সংস্কৃত শব্দ দ্বারা 
পরিভাষা প্রণীত হয়, উত্তম কথা । এই সকল শব স্থবোধ্য 
স্ুখোচ্চাধ্য ও হৃস্ব হইলে তাহাদের প্রচলনের অধিক 
সম্ভাবনা ৷ - বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নে এইখানেই 


ত- 


কৃতিত্ব। 'ইংরাঁজি শব্দ গ্রহণ করিব না, এমন প্রতিজ্ঞা 


করিয়া বসিলে বৈজ্ঞানিক যাবতীয় ইংরাজি শবেরই-চলিত 
ভাষার কিংবা সংস্কৃত ভাষার প্রতিশব্দ রচনা করা যাইতে 
পারে। কিন্ত আমাদের বিশ্বাস, নে চেষ্টা বৃথা হইকে। 
কালের গতি রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। 
স্বভাবতঃ অলম। সে সন্মুখে যাহা পায়, ত্বারাই কাজ 
চালাইতে চেষ্টা করে। আবশ্যক হইলে সে তাহাকে ভাঙ্গে, 
তাহার রূপ পরিবর্তন করে, তাহার অঙ্গে অন্ত বস্তু যোগ 
করে। এইরূপে সে কাঁজ চালাইয়া থাকে। ভাষা এবং 
ভাষার শব্দ লইয়াও সে প্রত্যহ এইরূপ ভাঙ্গাগড়া করিতেছে। 
কাহারও উপদেশ মানে না. ভাষা বিকৃত হইল কি না ভাবে 
নাঁ। ভাষার এই বৈরূপ্যই কালে স্বরূপ হইয়া দীড়াঁয়। 
যদ্দি টেরন ও টেরাঁম ও ইষ্টামারে কাঁজ. চলে, তাহা হইলে 
কেহ বাম্পীয় শকট ও বাম্পীয় পোঁতের দিকে তাকায় না। 
(ট্যামের বালা কি? )। ভাষার এই উচ্ছৃঙ্খলতাই তাঁহার 
জীবনী শক্তি ঘোষণা করে। যিনি এই জীবনী শক্তি অনুভব 
করিতে পারেন, তাঁহার রচিত শব্দই চলিত হয়। নূতন শব্দ 
রচনায় কোন কোন ভাষার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। বোধ 
হয় বঙ্গদেশীয় কেহই জন্গমান করিতে পারেন না যে, 
আদালতের ‘টোরী’ (tout or attorney) রনী” হইতে 
পারে, কিংবা বাঙ্গলা সংবাদপত্রের দ্বিচক্রযান অর্থাৎ ইংরাজি 
. বাইসিকেল "শুন্‌ গাড়ী” (শৃন্ত গাড়ী ) হইতে পাঁরে। কিন্ত 
ওড়িশার সাধারণ লোকে অবলীলাক্রমে ও দুই শব ব্যবহার 
করিতেছে। বোধ হয় হিন্দী ভাষারও এইরূপ শক্তি আছে। 
“করনেবালা+ ও ‘দার’ যোগ করিয়া হিন্দী ভাষায় কত শব্দই 
রচিত হইতেছে ।* 





প্রবাসী । 


পালিত সতত শট শিলত লাল লো তত নস 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


Ite a পাতি নাকচ” 


তথাপি হিন্দী EN কোনে: স্কৃত জিত বাহুল্য 
দেখা যায়। দর্শনশাস্্, জ্যোতিষ ও গণিতের পরিভাষার 
অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত, তেমনই অর্থনীতি শাস্ত্রের অধিকাংশ 
শব্দ হিন্দী। বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ রাখা আবশ্যক ছিল। 
ইহার একটা কারণও কতকটা বুঝা যায়। বাণিজ্য ব্যাপারে 
হিন্দী শব্দ প্রচুর চলিয়াছে, দর্শন ও গণিত শাস্ত্রে পৈতৃক 
স্কৃত সম্পত্তি আছে। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও ভূগোলের 
শব্দের মধ্যে কতক হিন্দী, কতক সংস্কৃত, এবং কতক অবিকল 
ইংরাজি। বাঙ্গলা ভাষার পক্ষ হইতে দেখিলে মনে হয়, সে 
ভাষায় বরং ইংরাজি শব্দ চলিতে পারে, তবু হিন্দী শব্দ 
চলিত হইবার আশা কম। অতএব দেখা যাইতেছে, হিন্দী 
বৈজ্ঞানিক কোঁশ প্রচারিত হইলেও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
কাধ্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই। 
আর একটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ এখনও বাকি আছে। 
যদি দেশীয় চলিত শব্দ, সংস্কৃত শব্দ, এবং ইংরাজি শব্দ সাহায্যে 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন করিতে হয়, তাহা হইলে 


লোন 


কি প্রকার শব্দ চলিত ভাষা! হইতে, কি প্রকার সংস্কৃত ভাষা. 


হইতে গৃহীত হইবে, এবং কি প্রকারই বা ইংরাজি থাকিবে, 


তাহা নির্দেশ করিলে পরিভাষাসঙ্কলনকাধ্য লঘু হয় এবং . 


পরিভাষার সার্থকতা বুঝিবার সুবিধা হ্য়। একথা কেহই 
বলতে পারেন না যে, যে কোন ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দ জবি- 

ল ইংরাজি রাখিলে চলে কিংবা তাহার সংস্কৃতরূপ দেওয়া 
চলে, কিংবা দেশীয় চলিত শব্দ দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিলে চলে । 
এমন কতকগুলি শব আছে বা থাকিতে পারে, যেগুলির 
দেশীয় চলিত ভাষায় কিংবা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করা 
বুথা। . অনেকস্থলে অনুবাদে উদ্দেশ্য পণ্ড হইতে পারে। 
কোন কোন স্থলে হিতে বিপরীত হইতেও পারে! আমাদের 
মতে উক্ত তিন জাতীয় শব্দই চাই। স্থলতঃ বলা যাইতে 
পারে যে, ইংরাজি রূঢ় শব্দ ইংরাজি. রাখাই কর্তব্য। যৌগ- 


রঢ় পারিভাষিক শব্দের সংস্কৃত ভাষায় এবং অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক. 


শব দেশীয় চলিত ভাষায় করিলে সকল উদ্দেশ্ত সুচারুরূপে 
সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা । 
হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ প্রণেতৃগণ এই জটিল প্রশ্নের 





* হিন্দী বৈজ্ঞানিক কৌশেই দেখিতেছি, ॥॥umেinant=পাঁগুর 
করনেবাঁলা, জুগলী করনেবালা, 00:50109:- খর্চ করনেবালা, 0০291- 


£৪৪--চলাঁন পাঁনেবালা, Consigner= চলান করনেবালা, ইত্যাদি . 


ঘান্গল। ভাষার “কারী ও কম নহে। 


ৰ বম সংখ্যা । ] 


তত 


দেবিশু। 


সলিল সিসি 


৩৮৯ 


শপ 


কি নীমাসা EE তাহা প্রানি বাসনা হয়। ছুঃখের বিষয়ক যাবতীয় শব প্রথমে ম সংগৃহীত হইয়াছিল। | তার পর 


বিষয়, সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে নির্বাক রহিয়াছেন। 
যাহা হউক, ভূগোলবিষয়ক পরিভাষায় নিয়লিখিত শব্দগুলি 


দেখিতেছি ?-- 

Lake--বীল, সরোধর 
Loch— বীল 
Lago০n--লঙ্জন 

Hot spring— গরম ঝরণা, গরম সোঁতা 
Gey5er--গরম ঝরণা 

Gulf streem—গল ক  ্রীম 
Pampas—পম্পাস 
Moraine—মোরেন 

[9981] ফোঁসিল 
1,8৮৪--লাঁবা 
Eruption—উৎক্ষেপ, প্রস্ক! টন 


A Upheaval উতৎক্ষেগ 


085%- সার্টজ পথর, বিন্বোরী পখর 
C০mpass—--কম্পাস, খ্ৰবমৎস্তা খন্ত্ 
কি নিয়মে বা কোন্‌ উদ্দেশে fossil” ফোঁসিল রহিল 
এবং 1,০0০. বীল হইল; কেনই বা 
কম্পাস কিংবা ্রুবমৎস্তযন্তর হইল এবং জুলভ 045: ক্কার্টজ 
পর্ণ পাথর কিংবা বিষৌরী পাথর হইল, তাহা জানিতে পারিলে 
ভাল হইত। অন্যদিকে ভৌতিক পরিভাষায় Compass 
দিগ্দর্শক হইয়াছে । যদি আকাশের খ্রুবকে মর্ত্যে আনিতে 
হয় তাহা হইলে কেবল তাহাকে আনিয়া মৎস্তকে পরিত্যাগ 
করিলে চলিতে পাঁরে। বস্তুতঃ ফ্রবমৎস্ত দ্বারা শিশুমার 
নক্ষত্র (Little bear) বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। 

এইরূপ অপর কতকগুলি শব্দ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে 


পাঁরে। যথা ঃ-- 
Barometer—বারোমীটার, বাঁযুভারমাঁপক যন্ত্র 
‘Thermometer—~তাপমাপক যন্ত্র, থরমামীটার 
Conglomerates—পিণীকৃত গওশৈল " 
Contour line-~-আকাীর রেখা 
Equator—ভৃমধ্য রেখা, বিষুবৎ রেখ। 
Equin০x--অয়ন, সম্পীত' 
Geology-—-ভূগর্ভ বিদ্যা 
Gravitation—-আকৰ্ষণ 
17810- প্রভামগ্ল 
1৪৪ _গরমী, উষ্ণতা, তাঁপ, তেজ 
Mountain range— পর্বত প্রণালী 

‘ Vertical circle—.দেশীত্তর বৃত্ত, ইত্যাদি । 


কোশের ভূমিকা পাঠে জানিতেছি যে বেব্স্টর সাহেবের 
ইংরাজি বৃহৎ অভিধান হইতে হিন্দী কোশের সপ্তাধিকার 


Compass 


সপ্তব্যক্তির শব সংগ্রহ সপ্ত অনুবাদকের হস্তে অপিত হইয়া- 
ছিল। আমাদের বিবেচনায় এরূপ না করিয়া এক এক 
বিষয়ের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ছুই পাঁচখানি গ্রন্থ হইতে শব্দ একত্র 
করিলে বহু অনাবশ্যক শব্দের অনুবাদের ক্লেশ ভোগ করিতে 


' হইত না, অথচ কোন কোন আবশ্যক পারিভাষিক শব্দও 


ভ্রমক্রমে অবশিষ্ট থাকিত না ভৌগোলিক কোশে দেখা যায়ঃ 


9.1 কিনারা, তট, তীর 0985_-কিনাঁরা 
1০7 বায়ে কিনারা [910)- পৃথিবী, ভূমি 
" 260৮ দহিনা কিনারা 8০5৮ পূর্ব 
0০50৮ প্রবাহ, ধারা 5০৪৮৮ দক্ষিণ 
ইত্যাদি সামান্ত ভাষার কোশের 'শব্ষ আছে, অথচ 
Coral reef, atoll, organic rock, weather, 


রশ 


weathering, প্রভৃতি শব্ধ বৈজ্ঞানিক কোশে পাইলাম 
না। অধিকন্ত ন দোষায় হইতে পারে, কিন্তু শব্দের 
পারিভাষিকত্ব না থাকিলে তাহাকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শব্দ 
বলিতে পারা যায় ন!। স্থুলভাবে বলিতে গেলে, ভৌগোলিক 
কোশ এবং রাসায়নিক কোশ তেমন সন্তোষপ্রদ হয় নাই। ' 
কোণ্সম্পাদক মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, এই ছুই 
অধিকারের কোশ সম্কলনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পারি- 
ভাষিক শব্দ আধার হইয়াছিল। সম্প্রতি উক্ত পরিষদের 
পারিভাষিক শব্দ মিলাইয়৷ দেখিবার স্থযোগ নাই। তথাপি 
বোধ হয়, পরিষদের ব্যক্তিবিশেষের প্রস্তাবিত পরিভাষা 
পরিষদের নিষ্পত্তি মনে করা ঠিক হয় নাই। যতদুর জানি, 
পরিষদ বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ-কোশ. এপয্যস্ত প্রচারিত 


. করেন নাই। 


এবারে এইখানেই বক্তব্য শেষ করা যাইতেছে । আগামী 
বারে অন্ত কয়েকটি কোশের শব্ধ বিচার করা যাইবে। ' 
শ্রীযোগেশচন্ত্র রায় । 


দেবশিশু। 


কোলে করি মাতৃহীন শিশুটি আদরে, 
রাজা! শুদ্বোদন পানে চাহিয়া কাতরে, 
অভাগিনী ভাগিনীর কথা ম্মরি মনে, 

কহেন গোতমী দেবী, সজল নয়নে, 


পাস নত 


পাশপাশি 


বি করি বানী অ অধর ম্পন্দনে £-- 


“মহারাজ, কভু নাহি কহিও নন্দনে, 


ধ্রিনি জঠরে ওরে। দুর্ভাগ্য মাতাঁর 


- শুনিলে ব্যথিত হবে শিশু সুকুমার 1” 


. কহিতে কহিতে কথা, মুছিয়া বদন 


পুরিলেন শিশু-মুখে ঘনপীনস্তন ৷ 
তরল বক্ষের সেহ সুধা হয়ে ঝরে) 
তৃষিত অধর কচি কাপে পয়োধরে। : 


-. যৌবন-বসন্ত-কুঞ্জে প্রেম-পুজ্পদলে 


. "ক্রিদিব-ছুর্লভ নর এ অমৃত ফলে 


. রিকশি” রূপসী রাণী মিলিল ছায়ায় | .... 


টু অনি রাজ-চিত্ত মায়ার মায়ায় । 


_. দেবতা কি হবে শিশু? উদ্বিল সংশয়... 
. হেরিয়া অঙ্গের, চিহ্ন, ভাবেন.আবার,. - 


"মনে মনে দেবতার.চরণ নদিয়া, 


গোতমীর আঁখিধারা চুম্বনে মন্দিয়া, 


. কপোল লম্বিত কেশ সরায়ে যতনে, 
, - -কহিলেন শুদ্ধোদন, কম্পিত বচনে$-_ ' 
' , ধ্বেবী তুমি, হে গোতমী, অনাথ জননী; . «. = 


তোমার কুমার, এই নয়নের মণি । 


'" স্মুধা-তৃপ্ত-কণ্ডে শিশু পড়িল ঘুমায়ে। : 
“অতৃপ্ত নয়নে বেবী, বদন নুয়ায়ে, 


হেরিতে শিশুর কান্তি জাগিল বিস্ময় ; 


মহারাজ চক্রবর্তী হবে ৰা কুমার। 


হাত পায়ে পদ্ম আঁকা সোণার বরণে ; 


যাচিবে নিখিল বিশ্ব শরণ চরণে। 


অপার্থিব সুখ-রস উথলে অন্তরে 


-জাগরণে স্বপ্ন যেন শিরায় সঞ্চরে। 
ঢাকি তন্তু, দেবগণ দীপ্তি আচ্ছাদ্নে,. . 


গাহিল যে নরে গীতি বীণার বাদনে। 


পিপিপি কক্স 


প্রবাসী। 


সেসব 


Ts; 


[ ৬ ভাগ। 


ees nop Teneo 


স্থুর যেন. সুর- টি পুণাধারা ঢালে; 
তরঙ্গে তরঙ্গে বিশ্ব নাচে তালে তালে । 
করিছেন, দেবগণ দেবের আরতি ; 


শিশুকোলে ধ্যানমগ্ন! মহা গ্রজাপতী।. 


চর * ES 


_ আগত ভবে স্থগতদেব জগত তারিতে। 


হবে শীত তৃষিত জন করুণা বারিতে 
ব্যাধি ও জরা- . ব্যথিত ধরা 
বিষাদে আর কীদিও না । 
মুক্তি পাবে ক্ষুক্বজন বৃদ্ধ-শ্রীপদে 1 


পাশপাশি 


দি SER 


দীপ্তপথ ভাঁতিবে চোখে ভ্রান্তি বিপদে। 





চরণে ফীস-_মরণ-পাশ- 
মায়ায় ভুলে বাঁধিও না। 


সি 


শ্ীবিজয়চন্ মজুমদার 1 | 


“সর্বব্ষয়ে স্বদেশী ৷”: 


ডি 


স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক বলিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন, কেব্ল বাজারে গিয়া জিনিষ কিনিবার ঠা 


স্বদেশী হইলেই চলিবে না, সর্কবিষয়েই স্বদেশী হইতে হইবে ৷ 
তাহাদের মতে যাহারা স্থাটকোট পরেন, তাহারা ধৃতি চাদর 


ধরুন) যাহারা টেবিলে খান, তাহারা আসন ' পাতিয়! 
মেঝেতে বন্থুন; বাবুর্চি ছাড়াইয়া ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করুন; 
বিলাত যাঁওয়া বন্ধ করুন; এক কথায় বলিতে গেলে 
সকলেই-_টিকি রাখুন । 

এক সময় ছিল যখন উন্বপ “অপকাধ্য”৮ অর্থাৎ 
স্থাটকোট পরা, টেবিলে খাওয়া "প্রভৃতি, কেবল বিলাতি- 
প্রত্যাগতগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। অদ্যাবধি যদি তাহাই 


থাকিত, তবে বর্তমান আলোচনার প্রয়োজন হইত না, 


কারণ সংখ্যা হিসাবে বিলাত গ্রত্যাগতগণ সমাজের একটি 


অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু এখন দেখিতে পাইতেছি, ' 


4 


অনেক রাজা, জমিদার, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, হাটকোট ব্যব্হার্‌ ls 
করিতেছেন, টেবিলে বসিয়া “ফয়জু খানসামা”র হস্তপক্ক 


থানা 


থাইতেছেন এবং অন্তান্ত. আচারেও “সাহেব” 


* হুইয়াছেন। ইহাতে কোনও গহিত.কাধ্য হইতেছে কি না, 


তাহাই এ প্রবন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। 


পা 


গম সংখ্যা । ] 


_“সৰ্ববব্ষিয়ে স্বদেশী |” 


৩৯১ ২ 


see" সা লিসা 


ভি আন মার আন সন্দেহ হু নাই। 


" কিন্তু অন্তুকরণমাত্রই কি দৃষণীয়? যে বন্দে মাতরমের প্রভাবে 


আজ একথা উঠিয়াছে, সে বন্দে মাতরম্‌ কি? তাহা প্রাচ্য 
না পাশ্চাত্য? তাহা পুর্ববাবধিই আমাদের নিজস্ব ছিল, 
অথবা স্বণিত সাহেবদের নিকট হইতেই আমরা তাহা 
পাইয়াছি? 

এই যে বন্দে মাতরম্-_অর্থাৎ [99670909777 অর্থাথ 
স্বদেশগ্রীতি, ইহার জন্য আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট 
খণী। পুর্বে আমর! রাজার জন্য যুদ্ধ করিয়াছি, ধর্মের 
জন্য মাথা দিয়াছি_কিন্ত দেশের জন্য প্রীণদান, এ ভাব 
আমাদের মনে পুর্বে ছিল কি? আমি ত কোথাও দেখিতে 
পাই না। যদি কোনও শাস্ত্দর্শী মহাত্মা, সংস্কৃত সাহিত্য 
হইতে 79071061902 শব্দের প্রতিশব্দ বাহির করিয়া দিতে 
পারেন, কেহ দেশকে ম! বলিয়া অথবা অন্ত কিছু বলিয়া 
পুজা করিতেছে দেখাইয়া দিতে পারেন, তবে আমি অত্যন্ত 
কৃতজ্ঞ ও আহলাদিত হইব ৷ 

এই “বন্দে মাতরম্ বন্ধিমচন্দ্র যেখানে প্রথম অবতারণা 


“করিয়াছেন, সেখানে তিনি কি লিখিয়াছেন দেখা যাউক 


তিনি লিখিয়াছেন £-- 


মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পাঁরিল না, 


স্ুজলা সুফল! মলয়জশীতল। শস্তস্ঠামলা মাতা কে, জিজ্ঞাসা করিল 
“মাতা কে ?” 
উত্তর ন! করিয়। ভবানন্দ গাইতে লাগিলেন 
শুত্রজ্যোত্স্াপুলকিতধাঁমিনীম্‌ 
স্থহাঁসিনীং স্থমধুরভাধিবীম্‌ 
সুখদাং বরদাঁং মাতরম্‌। 
মেনর ঘলিল-_-“এ ত দেশ, এ ত মা নয়» 
_ ভথাঁনন্দ বলিলেন--“আগরা। অন্য ম! জানি না, 
স্বর্গাদপি গরীয়মী” ” 
মহেন্দের মুখ দিয়া বঙ্কিম বাবু যাহ! বলাইয়াছেন, তাহা 
বাঙ্গালীর কথা,__বাঙ্গালীর বিস্ময় । বাঁজালীর নিকট এ 
ভাব সম্পূর্ণ নৃতন। দেশ যে মা, ইহা আমরা কম্মিন্‌ 
কাঁলেও জানিতাম না! বস্কিম বাবুকে মুখপাত্র করিয়া 
পাশ্চাত্য সভ্যতালক্মীই আমাদিগকে এ মধুরবাণী 


শুনহিলেন। শীষে সংস্কৃত শ্লোকার্দ্ধটুকু ভবানন্দের মুখে 


“জননী জন্মভূমিশ্চ 


' বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে হঠাঁৎ এমন মনে হইতে পাঁরে 


বটে, এ ভাব আমাদের চিরপুরাতন। হইলে অত্যন্ত সুখী 


হইভাম। কিন্তু সম্পূর্ণ গ্লোকটি এবং স্থান. কাল পাত্র 
বিবেচনা করিলে সে সুখকর. মোহ বিদুরিত হইয়া যায়! 
শ্লোকটি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে আছে। ' যুদ্ধ অবসিত, 
সীতার উদ্ধার সম্পন্ন হইয়াছে, চতুর্দশ বর্ষ বনবাসকালও শেষ 
হইয়া আসিয়াছে। .শশ্রীরামচন্ত্র অযোধ্যায় ফিরিবার জন্ত 
উৎকন্তিত হইয়া বিভীষণকে বলিতেছেন-_ 
ইয়ং ব্বর্ণপুরী লঙ্কা মিত্রাম্মভাং ন রোচতে। 
জননী জন্মভূমিশ্চ হবর্গীদপি গরীয়সী ॥ 
হে মিত্র, এমন যে স্বর্ণপুরী লঙ্কা; ইহাতে আমার আর 
তৃপ্তি নাই। আমি এখন গৃহে গিয়া জননী কৌশল্যা ও 
জন্মভূমি অযৌধ্যানগরীকে দর্শন করিতে পারিলে' বাঁচি, 
কারণ আমার জননীদেবী ও অযোধ্যানগরী আমার নিকট 
স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়সী। ইহাই ও উক্তির .ভাবার্থ। 
ভবানন্দ যে মহাভাবে অভিভূত হইয়া-দেশকে মা.বলিতে- ' 
ছেন, সে ভাঁব এখানে কোথায় ? রামচন্দ্রের জন্ম যদি 
অযোধ্যায় না হইয়া বারাণসীতে হইত, তাহা হইলে 
বাঁরাণসীই তাহার কাছে স্বর্গাদপি গরীয়সী.হইত, অযোধ্যা 
কিছুই হইত নাঁ। আরও. একটা বিষয় . পাঠক লক্ষ্য করি- 
জন্মভূমিকে জননী বলা হইতেছে না । একটা পচ” 
থাকিয়া জননীকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং জননী 
অর্থে যে কৌশল্যা দেবী তাহাতে আর সন্দেহ মাত্ৰ নাই। 
দেশকে মা বলিয়া পূজা করিবার কল্পনা আমরা কখনও 
যে করি নাই তাহার আর একটা প্রমাণ, ভারতমাতা বা 
বঙ্গমাতা নামে আমাদের কোনও দেবীপ্রতিমা নাই। 
ভবানন্দ যে ভাবে দেশকে মা বলিয়াছেন, সে পুজার ভাব 
আমাদের মনে থাকিলে, নিশ্চয়ই পুজার জন্য .দেবীমৃত্ত 
থাকিতেন, পঞ্জিকায় সে পুজার তিথি নক্ষত্র নির্দিষ্ট থাকিত 
এবং নিত্যকৰ্ম্ম পদ্ধতিতে তাঁহার মন্ত্রও পাওয়া যাইত। 
প্বনেমাতরমে”্র মধ্যে দুইটা বিভিন্ন 1৭০৭ বা তাঁব পাওয়া 
যাইতেছে-_উভয়টাঁর জন্যই আমরা প্র. ঘ্বণিত সাহেবদের 
নিকট খণী। প্রথম 7499. ভারতবর্ষ একটি দেশ, তাহার ' 
ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি প্রদেশ" মাত্র । দ্বিতীয়. ea এই দেশ 
, আমাদের জন্মভূমি বলিয়া জননীর ঠায় পুজনীয়এবং এই দেশের 
"কল্যাণের জন্য আমাদের ধনগ্রাণ উৎসর্গ করা | আমাদের 
পরম ধর্ম্ম। 


* ৩৯২ : _ প্রবাসী ৷ : [ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


৮০৯০ ভিপি সস ততো তক কি বতা শত লো ন 


এখন প্রথম, ভাবটির বিষয় চিন্তা করুন। ভারতবর্ষ একটি আমরা চিরকাল যেন বক্ষে করিয়া রক্ষা করিতে সমর্থ 
সমগ্র দেশ এবং আমাদের জন্মভূমি, এভাবটি আমরা কি হই। 
উপায়ে পাইলাম ? ইংরাজ যদি সমস্ত. ভারত্বর্ষের একছত্র জাতীয়তাঁর ভিত্তিস্থাপনের জন্য, স্বদেশগ্রীতিই মূলমন্ত্র 1 
অধিপতি না. হইত, তবে সমস্ত ভারতবর্ষকে একটি দেশ বা বীজমন্ত্র। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি মন্ত্র সাধনা ৬ 
বলিয়া.আমরা মনে করিবার অবসর পাইতাম কি? পূর্বেও আমাদিগকে ' করিতে হইবে,_যথা প্রজাতন্ত্রতা। যিনি 
সমগ্র ভারতবর্ষ একচ্ছত্রী সম্রাটের অধীন ছিল বটে, কিন্তু রাজা তিনি দেশের প্রক্কত রাঁজা নহেন, প্রজাগণই দেশের 
কোনও কালে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রজাপুঞ্জের রাজনৈতিক রাজা । “দিল্লাখরো বা জগদীশ্বরো বা” এই স্বদেশী 762টি 
একত্বভাব জন্মায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিচার, ব্যবস্থা পরিবর্জন করিয়া প্রজাতন্ত্রতার উপাসনা ন! করিলে দেশের 
' প্রভৃতি সমস্তই বিভিন্ন ছিল। যিনি সম্ৰাট, তিনি করগ্রাহী মঙ্গলের প্নান্ত্েব নাস্তোব গতিরন্তথা ।” "সর্কাবিষয়ে স্বদেশী” 
সম্রটি ছিলেন মাত্র, দূর প্রদেশের শাঁসনকাধ্য তাহার হস্তে হইয়া কি আমরা পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্রতা গ্রহণ করিতে বিরতি 
ছিল না। . একরাজা যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজা হইতে থাকিব? - ্ 
পারেন, সেইরূপ ভাবটাই ছিল। রাজা এক হইলেও, দেশ তাহার পর ধরুন, দেশের ধনবৃদ্ধি না করিতে পাঁরিলে 
এক হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষ যে এক এ*1৫6০টাই কোনও উন্নতিই আমরা করিতে পারিব না। দেশীয় ২.৮ 
খাঁটি স্বদেশী নহে) যেহেতু বিদেশী আসিয়াই এরূপ ঘটাইয়াছে। শিল্পকলার উন্নতিকল্পে যুরোপে, আমেরিকায় আমাদিগকে 
এবং এideaটা এখনও পর্য্যন্ত আমাদের অস্থিমজ্জায় গিয়া দীর্ঘকাল বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিতেই হইবে? 
প্রবেশও করে নাই। এখনও বাঙ্গালী কলিকাতা হইতে কটকে দ্সর্বিষয়ে স্বদেশী” হইতে গেলে আমার পুত্রটিকে কেমন 
গিয়া “গ্রবানীর আক্ষেপ” শীর্ষক কবিতা লিখিয়া কলিকাঁতার করিয়া বিদেশে পাঠাই ? কি খাইয়া সেখানে সে জীবন ধারণ 
মাসিক পত্রে প্রকাশ. জন্ত পাঠায়। এখনও বেহারে, করিবে? সদ্ধ্যান্িক করিবার জন্য গঙ্গাজলই বা সে পাইবে” 
উত্তরপশ্চিমে, বাঙ্গালী কেরাণীরা দরখাস্ত লেখে কোথায়? টিকি ছুলাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় “সর্ববিষয়ে 
“Foreign countryতে বাস করিতেছি,.২*২ বেতনে স্বদেশী হও” বলিয়া ত খালাস, কিন্তু এ প্রশ্নের তিনি কি 
‘আমার কুলায় না, কিঞ্চিৎ বেতন বুদ্ধি প্রার্থনা করি ।” উত্তর দিতে চাঁহেন? তাহা ছাড়া বর্ণ অনুসারে শিল্পশিক্ষার্থী 
দ্বিতীয়তঃ, দ্রেশগ্রীতির ভাবটাও যে আমাদের নিজস্ব পাওয়া যাইবে কোথা ? আমাদের বাণিজ্যের উন্নতি হইলে, 
নহে, পরের নিকট পাইয়াছি, তাহা উপরেই দেখাইয়াছি। ক্রমে আমাদের স্বদেশী জাহাজের আবশ্যক হইবে, এবং 
যুরোগীয় জাতিগণের ইতিহাসে যুদ্ধ বিগ্রহ নিত্য নৈমিত্তিক জাহাজ নিশ্মাণ প্রণালী যুরোঁপে বা জাপানে গিয়া বহুসংখ্যক 
. ঘটনা ছিল। তাই স্বদেশগ্রীতির ভাবটা তাহাদের মধ্যে লোককে শিখিয়া আসিতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষার্থী 
বিশিষ্টরূপে জাগ্রত হইবার অবসর ঘটিয়াছে। হিন্দুরাজত্বের সুত্রধরসন্তান কোথায় মিলিবে ? যদি ব্রাহ্মণ কায়স্থের সন্তান 
ইতিহাস যুরোগীয় ইতিহাসের তুলনায় শাস্তিময়। মাঝে এই বিদ্যা শিক্ষা করিতে বায়, তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের : 
মাঝে বড় বড় রাজা দিগ্িজয়ে বাহির হইয়াছেন বটে, কিন্তু অনুমোদিত "সর্ববিষয়ে স্বদেশীয়তা” রক্ষা হইবে কি? 
ঘোড়াটি ফিরাইয়! লইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন, ভিন্ন রাজার সুতরাং দেখা গেল, বিদেশযাত্রা, শিল্পশিক্ষা প্রভৃতি 
প্রতি কোনও রূপ উৎপাত করেন নাই। মুসলমান আবি- বিষয়েও পুরাতন আচারের মর্ধ্যাদা রক্ষা করা অসম্ভব । এ : 
ভাবের পূর্বে, হিন্দুকে কেহ হিনুস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিবার বিষয়েও বিদেশী আচার অবলম্বন ভিন্ন পনান্ত্েব নাস্তযেব + 
চেষ্টা করে নাই, সুতরাং দেশকে মা বলিয়া জড়াইয়া ধরিবার গতিরন্তথা ।» 
অবকাশও হয় নাই। ' ঃ . পুরাতনের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা শিব, তাহা থাঁকুক। 
এই স্বদ্নেশগ্রীতি আমরা পরের ভাঙার হইতে আহরণ তাহা বিসর্জন দিলে আমাদের কোনও উদদেশ্তই সফল হইবে “ 
করিয়া আনিয়াছি, তথাপি ইহা! মহামূল্য রত্ব। এই রত্বকে না; বরঞ্চ বিশেষ ক্ষতি হইবারই সম্তাবনা। দেশের লোক, 


৭ম সংখ্যা । ] 


সস 


জান সম্বন্ধে নিন নিজ মত ত নির্ধারিত ব করুন । _আদরশটা 
কি? জাতীয় উন্নতিটাই আদর্শ? না “সর্ববিষয়ে স্বরেশীয়তাই” 
আদর্শ? যদি জাতীয় উন্নতিই আদৰ্শ হয়, তবে যে বিষয়ে 


| _ “স্বদেশীয়তা” করিতে গেলে সে উন্নতির বিদ্ন হইবে, তাহা 


সর্বতোভাবে বর্জ্জনীয় ৷ 

উপরে যাহা লিখিলাম, তাঁহার সহিত যিনি একমত 
হইবেন, তাঁহাকে. স্বীকার করিতেই হইবে, যে কোনও 
জিনিষ বাহির হইতে আসিতেছে বলিয়াই, বিদেশীর নিকট 
হইতে পাইতেছি বলিয়াই, তাঁহা নিন্দনীয় নহে। স্বদ্দেশভক্তি, 
প্রজীতিন্ত্রতী, বর্ণনির্বিশেষে বাণিজ্যাদি সেবা, দেশান্তর গমন, 
এই সমস্ত বিষয়ে যদি আমর! সনাতন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া 
বিদ্বেশীয়ের অনুসরণ করাই কর্তব্য বলিয়া! মনে করি, যদি 
এই সকল বড় বড় ভাব্গত ব্যাপারে পাশ্চাত্য.সভ্যতাঁর নিকট 
খণী হইতে সম্মত হই, তবে পরিচ্ছদাদি সামান্য বহির্বিরষয়ক 


.. ব্যাপারে অন্থুকরণই কি মহাপাতক বলিয়া সাব্যস্ত হইবে? 


পশ্চিমের হাতীই যদি গলিয়া 
লইয়া এত টানাটানি কেন? 


গেল, তবে মশাগুলিকে 


-পর্ঘ, প্ৰথমতঃ পৌষাকের কথা ধরা যাউক ৷ যাহারা বলেন 


দ্হাটি কেটি ছাড়িয়া ধূতি চাদর ধর, উহাই আমাদের জাতীয় 


পৌষাক*__ভীহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি কি 
বাঙ্গালী জাঁতি না ভারতবর্ষীয় জাতি? বাঙ্গালীকে স্বতন্ত্র 
জাতি বলিলে ভারতবর্ষের একজাঁতীয়ত্ব অস্বীকার কর! হয়। 
তাহা কোন্‌ স্বদেশভক্ত করিতে প্রস্তুত আছেন? যদি আমি 
ভারতবর্ষীয় জাতিই হই, তবে জিজ্ঞাসা করি, ধূতি চাদরই 
কি ভারতবর্ষীয় জাতির পোষাক ? অবশ্যই না। দুর্ভাগ্য 
বশতঃ ভারতবর্ষীয় মাত্রের জন্য এখনও এক 'পোৌষাঁক 
আবিষ্কৃত হয় নাই। এক পোষাক আবিষ্কৃত হওয়া 
আবশ্যক । সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষাও এক হওয়া আবশ্যক | 
আমর! দেখিতে পাঁইতেছি, সমাজের উচ্চস্তরে, ইংরাঁজিই 
সেই এক ভাষার স্থান অধিকার করিয়াছে। পাশ্চাত্য 


< পরিচ্ছদ_( আমি ইচ্ছা করিয়াই “পাশ্চাত্য” শব্দ ব্যবহার 


' করিলাম_-কারণ ও পরিচ্ছদ শুধু ইংরাজেরই ইজার! মহল 


নয়, সমগ্র" যুরোপীয় ও আমেরিকান জাতিরও বটে )_- 
পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ, সেটাও ন! হয় চলিয়া. যাউক না। 
তাহাতে কি মহাভারত .অশ্তদ্ধ ' হইবে? জাতীয়তা স্নান 


_ “সিৰ্বববিষয়ে স্বদেশী।” 


ক তলা শিপা পিতা 


ভীত | 


হইবে ? EY দেখুন জাপান, সাহার পদতলে বসিয়া এখন এক 
শতাব্দী ধরিয়া আমরা জাতীয়তা শিক্ষা করিতে পারিলে ধন্ত 
হই- সেই জাপান পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়াছেন 
বলিয়া কি তীহাবের স্বদেশ্রীতি শ্লান হইয়াছে? সে দেশে 
গবর্ণমেন্ট আফিসের সমস্ত কর্মচারী ও রাঁজপুরুষ কর্ম্মস্থানে 
পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ ধারণ করিতে রাজাজ্ঞায় বাধ্য। ইহা 
হইতে বুঝা যায়, জাপানীরা স্থির. করিয়াছেন, ও পরিচ্ছদই 
তাহাদের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত । যাহার! রাজাজ্ঞায় বাধ্য 
নহেন,_এরূপ শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণও স্বেচ্ছায় পাশ্চাত্য 
পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকেন। কই, কোনও জাপানী 
ভট্টাচার্য্য ত বলেন নাই-_পপরিচ্ছদে স্বদেশী হও ।” যদি 
বলিয়! থাকেন, তাঁহার কথা কেহ শুনে নাই স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে। জাপান যদি জাপানী বন্দে-মাতরম্‌ গান করিয়া 
ও বিদেশী মাল বয়কট করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, যদি বিদেশীয় 
জ্ঞান বিদেশীয় শিল্পশিক্ষা, বিদেশীয় রাজনীতি, বিদেশীয় যুদ্ধ 
কৌশল এ সমস্তের বিরুদ্ধে স্বীয় দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্সর্বতোভাবে 
স্বদেশী” হইয়া, স্বদেশী অহিফেন সেবন করিয়া, স্বদেশী 
পালিস্কে নিক্রিত থাকিত, তবে আজ তাহাঁদের নামও 
আমাদের শ্রুতিগোচর হইত কি না সন্দেহ। ূ 

এখন, আমাদের “জাতীয়” পৌষাঁকটা কি দেখা যাঁউক। 
ধূতি কামিজ বা কোট ও চাঁদর। যাহারা একটু মৌখীন, . 
তাহাদের ধৃতি পাঞ্জাবী ও শিক্ষের চাদর যাহার! প্যান্টানুন 
কামিজ ও কলারের উপর গলাবন্দ কোট,' তাহার: উপর 
পাগড়ি বা টুপী পরিধান করেন, তাহারাও বিশেষ নিন্নাভাজন 
নহেন। যত অপরাধ করিয়াছে ও হ্যাট আর নেকটাইটা। 
বাহার! ঘোরতর টিকিবাদী স্বদেশী, তাহারা শার্ট, কোট ও 
প্যাপ্টালুনেরও বিপক্ষ, কারণ মুনিখধষিগণ এ তিনের 
কোনটাই পরিতেন নাঁ। আচ্ছা না হয় ধরিয়াই লইলাঁম ' 
মুনিখযিগণ পাঞ্জাবী ওচারটা ব্যবহার করিতেন।. আজি কালি 
দেখিতে পাইতেছি, অনেক নব্য বিলাতিফেরত, হাইকোর্ট 
হইতে ফিরিয়া স্থন্্ম শিমুলিয়ার ধূতি ও আদ্ধির পাঞ্জাবী 
পরিয়া, তাঁহার উপর শিক্কষের চাদরের বাহার দিতেছেন। পরি- 
বর্তন দেখিয়! ছুঃখ হয়। তাহারা যতক্ষণ পাশ্চাত্য পৌঁষাকে 


* থাকেন, তীহাঁদিগকে দেখিলে মনে হয়, হা, এই লোকটা 


ঘুঁসির বিনিময়ে ঘুঁসি দিতে পারে.বটে। আবার তীঁহাঁদিগকেই . 


পৰেশী়”পোষাত (কে দেখিলে মনে হয়--কাঁহার বাছনি পিছলি 
লয়ে মরি। মনে হয়, ইহাকে বর করিয়া বিবাহসভাঁয় বসাইয়া 
দিলে মানাইবে ভাল। মনে হয়, ডয়িং রুমের গাঁলিচাঁর উপর 
বেড়াইতে ইহার পায়ে ব্যথা বাঁজিতেছে না ত? হেমবাঁধু 
'লিখিয়াছেন-- 


যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে, 
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে, 
বায়ু, উদ্ধাপাত, বজ্ৰ শিরে ধরে 
'স্বকাৰ্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও । 


মনে হয়, যদি ইহাঁকেই এখনি যাইতে হয়, তবে ভূধর- 
শিখরে উঠিবার বহু পূর্বেই ইহাঁর কৌচার ফুলটি নষ্ট 
হইয়া যাইবে, কৌচার কাপড় পায়ে পায়ে লটপট 
করিয়! জড়াইয়া ইনি আছাড় খাইয়া পড়িবেন, বায়ু 
একটু জোরে .বহিলেই যতনের রেশমী চাদর খানি 
উড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইবে, উন্ধাপাতের সম্ভাবনা 
দেখিলেই ইনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িবেন, এবং বজ্রপাত শব 
শ্রবণ মাত্র ইহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়! যাইবে । 
আমাদের ধূতি চাদরের 'মত ৎf৷৷in৪0€ পোষাক আর 
কুত্রাপি দেখা যায় না। এই স্বদেশী আন্দোলন যখন আরম্ভ 
হইল, তখন বঙ্গীয় যুবকের ধূতি চাঁদরেই এক আশ্চর্য্য 
পরিবর্তন দেখিলাম । একটি যুবক গ্রাজুয়েট আমার সহিত 
দেখা করিতে আসিলেন। দেখিলাম, তিনি “মালকৌচা 
দিয়া” আসিয়াছেন। সেদিন একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম । 
তাহার পর দেখিলাম, দলে দলে স্কুল কলেজের ছাত্রগণ 
প্রকাণ্ত রাজপথে, শী রূপ “মাঁলকৌচা” দিয়া বেড়াইতেছে। 
তন বুঝিলাম, ইহা পরিচ্ছদ ব্যাপারে ক্রমাভিব্যক্তির একটা 
বিকাশ মাত্র। পূর্বে মানুষ কিছুই পরিত না। তাহার 
পর সম্ভবতঃ গাঁছের ছাল পরিতে আরম্ভ করিল। তাহার 
পর, যখন বস্ত্র বয়ন করিতে শিথিল, তখন খানিকটা লম্বা 
" চৌড়া একটা বস্তু প্রস্তুত করিয়া, গাছের ছাল যেরপে অঙ্গে 
জড়াইত, দেই রূপ করিয়া জড়াইতে লাগিল। আমাদের 
“জাতীয় পোষাক” এখনও ঠিক সেই 9:2£5এ আছে। 
' আজ বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনিতে বাঙ্গালীর শীতল শোণিতে 
উত্তাপ সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার হস্ত 


পদাদি যেন স্বাধীনতার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাই" 


কৌচায় আর সুবিধা হয় না। কৌচা অদৃশ্য হইল। পদ 


পাতাল শিস 


শত পাট তিনি তিক ০০১ ক ee eau ett aaa apart ruts 


স্বাধীন হইল । আজিকার এইমা মালকৌগ, আগামী কল্যের 
প্যান্টালুনেরই পূর্বপুরুষ | 

আরাম করিবার পক্ষে ধৃতি চাদরই পরম | উপাদের 
জিনিষ সন্দেহ নাই। কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটু পুরুষৌচিত- 
ভাবে চালনা করিতে হইলেই প্রমাদ। গত ১০ই শ্রাবণের 
সপ্তীবনীতে “শ্বেতাঙ্গের ম্পর্দা” নামক একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। 
একদিক হইতে একজন বাঙ্গালী ও অপর দিক হইতে 
একজন শ্বেতাঙ্গ বিডনষ্রীট দিয়া যাঁইতেছিল। হঠাৎ 
সাহেবের গায়ে বাঙ্গালীর গা লাগাতে সাহেব জুদ্ধ হইয়া 
বাঙ্গালীকে গালি দিল। তখন বাঙ্গীলীটি “কাপড় সাঁমলাইয়া 
লইয়া,” সাহেবকে আক্রমণ করিল। অপমানের প্রতিশোধ 


লইবার পূর্বে, যে কাপড়কে সাবধানে “সামলাইয়া” লইতে ' 


হয়, সে কাপড় কোনও মহাজাঁতির জাতীয় পরিচ্ছদ হইবার 
উপযুক্ত বলিয়া আমি মনে করি না। ূ 

যদি কোনও দিন আমাদের স্বপ্ন সফলই হয়, আমরা 
যদি একটা স্বাধীন মহাঁজীতি হইয়া দীড়াই, তখন পৃথিবীর 
অন্তান্ত মহাঁজাতিগণের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক ও 
ংযোগ অবস্ঠস্তাবী হইয়া উঠিবে। 


ইংলণ্ডের রাঁজসভায় পাঠাই, তবে তিনি ধৃতি পাঞ্জাবী ও 
রেশমী চাদর লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইবেন ত? সম্ভবতঃ 
মাঝে মাঝে Buckingham 0812০৩এ বাঁ অন্তান্ 
Palace State Balla তাহার নিমন্ত্রণ হইবে এ কথ! 


Sr 


তখন যদি আমরা১-- 
শ্ৰীযুত অমুকচন্দ্ৰকে আমাঁদিগের Ambassadr৮ করিয়া. 


স্মরণ রাখিবেন। আর, হঠাৎ যখন সন্ধিহুত্রে আবদ্ধ কোনও 


যূরোগীয় জাতি, শক্ত দমন করিবার জন্ত আমাদের নিকট 
সৈন্ঠসাহায্য প্রার্থনা করিবেন, তখন শ্রীযুত তুষুকচন্দ্রকে 
যদি আমরা সেনাপ'ত করিয়া সে দেশে পাঠাইতে চাই, 
তবে তিনি যাইতে কোনও আপত্তি করিবেন না ত? 


রাঁধুনি বামুন সঙ্গে লওয়া হয় ত বিশেষ অস্ুবিধাজনক, 
- হইয়া উঠিবে। আর যখন আমেরিকা হইতে "্সর্বজাতীয় 


ধর্মামগ্ডলী” আমাদিগকে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ 
করিবেন, তখন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি পশ্চাৎপদ্ 
হইবেন না ত? আমেরিকায় আঁলোচাল মিলিলেও মিলিতে 
পাঁরে, কিন্তু গব্যস্বত ও কাচকলার “অত্যন্তাভাব*। 

" চিরকাল হইতে একটা যাহা চলিয়া আমিতেছে, তাহা 


৭ম সংখ্যা।] 


পাসে 


ছাড়ি দিতে হইলে নি হয়, টি হয়, সন্দেহ হ্‌ নাই | কিন্ত 
= তাহা যদি স্বজাতির পক্ষে স্বদেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, 
/ তবে সে ছুঃখ সে কষ্ট বক্ষ পাতিয়! পুরুষের মত বহন করিতে 
. হইবে। নাকে কাঁদিলে চলিবে না। আমর! স্ত্রীলোকের 
মত Sentimental হইয়া পড়িয়াছি; এটার বিরুদ্ধে 
' আপত্তি ওটার বিরুদ্ধে আপত্তি, আমাদের সেই Senti- 
mentalityর ফল মাত্র । আমরা কি চিরদিনই School 
ই থাকিয়া যাইব? কোনও দিন কি practical 
হইব না, মানুষ হইব না, পুরুষ হইব না? দেশের উন্নতি, 
জাতির উন্নতিই আমাদের করব লক্ষ্য হউক। সেই ব্রত- 
সাধনের পক্ষে, সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার পক্ষে যতটুকু 
স্বদেশীয়তা আমাদের সহায়, তাহাই আমরা প্রাণপণে 
' অবলম্বন করি আস্থুন। যতটুকু তাহার বিদ্ল, তাহা অসঙ্কোচে 
পরিত্যাগ করি অস্ুন। দেশোন্নতিই লক্ষ্য, স্বদেশীয়তা 
তাহার উপায় মাত্র। আমরা লক্ষ্য ভুলিয়া যেন উপায়টিকেই 
পরমার্থ জ্ঞানে আকড়াইয়া না ধরি। সকল জিনিষেরই 
ব্যবহার ও অপব্যবহার আছে। ঈশ্বর আমাদিগকে আগুন 
টি রাণধিয়া খাইবার জন্য, গৃহের চালে লাগাইয়া 
দিবার জন্য নহে। স্বর্দেশীয়তার উপযোগী অংশের দ্বারায় 
‘আমরা আমাদের দেশোন্নতিরূপ কার্যসাধন করিয়া লই 
/ আঙ্গুন, অনুপযোগী অংশের প্রতি অন্ধভক্তি বশতঃ আমাদের 
চরম লক্ষ্যের যেন সর্বনাশ না করিয়া বসি। একটি জাপানী 
গল্প আছে--একব্যক্তি কোনও জাপানী যুবককে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিল,“দেখ, যদি বুদ্ধদেব স্বয়ং সেনাপতি হইয়া, 


কনফুসিয়স্‌ তাহার সহকারী হইয়া, জাপান আক্রমণ করিতে * 


, আসেন, তবে তুমি কি কর ?* যুবক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, 
“বুদ্ধদেবের মাথা কাটিয়া ফেলি, কনফুসিয়স্‌কে সমুদ্রের 
জলে নিক্ষেপ করি ।” ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে,__জাপানে 
বৌদ্ধধর্ম, শিস্তোধৰ্ম্ম, কনফুসিয়ান ধৰ্ম্ম প্রভৃতি নানা ধর্ম আছে 
বটে, কিন্তু সেখানে. সর্ধধর্মের সারধর্ম্ম স্বদ্বেশগ্রীতি বা 

বন্দেমাতরম্। আমরাও সেই বন্দেমাতিরম্‌ ধর্মকে জীবনের 
সারভূত করি আস্ন। নানারূপ নিষেধ, বিধান, অনুস্থার 
_বিসর্ের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া জীবনের একমাত্র মহাত্রত 
করি আস্ুন--স্বদ্েশোর্নতি ৷ 
গরীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 


“সর্বববিষয়ে হৃদেশী ৷” 


৩৯৫ | 


[পাস্তা পরিজ প্রতি রি মনের কটা বার্ণভ মান | 
অনেক সাহেবী পোঁষাক পরিহিত বাঙ্গালীকে জানি, যাহার! স্বদেশপ্রেমে 
ধুতিচাদর পরিহিত কোন বাঙ্গালীর চেয়ে নিকৃষ্ট নহেন। বিদেশী যাহা ভাল 
ও আমাদের লওয়া দরকার, তাহা সমস্তই লইতে প্রস্তুত থাকা উচিত। 
এমন কি, বদি কেহ প্রমাণ করিয়! দিতে পারেন যে, স্বদেশী সমুদয় ছাড়িয়া 
বিদেশী যাহা কিছু সব লইলেই দেশের ও জাতির প্রকৃত মঙ্গল হইবে, 
তাহা হইলে আমাদের তাহাই করা কর্তব্য। কিন্তু প্রমাণ চাহিতে 
সকলেরই অধিকার আঁছে। 


প্রভাত বাবু অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আরও 
কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা! করা দরকার। ১। গ্রীষ্মের রৌট্রে সোলা- 


টুপি খুব কাঁজ ও আরাম দেয়। অন্য ধতুতে কোন প্রকার হাট, বাধা 
(readymade) পাগড়ী অপেক্ষা বেগী কাজ বা আরাম দেয় কি? 
২। নেক্টাই ও উল্টা! কলার দ্বার কোন প্রয়োজন সাধিত হয় কি না? 
৩। ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ গ্রীন্মপ্রধান। জাপান শীতগ্রধান 
দেশ।২ জাপানে যে পরিবর্তন সঙ্গত ও হিতকর, ভারতবর্ষের তাহা 
উপযোগী কি না? অর্থাৎ সাহেবী পোষাক স্বাস্থ্য ও আরাম হিসাবে 
ভারতবর্ষের উপযোগী কি না? আরামও শ্বাস্থ্যরক্ষার একটি উপায়। 
৪। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে নান! অঙ্গসম্পন্ন সাহেবী পৌঁধাঁক 
উপযোগী কি না? ৫। 9871160 জিনিষট। অনেক স্থলে বাজে হইলেও 
উহাকে বাদ দিতে পারা যায় ন|। আমাদের দেশের সাধারণ লোক ও শিক্ষিত 
লোকদের মধ্যে অনেকটা দুর দূর ভাব আছে। যাহাতে এই ভাব নষ্ট 
হইয়া! ঘনিষ্ঠতা! বাড়ে, তাহা করা দরকার । সাধারণ লোকে সাহেবী 
পোষাক পরা লোককে সহজে নিজের লোক মনে করে না। এ ভাবটা 
অযৌক্তিক হইতে পারে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব ও বলবত্তা অস্বীকার 
করা যায় না। সাহেবী পোষাক পরিলে ঘুদি মারিবার সুবিধা হইতে 
পাঁরে। কিন্তু জিন্তান্ত এই যে, জাতীয় ঘনিষ্ঠতা লাভ বাঁঞ্চনীয়তম 
জিনিষ কি না, এবং এমন কিছু পরিবর্তন কর! উচিত কি না, যদ্বারা 
এই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির বিদ্ জন্মে।* প্রভাত বাবু রাজদুতের ও সেনাপতির 





* বুশীয় গ্রন্থকার টলষ্টয় What shall we do then ? নামক 
বহিতে চতুর্দশ অধ্যায়ে, যে যে কারণে পাশ্চাত্য দেশসকলে গরীব ও 
ধনীর দুর দুর ভাব জন্মিয়াছে ও রক্ষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নান| অঙ্গবিশিষ্ট 
পোষাক একটি । তিনি বলেন ৫_- 

“Tf a rich man wore simple garments, which only 
protected the body against the cold, he would need 
very little, and he could not help, if he had two fur 
coats, but give one to him who had none; but the 
rich man begins by having made’ for himself wearing 
apparel that consists of several parts and is good only 
for certain occasions, and so is of no use to the poor 
‘man. He has dress coats, ‘vests, sack coats, patent 
“ leather boots, capes, shoes with French ‘heels, garments 

that for the sake of fashion are cut up 1005 small pieces, 
hunting coats and travelling ulsters and ‘so forth; which 
can be put to use only in a condition removed from 
poverty. Thus the wearing apparel also becomes 8 
means of segregating oneself from the poor.” F ashion 
makes its চাহি that is, that which separates the 
rich from the poor.” 


চিন 


পাতা কার্য ছিলেন তাহা স্বদেশী: ব্য চাল! এবং তাহ ত 
নহে। দেশীয় ফৌজের.দেশীয়' দেনাপতিদের বেশ মন্দ নয় সৈনিক: 
বিভাগে :রণজিৎসিং 'সাহেবী পোষাক চালাইয়াছিলেন। নেপালে এখনও 
এই পো়াক নিপাহির পরে। 75 টা 


চিৰ 


.. পারিনের- রক্ষিত জেনভীভের্‌ ছবি সম্বন্ধে যাহ! বক্তব্য, তাহা 
শ্রদ্ধেয় ভগিনী নিবেদিত! প্রবন্ধ'স্তরে-বলিয়াছেন। 

" দ্রৌপদীকে কীচকের.ভোজ্য'যস্ত তাহার নিকট :.লইয়া যাইতে বাধ্য 
কর! হয়। দ্রৌপদী কীচকের,স্মুখে যাইতে-সাঁতিশয় নির্বেদ.ও.লজ্জা 
রিতা গাহি 





গ্ৰন্থ সমালোচনা. 1 
মহাভারত! ' (মুল. আখ্যান), গ্ৰীহরেন্দ্রনাখ ঠাকুর সঙ্কলিত। মূল্য 
'_ ৪) টাকা এই পুস্তক খানি গদ্যে; লিখিত; মোটামুটি ছয় শত পৃষ্ঠায় 
সমাপ্ত ৷ পুরাকালে: পুস্তকের সংখা কৃম ছিল, জ্ঞানবৃক্ষমও এখনকার 


মত নান! শাখাপন্নৰ সহযোগে সুবিশাল ছিল -না, লোকের অবসরও - 


প্রচুর ছিল। সুতরাং মহাভারতের মত সুবৃহৎ পুস্তক আ্যন্ত পরক্ষিপ্ত 
অংশ সমেত পড়িবার সুযোগ হইত। এখন শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত লৌক- 
দের সে ভাবে ইহ! অধ্যয়ন করিবার অবসর ক্ষচিৎ ঘটে। এই কারণে 
- মহাভারতের আসল গল্পটি স্বতন্ত্র করিয়! বলিবার দরকার ছিল। অথচ 
তাহ! ছাত্রদের পরীক্ষা পাঁশ করিবার সাহীধ্যার্থ লিখিত সারদংগ্রহ- 
পুস্তকের মত নীরস না হয়, সে দিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল। . মূল 
আখ্যানের কিছু বাদ ন! পড়ে, বা স্বকপৌলকল্পিত কিছু আসিয়! ন! 


পড়ে, তদ্ধিষয়েও সাবধান হওয়ার যথেষ্ট কারণ: ছিল হুরেন্্র বাবু - 


সব দিক্‌ বজায় রাখিয়| পুস্তকখাঁনি- লিখিতে প্রভূত. চেষ্টা করিয়াছেন। 
আমর! সমগ্র বহিখানি পড়িবার এখনও সময় পাই নাই; কিন্তু যতটুকু 
পড়িয়াছি, তাহাতে তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল.। 
রন্থথানি "সুখপাঠ্য, এবং সাহিত্যরসের প্রাচুর্য . মনোজ্ঞ হইয়াছে। 


আমাদের বাড়ীর: মেয়েছেলেরা, : যে ভাবে পুস্তকখানিকে আক্রমণ" 
সুরেন্দ্র বাবুর “ 


করিয়াছে, তাহাই, ইহার সরনতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জুরে 
ভাষা সহজ, অথচ বিষয়ৌোগযোগী গাস্তীর্য্য বিশিষ্ট। পূর্ব্বোল্িখিত 
কারণ ব্যতীত আরও একটি কারণে এইরূপ একখানি গ্রন্থের 


"প্রয়োজন ছিল। মহাভারত র্রখনি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু .. 


রত্বান্বেষণ করিতে গিয়া অনেক পঙ্ক, কর্দিম, ক্লেদুও ঘাঁটিতে হয়। 
শিশু, বানকবালিকা.ও তরুণবয়ন্ক লোকদের চিত্ত ইহাতে কলুষিত হয়। 
এই জন্য এরপ আশঙ্কাবর্জিত একটি সংস্করণের - দরকার"ছিল। আমর! 


যতদূর গড়িয়াছি, তাহাতে সুরেন্দ্র বাবুর বহিখানি নির্ভয়ে সকল শ্রেণীর. 


পাঠকের হাতে দেওয় যায় বোধ হইল ৷: এক-হোমরের মহীকা ব্যয়ের 
গল্প ইউরোপের কত লেখক কত আকারে. বুলিয়াছেন। সুতরাং সুরেন্দ্র 
বাবুর প্রদর্শিত পথের আরও অনেক পথিক জুটিরে সন্দেহ নাই।, .এই 
গ্রন্থে ঘেব্যামকে অম্বিকা. ও.অন্বালিকার. দেবর বলা হইয়াছে। সঃস্কুতে 
শ্বামীর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উভয়বিধ ভ্রাতাকেই, দেবর. নামে অভিহির্ত 
করা হয়। বাঙ্গল! ভাষায়ও এরূপ প্রয়োগ শিষ্ট কি না, . তাহা শ্রেষ্ঠ 
সাঁহিত্যিকগণের বিবেচ্য । 


প্রবাসী, | - 


[ ৬ষ্ঠভাগ। 
English in in our ৪০502 প্র প্রবন্ধ কনিরাডা মাল 
শিক্ষকগণের সমিতির এক সাধারণ অধিবেশনে অধ্যাপক 'ললিতকুমাঁর 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করেন। . পরে ইহা বঙ্গবাসী কলেজ পত্রিকায় 7 
ছাপা হয়। আমাদের স্কুল সকলে ছাত্রের! ভাল ইংরাজী কেন শিখিতে , 
পারে'ন এবং কি প্রণালী অবলম্বন করিলে শিখিতে পারে, ললিত বাবু 
তাহার বিচার করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের. বহদর্শী 


"- এরং যোগ্য শিক্ষক ৷: সতযাং ভীহার প্রবন্ধ সনের শিক্ষকদের যে অষন্ত + 


পাঠ, তাহা-বল। বাহুল্য মাত্ৰ । 


হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় 
" উদ্ভিদাবলী । 


৩০ । ( Tetranthera monopetala, সস 


Natural order Laurine, ) 
. এই বৃক্ষ পঞ্জাব, হিমালয় প্রদেশ, আসাম, ব্ৰহ্মদেশ, 
সাতপুরা পর্বত ও করোমগুল প্রদেশে জন্মায়। 
ইহার বীজ হইতে যে. তৈল পাওয়া যায় তাহা . হইতে 
মোমবাতী প্রস্তুত হয়। এই. তৈল অনেক উপকারী মল 
প্রস্তুত করিতে কাজে লাগে। এই বৃক্ষের ছাল, বীজ ও 
তৈল গুষধরূপে ব্যবহৃত হয়। 
.. ইহার কাঠ-হইতে কৃষিকার্যযের যন্তরাদি প্রস্তুত হয়। 
ইহার পাতা আসাম প্রদেশে গুটি .পোকাকে খাইতে 
দেওয়া হয়। 
" তেজপাতার মৃত ইহার পাতা মগ | 


৩১! ( Juniperus excelsa, 


Natural order Conifer. ). 


এই বৃক্ষ হইতে ধূপ প্রস্তুত হয়। ইহা হিমালয় পর্বত, 
নেপাল, - তিব্বত, আফগানিস্থান, - বেলুচিস্থান, পারন্ত, ও 


b আরব: দেশে জন্মায় । 


এই বৃক্ষের ফল সুস্বাদ; ইহা জরে ওষধরূপে ব্যবহৃত / 
হয়। 

"ইহার কাঠ হইতে অনেক আসবাব a হয়। 
পেন্সিল তৈয়ার করিতে যে কাঠের আবশ্যক, তাহা.এই 
গাছ যোগাইতে পারে । ইহার কাঠ হইতে ধূপ্‌ প্রস্তুত হয়। 





Juniperus excelsa, Natural order Conifer. 


৩১। 





৩০ | Tetranthera monopetala, Natural order Laurinez. 











চর্চা 
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৩৩। মাউ', Casearia tomentosa, Natural order Samydacea | 


বীশ, Dendoocalamus Strictus, Natural order (51277117625 | 





৩২। 


গন, 


es ou ap a Tas ana Nea oe ua ন পপ 


৩২। বাঁশ ( টা নি 


Natural order .Gramineee. )' 


পাওয়া যায়। ইহার তন্ত বা আঁশ 'হইতে কাগিজ প্রস্তুত 
করিতে পারা যাঁয়। | 
' বেহার প্রদেশে বাশ হইতে হাত-পাখা প্রস্তুত হয়। 
বাশে তবাসীর বলিয়া যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা ওষধ 
রূপে ব্যবহৃত হয়। 
ইহার পাতার ক্কাথ নি ্রীলোকদিগকে 
প্রসবের পর দেওয়া হয়। | 
ইহার পাতা গরু' প্রভৃতি অনেক জন্তুদিগের ভক্ষ্য। * 
ইহার বীজ দুর্ভিক্ষের সময়' মানুষেরাও ভক্ষণ করে। 
বাশ অন্যান্য অনেক কাজে লাগে।' | 


৩৩1. মা (Casearia. tomentosa, Natural. 


order Samydaceee: ) 
এই বৃক্ষ ভারতের প্রায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়া বায় । | 
ইহাকে হিন্দী ভাষায় চিল্লা, ও মানভূম জেলার .লোকেরা 

মাউ' বলে। 

ইহার ছাল তিক্ত; সীঁওতালের! 
রোগে প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহার করে। ' 

ইহার পাঁতা ও ফল ওষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। 

ইহার কাঠ হইতে চিরুণী প্রস্তুত হয়। 


টি ছাল .উদরী 


আনন্দমোহন বন্ধ 3 


অগ্ আনন্দমোহন বস্তুর জীবনের ইতিহাস সবিস্তারে প্রকটন 
করিবার সময় নহে। বিগত ১৮৭৪ খৃঃ অন্ধ হইতে যে 
কার্য্যব্হল জীবন দেশের সর্বপ্রকার সংস্কারের সহিত 
অভিন্নরূপে মিলিত হইয়া আপনাকে তাহার বিপুল তরঙ্গে 
_ সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহার ইতিবৃত্ত এ স্থলে 
পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। তাহা জীবনবৃত্তের জাতীর 


- ভাগারে ভবিষ্যদ্বশীয়গণের জন্য অনেক দিন হইল রক্ষিত * 


* স্বর্গীয় মহাত্মা শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত। 


জানার রা 


এসি 


ইহার দেশী নাম বীশ। ভারতের নান! স্থানে দেখিতে : 


টা 


পলিসি 


হইয়াছে। তাহার ৫ যে ব্‌ চির হি অন্তরালে প্রচ্ছন 
ছিল, অদ্য তাঁহারই সৌন্দর্য্য প্রধানতঃ বিবৃত করিব। 
আনন্দমোহন বস্থ মহাশয় ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে আশ্বিন 
মাসে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জয়সিদ্ধি” গ্রামে জন্মগ্রহণ. 
করেন.। তাঁহার পিতা পদ্মলোচন বন্দু মহাশয় তীক্ষ বুদ্ধি ও 
রার্ধ্যদক্ষতাগুণে দরিদ্র অবস্থা হইতে অচিরকালমধ্যে প্রভূত 
ধন সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছূর্ভাগ্যক্রমে পুত্রগণের 
অপ্রাপ্তব্যবহার 'অবস্থায় তিনি কালগ্রাসে- পতিত হন। 
তখন বিষয় সম্পত্তি রক্ষা ও পুত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থার ভার ' 
তদীয় বিধবা দেবী উমাকিশোরীর স্কন্ধে পতিত -হয় ; পৃতি- 
বিয়োগের পর প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তিনি এই 
গুরুভার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল, ও অতুলনীয় দৃঢ়চিত্ততা 
সহরারে বহন করিয়াছিলেন । দেবী উমাঁকিশোরী পুত্রগণের 


এপাশ 


শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।.. কেহ কেহ তাঁহাকে 


পরামর্শ দিয়াছিলেন, “আপনার অতুল সম্পত্তি: সুতরাং 
পুত্রদের অধিক বিগ্ভালাভের প্রয়োজন. কি?:পিতা যাহা 
রাখিয়া গিয়াছেন, সুখে 'সংসারযাত্রা নির্বাহের . পক্ষে উহাই 
উহাদের যথেষ্ট।” কিন্তু ইহাদের জননী: সম্পত্তি রক্ষা সম্বন্ধীয় 


যাবতীয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসা যেমন অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ 


হইয়া স্বয়ং সমাধা করিয়াছিলেন, পুত্রগণের শিক্ষা সম্বন্ধেও 
তন্্প বাহিরের কাহারও-পরামর্শ না লইয়া . কেবল তাহা: 
দেরই প্রবৃত্তি ও উচ্চাকাজ্ার অনুবন্তী হইয়াছিলেন। তীহার 
মধ্যম পুত্র আনন্দমোহন বস্তু মহাশয় শিক্ষালীভের উদ্দেশে 
প্রথম বার ইংলণ্ড যাত্রার জন্য মাতার অনুমতি প্রার্থনা! করিলে 
তিনি জাতিচ্যুত হইবার. ভয়ে প্রথমে এ প্রস্তাবে অসন্মত 
হন। পরে যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলা হইল, যে 
ইহাতে তাহার পুত্রের উত্তরোত্তর উন্নতির বিলক্ষণ সম্ভাবনা, 
তখন আর কোন আপত্তি উত্থাপন করিলেন না। 

তিনি ধর্মজীবনে .অতিশয়' উন্নত ছিলেন। স্বকীয় 
বিশ্বাসান্ুরূপ ধর্মীচরণে তাহার অবিচলিত আগ্রহ, অনুরাগ 
ও নিষ্ঠা দেখিয়াছি। বৈধব্যদশাপ্রাপ্তির পর বিষয়ের. 
রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত তাহার সমুদয় ' সময় পুজা, ব্রতপালন, 
ধর্মকথা, শ্রবণ ও তীর্থ পধ্যটনে পর্্যরসিত হইত। ধর্ম 
মতে পুত্রেরা তাহা হইতে ভিন্ন মত অরলন্বন. করিয়াছিলেন 
বলিয়া তাঁহার সাঁতিশয়. মন্গীড়ীর - কারণ, হইলেও তিনি 


৪০০ 


তাহাদের স্বাধীনতার পথে কখনও অন্তরায় উপস্থিত করেন 

নাই। একদা কেহ তাঁহার সমক্ষে পুত্রদিগকে বিধন্মী 
বলিয়া উল্লেখ : করিলে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উত্তর 
করিয়াছিলেন, “আমার পুত্রেরা বিধন্মী কিসে? উহ্ারা' 
কি স্থুরাপায়ী? না পরদ্রব্যলোভী? না অসচ্চরিত্র? সাবধান ! 
তাহাদের সম্বন্ধে এমন কথা আমার সন্মুখে উচ্চারণ 
করিও না। আমি তাহাদের ঈশ্বর পুজা ও ধর্ে নিষ্ঠা 
দেখিয়াছি। আমার ধর্ম অনুসরণ করে না বলিয়াই কি 
: উহাঁরা বিধর্মী হইল?” তিনি পুত্রদের সর্বদাই এই মর্মে 
পত্র লিখিতেন, “যাহাই কর, ধর্মে নিষ্ঠা ও দেবতায় 
‘ভক্তি রাখিয়া করিবে |” | 


আনন্দমোহন বন্থ মহাশয় এই মনস্বিনী জননীর হৃদয় ও. 


আত্মার সমগ্র কমনীয় গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার 
তীক্ষ বুদ্ধি ও মাতার আত্মার অনুপম সৌন্দর্য্য এতদুভয়ই 
তাঁহার চরিত্রে অপূর্বরূপে মিলিত হইয়াছিল। 

আনন্দমোহন -ছয় বৎসর বয়সে ময়মনসিংহ বাঙ্গলা 
বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ও তাঁহার তিন বৎসর পরে ছাঁত্র- 
বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়| মাসিক চারি টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত 
হন। ১৮৬২ থুঃ অব্য তিনি কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 


প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া আঠার টাকা - 


মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পরীক্ষার পাঁচ মাস পূর্বে তাঁহার 
পিতার মৃত্যু হওয়াতে তিন মাস তাঁহাকে বাড়ীতে বসিয়া 
থাকিতে হইয়াছিল; নতুব! তিনি নিশ্চয়ই.প্ৰথম স্থান অধিকার 
করিতেন। পরবৃত্তী পরীক্ষা.সকলে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। ১৮৬৪ খৃঃ অব তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ 
হইতে এফ, এ পরীক্ষা দেন এবং সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎপরে ১৮৬৭ খুঃ অবে 


মার্চ মাসে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! .বিশ্ববিদ্বালয়ের মধ্যে 


প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই বৎসর জুলাই মাসে তীহার 
পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পর বৎসর ১৮৬৮-খুঃ অব্দে এম, 


এ পরীক্ষাতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্ত 


ইহাই তাঁহার বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে'না। 
গুনিয়াছি, তাঁহার ছাত্রাবস্থায় প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের 
অধ্যাপক একদা তিনটা প্রশ্ন দিয়া বলিয়াছিলেন, “যে ছাত্র 
প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে, বুঝিব, সে এই শ্রেণীর মধ্যে 


প্রবাসী । 


নর RE SAN 


- পরীক্ষকের! তাহাতে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন.। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ । 


দিতে পারিবে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের, পরীক্ষায় প্রথম হইবে 1» 
আনন্দমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, “আঁর যে তিনটারই উত্তর 
দিতে পারিবে ?” অধ্যাপক হাঁসিয়া কহিলেন, “তাহা কেহ 
পারিবে না।” আনন্দমোহন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“্যদ্ধি পারে?” অধ্যাপক বলিলেন, “যদি কেহ পারে, তবে সে 
আমার আসন গ্রহণ করিবে ।” আনন্দমোহন অনতিবিলম্বে 
সকল প্রশ্নেরই উত্তর মীমাংসা করিয়া দ্রিলেন। বি, এ 
পরীক্ষায় অঙ্কে তিনি এত অধিক নম্বর পাইয়াছিলেন, যে 
তাহাকে 
এম, এ উপাধি প্রদান করিবার সময় বিশ্ববিগ্ভালয়েয় ভাইস- 
চ্যান্সেলার সভা সমক্ষে বিশেষ ভাবে তাহার পাঁণ্ডিত্যের 
প্রশংসা করেন। তাহার অধ্যাপক তাঁহাকে এমন সন্মান 


করিতেন, যে, গবর্ণর জেনারেল যখন একবার প্রেসিডেন্দী 
কলেজ দর্শন করিতে আসেন, তখন কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ সা" 


bd 


ক্লিফ্‌, তাঁহাকে রাজপ্রতিনিধির সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। 
আনন্দমোহন এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই মিঃ সাট্‌ক্লিফ্‌ 


সর্বপেক্ষা বুদ্ধিমান । আর যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর . 


তাহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অঙ্কের }'- 


অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর, । 
এই কাৰ্য্য করিতে করিতে পর বৎসর তিনি প্রেমটীদ রায়টাদ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত বৃত্তির যোগ্যপাত্র বলিয়া স্বীকৃত 


হন। এই বৃত্তির টাকা লইয়া আনন্দমোহন ইংলণ্ড যাত্রা 


করেন। তথায় কেমৃত্রিজ বিশ্ববিষ্ালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া 
সেখানেও তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা বলে সকলকে চমৎকৃত 


করেন। সেখানে তাঁহাকে গ্রীক ও লাটিন শিখিতে হয়। ' 
তৎপূর্বে তিনি এই দুই ভাষা জানিতেন না। ছুইটা নূতন . 


ভাষা শিক্ষা করাতে অপর ছাঁত্রগণের সহিত প্রতিদ্বন্দিতাঁয় 
তাঁহার বড়ই অস্থুবিধা ছিল। যাহা হউক, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের 


জানুয়ারী মাসে কেম্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ গণিত . 


পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করিয়া তিনি বর্যাঙ্লার 
উপাধি প্রাপ্ত হন। গণিত শাস্ত্রে তাহার অসামান্ত প্রতিভা 
দর্শনে তাঁহার অধ্যাপকগণ সকলেই আশা করিয়াছিলেন, যে 
আনন্দমোহন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবেন। 


- এমন কি, বিলাতের বিখ্যাত দৈনিক ডেইলী নিউসে ' 


প্রকাশিত হইয়াছিল, যে তিনিই প্রথম ব্যাঙ্গলার হইয়াছেন । 


৭ম সংখ্যা । পা 


ইতিপূর্বে কোন ভারতবারী এই ই গৌরবস্থান অধিকার 
করিতে পারেন নাই। আনন্দমোহন এই কীর্তি স্থাপন 
ক্রিয়া কেবল যে স্বয়ং সন্মান লাভ করিলেন এমন নহে, 
- কিন্তু চিরদিনের জন্য তাহার দেশবাসীকে বিদেশীয়গণের 
সন্ত্রমে উদিত করিলেন, 

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে শি কষা সমাপন করিয়া 
স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তাহার চিরস্থহৎ পণ্ডিত শিবনাথ 
শান্তী মহাশয় তছুপলক্ষে .নিয়লিখিত কবিতায় প্রবাস- 
প্রত্যাগত বন্ধুকে সাদরে সন্বদ্ধনা করিয়াছিলেন £_ 

সাধিয়ে অদাধ্য কাঁজ, সথযশে ভূষিত, 
হয়ে আজ পুনঃ বঙ্গে হইলে উদিত ! 
কি দিব তৌমারে মোর! দীনহীন বেশে, 
দীন হীন হয়ে আঁছি দুখিনীর দেশে। 
দুঃখিনী জনমভূমি প্রাণের সন্তান, 
_ দিলেন তোমারে পুনঃ নিজ কোলে স্থান। 
তোমার স্থযগ শুনি আজি ঘরে ঘরে, 
. রত্বগর্ভী ০6552 . 
ধন্য তুমি, যার নামে উজল ভবন, 
দেশের গৌরব তু অমূল্য রতন। 
বাড়ালে দেশের মান তুমি যে প্রকার 
তাঁর মত বর্সবাসী. কিবা উপহার 
দিতে পারে? তাই ধলি, হৃদয় খুলিয়া ' 
ধরে এস বন্ধুধর। লই হে বরিয়া। 
ঘরে এস, জন্মছুঃথী ঘঙ্গের রতন, 
যা আছে. তোমারে সব করি সমর্পণ । 
কি আছে? হৃদয় আছে, আছে আলিঙ্গন, 
দিব তাহ! । অশ্রু আঁছে.করি বিসর্জন । 


রিনি “অবস্থান কালে আনন্দমোহন . বস্তু মহাশয় 


. ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মে অনুরাগী হইয়াছিলেন।, তখন তাঁহার বয়স অতি 


অ্ন।, 


মেন মহাশয় নবাহুরাগে উদ্দীপ্ত হইয়! ব্রান্মধর্ম্ম প্রচার 
, করিতেছিলেন । 
আসিয়া বহ্রিমুখে পতঙ্দের ' স্তায় এই ধর্মের অগ্থিশিখায় 
আপনাকে আহুতি দেন এবং ১৮৬৯ খৃষ্টানদের ৬ই ভাদ্র 
পুজ্যপাদ আচাৰ্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অপর বিংশ 
যুবার সহিত আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকটে 


পনির বন্থ | 


তি পাতি তত নাসিলা 


ইহার .পর তিনি যখন শিক্ষালাভের উদ্দেশে. 
কলিকাতা নগরীতে আগমন করেন, তখন মহাত্মা কেশবচন্্র- 


তরুণ যুবক আনন্দমোহন কলিকাতায়, ' 


8০১ 


পবিত্র ধৰ্ম্ম {দীক্ষা গ্রহণ করেন। | প্ন্মিন্‌ প্রীতি পরিরকার্ধ 
সাধনঞ্চ তদ্ুপাসনমেব |” ব্রাক্ষধর্মের এই মহা অনুশাসন, 
তাহার জীবনে যেমন শক্তি বিস্তার, করিয়াছিল, ' তজ্প 
অন্যত্ৰ দেখি.নাই। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ধের, সামঞ্জনীভূত 


মিলন, যাহ! ব্রান্মের উচ্চতম লক্ষ্য, তাহা ইহার জীবনে 
' সত্য হইয়াছিল। 


মানবজীবনের গান্তীধ্য এমন প্রগাটরূপে 
উপলব্ধি করিতে আমি আর' কাহিকেও দেখি নাই | তিনি 
এই জীবন যে কি পবিত্র ও গম্ভীর নয়নে দেখিতেন,..এবং 
ইহার প্রতি মুহূর্ত ও শক্তি কিরূপ সতর্কতা ও নিষ্ঠা সহকারে 
ব্যয় ' করিতেন, তাহা যিনি তাহার সহিত একত্র বাস ন] 
করিয়াছেন, তাহার পক্ষে সমাক্‌ ধারণা করা সম্ভৱ নহে'। 


জীবনের প্রতি মুহূর্ত তিনি আত্মোরতি সাধন এবং ঈশ্বর ও 
' মানব-সেবায় অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। 


যদি বলি, যে পাঁচ. 
মিনিট কাল তীহাকে অসার গল্প, লঘু ব্যাপার, বৃথা আমোদ বা 
আলস্তে কাটাইতে দেখি নাই, তবে যাহারা তাহার দৈনন্দিন" 
জীবন দেখিয়াছেন, তাহার! বলিবেন, ইহ! আমার অত্যুক্তি 
নহে। যে ছুরন্ত রোগে তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে 
জীবনের শেষ দেড় বৎসর চিকিৎসকের আঁদেশে. সর্ব ক্রম 
বর্জিত হইয়া তাঁহাকে অধিকাংশ সময় শয়্যাশায়ী থাকিতে. ' 
হইয়াছিল । তিনি রোগের যাতনা অম্লান ব্দনে অপরিসীম, 
ধৈৰ্য্য সহকারে বহন করিতেন, কিন্তু নিঘর্ম্ম জীবনের বোরা 
তাহার নিকট বিষবৎ বোধ হইত। শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়! বালকের: 
ন্যায় অধীর ভাবে ইহ্‌! বলিয়া আর্তনাদ করিতেন, “এরূপ ' 
ভাবে দ্বিন কাটাইতে হইবে ইহাই যদি চিকিৎসকের আদেশ, 
তবে, আর কেন? ইহলোক - হইতে ত্বরায় আমায় বিদায়. 
দাও ।” বাস্তবিক সময় অপব্যয় করিতে তিনি “এমনই 
অবর্ণনীয় যাতনা! অনুভব করিতেন ।, | - 
আমরা আনন্দমোহন বস্গুরে তিন ভাবে দেখিয়া, 
স্বদেশসেবর, জ্ঞানান্বেধী ও খষি। ভারতের সর্ধত্র তিনি. 
স্বদ্েশস্বেক. বলিয়া পরিচিত আছেন। সকলে ইহাকে 
বর্তমান সময়ে দেশের রাজনৈতিক যুগপ্রবর্তকগণের মধ্যে: 
এক জন বলিয়া জানেন | -কিন্তু অপর সকলের ্দেশগ্রীতির 
সহিত ইহার স্বদেশীনুরাগের কিছু বিশেষত্ব আছে, 


‘ভারতের: সর্কাঙ্গীন- কল্যাণের সর্বাঙ্গস্বন্দর আদর্শ ইহার 


মনশ্চক্ষে যেমন উজ্জলরপে প্রতিভাত হইয়াছিল, তদ্রপ আবু. 


৪০ 
কাহারও নয়নে নে হইয়াছিল রর না! জানি না না কঠোর সাধনায় 
যে সর্বতোমুখীন ও সর্বাসুন্দর উচ্চ জীবনতিনি লাউ 
করিয়াছিলেন, তাহারই আলোকে তিনি ' দেখিয়/ছিলেন, যে 
আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক এই ত্রিবিধ উন্নতিতে 
ভারতের কল্যাণ'; ' ইহার কোনটা ত্যাগ-করিলে-।আমাদের 
মঙ্গল নাই। ব্যক্তিগত জীবনে. আঁমরা' বলিতে পারি, থে 
আনন্দমোহন বস্তুতে বর্তমান. ভারতবাসীর জীবনের পূর্ণতম 
বিকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি? : বর্তমান সময়ে আমাদের 
জাতীয় জীবনে যে সমুদয় 'আকাজ্ষা-উথিত হইতেছে, তাহাতে 
সে :সমুদয়ের, পুর্ণ বিকাশ ' হইয়াছিল ।১ এই: বিষয়ে তিনি 
যুগম্প্রবর্তিক- রাজা রামমোহন ' -রায়ৈরই যোগ্য. বংশধর! 
সমসাময়িক ভারত- ae মই জন্য তিনি আদর্শ চরিত্রবূপে 
দণ্ডায়মান রহিয়াছেন |: * টি 
'* দ্বিতীয়ত তাহার ্বদরেশসেব৷ তাহার" ধন্থেরিই 'অর্গ ছিল 
উহা সন্থীর্ণ-বা', একমুখীন ছিল না, : কিন্ত সর্বতোমুখী "ও 
উদ্বার-ভিত্তিতে” প্রতিষ্ঠিত ছিল।'. রাজনৈতিক আন্দোলন 
তীহার:নিকট' অবসর সময়ের ক্রীড়া বা খ্যাতি. প্রতিপত্তি 
লাঁভের সুলভ উপায় অথবা নীতিনিরপেক্ষ বাগধুদ্ধ ছিলনী ৷ 
দেশের.রাজনৈতিক উন্নতির জন্য সমুদয় প্রয়াস তিনি গভীর 
" নিষ্ঠা ও. প্রগাঢ়, ‘ভক্তিতরে সম্পন্ন রহিত 1 : 


Ce som 


Kl, FU, 


ধারণ করিয়াছিল 
খষিবর ম্যাটসিনির অনুরূপ ছিলেন। মান্দ্রাজ -জাতীয় মহা- 


: হার Ue 


প্রবাসী 1. 
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০ 


এ 'বিষয়ে তিনি নি. ইটালীয় স্বদ্দেশসেবক 


সমিতিতে সভাপতিরূপে বৃত হইয়া তিনি যে বক্তৃতা : প্রদান 


করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া এক জন সন্্রান্ত ইংরাজ বলিয়া- 
ছিলেন,“ইনি-বৌধ হয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবেন ॥”* তাঁহার 
বন্তৃতাতে অবশ্য ব্রাঙ্গদমাজের- কোনি কথা” ছিল না ;' কিন্ত 





* আঁমি কংগ্রেসের'কয়েকটি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম । কৌনটিতেই 
সভাপতির, বৃক্ততা। শুনিয়; কাহাঁকেও অশ্রপাত করিতে দেখি,নাই,। 
কিন্তু মান্্রীজে বয় বন্ধমহীশয়ের প্রথম ও শেষ্‌ বক্ত তায়, বিশেষতঃ শেষ 
বক্ততায়, শ্রোত্ধর্গ বাম্পাকুললোচন হইয়াছিলেন। তিনি মান্দ্রাজের 
ব্রাঙ্গন্মিলনীতে: উপস্থিত হইতে পারেন" নাই । ১ আমরাঁ“কেহ কেই 
উপস্থিত ছিলামূ। তাই.কংগ্রেদ মণ্ডপ হইতে -বাহির হইয়া আমাদিগকে 
খলিলেনয “আমি যাইতে পাঁরি নাই: কিন্তু যাহ! হউক, এখানেও 
(অর্থাৎ “কংগ্রেসমওঁপেও ) ব্রাক্ঘদমাজের কিছু কার্য করিলাম 
শ্রীযুক্ত গোখনে কিছু দিন হইতে রলিতেছেন-যে,আমারের স্বরেশহৈতষণকে 
আধ্যাত্মিক! দ্বারা পূত ও উন্নত করিতে হইবে।, স্বর্গীয় বন্ধমহাশয়ের 
স্বদেশানুরাগ আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ছিল। "১ . প্রধাসী-সম্পাঁদক | 


হয়, যাহাকে আমাদের দেশে ব্লাজসিরু- ভাব,বলে । আনন্দ: . 


॥ ৬ষঠ ভাগ | 
মি এমন ন অবর্ণনীয় * সজীব ও এমন ৰ কাত Eo ও 
স্বদেশসেবার এমন উন্নত -ও' উদার আদর্শ ছিল, খাহা সৈই 


সঙ্জান্ত ইংরাঁজের মতে ব্াহ্মধৰম্মীবলমী ভিন্ন’ জারি ‘কাহি. 
মনৈ প্রতিভাত হওয়া সম্ভব-নয়। 77 ৮: ৭ জং 
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. আমাদের দেশের শাস্তকারেরা যাহাকে' সাত্বিক প্রকৃতি . 


বলিয়াছেন” অ'নন্দমৌহনের' প্রকৃতি- সেই শ্রেণীর ছিল। 
বাহীদের কথা: স্মরণ করিয়া মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন, 
“্দীনাস্মারা ধন্ট”, আনন্দমোহন ' সেই শ্রেণীর দীনাস্মা 
ছিলেন । বিনয়) ধৈৰ্য্য, তিতিক্ষ, নম্রতা, “ভাক্তপ্রবণত। 

ও ওীহিকন্থুখে নিন্পৃইতা তাহার আত্মার" ভূষণ ছিল। 
সাধারণতঃ এঁহিক_ সম্পদ Kb জীবনের অবিজ্ছিম স্থখলাভের 


সঙ্গে সঙ্গে মানবসনে অলক্ষ্যে এক প্রকার, তেজ্রের আবির্ভাব _ 


মোহন বিধাতার-ওআনীর্ববাদে মানব জীবনের-সপূহনীয় সমুদয় 
সম্পদ ও উহার সকল" শ্রেষ্ঠ ”স্থখ অজজ্ররূপে:প্রাপ্ত হইয়!- 
ছিলেন; কিন্ত-রাজসিকতা তাহার প্রতিভাদীন্ত সৌম্যমৃত্তিতে 
রেখামাত্র পাত করিতে পাঁঠি নাই, ভীহাঁর কথাবার্তা; 


স্‌ 


তাহার আচার ব্যবহার, , তীহার ভাবী সমুদয় ন সুশোভন তি 


বিনয়ে চির্অলঙ্কৃত ' ছিল 'দীনতম ব্যক্তিও ওঁ সাহার নিকট 
সন্ত্রম ও সমাদর প্রাপ্ত হইত অতি, বিরকি, ও উত্তেজনার 
মুহূর্তেও তাহার মুখ হইতে রাড কথা বাহির হইতে শুনি নাই) 

কিন্ত তাহা বলিয়া তীহাঁতে তেজের,অভাব ছিল:না!। অন্তায়ের 
প্রতিবাদে ও উৎপীড়নের দমনে-:তীহার : স্বভাবধীর সৌম্য 
মুর্তিতে নিমেষমধ্যে -ভীমের' বল-ও “সিংহের তেঞ্জ যুগপৎ 
আবিভূতি হইতন-- এইরূপ বিবিধ বিরোধী গুণের সমবায়ে 


তাহার উচ্চ চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। -. টি 
‘সারাজীবন তিনি বিবিধ কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন; কিন্ত 
রাজনৈতিক ও. 


তাঁহার চিত্ত তাহাতেই লিপ্ত ছিল না । ' 
সমাজ সংস্কারের আন্দোলন ও তদুৎপন্ন ঘাত প্রতিঘাত 


সাধারণতঃ মাঁনবকে গভীরতাশৃন্ত ও বহিন্মুখীন করিয়া! 


তৌলে, কিন্তু আনন্দমোহন কার্যের শোতে পড়িয়া কৌন, + 


দিন" তাঁহার খর- প্রবাহে £ভাসিয়া যান "নাই 


তিনি, 


ষনিষ্ গৃহস্থের ব্রত অক্ুপ্রভাবে পালন করিয়াছেন, প্রচুর অর্থ . 


উপাঞ্জিন” করিয়াছেন, বাহিরে প্রভৃত' যশ ও "উত্তেজনার ' 
মাঁদকতাঁর - মধ্যে এবং "রাজনৈতিক আন্দোলন -ও ঈমাঁজ- 


চি বা | ] 


দা চির খরণায়মান আৰ চি বাল করিয়াছেন, 


কিন্তু এ সকলের জন্য কোন দিন ধর্মের সাধনা হইতে ভরষ্ট হন 
. নাই। দীক্ষার দিন যে পবিত্র ধর্মের টাঁকা তিনি ললাট 
' পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একাগ্র সাধনা মৃত্যুর 
- অব্যবহিত পুর্ব্ব পৰ্য্যন্ত কৃপণের সুবর্ণরাশি রক্ষার ন্যায়, সাগ্নিক 
ব্রাহ্মণের আচারপুত দেহমনে পবিত্র অগ্নি রক্ষার গ্তায় 
চিরদিন সযত্বে পালন ক্রিয়া গিয়াছেন। যতদিন শরীর 
সুস্থ ছিল, সারাদিনের দুরন্ত শ্রমের পর গভীর রাত্রি জাগিয়া 
জ্ঞানানুশীলন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, তাহার আলোচনা ও ধ্যান ধারণা 
করিতেন। রাত্রি একটা বা দুইটার পূর্বে তাহাকে শয়নাগারে 
প্রবেশ করিতে দেখি নাই। এই জন্য আমরা স্বদেশসেবক 
আনন্মমোহনের অন্তরালে ব্রাহ্মধর্ন্মের চির নবীন শিষ্য ও 


“ সাধক আনন্দমমোহনকে নিত্য প্রত্যক্ষ করিতাঁম। 


আরও গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিলে তাঁহার জীবনের 
স্থায়ী ভাব যে খধিত্ব,* তাহা -দর্শনএকরা যাঁয়। পূর্বেই 
বলিয়াছি, তাহার মন" বিষয়ে 'ব্যাপৃত" থাকিয়াঁও তাঁহার 
মধ্যে ছিল না'। * স্বভাবতঃ "তাঁহার মন 'স্রমা অট্টালিকা 
অপেক্ষা চর বিবিধ উপাদেয় ভোঁ্যবস্ত অপেক্ষা হবিস্যা, 
এবং রাজা বা পদস্থ (লোকের সঙ্গ অপেক্ষা তাহার ঈশ্বর- 
পিপাসু ধৰ্ম্মবন্ধুগণের সঙ্গ অধিক ভাল বাঁসিত ৷ বৈরায্য 
তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ ছিল। প্রয়াস করিয়া 
স্বাভাবিক প্রবণতাঁকে সংযত করিয়া তাঁহাকে. বাহ আড়ম্বর 
এরং মান ও থ্যাতির প্রথর দীপ্তির সমক্ষে আসিতে দেখিয়াছিণ 
এ সকলের 'অপেক্ষা ভগবঘ্প্রসঙ্গে -.পুরিত তপোবনের 
_প্ণকুটারে বাস করিতে" ত [হার আত্মা সৰ্বদা তৃষিত হইত J 
এ বিষয়ে তিনি তাহার পুজ্যপাদ ধর্মগুরু মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন, 1 বাহিরের কেহ জানেন ন! 
তাহার আত্মা অন্ুক্ষণ কোন্‌ পুরে বাপ করিত L আমি ইহা 
অনেকবার . অন্কুভব করিয়াছি,য়ে এই পরিদৃ্য়ান,.জগতে 
তিনি-যত/সম্য় বাস করিতেন, ইহার "অন্তরালে প্রচ্ছন্নযে 
. জগৎ তথায় তিনি ততোধিক, সময় যাঁপন-করিতেন'। তাহার, 
প্রাণের নিভৃত কন্দর :হইতে ঈশ্বরগ্রীতির জলন্ত অগ্নি" 
হোমশিখার? ন্যায় অনুক্ষণ উদ্ধে 'উখ্তি “হইত | 
গুণে তিনি তাহার চতুসপা্থে যে বিমল বায়ুস্নগল প্রস্তুত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাব. অপর আত্মার 


ইহারিই , 


আনন্দমোহন বই | ৪০৩ 


পক্ষে কিরধ নিজ ছিল, যাহারা: তন্মধ্যে ঢ় বাস স করিয়া- 
ছিলেন+ কেবল তীহাঁরাই তাহা" 'জানেন-, ৷" খাষিত্ব - যদি 
জটাজুটধারণ, বিভূতি লেপন, ফল মূল ভক্ষণ:ও অরণ্যবাসের ' 
'নামান্তর:না'হইয়া অনুক্ষণ ঈশ্বরে অর্পিত আত্মার- শান্ত, ও 
'সমাহিত অবস্থা হয়/তবে আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতা সর্ক্াংশে 
.সেই,স্পৃহনীয় উপাধির, যোগ্য ছিলেন। আপনার. রুচি ও 
ইচ্ছা! অনুসারে বাঁস করিবার সুবিধা পাঁইলেই তিনি খষির 
আঁচারে বাস করিতেন । এ নিয়মের অন্তথা তিনি কখনই 
হইতে দেন নাই। 2), 
1১৮৯৮ থৃঃঅব্দে তিনি শেষবার ইউরোপ প্রত্যা- 
গমন করিলে,তীহার অভিনন্দন উদ্দেশে কলিকাতা টাউন 
হলে-১৬ই সেপ্টেম্বর য়ে মহতী সভা আহুত হয়, তাহাতে 
উত্তর দিতে গিয়া তিনি সহসা ' মূচ্ছিত হন।. তাহার 
সাংঘাতিক ব্যাধির এই প্রথম প্রকাশ । ইহার - পরবর্তী 
আট বৎসর-.ডীহাকে, বহুবার জীবন মৃত্যুর সন্দিস্থলে পতিত . 
হইতে হইয়াছে । এই.ঘট্নার পর হইতে তিনি পরলোক- 
প্রস্থানের জন্ ..দ্রুত, প্রস্তুত হইতেছিলেন.। বিগত ১৯০১ 
খুঃঅন্দে কলিকাতা -মহানগরীতে জাতীয় মহাসমিতির যে 
অধিবেশন হয়, তাহাতে.যাইবার সময় জাতীয় মহাসভায় এই 
শেষ যোগদান বলিয়া পরিবারস্থ সকলকে সঙ্গে লইতে ব্যগ্ 
হইয়াছিলেন। বিগত ১৯০৫ খৃঃঅব্দের ১১ই মাঘ প্রভাত 
হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ব্রদ্দোৎসবে নিমগ্ন হুইয়া- 
ছিলেন। রোগভগ্র. শরীরে এত দীর্ঘ সময় উৎসব ক্ষেত্রে 
থাকিলে পীড়া বৃদ্ধি পাইবে, পরিজন, এই আশঙ্কা, প্রকাশ 
করিলে উত্তর, কৃরিয়াছিলেন,, “পৃথিবীতে মাঘের উৎসব 


"সম্ভোগ, এই ই আমার শেষ, ইহার জন্ত প্রাণ গেলে ক্ষতি কি?% 


তৎপর দ্বিন ১২ই-মাঁঘ পীড়া সঙ্কটভাব ধাঁরণ করিল, প্রলাপ 
অবস্থায় কেবল এই .কথা, “মা, আমায় ডাকিতেছেন, আমায় ' 
আর এখানে ধরিয়া বাখিও না ।”' সেই বর্ষের .১৬ই 
অক্টোবরের রী দিনে অখণ্ত' বঙ্গভবনের “ভিত্তি স্থাপন 
উদ যাত্রা “করিবার পূর্ব (পরিবার: সকলের নিকট 
সঙ্গেহে বিদায় "ও ' লইলেন। * মৃত্যুর এক মাস পূর্বে যাহা 
করিয়াছেন, যাহা বলিয়াছেন, সমুদয় অস্তিম দিন নিকটবত্তী, 
স্মরণ করিয়া করিয়াছেন। মৃত্যুর জন্য -এমন দিনে, দিনে 
গলে পলে প্রস্তুত হইতে আমি কাহাঁকেও দেখি নাই। 


৪০৪ 


আগার 


বিগত ১ ১৮ই' ই আহ AGE বথারীতি ৫ ভোজন কলন 
তাহার পর পরিজন. সকলের সহিত সার্দ্ধ দশ ঘটক! পর্য্যন্ত 
"প্রফুল্ল মনে কথাবার্তা কহিলেন। পত্নীর নিকট জীবনের ভ্রম 
"পরমার ক্রটির-জন্য মার্জনা চাহিলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্বে 
‘কৰ্ম্মচারীকে "ডাকিয়া কহিলেন, “আমার মৃত্যু হইলেই তুমি 
“সুরেন্দ্রনাথকে সর্বাগ্রে টেলিগ্রাম করিও ৷» .' ইহাই. তাঁহার 
শেষ'কথা। পর দিন প্রভাত হইলে দেখ! গেল, তাঁহার 
সংজ্ঞা নাই তিনি আমাদের অনেকবার বলিতেন, «প্রগাঢ় 
শান্তিতে আমি পৃথিবী হইতে বিদায় লইব।” তাহাই 
হইল। ২০এ আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যা সার্দ ছয় ঘটিকার সময় 
সুর্যের শেষ জ্যোঁতির সহিত তাঁহার আত্মাকে যখন ধীরে 
ধীরে.এ জগতে অন্তমিত হইতে দেখিলাম, তখন শোক 
স্তম্ভিত মন মথিত করিয়া এই প্রশ্ন. উদ হইল, “এই কি 
মরণ?” তাহাঁর পর, 
: ' জগত জননী, “ লহ লহ কোলে, 
বিরাম মাগিছে, শ্রান্তি শিশু এ, 
পিয়াও অমৃত, ' তৃষিত সে অতি, 
 জুড়াও তাহারে, স্নেহ বরষির়ে। 
শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বস্থু। 


বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী । 


শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত । 


ইনি যশৌহর জেলার অন্তর্গত ইতিনাগ্রামে অনুমান ১৮৩২ খ্রীঃ অব 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৬ নীলমণি গ্তপ্ত। পূর্ববঙ্গের 
গৌরব এবং বেহারের অকৃত্রিম হুহৃৎ স্বগাঁয় গুরুপ্রসাদ সেন মহোদয় 
ইহার মাঁদ্তুতে!- ভাই ছিলেন। স্বর্গীয় সেন মহাশয় গুপ্ত মহাশয়ের 
বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন এবং আজীবন গুপ্ত মহাঁশয়কে অগ্রজ সহৌদরের 
ন্যায় ভক্তি করিয়া গিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত মহাশয় ঘাল্যকালে ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত 


হইয়াছিলেন। যৌবনকালে তিনি কলিকাতায় কর্মোপলক্ষে কিছুদ্দিন' 


বাস করিয়াছিলেন । সে সময়ে স্বগাঁয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মমন্দিরে 

তিনি সর্বদা যাতায়াত করিতেন। তৎপরে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের সমাজের 

সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। 

প্রাচীনদিগের সহিত তাহার ভালবাসার বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়! যায় 
নাই। | ‘ 


অদ্যাপি উক্ত সমাঁজদ্বয়ের * দিলাম $ 





"প্রবাসী ।। | [ ৬ষঠ ভাগ । 
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শ্ীবুক্ত দ্বারকান নাথ গুপ্ত । Lo সু 


গুপ্ত মহাশয় যে কয়গীনি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহার ম্যে 
হেমপ্রভা, বিক্রমোর্ধবশী ও ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র এই তিনখাঁনির নাম উল্লেখ- 


যোগ্য। এতদ্বাতীত তিনি তৎকালীন মাসিক পত্রিকাদিতেও লিখিতেন 1. 


ভাস্কর, সোমপ্রকাশ, প্রভাকর ও পরিদর্শকে তাহার অনেক রচনা 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার “হেমপ্রভা” সম্ভৰতঃ ১২৬৩ সালে 
প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক লিখিয়! তিনি তৎকালীন Vernacular 
Literature Society (দেশীয় নাহিত্য সভ!) হইতে পুরস্কার পাইয়া" 
ছিলেন। ১২৬৮ সালে তাঁহার “বিক্রমোর্বশী” মুদ্রিত হয়। ইহা 
মহাকবি কালিদাস রচিত বিক্রমোর্ধশী অবলম্বনে লিখিত । ইহার 
পূর্বের আর কেহ উক্ত পুস্তকের বঙ্গান্ুথাদ প্রকাশ করেন নাই। ইহা! 


পাঁঠ করিতে করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা বলিয়া ভ্রম হয়। 


গুপ্ত মহাশয়ের শেষ রচনা “ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র”। উহা! ১২৭০ সালে মুদ্রিত 
হয়। ইহার অব্যবহিত পূর্বেই অমর কবি মধুসুদন অগিত্রাক্ষর ছন্দে 
কথিত! রচন। আরম্ভ করেন। তখনও নবংপ্রবন্তিত ছন্দ সম্বন্ধে ভীত্র 
সমালোচন! চলিতেছিল। সেই সময়েই .অসিৱ্ৰাক্ষর ছন্দে রচিত এই 
ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র প্রকাশিত হয়। মধুনুদন গুপ্ত মহাশয়ের রচনায় সমধিক 
প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিশেষ উৎসাহ দান করেন। 
প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বের ভগবৎসম্বন্ধীয় এমন স্ন্দর কবিতা ,রচিত 


হইয়াছিল ইহা ভাবিলেও আমর! বিস্মিত হই। পাঠকপাঠিকাগণের ' 


অবগতির নিমিত্ত আমর! উহার কোন কোন স্থান উদ্ধত করিয়া 


9 
« 


প্রাণ, শুনি প্রভাতী মঙ্গল, গাঁয় যবে - 
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এষ সংখ্যা । ] 


He মিলি এ একতানে নে মঞ্ুকুৱ- 
খনে,কেনা ভাসে আনন্দের আতে ?” 
ফু ফু Lo ক 
“এ শাস্ত সময়ে নাথ, কে পারে থাকিতে 
ভুলিয়া তোমায় ? তৰ আঁনন্দ-কাননে 
করিষ। বসতি; কেবা ভুলিবে তোমারে? 
তুমি শাস্তি-নিকেতন, হৃদয়ের ধন 
অমূল্য রতন, চিরপ্রীতি প্রশ্রবণ__ 
তুমি চিত্ত-বিনোদন, মানস-রঞ্জন !” ' 


“এই দিবাকর করে নিখিল ভুবন 
হইয়াছে যেইরূপ আলোকিত এবে 
কত.শত আত্ম হইয়াছে সেইরূপ 

তোমার কিরণে জ্যোতিগ্বান্‌; জ্ঞাননেত্রে 
দেখিয়া তোমার জ্যোতি অন্তরে ঘাহিরে 
পরিতৃপ্ত হইতেছে কত পুণ্যবান্‌ ;_ 
প্রেমভরে ঝরিতেছে অশ্র-অধিরল-__ 
আর্রীকৃত হইয়াছে কোমল হৃদয় 1” 


সাধন হইতে স্থান বিশেষ উদ্ধত করিবার পএলোভন সংবরণ 
Ete গাছটি, | 


' “দেখিতে দেখিতে তারা-রতনে শোভিল' 
।গগন প্রাঙ্গণ, কিবা দৃশ্য মনোহর ! 


। বৃক্ষের আড়ালে এ দেখা. দিল শশী, 


ফুটিলা শশাঙ্কবধূ সরসী সলিলে 


| . ভুবন শোঁভিল চাঁর কনক রঞ্জনে।” 


সং সং সং মহ 
“ব্নম্পতি পরিধিলা জোনাকির হাঁর। 
নিরখি এ সন্ধা শোঁভ! মানস রঞ্জন, 
আর্ডরিল হৃদয় হায় আহ্লাদ সলিলে 


- হে নাথ, হে বিশ্বশোভা ! তোমার নিপুণ 


লেখনী লিখিত অনুপম বিখশোভা 
নিরখি ভূলিল আখি__হইন্ু অবাক্‌ 
অনুপম রূপ তর ভুবন-মোঁহন 1” 
“ওরূপ আকর হ'তে পাইয়াছে প্রভা 
প্রভাঁকর--মনোহর রূপ বনশ্রেণী 
কুহম সাগর, গিরি নদ মেঘমালা 
মনোহর রূপ পাইয়াছে স্ধাঁনিধি ৷ 

না জানি তুমি হে নাথ কতই সুন্দর !” 


রসশোষণ | 


৪০৫ 


পাত্তা Tut et 


পতিক, কনাকাল * স্মরণ ণ রাখিয়া উক্ত ক্ত কয় গতির মনা নির্ধারণ 
করিবেন। গুপ্ত মহাশয় এক্ষণে জীবনের সন্ধ্যাকালে উপনীত হইয়াছেন । 
বেহারের প্রধান নগর বাঁকিপুর- যেখানে তাঁহার অনুজ শ্বর্গায় গুরুপ্রসাদ 
সেন মহোদয় বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদীয় অগ্রজ সেই 
ঝাকিপুরেই বহুদিন হইতে বাস করিতেছেন। তাহার ছুই পুত্র কর্োপ্লক্ষে 
বাঁকিপুরেই বাস করিয়াছেন । স্বদেশী প্রচারের নিমিত্ত _বৎসরাধিক. 
কাল হইল ই'হারা দশ সহস্র মুদ্রা মূলধনের একটা স্বদেশী ভাঙার স্থাপন 
করিয়াছেন। 
স্থর্বিরত্ব প্রাপ্ত হইলেও গুপ্ত মহাশয় বাংল। টা সংঘাদ আগ্রহের 
সহিত শ্রধণ করেন এবং ঘটনাক্রমে কোনও নবীন লেখককে নিকটে 
পাইলে তাঁহার সহিত সাহিত্যালোচনায় হৃদয়ে গভীর আনন্দ অনুভথ 
করিয়। থাকেন। 
মির a 


রমশোধণ | 

উদ্ভিদ মাটি হইতে কি প্রকারে রসশোঁষণ করিয়া, তাঁহার 
শাখাঁপত্র ও পু্পফলাদি অঙ্গ প্রত্যন্দে সেই রসের সঞ্চার করে, 
তাহা জানিবার'জন্ত গত শতাব্দীতে অনেক পরীক্ষাদি হইয়া 
গেছে; কিন্তু ব্ষয়টার গোল সেই. চেষ্টাতে মিটে নাই? 
বরং ওঁ সকল গবেষণার ফলে বহু মতবাদের স্থষ্টি হওয়ায়, 
উহার জটিলতা আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে।।' সত্য সংগ্রহের জন্য 
গ্রন্থ খুঁজিলে পদে পদে নানা উপ্টা পাণ্টা কথায়, অনুসন্ধিৎস 
বেচারার মাথা ঘুরিয়া যায়। বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বসু 
মহাশয় উদ্ভিদের রস শোষণ ব্যাপারের উপর যে এক নূতন 
আলোকপাত করিয়া গোড়ার কাঁধ্য দেখাইয়াঁছেন, আমরা 
বর্তমান প্রবন্ধে তাহারি আলোচনা করিব। 

্টাস্বর্গার ( Strasburger ) ও পেফের ( Pfeffer ) 
দু'জনেই খুব নামজাদা উদ্ভিদৃতত্ববিদ্‌। উত্ভিদ্তত্র, সম্বন্ধীয় 
কোন বিষয় জানিতে হইলে, আজকাল তীহাদেরি গ্রন্থ নাড়া- 
চাড়া করা হইয়া থাকে। ইহাদের রচিত পুস্তকে রসশোধ- 
ণের অনেকগুলি ব্যাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়" প্রথমেই 
ইহারা বায়ুর চাপের ( atmospheric pressure ) কথা 
উত্থাপন করিয়াছেন! পাঠক" অবশ্যই জানেন, আমাদের 
পৃথিবীর উপর যে পঞ্চাশ যাইট মাইল গভীর-এক ' বায়ুমণ্ডল 
আছে, তাহা সৰ্বদাই ভূপৃষ্ঠের উপর কাঁজ. করিতেছে। 
মাছ যেমন তাহার দেহের উপরকাঁর .জলের ভার অনুভব 


৪০৬ 


পাপ সিনা পন 


ক্ল লি জলের ভি রাও চলাফেরা রে, ইডি 
সেইচ-প্রকার “সহসা ,রাযুর চাপ্রা বুঝিতে পারি ন্রা। কারণ 
কোন:জিনিসের.উপরকার বায়ুযে চাপ দেয়; নীচেকার “বাধু, 
“অবিকল “সেই ' প্রকার ' চাপ “দিয়া জিনিসটাকে সাম্যাবস্থায় 
রাহ্যী দেয়! যখন আমরা! বায়ুশুষ্' স্থান লইয়া পরীক্ষা 
করি, ং _ তখনই আমরা বায়ুর চাপ বুঝিতে পারি।' কো. 
পাত্র হইতে বায়ু বাহির করিয়া পাত্রটর মুখ জলে নাই 
রাখ,; দেখিবে -প্রাত্রের ভিতর-.আপুনা হইতেই, জল প্রবেশ 
কুরিতেছে। এখানে পাত্রের বাহিরের জলের উপর বে 
প্রকাণ্ড বায়ুর, চাপ পড়িতেছে, তাহাই জলকে শৃন্ট পাত্রের 
ভিতর ঠেলিয়া তুলে । উদ্ভিদের জলশোষণ প্রসঙ্গে" পূর্বোক্ত 
বৈউমীনিফগণ বলেন, সুর্যতাঁপে যখন গাছের রস পাতার 
উপর দিয়া বাষ্পীভূত হইতে আরন্ত হয়, তখন গাছের 
ভিতরটা শূন্য হইয়া পড়ে। কাজেই তখন বায়ুর চাপে 
মাটির রস .মূল,দিয়া সেই শুন্য স্থান অধিকার. করিবার. জন্ত 
উপরে উঠিতে থাকে, এবং তাহাই গাছকে সরস রাখে...1). 
আচাধ্য বস্তু মহাশয় রসশোয়ণের এই ব্যাথ্যানটিকে 'সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাইন বায়ুর চাপ খুব প্রকাণ্ড 
হইলেও তাঁহার, একটা. সীমা -আছে'॥. -াধারণতঃ..তাহ! 
ত্রিশ" ইঞ্চি "গভীর পারদ . ব1-৩৪ ফুটু “উচ্চ জলকে উপরে 
ঠেলিয়া রাখিতে 'প্রারে আচার্য্য ' বু মহাশয় বলিতেছেন, 
বায়ুর চাপ' গাছের-রসশোষণের কারণ হইলে; আমরা. ক্বেল 
৩৪ ফুট,পর্যযত্ত গছকে,সরস-দেখিতাম। কিন্তু ইহা অপেক্ষা 
অনেক উচ্চ "গাছ আমরা, ত প্রতিদিনই দেখিতে পাই.) 
সুতরাং বায়ুর চাপ. দ্বারা যে শিকড় দিয়া জল.উপরে উঠে; 
তাহা বলা যায় না.) অন্ততঃ এটা কোনক্রমেই. জলশোষণের 
by 'কারণ নয়)। 2 
, রসশোষণের দ্বিতীয়-ব্যাখ্যান, 'কাকর্ষণ (7 
larity) । *স্ৃঠিক বোধ: হয় জানেন, খুব, সরু নল জলে 
ডুবাইলে, নলের ভিতর দিয়া জল. অনেকটা উপরে..উঠিয়া 
দাড়ায় ৷: কাপড়ের এক অংশ জলে ডুবাইলে, পাত্রের. জল 
আপন! . হইতেই, উঠিয়া উপরকার শুফ, অংশকে .ভিজাইয়া 
দেয়।: এই. ব্যাপারটাও কৈশিকাকর্মণের ফল. এখানে 
কাগড়ের সুতার সরু আঁশ গুলি পরস্পরের গায়ে. লাগালাগি * 
খাঁকিয়! সুগ্ম ছিত্রবিশিষ্ট নলের ন্যায় কাৰ্য্য করে। কাজেই 


প্রবাসী । 


৬৯, ভাগ। 


ore aa ae a eae নত লা ৯ জা শত পতাত ২৯০০ পিসী 


সেই সকল রিট সুতার, ভি দিয়া, জল. উঠিয়া ॥ কাপড় 
খানিকে ভিজাইয়া দিতে পারে, ৮ 

গাছের রসশোষণ EE বৈজ্ঞানিকগণ পূর্বোক্ত 
প্রকারের ব্যাখ্যান দিয়া থাকেন | "ইহারা ! “বলেন __শিক্ড় 
মাটির সরস স্থানে, 'ডুবান থাকে, এবং “গাছের ভিতরে 
ছিদ্রেরও অভাব নাই). কাজেই কাপড়ের এক অংশ জলে 
ডুবাইলে যেমন পাত্রের জল সুতা বাহিয়া তাহার অনেকটাকে 
ভিজাইয়া ফেলে, এখানেও সেই প্রকার্‌ মাটির রস শিকড় 
দ্বারা গাছের আঁশ বাহিয়া উঠিয়া গাছকে সরস রাথে। “ 

আচার্য্য বসু মহাশয় ও ব্যাখ্যানেও আপত্তি উত্থাপন 
করিয়াছেন। তিনি. বলিতেছেন,--কৈশিকাকর্ষণে রস 
উদ্ধগামী হয় সত্য, কিন্তু, তাহারো. একটা, সীমা আছে। 
কৈশিকাকর্ষণ দ্বারা পঞ্চাশ বাইট হাত উচ্চ স্থানে জল উঠি- 
তেছে, এ প্রকার ব্যাপার কখনই দৈথা যায় নাই। সুতরাং 
কৈশিকাকর্ষণ দ্বারা যে গাছের ' সরসতা' রক্ষা হয়, এ কথা 
স্বীকার করা যায় না। | 
অন্তপ্র বাহ ( Osmotic ৪858 ) রসশোষণের আর; 
একটি ব্যাখ্যান্‌। চর্ম্মের থলিতে চিনির. রস বা অপর 
কোনও গাঢ় জিনিস , .. আবদ্ধ রাখিয়া, থলিটিকে 
জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখ এ. কিছুক্ষণ, "রে দেখিবে, 
থলিতে বাহিরের জল৷ প্রবেশ" করিয়া ঠসেটাকে ফুলাইয়া 
তুলিয়াছে। কেবল চিনির 'রম বলিয়া নহে, কোন ছুই 
তরল পদার্থের ঘনতার পীর্থক্য থাকিলে, সকল সময়েই 
তাহারা মধ্যের বাব্ধান ভেদে করিয়া .মেশায়িশি করিবার 
চেষ্টা করিয়া থাকে৷, উদ্ভিদত ততরবিদ্ধণ তরল পদার্থের 
এই ধৰ্ম্মটিকে অবলম্বন করিয়া, বলেন, গাঁছের ভিতরকার 
রস মাটির রস" অপ্রেক্ষা, গাঁ়.)-কাজেই, শিকড়ের সচ্ছিদ্র 
ব্যবধান ভেদ করিয়া”*ঃঅন্ত প্রবাহ "দ্বারাই, ঃগাছের দেহে 
রস প্রবেশ করিয়া থাকেন ২ ৪ 

আচার্য্য বন্থু মহাশয়” উল্লিখিতব্যাখ্যানটিতৈও বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে” পারেন' নাই ।' তিনি" বলিতেছেন, 
অস্ত প্রবাহে পাত্লা ও গাঁড় তরল পদার্থ মিশিবার চেষ্টা করে 
সত্য, কিন্তু এই মিশামিশি সাধারণতঃ, এত, Ne ধীরে 
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 * এুই' সকল নি? ব্যতীত, মূলের নি (Rook 


Pressure ) ইত্যাদি কতকগুলি শব্দ গঠন' “করিয়া উদ্ভিদ্- 
ততববিদ্গণ!রসশোষণ ব্যাপার বুঝাইবার চেষ্টা ”'করিয়াছেন। 
কিন্তু ও মূলের চাপ ইত্যাদি কথাগুলির যে পরক্কৃত অর্থ'কি 
তাহা কোন উদ্ভিদৰ্তত্ববিদূই পরিফার করিয়া” বলিতে পারেন 
না 1 সুতরাং ওঁ সকল কাল্পনিক ' বিষ “লইয়া আলোচনা j 
ধা | বর, 

জলি ও ডিক্সন (Jolly & Dixon). উভয়েই বিখ্যাত 
উদ্ভিদতত্ববিদ্‌ । রসশোষণ' সম্বন্ধে সম্প্রতি ইহাদের 'এক মত 
প্রচারিত হইয়াছে । এই মতে, স্য্যতাপে পাতার বিশেষ 
বিশেষ কোষের (nesop!y! 0০15) জলীয় অংশ 'বাষ্পীডূত 
. হওয়াকেই রসশোধণের মূল কারণ হইয়াছে ।' কারণ এ 
স্থলে কেঁধিস্থ জল বাষ্পীভূত হইলে, 'তাহার ভিতরকাঁর রস 
গাঢ়তর হইয়| পড়ে এবং অন্তপ্র ‘বাহের নিয়ম অনুসারে ৰৃক্ষ- 
দেহন্থ স্বল্প গাঢ় রম কোষে প্রবেশ করিতে আরম্ভ হয়। 
কাজেই ইহাতে একটা রসপ্রবাহ মূল হইতে উপরের [দিকে 
চলিতে থাকে। | | 

-আঁচাধ্য বন্'এই মতবাদটি” বিরুদ্ধেও দীড়াইয়াছেন। 
তিনি' বলিতেছেন, পূর্বোক্ত কথা সত্য ‘হইলে, গাছের 
পাতা হইতে ' রসের উদ্গমন বন্ধ থাকিলে” সঙ্গে সঙ্গে 
রসশোষণও বদ্ধ থাকা উচিত। “কিন্ত পরীক্ষায় তাহার 
বিপরীত ' কার্যাই দেখা যায়, স্থতরাং অস্ত্র বাহের, মৃত 
কা্য্যকে কখনই রসপ্রবাহের ডিক বলা যায় না। তা ছাড়া 
অৰ্থ বিশেষে বন্ধ মহাশয় অস্তপ্ বাহের ঠিক বিপরীত 
কাধ্য (অৰ্থাৎ গাটতর' জিনিস .হইতে পালার দিকে 
প্রবাহ ) সকল গাছেই দেখাইয়াছেন। কাজেই ডিক্সনের 
মতবাদটিকে কখনই সত্য বলির গ্রহণ করা যায় না | 
_ রদশৌষণের প্রচলিত: মতবাদগুলি 'যে কত ভ্রমণ 
পাঠক পূৰ্বাবিৰৃত বাদ প্রতিবাদ, হইতে কতকটা জানিতে 
পারিবেন। ' পেফের প্রভৃতি উধাও ইদানীং 
১ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন ৷ ইনি তাহার বিখ্যাত গ্রন্থের 
“ { Physiology of Plant ) এক স্থলে স্পষ্টই বং লিয়াছেন, 

-জ্ভিদের রসশোষণ ব্যাপারের যিনি যতই মতবাদ প্রচার 
করুন না কেন; "অদ্যাপি ইহাকে জীববিজ্ঞানের একটি 
অমীমাংসিত তত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। নান 


পাস 


bd) 


রসশৌষণ । 


"কয়েকদিন ধরিয়া চলিতে আঁরম্ভ করিয়াছিল। 
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উবার প্ৰতিষ্ঠা এরি ন হিত ও সত্যের 
সন্ধান’ আজও: "পাই" নাই,_কাজেই আপাততঃ ' এই 


'ব্যাপারটিকে গাছের জীবনীশক্তিরই কোন প্রকার ' কাধ্য 


বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া ব্যতীত 'আর উপায় 
নাই।” ৮" ES ME HE : 

' পেফের সাহেবের উল্লিখিত মতটি প্রচারিত- হওয়ার'পর 
রসশোষণ ও বৃক্ষের কোষের কাৰ্য্য 'লইয়!' ্রাস্বর্গার' সাহেব 
গবেষণা আঁরম্ভ- -করিয়াছিলেন,' এবং ইহার ফলে কোষের 
সক্রিয়তার সহিত রসনোষণের কোন সম্বন্ধই দেখা-যায় নাই৷ 
ইনি'একটি পরীক্ষায় গাছের গুঁড়ির তলার কোষগুলিকে 
পোঁড়ীইয়া নিজীব করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি' মূল 
হইতে শাখীগ্রশাখাদি ক্রমে মাটির রস গাছের সর্বান্সে 
তার 'পর 
তিনি গাছের কোন অংশ কাটিয়া তাহাতে ১ঁতের জল 
ইত্যাদি/বিষ- প্রয়োগ "করিয়াছিলেন । -কিন্তু " ইহাতেও 
জলশোষণের কোনই বৈলক্ষণ্য ঘটে "নাই, বিষধৃতি ' 
কোষগুর্লির ভিতর দিয়! রস-আপন! হইতেই উপরে উঠিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল ।. স্থতরাং দেখা যাইতেছে উদ্ভিদকোষের 
সক্রিয়তার উপর নির্ভর করিয়া পেফের সাহেব" জলশৌষণের 
যে ব্যাখ্যানের ‘আভাস দিয়াছিলেন, এই সকল পরীক্ষায় 


বিশ্বাস করিলে, তাহা "অমূলক: হইয়া দীড়ায়। ্্ীদ্বর্গার 


সাহেব তাহার, স্বহন্ডে কৃত পরীক্ষার ফলে অবাক্‌ হুইয়া 
তাহরি গ্রন্থের ( Text-book of 8০651) একস্থলে 
স্পষ্টই বলিয়াছেন;--গাছের জীবন্ত কোষগুলিরই যে কোন 
অজ্ঞাত কাধ্যকে রসশোষণের' কারণ' বলিয়া অনুমান করা. 
হইতেছিল, তাহা আর এখন বিশ্বার্সকর! চলে না। 
- আচাধ্য বস্থ মহাশয় রসশোষণের কি ব্যাখ্যান প্রদান 
করেন এখন দেখা যাউক। i 
আমরা: পুর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, গাছের কোন 
অঙ্গে কোন প্রকার প্রবল আঘাত দিলে, আইত স্থান 
হইতে বার, বার উত্তেজনা চালিত হইয়া, 'গীছটিকে সাড়া 
দেওয়াইতে' থাকে ৷ 'ভূমি- -আম্লা (Bidphy tum) * ৰ 
বনটাড়াল (Desmodium) প্রভৃতি গাছে এই সাড়া 
পাতার পুনঃ পুনঃ উত্থান পতনে ' বেখা' যায়, এবং . 
অপর গাছে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে তাহার ‘অস্তিত্ব বুঝিতে 


হা ক FCAT 3 


৪০৮, 


হয়। তা” ছাড়া ও প্রবন্ধে আরো বলা | হইয়াছিল 
যে, যাহাকে আমরা গাছের স্বতঃসঞ্চলন (autonomous 
তাহা ওঁ পৌনঃপুনিক সাঁড়ারই 
রূপান্তর মাত্র । স্বতঃসঞ্চলনের জন্য সকল সময় বাহির, 
হইতে আঘাত দিবার আবশ্যক হয় না; গাছপালার-উপর 
স্বভাঁবতঃই তাপালোকের যে আঘাত পড়িতেছে, তাহাই 
অনেক সময়ে কোষ হইতে কোধান্তরে রসচালন!. করিয়া 
স্বতঃসঞ্চলন সুরু করাইয়া. দেয় ।: এখন মনে করা যাউক, 
গাছের মূলদেশের নিকটবর্তী কোন স্থান হইতে যেন পৌনঃ- 
পুনিক সাড়। (Multiple response) সুরু হইয়াছে। 
সাড়া চলিতে আরম্ভ করিলেই প্রথমতঃ কোষ হইতে রোষা- 
স্তরে রসের চলাচল আরম্ভ হয়, এবং তৎপরে তাহাদের 
আণবিক বিকৃতি আসিয়া পড়ে। আমরা পূর্ব প্রবন্ধে 
এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়াছি।, 


movements) বলি, 


চলিতে আরম্ভ করিলে, পিছনের: কোযগুলির যে রদাভাব 
হইবে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। পৌনঃপুনিক, 
উত্তেজনার চলাচলু হইতে উৎপন্ন কোষের এই শূন্যতার 
সাহায্যে আচার্য্য বন্থ মহাশয় রসশোষণের ব্যাখ্যান দিয়া-. 
ছেন।, ইনি. রলিতেছেন,__ কোষ, রসশন্ত হইলেই নিকটস্থ, 
সরস পদার্থ হইতে রূসশোধণ করিয়া. পুষ্ট হইবার জন্ত, 
তাহাতে আপনা হইতেই এক শক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়৷. 
মূলের চারিপার্ের মাটিতে রসের অভাব নাই.। সুতরাং 
যখন প্রত্যেক ; উত্তেজনার স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে মূলের নিকট- 
বৃত্তী কোবগুলি শূন্ঠ হইয়া পড়িতেছে, তখন সেগুলি যে 
মৃত্তিকা হইতে, রূস শোষণ করিয়া, পুষ্ট হইবে, এবং পরে, 


উপরকার . শৃঞ্চ কৌষপরম্পরায় সেই রসকেই, চালাইবে,. 


তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, নানা অঙ্গ প্রত্যন্গ থাকিতে 
গাছের পৌনঃপুনিক সাড়া তাহার মূলদেশ হইতেই আরম্ভ 
হয় কেন? আচাৰ্য্য বস মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তরে বলি- 
তেছেন মুল যখন ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কঠিন মাটির ঘর্ষণে' 
সেগুলি উত্তেজিত, হইয়া পড়ে। তা, ছাড়া মাটিতে মিশ্রিত 


নানা রাসায়নিক, পদাৰ্থও মূলক উত্তেজিত করে। কাজেই--" 


উত্তেজনার কেনা গাছের অপর অং শেনা 1 থাকিয়। { মুলেই 


প্রবাসী 


সিসি 


সুতরাং এন্থলে, 
গাছের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া, ,কোষপরম্পরায়. রস. 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


আসিয়া ছড়ায়, এবং তি তেই 
তালে তালে উপরে উঠিতে আর্ত করে। 

কোন গাছের ডাল কাটিয়া, তাহার কাটা প্রান্তটা জলে 
ডুবাইয়া রাখিলে, কাটা দিক্‌ হইতে উপরে জল উঠিতে 
দেখা যাঁয়। আচাৰ্য্য বস্তু মহাশয় ইহারো কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, এস্কলে 
কাটার -আঘাতই উত্তেজনা সুরু করায়, এবং সেই অংশ 
হইতে উত্তেজনাটা তালে তালে পুনঃ পুনঃ উপর দিকে 
চালয়া, সঙ্গে সঙ্গে জলকেও উপরে টানিতে আরম্ভ করে। 
আচাৰ্য্য বন্থ মহাশয় গাছের ডগায় আঘাত দিয়া পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় আহত "স্থানের রদ উপর 
হইতে নীচের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 


ই রস ন নীচের দিক্‌ টব 


টি ইহার 


গাছের রসশোষণ-শক্তি সকল সময়ে সমান থাকে না। 


আঘাত উত্তেজনার মাত্রা অনুসারে এবং গাছের ভিতরকার 
সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ মত তাহার হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়। 
তা” ছাড়া ঠাণ্ডা বা গরমের আধিক্য এবং গাছে প্রযুক্ত 
পদার্থের গুণেও শোষণের মাত্রার পরিবর্তন হয়। রস- 


শোষণের এই . প্রকার অত্যন হ্রাস বৃদ্ধি বাহির হইতে বুঝা 


অসম্ভব, অথচ না বুঝিলেও তাহাদের গোড়ার খবর পাওয়! 
কঠিন 
নির্ণয় করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। 


আচার্য্য বস্তু মহাশয় অতি অল্পদিনের চেষ্টায় ”শোধণ-গ্রাফ 


নামক একটি সুন্দর যন্ত্র নিষ্মাণ করিয়া, রসশোষণ-পরিমাপ 


অতি সহজ করিয়া তুলিয়াছেন, এবং এই যন্ত্র সাহায্যে 


পরীক্ষা করিয়া তিনি যে ne ফললাভ করিয়াছেন, তাহা, 
অতি আশ্চৰ্য্যজনক । ইহা দ্বারা রসণোষণের পরিমাণ 
আপনা হইতেই কাগজে লিপিবদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং তু 

ভ্রান্তি হইবার আশঙ্কা মোটে থাকে না। পান্থ ১ম 
চিত্রটিতে শোষণগ্রাফ্‌ যন্ত্রের প্রধান . প্রধান অংশের ছবি, 


অঙ্কিত রহিয়াছে, এবং দ্বিতীয় চিত্রখানি যন্ত্রের সম্পূর্ণ ছবি ৷. 


১ম চিত্রের “৮” চিহ্নিত অংশ একটি জলপূৰ্ণ কাঁচের পাত্ৰ ৷ 
উহার মুখের ছিপির ভিতর দিয়া গাছ, ব! ভাল প্রবেশ 
করাইয়া, সেটি কি পরিমাণ জল শোষণ, করে, তাহা দেখা 
হইয়া থাকে। পাত্রের নিয়ে “B” 
“8৮ এই চারিটি নল সংযুক্ত আছে। “AS নলের পেঁচ, 


“পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক রমশোষণের মাত্রা 


এবং A. 


‘৭ম সংখ্য ৷ | 
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১ম চিত্র। 
ঘুরাইলে পাত্রে ইচ্ছামত জল প্রবেশ করান যাইতে পারে, বাবস্থা আছে। ওঁ জল *৬” পাত্রে প্রবেশ করাইয়া 
এবং “R” পাতে রাসায়নিক দ্রব্যমিশ্রিত জল রাখিবার গাছের জল শোষণের উপর তাহার প্রভাব নির্ণয় করা 





২য় চিত্র। 


আরম্ভ করে কত সময়ে উহা কতটা লিন, তাহা 
হা বল হিতে নারী দিয় বরা হরণ 


এই অঙ্ুরীয়তে একটি পেন্সিল সংযুক্ত থাকে, 
তে পরীক্ষক সর্বদাই পেন্সিলটিকে “৮ নল- 


চল! ফেরার সহিত চালাইতে পারেন, তকজ্জন্ট 


প])” একটি 


ও দড়ির ব্যবস্থা আছে। 


চো এট সর্বদাই নিজের অক্ষ রেখার 


ধীরে ঘুরিতে থাকে এবং সেই পেন্সিল্ট 
গা থাকিয়া কাগজে দাগ কাটতে থাকে । 
ক জলপুণ “৮” পাত্রটতে যেন কোন 


B:ও 0; এই তিনটি নলের পেঁচ্‌ 


আছে) কেবল ৭)” চিহ্নিত চোঙট তাহার গায়ে 
কাগজ পেন্সিলের মুখে রাখিয়া ক্রমাগত ঘুরি- 
৬৮ পাত্রে টি কা কাজেই উহার জলের 
৮” চিন্তিত নলের জল ও 


র জল আহ ছবির থাকিতে পারিবে না। জলশোষণের 


যা যাতে, নলের জল দাক্ষণ 


সঙ্গে পেন্সিলটিও 


শোষণশক্তি পরিমাপ করিয়াছেন গুনতে 
pressure ) ও বায়ুর চাপ ইত্যাদি _ অবলম্ব 
বৈজ্ঞানিকগণ এ পধ্যন্তরসশোষণের:ষে সকল ব্যা ৃ 
আমিতেছিলেন, সেগুলি যে কত ভ্রমপূর্ণ, শোষণগ্রাফের হু ত 
একটি পরীক্ষার ফল বিত্ত করিলে পাঠক বেশ বুঝিতে... 

পারিবেন। 

আচাৰ্য্য বস্তু:যহাশয় পাতা- বাহার গাছের ( Croton ) : 
একটি পত্রশূন্য ডাল কাটিয়া শোষণগ্রাফে প্রবিষ্ট ক 0 
ছিলেন। ডালে পাতা ছিল নাচ তাহার শিক 
সুতরাং প্রচলিত সিদ্ধান্তে বিশ্বাসুকরিলে বলি 
স্থলে ডাল আর জলশোষণ করিতে পারিবে ন 
ডাক্তার বনু মহাশয় তাহার,ঠিক বিপরীত কাৰ্যই দেখাইয়া- 
ছিলেন, --ডালের কর্তিত প্রান্ত দিয়া, প্রচুর জল {উপরে 
উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল । কাজেই পাতা হইতে জলীয় 
বাষ্প উদগত হইলেই;যে নীচেকার রস উপর দিকে চলিতে 
আরম্ভ করে, এ কথা আর বলা যায় না; এবং "মূলের চাপ” 
কথাটা যে নিতান্ত কাল্পনিক তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায় 
গাছের ভিতরকার কোষ ও অণুর উত্তেজনাই যে রসশোষণের 
মূল কারণ, এই পরীক্ষা দেখিয়া তাহা আর ত ] 
যায় না। : 
আমরা পূর্বেই মলিয়ছি 

action) র্গলোষিণের রা al 





সিরাজ রা 





9৮৯৯ 


ক্ষারপদা্থেরস্তায় গাছকে উত্তেজিত করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
গাঢ়তার আধিক্য প্রযুক্ত গাছের ভিতরকার রসের সহিত 
- ইহার অন্তপ্রবাহও চলে। আচার্য্য বঙ্গ মহাশয় লবণ 
মিশ্রিত জলদ্বারা শোষণগ্রাফের পাত্র পূর্ণ করিয়া, তাহাতে 
একটি গাছের ডালের কাটা প্রান্ত ডুবাইয়! রাখিয়াছিলেন। 
বলা বাহুল্য, অন্ত প্রবাহ জলশোষণের মুলকারণ হইলে, এ 
‘স্থলে ডালের তরল রস বাহির হইয়া গাঢ় লবণের জলের 
সহিত মিশিবারই কথা। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহার 
বিপরীত ফল দেখা গিয়াছিল,__লবণ জলে ডুবান ডালের 
রসশোষণ অতি প্রবল ভাবে চলিতে আরস্ত করিয়াছিল । 





ওয় চিত্র। 


উপরিস্থ ৩য় চিত্রখানি লবণের জলে ডুবান ডালের 
শোষণলিপি। লবণ প্রয়োগের পুর্বে কি প্রকার শোষণ 
চলিতেছিল চিত্রের নিয়াংশের হেলান রেখা দেখিলেই 
পাঠক বুঝিতে পারিবেন) এবং তার পর লবণ দিবামাত্র 
শোষণ কি প্রকার প্রবলভাবে চলিয়াছিল, তাহা এ চিত্রেরই 
উপরকার প্রায় দাড়ান রেখাটি দেখিলে বুঝা যাইবে। 
বল৷ বাহুল্য, লবণমিশ্রিত জলের গাঢ়তার জন্য যে পরিমাণ 
রস অন্তপ্র্বাহ দ্বারা বাহিরে আসা সম্ভব, লবণ দ্বারা 
কোষ সকল উত্তেজিত হওয়ায় এখানে তাহা অপেক্ষা 
অনেক অধিক জল উপরে উঠিয়াছিল। কাজেই এই পরীক্ষায় 
আচার্য্য বন্তু মহাশয় রদনির্গমন না দেখিয়া রদশোষণই 
দেখিতে পাইয়াছিলেন। কোষের উত্তেজনাই যে রস- 





শোষণের মুল কারণ, ইহা অপেক্ষা তাহার আর কি পরা্ষ 
প্রমাণ থাকিতে পারে? নু 
নানাজাতীয় বিষ ও মাদক পদার্থ প্রয়োগে শোষণ" 
ক্রিয়! কি প্রকার চলে, আচার্য্য বস্তু মহাশয় তাহার শোষণ- 
গ্রাফ যন্ত্র দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। মাদক পদার্থ: i 
দ্বারা প্রাণিদেহের কাধ্য প্রায়ই হঠাৎ বৃদ্ধি পায়) এবং 
তার পরই তাহা কমিয়া আসে। আচার্য্য বস্তু মহাশয় 
রসশোষণেও সেই প্রকার কাধ্য দেখাইয়াছেন। নিয়ন্থ 
৪র্থ চিত্রট পরীক্ষা করিলে, শীতাতপে রসশোষণের 
কি. প্রকার পরিবর্তন হয়, তাহা, পাঠক বুঝিতে পারিবেন। 


৪র্থ চিত্র । 
0৮ ও ৭17৮ চিহ্নিত রেখাছয় যথাক্রমে শীতল ও গরম 
জলে নিমজ্জিত গাছের শোষণলিপি। শীতল ও গরম 
উভয় প্রকারের জলই প্রয়োগ করিবামাত্র, গাছের শোষণ- 
ক্রিয়া হঠাৎ কি প্রকার প্রবল হইয়! পড়িয়াছিল এবং 
কিয়ংকাল পরে সেই প্রবলত যে কি প্রকারে কমিয়া 
আসিয়াছিল, পাঠক চিত্রন্থ রেখাছয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত 


করিলেই বুঝিতে পারিবেন। Ee: 
প্রীজগবানন্দ রায়। 


স্বর্গীয় রাজ। রবিবর্ধা । 


আমরা সাতিশয় দুঃখের সহিত জ্ঞাপন, করিতেছি যে 
গত আশ্বিন মাসে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর রাজ! রবিবর্্মা 





্ বাসি A 
22nd August, 1906. 
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‘“‘Beauty, Good, and Knowledge, are three: sisters.” 
‘to look on noble forms 

Makes 592 thro’ the-sensuous organism 

That which is higher. Tennyson. 


পে ৩৩ টাটা 
: টা সিজদার নিলি শয্যা হ্যররল তিতহ 





ঠা | | অগ্রহায়ণ, ১৩১৩। 
শাহ জাহানের রাজ্য-নাশ। |). 
| . বাদশাহ ও কুমারগণ।  * 


' ৭ই মার্চ, ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে, -বাঁদশাহ - শাহ জাহানের রাজ্যা- 
ভিষেকের ৩১ বৎসর আরম্ভ হইল। মহা সমারোহে শুভ 
দিন কাটিয়া গেল। এই সুদীর্ঘ রাজত্ব-কালে প্রজাগণ 
শাস্তি ও সমুদ্ধি ভোগ কর্তেছিল।-- কেবল শেষের দিকে 
‘একটি বিপদের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল-_কুমারগণের 
বড়ই অমিল ও ঈর্ষা 
রাখিয়া কোনরকমে শাস্তি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। 

‘জ্যেষ্ঠ কুমার দারাশিকো পিতার বড়ই প্রিয় ছিলেন । 
. তিনি বাঁদশাহের সঙ্গে থাকিতেন; -তীহাঁর উচ্চ: উপাধি 
(শাহ-ই-বুলন্দ,ইক্বাল্‌),৬০ হাজার অশ্বীরৌহীর সেনাপতি 
এই সর্বোচ্চ পদ, এবং প্রতিপত্তি - দেখিয়া প্রজা ও সৈন্যগণ 
তাহাকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী” বলিয়া মনে করিত. 
বাদশাহও .যেন তাহাই ইচ্ছা করিতেন । একখান মণি- 
খচিত স্বর্ণ আসন বাদশাহের সিংহাসনের সম্মুখে 'রাখা' ছিল; 
যখন দারা দরবারে আসিতেন উহার উপর বসিতেন। 
রাজ্যের কোন কাঁজই দারাকে না জানাইয়া কর! হইত না। 
কুমার আদর্শ পতি ও পিতা ছিলেন; তাঁহার জ্ঞানও গভীর 
কিন্তু সুদীর্ঘ কাল রাজসভায় থাকায় যুদ্ধ-বিদ্ভা ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন; ফকীর ও যোগীদিগের সঙ্গ এবং সুফী ও 
উপনিষদের গভীর দর্শনের, আন্তরিক চর্চা তাহার বিষয়- 
বুদ্ধি লোপ করিয়া দিয়াছিল। 


বাদশাহ :তাহাদিগকে খুব দুরে-দুরে 


| দ্ ৮ম সংখ্যা ৷ 








দ্বিতীয় কুমার শাহ শুজা, বাঞ্জলার . জুবাদার, বড়ই 
বিলাসী এবং অকর্ধাণা ছিলেন ১৭ বৎসর বাঁলার 
জলবায়ু তাহার শরীর ও মন নিস্তেজ করিয়া দিয়াছিল; রাঁজ- 
কাৰ্য্যে ও সৈন্য বিভাগে ,চারিদিকে বিশৃঙ্খলতা ও শ্লথতা 
রাজত্ব করিত। 

-তৃতীয় কুমার আওরাং জীব, অক্লান্ত পরিশ্রদী, ্রুত 
অশ্বারোহী, অসীম কৌশলী, স্থির, গম্ভীর, সংযমী, বিলাস- 
ত্যাগী, দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন। তাঁহার সংযত 


'সাহস- ও অনিদ্র সতর্কতা. কেবল তাহার প্রগাড় রাঁজ- 


নৈতিক চতুরতা ও .কপটতাঁর সঙ্গেই. তুলনা করা যাইতে 
পারে।. সত্য বটে তাঁহার .মনে ওঁদাধ়্য, বা বিস্তৃতি ছিল না) 

কিন্তু মন সংকীর্ণ হওয়ায় এই সুবিধা হয় যে উদ্দেশ্তটি সতত 
‘সৰ্ব্ব শক্তি দ্বারা অনুসরণ করা যায়। , ইহা তাঁহার বিজয়ের 
একটি কারণ। . দয়া দাঁক্ষিণ্য. কৃতজ্ঞতা 'বাৎসলা প্রভৃতি 
প্ছৃদয়ের -ছূর্ব্লতা” - তাহার , চাণক্যনীতির . সফলতার বিদ্ব 
করিত না. সুদূর দাক্ষিণাত্য তাঁহার সৈন্য সর্বদা প্রস্তুত 
ও দক্ষ অবস্থায় রাগা হইত। ভবিষ্যৎ ভাঁবিয়া' আওরাংজীব 


" সেখানেই অনেকগুলি কর্মপটু এবং বিশ্বাসী ভৃত্য সংগ্রহ 


করিয়াছিলেন--যথা খলিলুল্লা খাঁ জমান, মির আস্করী 
(আকিল খাঁ রাজী,) মুমিদ কুলী খাঁ, এবং রণ ও মন্ত্রণায় 
অদ্বিতীয় কুশলী মির জুম্লা। 

কনিষ্ঠ কুমার মুরাদ্বখ্শ্‌ অন্ধ সাহসে যুদ্ধ করা ও বিলাসে 


. গা ঢালিয়| দেওয়! ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। বুদ্ধি 


বিদ্যার কোনই ' ধার ধারিতেন না। এসময় গুজরাত 


. প্রদেশ তাঁহার শাসনে ছিল। 


৪১৪ প্রব 

বাদশাহের স্বাস্থ্য ভঙ্গ । 

হঠাৎ দৃশ্যপট পরিবর্তন হইল। ৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে 
শাহ জাহান কঠিন মূত্ররুচ্ছ ও তাঁহার উপসর্গে আক্রান্ত 
হইয়! পড়িলেন। রাজ-বৈদ্ধগণ কোনই উপকার করিতে 
পারিলেন না । বাদশাহর এতটুকু শক্তি রহিল না যে 
দরবারে আসেন অথবা “দর্শনের জাঁনলায়” ঝোরোখা-ই- 
দর্সন্) বসিয়া ভক্ত প্রজাবর্গকে একবার মুখ দেখান । 
দারা অক্লান্ত যত্নে দিবা নিশি পিতার সেবা! করিতে 
লাঁগিলেন। রোগ-গুঁহের বাহিরের ঘরটি তাহার বাঁস-স্থান 
হুইল। ভ্রাতাগণ সংবাদ না পান এই জন্য সভাসদগণের 
বাঁদশাহ-দর্শন বন্ধ করিয়া দিলেন, আওরাংজীবের প্রতিনিধি- 
(উকীল) কে কয়েদ করিলেন, এবং রাজধানীর বাহিরের 
পথ ও খেয়া ঘাটে পাহারা বসাইয়া রাখিলেন যেন কোন 
দূত না যাইতে পাঁরে। কিন্তু ইহার ফল ঠিক বিপরীত 
হইল। সংবাদ ন! পাইয়া কুমারগণ ব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া 
পড়িলেন। রাঁজ্যময় অদ্ভুত গুজব প্রচার হইতে লাগিল ; 
চারিদিকে ছুষ্ট লোক গোলমাল বাধাইয়া স্বার্থলাঁভের 
সুযোগ পাইল। কিছু দিন পরে বাদশাহ একটু সুস্থ হইয়া 
জাঁনলায় দেখা দিলেন; কিন্তু তাহাতে কি হইবে? লোকে 
বলিতে লাগিল যে আসল বাদশাহ মরিয়! গিয়াছেন, ওটা 
একজন দাস বাদশাহের পোষাক পরিয়া তাঁহার আঁকরুতির 
অনুকরণ করিয়! জানলায় বসিয়া দূর হইতে লোকের সালাম 
লইতেছে ও প্রতিদান করিতেছে! 

সিংহাঁসনৈর জন্ত যুদ্ধ আর থামাইয়! রাখা অসম্ভব হইল। 
ছোট তিন কুমার সসৈন্যে আগ্রার দিকে ধাবমান হইলেন । 
বাদশাহ নিজ হন্তে লিখিত ও নিজ মোহরযুক্ত চিঠি 
পাঠিইয়! তাহাদিগকে স্ব স্ব প্রদেশে ফিরিয়া যাইতে আদেশ 
করিলেন । তাহারা এইরূপ উত্তর পাঁঠাইলেন, “আমরা 
সিংহাসনাকাজ্জী বিদ্রোহী নহি, ভক্ত প্রজা ও বিনীত পুত্র। 
ভীষণ জনরব শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়াছি। একবার সুধু 
বাদশাহের নিকট গিয়! তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক এবং মন 
নিশ্চিন্ত করিব। তাঁর পর বাদশাঁহের যাহ! আজ্ঞা হয় 
তাহাই পালন করিব।” দারা ইহার প্রকৃত মর্ম বুঝিলেন। 
আত্মরক্ষার জন্য ছুই দল সৈন্য শূজা ও আঁওরাংজীবের 
বিরুদ্ধে পাঠাইলেন এবং পিতাকে ধীরে ধীরে দিল্লী হইতে 
আগ্রায় আনিলেন। 


দাঁরাঁর পরাজয় | 
পৃথে আওরাংজীব ও মুরাদ একত্র হইলেন এবং উজ্জয়ি- 
নীর যুদ্ধে দারার প্রেরিত সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া আগ্রার, 


দিকে অগ্রসর হইলেন ৷, দারা সর্বস্ব এক বুদ্ধের ফলে ' 


সঁপিয়া আগ্রা হইতে সৈন্য লইয়া স্বয়ং যুদ্ধে আসিলেন। 
২৯এ মে ১৬৫৮ খুঃ অসহ রৌদ্র ও গরম বাতাসের মধ্যে, 


সী । 


প্রায় -হইলেন। 


আগ্রার ১৩ মাইল দক্ষিণে সামুগড় গ্রামে, ছুই সৈন্যের 
সংঘর্ষ হইল। বিপক্ষের স্থচালিত তোপের সন্মুখে দারার 
সৈন্যগণ শন্তের মত কাঁটা পড়িতে লাগিল। তাঁহার প্রবল 
আক্রমণ গুলি ব্যর্থ হইল; তাঁহার নায়কগণ (কুস্তম্‌ খা, 
রাও ছত্রশাল প্রভৃতি) যুদ্ধ করিতে করিতে মারা গেলেন। 
অবুশেষে দারা দ্বিতীয়পুত্র সিপিহর শিকো এবং জনকত 


অন্ুচর সঙ্গে দ্রুত অশ্বে চড়িয়া পলায়ন করিয়া, সন্ধ্যার পর. 


আগ্রায় নিজ বাড়ীতে পৌঁছিয়া একেবারে শোকে অবসন্ন 
হইয়া পড়িলেন। অন্তঃপুরে ক্রন্দন ও আর্তনাদের রোল 
পড়িয়া গেল এবং এই দুঃসংবাদ চারিদিকে প্রচার হইল। 


শাহ জাহান জানিতে পারিয়া সেই রাত্রে দারাকে বলিয়া . 


পাঠাইলেন, “দৈবক্ৰমে তোমার এ দুর্দশা হইয়াছে; তুমি 
কি করিবে? এখন একবার ছুর্গে আসিয়া আমার সঙ্গে 
দ্বেখা করা এবং কয়েকটি আবশ্যক কথা শুনা তোমার পক্ষে 


ভাল। তার পর যেখানে ইচ্ছা যাইও এবং যাহা তোমার ' 


কপালে থাকে ঘটিবে।” কিন্তু দার! মর্ম্মাহৃত হইয়াছিলেন; 
মান সম্পত্তি ক্ষমত! সব হাঁরাইয়! তাঁহার আর মুখ দেখাইবাঁর 
ইচ্ছা ছিল না। তিনি পিতাকে উত্তর পাঁঠাইলেন, “আর 


কোন্‌ মুখে, কি দশায়, আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে .. 


পারি? এ সহরে দেরী করিলে শত্রগণ আমার চারিদিক 
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ঘিরিয়া ফেলিবে। এ অপমানিত হতভাগ্য পুত্রকে দেখার 
ইচ্ছা ছাড়িয়া দিন। সুধু আমার সম্মুখে যে সুদীর্ঘ বিপদপূর্ণ 


ভ্রমণ রহিয়াছে তাহার আরম্তে আপনার আশীর্বাদ চাই।” 
এ সংবাদে বাদশাহ ও অন্তঃপুরের মহিলাঁগণ শোঁকে উন্মত্ত- 
প্রভাতে ৩টার সময় দারা স্বীয় পত্নী 
নাদিরাবান্থ বেগম (যুবরাজ পর্বেজের কন্যা) এবং অপর 
কয়েকটি স্ত্রীলোক এবং কয়েকটি হস্তীবোঝাই ধনরত্র লইয়া 
আগ্রা হইতে দিল্লীর দিকে পলাইলেন | 


আগ্রার দুর্গ অবরৌধ। 


যুদ্ধ জিতিয়া সে রাত্রি আওরাঁংজীব রণক্ষেত্রের পশ্চাতে 
দারার পরিত্যক্ত শিবিরে কাটাইলেন। তিন দিন পরে 
(১লা জুন) আগ্রার সহরতলীতে নূর মঞ্জিল বা ধারা নামক 
বাগানে আসিয়া তান্ত ফেলিলেন। পুরবাসিগণ মহা ভয় ও 
চিন্তায় রহিল। মুরাদের সৈন্যগণ বড়ই উচ্ছৃঙ্খল ; সহরে 
ঢুকিয়া লুট ও অত্যাচার আরম্ভ করিল। ' তৃতীয় দিবস 
আওযরাংজীব তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ স্থুলতানকে খাঁ 
খানান্‌ ও একদল সৈন্য সহ সহরের মধ্যে শাস্তি রক্ষা করিতে 
ও প্রজাবর্গকে আশ্বস্ত করিতে পাঠাইলেন। প্রতিদিন 
দলে দলে বাঁদশাহী কর্মচারী ও ওমরাহগণ নূর মঞ্জিলের 


বাগানে আসিয়া “উদীয়মান সুর্য্য”-কে উপাসনা .করিতে - 


লাগিলেন এবং আওরাংজীবের সুধীনে কর্ম লইলেন। 
. শাহ্‌ জাহান ছুই জন প্রবীণ কর্মচারীকে চিঠি দিয়া 


\ 


এ আগুর়াজীবের নিকট পাইলেন । কিন্ত কোনই সন্তোষ- 
জনক উত্তর আসিল না 
হইয়া বৃদ্ধ নরপতি রি বন্ধ করিয়! দিয়া অবরোধের জট 
প্রস্তুত হইলেন । 

আওরাংজীব জুল্‌ ফিকার খাঁ ও বাহাদুর খাঁকে দুৰ্গ জয় 
করিতে পাঠাইলেন। তাহারা রাত্রে পৌছিয়া আক্রমণ 


করিল, কিন্তু সেই অজেয় দুর্গের উপ'র দত্তম্কট করিতে 


পারিল না। সে কালে অবরোধে বড় দেরী হইত, তার 


উপর আওরাংজীব দাক্ষিণাত্য হইতে কোনই অবরোধের . 


সরঞ্জাম আনেন নাই। সেনাঁপতিদ্বয় যমুনার তীরে দারার 
বাড়ীতে রহিল, তাহাদের সৈন্যগণ অনেকেই ছূর্গদেওয়ালের 
ও বাহিরের গাছের নীচে বেশ আশ্রয়ে রহিল; দুর্গের তীর ও 
গোলা তাহাদের মাথার উপর দিয়া উচায় চলিয়া গেল। 
আওরাংজীবের একটি তোপ জাহানারার মসজিদের উপর 
ধাড় করান হইল; ইহার প্রথম গোলাতে ছূর্গদ্বারের 
উপরের তোপটির মুখ খণ্ড খণ্ড হইল। আর একটি তোপ 
দারার বাড়ীর ছাদ হইতে গোলা চালাইয়! দুর্গপ্রাসাদের 
দোঁতালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ছুর্গরক্ষীদের কামান ভাল 
চালান হয় নাই । এ্তিহাসিক ঈশ্বরদাস নাগর বলেন যে 
ইহার দারোঘ! ইতিকাদ খঁ ঘুষ খাইয়া ফাঁকা বারদের 
আওয়াজ করিয়াছিল এবং রাত্রে দ্বার খুলিয়া আওরাং- 
‘জীবের লোঁকদ্বিগকে মধ্যে আসিতে দিয়াছিল। কিন্ত 
দুর্গের ১৫০০ পদাতিক.__কালস্ক্‌, হাবণী, ও তুর্ক--বিশ্বাসী 
ও বীর যোদ্ধা ছিল; তাহাদের বন্দুকের চোটে কেহ দুর্গের 
বাহিরে মাথা 'দেখাইতে পারিল না।, ছুর্গমধ্যের অনেক 
-ওমরাহ ও মৃন্সবদার অবরোধ-ক্লেশ রহ করিতে না পারিয়া 
প্রথম দিন সন্ধ্যার সময়, যে ভিত্তিরা যমুনা হইতে একটি 
ছোট দ্বার দিয়! দুর্গমধ্যে জল আনিত, তাহাদের তদারক 
করিবার ভাণ করিয়া, বাহিরে গিয়া পলায়ন করিল। 
তবুও দুৰ্গ জয়ের কোনই আশা! দেখা দিল না। . তখন 
আঁওরাঁংজীব 'মন্ত্রণা করিয়া এই ফন্দি বাহির করিলেন যে 
যমুনার জল লওয়া বন্ধ করিয়া দুর্গবাসীদিগকে পিপাসায় 
মারিয়া দুর্গ জয় করিবেন । পর দিন তাহার সৈন্যগণ হাজরি 


দরজা. অবধি আগাইয়া জল লইবাঁর পথ বন্ধ করিল এবং. 


নদীর ধারে দ্রিনরাত পাহারা দিতে লাগিল। ছূর্গের মধ্যে 
যে কি কষ্ট হইতে লাগিল. তাহা সহজে কল্পনা কর! যাইতে 
পারে। বাদশাহ ও ওমরাহগণ চিরদিন “গলিততুষার” 
যমুনার বিশুদ্ধ জল পান করিয়া আসিয়াছেন, এখন কি আর 
দুর্গের পুরাতন অব্যবহৃত কুপ কয়টির কষায় জল খাইতে 


পারেন? 
পিতা পুত্রে। 


তখন শাহ জাঁহাঁন এই মৰ্্মম্পশী চিঠিথাঁনি আওরাং- 
জীবকে পাঠাইলেন £ - না 


হি BUG ED | 


অবশেষে হতাশার বলে বলীয়ান্‌ 


৪১৫ 
প্বাবা আমার! ! বীর আমার] ! এইমাত্র কান্‌ আমি 
নয় লক্ষ অশ্বারোহীর অধীশ্বর ছিলাম। আর আজ্‌ আমার 
একটি জল দেবার চাঁকরের অভাব! 
(দ্ধ) হিন্দুদের, যাহা হউক, ধন্য বলি, . 
তাহারা মৃত (আাত্মীয়)কে জল দান করে। 
কিন্তু, হে পুত্র! তুমি এমন.অদ্ভুত মুসলমান 
যে আমি জীবিত থাকিতে জল হইতে বঞ্চিত 
করিয়াছ !” 
আওাংজীব চিঠির পৃষ্ঠে উত্তর লিখিলেন, “যেমন কর্ম 
তেমনি ফল! আর বেশী লেখা বেআদবী ।”* 
বাদশাহ নিরুপায় হইয়া এই গম্ভীর চিঠি তাঁহার বিজয়ী 
নিন্মম পুত্রকে পাঠাইলেন, “পিতৃভক্তি একেবারে ভুলিয়া 
গিয়াছ। আমাকে শক্ৰ বলিয়া বিবেচনা কর এবং আমাকে 
যে সব কষ্ট দিতেছে তাহাতে তোমার ইহ জগতে লজ্জা! ও 
পরকালে সর্বনাশ হইবে । শেষ-বিচারের দিন কি বলিয়া 
আত্ম-রক্ষা করিবে? যুদ্ধ-জয় করিয়াছ বলিয়া উন্মত্ত হইও না। 
আশা করিও ন! ভাগ্য চিরকাল. তোমার পক্ষে থাকিবে, কারণ 
ভাগ্য বড় পরিবর্তনশীল। যাহাতে. নিজের ক্ষতি হইবে 
এরূপ কাজ করিও.না। জগত্জন আমার রাজত্বের গৌরব 
ও সমৃদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ ছিল, ইহার শেষ অংশ তুমি বিষময় 
করিও না। সাধু পুত্রের মত কাৰ্য্য কর, যেন তোমার নাম 
ও যণ চিরস্থায়ী হয়।” 
আওরাঁংজীব উত্তরে 'লিখিয়া পাঠাইলেন, “আমি বাধ্য 
পুত্র। অধুনা যাহা করিয়াছি তাহার কারণ এই যে ভয় ও 
নিরাশায় আত্মরক্ষার জন্য অন্তর ধরিতে বাধ্য হইয়াছি। নচেৎ 
আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া চরণে উপস্থিত হইতাম। 
এখন ছুর্ণটা আমার লোকদের হাতে ছাড়িয়া দিন; তার পর 
আমি বিনীত ভাবে উপস্থিত হইয়া আপনার ক্ষমা ভিক্ষা 
করিব ৷” 
শাহ জাহান সম্মত হইলেন। অবরোধের তৃতীয় দিন 
তাঁহার লোকগুলি দুর্গ ছাড়িয়া দিল, এবং আওরাংজীবের 
পুত্র মহম্মদ সুলতান সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া দখল লইলেন 


KL ৮ই জুন)। এইরূপে আগ্রাদুর্গ ও তাহার অসীম ধনরাশি, 





* এই উত্তরের নৃশংসতা নিম্নলিখিত ঘটন! হইতে ভাল বুঝা যাইবে; 
মির মহম্মদ মান্ুম্‌ তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেনঃ- 

একদিন কোন কাঁর্যোপলক্ষে আগ্রা প্রাসাদে বাঁদশাহের ঘুসালখানাতে 
উপস্থিত হইয়া! দেখিলাম একজন সুন্দর সুসজ্জিত যুবক শাহ জাহাঁনকে 
মযুর-পাখ দিয়! বাতাস করিতেছে । অনেক .বৎসর পরে রাজদভাঁয় 
আসিয়াছি দলিয়| তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। একজন বন্ধু বলিয়া 
দিলেন, “উনি কুমার আওরাংজীব ।” পরদিন আমার প্রভু শাহ শুজার 
বঙ্গে ঘাঁদশাহী শিকার-স্থানে গেলাম। ফিরিবাঁর সময় দেখি যে সেই- 
যুবক একটা পাঁন্দীন কোমরে বাধিয়া ঘোড়া ছুটাইয়! 'চলিতেছে। 
বন্ধু বলিলেন “ওটা বাদশীহের পানদান ; নিক পীন পরিবেশন করার 
ভার উহীর হাঁতে।” 


ও 
AY 


সিসির 


যাহা বাদশাহেরা তিন টি ধরিয়া [জমা করিয়াছিলেন 
অতি সহজে হস্তান্তর হইল। 


শাঁহ জাঁহান বন্দী! 
বিজিত «শাহান্শাহ” এই ভ্রাতুদ্রোহী যুদ্ধ থামাইবার 
এক শেষ চেষ্টা করিলেন; তিনি এখনও আশা ধরিয়া 
-রহিলেন যে তাহার সাআজ্য চারি পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া 
দিয়া শান্তি স্থাপন করিবেন। বয়োৰৃদ্ধ মান্যবর উজীর জাফর খাঁ, 
জোষ্ঠা রাজকুমারী জাহানারা, দু'জনে ক্রমান্বয়ে আওরাংজীবের 


নিকট গিয়া বাদশাহের প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। কিন্ত 
তাঁহারা আওরাংজীবকে জানিতেন না। তাহারা জানিতেন 
নাযে. 
“রাজধর্মো ভ্রাত্ধর্ম্ম বন্ধুধ্ম্ম নাই, 
. শুধু জয়ধৰ্ম্ম আছে ।” 


আওরাংজীব উত্তর করিলেন যে তিনি পিতার অত্যন্ত বাধ্য 
বটে, কিন্তু তাঁহার মত ধার্মিক মুসলমানের পক্ষে “কাফির” 
দারাকে দূর করিয়া দেওয়া “লোকহিতের জন্য” অবশ্য কর্তব্য । 
১১ই জুন আওরাংজীব নূর মঞ্জিল বাগান হইতে মহা 
সমারোহে রওনা হইলেন, ইচ্ছ। বাদশাহের সঙ্গে দেখা করা। 
এমন সময় শায়েস্তা খ! ও শেখ মির আসিয়া অনেক রকম 
যুক্তি দিয়া তীহাকে নিরস্ত করিল। একখান বাদশাহী 
চিঠিও ধরা পড়িল, যাহা হইতে বুঝা গেল যে বৃদ্ধের হৃদয় 
এখনও জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য কীদিতেছিল। সুতরাং সাক্ষাৎ 
করার সংকল্প ত্যাগ করিয়া আওরাংজীব গিয়া আগ্রা সহরে 
দারাঁর প্রাসাদ অধিকার করিলেন। 
| জীবনে আর পিতাপুত্রের দেখা | ঘটিল না। ১২ই জুন 
হুকুম হইল যে শাহ জাহানের কয়েদ আরও কঠিন করিতে 
হইবে; তাহার সমস্ত ক্ষমতা লোপ করা হইল এবং আগ্রা 
ছুর্গের অন্দরের বাঁহিরে আইসা বন্ধ হইল । এই প্রাসাদ- 
কারাগারে বুদ্ধ জীবনের শেষ আট বৎসর কাটাইলেন ; 
একমাত্র সাত্বনার আধার সেই অবিশ্রান্ত সেবিকা দেবকল্পা 
জাহানারা, .“মোগলরাজ্যের এন্টিগনি”। কিন্তু তিনি 
বিজয়ী পুত্রের ব্যবহার ভুলিতে পারিলেন না। এই শেষ 
কয় বৎসরে তিন বার জাহানারা অত্যাচারী ভ্রাতার জন্ত 
পিতার ক্ষমা ভিক্ষা করেন দুইবার ‘ বাদশাহ অস্বীকার 
করিলেন । কিন্ত দয়া জগতে অজেয় ; তৃতীয়বার তাহার 
চেষ্টা সফল হইল," শাহ জাহান আওরাংজীবকে ক্ষমা 
* করিলেন। 

[দলিল--(১) আকিল খা! রাঁজীর লিখিত “জফরনামা-ই- 
আলম্-গিরি”, কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পারসী 
হস্তলিপি নং ডি ২৩৯ । (২) মির মহম্মদ মাসুমের “তারিখ. 
ই-শাঁহশৃজাই” ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীর পারসী হস্তলিপি 
নং ৫৩৩। (৩) ইশ্বরদাস নাগরের “ফতুহাৎ-ই-আলম্গিরি” 


[৬ ভাগ। 


লতি পিস শাসিত 


ব্ৰিটিশ মিউলিনমের পারসী হন্তলিগিন নং ং এডিশানাল ২৩৮৮৪ ৷ 


(৪) এওঁ স্থানের পারসী হস্তলিপি নং এডিশানাল ১৮৮৮১এর - 


৭৭ ক পৃষ্ঠায় “মর্ম্মম্পশী চিঠি” খানা আছে। (৫) মুদ্রিত 
আলম্গিরনামা হইতে কেবল তারিখ লওয়া হইয়াছে এবং 
(৬) খাফি খর ইতিহাস হইতে কেবল শেষ ঘটনাটি উদ্ধত 
হইল। এই সব গ্রন্থ সমসাময়িক ; উদ্দি ইতিহাসের মত 
ঘটনার অনেক পশ্চাদ্‌বন্তী এবং গুলিখুরী গুজব-পূর্ণ নহে। 


বলা বাহুল্য, আওরাংজীবের চাটুকার সভাসদ্গণের লিখিত. 


ইতিঠাসে এইপ্রবন্ধের অনেক ঘটনাই নীরবে ছাড়িরা দেওয়া 
হইয়াছে । 
চারি নম্বরে বণিত চিঠিখানির আসল এইরূপ £_ 
প্বাবা-এ-মন্‌, বাহাদুর্‌-ই-মন্‌, দিরৌজ, সাহিবৃই-নঃ 
লাখ, সোয়ার্‌ বুদেম্‌, ও ইম্রোজ্‌ বা এক্‌ আব দার্‌ যুহতাজ। 
( মস্নবী) 
আফ্রিন্‌ বর্‌ হন্গুদ্‌ দর হর্‌ বাব, 
মুর্দারা মি দেহন্দ দায়েম আব । 
আয়, পেসর্‌ তু আজব, মুসলমানি 
জিন্দা জানম্‌ বা আব. নারসানি ॥” 
জবার আজ, তর্ফ- -ই-আলম্গির বর্‌ পুশৃৎ-ই রোকা-_ 
“কর্দা-এ-খেশ, আয়েদ, পেশ । জিয়াদ। হও -ই- 





আদব ৷” 
পারনী হইতে অনুবাদ করিতে সর্বত্রই সংক্ষেপ এবং 
কয়েক স্থানে সরল করিয়াছি, অবিকল রাখি নাই |] 
যছুনাথ সরকার, 
পাঁটন! কলেজের অধ্যাপক ।- 


ঘরের কথা ।* 


আমরা যে কথায় অধিক সময় কাটাই তাহা পরের কথা । 
রাজার অথবা রাজকন্ম্রচারীর কথা পরের কথা, অপর জাতির 
কথাও পরের কথা, কারণ তাহাতে আমরা লিপ্ত হই ন!। 
আর সকল কথাই হয় কেবল ঘরের কথা হয় না। ঘর 


কেবল প্রত্যেক পরিবার লইয়া নয়, সমস্ত দেশ জড়াইয়া। 


যে কথায় দেশের লোক লিপ্ত, যে কথা আমাদের সকলকে 
লাগে, সেই ঘরের কথা । সেই কথার আলোচনায় আমা- 
দের প্রবৃত্তি নাই। , রাজার পক্ষ হইতে কি অন্ঠাঁয় কর্ম্ম 
হইতেছে, কোন রাজকর্ন্নচারী কোথায় কোন অত্যাচার 
করিতেছেন, সে কথা লইয়া আমরা যথেষ্ট আন্দোলন করি, 
আমর! স্বয়ং কি অন্তায় কর্ম করিতেছি, আমাদের কোথায় 





* ৩০শে আহিন, প্রয়াগবাঁপী বাঙ্গালীদিগের সভায় শ্রীযুক্ত নগেন্দচন্দ্ 
গুপ্ত মহাশয় কর্তৃক পঠিত। 


A 


\ 


| 


*- অনুভব করে। 


হয সংখ্যা | l 

কি ক্র জি সে টা তিনি রি নী, যদি 
বলা যায় মাঁনুষ নিজের দৌষ দেখিতে পায় না; তাহার উত্তর, 
যে মানুষ নিজের দৌষ কখন দেখিতে পাঁয় না তাহার দ্বারা 
কোন মহৎ কর্্মও সাধিত হয় না। আবার যদি বলা যায় 


যে আমরা যেমন রাজকর্মচারীদিগের ছিদ্র অন্বেষণ করি, 


তীহারাও সেইরূপ আমাদের দোষ দেখাইয়া দেন, সে কথাও 
কাজের নয়, কারণ তাহাদের কথা আমরা মানি না। যখন 
- একজন প্রধান রাঁজকর্মচারী, স্বয়ং রাজ প্রতিনিধি বলিয়া- 
ছিলেন, যে এদেশে সত্যের তেমন সন্মান নাই, এবং এদেশের 
শান্তেও সত্যের তেমন সমাদর নাই, তখন আমাদের বড় রাগ 
হইয়াছিল। হইবারই কথা, কারণ রাঁজপ্রতিনিধি এ দেশের 
লোৌককেও জানেন না, এ দেশের শান্ত্ও জানেন না। 
অনেক রাজপুরুষ গায় পড়িয়া এত কথাও বলেন না । বলি- 
বার মধ্যে তাহারা কখন আমাদিগকে রাঁজভক্ত, কখন 
রাজদ্রোহী বলেন, কখন বুদ্ধিমান কখন মূর্খ বলেন। আর 
তাহাদের সংবাদপত্রগুল সময়ে অসময়ে আমাদের গালি 
দেয়। তাহাদের পক্ষে ইহা পরের কথা, কিন্তু ইহাতে 
আমাদের কোন লাভ বা ফল হয় না। তবে আমাদিগকে 
ঘরের কথা বলিবে কে? 

এক রকম ঘরের কথা আমাদের মুখে অনেক সময় 


_ / লাগিয়া থাকে। ধনীর সন্তান নির্ধন হইলে সে পিতৃপিতা- 


: মহের পর্বধ্যের বারম্বার উল্লেখ করিয়া কিঞ্চিৎ আত্মতৃপ্তি 
উচিত ইহাতে তাহার পরিতাপ ও মনের 
' ক্লেশ বঙ্ধিত হওয়া, কিন্ত ফলে সে পায় শাস্তি ও আত্মগৌরব। 
স্থানে অস্থানে, সময়ে অসময়ে আমরা যে ভারতবাসী প্রাচীন 


আধ্যের কীর্তিকাহিনী ঘোষণা করি তাহাতে বিপুল আনন্দ ও. 


রা উদ্রেক হয়, কিছুমাত্র আত্মগ্লানি অথবা অন্তুতাপ হয় 

1, পূর্বপুরুষের অন্পবিস্তর কিছু-না-কিছু ত আমাদের 
৯ না হো তো থোড়। থোড়া। অল্পই হউক, 
বিস্তরই হউক, কি আছে জিজ্ঞাসা করিলে কিছু মুস্কিল । 
কিন্তু জিজ্ঞাসা করে কে? জিজ্ঞাসা করিতে আমরা স্বয়ং, 
কিন্তু ওরূপ জিজ্ঞান্ত হওয়া আমাদের স্বভাব নয়। 

এ প্রকার ঘরের কথায় ঘর বীধা দুরে থাকুক আরও 
ভাঙ্গিয়াছে। আমাদের পর্ণকুটার ঝড়ে জলে ভূমিসাৎ, হই- 
বার উপক্রম হইয়াছে, আমরা চক্ষু বুজিয়া. লুপ্তচিন্ন বহু 
প্রাচীন অষ্রালিকার কল্পনা করিতেছি! পদ্মার ভাঙনে 
বাস্তগৃহ ভাসিয়া গিয়াছে, আমরা নূতন ঘর বাধিবার চেষ্টা 
না করিয়া, রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করিয়া, বালুকা তীরে বসিয়া 
ভাঁবিতেছি প্র খরস্রোত বিপুলসলিলা . তরঙ্ঈভঙ্গশালিনী 


নদীর গর্ভে আমাদের গৃহ নিহিত আছে! এমন করিয়া কত, 


দিন থাঁকিব? এখন যেন মনে হইতেছে নূতন বাতাস 
উঠিয়াছে, দেশের প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। মনে 
. হয় ঘরের লোককে ঘরের কথা বলিবাঁর সময় আসিয়াছে । 


5 ডিউক 


প্রশংসায় আমরা সর্বদা অন্ুুরত । 


ছি 
আমাদের । ঘরের কথা আমরা ' যত সর জানি পরে তাহা 
কেমন করিয়া জানিবে? আর এই যে এতদিন আমরা ঘরের 
কথা কখনও তুলি নাই সেটীও একটি মন্দ লক্ষণ, কারণ 
রোগী প্রায় রোগ গোপন করিবার চেষ্টা করে। যে কথা 
লইয়া অমিরা এত স্পর্ধা গৌরব করি সেই ঘরের কথা আর 
এখনকার ঘরের কথা তুলনা করিলে আমাদের গৌরবের 
কোন কারণ আছে কি.না তাহাও বুঝিতে পারা যায়। 
এমন কথা বলিতেছি না যে এই দুর্বলতা কেবল আমাদের 
জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যতদিন এই দুর্বলতা 
থাকিবে ততদিন জাতীয় উন্নতির পথের কীটা ঘুচিবে না। 
যদি অতীতের অনুধ্যানে তৃপ্তিলাভ করিয়া আমরা নিষ্চেট 
থাকি তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমরা কিরূপে কর্ণক্ষম-হইব ? 
মাত্র অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব 
করা অলসের কাজ। আঁলঙ্ত অথবা কর্মে বিরতির শিক্ষা 
আমাদের দেশে কোন্‌ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়? শাস্ত্রের 
শিক্ষা ঠিক বিপরীত-_অক্রিষ্টকর্মা কর্মীবীর-জগতের আদর্শ । 
শিক্ষা এই দেশের, সেই শিক্ষা, সেই শাস্ত্র লইয়া আমরা 
বৃথা আস্ফালন করি, অপর জাতি সেই কর্মমন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়া জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে। 
স্পষ্ট কথা যদি বলিতে হয় তাহা হইলে কয়েকটা 
মৌলিক কথা প্রথমে বুঝিতে হইবে। যে জাতি বহুকাল 
পরাধীন থাকে সে জাতির নানা বিষয়ে বুদ্ধিত্রম ঘটে। 
আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। মানুষের উন্নতির প্রথম 
সোপান আত্মসন্ত্রম। আমাদের সেই সোপান ভাস্তিয়া 
গিয়াছে। আত্মসম্মান আমর! ভুলিয়া গিয়াছি কিন্ত আত্ম- 
আমি ধনী অথবা আমি 
যশস্বী, আমি সুবক্তা অথবা সুলেখক, আপনার মুখেই স্থানে 
অস্থানে, সময়ে অসময়ে আমরা এ কথ! প্রচার করিয়া 
থাকি। পরকে সাক্ষী মানিবার অবসরই হয় না। আত্ম- 


. নিন্দার ছলে আত্মপ্রশংসা আরও, নান্দত, কন্ত কয়জন সে 


প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে? এ শিক্ষা কি শাস্তান্যায়ী ? 
শাস্ত্রের শিক্ষা এই যে কদাচ আত্ম প্রশংসা অথবা আত্মনিন্দা . 
করিবে না। শুধু তাহা নহে, আত্মনিন্দা ও আত্মপুজা, পর- 
নিন্দা ও পরস্তব অকর্তব্য। কোন গুরুতর অপরাধ করিলে 
শান্তিস্বরূপ ব্যবস্থা হইত যে হয় অপরাধী তুষানলে আত্ম- 
বিসজ্জন করিবে অথবা প্রকান্ত সভায় বসিয়া আত্মগ্রশংসায় 
রত হইবে, এবং কথিত আছে যে অপরাধী আত্মপ্রশংসা 
অপেক্ষা তুষানলে দগ্ধ হওয়া সহজ বিবেচনা করিয়া অগ্রিতে 
প্রবেশ করিত। প্রকাগ্ত সভায় বসিয়া আত্মগ্রশংসা করিতে 
এখন কয়জন লজ্জা অনুভব করে? (8.7 3 

রাজদ্বারে সম্মানিত হওয়া অথবা রাজপ্রদত্ত -উপাধি 
প্রাপ্ত হওয়া গৌরবের কথা বটে, কিন্তু আমাদের-দরেশে 
যাহারা এরূপ সন্মান প্রাপ্ত হয় তাহারা .সাধারুণতঃ কোন্‌ 


8 ১৮ 


পিপাসা 


শ্রেণীর লোক? ? BOE মধ্যে ডি সংখ্যক লেক? 
স্বজাতিদ্রোহী, নীচগ্রকৃতি, ঘোর স্বার্থপর । অথচ রাজদ্বারে 
রী শ্রেণীর লোকের অধিক সমাগম এবং উহারাই সন্মানিত 
হয়। উপাধিলালসা সম্বন্ধে ইংরাঁজ জাতিতে ও ভাঁরতবর্ষ- 
বাসীতে প্রভেদ বিবেচনা করিরা দেখা কর্তব্য। প্রথম 
কথা, এ দেশে উপাধির সৃষ্টি কবে হইল? যে কালের, যে 
শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আমরা এত গর্ব অনুভব করি তখন 
ত উপাধির কোন বালাই ছিল না, কারণ তখন সত্য প্রবল, 
মিথ্যার সমাদর ছিল না। মানুষ মানুষকে দেখিত, ফিতা লইয়! 
উপাধির দৈর্ঘ্য মাপিত না । চণ্ডাল রাজার বন্ধু ছিল, 
সত্যবাদী, অজানিতবংশসম্ভব বালককে শাস্ত্রাচা্য খধি 
ব্রাহ্মণ বলিয়া আলিঙ্গন করিতেন, তপস্তাবলে ক্ষতির ব্রাহ্মণ 
হইত। এখন উপাঁধিলালসা এরূপ বাড়িয়াছে যে রাজ- 
কর্মচারীরা উপাধি বিতরণ করিবার পূর্বে কাহাকে কখনও 
জিজ্ঞাসাও করেন না। উপাধি গ্রহণ করিতে কেহ যে 
অস্বীকার করিতে পারে এ কথা তাহারা কল্পনা করিতে 
পারেন না। ইংরাজেরা অনেকে উপাধির প্রতি দৃূক্পাতও 
করেন না কার্লাইলকে কয়েক বার উপাধি প্রদান করি- 
বার প্রস্তাব হয়, তিনি সে কথা কানেই তুলিতেন না। 
টেনিসন কয়েকবার অস্বীকৃত হইয়া অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে 
উপাধি গ্রহণ করেন। গ্রাডষ্রন কতবার কত লোককে 
উপাধি দান করেন, কিন্তু তীহার নিজের সে প্রবৃত্তি কখন 
হয় নাই। আমাদের দেশে য়ে এমন লোক দেখিতে পাওয়া 
যায় না এমন নয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড লিটন দিল্লী 
দরবারে কেশবচন্ত্র সেনকে উপাধি দান করিতে চাহিয়।- 


ছিলেন তখন কেশবচন্ত্র দরিদ্র ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া উপাধি 


গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্ভাসাগরকে 
যখন মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিবার প্রস্তাব হয় তখন তিনি 
রাগিয়! অস্থির হইয়াছিলেন। বষ্ধিমচন্দ্র রাজকর্্মচারী বলিয়া 
উপাধি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই, কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত 
হইয়াছিলেন। | 
উচ্চ রাজকর্ন্মচারী অথবা পদবীধারীর সমাজে বিশেষ 
সম্মান, অথচ যথার্থ বুঝিতে গেলে, তাঁহারা নিতান্ত দয়ার 
পাত্র। যেখানে ঘরের কি দেশের ছু'টা কথা হয় সেখানে 
কোন্‌ রাজকর্মাচারীর মাথার উপর মাথা আছে যে তিনি 
উপস্থিত হন? আত্মসম্মান তাহার অধিক, না যাহার মুখ ফুটিয়া 
দুইটা কথা বলিবার অধিকার আছে, বাহাকে সর্ধদা-রাজদ্বারে 
সশস্ক চিত্তে দণ্ডায়মান থাকিতে হয় না, তাহার অধিক ? 
আত্মসন্মীনজ্ঞানের অবনতির এই একটা প্রধান লক্ষণ। 


যে জাতির আত্মসন্মানজ্ঞান গেল তাহাদের কি অবশিষ্ট , 


রহিল? ছিল আমাদের দেশে পণ্ডিতের সমাদর, এখন 
ধনবান মূর্খের সমাদর হুইয়াছে। দরিদ্রতা সকল গুণের ভূষণ 
স্বরূপ ছিল, এখন দারিদ্র্য লজ্জার ও দ্বণার সামগ্রী হইয়াছে । 


প্ৰবাসী । 


[ ঙষ্ঠ I 
এই ই ভুল ল আমাদের ও প্রথমে । ভাঙ্গিতে হইবে, মান্য কিসে 
মানুষ হয় তাহা বুঝিতে হইবে, ও যথার্থ মনুষ্যত্বের সমাদর 
করিতে হইবে । আমাদের আর একটি বিপদের কারণ 
আমাদের লঘুচিত্ততা। সকল কর্মাই আমরা তুচ্ছ মনে করি, 


. তাহার কারণ কোন যথার্থ কর্ম আঁমর! করিতে শিখি নাই। 


আজ যে কারণে আমরা সমবেত হইয়াছি আমার- আশঙ্কা 
হয় যে সেটা আমরা একটা বাৎসরিক উৎসবের মধ্যে গণনা 
করিতে আরম্ভ করিয়াছি । অরন্ধন, রাখীবন্ধন কোন কারণে 
প্রচলিত রাখিতে হইবে। এ বিষয়ে-কি আমরা কথন 
স্থিরচিন্তে কিছু ভাবিয়াছি? জাতির মর্ন্বেদনার যদি কোন 
উৎসব থাকে তাহা হইলে ৩:শে আশ্বিন সেই উৎসব বটে, 
কিন্তু এ উৎসব হৃদয়ের মন্দিরে অতিশয় সংযমের সহিত 
রক্ষা করিতে হয়। ইচ্ছা করিয়া আমরা এই পরীক্ষার ব্রত 
গ্রহণ করিয়াছি । 
গৌরব, জাতির সন্মান রক্ষা করিতে পাঁরিব কি না সেই 
পরীক্ষা ৷ শক্ত হাস্ুক তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু আমর! 
আপনার কর্তব্য পালন করিতে পারিব কি না আমাদিগকে 
তাহাই দেখিতে হইবে। 


কিসে কি হয় সে কথা বলা বড় কঠিন, কার্য্যকারণের . 


সম্বন্ধ নির্ণয় সকল সময় করিতে পারা যায় না। মনে করা. 


যাক্‌, গত বৎসর এই দিনে যে রাজাঙ্ঞা প্রচার- হইয়াছিল y~ 


তাহা রহিত হইয়া যাইবে অথবা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ একত্র 
করিয়া বেহার ও উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হইবে। 
তাঁহা হইলে কি আমাদের এই আন্দোলন ত্যাগ করিতে 
হইবে? তাহাই যদ্দি হয় ত আমাদের প্রার্থনা যেন রাজাজ্ঞা 


অখণ্ডিত থাকে, কারণ, যে মঙ্গলের সুত্রপাঁত হইয়াছে বঙ্গদেশ * 


পূর্কের মত হইলেও সেই মঙ্গলের দীর্ঘজীবন প্রার্থনীয়। 
মনে কর আমি নিদ্রিত আছি, কোন ডাক্তার বন্ধু আসিয়া 
ছুরীর খোঁচা দিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিলেন। নিদ্রা- 
ভঙ্গের পর দেখি আমার অঙ্গে রক্তপাত হইতেছে । আমাকে 
বিস্তর টেচামেচি করিতে দেখিয়া বন্ধুবর কহিলেন, “আমি 
প্রলেপ দিয়! তোমার ক্ষত আরোগ্য করিতেছি, তুমি আবার 
নিদ্রা যাও।” আরোগ্য লাভের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই, 
কিন্তু তাহার কথায় আবার নিদ্রা যাইব কি না সেটা বিবেচনা 
করিয়া, দেখিতে হয়। 
খোঁচা ভর থাকে তাহার পর ক্ষতস্থান অক্ষত হইলেও 
ক্ষতচিহ্ন থাকিয়া যাঁয়। মিথিলার কবি বলিয়াছেন, “তোঁড়ি 
জোড়িয় জীহা, গেঠে পয় পড় তাহ,” ছি'ড়িয়া যদি আবার 
জোড়া দাও ত সেখানে গাঁইঠ পড়িয়া যায়। যেটা ছিল 
সেটি আর হয় না। দ্রীর্ঘনিদ্রিত জাতিকে যখন খোঁচা 
দিয়া জাগাইয়াছ তখন প্রলেপ প্রদানে আর তাহার চক্ষে 
নিদ্রা আসিবে না। 

ফুলর সাহেবের কর্ম্ত্যাগ সম্বন্ধেও কয়েকটা কথা 


এই পরীক্ষা অগ্রিপরীক্ষা, আমর! জাতির 


একে ত নিদ্রাবস্থায় আবার উরীর: 


০ 


পা 


hl ™ st 


রি জা: অনেক ৮ বাঙ্গালীর বিশ্বাস থে, বাণীর 
জোরে ফুলর সাঁহেবকে কর্মৃত্যাগ করিতে হইয়াছে। 
অপর দেশের লোকেরাও মনে করেন যে বাঙ্গালী ও সাঁহেবে 
বিবাদ হইয়া এই প্রথমবার সাহেব হারিল। কথাটা 
একেবারে মিথ্যা নয় কিন্ত যথার্থ পক্ষে ফুলর সাহেব 
নিজে নিজের শক্ত । তাহার স্থানে হেয়ার সাহেব আসিয়!- 
ছেন। হেয়ার সাঁহেবকেও তাড়াইতে পারিব এমন স্পর্ধা 
কোন বাঙ্গালী করেন ন!। ফুলর সাহেব যেরূপ করিয়া 
দেশ শাসন করিতেছিলেন তাহাতে প্রজার যত না অমঙ্গল 
রাজার আরও অধিক অমঙ্গল। অত্যাচার উৎপীড়ন 
এখনকার রাজার উদ্দেশ্যই নয়। অতএব যদি কোন রাজপুরুষ 
খুব বেশী বাড়াবাড়ি করেন তাহা হইলে তীহাকে বিপদে 
পড়িতে হয়। অত্যাচার উৎপীড়ন হইলে একটা ভরসা 


থাকে৷ ক্রমাগত লাঠি খাইলে-_যদি লাঠির ঘা নিতান্ত ' 


গুরুতর না হয়--অবশেষে লোকে লাঠি ঘুরাইয়া মারিতে 
' শিখে। 

আমাদের আশঙ্কা এই যে, জাতি দুর্বল হইয়া যাইতেছে । 
মাংসপেশীর দুর্বলতা, মস্তিষ্কের দুর্বলতা । বন্দুক তলওয়ার 
ত অনেক দূরের কথা, ঘরে একখানা বড় ছোরা রাখিবার 
. জো! নাই, রাজার ভয় যদি কখন রাগ করিয়া আমরা সেখানা 
নিজের গলায় বপাইয়া দিই। এখন রাজার উপর রাগ 
করিয়া, আমরা একদিন উনানে আগুন জালি না, আর 
একটু রাগ হইলে হয় ত জলে ডুবিয়া মরিব। “ শারীরিক 
দুর্বলতার উপর বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরীক্ষা । যতক্ষণ নানা 
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া আমরা কর্মক্ষেত্রে গ্রবেণ করি ততক্ষণ 
"একটি বা ততোধিক সাংঘাতিক রোগ দেহে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। যদি এই ছুর্বলতা আমরা দূর না করিতে পারি 
তাহ! হইলে জাতি কিছু দিনে মুতকন্প হইয়া পড়িবে। 

আজ একটু বলের সুচনা হইয়াছে বলিয়া এত 
কোলাহল। কিন্তু আমরা এমন কিছু করি নাই যাহাতে 
আমরা গৌরব করিতে পারি। 
কাজ করিতে পারি তখনই কি গৌরব করিতে হইবে? 
ইংরাজ জাতি আত্মগর্কে অদ্বিতীয়। ইংরাজের কেতাব 
পড়; ইংরাজের বক্তৃতা শোন, এত আত্মশ্লাঘা যে জগতে 
কোন জাতির ছিল এমন বোধ হয় না। জাপানী অনেক 
বিষয়ে ইংরাজের চেয়ে -বড়, কিন্ত জাপানীর আন্রগ্াথা 
নাই। আমরা দিবারাত্র পথে ঘাটে জাপানের কথা বলি, 
যেন জাপানের আদর্শ ভুলিয়া না যাই । পরের পদানত 
হইয়া যে বাঙ্গালীর এত আস্ফালন সে বাঙ্গালী সত্য সত্য 
কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিলে না জানি কি 
- করিবে! 

যখন ঘরের কথা বলিতে আসিয়াছি তখন বাঁ।থয়া টাকিয়া 
কিছু বলিব না। বাঙ্গালী জাতির দোষ অনেক, অভাব অনেক। 


নিউইয়র্কে পাঁচ মাস। 


পানি 


যদি কখন একটা বড়, 


৪১৪৯ 
বিশেষ, বিদেশে “বাফালীকে চি নিতা, নিকুৎসাহ 
হইতে হয়। প্রবাসের দোষ অনেকগুলি সহজে জুটিয়া 
যায়, প্রবাসের আত্মনির্ভর ও চরিত্রবল বাঙ্গালীর পক্ষে 
বড় ছুর্লভ। কিন্তু আশার কথাও অনেক আছে। ছুই 
বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী যাহা করিয়াছে সমগ্র ভারত তাহাতে 
বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর সম্মান 
ভাঁরতবাসীর চক্ষে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে । যাহাতে 
সেই সম্মান অক্ষুন্ন থাকে আমাদিগকে তাহাই করিতে 
হইবে, যে মন্ত্র আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহা সাধন করিতে 
হইবে । - 

. আঁজিকার এই মিলন উৎসব মাত্র নয়। আজ আমরা 
হৃদয়ে দৃঢ় বল ধারণ করিবার জন্য মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা 
করিতেছি । বিনি দুর্বলের বল, কর্মে সিদ্ধিদাতা, তিনি 
আমাদের সহায় হউন! 


নিউইয়র্কে পাঁচ মা । 


জলবায়ূতে যে নিউইয়র্ক সহর লণ্ডন সহর অপেক্ষা উৎ্রুষ্টতর, . 
তাহা আমি কিছুতেই বলিতে পারি না। আমি ঠিক দেড় 
বৎসর পূর্বে গ্রীষ্মকালে একাঁদিক্রমে প্রায় পাঁচ মাস কাল 
নিউইয়র্ক সহরে থাকিয়া আসিয়াছি।, তাহার পূর্বে কাধ্যের 
জন্ত আমাকে লণ্ডন সহরে থাকিয়া! ছুইটী গ্রীষ্মকাল 
অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পরেও আর 
একটী শ্রীম্রকাল লণ্ডন সহরে কাঁটিয়াছে। লগুনের 
গ্রীষ্মকালের সহিত নিউইয়র্কের গ্রীক্মকাঁলের যে অনেক 
প্রভেদ আছে, তাহা আমি এখন নির্বিবাদে বলিতে পারি। 
লগুনের গ্রীষ্ম কিছুতেই নিউইয়র্কের গ্রীষ্মের মত এত গরম 
নহে। নিউইয়র্কে খুব দেরীতে প্রত্যেক ছই এক দিন 
অন্তর এত গরম পড়ে যে আমি যখন তখন ভারতবর্ষে 
অবস্থান করিতেছিলাম বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইতাম! 

লগুনের গ্রীষ্মকালে প্রকৃতি দেবীই বিশেষ ভাবে জাগিয়া 
উঠেন। কিন্তু নিউইয়র্কের গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশের মত 
মশা মাহী ও পোকা মাকড়েও সহরটা ভরিয়া যায়। সেখানে 
তখন কোনও বাগানে গিয়া ঘাসের উপর কোথাও উপবেশন 
করিবার উপাঁর নাঁই। পিপীলিকা যেন সর্বত্রই সারি 
বাঁধিয়া চলিয়াছে! মশারি উপদ্রবও নিউইয়র্ক সহরে বড় 
কম নহে। কোন কোন বাগানে দিনের বেলায়ই তাহারা 
মানুষকে মন্ত্র জপাইতে আসে ! লগ্ডনের গ্রীক্মকালে কিন্তু এ 


, সকল কিছুই নাই। সেখানে রাত্রেই কদাচিৎ মশা দেখিতে 


পাওয়া যায়। আর বাগানে গ্রীক্ষকালে নিয়শ্রেণীর 
যুবকযুবতীগণ ঘাসে ছাড়া প্রায় অন্ত কোথাও সন্ধ্যার সময় 
উপবেশন করে না। - 


৪২১ 


ee ua তপ তত সি ততটা ত শা 


| নিউইয়র্ক ও ও লগ্ডন সহরের রিগাতরানে অনেক ৮ পার্থকা 
আছে। আমি লগ্ডনের তিনটা শীত যদিও উপভোগ 
করিয়াছি বটে, কিন্ত নিউইয়র্কের. শীতটা কেমন তাহা 
নিজ জীবনে কখনো! বুঝিয়া দেখি নাই । তবে ' সেখানকার 
অনেক বন্ধুবান্ধবের নিকট একাধিকবার: শুনিয়াছি যে, 
তাহ! লণ্ডন সহরের শত অপেক্ষা অনেক অধিক কষ্টকর | 
নিউইয়র্কে লোক শীতের উপদ্রবে মরিয়া যাঁয়। তাহাদের 
সংখ্যা কখনো কখনো. দিনে দশ বাঁর- পর্য্যন্ত উঠিয়াছে! 
যখন তখন পথে ঘাঁটে বরফ পড়িয়া সেখানে এমনি ঘটনা, 
ঘটে যে, বরফ টাঁছিয়া না দিলে গাড়ী যাওয়া তো দুরের 
কথা, এমন" কি রেলের উপর 'দিয়া টামগাড়ীও চলিতে 
পাৱে না। লগ্ুনের শীতে আজকাল এরূপ কোন ঘটনা 
একবারে ঘটেই না বলিলে হয়। 
. লণ্ডন সহরে যাতায়াতের জন্য “বাস নামক এক প্রকার 
অশ্বযান আছে । তাহার ভিতরে উপরে প্রায় সর্বত্রই 
বসিতে পারা যায়। গত বৎসর শীতকালে আমি-দিন ভোরে 
বেলা আন্দাজ'৮টার সময় প্রায় একমাঁদকাল ২।৩ মাইল পথ 
তাহাঁর উপরে বসিয়া যাতায়াত করিয়াছি, কেবল একদিন 
_ ছাড়া আর্মীর আঁর কোন দিন কোন প্রকারের অসুবিধা হয় 
নাই। “কিন্তু নিউইয়র্ক সহরে ‘বাস’ বলিয়া কোঁন জিনিষ 
যদি থাঁকিত, তবে তাহার উপরে বসিয়া শীতকালে কোনও 
বাক্তি একদিনের জন্যও - কোথাও যাইতে পাঁরিত কি না 
সন্দেহ। নিউইয়র্ক সহর একেবারে সমুদ্রের উপর অবস্থিত 
বলিয়া সেখানে "শীতের সময় এত শীত হইয়া থাকে । 
_ সেখানে গ্রীষ্মের সময় এত গরম হইবার অর্থ এই যে, তাহা 
লগুনের তুলনায় বিষুবরেখার অনেক নিকটে । 
% ES # টু 

শীতাতপের এত অত্যাধিক সত্বেও নিউইয়র্ক কিন্ত 
লণ্ডন সহরকে প্রাসাদ অস্টালিকায় অনেক নিয়ে স্থান দান 
করিয়াছে । কি সংখ্যায়, কি উচ্চতায়, কি প্রস্থে--সকল 
বিষয়েই লগ্ডনের ঘর বাড়ী নিউইয়র্কের ঘর বাড়ীর নিকট 
. দীড়াইতে পারে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নিউইয়র্কের 
" ফ্ল্যাট আয়ার্ণ বিন্ডিংএর’ কথা কেনা জানে? সমগ্র পৃথিবীতে 
তাহার মত :উচ্চ স্কাই ক্রেপার” (অন্রংলিহ গৃহ ) আর 
কোথাও নাই। এই আকাখস্পশী, সুদীর্ঘ প্রাসাদের ঠিক, 
" সন্মুখে প্রায় কুড়ি হাত দূরে “হোটেল্‌ বার্থন্টীতে’ আমাকে: 
" প্রায় এক সপ্তাহকাল দিন কাটাইতে হইয়াছিল। বৃষ্টির 
সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি, লোকে বজ্রপাতের. ভয়ে .সহজে 
ইহার পাশ দিয়া যাতায়াত করিতে চাহে না! নিউইয়র্ক 
সহরের ‘এম্পায়ার বিন্ডিংও বড় কেও কেটা নহে। নবাগত , 
বিশেষতঃ আমাদিগের মত কুটীরবাসী পথিকের দৃষ্টি আপনা " 
. হইতেই ইহার দিকে আকৃষ্ট হইয়। থাকে। . লণ্ডনের কোনও 
- খৃহ নিউইয়র্কের এই দুইটা গৃহের সহিত উচ্চতায় তুলনীয় 


প্রবাসী 1 


হইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয়:না না। 
উচ্চ কোনও প্রাসাদ নাই। 


" মহে। 


জ্ঠভাগ। 


সি ত এ পিসির 


প্যারিতেও, এত 
নিউইয়র্ক সহরের হোটেল 
গুলিও ক্ষুদ্র রাঁজবাড়ী। '“ফিফ থ. আযাড়িনিউ হোটেলটা 
বাহির হইতে দেখিতে যেমনি হউক না কেন, ভিতরে ইহাকে 


'সাজাইতে অর্থের পিতৃশ্রাদ্ধ করা হইয়াছে: বলিয়া শুনিয়াছি। 


ডি 


'স্যাভিয় হোঁটেল'ও নিউইয়র্কের উপযুক্ত বই অনুপযুক্ত 


নহে ইহা পঞ্চম আযাভিনিউ ও ৫৯ ষ্টীটের উপর অবস্থিত 
পঞ্চম আযভিনিউ হইতেছে এজগতের এক অপূর্ব দৃশ্য। - 
ইহার এক পার্থ হইতে অন্য পার্খ পর্য্যন্ত যতগুলি গৃহ আছে, 


প্রায় সকল গুলিই কোন-না-কোঁন লক্ষপতি বা ক্রোডুপতির + 


গৃহ । লণ্ডন সহরের- ‘রয়েল এক্সচেঞ্জে অনেক টাকা 
কড়ির কারবার হইয়া থাকে বটে, এবং বোধ হয় তাহা 
নিউইয়র্ক সহরের “ওয়ালগ্্রীট” অপেক্ষা ধনীও। ' কিন্তু আমার 


বিশ্বাস, নিউইয়র্কসহরের পঞ্চম আযাভিনিউর ধনের নিকট | 


এজগতের কোন স্থানের ধনের তুলন'-হইতেই পারে না? 
গুনিয়াছি এখানে এমন লোক আছেন, বাহার দৈনিক আয় 


মাত্র ৫০,০ * পরশ হাজার ডলার, বা দেড় লক্ষ টাকার 


উপর । ' 
নিউইয়র্ক সরের ওয় লিষ্টটটা”ও একটী দেখিবার এবং 
চিন্তা করিবার বস্তু | এখানে কত বাক্তি যে সামান্য অবস্থা 


হতে একবারে ‘মিলিয়নেয়ার’ বা ক্রোড়পতি হইয়াছেন ওটী- 


হউতেচেন, তাহা কেবল নিউইয়র্কবাসীগণই জানেন। এই 
‘ওয়ালষ্টীটে’ স্থবিস্তৃত মার্কিন রাজ্যের নাতিক্ষুদ্র- রাঁজকৌষ 
বলিব না--ধনাগাঁর বিনির্শিতি রহিয়াছে । ইহার একটা 
বিশেষত্ব এই যে ইহা! “রয়েল এক্কাচেঞ্জের মত এত রক্ষণশীল 
রিয়েল এক্সচেঞ্জে লোকের প্রথমে যেন একটা 
অপরিচিত ভাব মনের মধ্যে ' উদয় হয়। . €ওয়াঁলস্্ীটে' 
সর্বদাই কত বড় বড় লোক চলাফেরা করিতেছেন, কিন্ত 


কোনও বিদেশীকে কখনো! সেখানে -কোন অচেনা অচেনা 


ভাব উপলব্ধি করিতে হয়না । আমেরিকার ধনীগণের 
চলন ফিরনের ভিতর' এমনি সরলতা ও উদার ভাব সর্বদা 
পরিলক্ষিত হয় যে, তাহা অন্তত ই পাওয়া প্রায়ই 
অসম্তর । 


ওয়াল হইতে চোখ বাধিয়া কেহ যদি আমাকে 


একেবারে “বাওয়ারীতে” লইয়া যায়, :তবে আঁমি যে সেই 


নিউইয়র্ক'সহরের অন্ত এক অংশে উপস্থিত হইয়াছি, একথা ' 
আমার. সহজে স্বীকার করিতে ইচ্ছা হইবে.ন11 


এখানে 
ওয়াল্্রাটের সে সৌন্দর্য, "সে ভাবভূঙ্গি, এক কথায় সে 
সভ্যতা.নাই।. কারণ “বাওয়ারীতে 'হইতেছে 'যত দরিদ্র 
ও বদ্মায়েসের আড্ডা । 
কুকাজ এ বিশ্বসংসারে হইতে পারে না। আমেরিকা স্বাধীন. 


এখানে না হইতে পারে এমন _ 


দেশ, সেইজন্য সেদিন পর্য্যন্ত সেখানে যাওয়ার জন্য কাহাকেও ' 


| টম হা! 


শি বিশেষ হন হিতে ই হয় নাই}; ৷ ফলে Laan 
হইতে যত বিখ্যাত বিখ্যাত ইতালীয়ান্‌ ও স্প্যানিশ বদমায়েস 
সেখানে পলাইয়া যাইত ও এখনো যায়। আর লোকে 
বলিয়া থাকে যে, এই ‘বাঁওয়ারী’ হইতেছে তাহাদের নব 
- লীলাভূমির একমাত্র দিব্য কেন্দ্রস্থল ৷ 
বাওয়ারী” বদমায়েসদিগের আড্ডা হইবার একটা বিশেষ 
কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। লগ্ন সহরে মাটীর নীচে 
লোক চলাচলের জন্য যেমন “টিউব” আছে, নিউইয়র্ক সহরে 
তেমন কোনিও ণটউব সে দিন পর্য্যন্ত একবারেই ছিল না । 
নিউইয়র্কের তাহারা উদ্ধগামী কি না; তাহারা'মাটির নীচে 
না গিয়া, পথের উপরেই লোহার থাম পুতিয়া তাহার উপর 
ডন রেল চালায় । এই রেলের রাস্তার নীচে মানুষ চলে 
বং তাহার পার্শে টাম ও গাড়ী ইত্যাদি যাতায়াত করিয়া 
ডে ৷ “বাওয়ারীতে এইরূপ দুইটা রেলওয়ে লাইন আছে। 
এই ছুইটী রেলওয়ে লাইন এক রাস্তার উপর ঘন ভাবে 
থাকার দরুণ, রাস্তাটা দিনের বেলায়ও বড় অন্ধকার দ্েখায়। 
কাজেই যেখানকার রাস্তা অন্ধকার, সেখানকার ঘরবাড়ীও 
অদ্ধকার |. আর যেখানকার ঘরবাঁড়ী বৎসরের মধ্যে বার 
মাস এক রকম অন্ধকারেই থাকে, সেখানে যে,মণা যুটিবে 
তাহাতে আশ্চর্য্য কি? 
ছি কিন্তু প্রকৃত “বাওয়ারী” যায়গাটা এত খারাপ হইলেও 
তাহার অনতিদূরে নিউইয়র্ক সহরের অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত 
খবরের কাগজের আফিস আছে। “ওয়াল্ড” নামক দৈনিক 
পত্রিকার আফিদ “বাঁওয়ারী” হইতে এক মিনিটেরও পথ 
নহে। টিবিউন আফিন আবার তাহার ঠিক পার্শ্বে ই। 
_ নিউইয়র্ক সহরের খবরের কাগজের কি প্রতিপত্তি ও কত 
অর্থ, তাহা ‘ওয়াল্ড’ ও ‘হের্যাল্ড’ আফিসের বাড়ী দেখিলেই 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। “হের্যান্ড আফিসে যে ছাপাখানা 
আছে, শুনিয়াছি এ পৃথিবীতে তাহার মত ক্ষিগ্রকারী ও 
বৃহৎ ছাপাখানা এ জগতে কোথাও নাই। 'বাঁওয়ারী”র 
এত সন্নিকটে নিউইয়র্কের অনেক দৈনিক কাগজের আফিস 
হইলেও, কাগজের সম্পাদকগণ যেখানে লেখাপড়া শিখিয়া 
মান্থ্ষ-হইয়া থাকেন, সেই ‘কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী”, 
“বাওয়ারী” হইতে অনেক দূরে । 
“কলঘিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী”্টী বুঝি সমগ্র নিউ- 
ইয়র্ক সহরের সর্বোৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থিত । ইহার সম্মুখে 
দীড়াইয়া কেহ যদি চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে, এবং 


সে যদ্দি নিউইয়র্ক সহরের কোন খবরই না জানে, তবে সে | 


কখনো! একথা বলিতে পারিবে না যে সে একটা বাদে এই 
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সহরের ঠিক বুকের উপর দ্রাড়াইয়া রহি- 


য়াছে। কি পূর্বে কি পশ্চিমে, কি উত্তরে কি দক্ষিণে, * 


. চারিদিকে কেবল গ্রীষ্মের নীল ও শীতের পাশুটে আকাশ 
ভিন্ন আর. সেখানে কাহারো এক রকম কিছুই দৃষ্টিগোচর 


নিউইয়র্কে পাচ মাস ॥ 


৪২১ 


হ্য় a কারণ ইহা একটা পাহাড়ের উপর, অবস্থিত, 
এখানে যাইতে হইলে সহরের দিক হইতে পাহাড় বহিয়া 
যাইতে হয়। পাহাড়ের স্থানে স্থানে শি'ড়ির পাশে. পাশে 
বসিবার অনেক সুব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে ।. ব্যাপার 
দেখিয়া যে আমি মার্কিনদেশের মত কঠোর, কর্মঠ, গদ্যময় 
দেশে আসিয়া পৌছিয়াছি, তাহা অন্ততঃ একবারের জন্যও - 
ভুলিয়া গিয়াছলাঁম। 
# এ E চি 

“কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্ধালয় লাইবেরীর সঙ্গুখে দীড়াইলে 
বেমন একটা বিশাল ভাব আপনা হইতেই মানবমনকে 
অধিকার করিয়া ফেলে, ঠিক সেইর্নপ ভাবই নিউইয়র্কবাসী 
অধিকাংশ লোকের কার্যকলাপে অনেক সময় দৃষ্টিগোচর 
হয়। আগে ধনী পুরুষদিগের কথাই বলি। :আমি নিউ- 
ইয়র্ক সহরে থাকিতে থাকিতে ভার্তবর্ষ সম্বন্ধে সেখানে এক 
খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। আমি সেইখানি সেখানকার 
'আউটলুক্‌” পত্রিকার জন্য সমালোচনা করি। সমালোচনা 
প্রকাশিত হইবার পর, কোনও উপায়ে, আমার সহিত এক- 
জন ধনী ব্যক্তির বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল । : ' একদিন 
সন্ধ্যার সময় তাহার ওখানে বসিয়া আছি, এমন সময় তাহার 
‘হেড, পোর্টার, বা. সর্দার বেহার! সেই ঘরে উপনীত হই- 
লেন। "পরিচিত ধনীটী তৎক্ষণাঁৎ গাত্রোথান পূর্বক আমার 
সহিত তাঁহার বেহারার' আলাপ করাইয়া .দেন। আমি . 
ইহাতে একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলীম। সুতরাং তাহার 
বেহারা চলিয়া যাইবার পর তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে 
বলিয়াছিলেন--76 15 a ৪০০৭ 29:21? (উনি খুব 
সৎলোক )। বাস্তবিকই মার্কিনদেশে কোন ব্যক্তি যদি. 
উত্তম” হয়, তবে দরিদ্রতার জন্য তাহাকে কখনো! কোন 
ধনীর সহবাস পরিহার করিতে. হয় না । সে ধনীদিগের মত 
সুখে বসবাস না করিতে পারে, তাহার পোষাক পরিচ্ছদ 
ধনীদিগের পোষাক পরিচ্ছদ অপেক্ষা হয় তো! ময়লা এবং 
জঘন্য, কিন্ত কোনও মাঁকিন ধনী কখনো তাহাকে দেখিয়া 
স্বণার হাসি হাসেন না বা তাঁহার প্রতি বিদ্দপের কটাক্ষপাতি 
করেন না! ঘ্ুণার হাসি হাঁসা. বা বিদ্রপের কটাক্ষপাঁত 
করা তো দূরের কথা, অনেকে হয় তো শুনিয়া থাঁকিবেন, 
সেদিন দাতাকর্ণ এণ্ড, কার্ণেগীর বাড়ীর কোনও মেয়ে এক- 
জন “কোচম্যানের সহিত বিবাহ করিতে চাঁওয়ায় ও বিবাহ 
করায় কার্ণেগী .বলিয়াছিলেন যে, বিলাঁতের কোন. পডিউক” 
অপেক্ষা তিনি তীহার ‘কোচম্যান্কে’ উৎকষ্টতর পাত্র বলিয়া 
মনে করেন। শুনিয়াছি এই মেয়েই এণ্ড, কাৰ্ণেগীর অতুল 
ধশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিনী ৷ 

নিগ্রোদিগের প্রতি ব্যবহারের কথা ছাড়িয়া দিলে, 
মাহিনবাসী দরিদ্রদিগের মত. সরলতা, উদারতা .ও সার্ক- 
ভৌমিকতাও এ জগতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় 


কিন না সন্দেহ। আমাকে * এক সময়ে যর ইহাদিগের সহিত 
একবার একস্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইতে হইয়াছিল । 
আমাদিগের সঙ্গে অনেক গরীব রশীয় ইহুদীও সেই স্থানে 
যাইতেছিলেন ৷ রূশীয় ইহুদীগণ আমাদিগের ইংরাঁজীর কিছুই 
বুঝিতেন না । একদিন তাহাঁদিগের একজন ইঙ্গিতে আমা- 
দিগের নিকট সিগারেট ধ্রাইবার জন্য দীয়াশলাই চাহেন। 
অমনি একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক মাকিন দরিদ্র তাহার 
মস্তকে টাটা বসাইতে আরম্ভ করে। আমি তাহাতে কেবল 
মাত্র একবার এই কথা কয়টি জিজ্ঞাসা, করিয়াছিলাম যে, 


. তাহাকে যদি সেই রূশীয় ইহুদীর পদে কখনো বাধ্য হইয়া ' 


উপবিষ্ট হইতে হয়, তবে তখন সে কি করিবে? কিন্তু এই 
প্রশ্নের পর আমি তাহাদিগের একমাত্র অদ্বিতীয় নেতা 
হইয়াছিলাম ; আমি যে বিদেশী তাহা ‘তাহার! একবারে 
ভুলিয়া গিয়াছিল। 
আমেরিকার কেবল পুরুষগুলিই যে এইরূপ, তাহা 
নহে। সেখানকার স্ত্রীলোকগুলিও এইরূপ-_কেবল তাহার! 
যেন একটু বেশী সুখান্বেষিণী।-_-তবে একটা সত্য ঘটনার 
উল্লেখ করিয়াই কথাটার ব্যাখ্যা করিয়া দিই । একদিন 
আমাকে নিউইয়র্ক সহরের কোনও একজন স্ত্রীলোক তাহার 
বাড়ীতে আহারের জন্ত নিমন্ত্রণ করেন। ইংলণ্ডে থাকিতে 
থাকিতে ণিখিয়াছিলাম যে, আহারের সময় টেবিলের উপর 
হাত ঠেশ দিয়া উপবেশন করা অভদ্রতার একশেষ। কিন্ত 
গৃহৃকত্রীর কন্যাকে সেখানে সেইরূপে উপবেশন করিতে 
দেখিয়! স্বভাবতই আমার মনে একটী প্রশ্নের উদয় হইয়া- 
ছিল। আহারের পর স্থুবিধা পাইলে আমার সহিত স্ত্রী- 
লোকটার উপযুক্ত রূপ আলাপ পরিচয় আছে জানিয়া, আমি 
তাহাকে তাহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করি। তিনি উত্তরে 
বলিয়াছিলেন--4366 away with your English 
conceitedness :. let my Daughter do what- 
ever she likes to be comfortable!’ (তোয়ার 
বিলাতী আত্মন্তরিতা রেখে দাও ;. আরামের জন্ত আমার 
মেয়ের যা মন যায় করুক )। : 
সাকিন রমণীর এই সুখান্বেষণের ভিতর অনেক অপবিভ্রতা 
বিমিশ্রিত “রহিয়াছে বলিয়া অনেকেই ইয়োরোপে তাহা 
বার'বাঁর্ব্লিয়া ' থাকেন। অপবিত্রতা তাহাদিগের এই 
সুখান্বেষণের ভিতর থাকুক বা ন! থাকুক, এ কথা আমি 
মুক্তক্ঠে সকলের নিকট বলিব যে তাহাদিগের স্বাধীনতান- 
রাগ তাহাদিগকে এই দোষে দোষী বা এই গুণে গুণী 
করিয়াছে । আঁমাঁদিগের দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোকদিগের 
মত তাঁহার! বেশীর ভাগ. অশিক্ষিতা নহেন। অন্ত পক্ষে 
পুরুষগণ কেবল কাজের সংবাঁদই রাখে. এবং তীহারাই যত 
_ দেক্সগীয়র, যত মিল্টন, যত গেটে, যত. ভণ্টেয়ার ও যত 


প্রবাসী । 


et Ts ae Tune a aa Yen are শিপ? 


[জট ভাগ! 


সারি নের বির ন বিচির | সিথিয়া, টি 


কর্তব্য কি তাহা মস্তিষ্কে একবার অন্থুভব করিয়া আমাদিগের 


মত আর স্বাধীনতা হীনতায় কে বীচিতে চাঁয় রে? 
স্বাধীনতার নামে তাহাদের গায়ের রক্ত গরম হইয়! যায়, 
মাথার চুল খাঁড়া হইয়া উঠে! এই জন্যই আমরা পরাধীন 
কেহু মার্কিন দেশে গেলে আমরা তীহাদিগের নিকট এত 
সহানুভূতি পাইয়া থাকি। আমাদিগের আধ্যাত্মিকতা ও 
ধ্যানধারণার কথা, তীহাঁদিগের উল্লিখিত সহান্ুভুতিকে 
দ্বিগুণতর করে মাত্র। 

মাঞ্কিন রমণীর এই স্বাধীনতান্থরাগের ফলে সমগ্র 


মাকিন জাতি এত গভীর ভাবে স্বাধীনতাধনকে শ্রদ্ধা, . 
ভক্তি ও প্রীতি করে যে, তাহ! বলিয়া প্রকাশ করিবার - 


ভাষা নাই। যেদিন আমি সর্ব প্রথম নিউইয়র্ক সহরের 
মাত্র নিকটবর্তী হইতেছিলাম, সেদিন আমার জীবনের একটা 
দিন গিয়াছে। 
সবে সমুদ্রগর্ভ হইতে মন্তকোত্তোলন করিতেছিল। সন্মুখে 
গ্ীন্মসমাগমে সমুদ্রতীরস্থ বৃক্ষ সকল লতা পাতায় পরিপূর্ণ । 
তাহার মধ্যে এক স্থানে জলে দেখিয়াছিলাম--'Statue 
of Liberty! মাকিন দেশে পদার্পণ করিবার পূর্বে 
সকলকেই এই স্বাধীনতা-মূর্তির সম্মুখ বা পার্শ্ব দিয়া যাইতে 


ৰ 


+ 


তখন পশ্চাতে প্রভাতগগনে তরুণ তপন. - _ 


হয়। ইহা যেন সুবিস্তীর্ণ মাকিন দেশ ও উহার হৃদয়১২_. 


মহাস্বাধীন মাঞ্চিন জাতির পক্ষ হইয়া, নিউইয়র্ক সহরের 
দ্বারের নিকট হস্তে পবিত্র ও প্রজ্লিত স্বাধীনতার আলোক 
সহ, সকলকে অভ্যর্থনা . করিবার জন্য « সমুদ্রের উপর 
দিবারাত্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে !. | 
এই দৃশ্যের মহান্‌ ভাব সকল পরাধীন কাহারো সম্যক 


হৃদ্‌গত হইবার পূর্বে, তাহাকে নিউইয়র্ক সহরে পদার্পণ 


করিতে হয়। কিন্তু নিউইয়র্ক সহর আমেরিকার বাহিরে 


নহে; : সেখানেও পদার্পণ করিতে না করতেই, জেটির 


স্থানে স্থানে ‘s৪moking strictly prohibited’ এর 
পরিবর্তে এক নূতন জিনিষ ভারতবাসীর দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ 
করে। সেটা “Gentlemen should not smoke’ | 
আঁম সত্যই বোকার মত একদিন একজনকে ইহার অর্থ কি 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে এই কথা বলিয়া- 
ছিলেন যে, দেশ তাঁহাদের ও আইন তীহাদেরই। তাহারা 
আবার কাহাকেও কিছু করিতে ‘নিষেধ’ করিবেন কি? 
ধার যেট! করা উচিত নয় বা করা উচিত, তিনি যদি সেটা 
করেন বা করেন না; তবে তিনি “অভদ্র! হায় রে 
মাকিন! তোর এই গুণটার যদি শতাঁংশেরও একাংশ আজ 
বঙ্গদ্ৰেশের এই ছুর্দিনে বঙ্গদেশে-দেখিতে পাইতাম ! 

বাঙ্গালী জাতির কিন্তু এই মাকিন জাতির মত এত 
উচ্চ কর্তব্য জ্ঞান না থাকিলেও, আমাদিগের সহিত মাঁকিন 
জাতির ' অন্ত দুইটী বিশেষগুণে প্রভূত সাদৃশ্য আছে। 


) 


রি সংখ্যা । | 


++ লোপ ০৮ 


কেবল বাঙ্গীলী পাতি সি বা এলি! কেন, সমগ্র 
প্রতীচোর সহিত মাঞ্িনের এই সাদৃশ্য রহিয়াছে 
বলিয়া আমার মনে হয়। 
গেলেই আগাদিগের দুইটা গুণকে পাশ্চাত্যবাঁসী অতিশয় 
খাতির করে। সে ছুইটি গুণের নাম হইতেছে, আমাদের 
ভাবের আবেগ ও আমাদের গর্য্যবে্গণ ক্ষমতা । আমি 
রুষ, ফরাসিস্‌, জান্ম্ণ, সুইস ও ইংরাজের সহিত মিশিয়া 
দেখিয়াছি, কিন্ত মাফিনদিগের "মত ইহারা কেহই এত 
‘emotional’ এবং ০৪৪, নহেন। বাঙ্গালী গেলেই 
যে আমেরিকায় কিছু-না-কিছু করিয়া আসিতে পারেন 
বলিয়া শুনিতে পাওয়! যায়, তাহার প্রকৃত কারণ ইহার 
ভিতরও লুক্কায়িত রহিয়াছে। 
এ সঃ সঃ ্ 

মাকিন জাতির সহিত সকল প্রাচ্য জাঁতির-_অস্ততঃ 
ভারতবাসীর, একটা বিশেষ পার্থকাও আছে! আমরা 
আমাদের এই বুদ্ধের দেশে অন্তান্ত অনেক বিষয়ে আদর্শে 
অনাসক্ত হইলেও, আমরা বাস্তব জীবনে আজো মনুষ্য 
প্রাণের প্রতি কখনো এমন উদাঁসীন.হই নাই যে তাহার 
জন্য লোকে আমাদিগকে নিষ্ঠুর ও নিৰ্ম্মম বলিয়া গালাগালি 
দিতে পারে। মাফিন দেশে রঃ স্ত্রীলোকগণ দোকান 
সকলে বলদের মত বেল! ১০ট | হইতে সন্ধা ৫টো পৰ্য্যন্ত 
অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া যন, কেহই তাহার সংবাদ 
রাখে না। শুধু ইহাই নহে, ইহাকে ‘American In- 
difference’ বলা হয় এবং তজ্জন্ত ইয়োরোপে তাহাদ্বিগের 
কত খাতির। কিন্তু ইহাও অতি সামান্ত কথা। কেবল 
ইহাই বদি হইত, তাহা হইলেও কথা ছিল। আমি স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি একজন ব্যক্তিকে, - তাঁহার জামার পকেট হইতে 
টাকা কাড়িয়া লইবার জন্য, অন্ত একজন মদ বলিয়া কি এক 
জিনিষ পান করাইয়া, মারিয়া ফেলিবাঁর চেষ্টা করিতেছে, 
আর অদূরে সকলে স্থির ভাবে যে যাহার কাজে চলিয়া 
যাইতেছিল ! 

তবে ঘটনাটা একটু খুলিয়াই বলি। একদিন সকালে 
আমি নিউইয়র্ক সহরের “সেণ্টাল পার্ক” নামক বিখ্যাত 
পার্কে বসিয়া একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম। 
কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, দুইজন পুরুষ অন্য একদিক 
হইতে আসিয়া অনতিদূরে একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন 
করিল। তাহাদের কথাবার্তায় তাহাদিগকে আপনাআপনির 
বন্ধু ভিন্ন আমি তাহার্দিগের সম্বন্ধে অন্য কিছুই তখন মনে 
করিতে পারি নাই । কিন্তু খুব বেশী মাত্র পাচ মিনিট কাল 
অতিবাহিত হইয়াছে, আর দেখিলাম__তাহাদিগের একজন 
মাটিতে পড়িয়া রক্তবমন করিতেছে ও তাহার চোখ দুইটা 
কপালে! আমি তৎক্ষণাৎ অন্য ব্যক্তিটার নিকট দৌড়িয়া 
গিয়া কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, সে নির্ধিবাদে উত্তর 


Lo শতশত শা 


প্রতীচ্য হইতে পাশ্চাত্যে 


নিউইয়র্কে রী মাস। 


ee 


৪২৩ 


পিপাসা পপি 


দিল--লে কিছুই শানে না ! আমি একটু আগে তাহাদের 
দুইজনকে একসঙ্গে আসিতে ও কথ! বলিতে শুনিয়াছিলাম, 
আর এখন তাহার মুখে এই উত্তর শুনিয়া আমাকে বান্ত- 
বিকই অশ্চধ্যান্বিত হইতে হইয়াছিল।- 

সাহায্যের আশায় কাঁজেই অন্ত এক দিকে . আমাকে 
দৃষ্টিপাত করিতে হয়। অদূরে প্রায় ৭৮ জন শ্রীলোকের 
মধ্যে একজন ভদ্রবেশী যুবককে দেখিতে পাইলাম। 
দ্রুতগতিতে তাঁহার নিকট গিয়া সকল কথা বলায় ও 
ভূতলশায়ী লোকটার জন্য জল কোথায় পাওয়া যাইবে 
ঘিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে বলিলেন--তুমি এখানে 
বিদেশী, না? কেন মিছামিছি নিউইয়র্কের নিবে হাতে 
পড়িয়া লাঞ্চিত হইবে? তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। 
ওই চালাক লোকটা ওই বোকা লোকটাকে তাহার -টাকা 
ফাঁকি দিয়। লইবার জন্য তাহাকে কি. এক জিনিষ 

খাওয়াইয়াছে !' এই কথা বলাও যা, ‘আর সেখানকার 

তিনি ও অন্ঠান্ স্ত্রীলোক সকল একে একে উঠিয়! গেলেন! 
ইহাকে কেহ যদি সংসারের প্রতি উদাসীনতা বা আসক্তি- 
হীনতা বলিতে ইচ্ছা করেন বলিতে পারেন, আমি ইহাকে 
আন্ত কিছু বলিরা খুলিয়া না লিখিলেও ইহাকে নিষ্ঠুরতা ও 
নিম্মমতা বলিয়া খুলিয়া লিখিতেছি। 

ভগবান না করুন, কিন্ত এ জগতে প্রত্যেক ব্যক্তি 
যদি সত্যই এইরূপ মন্ুয্যুজীবনের গতি ও মনুয্যজীবনের 
দুঃখকষ্টের প্রতি এত উদাসীন হয়, তবে এ পৃথিবী মনুষ্যে 
স্থবিশাল পৃথিবী ন! হইয়া সিংহ ব্যাপ্রের মহাভয়ঙ্কর 
পর্কতকন্দর হইবে । আমি কথা প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক সহরের 
(তিনি এখন বষ্টনে আছেন ) কোনও এক ধনী ধর্ম্মযাজককে 
এই কথা বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ধনীর 
মহত্ব কি দরিদ্রের ' জন্য জীবনপাতে বদ্ধিত হয় না? তিনি 
উত্তর দিয়াছিলেন-_হয় বটে, কিন্ত দরিদ্র ধনীর অযাচিত 
দান গ্রহণ করিবে কেন? উত্তরটা পবিত্র স্বাধীন -মার্কিন- 
দেশের ধর্ম্মযাজকের মতই হইয়াছিল, কিন্তু, কাউন্ট টলষ্টয় 
যেমন বলিয়া থাকেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বিভিন্ন 
ব্যক্তি উপযুক্ত রূপে যত দিন না শিক্ষিত হইতেছেন, ততদিন 
মনুস্থাসৌভাগ্যের সে দিনের কথা কেবল কল্পনার বস্তু । এই 
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বিভিন্ন ব্যক্তি এক সময়ে একযোগে 
এক উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে কি না, দি 
কালে সময়ই স্থির করিবে! 

Ed 


মার্কিন জাতি নীল প্রতি ই ভয়ঙ্কর ভাবে 


, উদাসীন হইলেও, তাহারা তাহাদের রাজনীতির প্রতি 


কখনো এতটুকু আসক্তিহীন নহে। আসক্তিহীন হওয়া 
দূরের কথা, রাজনীতি--একটু বাড়াইয়া বলিলে বলিব 
তাহাদের ধর্ম্ম। গত ১৯০৪ সালে যখন ' থিয়োডোর 


৪২৪ | | প্রবাস 


নাশিদ 


রুজভেপ্টে ও জজ পার্কারে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট হইবার ' 


জন্য তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ই আমি 
নিউইয়র্ক সহরে প্রায় পাঁচ: মাসের জন্য . অবস্থান করিতে- 
_ ছিলাম.। সেই বৎসর ৯ই নবেম্বর রাত্রে সভাপতি নির্বাচন 
হয়, এবং আমি সেই দিন রাত্রে নিউইয়র্ক সহরে বিরাট 
ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এদেশের গঙ্গাসাগর মেলা 
আমার তৎপূর্কেই দেখা ছিল, কিন্ত নিউইয়র্ক সহরের ১২৭ 
স্বীটে ও হ্যারন্ড, স্কোয়ারে আমি সে রাত্রে যে মহাসমারোহ 
দেখিয়াছিলাঁম, তাহার নিকট গঙ্গাসাগর মেলার তুলনাই 
হয় না। সকলে যেন সত্যই পাগল হইয়া গিয়াছিল! 
সকলের অর্থটা এই যে, কি বৃদ্ধ কি যুবক,কি বালক কি 
বালিকা, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, কি ধনী কি নির্ধন, 
নিউইয়র্ক সহরের সকলেই সে দিন পথে 'ঘাটে কাতারে 
কাতারে, টিনের বাঁশী বাঁজাইতে বাঁজাইতে, বাশের নল 
ফুকিতে ফুঁকিতে, যে যাহার দলের অবশ্ঠন্তাবী বিজয় 


ঘোষণা করিতেছিলেন। বাস্তবিকই সে এক অদ্ভুত দৃশ্য ' 


. দেখিয়াছিলাম! তাঁরযোগে অহরহ কোন কোনও স্থানে 
অন্যান্য ষ্টেট হইতে নির্বাচন সংবাদ আসিতেছিল, এবং 
তাহা! যখন বিজয়ী বীরের প্রতিমৃর্তিসহ খবরের কাগজওয়ালা- 
গণ প্রকাশ্য রাজপথে, কিন্ত সকলের মস্তকের উপর বায়স্কোপ 
যন্ত্রের দ্বারা, প্রচার করিতেছিলেন, তখন আনন্দের 
বজ্রনিনাদে ও হস্তের নিদারুণ করতালিতে এ ধরিত্রীটা এক 
একবার কীপিয়া-উঠিত বলিয়া মনে হইত! আমি স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি, নিউইয়র্কের মত সুস্ভ্য সহরে সহজ সহজ 
লোকের সম্মুখে আনন্দে পুরুষ স্ত্রীলোকের গলা জড়াইয়া 
ধরিয়াছে ও স্ত্রীলোক পুরুষের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে। 
১৯০৪ সালে মার্কিনদেশের এই সভাপতি নির্বাচনের 
সমর, সমগ্র মার্কিনদেশে এশিয়া খণ্ডের একটী বিশেষ সমস্তার 
বিস্তৃত সমালোচনা হইয়াঁছিল। জাপান বাদে আমরা এশিয়া 
খণ্ডের কেহই এখনো! স্বায়ত্বশীসনের উপযুক্ত নই, ইহাই 
সকলের ধারণা ।_-সকলেই অবগত আছেন, গত শতাব্দীর 
শেষ ভাগে আমেরিকা স্পেনের নিকট হইতে ফিলিপাইন দ্বীপ- 
পুঞ্জ ক্রয়" করিয়া লয়েন। আমোরকা ইংলণ্ড নহেন; 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ গ্রহণ না করিতে করিতেই আমেরিকা 


বলিয়াছিলেন যে, ফিলিপিনো্দিগকে তাহারা ক্রমে স্বায়ত্ব- 


শাসন ও পরে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন । গত ১৯০৪ সালে 
মার্কিনদেশে প্রশ্ন উঠিয়াছিল-_ফিলিপিনোগণ স্বায়ত্বশীসনের 
উপযুক্ত {ক না? মার্কিনের উদ্বারনৈতিকগণ জজ্‌ পার্কারের 
নেতৃত্বে খিয়োডোর-রুজভেপ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নানান 
কারণেজয় লাভ করিতে পারেন -নাই বটে, কিন্তু উদার 


আমেরিকার উদ্দারনৈতিকতা কত প্রকৃত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত * 


তাহ তাহাদের কথাবার্তীয়, তর্ক বিতর্কে এ জগত পড়িয়া 
লইতে পারে। - 


রক্ষণশীল থিয়োডোর রুজভেপ্টের যে ফিলিপিনোদিগ 
স্বায়ত্বশাসন দিবার ইচ্ছা ছিল না, এমন নহে; তিনি 
এই বলিয়াছিলেন বে, ফিলিপিনোগণ স্বায়ত্বশীসনের উপযুক্ত 
হইলেই তাহারা তাহা প্রাপ্ত হইবে। জজ্ পার্কার ইহার 
উত্তরে মেকলের দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছিলেন বে, 
যদি তুমি একজনকে কখনো জলের নিকট যাইতে না 
দাও, তবে কখনই সে সন্তরণ করিতে শিখিবে না । থিয়োডোর 
রুজভেন্ট ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
যদি একজন অযোগ্য ব্যক্তির উপর অকালে একটা কোনও 
গুরুতর কাধ্যের ভার প্রদান করা হয়, তবে সে এখন 
অযোগ্য বলিয়া কালে কখনো আর আপনাকে সেই গুরুতর 
কাষ্যের জন্ত উন্নত করিতে চেষ্টা পাইবে না । . মানুষ 
মানুষ, তাহাকে খুঁটিয়া খাইতে শিক্ষা দাও ! 

প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট রক্ষণশীলই হউন' আর উদ্বার- ' 
নৈতিকই হুউন, তীহাকে আমি কোটি কোটি বাঁর নমস্কার 
করি! তিনি যে নিজের গায়ের রক্ত দিয়া, হৃদয়ের উচ্চাশা 
দিয়া, মনের পবিতু, নির্মল, অনাবিল আদর্শ ও উদ্যম 
দিয়া আপনাকে এত বড় করিতে পারিয়াছেন তাহা এ 
জগতে এখন কে অস্বীকার করিতে পারে? তিনি নিজেই 
নিজের হাতের গড়া পুতুল বলিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন-- 
মানুষ মানুষ, তাহাকে খুঁটিয়া খাইতে শিক্ষা দাও! আর 
ধন্য মাকিন দেশ! সে-ও সেদিন কর্তালির উপর .করতালি 
দিতে,দিতে আকাশ বিদীর্ণ করিয়াছিল আমাদের দেশের 
বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া কি আমাদিগকে কেহ 
বলিতে নাই-__মান্থুয মানুষ, তাহাকে খুঁটিয়া খাইতে 
শিক্ষা দাও? এত মিনতি কেন, এত পায়ে পড়া কেন) 
যাও অগ্িমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'তপস্তাব্রত গ্রহণ কর, দেখিবে 
পূর্বদিকে ভূ ই ভাঙ্গিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে ?” 

আমাদিগের সাঁহত ফিলিপিনোদিগের এক্ষেত্রে প্রভেদ 
এই যে, তাহাদিগকে স্বায়ত্বণাসনের জন্ত কেবল প্রস্তুত 
হইতে বলা হইয়াছে। তাহারা প্রস্তুত হইলেই তাহারা 
স্বায়ত্বশাসন পাইবেই পাইবে । আমাদিগকে প্রস্তুত হইবার 
জন্য কেহ কখনো তো কিছু বলেই নাই, তাহার উপর 
আমরা প্রস্তুত হইতে চাহিলে পশ্চাৎদিক হইতে, সন্মুখ দিক্‌ 
দিয়াও, 'আমাদিগকে যাইয়া ধরা হয়! কাজেই এ বিষয়ে 
ফিলিপিনোদিগের অবস্থা আমাদিগের অবস্থা অপেক্ষা. 
অনেক ভাল। এবং সেই জন্তই আঁমাদিগের একজন 
নহে, ছুই জন নহে, খুব কমে বিশজন থিয়োডোর.কুজভেণ্ট 
আবশ্যক । তাঁহারা বুকের রক্ত মুখে লইয়া হৃদয়ের বল 
হাতে ধরিয়া ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে দেশের আবাল-বৃদ্ধ- 
ব্নিতার নিকট প্রচার করুন-_নমানগষ মানুষ, তাহাকে 
খুঁটিয়া-খাইতে শিক্ষা দাও !” 


৮ম সংখ্যা |] 


৯ ০? পা 


পেস 


মনে নি চি কর্জন একবার পিল: হলে বহিরাছিেন 


যে, ইংলগ্ডের লোকেরা অর্ধেক বর্তমানে ও অর্দেক অতীতে 
. অবস্থান করিয়া থাকে । মাকিন সম্বন্ধে কাহারে! কাহারে! এই 
মত যে আমেরিকার লোকেরা অর্ধেক বর্তমানে ও অর্ধেক 
ভবিষ্যৎ কালে অবস্থান করিয়া থাকেন। আমাদিগের 
দেশের নেতাগণ কোথায় ? তাহারা কি এখনো দেখিতে 
পাইতেছেন না যে, ভারতবর্ষে আমরা ন! ‘অবস্থান করি 
অর্ধেক বর্তমানে ও অর্ধেক অতীতে, না বসবাস করি 
অৰ্দ্ধেক বর্তমানে ও অর্ধেক ভবিষ্যৎ কালে? ভবিষ্যৎকালের 
কথা তো দূরের কথা, আমরা বর্তমানেও ইংলণ্ড কিন্বা 
আমেরিকার মত অদ্ধেক জীবন যাপন করি না। আমাদের 
ঘুমন্ত, এই অসাড় চলৎশক্তিবিহীন কাৰ্য্যকলাপ অবলোকন 
করিয়া কেহ কি আমাদিগকে বলে ন! যে, আমরা খুব 
বেশী মাত্র সিকি অংশ বর্তমানে দিন কাটাইয়া বাকী 
সমগ্র জীবনটাকে অতীতের নিগুঢ় নিগড়ে এতদিন বীধিয়া 
রাখিয়াঁছি ? 

তাই বলি ভাই ভারতবাসী, যদি জাগিতেছ, তবে 
চারিদিক দেখিয়াই জাগ। রক্ষণশীলতা যে এখনো! 


তোমাদের দেশে লোকের বুকের উপর হাটু গাঁড়িয়! বসিয়া . 


আছে, তাহা কি দেখিতে পাঁইতেছ না? মনে করিও না 


“যে আমি তোমরদিগকে তোমাদের অতীতের সকল কথা 


_ “ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছি: আমি এই বলিতেছি 
যে, এ সময়ে যেমন তোমাদিগকে রক্ষণশীল থাকিতে হইবে, 
তোমরা যদিও এখন'বিপ্লবকারী হইবে না বটে, কিন্তু তবুও 
তোমাদিগকে উদ্ভাবনশীল হইতে হইবে । তবেই এদেশের 
লোক তাহাদিগের সামাজিক জীবনে পরিমিতাচারী হইতে 
পারিবেন এবং সামাজিক জীবনে পরিমিতাচারী হইতে 
পাঁরিলেই, আমর! আমাঁদিগের অন্তান্ত বাঞ্ছনীয় বস্ত শীঘ্রই 
করতলগত করিতে পাঁরিব। সত্য, আমাদিগের সমাঁজ- 
গঠনের জন্তও আমাদিগের এই স্ুবিস্তৃত ভারতবর্ষের 
চারিদিকে আজে এমন কোনও ছুইটী শক্তিশালী সম্প্রদায় 
নাই, ধাহাদিগের সংঘর্ষণে বা মন্থনে এই পতিত ভারতবর্ষে 
আবার একবার অমৃত উথিত হইতে পাঁরে। কিন্ত 
এই সকল দল বা সম্প্রদায় নাই বলিয়া যে এইরূপ দল বা 
সম্প্রদায় ভারতবর্ষে কখনে! গঠিত হইবে না, এ কথা কেহই 
বলিতে পারেন নাঁ। আমার মনে হয়, শীঘ্রই ভারতবর্ষে 
কি সমাভ্সংস্কারক কি রাঁজনীতিবিশারদ টি এক 
নৃতন রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবেন। 


শ্রীবীরেন্্রনাথ শাঁসমল। 


মহাভারতের রকি তি এবং প্রক্ষিপ্ত রচনা। | 


EERE NIE পশা টিসি ২ বাসি 


* পরবত্তী)। 


পি | 


মহাভারতের et এবং ' 
প্রক্ষিপ্ত রচন!। 


যাহার! কেবলমাত্র ধর্ন্মাশিক্ষা নীতিশিক্ষা প্রভৃতির জন্ত 
মহাভারত পাঠ করেন, তাঁহাদের পক্ষে, মহাভারতের মধ্যে 
প্রক্ষিগ্ত রচনা আছে কি না, একথার বিচারের তত'প্রয়োজন 
নাই। সভাপর্কের ৫ম এবং তৎপরবরত্তী কোন কোন অধ্যায় 
প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেও, নারদ সংবাদে যে রাজ- 
নীতির কথা আছে তাহার মূল্য, কমিল না; যিনিই লিখুন, 
যে সময়েই লিখিত ‘হউক, এ কথাগুলি যখন শিক্ষাপ্রদ, 
তখন স্থুশিক্ষার জন্য প্রক্ষিপ্ত বিচারের প্রয়োজন নাই। 
ভাল কথার মূল্য, উহা ভাল বলিয়াই; প্রাচীন বা অর্ধাচীন 
বলিয়া নহে। 

কিন্ত ইতিহাসের জন্য এই বিচারের দির আবিউক। 
মহাভারতের মধ্যে যে সময়ে সময়ে অনেক রচনা প্রক্ষিপ্ত 
হইয়াছে, মহাভারত-পাঠকেরা কথকতা করিবার সময় যে 
সকল নূতন দৃষ্টান্ত বা আখ্যায়িকা যোজনা, করিতেন, তাহাও 
যে অনেকস্থলে মূল মহাভারতের অন্তনিবিষ্ট হইয়াছে, একথা 
একালের ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই প্রথম বলেন নাই। 
এদেশের প্রাচীন পণ্ডিত এবং টাকাকারেরাও প্রক্ষিপ্ত স্বীকার 
করিয়াছেন, এবং অনেকন্থলে যথার্থ পাঠ নিদ্ধারণের জন্ত 
তর্ক করিয়া গিয়াছেন । 

মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত রচনা আছে; কিন্ত কি উপায়ে 
এবং কি প্রকার বিচার-প্রণালীতে উহা ধর! যাইতে পারে, 
এই হইল কথা। সেই উপায় এবং বিচার-প্রণালী-স্থির 
করিবার পুর্ব দেখিয়া লইতে হইবে, যে মহাভারত সংহিত। 
কি অবস্থায়, কি ভাবে এবং কি উদ্দেগ্যে রচিত বা সংগৃহীত 
হইয়াছিল । মহাভারতের প্রকৃতি কি, তাহা! একটু বুঝিয়া 
লইতে পারিলে, কোন রচনা অসঙ্গতভাবে কেহ জুড়িয়া 
দিয়াছে কি না, তাহা ধরিবার পক্ষে সুবিধা হয়। 

প্রাচীন কালের কোনও একটি আখ্যান (অংদি ৬২ তম, 
১ ও ৫২, ও অন্ত্র), ইতিহাস (আ-৬৩ তম, ১৭ ও ১৯) 


ও অস্ত্র), বা কাব্য ( আ-১ম, ৭২-৭৫ ইত্যাদি ), কুরুপাঞ্চাল 


চরিত ব৷ কুরু-চরিত নামে হউক, অথবা ভারতী কথা কিম্বা 
মহাভারত নামে হউক, (আ-৬২ তম, ১ এবং অন্তাত্র), 
প্রচলিত ছিল বলিয়া মহাভারতে স্বীকৃত হইয়াছে। কথিত 
হইয়াছে যে ব্যাসদেব নাকি স্বীয় পুত্র শুকদেবকে চব্বিশ 
হাজার: শ্লোকে একথা রচনা করিয়া শিক্ষা, দিয়াছিলেন ; 
এবং পরে উহার বিস্তৃতিও করিয়াছিলেন ( আ-১, ১০২ ও 
সে ভারতী কথা যে কি ছিল, তাহা ব্যাঁসদেবই 
জাঁনেন। যে সকল শিষ্য ও ভারতী কথা শিখিয়াছিলেন, 


- তাহার মধ্যে বৈশম্পায়ন একজন; এবং জনমেজয়ের সর্পসত্রে 


৪২৬ 


oe a সিল লাস 


পঠিত বা | গীত লই SOOO FA a নাকি সতি বিবৃত 
করিয়াছেন। এই সৌতিবিবৃত মহাভারত, মহাভারত 
সংহিতা নামে (আ-১, ৬২, ৬৩ এবঃ অন্য পর্কের অধ্যায়) 
প্রচারিত, হুইয়াছে।. পূর্বে যে কাব্য প্রচলিত ছিল, এবং 
যাহা অবলম্বনে এই নূতন্‌ সংহিতা রচিত হইল, তাহাতে 
অবাস্তর আখ্যান আখ্যায়িকাদি নাকি ছিল না (আ- -১১ 
১০২)-ও ৬৩ অধ্যায়)।. নূতন সংহিতা রচিত হইবার 
পূর্বেও ও ভারতী কথা লইয়া অনেক ‘কবি অনেক কাব্য 
রচনা'করিয়া গিয়াছিলেন (আ-১ম, ২৬, ২৭)। 
গ্রাচীনকালে' নীতি বা ধন্ম্কথার দৃষ্টান্ত যে সকল, 
আখ্যান প্রচলিত ছিল, তাহার নাম ছিল ইতিহাস; এবং 
এই প্রকারের -ইতিহাসকে পুরাণও বলিত (আ, ১৩শ, ৬ ও' 
'অন্তাত্র)। যে সময়ে প্রাচীন ভারতী কথাকে কেন্দ্র করিয়া, 
সংহিতা রচনার সময়ের প্রচলিত সকল প্রকার পুরাণেতিহাস 
একসঙ্গে সংগৃহীত হইয়া যুক্ত হইল, অর্থাৎ মহাভারত সংহি- 
তার স্থষ্টি হইল, তখন সেই বিপুল আয়তনের মহাভারত 
"কেবলমাত্ৰ কাব্য নামে. অভিহিত হইতে পারে নাই।. তবে 
চিরকাল যে ভারতী কথা-একমাত্র কাব্য নামেই পরিচিত 


. হইয়াছিল, তাহাকে দেশের লোকে কাব্যই বলিত (আ-১ম,* 


৭২-৭৫), এবং এখনও বলে। - 


মহাভারত - সংহিতাখানি কাব্য এবং পুরাঁণেতিহাঁস ; ' 


কেবল তাহাই নহে, ইহা সংহিতারূপে সর্ধশান্ত্রের সমষ্টি । 
. শ্যৰ্ম্ শাস্ত্র মিদং পুণ্য মর্থ শাস্তি মিদং পরং, মোক্ষশান্ত্র মিদং 
প্রোক্তং” (আ-৬২, ২৩)। সংহিতা সঙ্কলনের সময়ে যাহা কিছু 
পুরাণেতিহাম, ধ ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি প্রচলিত ছিল, সে সমুদায়ই 
ইহার অন্তভূক্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, একথা উল্লিখিত 
হইয়াছে, যে ভার কবির রচনায় বা ধর্মশীক্রাদিতে মহা- 
ভারতে আখ্যাত কথা থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা! মহাভারতে 
নাই তাহা অন্তত্র কোথাও নাই; প্যদি হাঁস্তি তদন্তত্ৰ, 
যন্রেহাস্তি ন তৎ ক্কচিৎ ( আ-৬২, ৫৩)%। যখন কথা হইল, 
যে যাহা নাই .ভারতে, তাহা নাই ভারতে, তখন এ গ্রন্থের 


বিশেষ মূল্য বাড়িয়া গেল। সেই জন্য মহাভারতের যথার্থ - 


পাঠ নির্ধারিত হইলে সংহিতারচনার যুগে সাহিত্য, ধৰ্ম্ম, 
সমাজ প্রভৃতির প্রকৃতি কি ছিল নি অনেক পরিমাণে 
বুঝিয়া লইতে পারা যায়। 

, 'সর্ববশান্ত্র গ্রাস করিয়া মহাভারত বেদের মত পৃজ্য হইয়া 
ছাড়েন নাই ; যিনি মহাভারত পাঠ করিবেন তাহার আর 
বেদ পাঁঠের প্রয়োজন হইবে না, কেন না তিনি মহাভারত 
- পড়িয়াই বেদজ্ঞ হইবেন, এই কথ! উক্ত হইয়াছে আ-৬২, 


৩২)। মহাভারত যে এত পুজ্য হইল, পঞ্চম বেদ বলিয়া, 


স্বীকৃত হইল, তাহার উপযুক্ত কারণ-ছিল। খৃষ্টাব্দের-চতুর্থ 
শতাব্দীর শেষভাগের পুর্ব্বের কোন সাহিত্যে বা বিপিতে 
মহাভারতের এই: অতিপূজনীয়তার: নিদর্শন "পাওয়া যায় না 


প্রবাসী ৷. 


[৬ষ্ ভাগ । 


লিঃ, অনেক টার জি এই সি রা, যে টা পার 
গৌরব এবং সন্মান লাভ করিতে অনেক :দিন লাগিয়াছিল; 


কাজেই মহাভারত সংহিতা এ যুগের বহু পূর্বে সংকলিত 


হইয়াছিল। সময়ের বিচার, স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু মহাভারতকে 
ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইয়াছিল, 
একথা একেবারেই ঠিক নহে। মহাভারতের প্রকৃতিটুকু 
বুঝতে না পারিয়াই এই প্রকার ভুল" ধারণার উৎপত্তি 
হইয়াছে। সেই জন্যই মহাভারতের যথার্থ প্রকৃতি. বুঝিবার 
জন্য, এত কথার আলোচনা করিতেছি। 
যে পুরাণেতিহাস সংগ্রহ করিয়া মহাভারত সংহিতা, 

এবং যে পুরাণেতিহাঁসের আধার. বলিয়া মহাভারত সংহিতা! 
নিজেই পুরাণেতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পুরাণেতিহাস 
বৈদিক যুগ হইতেই- পঞ্চম বের্দনামে আখ্যাত হইয়া আসি- 
য়াছে। ' অতিপুজ্য বেদত্রয়ে উল্লিখিত না থাকিলেও, গর 


- বেদত্ৰয়ের পরবর্ত্তা অথর্বববেদে পুরাণেতিহাস পবিত্র শান্ত 


বণিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (১১-৭, ২৪ এবং ১৫-৬-৪, বোম্বাই 
শঙ্কর পাঙুরাং পণ্ডিতের সংস্করণ )।' শতপথ ব্ৰাহ্মণে উল্লি- 


খিত আছে, যে ব্রাহ্মণের! বেদসহ শিষ্যদিগকে পুরাণেতিহাস ' 


শিক্ষা দিয়া থাকেন (১১-৫, ৭ [2]; এবং ১৪-৫, ৪ [১০] )। 
উপনিষদগুলিতে ত পুরাণের উল্লেখ' আছেই, তাহা ছাড়! 







উপনিষদগুলির মধ্যে বুহদারণ্যকের মত অতি প্রাচীন 
' ছাঁন্দোগ্য উপনিষদে পুরাণেতিহাঁস পঞ্চম বেদ বিয়াই 
অভিহিত হইয়াছে। “* * * যজুর্কেদং সামবেদমাথর্কণং 


চতুর্থমিতিহাসপুরাণম্‌ পঞ্চমং বেদানাং বেদং ইত্যাদি”! মনে 
রাখিতে হইবে, যে ইতিহাস পুরাণ, সর্বদাই প্রাচীন গ্রন্থে 


একবচনে : উল্লিখিত । পুরাণ যে ইতিহাস হইতে অভিন্ন. 


এবং অচ্ছেছ্চ ছিল তাহা পতঞ্জলির মহাভাম্যের সময় পর্য্যন্ত 
উল্লেখ হইতে জান! যায়। পতঞ্জলির সময়, খৃঃ পুঃ ১৪০। 
যাহা সত্য সত্যই পঞ্চম বেদ, তাহা! যে গ্রন্থে সংকলিত হইল, 
তাহা সংকলনের রা হইতেই পঞ্চম বেদ নামে আখ্যাত 
না হইয়াই পারে না 

প্রাচীনকালে, ভাং অন্ততঃ থুঃ রি ১৪০ পৰ্য্যন্ত, 
পুরাঁণেতিহাস বলিয়া একটি শাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়; 


এবং উহা বহু ছিল না বলিয়াই উহার নাম কেবলমাত্র পুরাণ: 


বা পুরাণেতিহাস। বহু পুরাণ হইবার 'পরেই বায়ু বিষ্ণু 
প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম হইয়াছে । 


গ্রন্থ, বৃহদ্দেবতা, এবং মহাভারত সংহিতাতেই জানিতে 
পাঁরি। এখনো শ্রাদ্ধাদিতে পুরাঁণপাঠকেরা মহাভারতাদি 
পড়িয়া থাকেন। কি জন্ত এইরূপ পুরাণ পাঠের প্রয়োজন 


শান্ত কথার প্রমাণের. 
জন্য প্রাচীন যে. সকল দৃষ্টান্ত, আখ্যান নামে চলিত ছিল; . 
তাহারই: 'নাম পুরাণেতিহাস, অর্থাৎ প্রাচীন আখ্যান । ' 
এই পুরাগ কথা, .যঞ্ঞন্থলে অথবা তদ্ৰূপ পবিত্র অনুষ্ঠানের 
. সময়, যে সুতদিগের দ্বারা পঠিত হইত, তাহ! প্রাচীন বৈদিক- 
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হইয়াছিল, তাহাও রর: দিনত অবলম্বনে বাইয়া 
বলিতেছি। 

গত বৎসরের পৌষ মাসের *প্রবাসী”গতে বৃহদ্দেবতা 
গ্রন্থের পরিচয়স্বরূপ' একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম ; যাহারা 
". এই প্রবন্ধটি সমালোচকের মত পড়িবেন, তাঁহারা যেন 
অনুগ্রহ করিয়া সেই প্রবন্ধটির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। 
প্রাচীনকালে যজ্ঞাদি পবিত্র অনুষ্ঠানের সময়ে, খুকু উচ্চারিত 
হইত, সাম গীত হইত এবং যজুর্কেদের নিয়মে বাহিক 
কাৰ্য্যপ্ৰণালী চলিত। কোন্‌ সময়ে কোন্‌ খক্‌ মন্ত্র পড়িতে 
হইবে, ওঁ খকের ইতিহাস কি, পূর্বে ও খক্‌ পাঠে 
কে কি অবস্থায় কি প্রকার ফললাভ করিয়াছিল, এই 
সকল কথা লইয়া যে সকল পুরাণেতিহাস ছিল, তাহা 
যজ্ঞাদির সময়ে সতের! আবৃত্তি করিতেন। ৃতসম্প্রদায়ের 
কর্তব্যই ছিল, যে তাঁহার! পুরাঁণেতিহাস ক্ঠস্থ রাখিবেন, 
/ এবং যজ্ঞাদিকালে সেই আখ্যানগুলি আবৃত্তি করিতে 
থাকিবেন। অর্থাৎ পুরাণেতিহাসগুলিতে বৈদিক অনুষ্ঠানের 
ফলশ্রুতি বিশেষ ভাবে থাঁকিত। বৃহদ্দেবতায় যে সকল 
বৈদিক ' পুরাণ-কথা পাওয়া যায়, তাহার কোনও কোনটি 
মহাভারতে অক্ষুণ আছে, কোনটি পরিবর্তিত হইয়াছে, 
এবং কোনটির ভিত্তিতে একেবারে নূতন কাহিনীর স্থষ্টি 
হি ইয়াছে। পুরাণেতিহাস ভিন্ন বেদের ব্যাখ্যাই হয় না । 

দৃষ্টান্ত দিতেছি। কাহাকেও অন্ধত্বের প্রতীকারের জন্ত 
যঃ করিতে হইবে; এখন, এজন্য কোন্‌ খক্‌ পাঠ করিয়া 
আহুতি দিতে হইবে, কোন্‌ দেবতাকে পুজা করিতে হইবে, 
। এ সকল কথা যন্তুতেও নাই, সামেও নাই ; আছে পৌরাণিক 
আখ্যানে। দীর্ঘতমার গল্পটি বৃহদ্দেবতায় উদ্ধত হইয়াছে; 
তিনি যে কারণে. অন্ধ হইয়া জন্িয়াছিলেন, এবং যে খক্‌ 
পাঠ করিয়া যে দেবতাকে পূজা করিয়া চক্ষু পাইয়াছিলেন, 
তাহা 'দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে খক্টির উৎপত্তির 
ইতিহাস হইতে ফলঙ্রুতি পর্য্যন্ত সবটা পাওয়া গেল। 
এই কারণে পুরাণেতিহাস অতি আদরের সামগ্রী ছিল; 
এবং স্থতদিগের মুখে! উহার অনেক আশ্চর্য্য আখ্যান 
শুনিয়া অনেকেরই টু লোমহ্ষণ হইত। এই লোমহ্্ষণকারী 
হুতবংশীয়ের মুখেই মহাভারত সংহিতা বিকৃত বলিয়া, 
মহাভারতে উল্লিখিত পাই । টা 

পুরাণেতিহাঁস সম্মানিত হইত, এবং হইবারই কথা; 
এই পুরাণেতিহাস পঞ্চম বেদ নামে পূজ্য হইয়াছিল। 
' যখন সংহিতারূপে প্রচলিত সকল পুরাঁণেতিহাস, জন- 
সাধারণের মধ্যে প্রচলিত পাঁগুব-ধার্তরাষ্র কথার সহিত 
যুক্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল, তখন কোন কৃত্রিম উপায়ে, 
অথবা সময়ের সাহায্যে মহাভারতকে পূজ্য করাইতে হয় 
নাই। পূৰ্বেই বলিয়াছি, বে মহাভারতে অঙ্গীকৃত 
রহিয়াছে, যে যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে। 
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হী ংরেজশাসন ও ও দেশবযাগ অসন্তোষ | 
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একটি আখ্যা যদি ভিন্ন ছি ভিন্ন রকমে পরিবর্তিত হই 
গিয়াছিল; অথবা যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচিত গাথা এবং 
আখ্যারিকা প্রচলিত ছিল, তাহা'হইলে সেগুলি একই 
সংহিতাতে যুক্ত হইয়াছিল। এইজন্ত তিন চারি রকমের 
রচনা দেখিয়! বল! যাইতে পারে না, যে মহাভারতে সেগুলি 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রক্ষিপ্ত। কালক্রমে যখন পুরাণ পরি- 
বন্তিত হইয়াছিল, নূতন ধৰ্ম্মমতের বা সাম্প্রদায়িক মতের 
বিকাশ হইয়াছিল, তখন মহাভারত সংহিতাঁর গৌরবের জন্ত 
সেগুলিও মহাভারতে যোজিত হইয়াছিল। এইজন্তই 
মহাভারত ' সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রক্ষিপ্তভারগ্রস্ত। 
মহাভারতের প্রকৃতি বুঝিয়া লইবার পর, এখন দেখিতে 
হইবে যে সংহিতা খানি প্রথম সঙ্কলিত হইবার সময় উহাতে 
কি ছিল, বা থাকা সম্ভব ছিল; এবং পরবর্তী কালেই বা 
কোন্‌ রচনা এওঁ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে | 

দাত মজুমদার ৷ 


ইংরেজশাসন ও দেশব্যাপী 
অসন্তোষ । 


স্বদেশী আন্দোলনের মূল কারণ । 


কেহ কেহ মনে করেন, বৎসরাধিক হইল ভারতবর্ষে যে 
প্রবল আন্দোলন-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, একমাত্র ইংরেজ- 
বিদ্বেষই তাহার মূল। ইহাদিগের কথার ভাবে বোধ হয় 
যে, যে সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসী এই আন্দোলনে যোগ 
দিয়াছেন, বর্তমান শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে তাহাদের 
প্রধান আপত্তি এই যে ইংরেজ বিদেশী-কোনও স্বদেশীয় 
রাজা তীহাঁদিগের স্থান অধিকার করিলেই সকল 
গোল চুকিয়া যায়। এই সংস্কার ভ্রান্ত। কারণ, শিক্ষিত 
লোকদ্ধিগের মধ্যে, বোধ হয়, এমন নির্বোধ কেহই নাই; 
যিনি মনে করেন, রাজা স্বদেশীয় হইলেই . প্রজাসাধারণকে 
স্বাধীন বলা যাইতে পাঁরে। কোনও দেশের অধিবাঁসিগণ 
স্বাধীন কি না, তাহা বিচার ' করিতে হইলে, তাঁহাদিগের 
রাজনৈতিক অধিকার কি প্রকার, তাহাই দেখিতে হয়, 
রাজা স্বদেশী কি বিদেশী, এ প্রশ্নের সহিত উহার সম্পর্ক বড় 
কম। অর্থাৎ, আরও সোজা কথায় বলিতে হয়, রাঁজা বিদেশী 
হইলেও প্রজাঁসাধারণ বহুপরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিতে 
পারে, আবার রাজা স্বদেশীয় হইলেও দেশবাসিগণ ' 
ক্রীতদ্বাসর্পে পদ-দলিত হইতে পারে! ছুই একটা দৃষ্টান্ত 
‘দেওয়া যাক্‌। ইংরেজগণ স্বাধীনতার জন্য যত সংগ্রাম 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাহাদিগকে কঠোরতম সংগ্রাম করিতে 
হইয়াছে তাহাঁদিগের স্বদেশীয় প্রথম চার্লস ও দ্বিতীয় 


৪২৮ 


জেমসের সহিত! পক্ষান্তরে, ওলন্দীজ. তৃতীয় উইলিয়ম 
তাহাঁদিগের বর্তমান স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা, এবং তাহার 
পরে, প্রথম জর্জের সময় হইতেই পা্িয়ামেন্ট ও মন্ত্রিগণ 
সৰ্বেসৰ্বা হইতে আরম্ভ করেন। প্রথম জর্জ তো পূর্ণমাতরায় 
বৈদেশিক ছিলেন, তিনি এক বর্ণ ইংরেজী বলিতে পারিতেন 
না, ভাঙ্গা লাটানে প্রধান মন্ত্রীর সহিত প্রয়োজনীয় কথাবার্তা 
চাঁলাইতেন, ইংলণ্ড ছাড়িয়া হানোবিরে যাইতে পারিলে হাঁফ 
ছাড়িয়া বাঁচিতেন। আবার তৃতীয় জর্জ ইংলণ্ডেই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সিংহাসনারোহণের পুর্বে ইংরাজ '( born 
Englishman‘) বলিয়া তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন, 
অথচ তিনিই আজীবন প্রজাগণ্র স্তাষ্য অধিকার হরণ 
করিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছেন। নেপোলিয়নের 
প্রসিদ্ধ সেনাপতি বার্ণাডট ( Bernadotte ) সুইডেনের 
রাজা নির্বাচিত হন এবং চার্লস নাম গ্রহণ করিয়া উহার 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর সে দিন নরোয়ে- 
বাসিগণ সুইডেন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ডেন্মার্কের এক 
যুবরাঁজকে রাজত্বে বরণ করিয়াছে। ইহাতে সুইডেন বা 
নরোয়েবাসীদিগের স্বাধীনতা কিছু মাত্র খর্ধ হয় নাই। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতবাসী যে আপনাঁদিগকে পরা- 
ধীন বলিয়া অন্তুভব করিতেছে, তাহার একমাত্র ইহাই কারণ 
নয় যে, ভারতের রাজা বিদ্বেশী। আমরা জানি, এডোয়ার্ড 
আমাদের রাজা থাকিলেও আমরা হিন্দু বাঁমুসলমান আমলের 
অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পারি। তবে 
এই যে দেশব্যাপী অসন্তোষ স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে, ইহার 
কারণ কি? কারণ, ভারতবাসীর উল্লেখযোগ্য কোনও রাজ- 
নৈতিক অধিকার নাই, এবং তজ্জন্ত তাঁহারা কতকগুলি বিষম 
. কুফল ভোগ করিতেছে। 


ভারতবাঁসীর রাজনৈতিক'অধিকাঁর--ধিভিন্ন প্রকারের রাজশক্তি। 

ভারতবাসীর রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচন! 
করিতে হইলে পুর্বে ভারত-রাজশক্তির অন্তব্যবস্থান বা 
Constitution of the State ভাল করিয়া বুঝিতে 
হয়। তৰ্থে বিভিন্ন প্রকারের রাজশক্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
কিছু বল! প্রয়োজন বোধ হইতেছে। . 

প্রাচীন কাল হইতে আজ পধ্যন্ত যত প্রকারের রাজ-. 
শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাদিগের সকলের 
যথাযথ বর্ণনা না করিয়া মৌটামুটা ঢুটা মেরু (9০159) বা 
সীমা নির্দেশ করা যাইতে পারে। একমেরু, পূর্ণ একনায়কত্ব 
বা absolute despotism ফ্রান্গের সর্ধপ্রধান নৃপতি 
চতুর্দশ লুইর একটী কথাতে ইহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই ৷, 
একদা তিনি কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, “Lretat ? 
c'est MOI 17 প্রাজ্য? সে তো আমি!” এই তন্ত্রের 
মুলকথা, রাজা! স্বয়ং ঈশ্বর, বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি । তিনিই 


প্রবাসী ৷ 


কিল তিশিন তা 


. ব্াঁজ্য। প্রজাসাঁধারণের কোনিও স্বত্ব নাই, অগ্নানবদনে 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


রাজার আদেশ পালন করাই তাহাদিগের ধর্ম্ম। প্রাচীন 
ভারতে, পাঁরস্তে, মিসরে, মধ্যযুগে ইউরোপে, এবং বর্তমান 
সময়ে চীন ও অন্তান্ত দেশে এই একনায়কত্ব দৃষ্ট হয়। 
ইহার বিপরীত মেরু, প্রজাতন্ত্র । অর্থাৎ যে তন্ত্রের 
ব্যবস্থান্ুসারে দেশের সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসী ( পুরুষ 
ও রমণী) সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে রাজক্ষমতা পরিচালন 
করে। বলা বাহুল্য, এইরূপ প্রজাতন্ত্র আজ পর্যন্ত পৃথিবীর 
কোনও দেশে দেখা যায় নাই । কিন্তু চিন্তাশীল সুধীজনের 
আশা এই, পৃথিবীতে কোন-না-কোন দিন এই প্রকারের 
রাঁজশক্তি গ্রতিঠিত হইবে । ভবিষ্যতের আশা, যাহাই হউক, 
আজকাল যত প্রকারের শীসনপ্রণাঁলী প্রচলিত আছে, তাহা 
ধ উভয় মেরুর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীতে স্থাপনযোগ্য, ইহা 
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে । এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে, 
ভারত গবর্ণমেন্ট ও প্রথম মেরুর অতি নিকটবর্তী । এক 
কথায় বলা যাইতে পারে ভারতবর্ষে একনাঁয়কত্ব বা 
Despotism প্রতিষ্ঠিত । 

মানবজাতির আদিম অবস্থায় যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালী 
( অথবা absolute despotism tempered by 
8559,55109.0100 ) উপযোগী ছিল। কিন্তু কালক্রমে 


বিভিন্ন জাতি যতই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে 


ততই উহা অনুপযোগী হইয়! পড়িতেছে। এ জন্য সভ্য দেশ? 
মাত্রেই প্রজাশক্তি ক্রমেই প্রসারলাভ করিতেছে। এবং 
কোঁথায়ও বা বিনা রক্তপাঁতে, কোথায়ও বা লক্ষ লোকের 
শোঁণিতবিনিময়ে একনায়কত্ব স্থলে বহুনায়কত্ব (বা 
democracy ) প্রতিষ্ঠিত হ্ইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতি- 
সমূহের চক্ষে ভারতবর্ষ সভ্য নয় সুতরাং এদেশে প্রজাশক্তি 
প্রতিষ্ঠার আশা বাতুলত! বলিয়া উপহাসাম্পদ। কিন্ত 
আমাদিগকে মনে রাখিতে: হইবে, অপ্রতিহত রাজশক্তি 
প্রজারঞ্জক বা গ্রজাগীড়ক উভয়ই হইতে পারে। হিন্দু 
রাজাঁদিগের ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল, কিন্তু মনুসংহিতা 'ও 


_ মহাভারতে যে বাজকর্তব্য নির্দিষ্ট আছে, তাহাতে মনে হয়, 


প্রাচীনকালে এ দেশে প্রজার সুখস্বাচ্ছন্্য বিধান করাই 
রাজার প্রধান কার্য ছিল। অর্থাৎ হিন্দু despotism 
benevolent despotism ছিল । . আকৃবরের সম্বন্ধেও 
এ কথা প্রযোজ্য । প্রশ্ন এই, ইংরেজ শাসন কি পূর্ণমাত্রায় 
গ্রজারঞ্জক ? British despotism কি benevolent 
0657911907 ? অথবা ভাঁরত গবর্ণমেন্ট অসীম ক্ষমতাশালী 
হয় হউক, কিন্ত উহা কি গবৰ্ণমেণ্টের অবশ্যকর্তব্য সকল 


পালন করিতেছে? ইরেজ শাসনের গুণাগুণ এই প্রশ্নের ' 


উত্তরের উপর নির্ভর করিতেছে। 
__ রাজশির প্রধান কর্তব্য-_ল্পেক্সারের মত। 
এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হয়, 


~~ 


সম Ul | l 


" কি apn agg teat” 


মিনা টি কাধ কি। | আসর এ বিষয়ে 
প্রথমে হাবার্ট স্পেন্সারের মত আলোচনা করিব। যে সমাজ 
্বরাবস্থা অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত স্ুসভ্যাবস্থায় 
টপনীত হইয়াছে, সে সমাজস্ত নরনারীগণের একটা নৈসাগিক 
মধিকার এই যে তাহারা প্রত্যেকে অপরের স্বাধীনতায় 
স্তার্পণ না করিয়া! ইচ্ছান্ুরূপ আপনার্দিগের শক্তির ব্যবহার 
চরিতে পারে। 

[ Every man has freedom to do all that he wills. 
rovided he infringes not the equal freedom of any 
ther man— Social Statics, p 54.] 

এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি স্বত্ব 
1259) আছে । সে যাহাতে এই স্বত্বগুলি অব্যাহতভাবে 
ভাগ করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করাই গবর্ণমেণ্ট 
1 রাজশক্তির কর্তব্য। দেশে শান্তি রক্ষা করা অর্থাৎ 
ষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, এবং বৈদেশিক শক্রর আক্রমণ 
ইতে দেশকে নিরাপদ রাখা, এই কর্তব্যেরই অন্তর্থত। 

[ When we agreed that it was the essential function 
Ff the State to protect—to administer the law otf 
[08] freedom—to maintain men's rights ; we virtually 
signed to it the duty, not only of shielding each 
tizen from the' trespasses of his neighbours, but of 
fending . him, in common with the community at 
ge, against foreign aggressions— Social Statics, p. 
[571 
।ই আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে, ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীও 
রাষশৃন্ত নয়, ভারতর্ষের সম্বন্ধে আর কা কথা! যে 
?শের অধিবাসীরা সমুদ্রতীরে বাস করিয়াও পয়সা দিয়া 
বণ কিনিতে বাধ্য হয়, সে দেশে মানবজাতির নৈসর্গিক 
ধীনতার কথা উপস্থিত করাই 'বিড়ঘ্বনা। অতএব 
[তঃপর অন্ত আদর্শের অনুসন্ধান করা যাক। 

রাঁজশক্তির গুণ পরীক্ষা-_মিলের মত । 

উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালী . (৪০০d government ) 
হাকে বলে ? মিল্‌ বলেন £-- 

“The most important point of excellence which 
1y form of Government can possess is to promote the 
rtue and intelligence of the people themselves.”— 
epresentative Government, p. 12. 

পুনশ্চ, “All government which aims at being good 
an organization of some part of the good qualities 
isting in the individual members of the commu- 
ty, 107 the conduct of its collective affairs.”—Do p. 13 

উপরে যাহা উদ্ধত হইল, নিয়োক্ত কথায় তাহার 
র.সংগৃহীত হইয়াছে £ ও 

“We have now, therefore, obtained a foundation for 

twofold division of the merit which any set of 
litical institutions can possess, It consists partly in 


ইংরেজশাসন ও দেশব্যাপী অসন্তোষ |. 


. নিতান্ত দৌধধুক্ত।' 


‘করিলেন, তাহার অনুসন্ধান -করার আবশ্যক নাই। 


৪২৯ 


the জন in which they brani the cen mental 
advancement of the community, including under that 
phrase advancement in intellect, in virtue, and in prac- 
tical activity and efficiency ; and. partly of the degree 
of perfection with which they organize the moral, 
intellectual, and active worth already existing, 
so as to operate ‘with greatest effect 
affairs”— Do pp. 13,14. 

মিল যাহা বলিতেছেন, তাহার মর্ম এই। "উত্কৃষ্ট 
শান প্রণালী তাহাকেই বলা যাইতে পারে, যন্বারা 
জনসাধারণের মানসিক, নৈতিক ও কাঁ্্যকরী শক্তিসমূহ 
সম্যক বিকশিত হয়, এবং যাহা ও সকল শক্তিকে যথাসম্ভব 
কাৰ্য্যে নিয়োজিত করিয়া প্ররুতিপুপ্রের হিত সাধন করে। 
এক্ষণে যদি দেখা যায় কোনও দেশের শাসনকার্যে 
তদ্দেশবাঁসীদিগের মোটেই কোন হাত বাই-_তাহাঁরা কেবল 
কর প্রদান করে, কিন্তু তাহার ব্যয় সম্বন্ধে উচ্চ বাচ্য করিতে. 


পারে না--তাহারা দিন দিন আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া 


on public 


.'পড়িতেছে, উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রের' অভাবে তাহাদিগের 


মানসিক শক্তি বিকশিত হইতে পারিতেছে না এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তাহারা নৈতিক বল হারাইতেছে--যদি দেখা যায়, 
সে দেশের উচ্চতর রাজকাধ্য সমস্তই বৈদেশিকদিগের 
একচেটিয়া, জনসাধারণ স্বদেশে ভারবাহী গর্ভ মাত্র-_তবে 
বলিতে হইবে, মিলের আধর্শানুসারে এই রূপ শাসনপ্রণালী 
বস্তুতঃ প্রাচীন হিন্দু আদর্শ বা বর্তমান 
উন্নততর ইয়ুরোগীয় জ্ঞান--যাহ! দ্বারাই বিচার করি না কেন, 
এক্ষণে এ দেশে যে প্রকারের শাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে, 
রাজপুরুষগণের স্বার্থপরতা ভিন্ন তাহার সপক্ষে বলিবার 
আর কিছুই নাই। কথাটা যে একান্তই অসঙ্গত ও মিথ্যা 
নয়, তাহা বুঝাইবাঁর জন্য ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
বিস্তুতভাবে আলোচন! করা যাইতেছে । 


ইংরেজ শাসনের দোষ ও অভাঁব। 
পা শ্পেল্সারের উক্তি ৷ 


এ কথা বলিবার অপেক্ষা করে না যে অপরের দেশ জয় 
করিতে হইলে হায় ধর্মাকে পদদলিত করিতে হয়।. ইংরেজের 
ভারুত জয়ে এই সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হইবে, ইহা 
কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আশা করিতে পারেন ন! ৷ স্থতরাং 
ইংরেজ কি কি উপায়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ অধিকার 
প্রশ্ন 
এই, অতীতকালে যাহাই হউক, এক্ষণে কি ইংরেজের 
রাজদণ্ড ন্যায় ও.ধর্মের অন্ুজ্ঞান্থুনারে' পরিচালিত হইতেছে? 
ইহার উত্তরে হার্বাট ম্পেন্দারের ন্যায় নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ 
দার্শনিক লেখক কি বলেন শুন্ুন। ভারতে. ইংরেজগণ যে 


‘সকল বহুবিধ কুকৰ্ম্ম করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি উল্লেখ 


করিয়া স্পেন্সার ক্ষোভসহকারে বলিতেছেন +₹- 


৪8৩০ 

ৰা “Even down to our own day kindred hides are 
continued. Down to our own day, too, are continued 
the grievous salt-monopoly, and the pitiless taxation 
which wrings from the poor ryots nearly half the 
produce of the soil. Down to our own day continues 
the cunning despotism which uses native soldiers to 
maintain and extend native subjection."-—Social Statics, 
P- 194. 

[এখনও পূর্বের ন্যায় অন্তায় আচরণ চলিতেছে। এখনও 
ভারবহ লবণের একচেটিয়া রহিয়াছে এবং নির্দয়রূপে 
প্রজাগণের নিকট হইতে ভূমির প্রায় অর্ধেক শস্ত কররূপে 
গৃহীত হইতেছে । এখনও এই ধূর্ত যথেচ্ছাচার তত্র 
ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে ভারতবাসীকে পরাধীন করিয়া 
রাখিতেছে ও নূতন নূতন প্রদেশ জয় করিতেছে !] 

আর একজন ইংরাজের মত। 
ব্তমান ভারত শীসনের মূল প্রকৃতি কি? ইহা এদেশে 


সুফল না কুফল প্রসব করিতেছে? একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ- 


বলেন, যে সকল কুকীন্তির জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস পালিয়া- 
মেণ্ট কতৃক অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, বর্তমান শাসন প্রণালীর 
কুফল তাহা অপেক্ষাও ভীষণ। সেই কুফল কি? 

1615 the alien rule of India in its present form! 
it is the economic drain of India’s resources; it is the 
subordination of the interests of the sons of the soil 
t0 the interests of the foreigners ; it is the consideration 
always of England before India. EE Prosperous 
British India, p. 638. 

অর্থাৎ সেই কুফল আর কিছুই নহে_ বর্তমান আকারের 
' বৈদেশিক শাসন হইতে যাহা প্রস্থত হইতে পারে তাহাই। 
' উহা! ভারতের পোষণ) বৈদেশিকদিগের স্বার্থের নিকট ভারত- 
বাসীর স্বার্থের বলিদান, ভারতের কথা. ভাবিবার পূর্বে 
ইংলণ্ডের কথা ভাবা । ইহাতে দেশের যে দশা হওয়া সম্ভব, 
তাহাই দিন দিন স্পন্টীরুত হইতেছে । 
দাদাভাই নৌরোজীর মত।  . 
রক দাদাভাই নৌরোজী Poverty and un- 
Birtish Rule in India নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভারতবাসীর 
অবস্থা ও ইংরেজশামনের পোষ গুণ সম্যক আলোচনা করিয়া 
নিয়ালখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন £ 


“The existing system of British Rule is an un-=- 


7 British, debasing, destructive, a Sa and impoverish- 
Ang Rule.” 


এই কথার মধ্যে একবর্ণ অত্যুক্তি নাই । ক্রমে তাহা তি 


যে [un-British অবুটিশ] 

বৃটিশ রাঁজনী:তর মূলহুত্ৰ কি? No Representation 
no taxation, অর্থাৎ কেবল প্রজাসাধার.“র প্রতিনিধি- 
গণই করস্থাপন করিতে পারে, তাহাদিগের সম্মতি ব্যতীত 


প্ৰবাসী । 


তরি "তলত জত সতত শী তা 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
রাজার ফরহাপিনের অধিকার নাই। ইহা হইতে দ্বিতীয় 
এই সুত্র প্রস্থত হইয়াছে যে প্রজাসাধারণের অমতে 
রাজস্ব ব্যয়িত হইতে পারে না, তাহাদিগের মত বিরুদ্ধ 
কোনও কাধ্য করিতে চাহিলে প্রজাগণ রাজার আয়ের 
পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু ভারতে কি. 
দেখিতে পাই ? বড়লাটের মন্ত্রিসভায় রাজস্বের, হিসাব 
উপস্থিত করা হয় বটে, কিন্তু দেশীয় সদস্তগণ তহুপরি শুধু 


' বক্তৃতা করিতে পারেন, প্রজার রক্তশোঁধণ করিয়া! যে কর 
he হয়, 


তাহা শত অপকর্ন্মে অপব্যয়িত হইলেও 

তীহাদিগের কোনও প্রতীকার করিবার সাধ্য নাই। ফলে 
নি দিন যুদ্ধের আয়োজনে কত নর্থ জলের ন্যায় খরচ 
হইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই।. এদিকে শিক্ষা প্রভৃতি 
অত্যাবশ্যক কার্যে একান্ত অর্থাভাব। শুধু তাই নয়। 
পূর্বে চীন হইতে পশ্চিমে মিসর পর্য্যন্ত যেখানে ইংরেজগণ 
প্রয়োজনে নিশ্রয়োজনে . যে যুদ্ধে ব্যাপৃত হউন না কেন 
ভারতবাসীকে তাহার খরচ জোগাইতেই হইবে। কাবুলের 


আমীর বা তাহার পুত্র বিলাতে গেলে তাহার অভ্যর্থনার 


ব্যয় দরিদ্র ভারতবাসীকে বহন করিতে হইবে। পারন্তের 
শাহ বিলাতে ভোজ খাইলে সে আতিথেয়তার ব্যয়টাও 
আমার্দিগকেই দিতে হইবে । আরও দেখুন, কি ন্যায় 
বিচার! উপনিবেশ সমূহের জন্য বিলাতে যে আফিম 
আছে, উপনিবেশবাসীর! তাহার ব্যয় স্বরূপ এক কপর্দকওঁ 
দেয় না, অথচ ভারত-সচিবের বেতন হইতে আরম্ত করিয়া 
তাহার আফিসের. কাগজ কলম, আল্গীনটার ব্যয় পর্য্যন্ত 
কড়া ক্রান্তি হিসাব করিয়া সমস্তই. ভারতবাসাকে দিতে 
হয়। এদেশে গোর! সৈন্য পাঠাইতে হইবে, বিলাতে 
তাহাদিগের সংগ্রহ. ও শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হয় তাহা তো 
ভারতবর্ষ দিতে বাধ্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় সৈন্য রাখার 
ব্যয়টা যে ভারতবাসীর স্কন্ধে পড়ে নাই, সেটা তাহাদিগের 
নিতান্ত কপালের জোর। এই সম্‌স্ত যদি un-British 
ন্যায়বিরুদ্ধ_না হয়, তবে আর ন্যায় অন্ঠায় বলিয়া দুটা 
কথা অভিধানে আছে কেন? 
[Debasing অবনতিজনক] 
বৃটিশ ভারতে শিক্ষিত ভারতবাসীর উচ্চতর মানসিক 
শক্তি বিকাশের সুযোগ নাই । প্রথমতঃ সমগ্র ভারতবাসী 
নিরস্ত্র, সৈনিক বিভাগের উচ্চকর্ন্দে তাহাদিগের প্রবেশাধি- 


. কার নাই। স্থতরাং তাহারা দিন দিন নিব্বীরয্য, অন্তঃসার- 


শৃগ্ত হইয়া .পড়িতেছে। বহিঃশক্রর কথা ' দূরে থাকুক, 
তাহারা বন্য জন্তুর: হস্ত হইতেও আপনাদিগকে বীচাইতে 
পারে না। উচ্চতর রাঁজকাধ্যের দ্বারও তাহাদিগের নিকট 
রুদ্ধ। ফলে, বৃটিশ ভারতে মাধবরাও, সালরজঙ্গ, কৃপারাম, 
দিনকর রাও, ফয়জআলি খা, পূর্ণিয়া, শেষাদ্রি আয়ার 
প্রভৃতি মনস্বী লোকের স্থান নাই। আনন্দমোহন বস্তু, 


৮ম সংখ্যা । ] 


পিল 


রমেশচন্দ্র দত, Gs. গৌৰৱে = ইং লগ্ডে জরিনা 


১, করিলে শাসনবিভাগে কোন্‌ পদ লাভ করিতেন, তাহা 


কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এ বিষয়ে আকবরের 
উদার ও দূরদর্শী নীতির সহিত. ইংরেজের অন্ুদার, সঙ্কীর্ণ 
ও স্বার্থান্ধ নীতির কোন তুলনাই হয় না। আকবর 
মানসিংহকে কাঁরুলের ন্যায় একটা নিরবচ্ছিন্ন মুসলমান 
অধ্যুষিত দেশের শাসনকর্তীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, 
বঙ্গদেশের কথা ত বলাই নিশ্রায়োজন। কেহ কি কল্পনা করিতে 
পারেন, ইংরেজগণ গাঁইকোয়াড়কে কানাডার গবর্ণর- 
জেনারেলের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন? কানাডা তৌ 


কষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত বঙ্গের অস্থায়ী ছোঁটলাট না হইয়া মৎস্ত- 
রক্ষণকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। আরও নীচে অবতরণ করা 
যাক। রমেশ বাবু বর্ধমানের কমিসনরের পদে-উন্নীত হইলে 
ইংরেজ কর্মচারীগণের মধ্যে কি বিষম কোলাহল উখিত 
হইয়াছিল--ডাক্তার _প্রসন্নকুার রায় যাহাতে প্রেসিডেন্সী 
কলেজের মধ্যক্ষ হইতে না পারেন, তদুদেস্টে যে ষড়যন্ত্র 
হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত চন্দ্ৰমাধব ঘোষ যেদিন প্রধান বিচারপতির 
আসন গ্রহণ করেন সেদিন শ্বেতা্ব্যবহারাজীবিগণ অনুপস্থিত 
হুইয়া তাঁহার প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন__ইহা 


= ঘখন স্মরণ করি, তখন ইংরেজ চরিত্রের সঙ্ধীর্ণতা ভাবিয়া 


_ একমাত্র উত্তর, ভারতের সাংঘাতিক দারিদ্র্য । 


'বস্ততঃই বড় ক্ষুৰ্ধ হইতে হয়। একটা অপরিবর্তনীয় প্রাক্ব- 
তিক নিয়ম এই যে চর্চার অভাবে কোনও শক্তিই বীচিয়া 
থাকিতে পারে না । ভারতবাঁসীর জন্য উচ্চতর মানসিক 
শক্তি বিকাশের ক্ষেত্র নাই, সুতরাং তাহার! যে দিন দিন 


. নানা প্রকারে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বৈচিত্র 
কি? “আগে উপযুক্ত হও, পরে আশা . করিও”, এই 


প্রবাদ বাক্য ইংরেজের মুখে সর্বদাই শুনা যায়। কিন্ত 
আগে সন্তরণ শিখিয় পরে কেহ জলে অবতরণ করে কি? 


বুদ্ধি প্রকাশের কোনও সুযোগ না দিয়া কাহাকেও নির্কোধ 


বলিয়া উপহাস করা, রাজনীতি হইতে পারে, কিন্তু উহা 
ধর্মনীতি নহে। 
ভিজিডি and inbeeri$hing সর্ধ্বনীশী ও দারিভ্যোৎপাদক] 
. অনেকেই জানেন, -একশত বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে 
যুদ্ধে যত লোক মরিয়াছে, এক ভারতবর্ষে বিগত পঞ্চাশ 
বৎসরের দুর্ভিক্ষে তদপেক্ষা অনেক অধিক লোক প্রাণ- 
ত্যাগ করিয়াছে। ইহার কারণ কি? অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি 
তে পৃথিবীর সর্বত্রই ঘটিতেছে। তবে শুধু ভারতবর্ষেই 
লক্ষ লক্ষ লোক - দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হইতেছে কেন? ইহার 
দাদাভাই 


- -নৌরোজী বা ডিগবীর গণনা না হয় নাই স্বীকার করিলাম। * 


লর্ড ক্রোমার এবং লর্ড কাঁজ্জনের, উক্তি অনুসারেও ভারতবর্ষ 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র7 . প্রতি ইংরেজের আয় 


ইংরেজশাসন ও দেশব্যাপী অসন্তোষ । 


এএসপি 


৪8৩5১ 


বার্ষিক ত্রিশ Pay রতি এরদীর আর, সরকারী: 
গণনান্থারে, মোটে ছুই পৌগড। অথচ প্রত্যেক ইংরাজ 

আয়ের শতকরা আটভাগ কর স্বরূপ প্রদান করেন, আর 
প্রতি ভারতবাসীকে আয়ের শতকরা পনর ভাগ দিতে হয় । 

এই ঘোর দারিদ্র্য কি ভাঁরতবাসীর অলজ্বনীয় কর্মফল, 

না ইহার জন্য রাঁজপুরুষগণও কিয়ৎ পরিমাণ দায়ী? দায়ী 
বই কি। ইংরেজগণ অধন্মাচরণ করিয়া ভারতীয় শিল্পের 
উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, এবং বর্ষে বর্ষে প্রায় পঁয়তাল্লিশ 
কোটী টাকা শোষণ করিতেছেন । এই ছুই- কারণে ভারত- 
বাসী হতসর্ধন্ব ও রক্তহীন হইয়! পড়িতেছে । . এই জন্তই 


পরের কথা,-মলীর অত বড় বক্তৃতার পরেও তো! বাবু দিনের পর দিন প্রায় দশ্‌কোটা ভারতবাসী' অর্ধাশনে 


জীবনপাত করিতেছে__এই জন্যই যখনই দৈব কিঞ্চিম্না্ৰ 
প্রতিকূল হন, তখনই পঙ্গপালের ন্যায় * ভারতীয় প্রজা 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

২২2০০, ০07045০৮% যথেচ্ছাকারী] 

১৮৩৩ সনে, পালিয়ামেন্ট ইষ্ট: ইণ্ডিয়া 'োম্পানীকে 
নূতন সনন্দ দিবার সময় আইন করিলেনঃ-- 

That no Native of the said territories, .nor .any 
natural-born subject of his Majesty resident therein, 
shall, by reason only of his religion, place of birth, 
descent, colour, or any of them, be disabled from hold- 
ing any place, office, or employment under the said 
Company. 

অর্থাৎ ভারতীয় কোনও প্রজা কেবল জাতি বা ধর্মগত 
পার্থক্য নিবন্ধন কোনও রাজকাধ্য হইতে বঞ্চিত হইবে না। 
কিন্তু ১৮৫৮ সন পর্যন্ত এই বিধি শুধু কাগজপত্রেই- আবদ্ধ 
রহিল। এ সনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতসাম্রাজ্য 


গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করিলেনঃ-- Ea 


“And it is our further will that, so far »as may. be, 
our subjects, of whatever race or creed, be freely and 
impartially admitted -to. offices in our service, the 
duties of which they may be qualified, by their edu- 
cation, ability, and integrity, duly to discharge. 

[ শিক্ষা, দক্ষতা ও সততা দ্বারা উপযুক্ত হইলে 

ভারতবাসী জাতিধর্ম্মনিব্বিশেষে যত দূর সম্ভব সমস্ত 
রাঁজকাধ্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে। ] ইহার পরে ১৮৬০ সনে, 
এই অভিপ্রায় কার্যে কতদুর পরিণত হইতে পারে, তাহা' 
বিবেচনা করিবার জন্য, ভারত-সচিবের কয়েকজন সমস্ত 
লইয়া একটী কমিটা গঠিত হয়। কমিটী রিপোর্ট দিলেন, 
ইংলগ্ডে ও ভারতে যুগপৎ সিরিল সার্কিন পরীক্ষা গৃহীত 
হইলে ভারতবাসীর প্রতি ন্যায্য ব্যবহার হইতে পারে। 
গবর্ণস্ন্ট দেখিলেন, মহা বিপদ) রিপোর্টটা প্রকাশিত হইলে 
ভারতবর্ষে একটা! তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইবে । অতএব 
রিপো্টটীকে বেমালুম চাপা দিলেন। এমন চাপা দিলেন, 


Ie চত তত ক 


যে নার পৰাত জোরেই হৰি বোন ৰাখেন । দাদাভাই 


অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া তাহার তত্ব আঁবিষ্কার 
করিয়াঁছিলেন। ইহার ৩৩ বৎসর পরে, ১৮৯৩ সনের ২রা 
জুন হাউস্‌ অব্‌ কমন্স এই মর্ন্মে এক মন্তব্য নির্ধারণ করেন 
যে সিবিল সার্ব্রিস পরীক্ষা ইংলগডে ও ভারতবর্ষে যুগপৎ 
গৃহীত হইবে। বলা বাহুল্য, এই মন্তব্যও বাজে কাগজের 
ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পাঁলয়ামেণ্টের একটা এতবড় 
নিদ্ধারণ এমন ভাবে পদদলিত হইল, অথচ তজ্জন্ত ইহার 
সভ্যগণ একটীবার উচ্চবাচ্য করিলেন না, ইহার অর্থ কি? 


লর্ড সল্সবেরীর' কথায় সেই অর্থ প্রকাশিত হইতেছে__ 


ভাঁরতব1সীকে বহুলভাবে রাজকার্য্যে নিয়োগের কথ! একট! 
রাজনৈতিক ভণ্ডামি বা প্রবঞ্চনা—political hypocrisy. 
লর্ড লিটনের এক গোপনীয় ' পত্রেও এই উক্তি সমর্থিত 
হইতেছেঃ-- 


We have had to choose between prohibiting them 
and.cheating them: and we have chosen the least 
straightforward course * # # Since I am writing con- 
fidentially I do not hesitate to say that both the 
Governments of England and of India appear to me 


up to the present moment, unable to answer satisfactori- 


Jy the charge of having taken every means in their 


power of breaking to the heart the words of promise 
they had uttered to the ear, 

অর্থাৎ ভারতবাসী রাজকার্য্য পাইবে না,.স্পষ্ট এরূপ 
না বলিয়া, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে মিথ্যা আশায় প্রবঞ্চিত 
করিতেছেন। মুখে আশার বাণী শুনাইয়া কার্য্যতঃ সে 
আশায় নিরাশ করা--এই অভিযোগ হইতে কি ভারত 
গবণমেন্ট কি বিলাতের কর্তৃপক্ষ, কেহই মুক্ত নহেন্‌। 
ভারত গবর্ণমেন্ট আমাদিগের কেমন অকপট সুহৎ, দাদা- 


, ভাই নৌরোঘীর নিয়োক্ত কথায় তাহা ব্যক্ত হইতেছে,ঃ__ 


এ 


“The way of the Indian authorities is first to ignore 
any Act or Resolution of Parliament or Report of 
any Committee or Commission in favour of Indian 
interests. If that is not enough, then to delay replies. 
If that does not answer, then openly resist, and by 
their persistence 2901 05910 own point unless a strong 
Secretary of State prevents it."— Poverty and un- British 
Rule in India, p. 432. 


অর্থাৎ ভারতবাসীর হিতকল্লে যদ পালিয়ামেন্টের কোনও 
আইন বা নিদ্ধীরণ থাকে, অথবা কোনও কমিটী বা কমিশন 
কোনও রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন, তবে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
প্রথমে তাহা অগ্রাহ করিয়া চলেন। তাহাতে না কুলাইলে,, 
ভাঁরত-সচিব এইরূপ নির্ধারণের প্রতি তাহাদের মনোযোগ" 
আকর্ষণ করিলে, তাহার! পত্রর উত্তর দিতে বিলম্ব করেন। 
(কোন কোনও থলে এইরূপ দীর্ঘসথত্রিতা দ্বারা দশ বৎসর 


প্রবাসী । 


সনে এককোটী আঁশী লক্ষ টাকা ছিল। 


[৬ষ্ঠ ভরি 


out te 


| ত তিৰী হিত হম গলার সিবিল সাৰ্কিস সম্বন্ধে 


ভাঁরত-সচিবের আদেশ ও তৎপ্রতিপালনে ভারত গবর্ণমেণ্টের 
তৎপরতা )। যখন ইহাতেও কুলায়. না, তখন তাহারা 
প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন, এবং সর্ব্ববিধ 
উপায়ে ভারতবাসীর পক্ষে হিতকর প্রস্তাবটাকে পণ্ড 
করিবার জন্য প্রয়াস পান। এরূপ বীধ্যবান্‌ ভারত-সচিব 
আজ পৰ্য্যন্ত অতি অল্পই দেখা গিয়াছে, যিনি তাহাদিগের 
প্রাণপণ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া এরূপ কোনও 
প্রস্তাব কার্যে পরিণত ‘করিতে পারিয়াছেন। যাহারা 
দাদাভাইএর এই মন্তব্যের প্রমাণ চান, তাঁহার! তাহার 
গ্রন্থথানি আগ্োপান্ত পাঠ করিবেন। 

আমাদিগের উন্নতির জন্য রাঁজপুরুষগণ কেমন ব্যগ্রঃ 
আর একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখান যাইতেছে । ভার্ত- 
বাসীর অজ্ঞানাদ্ধকার দূর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার বাহাঁছুর 
জনপ্রতি উচ্চশিক্ষায় এক পয়সা ও নিয়শিক্ষায় এক আনার 
কম ব্যয় করিতেছেন। আর ১৯০৪-৫ সালে বিলাতী 
গবর্ণমেন্ট রাজকোষ হইতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্তে ইংলণ্ড ও 
স্কটলণ্ডে জনপ্রতি প্রায় সাত শিলিং ৫1০) ও আয়র্লগে 
৬ শিলিং ৫॥০. পেন্স (প্রায় ৫ টাকা) দিয়াছেন। ইহার 


উপর স্থানীয় কর ও অন্ান্ত ভাণ্ডার হইতেও যথেষ্ট ব্যয় 


হইয়াছে । 
এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দাদাভাই হাঁউম্‌ অব 

কমন্সে বলিয়াছিলেন £-_ 

, “The evil of foreign rule involved the triple loss 
of wealth, wisdom, and work.” 
বৃটিশ শাসনে ভারতের বত্রিবিধ ক্ষতি হইতেছে। প্রথম 
ভারতের রন্ডশোষণ। পূর্বেই বলা হইয়াছে বর্ষে বর্ষে প্রায় 
৪৫ কোটি টাকা বিলাঁতে যাইতেছে । দ্বিতীয়তঃ ভাঁরতবাসী 


জ্ঞান ও বুদ্ধি হারাইতেছে, কারণ তাহারা দ্েশ-শাসন ও 


সংরক্ষণে বঞ্চিত বলিয়া তাহাদিগের জ্ঞান-বুদ্ধির উপযুক্ত 
পরিচালনা হইতেছে না। তৃতীয়তঃ রাঁগকাধ্যে স্তায়তঃ 
ধৰ্ম্মতঃ তাহাদিগের প্রাপ্য স্থান ইয়ুরোপীয়গণ গ্রহণ করাতে 
তাহার! জীবিকোপা জনে ক্লেশ পাইতেছে। 
দেশীয় রাজ্যেব সহিত তুলনা! । 
এই তো বৃটিশ ভারতবর্ষের অবস্থা। এখন একবার 
একটী দেশীয় রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ১৮৮১ সনে 
মহীশূর দেশীয় নৃপতির হস্তে প্রত্যপিত হয়। তখন--স্থদী্ঘ 
বৃটিশ শাসনান্তে--উহা'র ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট আশীলক্ষ 
টাকা খণ ছিল, এবং আঁয়ের অপেক্ষা সমগ্র খণের পরিমাণ 
পৌণে একত্রিশ লক্ষ টাকা অধিক ছিল। স্বদেশীয় 


~~ 


শাসনাবীনে মহীশূরের কি দ্রুত উন্নতি হইতেছে! ১৮৮১ - 


সনে উহার বার্ষিক রাজস্ব এককোটি তিনলক্ষ ও ১৮৯৪-৫ 
আর গত বৎসর 








৮ সংখ্যা। 

উহা ১০৩ ছুই কোটি একচল্লিশ লক্ষ: আঠার হাঁজার 
টাকা হইয়াছে! সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া গত বৎসর 
নয় লক্ষ বিরনববই হাঁজার . টাঁকা উদ্ত হয়। বর্ত্তমান বর্ষের 
প্রারম্ভে রাঁজকোষে প্রায় এককোটি টাকা সঞ্চিত ছিল। 
অথবা মহীশূরের গ্তায় উন্নত দেশীয় রাজ্যের সহিত তুলনারই 
বা প্রয়োজন কি? স্বদেশী ও বিদেশী শাসনের তুলনা 
করিয়া লর্ড সল্স্বেরী স্বয়ং বলিতেছেন ৪ 

“The British Government has never been guilty of 
the violence and illegality of Native Sovereigns. But 
it has faults of its own, which, though they are far 
more guiltless in intention, are more terrible in 
effect" —Poverty, & ০০ 0. 370. 

“বৃটিশ গবর্ণমেন্ট দেশীয় নৃপতিদিগের স্তায় অবিচার 
অত্যাচার করেন না৮__( মোটেই করেন না, এমন এখন 
আর বলিতে পারি না,_নাঁতু ভ্রাতৃদ্বয় এবং বরিশাল 
প্রাদেশিক সমিতি ইহার সাক্ষী)। 
"কতকগুলি দোষ আছে যাহা কতৃপক্ষগণের অভি প্রায় বিশুদ্ধ 
হইলেও অতি ভীষণ ফল প্রসব করিতেছে!” এই: জন্তই 
দাদাভাই নৌরোী বলিয়াছেন ?ঃ_ 

“The romance is that there is security of life and 


Property in India; the reality is that there is no 
“such. thing." —Do., p. 224. 


এখন ভারতবাসীর জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ, এটা 
নিতান্তই কবিকল্পনা! দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, সত্য বটে, 
কিন্তু ইংরেছের গ্রাস হইতে ভারতবাপীর ধনপ্রাণ কে 
রক্ষা করিবে? 

হিন্দু বা মুসলমান রাজারা অত্যাচার করিতেন, সত্য 
কথা । কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান 06512096190 এর সঙ্গে 
Britsh despotism এর পার্থক্য 'কি? পার্থক্য এই, 
তখন রাজা ছিলেন একজন, এখন রাজা প্রায় চারি কোটি। 
জন ষ্য়ার্ট মিল যথার্থ ই বলিয়াছেনঃ 


“Jt is not certain that the despotism of twenty 
হাতে is necessarily better than that of a few or 
of one.’ 


“এক জনের যথেচ্ছাচার অপেক্ষা ছুই কোঁটিলোকের ' 
যথেচ্ছাচার নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃ হইবে, এমন কথা দৃঢ়তার সহিত 
বলা যায় না” 

. প্রতীকারের পন্থা--বৈদেশিক শাসনের অপরিহীধ্য ক্রুটি। 

আমাদিগের নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকে মনে করেন 
পালিয়ামেন্ট যদি ভারতবর্ষের প্রতি অধিকতর মনোযোগ 
দিতে আরম্ভ করেন, ইংলণ্ডের জনসাধারণ যদি এ দেশের 


প্রতি আর একটু দৃষ্টিপাত করেন, তবেই আমাদিগের ভাগ্য * 


ফিরিতে পারে । এ বিষয়ে মিল্‌ কি বলেন, শুনুন ২, 
"4০ govern a country under responsibility to the 
people of that country, and to govern one country 


_ ইংরেজশাসন ও দেশব্যাপী অসন্তোষ । | 


Seas pote pa Ppa Mapa ea Vue Coens rp aa tt New p ota a0 Pa so Wap aa Me st aaa Pano at “pau as sa To 


“কিন্ত ইহার এমন ' 


8৩৩ 
under রিনি নি to the oe of টিটি are two 
very different things. What makes the excellence of the 
first is that freedom is preferable to despotism: but 
the last is despotism.”— Repr. Governument,:p. 135. 
অর্থাৎ ইংলণ্ড শাসনের জন্ত ইংরাজদিগের নিকট জবাবদিহী 
থাকা, আর ভারতশাসনের জন্য ইংলণ্ডের নিকট জবাবদিহী 
থাকা, ছুই স্বতন্ত্র বস্ত। প্রথমটার অর্থ প্রজাসাধারণের 
স্বাধীনতা ; দ্বিতীয়টার অর্থ ভারতের পূর্ণ পরাধীনতা। 
মোট কথা, ভারত গবর্ণমেন্ট যদি পালির়ামেন্টের আজ্ঞাবহ" 
ভূত্োর শ্টায় কার্য করেন, ইংলগ্ডের জনসাধারণ যদি দিবা 
রাত্রি পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘ রূপে ভারতের মঙ্গলামঙ্গল পধ্যালোচন! 
করিতে আরম্ত করেন, তাহাতেও ভারতবাসীর ছঃখ দূর 
হইবে না, তাহাতে বরং ভারতের ভাগ্যে কেবল এক লাট 
কার্জনের স্থলে লক্ষ লাট কার্জন লাভ হইবে। ইহার 
কারণ কি? কারণ মিল নিজেই বলিতেছেন £- 

“Jt is always under great difficulties and very im- 
perfectly, that a country can be governed by foreign- 
ers.— Foreigners ‘do. not feel with the people—Repr. 
‘Goverment, p. 135- f 

“বৈদেশিক শাসন সর্বদাই অতি দুরূহ ও উনি | 
বৈদেশিকেরা কখনও প্রজাসাধারণের সহিত ৪ হইতে 
পারে না।” পুনশ্চ" 

“The government of a people by itself has a mean- 
ing, and a reality ; but such a thing as government 
of one people by another, does not and cannot exist. 
One people may keep another as a warren or preserve 
for its own use, a place to make money in,a human 
cattle-farm to be worked for the profit of its own 
inhabitants. Butif the good of the governed is the 
proper business of a government, it is utterly im-~ 
possible that a people should directly attend to it.”— 
Repr. Government, p. 135. 

“একজাতি আঁপনাদিগের শাঁসনকাধ্য স্বয়ং নির্বাহ 
করিতেছে, ইহা সম্ভবপর; কিন্তু এক নতি অপর জাতিকে 

শাসন করিতেছে, ইহা. কখনও হইতে পারে না । এক জাতি 
অপর জাতিকে আপনাঁদিগের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করিতে 
পারে; অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র বা গোশালারপে আপনাদিগের 
লাভের জন্য তাহাদিগকে লইয়া ব্যবসায় চালাইতে পারে। 
কিন্তু প্রজাগণের হিতসাধন যদি রাজ্যশাসনের উদ্দেশ্য হয়, 


তবে ইহা নিশ্চিত যে একটা সমগ্র জাতি কখনও সাক্ষাৎভাবে 


তাহাতে মনোযোগী হইতে পারে না ।” 

এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম, তন্বারা বুঝা গেল, 
ভারত শাঁসনে যে সকল দোষ রহিয়াছে তাহার মধ্যে কতক- 
গুলি বৈদেশিক শাসন হইতে উৎপন্ন সেগুলি বর্তমান 
প্রণালীর সংশোধন না হইলে অপরিহার্য্য।, আর কতক- 


8৩৪ 
গুলি অনায়াসেই দূর র হইতে পারে, যদি মহারাণীর ঘোষণাপত্র 
ও পালিয়ামেন্টের বিধান কথার কথা থাকিয়া না যায়, যদি 
কেবল ভারতবাসীর কল্যাণের. জন্য ভারতবর্ষ শাসিত হয় । 
এখন জিজ্ঞান্ত এই,' ভারতবাঁসী যে দিন. দিন ধ্বংসের দিকে 
চলিয়াঁছে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার কোনও উপায় আছে 


কি? আছে। স্বদেশী আন্দোলন সেই উপায় প্রদর্শন 
করিতেছে । প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিব । 


শ্রীরজনীকান্ত গুহ” 


| জাতিভেদ-_আধুনিক ও 
_ পৌরাণিক। 


জাঁতিভেদ সম্বন্ধে এতদিন ব্রাক্মঘমাজের লোকেরাই 
আলোচনা. করিতেন ; হিন্দুসমাজের লোকেরা এ সম্বন্ধে 
বিশেষ আলোচনা করা আবশ্যক মনে করেন নাই । সম্প্রতি 
একদল শিক্ষিত হিন্দু জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে- 
ছেন। তাঁহারা যে ঠিক্‌ জাতিতেদের নাম করিয়াই 
জাতিভেদের আলোচনা করেন, তাহা নয়। কখনো! ব্রাহ্মণ- 
- জাতির প্রীধান্ত, কখনো. বর্ণাশ্রমধর্ম-_-এইরূপ নূতন 
নূতন নামে জাতিভেদ সম্বন্ষেই আলোচনা করিয়া থাকেন। 
..... বর্তমান সময়ে এই পুরাতন বিষয়টির নৃতনভাবে আলো- 
চনা করাও আবশ্তক হইয়াছে। কারণ, আগে বাহার! 
জাতি বীচাইয়! চলিতে অসম্মত হইতেন, হয় তীহাঁরা খ্রীষ্টান 
হুইতেন, নয় ত তীহারা ব্রাহ্মধর্্ম অবলম্বন করিতেন। কিন্ত 
এখন. এমন অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জাতিভেদও 
মানেন না, হিন্দুসমাজও ছাড়েন না) তাঁহারা বলেন প্রকৃত 
হিন্দু ধর্মের সঙ্গে জাতিভেদের সম্পর্ক কি? এই জন্য প্রকাশ্যে 
কিম্বা গোপনে ইহারা হোটেলে খানা খান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান ও 
মুসলমানের বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন; আবশ্তক হইলে 
নিজের বাড়ীতে বসিয়াও নিয় জাতির অন্ন গ্রহণ করিতে কিছু 
মাত্ৰ দ্বিধা বোধ করেন. না! । 
. তস্ভিন্ন এখন বিলাতপ্রত্যাগত শিক্ষিত বাঙ্গালীর দলও 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্বে ইহারা হিন্দুসমাজ, হইতে 
স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতেন। এখন ইহারা আপনাদিগকে হিন্দু 
ব্লিয়াই পরিচয় দিতেছেন। গুধু তাহাই নহে; বিলাত- 
, প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ: চক্রবর্তী মহাশয়ের 
কন্তার সঙ্গে মহারাজা স্বর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর. পুত্রের 
রিরাহ্‌ হইয়াছে-_হিন্দু মতেই হইয়াছে। আবার রাজকুমার 
হিন্দুসমাজে থাকিয়াই বিলাতযাত্া করিয়াছেন ।. হিন্দু 
. সমাজের সাধ্য নাই যে ইহাঁদিগকে অহিন্দু বলেন. জহিন্দু 
বলিলে ইহারাই যে হিন্দুসমাজের লোকদিগকে অহিন্দুর মধ্যে 


প্রবাসী । 


ৃ ৬ ভাগ। 
গণ রে রা উট এবং কানে এই দানের 
লোকেরাই বাঞ্গলাঁদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতে- 
ছেন।' স্থতরাং জাতিভেদ মানিয়া চলিলে সমাজের কল্যাণ 
হইবে না অকল্যাণ হইবে”ইহা ভাবিয়া 1 দেখা আবশ্যক 
হইয়াছে 
ইহা ছাড়! বর্তমান রা আন্দোলন যা দেশের: 
লোকের মনে জাতিভেদ সম্বন্ধে নৃতন চিন্তার উদয় হইয়াছে। 
প্রথমতঃ সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দনাথ, রমেশচন্ত্র প্রভৃতির 
ন্যায় দেশের একশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় লোক মনে করিতেছেন, 
জাতিভেদের দ্বারা ভারতের ঘোর অনিষ্ট হইয়াছে। জাতি- 
ভেদের জন্য ভারতে জ্ঞানবিস্তার হয় নাই, জাঁতিভেদের 
জন্য শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হয় নাই, জাতিভেদের জন্য 
জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয় নাই ; রমেশ বাবু তৎপ্রণীত ' 
ইতিহাস গ্রন্থে এই জাতিভেদের দ্বারা দেশের নান! প্রকার 
অনিষ্টের কথাই বর্ণনা করিয়াছেন । | 
শুধু যে এই সকল রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণই 
জাঁতিভেদের দ্বারা ভারতবর্ষের অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে 
করিতেছেন, তাহ! নয়। স্বদেশহিতৈষী কৰি হেমচন্ত্র তীহার 


হা 


. হৃদয়োন্মাদকারী ভারত-সঙ্গীতে লিখিয়াছেনঃ__ 


“একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে - 
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈ শূদ্ৰ মিলে 
কর দৃঢ় পণ এ মহীমগ্লে 

তুলিতে আপন মহিমীধ্বজী ৷” 


. কবি নবীনচন্ত্র তাহার কুরুক্ষেত্র কাব্যে লিখিয়াছেন, 
“রাঁজভেদ, গৃহভেদ জাতিভেদ প্রভু, 
ভারতের যে দুর্দশা ঘটাইছে হায়!” 

তার পর আজ যে বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রে মৃতদেশ জীবন্ত. 
হইয়া উঠিয়াছে, সেই মহামন্তের খাষ স্বয়ং বন্ধিমচন্দ্র বহু 
পূর্ব্রেই লিখিয়া গিয়াছেন যে, 

“পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, 
ভারতবর্ষের পূর্ববকালিক বর্ণ বৈষম্যের স্যার গুরুতর বৈষম্য কখন কোন 
সমাজে প্রচলিত হয় নাই। 

সঃ "মহ “ সং 

“এই গুরুতর বর্ণ-বৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দ্বাড়াইল। 
সকল উন্নতির মূল জ্ঞানোন্নতি। * * বর্ণ বৈধমো জ্ঞানোন্নতির পথ রোধ 
হইল। শূদ্ৰ জ্ঞানালোচনার অধিকারী নহে; একমাত্র ব্রাহ্মণ তাহার 
অধিকারী । . ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক মূর্খ হইল। মনে কর যদি 
ইংলগ্ডে এরূপ নিয়ম থাঁকিত যে রসেল, কাবেন্দিষ, ষ্টান্লি প্রভৃতি . 
কয়েকটি নির্দিষ্ট বংশের লোক ভিন্ন আর কেহ বিদ্যার আঁলোচন| করিতে 
পারিবে না, তাহা হইলে ইংলগ্ডের এ সভ্যতা কোথায় থাকিত? কবি, 
দার্শনিক, বিজ্ঞানবিৎ দূরে থাকুক, ওয়াট, - ্টিবিদনসন, আর্করাইট কোথায় 


*. থাঁকিত? ভারতবর্ষে প্রায় তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্ত কেবল তাহাই 


নহে। অনন্থসহায় ব্রাহ্মণের যে বিদ্যার আলোচনা! করিলেন, তাহাও .. 
বর্ণ বৈষম্য দোষে কুফল প্রা হইয়! উঠিল। 


চ সুং চে মং ক 


| ৮ম সংখ্যা । | 


পি নিক সহা জিপ 


. ভীরতাঁকাশে উদিত হইয়া দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন, + * তোমরা 


সবই সমান। ব্ৰাহ্মণ শুড্র দমান। * * বৈষম্যগীড়িত ভারতে এ 
মহামন্ত শুনিয়! হিমগিরি হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত বিচলিত হইল। বৌন্ধ- 
- ধৰ্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল---ঘর্ণ বৈষম্য কতকদূর বিলুপ্ত হইল । প্রায় 
সহস্র বংদর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত রহিল। পুরাবৃততজ্ঞ ব্যক্তিরা 
জানেন যে, সেই সহস্র বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্ঠবের সময় । যে 
সকল সত্বাট হিমালয় হইতে গোঁদাবরী পর্য্যন্ত যথার্থ ই একচ্ছত্রে শাঁসিত 
করিয়াছেন _অশোক, চন্দ্ৰগুপ্ত, শিলাদিত্য প্রভৃতি---এই কাল মধ্যেই 
তীহাদিগের অভ্যুদয়। “এই সময়েই তক্ষশীলা হইতে তাত্রলিপ্ত পর্যন্ত 
ধছ জনসমাকীর্ণ মহাসমৃদ্ধিশালিনী সহস্র সহস্র নগরীতে ভারতবর্ষ 
পরিপুরিত হইয়াছিল । এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিমে রোমকে, 
পূৰ্ব্বে চীনে গীত হইয়াছিল--তদ্দেশীয় রাজার! ভাঁরতবর্ষায় সম্রাটদিগের 
. সহিত রাজনৈতিক সখ্যে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভাঁরতবর্ষায় 
ধর্মুপ্রচাঁরকেরা ধর্ম প্রচারে যাত্রা করিয়া অর্দেক আসিয়া ভারতীয় ধর্ষণে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন । শিল্প বিদ্যায় যে এই সময়ে বিশেষ উন্নতি 


.হ্ইয়াঁছিল, তাহার প্রমাণ আছে ।” (১) 


Edd 


তৎপর বঙ্কিমচন্দ্র অন্য একস্থানে লিখিয়াছেনঃ-_ 
“যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কৌন কথা :নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়! থাকে, 
তবে তাহা এই ধে, সাধারণ প্রজ! সতেজ না থাকিলে রাজ্যের উন্নতি হয় 


"না। এই জন্য ভারতবর্ষ মুসলমানের হাতে গেল।” (২) 
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' করিতে পারে নাই। 


বঙ্কিমচন্দ্র এই সকল কথা বহু পূর্বে বলিয়াছেন বটে; 
কিন্ত এখনও এ সকল কথার মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে। 


'তীহার প্রত্যেকটি কথার মধ্যেই গভীর সত্য নিহিত আছে। 


জাতিভেদের জন্তই সাধারণ গ্রজাপুঞ্জ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছে। তাহার! শিক্ষা পাইলেই ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্ত 
বজায় থাঁকিত না। কিন্তু তাহারা শিক্ষা পায় নাই বলিয়াই 
তাহাদের দ্বারা দেশের উন্নতি হয় নাই, তাহারা জন্মভূমির 
মূল্যই বুঝিতে পারে নাই, তাহাদের মধ্যে স্বদেশানুরাগ 
বদ্ধিত হয় নাই। .তভিন্ন তাহাদের হস্তে যে দেশের শিল্প, 
বাণিজ্য ও কৃষিকাধ্যের ভার অর্পিত ছিল, তাহারও উন্নতি 
কেমন করিয়াই বা করিবে? একে ত 
তাহারা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত, ব্রাঙ্গণজাতির নিকট ঘবণিত, 
তাহাদের অবস্থা অতি হীন; তার পর তাহাদের শিল্প 
বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতি ব্যবসায়কে পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ 
দ্বণার চক্ষে দেখিতেন ; ইহাতে কি দেশের শিল্পবাঁণিজ্যের 
উন্নতি হইবার যো আছে? বঙ্কিমচন্দ্র ইংলণ্ডের উল্লেখ করিয়া 
ক সুন্দর দৃ্টান্তটিই বেখাইয়াছেন! মনে করুন, উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে ইংলণ্ডে যদি এই সংহিতা প্রচার হইত 
যে, শিক্ষায় শুধু পাদ্রীদিগেরই অধিকার) তত্ডিন্ন অগণ্য 
অসংখ্য লোক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকিবে, তাহারা জীবিকা 
নির্বাহের জন্য শিল্পবাণিঞ্য প্রভৃতি যে সকল ব্যবসায় অবলম্বন 
করিবে, তাহাঁকেও নিকৃষ্ট বলিয়া ঘ্বণার চক্ষে দেখা হইবে; 
তাহ! হইলে ইংলণ্ডের বর্তমান উন্নতি কি সম্ভব হইত? * 
124 তৃতীয় ভাগ ২৪৩। ২৪৪। ২৪৫ পৃঃ 
(২); jt a এ ২৬০ পৃঃ 





Eee 


জাতিভেদ-_-আধুনিক ও পৌরাণিক | 


সিল tee eo ee ale aa” 


8৩৫ 


দ্বিতীয়তঃ স্বদেশী আন্দোলন ন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব হইতেই 
স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আর একটি বিষয়ের উপর 
পতিত হইয়াছে। জাপান শত শত জাপানীকে ইউরোপে 
পাঠাইয়াছিলেন। . তাহারা ইউরোপে শিল্পবিজ্ঞান ও 
যুদ্ধাবিদ্য! শিক্ষা করিয়াছিল; এবং স্বদেশে গ্রত্যাগমন করিয়া 
স্বদেশে শিল্পবিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যার আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়াছিল। 
এ দেশের শিল্পবিজ্ঞান ও বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলেই 
শত শত ভারতবাসীকে ইউরোপে, আমেরিকায় ও জাপানে 
পাঠাইতে হইবে) তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া, 
কলকারখানা স্থাপন করিলেই দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নাত 
হইবে। 

কিন্তু জাতিভেদ মানিলে জাতিচ্যুত হওয়ার ভয় থাকিলে, 
কোন মতেই হিন্দুর ছেলেকে আর ভিন্ন দেশে পাঠান যায় 
না। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, জাতিভেদ মানিয়া 
চলিলে দেশের উন্নতির আর আশা নাই। জাতিভেদ 
মানিলে কোন্‌ বিবেকপরায়ণ ব্যক্তিরই বা 'যুবকদিগকে ভিন্ন 
দেশে পাঠাইয়! তাহাদের জাতি মাঁরিতে ইচ্ছা হইবে? কোন্‌ 
বিবেকপরায়ণ যুবকের বা জাতি থোয়াইয়া ভিন্ন দেশে যাইতে 
ইচ্ছা জন্মিবে ? | 

তৃতীয়তঃ জাতিভেদ. মানিলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 
মিলন হওয়া এক রকম অসম্ভব । মুসলমানেরা ত পরিষ্ষারই 
বলিয়া থাকেন--তোমরা যদি আমাদিগকে অন্পৃশ্ত শ্েচ্ছ 
জাতি বলিয়াই দ্বণা কর, আমাদের বাড়ীতে আসিয়৷ জলটুকু 
স্পর্শ করিতেও অসন্মত হও, তবে তোমাদের সঙ্গে মিলন 
হইবে কি রূপে? এ কথা অতি সত্য। আমরা যে একজন 
সন্ত্ান্ত ও শিক্ষিত মুসলমানের গৃহে গমন ক্রিয়াও জলটুকু 
গ্রহণ করি না, অথবা উক্ত শ্রেণীর মুসলমানদিগকে গৃহে 
নিমন্ত্রণ করিতে ও তাহাদিগের সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে 
স্বীকৃত হই না; তাহার মুলে কি? কেবলই দ্বণা! বই ত নয়। 


দেশের একটা উন্নত জাতির প্রতি এইরূপ ঘ্বণা ও অবজ্ঞার 


ভাব থাকিলে কিরূপে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে গ্রীতি 
স্থাপিত হইবে? 

তাহা হইবে না মনে করিয়াই কলিকাতার সুরেন্দ্র বাবু, 
ভূপেন্্র বাবু এবং জে, চৌধুরী প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী 
ব্যক্তিদিগের চেষ্টায় গত বৎসর হিন্দু মুসলমানের প্রকাশ্য ভোজ 
হইয়াছিল, এবারও হইয়াছে । 

এ বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত দু'একটি কথা বলিলে, 
ভরসা করি কোন অপরাধ হইবে না । আমরা “সঞ্জীবনী* 
সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য 
মফংস্বল গমন করিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে “সোলতান” 
পত্রিকার লেখক মহম্মৰ হোসেন মহাশয়ও গমন করিয়া- 
ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে জাঁতিভেদের বাঁধন এমন 
শিথিল হইতেছে যে, অথবা মুসলমানদিগের প্রতি হিন্দুদিগের 


৪৩৬ 


অনুরাগ এ এরূপ বৃদ্ধ গাইতেছে যে যে, অনেক ক হিন্দু য় যতবপূর্বাক 
উক্ত মুসলমান বন্ধুকে আপন আপন গৃহে স্থান দান 
করিয়াছেন! এমন কি, এক বাড়ীতে চাকর চাকরাণীগণ 
মুসলমান বন্ধুর উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে অসম্মত হওয়ায়, সে 
'বাড়ীর মেয়েরা স্বহস্তে তাহার থালা বাসন মাজিয়াছেন। 
আমরা স্বদেশী আন্দোলনের জন্য যখন বাকুড়ায় “প্রবাসী” 
সম্পাদক শ্রদ্ধাম্পদ রামানন্দ বাবুর গৃহে উপস্থিত হইলাম, 
সেখানে তিনি উক্ত বন্ধুকে ঠিক আপনার আত্মীয়ের ন্যায় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

আমাদের বন্ধু মহম্মদ হোসেন মহাশয় যেরূপ হিন্দুদের 
আদর আপ্যায়নে প্রীত হইয়া হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন 
অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও 
মনে করিয়াছি। আমরা স্বদেশী আন্দোলনের জন্ত যখন 
মেদিনীপুর গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন মহম্মদ হোসেন 
মহাশয় একজন সন্্ান্ত মুসলমানের গৃহে অতিথি হইলেন। 
উক্ত মুসলমান মহোদয় মেদিনীপুরের মুসলমানদিগের একজন 
নেতা । তিনি বলিলেন-_হিন্দুগণ যদি আমাদিগকে অবজ্ঞা 
না করেন, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে স্বদেশী আন্দো- 
লনে যোগ দান করিতে পারি। তাঁহার কথার জবাবে 
কহিলাম--আমরা মুসলমানদিগকে কখনই অবজ্ঞার 
চক্ষে দেখি না। আমরা অনায়াসে আপনার বাড়ীতে 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি। তিনি পরীক্ষা করিবার 
জন্য তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে জলযোগ করিতে অনুরোধ 
করিলেন। আমরা তাহার প্রদত্ত রুটি মিষ্টার প্রভৃতি খাদ্য 
সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলা'ম। তখন 
তিনিও প্রীতিপ্রফুল চিত্তে আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের 
সভার সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইলেন । 

এই সকল ঘটনার দ্বারাই বুঝিতে পারি যে, তিন 
আমরা জাতিভেদের প্রতি আস্থা রাখিব, ততদিন মুসলমান- 
দিগের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব থাকিয়াই যাইবে! কিন্ত 
তাহা থাকিলে হিন্দু মুসলমানে মিলন হওয়ার আর আশা 
নাই। হিন্দু মুসলমান এই উভয় জাতি মিলিত হইতে 
না পাঁরিলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হওয়াও অসম্ভব । 

অনেক স্বদেশানুরাগী চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সকল গুরুতর 
বিষয় চিন্তা করিয়াই জাতিভেদের বিরোধী হইয়া 
াড়াইতেছেন, এবং কি উপায়ে এই অনিষ্টকর প্রথা দেশ 
হইতে দূর করা যায়, তাহার উপায় চিন্তা করিতেছেন। 

কিন্ত এদেশে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের ' মধ্যেই এমন এক 
শ্রেণীর লোক আছেন, তাহারা জাতিভেদ প্রথাকে হিন্দুর 
গৌরবের সামগ্রী বলিয়া মনে করেন। তাঁহার! বলেন, বর্ণাশ্রম 
ধর্মাই হিন্দুধর্মের ভিত্তি এবং জাঁতিভেদই হিন্দুধর্মের লৌহ্‌- 
প্রাচীর। যদি এই ভিত্তিই টলিয়া যায় এবং এই প্রাচীরই 
ভাগিয়া ফেল--তাহা হইলে হিন্দুধর্ম রক্ষারই বা উপায় কি? 


| 


প্রবাসী । 


শিস 


্টভাগ। 


হিন্দুর ক্ষার ও বা | উপায় রি সে বিষয়ে কোন 
আলোচনা করিব না। আমরা শুধু দেখাইব, প্রাচীনকালে 
জাতিভেদ যে ভাবে ছিল, এখন আর ঠিক্‌ সেভাবে নাই । 
প্রাচীনকালের লোকের! জাতিভেদ বলিতে যাহা বুঝিতেন, 
এখনকার লোকেরা আর তাহা বুঝিতে পাঁরেন-না। সুতরাং 
প্রশ্ন এই যে, প্রাচীনকালের জাঁতিভেদ প্রথা বজায় না 
রাখিয়াও যদি হিন্দুধর্ম রাখিতে পারা গেল, তবে এই 
বর্তমান সময়ের অনিষ্টকর জাঁতিভেদ প্রথা না থাকিলেই কি 
হিন্দুধর্ম রক্ষা কর! যাইবে না? 

প্রাচীন কালের জাঁতিভেদ প্রথার সঙ্গে বর্তমান সময়ের 
জাতিভেদ প্রথার যে বিস্তর পার্থক্য ঘটিয়াছে, অনেকে হয় 
ত সেই কথাই স্বীকার করিতে রাজি হইবেন না। আমর! 
সেই জন্তই এই প্রবন্ধে প্রাচীন কালের জাতিভেদ প্রথা 


‘সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব । 
বর্তমান হিন্দুসমাজে বিবাহ ও অন্নভোজন--এই দুইটি ' 


ব্যাপারের উপরই জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত আছে । নচেৎ 
জাতিভেদের অন্ত কোন প্রকার লক্ষণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় 
না। এখন-এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি 
'সবর্ণে বিবাহ করেন, স্বজাতির অন্ন গ্রহণ করেন এবং অপবর্ণ 
বিবাহের প্রশ্রয় না দেন, কিম্বা অন্য জাতির হাতের. .অন্ন- 
গ্রহণ না করেন, তবেই তাঁহার জাতিভেদ রক্ষা করা হয়; 
তন্তিন্ন তিনি ব্রাহ্মণ হুইয়াও যদি শূত্রের দাসত্ব করেন, } 
শ্নেচ্ছের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হন, বৈশ্তের বাণিজ্য ও কৃষিব্যবসায়ে 
লিপ্ত হন, ইংরাজের বিচারামন অলঙ্কৃত করেন,_অথবা 
মদ্যপান প্রভৃতি পঞ্চ মহাঁপাতকের ছুই তিনটি পাতকের 
দ্বারাও পতিত হন,--তথাপি তিনি উচ্চশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ। 
তাছাড়া স্বর্গীয় রাঁজনারায়ণ বনু, স্বগীয় বিবেকানন্দের স্তায় 
ধার্মিক কিন্বা মাননীয় ব্রজেন্্রনাথ শীল ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 
তুল্য শান্তন্ঞ জ্ঞানী পণ্ডিতও El ds জাঁতি বলিয়া ব্রাহ্মণের 
মধ্যে গণ্য হইতে পারিবেন না 

কিন্তু পূর্বকালে জাতিতে প্রথা এরূপ ত ছিল না। 
তখন ব্রাহ্মণের যে শুধু সবর্ণের মেয়েই বিবাহ করিতে হইবে, 
এমন কথাই ছিল না। ততিন্ন বর্তমান সময়ের ন্যায় অন্ন- 
বিচারও ছিল না। ব্রাহ্মণ শূদ্র এবং কয়েক প্রকার ব্যব- 
সায়ীর গৃহে অনগ্রহণ করিতেন না বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া 
তাহাদের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণে কোথাও নিষেধ ছিল বলিয়া মনে 
হয় না। আর তখন তপন্তা ও বিদ্তান্ুশীগনের দ্বার! ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ঠ, শূদ্ৰ, তিন জাতির লোকই ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন 
এবং ব্রাহ্মণ জাতিও অসৎ কাধ্যের দ্বারা পতিত হইয়া শুদ্রাদি 
নিয়জাঁতি মধ্যে গণ্য হইতেন ৷ 

তবে প্রাচীন কালে কিরূপ জাতিভেদ ছিল? প্রাচীন- 
কালে. কর্ম্মবিভাগ ও শূত্রা্ি জাতির প্রতি অবজ্ঞার 
উপরই জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রামায়ণ, মহাভারত 


A 


সি 


দ্য সংখ্য! 11 


জাতিভেদ-_-আধুনিক ' ও পৌরাণিক । 


ছি 


নিপা সততা কাস teas eras পিসি হাতত ua hee 


EA ENE EE এই সর্বত্র তিন খানি গ্রন্থ পাঠ 
করিলে সপষ্টটই উপলব্ধি করা যায় যে--যে জাতির ভন্ত 
যে কর্ম নির্দিষ্ট ছিল, তাহ! না করিলেই তিনি ধর্ম্মদ্রোহী 
হইতেন, এবং শুদ্রাদি নিশ্নজাতি উচ্চবর্ণের সম্মান লাভের 
প্রত্যাশী হইলেই তাঁহার! রাজদণ্ডে দ্রণ্ডিত হইতেন। নব 
পৰ্য্যায় বঙ্গদর্শনের “বর্ণ৷শ্রম-ধর্ম্ম” শীর্ষক প্রবন্ধলেখক বলেন 
যে 
“সকল সংহিতার এই বিধি যে, কর্মতরষ্ট হইলেই বর্ণম্য্যাদ! নষ্ট হয় 
* * * কোন দ্বিজ যদি কৌলিক ধৰ্ম্ম কর্ন পরিবর্জন- করিয়া 
উপায়াস্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে যাইত, তাহা হইলে তাহার লাুনার 
সীমা থাকিত না। স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ” | 
বাস্তবিক ইহাই প্রাচীন কালের জাতিভেদের মূলস্থত্র ছিল। 
অতঃপর রামায়ণ মহাভারত ও মন্ুসংহিত। প্রভৃতি 
. গ্রন্থ অবলম্বনে আমরা কয়েকটি বিষয় প্রমাণ করিব। 


০. প্রথমতঃ, প্রাচীন. কালে অসবর্ণ বিবাহে কেহই জাতিচ্যুত 


কিন্বা ধর্মচ্যুত হইত না ; তড়িন্ন উচ্চবর্ণ নিয়বর্ণের অন্নভোজন 
করিতেন, তাহাতেও তাহার! ধর্মচ্যুত কিন্বা জাতিচ্যুত 
হইতেন না। দ্বিতীয়তঃ, তপস্তা ও কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণেতর 
জাতি ব্রাহ্মণের মধ্যে গণ্য হইতেন ও নিক্বষ্ট কার্য্যের দ্বারা 
বরাহ্মণাদি উচ্চবর্ণও পতিত হইয়া নিয় জাতির মধ্যে গণ্য 
হইতেন। তৃতীয়তঃ, কর্মাবিভাগ ও নিয়জাতির প্রতি অবজ্ঞা 
{ __ইহার উপরই জাতিভেদ প্রতিিত ছিল। 
গ্রাচীনকাঁলে অসবর্ণ বিবাহে যে কেহই জাতিচ্যুত 
হইতেন না এবং উচ্চবর্ণ যে নিক্রজাঁতির অন্ন ভোজন 
করিতেন, সর্বাগ্রে তদ্বিষয়েই আলোচনা করা যাউক। 
কিন্ত আলোচনার গোঁড়ীতেই বল! আবস্তীক. যে, আমরা 
শাস্তরজ্ঞ পণ্ডিত নহি। সেই জন্য প্রথমেই শীস্তিজ্ঞ পণ্ডিত- 
দিগের মত উদ্ধত করিব। তারপর শান্তর হইতেও কিছু 
কিছু উদ্ধত করিব। 
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য 
প্রণীত “বজ্স্থচী” নামে ক্ষুদ্র একটি গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থে 
তিনি জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন! উহার 
এক স্থানে লিখিয়াছেন £₹- | 
“যদি জাতি শব্দে জন্ম কহ অর্থাৎ শান্তবিহিত বিবাহ দ্বার! ব্রাহ্মণ 
ব্ৰাহ্মণী হইতে জন্ম যাহার হয় সেই ব্রাহ্মণ, তবে শ্রুতি স্মৃঙিতে প্রসিদ্ধ 
অনেক মহৰ্ষিদের ব্রাহ্মণত্ব ব্যাঘাত হইল। যেহেতু খয্যশৃঙ্গ মুনি মৃগী হইতে 
জন্মেন এবং পুষ্পস্তবক হইতে কোসিব মুনি, কলস হইতে অগস্ত্য, ভেকের 
, গর্ভে মাঁুক], হস্তিগর্ভে অচর খষি, শুদ্রাগর্ভে ভরদ্বাজ মুনি, কৈবর্ত কল্ঠাতে 
বেদধ্যাস, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মেন, ই'হাদের তাদৃশ 
. জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক প্রকার জ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্রে শুনিতেছি ; 
অতএব জাতির দ্বার! ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে 1” 
স্বগীয় বঙ্কিমচন্দ্র 
'আলোচনাঁয়ই অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি তৎপ্রণীত 
কুষ্ণচরিত্রের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের পাঁদটাকায় লিখিয়াছেন £-_ 


'তাহার শেষ জীবন হিন্দুশাস্তর* 


্মহাভারতীয়নায়কদিগের, সকলোৰ নাতি সম্বন্ধে এরা গোল 
যোগ। পাওবদিগের সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ । পীগুবদিগের পিতা- 
মহী সত্যবতী দীসকন্া। ভীশ্মের মার জাঁতি নুকাইবার বোধ হয় বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল, এজন্য তিনি গঙ্গানন্দন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাঁঙু ব্রাহ্মণের 
উরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত। ব্যান নিজে সেই ধাবর নন্দিনীর কানীন 
পুত্র। অতএব পাও ও ধৃতরাষ্ট্রের জাঁতি সম্বন্ধে এত গোলযোগ যে 
এখনকার দিনে তাহার! সর্ববজাঁতির অপাংক্তেয় হইতেন। * * এ 
সময়ে কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ ছিল না। অনুলোৌম 


প্রতিলোম বিবাহের কথা বলিতেছি না। অনেক খধির ধর্ণ্মুপড়ীও 


কষত্রিয়কন্যা ছিলেন। যথা-_-অগস্ত্যপত্ধী লোপামুদ্রা, বষ্যশৃঙ্গের স্ত্রী 
শান্তা, ৬ * ইত্যাদি। এমন্ু৪ কথ! আছে যে, পরশুরাম পৃথিবী 


-ক্ষত্রিয়শুন্য করিলে ব্রাহ্মণদিগের উরসেই পরবর্তী ক্ষত্রিয়ের! জন্মিয়াছিলেন। 


পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানী ক্ষত্রিয় যযাতির ধর্ম্মপড়্ী। আহারাদি 
সম্বন্ধে বাধাবীধি ছিল না, তাহাও ইতিহাসে পাওয়। যাঁয়। ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পরস্পরের অন্ন ভোঁজন করিতেন ।” 

শান্তজ্ঞ ও এঁতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় 
তীহার প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 
প্রাচীনকালের জাতিভেদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :_ 

“এক জাতীয়-পুরুষ ও অন্য জাতীয় কন্যা হইতে মিশ্র জাতির উৎপন্ন 
হওয়| জনশ্রুতি মিথ্যা; সভ্যতার সহিত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় সৃষ্টি হওয়ায়, 
সেই সেই ব্যবসায়াৰলম্বনকারীগরণ এক একটি ভিন্ন জীতীয় বলিয়া 
পরিগণিত হইল। সেকালে এক্ষণের ন্যায় ভিন্ন জাতীয় লৌকগণ একত্র 
আহার করিলে ব! অন্ত জাতীয়! রমণীকে বিবাহ করিলে জীতিত্রষ্ট হইত 
না; প্রকৃত পাপ করিলেই লোক জাতিত্রষ্ট হইত ৷ 

“এই কালে বিবাহ প্রণালী এক্ষণকাঁর প্রণালী হইতে অনেক অংশে 
খিভিন্ন ছিল। উচ্চ জাতীয় পুরুষ নীচ জাতীয় স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে 
পাঁরিত।” 

শাস্তজ্ঞ, টা মতামত আর অধিক উদ্ধত 
করিব না। যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাই আমাদের 
বক্তব্য বিষয়ের 2 যথেষ্ট । এই বার শাস্তি গ্রন্থ হইতে 
কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিব। . 

প্রথমেই মনুসংহিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 
মন্ুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যেই বিবাহ সম্বন্ধীয় অনেক 
বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহার চতুর্থ শ্লোকে বলা 
হইয়াছে £- . 

“গুরুর অনুমতি লইয়া ব্রত স্নান সমাপনের পর দ্বিজ ব্রহ্মচারী 
লক্ষণীস্থিতা সবর্ণ। স্ত্রীকে বিবাহ করিবেন!” 

তাহার পর দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে,__ 

“দ্বিজীতিগণের প্রথম বিবাহে সবর্ণ। স্্রীই প্রশস্তা। স্বেচ্ছাকৃত 
পুনর্ধিবধাহে নিশ্নলিখিত স্ত্রীলোকই পর পর শ্রেষ্ঠ হয়। শূদ্রাই কেবল 
শৃদ্রের ভাঁধ্য| হইবে শৃদ্রা ও বৈশ্য! বৈশ্যের বিবাহযোগ্য | শুরা, বৈশ্য 
এবং ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিয় বর্ণের বিবাহযোগ্য। এবং শুদ্রা, বৈগ্তা, কলির 
ব্ৰাহ্মণী -ব্ৰাহ্মণের ধিবাহযোগ্য। হইবে ।” 

: মন্তুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ১৪৯ শ্লোক হইতে ১৫৪ 
শ্লোক পৰ্য্যন্ত লিখিত আছে যে := 

“ব্রান্গণ কর্তৃক ক্রমশঃ :বিবাহিত চারিজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজ সন্তানদিগের 
প্রাপ্য বিষয় বিভাগ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।  % ফৰ 


একজন ন্‌ বিভাগবর্ীষদ ডিও সমস্ত ভি শখ ধ বিভত করিয়া নিয় 

লিখিত নিয়মানুসারে বিভাগ করিবেন। ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তান চারি 

অংশ, ক্ষত্রিয়াস্থত তিন অংশ, বৈশ্যাস্তত ছুই অংশ এবং শৃদ্রান্ত এক 

অংশ প্রাপ্ত হইবে। ব্ৰাহ্মণী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা--কাহারও গর্ভে সন্তান 

ন হউক ঘা না, হউক, শুদ্রাগর্ভজ সন্তান দশম ভাগের অতিরিক্ত 
না” 


মন্ুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত 'অংশগুলি পাঠ করিয়া 
সকলেই বুঝিতেছেন প্রাচীনকালে অসবর্ণ বিবাহের বিধি 
ছিল। কিন্তু এই বিধি সন্বন্ধেও বিবেচনার বিষয় আঁছে। 
মন্থসংহিতাঁয় অসবর্ণ বিবাহের বিধি থাকিলেও প্রশংসা 


নাই। বরং অনেক স্থানেই নির্দী আছে। অসবর্ণ বিবাহের. 


দ্বারা যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা পিতৃকুল 
প্রাপ্ত না হইয়া মাতৃকুল প্রাপ্ত হইবে। তত্তিন্ন মন্তুসংহিতায় 
উচ্চবর্ণের নিয়জাতির কন্ঠ! বিবাহ করিবার বিধি আছে বটে) 
কিন্তু নি্নজাতির উচ্চবর্ণের কন্যা বিবাহ করার বিধি নহি। 
আমরা এখন এই দুইটি বিষয় সন্বদ্ধেই কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিব। -সম্প্রতি “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” 


শীর্ষক. একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । বিশ্বকোষ-. 


সঙ্কলিয়তা ও সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক খ্যাতনামা 
নগেন্দ্রনাথ বনু মহাশয় উহার লেখক । এই গ্রন্থখানি 
পাঠ করিলে জাতিতত্ব সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভ করা যায়। 
এই গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিয়াছেন £-_ 

“চাতুর্বর্ণের বিধি-নিষেধাঁদি সমাজগঠনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবর্তিত 
হইল বটে, কিন্তু অনুলোম, বর্ণশঙ্করদিগকে লইয়৷ সমাজে গোলযোগ 
বাঁধিল : তাঁহাদের মধ্যে কেহ পিতার ধর্ম, কেহ বা মাতার ধর্ম গ্রহণ 
করিয়। চলিতে চাহিল। অথচ বিশুদ্ধ দ্বিজাতিগণ তাহাদিগকে প্রকৃষ্ট 
অধিকার দিতে ও প্রকৃষ্ট জাতি বলিয়! সমাজে গ্রহণ করিতে সহজে সম্মত 
হইলেন নাঁ। কাজেই একট! সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সমাঁজরক্ষক 
ধর্মশীন্রকারগণ স্করগণের মাতৃজীতি স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু দেই 
সঙ্গে ইহাঁও ঘোষণ! করিলেন যে, যাহার! সাচার অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট 
জাতিতে কন্যাদান করিতে থাকিবে, তাঁহার! পাঁচ ছয় পুরুষ পরে ক্রমশঃ 
উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া গণ্য হইবে । এইরূপে কত হীনবর্ণ উচ্চবর্ণে প্রবেশ 
লাভ করিয়াছে, কত শূদ্রধর্ম্মা জাতি ক্রমশঃ বৈশ্য ক্ষত্রিয়, এমন কি ব্রাহ্মণ 
বর্ণের সহিত সন্মিলিত হইয়া! ব্রাহ্মণ বলিয়। পরিচিত হ্ইয়াছে। যাজ্ঞ- 
বৃন্ষের মিতাক্ষরায় তাঁহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় ।” 

শুধু মিতাক্ষরায় কেন? মন্গসংহিতাঁয় ইহার প্রমাণ 
আছে । মন্ুর দশম অধ্যায়ের ৬৪।৬৫ শ্লোকে আছে 2 

“শুদ্রায়াং ব্ৰাহ্মণীজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজীয়তে। 
অশ্রেয়ান্‌ শ্রেয়সীং জাঁতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ ॥ 
শূর্ো ব্ৰাহ্মণতামেতি ব্রান্মণশ্চৈতি শূদ্ৰতাম্‌ 
ক্ষত্রিয়াজ্জীতমেবন্ত বিদ্যাদ্বৈ্যাৎ তথৈবচ ॥ 

উৎকৃষ্ট জাতি ব্ৰাহ্মণ হইতে শূদ্ৰ কন্যাতে যে সন্তান জন্মে, ‘সেই নিকৃষ্ট 
ও সপ্তম জন্মে উৎকৃষ্ট জাতিতব অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরপে শূদ্র 
ব্রাহ্সণত্ব এবং ত্রাঙ্গণও শৃদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে! ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম জীনিবে 1” 

এ স্থানে আর একটি কথা বলা আবশ্তক। মন্তুসংহিত! 
ইতিহাস নয়, ব্যবস্থা-শান্ত মাত্ত। উহাতে যে সকল কার্য 
রা : রর 


I 


প্রবাসী |. 


| ভষ্ঠ ভাগ। 


"বিধিনিষেধ: জা, ছি, যে চিক তাহাই মানিয়া চিত, 
ভরসা করি তাহা কোঁন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বিশ্বাস করিবেন 
না। বাঙ্গলাদেশের নব্য স্থৃতিতে ত সমাজ সম্বন্ধে কতই 
কঠোর ব্যবস্থা আছে; কিন্ত এক শত বাঙ্গালীর মধ্যে 
পাঁচজন বাঙ্গালীও উহা মান্য ক্রিয়া চলেন কি না! সন্দেহ। 
প্রায় সকলেই সাময়িক আদর্শ ও লোকাচারের অনুবত্তী হইয়া 
চলেন। প্রাচীনকালের লৌকেরাঁও যে ঠিক্‌ এইরূপ ভাবেই 
চলিতেন, প্রাচীন গ্রন্থেই তাহার প্রমাণ আঁছে। মন্ুংহিতায় 
অত ত নিষেধ-বিধি; কিন্তু যে মহাভারত প্রাচীনকালের 
ইতিহাস বলিয়া গণ্য, তাহাতে কি দেখিতে পাই? দেখিতে 
গাই, সংহিতার শাসন অপেক্ষা সাময়িক আদর্শ ও 
লোকাচারের অধীন হইয়াই অনেকে চলিতেন। 
টৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। বেদ- 
ংগ্রহকর্ভা ও বিবিধ পুরাঁণ-রচয়িতা মহমি বেদব্যাস যে 


একজন সুব্রান্মণ, ভরসা করি তাহা! আর কাহাঁকেও বুঝাইয়া , 


দিতে হইবে না। কিন্তু মহাভারতের আদি পর্বের পঞ্চ- 
নবতিতম অধ্যায়ে দেখিতে পাই পরাশর মুনি তাহার 
পিতা এবং ধীবরকন্ত! মত্স্তগন্ধা বা সত্যবতী তীহার মাতা! । 
তবেই এ স্থানে দেখুন, ব্রাহ্মণ পিত! বলিয়া ধীবরকন্তার পুত্রও 
পরমোৎকষ্ ব্রাঙ্মণের মধ্যে গণ্য হইতেছেন। 

ইহার পর মহাভারতের আদি পর্ষের শততম অধ্যায়ে 
দেখিতে পাই, ক্ষত্রিয় নৃপতি শান্তন্থর সঙ্গেই সত্যবতীর : 
বিবাহের উদ্ভোগ হইতেছে। আমরা এ স্থানে স্বর্গীয় 
কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুদিত মহাভারত হইতেই 
কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি £_ 

“শান্তনু রাজা এক দিবস যমুন| নদীর উভয় পার্বস্থিত এক অরণ্যে 
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a 
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গমন করিলেন। তথায় অকস্মাৎ মৌরভের আশ্রাণ পাইলেন। .* +" 


অনন্তর অসিতলোচন! দেবরূপধারিণী এক ধীবরকন্তাকে নিরীক্ষণ করিয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভীরু, তুমি কে? কাহার পত্রী? এবং 
কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ ?' সে কহিল, ‘মহাশয়; আমি ধীষর- 
কন্যা, পিতার আঁদেশে তরণী বাহন করিয়া থাকি । রাজা শান্তনু ধীবর- 
বন্যার অনুপম রূপমাঁধুরী সন্দর্শনে ও অঙ্গ-সৌরভ আত্রাণে মোহিত হইয়! 
তাহাকে বিবাহ করিবার মানসে তাহার পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক 
আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।” 

বলা বাহুল্য যে, এই ধীবর-কন্তার সঙ্গেই শাস্তনুর 
বিবাহ হইল; এবং সকলেই জানেন এই ধীবর-কন্তাই 
পাগবদিগের পিতামহী। এখানে দেখিতেছি মন্দুর বিধি 
কোনই কাজে আসিল না) ধীবর-কন্তার পুত্রগণই. ক্ষত্রিয় 
মধ্যে গণ্য হইলেন। 

' আর একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। মহাভারতের 
আঁৰিপৰ্কের ৮১৮২ অধ্যায়ে দেবযানীর পরিণযোপাখ্যান 
* বর্ণিত আছে। সকলেই জানেন গুক্রাচার্য্য একজন 
ক্ষমতাশালী সুব্রাহ্মণ। দেবযানী তাহার প্রিয়তম! দুহিতা ! 
এই দেবযানী ক্ষত্রিয় নুপতি যযাঁতিকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, 


পু 


সংখ্য | ] 


সি 


সিএ তিন পাতি 


এবং বং তাহার নিকট বিবাহের স্ব করিলেন) কিন্ত র্যাতি 
দেবযানীকে কহিলেন-_ . 

“তুমি ব্রাহ্মণকন্ঠ|, আমি ক্ষত্রিয় জাতি, আমি কোনরূপেই 
তোমার উপযুক্ত পাত্র নহি, আর তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য কদাচ এ 
বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন না। দেবযানী কহিলেন, মহারাজ, 
ব্রাহ্মণের! সর্বদাই ক্ষত্রিয়ের সহিত সংস্বষ্ট হইয়া থাকেন, সুতরাং এই 
উভয়ের যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহাতে আমাকে ভাঁধ্যাত্বরপে অঙ্গীকার 
কর! তোমার পক্ষে দৌষাঁবহ নহে ।”* 


অবশেষে রাজা সম্মত হইলেন। শু ক্রাচাধ্য খবর 
পাইয়া রাজার কাছে আঁসিলেন এবং রাজাকে কহিলেনঃ__ 

“আমার কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, অতএব আঁমি প্রসন্ন 
মনে সম্প্রদীন করিতেছি, তুমি ইহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ কর 1” 

দেবযানীর যযাঁতির সঙ্গে বিবাহ হইল, দেব্যানীই 
রাজ্ভীপদে বৃত| হইলেন । 

দেব্যাঁনীর উপাখ্যানের দ্বারা ছুইটি অতি প্রয়োজনীয় 
৮ বিষয়ই প্রমাণিত হইতেছে । একট বিষয় এই যে, গুক্রাচার্য্য 
সুত্রাঙ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় নুপতির করে স্বীয় প্রিয়তমা কণ্তাকে 
সমর্পণ করিলেন ; কাজটা যে অন্তায় বা অশাস্ত্রীয় তাহা 
তাহার মনেও আদিল না) ইহা লইয়া সমাঁজেও কোন 
প্রকার বাক্যের লাঠালাঠি চলিল না। সুতরাং স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীনকালে নিয়জাতির লোকেরাও 
চা কন্তাদিগকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতেন। তারপর 

দ্বিতীয় কথা এই যে-_-অসবর্ণ বিবাহের সন্তানাঁদি পিতৃকুলই 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তাহা টা হইলে দেবযানী যযাতির 
প্রধান পত্নী হইতে পারিতেন না 
_. এই সকল আখ্যায়িকা আমরা ইহাও বুঝিতে 
পাঁরিতেছি যে, তখন উচ্চবর্ণের লোকদিগের নিশ্নজাতির 
অন্ন ভোজনেও কোন বাঁধা ছিল না। কাঁরণ যেখানে 
৯ অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, সেখানে অন্নগ্রহণ সম্বন্ধে কোন 
কড়াক্কড় নিয়ম থাকিতেই পারে না। ব্রাহ্মণেরা চারি জাতির 
কন্যা বিবাহ করিয়া পত্বীদিগের অন্ন কি গ্রহণ করিতেন না? 
বেদব্যাস কি তাহার জননীর স্পৃষ্ট অন্ন কখনো গ্রহণ করেন 
নাই? শান্তনু কি তাহার পত্ীকে রান্নাঘরে যাইতে দেন 
নাই? দেবযানী কি দিল্লীর বাঁদশাহের হিন্দু বেগমের মত 
স্বতন্ত্র পাঁচক ব্ৰাহ্মণ রাখিয়া অন্ন প্রস্তুত করাইতেন? ইহা 
যিনি বিশ্বাস করিতে পারেন, তীহার বিশ্বাসের প্রশংসা 
করি, কিন্ত বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি ন! । যাহা হৌক, 
এ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় কি আছে, একবার দেখা যা”ক। 
মনুংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে অন্ন গ্রহণ সম্বন্ধীয় অনেক বিধি 
ব্যবস্থা আছে । উহার ২০৯/২১০।২১১ শ্লোকে আছে ৮ 

" «চৌর,- গীতবাছ্োপজীবী, কৃপণ, নিগড়ঘদ্ধ, মহাপাতিকী, ক্রীব, 


ধ্যতিচারিণী, কপটধর্মুচারীদিগের অন্ন গ্রহণ করিবে না। শু, পর্যধ্‌ ষিত * 


দ্ৰব্য, শৃদ্রের অন্ন এবং কাহারও উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইবে না” 





‘'",* স্বর্গীয় কালীগ্রসন্ন সিংহের অনুদিত মহাভারত হইতে উদ্ধত। 


জাতিতেদ-_আধুনিক * ও পৌরাণিক | 


৪৩৯ 
ইহার প্র লিখিত আছেঃ শপ 

“চিকিৎসকের, ব্যাধের, ক্র,রব্যক্তির, নিষ্ঠ,র কর্ম্মকরির পতিপুত্র- 
বিহীন নিঃসম্পৰ্কায়া রমণীর, দ্বেষকারী শক্রর, পতিতের, যে মিখ্য। সাক্ষী 
দেয় তাঁহার, যে নটবৃত্তি করে তাহার, -তভ়িন্ন ভীতি, দরজি, 
কর্মকার, ব্বর্ণকার, নিষাঁদ, লোৌহবিক্রয়ী, কুকুরপোষণকারী, শৌণ্ডিক, 
বল্তধাবক, বন্ত্রাদির রং কর্তা, যাহার! স্ত্রীর বুদ্ধিতে চলে, তাঁহাঁদের অন্ন 
গ্রহণ করিবে না|” 

আজকাল যদি মন্থুর এই বিধি মানিয়া চলিতে হইত 
তাহা হইলে নব্যতন্ত্রের লৌকদিগকে একঘরে হইয়াঁই থাকিতে 
হইত। কারণ নব্যবাঞ্গালী যে অনেকটা! স্ত্রীর বুদ্ধিতে চলেন, 
ইহা জনপ্রবাদ হইয়া দাড়াইয়াছে। 

সে কথা যাক। এই যে অন্ন গ্রহণ করিবে না_বল! 
হইল, ইহার তাৎপর্য কি? আমাদের ত মনে হয়, এই 
সকল জাতির বাড়ীতে আহার করিতেই নিষেধ করা হই- 
তেছে। এই সকল লোকের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিতে নিষেধ 
করা বোধ হয় শান্্রকারের উদ্দেশ্য নয়। কিন্ত আমরা. 
শান্্জ্ঞ নহি; সেই জন্ত কোন কথাই সাহস করিয়া বলিতে . 
পারি না। যদি এ সকল লোকের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করায় 
অপরাধই হয়, তাহা হইলেও দেখিতেছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্য এই তিন আর পরস্পর পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করিতে 
পারেন; মন্ত্ুংহিতার. কোন জায়গায়ই ইহাতে নিষেধ 
লেখা নাই। ততিন্ন এই মন্ুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের 
২৫৩ গ্লোকেই দেখিতেছি-_কোঁন কোন স্থলে ব্ৰাহ্মণ প্রভৃতি 
উচ্চজাতির শৃদ্রা্ির অন্ন গ্রহণ করিতেও বিধি আছে। 
মন্থ বলিতেছেনঃ-- 

আর্থিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাঁনাঁপিতৌ 
এতে শু্রেষু ভৌজ্যান্ন যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ | ৪1২৫৩  .. 
ভট্টপল্লীনিবাঁপী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্র মহাশয় 
এই বচনটীর অর্থ করিয়াছেন যেঃ_ 

“যে যাহার কৃষিকন্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন ঘংশের মিত্র, যে 
যাহার গোঁ পালন করে, যে যাহার দান্ত কর্ম করে ও যে যাহাঁর ক্ষৌরকর্্ম | 
করে- শুদ্রের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোঁজন কর! যায় এবং যে যাহার 
নিকট আত্মসমর্পণ ব! নিবেদন করিয়াছে তাহাঁরও অন্ন ভোজন করা 
যাঁয়।” 

তাঁর পর আর একটি কথা । মহ্ুসংহিতার একাদশ 
অধ্যায়ের ১৫৩ শ্লোকে লেখা আছে যে--অভোজ্যদিগের 
অন্নভোজনে, স্ত্রী ও শুদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে ও অভক্ষ্য মাংস 
ভক্ষণে সপ্ত দিবারাত্র যবের যাঁউ পান করিয়া থাঁকিবে। 


নি -শৃদ্রের উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণেই যখন এত লঘু শাস্তি, তখন 


স্ত্রী-শূদ্রের সপৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিলে যে কতটা অপরাধ হইত, 


তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। 


যাহা হউক, এ বিষয়ে মন্ুসংহিতা লইয়া আর অধিক 
বিচার কর! নিশ্রয়োজন।. উহা হইতে যে সকল প্রমাণ 


‘প্রদর্শন করা গিয়াছে, আমাদের -বক্তব্য বিষয়ের পক্ষে 
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সিলসিলা 


তাহাই যথেষ্ট। আমরা বলিয়াছি যে, মনুসংহিতা ব্যবস্থা- 
শাস্ত্র মাত্র; পূর্বকাঁলে সমাজে উহার কোন্‌ কোন্‌ ব্যবস্থা 
প্রতিপাঁলিত হইত, তাঁহার সাক্ষী রামায়ণ ও ম্হাঁভারত। 
এইবার আমরা রামায়ণ ও মহাভারত হইতেই প্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়া, প্রতিপন্ন করিব যে, পুর্র্ঘকালে অন্নবিচার ছিল না। 

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চাশ অধ্যায়ের বিবরণ 
অনেকেরই জানা আছে। রামচন্দ্র অরণ্যে গমন করিবার 
সময়, তাঁহার মিত্র গুহ নামক চগ্ডালের গৃহে অতিথি 
হুইলেন। গুহ রাঁমকে পৃথক পৃথক গুণ-সমস্থিত অন্ন 
ব্াঞ্জনাঁদি বিবিধ ভোজাযদ্রব্য ও অর্থ্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে 
আবার এই বাক্য বলিলেনঃ-- 

“হে মহাবাহো, এই সমগ্র পৃথিবীই আপনার ; আপনি আমাদের 
ভর্তী এবং আমর! আপনার ভৃত্য ; আপনি আমাদিগের এই রাজ্য 
শাঁসন করুন! আপনার নিমিত্ত চর্ক্য, চৌধ্য, লেহা ও পেয় এই চতু্বিবধ 
অন্ন ও মুখ্য মুখ্য শয়ন আনীত হইয়াছে এবং আপনার অশ্বগণের নিমিত্ত 
ঘাঁসও আনয়ন কর! হইয়াছে ।” 

“রাম কহিলেন, * * তুমি জীতিপূর্ববক আমীর নিমিত্ত যে সকল 
দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ, তৎ সমস্ত প্রতিগ্রহ করিতে পারি ন! ; কেন না, 
অধুন! তাঁপসদিগের ধর্ম অবলম্বন করিয়া বনবাঁনী, কুশ-চীরাজিন-পরিধাঁয়ী 
ও ফল মূল ভৌজী হইয়াছি।” ( রামায়ণ অঃ কীঃ ৫, সর্গ )। 

রামচন্দ্র অন্ত সময় হইলে যে এই চগ্ডালের অন্ন গ্রহণ 
করিতেন, তাঁহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । রামায়ণের সময় 
অন্ন বিচার থাকিলে একজন চণ্ডাল কি রামচন্দ্রের জন্য অন্ন 
প্রস্তুত করিতে সাহস পাইত, না সে কথা রামায়ণেই স্থান 
প্রাপ্ত হইত? 
মহাভারতের বন পর্বের ২৬১ অধ্যায়ের বিবরণও হয় ত 
অনেকে অবগত আছেন । যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাঁগবগণ যখন 
দ্রৌপদীসহ বনে বাঁদ করিতেছিলেন ; তখন মহর্ষি হূর্বাস! 
দশ সহস্র শিষ্য সঙ্গে লইয়া দ্রৌপদীর কুটারে অতিথি 
হইলেন। অতিথিগণ স্নান করিতে গেলেন। কিন্তু 
রমণীরত্ব দ্রৌপদী অন্নের নিমিত্ত অতিশয় চিস্তান্বিতা হইলেন । 
কারণ দ্রৌপদীর অন্নপাত্রে অন্ন নাই, অথচ দুর্ববসা খষি স্নান 
সমাপন করিয়াই অন্ন ভোজন করিতে চাঁহিবেন। খষির 
. যেরূপ রাগ, ক্ষুধার সময় অন্ন না পাঁইলেই একটা ভয়ানক 
কাণ্ড করিয়া বসিবেন। দ্রোপদী এই বিপদ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীরুষ্ণ দ্রৌপদীর কাছে আস্য়াই 
আহারের জন্য অন্ন চাহিলেন। তখন দ্রৌপদী লঙ্জাবনতমুখী 
হইয়া কহিলেনঃ-_ 
“দেব, আঁমার ভোজন পর্য্যন্ত সু্ধ্যদত্ত স্থালী অন্নে পরিপূর্ণ থাকে ; 
কিন্তু আজ আঁমি ভোজন করিয়াছি, এখন ত আর তাহীতে কিছু নাই।” 
ধান্থদেব কহিলেন-শীঘ্র যাঁও, সেই স্থালী আনিয়া আমাকে প্রদর্শন 


কর দ্রৌপদী সেই স্থালী আনিয়া প্রদর্শন করিলেন। সেই স্থালীর ৪ 


কণে কিঞ্চিৎ শীকাঁনন সংলগ্ন ছিল। বাসুদেব তাহা ভোজন করিয়া 
কৃষ্ণঁকে কহিলেন--ইহাঁতে বিশ্বাস! প্রীত ও পরিতুষ্ট হউন এবং ভীষ- 
সেনকে কহিলেন,--“তুমি শীষ ব্রাহ্সণগণকে ভোজন করিতে আহ্বান কর!” 
নি | , 


নু 


প্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
কৃষ্ণের এই কৌশলে দুর্বাসা এবং তাঁহার শিষ্যগণ ভোজন না 
করিয়াই পরিতৃপ্ত হইলেন, এবং ভীমসেনকে কহিলেন, ‘আমরা রাজা 
যুধিষ্ঠিরকে অন্ন প্রস্তুত করিতে কহিয়! স্থানার্থ আগমন করিয়াছি, কিন্ত 
আমর! অধুন! এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি যে, কোন প্রকারেই আহার 
করিতে পারিৰ না’ ।# 


এখানে ত দেখিতেছি, ছুর্বাসা খষি একজন গর্ব্বিত 7: 


ব্রাহ্মণ হইয়াও দশ হাঁজার ব্রাহ্মণ শিষ্যসহ দ্রোপদীর হস্তের 
অন্ন গ্রহণ করিতে প্রস্তত। 

এইবার আমরা দেখাইব-_মহাঁভাঁরতে অতি পরিষ্কার 
রূপে লেখা রহিয়াছে যে, সকল জাঁতিই সকল জাতির অন্ন 
ভোজন করিতে পারে। পাঠকদিগের কৌতুহল নিবৃত্তির 
জন্য স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের “অনুদিত মহাভারতের 
অনুশাসন পর্কের ১৩৫ অধ্যায় হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত 
করিতেছি £__ 

“যুধিষ্ঠির কহিলেন--পিতামহ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই 
চতুর্বিধ বর্ণের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণের অন্ন ভোজন কর! কর্তব্য, তাহা ১ 
কীর্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন-_ধর্মরাঁজ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও ধৈশ্য 
ইহার! পরস্পর পরস্পরের অন্ন ভোঁজন করিতে পারেন, কিন্তু কুকর্্মান্বিত 
শুত্রের অন্ন ভোজন করা কাহারও বিধেয় নহে।” , 

আর অধিক দৃষ্টান্তের দ্বারা এই দীর্ঘ প্রবন্ধকে আরো 
দীর্ঘ করিয়া তুলিব না। বাহার! প্রত্যেক কথার মধ্যেই ' 
একটা কুতর্ক না তুলিয়া, প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে টাহিযেন EE 
তাহারা ভীগ্মের এই উক্তি দ্বারা অনায়াসেই বুঝিতে পারি- ৯ 
বেন যে, প্রাচীন কালে এখনকার দিনের ন্যায় অন্নবিচার 
আদবেই ছিল না । 

এখন আমরা দেখাইব, তপস্তা ও কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণেতর 
জাতি ব্ৰাহ্মণ বলিয়া! গণ্য হইতেন ; এবং নিকষ্ট কর্মের. দ্বারা 
ব্রাঙ্গণাঁদি উচ্চবর্ণও শুদ্রজাঁতি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। 

কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রমাণের আর অভাব নাই। আমরা 
কোন্‌ পুস্তক হইতে কোন্‌ কথাটি তুলিব, বুঝিতে পারি না। 
যাহারা পুরাণ এবং শাক্সীলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট 
এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণের উল্লেখ করাই নিপ্রয়োজন। 

সকলেই জানেন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র তপস্তা দ্বারা ব্রাহ্মণ 
হইয়াছেন। কিন্তু শুধু কি বিশ্বামিত্রই তপস্তা দ্বারা ব্রাহ্মণ 
হইয়াছেন ?. এই প্রবন্ধের মধ্যেই ত আমর! দেখাইয়াছি 
যে, নিয় জাতিও ব্রাহ্মণের সঙ্গে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বিবাহ 
সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারে,--মনুসংহিতা 
গ্রভৃতি শাস্পে ইহার বিধান ব্যবস্থা আছে। মন্ুসংহিততারি 
দশম অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোকে লিখিত আছে-_শুদ্র ব্রাহ্মণত্ব 
ও ব্রাহ্মণও শুদ্রতব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।” 

- এ বিষয়ে শাস্ত্রে যে কত প্রমাণ আছে, তাহা যিনি 

জানিতে চাহেন, তিনি যেন সুপপ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু মহা- 
শয়ের প্রণীত “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাঁস” পাঠ করেন। তাহা! 


& স্বগাঁয় কালীপ্রসম্ন সিংহের অনুদিত মহীভারতের বন পর্ধ্ব দেখ। 





৮ম Keli Le 


ন মাত্র রত টা পি — 
“গার্গ্যগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগবত ৯২১১৯। 


সকল পুরাণেই লিখিত আছে যে, ত্রর্য্যরুণ, পু্ধরী ও কপি এই তিন জনই 


ক্ষত্রিয় হইয়া ত্রা্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। হরিবংশের ১১ অধ্যায়ে 
লিখিত আছে, নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য, তাহার! ত্রান্গণত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ১৪৩ অধ্যায়ে আছে যে, 
মহাঁদেধ পা্ববতীকে ঘলিতেছেন--যে ক্ষত্রিয় ব! বৈশ্য ব্রাহ্মণধর্ম্ম অবলম্বন 
করিয়া জীবিক! নির্বাহ করে সে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে ব্ৰাহ্মণত 
প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রধপ্ম পালন করে দে আবার ব্রাহ্মণধর্ম্ম হইতে পরিভষ্ট 
হইয়! ক্ষত্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে । এইরূপ যে অল্পমতি ব্রাহ্মণ দুর্লভ 
ব্ৰাহ্মণ্য লাভ করিয়া মোহের বশে বৈশ্যের কর্ম আশ্রয় করে, সে বৈগ্ঠত্ব 
প্রাপ্ত হয়। ব্ৰাহ্মণও স্বধর্মাচ্যুত হইয়া শূদ্ৰত্ব প্রীপ্ত হইয়| থাকে। কিন্তু 
শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়! শূন্রও ত্রাঙ্গণত্ব লাভ করে এবং বৈশ্যও 
ক্ষত্রিয়ত প্রাপ্ত হয়। যথাঃ--. 

স দ্বিজো বৈশ্যতামেতি বৈশ্যে| খা শৃদ্রতামিয়াৎ। 

স্বধ্ম্মাৎ পচতে! বিপ্রস্ততঃ শুদ্রত্বমাপ,তে॥ 

এভিস্ত কর্ির্দেবি গুভৈরাচরিতৈস্ত্থা । 

শুদ্রো ব্রাঙ্গণতাং যাতি বৈগ্ঠঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥” 

পুর্বকালে কর্ম্মান্ণুসারে শূদ্রাদি জাতি যে ব্রাহ্মণ হইতেন, 
এবং ব্রাহ্মণাদি জাতি যে শুদ্র জাতির মধ্যে গণ্য হইতেন, 
এ সম্বন্ধে বন্ধিমচন্দ্রের ধর্মমতত্ব গ্রন্থ হইতেও প্রমাণ সংগ্রহ 
করা যাইতে পারে। 

বলিতেছেন ৫-- 

“মৃহাঁভারতের ॥ বন পর্বের মার্কণ্ডেয়সমস্তাপর্ববাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে 
ধষিবাক্য এইরূপ আছে,--পাঁতিত্য জনক কুক্রিয়াসক্ত, দাস্তিক ব্রাহ্মণ 
প্রাজ্ঞ হইলেও শুদ্র সদৃশ হয়, আর যে শুদ্র সত্য, দম ও ধর্ন্মে সতত 
অনুরক্ত, তাঁহাকে আমর! ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি। কাঁরণ 
ধ্যধহারেই ব্রাহ্মণ হয়।” 

* * পুনশ্চ গৌতম সংহিতীয় ২১ অধ্যায়ে আছে--ক্ষমাৰান্‌, 
দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্ম| জিতেক্ড্রিয়কেই ব্রাহ্মণ ঘলিতে হইবে; 
আর সকল শৃট্র। যাহারা অগ্নিহৌত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত গুচি, 
উপবাঁনর্ত, দান্ত, দেবতারা তীহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন $= 

ন জাতিঃ পৃজ্যতে রাঁজন্‌ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। 
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ত্ৰাহ্মণং বিদুঃ || 

হে 'রাজন, জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক ! চণ্ডালও 
বৃক্ত্থ হইলে দেবতার! তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।” 

সর্বশেষে আমরা দেখাইব, কর্মাবিভাগ ও নিয় জাতির 
প্রতি অবজ্ঞার উপরই প্রাচীন কালের জাতিভেদ 'প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। কিন্তু এ সন্বদ্ধে আমাদিগকে বেশি কিছুই বলিতে 
ইইবে'না। সমগ্র হিন্দুশান্তেই. ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। 
আমরা এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের মধো-শাস্তাদি হইতে যে'সকল 
কথা উদ্ধত করিয়াছি, তাহা পাঠ করিলেই ইহার উৎকৃষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যাইবে! 
মনোযোগ পূৰ্ব্বক পাঠ করেন, তাঁহারা কি দেখিতে পান? 
দেখিতে পান, বেদপাঠ, অধ্যাপনা, যজন,যাঁজন ও ক্ষত্রিয়ের 
যুদ্ধ এবং বিচারকাধ্য ব্যতীত, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা 


5 ও পৌরাণিক 


ধর্মতত্বের দশম অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র 


সমগ্র মন্থসংহিতা খানি হারা 


৪৪১ 
তি সকল কাই ানকারগণ অভীব গজ টি 
করিতেন। মন্ুর তৃতীর অধ্যায়ে লেখা আছে ৪-_ 

“চিকিৎসক ব্রাহ্মণ, এবং যে বাণিজ্য দ্বার! জীবিকা নির্ববীহ করে, 
যে রাজার সরকারী ভৃত্য, যে পশুপালক, যে নৃত্য গীতাদি দ্বার! জীবিকা 
নির্বাহ করে, যে সমুদ্রযাত্রা করে,--নক্ষত্রাদি . গণনা করা যাহার 
উপজীবিকা, যে ব্ৰাহ্মণ যুদ্ধের আচার্য্য--ইহাদিগকে দৈব ও পৈত্র্য, উভয় 
কর্ধেই পরিত্যাগ করিবে।” 

মন্থর চতুর্থ অধ্যায়ে আছে-_যে চিকিৎসক, যে নবি 
করে, যে দরজির কাঞ্ধ করে, থে রক্ষোপজীবী, যে কর্মকার, 
যে স্বর্ণকার, বেণুবাদক, লৌহবিক্রয়ী, ধোপা, যে শিল্পী = 
ব্রাহ্মণ কাচ তাহাদের অন্ন গ্রহণ করিবে না; কাঁরলেই 
পতিত হইবে। ৫১. 28 

এ জায়গায় প্রসঙ্গক্তমে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা 
হইতেছে । আকাল যে সকল ব্রাহ্মণ লম্বা পৈতা ঝুলাইয়া . 
ব্রাহ্মণত্বের বড়াই করিয়া বেড়ান, শাস্ত্রের বিধান মানিয়া 
চলিলে তাহাদের ত্রান্মণত্ব থাকে কোথায়? এমন যে 
আমাদের ভাক্তভাজন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, 
হিন্দুগণ ধাহাকে নিষ্ঠাবান সুত্রাহ্মণ বলিয়া কতই গৌরব 
অন্থভব করেন ;-শাস্ত্রের অনুশাসন মানিলে তিনিও আপ- 
নাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। কারণ 
ব্রাহ্মণ বেতন লইয়া রাজার অধীন হুইয়া রাজকাধ্য করিলেই 
পাতত হুইবেন। শাক্স মানিতে হইলে বলিতে হুইবে, 
এখন আর ত্রাঙ্গণও নাই, ক্ষত্রিয়ও নাই, বৈগ্ঠও নাই, 
শূদ্রও নাই ; এখন আমর! হিন্দু:্লেচ্ছ মিশ্রিত এক নূতন 
জাতি, আমাদের আচার ব্যবহারও নূতন হইয়া দীড়াইয়াছে; 
প্রাচীন কালের শান্তর বলিয়া কেন, প্রাচীন কালের কিছুর 
সঙ্গেই আমাদের আর এঁক্য নাই। 

* এসকল বাজে কথা যাঁক। শাস্ত্রের বচন দ্বারা স্পষ্টই 
প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রাহ্মণগণ বৈশ্য ও শূদ্রাদি জাঁতির কর্ম্মকেই 
অতিশয় দ্বার চক্ষে দেখিতেন। বৈশ্য ও শুদ্রজাতি এই 
সকল কর্ম ত্যাগ করিয়! উচ্চবর্ণের অবলঘ্িত কোন কার্যে 
ব্রতী হইলে তাঁহারা ব্রাহ্গণ বলিয়াই গণ্য হইতেন। পরস্ত 
ব্রাঙ্মণগণ এই সকল নিকুষ্ট কার্যে ব্রতী হইলে পতিত এবং 
শৃদ্রাদি জাতির তুল্য স্বৃণিত বলিয়া পরিগণিত হইতেন। 

অতএব প্রাচীন কালের জাতিভেদ যে অনেকটা কর্ম্ম- 
বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

তন্তিন্ন নিন্জাতির অবজ্ঞার উপর যে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত 
ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। এখন কোন চণ্ডালের ঘরে 
টাকা থাকিলেও তিনি সন্তরান্ত ও সম্মানিত লোক হন; 


পালিত পরা 


' ব্রাহ্মণ গিয়! তাহার দ্বারস্থ হয়, ব্রাহ্মণ তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব 


“করে, ব্রাহ্মণ তাহার সঙ্গে বেড়ায়, একাদনে বসে, একত্র 
আমোদ প্রমোদ করে। এমন কি, চণ্ডাল যদি বিদ্যার জোরে 
হাঁকিমী পদ পান, তাহা হইলে তিনি. বিচারাসনে বসিয়া 


be 


গণ অপরাধীরই ফীনীর হ হুকুম রি পারেন। । পুর্ববকালে 
কিন্ত তেমনটি হইবারই যো ছিল না। মন্ুসংহিতা অষ্টম 
অধ্যায়ে এ বিষয়ে কি লেখা আছে, তাহা ত. সকলে জানেন ? 
মন্থ বলিতেছেনঃ-- 

“যে রাজার সম্মুখে শূত্র ন্যায়ান্তায় ধৰ্ম্ম বিচার করে---সেই রাজার 
রাষ্ট্র পঙ্গে পতিত গরুর ন্যায় শীঘ্রই অবসন্ন হয়। ৮।২১। শুদ্র যদি 
দর্পিত ভাবে ব্রী্গণকে ধর্ম্মোপদেশ করে, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে 
তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করিবেন! ৮।২৭২। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের সহিত 
একাঁসনে উপবেশন করে, তবে রাজ| উহার কটিদেশ লৌহময় তপ্ত 
শলাকায় অষ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে নির্ববাসিত করিবেন ; অথবা! 
যেন না মরে এই ভাবে পাছা! 'কাঁটিয়া দিবেন। ৮1২৮১। ক্রীতই হউক 
ঘা অক্রীতই হউক, শূদ্র দ্বার! ব্রাহ্মণ দাস্ত কর্ম্ম করাইয়! লইবেন। 
যেহেতু বিধাতা দাস্তকণ্ম নির্ববাহীর্থ উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৮1৪১২। 
*শূদ্র স্বামিকর্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাঁসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় ন। দীসত্ব 
কর্ম তাহার স্বাভাবিক, অতএব কে তাহাকে মুক্ত করিতে পরে ? ৮৪১৪। 

এখানেই দেখিতে পাইতেছি নিয়জাতির প্রতি অবজ্ঞা, 
নিয়জাতির প্রতি বিদ্বেষ ও অত্যাচারের উপরই জাঁতিতেদ 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
* “এখন-সকলেই একবার চিন্তা করিয়া দেখুন--প্রাচীন- 
কালের জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে বর্তমান সময়ের জাতিভেদ 
প্রথার আকাশ পাতাল প্রভেদ হইয়াছে কি না? 

আমরা একথা সাহস করিয়াই বলিতে পারি যে, ষাহার! 
মনের একটা সংস্কারের দ্বারা চালিত না হইয়া, উদ্ধার ভাবে 
জাঁতিভেদের বিষয় চিন্তা করিবেন, তাঁহারা কি প্রাচীন, কি 
আধুনিক, কোন: প্রকার জাতিভেদদেরই সমর্থন করিতে 
পারিবেন না। পূর্বেই দেখাইয়াছি .উদারচিত্ত ও অকপট 
স্বদেশহিতৈষী বন্ধিমচন্ত্র বনিয়াছেন_ প্বর্ণ বৈষম্যের ফলে 
ভারতবর্ষ-অবনতির পথে দ্বাড়াইল। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে 
কোন কথা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহা এই 
যে, সাধারণ প্রজা সতেজ না থাকিলে রাজ্যের উন্নতি হয় 
না। এই জন্ত ভারতবর্ষ মুসলমানের হাতে গেল” 
স্থুপণ্তিত, চিন্তাগীল ও স্বদেশহিতৈষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও 
তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন-_ 
জাতিবিচ্ছেদের ' জন্তই আমাদের শিল্পবাণিজ্যের নহি 
হইয়াছেন । তিনি বলেনঃ _ 

“সকল দেশেই বিদ্যা ও অন্ত্রব্যবসায়ী লোক অন্য লোক অপেক্ষা 
প্রভুত্ব লাভ করে; কিন্তু মেই প্রভুত্বটি বংশানুগত হইলে অনিষ্ট ফল 
ফলে। * * সামান্য ব্যবসায়ী লৌকগণ জন্মহেতুই আপনাদিগকে 
নিকৃষ্ট বিধেচনা করিতে শিখে, স্কৃতরাং কখনও উন্নত হইতে পারে ন। 
* * স্বাধীন চিন্তা ব্ৰাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের একচেটিয়! ; স্বাধীন চিন্তা 
নিয় লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ । যে বিদ্যা জীবনের জীবন স্বরূপ এবং 
ক্ষমতার মূলীভূত কারণ স্বরূপ, তাহাও ব্রাহ্মণগণ প্রথমে নিম্ন জাতির 
নিকট হইতে, পরে ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে কাঁড়িয়া লইয়া এক 
চেটিয়া করিল; বিদ্যাহীন নিম্বজাতিগণ, সুতরাং পদানত হইয়া গড়ল, 
'তাহাদিগের মানসিক উন্নতির পথ রহিল ন!1%. 


- 


l 


প্রবাসী । 


কীনা 


[৬ ভাগ। 


তির ডু ওক দাতার, বহল কেষল-যে দান জাতির 
অমঙ্গল হয়, তাহা রে প্রভুদিগেরও অমঙ্গল হয় 1৮ 

এই সকল কথা কি শুধুই ইংরাজের মুখে শোনা কথা? 
ইহা কি সত্য নহে? আমরা ইহাকে সত্য মনে করি। রমেশ 1 
বাবুর মত লোক থে হিন্দুজাতিকে নিন্দা করিবার জন্য কোন _ 
কথা লিখেন নাই, তিনি যে আমাদের সামাজিক অন্তায়াচরণে 
মন্পীড়িত হইয়াই ইহা লিখিয়াছেন-_তাহাঁও বিশ্বাস করি। 
কারণ, আমর! চিন্তা করিলেই দেখিতে পাঁই»_-প্রাচীন- 
কালের স্বর্ণকার, কর্মকার, তীতি, দরজি প্রভৃতি শিল্পবাণিজ্য- 
ব্যবসায়ী ও ষমুদ্রগামী বণিকদিগের প্রতি ব্রাক্মণেরা- যেরূপ 
ঘ্বণা প্রকাশ করিতেন, তাহাতে তীহাদ্দিগের অবলঘ্িত ব্যব- 
সার প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ জন্মিতে পারে নাই। আজ- 
কাল একটা কথা উঠিয়াছে যে, তাতির ছেলে, কামারের 
ছেলে, স্থতারের ছেলে, দোকানদারের ছেলে ছু'পাতা ইংরাজী 
পড়িয়া যে তাহাদের জাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করে এবং পনর _ 
কুড়ি টাকা বেতনে ইংরাঁজের গোলামী স্বীকার করিয়া 
জীবনকে ধন্য মনে করে_ ইহাতে দেশের বড় অনিষ্ট হই- 
য়াছে; এরূপ হইলে দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির কি আশা! 
আছে? অতএব ইহার প্রতীকারের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্মের 
প্রতিষ্ঠা কর__আবার প্রাচীনকালের জাতিভেদ প্রথাকে 
ফিরাইয়া আন। কারণ যে জাতির যে কাজ, যে ব্যবসায়, 
সেই জাতি যদি সেই কাজ ও সেই ব্যবসায়ের মধ্যে বাধ 
পড়ে, তবেই এ দেশে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হইবে; সেই 
সকল জাতি বাধ্য হইয়াই আপন আপন ব্যবসায়ে কৌশল 


ও বুদ্ধি প্রকাশ করিতে যত্ববান হইবে। 


একথা বাহারা বলেন, তাহাদের . কি ভ্রান্তি ! তাহারা * 


শুধুই আপন আপন সংস্কারের বশবত্তী হইয়া, মুদিত নেত্রে 
এক একটা বিষয় কল্পনা করেন, কিন্তু দেশের অবস্থার বিষয় 
চিন্তা করিয়া কোন কথাই বলেন না। তাঁহারা ভাবেন না 
যে জাতিভেদের জন্যই তাঁহাদের কল্পনা সফল হইবার আঁশ! 
নাই। তীতি, কর্মকার প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ দু'পাত৷ ইংরাজী 


পড়িয়া পৈতৃক ব্যবসায় পায়ে ঠেলিতে চাহে কেন? ইংরাঁজের ” 


গোলামীর জন্যই বা ব্যস্ত হয় কেন? তাহাঁতে কি উপার্জন 


খুব বেশী হয়? কাহারও কাহারও হয় বটে; কিন্ত 


অনেকেরই ত তা হয় না। তবুও যে তাহারা চাকুরীর জন্য 


উমেদার, তাহার কারণ কি? আমরা এ সকল জাতিকে 


ছোট জাতি মনে করি, তাঁহাদের ব্যবসায়কে অবজ্ঞার চক্ষে 
দেখি, আর চাকুরীটাকে বড়ই সম্মানের কাজ মনে করি, 
ব্ৰাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ চাকুরীর জন্য.লালাফিত--এই জন্যই 
নয় কি? দেশে শিরশিক্ষার স্কুল "প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই 
সুযোগে যদি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও.কায়স্থের সন্তান তাতি, কর্মকার 
ও শুত্রধর প্রভৃতির কাঁধ্য শিক্ষা করেন ও হাতে কলমে 


. তাহা করিতে থাকেন, তাহা হইলে দেখিব-__তীঁতি,-কর্মকার 


ও সুত্রধরের সন্তানগণও তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায় অনুরাগী 
হইয়াছেন। নচেৎ যে ব্যবসায় উচ্চজাতি কর্তৃক স্বণিত, কে 


সে ব্যবসায়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিবে? কে ঘ্বৃণিত ' 


হইয়া থাকিতে চাঁহিবে? সকলেই চাহে উচ্চ সন্মান, উচ্চ 
অধিকার । যতদিন সমা'জপতিগণের হাঁতে শক্তি ছিল, তত 
দিন এ সকল জাতিকে তাঁহারা উচ্চ সম্মান ও উচ্চাধিকার 
হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন; এখনও যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের 
মাহাত্ম্য প্রচার করিবার বিচিত্র কৌশলে তীহার্দিগকে জ্ঞান 
ও উচ্চাঁধিকাঁর হইতে বঞ্চিত করিতে চাঁহেন,_-তাহা হইলে 
বুঝিব আঁমাঁদের সমাঁজপতিগণ ভাগীরথীর জোতকে ফিরা- 
ইয়! হিমালয়ের অভিমুখে লইয়! যাইতে চাঁহেন | . 
তারপর  যাঁহারা কোন ব্যবসায় বিশেষকে একটি 
জাঁতির মধ্যেই বন্ধ রাখিতে চাহেন আমরা তাঁহাদের 
বুদ্ধির প্রশংসা করি না। প্রায়ই ত দেখিতে পাই--একটি 
- পরিবারের পাঁচটি ছেলের পাঁচ রকম শক্তি--পাঁচ দিকেই 
তাহাদের বুদ্ধি খেলে । একজন আইনে বেশ মাথা 
খাটাইতে পারেন ; একজনের ডাক্তারী বিদ্যায় বুদ্ধি খেলে; 
একজনের চিত্রবিষ্ভায় হাঁত খুব পাকা; একজনের সঙ্গীতে 
ক অতি মধুর-_সাহিত্যে প্রতিভা অসাধারণ ; একজনের 
ব্যবসা-বুদ্ধিতে মস্তিক্ষটি পরিপূর্ণ। এরূপ স্থলে বর্ণাশ্রম 
মের অনুরোধে পাঁচ ভাইকেই যদি যজন যাঁজন ও 
অধ্যাপনায়, কিম্বা লড়াই করিতে, কিম্বা ব্যবসায়, কিন্বা 
ব্রাহ্মণের দবাসত্বে নিযুক্ত কর! হয়__তাহা' হইলে সেটা কি 
খুব বুদ্ধির কাজ হয়--না, তাহাতে কৌন ব্যবসায়েরই উন্নতি 
হয়? 
আমরা আরও একটা কথা জিজ্ঞানা করিতে পারি কি? 
এখন ক্ষত্রিয়দের বর্ণাশ্রম ধর্ম কি হইবে? এখন ত বাঙ্গালী 
কায়স্থগণও ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন। তাঁহারা ও 
অন্াপ্ত ক্ষত্রিয়ের কোন্‌ সৈশ্ভদলে ঢুকিয়া কি অস্ত্র লইয়া 
কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন? | 
অতএব জাঁতিভেদের শুঙ্খলে প্রত্যেক জাতির পা 
২ বাঁধিয়া তাহাদিগকে পুরুযানুক্রমে কোঁন বিশেষ কার্যের 
মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে এবং কাঁজের ছোট বড় হিসাব 
করিয়া তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে, 
কখনই জাতীয় উন্নতি সম্ভব হইবে না। দেশের মধ্যে এ 
বিষয়ে যাহাতে খুব আলোচনা হয়, সেই জন্যই, আমাদের 
ক্ষমতাঁর অভাব সত্বেও এই গুরুতর বিষয়ে একটি প্রবন্ধ 
॥ রচনা করিলাম এবং তাহা পাঠকদিগের সন্মুখে প্রকাশ 
করিলাম । 
শ্রীঅমূতলাল গুপ্ত। 


দীপাবলী 
পাক্কা "ee পা 
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বহু দেবদেবীর উপাসক হিন্দুদ্দিগের বাসভূমি ভার্ত- 
ভূমিতে যে কত প্রকার পার্বণ, উৎসব, পুজা, ব্রতানুষ্ঠান, 
প্রচলিত আছে তাঁহার ইয়ত্তা নাই। ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশ- 
বাসীদের কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উৎসব, পার্বণ, 
ব্ৰত কাছে, সে গুলি সেই সেই প্রদেশে সীমাবদ্ধ বা তথাকার 
অধিবাসীদিগের জাতীয় উৎসব বল! যাইতে পারে। আবার 
কতকগুলি এমন আছে যাহা হিন্দু মাত্রেরই পালনীয় বা 
করণীয়। শেষোক্ত পার্বণ বা উৎসবের মধ্যে দীপাবলীটা 
যেমন ভারতব্যাগী তেমন বোধ হয় আর কোনটা .নহে। 
বহু অহিন্টুকে এই উৎসবে যোগদান করিতে দেখিতে পাওয়া 
যায়। ভারতসাআজীজ্যের মুকুটমণি রাজধানী কলিকাতায় 
ইহার যেমন আধিপত্য, বঙ্গদেশ হইতে শত শত ক্রোশ দূর- 
বৰ্তী সুনীল লবগাঁু পরিবেষ্টিত, - ব্রিটিশ শাসনাধীন দ্বিতীয় 
নগর বাণিজ্যের বিস্তৃত বন্দর সৌন্দর্ধ্যলক্মীর- বরপুত্র ধন- 
কুবের পার্শী ও ভাটিয়াগণের বাসস্থান বোস্বাই নগরেতেও 
ইহার তেমনি আধিপত্য । ভারতের সকল প্রদেশবাসী 
সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু মাত্রেই এই উৎসবে যোগদান করেন। 
প্রতি পল্লী বা প্রতি নগরের অধিবাঁসিগণ ঘোর তমোময়ী 
অমানিশাকে দীপমালা দ্বারা সজ্জিত করিয়া কৃত্রিম. পৌর্ণ- 
মাসীতে পরিণত করেন । ০ 

বৃ্দেশাপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে দীপাবলীর আড়ম্বরটা .কিছু 
অধিক। এ দেশের দেওয়ালীর কথা বলিতে গেলে, সম্পূর্ণ 
কার্তিক মাঁসটিরই একটু বিবরণ দিতে হয়। বৈশাখ ও 
মাঘ মাসের মতন ইহাঁও একটি পুণাময় মাস। .শরৎ পূর্ণিমা 
হইতে * কার্তিক পূর্ণিমা (রাস পূর্ণিমা ) পধ্যস্ত,এই একমাস 
কাল পুজা অর্চনা দীপ দান করিবার নিয়ম । এদেশীয় 
পুরললনারা একমাস কাল অতি গ্রত্যুষে প্রতিবেশিনীগণ 
সমভিব্যাহারে গঙ্গা স্নান ( অবশ্য যে স্থানে. গঙ্গা আছেন ) 
করিতে যান, এবং অতি কোমল কে দেবগুণগাথাপূর্ণ 
ভজন গাহিয়! রাজপথ গুঞ্জরিত করিয়া তুলেন। অর্ধনিদ্রিতা- 
বস্তায় যখন ইহাদের সেই সুমধুর বন্দনাগীতি কর্ণকুহরে 
প্রবিষ্ট হয়, তখন মন বড়ই প্রফুলিত হয়, হৃদয়ে এক পবিত্র 
স্বর্গীয় ভাবের সমাবেশ হয়। জগদীশ্বরের নাম যে কোন 
ভাষায় বা যে কোন রূপেই লওয়া হউক না কেন, তাহাই 
চিত্রশান্তিকর, শ্রুতিমধুর হইবে। সে সময় বন্দনাঁকারিণী- 
দিগের ধর্ন্মপ্রাণতার প্রশংসা না করিয়! থাকা যায় না। 
এই মত প্রত্যহ গ্রাতঃম্নান ও দেবপূজা দেবদর্শন 
করিয়া ইহারা বাটী প্রত্যাঁগমন করেন |, এই সময় গঙ্গাতটে 
. * এদেশীয়রা পূর্ণিমার হিসাবে মান গণন। করেন, এই জন্য বৎসরে 


দিন সংখ্য ক্রমে হাঁস হইয়া যাঁয়। প্রতি তৃতীয় বর্ষান্তে একটি করিয়! 
মাস বৃদ্ধি করিয়া বা “মল মাস” দ্বারা ঠিক করিয়া ওয় হয়। 
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বহুবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আইনে ঘাৰ খেলনা 
পুতুলের অভাব হইলে, গৃহিণীরা সাংসারিক কোন তৈজস- 
পত্রের অভাব হইলে, কাঁতিকের মেলায় ক্রয় করিতে মনস্থ 
করিয়া রাখেন, ও সকলেই 'নিজ প্রয়োজনানুসাঁরে কিছু কিছু 
ক্রয় করেন। কাঁশীধামে কার্তিকের মেলাঁটা খুব জীকাঁল 
রকমের হয়। ইহাকে “পঞ্চগঙ্গা”র মেলা কহে। মণিকর্ণিকাঁর 
ঘাটে ও বেণীমাধবের ঘাঁটে খুব জনতা হয়।' বৈকাঁলে প্রবীণারা 
দ্বেবালয় এবং ভাঁগিরথী তটে সোপানোপরি ঘ্বত প্রদীপ 
জালাইয়া আইসেন। এ দৃষ্ঠটীও দেখিতে বড় মনোরম। 
বাঁটাস্থ তুলসীম্‌ঞ্চে ও ন্বর্গগত গিতৃলোকোদ্দেশে আকাশপ্রদীপ 
দিবার নিয়ম বঙ্গদেশে ও পশ্চিমাঞ্চলে উভয় স্থানেই প্রচলিত 
আছে। 

এ প্রদেশে দেওয়ালী উৎসবের প্রধান কর্তব্য ঘর দ্বার 
পরিষ্কার করা। কার্তিক মাস পড়িতেই পরিষ্কারকার্ধ্য 
আরম্ভ হয়। দেওয়ালী যত নিকটবর্তী হয়, উক্ত কাধ্যেও 
তত শীঘ্বতা দেখা যায় এবং জন মজুর; কলি চুণও অপেক্ষা- 
কৃত মহার্থ ও ছুপ্রাপ্য হয়। দরিদ্রের এক প্রকার শ্বেত 
মৃত্তিকা দ্বারা গৃহের দেওয়াল ও গোময় দ্বারা ঘরের মেঝে 
লেপন করিয়া রাখে। এ ব্যবস্থাটা মন্দ নহে। আমাদের 
হিন্দুধর্মের প্রায় সকল কাধ্যই ধর্মের দোহাই দিয়া সম্পন্ন 
হয়, স্বাস্থারক্ষাও ধর্মের উপর নির্ভর করে। এ প্রদেশে 
গৃহ পরিষ্কার করাটাও ধর্মকর্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া 
গিয়াছে। যাহা হউক, পবেগারে গঙ্গা স্নানের”. মত 
বৎসরাস্তে গৃহপরিষ্কার করাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক । 
অমাবস্তার পূর্বের -ত্রয়োদশীকে “ধনতেরশ” বলা হয়। 
বঙ্গদেশে কালীপুজার রাত্রে গৃহস্থের বাড়ী লক্ীপূজা হয়, 
এ দেশে ত্রয়োদশীর দিনে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাঁকে। এই দিনে 
বাজারে লক্ষ্মী গণেশের মুর্তি বিক্রয় হয়। গৃহস্থগণ এই লক্ষ্মী 
গণেশ ক্রয় করিয়া, ধূপ, দীপ, পুষ্প, মিষ্টান্নাদি দ্বারা দেবপুজা 
করেন এবং ভাণ্ডার ঘরে সমস্ত রাত দীপ জালাইয়া ইন্দিরার 
অনুগ্রহ কামনা করেন। ধনতেরশের দিন কীসারীগণ নিজ 
বিপণি উত্তমরূপে সজ্জিত করে, উক্ত দিবসে সকলেই নিজ 
নিজ অবস্থান্ুসারে একটা বা ততোধিক বহুমূল্য বা স্বল্প 
মূল্যের নূতন বাসন ক্রয় করে। চতুর্দশীর দিন আমাদের মত 
চৌদ্দশাক, বা চৌদ্দ প্রদীপের ব্যবস্থা নাই। সন্ধ্যাকালে 
একটা পুরাতন প্রদীপ জালিয়৷ তাহাতে একটী কাণা কড়ি 


rene" nea” তলত "ou 


দিয়া গৃহদ্বারে রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে “্যমকে দীয়!” বা. 


যমের প্রদীপ বলে। যাহাঁর ঘর দ্বার সে দিন পর্যন্ত 
পরিষ্বৃত হয় না, তাহাকে বড়ই নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, 
কারণ দ্বিগুণ মজুরী দিয়াও জন মজুর পাওয়া যায় না। 
অমাবস্তার দিন অতি প্রত্যুষেই হাটে বাজারে পথের 
ধারে, সকল স্থানেই রাশীকৃত ধবলাকার, মুড়ী, চিড়া, 
ধানের খই, জনর! বা ভুট্টার খই বিক্রয় হইতে থাকে। ধনী 


প্রবাসী | 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


সি তা Von সি 


দরিদ্র সকলেই হুই চারি টাকা হ হইতে, জি চারি আনার ক্রয় 
করেন। দাস, দাসী, ধোপা নাপিত, আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে 
এই জলপান দিতে হইবে ও ২১ মাস পর্য্যন্ত ইহার দ্বারা 
জলযোগ কাৰ্য্য সম্পন্ন হইবে। ভোর হইতে রাত্রি আটটা 


পর্যন্ত এই জলপান ক্রয় বিক্রয় হয়৷ ময়রা বা হালুইকর--" 


দিগের এসময় মাহেন্দ্রযোগ । তাহারা দোকানের উপরি- 
ভাগে ক্ষুদ্র চন্দ্রাতপ ও তাহাতে একটা মস্ত অভ্রের “কাঁণ্ডিল” 
(ল£ন) 'খাটাইয়া, পথের ধূলি নিবারণার্থে জল ছড়াইয়া, 
দৌকানটা উত্তমরূপে জাঁক জমক সহকারে সজ্জিত 
করিয়া, লাল, নীল, গীত, ইত্যাদি রংয়ের মিষ্টান্ন বিক্রয় 
করে। এই মিষ্টাক্পগুলি দেখিতে যেমন সুশ্রী, খাইতে 
তেমনি বিশ্রী, কিন্ত তবু কি ক্রেতার অভাব হয়? অবধ্য 
উত্তম দ্রব্য যে একেবারে নাই তাহা নহে। জলপানের 
সহিত মিষ্টান্নও সকলকে বিতরিত করা হয়! এই উপলক্ষে 
কুস্তকারেরাঁও বেশ উপায় করে। সম্পূর্ণ কাঁত্তিকমাস পর্য্যন্ত - 
গঙ্গার ঘাটে, গৃহিনীদের ভীড়ার সঙ্জোপকরণ ছোট ছোট 
ছাড়ি, সরা, তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুরী 
(এক পয়সায় একশত করিয়া), বালিকাদের পুতুল খেলার 
উনান, হাড়ি হাত! বেড়ী, ছোপা ভাঁড় ইত্যাদি বিক্রয় হয়। 
দীপাবলীর সময় নানা রংয়ের, নানা ঢংয়ের, নানা ভাঁব- 
ব্যঞ্জক মাটার খেলনা বিক্রয় হয়। খেলনাগুলি দেখিতে 
বেশ সুশ্রী, মূল্যও ছ,আনা চারি আনা, হইতে একটাকা, 
ছু’টাকা পর্যন্ত হয়। দু’একটী মনুষ্ণাক্তি ইজার চাপকান 
টুপী পরিহিত খেলনাও দেখিতে পাওয়া যায়। সৌখীন 
ধনিলৌক নিজ বৈঠকখানার শোভাবুদ্ধি করিবার, জন্য .. 


দ্রশটাকা বারটাঁকা মূল্য দিয়া উহ! গ্রহণ করেন। গৃহস্থেরা 
সম্বৎসরের জন্য “দীয়া, দীয়লী” (ছোট খুরী ও বড় খুরী) 


কিনিয়া রাখেন। খেলনার বাজারে ক্রেতা অপেক্ষা মস্ত 
মস্ত পাগড়ী মাথায় গ্রাম্য দর্শকবুন্দের জনতাই অধিক । 
কন্যার শ্বশুরালয়, বধূর পিত্রালয়ে তত্ব করিবার সমর সে 
বাটীস্থ প্রত্যেক বালকের জন্য মাটীর পুতুল ও বালিকার জন্য , 
ছোপা ভাঁড় দিবার নিয়ম আছে। দেওয়ালীর সময় কাগজের * 
বা অভ্রের “কাণ্ডিল* লেন) সকলে একটা ছুটী করিয়া 
ক্রয় করেন। 
কৃষিজীবীর! ক্ষেত্রের মধ্যে মাটিতে দীপ দান করেন। 
ফল বাগাশের মালিকেরা গাছে গাছেও আলো দেন। 
আঁধারে এই দৃষ্য বড়ই সুন্দর দেখায়। 
' ধনবানের গৃহে ঝাড় লন, পরিষ্কার কর! তৈল, বাতি ' 
দ্বারা সজ্জিত করা, অক্টালিকার দ্বিতল, ত্রিতল বাঁরাগায় 


' ভিজ! মাটীর উপর কেরোসিন তেলের মাঁটীর টিমি বা প্রদীপ- 


গুলি ব্সইয়া, সমস্ত দিন ধরিয়া এইরূপ রোসনাইর বন্দোবস্ত* 
করা হয়। গৃহস্থেরা থানকত খুরী জলে ভিজাইয়া, তুলার 
সলিত! পাকাইয়া, একসের বা আধসের “মিঠাতেল (পাঁচ 
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হিন্দু কম্মচারীদের অনুরোধ বা আগ্রহে কুঠিতে “সাফাই ও 


রোসনী” করেন! ভিষূটিক্ট বোর্ড হইতে ' আদালত, 
হাসপাতাল ও টাঁউনহলে আলো দেওয়া হয়। সন্ধা 
সমাগম মাত্রেই চারিদিক আঁলোকাঁকীর্ণ হইয়া উঠে। রাত্রে 


ব্যবসায়ী মহাঁজনদের গদিতে খাতাপত্র পুজা ও নৃতনথাতা 
করা হয়। রাত্রে ইতর ভদ্র ধনী নির্ধন সকলে সহরে ঘুরিয়া 
আলো দেখো ধনীরা গাড়ী জুড়ী হাঁকাইয়া, আবার 
বাহাদের সখ আছে অথচ গাড়ী রাখিবাঁর ক্ষমতা নাই 
তাহারা একা করিয়া আলো দেখিতে বাহির হন। সাহেব 
বিবিরাও বাদ যান না। জেনানা মিশনের কর্ত্রী ঠাকুরাণী 
নিজের শিষ্যা, সহচরী, সমভিব্যাহারে পদত্রজে আলো 
দেখিয়া বেড়ান । | 
এ প্রদেশবসীর! জুয়া খেলাটা দীপাঁবলীর প্রধান 
- কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। দীপাবলীর পাঁচ ছয় দিবস 
পূর্ব হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জুয়া খেলিবার অনুমতি 
লইবার জন্য দরখাঁন্তের উপর দরখাস্ত দিয়া ঝ।তিব্যস্ত করিয়া 
তোলে। জুয়া খেলিবাঁর হুকুম পাইবা মাত্র চারিদিকে 
জুয়ার আঁড্ডা বসিয়া যায়, ব্দমাইসেরা আবার দু'চারি দিন 
পূর্ব হইতে গোঁপনে জুয়া খেলিতে আরম্ভ করে ও পুলিসের 
“এন্তে নানারূপ নিগীড়ন সহা করে, অনেক স্থলে অর্থদার! 
আঁপোসে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। এই কয় দিন নিয়শ্রেণীর 
লোকের! জুয়া খেলিবাঁর জন্য একেবারে কাওজ্ঞানশূন্ত 
হইয়া যায়। মাতা ঝা স্ত্রীর গাত্রাভরণ বন্ধক দিয়া ধার 
করিয়া, সুবিধা পাইলে চুরী রুরিয়া, জুয়া থেলে। “এই 
বার জিতিব” “এই বাজিতে দ্বিগুণ লাভ করিব” কিন্তু আশাই 
সার, তারপর দিন হয় ত বাড়ীতে মড়ীকান্না পড়িয়া গেল। 
কেহ্‌ হারিলে কেহ অবশ্য জিতিবে, কিন্তু কে যে জিতিল 
তাহা অনুভব কর! দুঃসাধ্য ; সকলেই ত হারিয়া অনুতাপ 
করিতে বসে। জুয়া খেলিবার জন্য ইহারা কেমন পাগল 
হয় তাহার একটা উদাহরণ নিয়ে দিলাম । 
আমাদের বাড়ী একটা অন্নবযস্ক চাকর ছিল। সে 
স্রীর হাতের বাজু বন্ধক দিয়া পাঁচটা টাকা লইয়া দুইরাত্র 
জুয়া খেলিল ও হারিল, তৃতীয়দিবসে আমাঁর জননী দেবীর 
কাছে একমাসের মাহিনা ৪২ টাকা “পেসগী” (অগ্রিম ) 


চাঁহিল। একটা বৃদ্ধা চাকরাণী তাহাকে উপদেশ দিয়া. 


বলিল, “মত্‌ খেল বেট! ! নাহী ত ইহে হার যাবে” চাকরটা 
উপেক্ষাভরে কহিল, প্বুটিয়ার কথা শোন! ন! খেলিলে 
জিতিব কি? আর ন! জিতিলে ধার শোধ হইবে কি রূপে?” 
একদল জুয়াচোর আছে তাহারা পথপার্থে তাঁস লইয়া জুয়া 
খেলায় । প্রথমে ইহাদের দলস্থ পাঁচ, সাত জন “অপরিচিত” 
লোক আসিয়া খেলিতে আসে, তাহাদের ক্রমাগত জিতিতে 
দেখিয়া নিরীহ দর্শকগণ ভ্রমে পতিত হয়, প্রলোভনের 
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বশবত্তী হইয়া যাহা কিছু হাতে থাকে সব হাঁরিয়া বাড়ী 
ফিরিতে হয়। বড়লোক মহাঁজনদের বৈঠকখানায় টাকার 
ঝন ঝন শবে কর্ণে তালা লাগিয়া যায়। একজনের 
বৈঠকে আড্ডা হয়। যত বক্ষরাজের কৃপাপাত্রের! টাকার 
তোড়া লুইরা জুড়ী হাঁকাইয়া ভুয়া খেলিতে আইসেন। 
সে স্থানে দশ কুড়ী টাকার নাম নাই। ১০০র নিয়ে বাজী 
রাখাটা উহার! অপমানজনক বোধ করেন। কেহ খা ছু’ 
দশ হাজার হারিবাঁর নিরানন্দ উপভোগ করেন, কেহ বা 
দু'শ হাজার জিতিবার আনন্দ উপভোগ করেন। খাজাঞ্চি 
মহাশয় টাকার তোড়া লইয়া হাজির থাকেন, ইঙ্গিত মাত্রেই 
ঢালিয়া দেন। অন্ন টাক! লইয়া ইহাদের বাঁজীর মধ্যে 
ছু'দশ টাকা মিশাইয়াও অনেক ভদ্রলোক জুয়া খেলেন ; 
আশ্রয়দাতা জিতিলে, কিছু অংশ পাইবেন, হারিলে উহার 
সহিত হারিতে হইবে। রাত্রিকালে অসভ্য জুয়াওয়ালাদের 
“ছা হ্যায়” “পঞ্জা হায়” ইত্যাদি চীৎকারে আতঙ্কের সঞ্চার 
হয়। গবর্ণমেন্টের অন্ুকম্পার এই উৎপাত ছু'চার দিনের 
বেশী স্থায়ী হয় না, তাই রক্ষা । এ দিকে রাত্রি শেষ হইতে 
না হইতে গৃহিণীগণ অলন্মী দুর করিবেন। পাড়ায় চারি 
দিকে কুল! বাজাইবার শবে নিদ্রা্দেবী স্বল্প কার্ধ্য বাকী 
রাখিয়াই প্রস্থান করেন। ব্যাপারটা পুর্বব হইতে অবগত 
না থাকিলে বিপদ আর কি? বাঁটার সব ঘর, দালান, হইতে 
কুল! বাজাইয়া অলগ্মীকে যেন বলপূর্বক তাঁড়াইয়! সদর 
দ্বারে আনিয়া কুলায় অগ্নি সংযোগ কর! হয়। বালক 
বালিকাদের সম্বৎসর নীরোগ থাকিবার জন্য উক্ত অগ্নির 
তাপ দেওয়া হয়। এই কাধ্যের নাম “দরিদ্র খেদা” অর্থাৎ 
অলগ্দী দূর করা । এদেশীয়রা বলেন দেওয়ালীর ম্ত ব্যয়- 
সাপেক্ষ “তেওহার” ( পার্বণ ) আর নাই! ইহারা আরও 
বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির চারটা 
পার্বণ আছে, যথা রাখি পূর্ণিমা ব্রাহ্মণের, দশমী (বিজয়া 
দশমী ) ক্ষজ্রিয়ের, দীপাবলী বৈশ্তের ও হোঁলী বা দোল 
শুদ্রের পার্বণ । 

এই প্রদেশবাঁসী ভদ্রলৌকগণ অধিকাংশ বৈষ্ুবসম্প্রদায়- 
ভুক্ত, প্রায় সকলের বাড়ীতে রাম সীতা, রাধাকৃষ্ণ, ঠাকুরজী 
আছেন। ঠাকুরজীর জন্য কোঁন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হয় 
না। ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেই স্বপাঁক ডালরুটা, আচার চাটনি 
দিয়া ঠাকুরজীর ভোগ দেন, এবং জন্মাষ্টমী, রাম নবমী, অন্ন- 
কুট, দোলাদি উৎসবে অবস্থান্ুবাদী ব্যয় ও ঘটা করেন ও 
প্রসাদ বিতরণ করেন। প্রতিপদের দ্রিন গৃহস্থদের বাড়ী 
অন্নকুটের ধূম পড়িয়া যাঁয়। নূতন আলু বেগুন পাঁলমশাক - 
ইতিপূর্বে কেহ আহার, করেন না, কারণ অন্নকুটে ঠীকুরজীকে 
নূতন “ভাঁজী” ( তরকারী ) ভোগ দিতে হয়। এদেশে সকল 
তরকারীই আলাহিদা আঁলাহিদা ছক্কা করিবার বা রীধি- 
বার নিয়ম, হুটা তিনটার সংমিশ্রণে কোন ব্যঞ্জন তৈয়ারী . 
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হয় না। যে সকল আনাঁজের ছক্কা রান্না হয়, ভিন্ন প্রণালীতে 
তাহারই আচার তৈয়ারী হয়। লুচি, কচুরী, মালপো, 
মোহনভোগ, পাঁপর ভাজা, নানাবিধ নোন্ত! খাছ; বিবিধ 
মিষ্ট খাছ, ক্ষীর, দই, ঠাঁকুরজীকে ভোগ দেওয়া হয়। 
দ্বাপরে গোঁকুলবাসী গোপবৃন্দ শ্রীকুষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
ছাগ্লান কোটি প্রকারের অন্নব্যপ্রন ভোগ দিয়াছিলেন। 
এখন অন্নক্িষ্ট ভারতবাসী অতি সংক্ষেপে সেই কার্য সমাধা 
করেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্ত্রী পুরুষ সকলে নগরস্থ দেবালয়ে 
অন্নকূট দর্শন করিতে গমন করেন । এ দেশীয় ভদ্রমহিলা- 
দের যেমন অবরোধ প্রথার বাধার্বাধি নিয়ম দেখিতে পাওয়া 
যাঁয় না, সেই জন্য চাদর গাঁয় দিবার একটি সুন্দর সুরুচিস্গত 
নিয়ম প্রচলিত আছে।* দেবালয়ের প্রাঙ্গণে ১০০ বা ১৫০ 
লোকের আহারোপযোগী অন্ন পাতা পাতিয়া! স্ত,পাকারে 
রক্ষিত হয়, তছুপরি গামলা করিয়া তিন চারি প্রকারের 
ডাল, বেসম দিয়! দধির অন্ন ও পরমান্ন বসাইয়। দেওয়া হয়। 
ইহাকে “কাচ্চী” ভোগ কহে। এই উঠানে কেহ নাঁমিতে 
পাঁয় না। এই অন্ন রাত্রে দেবালয়াধিকারীর আত্মীয় স্বজন, 
, দাস, দাসী, শিষ্যুবর্গ আহার করেন । উঠানের চারি পার্স 
রোয়াকে “পক্কী” ভোগ অর্থাৎ ঘ্বৃতপক্ক সামগ্রী সজ্জিত 
থাকে; আচার, চাটনী, মোরব্বার সংখ্যাই বেশী। অন্যান্য 
খা দ্রব্যগুলি প্রায় একমাস পনর দিন আগে তৈয়ার করা 
হয়। জনসাধারণে ঠাকুরজীকে প্রণামী স্বরূপ কিছু মূল্য 
দিয়া এই প্রসাদ ক্রয় করেন। কাশীধামের গোপালমনির 
" নামক বৈষ্ণবদিগের প্রধান দেবালয়ের অন্নকূটের প্রসাদ 
অতি উপাদেয় বন্ত। ধনবানেরা আগ্রহ করিয়া এই মন্দিরের 
প্রসাদ ক্রয় করেন। এই দিবসে গোময় দ্বারা গৌঁবর্ধন 
শৈল নিৰ্ম্মাণ করিয়া প্রতি দেবালয়ে তাহার পূজা করা হয়। 


অন্নকুটের পরদিন “ভইয়| ছুইজ” বা! ভ্রাতৃদ্বিতীয়া |: 


হিন্দুধ্মাবলম্বী ভ্রাতা ভগ্নীর ইহা বড়ই আনন্দের দিন। 
ভ্রাতা যে ভগ্নীর কত স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসার পাত্র ও 
ভগ্নী ভ্রাতার কতদূর মঙ্গলাকাজ্ফিণী তাহ! এই দিনে বেশ 
উপলব্ধি কর! যাইতে পারে। এ গ্রদ্দেশীয়া ললনারা ভাই- 
ফোটার দিন একটী গোময় প্রতিমা তৈয়ার করিয়া, ফুল- 
মালা, ঘ্বৃত প্রদীপ, চন্দন, মিষ্টান্ন, পান সুপারি, কাচা ছোলা 
দিয়া তাহার পূজা করেন। হস্ত দ্বার! তুলার সুতা পাঁকাইয়া 
প্রত্যেক ভ্রাতার জন্য এক একটা ক্ষুদ্র বাণ্ডিল প্রস্তুত 
করেন, তাঁহার নাম “আয়ুজোড়া”। তাৎপর্য. ভ্রাতার 
পরমায়ু বৃদ্ধি হউক। প্রসাদী মালা ভাইকে পরাইতে 
" হয়, প্রসাদী চন্দন দিয়া ফৌটা দেওয়া হয়, সর্ব প্রথমে 


* প্রবাঁসিনী বঙ্গমহিলাগণও চাদর গাঁয়ে দ্রিতে বেশ অভ্যস্ত হইয়া 
ছেন। আমাদের বঙ্গদেশবাসিনী ললনার! যেমন ইংরাজ রমণীর জ্যাকেট 
শেমিজ ব্যবহার করিতেছেন, সেইরূপ এদেশীয়াদের মত চাদর গায় দিবার 
প্রথাটাও চলিত করিবার জন্য আমর! তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। 





প্রবাসী । 


সিসি তি 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
প্রদাদী ছোলা সাতটী করিয়া! ভ্রাতাদিগকে' খাইতে দেওয়া 
হয়। এই ছোলা চর্ধণ করিবার নিয়ম নাই, আস্ত 
গিলিতে হয়। এখনকার নব্য ভ্রাতৃবৃন্দ ছোলা গিলিতে 
বড়ই নারাজ; সেই জন্ত ছোলা কয়েকটা পেটে না গিয়া 
পকেটে আশ্রয় লয়। এদেশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠা ভগ্মীর 
অন্ন গ্রহণ করেন না, কিন্তু ভাইফৌটার দিন তাঁহাকে 
ছোটবোনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হয়। এদেশীয় কাঁয়স্থগণ 
ভরাতৃদ্বিতীয়ার দিন দোয়াত কলমের পূজা করেন। 

কান্তিক মাসের “দিঠওয়ন” বা দেবোথান একাদশীটা 
এপ্রদেশে একটা পার্কণের মধ্যে গণনীয়। উক্ত দিবসে 
গঙ্গার ঘাটে তুলসী বৃক্ষের সহিত নারায়ণের বিবাহ দেওয়া 
হয়। ঘাটের উপর একটা প্রকাণ্ড মৃগ্যয় মনুষ্যাকৃতি গঠিত 
করিয়া রাখা হয়। তাহার নাম “ভীমসেন” ৷ বাহারা গঙ্গাস্নান 
করিতে যান, তাহারা এই ভীমের পুজা করেন। কথক 
মহাশয় পুরাণোক্ত ' একাদশীব্রতমাহাআ্ম্য পাঠ করেন। 
স্নানকারী স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই কিছুক্ষণ পাঠ শ্রবণ করেন ও 
বরাহ্মণকে ফল মূল এবং দক্ষিণা দান করেন। গৃঁহস্থেরা 
একটা পিঁড়াতে আলিপনা দিয়া, তছুপরি, নূতন চাল, নূতন 
গুড়, আখ, ছোলার শাক, পানফল, রাঙ্গা-আলু, মূলা) 
কচু, ইত্যাদি সজ্জিত করেন। বাটার কর্তা এই সকল 
বস্তুর পুজা করেন ও “উঠ, উঠ, বাসদেও” বলিয়! তিন বার 
পিঁড়াটী উত্তোলন. করেন বা দেবতার নিদ্রাভঙ্গ করেন। 
একাদশীর দিন অন্নাহার করিতে নাই, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, 
বুদ্ধ সকলেই ফলাহার 'কৃরিবেন। সেদিন হালুইকরের! 
পাঁনফলের ময়দা দ্বারা প্রস্তুত বহুবিধ খাদ্য বিক্রয় করে। 
সম্পন্ন গৃহস্থগণ, উক্ত ময়দার লুচী, মোহনভোগ, ফুলুরী, 
ইত্যাদি বাড়ীতে তৈয়ার করিয়া ফলাহাঁর করেন। গরীব 
মন্ুয্যেরা “কন্দা” (বাঙ্গী-আলু) “বড” (কচু) “সিংঘাড়া” 
(পানিফল) সিদ্ধ করিয়া ফলাহাঁর করেন । দাস, দাসী, 
ধোঁপা, নাপিত, সকলকে কিছু কিছু ফলাহার বণ্টন করিতে - 
হয়। io 

যাহারা নিয়ম পূর্বক কাঁততিক মাসে প্রাতঃস্নীন' করেন, 
রাস পূর্ণিমার পর প্রতিপদের দিন তাহাদের স্নান শেষ হয়। 
উক্ত দিবসে ময়দা দ্বারা গঠিত একটা পুতুল মাথায় করিয়া 
স্নান করা হর। এই পুতুলটা স্নানের বা পুণ্যকার্যের সাক্ষী 
রহিলেন। ইহার নাম পত্রিজটাকে নহান” বা ভ্রিজটার স্নান । 
এই ব্রিজটাটা রাবণ রাজের অন্তঃপুরস্থিতা ত্রিজট! রাক্ষসী 
বা অন্য কেহ তাহা আমর! জানি না।  প্রতিপদের 
দিন গঙ্গাদেবীকে দীপদান করিয়া কার্তিক মাসের 
দীপদানি সমাপ্ত হয়। শুনিতে পাওয়া যায় নৈবধপতি 
মহামতি নলরাজাই নাঁকি এই দীপাবলী উৎসবের 
প্রবর্তক এইদিনে তিনি পুঞ্ধরের সহিত অক্ষ ক্রীড়ায় 
সর্বস্বান্ত হয়েন। সম্ভবতঃ উক্তদ্িবসেই চঞ্চলা লক্ষ্মী দেবীর 
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ও শনি মহাশ য়ের মধ্যে বি জিকির বিচার ভার তীহার 
উপর অর্পিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, ভারতবাসী 
. স্খে দুঃখে হাঁসি মুখে আজও তাহার প্রবর্তিত উৎসবের 
মর্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। দীপমালিকার সময় 
" অমৃতসরের শিখ সম্প্রদায়ের পবিত্র গুরুদরবাঁরের বাঁ গ্রন্থ- 
সাহেবের নুবর্ণমণ্ডিত মর্ম্মর মন্দিরে অতি সমারোহ সহকারে 
দীপদান করা হয়। অমৃত সরোবরের স্কটিকনিভ স্বচ্ছনীর- 
রাশিতে অসংখ্য দীপরাজীর প্রতিবিশ্ব পতিত হইয়া মানব- 
_ নয়নমুগ্ধকারী এক অপূর্ব শোভা সম্পাদন করে। ভগবান 
রামচন্দ্রের প্রিয় বনভূমি চিত্রকুট তীর্ঘের দীপমালিকার 
উৎসবও দর্শনীয় । . 

গ্রবাসিনী 


বৈজ্ঞানিক পরিভাষা % 


কোন অপরিচিত লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হইলে 
তাহার নাম না জানিলে আমাদের তৃপ্তি হয় না । নাম 
মনে থাকিলে তাহার বিষয় যেন সমস্ত জানিতে পারিলাম 
বলিয়া বোধ হয়। বৈজ্ঞানিকেরা নিত্যই নৃতন নূতন 
জিনিষ আবিষ্কার করিতেছেন, কিন্বা পুর্ববপরিচিত জিনিষ- 
গুলির মধ্যে নূতন সন্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন। যিনি যে 
জিনিষের আবিষ্কারক, তিনি সেই জিনিষের নামকরণ করেন। 
তাহার সেই নামটী দ্বারা অপরে সেই জিনিষ জানিতে ও 
চিনিতে পারে। তবে মনুষ্যসমাজে শিশুর অন্প্রাশনের 
সময় যেরূপ প্রথা প্রচলিত আছে, ঠিক সেরূপ ব্যবস্থা হয় 
না। সন্তানের অভিভাবকেরা যাহ! ইচ্ছা তাহাই নাম দিতে 
পারেন, অন্য লোকের এ বিষয়ে বলিবার কোন অধিকার 
নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের এত দুর স্বাধীনতা নাই। 
কোন নূতন জিনিষের নামকরণ করিতে হইলে, কেন এরূপ 
. নাম হইবে তাহার বিশেষ প্রকারে কারণ নির্দেশ করিতে 
" হয়। নামটা প্রকৃত পক্ষে সেই বস্তুর গুণজ্ঞাপক কি না 
" তাহাও 'দেখাইতে হইবে। আমাদের দাক্ষিণাত্যবাসী ভ্রাতৃ 
বৃন্দের নাম দেখিলে, অনেক সময়ে তাঁহাদের নিজেদের নর 
ছাড়া, পিতার নাম ও তাহাদের গোষ্ঠীর কোথায় আদি 
নিবাস তাহা জানা যায়। এ হিসাবে ব্যক্তিগত নামগুলিও 
কতক পরিমাণে গুণজ্ঞাপক। কিন্ত সকল ক্ষেত্রে এ কথা 
খাটে না । বাস্তবিক. পিতামাতা ইচ্ছা করিলেই তাহাদের 
কাণা ছেলের নাম ‘পদ্মলোচন’ কিম্বা ছুর্দান্ত ছেলের নাম 
সুশীলকুমার, রাখিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক জগতে কিন্ত 
এরূপ নামকরণ সাধারণের গ্রাহ হইবে না। দ্রব্যের, গুণের 
সহিত নামের ধাতুগত অর্থের সামরস্ত থাকা চাই।. নাম- 
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বৈজ্ঞানিক পরিভাষা । 


৮৮৯৬০০ ০০০ কিক শক সর 


উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 


88৭ 


পক পি 


গুলি যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয় এবং বিন প্রকারে 
শ্রুতিকঠোর না! হয়, তাহারও চেষ্টা করা উচিত। 

- নামকরণ সময়ে আর একটী বিষয়ে লক্ষ্য থাকা উচিত। 
সমাজবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করা মন্তুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্মী। . 
প্ডিতেরা বলেন, এই ধর্ম অনুসারে মানবের! প্রথমে সঙ্কেত- 
চিহ্ন দ্বারা ভাববিনিময় করিত। . পরে ক্রমশঃ ভাষার 
সৃষ্টি হয়। ভাঁববিনিময়ের জন্ত একান্ত আবশ্যক বলিয়াই 
ভাষার. উৎপত্তি হয় । আমি যে জিনিষটাকে নীল বলিলাম, 
অন্ত লোকে তাহাকে লাল বলিলে ভাষার উদ্দেশ্য নিক্ষুল 
হইবে । বাইবেলে কথিত আছে যে ঈশ্বর মানবদিগের গর্ব 
খর্ব করিবার জন্ত এক সময়ে ভাষাবিভ্রাট ঘটাইয়! দিয়া- 
ছিলেন। বস্তুত সকল প্রকার বিপ্লব অপেক্ষা ভাষাবিভ্রাট 
অধিক গোলযোগ উৎপন্ন করে। অতএব দেখা যাইতেছে 
যে নুতন নামকরণ করিতে হইলে, যাহাতে তাহা সর্ববাঁদি- 
সম্মত হয়, বিশেষভাবে তাহার চেষ্টা করা উচিত। 

বিভিন্ন প্রকারের ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা বর্ণনা 
করা এ প্রবন্ধের উদ্দেগ্ত নয়। ভাষাবিজ্ঞানের পুস্তকে 
ইহার বিস্তারিত আলোচনা আছে। ভাষা লিপিবদ্ধ হইলে 
অনেকটা স্থায়িভাব অবলম্বন করে। .বহুবৎসরব্যাপী 
ব্যবহারের পর এক একটা ভাষা সর্বাঙ্গীন হয়। অনেক 
পরিবর্তনের পরই এইরূপ হওয় সম্ভবপর হ্য়। বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষা সঙ্কলন করিতেও কি আমাদের এতটা বিলম্ব 
করিতে হইবে? সুসভ্য ইউরোপে নিত্যই নূতন জিনিষের 
সৃষ্টি হইতেছে। সেখানে একজন. পোঁলাওদেশবাঁপী বহু- - 
ভাষাবিৎ পণ্ডিত বিশ্বামিত্রের নূতন স্থষ্টির মত একটা আন্‌" 
কোরা নূতন ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। কয়েক সহজ 
বৈজ্ঞানিক শব্দ এক ভাষা হইতে ভাষান্তরিত করা ইহ! 
অপেক্ষা ছুঙ্কর কন্ম নয়। 

আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক নি ক্ষায় দীক্ষিত লোকের 

ংখ্যা অল্পমাত্র। অন্নসংখ্যক শিক্ষিত লোকের মধ্যে মতের 
বিশেষ. অমিল হইবার কোন কারণ নাই । তাহারা সকলে 
মিলিয়া যেরূপ পরিভাষা স্থজন করিবেন, তাহাই সকলে 
গ্রহণ করিবেন। অষ্টাৰশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সে যে, 
প্রকারে রাসায়নিক পরিভাষা সুষ্ট হইয়াছিল, ইহাই তাহার 
লাঁবোয়াসিয়ে দাঁহনক্রিয়ার প্রকৃত 
কারণ নির্দেশ করিয়| পুরাতন রসায়নের মূলে কুঠারাঘাত 
করিয়াছিলেন ।* পুরাতন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া 
সকল জিনিষের নাম দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাদের 
আগাগোড়া পরিবর্তন আবশ্যক হইল। লাবোয়াসিয়ে, 
_লাপ্লাস্‌, ডি মর্ভো,ফুরক্রয়, প্রভৃতি ফরাসিদেশীয় বৈজ্ঞানক- - 
“গণ তখন একত্র হইয়! জিনিষগুলির নামকরণের একপ্রকার 


* “্নধ্য রসায়নী-বিদ্য! ও তাহার উৎপত্তি” দ্রষ্টব্য । 


৪৪৮ 
প্রথা নিৰ্দ্দেশ করিবেন Ee তলত, ও বৈজানিক: জগতে 
প্রচলিত আছে। ইহার একশত বৎসর পরে জেনিভা 
সহরে ইউরোপের সকল দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ- মিলিত হইয়া 
আর একটা সভা করেন। এই একশত বৎসরের ভিতর 
জৈব রসায়নে প্রায় ৬০৭০, হাঁজার নূতন যৌগিক পদার্থ 
আবিষ্কৃত হয়। ইহাদের নামকরণে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত করিবার জন্য এই সভা! নামমালা 
গ্রহের জন্য কয়েকটা নিয়ম নিদ্দিষ্ট করিয়া দেন। এই 
নিয়মগুলি ইউরোপের প্রায় সকল. দেশের বৈজ্ঞানিকগণ 
শিরোধার্্য করিরাছেন। 

স্কৃত বা তৎসংপৃক্ত প্রাকৃত হইতে যেরূপ ভারতবর্ীয় 
অনেক ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, প্রাচীন লাটিন ভাষা 
হইতে সেইরূপ ফরাসী, ইতালীয় [প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা- 
গুলি জন্মগ্রহণ করিয়াছে । ' এই লাটন এবং স্কলবিশেষে 
গ্রাক ভাষ! অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকের! প্রায়ই তীহাঁদের 
পরিভাষা! সঙ্কলন করেন। 
শাখায় লাটিন নামের এত প্রাচ্য যে লাঁটিন ভাষা শিক্ষা 
না করিলে; অনেক স্থলে চিকিৎসাবিগ্ঠালয়ে প্রবেশের অধি- 
কার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ইউরোপে লাটিন ভাষা 
যেরূপ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল, সংস্কৃত আমাদের দেশে 
তদপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন জাতিবর্ যাহাতে একতাঁস্ুত্রে- বদ্ধ হয়, ভারতহিতৈষী 
ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা চিন্তনীয়। ভাষাঁভেঘ, ধর্ম্মভেদ, আঁচার- 
ভেদ যাহাতে ক্রমশঃ পরিমাণে স্বল্প হইয়া আসে তাহার 


প্রভৃত চেষ্টা হইতেছে। কেহ কেহ যাহাতে ভারতবাসীর 
ভাষা এক হ্য় 'এরপ প্রস্তাবও করিতেছেন। এ সকল 


অবন্ত কাৰ্য্যে পরিণত কর! সুকঠিন ও সময়সাপেক্ষ ৷ কিন্তু 
যাহা করা না করা আমাদের নিজের আয়ত্তাধীন, যাহ! 
আমর! নিজে হাতে গড়িয়া করিব, তাহা! 'বিভিন্ন প্রকারে 
করিয়া অনৈক্যবর্দন করা সমীচীন নহে। সম্প্রতি নাগরী- 
প্রচারিণী সভা কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন 
করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হয় ত কালে ভাঁরতবর্ষীয় অন্ত 
- কোন ভাষায় আর এক প্রকারের বৈজ্ঞানিক অভিধান 
প্রকাশিত হইবে। ভাষার অনৈক্য হেতু ভারতবর্ষীয় 
বিজ্ঞানসেবিগণের মধ্যে ভাঁববিনিময়ের বিষম অন্তরায় 
উপস্থিত হইবে । জনসাধারণ মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচার 
হওয়া উচিত ইহা! ধাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা, তাঁহাদের এখন 
সচেষ্ট হওয়া উচিত । - 
-নাগরীপ্রচারিণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষা সাতটা পরিচ্ছেদে বিভক্ত | ভূগোল, খগোঁল, অর্থ- 
. শান্ত, অঙ্কশাস্ত, দর্শনশশস্ত্, পদার্থ-বিগ্া, রসায়িনীবিষ্ঠা এই 
সপ্তশাস্ত্রের প্রায় দণসহআ নামের হিন্দী ভাষায় অনুবাদ 
আঁছে। দুবিদ্ধা, প্রাণিবিদ্ধা, উদ্ভিদ্বিদ্ঞা প্রভৃতির তত্বগুলি 


প্রবাসী । 


শা সতত 


চিকিৎসাঁবিজ্ঞানের বিভিন্ন. 


রি ড্ঠ ভারী 
অনসাঁধারণের পক্ষে জিনের শিট এবং বহ রা 
যন্ত্র ব্যতিরেকেও বোধগম্য কর! যাইতে পারে। ইহাদের 
পরিভাষা সঙ্কলনে এই সভা হস্তক্ষেপ করেন নাই, ইহা 
ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে । . বিশেষতঃ -বাঙ্গলা ভাষায়; 
এই সকল বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে এবং 
বহুল পরিমাণে পরিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রায় 
১৪ বৎসর অতীত হইল এই প্রবন্ধলেখকদ্বয়ের অন্ঠতর 
প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহাতে 
সুঞ্রতের “শারীরস্থান” অধ্যায় হইতে অনেক শব গৃহীত 
হয়। আশা করি নূতন সংস্করণে এই অসম্পূর্ণতা তিরো- 
হিত হইবে I 

এই পুস্তকখানি যে ভ্রমশুন্ত ও সর্ধাঙ্গীন হয় নাই, তাহা 
স্কলনকারীর! স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এবিষয়ে 
অধিক বলা নিশ্রয়োজন। অনেকস্থলে ইংরাজী ভাষার 
অনুকরণ করিতে গিরা ভাবের বিষম বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে।& .. 
ইহা দ্বারা সকল প্রকারের অন্গুরিধা যে দূরীভূত হইবে 
তাহা আশা করা যায় না। ইংরাজী ওয়েব্ষ্টারের অভিধান 
দেখিয়া এই পুস্তকের জন্য অধিকাংশ শব্দ সঙ্কলন করা 
হইয়াছে । সর্বসাধারণের ব্যবহৃত অভিধানে বৈজ্ঞানিক 
শব্দের সংখ্যা স্বপ্নমাত্র। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নকালে ইহা 
অপেক্ষা অন্ন বিশ ত্রিশ গুণ বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার 
করিতে হইবে। ৯" 

ভিন্ন ভাষার অনেক শব্দ প্রত্যেক ভাষায় বর্তমান : 
আছে। ইংরাজেরা আমাদের শাল, নবাব, বাজার প্রভৃতি 
কতকগুলি শব্দ নিজেদের মত করিয়া লইয়াছে। বিদেশীয় 
বহু দ্রব্য সচরাচর ব্যবহার করি বলিয়া আমরা অনেক 
ইংরাজী শব্দ গ্রহণ করিরাছি। আমাদের ছেলেরা শিশু- 
কাল হইতে মার্কেল লইয়া খেলে, পেন্সিলে লেখে, বৃটিং 
দিয়া মসী শোষণ করে, গ্রাস হইতে জল পান করে, বোতল 
হইতে ওষধ সেবন করে। এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞানে কোন ' 
ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিব না বলিলে চলে না। 
বৈজ্ঞানিকের ঘরকরনার অত্যাবগ্তক জিনিষ--যেমিন ৪৭5, - 
burner, screw, spring, beaker, basin, flask 
প্রভৃতির হিন্দী নাম আমাদের সমালোচ্য পুস্তকে নাই। 
ইহাদের ঠিক অনুবাদ করা ছুঃসাধ্য, কেন না প্রচলিত 
জিনিষের অন্ত নাম দিলে তাহ! হুর্বোধ্য হইবে। অনেক 
বিষয়ে অনেকে বিলাতী বজ্জন করিতেছেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে ' 





* গুটিকতক উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে | কুইনাইন, কোকেন 
প্রভৃতি কতকগুলি, কটুগুণসম্পন্ন উদ্ভিজ্জ দ্রব্য সঙ্জিক! ক্ষারের স্তাঁয় 
ক্ষার ধর্দমীবলম্বী। এই জন্য ইহাদের বঙ্গভা ধায় উপক্ষার এবং ইংরাজীতে 
alkaloid ব| Organic base ধলে। স্মালোচ্য পুস্তকে Organic 
baseএর অনুবাদ “সজীব পদার্থ ভস্ম”. দেওয়া হইয়াছে। সজীব পদার্থ 


- ভস্মীভূত করিলে কি হয় তাহ! সকলেই জানেন। 


রি 


_ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। 
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পাশা পাশপাশি বিলাল লা চর 


ই এরু প্রকার অসুস্তব। বিজিত র এটা টিসি প্রসিদ্ধ 
নামা বৈজ্ঞানিক তাহার আবিষ্কৃত জিনিষের হয়ত নাম এক 
প্রকার দিলেন। দেই জিনিষের . অন্তপ্রকার নাম দেওয়া 
. সভ্যসমাজে অশিষ্ট ও .দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইবে ।. বস্তুতঃ 


- বৈজ্ঞানিকদিগের,মধ্যে জাতিগত ঈর্ধ্যা দ্বেষ থাকা উচিত নহে. 


এবং থাকেও না । -বৈজ্ঞানিকেরা, আঁপনা-আপনির-ভিতর 
একটা স্বতন্ত্র জাতি গঠন করিয়া তোলেন। 


পরিভাষা সন্ধে যে সং ংস্কৃত ভাষার নিকট ডা 


বেশী" খণী হইতে হইবে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন । 
সংস্কতে- অনেক 'সুন্দর' সুন্দর বৈজ্ঞানিক শব্দ ছিল, আমরা 
তাহাদিগকে “বিকৃত করিয়া 'কিস্তৃতকিমাকীঁর . 'করিয়! 
তুলিয়াছি। " নবপ্রকাশিত প্নব্যরসায়নী বিদ্যাপ্র ইহার 
. একটী উদাহরণ, দেওয়া ' হইয়াছে ।* রত্রপরীক্ষাশাস্তরে 
“অগ্রিমাত্রা নিরূপণ” বলিয়া যে কৃথা আছে তাঁহা-ইংরাঁজী 
- 20760057209 কথাটীর প্রকৃত ভাবজ্ঞাপক।' এইরূপ 
শব্বগুলির' যাহাতে - অপব্যবহার 'ন! হয়' ''তদ্বিষয়ে বিশেষ, দৃষ্টি 
রাখা-কর্তব্য। 


দুঃখের বিষয় হিন্দী পরিভাষা অধিকাংশ বলেই 'পুরাতন' 


নামের মর্ধ্যাদা' রাখেন 'নাই। সর্জিকাক্ষার এবং যবক্ষার 
এই ছুই প্রকার 'ক্ষারের নাম: আমাদের দেশে সুশ্রতের 
কাল হইতে প্রচলিত আছে (History of Hindu 
vChemistry—Chemistry i in the Susruta অধ্যায় 
দ্রষ্টব্য) ৷" কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থে ইংরাজী সোডা এবং,পটাঁস 
বজায়' রহিয়া গিয়াছে। ক্ষার ছুই প্রকার হইতে গারে। 
ক্ষারের গুণ কতক পরিমাণে -বিনষ্ট হইলে. তাঁহাকে মৃদু 
ক্ষার কহে। ক্ষার গুণ অক্ষুণ্ন থাকিলে. আয়ুর্ব্বেদে তাঁহাকে 
- তীক্ষক্ষার বলা হইয়াছে। এই প্রকার সুন্দর সুন্দর ‘শব্দ 
থাকিতেও হিন্দী পরিভাষা অন্ত নাম “্দাহক” হ্যজন 
করিয়াছেন। ' উদ্ভিজ্জ দ্রব্য কতকগুলি - ক্ষারগুণসম্পন 
আছে। তাহাঁদের উপক্ষার নাম প্রচলিত আছে। এই 
গ্রন্থে ইহাঁদিগকে “ক্ষারপ্রায়” এই . নৃতন "নামে. অলঙ্কৃত 
করা হইয়াছে।' ধাতু সম্বন্ধেও এইরূপ গোলযোগ করা 
, হইয়াছে। ‘দুই 1কম্বা তিন ধাতুর মিশ্রণে 'কাংস্ত প্রভৃতি 
যে'সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় তান্ত্রিক রাসায়নিক গ্রন্থে তাহা- 
দিগকে -কৃত্রিম ধাতু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ; -এবং 
*স্বর্ণরৌপ্য তির সকল ধাতুকে হীন ধাতু বলা | হইয়াছে। 


ইহাদের “পরিবর্তে “ধাতুমেল” ও “নীচ ধাতু” এই. নাম-. 


দ্বয় অধিকতর উপযুক্ত হয়নাই £ খের ৰিব শ্যোতিৰ 
এবং গণিতের পরিভাষা সংগ্রহের তাঁর উপযুক্ত হস্তে. ন্যস্ত 
ছিল বলিয়া এই দুইটাতে এরূপ বিশৃঙ্খলা, উপস্থিত হয় নাই। 
'মহামহোপাধ্যায় -স্থধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের, মত- শাল্তজ্ঞ 





_. সা্নবারদায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি ৪৭:৪৮ পৃষ্ঠা” জুষ্টব্যা। : 


পণ্ডিত এই তার র লইয়া. আমাদের ধ্বাদরহ, হইয়াছেন । 
ভারতবর্ষে এই কাধ্যের নিমিত্ত তীহার ভ্তায়-আর একটা 
লোক পাওয়া স্থকঠিন। 

নুতন কোন নাম দিলে, কেন এইরূপ নাম দেওয়া 
হইল তাহা লোকের জানিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। ছুঃখের 
বিষয় আমাদের সমালোচ্য পুস্তকে ইহার কোন ব্যবস্থা 
‘করা হয়- নাই।- টীকা ও ফুটনোট দ্বারা কোন: নাম 
কিরূপে সৃষ্ট হইল ও ইহা .কিরপু অর্থবাঁচক.. তাহা নি 
করা. উচিত ছিল.।* 

“ নাগরীপ্রচারিণী সভা এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া সাধা- 

' রণের ধন্ঠবাদার্থ হইয়াছেন।' পুস্তকখানি . সর্বাদসুন্দর না, 
হইলেও, ইহা হইতে অনেক সুফল ফলিতে পারে_ . আশা * 
করি. আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বিজ্ঞান চর্চ্চার 
দিকে মনোযোগ পূর্বক মাতৃভাষার ...শ্রীবৃদ্ধি, করিবেন. 
পুস্তকাঁদি প্রণয়ন ব্যতিরেকে: এইরূপ .অভিধান. সঙ্কলন 
গুষ্ধ বৃক্ষে জলধারা সেচনের প্যায় নিষ্ফল হইবে। বস্তুতঃ 
পরিভাষার জন্ত বিশেষ, কাধ্য আট্কাঁয় না। -.আয়াদের 
পুর্ব পুরুষেরা ভক্তিভরে.এক একটী কল্পিত দেবতার উদ্দেশে 
শত. সহজ্র নাম রচনা করিতের। আমাদেরও এবিষয়ে 
যদি. সেইরূপ অভিনিবেশ ' থাকে, তাহা হইলে আমর! 
কৃতকার্য হইতে পারিব। 

, গ্রন্থের .মুখবন্ধে . গ্রন্থসম্পা্ক শ্রী শারদ দাস 
মহাশয় বলিয়াছেন যে বৈজ্ঞানিক.পরিভাষা সঙ্কলনে অধ্যাপক 
গজ্জর বড়োদাধিপের সাহায্যে ১৮৮৮ অব্দে যে চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন: সময় হিসাবে ভারতবর্ষের মধ্যে. তাহাই প্রথম। 
কিন্তু এই সংস্কার.ভরমাত্মক। চল্লিশ বৎসরেরও অধিক পূর্বে 
সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রাজ! বাঁজেন্দ্রলাঁল 
মিত্র বঙ্গভাষাতে পদার্থবিদ্যা, ভুবিদ্যা, প্রাকৃতিক 'ভূগোল 
প্রভৃতি বিজ্ঞানগুলির .পরিভাষা স্থজন করিয়া, তবোধিনী 
পত্রিকায় . এবং বিবিধার্থ-সংগ্রহে.. প্রকাশ করেন। .হিন্দী- 
পরিভাষা! সম্পাদক সম্ভবতঃ ইহা না জানিয়াই' এইরূপ. কথা 
লিখিয়াছেন। . বাস্তরিক. অক্ষয়কুমার এবং রাজেন্দ্রলাঁলের 
পরিভাষা অবলম্বন করিয়া বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক নামুগুলি - 
আজও চলিতেছে । ইহার! ইহাদের মূল্যবান্‌ সময় বিজ্ঞান- 
চ্চায়' নিয়োজিত করিয়! দেশের প্রভূত, উপকার ' সাধন ' 


* দৃষ্টান্তস্বরূপ রসায়নশীস্ত্র বিবৃত কতকগুলি মুল পদার্থের হিন্দী 
নাম উদ্ধত করিতেছি । . Aluminium স্কটিক্‌ হইতে এবং arsenic 
হরিতাল হইতে উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়। ইহাদের নাম “ক্ষট” ও: “তাল” 
হইয়াছে। কোঁথ! হইতে নামটী হষ্ট হইল তাহ! জানা থাকিলে অনেক 
জ্ঞানলাভ হয়।, এই প্রকারেই বোধ হয় anti৷০nyর “অজ্জন” 

°F luorineaর." ‘প্লব” ও lithiumaর “গ্রীধ” প্রভৃতি নামকরণ হইয়াছে | 
Nitrogen নত্রজন, manganese “মাঈল,” Rubidian করপদ প্রভু 
" তির নাম শুধু উচ্চারণ দৌকয্যার্থে ইংরাজী হইতে অল্প পরিবর্তিত হইয়াছে। . 
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করিয়াছেন। আমাদের দেশবাসীরা ইহাদের কাৰ্য্য বিস্বৃত 

হইলে, ইহাদের স্থৃতির অবমাননা কর! হইবে এবং আমাদের 

পক্ষেও ইহা! বিষম অকুতজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে। 
শ্রীপ্রফুলচন্দ্ৰ রায় ও শরীবিধুভুষণ দত্ত এম্‌, এ! 





জেহন্দর্‌ ও লালকুয়র । 
যখন এই. চতুরা সুন্দরী ধূমকেতুর মত প্রৌঢ় জেহন্দর্‌ 
শাহের জীবনাকাশে উদ্বিত হইলেন তখন মোগল সাম্রাজ্য 
ধ্বংসোনুখ। তৈমুরলঙ্গ যে রাজ্যের সুচনা করিয়াছিলেন, 
বীরকেশরী উদারহৃদয় বাবর যে রাজ্যের ভিত্তিস্থাপনা 
করিয়াছিলেন, মোগলশ্রেষ্ঠট মহামতি আকবর স্বীয় অপূর্ব 
গ্রতিভাবলে, যে বিশাল সামাজ্যের . আয়তন বদ্ধিত ও 
‘ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিয়াছিলেন, তখন সে জগৎপ্রথিত বিশাল 
সাম্রাজ্য তাঁহার অক্ষম ইন্দ্রিয়পরায়ণ উত্তরাধিকারীদের 
হস্তে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব 
সঙ্ধীর্ণ অনুদার ভেদনীতি ও ধর্ম্মান্ধতায় পিতামহের অটল 
সিংহাসনের সুদৃঢ় স্তম্তরাজি ক্ষয়িতমূল করিয়াছিলেন বটে 
কিন্ত. তখনও মোগলাধিকৃত ভারতের সর্বত্র মোগলের দৃঢ় 
শাসন অনুভূত :হইত।, কিন্তু ইহার পরবন্তী মোগল- 
সম্নাটেরা কেবল কলচালিত পুত্তলিকাঁর স্তায় মন্ত্রীদের 
হস্তের, ক্রীড়নকমাত্র ছিলেন। . দ্বণিত পানাসক্তি, কুৎসিত 
সংসর্গ ও জঘন্য ইন্দরিয়পরায়ণতা তাহাদিগকে সিংহাসন 
হইতে বিলাঁসমন্দিরে ও বিলাঁসমন্দির হইতে ঘাতকের 
নির্মম অন্ত্রসমীপে নীত করাইত ! এরূপ একটা অক্ষম 
দুবৃ্তি মোগল সম্রাটের জীবনের চিত্র এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রদত্ত 
'হুইবে। ... ' টা 
"যে উপায়ে .আওরঙ্গজেবের পৌত্র ও সম্রাট, বাহাছুর 
শাহের-তৃতীয় পুত্র মৈজুদ্দীন জেহন্দর্‌ শাহ চতুর কুশলী 
মন্ত্রী জুল্ফিকারের সাহায্যে অগ্রজ ও অন্জদের রক্তে 
সিংহাসনের' পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন এ ক্ষুদ্র, প্রবন্ধে, 
সে-সব বর্ণনা" করা আমাদের অভিপ্রেত নয় । . আমরা য়ে 
সময়ের কথা বলিতেছি তখন তিনি-সিংহাঁসনাধিরূঢ়। প্রৌঢ় 
জুলফিকার তখন:রাজ্যে সর্কেসর্ধবা। সম্রাট কেবল তাহার. 
হস্তচালিত ক্রীড়াপুত্লী মাত্র। ,ধীতিহাসিক কাফি খাঁর 
কথায় তখন "ভাট নকীৰ ও নটনটাদেরই মর্ন্ুম : পড়িয়া- 
ছিল।” এই পাঁপোন্ত্ত ইন্দ্ৰিয়পরায়ণ নৃপতির শাঁসন- 
'প্রণালী ও সভাস্বর্থকে বিদ্রপ করিয়া কাফিথা বলিয়াছেন 
যে “যেরূপ অত্যাচার ও অন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণতাঁর সময় 
পড়িয়াছে তাহাতে কাজি ও মুফ্তিদিগকে কোরান, ও 
কল্মা ছাড়িয়া সাকী ও 'সিরাজীরই বা উপাসনা করিতে” 
হয়!” সম্রাটু সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাহার ধাত্রী- 
পুত্র কোশল্তাস্‌ খাকে ৫) "খা! জই বাহাঁছুর' খেতাব দিয়া 


প্রবাসী | 


রাজ্যের মধ্যে একটী প্রধান পদে উন্নীত করিলেন 
“সৈয়র-উল্-মুতাক্ষরীণ৬ ইতিহাসগ্রন্থের ভাস্বর লিপিকার 
গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে, যে রমণী সম্রাটের বিশেষ 
অনুগ্রহভাগিনী ছিলেন তাঁহার নাম লালকুয়র ৷ | 
লালকোঙর বা লালাকুয়র বা লালকুয়রের (গোলাম 
হোসেন লিখিয়াছেন “লালকুর,, সম্ভবতঃ ইহ! “লালকুমারী” 
শব্দের অপত্রংশ, এখনও বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ‘যমন!- 
কুয়র” পব্রজ্কু়র প্রভৃতি নামের প্রচলন আছে) শৈশবা- 
বস্থা তিমিরাচ্ছন্ন। তাহার জন্মস্থান বা জন্মবৃভীস্ত বা 
রাজধানীতে আগমনের কারণ না গোলাম হোসেন না 


পিতা 


'কাফি খাঁ (দুস্তখব্ব,ললুবাব ‘অত্যুত্তম (তিহাসিক) সারসংগ্রহ 


গ্রন্থের রচাঁয়তা) না সমসাময়িক ওতিহাসিক ইরাদৎ খা 
কেহই এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। তবেশ্পষ্ট ন! 
বলিলেও লালকুয়রের যে খুব.নীচ বংশে জন্ম তাহাদের 


সকলের বর্ণনার আভাঁসে সহজেই অনুমিত হয়। কথিত . 


আছে যে লম্পট সম্রাট ইহাকে নর্ভকীসম্প্রদায় হইতে বেগমে 
উন্নীত করিয়াছিলেন। মোগল সম্রাটের কথন কখনও 
এইরূপে যে মহিষী বরণ করিয়া লইতেন সে কথা মেম্ুষী 
হইতে সক্কলন করিয়া বঙ্গদর্শন পত্রে “রঙ্গমহল* প্রবন্ধে 
উল্লেখ করিয়াছি । জগদিখ্যাত নূরজহীর সৌন্দর্য্যের কথা . 
যেরূপ প্রত্যেক এতিহাসিক বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 
ইহার সৌন্দধ্যসধ্ধদ্ধে সেরূপ কোন, সবিশেষ আলোচনা, 
নাই। গোলাম হোসেন বলেন যে'জেহন্দর্‌ সআঁট হইয়াই 
ইহাকে “ইমৃতিয়াজ মহল বেগম” (অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ) এই উপাধি দিয়াছিলেন ও ইনি বাদশাহী সৈল্তাদির 
কুচের সময়. সমাঁটের নিকটেই চন্দ্রাতপযুক্ত হাঁওদায় 
হস্তীপৃষ্টে সমারিঢ় হইয়া যাইবার উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। মোগল দরবারে ইহা অতি উচ্চ সম্মান। 
এ সম্মান কেবল মাত্র রাজবংশীয় বেগম ও শাহজাদা 
শাহ্জাদীদের প্রাপ্য। গোলাম হোসেন বলিয়াছেন যে এই 
রমণীর উপর বাদশাহের বিশেষ পক্ষপাঁত পরিদৃষ্ট হইত। 


মধ্যে পরিগণিত হুইয়াছিল। লালকুয়রের ভ্রাতা খোসল্‌ খাঁকে 
নগণ্য অবস্থা হইতে সাতহাজারী মন্সব্দার ও তাহার 


. খুল্পতাত নেয়ামৎ খাঁকে পাঁচহাজারী মন্সব্দারের উচ্চপদে 


উন্নীত করেন। ইহাঁতেও সন্তষ্ট না হইয়া! তিনি রাজ্যের 
একজন প্রধান ওমরাহকে আক্বরাবাঁদের সুবাদারী হইতে 
বিচ্যুত করিয়! তাহার প্রিয়তমার ভ্রাতাকে সেম্থানে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পপ্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু এ স্থলে তাঁহার এ 
অন্তায় পক্ষপাত অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিহত হইয়াছিল। 
প্রধান সচিব জুলফিকার খা, যিনি জেহেন্দরের রাজ্যলাভের 
প্রধান হেতু, সমাটের এরূপ উত্তরোত্তর যথেচ্ছাচারের বৃদ্ধি 
দেখিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন ও যেরাপে হয় 


/ 


"তাহার সন্তোষ বিধান করা যেন সম্রাটের প্রধান কর্তব্যের ' 


৮ম সংখ্যা । ] 


এ অত্যাচারের স্রোত প্রতিরোধ করিতে দৃঢসন্কল্প হইলেন। 
জুলফিকার চতুর, কর্মঠ, রাজনীতিজ্ঞ, সাহসী ও তেজন্বী। 


সম্রাট অনূরদর্শী, কাপুরুষ, সুরামত্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। 
সম্রাটের জঘন্ত চরিত্রে যখন প্রজাসাধাঁরণ ও প্রধান আমীর 
- ওম্রাহ্বর্থ ক্রমশঃই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন তখনও 
জুলফিকার কোনও কথা কহেন নাই ) সম্রাটের পক্ষাবলম্বন 
করিয়া আঁসিতেছিলেন। কারণ তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে 
মোগল সম্রাট কাধ্যতঃ তিনি, জেহন্দর নামে রাজা, তাঁহার 
ইচ্ছা সাধনের উপকরণ মাত্র। কিন্তু লালকুয়রের প্রভাব 
যখন উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল তখন কুটবুদ্ধি 
'ভবিষ্যৎদর্শী মন্ত্রী সে প্রভাব ধ্বংস করা স্থির করিলেন । 
কাফি খা বলেন যে আক্বরাবাদের স্ববাদারীর ফর্ম্মান্‌ ও 
এতৎসংক্রাস্ত অন্যান্য কাগজপত্র বখ্শী-উল-যুক্ক কয়েক দিন 
বিলম্ব করিয়াছিলেন । গোলাম হোসেন বলেন যে খোশল 
" খাঁ যখন বাদশীহের সন্মতিযুক্ত কাগজপত্র জুলফিকারের 
নিকট উপস্থিত করিলেন তিনি কাঁগজপত্র দেখিয়া নিজের 
পদ্বোচিত অর্থ গ্রহণ না করিয়া ইহাতে নিজের স্বাক্ষর দিতে 
অস্বীকার করিলেন। একাধ্যে কত অর্থ প্রয়োজন এ কথা 
প্রশ্ন করাতে উত্তর হইল যে “পাঁচ সহস্র সারেঙ্গী ও সাত 
সহস্র তব্লা।” বলা বাহুল্য যে এ বিদ্ৰপে খোশল্‌ খাঁর ও 
তাহার ভগিনীর পুর্ব নর্তকের ব্যবসায়ের প্রতি কটাক্ষ 
ধছিল। এই তীব্ৰ শ্লেষে মর্মাহত হইয়া তিনি নিজ ভগিনীকে 
এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে উদ্যক্ত করেন। সত্তা 
প্রিয়তমাঁর উত্তেজনায় মন্ত্রীকে ডাকাইয়া মিষ্ট কথায় এ সম্বন্ধে 
তদন্ত করিতে বলিলেন (কারণ জুলফিকারকে রসনা 
করিতে সহজে তাঁহার সাহসে কুলাইয়া উঠিতেছিল না) 
ও মন্ত্রী যে খোঁখল খীঁকে বাছ্যন্ত্রবটিত উৎকোঁচের কথা 
বলিয়াছেন সে কথা পরিহাসের স্বরূপ বলা হইয়াছে কি না 
জিজ্ঞাসা করিলেন। স্পষ্টভাষী সৎসাহসসম্পন্ন জুলফকারের 
্ায়বুদ্ধি সুপ্ত ছিল নাঁ। তিনি সআটুকে সছুত্তর" প্রদান 
করিতে কুষ্ঠিত হইলেন না। গোলাম হোসেন ও কাফি খা 
উভয়েই সে উত্তর একটু বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
এ স্থলে গোলাম হোসেনের সে বর্ণনার মর্ন্মাংশমাত্র সঙ্কলিত 
করিবার স্থান হইবে। প্রধান মন্ত্রী গম্ভীরম্বরে উত্তর 


দিলেন, “জীহাঁপনা, বাঁছযন্ত্র সম্বন্ধীয় উৎকোচের কথ! কেবল. 


মাত্র পরিহাস নহে। জীঁহাপনার অবিহিত নাই যে আপনার 
গোলাম আমীর ওমরাহেরা যেরূপ সে সব পদ উত্তরাধিকার" 
সুত্রে পাইয়া আসিতেছে এ সুবাদাঁরীর কাধ্যও তন্রপ। 
পক্ষান্তরে, রাজদরবারের গায়ক ও নর্তকীরাও সেরূপ বৃত্তি ও 
'রাজপ্রসাদ পুরুষাঙ্গক্রমে উপভোগ করিয়া আসিতেছে । 
এখন কালগতিকে যদি উভয় সম্প্রদায়ের লোকের পদবিনিময় 
হয়, যদি নর্তক ও গায়কেরা আমীর ওম্রাহদের পদপ্রার্থী 
হয় ও সে সব পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয় তবে আমীর ওম্রাহদের 


জেহন্দর্‌ ও লালকুয়র। 


8৫১ 


নৃতাগীতাদি শিক্ষা না করিয়া আর উপায় -কি? এ অন্তই 


আপনার নফর সাঁরেঙ্গী ও তব্লার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়া 
ছিল।” এই স্পষ্টোক্তিতে জেহন্দর্‌. লজ্জিত, নির্বাক্‌ ও 
অধোবদন হইয়! রহিলেন। সুতরাং খোশল খাঁর সেবারে 
আর রাজ প্রতিনি ধিপদে উন্নীত হওয়া ঘটিল না। 

লালকুয়র যখন সাধারণ নর্তকী মাত্র ছিলেন তখন জহর! 
নামী একজন ফল বিক্রেত্রীর সহিত আলাপ হয়। উভয়ের 
মধ্যে দোগানা” ( সখী )* সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সখীর 
স্বপ্নাতীত সৌভাগ্যের সময় সঙ্গে সঙ্গে জহরাও বাদশাহের ' 
বিশেষ অনুগ্রহভাগিনী হইয়া উঠিল। সে প্রকাশ্য রাজ- 
পথে সীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া প্রায়ই স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত হাওদাঁয় , 
সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে সন্তরান্ত আমীর ওমরাহের মত বায়ুসেবনে 
বহির্গত হইত ।' রঙ্ঈমহলে যখন লালকুয়রের সহিত - সাক্ষাৎ 
করিতে যাইত তখন মোগলের রাজপুরীর অস্থর্য্যম্পশ্য অন্তঃ- 
পুরদ্বার, যেখানে শমনও সশঙ্কচিত্তে যাতায়াত করিতেন, সেই 
রাজান্তঃপুরের গ্রকা্ঠ ছুর্গমধ্যবর্তী পথ দিয়া বেগমদের 
মহলে প্রবেশ করিবার আজ্ঞা পাইয়াছিল এ আদেশ ও 
উচ্চ সম্মান কেবল রাজবধু ও রাঁজকুমারীগণের প্রাপ্য । 
নীচকুলোদ্তবা কোন সামান্তা রমণী এরূপ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত 
ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ে যে মদ্দগর্ধ অন্ধ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? 
তাহার অনুচরবর্ণও স্বামিনীর দৃষ্টান্তে মদোদ্ধত ও গর্বিত 
হইয়াছিল। সম্াটের এরূপ প্রশ্রয় পাইয়া-সামান্ত কারণে 
বা অকারণেও প্রকাশ্য রাজপথে ভদ্রদন্তানদের অপমান 
করিত। গোলাম হোসেন এরূপ ঘটনার একটি ভাস্বর 
চিত্র দিয়াছেন। একদিন চিন্থিলিজ খাঁ নামধেয় একজন 
অতি মন্্ান্ত ওম্রাহ রাজপথে সান্ুচর বহির্গত হইয়াছিলেন। 
সম্রাট আওরঙ্গজেব ইহার কাঁধ্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে 
প্রধান সেনাঁপতির পদে বরণ করিয়াছিলেন । আওরঙ্গ- 
জেবের মত রাজকার্য্যে বিচক্ষণ দক্ষ রাজকর্মচারী সংগ্রহে ও 
নিয়োজনে পটু চতুর সম্রাটের নিকট যখন তিনি এরূপ উচ্চ 
‘পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন ইহাই তাহার যোগ্যতার প্রকৃত 
পরিচয় । আওরঙ্গজেব ইহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন ও উক্ত , 
নৃপতির মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নিকট কোন 
পদপ্রার্থী হইয়া খিলিজ খা কখনও রাজদরবারে উপস্থিত 
হন নাই। প্রায় নিজ গৃহে নিৰ্জ্জনেই অতিবাহিত করিতেন, 
প্রান্তে বড় বাহির হইতেন না৷ দৈবছুর্বিপাকে যেদিন 





€ 'মুতাক্ষরীনের ইংরাঁজ অনুবাদক ব্রিগন্‌ সাহেঘ “দৌগানা' কথার 
‘রূপান্তর’ ব! “দ্বিতীয়” (Duplicate ০: double) এই অর্থ করিয়াছেন । 
তিনি বলেন যে সপত্বীদের মধ্যে এ সম্বোধন প্রচলিত। ত্রিগন্‌ সাহেবের 
*শব্দগত অনুবাদ যথার্থ কিন্তু সপতীদের মধ্যে এ কথার প্রচলন খুব কম। 
সচরাচর এখনও যুক্তরাজ্য ও বিহার প্রদেশে, আমাদের বঙ্গীয় নারীদের 
‘সই’ দা ‘সখী’ শব্দের মত, সমধয়স্কা যুবতীদের মধ্যে এরূপ প্রণয়ের 
সম্বোধন প্রচলিত দেখা যায়। ৃ্‌ 


a 


সস 


তিনি স্লবলে বাহির হইয়াছেন সেই দিনই প পথে খে অহনা ও 
তাঁহার অনুচরবর্গ বাহির হইয়াছিল। . তাহারা এই মানী 
সন্তান্ত ব্যক্তিকে অপমান করিবে পুর্ব হইতে কৃতসঙ্কল্প 
হইয়াই যেন তীহার অন্থচরবর্গকে অপমানস্থচক বিদ্রপ 
করিতে লাগিল । দূরদর্শী ধীর খিলিজ খাঁ সে সব অপমানে 
অধীর না হুইয়া সময় বুঝিয়! স্বীয় অনুচরবর্গকেই নিরম্ত 
করিতেছিলেন। এমন সময় জহরা হস্তিপৃষ্ঠ হইতে উচ্ৈঃ- 
স্বরে ব্যাপার "কি জানিতে চাহিল ও সম্যক ব্যাপার অবগত 
হইয়া ঘের! হাওদাঁর পর্দা হইতে মুখ বহির্গত :করিয়া উক্ত 
ওম্রহিকে সম্বোধন করিয়া শ্লেষপূর্ণ তীব্র স্বরে কহিল, “ওহে 
প্তুখিলিজ খাঁ, বোধ হয় তুমি নিশ্চয়ই অন্ধের সন্তান ; কেন 
সন্মুখের পথ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ না?” এ তারি 
মানী ওম্রাহের ধৈর্ধ্চ্যুতে ঘটাইল। তাঁহার ইঙ্গিতে 
তাহার অন্ুচরেরা জহর! ও তাঁহার পাঁরিষদবর্গকে তৎক্ষণাৎ 
হস্তিপৃষ্ঠ হইতে টানিয়! ভূতলে ফেলিয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম 
জলযোৌগের ব্যবস্থা করিয়া দিল। কিন্তু প্রবীণ ওম্রাহ 
কিয়ৎকাঁল পরে ক্রোধোঁপশম হইলে নিজের অপরিণাঁম- 
দর্শিতার ফলাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। উপায়ান্তর 
স্থির করিতে ন! পারিয়া তিনি একবারে সরাসরি প্রধান 
সচিব জুলফিকারের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্বে 
বলিয়াছি যে আওরঞ্গজেবের মৃত্যুর পর রাজকার্য্য হইতে 
অবসর লইয়া কেহ কখনও খিলিজ খাঁকে বাঁজদরবারে বা 
কোঁন রাজপুরুষের কাছে যাইতে দেখে নাই। সুতরাং 
সহসা ভীহাকে উপস্থিত দেখিয়| জুলফিকার সসন্ত্রম অভি- 
বাদন ও সাঁদর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে বসিবাঁর 
আসন দিলেন। যথাযোগ্য অভ্যখিত হইবার পর প্রধান 
মন্ত্রী সবিস্ময়ে এরূপ সাক্ষাৎসৌভাগ্যের কাঁরণ জিজ্ঞাসা 
করাতে খিলিজ' খাঁর আসন্ন সমূহ বিপদের সকল কথা 
অবগত হইলেন । খিলিজ খাঁর সৌভাগ্যবশতঃ জুলফিকার 
তাহার জহরাঁকে গ্রহা'ররূপ কার্য্যের কেবল অনুমোদন বা 
প্রশংসা! করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, যাহাতে তাঁহার কোন 
বিপদ না ঘটে তাঁহার সাধ্যমত যথোচিত প্রয়াস পাইবেন 
এরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন । খিলিজ খাঁর বিদায়ের পর 
জুলফিকার একটুকরা কাগজে সম্রাটকে নিয়লিখিত কথা- 
গুলি লিখিয়া পাঠাইলেন। - প্জীহাপনার ওম্রাহবর্গের 
একজনের 'মানাপমান সকল ওমরাহের মানাপমানের সঙ্গে 
অচ্ছেগ্য ভাবে জড়িত ও আপনার নিয় স্বাক্ষরুকারী এ অন্তু: 
গত ক্রীতদাসের সম্মান খিলিজ খাঁর মানাঁপমানের সহিত 
'অভিন্নভাবে সম্মিলিত জানিতে আজ্ঞা হয়.” এই প্র 
লইয়া যখন সচিবের ভৃত্য সম্রাটের নিকট উপনীত সেই, 
সময়েই রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ভহরা লাঁলকুয়রের 
সমক্ষে স্বীয় মস্তকে ভন্ম নিক্ষেপ করিয়া ধূল্যবলুষ্ঠিত হইতে 
লাগিল। তাঁহার অনুচরবর্গও নানাবিধ পক্ষপাত দুষ্ট অতি- 


 প্রবাসী। 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


রঞ্জিত ব্রন ছুর্বলচিত টিকে উত্তেজিত করিতেছিল 
ভাগ্যে জুলফিকারের সময়োচিত পত্র পাইয়াছিলেন, নচেৎ 
বৃদ্ধ খিলিজ খাঁকে অতি দুৰ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত সন্দেহ নাই। 
জেহেন্দর্‌ প্রধান মন্ত্রীর ভয়ে কোন কথা বলিলেন নাঁ_ 
থিলিজ খাও ধস যাত্রা রক্ষা পাইলেন । 

লাঁলকুয়রঘটিত আর একটী ঘটনা কাফি খাঁ উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এ গল্পটা প্রথমে রাজধানীর 
লোকসমাজে প্রচারিত ও ক্রমে নগর হইতে নগরান্তরে 
প্রসারিত হইয়া পড়ে। সম্রাট কখন কখন তাঁহার প্রিয়তমা 
ও কৃতকগুলি নর্শসহচরকে সঙ্গে লইয়া গোঁশকটে রাজধানীর 
বাজার ও পানশালায় আমোদ প্রমোদ করিতে যাঁইতেন! 


এক রজনীতে এরূপ বহির্গত হইয়ীছেন। কাফি খাঁর 
বর্ণনার ভাবে বোধ হয় যে, সে রাত্রিতে তাঁহার উপপত্নী 


ব্যতীত তাঁহার সঙ্গে আর কেহ ছিল ন1-।- ফিরিবার সময় 


উভয়ে এরূপ.পানোন্মত্তও হতচেতন হইয়াছিলেন যে যখন শকট ১১ 


খানি রাজপ্রাসাদ দ্বারে আসিয়া পৌছিল তখন লালকুয়র 
অতিরিক্ত মদ্পানে এরূপ চৈতন্যহীন ছিলেন যে শকট হইতে 
নামিবার সময় পার্খস্থ বাঁদশাহের কোন সন্ধান না লইয়া 
শষ্যায় গিয়া শয়ন করিলেন ও শীগ্রই গভীর নিদ্রাভিভুত 
হইয়া পড়িলেন। অতিরিক্ত সুরাপানে হতবুদ্ধি, হতচেতন 


ও সম্পূর্ণরূপে হৃতবল সম্রাট সেই অবস্থায়ই শকটে গভীর) 
শক্টচালকও স্বচ্ছন্দ? 


নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিলেন। 
শকটখানি' নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল ও বাহ্‌ক্ষুগল খুলিয়া 
শকটখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিল! রাঁজভৃত্যদের যখন 
চৈতন্ত হইল যে লালকুয়র একাকিনী ফিরিয়াছেন তাহার 
পার্থ সমাট নাই তাহারা তখন ভীত হইয়া লালকুয়রের 
প্রগাঢ় নিদ্রার ব্যাঘাত করিতে সাহসী হইল! নিদ্রাভঙ্গের 
পর সত্রাট যে তাহার পার্শ্বে নাই এতটুকু চৈতন্য হইল ও 
তাহার কারণ নির্ণয়ে অসমর্থা হইয়া মূঢ়ের মত কেবল ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। রাঁজপুরীতে হুলস্থল পড়িয়া গেল-__ 
সমাটের সন্ধানে চতুর্দিকে লোক প্রেরিত হইল-_অবশেষে 
সমগ্র হিন্দুস্থানের বার্দশাঁহকে কোটী কোটী লোকের 
মালিককে শকট হইতে উদ্ধার করা হইল! 


এই সময়ে আর একটা ঘটন! ঘটিয়াছিল। গোলাম-' 


হোঁসেন বলিয়াছেন যে, এই সময়েই দানি সুযোগ্য 
(1) ভ্রাতা স্বীয় উচ্চপদের মদগর্ধে অন্ধ হইয়া নানা প্রকার 
অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতায় মত্ত হইয়া উঠিল। এই হঠাৎ- 
বড়লোকটা উজীর পদগর্কে নিকটস্থ পল্লীর একটা সুন্দরী 
যুবতীকে একজন সন্ত্রান্ত ভদ্রলোকের সহিত বিবাহিত হইতে 
দেখিয়া তাহার প্রেমে এত দূর উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে তাহার 
আর হিতাহিত বিবেচনা! রহিল না বিবিধ অনুনয় অপরিমিত 
উপঢৌকন প্রদ্ধানেও বিফলমনোরথ হুইয়া বলে তাহাকে 
স্বকরায়ত করিতে প্রয়াস পাইল। এরূপ দ্রারুণ অত্যাচারে 


/ 


৮ম সংখ্যা । ] 


জর্জরীভূত হইয়া রমণীর হতভাগ্য স্বামী বিচারগ্রা 
মন্ত্রী জুলফিকারের সমীগস্থ হইয়া উচ্চেঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া 
ভীহার শরণাগত হইলেন ৷ স্তায়গরায়ণ জুলফিকারকে এরূপ 
নিষ্ঠুর অত্যাচার কাহিনীর কথা শ্রবণ করিতে করিতে মনের 
উত্তেজনায় তাঁহাকে সহসা বসিবার আসন ছাড়িয়া উত্থিত 
হইতে দেখা গিয়াছিল। সম্পূর্ণ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া 
উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ খোশলখাকে জীবিত কি মৃত যে 
অবস্থায় পারে তাহার সন্মুখে হাজির করিতে আদেশ 
করিলেন। অনুচরবর্গ তাঁহার আদেশ যথাযথ কঠোর ভাবে 
প্রতিপালন করিয়াছিল। তাঁহার সম্মুখে তাহার কক্ষে 
টানিয়া আনিয়া তাহার আদেশ মত কোড়া মারিয়া খোঁশল- 
খাঁকে মৃতপ্রায় করিয়া তুলিল। ইহার পর জুলফিকারের 
আদেশ মত তাঁহাকে সেলিমগড় দুর্গে বন্দী করিয়! তাহার 
সমস্ত সম্পত্তি লুষ্টিত হইয়| রাজকোষে রক্ষিত হইল। প্রধান 
মন্ত্রী ও বাঁদশাহের মধ্যে এই ঘটনা লইয়া দিন কতক 
বিশেষ মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল; ; কিন্তু অক্ষম ইন্দ্রিয়পরায়ণ 
সম্রাট যে রাজ্যের সর্বস্ব - প্রধলগ্রতাপ মন্ত্রীর কার্য্যের 
বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন এরূপ সাহস আদৌ ছিল না। 
বিশেষতঃ কিছুকাল পরে তাহার সিংহাসন লইয়া প্রতিদন্দী 
আত্মীয়ের মধ্যে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল তাহাতে জুলফি- 
,রূ্গারের সাহায্য ব্যতিরেকে পদমাঁত্র নড়িবার ক্ষমতা ছিল না। 
* সমাট্‌শ্রেষ্ঠ আকবরের উত্তরাধিকারীর এরূপ হুর্দিশা 
হইয়াছিল! সমসাময়িক ওঁতিহাসিক ইরাদৎ খাঁ তাহার 
ইতিহাসগ্রন্থে (প্তারিখি ইরাদৎ খাঁ”) জেহন্দরের যে 
উজ্জ্বল চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, নিয়ে সে চিত্র উদ্ধত হইল । 
যদিও তিনি মন্ত্রী জুলফিকার ও সম্রাট জেহন্দর কর্তৃক 
উৎপীড়িত, তথাপি তাহার নিয়লিখিত চিত্রটী যে বিশেষ 
বিদ্বেরঞ্জিত এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই। 

ইরাদৎ খাঁ বলেন যে, “তিনি (অর্থাৎ, জেহন্দর) নিজে 
দুৰ্ব্বল প্রকৃতি, .ভোগবিলাসপ্রিয়, উদ্ধত ও রাঁজাশাসননীতি- 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের অনেক 
দোষ. ও অনেক কু-অভ্যাস সম্পূর্ণ নৃপতির অযোগ্য। 
তাহার পূর্বপুরুষের, যাহারা দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত 
করিয়াছিলেন, সে সব দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। - তিনি 
এই বিশাল সাম্রাজ্যকে বারবনিতার খাম্থেয়ালির মন্দিরে 
বলি স্বরূপ গণ্য করিয়াছিলেন। বাঁদশাহের উপপত্বীর 
বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন ও প্রিয়তমগণ রাজ্যের সর্বববিধ- 
ক্ষমতাই নিজের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। অন্রান্ত 
উচ্চ রাজপদ ও জায়গীর প্রভৃতি রাজপ্রসাদ নিতান্ত অযোগ্য 


গার়কদের মস্তকে প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হইত। পরিধেয় . 


বস্তালঙ্কারাঁদির জন্য ব্যয় ছাড়া কেবল সাংসারিক ব্যয়ের 
জন্তই বার্ষিক প্রায় ছুই কোটা টাকা ব্যয়িত হইত 1” 
জেহন্দরের শুভাদৃষ্টের গুণে 6) তাঁহার প্রিয়তমাও 


সঙ্গে নূর্জঁহার কথা কাহারও মনে উদয় হওয়া সম্ভব৷ 
এতিহাসিকেরও. উভয় চরিত্রের তুলন! করিতে লোভ হয়। 
কিন্তু সম্যক্‌ বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হয় 
যে উভয়েই ছুই জন মোগলসম্রাটের প্রিয়তম! ; এতদ্যতীত 
উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সময়গত চরিত্রগত কোন সাদৃশ্তই 
নাই। এরূপ অবস্থায় লালকুয়র প্রসঙ্গে নূরজহার 
নামোলেখও করিলে সেই অশেষ গুণগরিমাশালিনী অসামান্তা 
রূপবতী মহিলার চরিত্রের অবমাননা করা হয়। বস্তুতঃ 
মোগলরাজবংশে» যে বংশে জেব্উন্নিসা, মুম্তাঁজ্‌ মহল, 
জেহানাঁরা, রোশেনারা প্রভৃতি অতুল্যরূপগুণশালনী মহিলা 
জন্মিয়াছিলেন কিন্তু সেই বংশেও ইহাদের মধ্যে, সেই 
লোকললামভূতা রমণীকুলের মধ্যেও নূরজঁহা সৌন্দর্যে ও 
অতুলগুণবৈভবে অতুলনীয়া। অনেকেই হয়ত জানেন 
যে, নূরজহার সহিত বিবাহের পর জহাগীরের পানাসক্তি 
কমিয়াছিল। জেহন্দরের জঘন্য পানদোষ লালকুয়রের 
সংসর্ণে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র। জীহাগীরের রাঁজ- 
কার্যে নূরজহার পরামর্শ ও প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত) ও 
যদিও তিনি আসফ ঝা প্রভৃতি নিজের আত্মীয়বর্গকে রাজ্যের 
সন্তরন্ত পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কেহই 
লালকুয়রের অযোগ্য আত্মীয়দের মত নিজের ক্ষমতার 
অপব্যবহার করেন নাই। এ্ীতিহািকেরা সকলেই এক- 
বাক্যে এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজকাঁধ্য নুরজহার 
পরামর্শে বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইত। কাফি 
খাঁ বলেন যে, নুরজহা ভদ্রমহিলাদের পরিচ্ছদ নৃতন প্রথা 
ও বৈচিত্র আনয়ন করিয়াছিলেন, অনেকগুলি নূতন সুদুশ্ঠ 
অলঙ্কারের স্থষ্টি করিয়াছিলেন ও অনেক শিল্পী ও কলাঁবিদ্‌- 
দের উৎসাহদাত্র। হইয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাহার উৎসাহেই 
জহাগীরের রাঁজসভা অনেকানেক শিল্পী ও কলাকোবিদদের 
দ্বারা সমলঙ্কৃত ছিল। লালকুয়রের সৌন্দর্য্যের কথা কোনও 
ধরতিহাসিক সবিশেষ আলোচনা করেন নাই এ কথা 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি। তিনি অসামান্ত/ রূপবতী ছিলেন 
এরূপ অনুমানও যদি সত্য হয় তাহা হইলেও তাহার এমন 
কোন গুণের প্রমাণ পাওয়া যায় না যাহা এ্ঁতিহাসিকের 
সম্মান বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। জঁহাগীরের শেষ জীবন 
নূরজঁহার মত গুণবতী রমণীর চরিত্রগুণে উন্নততর হইয়া- 
ছিল এরূপ অনুমান মিথ্যা নহে। লালকুয়র আপনার 
অবিবেচনা ও চরিত্রহীনতাম্ এই .ঘুণিতচরিত্র সম্রাটুকে 
আরও মলিনতার পক্ষে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন । 

কিন্তু জেহন্দরকে বেশীদিন আঁর এরূপ ভাবে মোগল- 
সিংহাসন . কল্কিত করিতে হয় নাঁই। কিরূপে তাঁহার 
্রাতুদুত্র ফিরোকশায়র ইংলগ্ডের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'ওয়ার- 
উইকের সমতুল্য ইতিহাঁসপ্রসিদ্ধ সৈয়দ ল্রাতাদ্বয়ের (হোসেন 


৪৫৩ 


৪৫৪" « 


আলি ও আব্দুল্লা ) সাহায্যে মোগল 
করেন, 'কিরূপে ফিরোকৃশীয়রের সহিত যুদ্ধে তাহার 
বিশ্বস্ত সাহসী মন্ত্রী জুলফিকারকে কাপুরুষের মত যুদ্ধক্ষেত্রে 
পরিত্যাগ করিয়া লালকুয়রের হস্তী অনুসরণে মৈশরীরাজ্ঞী 
ও রোমান বীর ত্যান্টনির ক্রিয়াকলাপের পুনরভিনয় করেন 
ও পরে কিরূপে নিশাযোগে হিন্দুর মৃত মুণ্ডিত হইয়া প্রচ্ছন্ন- 
বেশে লালকুয়র সমভিব্যাহারে জুলফিকারের পিতা আসাদ- 
থাকে আত্মসমর্পণ করেন ও আসাদর্থার চাতুরীতে নূতন 
সম্রাট ফিরোকশায়রের আজ্ঞায় তাঁহার বিচ্ছিন্ন শির 
বর্ধাফলকে বিদ্ধ করিয়া ও তাঁহার শরীর তৃস্তীপৃষ্টে ও সেই 
হস্তীর লাঙ্গুলে তাহার প্রিয়মনত্রী জুলফিকারের শরীর বাঁধিয়া 
দিয়া রাজপথে প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলেন তাহা জলফিকার 
প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। জ্েহন্দরের 
রর শেষ পরিণাম সম্বন্ধে সকল প্রীতিহাঁসিকই 
রব। 


শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী । 


হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ 


সমালোচনা । 


ইহা কাশীস্থ নাগরীপ্রচারিণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত 
এবং সাত খণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে জ্যোতিষ ও. গণিত 
খণ্ডদ্বয় বর্তমান প্রবন্ধের সমালোচ্য বিষয়। এই কোষ 


প্রকাশ করিয়া যে কাশীস্থ নাগরীপ্রচারিণী সভা সমগ্র হিন্দু 


ভারতের একটা মহৎ অভাব দূর করিবার সুচনা করিয়াছেন 
তাহা বলা বাহুল্য। ইহার নাম যদিও “কোষ? রাখা 
হইয়াছে 5 কিন্তু তাহ! হইতে ইহা মনে করিতে হইবে না যে 
হহাতে প্রদত্ত প্রাতিশব্দগুলি কেবলমাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে, 
বস্তুতঃ ইহার অধিকাংশ শব্দই নূতন রচিত; এ কারণ গর 
সকল শব্দের যুজ্যতাবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া 
প্রয়োজন। কিন্তু সেকারণ ইহা অস্বীকার কর! হইতেছে না 
যে এই কোষ প্রচার দ্বারা নাগরীপ্রচারিনী সভা সমগ্র 
হিন্দুজাতির অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন; কারণ 
এইরূপ গ্রন্থের আবস্যকতা সর্ক্ববাদিসম্মত, এবং বাঙ্গালাতে 
এইরূপ একখানা গরন্থপ্রকাশের সুচনা হইবার পূর্বেই 
হিন্দীতে ইহার প্রচার একদিকে 
দিগের প্রচুর কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিতেছে, তেমনই অপর 
দিকে বাঙ্গালীদিগের বিশেষ লজ্জার কারণ হইয়াছে। 

গ্রন্থোক্ত প্রতিশবগুলি প্রথমতঃ বিষয়ান্ুত্রমে কোন 
ব্যক্তিবিশ্ষেকৰ্তৃক সঙ্কলিত বাঁ রচিত হইয়া তৎপর এক 
পুনব্বিচার কমিটি কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছে। বর্তমান 
প্রবন্ধে যে হুই শাখার সমালোচনা করা হইবে, এই ছুই 


যেমন হিনুস্থানী হিন্দু- 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
শাখার সঙ্কলয়িতা বা রচয়িতা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী। ইনি কাশী সংস্কৃত কলেজের 
জ্যোতিষ ও গণিতের অধ্যাপক । ইহার ন্যায় জ্যোতিব্বিদ্ 
পণ্ডিত এক্ষণে ভারতে দুর্লভ । ইনি পুনধ্বিচার কমিটিতেও 
ছিলেন। এতন্টি্ন কোষের ভূমিকা পাঠে জানা যায় যে,“ 
্রন্থগ্রচারের পূর্বে অনেক কৃতবিগ্ভ পণ্ডিতের মতামত 
গ্রহণ করা হইয়াছিল। এরূপ স্থলে যে গ্রন্থে দোষের 
ভাঁগাপেক্ষা! গুণের ভাগ অত্যন্ত বেণী তাহা বুঝাইয়া দেওয়া 
নিশ্রয়োজন। এবং ইহাঁও সহজে বুঝা যায় যে, কেবল 
গ্রন্থের গুণান্থুকীর্তন দ্বারাই অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখা যাইতে 
পারে। কিন্ত গুণ অসংখ্য থাকা সত্বেও গ্রন্থের পরবর্তী 
সংস্করণে যাহাতে দোষের ভাগ অল্পতর হয়, সেই উদ্দেশ্টেই 
সমালোচনা হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি । একাঁরণ _ 
গুণের উল্লেখ সংক্ষিপ্ত করিয়া দোষগুলির বিশেষ আলোঁচন! 
করাতে আশা করি কেহ আমাকে দুৰ্ম্মুখ কিম্বা গ্রন্থখানিকে--. 
কেবল দোষের আকর মনে করিবেন না। গ্রন্থে যে দোষ 
থাকিতে পারে তাহা সকলের আগে নাগরীপ্রচারিণী সভা! 
অনুভব ও স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার কারণ যথাসাধ্য 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়া সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, এবং 
দোষভাগ ক্ষালনের জন্য পাঠক সাধারণের সাহায্য কামনা 


করিয়াছেন। | Ee 
ভূমিকাকার নিজেই বলিয়াছেন যে, শব্দ সঙ্কলন 'রা 

রচন ভাববিকাঁশের ফল; ও ভাববিকাঁশ জাতীয় বিকাশের 

ধারানুসারী হইয়া থাঁকে। একারণ একজাঁতি যে ভাবে 


" যে বিষয় ভাষাতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, অপর জাতি 


ঠিক দেই ভাষানুযায়ী প্রতিশব দ্বারা সেই বিষয় ব্যক্ত 
করিবে তাহা কখনও সম্ভব নহে। ক্থাটাকে আরও সঙ্কীর্ণ 
করিয়া, দৃষ্টান্ত দ্বার বুঝাইলে তাহার ভাবগ্রহণ সহজ 
হইবে। ধরুন ইংরাজি (বা লাটিন) 1০০4৪ শব্দ ;= 
কেপলার যখন এই শব্ধ প্রথমে বিন্দুবশেষের ভাব 
গ্রকাশার্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তখন তিনি গ্রহদগের 
কক্ষপথসংশ্লিষ্ট এ বিন্দুবিশেষে আলোক ও তেজের আকর? 
সুয্যকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।  ইযুরোগীয় গৃহসমূহে 
দেয়ালের গায়ে একটি অগ্নিকুণ্ড নিশ্বীণ করিয়া তাহাতে 
আগ জালাইয়৷ সমস্ত ঘর আলোকিত ও উত্তপ্ত করা হয়; 
সেইরূপ সুধ্যকে এ বিন্দুতে নিবিষ্ট করিয়া সমস্ত সৌরজগৎ 
আলোক ও উত্তাপ গ্রহণ করিতেছে, ইহা দেখিয়! কেপলার 
ওঁ বিন্দুর নাম ‘অগ্নিকুণ্ড বা [2০০5 রাখিয়াছিলেন। 
নিউটন প্র বিন্দুতে এক নূতন ভাবের আঁবির্ভীব দেখিতে 
পাইলেন, তাহার কাছে আলোক ও উত্তাপ সব নিবিয়া 
গেল, তিনি দেখিলেন ইহা সৌরজগতের সমস্ত শক্তির 
মূল; নরদেহের নাভিমূল হইতে যেরূপ সপিল গতিতে 
নাড়িমগুল সমস্ত দেহে শক্তি সঞ্চার করে, সেইরূপ কোনও, 


দয সংখ্যা ।] 


তিনি কি Caen UE an ee SY 


আন উপায়ে বনু হ ত্য হইতে শক্তি প্রকিত হইয়া 
সমস্ত সৌরজগতকে পরিচালিত করিতেছে। এই ভাবে 
অনুপ্রাণিত হইয়! তিনি ওঁ বিন্দুর নৃতন নামকরণ করিলেন 
নাভি বা Um৷bili€u৪ । (লাঁটিন অভিধানে Umbilicus 
অর্থ ‘নাভি’ লেখা আছে ; কিন্ত হিন্দী. কোষে চ'০০॥৪এর 
প্রতিশব্দ ‘নাভি’ এবং U॥৷১li০খ॥$ অর্থে ‘অপবলয় বিন্দু 
দেওয়া হইয়াছে,-কি অর্থে বুঝিতে পারিলাম না।) 
০০০৪ অর্থ “নাভি” সম্ভবতঃ “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের” 
পরিভাষা সম্কলন হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, কারণ বহুপূর্ব্ে 
আমি পরিষৎ পত্রিকায় ০০০৪ অর্থ “নাভি” করিয়া 
Umbilicus উহ্য রাখিয়ছিলাম। তাই বোধ হয় নাগরী- 
প্রচারিণী সভা Umbilieu৪ এর এমন অবোধ্য প্রতিশব্দ 
প্রয়োগ করিয়াছেন । বস্তুতঃ ভাষা হিসাবে চ০০৪5. অর্থ 
‘অগ্নিকুণ্ড’ ও Umbilicus অর্থ “নাভি”; কিন্তু গণিতে 
. যাহাকে একজন £০০০$ বলিয়াছেন, তাঁহাকে অপর একজন 
Umbilicus বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন |: এবং বর্তমান 
বৈজ্ঞানিক ভাবের প্রসারান্থসারে আমরা তাহাকে “নাভি, 
শব্দে অভিহিত করিতে সঙ্কল্ন করিয়াছি। এস্লে দেখা 
গেল যে ছুই ব্যক্তি একই বিষয়কে এক ভাবে না দেখার 
ফলে, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য ছুই বিভিন্ন প্রতিশব্দ 
, শবাবহৃত হইয়াছে। যখন ব্যক্তিভেদে শব্দপার্থক্য 'ঘটে, 
তখন জাতিভেদে যে ভাব ও শব্দ উভয়ত্র পার্থক্য ঘটবে 
তাহা অবশ্ঠ স্বীকাধ্য |: এজন্য অনুবাদের কঠিনত্ব হৃদয়ঙ্গম 
" করিতে পাঁরিলে কোষকারকে প্রচুর ধন্যবাদ না দিয়া ও 
প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। অন্তদিকে আবার 
সমালোচককেও সাবধান হইয়া কথা কহিতে হয়। 
কোধসম্কলনে আরও একটি প্রথা অবলধ্িত হইয়াছে, 


যাহার সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলা প্রয়োজন. মনে ' 


করিতেছি। কোন কোন স্থলে বিষয়ের ভাঁবাত্মক শব্দ- 
চয়নের পরিবর্তে তাহার ইয়ুরোপীয় শব্দের 'ধ্বন্তাত্মক প্রতি- 
শব্ধ গ্রহণ কর! হইয়াছে। [02915111055 অর্থ "অপবলয়? 
বোধ করি ও প্রথার অপত্রংসাঁবলম্বনে রচিত। কিন্ত 
তাহা সর্ধত্র সুখকর হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা 
যাইতে পারে,_H৭ar৷০ni০ অর্থ “হরাত্মক | “হর” শব্দ 
দ্বার! বিভাজন বুঝায় এবং Harm৷০৷) অর্থ মিল ; গণিতে 
যে অর্থে [7122020220০ শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহা দ্বারা 
তরঙ্গায়িত সংখ্যাশ্রেণী উপলব্ধ হইয়া থাকে। সে অর্থে 
Harmonic অর্থ “হরাত্মক না করিয়া বরং ‘লহরাত্মক’ 
করিলে, ঠিক মানাইত। আমি এক সময় Parabolaর 
প্রতিশব্দ “সমক্ষেত্র করিয়াছিলাম,. কোষে সে স্থলে 
'পরবলয়' করা হইয়াছে; ইহাতে কোনও অর্থবিরোধ 
ঘটায় .না, একারণ প্রতিশব্বটি সহজে গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। কিন্তু যেখানে অর্থবিরোধ ঘটে এমন সকল স্থলে 


হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ-__সমালোঁচনা । 


কসর সপ িক 


.. 8৫৫ 
ধ্বন্তাত্মক প্রতিশৰ বর্জনীয় মং মনে নেফরি। | মনি 
প্রতিশব্দ “অপচক্রালদ” করা হইয়াছে, সেই অনুসারে 
০৮০1০:৭এর প্রতিশব্দ চক্রালদ’ না করিয়! চক্রাভাস’ 
করিবার কি কোনও কারণ আছে? চক্রাভাস” বলিতে 
যে ভাব মনে আসে তাহা! ০৮০1০এ খাঁটাঁন অসম্ভব; বরং 
চক্রার্তের” ভাব খাটিতে পারে, কারণ সমতল পথে চক্র 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ০০191 উৎপাদন করে। 

আরও একটি কথা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন আছে। 
ভাষার বিস্তার বুঝিয়া শব্দচয়ন কর! সুবুদ্ধির কীষ্য। কিন্ত 
Abilian Hyper-Elliptic Functionaর {য় সংজ্ঞার 
প্রতিশব্দের সার্থকতা বর্তমান হিন্দী-ভাষায় কতদূর আছে' 
তাহা বুঝা শক্ত । Elliptic Functiondর প্রতিশব্দ যদি. 
“দৈর্ঘ্যফল' হয়, তবে MYR FUpUE Function 
প্রতিশব্দ ‘ক্রান্তিবৃত্তীয় ফল” কেন. হইবে? শন্দচয়নকার 
কি Elliptic ও Ecliptieএ গোল করিয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন? পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদীর এরূপ বিষম ভুল বিশ্বাস- 
যোগ্য নহে। তা ছাড়! হিন্দী ভাষায় এই সকল সংজ্ঞার 
ব্যবহার উপস্থিত হইতে এখনও বহু বৎসর লাগিবে,_এমন 
কি অর্থ শতাব্দীর পূর্বে যে সেই ব্যবহার ঘটতে পারে 
এমন কোনও সম্ভাবনা! দেখা যায় না। যাহার ব্যবহার 
এত জুদুরপরাহত, তাহার শব্দচয়ন ভবিষ্যৎ বংশের হাতে 
ন্যস্ত রাখিলেই ঠিক্‌ হইত | 

অনেক স্থলে কোন শব্দের প্রতিশব্দ চয়ন করিতে গিয়া 
তাহার বিপরীত শব্দের. অর্থের সহিত, এবং কুত্রাপি বা 
তাহার ভাবের সহিত, মিল রাখার দিকে লক্ষ্য করা -হয় 
নাই। তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে-_ 

092%57£9০5--পরিচ্ছিন্ন মান 
Divergency--অপসরণ 

শেষোক্ত অর্থ ঠিক মানিয়া লইয়া Convergency 
শব্দের অর্থ ‘অনুসরণ’ করিলে বেশ মানাইত ; “পরিচ্ছিন্ন 
মান” একটি সুন্দর সংস্কৃত শব্দ বটে; কিন্তু তাহাতে 
Convergencyর কোনও অর্থবোধ হয় না। | 

Discontinuity ও Continuity উভয়েরই এক 
অর্থ__“অবন্ধ' বা ‘অবিরাম’ করা হইয়াছে; ইহার জন্ত 
পুন্র্বিচীর কমিটিকে প্রশংসা করা যায় না। 

00975090703 Stationary উভয় র্ব্দের অর্থই 
“স্থির করা হইয়াছে। ইহারা কদাচি একার্থবাচক হয় না, 
Constant অৰ্থ ‘সদ্বাস্থির? করিলে মন্দ হইত না। 

Differential. অর্থ ‘চলন? ও [Integral অর্থ চল’ 
*ক্রা হইয়াছে। আবার Differentiation অর্থ ‘তাৎকালিক 
গতি”!--কোন্‌ ‘কালিক’ ? যে ভাষায় Elliptic ও Hyper- 
Elliptic Functionএর কথা হইতেছে সেখানে অতি 


প্রবাসী । 


জ্ঞ ভাগ। 


৯৯০টি 


সাধারণ Calculus টির জন্ত টিন অপশব রাহা 
মার্জনীয় হইতে পারে না। | 
Elimination অর্থ “লুগ্রীকরণ' অতি সঙ্গত; কিন্ত 
Discriminant অর্থও তাঁহাই হইবে কেন? সংখ্যা 
বিশেষের Elimination প্রক্রিয়া দ্বারা Discriminant 
সাধিত হইয়! থাকে বটে ; কিন্ত কোন বস্তুর Discriminant 
তাহার জাতি বা বংশ (Species) নির্দেশ করে; এরূপ 
স্থলে তাহার অর্থ জাতক” হইতে পারিত, কিন্ত তীর 
কিছুতেই হইতে পারে ন1। 
Involute অর্থ “বক্রকৈন্দ্ৰিকক ও Evolute ৰ 
“অন্তবক্ৰকৈন্দ্ৰিকক করা হইয়াছে। অনেক দিন হইল আমি 
এ শবদ্য়ের বাঙ্গাল! 'প্রতিশব্দ ‘অভিব্যাপক’ ও ‘অভিব্যাজ’ 
করিয়াছিলাম ; হিন্দী প্রতিশব্দদ্ধয় হইতে বাঙ্গাল! গ্রতি- 
শব্দ দুইটি সার্থক মনে হয়। 
Cone ও Pyramid উভয়ের অর্থ “ুচী” কর! 
হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকা অত্যাবগ্তক। 
Uniform ও Isochronous একার্থবাচক নহে, কিন্ত 
কোষে উভয় স্থলেই ‘সমগতি’ অর্থ করা হইয়াছে । 
Ge০mেetry অর্থ “ভূমিতি” হইলে Ge০de5) অর্থ 
কি হইবে? আমি একটি বাঙ্গাল! প্রবন্ধে 069৫659 অর্থে 
“ভূমিতি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। Geometryর 
নান প্রতিশব্দ “ক্ষেত্রতত্ব অতি উপাঁদেয়। আবার 
5951০. অর্থ “জীবাভাস+ কেন হইল বুঝা যায় না। 
ইহা কি ধবন্তাত্মকের অপত্রংশ? “ভূ-রেখা দ্বারা Ge০de5১০এর 
ভাব বেশ সুবোধ হয়। | | 
[4295 অর্থ গণিত খণ্ডে ‘মাত্রা’ ও জ্যোতিষ খণ্ডে 
মাত্রামান’ বা 'দ্রব্যমান’ করা হইয়াছে। বাঙ্গালাতে 
তাহার অর্থ ‘জড়মান’ গৃহীত হইয়াছে। সেই অন্তুসারে 
Inertia অর্থ ‘জড়ত্ব’ বেশ খাটে । হিন্দী কোষের ‘অকর্ম্মত্ব” 
অপেক্ষা বাঙ্গালা ‘জড়ত্বে' বৈজ্ঞানিকত্ব আঁছে ৷ Physics 
খণ্ডে Centre ০f Inertia অর্থ 'জিড়ত্ব-কেন্দ্র সম্ভবতঃ 
বাঙ্গালা পরিভাষ! হইতে গৃহীত হইয়াছে ৷ 
Concentration অর্থ কি “একীকরণ” ? আমার 
বোধ হয় “কেন্দ্রীকরণ ইহার ঠিক প্রতিশব্দ । সেই রূপ 
Virtual অর্থ করা হইয়াছে, ‘বাস্তবিক’ ; বস্তুতঃ তাহার 
ভাঁব গ্রহণ করিলে তাঁহাকে "অবাস্তবিক' মনে হইবে। 
Physics খণ্ডে ইহার আর এক প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে, 
_অদৃষ্ট ৷ যাহা ‘অদৃষ্ট’ তাহাই কি ‘বাস্তবিক’ ? বিজ্ঞানে 
অদৃষ্টবাদের ইহা পূর্বস্থচন! মনে করা যাইতে পারে বটে! 
Gyration অর্থ ভ্রাম্যভ্রমণ” যেমন কুকুর তেমন 


মুগুরের দৃষ্টান্ত; কিন্তু ‘লোটন’ দ্বার! তাহার অর্থ সুস্পষ্ট 


Hydraulic Lift কি জিলোখাপক যন্ত্র’? যাঁহা- 
কিন্তু 


হুয়। 
দ্বারা জল উত্থাপিত হয় তাহাই ত ‘জলোখাপক? ; 


Hydraulic Tita জল রা অন্য ্কোনি দ্রব্য উত্থাপিত 
হইয়া থাকে! Metacentr৮e অর্থ 'অপকেন্ত্র ঠিক হয় 
নাই, “দোলকেন্দ্র ইহার ঠিক অর্থ। Libration শব্দের 
অর্থ দর্শন স্থিতি” কিরূপে হইল ? “কম্পন” বলিলে তাহার 
অর্থ বুঝ! সহজ হইত । তাহা “স্থিতি” ত নহেই, ‘দৰ্শন’ও 
তথায় চলে না । ট9১:50৩এর নামকরণ হইয়াছে “বরুণ 
কিন্তু তাহাতে “তাঁরা, শব্দটি অগ্রাসঙ্গিক হইয়াছে । গ্রহ’ 
ও “নক্ষত্র বাঁচক শব্দ প্রয়োগে পার্থক্য রাখা একান্ত আঁব- 
হ্তাক। Uranusএর নামকরণ হইয়াছে 'বারুণী”। বাঙ্গাল! 
পরিভাষায় আমি তাহার ইন্দ্র” নামকরণ করিয়াছিলাম। 
কিন্তু হিন্দীকোষকার কি 071০9এর একটি হিন্দী নাম 
পাইলেন না? এমন বিখ্যাত ও সুদৃষ্ট এবং সর্বপরিচিত 
নক্ষত্রপুগ্জের যে হিন্দী নাম নাই তাহা সহজে বিশ্ব'স হয় না। 
বাঙ্গালাতে, ইহাকে “কালপুরুষ” বলে। বাঙ্গালী পাঠকগণ 


পা 


এখন সহজে চিনিয়া লইতে পারিবেন 05০৮ কি, এবং ২. 


আমাদের ন্যায় আশ্চরধ্যান্বিত হইবেন যে, হিন্দীভাষায় আঁমা- 
দের চিরপরিচিত “কালপুরুষণকে কেহ চিনে না! 

আরও কতকগুলি শব আছে তাহার প্রতিশব্দ অন্তরূপ 
করিলে ভালরূপ অর্থবোধ হইত ; কিন্তু সম্কলিত প্রতিশব্দ- 
গুলি তেমন ভ্রান্ত নহে বলিয়া তাহার উল্লেখ করিলাম না। 

' পরিশেষে আবারও পুনরুক্তি করিতেছি যে, কোষের 
যে সকল দোষ দেখান হইল, সেরূপ দোষ যে প্রথম উদ্ধমে 


: অপরিহার্য তাহা স্বীকার করিতেই হুইবে। কিন্তু কোষের 


প্রথম উদ্যমে যাহা করা হইয়াছে, তাহীতে হিন্দী পরিভাষা . 
ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার যোগ্য । 
শ্রীঅপূর্ববচন্ত্র দত্ত । 


একটি লাভজনক ব্যবসায় ৷ 


সম্প্রতি আমি ২।১ দিনের জন্য কুমিল্লা গিয়াছিলাম ৷ সেখান 
হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় লালমাই ষ্টেসনের নিকটে 
অনেক হলুদ গাছের মত গাছ দেখিয়া সঙ্গের বন্ধুকে এখানে 
হলুদ আপনি জন্মে কি না এই কথা জিজ্ঞাসা করায় বন্ধু 
বলিলেন “ওগুলি শঠি।” তখন আমিও একটু ভাঁল করিয়া 
দেখিয়া বুঝিলাম যে শঠিই বটে। শঠির গাছ আমি অনেক 
দিন পূর্বে যশোহর জেলার কোন কোন স্থানে দেখিয়া- 
ছিলাম। কিন্ত হলুদের গাছের সঙ্গে ইহার গাছের মিল 
এতই বেশী যে, হঠাৎ ভ্রমে পড়া কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নহে। 
তারপর লালমাই হ 
ছাড়াইয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত রেল রাস্তার ছু'ধারে মাঠে, বাগানে, 
যেখানে-সেখানে অপর্যাপ্ত শঠির বন দেখিতে পাইলাম । 
টাদপুরের ওভারসিয়ার সাহেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি 
বলিলেন টাদপুর এলাকাতে ফরিদগঞ্জ রাস্তার ধারেই শঠি 


টা 


\ 


“ 


ইতে আরম্ত করিয়া ভিন্গরা ষ্টেদন 


৮ম সংখ্যা । | 


তা সি সত ua 


যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাঁয়। শঠি প্রকৃতির উদ্যানে স্বতঃই 
জন্মিয়া থাকে। .অযত্ুন্থলভ এই উদ্ভিদ এদেশে যথেষ্ট 
পরিমাণে মাঠে, বাগানে, রাস্তার ধারে দেখিতে পাওয়া যায়! 
জমিতে একবার ইহা জন্মিলে ইহার মুলোংপাটন করা 
কঠিন ব্যাপার । কোনও পা*ট করিতে হয় না, সার দিতে 
হয় না, চাষ করিতে হয় না, ইহার উৎপাদনকল্পে অর্থব্যয় 
মাত্রই নাই। কেবল লোকজন সংগ্রহ করিয়া মূলগুলি 
উঠাইয়া লইতে যে খরচ এই মাত্র। অথচ এই উদ্ভিদের 
দ্বারা অনেক বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে ॥ শঠির আবির আজ 
কাল দু্রাপ্য হইলেও বাঙ্গলা ভাষা এখন তাহাকে নির্বাসিত 
করিতে পারে নাই। পুর্বে আবির প্রস্তুত করিতে শঠির 
খুব চলন ছিল। তারপর শঠির পালো অতি উত্তম জিনিস। 
বরিশাল জেলার অনেক স্থানে এখনও শঠির পালো অনেক 
পরিমাণে প্রস্তুত এবং বাঁজারে বিক্রীত হয়। ইহা অতি 
.. নির্দোষ এবং পুষ্টিকর খাগ্ভ। এরারুটের পরিবর্তে ইহা বেশ 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। আফুর্ষেদীয় চিকিৎসার বাহুল্য 


প্রচলনকালে যখন আমাদের দেশে শাগুদানা, এরারুট, বালি ' 


এবং নানাবিধ ফুডের আমদানী হয় নাই, তখন কবিরাজ 
'মহাশয়েরা খইএর মণ্ড, যবমণ্ড, শঠির পালো গ্রভৃতিই রোগীর 
খাগ্ধ রূপে ব্যবস্থা করিতেন। দুঃখের বিষয় কবিরাজ 
মহাশয়েরাঁও আজ কাল ডাক্তার বাবুদের দেখা দেখি তাঁহাদের 
এ সব ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সাগু প্রভৃতিই ব্যবস্থা করেন। 
কিন্তু আমার বোধ হয় এই সব স্বদেশী উপকরণে প্রস্তুত খাগ্ 
আমাঁদের দেশের রোগীর পক্ষে অধিক উপযোগী । বেশ 
সতর্কতা সহকারে প্রস্তুত করিলে শঠির পালো যে এরারুট 
প্রভৃতির স্থান অধিকার করিতে সক্ষম, তাহাতে আমি সন্দেহ 
. করি না। 

তারপর সুস্থ দেহীর খাগ্ঘরূপেও নানা উপায়ে এই পালো 
ব্যবহৃত হইতে পাঁরে। দুগ্ধ সংযোগে পাকি'করিলে ইহা দ্বারা 
অতি সুন্দর মুখরোচক এবং রসনার তৃপ্তিদায়ক হালুয়া প্রস্তুত 
হইতে পারে; নানা রূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিতেও চাউলের গুঁড়া 
ও ময়দার পরিবর্তে এই পালে৷ ব্যবহার করিলে বেশ ভাল হয় 
এবং পিষ্টকের স্বাদও এতৎ সংযোগে উপাদেয় হইয়া থাকে । 
. অনুসন্ধান করিলে আঁরও অনেক কাজে ইহাকে লাগান 
যাইতে পারে বলিয়া মনে করি । বরিশালে যে পালো প্রস্তুত 
হয় তাহা টাকায় /৪ চারি সের পাঁচ সের দরে বিক্রীত হয়। 
আমার বোধ হয় যদি কোন উৎসাহী ব্যক্তি কারখানা খুলিয়া 
এই শঠির পাঁলোর কারবার আঁরন্ত করেন, তবে তাহা দ্বারা 
যথেষ্ট লাভবান্‌ হইবার আশা আছে। উপাদান সংগ্রহ 
করিতে মজুরের ব্যয় মাত্র লাগিবে। শঠি হইতে পালো 
প্রস্তুত করিবার প্রণালীও কিছু বিশেষ কঠিন নহে। যাহার! 


গুলঞ্চের চিনি বা পালো| করিতে জানেন, তাহারা অনায়াসে, 


ইহাও করিতে পাঁরেন। শঠির মূলই কেবল কাজে লাগে। 


একটি লাভজনক ব্যবসায়। 


৪৫৭ 


এই সব মূল তুলিয়া আনিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার 
করিয়া কোন পেষণন্ত্র অথবা বঁটি'দা প্রভৃতি সাহায্যে 
উপরের ছালগুলি ফেলিয়া দিতে হয়। সাঁধারগ লোকেরা 
বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে পালোঁ প্রস্তুত করে, তাহাতে ছাল 
অনেক সময় ফেলাও হয় না । তবে ছাল ছাড়াইয়া লইলে 
পালো দেখিতে বেশ পরিষ্কার ধবধবে হয়। উপরের খোসা 
ছাড়াইয়া লইয়া উহা পুনরায় ধৌত করণানত্তর পেষ্ণযন্তরে 
ফেলিয়া উহাকে একেবারে পিণিয়া ফেলিতে হয়। এই 
কাৰ্য্যে উদুখল অথবা টেঁকি ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 
বেশী রকম বড় কারবার হইলে “পেষা-কল” খাটান যাইতে 
পারে। এইরূপ চূর্ণ করিয়া তাহা পুনরায় পরিষ্কার জলে 
ভাল করিয়া ধুইয়া থিতাইতে দেওয়া হ্য়। তারপর 
উপরের জলগুলি ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে পুনরায় ধৌত 
করিতে হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া থিতাইয়া 
লইলে পালো ক্রমশঃ বেশ পরিষ্কার ধব্ধবে হইয়া আসে । 
তখন উহা রৌদ্রে শু করিয়া চাপ বাঁধিয়া রাখিয়া দিলেই 
হইল। পালো এখন চুৰ্ণ করিয়া জলে ধুইলে উহার সার 
অংশটা নীচে পড়ে, আর ছিব্ড়েগুলি উপরে ভাসে । এই 
ছিব্ড়েও ফেলিবার নহে। উহা রোদ্রে শুষ্ক করিয়া উদ্খল 
কি টেকিতে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে কি হু্ছিদ্রবিশিষ্ট চালুনি 
দ্বারা ছীকিয়া লইলে সেই গু'ড়া দ্বারা আবির প্রস্তুত হইতে 


' পারে। গু'ড়াতে ইচ্ছামত ম্যাজেন্টা কি অন্ত রং মিশাইয়া 


শু্ধ করিয়া লইলেই হইল । . 

অতি অল্প মাত্র মূলধন লইয়া এই কাৰ্য্য আরস্ত করা 
যাইতে পারে। আমার বোধ হয় সামান্ত ভাবে কারবার 
করিতে ২০০২ টাকা মূলধনই যথেষ্ট । চাঁদপুরে যদি 
কারবারের স্থল মনোনীত করা যায়, তাঁহা হইলে স্থান- 
নির্বাচন পূর্বক একটা টিনের লম্বা ঘর উঠাইয়া লইয়া 
তাহাতে কয়েকটি ঢেঁকি বসাইয়া লইতে হয়। আর ধুইবার 
জন্য বড় বড় কয়েকটা গামলার দরকার । এখানে বসিয়া 
নিকটবন্তী গ্রামসমূহে শঠি উঠাইয়া আনিয়! দিবার জন্য কি 
রেলে পাঠাইবার জন্য লোক বন্দোবস্ত অনায়াসেই করা 
যাইতে পারে এবং তাহাতে খরচও বেশী নহে। যে সকল 
শিক্ষিত যুবক বসিয়! আছেন, তাহারা পরীক্ষা স্থলেও একবার 
দেখিতে পারেন। ইহাতে লোকসান হইবার কোনই কথ! 
নাই, বরং লাভ হইবাঁর বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ 
সম্বন্ধে কাহারও আগ্রহ বুঝিলে ইহার বিষয়ে অন্যান্য সংবাদ 
এবং একেবারে আয় ব্যয় ও স্থিতির হিসাব জানাইবার ইচ্ছা 
রহিল। এ সম্বন্ধে কাহারও কিছু জিজ্ঞান্ত থাকিলে অনুগ্রহ 
পূর্বক ১০ মূল্যের একখানি টিকিট সহ আমাকে পত্র দিলে 
আমি সানন্দে তাহার উত্তর দিব। | 

শ্রীধছুনাঁথ চক্ৰবৰ্ত্তী । 

রেক্‌টর, চাঁদপুর হাঁদানখালি জুধিলি হাইস্কুল চাঁদপুর পৌঃ জেলা ত্রিপুর!। 


ia প্রবাসী । ঙষ্ঠ ভাগ’ । 


সিনা পিপি 


আমেরিকার, সার্বজনীন বিষ্তালয় | দিয়া রাখিয়াছে, এ এবং তাহা হইতে বৎসরে ১* হইতে ৩:লক্ষ 


ডলার অর্থাৎ প্রায় ৩১ লক্ষ হইতে ৯৩ লক্ষ টাকা আয় ১ 
ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি হইয়া থাকে। স্থুপিরিয়র হ্রদের মহামূল্য লৌহ খনিগুলির ' 
সমাজের. শীর্ষস্থানীয়গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। জাতীয় কোন কোনটা প্রত্যেক টন অর্থাৎ প্রায় ২৭ মন লৌহের 
শিক্ষাসমিতি এবং জাতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উপর ২৫ সেণ্ট অর্থাৎ প্রায় সাড়ে বার আনা শিক্ষার জন্য 
এরূপ সময়ে আমেরিকার সার্বজনীন শিক্ষাপ্রণালীর একটা কর স্বরূপ দেয়। এই সকল খনি হইতে ৫ মিনিটে বাষ্প-' 
আভাস বোধ হয় অসময়োচিত বা নীরস হইবে না । শক্তিপ্রভাবে পঞ্চাশ টন অর্থাৎ প্রায় ১৩৫০ মন লৌহ বাহির 

আমেরিকার সার্বজনীন (Publi) স্কুল সমষ্টিটী একটা হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এক একটী লৌহখনি 
মাত্র শিক্ষাসমাঁজ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তথাপি ইহার প্রত্যহ শিক্ষার জন্য বহু টাকা দেয়। 
মহত্বের অতি সামান্ত বর্ণনাও একটা সাম্রাজ্যের ইতিহাস আমেরিকার এই সকল সার্বজনীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
বলিয়া প্রতীয়মান হইবে । এই বিদ্যালয় সমষ্টিটী যদি একটী উনবিংশটী বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বাদশ বৎসরের 
পৃথক দেশ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে ইহা আয়তনে মার্কিন বালককে যতথানি শারীর ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান 
ফ্রান্সের এবং লোকসংখ্যায় স্পেনের সমকক্ষ হইবে। শিক্ষা দেওয়া হয়, একশত বৎসর পূর্বে অক্সফর্ড ও কেম্বি - 
এই শিক্ষাসমাঁজের ১৮০ লক্ষ ছাত্র ২ লক্ষ ৬০ সহশ্র জের গ্রাজুয়েটকে ততটা শিখান হইত না। আমেরিকার 
বিদ্যালয়ভবনে ৪ লক্ষ ৬০ সহশ্র শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে অনেক ব্যবহারজ্ঞ. শাসন 
লাভ করিতেছে। ইহার জন্য বৎসরে ২৬ কোটী ডলার প্রণালী সম্বন্ধে যত জানিত, দ্বাদশ বৎসরের মার্কিন বালক - 
অর্থাৎ প্রায় ৮* কোটা টাক! খরচ হইয়া থাকে।  বি্ভালয়- এক্ষণে. তদপেক্ষা অধিক জানে । আমেরিকার পৰ্লিক 
গৃহগুলির মূল্য আজ কাল ৭০ কোটী ডলার অর্থাৎ ২১৮ স্কুলে সঙ্গীত বিদ্যা, মানব জাতির দীর্ঘ 'ইতিহাস, কর্তনকাধ্য, 
‘কোটী টাকার উপর হইবে। ' এই দুইয়ের সহিত যদি জমির মৎস্য ধরা, জুতা সেলাই করা, বস্ত্র বয়ন করা, বৃক্ষ রোপণ + 
মূল্য যোগ করা যায়, তাহা হইলে সর্ধশুদ্ধ প্রায় ১০০ কোটা করা, লৌহকে পিটিয়া রূপান্তরিত রুরা, প্রভৃতি বালকদিগকে 
ডলার অর্থাৎ ৩৩০ কোটা টাকার উপর হয়। পুরাকালে শিখান হয়। বালিকাদিগকে কাপড় ধোয়া, ধূলি ঝাড়া, 
বা আধুনিক সময়ে কোন. দেশে শিক্ষার জন্য এত টাকা অন্নপ্রস্তত করা, শিশু পালন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়|, 
ব্যয়িত হয় নাই। মার্কিন তাহার সৈন্তপোতবাহিনীর নৌবিগ্ভা শিখাইবার জন্য নিউইয়র্কে অর্ণৰপোত আছে যাহাতে 
জন্য যত ব্যয় করেন, শিক্ষার জন্য তাহাপেক্ষা অনেক অধিক বালকদিগকে ছুই বৎসর ধরিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। নিউ- 
ব্যয় করেন। এক মার্কিন শিক্ষাকার্যে যত ব্যয় রুরেন, ইয়র্কের সিওয়ার্ড পার্কের ন্যায় এত বহুব্যয়ে নির্মিত ক্রীড়া- 
ইউরোপের সমগ্র জাতি মিলিয়া তত ব্যয় করেন। ভূমি পৃথিবীর অন্ত কোথাও নাই।. এখানে ২৫ লক্ষ ডলার 
অধুনা উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অসংখ্য অর্থাৎ প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন একর অর্থাৎ কিঞ্চিদ- 
মুদ্রা প্রদত্ত হইলেও, আমেরিকায় প্রাথমিক শিক্ষারই বিশেষ ধিক ৯ বিঘা জমি ক্রীড়ার জন্ত রক্ষিত হইয়াছে। প্রতিদিন 
প্রাবল্য। যদিও প্রত্যেক 'মার্কিন বালক ও বালিকা ১৬ সন্ধ্যার সময় এই বিস্তীর্ণ ত্রীড়াক্ষেত্রে সাত সহজ্রের অধিক 
বৎসর পর্য্যন্ত বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে, তথাপি বালকবালিকা ক্রীড়া করে এবং একতান বাগ শ্রবণ করে। 
অর্ধেক বাঁলকবাঁলিকাঁর শিক্ষা ১৫ বৎসর বয়সেই সমাপ্ত উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আমেরিকার একচেটিয়া:নয়.। তবে 
হয়) এই বয়সে তাহার! স্ব স্ব জীবিকা অর্জন করিতে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের সার্বজনীন (4১11০) বিগ্ভালয়ের 
আরম্ভ করে। সপ্তদশ বৎসর বয়সে কেবল এক-চতুর্থাংশ একটী বিশেষত্ব আছে, যাহা অন্ত কোন দেশে নাই। পৃথি- 
বালক্বালিকা বিদ্যালয়ে. থাকিয়! যায়। মার্কিন চরিত্রের বীর অন্ত কোন স্থানে নানা জাতীয় বালকবালিকার এরূপ 
গঠনে এবং উৎকর্ষ সাধনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাবই একত্র সমাবেশ নাই) অন্ত কোথাও আইরিশ, জারমন, 
সর্বাপেক্ষা অধিক কাৰ্য্য করিতেছে । অবধ্য মার্কিনের ইংরাজ, সুইড, রুষ, পোল, গ্রীক, ইতালীয়, হংগেরীয়, 
প্রাথমিক শিক্ষা ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ ইজিপ্থিয়ান, রুমানীয়, স্কচ, ফ্রেঞ্চ, আর্মেনীয়, কানাডিয়ান, 
ভিন্ন রকমের। আমাদের এখানকার বিগ্ভালয়সমুহের - ডেন, ওলন্দাজ বালকবালিকাগণ একত্র কাঁজ করিতে, 
ন্টায় মার্কিন বিদ্যালয়ে একঘেয়ে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয় না; খেলা করিতে, একই ভাষার ব্যবহার করিতে একই পতাকার . 
তথায় কাধ্যকরী শিক্ষারই বিশেষ প্রাধান্ত। ইহা যথাস্থানে প্রতি অন্ুরক্ত ক্ত হইতে শিক্ষিত হয় না। কোন বিদ্যালয়ের 
দর্শিত হইবে৷ * কক্ষ হইতে. কক্ষান্তরে গমন কর, দেখিতে পাইবে রিভিন্ন 
টেক্সাস্‌, উটা, ওয়াশিংটন, মিচিগা ন, এবং মিনেসোটা জাতীয় বালকবালিকাগণ তাহাদের প্রাত্যহিক অঙ্গীকার . 
এই পাঁচটা ষ্টেটের প্রত্যেকটা শিক্ষার জন্ প্রভূত সম্পত্তি মন্ত্র এইরূপ আবৃত্তি করিতেছে ₹--“আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি 


৯৬০ 


রি এরি ২ 
যে টার তার তির এবং যে ইতি জন্য এই 
পতাকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই তন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত 
থাকিব। আমরা সকলে এক জাঁতি, আমর! অবিচ্ছেদ্য; 
আমরা সকলেই স্বাধীন এবং আমাদের সকলের সমান 
অধিকার ।” এইরূপ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়! বিভিন্ন জাতীয়- 
গণ একটী মহাঁজাতিতে পরিণত হইতেছে ; তাহারা আমে- 
_রিকারই লোক হইয়া যাইতেছে এবং আমেরিকাকে স্বদেশ 
বলিয়া ভালবাঁসিতে শিখিতেছে। 
শুধু আমেরিকার যুক্ত-গ্রদেশেই এরূপ একপ্রাণতাঁর 
উদ্দীপনা হইতেছে তাহা নয়। যুক্তপ্রদেশের উপনিবেশ 
ও অধিকৃত দেশসমূহেও এভাব বৰ্দ্ধিত হইতেছে। পোর্ট 
'রিকোতে ৪০ সহস্র এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ছুইলক্ষ 
বালকবালিকা “আমেরিকা” নাম গান করিতেছে এবং যে 
সাধারণতন্ত্রের সাম্য ও স্বাধীনতা মূল মন্ত্র সেই সাঁধারণ- 
তন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত থাকিবার 'অঙ্গীকার করিতেছে। 
এমন কি আলাস্কাতেও দুই সহস্রেরও অধিক ছোট ছোট 
এস্কিমো' বালকবালিকা আগ্রহের সহিত বিদ্যালয়ে যাইতেছে। 
সাঁত ফুট পুরু বরফের উপর দিয় হাঁটিয়া ইহারা! স্কুলে যায়; 
সকাল সকাল স্কুলে উপস্থিত হইবার জন্য ইহারা এত ব্যগ্র 
. যে অনেক সময় আহার না করিয়াই চলিয়া! যায় । 'বয়ঃপ্রাপ্ত 
এস্কিমোদিগের জন্য ১৫টী বল্গাহরিণের স্কুল স্থাপিত 
হইয়াছে । সাইবিরিয়া হইতে দশ সহজ বলগাঁ হরিণ 
(reindeer) ২ লক্ষ ৫০ সহস্র 'ভলার অর্থাৎ প্রায় ৭ লক্ষ 
৮০ সহশ্র টাকা ব্যয়ে আনা হইয়াছে এবং এস্কিমোদিগকে 
. বল্গা হরিণ পাঁলনপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। 
পাঁচ বৎসরের শিক্ষার পর প্রত্যেক পরীক্ষো্তীর্ণ এস্কিমোকে 
সরকারের দিক হইতে ৫০টী ব্ল্গা-হরিণ ধার দিয়া ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্ত করান হয়। এইরূপে সমগ্র এস্কিমো জাতিকে 
শিক্ষিত করা: হইতেছে । তিমি মৎস্যের 'সন্ধানে একস্থান 
হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া' না বেড়াইয়া এস্কিমোগণ এক্ষণে 
একস্থানে স্থির হইয়া বাস করিতে পারিবে এবং বলগা হরিণের 
ব্যবসায়ে সমৃদ্ধিশালী হইবে। আলাস্কা এক্ষণে অনায়াসে 
এক কোটী বল্গাহরিণ জোগাইতে পারে। 
এখানে একটা কথা বলা আবগ্তক। আলাসঙ্কার এই 
বল্গাহরিণ স্কুল ছাড়া আমেরিকার অন্যান্য স্থানে, প্রাথমিক 
“স্কুলের শিক্ষকসংখ্যার ভরি-চতুর্থাংশ রমণী । পঞ্চাশ বৎসর 
পূর্বে রমণীর শিক্ষা সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইত 
যাঁদ তিনি পশমের একটী অক্ষচক্ষুবিশিষ্ট পক্ষী তৈয়ার 
করিতে পারিতেন। কিন্তু আজ আমেরিকার সকল স্কুল 
বালকবালিকার জন্য উন্মক্তদ্বার; সর্বত্র বালকবালিকা 
উভয়ের পক্ষে 'সমান সুবিধা । এক্ষণে উচ্চ ' স্কুলসমূহের * 
ছাত্রসংখ্যার মধ্যে শতকর! ৬০ জন'বালিক| । 
আমেরিকার সার্বজনীন স্কুল: সম্বন্ধে: প্রসিদ্ধ ইংরাজ 


হিন্দ বৈজ্ঞানিক কেশি-২যু সমালোচনা | 


সাপ 


-জ্যামিতি-শিক্ষায় অনর্থক বিদ্ন জন্মাইয়াছেন। 


৪৫৯ 
শিক্ষানীতিবিশারদ আলফ্রেড নোন্লি সাহেবের মত. ত উদ্ধত 
করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার .করিব। এক বৎসর পূৰ্বে 
যখন মোস্লি মহোদয় আমেরিকার স্কুলের শিক্ষাপ্রণালীর 
পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে শেষ করেন, তখন আমেরিকার শিক্ষা- 
প্রণালী সম্বন্ধে তাহার কি মত এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে 
তিনি বলিয়াছিলেন, “আমার মত একটী ঘটনা হইতে বেশ 
বুঝিতে পারা যাইবে; আমি আমার ছুই পুত্রকে ইয়েল 
(Yale) বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য নিউ- 
হেভেনের স্কুলে ভর্তি করাইয়াছি।” 

শ্রীঅধরচন্ত্র মিত্র। 


হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ। 


(২য় সমালোচনা ।) 


বৈজ্ঞানিক কোশের গুরুত্ব উপলদ্ধি করিলে পাঠক্বর্গ 
এই দ্বিতীয় সমালোচনা দেখিয়া বিরক্ত হইবেন না । একথা 
পুরাতন যে, এদেশে বিজ্ঞানের চর্চা অত্যাবশ্যক হইয়াছে, 
এবং দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চার সফলতা 
পরিভাঁষার উপর নির্ভর করিতেছে । 

হিন্দী কোশের ভূমিকা! হইতে জানা যায় যে, জ্যোতিষ 


ও গণিত বিষয়ক শব্দসমূহ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্ুধাকর 


দ্বিবেদি মহাশয় নির্বাচন, করিয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তির 
হস্তেই ভার অপিত হুইয়াছিল। জ্যোতিষিক কোশের 
প্রথম শবেই ইহার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। Aberra- 
11010 অপেরণ, chromatic aberration বর্ণাপেরণ, 
অন্বালোপ, nebula 


envelope irresolvable 


“অনির্বচনীয় নীহারিকা, চarab০]2 পরবলয়, planetary 
'৪556922 গ্রহ্সম্প্রদায়, ইত্যাদি নূতন শব্দ রচনা-নৈপুণ্যের 


ভুঁরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। সংস্কৃত পুরাতন গণিতের সহিত 
খীক্য রাখিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য গণিতের উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত 
শব্দ রচনায় প্রচুর পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত" হইয়াছে। ক্কুপের 
(5০7০৮) প্রতিশব্দ কর্ষণী করা যাইতে পারে, ইহা আমাদের 
কল্পনাতেও উদিত হয় নাই। তেমনই ৪ravitation 
গুরুত্বাকর্ষণ, ॥armে০nic হরাত্মক, aঃyদmচtote অসীম- 


:পৃথ, inertia অকর্মত্ব, co-ordinate ভুজযুগ, abscissa 
"ভুজ, ০rinate ‘কোটি ইত্যাদি ভালই বোধ হইতেছে। 


বঙ্গদেশের কোন কোন গ্রন্থকার সংস্কৃত রেখাগণিত ভুলিয়! 
জ্যামিতি শব্দ নূতন রচনা করিয়া 'শিক্ষার্থর নিকট প্ররুত 
"অন্যদিকে 
৬ বাপুদেব শাস্ত্রী, এবং দ্বিবেদি মহাশয়ের লেখাতে জ্যা অ 
(9০. A) এইরূপ দেখিয়াছি। ইংরাজি অনুসারে .5in 
A, sine ০1 A বলা যেমন সঙ্গত, সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষায় 


- ৪৬০ 


সি 


অজ্যা (অ এর জ্যা) বলাও ন কথাটা নিত 
বোধ হইতে পারে ; কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে একটি ক্ষুদ্র 
বিন্দুও যৎসামান্য নহে। বাঁলকেরা পাটাগণিতে বন্ধনীর 
ব্যবহার বুঝিতে কত সময় লয়, তাহা ভাবিলে কিছুই বালক- 
শিক্ষার পক্ষে যৎসামান্য বোধ হয় না। 
অমূর্ভ (২০৪৮৭০) গণিত বিষয়ক পারিভাষিক শব্দ 
রচনায় যেমন পটুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রাকৃত জ্যোতিষ 
এবং ক্রিয়াত্মক গণিতের ন্ায় মূর্ত গণিতে তেমন পটুত্ব 
দেখিতে পাইলাম না। স্থুলভাবে বলিতে গেলে. মূর্ত 
পদার্থের ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের নামকরণে কোঁশকারগণ 
নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। বোধ হয় এ বিষয়ে বঙ্গ 
ভাষা অধিক উন্নতি দেখাইয়াছে। জ্যোতিষিক কোশে 
Right Ascension বিষুবাংশ ঠিক বোধ হইতেছে, কিন্ত 
Oblique Ascension ক্রাস্ত্যংশ কিরূপে হয়? Declina- 
€০2 ক্ৰান্তি আছে, সুতরাং Degrees of Declination 
ক্রান্ত্যংশ হইয়! পড়ে৷ 
+ Asterism—তার| পুঞ্জ, নক্ষত্র পুঞ্জ। 
. Cluster of stars—নক্ষত্ৰ পুত, তারা পুঞ্জ। 
Constellation of stars—নক্ষত্ৰ পুরী ! 
Constellation, descending—অবরোহী নক্ষত্র । 
Sub constellation—অবাস্তর তাঁরাপুঞ্র ।- 
এই কয়েকটি শব্দ একত্র করিলেই বুঝ! যায়, তারা 
নক্ষত্র ও পুঞ্জ--এই তিন শব্দের পাঁরিভাষিকত্ব নাই। 
কিন্তু চলিত ভাষায় যাহাই হউক, বৈজ্ঞানিক ভাষায় শব্দের 
অর্থ নির্দিষ্ট থাকা চাই। নতুব! হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশের 
প্রয়োজন থাকিত না । 
তারা ও নক্ষত্রের নামকরণ সম্বন্ধেও কোন নিয়ম 
পাইলাম না। অথচ আকাশের সমুদয় প্রধান প্রধান নক্ষত্র 
ও তারার নামও দেওয়! হয় নাই। যে স্থলে নাম দেওয়া 
হয় নাই, সে স্থলে নৃতন লেখক কোন্‌ নিয়ম অনুসরণ 
করিবেন? 
[0:5০০--অজগর তারা । 
£5০- আরগো ! | 
C355i0Peia--কাশোঁপী, কেসিওপী ? 
Cy৪nখ5-সাইগনস, রাজহংস। 
Dolphin-—ডালফিন তাঁর! ! 
Little bear—লখু সপ্ত্ধি। 
Lion-—লিংহস্থ তাঁর! ! 
Leo—সলিংহ। 
Ram_মেষ ইত্যাদি। | 
নিয়লিখিত শব্দগুলিরও প্রশংসা করিতে পারিলাম না। 
অন্ততঃ দ্বিবেদি মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত জ্যোতিষিক শব্দ 
আশা করিয়াছিলাম। 
Atmosphere—~ বায়ুমণ্ডল । 
, Celestial eduator—খগোৌলীয় নাড়ীমণ্ল। 


প্রবাসী । 


" স্বস্তিবোধ করিতেন । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


DE Cal. আন 1 

[751০- প্রকাশ মণ্ডল, প্রভামগুল। 

Corona—করোন|। 

Photosphere—পৰকাশ মণ্ডল । 

FEquinox—সায়ন। * 
Precession of the equinoxes—সল্পাত, অয়নাংশ ভাগ | 
Revolution—ভTণ | 


V০lume_-আঁয়তন, ইত্যাদি ! 

এখন রাসায়নিক ও ভৌতিক পরিভাষা সম্বন্ধে দুই এক 
কথা বলা যাইতেছে। বঙ্গীয় পাঠকের দৃষ্টি প্রথমেই 
ভৌতিক বিগ্ভার প্রতি পতিত হুইবার সম্ভাবনা আঁছে। 
গুনিয়াছি, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভৌতিকতী ভৌতিক বিদ্যা 
(Physics) নামে এক পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ আঁছে। 
তাহার একারঙ্গের নাম সৌদামিনী কলা ৷ যাহার নিকট 
উক্ত গ্রন্থের প্রশংসাবাদ শুনিয়াছিলাম, দুঃখের বিষয় তিনি 
সে গ্রন্থ মুদ্রিত করান নাই, কিংবা তাহার অনুলিপি দান . 
করিতেও সম্মত হন নাই। লে যাহা হউক, পদার্থবিছ্ধা 
কিংবা পদার্থবিজ্ঞান অপেক্ষা ভৌতিক বিদ্যা নামটি ভাল 
সন্দেহ নাই; এবং বঙ্গদেশে ভূত প্রেতের অত্যধিক ভয় না 
থাঁকিলে শক্তি বিদ্যার পরিবর্তে ভৌতিক বিদ্যা বলা চলিত। 
অন্ততঃ পদার্থ শব্দটি নিস্তার পাইত, এবং দার্শনিকেরা একটু 
সম্প্রতি অধ্যাপক ভাঃ গ্রফুল্লচন্দ্র রায় - 
তীহার নব্য রসায়নী বিগ্ভা নামক পুস্তিকায় রসায়ন শব্দে 
অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত পুস্তিকার প্রথম 
পৃষ্টেই. রসায়নী বিদ্যা স্থান না পাইয়া “রসায়ন শান্ত 
পাইয়াছে। বস্তুতঃ রসায়ন বিদ্যা এবং রসায়নী বিদ্যা-_এই 
ছুই নামের মধ্যে অর্থের কোন প্রভেদ দেখিতে গাই-না। 
বোধ হয়, ভৌতিক বিদ্যার পাশে কিমিতি বিছা) সাজিতে 
পারে। | 

হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশে রাসায়নিকের ( কোশের মতে 
রসায়নগ্রের কিংবা রসায়নবিদের ) সত্তর পঁচাত্তরটি ভূত 
(elements) মূলতত্ব নাম পাইয়াছে। যুক্ত ভূতগুলির 
(৫০দ॥৷P০খnd$) সামান্ত নাম হইয়াছে সম্মেলন । রসায়ন 
বা রসায়নী বিদ্যায় যদি যুক্ত ভূতগুলি না থাঁকিত, এবং যদি 
তাহারা ভূতনাথের প্রমথগণকেও সংখ্যায় পরাজিত না 
করিত, তাহ! হইলে আঁলুমিনি নামক ধাতুকে “ম্ফট” বলি, কি 
আলু বলি, কিছুই আসিয়া যাইত না। মহাভারতে “ইতি 
পরিক্ষিতের সপ্প্যজ্ঞে বিনষ্ট নাগগণের নাম কথন,” এক 
অধ্যায় পূর্ণ করিয়াছে । আর আমরা যে অজৈব ও জৈব 
রসায়নের ( কোশমতে জড় রসায়ন, নিজীব রসায়ন, নিরি- 
ভ্রিয় রসায়ন এবং সজীব রসায়ন, সেন্দ্রিয় রসায়ন, চেতন 
রসায়ুন__রসায়ন শাস্ত্রের এই ছুই ভাগের ) যাবতীয় “মুলতন্ব, 
ও “সম্মেলনের” নাম রচনা! করিতে পারিব না, এ কথা আর্ধ্যা- 
নার্ধ্য বংশধরগণের মুখে সাজে না।. কিন্তু মহাভারতের সময়ে 


টম সংখ্য! . ] 


|বিগণের ভা অতিশস় দীর্ঘ ডিল এবং বোধ হয় রেল, 


টামার,টেরাম,বাইসিকেল, মোটরকার প্রভৃতির উচ্চবংশীধ্বনি 
3 ঢং ঢাং শব্দ তীাহাদিগের তপোবনের শাস্তি ভঙ্গ করিত 


11 তাহারা পৃথিবীর সপ্তদ্বীপের সংবাদ পাইয়াছিলেন, . 


মামরা শতাধিক দ্বীপের কেবল সংবাদ নহে তত্তৎদ্বীপবাসীর 
ৰান বিজ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি, শ্বেতদ্বীপবাসীর সহিত 
একত্র বাস করিতেছি, তাহাদিগের দেখাদেখি সোডা ও 
লমৌনেড ও ডাক্তারখানার দাগ-কাটা বোতলে-পোরা 
ববিধ মূলতত্বের সম্মেলন” নিত্য উপচার করিতেছি, এবং 
মননের তরে দিবা দ্িগ্রহরে বুরুষ-করা বুট পায়ে দিয়! গায়ে 
কাট আঁটিয়! রুমালে এসেন্স মাথাইয়া আফিস আদালতে 
দীড়াদৌড়ি করিতেছি। অধ্যাপক ডাঃ রায় তাঁহার নব্য 
সায়নী পুস্তিকায় রুসিয়া ও জাপানের বৈজ্ঞানিকগণকে 


নজের নিজের ভাষায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক লিখিতে দেখিয়া . 


লিয়াছেন, “আমাদেরও চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়।” 
টক কথা । কিন্ত তিনি বে জোসেফ গ্রীষ্টলী, ফ্লজিষ্টন, শীলে, 


[াবোয়াসিয়ে প্রভৃতি উৎকট নামগুলি বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা . 


যার মধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কি তাঁহার পুস্তিকা 
ধণয়ন ব্যর্থ হইয়াছে? অক্সিজেনকে অস্জান, নাইট্রোজেনকে 


বক্ষারজান, কার্কনিক অন্তরকে অস্নাঙ্গারক বলিলে বিশেষ কি 


[বিধা হয়, তাহা বুঝা যায় না। এ বিষয়ে অনেক তর্ক 
বতর্ক হইয়া গিয়াছে, এখন আর তাহার পুনরুলেখে প্রয়ো- 
নি নাই। কিন্ত একথা সত্য যে, বাঙ্গালীর মেয়েরাও 
ালুমিনির বাসন বলিবার সময় কাতরোক্তি করে না। 
ইন্দী কোঁশের মতে Aluminic sesqui-oxideর হিন্দী 
1ম হইবে স্কট একার্ধাম্জিদ। যিনি এই পরিভাষা না 
[ীনিবেন, তাহার সাধ্য কি আছে তিনি এ শব্দ শুনিয়া 
কংবা শব্দের লিখিত রূপ দেখিয়া বস্তু সংগ্রহ করেন। উক্ত 
মের পরিবর্তে আলুমিনিক সার্দ অকসাইড, কিংবা! সার্দা- 
সিদ বলিলেই বা কেন আপত্তি ঘটবে তাহাও বুঝা যায় 
{| স্কটীতে (ফটকিরিতে ) আলুমিনি আছে বলিয়া, 
বাধ হয়, রি হিন্দী নাম স্কট রাখা হইয়াছে ।* 
কল স্থলে এরূপ বিচারের চিহ্ন পাইলাম না। Carbon 
রর্বন, কিন্তু chlorine হরিণ, bromine ব্রম, iodine 
নল, fluorine প্লব ও শব্দে মনের তরঙ্গ ব্যতীত আর 
₹ছু দেখিতে পাই না 
ভৌতিক কোশ রি কএকটি শব্দ দেওয়া যাইতেছে 1 

Thermometer—তাপমাপক । 

‘“Temperature—তাপক্ৰম, তাপ পরিমাণ । 

Calorimeter—উষফ্তামাপক | 

C০l০+ie-তাপাষ্ক, কলোরী । 

Pyrometer—তাপীয় বৃদ্ধি মাপক | 





* কিন্তু স্কট অর্থে ফণ। বুঝি, এবং ফটকিরিতে স্কট আছে বলিয়| নাম 


₹টা হইয়াছে। 


হিন্দি বৈজ্ঞানিক টি নিনারোটিনা। | 


৪৬১ 
রাসায়নিক কোশে 
Pyrometer—অত্যোষ্ষতা মাপক । 
আমাদের বিবেচনায় ইংরাজ 
অনুবাদ করা সকল স্থলে শ্রেয়; নহে। তাপ ও তপ্তুতা, 
উষ্ণতা বা তাপমাত্রার মধ্যে প্রভেদ রাখা কর্তব্য । তেমনই 
pressure দাঁব করিয়া barometer বাঁযুভারমাপক করা 
সঙ্গত নহে | [Electricity বিদ্যুৎ, বিজলী, electrifica- 
0০, বিছ্যুৎকরণ (),118:0558 তড়িৎ_বার্লার ঠিক 
উল্টা। 
এক শাস্ত্রের পরিভাষা অন্ত শাস্ত্রে ন্তবিধ হইয়াছে। 
ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়, এবং বোধ হয় ইহাই হিন্দী 
কোশের প্রধান দোষ। ভৌতিক পরিভাষায় Len৪ তাল, 
Object ৪1595 পদার্থ তাল, eye piece নেত্রতাল, aper- : 
ture of a lens দুরদর্শক ব্যাস। কিন্তু. জ্যোতিষিক 
পরিভাষায় [595 লেন্স, ০০je০t ৪155 প্রধান লেন্স 
eye glass or eye lens উপনেত্র, চক্ষুলে ন্ন, aperture 
of a lens লেন্স ব্যাস্‌ । অন্যান্য শব্দ যাহাই হউক, aper- 
ture of a lens কে লেন্সের ব্যাস বলা চলে না। বরং 
রদ্ধ, কতকটা চলে। | 
ভৌতিক পরিভাষায়ঃ_ 
" Telescope, achromatic—নীরঙ্ দূরদর্শক, স্বচ্ছ দূরদর্শক | . 
১ equational—দিবা দুরদর্শক | 
Polariscope—ফবতেজ দর্শক । 
জ্যোতিষিক পরিভাষায়__ 
Telescope, achromatic— স্বচ্ছ দুরদর্শক | 
5 equational—নাডী মণ্ডল দুরদর্শক | . 
Polariscope—পোলরিদ্ধোপ, ঞ্রবদর্শক | 
Ring micrometer—বলয়ক্ৰান্তি যন্ত্র। 
ভৌতিক পরিভাষায় 2003099০016 কিম্বা micro- 
meter শব্ধ নাই। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ইংরাজি নামের শেষে 
meter, scope, er, £raPh এই কয়েকটা শব্দ বা প্রত্যয় 
থাকে। বাঙ্গলা ভাষায় "eter =মান, met) -মিতি, 
5০০Pe=দর্শন বা বীক্ষণ, er=কর, অক, graph = 
লেখন-_এই কয় শব্দ প্রায় প্রচলিত হইয়াছে। হিন্দী 
ভাষায় এই সকল শব্দ চলিতে পারে না কি? 
ভৌতিক পরিভাষায়ঃ_ 
Potential—সম্তাবনীয় । 
» .  energy--সম্তাবনীয় শক্তি। 


শব্দের ধাত্বর্থ দেখিয়া 


- অন্তর 


Energy—শক্তি | 
টি potential—উপপন শক্তি ।- 
»  Kinetic—চালনশীল শক্তি । 
Difference of potential—শক্তিভেদ, শ্যক্তত্তর | 
এইরূপ পরম্পর অনৈক্যের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 


জীবসর্গ ও বিভাগ সম্বন্ধীয় শব্দগুলি দেখুন। Kingdom 


৪৬২ 


কোথাও বর্গ, কোথাও সর্গ কিংবা যোনি ইরা | নি 


class, order, genus, species, variety, race,অস্ততঃ 


এই কয়েকটির প্রতিশব্দ না পাইলে বর্গ চলিতে পারে 


কিনা, তাহা বলা যায় ন!। দেখিতেছি ৮৭০6, জাতি 


(5৩ পৃঃ); genus জাতি, সামান্ত ; পরসামান্ত, পরজাতি . 


(২৮৪৯পুঃ) ; 56ecies জাতি, সামান্য, অপর সামান্য, 
অপর জাতি, উপজাতি (৩৪৪ পৃঃ); 011 জাতি, বংশ 
(১৭৩ পৃঃ) আছে। এক জাতি লইয়া এত টানাটানি 
করিলে সব কুল নষ্ট হইবে। 
দার্শনিক পরিভাষার মধ্যে জীববিগ্ার কয়েকটি শব্দ 
আছে। দেখিতেছি কোশকার ০৪11-( বাঙ্গলার ) কোষের 
মায়ায় পড়েন নাই। উপস্থিত সমালোচক বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের নিকট ০91] কল প্রস্তাব করিয়াছিলেন । (কল 
অর্থে ০৪৫৪ )। হিন্দীকোশকার করিয়াছেন কললবিন্দু 
কললকণ, কণ, বিন্দু। এই কণ ও বিন্দুর প্রয়োজন দেখি 
না। আরও দেখিতেছি তিনি ০:০৩ কে স্নায়ু বলেন নাই। 
কখন্‌ কে 767০ কে স্নায়ু বলিয়াছিলেন, আমরা স্নায়বিক 
“দৌর্ধবল্ে তাহার কর্ম্মভোগ করিতেছি । ইংরাজি শব্দের 
ধাত্র্থ ধরিয়া অনুবাদ করিলে যে কি বিষম ফেরে পড়িতে 
হয় স্নায়ু তাহার এক প্রমাণ। বিজ্ঞানের দেশে অনেক 
নৃতন ভাল শব্দ পুরাতনকে তাঁড়াইয়| দিতেছে, জ্ঞানবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে নূতন শব্দ রচনা আবশ্যক হইতেছে। কিন্ত 
এই পোড়া দেশে যাহা একবার ঢুকে, তাহাকে তাড়ান 
.ঢুফর হইয়া উঠে। পরজীবী উদ্ভিদের ন্যায় আমরা বিকলাঙ্গ 
না হইলে স্নায়বীয় দৌরধবল্যের সমর্থন করিতাম না।% হিন্দী 
কোশকার কিন্তু ৷॥er৮eকে কেবল নাড়ী করিলেন কেন? 
আমরা করিয়াছিলাম বাঁতবহ! নাড়ী, সংক্ষেপে বাতনাড়ী, 
nervous বাতিক । কোঁশকাঁর করিয়াছেন, nervous 
disease নাড়ীরোগ, nervous system নাড়ীসংস্থান, 
নাড়ীসম্প্রদায় । এই ‘নাড়ী-টেপা? ও ‘নাড়ী ছাড়া”র দেশে 
Nerve নাড়ী বলা চলিবে না। কিন্তু 9৮590এর প্রতিশব্দ 
সম্প্রদায় বেশ হইয়াছে। আমাদের সৌর জগৎ অপেক্ষা 
সৌরসম্প্রদায় সার্থক।. দুঃখের বিষয় কোশের একাংশে 
' সম্প্ৰদায় থাকিলেও' অন্তাংশে অন্ত শব্ব আসিয়াছে । 
mountain system = পর্বত প্রণালী (১১ পৃঃ ) কিছুতেই 
ঠিক হুয় নাই। 
দার্শনিক পরিভাষার অন্তনিবিষ্ট জীববিগ্ভার কয়েকটি 
শব্দের পরিবর্তন আবশ্যক হইবে। দৃষ্টি আকর্ষণ নিমিত্ত 
কয়েকটি উদ্ধত করিতেছি £_ 
Tissue রেশী, শিরা । 





* এমন কি অধ্যাপক রায় মহাশয়ও যবক্ষারজীনের টানে পড়িয়া“ 
ছেন! মনে হইতেছে, ভাঁবপ্রকাশে মৌরাক শব্দ আছে। মোরা শব্দই 
যে সংস্কৃতে সৌরাক রূপ পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


প্রবাসী । | 


'ভিন্ন হয়। 


হানি 


(সখ দির, দৰি গৰাহৰ রিয়া ) 0 

Spinal Cord=—কশেরুনাড়ী, মেরুদণ্ড | 

Nutrition জরণ, পরিপাচন, হাঁজিমা। 

Microbes জীব সুচী । 

Micro-organisms শুক্ষ্রজীব | 

Lymph বসা, মেদন্‌। 

Mamnrial পিওজ | 

Convulsion সংক্ষৌভ | 

আমরা এইখানেই এই টেকির কচ্কচি বন্ধ করিতে 

বাধ্য হইলাম। বোধ হয় প্রবাসীর পাঠক হীঁপ ছাড়িয়া 
বাঁচিলেন। হয় ত কেহ কেহ ভাবিতেছেন, যে-সে একটা 
শব্দ লইলেই হয়, শব্দের নিমিত্ত এত মারামারি কেন। 
কিন্ত শব্দের ভিতরে যে জীবন আছে, তাহা অস্বীকার 
করিবার যো নাই। দুঃখের বিষয়, আমরা হিন্দী কোশের. 
শব্দরচনা-নৈপুণ্ের পরিচয় দিতে পারিলাম না। দশ. 
সহস্র শব্দের, মধ্যে ছুই পাঁচ শত যে মনোমত হইবে ' 
না, তাহা বলাই বাহুল্য । আমরা কেবল শিশ্াঙ্গের 
শব্দ লইয়া আলোচনা! করিলাম। কারণ এই সকল শব্দ 
সবিশেষ বিবেচনা পূর্বক নির্বাচন করা উচিত। পরন্ত 
যিনি বিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ কিংবা! তদ্বিষয়ক প্রবন্ধ 
লিখিবেন, তিনি শব্দ নির্বাচন করিতে পারিবেন ।' কোন্‌ 
সভা বা-পরিষদ্‌ তাহার হাত পা৷ বাধিয়া রাখিতে পারিবেন, 
না। যতদুর দেখা গেল তাহাতে বোধ হইতেছে, কোষের 
নূতন সংস্করণ না. করিলে বঙ্গভাষায় বড় একট! উপকারে 
আসিবে না। হিন্দী ভাষায় আসিবে কি না, তাহা বল! 
আমাদের ধৃষ্টতা হইবে। নূতন সংস্করণের পূর্বে নিয়লিখিত 
কয়েকটি বিষয় মনে রাখিলে সুবিধা হইতে পারে! 


(১) যাবতীয় বিজ্ঞানের শব্দ আঁষ্তোপান্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
বিবেচনা না করিয়া সেগুলিকে বিজ্ঞান-বৃক্ষের, বিভিন্ন শাখার 
শব্ধ মনে করা! উচিত। বৃক্ষের মূল কাণ্ড একই, শাখাই 
তেমনই যাবতীয় বিজ্ঞান-শাখার সাধারণ শব্দ 
একত্র ক্রিয়া পরে এক এক শাখার শব্দ সঙ্কলন করিলে 
অসঙ্গতির দোষ ঘটতে পারিবে .না। ইহাতে কোশের 
কলেবরও খর্ব হইবে৷ 

(২) বঙ্গীয় পরিষদের সহিত মন্ত্রণা করিলে .নাগরী- 
প্রচারিণী সভার এবং বঙ্গীয় পরিষদের উভয়েরই কাধ্য 
লাঘব হইবে। বাঙ্গলার প্রচারিত বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ ও 
সাময়িক পত্রিকা অন্ুমন্ধান করিলে সাহায্য পাওয়া. 
যাইবে। 

(৩) রড় ও যোগরঢ় শব্দের প্রতিশব্দ কি নি 
করা কর্তব্য, তাহা প্রথমে বিবেচন! করিলে অনেক গোল- 
যোগ ঘটতে পারিবে না। 

(৪) ভূ-বিগ্বা, খনিজ-বিদ্ভা ও জীব-বিদ্ধার শব দিয়া 
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৮ম সংখ্যা । ] 


| বৈজ্ঞানিক কোশ TAL অন্ততঃ 
অসঙ্গতির সম্ভাবনা থাকে না। 


(৫) উপরিলিখিত অভিপ্রায় অনুসারে বৈজ্ঞানিক ' 


কোশ প্রণয়ন করিলে উহার কলেবর ক্ষুদ্র হইবে, মূল্যও 
সুলভ হইতে পাঁরিবে। যেমন করিয়াই হউক, বৈজ্ঞানিক 


কোশ সুলভ করা কর্তব্য এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে 


উহার বিজ্ঞাপন দেওয়! আবশ্যক । 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। 


জ্যোতি-নির্বাণ । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


একদিন মধ্যাঙ্কে হৃর্যকরোজ্জল পদ্মাবক্ষে একখানি 
, বজ্র! অতি মন্থর. গমনে উৎক্ষিপ্ত সলিলরাঁশি বিভিন্ন 
করিয়া ধীরভাবে অগ্রসর হইতেছিল। গ্রীষ্মকাল, সমস্ত 
প্রকৃতি নিস্তব্ধ! 'অনলকণাঁ বহন করিয়া মধ্যাহ্ন বায়ু 
মেদিনী সন্তাপিত করিতেছে । পক্ষীর! বৃক্ষের পত্র শাখায়, 
কাকলী বন্ধ করিয়! স্থিরভাবে অবস্থিত। পদ্মার বুকে 
মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের উজ্জল জ্যোতি প্রতিফলিত। পদ্মার প্রত্যুৎ- 
নিও ফেনিল তরঙ্গ বাহিয়া লোহিত স্বর্য্যকিরণ নীরবে 
শ খেলা করিতেছে। শুভ্র ফেনময় সলিল সংঘাতের প্রবল 
স্রোতে পড়িয়া সেই মধ্য।হৃ-ূর্যের দীপ্ত কিরণ কিছুতেই 
স্থির থাকিতে পাঁরিতেছিল না । 

বিহগকুজন নিস্তব্ধ, প্রকৃতি রুদ্রভাবময়ী জড় গ্রকৃতি 
কি এক মহাগাস্তীর্যে নিস্তব্ধ খালি ভীম তরঙ্গরাশিশব্দায়িত 
ফেনিত প্রক্ষিপ্ত উৎক্ষিপ্ত চমকিত চঞ্চলিত ফেনিল শআতধার!। 
এই সময়ে পদ্মার প্রবল ক্রোতবেগের বিরদ্ধে সংগ্রামমত্ত 
একখানি বজরা তাঁহার বৃহৎ শরীরটাকে প্রধাবিত করিবার 
শক্তিকে যেন ক্রমশঃ মৃদু বিরামের স।সাঁয় পৌছাইতেছিল। 

বজরার আরোহী একজন পটুগিজ। একটা ক্ষুদ্র 
প্রকোষ্ঠ অধিকার করিয়া এই. ভীমকায় পর্ট,গীজ বন্দুক হস্তে 
উপবিষ্ট । বজরার জানালা খোলা । সেই জানালার 
উন্মুক্ত পথে বন্দুকের নলী প্রবেশ করাইয়া সেই নৌকারোহী 
পটুগিজ, আকাশের দিকে এক দৃষ্টে লক্ষ্য করিতেছিল। 
উদ্দেশ্য সেই রর নীলিমাময়, মেঘশৃন্ত । শবশূন্ত আকাশের 
তলবিহারী দুই একটা নিরীহ পক্ষীর জীবন গ্রহণ ; বোধ হয় 
তাহাদের জন্য নহে, শিকারের সখ মিটাইবার জন্ত | 
কিন্তু আঁকাঁশে একটাও পাখী দেখা দিতেছিল না । বোধ 
হয় তখন.পক্ষীদলের সদ্য মোক্ষপ্রাপ্তির কোন বাসনা মনো- 
মধ্যে উদয় হয় নাই। 

আরোহী স্থির দৃষ্টিতে, অক্লান্ত লক্ষ্যে অনেকক্ষণ আঁকা- 
শের দিকে "চাহিয়া রহিল। শিকার টি না দেখিয়া 


জ্যোতি-নিরবাণ | 
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বিরক্ত হইয়া ক বন্দুক রাখিয়া বলি | বজরার বাহিরে আসিয়া 
গম্ভীর স্বরে মাজিকে আদেশ করিল, “বজরা হিয়া লাগাও? 

কিন্তু সেইখানেই পদ্মা ও ধলেশ্বরীর মিলন মুখ । বজরা 
কোন ক্রমেই সে শ্োত-মুখে স্থির থাকিতে পারিল না । 
আরোহী বিরক্ত হইয়! পুনরায় হুকুম করিল, “গাঁওকা 
ভিতর চলা যাও. । নোক্গর পানীমে ডারো |” 

মাঝী, মাল্লারা হুকুমের চাকর। এক ক্ষুদ্র শাখা ধলে- 
শ্বরীর এই সঙ্গমস্থল হইতে বাহির হইয়া বরাবর ফুলপুরের 
পাশ দিয় শ্রীপুরের শেষ সীমায় পৌছিয়াছে। স্থানটা বেশ 
নির্জন, ছায়! যথেষ্ট নদীর ছুই পার্শ্বে বড় বড় বাগান। 

বজরার আরোহী সাহেব তীরে নামিলেন। সেইখানে 
একটা অতি ক্ষুদ্র তাবু পড়িল। তাঁবুতে সাহেবের খাবারের 
আয়োজন হইল। আহারাস্তে শরীর ঠাণ্ডা হইবার পর 
সাহেব একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বন্দুক হাতে লইলেন। 
উদ্দেষ্য একটু শিকার। নিরীহ নিরপরাধী পক্ষি-শাৰকের 
রক্তাক্ত দেহ দর্শনের একটা পৈশাচিক আনন্দ! সাহেব 
বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

ছায়াসমন্থিত বুক্ষরাঁজি পাশাপাশি থাকিয়া সেই প্রাণান্ত- 
কারী রৌদ্রেও বেশ ছায়ার স্থষ্টি করিয়াছে । অনেক স্থলে 
বিটগীর শ্যামল আবরণ ভেদ করিয়া সুর্্যরশ্মিও সচ্ছল 
ভাবে প্রবেশ করিতেছিল না। গুল্ম ও শু পত্রাদি পদ- 
দলিত করিতে করিতে সাহেব একাকী সেই গভীর বনের 
মধ্যে প্রবেশ করিল। মাঝিকে বলিয়া গেল, “আমি ছুই 


তিন ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিব। বজরা এইখানেই 
থাকিবে।” ' I 
সাহেবটী আত্মনির্ভরের প্রিয়. শি সেইজন্ত তিনি 


সঙ্গে মাঝী মাল্লাকে পথপ্রদর্শনের জন্ত সঙ্গে লয়েন নাই 
সেই প্রখর মধ্যান্ছে, শম্পচ্ছায়াসমন্িত স্থগভীর বনান্তরালে 
গ্রাণীবধের একটু পবিত্র স্থুখের অধিকারী হইবার জন্ত 
সাহেব গুল্সলতা বিদলিত করিয়া সেই গভীর বনমধ্যে 

নিজের পথ করিয়া লইতে লাগিলেন । 
সাহেবের একটু পরিচয় প্রয়োজন-। নাম ফা্সিদ্‌ 
ঢাকায় মোগল ফৌজ- 


কার্ডালো। জাতিতে পটুগীজ। 
দারের কাছে গিয়াছিলেন। প্রয়োজন নিজের নহে- বঙ্গের. 


অন্ততম ভৌমিক নবাব ইশা খাঁ মসনদআলির প্রয়োজনে | 


গন্তব্য এই ইশাখার রা গ*ানী খিজিরপুর। 
হৃদয়ে অন্ত কোন উদ্দেশ্য পোষণ না করিয়া সোজাসুজি 


বিশ্রামের ও শিকারের আনন্দ উপভোগের জন্তই যে 


কার্ভালো সাহেব এই নির্জন স্থানে তাঁবু ফেলিয়াছিলেন, 
তাহার আর কোন সন্দেহই নাই৷. কিন্তু ভাগ্যদোষে 
তাহার অদৃষ্টে এজন্য ভবিশ্যতে অনেক কঈভোগ হইয়াছিল 
. এই ফ্কান্সিস্‌ কার্ভীলোর ভবিষ্যৎ জীবন অতি 
ভবিষ্যতে ইহার নাম, বাঙ্গালার ইতিহাসে চির প্রসিদ্ধিলাভ 
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করিযাছিল। টুগীজ উপনিবেশে জেনারেল গর্ালিমের 
অধীনে ইনি একজন সামান্য সেনানীরপে প্রবিষ্ট হয়েন। 
যাহা কিছু দুঃসাহসিক কাজ উপস্থিত হইত-_গঙ্গালিদ্‌ তাহা 
স্থসম্পন্ন করিবার জন্য এই কার্ভালোকে নিযুক্ত -করিতেন। 
এখন কার্ভালো পটু গীজদের অধীনে একজন সেনাপতি, 

কার্ভীলো যে কাঞ্জটী করিতে গিয়াছিলেন তাহাও এই 
শ্রেণীর মধ্যে গণ্য । কার্ভালো কতবার যে ক্ষুদ্র নৌধুদ্ধে 
তরণী নিমজ্জিত হইয়া সমুদ্রে ও নদীতে তলাইয়াছিলেন 
তাঁহার তালিকা অসম্পূর্ণ । নগর লুঠ করিতে, গঞ্জ লুঠ 
করিতে, বন্দর লুঠ করিতে কার্ভালে| অদ্বিতীয় । কার্ভালোর 
নাম শুনিলে রমণীর শিহরিয়া উঠিত, বড় বড় যোদ্ধারা 
কীপিয়! উঠিত।. এই কার্ভীলোর স্থৃতিই__সাধারণের মনে 
পৰ্ট ,গীজ মাত্রের উপর একটা ভীতিভাঁব আনিয়া দিয়াছিল। 

“জেনারেল গঙ্গালিস ইশাখার বিশেষ বশীভূত ছিলেন। 
কার্ভীলোও আবার গঙ্গালিসের বিশেষ অন্ুগৃত। কার্ডালো 
প্রথমে চট্রগ্রাম উপকূলে ও সন্দীপের মোহাঁনায় বন্দর 
চৌকী দিবার জন্য ইশাখী কর্তৃক নিযুক্ত হন। সমুদ্রযাত্রী 
বাণিজ্য-জাঁহাজ, নৌকা প্রভৃতি দস্্যর আক্রমণ হইতে রক্ষা 
করাই কার্ভালোর ' কার্য্য। কিন্ত কার্ডালো অনেক' সময় 
রক্ষকরূপে- ভক্ষকবৃত্তি অবলম্বন করিত । ইশাখী শুনিলেন 
__ন্দীপথে, মোহানার মুখে উপকূলের বারো আনা 
ডাকাতিতে কার্ভীলো৷ অবান্তর ভাবে লিপ্ত । প্রজাবৎসল 
নবাব ইশা্খা এই অন্ত কাঁ্ভালো সাহেবকে নিজের অধীনে 
অন্ত কাৰ্য্যে নিয়োগ করিলেন। 

সাহেব বনের মধ্যে কখনও বা! বিশ্রাম করিতেছেন 
কখন বা বন্দুক ধরিয়া পাখী মারিতেছেন,_কখন পকেট 
মধ্যস্থ বোতলনিবন্ধা মেডিরার সুখময় আস্বাদ গ্রহণে চিত্ত 
প্রফুল্ল করিতেছেন। অনেকগুলি মৃত পক্ষীর দেহ শিকারের 
চিহ্নস্বরূপ একটী পল্লপবে বাঁধিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সহ্র 
চেষ্টায় বনের মধ্য হইতে বাহির হইতে পারিলেন না । যেন 
পথ ভুলিয়াছেন। উপায়াস্তর না দেখিয়া সাহেব একদিক 
লক্ষ্য করিয়া এক গ্রামান্তভাগে উপস্থিত হইলেন । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৷ 


সন্ধ্যা তখনও ধরণীর গায়ে আসন পাতে নাই, তবে 
সন্ধ্যারাণীর নকীবেরা ফুকারিয়া 'রাণীর আগমন সংবাদ 
দিতেছে। অস্তগামী সূর্য্য পদ্মার তর্গময় সলিলে 'ডুবিবার 
জন্য প্রস্তত। 
আমেজ। পাখীর! কুলায় অন্বেষণে দ্রুতগতিতে ধাবমান । 
সন্ধার প্রাকীলে এই মনোরম সময়ে, চারিজন কুলবধূ কেদার- 
দীঘির ঘাটে গাঁ ধুইতে যাইতেছিলেন। 

তাহাদের মধ্যে একটা গল্পের সুচনা আরম্ভ হইয়াছিল। 
উহার প্রথম দ্বিতীয় ' পরিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার 


বানী 


. তাহ! নহে। 


বিটপীশিরে পাতার ভিতর অন্ধকারের. 


৬ষ্ঠ ভাগ। 
আধার নাসিবার স সম্ভাবনা মাহি রমণীর কত্লদবিলেলা 
কেদারদীঘির বাঁধা ঘাটের চাঁতালের উপর গিয়া কক্ষের কলস 
নামাইলেন। 
এই চারিজনের মধ্যে তিন জন যুবতী ৷ অপরা - 
প্রৌঁঢ়া। সকলের সঙ্গে একখানি রঙ্গিন গামছা ও পিতল - 
কলস। কলসে গৃহকর্ম্মের জন্ত বারি ভরিতে, গাত্র 
প্রক্ষালন করিতে সকলেরই আগমন।,- তবে অন্ত দিন 
তাঁহারা এর চেয়ে সকালে কাজ সারিয়া যাইতেন। 
সে দিন কেমন একটু দেরী হইয়া পড়িয়াছিল। 
এ সময়ে পথে ঘাটে, এরূপ সধ্ধার প্রান্কীলে বড় কেউ 
একটা বাহির হইত না। অনেক গ্রামে ছদ্মবেশী পর্টুগীজ, 
দন্যু প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের উপর অত্যাচার করিতেছিল। 


পা 


কিন্তু-' 


ঢালী শড়কির কঠোর পাহারায় সুরক্ষিত রাজা টাদরায়ের 


শ্রীপুর রাজধানীতে যে এরূপ ঘটনা হয় নাই তাহা নহে। 


বোধ হয় এক সপ্তাহের উপর হইল, ঘোষালদের একটা ২ 


যুবতী-বধূকে মুখ বাধিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার 
আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই! প্রথমা রমণী যুবতী, 
রসিকা, সে নির্জন অবসর দেখিয়া তাহার সন্পবয়স্কা 


. ননদিনীর সহিত একটু রহস্তের অবতারণা করিতেছিল, 


এমন সময়ে অপর একজন জিজ্ঞাস করিল-_“হই ক্ষান্ত 
পিসি! ঘোষালদের মেজো- 1-বৌটার কি কোন সন্ধান হলো 
ন! ?” 

ক্ষান্ত পিসি যে এ ঘটনার সবিশেষ সংবাদ রাখিতেন 


ভাব আনিয়া দেয়। যেখানে প্রকৃত খবর পাওয়া যায় না, 
সেখানে কল্পনার সাহায্যে তাহাকে পুষ্ট করা হয়।, 


Eo 


তবে প্রবীণত্বের অভিমানে একটা সর্বজ্ঞ. 


পিসি ঠাকুরাণী_ গ্রাম্য পিসি সম্পরদায়ভুক্তা । রাজ্যের যত :- 


খবর তাহার কাঁছে। কাজেই তিনি উত্তর বলিলেন-- «পাওয়া 
যাবে না কেন স্থরো' পেলেও কি আর তারা ঘরে নিতে 
পারে? ফিরিঙ্গিডাঁকাতে তাকে ধরে নিয়ে 'গয়েছে! 
চার পাঁচ দিন তাদের কুটাতে ছিলো, লোকে বল্বে কি?” 

সুরমা একটা দীর্ঘানশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “ওমা এমন 
অধর্মুও করেছিল, ছুঁড়ীটা জন্মের মত গেল। আহা! এত 
শান্ত মেয়ে, ছুটি ঠোঁট খুলতো ন ৷” 


০ 


Er 
‘A 


এক 


সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া অন্ত যুবতী রিল | 
“চল্‌ বোন্‌, গা ধুয়ে ঘরে ফিরে যাই। যে দিন কাল পড়েছে। ' 


কখন 'কি যে ঘটে। হুঁ ভাই! এ পোড়া | ডাকাতগুলো৷. 


কি দমন হয় না?” 


অপরা বলিল--“্ধর্তে পাল্লে ত? রাজা টাদরায় এজন্য . 
ঢালী, সড়কীদের ধলেশ্বরীর মোহানায়, ঘাটী তৈরি করে, '. 


* দিয়েছেন। একখানা নৌকোও সহগে সে ঘাটী পেরবার, 
যো নেই।' যা হয়ে গেছে তাতো আর ফিরবে না বোন্‌।” ' 


স্থুরমা এই কথোপকথনের অবসরে সেই ঘাটের পাশের 


98258 


কিতা es! 


একটা বাগান হে ডি বেলঙুল দত 
গিয়াছিল। সেকালের সাত্বিক হিন্দুরাজার পুক্রিণী সংলগ্ন 


উদ্যানে এক একটা ক্ষুদ্র বাগান থাকিত।. উদ্দেশ্ত-_ন্নীনার্থী 


" বুদ্ধীর! ফুল বিন্বপত্র তুলিয়া পুজার কাজ শেষ করিতে পারি- 


বেন। সুরমা যৌবনস্বভাবন্ুলভ চঞ্চলত! বশে ননদিনীর 
ভ্রমর-কৃষ্ণ- “বেণীতে হুই চাঁরিটা আধফোটা বেলফুল জিয়া 
দিবার লোভেই ঈ্ষাড়া হইয়াছিল । 

ক্ষান্ত পিসি বলিলেন__“তা! বটে টাদরায় হলেন রাজার 
মত রাজী । আর কেদার রায়ও তেমনি । এমন দেশে 


বাস করায় কত সুখ বল দেখি! সেদিন শুনলুম রাঁজ] 


_বিঘে জমী দিয়েছেন। 


নাকি প্লোষাল ঠাকুরকে ডাকিয়ে পাঁচশো টাকা আর দশ 
যদি মেয়েটাকে ফিরে পায়, তার 
খোর পোষের বন্দোবস্ত হবে ।” 

. সহসা যেন বোধ হইল অদুরে-_এক ঘন ঝোপের পার্শ্বে 
255 ধরণীবক্ষে কাহারও পদশব্ শ্রুত হইতেছে। 

সে শব অতি ধীরবিক্ষিণ্ত---অতি জন্তর্পণ-গমন-সঞ্জীত। 
সহসা সেই পদশব্ৰ আরও পরিস্ফ,ট হইল। হ্যাটকোট- 
ধারী এক জীবন্ত মূর্তি সেই বৃক্ষান্তরালে দীড়াইল। 


ঘাটের চাতাল-উপবিষ্ঠা রমণীগণ সে মুত্তি দেখিলেন। 


খালি দেখা নয়, নিৰ্জ্জন ঘাটে সেই সন্ধ্যার সময় সাহেবকে 


দেখিয়া তাহারা আত্মহারা ও ভয়চকিত হইলেন । আর 


অবগাহন করা হইল না, শুন্ত কুম্ভ ভরা হইল a 
হইল না। সকলেই উৰ্দ্ধমুখে ভ্রুতপদে গৃহমুখে ধাবিত। 
সুরমা যে সেখানে নাই সে বিষয়েও কাহারও ই'স হইল না। 


এই সেদিন গ্রামের ভিতর একটা কাণ্ড ঘটিয়া ঘোষালদের 


. বউএর সর্বনাশ হইয়াছে__ আজ আবার তাহার পুর্বস্থচনা। 


ক্ষান্ত পিসি ভয়ে বাক্যহীনা ৷. 


কেবল সুরমার ননদিনী 


- প্রমীলা চীৎকার করিয়া বলিলেন-_-“বৌ পালিয়ে আয়। 
" পুকুরের পাড়ে সাহেব দেখা দিয়েছে।” 


এ: কিন্তু ঘটনাটা কি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না । 


আওয়াজটা পুষ্পচয়নকারিণী সুরমার, কাণে পৌছিল। 
সে আচল 


, , ভরিয়া ঠাকুরবির খোঁপায় প্রাইবার জন্য অনেক বেলা, চাপা 


" তুলিয়াছে। 


যৌবন-স্বভাব-স্থলভ, একটা ‘সরস প্রফুল্লতা 
তাহার চিত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া সঙ্গীতের সুর স্থষ্ট 


' করিয়াছে। স্থরমা গুণ গুণ স্বরে গাহিতেছিল ৫ 


‘সই লো! সই ব্যাপার চমৎকার 
সয়া এসে কুঞ্জবনে কচ্ছে হাহাকার 
আলতা পরা হলোনাক এলোঁচুলে এসে 
হোচট-খেয়ে গড়ল- সই সয়ার ঘাড়ে শেষে। 


. গানের শেষ চরণ আর আবৃত্তি হইল না। সুরমা জ্রুত- 
পদে. চাঁতালের পিকে আসিতে আসিতে দেখিল, ঘাটের 


মুখে সাহেব তাহার পথ আগলাইয়া দণ্ডায়মান। স্থরমা 


জ্যোতি নিৰ্ব্বাণ । 


৪৬৫ 
সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল" "সাহেব { পথ আগলাইলে 
কেন! আমায় যাইতে দাও ৷” 

সুরমা যুবতী, রূপে ভুবনমোহিনী। ফ্রান্সিদ্‌ দুইচক্ষু 
ভরিয়া সেই মোহিনী রূপরাশি দেখিল। সুরমার সেই 
কটাক্ষবিহীন আয়ত ইন্দীবর নেত্র হইতে আগুন ছুটিয়া 
বাহির হইতেছে, তাহাও সে দেখিল।- .স্থির' হইয়া দড়াইয়! 
ফ্রান্সিস বলিল “Can you show me the way to 
the river, Fair Lady 1? 

সুরমা ইহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না। আরও 
সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল_-“তুমি কি'বল্ছ সাহেৰ--আমি 
যে কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি।” 

তখনকার পটুগিজগণ বহুদিন বা্গলায় বাস করিয়া 
ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলায় কথা কহিতে পারিত। ফ্রান্সিদ্‌ দেখিল 
যে সেই সুন্দরী বিবি তাহার কথা বুঝিতে পাঁরিতেছে না। 
কাজেই বাঙ্গলায় বলিল--“ৰিবি ! হামাকে দরিয়ার পঠ্‌ 
দেখাঁটে পারে। হাম ডলেশ্বরী যায়ে গা ।” 


সুরমা বুরিল সাহেব পথ হারাইয়াছে। ধলেশ্বরী নদীতে : 


যাইবে। সুরমা অস্থুলী-সংকেতে পথ দেখাইয়া দিল। 

সাহেব সুরমার সংকেত বুঝিল__কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ 
তাহাঁকে কয়েকটী টাক! পকেট হইতে বাহির করিয়া পুরস্কার 
রূপে দিতে গেল_“Here is your 
Lacy |e 

সুরমা! বলিল--প্বকৃসিদ্‌ চাই না সাহেব! আমার পথ 

ভা | দাও। আমি বাঁড়ী যাঁই।” 

কোন একজন ইংরাঁজ পাঁদরী গির্জায় বক্তৃতা করিতে 


buksis fair 


করিতে বলিয়াছিলেন--“ভাই সকল সয়তাঁন বাহিরে নাই, 


আকাশে নাই, নীচে নরকে নাই, শয়তান মানুষের মনে। 
যখন হৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তি পলোভনের ছলনায় শিথিল হইয়া 
আসে--শয়তান . তখনই হৃদয় অধিকার করিয়া বসে।» 
কথাটার মুলে যথেষ্ট সত্য নিহিত। অন্ততঃ এই ফ্রান্সিসের 
সম্বন্ধে কথাঁটী বড়ই অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল। 

ফ্রান্সিস পাপ করিবে বলিয়া আসে নাই। সে পথ 
হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এই গ্রামে আসিয়| উপস্থিত হই- 
য়াছে। সে চাঁয় জঙ্গলের বাহিরে যাইতে, ধলেশ্বরীর 


মোহানায় তাহার নিজের বজরায় যাইতে । ভবিতব্য তাহাকে . 


আর এক নূতন ঘটনার মধ্যে আনিয়া ফেলি । 

: কার্ভীলো সাহসী ;__বীর। এতদিন কাপুরুষ ছিল না। 
এখন ঘটনাবশে তাহাই হইল। 

তাহার হৃদয়ের পুণ্যের আলোক মন্ত্রবলে সরিয়৷ গেল। 
পাপের ঘনাদ্ধকরিময় কৃষ্ণ ছায়া তাহার স্থান অধিকার 
*করিল। পাপ পুণ্য, বিবেক সন্দেহ, প্রবৃত্তি নিবৃ্ভির মধ্যে 
তাহার হ্ৃদয়ক্ষেত্রে ক্ষণকালব্যাপী মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। 
এই সময়ে শয়তাঁন সেনাপতি হইয়া টি সৎপ্রবৃত্তি ভয়ে 


৪৬৬ 


পলাইল। ক্াঙ্গিদ কার্ডালো, এ নিন অবসরে, নিলহাযা 
অবলার উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল। 

সে মনে মনে ভাবিল—Nothing is amiss here. 
None to oppose me ব্যাপ্র শিকার ধরিবার পূৰ্ব্বে 
--মুহুর্তমাত্র স্থিরনেত্রে যেমন শিকারের দিকে চাহিয়া থাকে, 
ভীমকায় কার্ভীলো সেইরূপে একবাঁর সুরমার দিকে দৃষ্টি 
ক্ষেপ করিল। স্বন্ধদেশস্থিত বন্দুক ও শিকারের মরা পাখী- 
গুলি নামাইয়া বলিল—“Do not get flurried, my 
darling: Iwillmakeyoumy Queen. Your 
eyes are like my Mary's.” 

সুরমা দেখিল---সাহেব নরকের পথে নামিয়াছে। বিপদ 
সন্মুখে--কেহ তাহাকে রক্ষা করিবার নাই। সতীর শ্রেষ্ঠ 
সার ধর্শা-_সতীত্বরত্র বিপদাপন্ন । সে উর্দমুখে যুক্তকরে 
আকাশের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল-_“ভগবান ! 
হরি! এক দিন দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে; প্রভু! 
আজ আমায় রক্ষা কর।” 

_নারার়ণের আসন উলিল। তাঁহার কৃপায় সুরমার 
হৃদয়ে_-অভূতপুর্ধধ সাহস সঞ্চার হইল। সে ক্ষিপ্রগতিতে 
সবলে এক বৃক্ষ শাখাএভা্দিয়া লইয়া বলিল-_“পথ ছেড়ে দে 
পোড়ার মুখো সাহেব! যদি আর একপাঁও এগুবি, এই 
ডালের বাড়ি তোর মাথা ভাঙ্গিবো ।' 

কার্ডালো বাঙ্গলাদেশে অনেক দিন জীবনযাপন 
করিয়াছে-_সেকালের বাঙ্গালী সমাজের অনেক দেখিয়াছে 
শুনিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের মধ্যে যে এরূপ 
অপূর্ব শক্তি থাকিতে পারে, তাহা সে কল্পনায় আনিতে 
পারিল না। 

- স্থুরম! তখন যেন দীপ্ত তেজোম়ী সুবৰ্ণপ্রতিমা । সে 
প্রতিমার উজ্জল অর্দ হইতে যেন আদ্যাশক্তি গৌরীর 
জ্যোতি উচ্ছৃসিত হইতেছিল। চচক্ষুদ্ব্ন বিস্কারিত, কুন্ধ: 
চঞ্চল, কেশরাঁজি অসংযতভাবে অংশোপরি সং্তস্ত_ 
বৃক্ষশাখাসংলগ্ন হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ। কেশ এলায়িত অঞ্চল 
দোলায়িত, মুখ উদ্দীপ্ত গ্রতিভায় পূর্ণ বিকশিত। কিন্তু 
দ্ীপ্ততৈজ, সে সময়োচিত দত্ত, সে বিরাট মহিযমর্দিনী মুর্তি 
দেখিয়াও পাপিষ্ঠ 9 নিজের দ্বণিত সংকল্প ত্যাগ 
করিতে পাঁরিল ন! 

সে পাপিষ্ঠ রা সেই. অসহায়া রমণীর দিকে 
অগ্রসবহইল। স্থরমা অনন্তোপাঁয় হুইয়! সেই বৃক্ষশাখা 
দৃঢ়ভাবে সঞ্চালন করিতে-_আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। 
হা! ভগবান ! কি কৰিলে প্রভু ! সতীর পবিত্র ধর্মে যে 
কলঙ্কের ছাঁয়া পড়ে! 

সহসা এক অদৃষ্ট হস্তনিক্ষিপ্ত তীর আসিয়া ফ্রান্সিসের* 
টুপি উড়াইয়া দিল, ফ্রান্সিস চীৎকার করিয়া বলিল_“wh০ 
is the devil at my back !” কথা শেষ হইতে না হইতে 


প্রবাসী |. 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


আরও তিন চারিজন সবলকায় বাঙ্গালী সৈনিক ঢ্‌ঢ় 


মুষ্টিতে ফ্রান্সিম্‌কে আবদ্ধ করিল। তাহার আর নড়িবার - 


ক্ষমতা রহিল না। 
ফ্রান্সিম্‌ তাঁহার কগদেশন্পুষ্ট অপরিচিত হস্তের তাড়না 


দেখিয়! বুঝিল তাহার অপেক্ষা না হয় সমণক্তিমান লোকেই _ 


তাহার গ্রীবা ধারণ করিয়াছে। সে ইতিপুর্কোই তাহার 
বন্দুক নামাইয়া রাখিয়াছিল। কাজেই অস্ত্রহীন। ফ্রান্সিস্‌ 
চারিদিকে চাহিয়া দেখিল__-৮।১০ 
তাহার চারিদিক বেষ্টন করিয়াছে। ফ্রাম্পিস্‌ ক্রুদ্ধস্থরে 
বলিল-টোম্‌ লোক কোন্‌ স্থাঁয়! কাহে হাঁম্‌কো 
পাকৃড়া ৷” 

যে ব্যক্তি ফ্রান্সিসের গ্রীবাদেশ সবলে ধরিয়া বর্ষা তুলিয়া 
স্থির হইয়া দাড়াইয়াছিল সে সম্মুখে আসিয়া বলিল 
“তোমার খুব আপনার লোক! ঠা্টার সম্পর্ক কিছুই নেই 
কোন হ্থায়, এখনি টের পাঁবে।” 

আর একজন সৈনিক বলিল-_-“চিন্তে পাচ্ছো না 
সাহেব! এযে তোমার পিসে কালু সর্দার 1” 

কার্ভীলো ইতিপূর্বে কালু সর্দারের নাম শুনিয়াছিল। 
গতিক ভাল নয় দেখিয়া বুন্দিল_“কাহে হাম্‌কো পাকড়া__ 
ছোঁড় দেও ৷” 

সে দলের প্রধান ছিলেন কালি ঢালি। কালি ঢালি 
জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধি মুখোপাধ্যায় । বাঙ্গালায় সেই' 
সময়ে এতাদৃশ সাহসী পুরুষ অতি অল্পই ছিল। কালিদাস 
আগে রাজা প্রতাপাদিত্যের অধীনস্থ ছিল। 
বিক্রমপুরের অধীনে । 


সুরমা ভগবৎ প্রেরিত এই অনিস্তানীয় উদ্ধারে 
ভগবানকে অসংখ্য স্তুতি করিল। তাহার চক্ষে কৃতজ্ঞতার 
অশ্রু দেখা দিল। 


কালিদাস গম্ভীর স্বরে হুকুম দিলেন--“এই নরাধমকে 
বন্দী করিয়া তোমরা কারাগারে লইয়া যাঁও। রাজা এর 
অপরাধের বিচারক। আমরা যে কাধ্যের জন্য যুবরাজ 
কেদীর রায় কর্তৃক নিযুক্ত, তাহার অতি সামান্য একাংশ 
আজ করিয়াছি। যাও, বিলম্ব করিও না 1” 

সৈনিকেরা ফ্রান্সিম্‌ কার্ভালোকে বন্দী করিয়া লইয়া 
গেল। যেখানে ওঁ ঘটন| হইয়াছিল, সেখান হইতে রাজ- 
বাড়ী অর্ধক্রোশ। 

সৈনিকেরা চলিয়া গেলে কালিদাস স্থারমাঁকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন_ “মা । তুমি কাদের বাড়ীর মেয়ে গা !» 

স্থুরমা বলিল-_প্বাঁবা ! আমি চৌধুরীদের বাড়ীর বৌ।” 


“আমাদের গঙ্গাধর ঠাকুরের বাড়ীর ?* 
“হী বাবা 1” | 
“এসমা ! আমার সঙ্গে! তোমায় বাড়ী পৌছিয়া 


দ্রিব।” i 


জন ঢালী শড়কী 


এখন সে. 


hn 


সর 


দাম সংখ্যা।) 


রি সঙ্গে তি বানি চনিয়া তি 
ফ্রান্সিন্‌ ! সে নবাধম ত 


কারাগারে। 


৮ 


( ক্ৰমশঃ । ) 


সোনার তরী । 


> 
গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা! । 
কুলে একা বসে আছি নাহি ভরসা । 
রাশি রাশি ভারা ভারা 
ধান কাঁটা হল সার! 
ভরা নদী ক্ষুরধারা 
খরপরশা! 
বাটিতে কাটতে ধান এল বরষা! । 
২ 
এক খানি ছোট ক্ষেত.আমি একেলা, 
চারি দিকে বাকা জ' ক্রিছে খেলা ৷ 
এ... পরপারে দেখি আঁকা 
তরু ছায়া মসী মাখা 
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা, 
প্রভাত বেলা । 
পারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেল!। 
৩ 
গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে। 
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে। 
ভরা পালে চলে যায়, 
কোন দিকে নাহি চায়, 
ঢেউগুলি নিরুপায় 
ভাঙ্গে দুধারে, 
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে । 
৪ 
ওগো তুমি কোথা যাও কোন্‌ বিদেশে! 
বারেক ভিড়াও তরী কুলেতে এসে 1; 
যেয়ো যেথা যেতে চাও, 
যারে খুস তারে দাও, 
গুধু তুমি নিয়ে যাও 
ক্ষণিক হেসে 
আমার সোনার ধান কুলেতে এসে! 
৫ 
যত চাও তত লও তরণী পরে। 
আর আছে ?--আর নাই, দিয়েছি ভরে” । 


“সোনায় তরাপ্র ব্যাখ্যা I 


তক্ষণে শৃঙ্খলিত অবস্থায় চাদরায়ের 


বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আসে” । 


৪৬৭ 


EO setae oes erent! Tea সিভি এসি সি 


এতকাল ল নদীকূলে 
যাহা লয়ে ছিন্ু ভুলে 
সকলি দিলাম তুলে’ 
থরে বিথরে 
এখন সানা ল্‌হ lil করে! 


ঠাই নাই, ঠাই নাই। ছোট সে তরী 
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি । 

শ্রাবণ গগন ঘিরে 

ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে; 

শৃন্য নদীর তীরে 

রহিহ্ু পড়ি, 
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী । 
| ফান্তুন, ১২৯৮ । 





“সোনার তরী”্র ব্যাখ্যা । 
রী ্‌ রা 
সারাজীবন সুধু খেটেছি এবং সাংসারিক কাজে ব্যস্ত 
হয়ে রয়েছি । শেষে দেখি যে আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। 
ৃত্যু গ্রলয়-ঝড়ের মত আমাকে গ্রাস কর্বার উদ্ভোগ কর্ছে) 
আশপাশে পালাবার পথ নাই। 
২ 
আমার যাহা জীবনের ব্রত, সে কাজে আমার সহচর 
নাই, সহায় নাই। (সর্কাশ্রেষ্ঠ মনীষিরা একক; জীবনের 
মধ্য দিয়া তাহারা নিজ কাজ করিয়া যান, সাহায্য পান না, 
উৎসাহ পান না, সফলতা. বড় দূরবর্তী বোধ হয়। তাই 
তাহাদের জীবন সঙ্গীহীন, বিষাদছায়! মাথা । পতিত 
জাতির কবি দাত্তের, অথবা ঘোর কৃত্রিম ও বৈষয়িক ১৮শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রকৃতির কবি গ্রের জীবনে ইহা স্পষ্ট 
বুঝা যায়।) 
মরণ-নদীর ওপার হতে পরলোকের একটু আভাস 
পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু বড়ই অস্পষ্ট, কারণ “সে অনাবিষ্কৃত 
দেশের প্রান্ত হতে এ পর্যন্ত কোন পথিক ফেরে নাই”। 
৩ 
এ নদীতে একমাত্র কান্ডারী কাল-তরঙ্গ-পরাজর়ী, 
অপ্রতিহতশক্তি ঈশ্বর। তাহাকে হৃদয়নিভৃতে অনুভব 
করা যায় কিন্ত চাক্ষুষ দেখা যায় না। [ “তাহাকে না পাইয়া 
তিনি “কল্পনা চিন্তা 
ধারণা ও সিদ্ধান্তের বাহির ; যাহা পড়িয়াছি, শুনিয়াছি, বা 
* লোকে বলিয়াছে তার চেয়ে বড়” (শেখ সাদী।) “মাঝে 
মাঝে তার দেখা | পাই, চিরদিন পাই না”, তবে চীহাকে 
ভাল করিয়া চিনিয়া লইব কিরূপে ? ] 


৪৬৮ 


৪ 
তাহারই আশ্রয় লওয়া যাক। আমার জীবনের কাঁজ- 
গুলি তাহাকেই অর্পণ করি। শ্রম করিয়াছি আমি, কিন্ত 
তাহার ফল চাহি না। তিনি সুধু খুসী হয়ে সেগুলি গ্রহণ 
করুন ও জগতে বিলিয়ে দ্রিন। - 
“বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ 
আমার সে নয়, সবার সে আজ, 
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার মাঝ 
বিবিধ সাজে 1» 
৫ 
ভোগবাসনার লেশমাত্র না রাখিয়া সমস্ত কর্ম নিঃশেষ 
করিয়া তাহাকে সমর্পণ করিলাঁম। শ্রমজীবনের শেষে 
ংসারে আমার আর কিছুর প্রয়োজন নাই, কর্তব্য রাকী 
নাই। এখন সুধু ঈশ্বর-সন্নিধি চাই । 
্ 


কিন্তু তাহা পাইলাম না। তিনি সুধু আমার কু 
গ্রহণ কাঁরলেন; আমাকে মুক্তি দিলেন না। তাই এ 
" প্রাচীন বয়সে একলা সুধু হাতে হতাশ হয়ে মৃত্যু অপেক্ষায় 
বসে আছি। 


উপসংহার । 


কাব্য. বুঝিতে হইলে পাঠকের মনের সহায়তা অত্যা- 
বন্তক। সেক্ষপীয়র পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন “সব্বোচ্চ 
নাটকও সুধু ছায়া মাত্র, যদি দর্শকের কল্পনা ষ্টেজের অভাব- 
গুলি পুরণ করিয়া না লয়।” সমালোচনা আত্মপ্রকাশ; তাই 
একজন চতুর ফরাসী সমালোচক তাহার সেক্ষীয়র সম্বন্ধে 
বক্তৃতাগুলির আর্তে বলিয়াছিলেন,_“Gentlemen, 
I am going to speak of myself in connection 
with Shakespeare.” যে পাঠক যতটা পুঁজি লইয়া 
আসেন, কাব্য পঠি করিয়া সেই পরিমাঁণেই লাভ করেন । 

রবীন্দ্রনাথের গত ১৬ বৎসরের কৃবিতাগুলি সম্পূর্ণরূপে 
নূতন ভাব প্রচার করিতেছে। (“সোনার তরী”কে এ 
ভাবের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বা আদর্শ মনে করা ভূল ।) এই ভাঁব- 
গুলি আমাদের পুরাতন-স্থৃতি অভ্যন্ত-ভাব হইতে ভিন্ন, 
অনেকের পক্ষেই নৃতন। প্রথম পাঠেই যে এরূপ কবিতার 
প্রতি পংক্তি বোঝা যাইবে এরূপ আশা করা যায় না) এবং 
না বুঝিতে পারিয়া অমনি নব-বাণীর দূতের প্রতি অথবা 
রবি-ভক্তগণের মধুচক্রে চিল ছুড়িলে সুধু “হাসির সমালোচনা” 
রচনা করা হয়। 

কেবল একটি কবিতা বা অধ্যায়ে চক্ষু নিবিষ্ট রাখিলে 
লেখকের মনের ভাব ধর! কঠিন হইতে পারে। কিন্তু এমন* 
কোন লেখক নাই ধাহার অনেকগুলি এক সময়ের রচনা 
পড়িলে 'অর্থবোধ অসম্ভব বা কঠিন। শেলী, ব্রাউনিং, 


| 


আমোদ ভাল জিনিষ। 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 
মার্সনও আজকাল বেশী পড়িয়া পড়িয়া অতি পুরাঁতনের 
মত সহজ বোধ হয়। আমাদের দেশের সমালোচকেরা যদি . 
ভাব-বিকাশ তাঁহাদের কর্তব্য বলিয়া চিনিতেন, তবে এত- 
দিনে রবীন্দ্রনাথের নূতন ধরণের কবিতাগুলি পাঠকসমাজে 
বড়ই পুরাতন হইয়! পড়িত। তাহা হয় নাই বলিয়া কি 


এগুলি অর্থহীন জটিলতা মাত্র, সুধু “মিছে কথা গীথা” ? 


তাহাদের মধ্যে কি এক মহান্‌ শিক্ষা নাই? নির্দোষ 
Laugh and grow fat. কিন্ত 
সুধু “হাসির গান” জীবন-গীতা হইতে পারে না; শুধু 
broad grinsএ কখনও জাতীয় উন্নতির ভিত্তি গাঁথা হয় 
নাই। ' 
যছুনাথ সরকার, 
পাটনা কলেজের অধ্যাপক । 


“সোনার তরী”র অর্থাভাব। 


শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় “সোনার তরী”র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
সুতরাং অতি সংক্ষেপে আমর! “সোনার তরী”তে দ্বিজেন্দ্রবাবুর আরোপিত 
অস্পষ্টতা (9908:25) দোষ দুর করিবার চেষ্টা করিব। 

কবিতাঁটার যে ব্যাথ্য| দ্বিজেন্দ্রবাবুর কতকট! মনঃপূত হইয়াছে, 





তাহার সহিত আর একটু যোগ করিলেই আমাদের মতে অর্থ সম্পূর্ণ হয়।১ 


কবির “সঞ্চিত ধন” বলিতে আমর! তীহার সমগ্র সাংসারিকত। বলিয়। 
বুঝয়াছি। তাহার পার্থিব যত কিছু তাহার সমষ্টি এ “সোনার ধান” 
গুলি। আর এ সোনার ধান “চিনি সাঝি”কে দান করিয়। যখন কবি . 
বলিতেছেন, “আমারে লহ করুণা করে” তখনই ভগবদগীতার নিষ্কাম ধর্ম 
সম্পূর্ণ হইতেছে, কারণ সকল কামনা ও বাসনার পর আত্মদান ন! 
করিলে নিষ্কাম ধর্ম্মের পূর্ণতা সাধন হয় না। “আমাকে €$) লহ” 

ত “আমাকে কিছু দাও” এরূপ বুঝাইবার কোন কারণ নাই। 
সর্বশেষে জীধনদেবতার দ্বার৷ কবির প্রত্যাখ্যানের কারণ এই যে সকল 
কামনা বিসর্জনের পরও মানবের সাধনার এবং অপেক্ষা করিবার প্রয়ো- 
জন থাকে এবংশেষ 569.022য় কবির প্রতি জীবন-দেবতার সেই ইঙ্গিত 
পরিক্ষ,ট হইয়া উঠিয়াছে। 


“চিনি মাঝি” যখন কবির জীবন-দেবত! (19921) বলিয়! দ্বিজেন্দ্রবাবু - 


স্বীকার করিয়াছেন, তখন কবি যে তাঁহাকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে 
পারেন নাই ইহ! অব্য ্বীকাঁধ্য। সুতরাং জীবন-দেধতাঁকে চিনি অথচ - 
চিনি ন! এই ভাঁবই অধিক স্বাভাবিক বলিয়া মনে ছয়। | 
. কবিতাটীর বহিরাকার 98502., কিন্তু একটা বেশ সরল আধ্যাত্মিক 

অর্থ পাওয়া যাঁয়। বাস্তব-রাজ্যের কৃষক চরিত্রের সহিত উহার সম্পূর্ণ 
মিল না থাকিতে পারে কিন্ত যে নৈসর্গিক সৌন্দধ্যের মধ্যে কবি উক্ত 
কবিতা রচনা করিয়াছেন তাঁহার জীবন্ত ছাঁয়া উহাতে পড়িয়াছে। শ্রাবণ 
মাসে পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে “সোন! দ্বিঘা” ধান্য সুপক্ক হয় এবং এ 
সময়েই উহ! কর্তিত হইয়! থাকে। “খর পরশা,” “থরে বিথরে” প্রভৃতি 
শব অর্থহীন নহে, ব্যাকরণবিরোধী বলিয়াও মনে হয় না । | 

আমি দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে বসি নাই। শ্বগাঁয় 
মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট রবিধাবুর কবিতা পাঁঠ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত 
পাইয়াছিলাম, তাহ! হইতে যে টুকু বুঝিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম । 


” স্যর 
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তাপত লাক তাত লও লানি লা লো আসি লাক লা ত 


রা নিচ টা বা mysticism ভি কব 
দোষ ; কিন্তু কবিতার ভাব একটু অস্পষ্ট (গভীর ) হইলেই যে “অর্থ- 
শুন্য" বা "স্ববিরোধী" হইবে এরূপ মনে করা অন্যায়! কবিদিগের মধো 
ওয়ার্ডন্‌ওয়াখ, শেলির অস্পষ্ট কবিতা! এবং খধিকল্প এমার্সনের নিগুঢ় 
দার্শনিক তত্বসমৃহ ০১9০৫৩ হওয়া সত্বেও অনাদৃত হয় নাই।' 'উহা 
আয়ত্ত করিতে মন্তিদ্ধের পরিচালনার প্রয়োজন হয় এবং উচ্চশিক্ষার 
অধগ্যন্তাবী ফল, প্রবল জ্ঞানুতৃষণ নিবারণের পক্ষে উহ! একটি প্রধান 
সহায়। অল্পষ্ট হইলেই যেমন কোন. কবিতা গভীর. হইতে পারে, না, 
তেমনি কোন কবিতা গভীর হইলেই “অর্থশৃন্ধ'' ও “স্ববিরোধী” হইবে 
ইহ! মনে কর! নিতান্ত অসঙ্গত । 

, অইনুপ্রকাশ ব্লোগাধায়। I 


কা বাঙ্গালী । 


ভারতের সীমাস্তবত্তী সুদূর কাশ্মীরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নীলাম্বর 
মুখোপাধ্যায় মহোদয় প্রমুখ ধাহারা বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরব 

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, রায় আশুতোষ মিত্র বাহাদুর তাঁহাদের 
অন্ততম ! 

১৮৫৮ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতার সন্নিহিত 
কোনুগর গ্রামে ডাক্তার মিত্র স্বীয় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ 
করেন। পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ সিভিল সার্জন ডাক্তার 
কে, ডি, ঘোষ মহোদয় তাহার মাতুল। মিত্র মহাশয় 
“প্বাল্যকালে এক জন প্রতিভাবান্‌ ছাত্র বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন। তিনি যে কোন বিভাগে প্রবেশ করিতেন, 
তাহাতেই তাহার প্রতিভা সম্যক স্ফ,রিত হইত, কিন্তু গৃহে 
তিন জন উচ্চশ্রেণীর ডাক্তার থাকায় চিকিৎসা ব্যবসায়ের 
দিকেই তাহার একট! স্বাভাবিক টান পড়িয়াছিল। তিনি 
মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউন হইতে প্রবেশিকা! ও প্রেসিডেন্সী 
কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা 
মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। তখন তীহার বয়স 
১৮ বৎসর মাত্র। অল্পকাল মধ্যেই তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে 
এরূপ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান করেন যে 
I ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বাবচ্ছেদের শিক্ষক এবং উদ্‌ভিদ্‌- 
বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান, রসায়ন ও চিকিৎসাসংস্ষ্ট-বাবস্থা- 
বিজ্ঞানের (Medical Jurisprudence) সহকারী শিক্ষকের 
কার্যে নিয়োজিত হন। অঁ সকল কাৰ্য্য তিনি এরূপ 
দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, কলেজের 
খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ তাহার অনেক প্রশংসা করিয়! গিয়া- 
ছেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ১৮৮৩ খৃঃ 
অব্দে ইংলণ্ড যাত্রী করেন। তথায় লগুনের কয়েকটা 
রুগ্নাবাে চিকিৎসা করিয়া এডিনবরা মেডিকেল স্কুলে 
শিক্ষা সমাপ্ত করিতে যান। তথীকার রয়েল কলেজের 
যুগপৎ তৈষজ্য ও অন্তরচিকিৎসা বিদ্যার উচ্চ উপাধিতে সম্মানিত 
হইয়া তিনি ১৮৮৪ খৃঃ অন্দে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 


কাশ্মীরে বাঙ্গালী । 
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করেন। কিছুদিন তিনি কলিকাতায় জন-্থাথাবিধায়িনী 
সভার (Calcutta Public Health Society) স্বাস্থ্য 
কর্ণ্মচারীর কাৰ্য্য করেন। এই সময় তিনি স্বাস্থ্যস্বন্ধীয় 
বিবিধ আবশ্যকীয় সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করেন। এবং 
উক্ত সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকায় সেই সকল প্রবন্ধ 


পাওলি তো ছিলা ৯ 


প্রকাশিত হয়।. এই সময় তিনি বেথুন সোসাইটীর সভ্যগণ 


সমক্ষে চিকিৎসার উন্নততর ব্যবস্থা বিষয়ক একটা প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। পরলোকগত. সার্জ্জন জেনারল হাবী প্রবদ্ধটার 
বহুল প্রশংসা করিয়া ডাক্তার মিত্র মহাঁশয়কে বলেন যে তিনি 
প্রবন্ধান্তর্গত বিষয়ের বিশেষ আন্দোলন করিবেন এবং 
উহা গবর্ণমেন্টের গোচরে আনিবেন। 

১৮৮৫ খৃঃ অন্দে তিনি চিকিৎসাবিভাগের প্রধান 
কর্মচারীর পদে বৃত হইয়া কাশ্মীর যাত্রা করেন। এখানে 
তিনি স্বীয় প্রতিভা! প্রকাশের প্রকৃত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন । 
কাশ্মীর অঞ্চলে ইতিপূর্বে যুরোগীয় চিকিৎসার বড় প্রচলন 
লোকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপকারিতা ও 
ততদূর অনুভব করিত না। কিন্তু তাহার স্ুচিকিৎসাগুণে 
যুরোগীয় চিকিৎসাপ্রণীলীর আদর এবং তাহার প্রসার 
বুদ্ধি পাইয়াছে। তাহারই অধ্যবসায়বলে এই দেশীয় 
রাজ্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিভাঁগের প্রভূত উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম নিঃস্বার্থ জনহিতৈষণা 
এবং অনন্তসাধারণ কর্ম্মকুশলতার ফলে স্থানীয় সরকারী 
কুগ্রাবাসটী রোগজীর্ণ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এবং দরিদ্র আতুর 
নরনারীর ভরসাস্থল হইয়াছে । জনসাধারণ ইহার উপকারিতা 
এতদূর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, গ্রাম্য কুসংস্কারের 
বাধ লঙ্ঘন করতঃ পলীবাসী কৃষক পর্য্যন্ত রুগ্রাবাসে আসিয়া 
আশ্রয় লইতেছে এবং ডাক্তার মিত্র মহাশয়ের স্থচিকিৎসা- 
গুণে প্রাণ পাইয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে । ১৮৯৪ 
সালের ৭ই নবেম্বর তারিখের “পাইওনিঃ'র*” পত্রিকা বলিয়া- 
ছিলেন 2-- 

“That an institution like this should within the 
year be the means of administering to the wants of 
200,000 sufferers from the poorer classes shows how 
well the hospital isknown 99. * 0," 

বস্ততঃই যে রুগ্নাবাসে বৎসরে দু’লক্ষ দরিদ্র রোগী 
চিকিৎসিত হয়, তাহা যে আপামর সাধারণের নিকট 
স্থপরিচিত তাহাতে আর সন্দেহ কি? বড়লাট ল্যান্সডাউন 
ও বুয়ারযুদ্ধজয়ী লর্ড রবার্টস বাহাদুর মহারাজার এই 
রুগ্রাবাস দর্শন করিতে আসিয়া ইহার কাধ্যকারিতায় 
বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১৩১৪ বৎসর অতীত হইল যখন 
রিস্থচিকা ম্হাঁমারীর প্রবল আক্রমণের মুখে পতিত হইয়া 
কাশ্মারের অসংখ্য নরনারী প্রাণ হারাইতেছিল, যখন অসহা 
য্ত্রণাতাড়িত মুমুত্ব'র আর্তনাদ এবং প্রাণসম প্রিয়জনদিগের 


৪৭০ 
অক্কালবিযেহিজনিত: রর ভাবার বতা বারি: 
চতুদ্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তখন সেই ছুর্দিনে 


একজন বাঙ্গালী শত শত নরনারীর সাঁত্বনাস্থল হইয়াছিলেন। . 


ডাক্তার মিত্র বাহাহুর ধনীর 'অট্টালিকায় দরিদ্রের কুটারে, 
রুগ্থাবাসে এবং আতুরালয়ে দিবানিশি গমনাগমন করিয়া 
বহুসংখ্যক নরনারীকে ‘মৃত্যুযুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া- 
ছিলেন। তাঁহার সেই পরিশ্রম, ধৈর্য্য, সাহস এবং 
কর্মাকুশলতা দর্শনে সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় 
চিকিৎসাবিভাগের প্রধান কর্মচারী হাকীগ্রমুখ পদস্থ 
ব্যক্তিগণ, ভারতীয় সংবাদপত্র ও মেডিকেল রিপোর্টার, 
মেডিকেল রেকর্ড, ল্যান্সেট প্রভৃতি চিকিৎসাবিজ্ঞানবিষয়িণী 
পত্রিকাদি ডাক্তার মিত্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন। বঙ্গ- 


দেশের সিবিল হীসপাতালসমূহের ইন্সপেক্টার জেনেরাল 


সার্জন কর্ণেল হাঁবী তাঁহার রিপোর্টের এক স্থানে লিখিয়া- 
ছিলেনঃ= 

“The brunt of the work fell on Dr. A. Mitra who 
exerted himself in the most energetic manner through- 
out, not sparing-himself day or night.” 
তাহার সহযোগী সার্জন লেঃ কর্ণেল ডীন বলিয়াছিলেন £ঃ_ 

“Dr. Mitra was ever to the fore and workingin a 
manner that left nothing to be desired.” 

চিকিৎসা ব্যবসায়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রসারে এতদ- 
ধ্চলে ডাক্তার মিত্রের সমকক্ষ কেহই নাই। গ্রীম্মের প্রখর 
রৌদ্র, বর্ষার বারিপাত এবং পৌষ মাঘ মাসের তীব্র শীতের 
প্রাত তাহার জ্রক্ষেপ নাই। দিব৷ দ্বিপ্রহরে অথব৷ গভীর 
রজনীতে রোগীর গৃহে যাইতে তাহার আপত্তি নাই। তাহার 
অমায়িক ব্যবহার, মিষ্ট বচন এবং ব্দান্ততায় ছোট বড় 
সকলেই মুগ্ধ । দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে তিনি এক 
কপর্দিকও গ্রহণ করেন না । কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা 
তাঁহার সাহায্য হইতে কখনও বঞ্চিত হয় না। 

তিনি যে কেবল চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন 
করিয়াই ক্ষান্ত আছেন তাহা নহে--তাঁহার উপর রাজ্যের 
নান! বিভাগীয় গুরুভার সকল অর্পিত আছে। চিকিৎসা 
বিভাগের প্রধান কর্মচারীর দায়িত্ব বড় সামান্য নহে। তিনি 
হাসপাতালের কাধ্য স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া থাঁকেন। 
তিনি স্বহস্তে ক্ষতাঁদি বন্ধন করেন এবং রগ্নাবাসের ও বাহি- 
রের প্রত্যেক রোগীর ব্যবস্থাপত্র স্বহস্তে লিখিয়া দেন। 
কারাগারের তত্বাবধানের ভারও তাহার উপর ন্যস্ত আছে । 
তিনি স্বয়ং তাহার অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখেন 
এবং তাহার সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক সামান্ত বিষয়েরও তথ্য গ্রহণ 
করেন। তিনি কাশ্মীর রাজ্যের রাসায়নিক পরীক্ষক* 
বিষ প্রয়োগে, মৃত ব্যক্তির অন্তর, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির পরীক্ষা 
বিশ্লেষণাদি তিনি স্বহস্তে করিয়া থাকেন। - তিনিই 


প্রবাসী। 


‘" Municipality a popular institution. 
many sanitary reforms in spite of some opposition 
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দি তি? নিলি অন্তরা বিনাবি বাপের নিবে 
( Meteorological Reporter) এবং মানমন্দিরের 
তত্বাবধায়ক! শিক্ষাবিষয়েও তাহার ওঁদাসীন্ত নাই । তিনি 
স্থানীয় বিগ্ভালয়সমূহের তত্বাবধায়ক । প্রায়ই তিনি সেই 
সকল বিদ্যালয়ে গিয়া ছাঁত্রগণকে অস্শান্ত্রে শিক্ষাদান করেন 


এবং যাহাতে শিক্ষার সুব্যবস্থা হয় তাহার জন্য চেষ্টা করেন।. 


অবসর মত কাশ্মীরী বালকগণকে তিনি ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও. 
শারীর বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেক 
ছাত্র তাঁহার নিকট সুশিক্ষা পাইয়া হম্পিট্যাল এসিষ্টেণ্টের 
কাৰ্য্য স্ুচারুরূপে সম্পাদন করিতেছে। কাশ্মীরে বাঙ্গালীর 
বিবিধ কীর্তির মধ্যে শ্রীনগর স্কুল অন্ততম ৷ এই বিদ্যালয় 
রায় আশুতোষ মিত্র বাহাছুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইতিপূর্বে 
কাশ্মীরে মিউনিসিপ্যাঁলিটার অস্তিত্বই, ছিল না। তিনিই 
ইহার স্থষ্ট করেন। ডাক্তার মিত্র শ্রীনগর মিউনিসিপ্যালিটার 
সভাপতি এবং স্বাস্থ্য-কর্মচারী। তাহার সভাপতিত্বে সভার 
প্রভূত উন্নতি ও সাধারণের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। কাশ্মীর- 
শাসন বিবরণীতে প্রকাশ $= 

“Dr. A Mitra, the chief medical officer, Kashmir, 
holds the office of the President of the Srinagar 
Municipality and is its sanitary adviser. He deserves 
great credit for his successful endeavours to make the 


which he succeeded in overcoming with singular tact 
and firmness.” 


এত কার্য করিয়াও তিনি অধ্যয়ন এবং পুস্তক ও প্রবন্ধ 
রচনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন । তাহার এই অসাধারণ 
কর্ন্মশক্তি .অনেকের বিন্ময়োৎ্পান করিয়াছে। তিনি 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে স্বাধীন অনুসন্ধান দ্বারা 
অনেক অভিনব তত্বনকল অবগত হইতেছেন এবং তৎসমুদয় 
প্রবন্ধাকারে দেশী ও বিলাতী কাগজপত্রে বহুদিন হইতে 
ক্রমাগত প্রকাশ করিতেছেন | “Americar Inter- 


~~, 


He carried oute— 


national Journal of Medical Science” নামক: 


পত্রে কুষ্টরোগ সন্ধে তাঁহার একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি 
বহুমুত্ৰ ও বিস্থচিকা রোগের নিদানাি নির্ণয়ে বিশেষ ভাবে 
অনুসন্ধান করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং বহুদিন হইতে এই 
ছুই ব্যাধি সম্বন্ধে গভীরগবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। 
বিস্থচিকা রোগ সন্বন্ধে তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ ১৮৯৩ 
সালের "Medical Annual” এ প্রকাশিত হইয়াছিল । 
এতদ্যতীত তিনি শারীর-বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গভাঁষায় একখানি 
গ্রন্থ লিখিয়াছেন । | 
১৮৮৩.অব্দে তিনি Obstetrical Society of 
London নামক সভার সদসত্ত, ১৮৯৩ সালে লণ্ডনের 


reba uaa hes ০১০ 


Imperial Hes সদস্ত এবং বংগ বং বৎসরেই ভারত 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক পরায় বাহাদুর” উপাধিতে ভূষিত 'হন। 
উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে বাঙ্গালী সর্বত্র অনন্যসাঁধারণ 
প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন, রায় - আশুতোষ মিত্র 
বাহাদুর তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । আমরা! পূর্ব পুর্ব. প্রবন্ধে 
দেখাইয়াছি যে বাঙ্গালী যে প্রদেশে. প্রবেশ করিয়াছেন 


তথায় শিক্ষানীতি, সংস্কার ও উন্নতি তাঁহার অনুযাত্রী 


হইয়াছে । কাশ্মীরেও তাঁহার অন্তথা হয় নাই। ডাক্তার 
মিত্র যে রাজ্যের উন্নতিবিধানে,আজ ২১ বৎসর: ধরিয়া 
অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক যত্র করিতেছেন সে রাজ্যের 
রাজ প্রজা উভয়ে তাহাকে কি চক্ষে দেখিয়া থাকেন তাহ! 
পাদটাকায় সন্নিবেশিত কয়েকটি উদ্ধার হইতে স্পষ্ট অনুভূত 
হইবে 1 

তিনি নিজগুণে সর্ধজনপ্রিয় এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে 
সকলেরই সন্মানভাঁজন ' হইয়াছেন। ধৰ্ম্ম ও চরিত্র বলও 
তাহার কর্মশক্তির অনুরূপ । তাঁহার ছাত্রাবস্থায় তিনি 
পরলোকগত মহাত্মা বাঁজনারায়ণ বস্থুর নিকট সর্বদা 


# “He worked splendidly and I am glad to think 


that his exertions during the out-break of cholera 
Were especially recognised by the Government of 
\India.” 


“Dr. Mitra has acquired an European reputation by” 


his valuable contributions to current medical literature 
especially on subjects connected with Kashmir.” 

“Dr. Mitra has earned a very.high reputation and 
popularity not only among the natives of the country, 
but also among the European visitors to Kashinir, 
and has been particularly fortunate in being compli- 
mented for the excellence of his work by such dis- 
tinguished visitors as His Excellency the Viceroy, and 
the Commander-in-chief. This officer discharges his 
duties with exemplary devotion and energy, and the 
State Council has great pleasure in recording high 
appreciation of his valuable services. The fact that 
283 major operations (including 19 amputations) were 
‘performed without a death reflects very great credit 
on Dr. Mitra, This is the second year such a thing 

“has occurred, and it is indeed an occurrence that any 
Surgeon may be congratulated upon. Annual Ad- 
21725506101 Reports of the Jammu and Kashmir States, 
1891-93 

“Dr. Mitra is highly respected by all communities 


in Kashmir, and his services are valued in that State. 


It is not too much to say that he has hardly an 
enemy, ‘and that is saying a great deal in a Native 
State. The Medical Reporter, 16th Janmary, 1894. 


" মিলেটন্‌ বেলন, | 
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থাঁকিতেন এ এবং শিক্ষা ফা জিতে, তিনি ইহাকে বড়ই 
ভাল বাসিতেন। তাহারই দ্বারা অল্পবয়সেই মিত্র মহৌ- 
দয়ের হৃদয়ে নীতি ও ধর্মের বীজ উপ্ত হয়। সেই ধর্মপ্রাণ 
ও চরিত্রবান পুরুষের সংস্পর্শে এবং তাহার অমূল্য উপদেশে 
অনুপ্রাণিত হইয়া ইনি প্রথম বয়সেই জীবনের দায়িত্ব ও 


গুরুত্ব অনুভব করিতে শিক্ষা করেন এবং উন্নত আদর্শ 


পোষণ করিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কাশ্মীর- 
বাসিগণ তাঁহার উপকার কথনও বিস্বত হইতে পারিবে 
না। তথাকাঁর মিউনিসিপ্যালিটা ও শ্রীনগর স্কুল প্রভৃতি 
বাঙ্গালীর কীর্তি ঘোষণা করিয়া ভীহার জাতীয় গৌরব 
অক্ষুপ্ন রাঁখিবে। * | 

শ্রীজ্ঞানেন্ত্রমোহন দাঁস। 


Millet’s Angelus. 


Every one has heard of the controversy between realism 
and idealism inart. And yet no picture could offer 
us stronger proof than the one which is given herewith, 


- that such distinctions are only verities in the hands 


of little men. For no one could be a greater realist 
than Jean Francois Millet, the leader of the little 
group of painters who have made of the French village 
of Barbizon a sacred name in European Art.. 
could be a greater realist. 


No one 
And yet, was there ever 
such idealism, as Casts its চিতা Over his great master- 
piece, the Angelus? 

The word Angelus, it বিনা be explained, is .the 
name of a prayer, or, rather, of an act of worship. ‘It 
consists of the words of salutation which the Angel 
said to Mary, the Blessed Virgin, when he told her 
that she was to' be the mother of the Christ. “Hail 
Mary ! full-of grace !. The Lord is with thee. Blessed 
art thou among women, and blessed is the fruit of 
In a very special sense, this saluta- 
tion represents to the Christian what may be called 
the memorial of the Incarnation ; it brings him closer 
than anything else to that mysterious union between 
the human and the Divine, which according to his 
belief sums up the mystery of Jesus. Pious Catholics, 
therefore, make a habit of saying these words over 


* এই প্রবন্ধ প্রায় ছুই বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল. সম্প্রতি 
ডাক্তার মিত্র মহাশয় শ্রীনগর মিউজিয়মের অবৈতনিক তন্বাবধায়করূপে 
*কাঁন্মীরের শাল ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর শিল্পজীত দ্রব্যের অবনতি ও 
তরিবন্ধন জনসাধারণের দারিদ্র্য সম্বন্ধে একটি অতি মূল্যবান্‌ পুস্তিকা 
প্রকাশ করিয়াছেন। ইহ্‌! প্রধান প্রধান সংবাঁদপত্রে আলোচিত হই- 
তেছে।---প্রবাঁসী-দম্পাদক । 


12? 


thy womb, Jesus ! 
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to- themselves” ৪৮ certain: definite hours ot morning, 
noon, and evening, and in Catholic countries, or: in 
Catholic religious houses, a public ‘signal is’ given 
for the prayer, by the ringing of the church-bell, when 
‘all’ work stops for a moment, while it is quietly 
repeated. - 

This ‘is the moment, then, which We witness in this 

‘Picture. A couple of. peasants, hoeing potatoes in a 
field, are suddenly caught up, by their own simple 
reverence and the sound of the Angelus-bell, into the 
great drama of heaven and earth. And we who look 
at the picture, become aware, not of peasants at all, not 
of ‘field nor hoe, nor even distant church, but of..the 
far 18851 and .greater truthof a Nation’s Labour 
Sanctified by Prayer. 

" This picture has always seemed to me to have a 
special message for the Modern:Indian Artist. For there 
is nothing here that did not come to Millet straight 
from Nature. Everything in the scene is a reproduction 

. from fact. ৪6115 fact reproduced, not as by the photo- 
graph, but as by the poet, the prophet, the .seer. It is 

“ Nature and fact interpreted by the mind: and the heart 
‘of a great man. ™ , 

.It is realism. True. But it is also idealism. Ah, 
is there no. scene, no. figure. in India ‘to-day, that 
deserves the love that would Struggle till it, too, had 

‘ been expressed as worthily as this? 


ইবি OF RK.-V. 
শ্ৰঁদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা যে চিত্রটির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন 
তাহার বিষয় এই। একটি কৃষক ও একজন চাষী 
স্ত্রীলোক _দুরাগত উপাসনার ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া, মাঠে গোল' 
আলু তুলিতে তুলিতে, ভক্তিভরে অবনতমস্তকে ভগবান্কৈ 
স্মরণ করিতেছে । -একটি জাতির শ্রম ধর্মের প্রভাবে 
পবিত্রীকৃত হইয়াছে, ছবিটি দেখিলে ইহাই আমাদের মনে 
হয়। ভগিনী নিবেদিতা আমাদের আধুনিক শিল্পীদিগকে 
f ie ভাবের ছবি আঁকিতে উদ্ধ দ্ধ করিতেছেন। _ 
_ প্রবাসী-সম্পাদক। 


স্পা 


গ্রন্থ সমালোচনা । 


.১। একলিপি বিস্তার পরিষদ__সমগ্র দেশে যাহাতে এক অক্ষর 

- প্রচলিত হয় তাহার চেষ্টায় এই পরিষদ বা সভার জন্ম। এই সভার 
নিয়মাবলী, প্রথম অধিবেশনের বিবরণ, এবং -দুইখানি বাঙ্গাল! গল্পগ্রস্থের 

নাঁগরী অক্ষরে প্রকাশিত সংস্করণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ভারতের উত্তগ্ন 

প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র লইয়া গণনা! করিলে, নাগরী অক্ষর অধিক সংখ্যক 

লোক কর্তৃক ধ্যবহত। ইংরাজী স্কুল কলেজে যখন সংস্কৃত পড়িবার 

ব্যবস্থা ০ তখন অনেকের এই ভুল; বিশ্বাস ছিল, যেনাগরী-ই 


'প্রবাসী।, 


সিপিএল শাসন গা 


. নাগরী অক্ষরের উৎপত্তির আরস্ত । 


সিসি পিপিপি 


্রীন অক “এবং সংস্কৃত সাহিত্য আন কালে ই অক্ষরেই লিখিত 
হইত। নেই বিশ্বাসে সংস্কৃত" গ্ৰন্থগুলি নাগরী অক্ষরে ছাঁপাইয়া বঙ্গ 
এবং.উৎকল দেশের বিদ্যালয়ে ব্যবহার কর! হয় 4 কিন্তু পূর্ববকীল,হইতে 
বঙ্গে এবং উৎকলে প্রাদেশিক অক্ষরেই পণ্ডিতের! সংস্কৃত গ্রন্থ রক্ষা এবং 
পাঠ করিয়া আসিতেছিলেন ; এবং এখনও অনেক পণ্ডিত নগরী অক্ষ- 
রের সহিত পরিচিত নহেন। পরিষদের কৃতবিছ্া সদস্তদিগের মধ্যে : 
এখনও এ ভুল ধারণা আছে ; কারণ ' নিয়মাবলী প্রথম .পৃষ্ভাতেই 

পড়িলাম, “অন্থান্ ভাষাও কী পুস্তকে কো সংস্কৃত অক্ষর মে ছাপানা--”। 


অধিকাংশ লোকের নিকট নাগরী অক্ষর পরিচিত বলিয়। যদি এ অক্ষর. 


সর্বত্র ব্যবহৃত হইবার স্বিধ। থাকে ; এবং ব্যবহৃত হয়, এবং উহাতে যদি 
জাতীয় একতার নহায়তা সাধিত হয়, তথে আপত্তি করিবার কিছু নাই। 
কিন্ত এতিহাসিক ভ্রমটি ইতিহানের খাতিরে দুর কর! প্রয়োজন। নাগরী : 
অক্ষরকে সংস্কৃত অক্ষর বলা চলে না। যে প্রাচীন অক্ষর খৃষ্টোত্তর 
অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে প্রচলিত ছিল, উহ! . প্রদেশবিশেষে একটু 
পরিবর্তিত ভাবে লিখিত হইত । ' প্রাদেশিক সামান্য পরিবর্তনে পরিবর্তিত 
যে লিপি পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত .ছিল, উহারই ক্রম পরিবর্তনে যুগপৎ বঙ্গ 
এবং উৎকল অক্ষরের উৎপত্তি, এবং যে নিপি মধ্য-ভাঁরতে প্রচলিত ছিল, ২. 
তাহার পরিবর্তনে নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি । খ্‌ষ্টোত্তর নবম শতাব্দা হইতে 
পরে কত দিনের কিরূপ পরিবর্তনে 
বর্তমান সময়ের নাগরার পূর্ণ বিকাশ, D£. Kir5ৎ তাহ! কিয়ৎপরিমাণে 


“ Noteson Indian Paleography প্রবন্ধে গত Oriental Con- 
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. ৪:০%এ দেখাইয়াছিলেন। হইতে পারে, যে দঙ্গাক্ষর এবং উৎকলাক্ষর 


নাগরীর অতি অল্প পরবর্ত্তা,,কিন্তু তাহীতেও সন্দেহ আছে। প্রায় একই 


সময়ে একই প্রাচীন লিপির আদর্শ হইতে এই সকল প্রাদেশিক অক্ষরের 


বিকাশ। ইতিহাসের বিচারে নাগরী অক্ষরের পক্ষে সম্মানের দাঁধি 
অধিক নহে।, . . 

অক্ষরের বাধা চলিয়। গেলেই যে বিভিন্ন প্রদেশের লোক.এ উহার 
সাহিতাপাঠে. মনযোগী হইবেন, নে বিষয়েও সন্দেহ আছে।. ইংরাজ 
অধিকারের সময়ের স্কুল কলেজে সংস্কৃত পাঠ হইতে বঙ্গে এবং উৎকলে , 


‘নাগরী অক্ষর খুব পরিচিত হইয়াছে । কিন্তু তাই বলিয়! কি নাগুরী 


অক্ষরে মুদ্রিত হিন্দি বা মহারাষ্ট্র সাহিত্য পড়িবার দিকে বঙ্গের বা উৎকলের 
লোকের আগ্রহাধিক্য জন্মিয়াছে? মূলতঃ. যে প্রকার মিলনের ফলে 
প্রদেশে প্রদেশে একতার ভাধ.এবং প্রীতি বর্ধিত হইতে পারে, তাহা! ন! 
হইলে এক অক্ষরের দ্বার! কিছুই হইবে ন!। যথার্থ একত। এবং প্রীতির 
ভাব জাগিয়া উঠিলে অক্ষরের বাধায় মিলনের .বাঁধ জন্মিবে 7া। তখন 
হয় ত যষ্ঠণতাব্দীর সাহিত্য ব্যবহৃত (7-11972 ) প্রাকৃতের মত একট! , 
প্রাকৃত ভাষ। জন্মিয়া বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে আদর্শ ? 
ভাঁষারপে জাগিয়! উঠিবে। অক্ষর এক করিতে হইবে বলিয়! যে চেষ্টা - 
হইতেছে, ইহাতেই জাতীয় জাগরণের যে ভাবটা সুচিত হইতেছে, তাহাতে 
ভবিষ্যতের প্রতি আশ্বস্ত হইতে হয়। .এ প্রকার অনেক চেষ্টা হয় ত 
উঠিবে পড়িবে, অনেক. অনুষ্ঠিত কাঁধ্য ভাঙ্গিষে,গড়িবে; কিন্তু এই সকল- 
অকৃতকাঁয্য চেষ্ট! হইতেই'ভবিষ্যতের সফলতার জন্ম হইবে । ' 

-২। খেয়া শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত. ৫৪টি খণ্ড কবিত! সম্বলিত গ্রস্থ। 
কৰি রবীন্দ্রনাথের যশ স্থপ্রতিষ্ঠিত হইলেও এই -কর্ষিতা কয়েকটার একটু 
মমালোচনার প্রয়োজন ; কেন ন! অনেকগুলি কবিতাই অনেক পাঠকের 


“নিকট অস্পষ্ট বলিয়া প্রতীত হইবার ভয় আছে। কবিতা হইলেই যে 


তাহা, জলের মত তরল হইবে. পড়িবা মাত্র অর্থ বোধ হইবে, একটুও 


“ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার ভাব সংগ্রহ করিতে হইবে না, তাহা স্বীকার 


করিতে পারি না। দু্ব্বোধ্যতা যথার্থই দোষ, এবং উহাদ্বারা কবির 
অক্ষমতাই প্রকাশ পায়; 'কিন্তু-অনেক স্থলে ভাবের গতীরতাঁর ফলে 


৮ ১ 


Ed) শংখ্য। | 


সাধারণ পাকা হি নিত অনুভব ধা পারেন না। 
বিদেশী দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া স্বদেশী সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত দিয়াই বলিতে পারি, 
যে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন এবং দ্বিজেন্্রলালের পাঁধাণী অনেক পাঠক 
উপরে উপরে পড়িয়াও হয় ত ভাল কাব্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, কিন্ত 
বিশেষ প্রণিধান না করিলে কেহ যথার্থ ভাবগ্রহণ করিতে পারেন না ॥ 
অনেক শিক্ষিত লেকের মুখে শুনিয়াছি, যে পাঁধাঁণী খানি তাহাদের 
ভাল লাগে নাই" 

সমালোচ্য কবিতীগুলি যে সকলের কাছে তেমন স্পষ্ট হইবে না, 
কবি তাহ নিজেই বুঝিয়াছেন : এবং বুঝিয়াছেন বলিয়াই উৎসর্গ-পত্রে 
এই কাৰ্য্যকে লজ্জাবতী লতার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেনঃ... 

যত্তু ভরে খুঁজে খুজে তোমায় নিতে হবে বুঝে; 
ভেঙ্গে দিতে হবে যে তাঁর নীরব ব্যাকুলতা | 

জ্ঞানবৃদ্ধেরাই বথার্থ প্রনীণ : কিন্তু দীর্ঘব্যাগী সময়ের প্রভাবে যে 
প্রাচীনতা টুকু পাওয়! যায় তাহাতেও একটু খানি প্রধীণতা৷ জগ্মে। সেই 
প্রাচীনতা ধাহীর। লাভ করিয়াছেন, যুধকধর্গ অপেক্ষা তাঁহার! হয় ত এই 
কাব্যের রর অধিক অনুভব করিতে পাঁরিঘেন। ঠিক “পারের ঘাটের 
কিনারায়” না আঙ্গন, কিন্তু যে "ঘরেও নহে পাঁরেও নহে, যে জন আছে 
মাঝখানে”, অথবা “দিনের আলো ফুরাল যার, সাজের আলো! জ্বলল না:” 
তাহারা বেশী অনুভব করিতে পীরিবে। যাহাদের তরী, অনেকের তরীর 
সঙ্গে একত্রে এক বন্দরে অনেক কাঁল ছিল, তাঁহার! যখন দেখিবে যে 
এখন কত তরী “অস্তাচলে তীরের তলে, ঘন গাছের কোল ঘেষে__ছাঁয়ায় 
যেন ছায়ার মত যায়,” তাহাদের প্রাণে একটু বেশী রকম বাধিবে। 
যাহাঁদের “শেষ হয়ে গেছে জলভর! জা তাহারাই, “খাটের পথ” 
এ তাকাইয়া কীদিষে। 

যাহার! অত্যন্ত স্পঈতার প্রার্থা, তাহাদের নিকটে হয় ত অনেক 
কবিতাই উপেক্ষিত হইবে ৷ “বিদায়” ‘কোকিল’, ‘সমুদ্র’ এবং “সমাপ্তির 
. মত খুব স্পষ্ট কবিতা এ গ্রন্থে বেশী নাই। 'গোধুলিলগ্র এবং ‘হারাধন’ 
খুব অল্পষ্ট না হইলেও অনেককে এ সকল কবিতা বুঝাইয়া দিতে হয়। 
সত্য সত্যই ফুটিতে পারে নাই, কাজেই অল্পষ্টতাদৌবে দূষিত হইয়াছে, 
এরকম কেবল তিনটি কবিতা এ গ্রন্থে আছে, যথ1--দীন, বাঁশি এবং 
হার। অশ্পষ্টতার কথা উঠিয়াছে ধলিয়াই ৫৪টি কবিতার মধ্যে তিনটির 
বিকাশের অভাবের কথা ধলিলাম। " 

কবিব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে একটু আপত্তি করিবার আছে। 


বঙ্গের বাঁহিরে বাঙ্গালী | 


সনি চত চা পানা তা 


“সিন্ধু-শকুন” পড়িলে মনে হয়, যেন কবি ইংরাজি ০৪-এ11টি অনুবাদ - 


করিয়া দিয়াছেন। সংক্কতে পাখী অর্থ চলিলেও. শকুন কথাটার বঙ্গ- 
ভাষায় বড় ভাল ভাব মনে উদয় হয় না। ভারতপমুদ্রের কুলপ্রদেশে 
ষ্টীমারে যাইবার সময় আমর! গাঙ্গচিল লক্ষ্য করিয়া থাকি ; সেটা দেশী। 
“অন্তর হতে বাহিরে সকলি আলোকে হইল মিশা”; এখানে মিশা 
কথাটি মিশ্রিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মিশা বাঁ মেশা কথাটা “কাহারো! 
সঙ্গে মেশা,” কিন্বা “মেল! মেশ।” প্রভৃতিতে চলে । - বাঙ্গলায় মিশে যায়, 
এবং মিশ্রত হয়, এইরূপ ব্যবহার সঙ্গত । “ফুলগুলি সব নীল নয়ানে-_ 
কোন ধ্যেয়ানে রত”; এখানে “রত"র পরিবর্তে “রতা” বসিল কেন? 
মিলের খাতিরে অতটা বাঁধন ভাঙ্গ! সঙ্গত মনে হইল না। 

৩! মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবনচরিত ( তৃতীয় সংস্করণ )-_ 
শ্রীষোগীন্দ্রনাথ বনু প্রণীত। এই স্কপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নূতন করিয়া! সমালোচনা 
করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বাবু ইন্্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
গ্রন্থ সম্বন্ধে যথার্থ কথাই বলিয়াছেন যে চরিত বর্ণনের গ্রন্থ রচনায় কোন 
ব্যক্তি অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই 1 তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে 
গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, “মধুহ্দনের' লিখিত অনেক গুলি নুতন পত্র ও 


পত্রাংশ এবারে ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে, এবং পূর্বব দুই সংস্করণে যে সকল 
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য় একট ছিল, অথ যথাসাধ্য ত্র টিভি টং ক্রা (হইছে? 
এই সংস্করণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবিখাঁনি বড় সুন্দর এবং তাহার 
চরিত্রধ্যগ্রক হইয়াছে । উহাতে আমর! তাহার অটল প্রতিজ্ঞ ও সজল 
চক্ষু একাধারে দেখিতে পাই. . 

৪1 ৬ প্রেমচাদ তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী। 
্রীরাাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ব লিখিয়া- 
ছেন, যে তর্কবাগীশ মহাশয় এ দেশের আঁচীধ্যকুলের শেষ প্রদীপ ছিলেন। 
অগাধ পাভিত্য এবং চরিত্রনিষ্ঠার জন্য তর্কবাগীশ মহাশয়ের স্মৃতি এদেশে 
চিরদিন পূজিত হইবে । সংস্কৃত শিক্ষার্থীগণের নিকট তাহার নৈষধের 
পূর্বার্ধের টাকা এবং রাঘবপাঙ্ডবীয় কাব্যের টীকা চিরকাল সহাঁয়রূপে 
রহিবে। গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছি যে এই গ্রন্থ- 
খানি আদৃত হইয়াছে। 

৫। অশ্রুবিন্দূ-_প্রীসরলা দত্ত প্রণীত। কবিতা-গ্রন্থ ৷ 
করিত! লিখিবার বেশ ক্ষমত| আছে ' 
কবিতা আছে। 

৬। কাধ্যপরিচয়-_প্রণেত। প্রীঅস্বিকাঁচরণ উক্চিল বন্দ্যোপাধ্যায় । 
এই গ্রন্থের ১২টি পদ্য রচনার মধ্যে চারিটি অনুবাদ রচনা । রঘুধংশের 
ত্রয়োদশ সর্গের অযৌধ্যাপ্রয়াণের কধিতা মহাঁকধির অতি মনোহর 
রচন। ৷ উহার একটি অনুবাদ পাড়িয়াছিলাম; সেটি কবি 'নবীনচন্দ্ 
দাসের। এ গ্রন্থের এই বিষয়ক কবিতাটি তৃপ্তিপ্রদ হয় নাই। ইংরাজি 
কবিতার অনুবাদে ব| ভাব অবলম্বনে যেগুলি রচিত হইয়াছে তাহাতে 
তেমন সরসত! নাই। গ্রন্থকারের পছ্য রচনায় ক্ষমত[ আছে ; হয়ত 
বিষয়ান্তর অবলম্বনে সেই ক্ষত! বিকাশলাভ করিতে পারিষে। 

৭। পৌোহাঁগ এবং ভাগবত স্তোত্র, প্রীগৌনাইদাঁস দে সরকার প্রণীত, 
কবিতার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইখাঁনি পুস্তিকা। ছুখানিই সুলিখিত ; 
গ্রন্থকারের পদ্য রচনা দেশ মধুর । 

৮1 মাতৃপূজা_ সন্তান রচিত এই পদ্যগ্স্থে কয়েকটি, ভাল কবিতা 
আছে ; এবং ভাল হয় নাই, এমন কবিতাও আছে! দেশঙ্রীগরর্ণের দিনে 
অনেকেই হয়ত উৎসাহে একটু তাড়াতাড়ি রচনা নি? সেইজন্য 
এ সকল গ্রন্থ তেমন ভাল হইতেছে না । 

৯। রুঝ্ণী (কাব্য) শ্রীবিন্দুবাসিনী দাসী প্রণীত । সুশিক্ষিত 
লেখিকা, আপনার নামটি আটপৌরে উচ্চারণের অনুরূপ না লিখিয়া 
বিন্ধ্যবানিনী লিখিলেই ভাল করিতেন। এই ক্ষুদ্র কাব্যে রুক্মিণী হরণ 
কথ! বেশ সরল পদ্যে লিখিত হইয়াছে । 

১০। লেখা ( পদ্যগ্রন্থ-) :শীপ্রভাদচন্দ্ৰ মিত্র প্রণীত। 


্রন্থকত্রার 
এই -গ্রস্থে ক্ষুদ্র কষুর্দ ৩৫টি 


গ্রন্থকার 


,লিখিয়াছেন যে অধিকাংশ কবিতাই তাহার বাল্যরচন৷ । তাহা হইলে . 


ভবিষ্যতে ইহাঁর কবিতা খুব ভাল হইবে আশ! করিতে পারি । কয়েকটি 
কবিত। বেশ স্থরচিত ; বন্দনা, যমুনা এবং সন্ধ্যা খুব ভাল লাগিল। 


বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী । 


রামকুষ্ণ-বিবেকাঁনন্দ-মগুলীভূক্ত শ্রীযুক্ত স্বামী . অভেদা- 
নন্দ প্রায় দশ' বৎসর কাল আমেরিকায় বেদাত্তসম্মত 


হিন্দুধ্ম প্রচার করিয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন 


করিয়াছেন! - গত মাসে তিনি এলাহাবাদে আসিয়! ছুটি 
বক্তৃতা করেন। তিনি. দেখিলাম জাতিভেদের এবং 
প্রানাঘর গত” হিন্দুধর্ম্মের সমর্থক নহেন। তিনি রাজনৈতিক 


৪৭৪ ৃ প্রবাসী । 


স্বাধীনতাঁলাভের জন্য সকলে জাগ্রত হয়, এইরূপ আন্তরিক 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বিদেশযাত্রার পূর্বে কিছুকাল 
এলাহাবাদে থাকিয়া শাস্তাধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন। তিনি 
আমেরিকায় কয়েকটি বেদাস্তসভা স্থাপন করিয়াছেন ও 
নিয়লিখিত ইংরাজী পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি লিখিয়াছেন £₹__ 
Cosmic evolution and its purpose. The philosophy 
of good and evil, Does the soul exist after death ? 
The word and the cross in ancient India, Why a 
Hindu is a vegetarian, Divine communion, Religion 
of the ‘Hindus, Why a Hindu accepts Christ and re- 
jects Churchianity, Who is the saviour of souls? 
Woman's place in Hindu religion, Christian 
‘science and Vedanta, Simple living, Spiritual- 
ism, How to be a yogi, Divine heritage of man, 
Philosophy of work, Spiritual unfoldment, Way to 
the blessed life, Scientific basis of religion, Self-know- 
ledge, Sayings of Sri Ramakrishna, 
সম্প্রতি তাঁহার India and Her People নামক 
একখানি পুস্তক বাহ্র:হইয়াছে। আমরা এই পুস্তক দেখি 
নাই। কিন্তু “ইণ্ডিয়া” এবং “প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকাছয়ে 
দেখিলাম যে ইহা উৎকষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে । ইহাতে লেখক 
মহাশয় হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন, খৃষ্টান, হিন্দু, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল 
আদি সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্স্থাপন, নারীগণকে শিক্ষাদান, 
জনসাধারণকে স্ত্ীপুরুষ নির্বিশেষে বিনামূল্যে সাধারণ ও 
শিল্পশিক্ষাদান, প্রভৃতির সমর্থন করিয়াছেন। ইহা (১) আধুনিক 
দর্শন, (২) ভারতের বর্তমান ধর্ম, (৩) ভারতবাসীর সামাজিক 
অবস্থা ও জাতিভেদ, (৪) ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলী, 
(৫) ভারতে শিক্ষা, (৬) পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর ভারতের 
প্রভাব ও ভারতের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এবং 
(৭) হিন্দুধর্ম নারীর স্থান, এই কয় ভাগে বিভক্ত ৷ 
যে-কেহ বিদেশে ভারতবাসীর সুনাম প্রতিষ্ঠিত করেন, 
. তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র । 


কন্যার প্রতি । 


ধেয়ে, নেচে” নেচে আঁয় ওরে ছুলালী আমার! 
হাসি-হাসি মুখখানি তোর 

হেরিলে, নয়ন আমি ফিরা’তে না পারি আর) 
তোরে পে'লে হইবে বিভোর ! 

আয়রে সোনার যাহ, বুকে করে’ রাখি তোরে ) 
গণ্ডে দেই শত চুমা আয়; ১ 

দিব আয় রাঙ! ফুলে রাঙা ছুটি মুঠো ভরে ; 
আঁল্তা পরায়ে দিব পায়। 


৮০ সিসি তিমি তলিত কতা 





আয়রে নিষ্পাপ, শুভ্র, অম্নান শিশির-কণা, 
আয়রে বুকের ধন, বুকে )-. 

করি আঁধ’-কথা শুনে তোর সনে আলাঁপনা, 
ডুবে’ যাই তোর প্রেমে স্থথে। 


ংসার-অরণ্যে হিংস্র জীব করে বিচরণ, 

চারিদিকে ওঠে হাহাকার ; 

তারি মাঝে তোর তরে গড়িয়াছি বাঁছা-ধন, 
স্নেহ দিয়ে ক্ষুদ্র কারাগার ৷ 

সেথা তোর নাহি ভয়।--সেথা আমি তোরে লয়ে? 
নিরাঁলয়ে ছেলেখেলা করি; 

সেই মধু-সঙ্গে মাগো, ঘ্বণিত জগতে রায়ে 
আনন্দে বিহ্বল হ’য়ে পড়ি। 

তোর কাছে রহি যবে, বাল্যকাল পড়ে মনে, 
মনে পড়ে প্রীতির জীবন; 

সংসারের হিংসা-দ্বেষ ভুলে’ গিয়ে সেইক্ষণে 
লভি প্রাণে স্বর্গের কিরণ! 


অয়ি ত্রিদিবের দূত, কেন এলি এ জগতে ? 
এ যে বড় নির্মম প্রবাস ! 

এখানে বল্রে তোরে হিংস্র আক্রমণ হ'তে 
কেমনে রক্ষিব বারোমাস ? 

কখন্‌ না জানি--যা’ব ডুবিয়া আোতের গ্রাসে 
এ জীর্ণ জীবন-তরী বেয়ে। 

আমি চিরদিন হায়-_রহিব না তোর পাণে, 
তুইও র’বিনে মুখ-চেঃরে ! 

তখন্_তখন মাগো পুণ্যময়ি, কে তোমারে 
রাখিবে ঢাকিয়ে বুক দিয়ে? 


যদি মা, যাতনা পেয়ে ভাসিস্‌ অশ্রুর ধারে, 
সাত্বনা লভিবি কোথা গিয়ে? 

বৃথা মোর সে ভাবনা । আছেরে আশ্রয় আছে, 
সে আশ্রয়ে হবে তোর ঠাঁই ! 

(চিরদিন সত্যপথে চলিস্‌ সংসার মাঝে, 
দূরে যাবে সকল বালাই । ) 

যে তোরে পাঠা”ল শিশু, এ ঘোর অরণ্যে তী’র 
চরণে রাখিস্‌ স্থির মতি ; 

তীহারি শরণ নিস্‌__জীবনের ব্যথা-ভার 
বড় তীব্র মনে হয় যদি । 


দূর হৌক্‌ মিছে চিন্তা । আয়রে নয়ন-মণি, 
আয় মোরা খেলা-ঘর পাতি। 

পুতুলে পাড়ায়ে ঘুম, আয় পুতি গণি” গণি’ 
পুতুলের ‘বিছে-হার’ গীথি। 


ena aaah লী শা 


পি.” সু ১2. Ee রি 


৮ম সংখ্যা । ] 





‘বিছে-হার’ ভালে! হ’লে, মোরে কিন্তু দিতে হু'বে 


ছুই গালে সলোল চুম্বন ৷ 


সংগ্রামে বিক্ষত আমি ;তুই চুমা দিস্‌ যবে, 


আসে প্রাণে নব-সঞ্জীবন ! 
শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী ৷ 


_বিছ্বলা ও সঞ্জয় । 
(মহাভারত ।) 


সঞ্জয় । 


সত্য শুনিয়াছ মাতঃ, সিন্ধুরাজ সনে 
বরণে পরাজিত আমি ! 


বিদুলা । 

হা ধিক্‌, কেমনে 
কহিলি এ কথা তুই? বহি নত শিরে 
পরাভব অপমান, নিজ গৃহে ফিরে 
কভু কি ক্ষত্রিয় বীর? তুই কি সন্তান 
দ্রশ মাঁস দশ দিন লভেছিলি স্থান 
ক্ষত্রিয় মাতাঁর গর্ভে? সৌবীর নৃপতি 
জন্মদাতা পিতা তোর? ওরে মূঢ়মতি, 
এরি লাগি বক্ষঃ হতে স্তন্তধারা দানে 
পালন করিম তোরে, এত সাবধানে 
রক্ষিন্থ শৈশবে ? বসি নিনিদ্র নয়নে 
রোগশয্যা প্রান্তে তোর উৎকন্ঠিত মনে 
কাটায়েছি দীর্ঘ নিশা? জ্ঞানের বিকাশ 
হেরি চিত্তে তোর, এত পুণ্য ইতিহাস 
শুনায়েছি সযতনে ? 


সঞ্জয় । 


বৃথা এ গঞ্জনা 
হে জননি, লাঞ্চিতের কেন এ লাঞ্তনা 


" ছুঃলময়ে ? সাধ করি সম্মুখ সমরে 


ভঙ্গ দ্বিয়া কোন্‌ নর ফিরে আসে ঘরে 
কলঙ্ক মাখিয়া মুখে? কিন্তু প্রতিকূল 
দৈব সনে যুদ্ধ, মাতঃ, সে কি নহে ভুল? 
শত্ৰু করে সুনিশ্চিত যবে পরাজয় 
তখনো সংগ্রাম করা-_সে কি শুধু নয় 
বাতুলতা ? ছিন্ন ভিন্ন চতুরঙ্গ বল 

শৃষ্ঠ রাজকোঁষ,__মাতঃ, কি আছে সম্বল 
বুঝিতে অরাতি সনে? 


বিছুলা ও সঞ্জয় ৷ চি 


পপি লিপ সতীশ লা 


ভীরু পুত্র মোর, 
একি কথা তোর মুখে ! কর্‌ সুকঠোঁর 
কষত্রধর্ম-আচরণ ; ওরে উঠে আয়, 
কে না জানে ক্ষত্রিয়ের প্রধান সহায় 
সাহস; সম্বল তার বীর্য আপনারি; 
পুরস্কার যশোমাল্য! কে করে বিচার 
কর্তৃব্যের শেষ ফল-_তুচ্ছ লাভ ক্ষতি? 
বীরধর্ম্ম নাহি চাহে ফলাফল প্রতি ৷ 


নহে নিত্য কর্মফল-_জানে জ্ঞানিজন,-- " 


কৰ্ন্ম-অনুষ্ঠান হ'তে তা” বলে” কখন 
বিরত কি কভু কেহ? কখনো সফল . 
কভু বা বিফল চেষ্টা; নিশ্চেষ্টতা-ফল 
নিশ্চিত অভাব। সাধ কর্তব্য আপন, 
শ্তেনসম অতর্কিতে করি আক্রমণ . 
সিন্ধুরাজ-হস্ত হ'তে বংশের গৌরব ' 
বলে কেড়ে লও বৎস। 


সঞ্জয় । 


এ যে অসম্ভব ! 
সুবিশাল সিন্ধুরাজ' সেনা, সন্ধুক্ষিত: 
সিন্ধুসম ; জেনে শুনে বিনাশ নিশ্চিত 
তবু ঝাঁপ দ্বিব তায় ? ভুলি ছুরাশায় 
হাঁরাইব রাজ্যপাট, আপন ইচ্ছায় 
ডাঁকিয়া আনিব সর্বনাশে ? কর্তব্য এক্ষণে 
আত্মরক্ষা তরে সন্ধি। 

বিছুল! ৷ | 

সন্ধি-কার সনে? 

জয়োদ্ধত পররাজ্যলোভী অরাতিরে 
সমুচিত শাস্তিদান না করি অচিরে 
সন্বিভিক্ষা, রাজধর্ম্ম ক্ষত্রধর্ম নহে। 
হীন, হষুদ্রাশয় যেই, সেই শুধু রহে 
পরিতুষ্ট অল্পলাভে গোম্পদ্ যেমন 
পরিপূর্ণ স্বল্নজলে ৷ ধিক্‌ সেই জন 
মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে যে করে' বহন 
চির পরপদীশ্রিত.নিক্ষল জীবন 
ক্ষত্রকুলে। চিরকাল হ'তে ধূমায়িত 
কেবা চাহে? তা”র চেয়ে দ্বীপ্ত প্রলিত 
হয়ে উঠা-_ শুধু ক্ষণকালতরে, জেনো ' 
শতগুণে শ্রেয়ঙ্কর ৷ ওরে পুত্র, কেন 
বৃথা আত্ম-অবমান, কেন এ দীনতা ? 


- বণ জিনি’ সঞ্জয় নামের সার্থকতা 


৪৭৫ 


পপি শিপন গা 


৪৭৬ | . প্রবানী। | [ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


১৯৭ এসির 


কর সম্পা্ন। হায়, পিতৃরাজ্য তোর বলি খ্যাতা হব বিশ্বে, চিরদিন তরে 


সোণার সৌবীর রাজ্য-_সিন্ধুবাসী চোর ব্যর্থ হবে সেই আশা !_-পশিয়া সমরে 
ভুঞ্জিবে বঞ্চিয়া তোরে ! যাও বজ্র সম দূর কর এই ক্ষোভ । এখনি সময় 
পড় বিপক্ষের শিরে, গ্রকাশি বিক্রম অনুকূল ; গ্রজাবৃন্দ অন্ুরক্ত নয় 
রক্ষা কর নিজ রাজা । সিন্ধুরাজ প্রতি । বৎস, সহায়-সম্পদ 
সঞ্জয়। এখনও আছে তোর ; যুদ্ধবিশারদ 
_ জানি চিরদিন দুঃখে সুখে তুল্য অনুগত বন্ধুগণ 
সেহময়ী মা আমার ; কেন এ কঠিন এখনো গ্রহণ করি রণনিমন্ত্রণ 
বাণী আজ তব মুখে ! কোথা সেই নেহ ত্বরিতে মিলিবে সবে আঁসি দলে দলে 
* লুপ্ত আজি! যদি যুদ্ধে যাই, নিঃসন্দেহ তোর পতাকার তলে। অর্থাভাব বলে? 
যাবে প্রাণ। রাজ্য, ধন, সমস্ত ভূবন কেন মিথ্যা ভয় ? নহে অক্ষয় কখন 
একমাত্র পুত্র বিনা হবে না তখন সঞ্চিত ধনের রাশি ; অর্থ উপাজ্জন 
শুন্যময় তব কাছে? পাঁষাণ-হৃদয়া তাহাও অসাধ্য নহে। শোন্‌ বৎস, শোন্‌ 
বিমাত! কি তুমি মাতঃ, বিন্দুমাত্র দয়া সবার অজ্ঞাত আছে বহু গুপ্তধন 
নাহ কি পুত্রের তরে? মোর কাছে; সে.সকলি দিব যুদ্ধ তরে । . ২ 
বিদুলা । | জয়ী হয়ে ধন্য হয়ে ফিরিবে সত্বরে ' 
বৎসল, সেহময় Ee সগৌরবে ; পুত্র বলি” করিব সন্মান, 
মাতৃহৃদয়ের কিরে পূর্ণ পরিচয় *৬গীৰ্ুবে সৌবীর-বালা তোর যোগান 
এখনও আছে বাকি? আমি মাতা তোর) প্রতি গুহে। 
কঠিন কর্তব্য, বৎস, তাই আজি মোর i সঞ্জয় । 
স্বধর্থ্নে রক্ষণ তোরে।' সেহে অন্ধ হয়ে . "দেহ মতিঃ পদধূলি মোরে। VR 
যদি মাত৷ নাহি দেয় পীড়িত তনয়ে ' উদ্ধারিব পিতৃরাজ্য সম্মুখ সমরে, 
. তীব্র তিক্ত মহৌধধ,_সে কি শক্র নহে? এ নতুবা ত্যজিব প্রাণ বীরের মতন । 
শোন্‌ বস, পর-পরাক্রম নাহি সহে কাপুরুষ বলি খ্যাত হবে না কখন 
কভু যার, তারেই পুরুষ কহে সবে। পুত্র তব । মাতঃ তব অমৃত বচনে 
পুরুষ যে বীরকুলে, সে কোথায় কৰে 24 ঘুচিয়াছে অবসাদ ; অন্ধ এ নয়নে 
হয় পর-অন্থগামী ? রূপে ও যৌবনে - "দেখিতে পেয়েছি পথ চিরশ্রেয়স্কর। 
শিক্ষা দীক্ষা! আভিজাত্যে, কে বল ভুবনে লভিব উৎসাহভরে হয়ে অগ্রসর 
শ্রেষ্ঠ নর তোর চেয়ে? জনম তোমার জয়--কিম্বা মৃত্যু-করে অমর গৌরব । 
যে পবিত্র কুলে, কভু জন্মে নাই আর বাঁচিব না মৃতপ্রায় সহি পরাভব। 
কাপুরুষ কেহ তায়। বীরবংশজাতা, ৪. * গ্রীরমণীযোহন ঘোষ | 


বীরজায়া আমি ; ছিল সাধ বীরমাতা . শা | - 








৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপুর্ণচন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত । 





দাদাভাই নৌরোজা। 


Kuntaline Press, Calcutta. 





‘‘Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters.” 
‘fo look on noble forms 

Makes noble thro’ the sensuous organism 

That which is higher.”-— Tennyson. 


ঙষ্ঠ ভাঁগ। | 


পৌষ, ১৩১৩ । 


| ৯ম সংখ্যা । 








রামকমল সেন. 


'আইন্‌-আক্বরী গ্রন্থে সেনবংশীয় . রাজাদিগের উল্লেখ দেখা 
যায়! কোন কোন পুরাতত্ববিদদিগের মত এই যে সেন- 
ংশ ক্ষত্রিয় বংশ, কিন্তু আইন্-আক্বরীর লেখক ইহীদ্দিগকে 
বৈদ্ধবংশোভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সেনবংশীয় 
রাজাদিগের মধ্যে বল্লাল ও লক্ষণ সেন বিদ্যা ও জ্ঞান চর্চার 
উৎসাহদাতা! রূপে পরিজ্ঞীত ছিলেন। বৈদ্যবংশে অনেক- 
গুলি গ্রন্থকারের জন্ম হইয়ছিল। “নিদান»প্রণেতা মাধব 
কর, “বৈদ্ধমধুকোষ»প্রণেতা বিজয় রক্ষিত, “সাহিত্য-দর্পণ” 
প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ, “চক্রদত্ত”প্রণেতা চক্রপাণি দত্ত, 
এবং প্রত্বাবলীস্প্রণেতা কবিচন্দ্র, ইহার! সকলেই বৈদ্য- 
ংশীয়। ৃ 
রামকমল সেনের পূর্ববপুরুষগণ বলিতেন যে তাঁহারা 
বল্লালসেনের বংশধর । রাঁমক্মল সেন গরিফা-গ্রামে- ১৭৮৩ 
খৃঃ অব্দের ১৫ই মার্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! 
উহার প্রপিতামহ গরিফা-গ্রামে. প্রথম বসতি. করেন। 
রামকমলের পিতার নাম গোঁকুলচন্দ্র। রাঁমকয়লের আর 


ছুইটী সহোদর ভ্রাতা ছিলেন । মদনমোহন জ্যেষ্ঠ, রামকমল * 


মধ্যম, এবং রাঁমধন কনিষ্ঠ । 


সপ 
5. রিল লী 


যখন রামকমল জন্মগ্রহণ করেন, তখন কলিকাতা গ্রাম 
হইতে ধীরে ধীরে নগরে পরিণত হইতেছিল। ১৭৭১ 
সালে, অর্থাৎ রামকমলের ভূমিষ্ঠ হইবার বার বৎসর পূর্বে 
কলিকাতার এখন যে স্থানে টাঁদপাল ঘাট তাহার দক্ষিণ- 
ভাগন্থ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড নিবিড় জঙ্গল ছিল। তখন কেবল 
চিৎপুরের. নিকটবর্তী স্ব স্থানই কলিকাতা নামে অভিহিত 
হইত; ক্রমে যতই লোকের বসতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল 
ততই কলিকাতার আয়তন বর্ধিত আঁকার ধারণ করিল। 
১৭৭৩ সালে সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হইল । ১৭৭৫ সালে 
পুলিসের সুবন্দোবস্ত হইল। ১৭৮০ সালে সহরের অস্বাস্থ্- 
করত দূর করিবার জন্য রাজপথ পরিষ্কারের বন্দোবস্ত হইল। 
এই কার্যের ভার ধাহাঁদের উপর অর্পিত হইল তাহারা 
“Commissioners of Conservancy” নামে অভিহিত 
হইলেন। ইহারা ওঁ কার্যের ব্যয় নির্বাহ জন্ত দোকানের 
ভাড়ার প্রতি টাকায় ছুই আন! এবং বাড়ীর ভাড়ার প্রতি 
টাকায় এক আনা করিয়া কর নির্ধারণ করিলেন। এই 
সময় হইতে কলিকাতা, দিনে দিনে সমৃদ্ধ নগরে পরিণত 
হইয়া উঠিতে লাঁগিল। কলিকাতা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল 
হইয়া উঠাতে এবং ক্রমশঃ বাণিজ্যালয় ও গবর্ণমেন্ট আফিসের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে চতুর্দিক হইতে বহুলোকসমাগম হইতে 








৪৭৮ 


লাগিল। ১৭৯৯ সালে লিখিত কলিকাঁতার একটা বৃত্তান্তে 
দেখা যায় যে এ সময়ে যে সকল অৰ্দ্ধশিক্ষিত বা অন্পশিক্ষিত 
ভদ্র বাঙ্গালী ইয়োরোপীয় বণিকদিগের সহকারী হইয়া 
বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিতেন তীহাঁর! প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করিয়া অল্পকাল' মধ্যে এখর্য্যশালী হইয়া উঠিতেন। যাহার! 
এইরূপে ধনী হইয়া উঠিতে লাগিলেন তাঁহারা ইংরাঁজ রাজ- 
কর্মচারী ও অন্ঠান্ত, ইংরাজদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়া নগরের প্রধান লোক এবং সাঁধারণহিতকর 
অনুষ্ঠানাবলীর অগ্রণী রূপে সম্মানিত হইতে লাঁগিলেন। 
কিন্ত ইহাদিগের মধ্যে সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বড়ই . অন্ন 
ছিল। বস্ততঃ এই সময়ে লোকশিক্ষার কোন বন্দোবস্তই 
ছিল না। ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ সংস্থাপন পর্য্যন্ত ইংরাজ 
গবর্ণমেন্ট শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। অনুমান হয় ১৭৮০ সালের পর ইংরাজী ভাষা 
শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহের উদয় হয়। অনেকে 
পরিচিত ইংরাঁজগণের নিকটে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতেন। 
ছুই চারিজন ইংরাজ দেশীয় বালকগণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 

রামকমলের পিতা গোকুলচন্দ্র হুগলীতে সেরিস্তাঁদারের 
কাজ করিতেন। তিনি পাঁরসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, 
কিন্ত ইংরাজী ভাষা জানিতেন না । সেকালে পারসী 
ভাষাই বঙ্গদেশে আদালতের ভাষা ছিল; ইংরাজী ভাষা না 
জানিলেও দেশীয় রাঁজকর্মীচারীগণ কাৰ্য্য পরিচালনে 
অসুবিধা বোঁধ করিতেন না, কেন না তখনকার সাহেবগণ 
পারমী বা অন্ত কোন ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন। 
গোকুলচন্দ্র সেরিস্তাদারী করিয়া মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন 
পাইতেন। রাঁমকমল বাল্যাবস্থায় উপনীত হইলেই তাঁহার 
পিতা তাহাকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য এক জন পণ্ডিতের 
হস্তে অর্পণ করিলেন । রাঁমকমল প্রথম হইতেই পাঠাভ্যাসের 
প্রতি বিশেষ অন্ুরাগের পরিচয় দিতে লাগিলেন! পণ্ডিত 
মহাশয় তীহাকে যে পাঠ দিতেন, রামকমল তাহাতে তৃপ্ত না 
হইরা:অধিক পাঠ যাঁজ্জা করিতেন। পণ্ডিত মহাশয় ইহাতে 


একটু বিরক্ত হইয়াই বলিতেন, “পরিপাক শক্তি বুঝিয়। 


আহার করা উচিত” 
রামকমলের বাল্যাবস্থায় বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
স্ববন্দোবস্ত ছিল না। জনসাধারণ ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যকতা 
সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিল, ইংরাজী না শিখিলে 
অর্োপার্জনের পথ পরিষ্কৃত হইবে না, ইহা সকলেই 
বুৰিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার উপযুক্ত 
ব্যক্তির বড়ই অভাব ছিল। কোন কোন সাহেব পারিশ্রমিক 
লইয়া, এবং কোন কোন সাহেব অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গালী 
বালকগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। বয়স্ক বাঙ্গালীদিগের মধ্যে 
কেহ কেহ অল্প মাত্র ইংরাজী শিখিয়া শিক্ষকতার কার্যে 


প্রবৃত্ত হইতেন। ক্রমে এই শ্রেণীর লোক বিদ্যালয় স্থাপন ' 


করিতে আরম্ভ করিলেন। লে সকল বিদ্যালয় ছুই তিনটা 


মাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক. বৎসর বা দেড় বৎসর কালে . 


শিক্ষাসমাধা হইয়া যাইত । রামকমল সেন ১৮০১ সালে 


কলিকাতায় আসিয়া এই প্রকার একটা বিদ্যালয়ে ইংরাজী 


শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ওঁ বি্ভালয়টা *্রামজয় 


দত্তের স্কুল “নামে বিদিত ছিল। উহ! কলিকাতার কলুটোলা . 


নামক পল্লীতে সংস্থিত ছিল। রাঁমকমল সেন বলিয়াঁছিলেন 
যে প্র স্কুলে ইংরাজী ব্যাকরণ ইতিহাস বা ভূগোল প্রভৃতি 


কিছুই শিক্ষিত হইত না, কেবল কয়েকথাঁনি ইংরাজী গল্পের » 


পুস্তক পঠিত হইত। তিনি এ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার 
কালে তথায় ইংরাজী আরব্য উপন্াঁস পঠিত হইতৈছিল। 
রামকমল এই বিদ্যালয়ে অন্যুন দেড়বৎসর কাল, অধ্যয়ন 
করেন। তৎপরে চাকুরীর চেষ্টা করিতে আরম্ত করেন। 
তিনি যেটুকু ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাই চাকুরী 
প্রাপ্তির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিল। ১৮০২ সালে ১০ই 
ডিসেম্বর তারিখে তিনি মিষ্টার নেমি নামক একজন ইংরাজি 
কর্মচারীর কেরাণীর পদে নিযুক্ত হয়েন। সাহেব কলিকাতার 
প্রধান মেজিষ্টট্‌ ব্রাকায়ার ( Blacquiere ) সাহেবের 
সহকারী ছিলেন। কয়েক মাস কাল এই কার্যে নিযুক্ত 
থাকিয়া রামকমল গবর্ণমেণ্টের পূর্ত বিভাগের প্রধান কর্মচারী 
আর্‌ ব্রেচিন্ডেন সাহেবের অধীনে শিক্ষানবীশ হয়েন। পরে 


. ১৮০৪ সালে, তিনি মাসিক আট টাকা বেতনে “হিন্দুস্থানী 


প্রেস” নামক মুদ্রাযন্ত্রে কম্পোজিটারের কাৰ্য্য গ্রহণ করেন। 
১৮০৮ সালে প্টাদনী হাসপাতালে” কিঞ্চিৎ অধিক বেতনে 
কেরাণীর কাজ প্রাপ্ত হয়েন। ১৮১২ সালে ফোর্ট উইলিয়ম 
কালেজে কেরাণীর কাজ করিতে আরন্ত করেন। কালেজের 


ত্য ম সংখ্যা | Ul 


অধ্যক্ষ ক ee দিিকিবের রি সের রহ 
প্রকাশ করিতেন। ১৮১৯ সালে রামকমল ডাক্তার এইচ্‌ 
এইচ্‌ উইলসন সাহেবের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন | 
তিনি -রামকমলকে মাসিক বার টাকা বেতনে এসিয়াটিক্‌ 
সৌসাইটার এক কেরাণীর পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ের 
মধ্যে রামকমল স্বীয় প্রকাস্তিরতা ও অধ্বসায়ের গুণে 
ইংরাজী ভাষায় সুন্দররূপে কথোপকথন করিরার ক্ষমতা 
লাভ করিয়াছিলেন এতদ্যতীত তাহার কাধ্যনিপুণতা ও 
অন্ঠান্ত সদৃগুণের -পরিচয় পাইয়া ডাক্তার উইলসন্‌ তাহাকে 
এএসিয়াটিক সোসাইটার দেশীয় সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত 
করিলেন। পরে রামকমূল এই সোসাইটীর 0০291] বা 
কাধ্যনির্ধাহক সভার সম্মানিত সভ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
“কিছুকাল পরে ডাক্তার উইলসনেরই সহায়তায় রামকমল উচ্চ 
বেতনে 'টাকশালের ‘দেওয়ানের পদ লাভ করেন। এই 
পদে তিনি অসাধারণ পারগতার পরিচয় 'দেন। এখানে 
তিনি যে সুখ্যাতি লাভ করেন, তাহারই বলে কয়েক 
বৎসর পরে তিনি ব্যাঙ্ক অব্‌ বেঙ্গলের দেওয়ানের পদে 
'উন্নীত হয়েন। এখানে তিনি যে সতর্কতা, বিচক্ষণতা, 
তীক্ষবুদ্ধি ও সততার পরিচয় দেন তাহা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ- 
পদস্থ সাহেবদিগের বিশেষ গরীতিকর ও মস্তোষকর হইয়া- 
ছিল। মমিষ্টার জর্জ অড্নি ( Mr. George Udny ) 
তখন ব্যাঙ্কের 'সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি রামকমলের 
কাধ্যক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে কোন বিষয় 
‘লইয়া রাম্‌কমলের সহিত অড্‌নি সাহেবের মনান্তর ঘটে। 
'ইহাদিগের উভয়ের "মধ্যে বিরোধের বিষয়টী ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ- 
(Directors ) সমক্ষে।বিচারার৫থ উপস্থিত হয়। তীাহাদিগের 
'রিচারে রামরুমলেরই সম্পূর্ণ জয় হয়। রামকমলের প্রতি 
অধ্যক্গণের অসীম বিশ্বাস ছিল। যখন অধ্যক্ষগণের সভার 
অধিবেশন হইত, তখন তীহারা'তীহা'দিগকে সৎপরামর্শ দিবার 
ভজন্ত রামরুমলকে প্রায়ই আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতেন। 
রামকমলের সাংসারিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি: সাঁধারণহিতকর, 'দেশের উন্নতিসাধক কার্যে মনো: 
'নিবেশ “করিতে  লাগিলেন। স্বদ্বেশবাসীগণ সর্বববিষয়ে 


উন্নতিলাভ করিয়! ক্রমে ক্রমে ইংরাঁজদিগের সমকক্ষ হইয়া * 


উঠুক, এই উচ্চ বাসনা তাহার হৃদয়ে বলবতী ছিল এরং 
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পিতা "২ 


El রিতার করিতে তিনি বে বেমন জারি রনি করিতেন 
তেমনি আনন্দও অন্ুভর করিতেন। শিক্ষার বিস্তারই 
এ দেশের পক্ষে সকল মঙ্গলের আকর, ইহাই তাঁহার 
দৃঢ় 'বিশ্বীস ছিল। এই নিমিত্ত তিনি 'এই উদ্দেশ্টসাথক 
সকল অনুষ্ঠানে উৎসাহের সহিত যোগন্রান...করিতেন এবং 
সেই সকল অনুষ্ঠান যাহাতে স্থসিদ্ধিলাভ করে, ভজ্জন্ত 
পরিশ্রম ও অর্থসাহাধ্য করিতে কিছুয়াত্র এবং. কখন 


পরাজ্ুখ হইতেন না। ওঁ সময়ে শিক্ষা প্রণালীসন্বন্ধে -ইংরাজ 


ও বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ছুইটী সম্প্রদায় হইয়াছিল। এক 


সম্প্রদায় বলিতেন যে এ দেশে কেবল ইংরাজী ভাষ! ও 


সাহিত্যের শিক্ষা প্রবর্তন করা আবশ্যক ; সংস্কৃত ভাষা .ও 
সাহিত্য এবং প্রচলিত দেশীয় ভাষা সমূহ শিক্ষা ' দিবার 
কোন প্রয়োজন নাই। অপর সম্প্রদায়ের এই অভিমত 
ছিল যে উভয় ইংরাজী এবং সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষা ও 
সাহিত্যাদ্ি শিক্ষা দেওয়! যুক্তিনন্মত। রামকমল 'সেন 
এই শেষোক্তদলভুক্ত ছিলেন। ডাক্তার এইচ্‌ .এইচ্‌ 
উইলসন্‌ সাহেবও এই সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। সংস্কৃত 


ও দেশীয় ভাষা শিক্ষার পথ বন্ধ করিয়া দিলে দেশের 


প্রকৃত উন্নতির পথে যে ঘোর অন্তরায় উপস্থিত হইবে 
তাহা সপ্রমাঁণ করিয়া উইলসন সাহেব রাঁমকমলকে এক- 
খানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮১৭ সালের ২ৎশে 
জানুয়ারি তারিখে কলিকাতা নগরীতে হিন্দু কাঁলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কালেজের কার্যনির্বাহের জন্ত (“Manag- 
10£ Body”) বা “কার্যনির্বাহক 'সভা” নামে একটা কমিটী 
নিযুক্ত হয়। এই সভা সংস্থাপিত হইবার পর হইতেই 
রামকমল দেন ইহার একজন সভ্য হয়েন। হিন্দুকালেজ 
স্থাপনে যাহার! সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, রামকমল সেন 
তাহাদের অন্ততম। কার্‌ (Ker) সাহেব প্রণীত (“Review 
of Public Instruction”) শিক্ষাবিভাগের কার্ধ্যবিবরণীতে 
ইহা বিবৃত হইয়াছে । রামকমল যত দিন জীবিত ছিলেন, 
তত দিন হিন্দুকালেজের শিক্ষাকাধ্য যাহাতে স্ুশৃঙ্খলার 
সহিত পরিচালিত হয় তদ্িষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। 
যখন'ডিরোজিও সাহেব ছাত্রদিগকে নাস্তিকতা ও সংশয়বাঁদ 
শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন* তখন যাহারা এ প্রকার 

ষ “তাঁহার [ভিরোজিওর] প্রতি যে যে দোষারোপ কর! হইয়াছিল 
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শিক্ষার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন তাহাঁদিগের মধ্যে রামিকমল 
সেনের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । ডিরোজিও সাহেবকে 
পচাত করিবার প্রস্তাব তিনি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়া- 
ছিলেন ' ১৮৩৯ সালে -রামকমল “শিক্ষাসভা” বা 
“Council of Education”এর সভ্য নির্বাচিত হয়েন। 
এই সময়ে সার এডওয়ার্ড রায়েন, সি, এচ্‌, কেমারন্‌, 
ডাক্তার গ্রাণ্ট এবং অন্তান্য খ্যাতনামা, ভারতবাসীদিগের 
শিক্ষার উন্নতিসাধনে তৎপর ইংরাজ এই সভার সভ্য 
ছিলেন। যে বৎসর হিন্দুকীলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসরেই 
“স্কুল বুক সোসাইটা” সংস্থাপিত হয়। ক্ষুলসমূহে পাঠোপ- 
যোগী পুস্তক নির্ধারণ করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। 
রামকমল সেন ইহারও একজন প্রধান কর্মশিল সভ্য 
ছিলেন। 

কলিকাতাঁর মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সুচনা 
স্বরূপ লর্ড উইলিয়াম্‌ বেটিগ্ক একটা কমিটী নিযুক্ত করেন। 
দেশীয় যুবকগণকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্তর শিক্ষা প্রদানের 
ওঁচিত্যানুচিত্য বিচার করাই এই কমিটীর উদ্দেশ্য ছিল। 
রামকমল সেন এই কমিটার অন্ততম সদস্তরূপে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। 

১৮৩৫ সালে কলিকাতার উত্তরাংশ অর্থাৎ এ দেশবাঁসী- 
গণের বসতিপূর্ণ অংশের মধ্য স্থলে একটা চিকিৎসালয় 
স্থাপনের প্রস্তাব হয়। এঁ সময়ে ডাক্তার মার্টিন নামে 
কলিকাতায় একজন সদাশয় ও সুবিজ্ঞ ইংরাজ চিকিৎসক 
ছিলেন। তিনিই এই প্রস্তাব গবর্ণমেন্ট ও সাধারণের 

 সমক্ষে উপস্থিত করেন। রামকমল সেন এই প্রস্তাব 
বিশেষ ভাবে সমর্থন করিয়া দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন। 
উহা পাঠে তাহার সদ্ধ দ্ধি, কুসংস্কারশূগ্ঠতা এবং নগরবাঁসি- 
গণের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে আগ্রহের সম্যক পরিচয় পাওয়া 
যায়। চিকিৎসালয় স্থাপনের . প্রস্তাবের সহিত নগরের 
স্বাস্থ্যোন্নতির বিশেষ সম্বন্ধ থাকাতে তিনি তৎসবন্ধে নান! 
উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে রামকগল সেনের 
মন্তব্য পাঠ করিয়া প্যারীটাদ মিত্র বলিয়াছিলেন ঘে 


প্রবাসী । 





তিনি সে সমুদয় দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিলেন। বলিলেন তিনি 


কখনই নাস্তিকত! প্রচার করেন নাই, তবে ঈশ্বরের সপক্ষ বিপক্ষ দুই * 


যুক্তি তুলিয়া বালকদিগকে বিচার করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন ঘটে”। 
রাঁমতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ, ১১৩ পৃঃ । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ | 


কলিকাতার্‌ মিউনিসিপালিটী কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির 
জন্য যাহা কিছু করিতেছেন তৎসমস্তের ভিত্তি রামকমল 
সেনের ওঁ মন্তব্যপত্র। কলিকাতায় মিউনিসিপালিটী 
সংস্থাপিত হইবার পূর্বে জষ্টিস্‌ অব্‌ দি পীম্‌ গণের কলিকাতার 
স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যে নাগরিক সভা ছিল প্যারীটাদ মিত্র 
তাহার সভ্য ছিলেন। সুতরাং মিত্র মহাশয় রামকমল সেনের 
উক্ত মন্তব্য পত্রে যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহা 
অগ্রাহ্থ হইতে পারে না। ূ্‌ 
চিকিৎসালয় স্থাপনোদেশে একটা সাধারণ সভা হয়। 
ওঁ সভার প্রার্থনান্থদারে গবর্ণমেন্ট একটী কমিটী নিযুক্ত 
করেন। কমিটার সভ্যগণ্রে মধ্যে রামকমল সেন, 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, সার এড্ওয়ার্ড রায়েন্‌, সার্‌ জন গ্রান্ট, 
ডাক্তার মার্টিন প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। কমিটী সাধারণের 
নিকট হইতে টাদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। গবর্ণমেন্টও 
সবিশেষ অর্থসাহাধ্য করেন। পরে এই কমিটী ও 
গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা ও যত্ন ও সাহায্যে কলিকাতা মেডিকেল 
কালেজের সহিত সংশ্লিষ্ট চিকিৎসালয়টা সংস্থাপিত হয়। 
জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতিবিধান সম্বন্ধে রামকমল১ 
সেনকে বিশেষ চেষ্টাবান দেখিয়া কলিকাতার শিক্ষিত 
ইংরাজসম্প্রদায় তাহাকে তাহাদের তৎকালীন প্রধান 
বিদ্যালয়ের কমিটার সত্যরূপে নিযুক্ত করেন। ও বিগ্ঠালয় 
“Parental Academy” নামে অভিহিত হইত ৷ উহারই 
বর্তমান নাম Doveton College ডৰ্টন্‌ কলেজ। 
উক্ত কমিটীর সভ্যরূপে রামকমল উক্ত -বিগ্ভালয়ের উন্নতি 
সাধনে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। কলিকাতার 
“District Charitable Society” নামে সর্ধজাতীয় 
দীন, দরিদ্র, হুঃস্ব ব্যক্তিগণকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিবার 
জন্য যে বৃহৎ সভা আছে, ওঁ সভা স্থাপনের অব্যবহিত 
পরেই রাঁমকমল সেন উহার সভ্য পদে বরিত হয়েন। 
এই সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, রাঁমকমল সেন তাহা সম্যক 
উপলব্ধি করিয়া প্রভূত উৎসাহের সহিত এই সভার 


.কার্য-বিস্তার উদ্দেশে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করেন। 


সভার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তিনি দেশের ধনী ও অর্থবান 
লোকদিগের নিকট অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করেন। এ 
সম্বন্ধে তিনি. যে আবেদন পত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে 


৯ম সংখ্যা । ] 


লা 


তাহার সহৃদয়তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। রামকমলের 
চেষ্টায় অনেক ধনশালী বাঙ্গালী সভার ধনভাগারে প্রচুর 
অর্থ দান করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ সালে রামকমল সেন 
_ এই সভার সহকারী সভাপতি পদে নিযুক্ত হয়েন। এই 
5০০ietyর অধীনে দরিদ্র ইয়োরোপীয়দিগের বাস ও 
সাহায্য জন্য Alms House নামে কলিকাতায় যে প্রকাণ্ড 
আশ্রম আছে তাঁহা যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর স্থাপিত 
তাহা রামকমল সেনেরই দান । District Charitable 
5০cietyর শৈশবাবস্থায় রামকমল সেনের ন্যায় উদ্ভোগী 
ও উৎসাহী দেশীয় সভ্য না থাকিলে উহার, বর্তমান সমৃদ্ধ 
অবস্থা প্রাপ্ত হইতে অনেক কালবিলম্ব ঘটত সন্দেহ নাই । 
শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয়ান্‌ ধর্ম প্রচারকগণের নেতা ডাক্তার 
_ উইলিয়ম্‌ কেরি বিবিধ প্রকারে বঙ্গদেশের মঙ্গল সাধন 
করিয়া গিয়াছেন। উইলকিম্ন সাহেব বাঙ্গল! মুদ্রাযন্ত্রের 
উদ্ভাবন করিবার পর উহা! বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল; 
কেরি সাহেবই তাহা পুনঃ সংস্থাপন করেন। বঙ্গভাষায় 
পণ্ডিতদিগের দ্বারা গ্রন্থ রচনা করাইয়া এবং নিজে ও ভাষায় 
পূধরপুস্তক লিখিয়া বঙ্গভাষার গন্য সাহিত্যের সেই শৈশব 
কালে কেরি সাহেব উহার যে পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন 
তাহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। কেরি 
ও তাহার সহযোগী মার্শম্যান সাহেবকে বাঙলা দেশের তৎ- 
কালীন জনসাধারণ বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। নিয়ো- 


দূত শ্লোকটি বিজ্রপ করিবার জন্য নহে, পরস্ত উক্ত মহাত্মা-- 


দ্বয় এবং হেয়ার, কলবিন্‌ ও পামার সাহেবদিগের প্রতি 
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল; 

“হেয়ার কল্বিন্‌ পামারম্চ, কেরি মার্শম্যনি স্তথা। 

পঞ্চ গোরা স্মরে নিত্যং মহাঁপাঁতকনাঁশনং ৮ 

এই কেরি সাহেব ভিন্নধন্মীবলম্বী হইলেও সেকালের সকল 
শিক্ষিত ও পরস্থ বাঙ্গালী তাঁহার নানা কাধ্যের সহযোগিতা 
করিতেন। এ দেশের কৃষির উন্নতি সাধনার্থ কেরি সাহেব 
. “Agricultural and Horticultural Society of 
India”নামে একটী সভা সংস্থাপন করেন।” গবর্ণর জেনেরল 
হইতে সামান্য সিবিলিয়ান পর্যন্ত বহু ইংরাজ এবং ইংরাজী- 
শিক্ষিত বহু বাঙ্গালী ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েন। এই সভা 
সেদিন পর্য্যন্ত বর্তমান ছিল। ইহ! দ্বার! কৃষি সম্বন্ধে উন্নতি- 





রামকমল সেন । 


৪8৮৯ 


কর নানা সংকল্প কার্যে পরিণত হইয়াছল। রামকমল 
সেন কেরি সাহেবকে আস্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন । তিনি উক্ত 
সভা সংস্থাপন করিলে সেন মহাশয় আগ্রহের সহিত উহার 
কাধ্যে যোগদান করেন। ১৮২৯ সালে তিনি এ সভার 
দেশীয় বা অন্যতর সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। এই সভার 
মাসিক বা ত্রৈমাসিক অধিবেশনে সভ্যগণ কৃষি সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
পাঠ করিতেন। এ সকল প্রবন্ধ সভার বাৎসরিক কার্য্য- 
বিবরণীতে প্রকাশিত হইত। রামকমল সেন এই সভার 
কোন এক অধিবেশনে বঙ্গদেশে কাগজ প্রস্তুত করা সম্বন্ধে 
একটা সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পাঠের কিছু 
কাল পূর্ব হইতে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ একটা কাগজ 
প্রস্তুতের কারখানা খুলিয়াছিলেন। এইরূপ কারখানা 
ভারতের স্ব স্থানে স্থাপন করিবার আবশ্যকতা এবং সুবিধা 
অস্থবিধা সম্বন্ধে রামকমল সেন স্বরচিত উক্তবিষয়ক প্রবন্ধে 
স্বীয় মন্তব্য ব্যক্ত করেন। ১৮৪৪ সালে সেন মহাশয় কৃষি- 
সভার সহকারী সভাপতির পদে উন্নীত হয়েন। , 

রামকমল সেন শিক্ষার উন্নতি সাধন যে দেশহিতকর 
একটা প্রধান কাৰ্য্য বলিয়া মনে করিতেন তাহার অনেক 
নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রণীত ইংরাজী বাঙ্গাল! 
অভিধান এ নিদর্শনের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে। 
এই অভিধান প্রণয়নে তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছিল (অভিধান খানির প্রথম সংস্করণের একখণ্ড 
আমি দেখিয়াছি )। উহা! সাতশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। 
ইংরাজী ১৮৩০ শালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার 
পরে যে কয়েক খানি ইংরাজী-বাঙ্গালা, অভিধান প্রকাশিত 
হইয়াছে, সেগুলির ভিত্তি ও প্রধান অবলম্বন রামকমল 
সেন প্রণীত উক্ত অভিধাঁন। এই: অভিধান গ্রন্থ সে 
কালের ইংরাজী ভাষা শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী 
হইয়াছিল। ইয়োরোগীয় খ্রীষটীয়ান ধর্ম্মপ্রচারকগণ ও ইংরাঁজ 
রাজকর্মচারীগণের মধ্যে ধাহারা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেন তাঁহারা এই অভিধান অতীব 
মূল্যবান জ্ঞান করিতেন । শ্রীরামপুরের সুপ্রসিদ্ধ খ্ৰীষ্টীয়ান 
মিশনারিগণ এই অভিধাঁনের ভূয়সী (প্রশংসা করিয়াছিলেন । 
‘তাহাদের অন্যতম মিশনারি জে, সি, মার্শম্যান্‌ সাহেব এই 
অভিধান সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন;_“এমত 


মূল্যবান গ্রন্থ॥- ইহা 'রামকমল সেনের পরিশ্রমক্ষমতা, 
বিগ্যোৎ্নাহ) ও"গ্রভীর 'পাণ্তিত্যের চিরস্থায়ী নিদর্শন স্বরূপ 
বর্তমান, থারিবে রামকমল সেনের এই'কা্যই তাহার 
নামম*বঙ্গরাসীর মধ্যে. চিরজাগ্রত 'রাখিবে।*” মাশম্যান 
সাহেব যে'ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন ‘তাহা সার্থক 
হইয়াছে 'রলা খাইতে পারে, কেননা অগ্ভাপি রামকমল 
টেনের নাম করিলেই তিনি সর্ধপ্রথমেই -ইংরাজী-বাঙ্গালা 
অভিধান প্রণেতারূপেই আমাদিগের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে 
আবিভূ ত হুয়েন। 

্রামক্মল সেন 'প্রণীত অভিধানের ' সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
অগ্ঠার্থি প্রকাশিত হুইয়া বিক্রীত হইয়া! থাকে। উহার 
আখ্যান-পরত্রে প্রণেতারপে রামকমলের নামের “সহিত 
কেরি সাহেবের. নামের 'উল্লেখ দেখা যাঁয়। এই কেরি 
সাহেবস্ুরিখ্যাত'মিশনারি ডাক্তার উইলিয়ম কেরি:নহেন; 
ইনি তাহার, জোষ্ঠ পুত্র £ফেলিকৃম্‌ কেরি (2611 Carey) | 
যুবক কেরি রামকমল 'সেনের সহিত মিলিত হইয়া অভিধান 
রুচন! কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু একবৎসর কাল অতিবাহিত 
হইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। . তখন অভিধান গ্রন্থের 
এরধাত পৃষ্ঠারও মুদ্রনকার্য্য সমাপ্ত হয় নাই॥ ৯৮২২ 
সালে 'এই ঘটনা--ঘটে। রামকমল এই সময়ে গুরুতর 
সাংমারিক কাধ্যে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হয়েন, সুতরাং 
অভিধান রচনা স্থগিত থাকে। ১৮৩০ সালে তিনি এই কার্যে 
পুনঃপ্রবৃত্ত হয়েন, “এরং 'একাকী প্রভূত পরিশ্রম করিয়া 
অভিধান সম্পূর্ণ করেন! | 

এশিয়াটিরু সোসাইটার সভ্যরূপে রামরুমল সেন কয়েকটা 
প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধগুলি সভার অধিবেশনে 
পঠিত হয়। চড়র পূজ| সন্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ রচনা 
করিয়াছিলেন তাহাতে ওঁ পুজা সম্বন্ধে নানা তত্ব সংগৃহীত 
হইয়াছিল; তৎকালে চড়ক পূজায় যে সকল যন্ত্র ও অস্ত্রাদি 





র্যরহৃত হইত তিনি তৎসমস্তের যথাযথ ও বিশদ বর্ণনা : 





#'{The fullest and ‘most valuable work of its kind 
which‘we possess. It will be the most lasting monu- 
ment of his industry, zeal and erudition. It is per» 
haps‘the work by ‘which hisname will be recognised 
by.posterity. 


পূর্ণ ইংরাজীবাঙ্ালা, ভি ডি তাহ ইহা ভি 


ী। [জট ভাগ৷ | 


‘বিশেষ, বোলার 
প্রারস্তে তিনি ও 


করিব হেন, মিনি সভযাগণের 
আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮২৯ সালের 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি রামকমল সেনের ॥ 
গভীর অনুরাগ ও ভক্তি ছিল। সংস্কৃত 'কালেজের পণ্ডিত 
অধ্যাপকগণের সহিত সাহিত্য চর্চায় কালক্ষেপণ করিতে 
তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন | এই 'নিমিত্ত-তিনি সংস্কৃত 
রালেজের-নিকট একটা বাটী নিন্মীণ-করিয়াছিলেন ; তথায় 
পণ্তিতগণকে আহ্বান করিয়া নিভৃতে তীহাদ্িগের সহিত 
আলাপ করিতেন। সংস্কৃত কালেজের কমিটার 'সেক্রেটারী 
পদে নিযুক্ত হইয়৷ 'রামকমল -কালেজের উন্নতিবিধানার্থ 
সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

হোরেশ্‌ হেমেন্‌ উইলসন্‌ সাহেব সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ " 

তি লাভ-করিয়া ইংরাজী ভাষায় সংস্কৃত 'নাটকাবলীর 
বহুল অংশ অনুবাদ করেন। এ অনুবাদ অতি স্ম্দর 
হইয়াছিল। অদ্যাবধি ওঁ অন্ুবাদগুলির আদর আছে। 
উইলসন্‌ সাহের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দুর নানা শাস্ত্র ও 
গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায়» 
গবেষণাপুর্ণ বিরিধ উপাদেয় প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন-। 
উইলসন্‌ সাহেব রামকমল সেনের সহিত অকৃত্রিম ও গভীর 
বনধতবস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। উইলসন্‌ সাহেব 'বিলাত 
প্রত্যাগমন ক্রিয়া রামকমল সেনকে সর্বদা পত্র লিখিতেন,। 
এসকল পত্রের যে ছুইচাঁরি স্থলে রামকমল সেনের চরিত্র 
ও কাধ্যের পরিচায়ক কথা আছে, সেই স্থলগুলির ভাবার্থ 
অনুবাদ করিয়া দিতেছি £- 


“নিৰ্মম হইয়া বসিয়! থাকিব, ইহ! আমি কখনও কল্পনাঁও-করিনা। , 
কিন্তু আমি কর্ম্মপ্রিয় হইলেও, তুমি যেরূপ পরিশ্রমা ও কর্মশীল, সেরপ 
হওয়া আমার পক্ষে সম্ভবনহে। এই লগ্ন নগরবাসীদিগের'অনেক দোষ, 
অনেক ক্রটা ; ইহাদিগের সঙ্গ আমার 'প্রীতিকর 'নহে। বলিতে কি তোমার 
ন্যায় ভারতখাসী ঘন্ধুগণকেই আমি অধিক পছন্দ করি। টেখিলিয়ান 
সাহেব সংস্কৃত চচ্চীর পথ বন্ধ করিবার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন 
তাঁহার বিরুদ্ধে তুমি যে মত প্রকাশ করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণরূপে ন্যাযা-ও 
যুক্তিসঙ্গত। সংস্কৃত কালেজ ও মাদ্রাসার বিলোপনাধন করিলে 
বাস্তবিকই ভারতবাসীগণের প্রকৃত শিক্ষা হইবেন! ৷!” “Oriental : 
Text Societyর সম্পাদকের নামে তুমি যে পত্র 'লিখিয়াছ তাহা 
পাইয়াছি। এ সভার আগামী অধিবেশনে আমি উহ। সভার 'সমক্ষে 
উপস্থিত করিব। তুমি সভার উন্নতি কল্পে যে অর্থদান করিয়াছ তজ্জন্য 
সভ। বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ হইবে। তোমাকে সভার কলিকাতাস্থ প্রতিনিধি 
নিযুক্ত করিবার জন্য আমি -নভাঁর আগামী অধিবেশনে প্রস্তাব করির। 


সিম সংখ্যা । ] 


ডি: 
নম্পূর্ণ ভার তোমার উপরই অর্পিত হইব ৷” 


রামকমল সেন কলিকাতায় ইংরাঁজসমাঁজে বিশেষ 
সমাদৃত হইতেন। ইংরাজদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার 
সহিত বন্ধুত্বস্তত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে 
মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া মিষ্টান্নাদি ভোজন' ও জলপান 
করাঁইতেন, কিন্তু কখন ইংরাজবন্ধুর 'ভোজে মগ্যমাঁংসের 
আয়োজন করিতেন না। নিজের ধর্ম্মতের বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়া ইংরাঁজের মনস্তষ্টি করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতনা | 

রামকমল ইংরাজ গবর্ণমেন্টের বিবিধ সৎ কার্যের জন্ত 
উক্ত গবর্ণমেণ্টের, মঙ্গল. কামনা.করিতেন, কিন্তু তাহা বলিয়া 
ইংরাঁজ গবর্ণমেন্টের কোন অশ্যায় কা্যের পোষকতা করিতেন 
না। . ১৮৩৯ সালে যখন কলিকাতার জমীদার সভা 
{Landholders’ Society) গবর্ণমেন্টের কোন কোন 
অন্যায়াচরণ, সম্বন্ধে ঘোর আন্দোলন করিতে আরম্ভ করেন, 
তখন রাঁমকমল সেন তীহাঁদিগের সহিত একমত হইয়া 
ঠাঁহাঁদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। 
' ব্রামকমল সেন ক্রমে কলিকাতার একজন শীর্ষস্থানীয় 
শিক্ষিত, 'সদ্বিদ্বান, সর্বজনসম্মানিত, সন্ত্রস্ত, সাধুপুরুষ 
পে. প্রখ্যাত হয়েন,। যুবা, প্রবীণ, বৃদ্ধ বহুলোক তাহার 
নিকট হইতে সুপরামর্শ গ্রহণাভিলাধী হইয়া সর্বদা তাহার 
নিকট সমাগত হইতেন। অনেকাঁনেক ধনী, পদস্থ সন্ত 
নগরবাসী, তাহার বন্ধুত্ব লাঁভাকাজ্ফী হইয়া তাহার সহিত 
নর্বদা সাক্ষাৎ, করিতেন, বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও ধনী 
মতিলাল. শীল তাহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাহার 
নঙ্গলাভে পরম প্রীতিলাভ করিতেন। স্তার রাজা রাঁধাকান্ত 
দেব তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন । গবর্ণর জেনেরাল লর্ড 
উইলিয়াম বেটিস্ক-মধ্যে মধ্যে, বিবিধ বিষয়ে তাহার সহিত 
পরামর্শ করিতেন। তাহার মৃত্যুর পর তদানীন্তন ইংরাজ- 
সরিচাঁলিত প্রধান ইংরাজী সংবাদপত্র 
লখিয়াছিলেন £--. | 


“His mansion.in Colootolah was the resort of the 
vealthy and the learned and the fame of his greatness 
pread' far and wide through Bengal.” অর্থাৎ “তাহার 


লুটোঁলাঁস্থ ভবন সহরের ধনী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের সম্মিলিত হইবার * 


1ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং সমস্ত বঙ্গে তাঁহার অসাধারণ গুণাবলীর স্ুযশ 


বাৰিকৰ দেন 


শশী 


ছিলেন। 


“ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া”- 


৪৮৩ 


পারিনা পরম রদ ছয়ে তার পির 
ও' বিশ্বাস ভীহার চরিত্রে পূর্ণরূপে বিকশিত, হুইয়াঁছিল.| 
একবার তাঁহার এক ইংরাজ ' বন্ধু রামকমলকে.তীহাঁর:জন্ত 
পঞ্চাশ হাজার টাকার জামিন দিতে, অনুরোধ করেন। 
রামকগল দ্বিরুক্তি না করিয়' তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাবে 
সন্মত হইয়াছিলেন'। 

রামকমল সেন স্বজাতীয় অর্থাৎ জর কলি- 
কাতা ও সহরতলী নিবাসী সমস্ত লোককে বিশেষরূপে বন্ধুত্ব- 
পাশে আবদ্ধ করিতে, সর্বদা! সচেষ্ট ছিলেন। প্রতি বংসর 
একবার তিনি স্বজাতীয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় ভবনে 
সমাঁদরে ভোজন করাইতেন। প্রায় বার শত বৈদ ও 
দিবসে তাঁহার বাটীতে জলয়োগ করিতেন। ইহাদিগকে 
পত্র দ্বারা বা আত্মীয় বা. কর্মচারী, দ্বারা নিমন্ত্রণ করা ভদ্রতান্- 
যাঁয়ী অথবা. সম্পূর্ণ গ্রীতিভাবের পরিচায়ক মনে. করিতেন 
না। তজ্জন্ত স্বয়ং প্রত্যেকের বাটী গমন করিয়া নিমন্ত্রণ 
করিয়া আসিতেন। সম্বদয়তাঁর পরিচায়ক- এই. প্রথা আজ 
কাল বঙ্গের হিন্দুসমাজে বিলোপ প্রাপ্ত - হইবার সুচনা দেখা 
যাইতেছে । রামকমল সেনের দৃষ্টান্তের শিক্ষা, আধুনিক 
বঙ্গসমাজে প্রবর্তিত: হইলে উক্ত ছুর্নীতি 2৪ হইবার 
সম্ভাবনা আশা করা যাইতে পারে। 

গভীর 'ম্বধর্মীনুরাগ রামকমল সেনের চরিত্রের একটা 
প্রধান বিশেষত্ব । তিনি বৈষ্ণব. বংশে, জন্ম গ্রহণ-করিয়া 
এক জন আদর্শ বৈষ্ণবের অবস্থায় উপনীত হইয়া- 
ধৰ্ম্মসধন্ধে হৃদয়ে তিলমাত্র কপটতা বা 
বাস্িকতা স্থান পাইত না। ভক্ত বৈষ্ণব বলিয়াই তিনি 
কখন আমিষ আহাৰ্য্য দ্রব্য করিতেন না, চিরকালই 
-নিরামিষাশী ছিলেন। তৃণের স্ায় নর ও তরুর স্তাঁয় সহিষ্ণু 
হইবে বৈষ্ণব ধর্মের এই উপদেশ কার্যে পরিণত করিবার 
জন্য তিনি সর্ধদা চেষ্টিত থাকিতেন। তিনি অতি 
বিনস্রন্বভাৰ ছিলেন। আহার বিহারে কখন কিছুমাত্র 
বিলাসিতা বা জাকজমকপ্রিয়তার পরিচয় : পাওয়া, যাইত 
না। সন্ধ্যার পর পুরাণপাঠশ্রবণে বহুক্ষণ ক্ষেপণ করি- 
তেন, কিন্বা পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রালাপ ও ধর্ম প্রসঙ্গ 
করিতেন। আহারের পূর্বে কিয়ৎক্ষণ ভগবানকে স্মরণ 
করিতেন। ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকিতে. বিশেষ আনন্দ 


৪৮৪ 


ভগবানের ধ্যানে বহুক্ষণ নিমগ্ন থাকিয়া যখন উপলব্ধি 
করিতেন যে উচ্চ. আধ্যাত্মিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, 
তখন তিনি ধর্মসঙ্গীত .রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপে 
তিনি যে সকল ধর্ম্সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় 
সেগুলি সংরক্ষিত হয় নাই। পুত্রপৌত্রার্দিগণ যাহাতে 
ধর্মীনুরাগী হয় তজ্জন্য তাহাদিগের বাঁল্যাবস্থায় তিনি তাহা- 
দিগকে প্রত্যহ নিকটে বসাইয়া ভগবানের নাম জপ করিতে 
শিক্ষা দিতেন। হরিসংকীর্তনাঁদিতে নিমগ্ন হইয়া পরমানন্দ 
উপভোগ করিতেন । বৈষ্ণবোপযোগী আচার ব্যবহার 
হইতে তিনি ভ্রষ্ট হইতেন না। তিলক ধাঁরণ করা ধর্ম্ম- 
কাধ্যের মধ্যে গণনা করিতেন । প্রত্যহ অতি ভক্তিভাবে 
পুজা করিতেন। দৃঢ়ভাবে একাদশী ব্রত পালন করিতেন । 
ইহার দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেন ইহীরই ন্যায় ধর্মপ্রাণ 
ভক্ত বৈষ্ণবভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। ব্রান্গধর্ম্ প্রচারক 
কেশবচন্ত্র সেন প্যারীমোহনের দ্বিতীয় পুত্র। রাঁমকমল ও 
প্যারীমোহনের ধর্ম্মভাব ঘনীভূত হইয়া কেশবচন্দ্রে প্রকাশিত 
হয়। বাল্যকাল হইতেই কেশবচন্দ্র ধর্মপ্রব্ণতার পরিচয় 
দেন। রামকমল পুত্র প্যারীমোহনকে বলিতেন,-- 
“দেখ, প্যারী, তোমার ছেলে বেসো ( কেশবচন্দ্রের গুরুজন 
তাহাকে “বেসো* বলিয়া ডাকিতেন ) বড় লোক হবে; 
ও এক জন ধর্মসংস্কারক হবে।” কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মদমাঁজে 
প্রবেশ করিয়া, পিতা ও পিতামহ হইতে প্রাপ্ত সংস্কারবশে 
হরিসংকীর্তন, খোলকরতালের ব্যবহার প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্মা- 
সুলভ রীতি ও ভাবের প্রবর্তন করেন। প্রায় পঞ্চত্রিংশ 
বৎসর পূর্বে প্রকাশিত “ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকা” নামক গ্রন্থের 
সুচনায় এ বিষয় সম্বন্ধে নিয় লিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল: 


“আধুনিক ব্ৰহ্মজ্ঞানীদিগের মধোও অনেকেই ধৌদ্বভীববিশিষ্ট শুক 
নিরাকারবাদী, হরির মাধর্য্যরসে বঞ্চিত, তর্কবিতর্ক মতামতের বিবাদই 
তাঁহাদের সর্ববস্ব। তবে ইদানীং কয়েক বংদর হইতে গোঁস্বামিশিয্য 
প্রমবৈষ্ণব শ্রীযুক্ত রামকমল সেনের পোত্র ব্ৰহ্মানন্দ শ্রীসান কেশঘচন্দ্র 
দেন নীরন্ব জ্ঞানকাণ্ডের স্রোত ফিরাইয়। দিয়! নিরাকার চিন্ময় অনস্ত 
ব্ৰঙ্মেতে ভক্তি প্রেম অর্পণ করিবার শিক্ষ! প্রবর্তিত করিয়াছেন। তীহার 
ব্যবহার ও দৃষ্টান্ত শিক্ষা ও ভক্তিপথের অনুকূল বটে; তিনি কতক 
পরিমাণে এ বিষয়ে কৃতকাঁধ্যও হইয়াছেন ৷” রি 


রামকমল:সেন নিজে পরম বৈঞুব ছিলেন, কিন্তু ভিন্ন 


ধর্মমতাঁবলম্বীকে কিছুমাত্র বিদ্বেষচক্ষে দেখিতেন না। 
সে সময়ে মধ্যবিৎ বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ 
খুীষটধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । রাঁমকমল ইহাদিগের প্রতি 
সদয় ব্যবহারই করিতেন। একবার তাহার একজন পরি- 
চিত ব্যক্তি খ্ৰীষ্টিয়ান হন ; ব্যক্তির সম্পর্কীয় সকল লোক- 
কেই ভীহাদের স্বজাতিয়গণ জাতিচ্যত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হয়েন। রামকমল সেন বিশেষ চেষ্টা করিয়া এরূপ নির্যাতন 
হইতে তীহাদিগকে রক্ষা করেন। ইহা তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে ' 
উদারতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ৷" 

রামকমল সেন যেমন কর্মঠ ছিলেন, কর্ম্মে তেমনি 
তাঁহার অনুরাগ ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধীবস্থায় 
স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ক্রমে পরিশ্রম হাস কর! প্রয়োজন, কিন্ত 


' এমনিই তীহাঁর কর্ম্মান্তরাগ যে বয়ঃক্রম যখন ষাট বৎসর 


অতীত হইল তখনও তিনি প্রৌঁঢ়াবস্থার ন্যায় অক্লান্ত ভাবে 
পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । যে বহুসংখ্যক সাধারণ-হিতকর 
কালেজ, বিগ্ভালয়, সভা সমিতির তিনি প্রধান কর্ন্মশীল সভ্য 
ছিলেন, তাঁহাদের সকলের কাজই পূর্বববৎ সম্পন্ন করিতে 
লাগিলেন । প্রধানতঃ এই কারণে তিনি একষটি বৎসর বয়সে” 
অনুস্থ হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসক সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে 
আদেশ করিলেন । তিনি স্বাস্থ্যকর স্থানে জলবায়ু পরিবর্তন 
জন্য গমন করিলেন, কিন্তু শরীর সুস্থ হইল না । পরিশেষে 
তিনি স্বগ্রাম গরিফায় যাত্রা করিলেন। তথায় কয়েক দিবস 
বাসের পর তাহার মৃত্যু সন্নিকট হইল। মৃত্যুর ছুই দিন 
পুর্ব হইতে অতিকষ্টে বাক্যদ্কুত্তি হইতে লাগিল; ওঁ ছুই 
দিন কাল তিনি হরিনামের মাল! হস্তে লইয়া! কেবল নাম 
জপ করিয়াছিলেন । বাঁকরোধ হইবার পূর্ববে আত্মীয়জন- 
গণকে আহ্বান করিয়া 'প্রত্যেককেই আদেশ উপদেশ 
করিয়াছিলেন । ইংরাজী ১৮৪৪ সালের ২রা আগষ্ট তারিখে 
একষটি বৎসর বয়সে রামকমল সেন ইহলোক হইতে অবস্থত 
হয়েন! তাহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইলে : তাহার 
গুণগ্রামে মুগ্ধ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, পরিচিত অপরিচিত, বহু 
বাঙ্গালী ও ইংরাঞ্জ শোকাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
তাহার পরলোক গমনে শোঁকপ্রকাশ জন্য এসিয়াটিক 
সোসাইটার গৃহে এক সাধারণ সভা হয়। সার্‌ এডওয়ার্ড 
রায়েন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এইচ, টরেন্দ, 
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জানে তংকালে সোসাইটার সহকারী সভাপতি ও ও টি 
ছিলেন। তিনি রাঁমকমল সেনের যশোকীর্ভন করিয়া তাহার 
মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ 'করেন। রামকমল সেন 
" স্বদেশবাঁসিগণের উন্নতির জন্য কিরূপ নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপণে 
পরিশ্রম করিতেন, তীহাঁর দ্বারা দেশের কি কি শুভকার্ধ্য 
সম্পাদিত হইয়াছে তাহা তিনি সমবেত শোঁক-সন্তপ্ত ভদ্র- 
মণ্ডলীর সমক্ষে বিশদভাবে বর্ণনা করেন। টরেন্স সাহেব 


বলেন যে তাঁহার মৃত্যুতে এসিয়াঁটিক সোসাইটা একজন . 


উচ্চদরের মেধাবী সভ্য হারাইলেন; তিনি প্রথম অব- 
স্থায় সোঁসাইটার একজন কর্মচারী ছিলেন ; কর্ম্চাঁরীরূপে 
তিনি সোসাইটার যে সকল কাধ্য করিয়াছিলেন তাহা 
, সৌসাঁইটার পক্ষে অতীব মূল্যবান ; রামকমল সেন অসীম 
পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে বিবিধ বিদ্যা ও গভীর জ্ঞান 
অর্জন করিয়াছিলেন; তিনি নানা বিষয়ে যে সকল মত 
প্রকাশ করিতেন তাহাতে তাঁহার কুসংস্কারহীনতার যেমন 
পরিচয় পাওয়া যাইত তেমনি তাঁহার উত্তাল গাভতীষ্যের 
লক্ষণ দেখা যাইত; তিনি স্বদেশে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার 
উন্নতি জন্য স্থির ও দৃঢ়ভাবে বহুকাল চেষ্টা করিয়াছিলেন; 
তাহার অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমশীলতাঁর বহু প্রমাণ 
বর্তমান রহিয়াছে); কেবল স্বদেশবাঁসীগণের মঙ্গলের জন্য 
নহে, এদেশবাসী বা প্রবাসী ইউরোগীয়গণেরও মঙ্গলসাধনার্থ 
তিনি সময়, চিন্তা ও অর্থব্যয় করিতে কদাপি কুষ্িত হইতেন 
না; তিনি অসংখ্য দীন দরিদ্রগণকে অর্থান্থুকুল্যে তাঁহার 
নিকট চিরখণী করিয়া গিয়াছেন ; তিনি দেশের একজন 
মহৎ লোক ছিলেন, কিন্তু অহঙ্কার কখন তাঁহার হৃদয়ে স্থান 
পাইত না; তিনি অতি বিনম্ৰস্বভাব ছিলেন, ভারতীয় পুরা- 
তত্ববিদি কোলক্ৰক্‌, উইলসন এবং বেলি সাহেবগণ রামকমল 
সেনকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন; ইয়োরোপের অনেক 
ভাষাতত্ববিদ পণ্ডিত তাঁহাকে সম্মান করিতেন ; রামকমল 


সেনের এই হৃদগত আকাজ্জা ছিল যে ভারতবাসীগণ ক্রমে , 


উন্নতিলাভ করিয়া পৃথিবীর প্রধান জাতিগণের পার্শ্বে স্থান 
লাভ করুক এবং এই আকাজ্ঞা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে তিনি 
সমস্ত জীবন উৎসাহসহকারে কাধ্য করিয়াছিলেন । - টরেন্স 
সাহেব এইরূপে রামকমলের জীবনকাহিনী বর্ণনা করিলে 
সভাপতি সার এডওয়ার্ড রায়েন প্রস্তাব করিলেন যে উক্ত 


সিরিজ সেন 


৪৮৫ 


মাত্মার মৃাতে শোক প্রকাশ জন্ত শত সোসাইটা তাহার পুত্ৰ 
বাবু হরিমোহন সেনকে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই 
প্রস্তাবান্থসারে সেক্রেটারী ও সহকারী সভাপতির স্বাক্ষরিত 
নিয়লিখিত পত্র হরিমোহন বাবুকে প্রেরিত হয়ঃ 

“মহাশয়, এসিয়াটিক সোসাইটার সভাপতি ও সভাগণের অভিপ্রায়ান্ু- 
সারে আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। তাহারা আপনার পিতার মৃত্যু 
সংবাদে ব্যথিত হইয়। আপনার.ও আপনাদের পরিধাঁরস্থ সকলের গভীর 
শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। দৌসগাইটা রামকমল সেন ম্হা- 
শয়ের পরলোক গমনে আপনাদিগের নিকট ইহা মুক্তভাঁবে জ্ঞাপন করা . 
কর্তব্য জ্ঞান করিতেছেন যে, তাহার বিদ্যাবত্ত, দেশীয়গণের মধ্যে শিক্ষা! 
বিস্তারে তীহার উৎসাহ ও যত্র, তাঁহার বিবিধ মহৎ গুণ এবং সৌসাইটার 
উন্নতির জন্য তাঁহার বহ মূল্যবান্‌ কার্ধ্য জন্য সোসাইটার সভ্যগণ এবং 
বহু ইয়েরোপীয় ও দেশীয় বিষ্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে 
সবিশেষ অরদ্ধা ও সম্মান করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল, 
সৌসাইটা তাহ! কখন বিস্মৃত হইবেন না, এবং তাঁহার কার্যের গৌরব 
চিরকাল অয্নান রাখিয়া তাহার স্মৃতি রক্ষা করিবেন। ইতি নই আগষ্ট, 


১৮৪৪ 1” 

বামকমল সেন “Agricultural and Horti- 
cultural Society of. India” নাম কৃষিলভার একজন 
প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ওঁ সভাঁর ১৮৪৪ 
সালের কার্য্যবিবরণী গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহার অনুবাদ নিমেুপ্রদত্ত হইল £ 

“এই বৎসরে সভার যে কয়েকজন সভ্য পরলোক গমন করিয়াছেন, 

তন্মধ্যে সর্ব্বোপরি রামকমল সেনের নাম. উল্লেখযোগ্য । সর্ব্বাপেক্ষা 
তাহারই মৃত্যুতে সভা! বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। সভার শৈশবাবস্থাতেই 
তিনি সভ্যপদভূক্ত হয়েন ; তাহার সমকালীন অনেক সভ্য সভ্যপদ পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু রামকমল তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন 
নাই। কয়েক বৎসরকা'ল তিনি সভার দেশীয় সম্পাদক ছিলেন, তৎপরে 
সভার সহকারী সভাপতি পদে উন্নীত হয়েন। যে সময়ে এদেশবানীগণ 
স্বদেশের উন্নতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল সেইকালে তিনি তাহাদিগকে 
স্বদেশীনুরাগের যে সদ্দ ষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ভূয়সী 
প্রশংস! করিতে হয়। তিনি সভার প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত 
থাকিতেন এবং কৃষির উন্নতিসাঁধন সম্বন্ধে বিশেষ তৎপর ছিলেন। 
দুঃখের বিষয় এই দুইটা বিষয় সম্বন্ধে এই সভার অন্যান্য দেশীয় সভ্যগণের 
মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন।” 

ফ্রেণ্ড অব্‌ ইণ্ডিয়া (The Friend of India ) সে 
সময়কার প্রধান ইংরাজী সংবাদপত্র .ছিল। বিখ্যাত 
খ্ৰীষ্টীয়ান মিশনারি মার্শম্যান্‌ সাহেব ও পত্রিকার সম্পাদক 


ছিলেন। রামকমল সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে 


" “ফ্রেণ্ড অব্‌ ইণ্ডিয়া” যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মাজুবাদ ' 


“নিম্নে প্রকটিত করিতেছি £-- 


“বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান বা. ধনরক্ষক রাষকমল লেনের মৃত্যু 
হইয়াছে। রামকমল এদেশীয় লোকদিগের মধ্যে উদ্স্থান অধিকার 


৪৮৬ 


সপন দিপা 


করিয়াছিলেন ॥ এবং দেবের ৰ মধ্যে  ভাহার ৫ প্রভাব প্রতৃতরূপে বিস্তৃত 
হইয়াছিল । যে সকল বাঙ্গালী বর্ত্তমান সময়ে সুযশ অর্জন করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে রামকমল অগ্রগণ্য । ইনি ধন যেমন উপার্জন 
করিয়াছেন, তেমনি দান করিয়াছেন। কিন্তু ইনি কেবল ধনী ও দানী ছিলেন 
‘ন, দিষ্ঠা ও জ্ঞান অর্জনে ও চচ্চায় ইনি সৰ্ব্বদাই তৎপর ছিলেন। রামদুলাল 
দে, বিশ্বনাথ মতিলাল, আশুতোষ দেব, মৃতিলাল শীল ইহীর৷ সকলেই 
সামান্য অবস্থা ‘হইতে ধনী হইয়াছিলেন। রাঁমকমল দেনও ইহীদিগের 
ন্যায় অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে আপনার চেষ্ট। ও অধাবসাঁয় বলে ধনী 
হইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্বান ও জ্ঞানীরূপে ইনি যে সুখ্যাতি লাভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহ! পূর্বোল্িথিত 'ধনী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কেহই লাভ করিতে 
সমর্থ হয়েন নাই৷ স্বদেশবাঁসিগণের মধ্যে জ্ঞান ও সভ্যত। বিস্তার 


কার্যে রামকমল সেন যেরূপ উদ্যোগী ছিলেন তাপ আঁজকালকাঁর অন্ত ' 


কোন বাঙ্গীলীকে দেখ| যায় না।” 
_. ডাক্তার হোরেস্‌ হেমেন্‌ উইলসন্‌ রামকমলের পরম 


বন্ধু 'ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে ডাক্তার উইলসন্‌ 
রামকমলের শোঁকসন্তপ্ত কোন আত্মীয়কে যে পত্র লিখেন 


' তাহার কোন কোঁন অংশের অনুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল £-_. 


.- আমি রাঁমকমলকে বিশেষভাবে জানিতাম, আমার নিকট তিনি সকল 
কথাই ঘলিতেন, তীহার অন্তরের গৃঢ়তম স্থান পধ্যন্ত আমার নিকট 
উন্মুক্ত .ছিল্‌। .এরপ স্কপরিচয়ের সাহায্যে আমি তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে 
জানিয়াছিলাম। তাহার গুণশ্রীমে মুগ্ধ হইয়া আমি তাহাকে হৃদয়ের 
অকপট স্নেহ ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছিলাম। কলিকাতায় যে সকল 
দেশীয় ও ইয়োৌরোপীয় ভদ্রলোকর্দিগের সহিত আমার পরিচয় বা বন্ধুত্ 
ছিল তাহাঁদিগের মধ্যে রাঁমকমল অপেক্ষ। সাঁরবাঁন ও সুদৃঢ় চরিত্রের 
লোক আমি একটাও দেখি নাই। দেশের মঙ্গল ও স্বদেশবাসীগণের 
উন্নতি সাধন, এই সংকল্পই তাহার জীবনের প্রধান পরিচালক ছিল, 
কিন্তু এই সংকল্প সর্ব্বসাঁধারণে জানিতে পারে ইহা তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ 
বিরোধী ছিল' দেশহিতের জন্য তিনি যাহা করিতেন লোকের নিকট 
তাহ! অজ্ঞাত রাখিতে তিনি চেষ্টা করিতেন। স্থিরভাবে, ধীরভাঁবে, 
অগ্র পশ্চাৎ ধিঘেচন। করিয়া! দেশের সংস্কার সাধন কর! উচিত; তিনি 
এই মত: প্রচার করিতেন এবং তদনুসাঁরে কাঁধ্য করিতেন। উন্নতি- 
সাধনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ভবিষ্যৎবিবেকহীন উষ্ণমস্ডিদ্ 
যুবকের হ্যায় সর্বপ্রকার পরিবর্তনের প্রবর্তন করিতে সম্মতি দিতেন না। 
" এই জন্য তিনি অনেক উগ্র বাঙ্গালী সংস্কারকের প্রিয় ছিলেন না । আমি 
তাহার রক্ষণশীলভাবানুপ্রাণিত উন্নতিণীলতার প্রতিপোষক ছিলাম। 
তীঁহার অবলম্থিত পথই আমি সমীচীন মনে করি। ত্রয়োবিংশ বৎসর 
কাল আমি কলিকাতায় ছিলাম ; এ দীর্ঘকাল আমি রাঁমকমলের, সহিত 
প্রণয়স্থুত্রে বদ্ধ ছিলাম, এ দীর্ঘ কালের সর্ব সময়েই আমি তাহার তীক্ষ 
বুদ্ধি, পরিশ্রমশীলতা, সততা ও প্রশীন্তচিত্ততার পরিচয় পাইয়াছি। 
আমি কখন দেখি নাই যে, তিনি কোন একটা বিষয় সহজে বুঝিতে 

পাঁরিতেছেন না, কিম্বা তিনি পরিশ্রম করিতে কাতর হইতেছেন, কিন্বা 
ধীরতাধিচুত হইয়। কাহারও উপর রুষ্ট হইয়াছেন। রামকমলের 
নিকট বিবিধ সাধারণ হিতকর কার্য্ের জন্য বায়ার্থ বহু অর্থ সঞ্চিত 
থাঁকিত, আঁধার অনেক ভদ্রলোকও তাঁহার নিকট টাঁকাকড়ি সঞ্চিত 
রাখিতেন ;-এই সকল অর্থ ব্যবহার সম্বন্ধে ভীহার প্রতি এক নিমেষের 


জন্যও সন্দেহ হইয়াছিল, একথা কেহই কখন বলিতে পারেন নাই ” 


. তিনি নানা কার্যে আমার সহকারী রূপে যাহ! কিছু করিতেন 
আমি. 'তাহাঁতে তাঁহার স্ববিচারশক্তি ও সদ্বিবেচনার উজ্জ্বল প্রমাণ 


প্রবাসী । 


El 


“পাইতাম; ভারতবাসীগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার কহিতে ত হয়, তাহাদের 
সহিত সম্ভাবে থাকিতে গেলে কিরূপে চলিতে হয় তদ্দিষয়ে রাঁমকমল 
আমাকে যে পরামর্শ দিতেন তাঁহার মূল্য নাই; রামকমল আমার সকল 
কার্য্যের উদ্দেশ্য যেমন বুঝিতেন তেমন আর কোন ভারতবাসী বুঝিতেন 


পাতি এপি 


ন|। তজ্জন্য আমিও তাঁহার শ্রদ্ধা! সহায়তা ও প্রতিপোষকত! আকর্ষণ : 


করিতে পারিয়াছিলাঁম। এক সময়ে আমি আমার সাংসারিক সকল 
কার্যের তত্বাবধারণের ভার তাহারই উপর অর্পণ করিয়াছিলীম ; তিনি 
যেরূপ নিয়মে তত্বাবধারণ করিয়াছিলেন তাহাতে আমার সাংসারিক 
অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল ; আমার নিজের তত্বীবধারণে সেরূপ উন্নতি 
হয় নাই। ভআঁমি বাঁমকমল সেনকে: যেমন শ্রদ্ধা করিতাম তেমনি ভাল 
বাসিতাঁম। কলিকাত! পরিত্যাগ করিবার সময় তাঁহার নিকট বিদায় 
গ্রহণ কালে আঁমীর অত্যন্ত মনঃকষ্ট হইয়াছিল ; তাঁহার সহিত সর্বদা 
পত্রব্যবহার করিয়৷ তাঁহার সহিত বিচ্ছেদের কষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব 
হইত। যখন আমার কোনও অস্তিত্ব থাকিবে না, তখনই রাঁমকমলের 
প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রেম অন্ত্হিত হইবে, তাঁহার পূর্বের নহে” 
রামকমল সেনের চারি পুত্র। 
ইনি ১৮১২ সালে ৭ই আগষ্ট তারিখে জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। ইনি হিন্দু কালেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। যৌবনে 
ইনি ডাক্তার উইলসনের অধীনে পুরাঁণ-অনুবাদক পদে 
নিযুক্ত হয়েন। পরে ক্রমে টীকশালের দেওয়ানের পদে 
নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে জেনারেল ট্রজোরির দেওয়ান 
হয়েন। 
মোহনের কার্যতৎপরতা ও পারগতার ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়াছিলেন। এই পদে কিছুকাল .অধিষ্টিত থাকিয়া 


হরিমোহন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানের পদে উন্নীত হয়েন।. ' 


ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী চাললস হগ্‌ সাহেবের সহিত ইহার মনো- 
মাঁলিন্য ঘটে । হরিমোহন বলিতেন ইনি তাহার স্বাধীনতার 
উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিয়া থাঁকেন। উভয়ের মধ্যে 
নান! বিষয়ে মতবিভেদ ঘটিত! এই কারণে তিনি এই 
পদ পরিত্যাগ করেন। 
সাঁধারণহিতকর কার্যে লিপ্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতার 
যে সকল জনহিতকর সভার সভ্য ছিলেন সেগুলির নামো- 
ল্লেখ করিতেছি ;_ব্রিটাণ ইণ্ডিয়ান্‌ সোসাইটী, ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান ' এসোসিয়েসন্, ল্যা্ড হোলডারস্‌ সোসাইটা, 
মেকানিকম্‌ ইনষ্টিটিউট, লাইসিয়ম্‌, এসিয়াটিক্‌ সোসাইটা, 
এগ্রিহরটিকল্চরেল সোসাইটী অব্‌ ইণ্ডিয়া এবং ডিষ্টিক্ট 
চেরিটেবেল সোসাইটা। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ প্রভৃতি 
সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় আলোচনার্থ বেথুন সোসাইটি নামে একটা 


সভা ছিল; হরিমোহন দেন ও সভার সহকারী সভাপতি, . 


১৪০০ 


জ্যেষ্ঠ হরিমোহন সেন। রী 


ট্রেজারির অধ্যক্ষ ওকদ্‌ (05155) সাহেব হরি 


হরিমোহন পিতার ন্যায় নানা ' 


a শল্য ! 2 


রাঁমকমল সেন । 


ঠা 


তি দি পপ 
চি ৯ পা মিলা পিত্ত ছিলা সিল নতি শীলা সা 


না তিন সোসাইটা নামে কুষিকার্যোর 
উন্নতি সাধনোদ্দেশে যে সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল, হরি- 


মোঁহন সে সভার সভ্যরূপে বিশেষ উৎসাহ ও. উদ্যমের, 


. পরিচয় দেওয়াতে তিনি ও সভারও সহকারী .সভাঁপতি 
পদে বরিত -হইয়াছিলেন। ১৮৫০ সালের ২১ আইনের 
বিরুদ্ধে হিন্দুগণ ঘোরতর আন্দোলন করেন। সেই আন্দো- 
লনের ফল স্বরূপ এক কমিটি নিযুক্ত হয়। উক্ত আইনের 
দোষ গুণ নির্ধারণ করিবার ভার কমিটার উপর ন্যস্ত হয়। 
হরিমোহন সেন এই কমিটীর সভ্য নিযুক্ত হইয়া অতুল 
কাধ্যক্ষমতার পরিচয় দেন। লর্ড ডেলহাউসীর কর্তৃত্বাধীনে 
একটা শিল্পপ্রদর্শনী স্থাপিত হয়। 'হরিমোহন সেন এই 
প্রদর্শনীর স্ুসিদ্ধতাসাধনে সম্যক সাহীধ্য করিয়া লর্ড ডেল- 
হাউদীর নিকট হইতে সাধুবাদ প্রাপ্ত হয়েন। যখন পানী 
ডফ. সাহেবের বিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রগণের মধ্যে খ্রীষ্টীয়- 
ধর্মীবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল তখন স্বর্গীয় 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতার হিন্দু ছাত্রগণের জন্ 
সাধারণের সাহায্যে একটী অবৈতনিক বিদ্যালয়-সংস্থাপন 
“করেন । গু বিদ্বালয়ের ছুই জন সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েন; 
হরিমোহন সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সিপাহি বিদ্রোহের 
পর আগরা নগরে'যে দরবার হয়, হরিমোহন তথায় উপস্থিত 
‘ছিলেন। সেখানে জয়পুরের মহারাজ রাম সিংহের সহিত 
হরিমোহনের সাক্ষাৎ হয় ।: তিনি ইতিপূর্ব্রেই হরিমোহনের 
বিবিধ গুণের কথা শুনিয়াছিলেন; সাক্ষাতে তাহার 
বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতাঁর সম্যক পরিচয় পাইয়া তাঁহার 
প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েন। ১৮৬৪ সালে জয়পুরের প্রধান 
মন্ত্রী পণ্ডিত শিবদ্দিনের মৃত্যু হইলে মহারাজা হরিমোহনকে 
ওঁ পদে নিযুক্ত করেন। হরিমোহনের এই উচ্চপদে নিয়ো- 
গের সংবাদে বাঙ্গালী মাত্রেই পুলকিত হয়েন। ইহার পূর্বে 
কোন বাঙ্গালী কোন দেশীয় করদ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর 
পদে নিযুক্ত হয়েন নাই। জয়পুরের পরলোকগত মহারাজা 
রাম সিংহই এই বিষয়ে প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন ।* 








৪ এ বিষয়ে ১৮৬৪ সালের ২৭ জুন তারিখের হিন্দু পেটিয়ট পত্রিকায় 
যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা! নিম্নে উদ্ধত করিতেছি; 

The announcement that Baboo Hari‘ Mohun Sen, 
the well-known son of the well-known Babu Ram 
Comul ‘Sen, has been invited by the Maharajah 


হরিমোহন - সেন অরপুযের প্রধান মন্ত্রী পদ প্রাপ্ত হইয়া 
জয়পুর রাজ্যের সর্বপ্রকার মঙ্গল ও উন্নতি. সাধনে মনো: 
নিবেশ করেন। রাজ্যের শাঁসনপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি অনেক- 
গুলি স্থুসংস্কৃত নিয়মের প্রবর্তন করেন। মহারাজা রামসিংহ, 
জয়পুর রাজ্যের তৎকালীন পলিটিকেল এজেণ্ট, ভারতের 
প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সকলেই একবাক্যে হরিমোহনের 
জয়পুর শাসনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।+ -পলিটিকেল 
এজেন্ট মহাশয় হরিমোহনকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। 
জয়পুরের অন্তান্ত ইয়োরোপীয় কর্মচারী ও প্রবাসীগণও 
তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। মহারাজা তাহার 
পারগতা, কার্যক্ষমতা ও অন্তান্ত সাগুণে মোহিত হইয়! 
সমগ্র শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া: 
উঠিলেন এবং কয়েকজন সুযোগ্য বাঙ্গালীকে তাহার রাগ্যের- 
কয়েকটি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন। তদবধি জয়পুরে 
বাঙ্গালীর যে প্রাধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা! অগ্াপি 
অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । জয়পুরে হরিমোহন সেনের প্রধান 
কীৰ্ত্তি মহারাজার মন্ত্রীসভার প্রতিষ্ঠা, জয়পুর কাঁলেজের 
সম্যক্‌ উন্নতিসাধন, শিল্পবিগ্ঠালয় সংস্থাপন, এবং জয়পুর 


of Jeypore to assume charge of the ministry of 
the Raj in succession to Pundit  Sheodeen, 
the deceased Minister, is gratifying in the highest 
degree. If this rumour be true, it foreshadows a 
bright future for the State of Jeypore. But the policy 
of vesting educated Bengalees with ministerial powers 
in Native States, for the first time inaugurated by His 
Highness of Jeypore, involves a question of the deepest 
moment to the destinies of the subjects of ‘the Native 
Princes and to the stability of the’ British' power in 
the East. 


+ তৎকালে কাঁণপুর নগরে Bi-weekly O5erver নামে একখানি 
সংবাদপত্ৰ প্রকাশিত হইত । এ পত্রে লিখিত হইয়াছিল ঠা “The re- 
forms which have been introduced into the several 
branches of the administration of Jeypore are attri- 
butable to the influence chiefly of Babu Hari Mohun 
Sen, a very able and educated native of Bengal. The 
deep interest ‘which this gentleman took in the.wel- 
fare of the Jeypore State, and the vigorous decision 
with which he is carrying on important reforms there, 

* notwithstanding the almost overwhelming রি 
from intrigue and ambition, inseparable from a rich 
native court, deserve the highest commendation.” 


৪৮৮ 


সহরে গ্যাসের আলোকের গ্রবর্তন। জয়পুর রাজ্যকে 
আদর্শ দেশীয় রাজ্যে পরিণত করিবার জন্য হরিমোহন সেন 
নানা সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে তীহার মৃত্যু 
ঘটাতে তৎসমস্ত কাৰ্য্যে পরিণত হইল না । হরিমোহনের 
পাঁচ পুত্র--যছ্নাঁথ, মহেন্দ্ৰনাথ, যোগেন্দ্ৰনাথ, নরেন্দ্রনাথ 
ও উপেন্দ্ৰনাথ । নরেন্দ্রনাথ ব্যতীত সকলেই জয়পুর রাজ্যে 
চাকুরী করিতেছেন। হরিমোহনের একটা মাত্র কন্তা; 
ইনি সিবিলিয়ান্‌ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্তের মাতা। 

রামকমল সেনের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন। তিনি 
কলিকাতাঁর টাকশালের দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
চৌত্ৰিশ বৎসর বয়সে, ১৮৪৮ সালের ২৭শে অক্টোবর 
তীহার মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন পুত্র, নবীনচন্ত্র, কেশবচন্দ্র ও 
কৃষ্ণবিহাঁরী ৷ 

রামকমল সেনের তৃতীয় পুত্রের নাম বংশীধর। প্যারী- 
.মোহনের মৃত্যুর পর ইনি টাকশালের দেওয়ান হয়েন। 

রামকমল সেনের চতুর্থ পুত্রের নাম মুরলীধর। ইনি 
কলিকাতার প্রতিষ্ঠাবান এটর্ী ছিলেন। ইনি হিন্দু- 
কালেজে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। ইংরাজী ভাষায় বুৎপত্তি 
লাভ হেতু ইনি কাঁলেজ হইতে বিশেষ প্রশংসাপত্র পাইয়া- 
ছিলেন। ইনি কলিকাতার অবৈতনিক মেলজিষ্টরেট ও 
মিউনিসিপালিটার সভ্য ছিলেন। ূ্‌ 

, রামকমল সেন বঙ্গদেশের এক চিরল্মরণীয় মহাপুরুষ । 
তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন না, কিন্তু উদ্ম, অধ্যবসায়, পরিশ্রম 
ও সৎস্বভাবের বলে মাসিক আট টাকার বেতনভূক কর্মচারী 
হইতে আপনাকে ধনবান গৃহস্থের পদে উন্নত করিয়া- 
ছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন নাই, কিন্ত 
জ্ঞানান্থ্রাগের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া, আত্মচেষ্টার 
সাহায্যে বিবিধ বিছ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। 
প্রোটাবস্থায় ইনি কলিকাতার শিক্ষিতমগ্ুলীর একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ধনী ও 
বিদ্বান হইয়া তিনি স্বীয় বিছ্ভা ও ধন আঁপনাঁতে আবদ্ধ 
না রাখিয়া স্বদেশবাসীগণের মঙ্গলার্থ তাহা ব্যয় করিতেন'। 
দেশবাঁসীগণের মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার, তাহাদের 
নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন, দেশের স্বাস্থ্যোন্তি সাধন, দীন 
দরিদ্রদিগের ছুঃখমোচন, এই সকল কার্যেই অহরহ 


প্রবাসী । ' 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


পিপি চা চত শিচ বত 


ব্যাপৃত থাকিয়া বাঙ্গালার দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের মধ্যে 
তিনি উচ্চ আন অধিক্লার করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের 
প্রধান গৌরব এই যে, তিনি যে সকল কার্য্যের স্থচন! 


করিয়া গিয়াছেন তৎসমস্ত ক্রমে পরিপুষ্ট ও পরিব্যাপ্ত হইয়া. 


অগ্যাবধি বঙ্গবাসীগণের মঙ্গলসাধনে সহায়তা করিতেছে ।* 
শীযোগীন্দনাথ বস্তু! 


স্বদেশী আন্দোলন--উহার 
ত্ৰিবিধ কাৰ্য্য । , 


১। রাজনৈতিক । 
স্বদেশী আন্দোলনের ত্রিবিধ লক্ষ্য,_রাজনৈতিক, অর্থসন্বন্বীয় 
ও শিক্ষাবিষয়ক । 
করিতে হইলে আগে গুটিকয়েক কথা বলিতে হয়। 
ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ । 

ভারতের ভাবী রাজনৈতিক আশা কি? এ প্রশ্নের 
তিন প্রকার উত্তর পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর ইংরাজ ও. 
তাহাদিগের পদলেহনকারী কোন কোনও ভারতবাসী মনে 
করেন, ভারতবর্ষ এখনকার গ্ঠায় চিরকালই ইংলণ্ডের 
পদানত থাকিবে। ইহারা ' ভাবিয়া দেখেন না যে, যখন 
জগতে সকল প্রকার বৈভরেরই উদয়াস্ত আছে, ' তখন 
কেবল ইংরাঁজের সৌভাগ্যস্ধ্য চিরদিন সমভাবে মধ্যাহন- 





*% এই প্রবন্ধটি বৈচ্যনাথদেওঘর নিবাসী শ্বগাঁয় যোগীন্দ্রনাথ বসু 
মহাশয়ের লিখিত। ইংরাজী ও বাঙ্গল! উভয় ভাষাই তিনি হুন্দর 
লিখিতে পাঁরিতেন, এবং ভারতবর্ষের ও ইউরোপের অনেক প্রসিদ্ধ পত্রের 
লেখক ছিলেন। প্রধানতঃ এই কাজ করিতেন বলিয়া, তিনি “অমর- 


। 


রাজনৈতিক লক্ষ্যস্বন্ধে আলোচনা ১. 


কীর্তি" নামক ফাঁদার দাঁমিয়েনের জীবনচরিত তাহার বন্ধু ও একনামধারী , 


বাবু যোগীন্দ্রনীথ বন্ব, বি-এ, মহাশয়ের সহিত রচনা কর! ব্যতীত 'বঙ্গ- 
সাহিত্যের জন্য আর কোন স্থায়ী কার্য করিতে পারেন নাই। তাহার 
শুত্র চরিত্রের মত ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। কিন্তু অনুকূল অবস্থার 
অভাবে. বঙ্গসাহিত্য তাঁহার দ্বার! সমুচিতরূপে অলঙ্কৃত হয় নাই। এই 
প্রধন্ধটি ত্রিপুরার রাজকুমার শ্রীযুক্ত স্বরেন্্রচন্্র দেব বন্ধা বাহাদুর কর্তৃক 
সম্পাদিত “বঙ্গভাষ!” নানী মাসিক পত্রিকার জন্য লিখিত হইয়াছিল। 
এ পত্রিকা বন্ধ হইয়। যাওয়ায় সম্পাদক মহাশয় এইটি এবং আর একটি 
প্রবন্ধ আমাকে পাঁঠাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা! 
প্রকাশ করিতেছি। “বঙ্গভাঁষা” যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছিল, 
এবং উহাতে বঙ্গের অনেক শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনা! প্রকাশিত হইয়াছিল। 


* কি কারণে উহা আর প্রকাশিত হইল না, বলিবার প্রয়োজন নাই; 


কিন্তু উহার তিরোভাঘ দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই । 
| - প্রবাসী সম্পাদক । 


এ হা I 1 


See eee Ie 


গগনে বিরাজমান থাকিবে, ছা কখনও সম্ভবপর নয়। 
দ্বিতীয় একশ্রেণীর লোক আশা “করেন, ভারতবর্ষ ইংলণ্ড 
হইতে পূর্ণ স্বাতন্ত্যালাভ করিবে। 'কত দিনে এই আশা 
পূর্ণ হইবে বলিতে .পারি না, খুব শীঘ্র হইবার লক্ষণ তো 
বিশেষ কিছু দেখিতে পাই না.-কেবল দেখিতেছি, জাতীয় 
স্বাতন্ত্য বা national 256০0০2র নাম শুনিয়াই কটনের 
ন্যায় ভাঁরতবন্ধুও হাড়ে হাড়ে চটয়াছেন। যে আকাজ্ষা 
পর্ণ হইবার পক্ষে এখনও শতাব্দীর পর শতাব্দী বিলম্ব 
আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা লইয়া অনর্থক কাহারও 
. সহিত কলহ কর! বুদ্ধিমানের কাঁধ্য নয়। তৃতীয় এক 
শ্রেণীর লোক-_ইহারাই সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেণী এবং 
আমাদের সমুদায় নেতৃবর্গ এই দলে_-জনসাধারণকে বলিতে- 
ছেন, ভারতবর্ষ বৃটিশ সামাজ্যের অঙ্গরূপেই ঈপ্সিত রাজ- 
নৈতিক অধিকার লাভ করিবে। স্বদেশী আন্দোলনের 
গতি এই দিকে। ইহার লক্ষা এই, মহারাণীর ঘোষণাপত্র 
ও পার্লিয়ামেন্টের বিধান যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, 
তাহার জন্য সর্ববিধ বৈধ উপায়ে চেষ্টা করিতে হইবে 
এবং ক্রমে শাঁসনকার্যে অধিকতর ' অধিকাঁরলাভ' করিতে 
হইবে। আইনসভাসমূহের প্রসার এই অধিকার লাভেরই 
অন্তর্গত। কিন্তু শুধু এখানেই দীড়াইলে হইবে না। 
যতদিন ভারতের জনসাধারণ আয়ব্যয়ের উপর কর্তৃত্বলাভ 
না করিবে, যতদিন তাহাদের প্রতিনিধিগণ দেঁশশাসনে 
সুম্পষ্ট ক্ষমতালাভ না করিবে, ততদিন এই আন্দোলনের 


নিবৃত্তি হইবে না। কারণ, প্রজাশক্তি উপযুক্তরূপে স্বীকৃত 


না হইলে দেশের সুশাসন অসম্ভব । 
'২। শিল্পোন্নতি। 

স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় কার্য স্বাবলম্বন প্রতিষ্ঠা 
বা দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রচার। দেশীয় শিল্পের 
বহুল প্রচার ভিন্ন ভাঁরতবাসীর বাঁচিয়া থাকিবার দ্বিতীয় 
পন্থা নাই। কে ন! জানে, ভারতীয় শিল্প লোপ হইয়াছে 
বলিয়াই শতকরা আশী জন ভাঁরতবাসী কৃষিকার্ধ্য করিতে 
বাধ্য হইতেছে, এবং এই জন্যই দেশে এত ঘন. ঘন দুর্ভিক্ষ 
দেখ! দিতেছে? তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে! 
একথাও বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই যে, শিল্প ও 
বাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন কোনও জাতি জগতে প্রতিষ্ঠালাভ 


স্বদেশী আন্দোলন-উহার ত্ৰিবিধ কাৰ্য্য | 


করিতে পারে রী বাছ ২ ও ও অর্ধবলের * মধ্যে ঢ কোন্টী 
শ্রেষ্ঠ ঠিক বলিতে পারি নাঁ। তবে ইতিহাঁস বলিতেছে 
কার্থেজের সা্রাজ্য অর্থবলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল--আঁর 
বর্তমান যুগেও জাপান বাহুবলে খ্যাতিলাভ করিবার পূর্বে 
প্রভূত বৈষয়িক উন্নতি সম্পাদন করিয়াছিল, আর একটি 
কথা । হার্ধার্ট ম্পেন্সার একস্থলে বলিয়াছেন, মানবজাতির 
আদিম অবস্থায় যুদ্ধবিগ্রহ অপরিহাধ্য ছিল বটে- বর্তমান 
অবস্থাতেও উহার প্রয়োজন লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু বিভিন্ন- 
জাতিসমূহ জ্ঞান ও সভ্যতাঁতে যেমন উন্নত হইবে, তেমনি 
াষ্্রবিপ্লবসমুদায় বিনা রক্তপাতে সংঘটিত হইবে, জান ও 
সভ্যতার সহিত বিষয় বাণিজ্যের অতি ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। স্থতরাং 
এদিক দিয়াও দেখা যাইতেছে, দেশীয় শিল্পের প্রচার আমা- 
দিগের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় । 

বয়কট বা বিদেশীবর্জন দেশীয় শিল্প প্রচারের অপরিহাধ্য 
অঙ্গ। বস্তুতঃ বিদেশী ত্যাগ না করিয়া তৎস্থলে স্বদেশী 
কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে, সাধারণ মানুষের 
বুদ্ধিতে তাহা ভুক্ঞেয়ি। অথচ দেখিতেছি, রাজপুরুষগণ 
মুখে দেশীয় শিল্পোন্নতির উৎসাহদাতা হইয়া'ও বিদেশীবর্জনে 
একেবারে খড়ণহস্ত হইয়াছেন ।. অনেক ইংরাজ-_ইহাঁদিগের 
মধ্যে ধন্মপ্রচারকও আছেন__বলিতেছেন, পূর্ব্ববঙ্গে বিদেশী 
বস্তু বর্জিত হওয়াতে কৃষকদিগের ক্লেশ হইতেছে, কারণ 
তাহারা বিলাতী বস্ত্রের পরিবর্তে কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য দিয়া 
দেশী বস্ত্র ক্রয় করিতেছ। আহা কি জনহিতৈষণা ! এই 
সে দিন যে তিব্বত মিশনে অনর্থক দরিদ্র ভারতবাসীর 
লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়া গেল, তখন ইহারা নীরব ছিলেন, 
আর এক আনা কি দুই আনা অধিক দিয়া দেশীয় বন্ত ক্রয় 


‘করিতেছে বলিয়া প্রজাগণের দুঃখে ইহারা আর চোখের জল 


সামলাইতে পারিতেছেন না। ইহারা কেন দেখেন না 
যে চৌদ্দ আন! দিয়া এক খানি বিলাতী কাপড় কিনিলে 
তাহার তের আনাই বিলাতে যাঁয়। আর এক টাকা দিয়া 
এক খানি মোটা দেশী কাপড় কিনিলে গোটা টাকাটাই 
দেশে থাকে? হায় ঈশা ! ইহারাই জগৎকে তোমার পরি- 


তরাণগ্রদ ধর্ম প্রদানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। . 


৩। শিক্ষাবিস্তার। 
স্বদেশী আন্দোলনের তৃতীয় কার্য, দেশে সাধারণ ও. 


৪৯০ | | |! - . প্ররাসী।, রি ্‌ 1 ভাগ। 


es নলা 


অর্থকরী শিক্ষার রি ল্‌ কার্জানের কুপাতে ভরতে, 
উচ্চশিক্ষার দ্বার সঙ্কুচিত হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্া- 
লয়ের জন্য যে নূতন বিধি প্রণীত হইয়াছে, তাহার ফলে 
শত শত যুবক উচ্চ শিক্ষায় বঞ্চিত হইবে। নিম্ন শিক্ষার 
অবস্থাও শৌঁচনীয়--এদেশে শতকরা উননববই জন নিরক্ষর। 
কলাবিদ্যা দানে সরকারবাহাদূরের মনোযোগ অতি সামান্ত। 
শিক্ষা ভিন্ন কোনও 'জাতি উন্নত হইতে পারে না। এই 
গুরুতর জাতীয় অভাব মোচনের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা অতি কল্যাণকর হুইয়াছে। যতদিন রাজ্যশাঘনে 
ভারতবাসী অধিকতর ক্ষমতা লাভ'না করিতেছে, ততদিন 
ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি উন্নততর ও মহত্তর হইবে, 
ইহা আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আজ হউক, কাল হউক, 
জনশিক্ষার ভার ভারতবাসীকে নিজ হস্তে গ্রহণ করিতেই 
হইবে। স্বদেশী আন্দোলন এই অবশ্ঠকর্তব্যকন্মুকে পরি- 
. স্কট করিয়া তুলিয়াছে। * 
এক কথায় বলিতে হয়, স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্য এই, 
যাহাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাঁসী জাতিসমূহ জ্ঞানে, অর্থে 
বলশালী হইয়া. এক প্রবল স্বাবলম্বনশীল মহাজাতিতে পরিণত' 
হয়। কিন এ পথে-কতকগুলি গুরুতর অন্তরায় আছে। 


' জাতিগঠনের ব্রিবিধ অস্তরায়। 

জাতিভেদ ( racial difference }) ভাঁষাঁভেদ ও 
ধৰ্্মভেদ  একজাতীয়ত্ব (nationality ') গঠনের তিনটা 
প্রধান অস্তরায়। এগুলির কোনও একটীকে অতিক্রম 
করা! তত কঠিন নয়, কিন্তু ভারতে তিনটাই পূর্ণমাত্রায় 
বিদ্যমান । ভারতবর্ষ যদি ক্ষুদ্র দেশ হইত, তবে জাতিগঠনের 
কাৰ্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ হইত | bib তাহার 
প্রমাণ । মিল্‌ বলেন ঃ-- 


“Switzerland has a Hang sentiment of nationality, 
though the cantons’ are of different races, different 
languages, and different religions"—Rep. Government, 
_ P- 20. | 

কিন্তু ভারতবর্ষ একটা বিশাল মহাঁদেশ। সত্য বটে, 
ভাষাভেদরূপ অন্তরার ইংরেজী শিক্ষা দারা দুরীকৃত হইতেছে, 
এবং সমরাজনৈতিক স্বার্থ জাতিগত বিদ্বেষকে অনেক * 
পরিমাণে পরাজিত ক্রিয়াছে। আরও দীর্ঘকাল ইংলগ্ডের 


পাত নিপা পিতা 


অধীনে চি নিতে জাতিগত পিকে হিমাণ হয় 


পড়িবে - মিল্‌ বলিতেছেন ঃ-- 


“But the strongest of all 15 the identity of political 
antecedents; the possession of a national history; and 


‘.Conséquent community of recollections; collective ” 


pride and humiliation, pleasure and regret, connected 
with the same incidents i in the past.—p. 120. 


দেখা যাইতেছে, দেশের গৌরবময় অতীত কাহিনী 
যেমন, পরাজয় ও দুর্গত, সুখ ও ছুঃখও তেমনি জাঁতিগঠনের্‌ 
সৃহায়। স্বুতরাং আমাদিগের এক বিষম চিন্তার বিষয় ধর্ম্মভেদ | 
এই ক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান সহায় ব্রা্মমমাজ। . 
দেশী আন্দোলনের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সনবদ্ধ। ; 
ধাহারা স্বদেশী আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকিয়াও ব্রাহ্ম-: 
সমাজকে বিদ্বেষের চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারা মনে ১ 
রাখিবেন, প্রেম ভিন্ন হিন্দু ও মুসলমানকে মিলিত. করিবার 
আর কোনও উপায় নাই। প্রেম, ধর্ম্ম ভিন্ন হয় না। যে 
প্রেম স্বার্থ হইতে উৎপন্ন, তাহা বড় স্থায়ী নয়--“কতদ্ষণ 
জলের তিলক থাকে ভালে?” ব্রান্মধর্ম, বেদান্তধর্ম, 
আ্যধৰ্ম, থিওসফী--নাম যাহাই দেও না কেন, ধর্ম্মের বন্ধন ৯ 
ছাড়া আর কিসে ভারতের বিভিন্ন জাতিসমূহকে একত্র বন্ধন 
করিবে? আর, মুখে যতই ভালবাস! দেখাও না কেন, _ 
আচগুলব্াহ্ষণ সকলের প্রতি কার্য্যতঃ সমদর্শী না হইলে 
সকল শ্রেণীর মধ্যে একপ্রাণতাই বাঁ কিরূপে জন্মিবে? 
ব্ৰাহ্মসমাজ আশা করেন, ভ ভারতে__শুধু ভারতে কেন, জগতে, 
কালে এক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে; ব্রাহ্মসমাঁজ ভারতের 
কি কি উপকার করিয়াছেন, বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই। 


. কেবল বলিতে চাই, হে স্বদেশ সেবক, ব্ৰাহ্মসমাজ তোমারই 


লক্ষ্য সাধনে পরম সহায়, ইহা ভুলিও না। 
ও ধৰ্মদীবন ও রাজনৈতিক অধিকার ৷ - 

ব্রাহ্মসমাজও স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি উদাসীন 
থাকিতে পারেন না। এই যে দেশময় একটা 'এক্যবন্ধন 
দেখা যাইতেছে, এই যে বাঙ্গালী, মারাঠা, পঞ্জাবী, তৈলঙবী, 
সকলের মধ্যে একটা সমবেদনা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, | 
ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ইহা অতি আহলাদের ব্যাপার, কারণ 
ইহাতে পরোক্ষভাবে, তাঁহারই লক্ষ্য সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু. 
শুধু তাহাই নয়। ব্ৰাহ্মসমাজের্‌ পূর্ণতার পক্ষে- স্বদেশী 


“য় সংখ্যা। | 


আন্দোলন অত্যাবপ্তক ৷ কথাটা একটু স্পট করিয়া বলা 
যাইতেছে। . 

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। ব্রাহ্মসমাঁজ-_এবং 
- সম্প্রতি রামকুষ্ণমিশন, আর্য্যসমাজ প্রভৃতি সেই আধ্যা- 
ত্মিকতা সংরক্ষণ ও পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
আমর! আশা করিতেছি, ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য জীতিসগৃহকে 
দুরন্ত বিষয়েষণাঁর পথ হইতে আঁধ্যাত্মিকতায় আনয়ন 
করিবেন। কিন্তু অবিসংবাদী রাজনৈতিক অধিকার লাভ 
ন! করিলে এই আকাঙ্কা পূর্ণ হইতে পারে না। কারণ 
ধর্ম্মজীবন জাতীয় চরিত্রের উপর নির্ভর করে-_জাতীয় চরিত্র 
রাজনৈতিক অবস্থা দ্বারা নিয়মিত হয়। একধর্্মাবলম্বী 
হইলেও বাস্তবিক স্বাধীন ও পরাধীন জাতির ধর্ম এক নয়। 
একই খ্ৃষ্টধর্ম্ম, বিভিন্নজাতি সমূহের মধ্যে বিভিন্ন আঁকার 
ধারণ করিয়াছে । ছুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্‌। ঈশা 
বলিয়াছিলেন, “সীজরের যাহ! প্রাপ্য তাহা সীজরকে দেও ।” 
এরূপ বলিবার দুটা কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
এক, শত্ৰুগণ ঈশাকে বিদ্রোহিতার জালে ফেলিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল--তিনি তাহাদের সে চেষ্টা বিফল করিবার জন্য 
ওরূপ বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তাহার সময়ে ইহুদীগণ 
পরাধীন ছিল--ঈশীও পরাধীন জাতির পক্ষে যাহা সদুত্তর 
তাহাই দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছ্ছি, তাঁহারই 
শিষ্যগণ অত্যাচারী রাজাকে হত্যা করিয়াছে__যথেচ্ছাঁচারী 
রাজার বিরুদ্ধে প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা লাভ 
করিয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে, ঈশাঁর ধর্ম ও এই 
সকল জাতির ধর্মা ঠিক্‌ এক. নয়। সর্বজনশ্রদ্ধেয় বাবু 
কাদীচদ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জোসেফ, চেম্বার্লেন, উভয়েই 
খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু উভয়ের ঈশ্বর কি এক? আরও দেখুন 
একই খুষ্টধর্থ্ের প্রভাবে কুসংস্কারাচ্ছর মিসরবাসীদিগের 
মধ্যে সন্যাস ধর্শের প্রাবল্য উপস্থিত হইল, বাকৃপটু কলহ- 
প্রিয় গ্রীকৃগণ তর্কঘুদ্ধে শক্তিক্ষয় করিতে লাগিল, আর 
দিগ্বিজয়ী রোমকদিগের অধঃপতিত বংশধরগণ আধ্যাত্মিক 
সাম্রাজ্য লাভে যত্ববান হইল I 
গিবন্‌ বলিয়াছেনঃ-- 


“In the profession of Christianity, the variety of 
national characters may be clearly distinguished. The 
nations of Syria and Egypt abandoned their lives to 


স্বদেশী আদ্দোলন--উহার ত্ৰিবিধ কাৰ্য্য | 


টস শা? শিল্পি ৯.০ 


৪৯১ 
lazy and Cela Bed. uration Roe: again কাছ 
to the dominion of the world; and the wit of the 
lively and loquacious Greeks was consumed in the 
disputes of metaphysical theology."— Decline and Fall, 
Chapter 54. 

ুষ্টধর্থের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ন্দেও এই নিয়মের কার্য দৃষ্ট 


হইবে। চার্লস্‌ ভয়সী ও আচাৰ্য্য কেশবচন্ত্রের ব্রাহ্ম ধর্ম 


. কি ঠিক এক? রাজভক্তি ব্রাহ্মধর্ন্মের অঙ্গ, পতিত বঙ্গদেশেই 


একথা বলা শোভা পাইয়াছে। রাজপুরুষগণ যদি অত্যাচার 
করেন, তাহার প্রতিবাদ না করিলে রাজা ও প্রজা উভয়েরই 
ক্ষতি । অব্যাহত, অপরিসীম ক্ষমতাপরিচালন! পতনের ' 
কারণ, নেপোলিয়ন তাহার প্রমাণ ।: অত্যাচার দ্বার! 
অত্যাচারীর চরিত্র অবনত হয়, তাহার ফল অত্যাচারীর 
শক্তিক্ষয়। সুতরাং রাজার কল্যাণের জন্যই তাঁহার 
অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে হয়। ইহাই যথার্থ রাঁজ- 
ভক্তি। এ অর্থে রাঁজভক্তি ব্রাহ্মধর্মের অঙ্গ অবশ্যই হইতে 
পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কথা আছে। অম্লান 
বদনে সকল অত্যাচার অনাচার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলে 
প্রকৃত রাঁজভক্তি তো হয়ই না--তাহাতে ধর্ম্মজীবনও রক্ষা 
পায় না। যাহারা অপরিমেয় রাজভক্তির পক্ষপাতী, ব্যক্তি- 
গত জীবনে তাহারাই অপরের ন্যায্য অধিকারের প্রতি 
উদ্দাসীন। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক অধিকার লাভের সঙ্গে 
সঙ্গে জনসাধারণের সততা বদ্ধিত হয়, তাহার! অপরের ধন- 


প্রাণের মৰ্য্যাদা করিতে শিক্ষ! করে। 


“The gradual decline of loyalty (in England) has 
accompanied an equally gradual increase of honesty, 
and of regard for people's lives and liberties...... Where 
belief in the sacredness of authority “most lingers, 
belief in the sacredness of life, of liberty.and of property 
is least displayed.”— Social Statics, pp. 240, 241. 


নিয্নোদ্ধত কথাটা বিশেষ অন্থধাবনযোগ্য_- 


The Russians, to whom worship of their Emperor 
is a luxury, confess openly that they are cheats, and 
laugh over their confession.—Do., p. 239. 


অর্থাৎ রুষিয়াবাসিগণ অতি রাজভক্ত এবং অতিশয় 
প্রবঞ্চক। তবে দেখুন, ধর্ম্মজীবনের অর্থ যদি জীবনের 


‘পুর্ণাঙ্গ বিকাশ হয়, তবে রাজনৈতিক অবস্থার সহিত ইহার 


অতি নিকট যোগ আছে কি-না । আর ব্রাহ্মগণকে এ কথা 
এত করিয়া বলিতে হইবে কেন? স্পেনে প্রজাতন্ত্র শাসন 


রখ 


৪৯২ 


গ্রবাসী। | 


পিসি তিন 


তি হলো রাজ দি টি না | টাউনহলে 
ভোজ দিয়াছিলেন, আর নেটালের নিকটে ফ্রান্সের স্বাধীনতা 
পতাকাঁদর্শনের আগ্রহে তিনিই না আপনার পা ভাঙ্গিয়া 


ফেলিয়াছিলেন ? তিনি জানিতেন নিরবচ্ছিন্ন পরাধীনতা - 


পূর্ণধৰ্ম্মলাভের পরিপন্থী । 

ধর্মের সহিত. রাজনীতির অঙ্গাঙ্গীভাব কেবল আমা- 
দিগের মনঃক্ল্লিত নয়। সেদিন স্বামী অভেদানন্দ বলিতে- 
ছিলেন, “রাজনৈতিক আন্দোলনও বেদাস্তধর্োর অন্তর্ভ ত। 
আজ যদি ভারতবাসী দেশশাসনে পূর্ণ অধিকার পায়, ছুভিক্ষ 
প্রভৃতি অমনি অন্তহিত হইবে 1” 

আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কি বলেন? 


“যদি বেদান্তপ্রতিপাদ্য ত্রাঙ্গধর্ম প্রচার করিতে পারি, তৰে সমুদায় 
ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পরবিচ্ছিন্ন ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে 


ভ্রীতৃভাবে মিলিত হইবে, তাঁর পূর্ববকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে. 


এবং অবশেষে সে স্বাধীনত!| লাভ করিবে। আমার মনে তখন এত 
উচ্চ আঁশ! হইয়াছিল 1”-_ আত্মজীবনী, ৫৩ পৃঃ। 
ব্ৰাহ্মসমাজ ' রাজদ্রোহী নয়--স্বদেশী আন্দোলনও 


রাঁজদ্রোহী নয়।- ভাঁরতবাসী ও ইংরেজের স্বার্থ এক সুত্রে 
গ্রথিত। মেকলে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ 'দুর্দশাপন্ন হইয়া 
. ইংলণ্ডের অধীন না থাকিয়া যদি স্বাধীন 'ও এশর্য্যশালী হয়, 
তাহাতেই ইংলণ্ডের অধিক লাভ। এক্ষণে আমরা কি 
দেখিতে পাইতেছি? গড়ে প্রতি.ভারতবাসী-বৎসরে মোটে 
এক শিলিংএর বিলাতী পণ্য ক্রয় করে। তাহাদের যদি 
্ীবৃদ্ধি হয়, তাহারা যদি বৎসরে গড়ে এক পৌণ্ডের পণ্য ক্রয় 
করিতে পারে, তবে ইংলওকে পৃথিবীর আর কোনও দেশের 
সহিত বাণিজ্য করিতে হয় না। মেকলে অতি সঙ্গত কথাই 


বলিয়াছেন 8 . ', OY 
- “That would indeed be a doting’ wisdom ‘which 
‘would keep:'a hundred millions 101 men from being 
our customers in order that they' might continue.to be 
“our slaves.”— 
পাছে ভারতবর্ষ হন্তচ্যুত হয়, এই ভয়ে, . ভারতরাসীর 
শোণিত শোষণ করা সেই রূপ নির্ক্ দ্ধিতা, যেমন নির্ব, দ্ধিতা 
সেই মূর্খ প্রকাশ করিয়াছিল, যে র্ণডিষের লোভে হংলীর 


প্রাণবধ করিয়াছিল'। els এ. 8০ পি 
. উপসংহার,। EA bat ft 


আর দুই একটী কথা টা আমাদের বক্তব্য শেষ না। 


হয়। 


কেহ নিভে শান? আমরা এতক্ষণ কেবল ল বৃটিশ 
রাজত্বের দোষই প্রদর্শন করিলাম, গুণের কথা কিছুই বলা 
হইল না। এই আপত্তির উত্তর এই যে, আমরা যদি মনে 
করিতাম, ইংরেজ শাসনের আগা গোড়া সমস্তই মন্দ, তাহারি 
গুণের ভাগ কিছুই নাই, তবে আর এই প্রবন্ধ লিখিবার 


"প্রয়োজন ছিল না। ইংরেজগণ ভারতের কি কি উপকার 
করিয়াছেন, তাহা ' সকলেরই জানা আছে, আপাততঃ 


সেগুলির বিশদ বর্ণনা না করিলেও চলে । ইংরেজ রাজত্বের 
দোষ ও অভাব কি, এবং সেগুলি কিসে দুর হইতে পারে, 
সেই আলোচনাই এখন প্রাসঙ্গিক ও হিতকরী । 

স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশীবর্জন কি উচ্চাঙ্গ 
ধর্ম্সাধনের বিরোধী? ইহার উত্তর এক প্রকার দেওয়া 
হইয়াছে, তথাপি আরও কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজিন। অভিসন্ধি 


বিশুদ্ধ না হইলে ভজন-পুজনও মলিন হয়। স্বদেশী আন্দো- 


লনের তো কথাই নাই। চিত্ত অবিশুদ্ধ হইলে স্বদেশের 
সেবা নিষ্ষল। মিথ্যা ও: প্রবঞ্চনার দ্বারা কোনও জাতি 
বড়' হইতে পারে না । 


বিশ্বপ্রেমের কোনও বিরোধ নাই। যাহারা বলেন, বিদেশী- 
বৰ্জ্জন প্রেমবিরোঁধী, উহাতে কেবল হিংসাবিদ্বেষ প্রশ্রয় 
পায়, হয় তাহারা! স্বার্থান্ধ, নতুবা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে নিতান্ত 


অজ্ঞ। যথার্থ ' মানবপ্রীতির " অর্থ কি এই যে তোমার, 


গৃহদ্বারে যে শত শত লোক অনশনে, অর্ধাশনে 
কাঁলযাপন. করিতেছে, 'তাহাঁদিগের মুখপানে একটাবারও 
তাকাইওন1-_কিন্ত সর্বরপ্রযত্বে' দেখিও, যাহাতে প্রবল, 
বৰ্ধিষ্ণু, সমৃদ্ধিশালী 'বৈদেশিকদিগের আরও ধনাগম 
হইতে পারে? এজাতীয় মানবগ্রীতি ঘোরতর স্বার্থপরতারই 
নামান্তর মা্র। স্বদেশীয়দ্দিগের প্রচণ্ড জীবনমরণ সংগ্রামের 
মধ্যে" আপনার নিরাপদ গৃহকোণে বসিয়া শান্ত সমাহিত 
চিত্তে ভগবানের নাম করা ধার্ম্িকতার লক্ষণ হইতে পারে। 
কিন্তু যে ধার্ষিকতা ইহ্‌ সংসারে কাহারও উপকারে আসিল না, 
তাহা যে পরকালেই বিশেষ কাজে লাগিবে, ইহা সন্দেহ 
করিলে, আশা করি, অতি গুরুতর পাষণ্ডতার কায হইবে 


বিধাতার . গুঢ় অভিপ্রায় কি বলিতে পারিনা, কিন্ত 


এ সকলই যেমন ঠিক্‌, তেমনই; 
ইহাও অতি ঠক্‌ কথা যে বিশুদ্ধ স্বদেশগ্রীতির সহিত 





লা 





শ্রীমতী কুচবেহারের মহারাণী । নীযুক্ত আর্‌ বেঙ্কটরত্রম্‌ নায়দু । 


Kunt line Press, Calcutta. 


টম সংখ্যা] 


আমাদের আশা চি স্বদেশ আানোৱিন ও রা্সমাজ 
পরস্পরকে বলশালী করিবে, এবং কালক্রমে উভয়ের 
সহযোগিতায় ভারতে জ্ঞানধর্ম্মে সমুন্নত. এক বিশাল জাতি 
সংগঠিত হইবে! 

শ্রীরজনীকাস্ত গুহ। 


জাপানী আদর্শ ও চীন জাতির 
শিক্ষা সংস্কার । 


:গুভক্ষণে রূষ-তুরস্ক যুদ্ধে রুষিয়া বিজয়ী হইয়া নিজের 
অপ্রতিহত ক্ষমতার পরিচয় পাইল। রূষজাতি আপন 
বাহুবলে আপনাকে অদ্বিতীয় মনে করিয়! ধরাকে সরাখানার 
তায় জ্ঞান করিল। আত্মঅহংকার বৃদ্ধির, সঙ্গে সঙ্গে 
অপেক্ষাকৃত দুৰ্ব্বল ও ক্ষুদ্র রাজ্য সকল গ্রাস করিবার জন্ত 
-শনৈঃ শনৈঃ পদবিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। 
এক দিকে. যেমন অপেক্ষাকৃত ছূর্ধল জাতি সকলের 
মনে রূষভীতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অপর দিকে রূষিয়ার 
বৃথা গর্ব ও দর্পের. মাত্রা সেই পরিমাণে বঞ্ধিতভাবে দেখা 
দিতে লাগিল। পুর্বপ্রান্তে মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, চীন 
প্রভৃতি হইতে পশ্চিমপ্রান্তে আফগানিস্থান ও পারস্ত 
‘ও তুরস্ক পর্য্যন্ত রূষাতষ্ক দেখা দ্বিল। আবার শুভক্ষণে 
চীন-জাপান যুদ্ধ ঘটিল। সেই যুদ্ধে বিজয়ী জাপানের 
বিজয়-ফল-সদৃশ স্বকর-্তস্ত পোর্ট-আর্থার বন্দর রূষিয়ারি 
চক্ষুশূল হইল। রূষিয়ার আত্মগরিমা, চরমমাত্রায় জাগিয়া 
উঠিয়া নগণ্য ক্ষুদ্র হিদেন জাপাঁনকে পোর্ট-আর্থার হইতে 
অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল। রূষ বহু অর্থব্যয় 
করিয়া পূর্ণগর্ব্বে-পোর্টআর্থার বন্দরে এক অভেদ্য, অজেয় 
দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহাকে সুদৃঢ়, করিল। এরূপ সুদৃঢ় 
দুর্গ পূর্বাঞ্চলে আর ছিল না। যে সকল ইংরেজ সেই 
রষিয়ানির্ন্মিত দুর্গ দেখিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা জেদ 
পূর্বক’ বলিয়াছিলেন যে, *পোর্টআর্থার জয় করা কাহারো 
সাধ্য নাই!” রূষভন্লুক মুখব্যাদান করিয়া সমস্ত মাঞচুরিয়া 
দেশ আপন মুখগন্বরে স্থাপন . করিয়া! কেবল গলাধঃকরণ 


জাপানী জান ও চীন জাতির শিক্ষা সংস্কার ॥ 


রিনার উপক্রম চি 1৯ অমনি বিবির না দেই 


*churia to Russia. 


৪৯৩ 


“নগণ্য, ক্ষুদ্র হিদেন” জাপান রূষিয়ার গলনলিতে কণ্টক- 
রূপে গিয়া বাধিল এবং সেই গ্রাস গলাধঃকরণে বাধা দিয়! 
জাপান ববষিয়ার ভয়ানক যন্ত্রণা উৎপাদন করিল। এলেক্‌সিপ্‌- 
প্রমুখ ভন্গুকগণ মহা হঙ্কারে গল্জিয়া উঠিল। এদিকে 
অপমানে জর্জরিত ক্ষুদ্র জাপান প্রতিহিংসার বহ্নি বুকে 
ধরিয়া অকুতোভয়ে সেই গর্জনের উত্তর দিল। মাহেন্দ্রহ্মণে 
রূষ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই মহাযুদ্ধে বিজয়ী 
জাপান জগৎকে দেখাইল যে, আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও 
সাহস, তেজ, জেদ ও বুদ্ধি থাকিলে এবং আত্মবলি ও 
স্বার্থবলি দিতে জানিলে, প্রকাও বলশালী দৈত্যকেও 
পরাঁভব করা যায়! সেই মহাযুদ্ধের ফলে রূষিয়! প্রকাণ্ড- 
দেহধারী হইয়াও ক্ষুদ্রের নিকট পরাজিত হইয়া লজ্জায় 
মাথা অবনত করিল। আত্ম-অহংকারের ও বৃথ| দর্পের 
কি দোষ, তাহা রূষিয়া বুঝিল। | 

সেই মহাহবের শুভফলে সমস্ত আসিয়! জাঁগয়! উঠিল। 
জাপান নিঃশব্দে আত্মবলি দিয়া এক বৎসরে যে মহাফল 
প্রন্থতত করিল, বহুবৎসরব্যাগী বক্তৃতা, আলোচনা বা 
প্ররোচনা দ্বারা কিন্তু তাহা সম্ভব হইত না। প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত : 
দ্বারা যে ফল হয়, বক্তৃতা বা লেখা দ্বারা সহসা সে ফল 
পাওয়া যায় না। »এই কথাটা স্বদেশী লোককে বিশেষ 
ভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। জাপান যদি রূষ 
কর্তৃক পোর্টআর্থার হইতে অপমানিত ও লজ্জিত হইয়া 
তাড়িত না হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ রূষ-জাপান যুদ্ধ .. 
ঘটিত না। রূষ-জাপান যুদ্ধ না ঘটিলে খুব সম্ভব আসিয়ারও 
নিদ্রা এত শীত্র ভঙ্গ হইত না। একথা একরপ নিশ্চয়- 
রূপে বলা যাইতে 'পারে। সুতরাং আমরা স্পষ্টই বুঝিতে 


পারিতেছি যে সবল কর্তৃক ছুর্বধল অত্যাচরিত ও প্রপীড়িত 


* মাঞ্চুরিয়ার অবস্থা কিন্ূপ দীড়াইয়াছিল তাহা, আমেরিকার 
সাহিতাপরিষদ্‌.কর্তৃক প্রেরিত ভ্রমণকারী মিঃগাইলের কথা দ্বারা প্রমা- 
ণিত হইতে পারে। তিনি সমস্ত মাধুরিয়া এবং চীনদেশ ভ্রমণ করিয়! ১৯*৩ 
সালে টেঙ্গিয়! আদিয়াছিলেন। তাহার নিকট মাঞ্চুরিয়ার কথ, জিজ্ঞাসা 
কৰিলে বলিলেন যে, Manchuria is gone. Li-Hung Chang 
‘(the Bismarck of China) has :practically sold Man- 
There are forts and Russian settle- 
ments everywhere in Manchuria. Manchuria could 
never be recovered by China, 


৪৯৪ 


এ কা ১৯ সাকা শিল সিসি তা 


ন হইলে ছু ুর্লের প্রাণে শক্তিধর হ্য় নার বোধ করি 
. ছুর্ধলকে জাগাইবার জন্যই বিধাতার এ একটা বিধান। 
তাঁর সাক্ষী বর্তমান বঙদেশ ৷ 

গত অর্ধ শতাব্দীর উপর হুইল দুর্বল চীনার উপর 
সবল কর্তৃক বহু অত্যাচার হইয়াছে এবং হইতেছে । ক্রমাগত 
অত্যাচার সম্থ করিয়া আজ চীনার প্রাণে শক্তিসঞ্চার 
হইয়াছে। চীন আজি কুসংস্কার ও জাতীয় রক্ষণণীল 
স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যখাসননীতির ও সামাজিক দোষ 
সংশোধন এবং শিক্ষাসংস্কারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। 
বিনা শিক্ষায় রাজ্যশাসন, নীতিশিক্ষা বা সমাজ সংস্কার 
অসম্ভব। তাই সাধারণ শিক্ষার প্রতি চীনার আগ্রহ 
সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হইতেছে। চীনার সেই শিক্ষার আদর্শ 
জাপান। জাপানী আদর্শে শিক্ষার ঢেউ বিশাল চীন- 
সাম্রাজ্যের বড় ছোট সমস্ত নগর, উপনগর সকল প্লাবিত 
করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পল্ীগ্রাম পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। 

চীনসামাজ্যের অন্তান্ত প্রদেশ সকলের তুলনায় ইউনাঁন 
প্রদেশ অপেক্ষাকৃত কিছু পশ্চাৎপদ। সেই ইউনানের 
সর্বপশ্চিম প্রান্তে টেঙ্গিয়ে সহরে ও. তন্নিকটবত্তা স্থানের 


শিক্ষা প্রণালীর যে পরিবর্তন দৃষ্ট হইতেছে তাহাই উপলক্ষ্য ' 


করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। উদ্দেশ্য আমার 
স্বদেশী লোককে চীনের প্রাচীন ও নব্য শিক্ষা প্রণালীর 
আভাস দেওয়া মাত্র । 


প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালী। 


কোন বিষয়ে সু বিচার না করিয়া মোঁটামোটী এদেশে 
তিন প্রকার শিক্ষার প্রথা দৃষ্ট হয়। যথাঃ 

১। প্রাথমিক বা সাধারণ শিক্ষা | 

২। মাধ্যমিক বা শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা । 

৩। উচ্চ শিক্ষা 

১। প্রতি সহরে ও পল্লীগ্রীমে বহু সংখ্যক দেবমন্দির 
আছে। এই মন্দিরগুলি অতিপ্রশস্ত এবং নানা বিভাগে 
বিভক্ত । সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রায় প্রতি মন্দিরেই 


পাঠশালা আছে । ঠিক ব্রন্ধদেশেও এই প্রকার প্রতি মে ও, 


ফুঙ্কি টায়ে পাঠশালা দৃষ্ট হয়। এই সকল পাঠশালায় 
অধিকাংশেই হাতের লেখা পোক্ত করা, মোটামোটা হিসাব 


প্রবাসী ৷ 


পির NE NUE EET RE 


চামড়ার কাৰ্য্য শিক্ষা করিতে আরন্ত করিয়া থাকে। 


_ [৬ষ্ঠ ভাগ। 


নিকা করা এবং সহজ সহজ ইনার সকল পিকে শিক্ষা 
দেওয়া হয়। ভদ্র হইতে কৃষক, কুলি মজুরের ছেলে পিলে 
পর্যন্ত এখানে প্রাথমিক শিক্ষা পাঁয়। বর্তমানে জাপান 


"ভিন্ন এই প্রকার সাধারণ শিক্ষার প্রাচুর্য প্রথম রদ্ধদেশ 


দ্বিতীয় চীনদেশ ভিন্ন আসিয়ার অন্ত সকল দেশে দৃষ্ট হয় 
কিনা সন্দেহ। প্রতি ছাত্র বৎসরে অবস্থান্থসারে এবং 
শিক্ষান্থুসারে প্রতি বৎসর ২২ টাকা হইতে ১৫।২০ টাকা 
পৰ্য্যন্ত দিয়! থাকে । 

২। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, যে সকল ছাত্রের 
বয়স হইয়াছে, যাহাঁদের কোন একটা বাবসা শিক্ষা করিয়া 
জীবিকাজ্জনের প্রয়োজন, তাঁহাদের আপন আপন কুচি 
অনুসারে বা স্থুবিধান্থ্যায়ী কেহ কোন মহাজনের গদিতে বা. 
দোকানে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত হয়, কেহ স্বর্ণরৌপ্যের কাধ্য 
শিক্ষার জন্য কোন দোকানে প্রবেশ করে, কেহ বা সুত্রধরের 
কাৰ্য্য শিখিতে আরম্ভ করে, কেহ রংএর কাৰ্য্য, কেহ বা 
এই 
শিক্ষানবিশগণ বিনা বেতনে তিন বৎসর শিক্ষানবিশ রূপে 
কাৰ্য্য শিক্ষা করিতে বাধ্য। ইহারা খোরাকীটী দোকানদার বা 
আড়ত হইতে পাইয়া থাকে। তিন বৎসর সমাপ্ত হইলে 
নিজে স্বাধীনভাবে কাধ্য চালাইতে আরস্ত করে বা কাহারো! 
বেতনভোগী হুইয়া চাকরি গ্রহণ করিয়া থাকে । 

৩। প্রাথমিক শিক্ষায় যে সকল ছাত্রের মেধার পরিচয় 
পাওয়া যায়, এবং যাহাদের অবস্থা ভাল, আশু অর্থ 
উপার্জনের যাহাদের প্রয়োজন নাই," সেই সকল ছাত্র 
ক্রমে দুরহ বিষয় এবং প্রাচীন সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষা 
করিতে থাকে। এ... 

এদেশীয় প্রাচীন উচ্চশিক্ষা প্রণালীর আমাঁদিগের বর্তমান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; কিন্ত 
এদেশের উচ্চশিক্ষায় মাত্র প্রাচীন (012550) সাহিত্য, 
রচনা, হস্তলিপি, এবং চীনদেশের ইতিহাস কতকটা 
শিক্ষা দেওয়া হয়। এদেশের প্রাচীন উচ্চশিক্ষা প্রণালীতে 
নিশ্মলিখিত ডিগ্রি বা উপাধির জন্য পরীক্ষ! গৃহীত হইয়! 
থাকে। 

১। সেউ-ছাই। যে সকল ছাত্র এই পরীক্ষার জন্য 
প্রস্তত হইবে তাহারা আপন জেলার - মাজিষ্ট্রেট বা ডেপুটী 
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“হাজির কর্তৃক প্রথমে পরীক্ষিত হই থাকে। রই 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাঁত্রগণ “সেউ-ছাই” পরীক্ষা দিতে উপস্থিত 
হইতে পারে। স্ৃতরাধ আমাদিগের প্রবেশিকা পরীক্ষার 


. সঙ্গে এই পরীক্ষার মিল দৃষ্ট হয়। 


.. প্রতি তিন. বৎসর অন্তর প্রত্যেক ডিবিশন্তাল্‌ 
কমিশনারের তত্বাবধানে এই পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। 
পেকিন হইতে পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিয়া এই পরীক্ষা 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। যত পরীক্ষার্থী আপন আপন 
দূরখাস্ত এবং সন্চরিত্রের প্রশংসাপত্র সহ এক কর্মচারীর 
নিকট উপস্থিত হুন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার 
স্থানীয় । ইনি যদি কাহারো সচ্চবিত্রতা বা বংশমধ্যাদার প্রতি 
সন্দেহ ক্রেন তাহা হইলে সেই ছাত্র পরীক্ষায় উপস্থিত 
হইতে পারে না। এই “সেউ-ছাই” পরীক্ষা গ্রহণের 
জন্য যে পরীক্ষক আইসেন, তাহাকে “স-ওয়েন” বলে। 
মৌহরযুক্ত প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত কাগজ তাহার নিকট 
প্রেরিত হয়। তিনি পরীক্ষার কাগজ সকল দেখিয়া উত্তীর্ণ 
ছাঁত্রগণকে “সেউ-ছাঁই” উপাধির জন্ত সুপারিশ করেন। 

২। লিং-ছেন। কোন বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র 
লিং-ছেন উপাধি পাইয়া থাকেন। 

৩। কুং-ছেন। লিং-ছেন উপাধিবারী ব্যক্তি তিন বৎসর 
অন্তর কোন প্রদেশের প্রধান নগর বা হেড কোয়ার্টার, 
যথায় গবর্ণরজেনেরালের বাস, তথায় পরীক্ষা দিবার জন্ত 
উপস্থিত হন। এই পরীক্ষার জন্য প্রতি তিন বৎসর 
পেকিন রাজদরবার হইতে পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আইসেন। 
তীহাকে “চু-খাও” বলে। গবর্ণরজেনেরালের তত্বাবধানে 
এই পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাঁকে। এই পরীক্ষায় “লিং-ছেন” 
উপাধিধারী উত্তীর্ণ হইলে “চি-জেন” উপাধি প্রাপ্ত হন। 
কিন্তু পরীক্ষায় পুনঃ পুনঃ অনুত্তীর্ণ হইয়া দ্বাদশ বৎসরকাল 
যিনি অপেক্ষা করিতে পারেন, তাহাকে “কুং-ছেন” উপাধি 
প্রদত্ত হইয়া থাঁকে। | | 

৪। চি-জেন। “সেউ-ছাই” উপাধিধারী “লিং-ছেন” 
বা “কুং-ছেন” উপাধির পরীক্ষা না দিয়া একেবারে চি-জেন 
উপাধির পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে তিনি “চি-জেন* 
উপাধি পাইতে পারেন। সম্মানে “চি-জেন,*” 
বা কুং-ছেন হইতে শ্রেষ্ট । 


জাপানী আদর্শ ও চীন জাতির শিক্ষা সংস্কার । 


লিং-ছেন * 


৪8৯৫ 

৫1 নি? এই পরীক্ষা তিতির ও অন্তর 
পেকিনে গৃহীত হইয়া থাকে । যিনি এই পরীক্ষা গ্রহণ 
করেন তাঁহাকে প্ছুং-ছাই” বলে। প্রাদেশিক প্রধান 
নগরে যে “চি-জেন” উপাধির পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ ছাত্র ব্যতীত এই পরীক্ষায় আর কেহ উপস্থিত 


হইতে পারে না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র “চিন-ছে 
উপাধি পাইয়া থাকেন। 
৬। হান্লিন্। যে সরল ছাত্র সর্বোচ্চ পরীক্ষায় 


উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা পেকিনে তিন বৎসর 
থা'কয়া তবে “হান্লিন্‌* পরীক্ষা দিয়া থাকেন। এই 
প্হান্লিন্” পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে যিনি সর্ব 
প্রথম স্থান অধিকার করেন তাহাকে (ক) চোয়াং ইয়েন, 
(খ) দ্বিতায়ছাত্ৰ-পাং ইয়েন, (গ) তৃতীয়ছাত্ৰ_ঠান হোয়া 
(ঘ) চতুর্থ ছাত্র--কুয়েন-লু উপাধি এবং তগ্তীত আর 
সমস্ত উত্তীর্ণ ছাত্রকে হান্লিন্‌ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা 
হইয়া থাকে। ইহাকে [1০7০ পরীক্ষার ‘সঙ্গে তুলনা 
করা যাইতে পারে। 

এই সকল উপাধিধারী ব্যক্তিগণ রাঁজদরবারে মহা 
সম্মান পাইয়া থাকেন। ইহাদের কেহ কোন গুরুতর 
অপরাধ করিলে সাধারণ অপরাধীর ন্যায় ইহাঁদিগকে হাত- 
কড়া দেওয়া আদেশ নাই। উপাধি অন্ুসারে আরো নাঁনা- 
প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রভেৰ ও আচার ব্যবহার আছে। 
তাহা লিথিয়া প্রবন্ধ বাঁড়াইবার ইচ্ছা করি না। এই সকল 
উপাধিধারীগণের যদি কেহ খুন অপরাধে, অভিযুক্ত হন, 
তাহা হইলে তাহার উপাধি গবর্ণমেন্ট প্রত্যাহার না করা 
পর্যন্ত তাহার কোন শাস্তি হইতে পারে না। ' 

“্হান্লিন্” পরীক্ষায় সর্বপ্রথম ব্যক্তি আপন টুপি 
বা শিরোভ্ষণে হীরক বা মূল্যবান্‌ শ্বেত প্রস্তরের চুড় 
(white button) পরিধান করেন, আর অপর সকলেই 
্বর্ণময় চূড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাকে 831007 বল! 
যাইতে পাঁরে। ইহা ভিন্ন কোন কোন উপাধি অর্থ দ্বারা 
ক্রয় করা যাইতে পারে। যথা “চিয়েন-সেন্ত নামক 
উপাধি ২১ টেল বা প্রায় ৪২২ টাকা দিলে খরিদ করা : 
যায়। যিনি এই উপাধি খরিদ করেন, তিনি *চি-জেন” 
উপাধির পরীক্ষা দিতে পারেন। আবার “সেউ-ছাই” 


৪৯৬ 


, প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


সাপ Ta ea te a 


উপাধি ধারী বাকি, পায় ৪ ৪২. ২ টাকা, খরচ চ করিলে প্কুং-ছেন” 
উপাধি খরিদ করিতে পারেন: এই উপাধি ক্রয়ের মুল্য 
" সর্ধত্র সমান নহে। কোন কোন স্থানে কোন মাজিষ্ট্েটের 
' পদ্ব খরিদ করিতে প্রায় ৬০০০২ টাকা মূল্য দিতে হয়. এবং 
কমিশনারের পদ খরিদ করিতে প্রায় ৪০১০০০২ হাজার-টাকা 
ব্যয় করিতে হয়, ইত্যাদি . শুনিয়াছি, 'আমেরিকার কোন 
কোন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এম-ডি, উপাধিও নাকি 'অর্থ দ্বারা 
খরিদ করা যাইত । : চীনদেশের প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীতে 
সাহিত্য ও ইতিহাস ভিন্ন, গণিতশাস্্, ভূগোলি- ও. বিজ্ঞান 
প্রভৃতির চর্চা আদবেই ছিল.ন1।” চীন্ভাষায় :কোনব্যাকরণ 
নাই। সুতরাং ছাত্রগণ সে আঁপদ-হইতে-রক্ষা পাঁইয়াছে। 
এই প্রসঙ্গে আমাদের . দেশের: প্রাচীন -শিক্ষা প্রণালীর 
সঙ্গে চীনদেশের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা--করিতে ইচ্ছা।হয়,1 
আমাদিগের প্রাচীন ধরণের" শিক্ষাপ্রণালীতে গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালায় ছোট বড় সকল লোকের ছেলেই. প্রাথমিক 
. শিক্ষা লাভ করিত। তথায় -গুরুমহাশয় 'শতকিয়া, কড়াকিয়া, 
ফলা, বানান, নাম, পত্রাদি লিখিতে শিক্ষা .দিলেই..তাহার 
'বিগ্ভার শেষ সীমার সঙ্গে পড়,য়াগণের প্রাথমিক শিক্ষা-সমাপ্ত 
হইত। 
সমধিক ছিল। সর্দার পড়্‌য়া অনের সময়ে. গমহািরের 
প্রতিনিধিরূপে কার্ধ্য- করিতেন | . 
এই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত. করিয়া তাতে: কেহ 
কেহ মহাজনের. গদিতে- শিক্ষানবিশ হইয়া মহাজনী কাধ্য 
শিক্ষা করিতেন, কেহ বা জমিদারের সেরেন্তায় শিক্ষানবিশ 
হইয়া জমিদারির কাঁধ পরিক্ষা করিতেন । এই শিক্ষা প্রণালীকে 
চীনদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে প্রারে'। 
তবে এদেশে জমিদাঁরির প্রথা প্রচলিত, 'নাই। , জমিদারি 


শিক্ষার -পরিবর্তে- চীনারা রাজকাধ্যের দপ্তরে. শিক্ষানবিশি 


করিতে পারে। 

, চীনদেশের উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে আমাদের দেশের: সা 
উপাধি পরীক্ষার কতকটা! সাদৃ্ঠ দৃষ্ট হয়। চীনদেশের একের 
পর অন্য উপাধির জন্য ক্রমে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হয়, 
আমাদের পণ্ডিতী উচ্চ শিক্ষা কিন্তু সে ধরণের নহে। একই 
পরীক্ষা! কেহ পনর বিশ বৎসর যাবৎ আলোচাল্‌ আর * 
কীছকলা খাইয়া অবশেষে নবদ্বীপ গিয়া উপাধি গ্রহণ করিয়া 


পেতো পড়ুয়া অপেক্ষা কাঁগজ্যে পড়ুয়ার সন্মান 


আসিয়া খাকেন। 1 “হার যে যেমন ন মেধা ' ও ও বুদ্ধির তেজ শছের 
মজলিশে তাহার পরিচয় ৷ ' যিনি “তর্ক ও বিচারে সকলকে 
পরাস্ত করিতে. পারেন, তিনি যোল আনা বিদায় পনি 
অর্থাৎ প্রথম নম্বরের পণ্ডিত তিনি। : এই মত বিচারের 


'ফলাফলানুসারে, কেহ চৌদ্ব.'আনা, বার আন! বিদায় ইত্যাদি 


পাইয়া :থাকেন। .চীনদেশী পণ্ডিতগণের- ন্যায় আমাদের 


পত্ডিতগণের ভূগোল, অস্বশাস্্ী প্রভৃ.ত বিদ্া একই প্রকার ৷, 


চীনদেশী পণ্ডিত স্বদেশী ইতিহাস শিক্ষা করেন, আমাদৈর 


দেশী পপণ্তিত-তাহার পরিবর্তে ব্যাকরণ ও-ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন 
“করেন।, 


আমাদের সংস্কতের সঙ্গে প্রাচীন চীন ভাষার 
তুলনা করা যায়। 'সংস্কতও সাধারণ লোকে বোঝে না, 
প্রাচীন চীনভাষাও সাধারণ.চীনা বুঝিতে পারে না। উভয় 
দেশী .পণ্ডিতগণের উভয় দেশীয় দর্কোধ্য ভাষা অধ্যয়ন-করাই 


'মুখ্য-উদ্দেশ্য'। আমাদের - দেশের প্রাচীন : উচ্চ শিক্ষারপ 
‘পণ্ডিতী-করিতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কাহারো অধিকার ছিল না। 
‘কিন্তু এদেশে তাহা নাই। 


নূতন শিক্ষাপ্রণালী । 
আমাদের দেশে যেমন নূতন প্রণালীর প্রবর্তন প্রযুক্ত, 
শিক্ষাপ্রণালীতে এক- যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে এ দেশেও 


‘সেই যুগান্তরের সুরু ইইয়াছে। জাপানী আদর্শে চীন ভাষায় 


সরল সরল পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে; গণিত, ইতিহাস, 
ভূগোল, বিজ্ঞানাদির'গ্রন্থসকল রাশি 'রাশি প্রকাশিত হইয়া 


'সর্বনর প্রচারিত হইতেছে। ইংরেজী শিক্ষার জন্ত চীনা ইংরেজী 
'ভঁষায় সরল সরল নানাবিধ পুস্তক বাজারে বিক্রীত হইতেছে। 


লোকে আগ্রহের 'সহিত সেই সকল, অধ্যয়ন করিয়া 


আপনাদের কুসংস্কার দূর করিতেছে। শিক্ষাপ্রণালী এত সহজ 


করা গিয়াছে, যে, পূর্বে যে বিষয় শিক্ষা করিতে অনেক সময়ের 
প্রয়োজন হইত এইক্ষণ সেই বিষয় শিক্ষা করিতে তাহার 
অর্ধেক সময় প্রয়োজন হয় নাঁ। যেমন পূর্ব্বে আমাদের দেশে 
স্কৃত শিক্ষা করিতে হইলে ৫৭ বৎসর মাত্র এক কলাঁপ 
ব্যাকরণই মুখস্থ করিতে হইত, কিন্তু এইক্ষণ ব্যাকরণ- 
কৌমুদী প্রভৃতি ' প্রণয়ন" প্রযুক্ত সংস্কৃত শিক্ষা অপেক্ষাকৃত 
সহজ হইয়াছে। 
জাপান ও সাংহাই হুইতে প্রতি ডাকে রাশি. রাশি 


. সংবাদ পত্র আসিয়া শিক্ষিত লোকের প্রতি গৃহে পঠিত 


৯ম সংখ্যা । | 
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হইতেছে। এবং ইহার দ্বারা চীন জাতির মধ্যে এক নূতন 
ভাব ও তেজের স্থাষ্ট করিয়া দিতেছে। স্কুলের ছাত্রগণকে 
কাওয়াৎ বা 17111 শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কি করিয়া 
লড়াই করিতে হয়, কি করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, ছোট 
ছোট বালকগণের প্রাণে সেই মন্ত্রবীজ নিহিত কারিয়া দেওয়া 
হইতেছে। কালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মহা বিশাল 
বৃক্ষে পরিণত হইবে এমন আশা করা যায়। 


জাপানী আদর্শ ও চীন জাতির শিক্ষা সংস্কার | 





৪৯৭ 


বিদ্যালয়ে কাওয়াৎ শিক্ষা ৷ 


টেঙ্গিয়ে হইতে তিন মাইল দূরে “হোসেনশাং” নামক 
এক বর্ধিষণ, পল্লী আছে। এই গ্রামে বহু ধনী "মহাজনের 
বাস। এই গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৬০** হাজার হইবে 
তিন চারিটা পাঠশালা এই গ্রামে আছে। ছাত্রসংখা! 
প্রায় ৪০০ চারিশতের অধিক হইবে। একজন ধনী মহা- 
জন, ধাহার বাড়ী চিকিৎসার্থ আমি যাতায়াত করিতাম, এক 
দিন আমাকে তাহার পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আহ্বান 


তত লোক উপস্থিত ছিলেন সকলেই আমার প্রতি 
ষ প্রকাশ করিলেন। শিক্ষিত বালকগণের মুখ 
ভাষায় আমার প্রশংসাবাদ করাইয়া সমস্ত ছাত্র 
কা দাহুসারে আপন আপন দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ 
বদ্ধ মুষ্টি করিয়া ্ধাুষ্টকে সকলে এক যোগে সটান 
মামাকে দেখাইয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিল। 
ভাষাদ্বারা যে প্রশংসা প্রকাশ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে 
হাই বৃদ্ধানষ্ঠ দেখাইয়া প্রকাশ করা চীন- 
যাহাকে নিন্দা করিতে হইবে বা গালি দিতে 

ক কণিষ্ঠাঙগুল দেখাইলেই চূড়ান্ত হইল। 
টাঠশালায় ডলের যে ফোটো তুলিয়াছি তাহার এক 
প ছাত্রগুলি এক চাং পরিবারের 


চাং নেক লোক। চীনজাতীয় 
হিপ দ্র দৃষ্ট হইবে। 


Ey asked + me how many children I had. 
d by an avowal of my single state, the 

i ‘majesty- cannot 
young ladies of the West can 


daughte 5, 
before twenty-fiv 
in the Empire will 


রাজ্ঞী ইংরেজ মহিলাকে তাহার ২ কথ 
স্টাহার পরিচারিকাগণের পদ দেখাইলেন 


ভাত ধার, কি লেখা গড়া শিখর? 1 
মেয়ে বুঝায় । 


শ্রীরামলাল সরকার । 


মহাভারত এবং র মায়ণে 

মহাভারত এবং রামীয়ণে ২৪২৫টি বিবিধ ছন্দের রচনা 
পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অ.ধকাংশ রচনা, শ্লোক এবং ত্রিষ্ট 
ছন্দে। এই দুইটি ছন্দই খুব প্রাচীন, এবং বৈদিক অন্ষ্টভ 
ও চি ভ হইতে উহাদের সঙ্গত সমদ্ধে ত বৃহৎ ন 


৫ ভাগ কেবল অগ্যান্ত নুতন ছ ছন্দে রচিত। be 
রচনা-কাল ও ও রচনার বিচারের জ 


(শ্লোক ) এবং ডট ভের রচনা, বা ন 
ভারতে আচ্ছু ৷ আছে ছ বটে, বিন্ধ উহার 





৯ম সংখ্যা । | 


+ শকত” 


রামায়ণ এবং মহাভারতের ছন্দগুলি _বুৰিয়া লইবার জন্ত 
বৈদিক ছন্দের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার প্রয়োজন । 

বৈদিক অন্ুষ্ট ভ,_-আটটি অক্ষরের এক একটি চরণের 
. চারিটি চরণে রচিত। উহার দুইটি চরণকে এক চরণ করিয়া 
লইলেই প্রায় শ্লোক হুইয় দীঁড়ায়। কিন্তু অবৈদিক শ্লোকে 
পদগুলির হু্বদীর্ঘের যে বাঁধা নিয়ম আছে, অন্ুষ্টাভে তাহা 
নাই। বৈদিক ত্ৰিষ্ট ভ, সাধারণতঃ এগারটি অক্ষরের চরণে 
নিবন্ধ ; ও ছন্দেই একটি অক্ষর বেশী হইলে তাহার, নাম 
হইল জগতী। এই ত্রিষ্টভেও উপেন্দ্ৰবজা এবং বংশস্থ- 
বিলাদির কড়া কড়ি নিয়ম নাই. মহাভারত এবং রামা- 
য়ণের শ্লোক রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, এক একটি শ্লোকে 
এক একটি অতিরিক্ত চরণ যোজিত আছে; উহাও প্রাচীন 
রীতির আদর্শে হইয়াছিল। বৈদিক অন্ুষ্ট ভে তিনটি 
চরণের পদ্য আছে; শ্লোকের হিসাবে ধরিলে উহা! দেড়টি 
চরণের একটি পদ্য হইত। তিন চরণের অন্ুষ্ট ভের নাম 
গায়ত্রী, পাচ চরণের অনুষ্টভের নাম পক্তি, এবং ছয় 
চরণের অনুষ্টভের নাম মহাপংক্তি। মহাভারত এবং 
রামায়ণের তিন চরণের শ্লোককে-অক্ষরের বীধাবীধি 
নিয়ম উপেক্ষা করিলে,_-মহাঁপংক্তি বলা যাইতে পারে। 
বৈদিক ত্রিষ্টভেও কোথাও বা অৰ্দ্ধ ত্রিষ্ট ভ (ছুই চরণ ) 
আছে, কোথাও ব! তিন চরণের ি্ভ আছে। অর্ধ 
ত্রিষ্টতের নাম দ্বিপদাবিরাজ্‌ এবং শেষোক্তটির নাম বিরাজ 
একালের বাঁধা নিয়ম উপেক্ষা করিয়া উপেন্দ্রবজ্রাদিকে 
্রি্টভ বলিলে, মহাভারতে দবিপদাবিরাজের দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যায়। বৈদিক বার অক্ষরের জগতী নানারূপে ব্ৰিষ্ট ভের 
সহিত মিশ্রিত পাওয়া যায়। এই মিশ্রিত ছন্দ, ককুভ্‌, 
বৃহতী, - উষ্ণী, এবং অতাষ্টি "প্রভৃতি নামে আখ্যাত। 
রামায়ণের উপজাতি, একটি বিশেষ নিয়মে বদ্ধ; কিন্ত 
মহাভারতের উপজাতিতে অনেক পরিমাণে বৈদিকমিশ্রিত 
ছন্দের স্বাধীনতা আছে। ত্রিষ্টভের বিশেষ দৃষ্টান্তে তাহা 
দেখাইব। | 

কয়েকটি বৈদিক ছন্দের দৃষ্টান্ত না দিলে অনেকে উহার 
প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। শব্দের অর্থ 
বুঝিতে না পারিলেও সম্বদীর্ঘ করিয়া পড়িয়া গেলে ছন্দের 
প্রকৃতি বুঝিতে পারা যাইবে । 


মহাভারত এবং হা ছন্দ । 


8৪১৪) 


"তু অম্‌ বলন্ত গোমতাঃ 
অপাবরদূরিবো বিলম্‌ 
তু অংদেব অবিভ্যু ৮ 
তুয্যমানা স সা ৷ ভেন্ুষ্টভ) 
বুহস্পতিঃ প্রথমং যাঁজমানঃ 
মহো জ্যোতিষঃ পরমে বিভ্তমন্‌ 
 সপ্তাসি অস্ত বিজাতো রবেণ 
বিসপ্তরশ্মি রধমৎ তমাংসি। (ত্রিষ্ট,ভ) 
পছ্যের প্রত্যেক পাঁদ অন্ত পাদ হইতে স্বতন্ত্র ; অন্ত চরণের 
সহিত যোজনা না. করিয়াই এক এক চরণের স্বাধীনতা | 
রাখা হইয়াছে। এই জন্য যেখানে প্রথম. পাদের শেষের 
সহিত পরপাদের প্রথমের সন্ধিযোগের কথা, সে স্থানে ' 
সন্ধিযোগ নাই । পরবন্তী সময়ে যখন সন্ধির কড়াকড়ি 
নিয়ম হইয়াছিল, তখন বৈদিক পদগুলি সন্ধিযুক্ত করিয়া 
লিখিত হইতে আরন্ধ হইল ; কিন্তু পাঠের বা স্থরের নিয়মে, 
পূর্ববৎ সন্ধি বচ্ছেদ করিয়া পড়িবার নিয়ম রহিয়া গেল। এই 
জন্ত এ কালের পাঠ দেখিয়া, কেহ স্থর করিয়া বেদ পাঠ 
করিতে পারেন না; স্ুরটুকুও শিখিতে হয়। একটা! 
দৃষ্টান্ত দিতেছি। এ কালের পাঠে পাওয়া গেলঃ 
“বয়মছেন্দস্ত প্রেষ্টাঃ” ; কিন্তু যদি প্রাচীনকালের নিয়মে 
(অথবা পড়িবার সরে) লেখা যায়, তাহা হইলে এইরূপ 
শুদ্ধ পাঠ হইবে ঃ--“বয়ং অদ্য ইন্দরস্ত প্রয়ি্ঠাঃ” | ইন্দ্র, 
বৈদিকযুগে ইন্দর উচ্চারিত হইতেন ; তবে “ই”ট দীর্ঘ 
উচ্চারিত. হইত। সন্ধির মহা গোলযোগ নাই দেখিয়া, 
পণ্ডিতেরা বলেন, যে এ ভাষা এককালে কথোপকথনের 
ভাবা ছিল। 
মহাভারত এবং রামায়ণের রচনাকালের সন্ধির বাঁধা 
বাঁধি নিয়ম চলিয়াছিল; কিন্তু প্রতিপাদ এবং প্রতিচরণ 
স্বতন্ত্র ভাবে যাহাতে উচ্চারিত হয়, এবং অর্থের জন্য অন্ত 
পাদের সহিত অচ্ছেগ্করূপে যাহাতে মিলিত না হয়, সে 
রীতিও কিছু কিছু ছিল। এই জন্য সন্ধির নিয়মপালনের 
জন্য অযথা চবৈতুহি’ দ্বারা পাদে পাদে যোগ সাধনের 
প্রয়াসও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা 
পুরা কৃত্য যুগে তাঁত ॥ (হ্বা-) আসীত্রাজা (হ-) অরুম্পনঃ 
যদিও যোল অক্ষরের এক এক চরণের ছুই চরণে শ্লোক 


৩৫০০ 


রতি তথাপি মহাভারতের : মূল গমটির রঃ রচনায়, ai পাদে 
এমন সুন্দর পার্থক্য আছে, যে শ্লোক গুলি চারি চরণে 
বসাইয়! দিতে পারা যায়। যথা. . . 
(১) ন! তন্ত্ী বিদ্ভতে বীণা'॥ না চক্রো! বি্বাতে রথঃ। 
(২) কিং হুমেস্তাদিদং কৃত্বা ॥ কিংনুমেস্তাদ কুর্ববতঃ। ইত্যাদি 
জোর করিয়া অষ্টম অক্ষরে বিরাম খুঁজিতে হয়, এরূপ 
রচনা মহাভারতে বিরল।, প্র প্রকার রচনা দেখিলেই, 
উহার সময় ‘সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হয় ; যথা 
,  দৃশ্ততে হিধর্মরিপেনা ধর্ম্মং প্রাকৃত শ্চরণ, | 
 সমাসাদি, দ্বারাও পাঁদে পাঁদে অচ্ছেদ্য মিলনের দৃষ্টান্ত, 
মহাভারতের মূল গল্পে বড় বিরল; নিয়লিখিত টু 
“ মহাভারতে বড় ক্কচিৎ, যথা 
মহামণি শিলা পট্ট-বদ্ধ পর্য্যন্ত বেদিকাঁং। ইত্যাদি। - 
) -. জোর করিয়া বিরাম, 'পাদে পাদে অচ্ছেছ্তা প্রভৃতি 
শ্লোক রচনায় 'অতিপরবর্তী কালের :প্রক্ৃতি,. গীতা এবং 
'হুরিবংশে প্রচুর পরিমাণে আছে। 
7 সংস্কৃত ক্রিষ্ট ভ--খাঁটি ত্রিষ্ট ত, এগার অক্ষরের 'চরণের 
'চারিচরণের কবিতা; এবং উহার শেষে একটি অতিরিক্ত 
দীর্ঘ. অক্ষর যুক্ত হইলে 'জগতী হয় ; একথা পূর্বে বলিয়াছি। 
বৈদিক তরিষ্টভ এবং জগতী হইতে, যে. কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দ 
[সাক্ষাৎসমদ্ধে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যে গুলি খুব প্রাচীন, 
“তাহাদের . নাম (১)' উপেন্্রবজা, (২) ইন্দ্রবা, (৩) 
বংশস্থবিল, (৪) ইন্দ্ৰবংশা, এবং (৫) উপজাতি । 
-উপেন্দ্রবজা- এবং উন্রবস্ভায় গ্রভের এই, যে ইন্দ্রবদ্রায় 
প্রথম অক্ষর গুরু । উপেন্দ্রবজ্রা. এবং ইন্ত বজ্রায় চরণের 
শেষ অক্ষর হন্বও রাখা যাইতে পারে ; কারণ ও শেষ হক্ব, 
দীর্ঘের মতই উচ্চারিত হয়।: এই শেষোক্ত প্রকার উপেন্ত্র- 
'বজ্রা' এবং 'ইন্দ্রব্জার চরণে যদি একটি অতিরিক্ত গুরু অক্ষর 
যৌগ কর! যায়, তাহা হইলে ক্রমান্বয়ে_বার অক্ষরের জগতী- 
'জাতীয় বংশস্থবিল এবং-ইন্দ্রবংশা হইয়া গেল। এই চাঁরি 
ছন্দ লইয়া যে সকল রচন! হয়, তাহার নাম উপজাতি 
‘মহাভারতের উপজাঁতিতে বৈদিক রচনার স্বাধীনতা দেখিতে 


পাওয়া যায় ; অর্থাৎ একটি কবিতার চারি চরণে, উক্ত 


চারি চরণে, উক্ত চাঁরিটি ছন্দেরযে কোনটির এক একটি 
চরণ থাঁকতে পারে রামায়ণের উপজাতিতে এই স্বাধীনতা 


প্রবাসী | 


নাই; এই ই উপজাতি, আলঙ্কারিক যুগ রচনার মত 


এবং উদ্বোগ ৪০ অ, ২৯। 
৫৮,২৯১ এবং উদ্চোগ ৩৩--১১৫, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ শালিনী। 


স্থির করা হুঃসাঁধ্য। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


নিয়মবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট । 

ত্রিষ্ট ভের ক্রম বিকাশেই শালিনী এবং 'বাতোর্ন্মির জন্ম 
বটে; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। শালিনী এবং বাতো্শ্বি 
(মহাভারতের কথা ছাড়িয়া দিলে), হালের রচনায় ভিন্ন 
পাওয়া যাঁর না। রামায়ণে ত শালিনী এবং বাতোর্মির 
দৃষ্টান্ত নাই। মহাভারতের ত্রিষ্টভ এবং জগতীর পাদে 
কোথাও কোথাও এক একটি চরণ, শালিনী বা বাতোন্ি 
হইয়া গিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায় । এঁগুলিও খুব সন্দেহ- 
যুক্ত স্থান। সর্বাঙ্গ সুন্দর শালিনী কেবল এই কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত মহাভারতে পাওয়া যায়; যথ!__আঁদি ৫৮অ, ১৯. ও 
দ্রোণ ৫৪-অ, ৪* ; উদ্যোগ ৩৩ অ ১১৫ 
ইহাদের মধ্যেও .আঁবার আদি 


২১; বন ৪ অ, ৪83 


মহাভারতের শ[লিনী ছন্দের চরণে কোথাও কোথাও যাহা 
বাতোন্মির এক একট চরণ পাওয়া যায়, সেই পৰ্য্যন্ত; পর 
বাঁতোশ্মি একটিও নাই । 

গণ্চ্ছন্দ__-গণচ্ছন্দ, অর্থাৎ আর্ধ্যা, গীতি, এবং পট 
প্রাচীন পালি রচনায় পাওয়া যায় ; কিন্তু প্রাচীন সংস্ক 
রচনায় কুত্রাপি ব্যবহৃত দেখা যায় না। এই প্রারুত ছন্দ 
যে কখন্‌ প্রথমতঃ সংস্কৃত রচনায় গৃহীত হইয়াছিল, তাহা 
সমগ্র অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের মধ্যে 
কেবল অনুশাসন পর্বের চতুর্দশ অধ্যায়ে ৬টি আধ্্যা- 
রচিত কবিতা আছে। এই অধ্যায়টই যে সম্পূর্ণ 
'প্রক্ষিপ্ত তাহা 'দেখান যহিতে পারে। এ বিষয়ে অন্ত প্রবন্ধ 
‘লিখিতেছি । 

গগ্ঠপগ্ঠযুক্ত রচনা__লৌকিক কথা বা আখ্যান লইয়া 
যখন প্রথম কাব্য রচিত হয়, তখন সেই কাব্য কি রীতিতে 
রচিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পার! সহজ নহে। অন্তান্ত 
"দেশের কাব্যের উৎপত্তি এব? ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে সুপণ্ডিত 
ওল্ডেন্বর্গ দেখাইয়াছেন, যে প্রথমে গন্য কথার সঙ্গে একটু 
পদ্য জুড়িয়া, কাব্যের উৎপত্তি । ধীরে. ধীরে পরবর্তী সময়ে 
.পৃগ্ধে পদ্যে যোগ করিয়া দিবাঁর জন্ত যে গন্য থাকিত, অথবা 
আরম্ভরপে যে গগ্ধ-থাকিত, তাহাও পদ্তে পরিণত হইয়া 
সমগ্র কাব্য পত্তে রচিত হইয়াছিল। রীদ্‌ ডেবিডদ্‌ অতি 


) 


সম সংখ্যা। ] 


তার সহিত দেখাইযাছেন, ষে, যে সময়ে প্রাচীন প্রাকৃত 
ভাষায় (অর্থাৎ পালি ভাষায়) আখ্যানাদি রচিত হইয়াছিল, 
তখন গণ্য পদ্য জুড়িয়া রচনা করা হইয়াছিল । যে কোশল 
দেশে রামায়ণ রচিত, সেই দেশেই বৌদ্ধপ্রভাব অধিক 
ছিল; এবং সেই দেশের পুরাতন পাঁলি রচনায়, অক্তান্ত 
দেশের মত স্বাভাবিক ভাবে গন্যপত্যযুক্ত রচনায় কাব্যের 
- উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশের উচ্চশিক্ষিত 
ব্যক্তিরাই পালিতে রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের 
মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাও খুব বেশী ছিল। ' নিরবচ্ছিন্ন পঞ্ছে 


কাব্য ' রচনা. প্রতিষ্ঠিত হুইয়া যাইবার পর, যে রীতিতে 


কাব্য উৎপত্তি হয় বলিয়া অন্য দেশের দৃষ্টান্তে জানা যায়, 


/ সেই রীতি' অবলম্বন করিয়া কেহ কাব্য রচন! করেনা । 


পগ্ঘময় রচনায় পুর্ণ । 


বরং পালি রচন! দেখিয়া তৎকালে কাব্য কিরূপ ভাবে 
রচিত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

যে সময়ে মহাভারত রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে সম্পূর্ণ 
গদ্ঘে কাব্য রচনার রীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । তথাপি 
মহাভারতে কয়েকটি স্থলে গগ্যপদ্ধযুক্ত রচনা পাওয়া যায়। 


“প্র রীতির নিদর্শন, মহাভারতে আছে, কিন্ত রাঁমায়ণে নাই। 


মহাভারতের প্রাচীন পালিরীতির অনুযারী গ্ঠপপ্য মিশ্রণের 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । আদিপর্কের তৃতীয় অধ্যায় গণ্ভ- 
'একটি প্লোকের একটি পাদ পদ্যে এবং 
অন্তপাঁদ গপ্যে, ইহাঁও পাওয়া যায়) যথা | 
১) অথাচষ্ট মার্কণডেয়ঃ [ অপূৰ্ব মিদ্ং শ্রুয়তাং] 

(২) [ভুয় এব ব্রাহ্মণ মহীভাগ্যং] ' বত, মর্ভবীত্যব্রবীৎ। 

, পত্যের ছাঁচে ঢালা গদ্ধ রচনার দৃষ্টাস্তও বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য ; যথা 


“তত্র যৎ সত্যং, স ধৰ্ম্মে ;--যো ধৰ্ম্মঃ স প্ৰকাশো, যঃ 


প্রকাশস্তৎ স্থখং” ইত্যাদি । 


_বৰ্ণৰৃত্ত বা অক্ষরচ্ছন্দ--এখন যে সকল ছন্দের উল্লেখ 


করিব, খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর পুর্বে তাহার কোনটিরও 


অস্তিত্বের 'প্রমাণ অন্য কোঁথায়ও পাওয়া যায় না। বর্ণবৃত্ের 
মধ্যে ' রথোদ্ধতা, ভ্রতবিলম্বিত এবং শার্দলবিক্রীড়িত 
রামায়ণে পাওয়া যায় না, অথচ মহাভারতে পাওয়া! যায়। 
শার্দিলবিক্রীড়িত, মহাভারতে সাড়ে চারিটি আছে; কর্ণপর্বে 


একটি (৯*অ-৪৯), এবং অন্ুশাসনের ১৪ অধ্যায়ে ৬১টি |. 


টড টা বারন ছন | 


৫০১ 


_ অনুশাসনের চতুৰ্দশ অধ্যায়ের সন্দেহযুক্ততার কথা এইমাত্র 
বলিয়াছি। দ্রতবিলম্বিতের কবিতা, কেবল দ্রোণপর্কে ২টি 
আছে; এবং রথোদ্ধত ছন্দের কবিতা কেবলমাত্র শাস্তিপর্কে 
৩০টি পাওয়া যায়। 

মহাভারতে নাই, কিন্তু রামায়ণে আছে, এরূপ একালের 
ছন্দ কেবল ‘দুইটি পাইয়াছি ; যথা-__মৃগেন্দ্রমুখ এবং অস: 
স্বাধা। “যদি বধমিচ্ছসি রাবণশ্ত সংখ্যে” প্রভৃতি যে মৃগেন্দ্র- 
মুখটি রামায়ণে, আছে (যুদ্ধ_-১০১), তাহা আবার গোরে- 
সিওর ইতালীয় সংস্করণে নাই। কেবল বোম্বাই সংস্করণের 
রাঁমায়ণের-_অযোধ্যাকাণ্ডে (১১৬) একটি অসন্বাধা-পাই; 
ইতালীয় সংস্করণ যে পাঠ অবলম্বনে, তাহাতে এটিও নাই! ' 

আলগ্কারিক যুগের যে কয়েকটি. বর্ণবৃত্ত, রামায়ণ এবং 
মহাভারত উভয়েই আছে, সেগুলি এই £ বৈশ্বদ্েবী, 
ভূজঙ্গ-প্রয়াৎ, রুচিরা, প্রহ্ষিণী, বসন্ততিলকা এবং মালিনী । ॥ 

বৈশ্বদেবী-_গোরেশিওর সংস্করণের রামায়ণে নাই, কিন্ত 


'বোম্বাই সংস্করণের পঞ্চমকাণ্ডে একটি আছে। মহাভারতে: 


কেবল শান্তিপর্বের মোক্ষপর্ব্বাধ্যায়ে. একটি নি 


কবিতা আছে। 


ভুজঙ্গ প্রয়াত__-এটিও ইতালীয় সংস্করণে নাই; বোষাই 
রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ৭৭ অধ্যায়ে একটি কবিতা আছে। 


মহাভারতের শল্যপর্কের ৪১ অধ্যায়ের সর্গভঙ্গে 'একটি এবং * 
শীস্তিপর্কের ৩৪০ ও ৩৪২ (ব্গবাসী সং) অধ্যায়ে এক 


একটি, এইরূপ ৩টি আছে । 

রুচিরা মহাভারতে ৪১টি: রুচিরা আছে। তাহার 
মধ্যে আদিতে ২২টি, বনপর্কে ৩টি, দ্রোণে ৯টি, শাস্তিতে 
৪টি, এবং অনুশাসনে ৩টি। মহাভারতের প্রথম অনুক্রমণিটি 
যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পাঁঠমাত্রে প্রতীত হয়; সে ঘাহাই হউক, 
এই অন্ুক্রমণিতে সুস্পষ্ট স্বীকৃত আছে, যে মহাভারত 
সংহিতার প্রথম আরম্ভ কোন্‌ স্থান হইতে ; সে বিষয়ে তর্ক 
আছে । উহাতে একথাও প্রকারান্তরে স্বীকৃত, যে উপরিচর 


_আখ্যানের পূর্ব্বে যে আস্তিকপর্ধ্র যোজিত, উহা প্রথমতঃ 


সংহিতা রচিত হইয়া যাইবার পরে সন্নিবিষ্ট । আদিপর্কের 
*২২টি রুচিরাই এই আস্তিকপর্ব্রে। রামায়ণে কেবল চারিটি : 


কবিতা রুচির! ছন্দে রচিত পাওয়া যাঁয়। 


- প্রহ্র্ষিণী__মহাভারতের আদিতে ৪, শান্তিতে ৪, :এবং 


প্ররাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


১ ২০ SLR MEE দোসর তাত তি 


অনুশাদনে একটি নিভে: টভিটিিলিসি সংস্করণের যে 


নূতন রামায়ণ পাইয়াছি, উহাতে একটি প্রহ্ষিণীও নাই।' 
ব্সন্ততিলকা-_মহাঁভাঁরতের আদিতে ৩, অন্ুশাঁসনে ৩, 
এবং স্বর্গারোহণে একটি আছে। রামায়ণের দুইটি বসন্ত- 
তিলকাই উত্তরাকাণ্ডে। অনুশাসনের বসস্ততিলকা যা 
লিখিত চতুৰ্দশ অধ্যায়ে। | ৃ 
- মালিনী মহাভারতের দ্রোণে ১, কর্ণে ৫, এবং অনু- 
শাসনে তিনটি আছে। রামাঁয়ণে চাঁরিটি মালিনী আছে; 
তাহার মধ্যে যেটি উত্তরাঁকাঁণ্ডে আছে, সেটি সকল সংস্করণেই 
পাওয়া যাঁয়। কিন্তু অন্যান্য স্থলের অন্য তিনটি সেরূপভাঁবে 
পাঁওয়া যায় না; একসংস্করণে আঁছে ত অন্ত সংস্করণে নাই। 
মাত্রাচ্ছন্দ_-এই . ছন্দের অন্তর্ভ,স্ত, পুষ্পিতা, অপর- 


' বক্ত, এবং মাত্রা সমকের সমষ্টি ধরিলে মহাভারতে ৮১টি 


পি 


দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঁয়। ৮১টির মধ্যে আবার ৩১টি শাস্তিপর্কের 
এবং :৫টি কর্ণপর্কে। আস্তিক পর্কের কথ! পূর্বে বলিয়াছি, 
ও পর্কেও অপরবক্ত1 এবং পুষ্পিতা গ্রা মিশ্রিত ছুইটি কবিতা 
পাওয়া যায়। অন্ুশাসনের পুম্পিতাগ্রাও পূর্বোক্ত চতুর্দশ 
অধ্যায়ে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেই কেবল এ মাত্রাচ্ছন্দের 
সর্বাস্ন্দর বৈতালীয় এবংওপচ্ছন্দসিকের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
কেবলমাত্র ছন্দগুলি লইয়া প্রক্ষিপ্ত বিচার -চলেনা। 
কিন্তু অপরাপর. কথার সঙ্গে এই ছন্দের বিচার খুব 
প্রয়োজনীয়। খুষ্টপুর্ব তৃতীয় শতাব্দী পৰ্য্যন্ত রচিত পালি 
গ্রন্থে কয়েকটি প্রান্ত ছন্দ আছে; তদ্যতীত যে সকল 
সংস্কৃত ছন্দ আছে, সে কেবল অনুষ্টভ এবং ্রিষ্টভ। খৃঃ 
পুঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মহাভায্যে উদদাহরণচ্ছলে যে কয়েকটি 
ছন্দ পাওয়া যায়, তাহাও কেবল অনুষ্টাভ এবং ক্রিষ্ট ভ.। 
খুষ্টোত্তর তৃতীয় শতাব্দীর পুর্কের কোন প্লেট বা. প্রস্তর- 
লিপিতে আলঙ্কারিক বা! বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত কোন রচনাঁই 
পাঁওয়া যায় না। নৃতন ছন্দগুলি চতুর্থ শতাবী হইতে 
সম্পূর্ণ সুবিকশিত দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন ছন্দগুলির 
উৎপত্তির কাল স্থুনির্দিষ্ট না হইলেও, উক্ত অবস্থাগুলি দৃষ্টে 
উহাদের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা 
জন্দিতে পারে । কেবল ছন্দের বিচারে এটুকুই যথেষ্ট৷ 
শ্রীব্জয়চন্্র মজুমদার । 





SE ME হস্তে ্ত দেশীয় চিত্র। 


বিগত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বহু তর বৈদেশিক ভ্রমণ-- 
কারী ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন ।- ইহাদের মধ্যে স্ব প্রথম. 
জিন ব্যাপটিষ্ট ট্যাভানিয়ে, তৎপর জ্রীসোয়! বর্ণিয়ে, লিজিন 
থিভেনট, জন কার্ডিন, কারি, মেনুষী প্রভৃতি আগমন 
করেন। ইহীরা ভারতের. নানা. স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, : 
কেহ বা মোগল দরবারে চাকুরি করিয়া, পরিশেষে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করতঃ ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত করিয়াছেন। 
এই সকল ভ্রমণকাহিন্ীতে বহুতর এ্ঁতিহাসিক তত্ব নিহিত 
থাকিলেও, দেশীয়দের আচার ব্যবহার, ক্রিয়া কলাঁপ, ধর্ম্ম- 
বিশ্বাস প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, 
তাঁহার অধকাংশ অসত্য, একদেশদশী ও বিদ্বেষকলুষিত। 
এই বিদ্বেষের মাত্রা কোন লেখকের গ্রন্থে অক্ফট কোন 
লেখকের গ্রন্থে এমনি পরিস্ষট ও প্রদীপ্ত যে পাঠমাত্র 


' ধৈৰ্য্যচ্যুতি ঘটে । 


গত বৎসর জ্যৈষ্টমাসের প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর* ' 
গোস্বামী ‘পুরুষোত্তম’ প্রবন্ধে হিন্দুর জগন্নাথদেব ও লাসী৯৬ 
সম্প্রদায়ের সঙ্গদ্ধে বাণয়ের ' ধর্মান্ধতা ও বিদ্বেষকলুষিততার 
পরিচয় তন্গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। 
বর্তমান প্রবন্ধে আমি ট্যাভারনিয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।, 
গোস্বামী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, ট্যাভারনিয়ে, . 
পায়েখরো, মেন্ুষী প্রভৃতির বর্ণনা বাণয়ের স্যায় এত বিদ্বে- 

কলুষিত নহে। একথা সত্য কিন্তু তিনি ট্যাভারনিয়েকে 
যে বাণয়ের পরবতী পর্যটক বলিয়াছেন, তাহা আমার নিকট 
সমীচীন বোধ হয় না। আমার মতে বর্ণিয়েই পরবর্তী, - 
পৰ্য্যটক । ট্যাভারনিয়ে সর্ধশুদ্ধ ছয়বার প্রাচ্য ভূখণ্ড, 
পরিদর্শনে বহির্গত হন। তাঁহার প্রথম আগমন ১৬৩৬ 
খৃষ্টাব্দে, এবার তিনি কেবল আলেকজেণ্ডিয়া, .মাণ্টা, 
পারন্ত প্রভৃতি পধ্যটন.করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 
তাহার দ্বিতীয় প্রাচ্য যাত্রা ১৬৩৮ খুষ্টাবে। দ্বিতীয়বারে তিনি 
বঙ্গদেশের ঢাকানগর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তাহার তৃতায়, 


চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভারতযাত্রা যথাক্রমে ১৬৪৩, ১৬৫১, ১৬৫৭, 


এবং ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত তহয় এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন! ১৬৭৫ 
খৃষ্টাব্দ ফরাসী ভাষায় তাঁহার ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত করেন। 


৮ 


, ট্যাভারনিয়ে ভারতে পদার্পণ করেন । 


"আগমন করেন ।, 


চা সংখ্যা। ] 


সকার 


ট্াতারনিতের ভন 
হইল, তাহা অবশ্য সর্বববাদিসন্মত নহে । অর্মির (0716) 
মতে: ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে, ডাক্তার বলের মতে ১৬৪১' খৃষ্টাব্দে 
অধ্যাপক জোরেট 
(]J০৮t) লিখিয়াছেন যে, ট্যাভারনিয়ে ১৬৩৯ অব্দের শেষে 


সিসি 


,ইম্পাহাঁন পরিত্যাগ করিয়া ১৬৪০ অন্দে প্রথমবার ঢাকায় 
, গমন করেন। এসন্বন্ধে নানা বিভিন্ন মত থাকিলেও সকলেই 


স্বীকার করিয়াছেন যে, বর্ণিয়ের পূর্ব ট্যাভারনিয়ে ভারতে 
১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে বর্ণিয়ে সরাতে পদার্পণ 
করেন, এবং কিছুকাঁলপরে মোগলদরবারের' চিকিৎসকরূপে 
নিয়োজিত হন। বর্ণিয়ে স্বীয় ভ্রম্ণবৃত্তান্তে হিন্দস্থানের 
নানা দেশের ও. নানা বিষয়ের বর্ণনা এবং শাজাহান ও 
খ্ররঙ্গজেবের রাঁজত্বকালের বিবিধ এ্তিহাসিক' তত্ব লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। ট্যাভারনিয়ের ্রমণবৃত্ান্তে, সপ্তদশ শতাব্দীর 


'আভ্যন্তরীন অবস্থা, ব্যবসায় বাণিজ্য, শ্ত, আমদানী রপ্তানী, 
. বিনিময়, ধাতু-খনি, ভ্রমণ-পথ, ডাক-বিভাগ, বিভিন্ন মুদ্রা, 
জীবন্ত, সাঁধু-সন্যাসী-ফকির, মঠ, দেবালয়, মস্জিদ প্রভৃতি 


-যাবতীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ও অপেক্ষাকৃত সরল বিবরণ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এতদ্যতীত তিনি মোঁগল রাজত্বের 


-খ্তিহাসিক বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা 


অত্রাস্ত নহে। এভারার্ড সাহেব ট্যাভারনিয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত 
- সম্বন্ধে লিখিয়াছেন; 


“But among all the ancient and modern travellers, 
none had such fair opportunities and advantages as 
the illustrious Monsieur Tavernier had, to make a true 
profitable, and exact relation of the singularities of 
those remote parts of Asia, where he passed so.many 
years in great splendour, as shall appear by the ensu- 
ing considerations .and qualifications of a good 
traveller." 


যাক্‌ এসবন্ধে আর অধিক কিছু না লিখিয়! ট্যাভার- 


* নিয়ের হস্তে দেশীয় চিত্র কিরূপ চিত্রিত. হইয়াছে, তাহাই 


পাঠকগ্ণকে প্রদর্শন করিব | 
 জগন্নাথদেব । 


'বীরেশ্বর . গোস্বামী মহাশয়: লিখিত প্রবন্ধে পাঠকগণ , 


বার্ণয়ে লিখিত পুরুষোত্তম দেবের বর্ণনা পাঠ, করিয়াছেন । 


.এবার ট্যাভারনিয়ের বর্ণনা পাঠ করুন৷ ট্যাভারনিয়ে বলেন, 


_ বৈদেশিকের হস্তে দেশীয় চিত্র 1 
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মুণের যে সময় পূর্বে লিখিত 


.পাঁতক বিনাশের আশ্চর্য্য ক্ষমতা . আছে। 


0 
টিভি বেনারস, মধুরা ৭ এবং ভিদেতি (Tripeti) এই 
চারি স্থানের মন্দিরচতুষ্টয় প্রসিদ্ধ। এতন্মধ্যে জগন্নাথ 
মন্দির গঙ্গার মোহনার উপর অবস্থিত।, মূর্ভিপুজক-দিগের 
প্রধান পুরোহিত সকল তথায় বাস করে। মন্দিরস্থিত 
বেদীর উপর যে প্রসিদ্ধ মূর্তি বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার 


- চক্ষু তাঁরকায় দুইটি হীরক খণ্ড বসান আছে। এই মূর্তির 


গলদেশেও একটী হীরক লম্বিত আছে, ইহার ক্ষুদ্রটির ওজন 
প্রায় ৪০ কাঁরাট্‌_ (০৭৮৭5) । কখন হীরার বাল! কথন 
পদ্মরাগমণির বালা তাঁহার হাঁতে থাকে; এই সুপ্রসিদ্ধ দেব 


' মুততির নাম “রেসোঁরা” (৫5০7৫1) | এই দেবতাঁর' উদ্দেশ্যে 


যে সকল ভূসম্পত্তি উৎসগীক্ৃত হইয়াছে, তাঁহার আয় হইতে 
প্রত্যহ ১৫২০. হাজার তীর্থযাত্রীর আহার নির্বাহিত হইয়া 
থাকে। এই পরিমাণ জনসমাগম নিয়তই তথায় পরিলক্ষিত 


হয়, কারণ সমগ্র ভারতে ইহা একটা প্রধান তীর্থস্থান । 


কিন্ত কোন স্বর্ণকার এই মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে 
পায় না।. তাহার কারণ একবার এক স্বর্ণকার রজনীযোগে . 
মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেবমূ্্তির চক্ষু হইতে এক খণ্ড হীরক 
অপহরণ. করিয়াছিল। স্বর্ণকার সমস্ত রজনী মন্দিরেই : 
অবস্থান করে, প্রত্যুষে হীরকটি লইয়া প্রস্থান করিবার সময় 
মন্দিরের বাহিরে দ্বারের নিকট মৃত্যুমুখে, পতিত হয়। 
লোকে বলিয়া থাকে তাহাদের ভগবান এ স্বর্ণকারের 
দুর্ের প্রতিশোধ ওঁ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের 
মধ্যে এই মন্দিরের মাহাত্ম্য এত অধিক হওয়ার কারণ ইহা 
গঙ্গাতীরে অবস্থিত । মুত্তিউপাসকদিগের বিশ্বাস গঙ্গোদকে 
এই মন্দির- 
ভাগ্ডারে এত ধনরত্ব থাকার (মন্দিরের ব্যয়ে প্রায় বিংশ 
সহজ গাভী রক্ষিত হয়) কারণ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 
হইতে কুসংস্কারাদ্ধ যে সমুদয় জনগণের সমাবেশ হয়, তাহারা 
প্রত্যেকেই কিছু কিছু মন্দিরে দান করিয়া থাকে। এই দান 
যে দাতার ইচ্ছান্ুসারে প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা নহে, প্রধান 
পুরোহিত যাত্রিগণের ক্ষৌর ও স্বানকার্যসম্পন্ন হইবার পূর্বে. 
তাহাদের, প্রত্যেকের, অবস্থার বিষয় পূর্বা হইতে যেরূপ ' 
বাদ পাইয়া থাকে, .তদনুরূপ ভিক্ষা আদায় করিয়া 
থাকেন৷. এবস্প্রকারে তিনি যে রিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন 
তাহা নিজের কার্যে কিছুমাত্র ব্যয়িত না করিয়া মন্দির" 
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কার ২ ও 3 অতিধিসৎকারে ব্য ব্যয় করেন। তে পুরোহিত 
প্রত্যহ যাত্রিগণের মধ্যে অন্ন, দ্বৃত, দুগ্ধ, রুটি প্রভৃতি খান্ধ- 
সামগ্রী বিতরণ করেন। যাহারা প্রসাদ খাইতে চায়, 
তাহাদের বাঁসনাও অতৃপ্ত থাকে না। প্রাতঃকালে বিভিন্ন 
আকারের মৃৎপাত্রে চাউলসিদ্ধ করা হয়। পরে যাত্রিগণ 
আহারের নিমিত্ত আগমন করিলে, তাহাদের মধ্যে ও ভাত 
বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 
তাহারা দুইবার রন্ধন করেনা, একবার যাহা পাক করা হয় 
তাহাই তুল্য অংশে যাত্রীদিগকে বণ্টন করিয়! দেওয়া হয়। 
তাত্রপাত্র ব্যতীত মৃত্পাত্রে একাধিকবার রন্ধন হয়না । 
কতকগুলি বৃক্ষপত্র ব্যতীত তাহাদের ডিষ থালা কিছু নাই। 


একরকম বড় বাটী আছে, যাহাতে তাহারা ঘ্বত উষ্ণ করে - 


এবং আহারের সময় অঙ্গুলি সাহায্যে ভাত মাঁখিয়া লয়। 
আমরা যেমন মদ্য পান করি, তাঁহারা তদ্রপ একরকম 
শুক বা শঙ্ঘে (93511) তরল স্বৃত পান করে|. 

পূর্বে যে দেব-মৃর্তিটির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার 
স্বন্ধদেশ হইতে নিম্নভাগ একটা বড় জামায় আবৃত থাকে, 
উৎসব অনুযায়ী স্বর্ণ-রৌপ্যের কাঁজ করা জামা ব্যবহৃত 
হয়। প্রথমে এই দেবতার হস্ত পদ ছিল না। পরে 


‘ তাহাদের. একজন মহাপুরুষ স্বর্ণে গমন করিয়া এজন্য 


দুঃখ প্রকাশ করিলে, এই মহাপুরুষের অনুরূপ একজন 
দেবদূত একটা সম্পূর্ণ দেবমৃত্তি গড়িতে মত্যে নামিয়া 


' আঁসেন। দেবদূত যখন এই মুর্তি নির্মাণে ব্যাপৃত, তখন 


লোঁকে অধৈর্ধ্য হইয়া দেবতার হস্তপদ নির্মাণ শেষ হইবার 
পূর্বেই দূতের হস্ত হইতে তাহা লইয়া গিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত 


করে। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল হস্তপদশূন্ত হেতু এ 
ুন্তিটও করর্ধ্য হইয়াছে, তখন তাঁহারা, আমরা যাহাকে - 
' আউন্যুক্তা (ounce-pearls) বলি, সেই মুক্তা নির্মিত 


বাহু তাহাতে সংযোগ করিয়া! দেয়। এবং ওঁ লম্বা জামাটি 
থাকার জন্ত তাঁহার পা আছে কিনা তাহা দেখা যায় না। 
এই মুৰ্িটির মস্তক ও দেহ চন্দন-কাঁষ্ঠে নির্ন্মিত। মন্দিরটি 
আয়তনে, ও দৈর্ঘ্যে প্রকাণ্ড বলিয়! ইহাতে আরও দেব- 


মুর্তি আছে কিন্তু তাঁহার অধিকাংশই নানাবর্ণের দ্বণ্য, 


রাক্ষস আঁকৃতি। এই মন্দিরের চতুষ্পার্থেই ছোট ছোট 


অনেকগুলি মন্দির আছে, যাত্রিগণ তথায় অপেক্ষাকৃত . 


প্রবাসী । 


সপ সি “oe” 


[৬ষ্ঠ উঠ | 


অন্ন এন বানি করে। 


সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া যায়। পুরোহিতগণ মূত্তিটি প্রত্যহ 
এরূপ সুগন্ধি তৈল দ্বারা মার্জিত করে যাহাতে রং ক্ৃষ্ণবর্ণ 
হয়। এই মুস্তির দক্ষিণে নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া 
তাহার ভগিনী সোতোঁরা ৫) (5০0০12) দণ্ডায়মান এবং 
তাঁহার বামে তদীয় ভ্রাতা বলভদ্র (Balbadar) বেশ- 
ভূষায় সজ্জিত হইয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ৷ রেসোরা মৃত্তির 
সম্মুখে বামভাগে সরিয়া তাহার স্ত্রী রেমিন (0২6:219) পদে 


‘ভর করিয়া দীড়াইয়া আছেন। রেমিন-ূর্তি কাঞ্চনময়, 


অপর মুর্তিত্রয় চন্দনকাষ্ঠ নির্মিতি। 

' প্রধান ব্ৰাহ্মণ বা পুরোহিত এবং দেবমন্দিরে যে সকল 
ব্ৰাহ্মণ সেবাকাধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহাদের, অবস্থানের 
নিমিত্ত ছুইটি মন্দির আছে এই ব্রাহ্মণগণ মস্তক মুণ্ডন. 
করতঃ অনাবৃতশিরে মন্দিরে প্রবেশ করে।. একখানি 


কাঁলিকট্‌ বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ পরিধান করিয়া অপরার্ধ উত্তরীয়ের. 


ন্যায় ব্যবহার করে'। ' জগন্নীথ-মন্দিরের নিকট কবীর 
নামে তাহাদের এক মহাপুরুষের সমাধি বিদ্যমান, তৎ" 
প্রতি তাহারা যথেষ্ট সন্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। তোমরা 
মনে 'রাখিও,' তাহাদের -দেবমৃত্তি ' লৌহ-রেলবেষ্টিত এক 
প্রকার - বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ দেবসেবা-কাধ্যে 
প্রধান পুরোহিত কর্তৃক নিযুক্ত কতিপয়: ব্রাহ্মণ ব্যতীত 
আর কেহ উক্ত দেবমূত্তি স্পর্শ করিতে পারে না। 
বর্ণিষের স্ায় ট্যাভারনিয়ে .ভ্রমণ-কাহিনীতে তীব্র 
শ্লেষ 'উদ্দিগরণ করেন নাই।. তিনি: যেরূপ 'জানিয়াছেন 
তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেবমূত্তি কয়টির যে অদ্ভূত 
নামকরণ এবং স্বর্ণকার ও দেব-দুতের যে আজগুবি গল্পের 
অবতারণা করিয়াছেন, তাহ! তাঁহার ধর্মান্ধতার পরিচায়ক 
বলিয়া আমার মনে হয় না; দেশীয় আচার ব্যবহারে 
অনভিজ্ঞ বলিয়াই এ্ররূপ লিখিয়াছেন বলিয়া আমার ধারণা । 
দেশীয় ধর্মাশান্ত্র ও আচার পদ্ধতি বিষয়ে এরূপ অনভিজ্ঞতা 
ট্যাভারনিয়ে অনেক স্থানেই প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠক- 
গণের অবগতি নিমিত্ত নিয়ে আর একটু উদ্ধত হইল। 
মুর্তি-পুজক দিগের ধর্ম্মবিশ্বাস ৷ 
ট্যাভারনিয়ে লিখিয়াছেন,_একমান্র “সত্য শিবং সুন্দরং* 


ফোন ব্যক্তি নীড়িত হইয়া ৰা. 
কোন গুরুতর কাধ্য ব্যপদেশে যে মানস করে, তাহা সে. 
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তেবে যেরপ জি অক্মান ; করা উচিত তদ্রপ ভক্তি 
সন্মান ভারতীয় মুরি-পূজকগণ গাভী, মর্কট এবং বহুতর 
রাক্ষসের প্রতি প্রদর্শন করিলেও তাহারা সকলে একমাত্র 
সর্বশক্তিমান অনাদি পরব্রন্মের সত্তা স্বীকার করে। তিনি 
সর্বজ্ঞ এবং' স্বর্গমর্ত্যস্থিত যাবতীয় পদার্থের স্ষ্টিকর্তা । 
করোমগুল (09:079751) তীরে অবস্থিত ব্রাহ্মণগণ 
এই সর্বজ্ঞ পুরুষকে “পরমেশ্বর, “পেরিমায়েল”, “ওয়েষ্টনন+ 
(Wwestnon) প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করে। যেহেতু 
তাহার! শুনিয়াছে পৃথিবী অগ্াঁকার, তদ্বেতু তাহারা 
পরমেশ্বরমুন্তি ' অগ্ডীকৃতি কল্পনা করিয়া থাকে এবং তদ্বেতু 
চূড়াকারে মন্দির নির্মাণ করতঃ গঞ্গাতীর হইতে অপ্ডাকার 
"প্রস্তর আনয়ন করিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরমেশ্বর 
জ্ঞানে পুজা করে। তাহারা এই ভ্রান্ত মত এতই ভক্তির 
সহিত বিশ্বাস করে যে, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানী ও বিদ্বান 
ব্রাহ্মণ এঁ মতের বিরুদ্ধ কোন যুক্তিতে কর্ণপাত করে 
না। সুতরাং তাহারা যে এরূপ কুসংস্কারান্ধ হইবে তাহাঁতে 
/আর বিচিত্র কি! তাহাদের একসম্প্রদায়ের ব্যক্তি এতই 
ধর্ম্মান্ধ যে, তাহারা এই অপগ্াঁকার প্রস্তরখণ্ড পরমেশ্বর 
কল্পনা করিয়া গলদেশে বীধিয়া সর্বত্র রিচরণ করে এবং 
অর্চনার সময় তদ্দারা বক্ষঃস্থলে আঘাত করে। অজ্ঞতার 
এই শোচনীয় ঘনান্ধকারে থাকিয়া মূর্তি-উপাঁদকগণ বিশ্বাস 
করে যে, তাহাদের পরমেশ্বর মন্থষ্যের স্যাঁয় সময় সময় 
অবনীতে ভূমিষ্ঠ হন,'পরে বিবাহ করিয়া স্ত্রীলাভ করেন। 
এমতে রামকে তাহারা পরম দেবতা মনে করে, কারণ 
তিনি পৃথিবীতে অনেক অলৌকিক কাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়া- 
ছিলেন । রাম দশরথ (Deseret) নামক একজন ক্ষমতাশালী 
নরপতির পুত্র! দশরথের দুইটি (৫) ধর্মপত়্ীর গর্ভে যে 
সকল পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তন্মধ্যে রামই অধিক 
ধন্মীত্মা ছিলেন৷ রাম পিতার সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন 
, এবং তিনিই পিতার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন। কিন্ত 
রামের গর্ভধাঁরিণী কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় ৫), দশরথের 
অপর স্ত্রী, যিনি স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে রাখিয়া 


ছিলেন, রাম ও তীয় ভ্রাতা লক্ষ্ণকে (Lokeman) গৃহ 


ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতে বায়না ধরেন্‌। 
এইরূপে তাহারা নির্বাসিত হইলে তাঁহার নিজের পুত্র 


বৈদেশিকের হস্তে দেশীয় চিত্র । 


Nee eet ase et ea শি 


রা 


রাজার উত্তরাধিকারী হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে 
পারে! রাম লক্ষণ ছুই ভ্রাতা গৃহত্যাগ করিবার সময় 
রামের স্ত্রী সীতার (মুর্তি-পুজকগণ ইহাকে পরমেশ্বরী জ্ঞান 
করে) নিকট বিদায় লইতে গেলে; সীতা রামকে বলেন 
যে, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া তিনি - তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, 


সুতরাং এ ভাবে তাহাকে পরিত্যাগ" করা বিধেয় নহে, 


তিনিও তাহাদের সহযাত্রী হইতে ইচ্ছা করেন। এমতে 
সৌভাগ্য-ভ্রষ্ট হইয়া তাহারা তিন জন গৃহ পরিত্যাগ . 
করিলেন। প্রথম প্রথম তাহার! নানারপ ছুরবস্থায় পতিত 
হন। বনে যাইতে যাইতে রাম একটি পক্ষী () দেখিয়া, ' 
সঙ্গীদ্বয়কে ত্যাগ ক্রিয়া তাহার পথান্ুসরণ করেন। 
তাহার প্রত্যাবর্তন করিতে বিলম্ব হওয়ায় সীতা কোনরূপ '' 


দুর্ঘটনা কল্পনা করতঃ লক্ষমণকে তাঁহার অন্বেষণে যাইতে 


অনুরোধ করেন। লক্ষ্মণ প্রথমতঃ সীতাকে একাকী রাখিয়! 
যাইতে অস্বীকার করেন। কারণ রাম তাহাকে ভবিষ্যৎ 
গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সীতাকে একাকী কোন 
স্থানে রাঁখিলে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিবে। কিন্তু সীতা 
নানারপ অনুনয় বিনয় করায় লক্ষ্মণ অবশেষে তাহার 
প্রিয় ভগিনীকে (ছিঃ 51509) একাকী বাখিয়া,- রামের 
অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। ইত্যবসরে মুর্তি-পূজকদিগের 
একতর দেবতা () রাবণ (২1:০2) ফকিরের বেশ ধারণ 


৷ করিয়া সীতার নিকট ভিক্ষা লইতে উপনীত হইলেন। 
! রাম যাইবার কালে সীতাকে বলিয়াছিলেন যে, তাহাকে 


যে স্থানে রাখিয়া যাওয়া হইতেছে সেস্থান হইতে তিনি 
যেন তিলমাত্র অগ্রসর না. হন। রারণ ভিক্ষা চাইলে 
সীতা ওঁ স্থান হইতেই ভিক্ষা দিতে উদ্ধত হন। কিন্ত 
রাবণ বলেন যে, তিনি এ স্থান, হইতে সরিয়া ভিক্ষা না 
দিলে তাহা গ্রহণ করিবেন না। সীতা অসাঁবধানতাক্রমেই 
হ’ক্‌ কি পূর্ব নিষেধবাঁণী বিস্বৃতা হইয়াই হ’ক্‌, সে স্থান 
হইতে সরিয়া যাই ভিক্ষা, দিতে হস্তএ্রসারণ করিয়াছেন,অমনি 


' রাবণ তাহাকে ধরিয়া নিবিড়-কাননাভ্যন্তরে যথায় তাহার রথ 


ছিল তথায় প্রস্থান করিলেন। রাম প্রত্যাবৃত্ত হইয়! সীতাকে 
দেখিতে ন! পাইয়া দুঃখে মূৰ্চ্ছিত হইয়া "পড়েন, পরে লক্ষণের 
সেবায় প্রক্কৃতিস্থ হন। অতঃপর উভয় ভ্রাতা সীতার (যিনি 


“স্বামীর বড়ই প্রিয়পাত্রী) অন্বেষণে 'বহির্গত হইলেন ৷. 


" রামের. সংবাদ প্রদান করে। 


টি 
৫০৬ 
“্টাভিররিটার রামায়ণী ২ কথা: এখনও শেষ হয় দা 
তিনি বলেন,_রাহ্মণগণ যখন সীতার এই হরণকাহিনী 
পাঠ করে, তখন সকলের চক্ষুই .জলভীরাক্রান্ত হয় ও 
সকলেই: দুঃখের দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ করে। এই ঘটনার 
সহিত রাবণের অনুসরণ ব্যপদেশে অনুষ্ঠিত আরও বহুতর 
আজগুবি গল্প মিশ্রিত করতঃ তাঁহারা রামের মহাঁবীরত্ব 
প্রকাশ করে। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণে যাবদীয় জীবকে 
নিযুক্ত করেন, কিন্ত হরমান (1) (Harman) নামক এক 
' মর্কট ভিন্ন আর কাহাঁরই তাঁহার সন্ধান পাইবাঁর সৌভাগ্য 
- ঘটে নাই। হরমান এক লম্ফে সাগর উত্তীর্ণ হইয়া রাবণের 
'উদ্ানে শোক-সন্তপ্তা বিবশা সীতাকে অবলোকন করিয়া 
একটা বানরকে রামের কথ! 
‘ বলিতে দেখিয়া! সীতা প্রথমে বড়ই বিস্মিতা হন এবং 
তীহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান না। অরশেষে 
: হরমান তাহার দৌত্যকার্যের সত্যতা প্রমাণের নিমিত্ত 
রামপ্রদত্ত একটি অস্থুরীয়ক তাঁহাকে দেয়। অন্কুরীয়কটি 
সীতা তাহার জিনিষপত্রের মধ্যে রাখিয়াছিলেন। তাহার 
স্বামী রাম যে এ- ভাবে বানরের মুখে কথা, বলাইতে 
পারেন. এবং তাহার দ্বারা নিজের কুশল সংবাদ দিয়! সীতার 
অবস্থা দর্শন করিতে (প্ররণ করিয়াছেন এরূপ অসম্ভব 
ঘটনা সীতা, অনেক. আলোচনার পর বিশ্বাস করিলেন। 
কিন্তু বানর হরমান নিজে আরও অদ্ভূত কাণ্ড করে। 
- রাবণের ভূত্যবর্গ তাহাকে গুপ্তচর বোধে ধৃত করিয়া 
অগ্নিতে দগ্ধ করিবার উদ্যোগ করে। .তাহার শরীরে ও 
লেজে স্তাক্ড়া ও ছেঁড়া ছাল! জড়াইয়া তাহাতে অগ্নি- 
সংযোগ করিয়া! দিলে, হরমান ভূমিতে গৃড়াইয়া নিজের 
দেহের অগ্নি নির্বাপিত করতঃ জ্বলন্ত বস্ত্রথণ্ডের সাহায্যে 
" রাবণের প্রাসাদ প্রজ্জলিত করে। রাঁবণের গৃহ দগ্ধ 
করিয়া হ্রমাঁন ভয়ে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই 
এক লক্ষে পুনরায় সাগর উল্লজ্বন করিয়া রামের নিকট 
' উপনীত হুইয়া নিজের বিজয়-কাহিনী বিবৃত করিল। 
- সীতা যে শোচনীয় অবস্থায় 'অবস্থান করিতেছেন এবং 


"নিরন্তর স্বামি-বিরহে রোদন করিতেছেন, এ কথাও হরমান, 


‘ রামের নিকট ব্যক্ত করিল। সীতার এই ছুর্দিশা শ্রবণ 
করতঃ রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন যেরকমেই হ’ক্‌ রাঁবণের 


পররাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


পিসির oa ১ 


হন্ত হইতে তাকে উদ্ধার, বন পরে একদল ডি 
সংগ্রহ করিয়া এ বানরের সহযোগে রাবণের আলয়-সকাশে 
উপনীত হইলেন । . হরমানের প্রদত্ত অগ্নি এমনি ভীয়ণ 
বেগে প্রজ্জলিত হয় যে, রাম সসৈগ্ঠ তথায় উপনীত হইয়া 
দেখেন রাবণের গৃহ হইতে ধূমরাশি উডটীন. হইতেছে.। 
এই ভীষণ অগ্নযাৎপাঁতে ভীত হুইয়া রাবণের- অনুচরবর্গ 
পূর্বেই পলায়ন করিয়াছিল, স্থুতরাং রাম অরেশে প্রিয়তম! 
সীতার দর্শনলাভ করেন। রাবণও প্রাণভয়ে -ভীত হইয়া 


তিমি 


সীতাকে পরিত্যাগ করতঃ গিরি-কান্তারে পলায়নপর হইয়া- . 


ছিল। রাম সীতা পুনর্সিলিত হইয়া অসীম আনন্দ-সাগরে 
নিমজ্জিত হইলেন। হরমান যে মহছ্ুপকাঁর করিয়াছিল 
তাহার প্রত্যুপকাঁর স্বরূপ তাহাকে বিশেষরূপে সম্মানিত ২ 
করা হইল। 

রামের সৈন্য কর্তৃক স্বদেশ রর নি রাবণ 
প্রতিহিংসা-বহ্ছি বুকে পোষণ করিয়া ফকিরের. বেশে জীবন 
অতিবাহিত করিতে 'লাগিলেন। এই .রাবণ হইতেই, 


I 


বর্তমান কালে ভারতে যে অসংখ্য ফকির ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, 


তাহারা উৎপত্তি লাভ করে। রাবণই প্রথম ফক্রি ! 
ট্যাভারনিয়ে এক নিশ্বাসে যে ভাবে সপ্তকাও রামায়ণ 


গাহিয়াছেন এবং যে সকল অসত্য বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া- 


ছেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার অধিক কারণ দেখা যায় না। 
কারণ তিনি বৈদেশিক, দেশীয় ধর্ম্মশাস্্রে অনভিজ্ঞ। অপিচ 
দেশীয় ধর্মশীন্ত পাঠ করিতে যে ‘সংস্কৃত জ্ঞান থাকার 


প্রয়োজন তাহা তাহার ছিলনা । তিনি যে কিছুমাত্র সংস্কৃত 


জানিতেন কুত্রাপি তাহার প্রমাণ. প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
এইরূপ অনভিজ্ঞ হইয়া তিনি দেশীয়চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন 
বলিয়া তীহার যা. দৌষ। কিন্ত তিনি বর্ণিয়ের ন্যায়, গৌঁড়ামী 


- প্রকাশ করেন নাই। বর্ণিয়ের রচনার আর একটু পার্থক্য 


এই যে, বর্ণিয়ের গ্রন্থে অত্যান্যধ্য অলৌকিক ঘটনার 
সমাবেশ অতি অল্প, ট্যাভারনিয়ে বড়ই হুজুকপ্রিয় ও 
আজগুবি গল্পের পক্ষপাতী । যেখানেই তিনি দেশীয় 
ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে লেখনী চাঁলনা- করিয়াছেন, সেইখাঁনেই 


দুই. একটী আজগুবি গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 


কিন্তু তাহার. পোষকতাঁয় -কোনও . প্রমাণ প্রয়োগ 
করেন নাই। ' 'মৃত্তি-পৃূজকদিগের ধর্মবিশ্বাস” প্রসঙ্গে তিনি 


দিন 


লি 


যেভাবে রাবণ হইতে বৰ্তমান ₹ কালের 1 ফকিরবিগের' উদ্ভব 

কল্পনা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই হান্তকর। তিনি কোথা 

হইতে যে এ তত্ব অবগত হইয়াছিলেন তাহ! জানাযায় না। 

- রাম কর্তৃক পরাজিত হইয়া, রাবণ যে ফকিরী গ্রহণ করতঃ 

গিরিকাস্তারে প্রয়াণ করেন, রাম যে শূষ্ *লক্কায় সীতাকে 

প্রাপ্ত হন এ সমুদয় বিবরণ হিন্দুশাস্্বিরুদ্ধ। | 
১ ._. জরীব্রজনুন্দর সান্যাল 


অুর্দের মায়া । 
নর ১0580 
্ কলিকাতায় অরবিন্দ যখন কলেজে পড়িত তখন সে তাহার 
পিতৃবন্ধু যোগীন্দর বাবুর গৃহে অবস্থিতি করিত। যোগীন্দ্রবাবু 
'একনন ধৰ্ম্ম প্রাণ লোক ছিলেন। ওকালতী ব্যবসায়ে তিনি 
কলিকাতার মধ্যে প্রভৃত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
সংসারে একমাত্র কন্যা অমিয়া ব্যতীত তাঁহার আর কোন 
নানি ছিল না৷ বাল্যবন্ধু শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র 
অর'বন্ধকে আঁত্মজবৎ সেহে ও সমাদরে নিজ আলয়ে সুশি- 
ক্ষিত করিয়া তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন । 
শ্রীনাথবাঁবু কল্যাণপুরের জমীদারদের অধীনে সদর 
দেওয়ানী কর্ম করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র 
ছিল। আত্মাভিমান ' বজায় রাখিবার জন্য তিনি সর্বস্ব 
বিসৰ্জ্জন দিতেও বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত হইতেন না। 
'_ যোগীন্দরবাবুর সহিত শ্রীনাথবাবুর ধর্ম্মমতের নানাবিধ 
- অনৈক্য সত্বেও তাহারা আশৈশব প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। 
কালক্রমে, অরবিন্দ বিশ্ববিষ্ধালয়ের এম, এ, পরীক্ষায় 
সর্ধোচ্চ স্থান অধিকার .করিয়া, ডিপুটিগিরি পরীক্ষা দিবার 
জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। .. 

: এই সময়ে, কল্যাণপুরের জমিদারের রি অপর আর 
একজন ক্ষুদ্র প্রতিবেশী জমিদারের একটা! ক্ষুদ্র শিবমন্দির 
লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। : এই মকর্দমাঁয় 
" উকীল হইবার জন্য কল্যাণপুরের তরফ হইতে. আমলাবর্গ 
আসিয়া, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে- পীড়াপীড়ি 
করিয়া ধরিল। যোগীন্দ্রবাবু কাগজপত্র দেখিয়! বুঝিলেন, 


দের মায়া। 


শিট সস সিল 


রি 


এপ 


বি ককা ততই লা শিচ দৰা" 


মক্দমা সর্কৈব মিথ্যা। | তিনি অক্দমা গ্রহণ রি অৰ্বী- 
কৃত হইলেন । - 

মকর্দমায় নিম্ন আদাঁলতে কল্যাণপুরের i : 
পরাজিত হইলেন। বাধ্য হইয়া, শ্রীনাথবাবু পুনরায় যোগীন্দর - 
বাবুকে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে সান্ুনয়ে অনুরোধ" 
করিলেন। পত্রবাহক কর্মচারীকে যোগীন্দ্রনাথ স্পষ্টই : 
বলিয়া দিলেন যে, জানিয়! শুনিয়া, মিথ্যা মকর্দমার সমর্থন - 
করিয়া, তিনি পরের. মুখের গ্রাস কাড়িয়া ভারি না 
বেন না। | | 
'_ সংবাদ যখন কল্যাণপুরে পৌছিন তখন ব্রা প্রীনাথ 
বাবুর প্রতি বিদ্রপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়! বলিলেন, “কিহে 
শ্রীনাথ, তোমার বন্ধুবরের কথা শুন্লে?' তোমার অনুরোধের 
মূল্য তো খুব!” শ্রীনাথবাবু মাথা নিচু করিয়া রহিলেন,__ 
সাহার অন্তরে অপমান-শেল তীব্রভাবে বি'ধিল। 

একদিন প্রাতে যোগীন্দ্রনাথ গুড়গুড়ির নহিত প্রেমা- 
লাঁপে তন্ময় রহিয়াছেন এমতকালে শ্রীনাথবাবু সেখানে 
আসিয়! দর্শন দিলেন । বলিলেন,_-“যোগীন, মকর্দমাটা না 
নিলে তো আর চলে নাঁ। সবজজ'জাল অপরাধে মকর্দিমা 
ফৌজদারিতে দিয়েছে । আর ভালো কোন উকীলও পাওয়া 
যাচ্ছে না। তুমি মকর্দমাটা না নিলে বুঝি আমার চাঁকরিও 
যাঁয়। জমিদারেরা খাপ্পা' হয়েছেন; বলেন__“তোমার 
বন্ধুকে যেমন করে” পার রাজি করতেই হ’বে। এ তোমারই 
গাঁফেলিং? নইলে, তুমি ইচ্ছা করলেই তাকে রাজি করাতে 
পার্তে 1” যোণীন্্র বিষপ্ন' মুখে উত্তর করিলেন, 
কর্ব ভায়া !--এ জাল মকর্দমা কেমন করে’ নিতে পারি? 


আমায় মাপ কর।” শ্রীনাথবাবু অপমানে ক্রোধে গর্জন 
করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,--“বেশ। তোমার, সঙ্গে তবে 


আজ থেকে আমার সকল সম্পর্ক ঘুচল। বিধর্শি, পাষণ্ড, 
তোমার এত অহঙ্কার!” যোগীন্্র বাম্পাকুলনেত্রে কহিলেন-- 
“কি কর্ব ভাই, নাঁচার !” 
শ্রীনাথবাবু কম্পিত দেহে উঠিয়া দাড়াইলেন। . চীৎকার, 
করিয়া ডাকিলেন,_-“অরু 1৮ ' | 
ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, অরবিন্দ তখন প্রাতন্রমণে 
হি হইয়াছে। শ্রীনাথবাবু তৎক্ষণাৎ বেগে সে. গৃহ 
ত্যাগ করিলেন 


“তাকি ' 


সাকা 


সেই দিনই অরবিন্দ পিতার এক পত্র পাইল। পিতা' 
অরবিন্দকে যৌগীন্দ্রবাবুর সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া 
পত্রপাঠ অন্তত্র গিয়া বাস করিতে আদেশ করিয়াছেন। 
ব্যাপার জানিবার জন্য পিতার সে পত্র অরবিন্দ যোগীন্দর 
বাবুকে পড়িতে দিয়া, তীহার বক্তব্যের অপেক্ষা করিতে 
লাঁগিল। পত্র পাঠান্তে যোগীন্দরবাবু আগ্োপান্ত ঘটনা বিবৃত 
করিলেন। অরবিন্দ সকল শুনিল। পিতার পত্রের কি 
উত্তর দিবে, তাহাই ভাবিতে "ভাবিতে .সে নিজের কক্ষে 
আসিয়া.উপস্থিত হইল। গৃহে আসিয়াই দেখিল,_অমিয়া, 
তাহার অসাক্ষাতে তাহার পুস্তকাি সযত্রে ঝাঁড়িয়া,.পুছিয়া, 
গুছাইয়া রাখিতেছে। .অরবিন্দ হাসিয়া কহিল,_“কি 
অমি, কি হচ্ছে? খালি -ঘরে এমন চোরের .মত ঢোকা 


অত্যন্ত অবৈধ,_তা জান?” অমিয়া ক্ষণেকের জন্য একটু 


অপ্রতিভ হইল। পরক্ষণেই আত্মসন্বরণ করিয়া বলিল,__ 
পতা’ চোর যদি হই তৃ পুলিশ. ডাক.।. অপরাধ, করিছি, 
এখন হুজুর যা” করেন !”.- এই বলিয়া, মৃদু .হাস্ সহকারে 
গ্রীবাটী ঈষৎ হেলাইয়া, অমিয়া.তাঁহার সেই .রক্তাভ, কোমল 
কর-পল্পব রক্ষের নিকটে আঁনিয়| অপরাধিনীর. গ্যায় ' সংযুক্ত 
করিল, এবং পলকমধ্যে, চকিতে, সে 'গৃহ হইতে. অন্তহিত 
হইল ৷ অরবিন্দ মনে মনে ভাবিল:__“কি সুন্দর 1৮, , 

অনেক চিন্তা করিয়াও.অরবিন্দ যৌগীনবাবুর আশ্রয় ত্যাগ 
করিয়া অন্যত্র বাস করিবার কোন সঙ্গত -কারণ খুঁজিয়া 
পাইল না৷ 
গৃহেই অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায়,প্রকাশ ,করিল। পত্র 
পাইয়া শ্রীনাথবাবু অগ্নিমূতি হইলেন । তিনি, পুত্রের নিকটে 
তাহারআর কিছুই লিখিলেন না! । ভাবিলেন-_ প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র 
যদি কথা না শোনে? কিছু বলিয়া 1 শেষে বৃদ্ধ বয়সে অপমানিত 
হওয়ার চেয়ে নীরব থাকাই যুক্তিসিদ্ধ। . এদ্রিকে,. পিতার 
নিকট হইতে আর আদেশ-পত্র না পাওয়ায় অরবিন্দ ভাবিল 
“মৌনং সম্মতিলক্ষণম্‌ !” সে যোগীন্রবাবুর আলয়েই বসতি 
করিতে লাগিল। 

(২) ; 

কিছু দিন যাঁয়। অরবিন্দ ডিপুটিগিরি পরীক্ষা দিয়া স্বদেশে , 
আগমন করিল। 

মাতা অরবিন্দকে পীড়াগীড়ি করিয়া ধরিশেন, 


প্রবাসী | 


'সে পিতাকে তন্ম্ম্মে পত্র লিখিল,:এবংসেই' 


ডা 


UU হ্‌ হ’য়েছি,- কবে মরি, তাৰ চিক নেহ: । এখন একটি 
ঘর-আলোকরা বউ আন্‌ ।” 
অরবিন্দ সে দিন সে কথার আর কোন জবাব দিল না। 


পর দিন তাঁহার ধাই-মাঁর মারফৎ বলিয়া পাঠাইল যে, সে 


বিবাহ করিতে সম্মত আছে। তবে, পাত্রী সে নিজে দেখিয়া 


পসন্দ করিবে। মাতা পুলকিত হইয়া, পুত্রের নিকটে 


আসিয়া বলিলেন,_“তা৷ বেশ তো! তুমি আমার নেকাপড়! 
শিখেছ, হাল আইনে কি আর ছেলেরা নিজে না দেখে’ 


বিয়ে করে? তা” তুমিই পছন্দ কর। ও পাড়ার হরেন 


মুখুজ্জেকে আমরা কথা দিয়ে রেখেছি আহা, তাঁর কি 
রূপের মেয়েটি,_-যেন সাক্ষাৎ লক্ষমীঠাকৃরুণ !” 

_ অরবিন্দ নতশিরে,. নীরবে দ্ীড়াইয়া রহিল। মাতার 
এই. কথা শুনিয়! সে নিজের অজ্ঞাতে বলিয়া ফেলিল-_-“না, 
তা”'হ’বে না!” বলিয়াই অপ্রস্তুত ভাবে সে স্থান হইতে 
চলিয়া গেল । tf 

' বাড়ী আসার পরেও ্রনাখ ব বাবু পুত্র অরবিন্দের সহিত 
বড় একটা কথা-বার্তা কহিতেন না। তিনি মনে মনে 


তনয়ের প্রতি বিশেষ রুষ্ট .হইয়াছিলেন। অরবিন্দ মাতার? 


নিকট হইতে বহির্বাটিতে চলিয়া আসিল দেখিয়া, তিনি 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । . 

ভাৰ্য্যাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছ হ'ল? অরু 
রাজি "হয়েছে ?” গৃহিণী আগ্ন্ত কহিলেন। শুনিয়া, 
শ্রীনাথ বাবুর ভ্রযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। . তিনি নির্ব্দাক্‌- 
ভাবে বহির্বাটির দিকে প্রস্থানোদ্বত হুইলেন। কিন্তু, কি 
মনে করিয়া, পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, 
=“দেখ গিরি, অরুকে জানিও যে, তর মনোনীত পাত্রীর 
সঙ্গে-তাঁ’র-বিবাহ. হওয়া অসম্ভব । হরেনকে যখন একবার 
আমরা বলেছি-তখন তার অন্যথা হ’বাঁর নয়,_তাঁরি বাক্দত্তা 
কন্যাকে অরুর বিয়ে কর্তেই হ’বে। অরু যদি এতে রাজি হয়, 
ভালো। তা’নইলে তার আমি মুখদর্শনও কর্তে চাইনে 1৮. 

গৃহিণী কর্তীকে কি বলিতে যাইতেছিলেন,--বল! হুইল না ৷ 
কর্তা ততক্ষণে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। "গৃহিণী 


কর্ততীরস্বভাব বিলক্ষণ জানিতেন। কর্তার এই দৃঢ়স্বর তীহাঁর.. 


প্রাণে শঙ্কাভয়-বিজড়িত করুণ বেদনা জাগাইয়! তুলিল। 


Lie 


ee 


\ 


যা | [| 


দি | রি পিতার নিকটে আহারে বসিয়াছে | 
জননী তালৰৃস্তহন্তে মক্ষিকাকুলকে ব্যবধান করিবার উপলক্ষে 
স্বামী পুত্রকে ব্যজন করিতেছেন। 

অরবিন্দ বলিল,_“ম!, আমি তো পরশু কল্‌কাতা যেতে 
চাই। পরীক্ষার ফল বেরুবার বড় দেরি নেই। তাছাড়া, 
একটু তদ্বির-তলাপিও -কর! দরকার ; নইলে, এসব চাক্রি 
জোটা ভার!” 

- মাতা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, “তাঁও কি হয় বাছা? 
বিয়ে-থা” কর্‌, তবে তো যাবি। এই ১৬ই একটা ভালো 
দিন আছে; ওঁ দিনেই বলিস্‌ তো সব হ'তে পারে” 

অরবিন কোন উচ্চবাচ্য করিল না। সে একমনে 
_ পোনা মাছের মস্তিফটি স্বাধিকারগত করিবার নিমিত্ত মুড়োটা 
থালার উপরে “ঠক্‌ ঠক্‌” করিয়া! ঠুকিতে লাঁগিল। 

অরবিন্দকে নীরব দেখিয়া মাতা পুনরপি কহিলেন, 
শকি বলিস? তবে এ দিনই কি ঠিক কর্ব ?” 

অরবিন্দ মাথা না উঠাইয়! বলিল-_”তোমাঁর সবতাতেই 
তাঁড়াতাড়ি। আমি কলকাতা থেকে আসি। শেষে, যা 
হবার হবে” 

অরবিন্দের প্রত্যুত্তর শুনিয়া, গরীনাথবাৰু চট 1 উঠিলেন। 
রুক্ষস্বরে বলিলেন “দেখ অরু, কলকাতায় যাও আর যাই 
কর, এ বিবাহ তোমাকে কর্তেই হবে; হারানকে আমরা 
কথা দিয়ে রেখেছি। আর, কল্কাতায় গেলেও তুমি সে 
পাষণ্ড যোগীনের বাড়ীতে কিছুতেই থাক্‌তে পার্বে না।” 
__ অরবিন্দ পিতার কথার ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিল। 
 প্রকাণ্ঠে বলিল,--“এখন ও সব হবে না।” 

শ্রীনাথবাবু অরবিন্দের নিকটে এরূপ জবাব প্রত্যাশা 
করেন নাই। তিনি উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন,__“তোমায়' এ 
বিবাহ করতেই হ’বে। মনে করেছ আমাদের চোখে ধুলো 
দিয়ে সেই ধর্মহীন পাষণ্ড যোগীনের বুড়ো মেয়েটাকে বিয়ে 
কর্বে।-_তা” হচ্ছেনা । তুমি এতদূর গোল্লায় গেছ ?-- 
নচ্ছার! অপদার্থ! নরাধম 1” ব্রাহ্মণ ক্রোধে কীপিতে 
কাপিতে অর্দতুক্ত ভোজনপাত্র ত্যাগ করিয়া, উঠিয়া দীড়া- 
ইলেন। 

অরবিন্দ পিতার এবিধ ব্যবহারে উদ্ধত পড়িল। 
তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে প্রেম অতি.সঙ্গোপনে 


Ee 


৮ মায়া। 
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১৯ 
_অন্ধুরিত হইতেছিল, _যাঁহার অস্তিত্ব ৫ সে স নিজেও শট 
কখন উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই,_পিতার এই রঢ়- 
বাক্যে তাহার সমুদয় ' মনোবৃত্তি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া 
উদ্বেলতা প্রাপ্ত হইল ;--সে হৃদয় মধ্যে সত্য সত্যই যেন 
বেদনান্ুভব করিল। এই অস্বাভাবিক উত্তেজনায় অরবিন্দ 
উন্মত্তের শ্টায় বলিয়া উঠিল,_“আপনি অন্তায় কথা 
বলিতেছেন ।” 

শ্রীনাথবাবু কহিলেন,_-“কুলাজাঁর, পাজি, দূর হ” ১ 
তোর মুখবর্শনও করতে চাইনে। £তুই* আজ হতে আমার 
কেউ ন’স্‌ ৷” 

অরবিন্দ রাগে, দুঃখে, অপমানে, সাশ্রনেত্রে,,অধৌত 
হস্তেই ভবন হইতে বহির্গত হইয়! গেল। 

জননী কাদিয়া কহিলেন,--“ওরে যাস্নি, আয় ! আয়! 


আয়!- তুই যে আমার বড় হুঃখের ধন।* 


শ্রীনাথবাবু সহধৰ্ম্মিণীর বাৎসল্যোচ্ছাসে বাঁধা দিয়া, বজ্- 
গম্ভীরম্বরে বলিলেন,__“চুপ কর গিম্নি। ও আমাদের ত্যজ্য 
পুত্র।” . 

(৩) 

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকালের অব- 
কাশ গ্রহণ করিয়া, প্রীনাথবাবু সন্ত্রীক নানা তীর্থ ভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতেছেন। দরম্পতিবক্ষে অশাস্তির ঝড় বহিতে- 
ছিল। তাই, আজ শান্তির আশায় গদাধরপাদপদ্ম-পৃত 
৬ গয়াধামে আসিয়! তাহার! কিছুদিন বসবাস করিতে সঙ্ধন্প 
করিলেন। সহরের্‌ উপকণ্ঠে ক্ষুদ্র একখানি গৃহে ভীহাদের 
বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। গয়ায় পৌছিয়াই সামান্য যাহা 
কিছু দ্রব্যাদি সঙ্গে ছিল,_-পাগার জিন্মা করিয়া দিয়া, পথ- . 
শ্রম-কাতর, অনাহারী শ্রীনাথবাবু কর্রীঠাকুরাণী,ও পুরাতন 
ভৃত্য জীবনরামকে লইয়া ফন্তন্নানে যাত্রা করিলেন। শ্রীহরির 
চরণারবিন্দে পুজা না দেওয়! অবধি তীহাদের অন্ত কোন 
কর্তব্য নাই। সানাদি সম্পন্ন করিয়! দেব-মন্দিরে যাত্রা 
কারয়াছেন;২-পথে রাশি রাশি ভিক্ষুকের দল তীহাদ্দিগকে 
ছঁকিয়া.ধরিল। সহসা, একটি গোলগাল, টুকটুকে হষ্পুষ্ট 
রা সেই ভিখারীদলের ভিতর হইতে তাহার কুঞ্চিত- 

শ-সমাচ্ছন্নঃ অনিন্দ্য মুখখানি বাহির করিয়া, নাচিতে 
দা আধ-আধ' স্বরে বলিল, 


র্‌ 
৫১০ 
কতি পয়মা re না গো Ee শিশুটিকে দেখিয়া 
শ্রীনাথবাবু ও কর্রীমাতা থমকিয়া ফীড়াইলেন। গৃহিণী 
কহিলেন,_-“আহা এ কা”র ছুলাল গো ?” শ্রীনাথবাবুও 
তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। বলিলেন,__“বৌধ হয় কারো 
হারানো ছেলে। আহা কি রূপ! যেন .ব্ুজবালকটি !” 
কেন জানি না, ক চক্ষে ধারা বহিল! কাতরে 
অন্থনয় করিলেন,--«ওগো, একে সঙ্গে নিয়ে চল না ! নইলে 
বাছা. না খেতে পেয়েই খুন হ'বে। আহা কোন্‌ অভাগীর 
মেয়ের এমন কপাল ভেঙ্গেছে !” শ্রীনাথবাঁবু সমবেত জন- 
সমষ্টিকে বলিলেন, -”এ ছেলেটি কার তোমরা কেউ জান?” 
কেহ সে কথার উত্তরে কিছু বলিতে পাঁরিল না । ছেলেটি 
রৌদ্র-তণ্ত বানুকাতটে দাঁড়াইয়া ততক্ষণে কানা সুর’ 
করিয়া দিয়াচে। শ্রীনাথবাঁবু জীবনরামকে ডাকিয়া, সেই 
নগ্ন শিশুটির প্রতি অঞ্গুলিনির্দেশ করিলেন। জীবন 
তাহাকে লুফিয়া কোলে তুলিয়া লইল, এবং নানাবিধ 
অস্বাভাবিক উপায়ে শান্ত করিয়া, অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুম 
পাঁড়াইয়! ফেলিল। পথে চলিতে চলিতে কর্তীমাতা সঙ্গেহ 
নয়নে সেই ঘুমন্ত সৌন্দধ্যটিকে লক্ষ্য করিয়া, বারঘ্বার 
আক্ষেপ করিতে লাঁগিলেন। শ্রীনাথবাবুও কেমন যেন 
একটু অন্যমনত্ব হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে, পাণ্ডা 
fl লিল--“এই নেই ভগবানের শ্রীপাদপন্ন!” সকলে মন্দির- 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রণত হইলেন। 
ক ক FE | ক 
পূজা সমাপনান্তে সকলে যখন বাঁসস্থানে ফিরিলেন তখন 
শিশুটি জাগিয়! ক্ষুধায় কাদিতেছে। শ্রীনাথ-সহধর্ষ্িণী মাতৃ- 
ন্নেহভরে শিশুকে বক্ষে লইয়া, গৃহমধ্যে পদচারণপূর্ব্বক 
নানাবিধ অশাস্ত্রীয় সুরে বর্গীর বঙ্গীক্রমণ-বিষয়ে বালকের 
জ্ঞান জন্মাইবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছেন, এবং বার বার 
জীবনরামকে দুধ জাল দেওয়া এখন শেষ না হওয়ার 
জন্য তিরস্কার করিতেছেন ৷ 
চি সং সং চর 
হঠাৎ বাহিরে; একটা গোল উঠিল। অল্লক্ষণ পরেই 
শ্রীনাথবাবু আসিয়া বলিলেন-_-“ছেলেটির সন্ধানে লোক 
এসেছে!” শুনিয়া বৃদ্ধা বিরসবদনে কহিলেন--“লক্ষ্মীছাড়ারা' 
এতক্ষণ কোথায় ছিল? যাঁর ছেলে সে এসে নিয়ে যাক্‌। 


/ প্রবাসী। 


পিপি তিতাস 


৬ ভাগ। 


তা” না হ’লে, আমি « একে ছাড় মার বিদেশ-বিগীয 
যার তাঁর হাতে আমি এমন টাকে সঁপে দিতে পার্বনা। . 
কা”র ছেলে বল্লে ?” শ্রীনাথবাবু শিশু-আননে নির্ণিমেষ 

দৃষ্টি করিতেছিলেন। কহিলেন_-“সেটা এখনো জানা 
হয়নি। বল্লে_-ছেলের বাপ চাক্রির খাতিরে ছুপুরে 
বেরিয়ে গিছল। এর মাও রোজকার মত চাঁকরের কোলে 
ছেলে দিয়ে, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গল্প কর্তে বেরিয়েছিল। 


এদিকে, চাকর হতভাগা ছেলেকে নামমাত্র ঘুম. পাড়িয়ে, 


নিজে “বৌস্‌ বৌস্‌ করে” নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে ‘সুরু’ কল্পে । 
দুরন্ত .ছেলে সেই স্থুযোগে উঠে”, সটান বাইরে এসে, 
ভিখিরী সেজে” আমাদের কাছে পয়স! চাইতে লাগ্ল। 
যেখানে ওকে আমরা পাই শুন্লাম, তারি কাছে-_সেই 
রাস্তারই ধারে এদের বাঁড়ি।” 

ভাৰ্য্যা বলিলেন,_প্তা তো যেন বুঝুলুম। কিন্ত, 


.ও কথায় চল্‌ছে না;-_ছেলের মা কি বাপ এসে একে নিয়ে 


যাক্‌। আহা যাঁহু আমার ক্ষিধেয় এতক্ষণ কীর্দুছিল। 
এইমাত্তর এক্টু দুধ খাইয়ে দিলুম। বাছা আবার “মা মা” 
করে’ কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল 1” 

শ্রীনাথবাবু বিগলিতচিত্তে প্রেমময়ীর স্েহ-প্রবণ মাতৃ 
হৃদয়ের মাধু্য্যে মুগ্ধ, ব্যথিত হইতেছিলেন। প্রকান্তে 
কহিলেন,__-পগিনি, তা” বলে অতটা ভাল নয়; হাজার 
হোক্‌ পরের ছেলে ।” গিন্নি মলিনমুখে হাসিয়া বলিলেন 
“আমার আর নিজের পরের বিচারে কাজ কি?” ছুই বিন্দু 
জল সহসা তাহার গণ্ড বাহিয়া, ঝরিয়া পড়িল। শ্রীনাথবাবুও 
একটি দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ করিয়া, বহির্বাটিতে চলিয়া 
গেলেন। 

(৪) 

কিছুক্ষণ পরে, একখানি গাড়ি করিয়া লক্ষী একটি 
যুবতী শ্রীনাথবাবুর বাড়ী আসিয়া পৌছিলেন। -গ্রীনাথবাবুর 
স্ত্রী সাদরে গাড়ি হইতে নামাইয়া, তাঁহাকে বাড়ীর মধ্যে 
লইয়া গেলেন । | 

বালক তখন একখানি খাটের উপর শুইয়া নিদ্রা 
যাইতেছে । তাহার মুখ-কমলৈ তখনো শুষ্ক অশ্র-রেখা 
ৃষ্ট হইতে ছিল। যুবতী ডাকিল,--"বাবা| বিজু” 

সেই চিরপরিচিত, বাঞ্চিত কণ্ঠম্বরে শিশু চমকিয়া উঠিয়া, 


be) 


প্তা 


ডি সংখ্যা 1 রে 


snus ea বতা” eee "Neue পাক, 


লা ম্‌!” ব্রা জনের ৰক্ষাযাকে পৰিমানে আসিয়া, 
ঝাঁপাইয়। পড়িল । মাও তখন “হারানো রতন”কে কোলে 
লইয়া, সপ্রেমে তাহার মুখে স্তগ্ত-স্থধাধারার নির্বর খুলিয়া 


- দিলেন ; এবং হৃদয়ের আগ্রহে, তাহার ক্ষুদ্র মন্তকটির 


গাঢ়কষ্ণ কেশরাশি হইতে. পদানুষ্ঠ পর্যন্ত. সৰ্ব্বাঙ্গে নীরবে 
হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন । বৃদ্ধা আশ্রয়দাঁত্রী একাগ্র 
মতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেই অনাবিল প্রেমলীলা এতক্ষণ ধরিয়া 
দেখিতেছিলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,-“বলি হ্যাগা মা 
লক্ষ্মী, সোণার যাছুকে কি এম্নি করেই তাচ্ছীল্য কর্তে হয়? 
আহা ছেলে তো নয় যেন হীরের টুক্রো,__নাঁড়লে রূপ 
ঠিকরে পড়ে_এমন ছেলেকে ফেলে’ গল্প কর্তে 'গিছলে 
কোন্‌ হিসাবে মা ?* 

যুবতী বৃদ্ধার অকপট সহৃদয়তাঁয় বিস্মিত, বিমুগ্ধ হইয়া 
কহিল,_-“তা! মা, আমি এম্নিধারাই বোকা মেয়ে!” সহসা 
কৃতজ্ঞতায় তাহার চক্ষে জল আসিল । সে চোক মুছিয়া বলিল, 
“মা আপনাদের হাতে না পড়ে” যদি মানিক আমার. আজ 
চোঁর-ডাকাতের হাঁতে পড়ত তা” হ’লে আর বাছাকে আঁমি 
এ বুকে ফিরে পেতাম না । মা, আমার অপরাধ নেবেন না।” 

যুবতীর সরলতায় বর্ষীয়সী মন্ত্রালিতার গ্যায় তাহার 


 সন্নিকটবর্তিনী হইলেন; এবং সমবেদনায় নিজেও অশ্রু 


বিসর্জিয়া, তাহার আঁথিনীর মুছাইয়া দিতে লাঁগিলেন। 
যুবতী উক্তি করিল,_“আপনারা শুন্লাম আজই 
এসেছেন। তা কেন আমাদের বাসাতেই চলুন না ?-- 
এখানে আপনাদের বড় কষ্ট হ’বে।” 
মনের ইচ্ছা চাপিয়া রাখিয়া বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উত্তর 
দিলেন-_-“ন! মা তা’ও কি হয়? তীখি কর্তে এসে পরের 
কোন সাহাধ্যি নিতে নেই” 
যুবতী স্নান মুখে কহিল,_“আমারই অদৃষ্ট ! ‘আপনার’ 
লোক হলেও বা দু'দিন আপনাদের পদসেবা করে? মনের 
সাধ মেটাতে পারতাম ।* 
" বৃদ্ধা,সে কথাটা উড়াইয়া দিয়! অন্ত কথা পাঁড়িলেন। 
বলিলেন,_“মা, তোমার আর কটি ছেলেপিলে ? এইটিই 
কি সব ছোট?” | 


যুবতী সে কথায় মাথার কাপড়টি একটু টানিয়া! বলিল, 


-_“অরি. আমার নেই,-_এই-ই প্রথম 1৮ 


সুদের মায়া। 


tee raat eat aa ene সপ tas oN ot Pana Tua uaa Tana teu aa Tee 


J 


ER অভি অ অন্ন ROS ভিতরে মোটামুটি আল, 
পরিচয় শেষ হইলে, উভয়ের মধ্যে অতি গাঁঢ় ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া 
গেল। এমন সময়ে, বাহির হইতে কে ভাঁকিল,_“বিজ্বু।” 
সে ক শ্রবণ-গোঁচর হইব! মাত্র বালক মাতৃক্রোড় হইতে 
উঠিয়া, শব্দান্ুসরণ করিয়া, “বাবা বাবা” বলিতে বলিতে 
সদরের দিকে ছুটিয়া গেল। বৃদ্ধ! মাথার কাপড় একটু 
অধিক পরিমাণে বর্ধিত করিয়া সাগ্রহে কহিলেন,_- 
“কেও তোঁমার স্বোয়ামী এলেন বুঝি ?” যুবতী মাথা হেঁট 
করিয়া, একটু হাসিয়া সে কথার উত্তরে সম্মতি-সচক ঘাড় 
নাড়িল। 

আচম্বিতে অরবিন্দ “মাগো মা আমার” বলিয়া, বৃদ্ধার 
নিকটে আসিয়া, ব্যাকুল ভাবে, তাঁহার চরণে মুখ রাখিয়া, 
নয়নসলিলে তাঁহার পাদপদ্ম বিধৌত করিতে লাঁগিল। 
তৎপশ্চাতে, শ্রীনাথ বাবু পৌন্রকক্ষে তথায় প্রবেশ করিলেন। 
বর্ষীয়সী মাতা প্রেমোন্সাদিনীর ন্যায় অরবিন্বকে সবলে 
বক্ষের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া উঠিয়া দঁড়াইলেন ; এবং «ও 
আমার বুক-জুড়োনে। ধন,” “ও আমার ভাঁঙা ঘরের আলো”, 
“ও আমার আঁচলের নিধি,” বলিতে বলিতে একবার 
দুইবার-- শতবার তাহার মুখে উদ্দাম মাতৃন্নেহোচ্ছাসে চুদন 
করিতে লাগিলেন। 

দেই মৌন গৃহটি অকস্মাৎ আনন্দমুখর হইয়া চঞ্চল শ্রী: 
ধারণ করিল। স্নেহের প্রথম উদ্বেল বেগ প্রশমিত হইলে, 
যুবতী গলবস্তে, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর পায়ের ধূলা খাইয়া আভূমি- 
প্রণতা হইল । 

অরবিন্দ কহিল)_-“মা, তোমাদের এখনো রান্নাঁও চড়েনি 
বুঝি ?--বেলা যে পড়ে” এল !” 

জননী বড় সুখে বলিলেন,__“তা”্র জন্যে ব্যস্ত হ সনি | 
তুই আয়,__আমার কাছে বোস্‌)--আমি তোকে একটু 
দেখ্ব।” বুৰি, মার এখনও এ দৃশ্য সুখ-স্বপ্ন বলিয়া মনে 

হইতেছিল )-_বুঝি, এখনও তাহার “অরুকে দেখিয়া আঁশ 
মিটিতেছিল না। 

পলক মধ্যে খেয়ালী বিজয়কুমার “বাবা, বালি দাঁবো 1” 
বলিয়া “বায়না” ধরিল। অরবিন্দ কৃহিল--«সেই বেশ কথা! 
চল মা, বাঁসাঁতেই সব ঠিক আছে, সেখানেই চল। দেখ 
বিজু কি বল্ছে।” 


১২ 


প্রবাসী । 


সালা সিনা UO sale 


সম্ভবতঃ অমিয়ার বুদ্ধিতেই, বিজয় ততক্ষণে মাতৃবক্ষ 
হইতে নামিয়া, দিদিমার অঞ্চল ধরিয়া “বালি তলে!” বলিয়া 
টানিতে লাগিল। সুখ-গ্নেহ-গীড়িতা, কল্যাণী ঠাকুর মা 
করুণ নয়নে সভয়ে ভর্তার নির্বাক মুখের দিকে চাঁহিলেন। 
বিজুবাবু তখন কি মনে করিয়া জানি না ঠাকুরমাকে ছাড়িয়া 
দাদাকে ধরিল। ছুই বাহু প্রসারিত করিয়া, . অভিমানে 
ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, “বালি নিয়ে তল দাদা ।» 

তখন সে পাষাণ-হৃরয় নিমেষেই সেই অর্দস্কট মধুবাণী 
শুনিয়া কি এক যাঁছু-মন্ত্রবলে একেবারে বিগলিত হইয়া 
গেলেন । শ্রীনাথবাবু সরোদনে, যোড়করে উর্দাবানু, হইয়া 
কহিলেন,_-“লীলাময়, একি লীলা! প্রভু? নিমেষে আজ এই 
পাঁষাণকে এমন করে”ই বিগলিত কর্লে! গদাধর, এ স্বর্গ-দূত 
বুঝি তোমারি আদেশ প্রচার কর্ছে। দেব, তোমারই ইচ্ছা 
পূর্ণ হৌক্‌!”বলিতে বলিতে পলিত-কেশ বৃদ্ধের ক্রোধ হইল। 
তখনে। বিজয় “বায়না” ছাড়ে নাই ; বৃদ্ধের জানুদেশ দুইহুস্তে 
জড়াইয়া তখনও. সে কীদিতেছে “বালি নিয়ে তলো দাদা”। 
বৃদ্ধ পৌত্রকে লুফিয়া৷ একেবারেই মাথায় তুলিয়া লইলেন। 
আবেগ-কম্পিত, গম্ভীর স্বরে ভাঁকিলেন-_“জীবনরাম” ! 
জীবন আসিলে আজ্ঞা করিলেন,-“গাঁড়ি ডাক্‌, সব জিনিষ- 
পত্র তোল্‌!” জীবন 'দাঁদাবাবু ও ‘বহু’ দিদির পায়ে গড় 
করিয়া, হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়৷ গাড়ির সন্ধানে ছুটিল। 
পিতাপুত্র বহির্ব্বাটাতে আসিলেন। না 

অমিয়! বলিল,_-“এত সুখের দিন আর কি হবে মা?” 

. মা সে কথার কোন উত্তর দিলেন না! নীরবে, ধীরে, 

নিজের ডান, হাতে অমিয়ার চিবুক স্পর্শ করিয়া, তাহার 
উদ্দেশে সেই হস্ত চুম্বন করিলেন। 

মুখরা, বাল-স্বভাবা অমিয়া আবার . কহিল--“আচ্ছা মা, 
বিজুকে দেখে কি বাবার মায়া পড়েছিল ?” 

বৃদ্ধা এইবার উত্তর করিলেন। বলিলেন-_“আঁশ্চাধ্য 
মা, সে আশ্চধ্যি মায়া! একশোটি বার বাছার মুখের দিকে 
চেয়ে চেয়ে বলছিলেন,_-“আহা কি রূপ !--যেন বের্জো- 
বালকটি ! বোধ হয়__অরু এখানে না এলেও, মাণিককে 


নিয়ে শুধু তুই চলে গেলেই বাবু তোদের বাড়ি গে” বাস. 
করতেন । একি মুখের কথা মা? এ. রক্তের টান, বড়. 
| . মন, অগাধ ধন ছিল। তিনি বালক রবিবর্মার সুশিক্ষীর 


শক্ত কথা!” 


দুষ্টা অমিয়! হাঁসিয়া বলিল,__“তাই জন্তেই তো মা,. 
কথায় বলে,_আসলের চেয়ে তার সুদের মায়া বেশি ।৮ 
শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী. 


স্বীয় রবিবর্মা । 


পরলোকগত প্রসিদ্ধ চিত্রকর রাজা রবিবন্মীর জীবনীসন্বন্ধে 
কিছু বলিতে হইলে তাঁহার সহিত যে পরিচয়টা থাকা 
উচিত, অদৃষ্টক্রমে আমার সেটা ঘটয়া উঠে নাই। বহু 
বৎসর হুইল, চিত্রবিগ্ভায় আমি তখন একজন শিক্ষার্থী 
মাত্র, সেই সময়, একদিন এই জগদ্বিখ্যাত চিত্রকর - 
আমাদের বাঁটীতে আসিয়াছিলেন ; ঘরে না থাকায় আমার 
সহিত তীহার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে নাই। তিনি আমার 
তখনকার একখানা 51:০০. দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “I 
is rather ambitious for the young man” অর্থাৎ 
ছোকরার সাহস ত কম নয়! এই তাহার সহিত আমার 
প্রথম পরিচয় এবং সম্প্রতি বোম্বাই শিল্পপ্রদর্শনীতে দেশীয় . 
ধরণের আমার.কতকগুলি ছবি দেখিয়া. আমার সবিশেষ .। 
পরিচয় লইতে আমারই কোন বন্ধুকে পত্র লেখেন। সেই 
তাহার সহিত আমার শেষ আলাপ । এতটুকু পরিচয়ে 
রবিবর্থা মানুষটা কেমন ছিলেন বলা আমার পক্ষে অসম্ভব ; 
অতএব তাহার সহিত সবিশেষ পরিচিতের উপরে সে 
ভাঁর দিয়! রবিবন্মার শিল্প সম্বন্ধে ছুএক কথা বলিয়া ক্ষান্ত, 
হওয়াই ঠিক। 

১৮৪৮ খুঃ অন্দে ২৯শে এপ্রিল ত্রিবান্ধুরের প্রাচীন 
রাজবংশে রবিবন্মার জন্ম হয়। তের বৎসর বয়সে তিনি 
স্বলিখিত কতকগুলি চিত্র ত্ৰিবাঙ্কুররাজকে উপহার দেন। 
এবং সেই হইতে তাঁহার শিল্পশিক্ষার সুবন্দোবস্ত হয়) 
আজীবন তিনি শিলপচ্ায় নিযুক্ত থাকিয়া দেশে বিদেশে 
যশস্বী হইয়াছেন, বিজয়লক্মী কখন তাঁর প্রতি বিমুখী হন 
নাই! এইটুকু তাহার জীবনের ইতিহাস ; কিন্তু এইটুকু 
জানিয়াই সন্তষ্ট থাকিলে তার প্রতি অবিচার করা হইবে। 
উদ্যোগী পুরুষমাত্রকেই লক্ষ্মী আপনা হইতে বরণ করেন; 
ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। ত্রিবান্ুর: রাজের উদার 


নম সংখ্য।। | 


বিনে করিবে রা | গস ক্ষা আটিসাহেবের 
চোখে কোন ছবি সুন্দর ঠেকিলে চিত্রকরের ধনলাভের 


সম্ভাবনা, কিন্তু চিত্রথানির গৌরব যে কিছুমাত্র বাড়ে 


এরূপ তো মনে হয় না; অমর রহিবার ইচ্ছা সু, কু, সুরূপ 
কুরূপ সকল মানুষেরই সমান এবং রবিবম্মার মত নিপুণ 
চিত্রকর পাইয়া ধনবাঁন যে তাহার দ্বারা নিজেদের উপযুক্ত 
মূল্যে অমর করিয়া লইবে তাহা! আর বিচিত্র কি? শিল্প- 
প্রদর্শনীর সুবর্ণ-পদক এবং খবরের কাগজের গুণগান একের 
অভাবে অন্যকে আশ্রয় করে ! ব্যক্তিগত এই সকল সৌভাগ্য 
সম্পদ যদি আমরা রবিবন্মার সারাজীবনের ইতিহাস বলিয়া 
গ্রহণ করি, তবে আমর! তীর জীবনের কিছুই জাঁনিলাম 
_ না, অথবা অতি নিঃসার অংশটুকুই গ্রহণ করিলাম বলিতে 
হইবে। আমাদের পুরাণ ইতিহাস হইতে রবিবর্ম্মা যত 
চিত্র লিখিয়াছেন: এত আর কোঁন এদেশীয় চিত্রকর 
লিখিয়াছেন কিনা সন্দেহ; দেশীয় সাহিত্যে বিলক্ষণ দখল 
এবং একটু বিশেষ অনুরাগ না থাকিলে এটুকু হয় না। 
রবিবর্ম্মী যে একজন পাকা রসজ্ঞের মত আমাদের কাব্য 
তাগ্ডারের যা কিছু উত্তম বাছিয়া লইয়াছিলেন এ কথা 
কেহই অস্বীকার করিবে না এবং এ কথাঁও ঠিক যে আজ 
রবিবর্মার স্থনাম যে জন্য, ছু'রশটা সুবর্ণ পদক তাহার 
কারণ নয়, কিন্ত একমাত্র স্বদেশগ্রীতি ও স্বধর্ণ্মে আস্থাই 
তাহার মূল কারণ হইতে পারে। চিত্রকরের স্বদেশীতা 
ও স্বধর্ম্মের আস্থার অর্থ দেশীয় কাব্য সাহিত্য চর্চা করা, 
দেশীয় ভাবরসে মগ্ন থাকা ও দেশীয় প্রণালী মতে পূর্ব্বতন 
শিল্পাচাধ্যগণের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া দেশের 
-শিল্পটাকে উন্নত করিতে চেষ্টা পাওয়া । রবিবন্মার চিত্র- 
গুলিতে আমরা, এই জাতীয়তার আভাস পাই এবং সেই 
জন্যই সেগুলি আমাদের কাছে এত যত্তের সামগ্রী । নচেৎ 
বিলাতী প্রণালী মত Shade Light Perspective 
grouping of figures, Human anatomny প্রভৃতি 
আড়ন্বরসার কতক তৈলচিত্র লিখিয়া গেলে রবিবর্ম্মা 
কোন হুবহু সাহেবের মত ইংরাজীবাণীশ কিম্বা বিলাতি 
গোরার মত ক্রিকেটবাজের অপেক্ষা আমাদের কাছে যে 
অধিক সমাদর লাভ করিতেন এরূপ তো বোধ হয় না । 
ভারতবর্ষে ইংরাজরাঁজব্রে পঞ্গে সঙ্গে একট! নব্যতার 


স্বগীয় রবিবর্ম্মা। 


পিসি পাপা সপন 


2 


কাকতত সি তি 


oe ea 


স্রোত আমাদের * মধ্যে ্য আসিয়া লিভার নবতর সভ্যতা 
এবং ভব্যতার সঙ্গে আমাদের চিত্রশিল্পেও Style, Pers- 
pective, Shade and Light এবং Anatomy 
রূপ কতকগুলা নব্যতা আসিয়া আমাদের প্রাচীন শিল্পটাকে 
রে-দখল করিয়া বসিয়াছে এবং নব্যতার অনুকুল দলের 
কাছে আমাদের যা কিছু পুরাতন যেমন হেয়, নূতন প্রণালী 
মতে শিক্ষিত শিল্পীর নিকটেও তেমনি আমাদের চিত্রশিল্পটা 
একেবারে অগ্রাহ হইয়! পড়িয়াছে ; ইটালিয়ান 919এর 
ন্যায় ভারতবর্ষের চিত্রকলার যে একটা বিশেষত্ব আছে 
এবং Perspective ও Light Shade বাদ দিয়া ঠিক 
anatomical না হইয়াও কোন চিত্র যে চিত্র নামের 
যোগ্য হইতে পারে এ কথা নব্যদলের ধারণাতেই আসে 
না। এই নব্যতার এমনি মোহ যে জগৎশুদ্ধ ভারত- 
শিল্পের সৌন্দধ্যে মুগ্ধ, কেবল আমরা বিশ্বাস করিতে 
পারিতেছি না যে ভারতের চিত্রকলা-_সে perspectiveএর 
কোন ধার ধারে না 91:45 Li৪htএর দিক দিয়াও যায় 
না-সে কেমন করিয়া [চত্র নামের যোগ্য হয়! রবিবর্ম্ম 
যে এই নব্যতার হাত এড়াইয়াছিলেন এ কথা৷ বলা চলে 
না; বরং ইউরোপীয় চিত্রশিন্পের দিকে তাঁর একটু বিশেষ 
বৌকই দেখা যাঁয়। কিন্তু তথাপি তিনি সে নব্যতার শ্রোতে 
গা ঢালিয়! দিয়াছিলেন এ কথাও বলা চলে না। তিনি 
নূতন প্রণালীতে চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন বটে, কিন্তু চিত্রে 
সাজসরঞ্জাম ও আঁখ্যায়িকাটুকুর জন্য পুরাঁতনের শরণাপন্ন 
হইয়াছেন। একদিকে আমরা দেখি রবিবন্মী ইউরোপের 
শিল্প-জগতের সহিত যোগ রাখিবার জন্য তথাকার চিত্র- 
পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতেছেন, আর একদিকে তিনিই আবার 
বড়োদারাজের নিকট পৌরাণিক চিত্র লিখিবার হুকুম পাইয়া 
আমাদের প্রাচীন সাজসজ্জা অলঙ্কারাঁদ দেখিবার জন্য 
ভারতের দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রবিবর্শা 
নিজে এবং তার অনেক বন্ধুই আক্ষেপ করিয়াছেন যে 
সমাজের কঠোর শাসন বশতঃ তিনি ইউরোপে শিল্প শিক্ষার 
জন্য যাইতে পাইলেন না! আমি তো বলি সেটুকু আমা- 
দু সৌভাগ্যক্রমেই ঘটটয়াছিল। রবিবন্মার চিত্রে যে 
জাঁতীয়তাটুকু পাই সেটুকুর খাতিরে তার সকল দোষ 
মার্জনা করা চলে; কিন্ত বিলাতি শিরচর্চা করিতে গিয়া 


৫১৪ 


তিনি যদি জাতীয়তাটুকু হারাইয়া তত তবে আমাদের 
ক্ষোভের সীমা থাকিত না । ভাঁরতমাতা যে তাঁর এই 
প্রতিভাশালী সন্তানকে দৃঢ় শৃঙ্খলে গৃহকোণে বদ্ধ রাখিয়া- 
ছিলেন সে আমাদেরই মঙ্গলের জন্য সন্দেহ নাই । 

ববিবন্মীর চরিত্র অনুশীলন করিয়া দেখিলে আমরা 
বেশ বুঝি যে তিনি কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন এবং 
সাধনার কঠোরতা অনুযায়ী সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন । 
কিন্তু এই সিদ্ধিলাভ করিয়া কেবল মেডেলরূপ স্বর্ণমৃগের 
পশ্চাতে যদি তিনি ঘুবিয়া বেড়াইতেন যদি তীর প্রাণ 
দেশীয় শিল্পের জন্য না কীদিত এবং সাধনার ফল স্বদেশে 
বিতরণ না করিয়া বিলাতীর সেবায় যদি তিনি অর্পণ 
করিতেন তবে আজ তিনি আমাদের কাছে বাঙ্গালী সাহেব 
ও ধনীর ঘরের সাক্ষিগোপালগুলির মত একান্তই হেয় 
হইয়া থাকিতেন এবং আমরা বলিতে বাধ্য হইতাম যে, 
তিনি ক্ষমতা সত্বেও নিজের দেশকে বঞ্চিত রাখিয়া গেলেন। 

এত অসংখ্য এবং বিভিন্ন ধরণের চিত্র রবিবর্ম্মা লিখিয়া 
গিয়াছেন যে সেগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোঁচন! কু 
প্রবন্ধে অসম্ভব এবং একই ব্যক্তি যে সেগুলির যথার্থ 
বিচার করিতে পারিবে এ আশাও বুথা। ববিবর্শীর 
সকল চিত্রের যথার্থ মর্ম্ম বুঝাইতে বহুদিন ধরিয়া বহু লোকের 
মতামত সংগ্রহের প্রয়োজন, কিন্তু এটুকু অসংকোচে বলা 


চলে যে রবিবন্মার প্রদর্শিত নূতন পথটা অনুসরণ এবং . 


তাহার শিল্পটাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে আমরা 
একবার ভাবিয়া দেখিব আমাদের কি ছিল এবং যাহা 
ছিল সেইটাকে নবজীবন দান করা কিম্বা সেটাকে উপেক্ষা 
করিয়া একট! কিছু নৃতন গড়িয়া তোলা প্রয়োজন! 
আমাদের প্রাচীন চিত্রশিল্পের নমুনা আমর! অজন্টা 
প্রভৃতি পর্বতগুহায় দেখিতে পাই। এককালে যে এই শিল্প 
সমস্ত ভারতের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ 
এখনও পাওয়া যায়; কাশী জয়পুর, উড়িষ্যা, মান্দাজ, 
নেপাল এবং বাঙ্গালায় এখনও এই প্রাচীন চিত্রশিল্পের 
নিদর্শন বর্তমান। জয়পুর ও কাশীতে গৃহভিত্তি এবং মস্যণ 
কাগজে সে সকল চিত্রপট অক্কিত হইয়া থাকে, উড়িষ্যারু 
জগন্নাথের পট, মান্দ্রাজের ত্রিপতি মেলায় যে সকল চিন্রপট 
বিক্রয়ার্থ আসে, বোশ্বাইয়ের দশ অবতার খেলিবার তাঁস, 


প্রবাসী । 


পপি সি চপ সপ চপ "০ গা জনা শলা ককা 


[৬ষ্ ভাগ । | 


নেপালের চর্মমফলকে ৪ লিখিত বোধিলর মুক্তি বালা দেশের 
কাপড়ের উপর লিখিত এবং পুরাতন পুঁথির পাটায় রঞ্জিত ' 
সে সকল চিত্রাঁদি এখনও পাওয়া যায় সেগুলিতে অজণ্টা 
শিল্পের প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। এই অতি প্রাচীন 
শিল্প যে এককালে সমস্ত প্রাচ্য দেশে প্রসার লভি করিয়াছিল 
এবং পারস্য কাবুল তিব্বত চীন জাপান প্রভৃতি দেশের 
প্রাচীন চিত্রশিল্প যে এই অজন্টা শিল্পেরই অনুরূপ সে বিষয়ে 
সন্দেহ মাত্র নাই। দেশ কাল পাত্র তেদে এই প্রাচীন 
শিল্পের কোথাও উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে বটে কিন্তু মূলতঃ 
একটার সহিত আর একটার পার্থক্য নাই বলিলেই হয়। 


দিল্লীর গজদন্তের পট আর জয়পুরের কাগজের ছবিতে আধার 


1 


A 


K 


মাত্রের ভেদ, অঙ্কন এবং রঞ্জনপ্রণালী সেই সাবেক নিয়মে 


চলিয়া আসিতেছে । নেপালের চর্ম্মফলক এবং বাঁঙ্গালার 
কাঠের পাটা এ দুয়ের শিল্পগত পার্থক্য না থাকারই মধ্যে; 
যে প্রণালীতে উড়িয়া চিত্রকর জগন্নাথের পট লেখে সেই 
প্রণালীতেই মান্ত্রাজ বোশ্বাইয়ের চিত্রশিল্পী খেলার তাস 
তৈয়ারি করে। চীন জাপানের জতুচিত্র, পারস্ত কাবুলের 


পিক 
চিত্রিত টালি এই শিল্পেরই আুন্দরতর বিকাশ মাত্র এবং এই 


শিল্প সহ্অ বৎসর পূর্বে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিত. 


আজও সেই মতই চলিয়া আসিতেছে । তবে কাহারও 
হাতে পড়িয়া কোথাও এটা দিল্লীর পটরূপে আজ জগদ্‌- 
বিখ্যাত আর কাহারও বা হাতে পড়িয়া কোথাও বা! সেটা 
কালীঘাটের ও জগন্নাথের পটরূপে বিরাজমান । রবিবর্ম্মার 


শিল্প এই প্রাচীন ভারতশিল্প হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ৷ অতএব. 


সেটাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে আদর্শ শিল্প 
এবং আদর্শ শিল্পী কাহাকে বলে, জানা! থাকা আবশ্যক 1.1 ' 
শিল্পীর পক্ষে হস্তের নিপুণতা৷ যেমন, মনের ভাবগ্রাহিতা 
এবং মাস্তষ্কের উত্ভাবনীশক্তিও তেমনি অত্যাবন্তক ; ইহার 
একটাকে বাদ দিয়া আর একটাকে রাখিলে চলে 'না। এই 
তিনটি গুণের নৃনাধিক্য লইয়া শিল্পী ও শিল্পের গুণাগুণ 
নিরূপিত হয় এবং এই তিন গুণের সম্পূর্ণ অধিকারী আদর্শ 
শিল্পী বলিয়া কথিত হয়েন। এখানে জান! কর্তব্য যে এই তিন 
গুণেরই একত্র সমন্বয় যুগান্তে একবার ঘটে কিনা সন্দেহ ! 
হস্তের নিপুণতা মানুষের আয়ত্তাধীন কিন্তু ভাবের স্কুত্তি এবং 
জ্ঞানের উন্মেষ স্ুক্কৃতী'বলে কদাচিৎ কোন মনুষ্য লাভ করে । 





৯ম টা | এ 


আমরা কোন তিতা বিশেষ পদার্থ পাইলেই টা 
নাঁড়িয়া চাঁড়িয়া ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা পাই । তখন 
হয় চোখে চশমা লাগাই নয় তো দূরবীক্ষণ কিম্বা অণুবীক্ষণের 
সাহায্য লই । অভাবে হাতের জিনিষটাকে আলোর দিকে 
ঘুরাইয়া ফিরাইয়াও পরীক্ষা করি। একমুষ্টি ধূলা কিন্বা 
একরাশ খড় দেখিবার জন্য আমরা চশমা আটিতে যাই না; 
তেমনি কোন শিল্পে যদি কোন বিশেষত্ব থাকে তবেই 
সেটাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য নৈপুণ্য, উদ্ভাবন! 
এবং ভাব এই ত্রিগুণাত্মক তিনখানি চশমা চোখে লাগান 
আবশ্তক । রবিবন্মীর শিল্প জগতের চক্ষু আকর্ষণ করিয়াছে । 
অতএব আদর্শ শিল্পীর কষ্টিপাঁথরে পরীক্ষা করিয়া এই 
শিল্পের গুণাগুণ বিচার করিলে তবে আমরা রবিবর্ম্মার 
মহত্ব এবং তীর শিল্পেরও যথার্থ সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পাঁরিব) তাহা না করিয়! স্বজাতিপ্রেমের দোহাই দিয়া 
তাহাঁকে রাঁজমুকুটে ভূষিত করিয়া বসিলে আমরা আমাদের 
কর্তব্য হইতে বিচলিত হইব এবং সেই পরলোকগত 
রবিবর্ম্মাকেও যে বিশেষ ভাবে উপেক্ষা করিব এ কথা 
বলাই বাহুল্য । 

এই যে রাজবংশীয় যুবক, সে অনায়াসে মোটর গাড়ী 
ইাঁকাইয়া সাহেবদের ভোজ দিয়া, “বলে” নাচিয়া অথবা 
ঘোঁড়দৌড়ে জুয়া খেলিয়া জীবনটা সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইতে 
পারিত। সে যখন চিত্রকরের ব্যবসায় বাছিয়া লইল, তখন 
তার মনে নিশ্চয়ই কতকগুলা স্বর্ণপদক মাত্র বল সঞ্চার 
. করে নাই, দেশের জন্য কিছু করিব এই উৎসাহই তাহাকে 
নবজীবন দান করিয়াছিল নিশ্চয় । নচেৎ যে ইচ্ছা করিলে 
Star 0f India পদক সহজে করগত করিতে পারে সে 
প্রদর্শনীর সোঁণার পদক পাইতে এত কঠোর করিয়া 
শ্রম করিতে যাঁয় কেন? চিত্রকর হইতে যে উৎকট. শ্রম 
দরকার এ কথা অনেকে বোঝে না; রবিবর্শীর যে শিল্প 
এত স্থলভে আজ আমাদের ঘরের শোভা বর্ধন করিতেছে 
সেগুলি উৎপন্ন করিতে রবিবর্শীকে কত নিরাঁশা কত না 
উপহাঁস উপেক্ষা সহ করিতে হইয়াছিল। তিনি আজ 
যে আনন্দের সৌন্দর্য্যের, দান. আমাদের জন্য রাখিয়া 
স্বর্গে গিয়াছেন সেটুকু, সংগ্রহ করিতে ,যে তিনি প্রাণপাত 
করিয়াছেন এবং সে...জন্, 'রবিবর্থী আমাদের কাছে 


এতিহাসিক বার-গাঁথা | 


৫১৫ 


esa Teed eee eat পাপা we aac ae Tat aaa TW Ta TR ra Su ar ttt aut 


যে চির, এ তিন ছুই রা বরা গা হ্হবে 
না। 
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ 


এতিহাসিক বীর-গাথা। 
ইশা খা। 


[বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বারভূঞীদের মধ্যে ইশা খা একজন। ইনি 
মাতৃভূমির চরণশৃঙ্খল মোচনার্থ সচেষ্ট 'হইলে, সহর দৌণাঁর-গীঁয়ের 
শাঁসনকর্তী। ওই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়। যান। ইশ! খা সহর 
সৌণার-গা ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলি অধিকার করিয়। লন ও স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়। তৎকালীন মোগল সমাট 
আকবরের ক্রোধের সীম! রহিল ন|। তিনি ইশা খাঁকে ধৃত করিবার 
জন্য প্রসিদ্ধ সেনাপতি সাহাবাঁজখীকে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইশা খাকে 
মোগলসেনাপতি কোন মতে পরাস্ত করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দেন।] 


পূবের পাঠান বীর 
বন্দী মায়ের বাঁধন কাঁটিতে 
তুলিল যখন শির, 
- ভীত শাঁসক হল পলাতক 
পড়িল পাঁতশা৷ পায়, 
“প্রভুর ন্যায্য বঙ্গ রাজা 
চোরেতে লুটিয়া খায় !” 
ক্রোধে আকবর _. দিল্লীশ্বর 
অধীর সে কথা শুনি, 
“কোথা সেনাপতি যাও ত্বরা অতি 
দেহ দ্ৰোহী শির আনি ।” 


পুবের পাঠান বীর, 
বন্দী মায়ের বাধন কাটিতে 
তুলিল যখন শির, 
দিল্লী তুর্গে ‘সাজিল গর্বে 
সেনা সেনাপতি সাদী, 
রাজপুত দল প্রবল মোগল 
কটিতটে অসি বাধি। 
বাদশা আদেশ বাঙলার দেশ 
শোঁণিতে সিক্ত করি, 
বিদ্রোহী দলে উড়াবে সমূলে 
হদে প্রতিজ্ঞা ধরি। 


৫১৬ প্রবাসী । [ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
' পুবের পাঠান বীর, উড়ায়ে পতাকা স্বাধীনতা লেখা 
বন্দী মায়ের বাধন কাটতে ডাকিল “আয় রে আয়, 
তুলিল যখন শির, মায়ের পাঁয়েতে পরাবে নিগড় 
কীপিল নগর করি থর থর্‌, নীরবে দেখিবি তায় ! 
হাজার হাজার দল, আয়রে হিন্দু আয় মোশলেম্‌ 
বাহিরিল সবে রাজপথে যবে মিলি এক সাথে ভাই, 
করি অসি ঝলমল্‌। জননীর কাজে চলেছি যখন 
“এবে বাঙ্গলারু নাহিক উদ্ধার” মত ভেদ সেথা নাই।” 


ভাবিল সকলে মনে, 
“শের সাহাবাজ লয়েছে এ কাজ 
কে আঁটিবে তার সনে 1” 


পুবের পাঠান বীর, 
বন্দী মায়ের বাধন কাটিতে 
তুলিল যখন শির, 
বাদশার বাণী ' চরমুখে শুনি 
মাঁনিলনা মনে ভয়, 
পক্ষতি কিবা তাতে 
মরিতে যদি বা হয় ! | 
বাল! আমার অতি আপনার 
সে যে জননীর সম, 
স্তন্তসমান শস্ত তাহার 
| রাখিছে জীবন মম; 
এ জননী পাঁয় যে পরাতে চায় 
লৌহ নিগড় খানি, 
জনমে জনমে সে মোর শক্ত, 
চোর বলে তারে মানি । 
আন্গুক সাবাঁজ করি শত সাজ 
হ"য়ে যাবে সব মিছে, 
বাঙলা রক্ষিতে বাঙ্গালীর প্রাণ 
যত দিন জেগে আছে ।* 


পূবের পাঠান বীর, 
' বন্দী মায়ের বাঁধন কাটিতে 
তুলিল যখন শির, 


মায়েরে রক্ষিতে ' 


পুবের পাঠান বীর, 
বন্দী মায়ের বাধন কাটিতে 
তুলিল যখন শির, 
শুনি আহ্বান দিতে এল প্রাণ 
কৃষক লাঙ্গল ফেলি, 
ব্ৰাহ্মণ তার , পূজা পাঠ আর 
. গাত্রের নামাবলী। 
কায়স্থ লেখা লেখনী ফেলিয়া 
লইয়া খড়ণ করে, 
পাঠান তাহার পাষাণ বক্ষে 
অতুল সাহস ধরে। 


পুবের পাঠান বীর, 
বন্দী মায়ের বীধন কাটিতে ' 
তুলিল যখন শির, 
ঝন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ বেজে গেল রণ 
মোগল সৈন্ত সাথে, 
বাঙ্গালী দীড়াল বীরের মতন 
জননীরে রক্ষিতে। 
দিতেছে তপ্ত 
শক্ু শস্ত্র মুখে, 
জয় জননীর গাহিয়! স্ততিছে 
সমর ক্ষেত্রে সুখে । 


পুবের পাঠান বীর, 
বন্দী মায়ের বাঁধন কাটিতে. 
তুলিল যখন শির, - 


বুকের রক্ত 


৯ম সংখ্যা । | 


সিকি 


সকল গৰ্ব্ব হইল খৰ্ব 


পলাল সাবাজ সেন!। 


“এই পরিণাম তোদের যে হবে. 


ছিল রে ছিল রে জানা, ' 
_বাঙ্গলা রাখিতে বাঙ্গালীর প্রাণ 
এখন রয়েছে জাগি, 
মোগল রাজের সব সেনা লয়ে 
এলেও যে*তিস ভাগি।৮ 


পুবের পাঠান বীর, 
বন্দী মায়ের বাঁধন কাঁটিতে 
তুলিল খন শির, 
বাদশা অথির সাহাবাঁজ বীর 
পরাজিত শুনি রণে, 

“একি অদ্ভুত আমার বাহিনী 
অজেয় ছিল যে মনে 1” 
বাজিল সমুখে আকাশের বাণী 

বীর ইশা-বাঁণী মত 
. প্ৰা্লা রাখিতে বাঙ্গালীর প্রাণ 
আঁজ আছে জাগ্রত ৷” 


শ্রীতারাগ্রসন্ন ঘোষ । 


ঠিক বলেছ। 


(>) 
তোম্রা কর শ্রমের বড়াই 
আম্রাইঈযে রে বাবু। 
তুমি চাহ কত্তে লড়াই, 
আমি তাহে কাবু। 
তোমার খেলা ছুটোছুটি, 
আমার খেলা গ্রাবু। 
তোমার খাগ্ গোস্তরুটি, 
আমার পথ্য সাবু। 


৫ 2৭, 


মোরা আর্ধ্য, অতি শি; 


তুমি বেটা শ্রেচ্ছ। 
দুষ্ট লোকের নাহি ইষ্ট ! 
ঠিক্‌ বলেছ ! হেচ্চো । 
(২) 
তোদের ‘ধৰ্ম্ম রজ-তম, 
মোরা অতি সাত্বিক; 
তোদের-মৃত্তি অস্থুর সম, 7 
মোরা রূপে কান্তিক। . 
পাঁউছিয়ে কর রোষ, 
ঘন ঘন মার কিক্‌; .-. 
আইন্‌ খুলে তন্ত দোষ , 2 ৯১০ 
দেখাই মোরা তার্কিক। 
আৰ্য্য যাবে স্বর্ণে হেঁটে ; 
. তোরা দেবের তেজ্য । . . 
মবি খালি রাজ্য ধেঁটে। ... 
ঠিক বলেছ! হেচ্ছো।, 
(৩) 


জীনিস্‌ ? যখন ছিলি বনে, টা 


করল এই জা”তে কি? . 
ধনী হয়ে মোদের ধনে ৫ 
লড়বি মোদের সাথে কি? .:.. 
আছে প্রাচীন -ঘিয়ের ভাঁড়, a 
নাই থাকুক তাতে ঘি) ,. ২ 
থাচ্চি এখন ভাতের মাড়, . , ০. 
দেখুবি পরে পাতে কি! ... 
শাঙজুগুলো করি জড়. ঃ 
ভাবৃলে কথা নেধ্য, ..., 
“ বুঝবি মোরা কত বড়! . . ' ২ 
ঠিক বলেছ" হেচ্চো।, , 


শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার | 


৫১৮ 


জ্যোতিনির্বাণ। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
সুরমার ভাগ্যলিপি। 


কাশবনে আগুণ লাগিলে, প্রবল বায়ু যেমন তাহাকে 
ক্রুতবেগে একস্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চারিত করে, 
গঙ্গাধর চৌধুরীর পুত্রবধূর উপর পাপিষ্ঠ দুন্থ্য কার্তালোর 
অত্যাচার সংবাঁদও সেইরূপ মুহুর্ত মধ্যে শ্রীপুরের চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়িল। জনরব নিজের মন্ত্রময় শক্তিতে এক 
রাত্রির মধ্যে তাঁহার অনেক শাখা প্রশাখা জন্মাইয়া দিল। 
অনেক রূপক ও অলঙ্কারে সেই শীর্ণ জনরব অতি স্পষ্ট 
কায়! ধারণ করিল। 

অঙ্গনে বসিয়া! ক্ষান্ত পিসি এই নবপুষ্ট গল্পের প্রথম 
ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। পাড়ার অনেক বৃদ্ধা, যুবতী, 
প্রোঢ়া, বালিকা তাহার চারিদিকে বসিয়া উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের 
সহিত তাহাঁর কথাগুলি শুনিতে লাগিল। আমরা নিশ্চয়ই 
বলিতে পারি, ক্ষান্ত পিসি এ যুগের লোক হইলে হয়ত উপন্তাস- 
জগতে কতকটা প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন। তাহার 
কল্পনাকুশলতার একটু পরিচয় দিই । 

ক্ষান্ত পিসি আরম্ভ করিলেন--“দেখ ন-গিন্নি! আঁমি ভাই 
আগে সেই সাহেব পোড়ার মুখোকে দেখতে পাই। আমি 
কি হঠ্বার মেয়ে? তবু আমি সাহসে ভর করে পুকুরে 
নেবে জল তুল্লুম। ছুঁড়ীগুলে৷ কেউ জলে নাবতে চায় না। 
সব্বাইএর কলসীতে জল পুরে দিলুম। সাহেব ব্যাটা 
পুকুরের ওপার থেকে সব দীড়িয়ে দ্বীড়িয়ে দেখলে । আমি 
ভয় পাইনি দেখে-_সে যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। 
আমি এদের সঙ্গে করে জল থেকে উঠে আসছি-_-আর 
চোখাটিপে বলছি, “ভয় কি আমি সঙ্গে আছি” এমন সময়ে 
দেখি, অশোক তলায় একটা কলসী পড়ে । সেটা স্ুরো”র 
কলসী। আমি অনেক ডাকলুম__সে শুন্তে পেলেন! । এমন 
সময়ে দেখি সাহেবটা সুরোর দিকে দৌড়ে গেল। গিয়ে 
তাঁর হাত ধল্লে। তখন অন্ধকার নেবে এসেছে, পরে কি 
হলোঁ ভাই দেখতে পেলুম না । তখন ভাবলুম-_বাটীতে এসে 
খপর দিই । ভগবান সহায়। রাস্তায় রাজার লোকেদের 


প্রবাসী ৷ 


aN লাস সস 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


es 


সঙ্গে দেখা হলো। তাদের যাই বলা, অমনি তারা! হুঙ্কার করে 
চলে গেল। কি করবো বল বোন! এই ছুঁড়ীগুলো সঙ্গে 
থেকেই ত আমায় কিছু কর্তে দিলেনা। না হলে এই 
কলসীর বাড়ী সেই সাহেব পোড়ার মুখোর মাথাটা ভেঙ্গে - 
দিয়ে-_স্থরোকে নিয়ে চলে আসতুম ৷ আহা ! গঙ্গাধর ঠাকুর- 
পো অতি ভাল মানুষ! তার বংশে একটা কলঙ্ক রয়ে 
গেল ।” 

ক্ষান্ত পিসি ঠাকুরাণীর সৌভাগ্য ও গুরুবল যে, সে সময়ে 
তাহার পূর্ব দিনের সঙ্গিনী যুবতীগণ কেহই সেস্থানে উপস্থিত 
ছিলেন না! তাহা হইলে ক্ষান্ত পিসির সত্যবাঁদিতার সম্বন্ধে 
একটা মহা তর্ক-কোঁলাহল উঠিত। জনরবের এক ক্ষেত্রের 
একটা নমুন! উপরে দিলাম । অপর দিকেও এইরূপ আরও . 
নূতন নূতন ঘটনার সমাবেশে, ব্যাপারটী আরও গুরুতর : 
হইতেছিল। আর অভাগিনী সুরমা! সে নিষ্কলঙ্কা, দীপ্ত- 
তেজোময়ী হইয়াও নিজের অজ্ঞাতসাঁরে, অকারণনিক্ষিপ্ত এই 
সমস্ত তীব্ৰ শ্লেষের লক্ষ্যস্থল হইতেছিল।। 

গঙ্গাধর ঠাকুর গৃহে আসিয়া গৃহিণীর প্রমুখাৎ পুত্রবধু- 

ংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। বুদ্ধ ব্রাহ্মণ, সের 

তখানই রাজবাড়ীতে ন! গিয়া একটা কর্তব্য স্থির করিলেন । 
কর্তা গৃহিণীতে যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল তাহার আমরা 
খবর রাখিয়াছি। 

গৃহি। হা গা-_সাহেবে ইুঁয়েছে_বৌমাকে ঘরে নিলে 
লোকে ত কাঁণীকাণি করবেনা ? অই ঘোষাঁলদের-_ 

কর্তী। চুপকর গৃহিণী | চুপকর। ওকথা মুখে এন না। 
বৌমা আমার সতীলম্ষী ! তার অপরাধ কি? মা আমার 
সতীত্বের গৌরব দেখিয়ে আত্মরক্ষা করে এসেছেন । 

গৃহি। তা লোকে যা বলে বলুক, আমি অমন সোনার 
বউ ত্যাগ করবো না। _সমাজের কর্তা রাজ! চাদ রাঁয়। 
তিনি সহায় থাকলে কাকেও ভয় করিনি । সকালে একবার 
রাজার কাছে যাওনা-_সব বলগে না। 

কর্তী। সকালে ত দেখা হবে না । কাল বিকালে যাঁব। 
তাঁর কাছে আগে না গিয়ে__সকালে উঠেই যুবরাজ কেদাঁর 
রায়ের কাছে যাবো । 


এই কথা শেষ করিয়াই কর্তা পুত্রবধুকে আহ্বান 
করিলেন? 


৯ম সংখ্যা । ] 
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- স্থরমা বাতাহত শরপত্রের ন্যায় কাপিতে কাপিতে সম্মুখে 


আসিয়া দড়াইল। যেন সে কত অপরাধিনী। আড়াল 
হইতে সে সব শুনিয়াছিল। 

কর্তা সঙ্গেহ স্বরে বলিলেন-__“বৌমা ! তুমি আমার কুল- 
লক্ষ্মী, আজ যে সাহস দেখিয়ে সতীত্বের গৌরব রক্ষা করেছ, 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন সকল বাঙ্গালীর মেয়ে 
বিপদে পড়ে এরূপ কর্তে পারে । রাত হয়েছে_ আমার ভাত 
বেড়ে এনে দাও 1৮. 

বলা বাহুল্য, পরদিন প্রাতে গঙ্গাধর চৌধুরী মহাশয় 
যুবরাজ কেদীর রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কেদার 
রায় ইতিপূর্কেই সমস্ত ঘটনা শুনিয়াছিলেন। 
ব্রাঙ্মণকে বেশী কষ্ট পাইতে হইল নাঁ। তিনি সুরমার সাহস, 
শৌ্য, সতীত্বগৌরবের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন আরও 
বলিলেন__“এ অপরাধের বিচার আমার দ্বারা হইবে না। 
মহারাজ নিজে এর বিচার করিবেন। আমি সেই নর- 
পিশাচকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছি। অপরাহ্ন রাজা 
মামলার বিচার করিয়া থাকেন। আপনি সেই সময়ে 
আসিবেন। আমিও সঙ্গে থাকিব” . 

বৃদ্ধ গঙ্গাধর চৌধুরী পৈতা! হাতে লইয়া কেদার রায়কে 
আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


J কার্ভালোর অপরাধের বিচার । 
স্বর্ণখচিত হন্তিদন্ত নিৰ্ন্নিত সুন্দর কাঁরুকাধ্যময় শুভ্র শয্যার 


উপরে বসিয়া--রাজা টাদরায়। শুভ্র, কুঞ্চিত গুচ্ছময় কেশরাশি, 


তাহার মস্তকের চারিধার বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উজ্জ্বল, 
উৎক্রোশিদৃষ্টিময় চক্ষুদ্বয় সেই বার্ধক্যমণ্তিত মুখে শৌর্য 
বীধ্যের মহিমা প্রচার করিতেছে। চিন্তাশূন্ত মুখমণ্ডলে সে 
বৃদ্ধ 'বয়সে যেন তেজপ্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে । 


ত্রিবলী চিহ্নিত কপালে, মা কপালিনীর প্রসাদিত সিন্দুর টিপ্‌ 


ও ভম্ম ব্রিপুগুক। 

পার্শ্বে একখানি উচ্চ আসনে বসিয়া রাঁজগুর গৌসাই 
ভট্টাচাধ্য। গোসাই ঠাকুরের দেহ ব্রাহ্মণের হইলেও, 
তাহার সুগঠিত, মাংসপেশীময় অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, যেন 
ইহ! কোন ক্ষত্রিয়ের দ্েহ। রাজগুরুরও অর্ধপক কুঞ্চিত 


কাঁজেই ' 
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কেশ, মাথাঁর চারিদিকে দোলায়িত, মৃদুপবনে চুদ্বিত হইয়া 


অতি ধীরে কম্পিত। চক্ষুদ্ব'য় চাঞ্চল্য-বিহীন, দৃষ্টিও অচঞ্চল। 

অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে। বিক্রমপুরেশ্বর ও তাহার 
গুরুদেব অষ্টভূজা মন্দিরের বাহিরের দালানে বসিয়া! নানাবিধ 
কথাবার্তা কহিতেছেন। এই দাঁলানটা অপরাহ্ন বৈঠক 
খানারও কাজ করিত। এমন সময়ে রাজা সহান্তে বলি- 
লেন, “গুরুদেব! দিন যাঁয়__একটা মার নাম করুন ।* 

কাছে দাঁড়াইয়া শ্রীপুর-রাঁজসংসারের অন্যতম কর্মচারী 
শ্ৰীমন্ত রায় চৌধুরী। শ্রীমন্ত ধূর্ত, কপট, স্বার্থানুসন্ধী সম- 
বেদনা বিহীন। রাজা ও রাজগুরুর মধ্যে যে সব কথপোঁ- 
কথন হইতেছিল, শ্রীমস্ত তাহাই শুনিতেছিল। : 

টাদরায় বড়ই সঙ্গীতানুরাগী। বিশেষতঃ রাজগুরুর মুখে 
শ্রামাসঙ্গীত শুনিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। তাই 
দিবা অবসান দেখিয় পুনরায় অনুরোধ করিলেন,--“একটা 
মার নাম হৌক না ঠাকুর ।” 

:  গৌঁসাই ঠাকুরের চক্ষুদ্বয় জলভারাক্রাস্ত হইয়া উঠিল। 
তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “আর যে মার নাম নিতে ইচ্ছে হয় 
না মহারাজ-! কলিতে রাজা নাই__দেবতা নিদ্রিত। দেশেও 
অত্যাচারের প্রতিকার নাই। ফৌজদাঁরের লোকে প্রজার 
সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে__কেউ তার প্রতিকারে অগ্রসর 
হলো না। ফিরিঙ্গি ডাকাতে গ্রামের ভিতরে ঢুকে সেদিন 
ঘোষালদের বউটাকে ধরে নিয়ে গেল-_তাঁরও প্রতিকার 
হলো না। গান যে আর মুখে আসে না মহারাজ ! মল্লারের 
তীব্র-বঙ্কার যে ভৈরবীর কাতর-করুণায় পরিণত হয় 
মহারাজ!” | 

রাজা চিন্তিতভাবে একটু বিমর্ষের হাসি মুখে আনিয়া 
বলিলেন--“সত্য, কিন্তু এই পদদলিত জাতি এতদিন ধরে 
যে অত্যাচার মুখ বুজে সহ করে আস্ছে__আপনার আমার 
চেষ্টায় একদিনে তার কি প্রতিকার হবে? আমার চেষ্টায় 
যতদূর সম্তব_-তা তো! করেছি গুরুদেব! ধলেশ্বরীর মোহানায় 
নূতন কেল্লা নিৰ্ম্মাণ করেছি। সে কেন্লায় কামান বন্দুক 
বারুদ গোলাগুলি সবই প্রস্তুত রেখেছি। ইশার্থার সহায়তায় 
পটু গীজ বণিকদ্দের কাছ থেকে, এত অস্ত্র কিনেছি__যে তাঁর 
ব্যবহারের লোক নেই। ঢালী, শড়কী; গোলন্দাজ, তীরন্দাজ, 
কোন আয়োজনেরই ক্রটি রাখিনি। কিন্তু সব কাজ 


ভি 
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গোপনে কর্তে হয়েছে। পাছে দিল্ীখর জান্তে পারেন_ 
এই ভয়ে টাকা দিয়ে ফৌজদারের মুখ বন্ধ কর্তে হয়েছে। 
এখন ফৌজদারের বিরুদ্ধে কোনরূপ আয়োজন কল্পে আমার 
এতদিনের চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ বৃদ্ধের শক্তিতে 
এঁর চেয়ে আর কি বেশী সম্ভব ঠাকুর !” 

" রাজার যুক্তিযুক্ত বাক্যে দুর্ব্বাসা-সদ্বশ দীপ্ত তেজোময় 
রাজগুরুর ক্রোধ শান্তি হইল। গোসাই ঠাকুর ঘোর তান্ত্রিক! 
স্থৃতি; শ্রুতি, পুরাণ, উপপুরাণ, ভাগবত, উপনিষদ ও সর্র- 
তন্তরেই তিনি স্থপণ্ডিত। তবে ব্রহ্মণ্য তেজের সহজাত প্রবৃত্তি 
বশে বড়ই কোপন স্বভাব। প্রকৃতপক্ষে আর্ত প্রজার 
রক্ষার্থে টাদরায় কোন চেষ্টারই ত্রুটি রাখেন নাই। . 

-" চাদরায় রাজগুরুর ধাত্টী বেশ বুঝিয়াছিলেন। কাজেই 
হাম্ভমুখে' বলিলেন, “এখন ত দুর্বাসার ক্রোধ শান্তি 
হইয়াছে। '“ মার নাম একটা হৌক।” 

ভক্তিরসে মিশিয়া, রাগ মুর্ছনা, কম্পন, সুর, উত্তেজনা 
কণ্ঠে লইয়া, গৌসাই ঠাকুরের দেশ-দুঃখ-অর্জ্জরিত হৃদয় হইতে 
একটা মহা প্রাণতা লইয়া সুকরুণ সঙ্গীতোচ্ছাস উঠিল। নিকটস্থ 
মন্দিরচত্বরে, দালানে, প্রকোষ্ঠে,. আঙ্গিনায় তীব্র সুরের 
মধুরোচ্ছ্বীস স্থরতরক্দ লইয়া আছাড়িয়া পড়িতে লাগিল। 
সে উত্তেজনায়, বৃদ্ধ রাজা চাদরায়ের বার্দ্ধক্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল, 
দৈবীভক্তি-ও প্রেম-প্রতিভায় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। 
রাঁজগুরু গাহিতে লাগিলেন 

". "তোর অই পাষাণ প্রাণটা, কোমল কর্‌ ম! পাঁষাঁণী! 

আর ত্রিনয়ন থাকিস্‌ ন! মুদে, একবার চেয়ে দেখ্‌ মা! ঈশানী ! 
সবার বুক্‌ বেয়ে বয়--চোঁখের ধারা, 
ডাকে তার।--তার! ! তারা ! 
মায়া ছেড়ে, যোগনায়!, একবার জাগ, দেখি গো৷ কপালিনী। 
সবাই চেয়ে তোর্‌ অই মুখপানে, 
একবার দেখ, মা চেয়ে নয়ন-কোণে, 
. অপান্গে করুণা এনে, শান্তি দে শাস্তিরূপিণী ! 

". সঙ্গীতের শেষ বঙ্কার বাযুস্তরে না মিশীইতে মিশাইতে 
বাহিরের দরজার কাছে একটা মহাকোলাহল জাগিয়া 
উঠিলন চীদরায় দেখিলেন, দলে দলে লোক তীহার অঙ্গণে 
প্রবেশ করিতেছে । ঢালি, শড়কীরা' একজন সাহেবকে 
বাঁধিয়া টানিয়া আনিতেছে। সঙ্গে যুবরাজ ও পাঁইকগণ । * 
শ্রীপুরের অনেক মাঁতব্বর লোক এই জনতার সঙ্গে । 

'টাদরায়ের কাণে কার্ভালো ঘটিত কোন কথাই এ পর্য্যন্ত 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


০ সাতাশ 


পৌছায় নাই। | নেই তিনি বিন্ষিতভাবে রাগুরুকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “গোসাই ঠাকুর! এসব কি ব্যাপার |” 
গৌঁসাই ঠাকুরও এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে যি 
না। 

সংক্ষুব্ধ জনতা! নিকটব্ত্ী হইয়া মহাকোলাহলে চীৎকার 
করিয়া বলিল»_-“মহারাঁজের জয় হউক 1৮ 

সঙ্গে সঙ্গে যুবরাঁজ কেদার রায় পিতার সম্মুখে গিয়া 
প্রণাম করিয়া দীড়াইলেন । 

টাঁদ্রায় সবিশ্বয়ে প্রশ্ন করিলেন,--«এ সব কি কেদাঁর !.. 
সাহেবকে বাধলে কেন? এর! ফৌজদারের আশ্রিত, আমার 


প্রিয়বন্ধু নবাব ইশাখ! ইহাদের পৃষ্ঠপোষক । শেষ কি একটা 


হাঙ্গামা না বাঁধিয়ে ছাড়বে না!” 

কেদার রায় বিনীতভাবে পিতৃসম্মুথে উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন,_“পিতঃ ! এই নরাধম পটুগীজ্‌ গঞ্জাধর ঠাকুরের" 
পুত্রবধূর উপর অত্যাচার করিতে গিয়াছিল। ভগবান রক্ষা! 
করিয়াছেন তাই-_নচেৎ আঁপনার রাজ্যে এই ব্রাক্মণকন্তা-_- 
্রাহ্মণকুলবধূর সতীত্ব নষ্ট হইত। এই হতভাগা বোম্বেটের টি 
জাত, আকাল গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কুলকন্ঠার উপর 
অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে । চিরকাল যদি ফৌজদারের 
সঙ্গে হাঙ্গামার ভয় করিয়া মুখ বুজিয়া থাকিতে হয়, তাহা” 
হইলে আপনার এ নবপ্রতিষ্ঠিত বিক্রমপুর রাজ্যের রাজধানী 
শ্রীপুর একেবারে জনশৃন্ঠ হইবে। কাহাকে লইয়া রাজ্য 
করিবেন পিতঃ !” | 

ঠিক্‌ এই সময়ে, নামাবলী গায়ে গঙ্গাধর ঠাকুর, হাতে 
পৈতা জড়াইয়! রাজার সন্মুখে উপস্থিত হইয়া জলন্ত ভাষায় 
বলিলেন-“মহারাজ! আমরা বাদস! জানিনা, ফৌজদার 
জানিনা_-আপনি বিক্রমপুরের রাঞরাজেশ্বর। আপনার 
রাজ্যে ব্রাহ্মণ-কুলবধূর সতীত্ব নাশের চেষ্টা ! মহারাজ এখনও 
দেবতা জাগ্রত--এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছে। পাপীর দণ্ড 
দিন মহারাজ !” 

ব্রাহ্মণের মুখে, উত্তেজনা-_ পুত্রের মুখে উত্তেজনা__. 
সমবেত প্রজামগুলীর মুখে উত্তেজনা-_-এ উত্তেজনা সংক্রামক 
হইয়া, বৃদ্ধ চাঁদরায়ের উদ্যমপূর্ণ হৃদয়তন্ত্রীতে বিচ্ছুরিত হইল। 
তাঁহার চক্ষু দিয়া অগ্নি বাহির হইতে লাগিল। ক্রোধে 
মুখমণ্ডল আরক্ত বর্ণ ধারণ করিল। তিনি পরুষ কণ্ঠে 
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ভা্জাযাকে প্রশ্ন কলে: ডি হে ! এ তিক জা যে 
নালিশ আরজ 'করিতেছেন,_-্তাহা সত্য কি না.?৮- 

ফ্রান্সিদ্‌ কার্ভালো. অতি দুঃসাহসিক হইলেও বুঝিল, এই 
_ তেজবর্পিত বৃদ্ধ রাজার হাতে তাহার নিস্তার নাই। সত্য 
কথা বলিলে হয়ত সে মার্জনা পাইতে পারে, এই ভাবিয়া 
সর্ব প্রথমে মাথার টুপি খুলিয়া রাজাকে সম্মান প্রদর্শন 
করিল। তৎপরে দৃঢশ্বরে বলিল-_বীষ্টান কখনও মিষ্ট 
বলে না। এ ব্রাহ্মণ : যাবলিটেছে সট্ট। টবে হামি ইজ্জট 
নষ্ট করে নাই,___চেষ্টা করিয়াছে» 

চাদরায়- পুনরায় গম্তীরস্বরে বলিলেন;--“সাহেব! এই 
ব্ৰাহ্মণ এ রাজসংসারের- আশ্রিত। আমার একজন গণনীয় 
প্রজা । ব্রাহ্মণ: আমাদের পুজার জিনিস। ব্রাহ্মণ কন্তা 
আমাদের মাতৃস্বরপা । তোমার এ অপরাধের অতি ভীষণ 
শাস্তি হইবে” 

ফ্রান্দিদ্‌ মহাবিপদ গণিল। তবুও:সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল 
প্রাজা! এবার.. হামায় মাপ করুন:। 'হামাডের দেবটা 
এ মেরীর নাম করে কিরে ছি দৌস্রা বার ইমন কাজ আর 
করবে ন1।” 

চাদরায় -বলিলেন--“এক্ষেত্রে মার্জনা অসম্ভব ! যদি 
চুরী করিতে, প্রাণী হত্যা করিতে, লুষ্ঠন করিতে, তাহা হইলে 
হয়ত তোমায় মর্জনা করিতে পাঁরিতাম। কিন্ত ব্রাহ্মণকুললন্ষ্মী 
এক নিঃসহায়া অবলার ধর্ম্মনাশের চেষ্টা-_এ অপরাধের মার্জনা 
নাই। তোঁমাঁয় মার্জনা করিলে আমার এসব .প্রজা আমার 
উপর বিশ্বাস হারাইবে। আমার এই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্য, 
শব্ধ সব পাপে ভস্মীভূত হইবে। আমি তোমার প্রাণদণ্ড 
ব্যবস্থা করিলাম” ' 

কার্ভালো অতি সাহসী। কিন্তু তাঁহার সে সাহস এখন 
যেন কর্পুরের মত উড়িয়া গেল। মৃত্যু সম্মুখে ! টাদরায়ের 
হুকুম টলিবাঁর নয়। তবু সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল 
"রাজা ! জানেন হামি ডিল্লীর বাড সার প্রজা.! আমার জান 
নিলে, আপনাকে কৈফিয়টু ভিটে হবে|” 

টাঁদরায় এ ধৃষ্টতা সহ করিতে পাঁরিলেন না । ক্রোধে তাঁহার 
সর্ধশরীর স্ফীত হইয়া উঠিল। চক্ষুদ্ধয় আরও জলিয়া উঠিল । 
তিনি কার্ডালোর সম্মুখে আসিয়! রক্তাক্তনেত্রে ভীমস্বরে 
বলিলেন-_-্তুই বড় বেয়াদক্‌! আমার সন্মুখে দীড়িয়ে এরূপ 


জ্যোভিনির্বাণ। I 
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বেযাঘবি ক কর্তে তোর লজ্জা বোধ: হইল না। ! ফৌজদারের 
কাছে, _দিলীশ্বরের কাছে, কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তরবারিতে 
শোণিতাক্ষরে লিখে দোব। ' কালু! কালিদাস! শীত্র এ 
পাপিষ্ঠক বধ করে এর ছিনমুণ্ড এনে আমায় দেখাও ৷” 
* আজ্ঞাপ্রান্তি মাত্র কালিঢালি ও কালুশেখ কার্ডালোর 
হস্তদ্বয় দৃঢ়মুষ্টতে ধারণ করিল ৷ 
কার্ভীলো ভাঁবিল-_সে আসন মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছে। 
আর তাহার নিস্তার নাই। সে অবনত-জান্থৃতে মাটীতে 
বসিয়া উৰ্দ্ধমুথে, যুক্তকরে বলিল—“Oh save me {' Mary 
Oh I Holy Virgin! Iam to be oT “bus 
tchered in cold-blood 1! Fa 
" কালুসেখ সবলে কার্ভালোর ' হস্তাকর্ষণ করিয়া বলিল, 
পচল্না সাহেব! ভাবলে আর কি হবে।” 
নিয়তি সর্বাপেক্ষা প্রধান! কার্ডালোর অদৃষ্টে মৃত্যু 
নাই--তাই এক তন ঘটনায় সে নি ত উপায়ে পরিত্রাণ 
পাইল। 
সহসা নবাব ইশা খা সেই রর সভাপ্রকোষ্ঠে উপস্থিত 
হইলেন - কার্ভালো সাহস পাইল. "তাঁহার নিরাশাকাতর 
মুখমণ্ডলে পুনরায় আশার জ্যোতি ফুটয়! উঠিল। : 
ইশার্থাকে দেখিবা মাত্রই চাঁদরায় দ্রুতপদে আসিয়া 
তাহাকে সেলাম অভিবাদন করিলেন। ছুই বন্ধুতে প্রাণ 
ভরিয়া আলিঙ্গন হইল? টাদরায় হাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন = 
“নবাব সাহেব! সহসা es আপনার এ.: শুভাগমন 
কেন ?”. 
- ইশীর্থা চিত্তিত.ভাঁবে লি তাহা নিজ্জনে 
বলিব। আমি এই হতভাগার সন্ধানেই এতদুর আসিয়াছি। 
এ আমার আশ্রিত ও একজন অধীনস্থ সেনাপতি । কার্ভা- 
লোর অপরাধ ঘটিত সমস্ত কথাই আমি পথিমধ্যে শুনিয়াছি। ' 
কিন্তু মহারাজ" যে রাজা ন্যায়ের অনুরোধে দণ্ড দাতা, দয়ার 
অনুরোধে তিনি মার্জনা করিতেও সক্ষম! এই নরাধম 
একদিন আমায় নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া এ জীবন রক্ষা 
করিয়াছিল । আমি ইহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম-- 
* “প্রয়োজন হইলে একদিন তোমার জীবন বীঁচাইব.৮ মহা- 
রাজ! আজ সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার দিন।” % 
চাদরায় হাস্য মুখে বলিলেন, “আমার ইহাতে কোন 


টি 


আপি নাই। আপনি: আমার দিত ৷ তবে ছি রা 
ঠাকুর বাদী, ইহার সন্মতি গ্রহণ আবশ্তক। 

ইশাখা৷ ব্রাহ্মণকে যুক্তকরে প্রণাম করিলেন। তাঁহার 
শরীরেও'ক্ষত্রিয়ের রক্ত প্রবাহিত। নবাব হাস্তমুখে গঙ্গীধর 
ঠাকুরকে বলিলেন--“ঠাকুর ! এই নরাধম ফিরিঙজির অপ- 
রাঁধের জন্য আমি আপনাকে দ্রশহাজার আঁসব্ফী দণ্ড স্বরূপ 
দিতেছি। ইহাকে মার্জনা করিবেন কি?» 

 গঙ্গাধর ঠাকুর নবাবকে সেলাম করিয়া বলিলেন,__ 

“আপনি মহন্িভব ! কিন্ত আমি অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাঙ্মণ। 
কাহারও দান গ্রহণ করি না। আমি ইহাকে বিনা পণে 
মার্জনা করিলাম 1 

নবাব হাস্তমুখে গঙ্গীধর ঠাঁকুরকে সম্বোধন করিয়া বলি- 
লেন-_“গ্ু ব্যতীত অপরাধীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। 
আপনী মার্জনা করিলেও ধর্শের চক্ষে এ পাপিষ্ঠ মুক্তিলাভ 
করিবে না। আমি মুসলমান বলিয়াই, আপনি দণ্ডপণ-গ্রহণে 
অসম্মত। কিন্তু একটী কাজ করিলে লকল দিক রক্ষা হয়। 
করিবেন কি?” 

- সকলেই উৎস্থুক ভাবে ইশাখার মুখের দিকে চাহিলেন । 
সকলেরই মুখে একটা আগ্রহ-_ওঁৎস্ুক্য; নবাব ইশা খা 
আবার কি নূতন প্রস্তাব করেন ! * 

মৌনভঙ্গ করিয়া ইশ! খা চাদরায়কে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন,_-“মহারাজ ! যে সতীর ধর্ন্ম-নাশের চেষ্টা করিয়! 
আজ এই পাপিষ্ঠ আপনার সন্মুখে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে 
ছিল, যে সতী-_নিজের শক্তিতে আত্মরক্ষা করিয়া, নারীজাতির 
গৌরব বুদ্ধি করিয়াছেন, সেই সতীর স্মৃতির স্মরণার্থে, আমি 
প্রস্তাব করিতেছি এই শ্রীপুরে আমার প্রদত্ত এই দশ সহ 
স্বর্ণযুদ্রা ব্যয়ে এক বিস্তৃত সরোবর খনিত হউক। তাহার 
নাম থাকুক “সতীর দীঘি”। 

সভাগুদ্ধ সকলেই নবাবকে ধন্য ধন্য ক্রিয়া উঠিল। 
সকলেই তাহার মহত্বে চমৎকৃত হইল | 

চুঁদরায় বন্ধুর হৃদয়ের উদারতায় ও এই সংৎপ্রস্তাবে 
সর্ক্দাপেক্ষা অধিক আনন্দ অনুভব করিলেন। 


সেদিনের মত সভা ভঙ্গ হইল । চ'দরায় পাথেয় দিয়া * 


কার্তীলোকে মুক্তিদান করিলেন । 
আর এই ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন বহন করিয়া চাদরায়ের 


প্রবাসী | ঙষ্ঠ রি | 


পাশা? 


রাজধানী পিন লি ধ্লতী- দীঘি বহিল জা দরিজা 
বঙ্গকুলবধূ সুরমার সতীত্ব-স্থৃতি রক্ষা করিয়াছিল। 


শ্লীরিসাধন মুখোপাধ্যায় । 


কর্ম-যজ্ঞ । 


কর্মের মহা যজ্ঞের তরে 
বাজিছে বিপুল বাঁজনা! 

ডাকি নিদ্রিতে কহে আগ্রহে 
উঠ উঠ আঁখি মেল না। 

বাজিল তন্ত্র হৃদয় যন্ত্রে 

কাপিল বিশ্ব বিজয় মন্ত্র 
ছুটিল কৰ্ম্মী দশদিক হতে 
শুনি সে সমর-ঘোষণা, 

কর্মের মহা- যজ্ঞের তরে 
বাজিছে বিপুল বাঁজন1। 


মিলন সুত্র সংসার মাঝে 
ছিল অদৃষ্ত অক্ষয় কাঁজে 
আজি সে তন্ত বেষ্টন করি 
কি মাল্য হতেছে রচনা, 


কর্মের মহা- | " যজ্ঞের তরে 
বাজিছে বিপুল বাজনা । 

প্রবাসে পান্থ উঠিল শিহরি - 

বিশ্বৃত হ’ল আপনা 

মার আহ্বানে . চঞ্চল শিশু 
ভুলিল আপন বাসন) 

জননীর শ্যাম 'অঞ্চল খানি, 

করুণ মূর্তি সুধাময়ী বাণী 


একে একে মনে হইল উদয় 
জাগিল নূতন চেতনা । 
কর্মের মহা- যজ্ঞের তরে 
বাজিছে বিপুল বাজনা! । 


৯ম রা |. 


দিবা পতাকা Ee পরে 
' ভকতবৃন্দ গৌরব ভরে 
করি প্রতিষ্ঠা, মুগ্ধ নয়নে 
গাহিল দিব্য-বন্দনা, 
কর্বের মহা- যজ্ঞের তরে 
বাঁজিছে বিপুল বাজনা ৷ 


সমর-বাছ্ বাঁজিলে অশ্ব 
। করি ত্রিভঙ্গে তাঁড়ন! 
অধীর নৃত্যে চলে আঁল্ফাঁলি” 
শুনি সে সমর-প্রেরণা ; 
দেশ দেশীস্ত হ'তে নরনারী 
ব্যাকুল চিত্তে আসে সারি সারি 
মায়ের পূজায় ভকতি-অর্্য 
কে কি দিবে তাই ভাবনা, 
কর্মের মহা- যজ্ঞের তরে 
বাঁজিছে বিপুল বাজনা । 


সকল যাত্ৰা তীর্থ-ছুয়ারে 
মাগিছে সিদ্ধি সিদ্ধি-দাতারে, 
উঠিল শব্দ জীমৃত-মন্দে 
প্পুরিবে পূরিবে কামনা,” 
কর্মের মহা- যজ্ঞের তরে 
বাজিছে বিপুল বাজনা 
শ্রীইন্দুপ্রকাঁশ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


আমেরিকার দাঁতাকর্ণ। 


প্রভূত অর্থের অধীশ্বর হইয়া কিরূপ ভাবে তাহা সদর্থে 
নিয়োগ করিতে হয়, আমেরিকার ধনকুবের মহাপ্রাণ এও, 
কার্ণেগি তাহার দৃষ্টান্ত । এরূপ মহীন্ভব ব্যক্তির সম্বন্ধে হু’ 
. একটা কথা আজ প্রবাসীর পাঠককে উপহার দিব। 

অষ্টাবিংশতি বর্ষ যাবৎ লৌহকারবাঁরে লিপ্ত থাকিয়া 


অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় বলে কার্ণেগি শুধু নিজেই * 


ধনকুবের হইয়াছেন এমত নহে; লৌহকারবারের উন্নতি 
বিধান করিয়া আমেরিকাকে লৌহউৎপাঁদনকারী দেশসমূহের 


আমেরিকার দাতাকর্ণ | 


সাক 


৫২৩ 


স্থানে স্থাপন করিরাছেন। আটাস ব বৎসর র পূর্বে গে 
ব্রিটেন আমেরিকায়. উৎপন্ন লৌহের . তিনগুণ : উৎপাদন 
করিত; কিন্তু এক্ষণে আমেরিকা গ্রেটব্রিটেনে উৎপন্ন 
লৌহের দ্বিগুণ উৎপাদন করিতেছে । এই আটাস বৎসরের 
মধ্যে বিলাতী লৌহ অষ্টগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; ইহ! দ্বারাই, 
বুঝা যাইতেছে__-আমেরিকা' এই অল্প সময়ের মধ্যে লৌহ 
কারবারে কি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে. কার্ণেগির 
কারবারে আরও ৪ জন অংশীদার ছিলেন। কার্ণেগির 
কারবার ছাড়া আরও অনেক কারবার হইয়াছে; কিন্ত 
তাঁহার প্রায় উদ্যোগী এবং নিপুণ কেহ ছিল না। সেই জন্য 
বলিতে হইতেছে যে লৌহব্যবসায়ের উন্নতি কার্ণেগির নিকট 
যতটা-খণী অন্তের নিকট ততটা 'নয় । 

যখন কার্ণেগি এবং তাহার কাঁরবারের- EE 
কাৰ্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন. তাহারা নিঃদম্বল নগ্নপদ 
বালকের ন্যায় ছিলেন ; কিন্তু চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পণ 
করিতে, না করিতে তাহারা এত ধন সঞ্চয় করিলেন,-যে 
পুরাতন পৃথিবীর রাজন্তবর্গ অপেক্ষা" অধিক ধনী-হইলেন। . 

- আটাশ বৎসর কাৰ্য্য করিয়! কার্ণেগি 'যখন অবসর গ্রহণ 
করিলেন, তখন তিনি আমেরিকার মধ্যে দ্বিতীয় ধনকুবের 
হইয়াছেন ।. এখন তাঁহার বার্ষিক আয় ১.কোটা ৩৭ লক্ষ 
৫০ সহজ ডলার অর্থাৎ ৪ কোটী ৮০ সহস্র টাকার 
অধিক ;- তাহা হইলে দৈনিক আয় ৪৪ সহস্ৰ ডলারেরও 
উপর ( অর্থাৎ ১ লক্ষ ৩৭ সহস্র টাকার উপর) হইল। 

. এরূপ কুবেরের সম্পত্তি, হাতে পাইয়! অনেকের মাথ৷ 
ঘুরিয়া যায়, অনেকে ধরাকে সরাথানা দেখে ; কিন্তু মহান্ু- 
ভব কার্ণেগির ইহার কিছুই হয় নাই। তাঁহার কথাবার্তায় 
ধনের প্রতি অবজ্ঞার ভাবই বিশেষভাবে বর্তমান, তিনি 
বলেন, “আমি কথনও . আমার কারবারকে ক্রীড়ার দ্রব্য 
ভিন্ন'আর কিছু মনে করি নাই; গল্ফ খেলাই জীবনের সার 
কাৰ্য্য ; গল্‌ফে বলের (০41) এক একটা স্ন্দর যাঁর ১০ 
সহত ডলারের সমান!” তিনি অন্ত স্থানে বলিয়াছিলেন, 
“যদি আমি পুনর্বার জীবন আরম্ভ করিতে পাই তাহ! হইলে 
অন্ত কৰ্ম্ম অপেক্ষা পুস্তকাধ্যক্ষের কর্ম্মই বেশী পছন্দ করিব। 
আমার যাহা কিছু আছে আমি দ্দিতে প্রস্তুত, যদি আমি 
পুনরায়. বালক হইতে পারি” 


ত সিমত ত পলা শে 


ud 


ye 


SA See EE স্টল 


: এত বড় ঢ় মানুৰ হই : মহৎ ২ বস্তুর দ্বার পরিবেষ্টিত 
হইয়াও, কাৰ্ণেগি ক্ষুদ্র বস্তু হইতে দূরে কখনও থাকেন নাই | 
তিনি সকল স্থানে গিয়াছেন ;:. সব দেখিয়াছেন ; সকলের 
সহিত মিশিয়াছেন,; তবুও. তিনি ক্লান্তি বা বিরাগ বোধ 
করেন নাই; তিনি ২৬ সহত্র দিন: অতিবাহিত - করিয়াছেন, 
কিন্ত এখনও তীহাতে বাল্যস্থলভ সজীবত বর্তমান ৷. তিনি 
এক্‌ সময়ে বলিয়াছিলেন, “হাঁস্তমুখ ধনী বিরল ;* কিন্ত তিনি, 
নিজে এখনও বালকের-স্তাঁয় হাস্তযুখ এরং চিন্তাহীন,।..... 
কার্ণেগি: ছুইটা অদ্ভুত কাৰ্য্য করিয়াছেন। তিনি ২৫ 
কোটা ডলার; অর্থাৎ .৭৮ কোটী টাকার, উপর ' উপার্জন 
করিয়াছেন ,এরং এত সম্পত্তির অধিপতি: হইয়াও আত্মহারা 
হন নাই । ' সামান্য লোকের নিকট ,একটা পরিচ্ছদের মূল্য 
যেমন, কার্গেগির . নিকট. ২৫ কোটা ডলারও তেমন।. 
তাহার. যদি কোন .দোষ..থাকে ত ধনের সহিত “তাহার 
কৌন সম্পর্ক নাই৷: 'তাহার-সে দোয় ধনগৌরব প্রস্থত নয়। 
তিনি এ.অগাধ ধনের, অবীখর, হইবার পূর্ব যেমন সরলচিত্ত, 
যেমন সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী, যেমন প্রফুল্লত্বভাঁব ছিলেন, 
“এখনও ঠিক তেমনই, আছেন। কার্ণেগি ধূমপান কুরেন 
না, .পানাসক্ত-; নন/..জীকজমক. পছন্দ করেন. না, .কলপ . 
“দেওয়া” 'কাঁপড়কে-ঘৃণার' চক্ষে দেখেন, জুয়াখেলাকে, এবং 
এইরূপ ভারে ধনোপার্জনকে গর্হিত, কাধ্য...বিবেচনা-করেন। 
তিনি-ভ্রমণ.করেন,.কিন্ত নিজের গাঁড়ীতে নয় ; তিনি থিয়ে- 
টার :দেখৈন,':কিন্ত সর্বোচ্চ শ্রেণীর আসনে:বসিয়া . নয়। 


ধনরাজোর. রাজাদিগের মধ্যে কার্ণেগির স্তায় কেহ. নিজের . 


"সুখের জন্য, এত অল্প 'এবং পরের স্খের'জন্ত এত 'অধিক 
ব্যয় করেন না। . ৃ 

, :০-কার্শেগি অপরের মহত্ের প্রশং সা করেন.) ইহাই তাহার 
‘নিজের প্রকৃত . মহত্ব জ্ঞাপন করিতেছে । তিনি বরাবরই . 
মহত্বের..উপাসক 1 -- 

জন মর্লির ন্ায় সাহিত্যসেবী, বি, এফ্‌, জোন্দের স্তায়-লৌহ 
,নিশ্মীত1, এবং এত্রাম এস, হিউইটের. স্তায়-পৌরজন-তীহার 


.নিকট:আদর্শ পুরুষ '.তিনি বলিয়াছেন :কার্ণেগিবিদ্ভালয়ের : - 


.উদ্দেতঅসামান্ঠ মন্ুয্যকে খুজিয়া, বাহির করা।. তাহার, 
‘মতে ক্ল্জেসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য, শক্তিমান পুরুষের স্বজন 


করা হওয়া উচিত- মার্জিত পুরুষের. স্থজন করা, হওয়া ... 


প্রবাসী । 


হাসি করস নিপাত 


হাবার্ট স্পেন্সারের স্তায় দার্শনিক, .. 


[জং ভাগ 


এসসি শাপলা সিল সে 


উচিত নয়। এরদা সার, এড এড উই: আরনল্ড বলেন 
লেখক হইতে হইলে গ্রীক এবং লাটিন .জানা নিতা' 
আবগ্তক। ইহার. উত্তরে, কাণেগি বলেন, “কেন বর্ন 
এবং সেক্ষপিয়র কি, লাটিন ও গ্রীক না জানিয়াও ভা, 
লিখিতে পারেন মাই? আধুনিক জগতের লেখকেরা খা 
স্ত্যের সহিত- বার্থ বস্তুর সহিভ-_সম্পর্ক রাখিবে ; ;- 
লেখার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য সুন্দর পদবিস্তাসের তাহাদে' 
প্রয়োজন নাই 1 আর এক সময়ে লর্'রের সহিত কথোপ 
কথন কালে কাণেগি বলিয়াছিলেন যে মন্ুষ্কে বিশ্ববিগ্ায়ে 
উচ্চ শিক্ষা দিলে বাণিজ্যের ক্ষতি বিধান করা'হয়। তাহা; 
মতে মন্ুষ্যের উচিত. অষ্টাদশ'বৎদর বয়সেই, বিশ্ববিগ্তালণ 
" তিন চারি" ঘন্টা নষ্ট না করিয়া- ছুই সহজ : বৎসর পূর্বের 


“দস্থযদিগের- ইতিহাস অধ্যয়নে বৃথা সময় ক্ষেপণ না করিঃ 


_ব্যবমায় বাণিজ্যে মনোনিবেশ করা। ' 

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে. মহাপ্ৰাণ কার্ণেগির দান 
গীলতার বিশেষ:পরিচয় পাওয়া যায়।- 
১৪০০ পুস্তকাগার ৪১২০১০০৯০০০ ডলাঁঃ 
৫১টা কলেজ ... CC Vo,eoooo ৯ 
কার্ণেগি বিদ্যালয় 4৫ 2০০০, » 
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদিগের পেন্দন ১৯১০৯০০০০০৮ 
কার্পোগি রিলীফ২ফণ্ড .... ..,৪০১০০০০৪, % 

ী বীর ফণ্ড | | KX ৫o,00০0o0 / 
্বচবিশববিগালয়সমূৃহ..... ৯১১৭১০০০০ ৮ 
পিউস্বর্থ টেকনিক্যাল ক্কুলসমূহ . ৯১০০১৮০৯০০৮ 
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যুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী । 


KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 


এ 


ক বিন রিকি | 


গত বৈশাখ মাসে আমার বালিকা কন্ঠা স্বহস্তে কয়েকটি 
- শসা, কুমড়া, ঝিঞা প্রভৃতির বীজ বাসার একস্থানে রোপণ 
করিয়াছিল। গ্রীষ্মের বন্দ উপলক্ষে যখন বাড়ীতে যাই, 
তখন গাছ গুলি অতি ছোঁট ছোট ছিল। বাটা হইতে 
আপিবাঁর কালে কয়েকটি কারণে আমাকে একাঁকীই 
আসিতে হয়। পরিবারবর্গ বাঁটাতেই থাঁকেন। আমার 
আসিবারকাঁলে কন্যা আমাকে বলিয়াঁছিল “বাবা, আমার গাঁছ 
গুলির দিকে যেন আপনি নিজে একটু মন দেন। তাঁনা 
হলে বাসার দাদারা (পাচক ও ভৃত্য ) যত্ব করবে না।” 
. বাসায় আসিয়া বালিকার সেই অন্থরোধ পালন করিতে আমি 
“প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম সেই গাছগুলি প্রায় সেই 
অবস্থাতেই আছে, ঘাস জঙ্গলে ঢাকিয়! গিয়া প্রায় মরিয়া 
যাইবার মত হইয়াছে। বালিকা এখানে থাকিতে বীজ 
রোপণের পর হইতেই ফেস্থানে প্রত্যহ জল সেচন করিত, 
দুর্ধাঘাসট পর্য্যন্ত উঠিতে পাঁরিতনা, বীজগুলি যেদিন 
অস্কুরিত হইল সেদিন কত আনন্দে আমাকে ডাকিয়া 
দেখাইল, ক্রমে গাছ বড় হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহারও 
আনন্দ পরিবদ্ধিত হইতে 'লাগিল; কি যে স্নেহের সহিত 
তাহাদের যত্ব করিত, একটি পোঁকা তার উপর বসিতে 
পাঁইতনা, একটি ঘাস তার গোড়ায় জন্মিতে পাঁরিত না । 
বালিকার এই স্লেহকরম্পর্শে লতিকা গুলি যেন ক্ষতির 
সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল; আজ সে স্নেহের অভাবে 
সে যত্বের অভাবে তাহারা অনাদ্বরে উপেক্ষায় ধুল্যবলুষ্ঠিত- 
শির হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া! বাস্তবিকই কষ্ট হইল! আমি 
স্বহান্তে তাঁহাদের গোঁড়া পরিষ্কার করিয়া দিলাম, এবং জল 
সেচন করিতে লাগিলাম। প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে 
গাছগুলি কেমন আছে দেখিতে লাঁগিলাঁম এবং তাহাদের 
কখন কি আবশ্যক তাহাঁরও অনুসন্ধানে বিরত হইলাম না। 
ক্রমে সেগুলি প্রায় একফুট লম্বা হইল এবং তাঁহাদের 
শিরোদেশের গ্রন্থি হইতে আকর্ষণী বাহির হইতে লাঁগিল। 
তখন তাহাদের অবলম্বন দেওয়া! দরকার বিবেচনায় আমি 
ছেটি ছোট শলাকা, শাখা, প্রভৃতি তাহাদের নিকটে পুতিয়া 
দিলাম! তদব্লম্বনে তাহারা উঠিতে লাগিল। এই সময় 


উদ্ভিদ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ । 


৫২৫ 


আমি প্রারই উহাদিগকে দেৰিতায়' ৫ এবং তা পর 
বেক্ষণের ফলে কতকগুলি ব্যাপার আমি পরীক্ষা করিয়া. 
বিশেষরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি। সেই কথাগুলি 
সাধারণ্যে জ্ঞাপন করাই অগ্থকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য । 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ইহা অবশ্যই জাঁনেন। ' তাঁহাদিগের 
জন্য আমার এ প্রয়াস নহে। অন্মদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিরাঁও 
উত্ভিদৃতত্বে বড়ই অজ্ঞ। বৃক্ষলতাদিগের কাৰ্য্য প্রণালী 
পর্যালোচনা করা দূরে থাকুক, তাহাদের নাম, শ্রেণী ইত্যাদি 
বিষয়ক জ্ঞানও আমাদের অত্যন্ত সঙ্ধীর্ণ। আমি যত নূতন 
স্থানে গিয়াছি, তথাঁকারই নূতন কোন বৃক্ষ, গুল্ম কি লতা 
দেখিলে তাহার সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্থানীয় 
ব্ক্তিগণের নিকট জিজ্ঞাস হইয়াছি, কিন্তু প্রায়ণঃই “এক 
রকম গাছ, এ এক রকম লতা, ঘাস মাত্র কি তা জানিনা,” 
এইরূপ উত্তরই পাইয়াছি। এতদ্বিষয়ক আলোচনা যে 
আমোদ ও শিক্ষীপ্রদদ তাহা আমরা আদৌ মনে করিনা । 
উত্ভিদ্তত্বের দিকে আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতৃগণের দৃষ্টি একটু 
আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আমি অগ্ভ গয় প্রবন্ধ 
লিখিতেছি। 

১। শসা প্রভৃতি লতার যে 'শুণ্ড অথবা আঁকর্ষণী 
বাহির হয় তাহা তাহাদের জীবনরক্ষার ও বৃদ্ধি পাইবার 
উপায়। আমরা যেমন হস্তদ্বারা কোনও জিনিস অবলম্বন 
করি, উহারাও শুগুদ্বারা তদ্রপ করিয়া থাকে। শুওুগুলি 
যখন প্রথম বাহির হয় তখন তাহা ঠিক সোজাই থাকে; 
অবলম্বন প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার 
মস্তক বক্রতা প্রাপ্ত হয়। অবলম্বনের জন্য যথেষ্টরূপ চেষ্টা 
করিয়াও যদি তাহা না পায় তবে উহার মস্তক স্বতঃই 
বন্রভাবাপন্ন হইয়া যায়; তখন কোন অবলম্বন উহার পার্থ 
রাখিয়া দ্দিলে আর তাঁহাকে ধরিতে পারেনা, তবে যদি 
অবলম্বন শলাকাটিতে শুওটি কেহ লাগাইয়! দেয় তবে তাহা 
তখন কাৰ্য্যক্ষম হয়। | 

২। এই লতাগুলি যেদিকে স্বৰ্য্যকিরণের প্রাচুর্য্য আছে 
সেই দিকেই যাইতে অভ্যস্ত । আমি একটি গাছকে একটা 
অন্ধকারময় কোণের দিকে পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া দিয়াছি, 


‘আবার আসিয়া দেখিয়াছি সেদিক হইতে লতাটি ফিরিয়া 


আলোকের দিকে চলিয়া গিয়াছে। তারপর একটা 


৫২৬ 


অবলম্বনের সহিত তাহার একটি কি দুইটি শুণ্ড দৃঢ় বদ্ধ 
করিয়া তাঁহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; সে 
নিরুপায় হইয়া অগত্যা আমাঁর' ইচ্ছামত দিকেই রহিয়াছে 
বটে) কিন্ত সে ছুই একদিন মাত্র; তাঁর পরে দেখিয়াছি 
তাহার যে. যে অঙ্গ অবলম্বনে বদ্ধ আছে তাহা! তদবস্থই 
রাখিয়া তাহার মস্তক আবার আলোকের দিকে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছে। এক স্থানে আমি তাহার ডগা যাহাতে সে না 
ফিরাইতে পারে তাহার জন্য সে দিকটা বদ্ধ করিয়া দিয়া- 
ছিলাম ; সে অগত্যা তাঁহার অঙ্গগ্রন্থিসসূহের একতম 
হইতে আর একটি প্রশাখা বাঁহির করিয়- আলোকের দিকে 
প্রধাবিত করিয়া দিল! সেটিকে আমি একবার মাত্র 
ফিরাইয়! দিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহা সে কিছুতেই মানিল 
না! তখন আমার মনে যেন কেমন একটা কষ্ট হইল। 
আহা! বেচারার প্রতি আমি কতই ন! অত্যাচার করিতেছি। 
আমি আহারীয় অন্বেষণে যখন প্রবৃত্ত হই তখন আমাকে 
যদ্দি কেহ ফলশস্তপুরিত ক্ষেত্রের দিক হইতে মরুভূমির দিকে 
লইয়া যায়, অথবা আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইতিমধ্যে যদি 
সে মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যায় তাহা হইলে আমার 
নিজের মনের কি অবস্থা হয়! সুতরাং আমি আর তাঁহাকে 
ফিরাইবার চেষ্টা করিলাম না। বড় ভগাতে যে বাধা দিয়! 
ছিলাম, কয়েক দিন পরে দেখি, ডগা সেই বাধার সর্বত্র 
অনুসন্ধান করিতে করিতে এক পার্শ্বে একটি ছিদ্র পাইয়া 
তাহার মধ্য দিয়াই আবার আলোকের দিকে মুখ বাহির 
করিয়াছে! আমি ইহার এই ভাব দেখিয়া মনে মনে নানা 
. ভাঁব উপলব্ধি করিলাম ! 
আলোকের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া ইহার জীবনের 
একটা লক্ষ্য। এই লক্ষ্যসাঁধনের জন্য ইহ! সর্বদা প্রাণ 
পণে যত্ব করিতেছে । শত: বাঁধা, শত বিপ্ন; ইহার এই 
লক্ষ্যপথে অন্তরায় স্বরূপে দণ্ডায়মান "হইলেও এই লতিকা 
" তাহা সমুদয় অতিক্রম করিয়া স্বীয় লক্ষ্যপথ পরিষ্কার 
করিয়া লইবে। ইহার সামর্থ্যের অতীত না হইলে যেরূপে 
হউক সে সমুদয় বিদ্ বাঁধা অতিক্রম করিবে । স্বীয় বল সম্বন্ধে 
বিজ্ঞান-দর্প-গর্কিত আমাদের সহিত তুলনা করিলে দেখু 
যাইবে এই ক্ষুদ্দা লতা আমাদের অপেক্ষা কত উচ্চ। 
আমর! প্রথমতঃ জীবনের লক্ষ্য কি, উদ্দেশ্য কি, তাহাই 
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ভুলিয়া 
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গয়াছি। তাঁরপর যদিই কোন কাৰ্য্য করণীয় 
বলিয়া আমাদের লক্ষ্য স্থির হয় তাহা হইলেও তাহার মধ্যে * 
এই লতিকার ন্যায় একাগ্রতা কোথায়? সামান্য একটু ভয়, 
সামান্ত একটু বাধা, আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া -- 
দুরে থাকুক, উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইলেই আমরা ' 
ইতস্ততঃ করি, আমরা লক্ষ্যভ্র্ট হইয়া পড়ি! আমাদের 
প্রতিজ্ঞা, আমাদের সাহস, আমাদের দৃঢ়তা কোথায় চলিয়া 
যায়! tee | 

এই লতার নিকট আমাদের লক্ষ্যসাধনের শিক্ষা গ্রহণ. 
করিতে হুইবে; দৃঢ়তা, অটলতা, এবং একাগ্রতার সহিত 
স্থির'লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে হইবে; আস্থক বাঁধা, আম্মক 
বিশ্ন, সব তৃণের ন্যায় ছিন্ন হইয়া যাইবে ; আঁধার কাটিয়া এ 
যাইবে, আবার আলোক রশ্মিতে আমরা উদ্ভাসিত হইব 1 

এই ক্ষুদ্রা লতা যেমন সৰ্ব্বদা অন্ধকার হইতে আলোকে 
আসিবার জন্য স্বীয় ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতেছে, 
আমরা কি সেইরূপ অজ্ঞান অন্ধকার হইতে সেই পরমা- 
লোকের রাজ্যে যাইবার জন্য এইরূপ ব্যাকুলতা প্রদর্শন _ 
করি? দৃঢ়. আবরণে আবদ্ধ হইয়াও যেমন এই লতা সর্বদা 
বহিরাগমনের ছিদ্রান্বেষিণী হয়, এবং কোনও স্থযোগে 
সুবিধা পাইলেই আবরণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া 
আলোকে আনয়ন করে, মোহমায়ার আবরণে বদ্ধ আমরা ' 
কি সেইরূপ ভাবে ইহার জাল ছিন্ন করিয়া সেই পরম 
জ্ঞানময়ের পবিত্রালৌকোডাসিত রাজ্যে উপনীত হইবার 
জন্য সেইরূপ আগ্রহবান্? আমরা নিশ্চেষ্টভাবে এই মায়া- 
বিজড়িত হইয়া অন্ধকার হইতে অন্ধতমসে প্রগাঁঢ়রূপে 
নিমজ্জিত হইতেছি, সহস্র সুযোগ পরিত্যাগ করিয়াছি, 
কখনও ইহা হইতে মুক্তির ইচ্ছা করি নাই! এই লতিকা. 


স্বীয় সহজ জ্ঞানে যাহা করিতেছে, জ্ঞানাভিমানী আমর! 


তাহার শতাংশেরও একাংশ করিতেছি কি? 

এই লতাগুলি স্বীয় সহজ জ্ঞান প্রভাবে অবলম্বনের 
অন্বেষণে শুগাবলী প্রেরণ করিয়া থাকে । যেদিকে শুণ্ড 
প্রেরণ করিয়াছে যদি ঠিক সেই দিকে কোন অবলম্বনীয় 
শাখাপ্রশাখ কি তাবৎ কোনও বস্তু না থাকে তবে স্বীয় 
আকর্ষণী প্রলম্কিত করিয়া আশে পাশে তাঁহার খোঁজ করিয়া 
থাকে! 


৩। 
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মনে করুন লতার , ডগা | পূর্বদিকে প্রসারিত তাহার 
শুণ্ডদ্বয় বামে ও দক্ষিণে আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছে, দক্ষিণ 
দিকের গুণ্ডের .এক অন্কুলি পরিমাণ ব্যবধানে একটি আশ্রয়- 
দণ্ড আছে। আমি সেইটিকে ঠিক সেই সোজাসুজি অৰ্দ্ধ 
হস্ত দূরে সরাইয়! দিলাম, এবং ডগাটি একটু অন্য দিকে 
ফিরাইয়া দিলাম, কিন্ত পর দিবস দেখিলাম, লতা” স্বীয় 
দক্ষিণ দিকের আকর্ষণী প্রলন্বিত করিয়া সেই আশ্রয়- 
দণ্ডের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে । আদমি তখন দণ্ডটি 
সমন্থত্রে না রাখিয়া একটু কোণাকোণি ভাবে পশ্চিমে 
হটহিয়! দ্বিলাম, বৈকালবেলা দেখিলাম ডগা আমাকে 
পরাস্ত করিয়া পশ্চিমে হটিয়া আসিয়া শুণ্ড দ্বারা আশ্রয় 
অবলম্বন করিয়াছে । 

একটি লতার উপর আমি এই পরাক্ষাটি বিশেষ ভাবে 
করিয়াছি। সেই লতার চতুষ্পার্খ বেশ পরিষ্কার ছিল, 
অন্ত কোন গাছপালা ছিল না। তাহার জন্ত যখন অবলম্বন 
খাড়া করিবার প্রয়োজন হইল, খন আমি একই 
অবলম্বনকে তাহা হইতে কিছু দূরে রাখিয়া পুনঃ পুনঃ 
_ এদিকে ওদিকে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম এবং দেখিতে 
পাইলাম আমিও যেদিকে কাঠিখানি সরাইয়াছি ডগাটিও 
সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একটি লতার নিকট 
হইতে ছুই তিন হাত দুরে একটি “বড় ডাঁটা, গাছ ছিল; 
আর এদিক ওদিকে অত নিকটে কোনও গাছ ছিল না। 
লতা ঝুঁকিয়৷ মাটিতে পড়িয়া স্বীয় শুণ্ড অত্যন্ত প্রলম্িত 
করিয়া অচিরে সেই ডাটা গাছের একটি পাতা ধরিল এবং 
তদবলম্বনে অতি শীঘ্রই ডাটা গাছটিতে স্বীয় অধিকার 
বিস্তৃত করিয়া বসিল। 

৪। এই সব লতার শুগুগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলে 
ইহাদের দেহ পুষ্টি ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। আমি একটি 
লতার আকর্ষণী . বাহির হইবামাত্রই কাটিয়া ফেলিতে 
ছিলাম; তাহাতে সে অন্তান্ত লতাগুলির মত বাড়েও 
নাই; সতেজও হয় নাই। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে কতকদিন পর 
ওঁ লতাটি একটি গাভী দ্বারা ভক্ষিত হওয়ায় আমার পরীক্ষা 
আমি সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। 

৫। আশ্রয়ের গ্রলৌভনের দ্বারা এই লুতাদ্িগকে যে 
পথে ইচ্ছা সেই পথে লইয়া যাওয়া যায়, কিন্ত আলোক 


উদ্ভিদ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ । 
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হইতে নিরালোক স্থানে ও সহজে ন লইয়া যাওয়া যার না। 

যেদিকে লতাটি যাইতেছে তাহা হইতে একটু অন্ত দিকে 
একটি কাঠি পুঁতিয়া দিলে লতাঁটি সেই দিকে ফিরিবে 
এবং তাহাকে ধরিবে। আবার তাহা হইতে আর একটু 
সরাইয়া আর একটি কাঠি পুঁতিয়া দিলে সেই দিকেই 
যাইবে। এইরূপে তাহাকে আঁকা বাক! পথে ঘুরাইয়৷ হয় ত 
প্রথম সে যেদিকে যাইতেছিল তার বিপরীত দিকে লওয়া 
হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে । 

৬। ইহাদের ফুল ছুই প্রকারের দেখা যায়। এক 
প্রকারের পুংজাতীয় ফুল, অন্ত প্রকারের স্ত্রীজাতীয়। 
সত্রীজাতীয় ফুলগুলির গোড়ায় ফলের চিহ্নই দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। এই গুলিকে উহার ডিম্ব বলা যাইতে পারে। 
পুংজাতীয় পুষ্পের রেণু স্ত্রীজাতীয় পুষ্পে সংলগ্ন হইয়া 
উহাদের গর্ভাধান ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। | 

মিষ্ট কুমড়া বা বিলাতী কুমড়ার স্ত্রীজাতীয় ফুল নিষেক 
অভাবে অনেক সময় মরিয়া যায়। অনেক সময়ই দেখিতে 
পাওয়া যায় “কুমড়ার” কলি হইতেছে বটে ; কিন্তু থাকিতেছে 

» মরিয়া যাইতেছে । আমি এইরূপ ক্ষেত্রে পুং, পুষ্প 
হইতে রেণু সংগ্রহ পূর্বক স্ত্রী পুষ্পে মাথাইয়া দিয়া ফল 
রক্ষা করিতে অনেকটা কৃতকার্য হইয়াছি'।. সব ক্ষেত্রে 
কৃতকার্য হই নাই। সম্ভবতঃ যে সব স্থলে অসময়ে করা 
হইয়াছিল, সেই সব স্থলেই ফল পাওয়া যায় নাই। রেণু 
স্ত্রী পুম্পের গর্ভকোষের উপরে মাখাইয়া দিতে বিশেষ 
সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক, যেন উহাতে নখ কি অন্ত 
কিছুর আঘাত না লাগে। পালকে করিয়া মাথাইয়া দিলে 
বেশ সুবিধা হয় বোঁধ করি। অনেকে মিষ্ট কুমড়ার ফুল 
ভাঁজিয়া খাইয়া থাকেন। তাহাদিগকে সাবধান করিয়া 
দেওয়া আবশ্যক যে, গাছ হইতে পুং পুষ্পগুলি একেবারে 
মুড়িয়া লইলে ফলের আশায় অনেকটা হতাশ হইতে 
হইবে । 

অদ্য এই খানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। 
ভবিষ্যতে এতদ্বিষয়ক আর আর যাঁহা বক্তব্য অথবা জিজ্ঞান্ত 
থাকে তাহা নিবেদন করিতে চেষ্টা পাইব । 

শ্রীধহনাথ চক্রবর্তী । 


৫২৮ 


কলিকাতায় জাতীয় যক্ঞ। 


আমরা গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীর প্রথম প্রবন্ধ 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে সর্ব্ববিধ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ। 
যদিও এখনও আমাদের.দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত 
এবং চিন্তা করিতে অসমর্থ এবং যদিও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের 
মধ্যেও অধিকাংশ এখনও উক্ত সত্য গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই ; অথবা বুবিয়াও জীবনের অঙ্গীভূত করিতে পারেন 
নাই; তথাপি ইহা! সুখের বিষয় যে বহুসংখ্যক লোক সকল 
প্রকার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেছেন, এবং 
জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই সংঙ্কারকের দল দেখা 
দিয়াছে। 

বাস্তবিক ইহা যেমন সত্য যে সর্ববিধ সংস্কার পরস্পর- 
সাপেক্ষ, তেমনি ইহাঁও সত্য যে সংস্কার কোন একদিকে 
আরম্ভ হইলে অন্ত সকল দিকেও অবস্স্তাবী হইয়া পড়ে। 
কারণ সংস্কারের অন্ত নাম জীতীয় অভ্যুত্থান ও জাতীয় জীবন 
রক্ষার প্রয়াস। এই অত্যু্থীনের মূল কোথায় খুজিলে 
দেখা যায় যে স্বাধীনতার ইচ্ছাই ইহার মূল। স্বাধীনতা 
মানুষের জন্মগত অধিকার । শ্বাধীন্ত৷ ব্যতিরেকে মানুষের 
কোন বৃত্তি বা শক্তিই পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। 
যদি জাতীয় জীবনের কোন এক বিভাগে মানুষ স্বাধীন হয় 
বা হইতে ইচ্ছা করে, তাহ! হইলে অন্তান্ত বিভাগেও স্বাধী- 
* মতা লাভের চেষ্টা অবশ্ঠম্তাবী। এই ইচ্ছাকে দশ্বলের সহিত 
তুলনা. করা যাইতে পারে। কতকখান! দুধে অল্প দম্বল 
দিলে, সমস্তটাই দই হইবে। কেহ এরূপ হুকুম করিতে 
পারেন না যে অর্ধেক দুধ বা সিকি পরিমাণ দুধ দই হইবে, 
ও বাকী অংশ ছুধই থাকিয়া যাইবে। তেমনই স্বাধীনতার 
ইচ্ছা যে জাতির ভিতরে টুকিয়াছে, সে সর্ধবিষয়ে স্বাধীন 
হুইবেই হইবে । কেহ বাধ! দিতে পারিবে না। 

তাই আমরা দেখিতেছি যে আজ ভারতে রাজনীতিক্ষেত্রে 
আমরা রাজপুরুষদের স্বেচ্ছকারিতাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি- 
তেছি; সামাজিক ব্যবস্থাক্ষেত্রে অনিষ্টকর লোকাচার, দেশা- 
চার ও শান্তবিধির দাঁসত্বপাশ হইতে মুক্ত হইতে চাঁহিতেছি) 
শিল্পবাঁণিজ্যে কেবল ক্রেতা ও কুলিমজুর না থাকিয়া উৎপাদক, 
বিক্রেতা ও কলকারখানার পরিচালক হইতে চাহিতেছি) 


প্রবাসী । 


শাপলা 


1 ৬ষ্ঠ ভাগ । 


আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধর্মাচরণে আমরা আর পুরোহিত ও 
গ্রন্থাদির অবিচারিত বশ্যতা স্বীকার বা অন্থবর্তন করিতে 
চাহিতেছি নাঁ। ইত্যাদি। জাতীয় মহাসমিতি, জাতীয় স্মাজ- 
সংস্কারসমিতি, শিল্পবাঁণিজ্যসমিতি, কৃষিশিল্প প্রদর্শনী, মাদক- 
নিবারিণী সমিতির আলোচনাসভা, মহিল! সমিতি, একেশ্বর- 
বাদীদিগের সম্মিলন, মুপলমানশিক্ষাসমিতি, থিয়সফিষ্ট সম্প্র- 
দায়ের সন্মিলন প্রভৃতি সমুদয় আয়োজন ও অনুষ্ঠানই জাতীয় 
অভ্যুত্থানের লক্ষণ ৷ 
কাশীতে থিয়সফিষ্ট সম্মিলন এবং ঢাকায় মুসলমান শিক্ষা 


\ 


সমিতি ব্যতিরেকে আর সমুদয় অনুষ্ঠান এবার কলিকাতায় 


হইবে । এবার, বয়সে পিতামহকল্প, চরিত্রে পৃজ্যতম, জ্ঞানে 
ও কর্ম গরীয়ান, স্বার্থত্যাগে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দাদাভাই 
নাঁওরোজী জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়া 
ছেন। লগুনে তীহাকে যে বিদায়ভোজ দেওয়া হয়, 
তাহাতে একজন বক্ত৷ সত্যই বলিয়াছেন, দাদাভাই নাওরো- 
জীর নাম সার্থক। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের “দাদা” 


(অর্থাৎ দক্ষিণী ভাষায়, পিতা ), ক্রিষ্ট, দরিদ্র, উপবাসী ও, 


উৎপীড়িতের “ভাই”, এবং ভারতের নও ( নব বা নূতন ) 


রোজ (দিন) অর্থাৎ স্বাধীনতার নূতন দিনের আগমনের : 


জন্য যাহারা উদ্যোগী তাহাদের অগ্রণী । জমাঁজসংস্কার- 


সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিচারপতি সার্‌ চন্দ্রমাধৰ ঘোষ ' 


নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি সংস্কার কার্যে বহুদূর অগ্রসর 
না হইলেও তাঁহার মনে ও মুখে পার্থক্য থাকিবে না। একে- 
শ্বরবাদীদিগের সন্মিলনে কোঁকনাদা সহরের পিস্টাপুর 
রাজার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত আর্‌ বেস্কটরত্ুম্‌ 
নায়ুদু, এম্‌. এন এল্‌, টি., সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিবেন। ইনি পাণ্ডিত্য, বাঁগ্মিতা, নির্মল চরিত্র এবং 
আধ্যাত্মিক প্রভাবশালিতার জন্য মান্দ্রাজ অঞ্চলে 
প্রসিদ্ধ। অকুত্রিম দেশহিতৈষী, তেজন্বী ও কণিষ্ঠ 
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদকতায় শিল্প- 
প্রদর্শনীর মহা আয়োজন চলিতেছে । দেশহিতৈষী বহুদর্শী 
বড়োদারাজ শ্রীযুক্ত সয়াজীরাও গায়কবাঁড় শিল্পআলোচনা- 
সমিতির প্রারম্ভিক বক্তৃতা করিবেন । বোন্বাইয়ের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ বাণক ও কাপড়ের কলওয়ালা শ্রীযুক্ত বিঠলদাস 
দামোদর ঠাকর্সী এই সমিতির সভাপতি হইবেন। 


ন ডি 


রা হারামী হা (হিল তির ভাপিতিে 
বৃত হইয়াছেন । শিক্ষায়, সামাজিক মর্য্যাদায়, ধনবলে, তিনি 
দেশের নাঁরীকুলের প্রভূত উপকার করিতে সমর্থ। বয়োবৃদ্ধ 
"- ভারতহিতৈষী শ্রীযুক্ত সামুয়েল স্মিথ মাদক.নিবারিণী সমিতির 
সভাপতি হইবেন । 

কলিকাতায় দ্রষ্টব্য যাহা কিছু তাহা বাঙ্গালীর অবিদিত 
নাই। কিন্ত সেখানকার অনেক স্থান লোকে কেবল 
দেখিয়াই তৃপ্ত হয়; তাহা হইতে শিক্ষালাভের কোন 
আয়োজন নাই, এবং চেষ্টাও করা হয় না। মিউজিয়মে 
প্রাণিতত্ব, খনিজতত্ব, পুরাতত্ব প্রভৃতি শিখিবার উপকরণ 
প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে | নানা প্রকার কাঠ, 
গাছের নিধ্যাস, গাছের ছাল হইতে প্রাপ্ত সুতা, প্রভৃতি 


পললীভবনে । 


ee লা চিলা পিএ, 


সৰ্ববিধ অর্থকর উদ্ভিজ্ঞ পদার্থও এখানে সঞ্চিত রহিয়াছে। 


ইহা “স্বদেশীত্বের পরম সহায়। আলিপুরের জীবনিবাঁসে 

কত গবেষণা চলিতে পারে, কত শিক্ষা লাভ হইতে পারে। 

শিবপুরের কোম্পানীর বাগানে উত্ভিদ্বিদ্তা শিখিবার কত 

এন্থুবিধা! কিন্তু বন্দৌবস্তের অভাবে এবং আমাদের জ্ঞানাজ্জন- 

"স্পৃহা না থাকায় এ সকল সুবিধা বৃথাই যাইতেছে। কোন 
জাতিকে বড় হইতে হইলে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল 
বিষয়েই অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন ৷ 


শাাপাশপশ শি 


_ গ্ৰন্থনমালোচনা। 


নারীজীধন-_নীরীগণের দেহতত্ব ও স্বীস্থ্যধিধান বিষয়ক সাধারণের 
পাঁঠোপযোগী পুস্তক । শ্রীহরিধন দত্ত, এল, এম্‌. এস্‌, প্রণীত। 
মূল্য ১০) এই পুস্তকখানি বিবাহিত! প্রাপ্তদয়স্ক৷ নারীমাত্রেরই পড়া 
উচিত। পিতীমাতাঁরও পড়া উচিত। নারীগণ সর্ধবাধস্থায় কিবূপে 
সুস্থদেভে জীবন ধারণ করিতে পারেন, তাহা ইহাতে বিস্তারিত 
ভাবে লিখিত হইয়াছে । নাঁরীগণের বিশেষ বিশেষ ব্যাধির চিকিৎসাও 
ইহাতে নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকখাঁনির বহুল প্রচার 
কামনা করিতেছি। 

বন্দেয়াতরম্_শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত। পঞ্চম সংস্করণ। 


- মূল্য 1* আনা । কাপড়ে বাধা ॥/৭ আনা। এই" সংস্করণে 
এই পুস্তকখীনি ২০০ পৃষ্ঠা পরিমিত হুইয়াছে। ইহার নূতন 


' পরিচয় দেওয়া অনাবপ্যক । যে কোন বাঙ্গালী লিখিতে পড়িতে জানে, .-- 


তাহারই এই পুস্তক একখানি সংগ্রহ করা উচিত . 





আবার আসিঙ্ক ফিরে | 
. জননি তোমার কোলে, 
তাপিত পরাণ মোর 
ভুড়াও মধুর বোলে। * 
আঁচলে অঙ্গের ধূলি 
মুছা’য়ে, লও ম মা তুলি 


: সেহমাখা বুকে তব 


আবার মোহাগ ভরে 1 


তোরে যে মা-ভালবাসি, .. 
:.. তাই ফিরে ফিরে আসি, 


তোরে ন! দেখিলে মাগো 


ছু'নয়নে অশ্র-বারে। 


কোন্‌ মোহে জানি না মা 
বিমাতার কাছে যাই, 

মুখে তা’র ভালবাসা, 

পরাণে যে' কিছু 'নাই'। " 
সামান্ত অর্থের আশে 
ছুটে যাই তাঁর পাশে... ২ 
লাঞ্ছিত হইয়া শেষে 

তোর কাছে আসি ফিরে | 
আজি মোরে বুকে লও, bl 
হাসি মুখে কথা কও, 
অঞ্চলে মুছা’য়ে দাও 

মোর এ নয়ন নীরে। Lo 


তোমার নিকুঞ্জ ছায় : | 
বিহগ বিহদী গায়, 


পরিমল ছড়াইয়া 


অনিল বহিয়া যায় | 
আনন্দে নাচিছে ফুল, . 


- ছুটে আসে ভূঙ্গকুল, 


গান গেয়ে কুলু কুল 
তটিনী যেতেছে ছুটি’ । 


 পল্লীভবনে। |. রি র 


৫২৯ 


৫৩০ 





বিটগী বেড়িয়া কত 
.. শোভে লতা শত শত, .. 


চরণে পড়িছে লুটি’ ৷, 
দিবা অবসানকালে “ 
ধীরে গ্রাম্য পথ বাহি,ঃ 
ধেন্ু লয়ে যায় ঘরে 


বাখালেরা গান গাহি”. 


ফুটে উঠে যত ফুল, . 
নীড়ে যায় পাথিকুল, 
গ্রামের মন্দির মাঝে 
আরতির শঙ্খ বাঁজে। 
নিশীথে আকাশ কোলে 
চাদ ঢালে সুধা রাশি 
"বিয়া গগন মাৰে। 
হেন্যশাপ্তি হেন প্রীতি 
5... কোথাও পাই না দেবি, 
তাই সাধ চিরদিন 
__ তোমার চরণ সেবি। .. 
‘তব শ্েহমাখা বুকে : 
ঘুমাইয়া থাকি সুখে, . 
কভু প্রকৃতির সনে 
প্রাণ খুলে গান গাই । 


' তুচ্ছ মানি ধন মান 


সংসারের শ্রেষ্ঠ দান, 
"তোমার ও স্নেহ ছাড়া 
আর কিছু নাহি চাই। 


. ০০ শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ৰ 





te 


তত সব সততা তাত শশা 


বাসনা । -. 
বকুল তলে, ' . কুটীর মোর্‌ 
কোমল পাতে ছাওয়া ; | 
সন্ধ্যা হ’লে, . দখিণ্‌ হ'তে 
. আসে পাগল হাঁওয়া। 
সমুখে তার, বিপুল দিঘি 
নিবিড় কালো জল; | 
সকাল বেলা, 
বিমল শত দল। 
ফাগুন দিনে, 
কালে কোকিল ডাকে, 
প্রথর রবি, আষাঢ় মাসে 
নবীন মেঘে ঢাকে। '.. 
শ্রাবণ দিনে, . মেঘের সনে 
চাদের লুকোচুরি, 
পলক হীন, 
৷ পরাণ ওঠে ভরি। 
সকলি আছে, 
আঁধার ঘরে আলো, 
করুণা মানি, . হৃদয় রাণি, 
তুমিই এসে জালো। 
সাঝের বেলা, 
যখন গৃহে ফিরি, 
কোমল দুটি - 
রাখিও মোরে ঘিরি। 
পুলকে আঁখি, . 
রাখিব শির বুকে; 
কাটিবে মোর, 
গরবময় স্থথে | 


নয়নে হেরে, 


শান্ত পদে 


শেষের দিন, 





৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শরীপূর্ণচন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত।- -. 


রাইসা হালি 


[৬ষ্ঠ ভা 


শপ ইশা 


হাসিয়া ওঠে ' 


কেবল মোর, 


বাহুর পাশে ' 


গ। 


মুদিয়া আমি | 


শ্রীর্দলাল রায় I 





মাননীয় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ । 


Kuntaline Press, Calcutta. 








রি 
চি 
‘Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters.” এ 

9 look on noble forms | j PE 

Makes noble thro’ the sensuous organism 2 বা j 
‘That which is higher.”-— Tennyson. * 
ক 2৪৭ gS রা ২১৯ চা 
" ৬ষ্ঠ ভাগ । মাঘ, ১৩১৩ । সম সংখ্যা) 


খলিফা অলিদ। 

ন (৭০৫-১০ খৃঃ ) 
আব্দ'ল মালেকের 
খলিফার পদলাঁভ করেন। 





ছিলেন্‌।  রাঁস্দিন খলিফাগণ এই সুখলোঁলুপ পৃথিবীতে 
2 সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ রাখিয়া 
গিয়াছেন। মাবিয়ার রাঁজপদলাভের*দ্ে সখের ৯ 


প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। 
শতাব্দী পরে অলিদ ইসলাম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ 
২ করেন। এই সময় রাজধানী দামস্কাসে বিলাসিতার পূৰ্ণ 
প্রভাব। অলিদ আশৈশব বিলাসিতার মধ্যেই পরিবন্ধিত 
হইয়াছিলেন। তিনি রাজপদে বৃত হইয়া বিলাঁসআোতে 
শরীর মন ঢালিয়া দেন; অস্তঃপুরের প্রমোদতরঙ্গে তাহার 
জীবনতরী লীলাঞ্চিত প্রেমের ছন্দে ছন্দে ভাসিয়া চলে | 
এই ভোগাসক্ত বিলাসপটু নরপতির আড়ম্বরপ্রিয়তা 
এবং সৌন্যান্বরাগ, অতীব প্রবল ছিল। এই কারণ 


তাঁহার শাসনকালে বহুসংখ্যক মনোহর হর্ন্য ও সুদৃশ্য" 


"মসজিদ নির্মিত হয় 1 





* অলিদের নির্প্নিত কতিপয় .অষ্টালিকার বিবরণ পাঁঠকবর্গকে 


উপহার দিবার জন্য আমর! আর্ভিং সাহেবের গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত 


মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অলিদ 
অলি বিলাসী ও আঁরামপ্রিয় 


ন্লাসিতা 
ইহার কিঞ্চিদধিক অর্ধ - 











_বিলাসকলার ' প্রসাধনে ও স্থপতি কার্যোর তথ্বাবধানেই 
অলিদের সমগ্র সময় যাপিত হয় নাই; রাজকাধ্যে মনো, 
নিবেশ করিবার অবসরও তাঁহার ছিল ।, তিনি বুদ্ধিমান, 


vl uf Gu 


করিতেছি :--He caused the principal mosque’at Cairo’ 
to -be demolished, and one erected of greater majesty, 
the pillars of which had gilded capitals. He enlarged 
and beautified the grand mosque on the site of the 
temple of Solomon, for he was anxious to .Perpetuate' 
the pilgrimage to Jerusalem established by his fat, 
১০০৮-১ছ্ও command that the bounds of the..ssque at 
Medina shot. ercatenasard “un Ttlude the tomb: 
of the prophet, and the nine mansions of his wives.. 
He furthermore orderd that all the buildings “rdtind the 
Caba at Mecca ‘should be thrown ‘down, -and;asmagni- 
ficent quadrangular mosque erected, such as is tobe seen 
at the present day. ‘For this purpose he Sent a body” of 
skilful Syrian architects, from .Damascus’ ০81] these 
Works were .carried on under the Supervision of his 





" Emits, but the Caliph attended in person to the eréction 


of 9, grand mosque in his. capital of Damascus. Ind 
making arrangements for this majestic Pile~he cast 
his eyes On the superb church of St. John the Baptist.” 
# a, The Caliph জ “# took Ppossession‘of thé church - 
SN his own authority. ®# ক ০ চাও “employed, twelve’ 
thousand men 
one of his greatest regrets ‘in [05৭ last’noifients- was 
that he show d:not lve to see it gompléted. si 075, 


= 


৫৩২ 


তীক্ষদর্ণী ও যোগ্য ব্যক্তির নির্ব্বাচনক্ষম ছিলেন। তাহার 
সময়ে রাজপুরুষগণও সাম্রাজ্যের হিতকল্পে নিঃস্বার্থচিত্তে 
পরিশ্রম করিতেন! ইহার ফলে রাজ্যশাসন সুশৃঙ্খলভাবে 
নির্বাহিত হয়, এবং ইসলামের আধিপত্য বহু স্থানে বিস্তৃতি 
লভি করে। 

খলিফা অলিদ রাজসিংহাঁসনে আরোহণ করিয়া প্রথমেই 
স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা (অলিদের ভ্রাতৃসংখ্যা তের) মোসলেমাকে 
বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে এসিয়া-মাইনর জয়োদ্দেশ্তে 
নিয়োজিত করেন। তনদনুসারে মোসলমান সৈম্ত সে 
দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক তত্রত্য প্রধান নগরী 
টায়ানার চতুদ্দিকবর্তী প্রাচীর অতি নিবিড়ভাবে পরিঝেষ্টন 
করিয়া রহিল; দুর্গ মধ্যে খাছ্সামগ্রী সরবরাহের পথ 
একবারে রুদ্ধ করিয়া দিল। দুর্ণবাসীরা থাগ্ঠাভাবে জীর্ণ 
শীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। এসিয়া-মাইনরের অধিপতি 
টায়ানাবাসীদের সহায়তার জন্য সৈন্যত প্রেরণ করিলেন। 
এই সৈন্দল অন্্রবিগ্ঠায় অনভ্যস্ত নৃতন সংগৃহীত লোকে 
পূর্ণ ছিল। মোঁসলমান সৈন্য তাহাদিগকে সহজেই বিতাড়িত 
করিয়া দিতে সমর্থ হইল। ইহাদের পরাজয়ের পরে 
অবরুদ্ধ অধিবাসীরা হতাশ হইয়া পড়িল, এবং খাগ্ঘসামগ্রীর 
অভাব নিবন্ধন ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ করিতে ন! পারিয়! আত্ম- 
. সমর্পণ করিল। অতঃপর মোসলেমা পণ্টাস এবং আর্মেনিয়ার 
বিরুদ্ধে তরবারি উত্থিত করিলেন, এবং অবিলম্বে এই 


প্রবাসী ৷ 


কি, শি গার, কি 


ধবস্ত করিয়া রাজধানী বোখারা এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র 
নগর করতল ন্যস্ত করিতে সমর্থ হন। 

অতঃপর খতিবা খারিজজম সাম্রাজ্যের অধিপতিকে 
পরাজিত করেন। তিনি নিরুপায় হইয়া চিরপ্রসিন্ধ সমর- 
কন্দে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমরকন্দ সমগ্র এসিয়ার বাঁণি- 
জোর কেন্দ্রস্থল ছিল। নবহয়দৃপ্ত খতিব! এই নগর অবরোধ 
করিলেন। তত্রত্য অধিবাসীরা আপনাদের বলাধিক্যে 
অতিশয় বিশ্বাসী ছিল। তাহার! মোসলমানের আক্রমণে 
কিঞিম্মাত্রও ভীত হইল না, নানা প্রকারে খতিবা ও তদীয় 
সৈন্তের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু 
খতিবাঁর প্রাণগত সাধনায় অচিরেই তাহাদের অবস্থা 
শোচনীয় হইয়া! দীড়াইল; তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া 
বাধিক এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও তিন সহস্র ক্রীতদাস কর- 
স্বরূপ দিতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি স্থাপন জন্য প্রার্থনা করিল। 


_খতিবা সমরকন্দবাসীদের প্রার্থনা মত সন্ধি স্থাপন পূর্বক 


নগরের মধ্যস্থলে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনার জন্ত 

মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া খোরাসানে ফিরিয়া আসিলেন। 
এইরূপ বহু যুদ্ধে মৌসলমানের কণ্ঠদেশে বিজয় মাল্য 

অর্পিত হওয়াতে অলিদের রাজত্বকাল সাঁতিশয় গৌরবান্বিত 

হইয়াছিল। কিন্তু স্পেন বিজয়ই অলিদের রাজত্বের সর্ধ- 

প্রধান কীত্তি। এই কীর্তির পার্শ্বে অঙ্ঠান্য-স্বুদণধ “সার, 

- . পট্টি 
নিশ্রভ বলিয়া প্রতীয়+নদ্দ হয় । 


স্থান্বরে. অধিকাংশ মোসলমানের অধিকারভুক্ত কুক্রিতে_. /শ্ালদের সিংহাসনারোহণকালে সেনাপতি মুসা আক্রি- 





সমর্থ হইলেন । 'মৌহসংঞীবস্ও-জীরটদীনর্যা পরিত্যাগ 
পূর্বক গেলেসিয়া প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং এই 
প্রদেশ মন্থন ক্রিয়া বহুমূল্য লুন্ঠিত সামগ্রী এবং অগণিত 
বন্দী সমভিব্যাহারে দামস্কাসে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
একদিকে মোসলেম! এসিয়া-মাইনর বিজয়ে প্রবৃত্ত 
ছিলেন, অপরদিকে তদীয় তরুণবয়স্ক পুত্র খতিব! পূর্বাঞ্চলে 
ইসলামের গৌরব-নিশান প্রোথিত করিতেছিলেন। খলিফা 
তীহাকে খোঁরসানের শাসনকর্তুপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
এই নবীন যুবকের বীর-বদূয়ের উচ্চাভিলা স্বীয় প্রদেশের 


আধিপত্য করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। তিনি নির্মলসলিল- * 


অক্মীসনদ উত্তীর্ণ হুইয়! তুর্কিস্থানে প্রবেশ লাভ করেন, 
এবং তারপর বহু জয় পরাজয় অস্তে, তুর্কি ও তাতারদিগকে 


কায় মোসলমানের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত ত্রতী 
ছিলেন। মুসা সময়ে সময়ে রণতরী সজ্জিত করিয়া ভূমধ্য- 
সাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণীর্থ প্রেরণ করিতেন। লুষ্ঠনই 
এই সকল জলাভিযাঁনের উদ্দেগ্ত ছিল। মোঁসলমান-সৈন্ত 
এই সকল দ্বীপে স্থায়ী অধিকার স্থাপন করিতে যত্ব করিত 
না, লুষ্ঠনকাধ্য সমাধা হইলেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসিত। 
এই ভাবে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইলে সেনাপতি 
মুসা নৌ-সৈন্তের ভার স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবছুল্যার হস্তে 
অর্পণ করেন, এবং নিজে কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল আজিজকে 
লইয়া আফ্রিকার পশ্চিম অঞ্চলে মোসলমানের অধিকার 
বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হন। পুত্রদ্বয় যোগ্যতাঁসহকারে 
স্ব স্ব কাৰ্য্য সম্পাদন করিয়া পিতার আনন্দবর্ধন করিতে 


bed সংখ্যা | 


দিত লা, লিল সটিলাপা শলা লা ত লা চকলা পাস 


আর করল ফেজ, একনেল/, অরকো ও জুন, প্রভৃতি 


স্থান বিজিত হয়। ফলতঃ এই সময় মাউণ্ট এটলাসের পশ্চিম 
সীমা পর্য্যন্ত ইসলামের মহিমা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 
জেনিটেসের বীরজাতি মুসার সহিত সন্ধি স্থাপন করে, 
অন্যান্য জাতিও ইসলাম সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করিতে 


বাধ্য হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমগ্র আলমাগ্রিত এবং 
আটলাটিক উপকূলবত্তী অন্তরীপসমূহ মৌসলমানের 
আধিপত্যাধীন হয়। 


কিন্তু আফ্রিকার উত্তরাংশের বিজয় সম্পূর্ণ করিবার 
পক্ষে একটী প্রদেশ অবশিষ্ট ছিল। এই প্রদেশের নাম 
টিঙিস। এখানে আফ্রিকা ইউরোপের সহিত সম্মিলিত 
হইবার জন্য সাহস সহকারে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে । এক 
দিকে আফ্রিকা, অপর দিকে ইউরোপ, মধ্যে একটা অপ্রশস্ত 
প্রণালী, সে প্রণালী ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বার । আফ্রিকার 
তটভূমে দুইটা নগর, কিউট! আর ট্যানজিয়ারস্‌। এই 


দুই নগর তৎকালে ভূমধাসাগরের প্রবেশ দ্বারের প্রহরী - 


স্বরূপ বিদ্যমান ছিল। অলিদের রাজত্বকালে এই নগর- 
যুগল স্পেনের অধিপতি গথিক বংশীয় নরপতির প্রভুত্বাধীন 
ছিল। 

সম্ভবতঃ সেনাপতি মুসা সর্বশেষে এই স্থান জয় করাই 
সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যাহা হউক, 
তিনি ৭১০ কি ৭১১ খৃষ্টাব্দে টিঙ্গিস বিজয়ে প্রবৃত্ত হন। 
মুসার অন্ততম সহকারী মারওয়ান দশ সহশ্র সৈম্ত সহ 
টিনিসের সীমান্তে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিলেন ) 
আর রণকুশল সেনানায়ক তারিক মোনুয়া জলপ্রপাত হইতে 
অলদরল পর্বতমালা পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান অমিত পরাক্রমে 
বিলোড়িত করিয়া ফিরিতে লাগিলেন । এই সময় বীরশ্রেষ্ঠ 
কাউন্ট জুলিয়ান টিঙ্গিসের শীঁসন কর্তুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
জুলিয়ান মোসলমাঁনের গতিরোধ্জন্ত বীরদর্পে দণ্ডায়মান 
হইলেন, এবং স্থকৌশলে মোসলমান সৈন্ের বাঁধা জন্মাইতে 


আরম্ত করিলেন। কিন্তু তিনি মোসলমান সৈন্যের প্রবাহ 
প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না ; তাহারা ক্রমে ক্রমে সর্বত্র 
ছড়াইয়া পড়িল। কাউন্ট জুলিয়ান তখন অনন্ঠোপায় 


হইয়া কিউটার দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং 
সেনাপতি মুসা কিউটার হূর্গ অবরোধ করিলেন। তিনি 


খলিফা অলিদ |. 


গিয়াছেন।* 


রি 


লা, 


প্রথমতঃ এই ই দুৰ্গ তোপের মুখে ভূড়াইয়া দিতে চেষ্টা 
করিলেন; কিন্তু দুর্গবানীর বিপুল বিক্রমে মোদলমান সৈন্ত 
বিব্রত হইয়া পড়িল; বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট যোদ্ধা চির নিদ্রায় 
অভিভূত হইল। কিউটা দুৰ্গ প্রকৃতির ছুর্ভেগ্চ স্থানে 
অবস্থিত এবং দু গঠনে নির্মিত ছিল। মোসলমান 
গৈলন্ত পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও এই দুর্গের দ্বার উনুক্ত 
করিতে পারিল না। তখন মুসা দুর্গ মধ্যে খাগ্ সামগ্রীর 
সরবরাহ বদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে চতুষ্পার্ব্তী স্থান সকল 
মরুভূমিতে পরিণত করিতে আরম্ত করিলেন। কিন্ত 
ইহাতে কোন ফলোদয় হইল না) স্পেন দেশ অদুরবর্তী ছিল 
বলিয়! দুর্গ বাসীদের খাগ্ সামগ্রী লাভের কোনরূপ অন্তরায় 
উপস্থিত হইতে পারে নাই। মাসের পর মান অতিবাহিত 
হইতে লাগিল; কিন্তু জয়ের কোন লক্ষণ দেখা গেলনা; 
মোসলমান সৈন্য ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। 
এমন সময়ে একট! অসস্তাবিত ঘটনায় সমস্ত অবস্থা 
হঠাৎ পরিবর্তিত হইল; মৌসলমান সৈন্ত জয়াশায় উৎফুল্ল 
হইয়া উঠিল। এতকাল কাউন্ট জুলিয়ান মোসলমানের 
গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে অমিত পরাক্রমে দণ্ডায়মান 
ছিলেন) এখন তিনিই সংসারের কুটিল চক্রের আবর্তনে 
কিউটার দুর্গ সেনাপতি মুসার হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব 
পাঠাইলেন। কাউন্ট এই প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন 
না, মুসাকে স্পেন রাজ্য জয় করিবার জন্তু আহ্বান 
করিলেন । কাউণ্ট এই কাধ্যে তাঁহার উজ্জল চরিত্র 
ছুরপনেয় কলম্ক-কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়াছেন এবং পৃথিবীর 
ঈতিহাসে বিশ্বাসঘাতকতার একটি প্মরণযোগ্য দৃষ্টান্ত রাখিয়া 





* স্বদ্েশদেৰক জুলিয়ান কি জন্য এই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া- 
ছিলেন? স্পেনের অনেক সন্্রান্তবংণীয় ব্যক্তি আপন আপন পুত্রকম্যার 
সুশিক্ষার জন্য তাহাদিগকে রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়৷ রাখিতেন। 
বালকগণ রাজার আজ্ঞাবহ হইয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন; বালিকা- 
গণ রাণীর সহচরী, রূপে রাজান্তঃপুরে বান করিতেন। এই ষকল 
বালকঝলিকা রাঁজভবনে নানাবিধ সুকুমার বিদ্যায় এবং বংশমধ্যাদা- 
সমুচিত আচার ব্যবহারে অভ্যন্ত হইত। কাউণ্ট জুলিয়ানও স্বীয় কন্যা 
ফ্লরিন্দাকে রাজপরিবারের অন্তভুক্ত করিয়! রাখিয়াছিলেন। দাঁজমহিবী 
অতি সমাদরে এই লজ্জাবতী লতাটীকে অন্তঃপুরে স্থাপন করেন। 


* রাস্ান্তঃপুরে কিশোরী ক্রুরিন্দ! নির্মল কুহুমরাশির মত মধুর শোভায় 


বিকশিত হইয়| উঠে। একদিন রবিকরোচ্ম্বেল মধ্যাহ্নে ফ্লরিন্দ। কতিপয় 
সখীসহ রাজোদ্যানের তরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। তাহাদের রহস্য 


৫৩৪ 


sat a Tat ete পপ ক GP ee i আবু লা শি ছিল 


কাউন্টের প্রস্তাব মুসার নিকট পৌছিলে তিনি বিস্ময়ে 
অভিভূত হইলেন) কিন্তু বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত অতিবাহিত 
হইলেই তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। মুসা কত 
দিন অপর তীরবত্তী স্পেনের সুম্থ্যকিরণদীপ্ত পর্বতমালায় 
লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন )- কিন্তু উহার শ্পেনবিজয়ের 
_আকাঙ্ষা হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইয়াছে । 
মুসা চিরপোধিত আকাঙ্ঞা' পূর্ণ করিবার এই সুযোগ প্রাপ্ত 
হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করিলেন । 
কিন্ত তিনি বিশ্বাসঘাতক কাউন্টের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ আস্থা 
স্থাপন করিতে পাঁরিলেন না, কাউন্টের বাঁক্য যথার্থ কি না 
তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সেনানায়ক তারিককে 
কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে কাউণ্ট জুলিয়ানের সঙ্গে স্পেন 
উপকূলে পাঁঠাইলেন। তারিক অনেক ধনরত্ু ও বহুসংখ্যক 





আলাপ ও কলহান্তে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল; একে অন্যের 
উপর আনন্দোচ্ছণমে ঢলিয়! পড়িতেছিল এমন নময় রাজ! রডারিক 
হঠাৎ কোন প্রয়োজন উপলক্ষে তথায় উপনীত হন। তখন শিখিল- 
ঘমনা ফ্লরিন্দ! সন্দরীর উন্মুক্ত রূপরাশি চারিদিকে উছলিয়া পড়িতেছিল ; 
সে রূপপ্রবাহে রডারিকের চিত্তসংযম ভাসিয়] যায়] বাৎসল্যের পরিবর্তে 
রূপজমোহ উপস্থিত দেখিয়! রডারিক শিহরিয়। উঠেন, এবং আপন পাপ- 
লালস! দমন করিতে যত্বপরায়ণ হন কিন্তু বাধা পাইয়| তাছার মোহ 
চতুগ্ডণ খাড়িয়! উঠে, তিনি পরাভূত হন। একদিন সন্ধ্যাকালে রডারিক 
পুশতরুমূলে উপবিষ্ট ছিলেন *পার্শে একট! কৃততিম নি রিণী কুলু কুলু 
স্বরে বহিয়৷ যাইতেছিল। এমন সময় ফ্লরিন্দ' আসিয়া দেখানে উপস্থিত 
হয়। রডারিক সে অনুপম রূপমাধুরী দেখিয়! একবারে আত্মহারা হন,-- 
তিনি ফ্লরিন্দাকে নিকটে আহ্বান করিয়! বলেন, “হাতে কাট! বি ধিয়াছে, 
তুমি তুলিয়া দেও ।” সরলহাদয়! ফ্ুরিন্দা হস্ত পরীক্ষা কিয়! বলে 
“কাঁটা কোথায়?” তখন রাজ! ফ্ররিন্দার কুহাম কোমল হস্তখ(নি হদয়তলে 
স্বন্ত করিয়। উত্তর দিল, “কাট! এখানে ।” লিশুদ্ধমতি ফ্লুরিন্দ। অবজ্ঞা 
ভরে এ পাপ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে ; কিন্তু অচিরে রাজার হ্ুকৌশলে 
বংশীধ্বনিমুগ্ধা হরিণীর মত ফাদে পতিত হয়। কন্যার নর্ধবনাশের কথা 
জুলিয়ানের নিকট পৌছিলে তিনি ক্রোধে জ্ঞানশুন্ত হইয়া পড়েন, এবং মে 
ক্রোধ শান্ত করিবার জন্য স্বদেশ পর হস্তে অর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন। 
অধিকাংশ ইতিহাঁদলেথকই কাঁউন্টের বিশ্বামঘাতিকতার প্রাগুক্ত কারণ, 
নির্দেশ করিয়ছেন। কিন্তু হানাম প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ এতিহীসিক 
ক্লরিন্দার কাহিনীতে তাঁদৃশ আস্থ। স্থাপন করিতে পারেন নাই। একজন 
প্রাচীন ইতিহাঁসলেখক কাউন্টের বিশ্বাসঘাতকতার অন্তরূপ কারণ 
নির্দেশ করিয়া গিয়ছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি । 
কাউন্ট জুলিয়ান রোমানবংশসম্ভৃত ছিলেন। রূডারিক গথিক বংশে 
ভ্রন্ন পরিগ্রহ করেন। রোঁমান জুলিয়ান, গথিক রডারিকের বিদ্বেনী 
ছিলেন। এই জাঁতিবিদ্বেষই জুলিয়ানকে ধিষম বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত 
করে। কাউন্ট রডারিকের পূর্ব্ববর্ত্তা রানা উটিকার পুপ্রগণকে আশ্রয় * 
প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে স্পেলের সিংহ।সনে স্থাপন জন্য 
অভিলাধী ছিলেন, ইতিহাসে এরূপ উল্লেখও দেখ! যাঁয়। 


প্রবাসী। 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


রূপসী বন্দিনীলহ মুসার নিকট ফিরিয়া আসিয়া নিব্দেন 


করিলেন, “রডারিক পূর্ববর্তী নর্পতিকে হত্যা করিয়া বল- 
পূর্বক স্পেনের রাঁজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিল।* 
তদুপরি তিনি প্রজাগীড়ক। এই ছুই কারণে রডারিক জন- " 
প্রিয় নহেন। স্পেন দেশে জুলিয়ানের পক্ষাবলম্বী লোকের 
অভাব নাই। আমরা অন্ত্রধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেই 
সমগ্র দেশ আমাদের পদতলে লুণ্টিত হইবে বলিয়া আশা 
হয় 1” 

সেনাপতি মুসার সম্মুখে তরবারিহস্তে ধাবিত হইবার 
অভিনব পথ উদঘাঁটিত হইল। তিনি ক্ষণমাঁত্র বিলম্ব না 
করিয়া খলিফাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “স্পেনদেশ অতি 
সমৃদ্ধিশালী,_এ দেশের নগরমালা জনাকীর্ণ ও বিচিত্র 
শোঁভাশালী, ভূমি উর্ধরা ও ফলশস্ত পূর্ণ এবং জলবায়ু 
নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি 
জাব, দেররে, জারা, মাজামুদা ও সুপ বশীভূত করিয়াছি; 
ইসলামের বিজয়নিশান ট্যানজিয়ার্সের দুর্গ প্রাকারে উডীন 
হইয়াছে। ইহার পর মাইল দূরে সমুদ্রের অপরতীরে স্পেন 
রাজ্য! বিশ্বীসিগণের অধিনেতাঁর আদেশ প্রাপ্ত হইলেই 
আ.ফ্রিকা-বিজয়ী মোসলমন সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্ত 
সে দেশে প্রবেশ করিতে পারে।” এই লিপি পাঠ করিয়! 
খলিফা অলিদ ধনজনপূর্ণ স্পেন রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট 
হইলেন; তাহার মনে পড়িল যে, একদা মোহাগ্মদ বলিয়া- 
ছিলেন, “পশ্চিম সীমান্তবস্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত সত্যধর্ম্ম প্রচারিত 
হইবে)” তিনি তৎক্ষণাৎ স্পেন রাজ্যে ইসলামের বিজয়- 
নিশান উদ্ডীন করিবার অনুমতি দিলেন । 

সেনাপতি মুগ! খলিফার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া! বীরশ্রেষ্ 
তারিককে সাত হাজার সৈন্য সহ স্পেন বিজয়ার্থ প্রেরণ 
করিলেন 1 ( এপ্রিল, ৭১১ খৃষ্টাব্দ ।) তারিক ম্পেনদেশে 








2 He 23 5017 01 Duke of Cordova, and under 
King Witica had risen to a great renown, of which he 
had taken advantage to seize the throne and to banish 
the King (A. D. 708). Gilman's The Saracens, 

1 সেনাপতি তারিক কিরূপ অসমসাহসী ও আপনার বলাধিক্যে 
কিরূপ বিশ্বাসী ছিলেন, তাহা আমর! প্রদর্শন করিতেছি । মোদলমান 
দৈন্য স্পেনের উপকূলে অবতরণ করিলে তারিক তরীগুলি ভস্ম করিতে 
আদেশ করেন । চিরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া তরী দমকল ভল্ম করিতে 


লাগিল। তখন মোসলমান সৈন্য ভীত ০08 





১০ম সং্যা।] 


উপনীত হইয়া প্রথমতঃ দিবি নি করিলেন। 
গথিকসৈন্ত তাঁহার গতিরোধ জন্য দণ্ডায়মান হইল, 
কিন্তু পরাজিত হইয়া জীবন বিসর্জন করিল। মোসলমান- 
সৈন্য আলজিয়ার্স অধিকার করিয়া টলিডোর অভিমুখে 
. ধাবিত হইল। পথিমধ্যে নবপ্রেরিত পাঁচ হাঁজার সৈশ্ 
আসিয়! তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। 
এই সময় স্পেনের অধিপতি রডারিক উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহ 
দমনে ব্যাপৃত ভিলেন । তিনি মোসলমান সৈস্তের আগমন- 
সংবাদ শ্রবণ মাত্র রাজধানী করডোভাঁর অভিমুখে ফিরিয়! 
চলিলেন, এবং সামন্তবর্গকে সসৈন্যে সেখানে উপস্থিত হইবার 
জন্য আহ্বান করিলেন। রাজার নিজের বিপুলবাহিনী ছিল; 
তার পর সামন্তবর্গের সৈন্য আসিয়া যোগদান করাতে রাজ- 
সৈম্ঠের সংখ্যা একলক্ষ হইল। রভারিক এই বিপুল সৈন্ত- 
সহ মোঁসলমাঁনের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। উভয় সৈন্ 
গোয়াডেলিটি নদীর তীরে পরস্পরের সন্মুখীন হইল ।' স্পেনের 
ূর্ববন্তী অধিপতির পুত্রগণ পূর্বব কথা স্মরণ করিয়া প্রথম 
সংঘর্ষের পরেই স্পেনের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন। কিন্ত এই ভেদ সত্বেও স্পেনের সৈন্য বড় বেশী 
দুর্বল হইল না । তাহারা মোঁসলমানদিগকে স্বদেশ হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। 
কয়েকটা ক্ষুদ্র সংঘর্ষের পর একদিন তারিক সমস্ত সৈন্ঠসহ 
শক্রসৈন্ঠের উপর কাঁলান্তক যমের ন্যায় পতিত হইলেন। 
স্পেনিশ সৈন্য এ আক্রমণ সহ করিতে পারিল না, সমস্ত 
সৈন্য বিধ্যস্ত হইয়া গেল, রডারিক পলায়ন করিবার সময় 
গোয়াডেলিটি নদী গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ 
করিলেন। এই যুদ্ধের ফলে মোসলমাঁনের গৌরব চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়িল, এবং স্পেনিয়ার্ডগণ হতোগ্ম হইল। 
অতঃপর সিভোলিয়া এবং কারমোশ বিজয়ী সৈন্ের 
সন্মুখে স্ব স্ব দ্বার, উন্মুক্ত করিয়া দিল। গোয়াডেলিটির 
যুদ্ধের পর হতাবশিষ্ট স্পেনিশ সৈন্য এসিজা নগরীতে সমবেত 








করিল, “যদি আমরা যুদ্ধে পরাজিত হই, তবে কি উপায়ে স্বদেশে প্রস্থান 
করিব ?” তারিক উত্তর করিলেন, “ভীরুর পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া 
দিলাম, খীরপুরুষ কখনও পলাঁয়নের বিষয় চিন্তা করেন না । যুদ্ধে জয়- 
লাভ ভিন্ন তোমাদের উপায় নাই।” সৈন্যগণ বলিল, “তরী ব্যতীত 
আমরা কিরপে স্বদেশে ফিরিয়া যাইব ?” তারিক উত্তর করিলেন, “স্বদেশ 
তোমাদের সন্মুখে, কিন্তু তরবারি হস্তে অধিকার করিতে হইধে।” 


খলিফা অলিদ | 
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হইয়াছিল! | _ মোসলমান নৈশ সিনা নগরীর সনু 
হইলে তাহারা কিয়ৎকালের জন্ত বাঁধ! দিল, তার পর বশ্যতা 
স্বীকার করিল। 
এক্ষণে তারিক মোসলমানসৈন্ত চারি ভাগে বিভক্ত 
করিয়া লইলেন। একজন সেনাপতি করডোভা জয় করিতে 
ধাঁবিত হইলেন। অন্ত একজন সেনাপতির প্রতি মাঁলগা জয় 
করিবার ভার অর্পিত হইল। তৃতীয় সেনাপতি গ্র্যানেডা 
ও এলডিরার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তারিক নিজে 
টলিডো আক্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। মালগ! 
করডোঁভ! ও গ্র্যানেডা একে একে মোসলমানের নিকট বশ্যতা 
. স্বীকার করিল। পথিকগণ তাঁরিকের ক্ষিপ্র গতি ও প্রবল 
শক্তি দেখিয়া ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল। একজন 
মোসলমান লিখিয়া গিয়াছেন, “স্বয়ং ঈশ্বর বিধর্মীদের হৃদয় 
ভয়পূর্ণ করেন।” সন্তরান্ত ব্যক্তিগণ বস্তা! স্বীকার করিলেন 
অথবা প্রাণ লইয়! পলায়ন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্যাজকগণ 
রোমে পলায়ন করিলেন। তারিক টলিডোর দ্বার দেশে 
উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, স্পেনিয়ার্ডগণ নগর পরিত্যাগ 
করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তারিক টলিডোর শাসন 
সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করিয়া পলায়িত অধিবাসীদের পশ্চাতে 
ধাবিত হইলেন। এই সময় স্বয়ং সেনাপতি মুসা স্পেন 
দেশে পদার্পণ করিলেন। তিনি পূর্বাঞ্চলের দিকে ধাবিত 
হইয়া সিভিলি ও মেরিডার বিজয় সম্পন্ন করিলেন। তারপর 
তিনি টলিডো নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার অব্যবহিত 
পরেই সেনানায়ক তারিক টলিডো নগরে আগমন করিয়া 
মুসার সঙ্গে মিলিত হইলেন। তারিকের বর্দমান সৌভাগ্যত্রী 
দর্শনে মুসার হৃদয় ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল । এ কারণে তাঁহাদের 
মধ্যে অচিরে ঘোর মনোমালিন্ত ঘটল । কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে 
তাহাদের এই বিসংবাঁদ সহজেই নিরাকৃত হইল; তখন উভয় 
সেনাপতি মিলিত হইয়া আরাগনের অভিমুখে যাত্রাকরিলেন। 
সেরাগোসা, টারাগোনা, বারসিলোনি প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
স্থানগুলি ক্রমশঃ বিজয়ী বীরদ্ধয়ের নিকট মস্তক অবনত করিল, 
এবং নৃনাধিক ছুই বৎসর মধ্যেই পিরানিস পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
“সমগ্র স্পেনদেশ মোসলমানের অধিকৃত হইল ।* 





* মোসলমানের শ্পেনজয় সম্পূর্ণ হইলে তাহাদের প্রধান সহায় 
কাউন্ট জুলিয়ান বহু রাঁজপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার মানসিক 
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এ, 


বিজয়ী কর্তৃক ঈদৃশ অসাধারণরূপে সন্বর্ধিত হওয়াতে 
মুসার জয়াকাজ্ষা প্রবল হইতে গ্রবলতর হইয়! উঠিল। তিনি 
ইউরোপ জয় করিতে করিতে কনষ্ার্টিনোপলের পথে 
দামস্কাসে গমন করিতে মনন করিলেন। তাহার সংকল্প 
কার্যে পরিণত হইলে ইউরোপের ভাগ্যাকাশ ভিন্নাকার 
ধারণ করিত) পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত ভূমধাসাগরের 
কুলবন্তী সমগ্র ইউরোপে ইসলামের অর্দচন্ত্রলাঞ্থিত পতাকা 
উড্ভীন হইত। কিন্তু মুসার হৃদয়ে এই সংকল্প উদ্দিত 
হইবার অব্যবহিত পরেই তারিকের সহিত তাহার মনো- 
মালিন্তের সংবাদ খলিফার কর্ণগোচর হয়; তিনি তাহাদের 
মনোমালিন্তের ফলে বিষম বিপদের আশঙ্কা করিয়া তীঁহাঁদের 
উভয়কেই রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবার আদেশ পাঠাই- 
লেন। তাঁহারা রাজাজ্ঞা প্রতিপালন জন্য অগৌণে স্পেন 
পরিত্যাগ করিলেন) ইউরোপে ইসলামের প্রভুত্ব বিস্তারের 
আশা উন্মলিত হইল। 

স্পেন বিজয়ই অলির্দের শাসন কালের সর্ব্বপ্রধান কীর্তি, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সময়ের অন্য একটা 
বিজয়কাহিনী বঙ্গীয় পাঠকের অধিকতর কৌতূহল উদ্দীপিত 
করিয়া থাকে। ইহা মোসলমানের সিন্ধু বিজয় । অলিদের 
শাসন কালে মহাবীর হেজাঁজ ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন। 
একবার বহুসংখ্যক মোসলমান সিংহল হইতে জলপথে 





শান্তি অপহত হয়। দেশের আপামর সাধারণ সকলেই তাহাকে ঘৃণা 


করিত। তাঁহার জীবন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। তিনি আমোদ প্রমোদে 
মত্ত হইয়া মানসিক জ্বাল! প্রশমিত করিতে যত্ন করেন। কিন্তু আমোদ 
প্রমোদও তাঁহাকে শান্তি দিতে পারে নাই। তাঁহার কন্ঠ! ক্লরিন্দার 
দিকে সকলেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিত, ইহার পাঁপেই আমাদের 
স্বাধীনত| বিলুপ্ত হইয়াছে । ফ্লরিন্দ। এ অনাদর ও অবজ্ঞ! সন্ত করিতে না 
পারিয়া একদিন আত্মহত্যা করে। প্রিয়তমা কন্যার শোকে মুহামান 
হইয়।কাঁউন্ট স্পেন পরিত্যাগ পুর্ধববক কার্থেজিনায় গমন করেন। অতঃ- 
পর তদীয় পত্থীও শিশুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া স্পেন পরিত্যাগ পূর্ববক কিউটীয় 
ঘাঁস করিতে আরস্ত করেন। স্পেন জয়ের অব্যবহিত পরেই সেনাপতি 
মুসা খলিফার আহ্বানে দাস্কীদে গমন করেন। মুসার পর তদীয় পুত্র 
আবছুল আঁজিজ শাঁসনকর্তী হন। আবদুল আজিজের মৃত্যুর পর 
আলাহর শীসনকর্তু পদ লাভ করেন। কাউন্ট জুলিয়ান নব নিয়োজিত 
শাননকর্তীর খিষ-দৃষ্টিতি পতিত হন। আঁলাহর অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত 
ছিলেন। তিনি কাঁউন্টকে বিদ্রোহোন্ুুখ বলিয়া সন্দেহ করেন। তাহার 
আদেশে কাঁউন্টের পত্নী শিশুপুত্রসহ নৃশংসভাবে নিহত হন। ইহার পর 
কাউণ্টও ইহলোক হইতে অপন্থত হন। তিনি কিরূপে কালগ্রাসে” 
পতিত হন, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার অপথাত মৃত্যু 
সম্বন্ধে সকলেই একমত । 


প্রবাসী । 


শিউলি 


[ ৬ঠ ভাগ। 


ইরাকে গমন করিতেছিল। তাহারা সিন্ধুদেশের নিকটবর্তী 
হইলে তদ্দেশবাঁসী কতিপয় জলদস্থ্য তাহাদের তরী আক্রমণ 
করে। দন্থ্যরা ধনরত্রুসহ কতকগুলি জ্রীপুরুষকে ধৃত 
করিয়া লইয়া য়ায়! এই সময় একজন স্ত্রীলোক “কোথায় 
হেজাজ” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। হেজাঁজ 
এই সংবাদ পরিশ্রুত হুইয়! বলেন, “আমি এখানে আছি 1” * 
অতঃপর তিনি বন্দীদিগকে মুক্ত করিতে সংকপ্প করেন। 
হেজাঁজ প্রথমতঃ সিদ্ধুদেশের অধিপতি দাঁহিরের নিকট দুত 
প্রেরণ করিয়া মৌসলমানদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে 
অনুরোধ করেন। দাহির প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠান, “দস্থ্যরা 
আমার শাসনাধীন নহে, সুতরাং আমি আপনার অনুরোধ 
রক্ষা করিতে অক্ষম ।” হেজাজ এই উত্তর পাইয়া ক্রোধে 
জ্বলিয়া উঠেন, এবং সিন্ধুদেশ ধ্বংশ করিবার জন্য খলিফার 
অনুমতি প্রার্থনা করেন। ৃ 
হেজাঁজ সিন্ধু বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া “দেবালের বন্দর 
আক্রমণ জন্য সেনাপতি ওবেছুল্যার অধীনে একদল সৈন্ত 
প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ওবেছুল্যা যুদ্ধে পরাজিত ও চি 
হইলেন। হেজাজ বুদেল নামক সেনাপতির অধীনে আর 
একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধকালে বুদেল অশ্ব হইতে 
পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। আরব-সৈন্ভ পরাজিত ও 
বন্দীকৃত হইল। এই শোচনীয় সংবাদে হেজাজ অত্যন্ত 
দুঃখিত হইয়া উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে কৃতসংস্কল্প হইলেন । 
পরে স্বীয় ভ্রাতা কাসেমের পুত্র মোহাম্মদকে বিপুল শসৈন্ত- 
সহ দাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন! তখন মোহাম্মদের 
ব্যঃক্রম সপ্তদশ বৎসর মাত্র। মোহাম্মদ স্বীয় পিতৃব্য « 
হেজাজের কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন | ৭১২ খৃষ্টাব্দের 
প্রারস্তে মোহাম্মদ ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন । দাঁহির 
ভাবিয়াছিলেন, আরবেরা তাঁহার রাজ্য আর আক্রমণ 
করিতে সাহস করিবে না। এজন্য তিনি রা্যরক্ষার্থে 
উপযুক্ত উপায় অবলম্বনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, স্থতরাং 
মোহাম্মদ অল্পকাল মধ্যেই দেবাঁল ও তাহাঁর নিকটবর্তী স্থান 
সমূহ সহজে জয় করিয়া সিদ্ধুদেশের রাজধানী আলোর 
অভিমুখে ধাবিত হইলেন। * * * মোহাম্মদ 
আলোরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া দাহির স্তস্তিত 
হইলেন, এবং অবিলন্ষে পঞ্চাশৎ সহ সৈম্ত লইয়া তীহাঁর 
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আরঢ় ছিলেন, যখন দেখিলেন যে, তীয় সৈন্তগণ নির্ভীক আসিয়া জ্ঞানপিপাস্থ হইয়া উঠে, এবং জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান 
চিত্তে ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছে, অথচ আরবদিগের বিক্রম ও প্রভৃতি নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়। অলিদ প্রকৃতিপুঞ্জের 
যুদ্ধনৈপুণ্যে স্থির থাকিতে 'পাঁরিতেছে না তখন তিনি হস্তী- বিদ্যা অর্জনের জন্য নানা! প্রকার বন্দোবস্ত করেন।* তাহার 
পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত য়ে শিল্পবাণিজ্যেরও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বহুস্থানে 
দিন বিপুল সাহস ও পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার সাধারণের জন্ত উপাসনা মন্দিরের অভাবে সময় সময় ঈশ্বরো- 
কিঞ্চিৎ পূর্বে দাহির নিহত হইলেন, তাহার পুত্র ব্রাহ্মণাবাদের পাসনার ব্যাঘাত জন্মিত। অলিদ এই অস্থৃবিধা দূর করিবার 
দিকে পলায়ন করিলেন। কিন্তু বীরাঙ্গনা! দাঁহির মহিষী জন্য প্রতি নগর উপনগরে উপাসনামন্দির নির্মাণ করেন। 
মোহাম্মদকে বাঁধা দিতে উদ্ভত হইলেন। তিনি স্বয়ং সীমান্ত প্রদেশ সমূহ স্থরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার আদেশে 
ূর্গস্থিত সৈন্তদ্িগকে পরিদর্শন করিয়া উৎসাহিত করিতে বহু দুর্গ নির্মিত হয়। অলিদ সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাজপথ প্রস্তুত 
লাগিলেন। পঞ্চদশ সহজ সৈন্য স্বদেশের জন্য জীবন ও কূপ খনন করান। তাহার রাজত্বকালে বহুসংখ্যক 
বিসৰ্জ্জন করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। মোহাম্মদ বিপুল বিক্রমে পাঠশালা ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অলিদ দরিদ্র, 
দুর্গ আক্রমণ করিয়া হূর্গপ্রাচীরের নিয়ভাঁগ খনন করিতে - পীড়িত ও বিকলাঙ্গের ভরণ পোষণ জন্য যথেচ্ছামত দানের 
আদেশ দিলেন, এবং শক্রপক্ষের প্রতি বর্ষা, তীর ইত্যাদি বর্ষণ প্রথা বন্ধ করিয়া রাজকোষ হইতে নিয়মিত বৃত্তি নির্ধারণ 
করিতে লাগিলেন । দুর্গে খাছ্াদ্রব্যের অভাব হওয়াতে রাণী করিয়া দেন। তিনি অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও উন্মাদগ্রন্তের জন্ত 
হতাশ হইয়! পড়িলেন। তিনি অবশেষে-ছূর্গস্কিত স্ত্রীলোক- আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকরেন। এই সকল আশ্রমে রাজ-বায়ে 
..*দিগকে আহ্বান করিয়া এরূপ অবস্থায় কি করা কর্তব্য পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের সর্বপ্রকার অভাব দূরীকৃত হইত। 
ততৎসন্বদ্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির অলিদ পিতৃমাতৃহীন শিশুর প্রতিপালন ও শিক্ষার জন্য অনাথ 
হইল যে, আরবদিগের দ্বারা অবমাঁনিত হওয়া অপেক্ষা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। বাণিজ্যকেন্্র সমূহে পণাদ্রব্যের 
মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তদনুসারে তাঁহারা সস্তান সন্ততিসহ গ্রজলিত হাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে খলিফা স্বয়ং অনুসন্ধান করিতেন। 
হুতাঁশনে আঁত্মবিসর্জন করিলেন। মোহম্মদ দুর্গ অধিকার ফলতঃ সর্বিষয়েই খলিফা অলিদের রাজত্ব চিরখ্যাত 
করিয়া অস্ত্রধারী পুরুষ মাত্রকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন; রহিয়াছে । এই সময় মোঁদলমানের গৌরবরবি মধ্যাহাকাশে 
কিন্তু বাবসায়ী, শিল্পী ও সাধারণ অধিবাসীদিগের কেশাগ্রও সমুপস্থিত হইয়াছিল। অলিদ মহাগৌরবে কিঞ্চিদধিক 
স্পর্শ করিলেন না।”* মোহাম্মদ সিন্ধুবাসীদের নিকট নয় বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন | 
হইতে নির্দিষ্ট রাজকর ও জিজিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে যে সকল রাজপুরুষের এঁকান্তিক সাধনায় অলিদের 
যথেচ্ছামত ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম করিতে অনুমতি দ্রিলেন। আলোর রাজত্ব গৌরবণ্রী লাভ করে, তাঁহার পরলোঁক গমনের পর 
বিজিত হইবার অগ্নকাল পরেই মোহাম্মদ মুলতান স্বাধিকার" * অলিদ বিদ্বজ্জনের উৎসাহবর্দন জন্য যখোচিত যত্ন করিতেন; 
ভুক্ত করিলেন। অতঃপর ন্যুনাধিক তিন বৎসর মধ্যেই কিন্তু তিনি নিজে মূর্খ ছিলেন। একদিন রু--ব-_জিনব! নামক এঁতি- 
সমগ্র সিন্ধু রাজ্য অধিকৃত হইল। হাসিক খলিফ! আব্দ,ল মালেককে বিমর্ষ দেখিতে পান। তিনি তাহাকে 


ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। খলিফ! উত্তর করেন, “আমি খলিফার 
পাঠকদিগকে অলিদের শাঁসনকালের যুদ্ধ ও দেশবিজয়ের পদে কাহাকে মনোনীত করি, তাহা ঠিক করিতে পাঁরিতেছি না।' রু 


সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপহার প্রদত্ত হইল । কেবল এই সকল বলেন, fs eh ee ka প্রত্যুত্তরে 

ও lL বলেন, “অলিদ ব্যাকরণশাস্তরে অনভিজ্ঞ 1?” অলিদ এই বিষয় জানিতে 

যুদ্ধ এবং দেশবিজয় ব্যাপারেই অলিদের শাসনকাল প্রসিদ্ধ নাভির যনে আজান গিনিতে আর 

নহে; তাহার সময়ে প্রজাহিত কন্পেও নানাবিধ সৎকার্যের *করেন। ছয়গাস অস্তে তাহার পরীক্ষা গৃহীত হয়। তখন দেখ! যায় যে 

অলিদের ব্যাকরণজ্ঞান পূর্ববাপেক্ষাও দঙ্কীর্ণ হইয়াছে। আঁবুজেলাদ 

+ ৯» মৌলঘী আবদুল করিম প্রণীত “মোসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত” নামক একজন এতিহাঁসিক লিখিয়াছেন যে, অলিদ কোন শব্দ একটু 
নামক পুস্তক হইতে উদ্ধত। কঠিন হইলেই তাহ! উচ্চারণ করিতে পারিতেন ন|। 
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ভীহাদের অনেকেই লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত হন। আমরা 
সংক্ষেপে তদ্দিবয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার 
করিতেছি । 

স্পেনবিজেতা৷ মুসা ও তাঁরিক রাজাদেশে বিজিতদেশ 
পরিত্যাগ পূর্বাক দামদ্কাসে উপনীত হন। তাহাদের 
আগমনের অব্যবহিত পরেই অলিদ মৃত্যুমুখে পতিত হন, 
এবং তীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সোলেমান রাজসিংহাসনে অধি- 
রোহণ করেন। তিনি মুসার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। এই 
কারণে খলিফার পদলাঁভ করিয়া তাহাকে নিগৃহীত করেন । 
মুসা রাজরোষে পতিত হইয়া দৈন্ত-দশাগ্রস্ত হন এবং 
তদবস্থাতেই পরলোক গমন করেন। মুসা স্পেন দেশ 
পরিত্যাগ করিলে তদীয় পুত্র আব্দ,ল আজিজ তত্রত্য শাসন- 
কর্তৃপদ গ্রহণ করেন। মুসার পরলোক গমনের পর আব্দুল 
আজিজও খলিফার চক্রান্তে বিষপ্রয়োগে নিহত হন। 
অতঃপর সেনানায়ক তারিকও পসোলেমানের বিরাগভাজন 
হয়েন, এবং নানারূপ লাঞ্ছনা সহা করিয়া ভগ্রচিত্তে প্রাণ 
পরিত্যাগ.করেন। ইরাকের শাসন কর্তী হেজাজ অলিদের 
অব্যবহিত পূর্বে পরলোক গমন করেন। সালেহ ইরাকের 
শাসন কাধ্যে প্রেরিত হন! সালেহ কোন কারণে হেজাঁজ 
পরিবারের প্রতি বিরূপ ছিলেন। এই জন্য তিনি ক্ষমতা- 
শালী হুইয়াই হেজাজের আত্মীয় স্বজনের বিনাশ সাধনার্থ 
ংকল্পারূঢ় হন, এবং সর্ধ প্রথমেই হেজালের জামাতা ও 
ভ্রাতুষ্পত্র সিন্ধুবিজেতা মোহাম্মদের প্রতি হস্ত প্রসারণ করেন। 
সালেহের চক্রান্তে খলিফা 'মোহাম্মদকে কারারুদ্ধ করিতে 
আদেশ দেন। * সালেহের ইঙ্গিতে মোহাম্মদের প্রতি 
ঘোর অত্যাচার হইতে লাগিল; তিনি সে পীড়ন সহা 
করিতে ন! পারিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন । 
শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত। 


৯০৩ টি 





* কোন কোন ইতিহাসবেত্ত মোহাম্মদের শোচনীয় পরিণামের 
অগ্রূপ কারণও নির্দেশ করিয়াছেন! দিঙ্ধুবিদয় কালে তত্রত্য অধি- 
পতি দাহিরের দুটা বন্য! মোহাম্মদের হস্তে বন্দী হন । মোহাম্মদ এই 
কন্যারত্বদ্বয়কে অন্তান্ত রুহ দামস্থাসে খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। 
তাহার দাঁষস্কাসে উপনীত হইলে খলিফা জোষ্ট! কন্যার অপরনপ রূপ- 
মাধু্যে মুন্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় অঙ্মশায়িনী করিবার অভিলাম প্রকাশ 
করেন! তখন এই কন্। বলেন, “মোহাম্মদ আমাকে উচ্ছিষ্ট করিয়াছে, 
আমি জহাপনার যোগ্য! নহি " এই বাক্যে খলিফা ক্রোধে আচ্ছন্ন 
হন, এবং দিদ্বিদিক জ্যানশৃন্য হইয়! মোহান্মদকে নৃশংস ভাবে বধ করিবার 


প্রবাসী । 


[ ৬ ভাগ। 


ee পতি লী সিএ ৯ ০৮ 


স্বদেশী বনাম বিদেশী চিত্র। 


শ্রীমতী রাধিকা একদিন নন্দন্থুতের উপর অভিমান করিয়া 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি “কালবরণ” আর চক্ষে 
দেখিবেন না। দেই অভিমানের পালা ও তাহার পরিশিষ্ট 
বৈষ্ণৱ কবিগণের রচনায় নানা রসে ও বর্ণে জীবন্ত হইয়া 
রহিয়াছে । বঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে বাঙ্গালীর স্বদেশী পণ ও 
বিদেশী বৰ্জ্জন কতকটা শ্রীরাধিকার “কালিবরণ” পরিহাঁরের 
পুনরভিনয়। স্বদেশী প্রচেষ্টার বর্তমান ফলাফল ও ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকিতে পারে এবং এই প্রচেষ্টার 
আশানুরূপ ফল কি ফলিতেছে বা ফলিতে পারে তাহ! 
বর্তমান প্রস্তাবের বহিভূত। স্বদেশী প্রচেষ্টাকে সর্ব্বব্ষিয়- 
ব্যাপী করিতে হইলে আমাদের গৃহসজ্জার উপকরণাদি 
ব্যবহারিক সামগ্রীগুলি কেবল স্বদেশী শিল্পের উন্নতি কলেই, 
বিদেশী ভাবের বিজাতীয় স্পর্শ হইতে সংরক্ষণ করা, কতদ্বর 
যুক্তিযুক্ত তাহা আলোচনার বোগ্য। বিদেশী শিল্পের আদর্শ 
অন্ধভাবে “একঘরে” করিলে দেশী শিল্পের লাভালাভ কি_- 
বিদেশী শিল্পে শিক্ষার বিষয় কিছু থাকিলে আমাদের বর্তমান 
কালের অিয়মাণ শিল্পকলার ক্ষতিবৃদ্ধি কি তাহা ভাবিবার 
বিষয়। প্রবন্ধের শীর্ষন|ম অনুসারে আমাদের বক্তব্য চিত্র- 
শিল্পের মধ্যে বিশেষরূপে আবদ্ধ থাকিবে । 

ভারতে যখন যুরোপীয় ভাব ও চিন্তার স্রোত প্রবাহিত 
হয়, তখন সরকারী শিল্পবিগ্ঠালয়ের প্রতিষ্ঠার সহিত এদেশে 
যুরোগীয় চিত্রপ্রণালী প্রথম প্রচলিত হয়। তখন এদেশে 
চিত্রশিল্পের অবস্থ। অতীব শোঁচনীয়-_সৌন্দধ্যচচ্চার ক্ষেত্রে 
এক প্রকার দুর্ভিক্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মুরোগীয় 
চিত্রের যে সকল নমুনা উপস্থাপিত হইল, ভারতের উপবাসী 
চক্ষে তাহ! সম্পূর্ণ অভিনব ও লোভজনক। ভারতের মোহ- 
নিদ্রা তখন সবেমাত্র ভঙ্গ হইয়াছে--তখনও তাহার মস্তিফের 
জড়তা দূর হয় নাই, প্রতীচ্য ভাব চিন্তা ও বিজ্ঞানাদির 





জন্য আদেশ দেন। রাজাজ্ঞ। প্রতিপালিড হইবার পর প্রকাশ পায় যে, 
দাহিরদুহিতাঁর অভিযোগ সর্ব্বব মিথ্যা, তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 
লইবার জন্যই ভাদৃশ নিখ্য। অভিযোগ আনয়ন করিয়ছিলেন। খলিফা 
* মোহাম্মদকে নির্দোষ জানিতে পারিয়া স্বীয় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হন; 
তদীয় আদেশে দাহিরহুহিতাদ্বয় ঘাতকভত্তে জীবন বিসর্জ্জন করেন। 
অধিকাংশ ইতিহাসলেখকই এই রনাল কাহিনীর উল্লেখ করেন নাই । 


১০ম সংখ্যা । ] 
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ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তিও নাই ভি না 
ইংরাজ তাহার হাতে যাঁহাই তুলিয়া দিয়াছেন ভারত তাহাই 
গলাধঃকরণ করিয়াছে । উহা তাঁহার প্রাচ্য প্রকৃতির অনু- 
রূপ ও স্বাস্থ্যকর কিনা তাহা বিচার করিবার অবমর, বুঝি, 
অবস্থাও ছিল নাঁ। ছুভিক্ষের দেশে ক্ষুধাতৃরের খাঁস্তাখান্বের 
বিচার থাকে না। এদেশে সে সময় চিত্রবিদ্ার কোনরূপ 
চচ্চা নাই--স্থতরাং মুরোপের বিলাতী . পাণ্ডা ভারতের 
লোলুপ নেত্রের সম্মুখে যখন তাভার চিত্রপট উদর্বাটিত 
করিলেন, ভারতীয় শিক্ষার্থীগণ কতক বুঝিয়া কতক না 
বুঝিয়া বিলাতী চিত্রপদ্ধতির অন্ধ আম্থকরণে প্রবৃত্ত হইল । 
বিলাতী চিত্রপদ্ধতির অন্তর্গত চিত্রশান্ত্রের সার্বজনীন তত্ব- 
_ সংগ্রহের চেষ্টা অপেক্ষা, ইহার বাহিক আকৃতি যান্ত্রিক ভাবে 
আত্মসাৎ করিবার অধিক আগ্রহ প্রদর্শিত হইল। ইংরাজ 
রাজত্বের প্রারস্তে ও কিছু পূর্বেই মিশনরীগণ যিশুধুষ্টের 
“সুসংবাদ” লইয়া ভারতের অজ্ঞানাদ্ধকার নষ্ট করিতে 
উপস্থিত হইয়া অসভ্য ভারতবাসীর ধর্মবশিক্ষার ভার অযাচিত- 
. ভাবে গ্রহণ করিলেন। এইরূপ সর্ধক্ষেত্রেই বিলাতী সভ্য- 
তার পাণ্ডাগণ ভারতের তথাকথিত অসভ্য অশিক্ষিতগণকে 
সুশিক্ষিত কর! ইংরাজ রাজত্বের অবশ্য কর্তব্য স্থির করিয়া- 
ছিলেন। বোম্বাই মান্দ্রাজ ও কলিকাতার সরকারী শিল্প- 
বিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষক আমদানী করা হয় তীহারা 
সকলেই এইরূপ মিশনরী প্রক্কতির। ভারতের স্বদেশী 
স্বজাতীয় চিত্রপদ্ধতির অনুসন্ধান করা দূরে থাক, ভারতীয়গণ 
যে কোনওরূপ উচ্চশ্রেণীর সুক্মশির্লের অনুশীলনে সমর্থ, ইহা 
তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সাঁহি- 
ত্যাদি সম্বন্ধে ইংরাজগণের জ্ঞান ও ধারণা তখন অতিশয় ভ্রমা- 
তক, এসিয়াটিক সোসাইটা তখন ভ্রুণাঁবস্থায়,ভারতের প্রতুতত্ব- 
ক্ষেত্রে ঘুরোগীয় পণ্ডিতগণের তখনও আবির্ভাব হয় নাই। 
শিল্পবিগ্ভালিয়ের শিক্ষকগণ যখন ভারতের প্রতিভাক্ষেত্রে 
বিলাতী শিল্পের বীজবপন করিলেন তাহারা আশা করিয়া- 
ছিলেন উহ! যথাসময়ে বিলাতের প্রধান শিল্পবৃক্ষের চারারূপে 
ভারতে ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া ভারতে বিলাতী সভ্য- 
তার গৌরব ঘোষণা করিবে। ইংরাজ-পঞ্ডিতগণের এই ভুল 
বুঝিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের 
শিল্পবিদ্যালয়ের সরকারী কার্যবিবরণী নিরাশার দীর্ঘনিশ্বাসে 


স্বদেশী বনাম বিদেশী চিত্র | 


শা পপি তাপস সপ 


“উত্তপ্ত । শিল্পি কা সম্বন্ধে যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় 
নাই তাঁহার প্রধান কারণ আঁমাদের দেশের শিক্ষার্থীগণের 
অযোগ্যতা কিম্বা বিশেষজ্ঞগণের কার্যাপ্রণালীর “ঠিকে” 
ভুল তাহা ঠিক বলা যায় না। যে কারণেই হউক আমাদের 
দেশের শিল্পশিক্ষাথীগণ বিদেশী শিল্পশাস্র একবারেই আয়ত্ত 
করিতে পারেন নাই, উহার বাহ্‌ আকৃতির হাস্যোদ্দীপক 
ছায়ান্ছকরণ করিতে শিখয়াছেন মাত্র । বিদেশী চিত্রপদ্ধতি 
তন্ন তন্ন রূপে আদায় ও মজ্জাগত করিতে পারিলে আমরা 
কিরূপ কৃতি ও ধন্য হইতাম এবং তাহাতে ভারতীয় শিল্প- 
বিদ্ভার কিরূপ সার্থকতা হইত তাহা স্বতন্ত্র কথা । যাহা 
হউক সম্প্রতি আমাদের মধ্যে অনেকে একটা কথা উপলব্ধি 
করিয়াছেন যে ভারতীয় শিল্পের একটী গৌরবজনক ধারা- 
বাহিক ইতিহাস আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে দেশী শিল্প- 
পদ্ধতিতে এমন কতকগুলি উচ্চশিল্পের উপযোগী উপাদান 
আছে, যাহার সম্যক অনুশীলনে ও ক্রমবিকাশে এমন 
একটা সুক্ষশিল্পের উদ্ভব হইতে পারে যাহা জগতের অতি 
উচ্চ শিল্পপদ্ধতির সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম। 

ভারতের যে একটী নিজস্ব শিল্পসম্পত্তি আছে ইহা! 
চিনিয়া লইতে বিদেশী পণ্ডিতগণের অনেক সময় লাগিয়াছে। 
ইহার প্রধান কারণ এই যে কোনও জাতির শিল্প, সাহিত্য 
বা ধর্মতত্বের বিশেষত্ব ও প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম কর! একটা বিভিন্ন 
আদর্শপরায়ণ বিদেশী জাতির পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার। 
প্রতীচ্য জীবন ও গ্রকৃতির আদর্শের পরকলায় ভারতের 
প্রাচ্য প্রতিভা সম্পুর্ণ নৃতন বর্ণে, অনেক সময় উৎকট ভুল 
ধারণায় প্রতিভাত হয়। তাহাতে প্রাচ্যজীবনের আদর্শ বিকৃত 
ও রূপান্তরিত হয় এবং উহার যাথার্থ্য মূল্যহীন হইয়! পড়ে । 
আমরা যুরোপীয় ভাব ও চিন্তাপ্রণালী যদি আংশিকরূপেও 
বুবিয়! থাকি, বিদেশীপ্িতগণ প্রাচ্য প্রতিভার সাধন! ও 
সভ্যতার বিশিষ্ট প্রকৃত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, 
এবং যেটুকু বুঝিয়াছেন তাহা বিদেশী সংস্কারের বর্ণে ই রঞ্জিত। 
যথার্থ সহানুভূতির চক্ষে ভারতীয় প্রতিভার অস্তঃস্থল অনু- 
সন্ধান করিবার চেষ্টা সম্প্রতি সুচিত হইয়াছে । আশা কর! 
তায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পরস্পর বোঝাপড়া ভবিষ্যতে আরও 
সন্তোষজনক হুইবে। 

ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা ও সাধনার একটা বিশেষত্ব ও জাতি- 


পা আত জা তপত সজল শিচ লাচতে শিক তো প্লাছ, 


৫৪০ 


ভাব আছে--নৈসৰ্গিক পরিবেধ, জাতীয় প্রকৃতি ও পর্য্য- 
বেক্ষণ প্রণালী অনুসারে, চিন্তারীতির একটা মৌলিক 
পার্থক্য আছে_যাঁহাতে মানবের সর্বসাধারণ প্রকৃতিকেও 
একটা বিভিন্ন বর্ণ, আকার ও স্বাতিন্ত্য প্রদান করে। প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্যের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে এইরূপ একটা জাতি- 
গত পার্থক্য আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির শিল্পসাঁধনায় 
তাহার স্ব স্ব মৌলিক প্ররুতির একটা ছাপ আছে-_যাঁহা 
ছাড়িয়া দিয়া একই আদর্শের মাঁপকাটিতে বিভিন্ন শিল্প- 
সাধনার দোষগুণ পরিমাণ করা যায় না । ভারতীয় শিল্পে 
ভারতীয় প্রতিভার জাতিগত বিশেষত্ব ফুটিয়া রহিয়াছে। 
এই বিশেষত্বগুলি কি তাহ! সম্যকরূপে উপলব্ধি না করিলে 
দেশী ও বিলাতী শিল্পনাধনার যথার্থ সম্বন্ধ নির্ণয় কর! যায় না। 
বিলাতী ও দেশী চিত্রের সম্বন্ধ চিরকাল গুরুশিষ্বের সম্বন্ধ 
নহে। বর্তমান অবস্থায় দেশী চিত্ৰশিল্প বিলাতী চিত্র হইতে 
অনেক শিক্ষা ও দান গ্রহণ করিতে পারে । পক্ষান্তরে দেশী 
চিত্ৰশিল্প জীবন্ত ও সুপুষ্ট হইলে বিলাতী চিত্ৰকে অনেক 
নৃতন তত্ব শিখাইতে পারে। বিদেশী সাধনার অতিমাত্র 
পক্ষপাতী হইয়া আমরা দেশের চিত্রশিল্প অবজ্ঞা করিতে 
শিখিয়াছি, অথচ বিদেশী চিত্রের আলোচনায় আমর! এমন 
শিল্পশিক্ষা পাই নাই, যাহাতে দীনতা ও অপরিপন্ধতার মধ্য 
হইতে আমাদের দেশের শিল্পের মূল্য চিনিয়া লইতে পারি, 
তাহার অভাব, দোষ, ক্রটা বুঝিয়া উঠিতে পাঁরি। বিদেশী 
চিত্রের স্বাভাবিকতা, সুক্ষ নিরীক্ষণ-ক্ষমত ইত্যাদি কয়েকটা 
বিশিষ্ট প্রকৃতি আমর! অতিমাত্র লুব্ধ চক্ষে দেখি এবং এই 
বিশেষত্বগুলি আমাদের চিত্রশিল্পে নাই দেখিয়া অনর্থক 
হতাশ হুইয়া পড়ি এবং উক্ত বিশেষত্বগুলিকেই উচ্চশিল্পের 
অতি আবশ্যকীয় প্রকৃতি বলিয়া ধরিয়া লই। আমরা বিচার 
করি না যে বিদেশী শিল্পের বাহিক আকৃতি ও প্রক্কৃতি 
আমাদের শিল্পে ধার করিয়া লইলে তাহার চিত্রপদ্ধতির 
অনুরূপ হইবে কি না__-ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির সহিত খাপ 
খাইবে কি না_-উহার জাতি নষ্ট হইবে কিনা । দ্রীড়কাক 
ময়ুরপুচ্ছে অলঙ্কৃত হইলে এক অদ্ভুত পক্ষী হইয়া উঠে। 
বিলাতী চিত্রের সকল রীতি পদ্ধতি দেশী শিল্পের প্রকৃতির 
উপযোগী নহে । তথাপি পরম্পরের মধ্যে আদান প্রদান 
একবারেই অসম্ভব নহে। ভারতের চিত্ৰশিল্প ইতিপূর্বে 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


মুসলমানযুগে পারস্য চিত্রশিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া 
অনেক নুতন ভাব ও রীতি পরিপাক করিয়া লইয়াছে এবং 
তদ্বারা অনেক স্ুপুষ্ট ও সম্পত্তিশালী হইয়াছে । পারস্ত 
শিল্পরীতির অনেক ভাব এইরূপে আপনার করিয়া লইয়াছে 
বটে; কিন্তু তথাপি ভারতীয় শিল্ের জাতি নষ্ট হয় নাই, 
তাহার ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব পারন্ত চিত্রপদ্ধতি মগ্ন করিয়া 
দেয় নাই। বুরোপীয় চিত্রাদি হইতে স্বাস্থ্যকর পুষ্টিকারী 
ভাবগুলি ভারতীয় চিত্রশিল্পে যান্তিকভাবে কধ্যি না করিয়া 
উহ! পরিপাক করিয়া স্বীয় রক্তমাংসের সহিত এক করিয়া 
লইতে পারিলে উত্তম বটে। কিন্তু সম্প্রতি উহার জীবনী- 
শক্তির একান্ত অভাব, বাহিরের বস্তু হইতে রস টানিতে 
পারে এমন শক্তি নাই। শিশুরা স্বতন্ত্র শক্তিশালী দেহ 
প্রাপ্ত না হইলে মাতৃস্তন্তরসেই তাহাদের দেহ পুষ্টি করে, 
বাহিরের আহাধ্য হইতে আপনার জীবনোপযোগী রস আকর্ষণ 
করিতে পারে না। মামাদের দেশের চিত্রশিল্প এখন ঠিক 
এই শিশু অবস্থায় রহিরাছে। এই ভাবে ভারতীয় শিল্প 


এ 


বিদেশী শিল্প হইতে খাগ্ধ আদায় করিতে পারে এমন স্বতন্, _ 


জীবনীশক্তি নাই। এই জন্য বিলাতী চিত্রে আমাদের 
অনুকরণীয় শিক্ষণীয় অনেক ভাব থাকিলেও অস্ততঃ কিছু- 
কালের জন্য বিদেশী চিত্রের আদর্শ আমাদের চক্ষুর অন্তরালে 
রাখিতে হইবে। নতুবা বিদেশী আদর্শের চাপে আমাদের 
দেশের চিএপদ্ধতির স্থানচ্যতি ও অন্তিত্বলোপ হইবে। 
মুরোপের শিল্প জীবন্ত শিল্প, নানারূপে নানা ভাবে তাহার 
সজীবতার পরিচয় দিতেছে__অসংখ্য প্রতিভাশালী ও শিক্ষিত 
ব্যক্তি উহার ইন্ধন যোগাইতেছেন__নানা নূতন ভাব ও 
চিন্তার আহার যোগাইয়! উহার প্রকাণ্ড কলেবর পুষ্ট ও 
বলিষ্ঠ করিতেছেন। বিলাতী চিত্রশান্ত্র যখন অন্ত জাতির 
শিল্পপদ্ধতি হইতে রস গ্রহণ করে, তখন উহা! বাহ্য পরিচ্ছদের 
ন্যায় শরীরের বাহিরে লাগিয়া থাকে না-্বপ্রকৃতির উপ- 
যোগী বিশেষভাবগুলি আত্মসাৎ করে, আপনার প্রাণ ও শক্তির 
সহিত এক করিয়া লর--তাহাতে তাহার জাতীয় মৌলিক 
আকৃতি পরিবর্তিত হয় না। 

ভাঁরতের প্রাচীন শিল্পে সেকালের মনীধিগণের চিন্তা ও 
সাধনা ধারাবাহিকরূপে গ্রথিত; প্রাচীন প্রচলিত শিল্পের 
ভাষা উক্ত ভাবরাশি বহুদিন বহন করিয়া সেই ভাবগুলি 


১০ম সংখ্যা । ] 


অপ সী সিল তত তিন সপ সিল সিল 


ন এপি তি পাস তা পতি পেস লা চত ত 


প্রকাশ করিবার Re বিশেষণ উপযোগিতা তি ব্রি 
য়াছে। বিদেশী ভাষা অবলম্বন করিয়া দেশীয় ভাব দেশীয় 
ভঙ্গীতে প্রকাশ করা অসম্ভব । শিল্পের ভাষা জাতীয় চিন্তা 
ও ভাব প্রকাশ করিবার আধ্যাত্মিক ভাষা। প্রাচ্যভাব 
প্রাচ্যপ্রতিভার মধ্য দিয়া যেরূপ মুর্তি গ্রহণ করে, বিদেশী 
প্রতিভার স্পর্শে তাহার বর্ণ, আকার ও আস্বাদ ভিন্ন হইয়া 
যায়। অনেকে হয় ত মনে করিবেন যে বিদেশী শিল্পের 
সহিত কোনরূপ যোগ রাখাই দেশী শিল্পের পক্ষে মারাত্মক ৷ 
আমাদের চক্ষুকে শিল্পশিক্ষিত করিতে হইবে, চিত্রশান্তরের 
বিষয়গত সুঙ্্মতত্বগুলি (:5১1)7109) তলাইয়া বুঝিতে 
হইবে, বিভিন্ন দেশের চিত্রাদি আলোচনা করিয়া সৌন্দধ্যের 
বিভিন্ন আদর্শের উপলব্ধি করিতে হুইবে। বিলাতে যখন 
জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রথম স্থত্রপাত হয়, তখন বিলাঁতের 
বিশেষজ্ঞগণ কি পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, গ্রীক ও 
রোমক শিল্প।দর্শের কি পরিমাণ গ্রহণ করিয়াছেন কি পরিমাণ 
বর্জন করিয়াছেন, বিলাতী চিত্রশিল্পের ইতিহাস অনুশীলন 
রিয়া তাহার তত্বান্থসন্ধান আবশ্তক। এ পর্য্যন্ত আমর! 
যে শ্রেণীর বিলাতী চিত্রে বিড়ম্বিত হইয়ছি তাহাতে আমা- 
দের উপকার অপেক্ষা অপকার অধিক হইয়াছে--বিদেশী 
চিত্রপদ্ধতির সম্যক জ্ঞানও লাভ করি নাই। কচিএমাদ 
হেতু আমাদের দেশীয় চিত্রের সৌন্দর্য্য দেখিবার চক্ষুও 
হারাইয়াছি। এই কুৎসিৎ সংস্কার মুছিয়া না ফেলিলে 
| দেশী শিল্পের উন্নতিকর কাধ্যের উপযুক্ত হইব না। 
চিত্রশিন্পের সংস্কার কাধ্য এক প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাপার। 
আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা বিদেশী চিকিৎসকের দ্বারা হয় 
না। আমাদের ধর্মবিশ্বাসের মন্দিরে যখন ফাট ধরে, খৃষ্টান 
ধর্মযাজকে তাহার সংস্কার করিতে পারে না। ভারতের 
চিত্রশিল্পের সংস্কার ভারতের শিক্ষিত সম্তানগণের মুখাপেক্ষী । 
দেশীয় শিল্পকে শক্তিমান ও সৌন্দর্ধ্যশালী করিতে হইলে, 
যদি আমাদিগকে বিদেশী আদর্শ আহ্বান করিতে হয়, তাহা 
আমাদের এমন ভাবে করা উচিত যাহাতে উহা আমাদের 
জাতীয় চিন্তাকে অলঙ্কৃত করে করুক, উহার উপর প্রভুত্ব 
বা উহাকে স্থানচ্যুত না করে। জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে শ্রীমতী বেসাণ্টের উক্তি এ স্থানে উদ্ধৃত করিবার 
যোগ্য । 


স্বদেশী বনাম বিদেশী চিত্র | 
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Ee. he TRE of টিবি are among others the develop- 
ment of a national spirit; an education founded on 
Indian ideals and enriched not dominated by the thought 
and culture of the West.” 


যুরোপীয় চিত্রশিলে ভারতের যতই শিখিবার বিষয় 
থাকুক, বৰ্তমান অবস্থার পর্য্যালোচন! করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যুরোপীয় শিল্প এখন ঘোরতর দু্দিশাপন্ন ও 
দৈন্গ্রস্ত-_বিশেষজ্ঞগণের মতে ইহা যেমন ধর্মভাবহীন 
তেমনই অন্তঃসারশূন্, যেমন হৃদয়হীন তেমনই বাণিজাবুদ্ি 
প্রণোদিত-_স্ুতরাং মলিন ও আবিলতীপূর্ণ ।* ইংরাঁজের 
শিল্পের আদর্শ যে অভ্রান্তি নয়, «ইরাণদেশের কাজিদের”ও 
যে ভুল হইতে পারে তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয়। 





* দন্গ্রতি Nineteenth Century পত্রিকার Hamilton 17576 
ইংরাজী শিল্প লঙ্গয করিয়! বলিয়াছেন :ঃ= 


“Tried by this test [capacity to arouse noble emo- 
tion], the painters of to-day are condemned almost in 
bulk. How many are there whose work is inspired 
by nuble emotion ? Of skill in handling crushes, and 
in laying on of paint, there is no lack. Of any feeling 
behind the painter's hand and brain there is little trace 
in any of our exhibitions. Our painters might achieve 
nobly if they were commissioned to execute traditional 
subjects. Left to themselves they fall victims either 
to the Scylla of the Trivialor the Charybdis of the 


Vague. They have technical ability, but no ideas." 
E. ভি. Coole ইংরাজী চিত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে 
লিখিতেছেন £__ 


“An unprecedented state of things has arisen in the 
Art-world which baffles the judgment, throws criticism 
into chaos, and brings anarchy into Art ০ . The 
goddess of Vulgarity is ousting the modest muse ০1 
Painting ; and some of the narrowest doctrines that 
ever gained a moment's credence of the unthinking are 
preached as saving evangels. Standards are debased 
that mediocrity may pose as genius, and the untrained 
as masters, ata time when all standards should be 
raised to exclude the incompetent. Decadence is 
mistaken for progess Fads 
Iudge, and foolish fashions displace first principles and 
bewilder the public. In face of this incipient anarchy 
we drift, drift, and drift; nobody tries to grasp the 
be and discern its tendency and significance 

: what is said, here, of the pictorial 
arts ৪ niutatis mutandis, to other branches of 
Fine Art." 


শা লা তলা শি ছিলা চলা মিঞা নলা তল ০ সত সতত শি লাঁ সির ও 


৫৪২ 
আপাতরমণীয সভ্যতার শিল্প যবনিকার অন্তরালে ইংরাজের 
আধ্যাত্মিক জীবন উৎকট অর্থকামুকতা ও তাহার আঁনু- 
সঙ্গিক নানা রোগে জর্জরিত, জাতীয় জীবনের উৎপত্তিস্থল 
__জীতীয় জীবনের বক্ষকোটর রজত মুদ্রার উৎকট ধবলিমায় 
দারুণ কুষ্ঠগ্ৰন্ত। Diderot বলিয়াছেন ‘“The moment 
an artist thinks of money he loses the senti- 
ment of the beautiful” যুরোপের ব্যবসায়বুদ্ধি 
জাতীয় সৌন্দধ্যবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। 

ভারতীয় চিত্রশিল্পে যুরোপীয় আদর্শ গ্রহণ করিবার 
পূৰ্ব্বে আমাদিগকে বর্তমান ঘুরোপীয় শিল্পের অবস্থা পর্য্য- 
বেক্ষণ করিতে হইবে, এক্ষণে শিল্পের প্রচলিত আদর্শ কি 
এবং তাহার গতি কোন দিকে তাহা পুজ্ঞানুপুজ্তরূপে 
আলোচনা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য এই বিচার ও 
নির্বাচনকাধ্য এমন কোনও কলাবিদ্‌ প্ডিতের দ্বারা হওয়া 
উচিত যিনি স্বদেশী আদর্শের প্রতি ভক্তিপরায়ণ অথচ 
বিদেশী চিত্রাদির গুণদোষ বিচার করিবার উপযুক্ত শক্তি 
ধারণ করেন। 

এ সত্বন্ধে বিদেশী চিত্রপ্রথ প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্বে 
জাপান যাহা করিয়াছিল তাহ! আমাদের আলোচনার 
যোগ্য । যুরোপ যেদিন তাহার চাকচিক্যময় আপাতরমণীয় 
শিল্পবিজ্ঞানাদি প্রতীচ্য সভ্যতার পণ্যদ্রব্য লইরা জাপানের 
রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করে, সেদিন জাপান ভারতের স্তায় 
আত্মবিস্থৃত হইয়া যুরৌপের চরণে আত্মবিক্রয করে নাই, 
তাহার প্রাচীন প্রাচ্য আদর্শের কষ্টিপাথরে, অতি শঙ্কিত 
ও সন্দি্ধচিত্তে, ঘুরোগীয় সভ্যতার মুল্য করিয়াছিল 
বিদেশী উপহার নির্বিচারে গ্রহণ করে নাই। জাপানের 
সরকারী খিক্ষাবিভাগ হইতে যুরোপীয় শিল্পাদির বর্তমান 
অবস্থা কি তাহ! নিদ্ধারণার্থে এক কামশন নিযুক্ত হয়। 
ওঁ কমিশন দুই তিন বৎসরকাল যুরোপের শিল্পালোচনার 
নানা কেন্্স্থলে ভ্রমণ করিয়া ঘুরোপের শিল্পার্দির আভ্যন্তরিক 
অবস্থা ও আদর্শ সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞান আহরণ করেন এবং 
তৎসম্ব্ধে এক বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করেন। টোকিও 


সরকারী শিল্পবিগ্ঠালয়ের এতিষ্ঠা ও শিক্ষাব্যবস্থা! উক্ত বিবরণীর, 


মন্তব্য ও উপদেশ অনুসারেই হইয়াছে। 
তিন বৎসর পূর্বে হাভেল সাহেব শিক্ষিত ভারতবাসীকে 


প্রবাসী। 


তপতি তা সপে সি পাতি তা ২০৮ 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


এ এলত ন এ ২ পি সত জজ লা 


লক্ষ্য করিয়া বে খেলি চিঠি লিবিয়াৰ পাদটীকায় 
তাহারই কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম ।* 
শ্রীঅ্দ্েন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় । 


নও এনা ছি লা ত লো” 





? “Jf fear that few educated Indians really under- 
stand what Indian Art is and has been ; to see it one 
must go to other places than the great commercial 
centres of India, infected as they are with the gross 
materialism of modern Europe. 
Indian Art, itis necessary to know something of its 
past achievements, but I want mostly to interest you 
in the Indian Art of the present day, which to India’s 
Shame be it said is slowly dying through the neglect 
and indifference of Indian people. You may say that 
Government might do a great deal more to keep 
alive the art of the country. 1 myself have continu- 
ally pointed out that the well-intentioned efforts made 
by Government to encourage Indian Art generally do 
more harm than good. The export trade in so-called 
Indian Art-productions, which the Government try 
to develop, 15 certainly dragging Indian Art down 
to the same level as the modern commercial art of 
Europe. I have no faith in art exhibitions, art 
museums or schools of art as agencies for preserving 
or stimulating the spirituality of Indian Art. That 
is the concern of the people of India and theirs alone. 
You do not expect Government to understand and 
Why should 
you expect them to understand and keep alive your 


To understand 


aid you in your religious movements. 


art? Even supposing that Government did all that 
might possibly be done, it would not be the thou- 
sanudth part of what you could do yourselves. The 
living art of India is crying to you in a voice"of which 
you, anil you alone, can understand the meaning. 
If you, who are India's children, will not listen to 
her voice, how can you expect that English people 
should do so? What I most want to impress upon 
you is, that in the living art of India you have a 
priceless possession, because it 50111 retains the spiritu- 
ality which modern European Art has almost entirely 
lost. Jt will be a lasting shame to the present genera- 
tion of Indians if the spiritual inheritance which your 
fore-fathers have bequeathed to you is lost for ever 
through your indifference............ "__E,. B. Havell,-- 
An open letter to Educated Indians, 1st August, 1903. 


১০ম সংখ্যা । ] 


পা সিল 


কোহিনুর । 


যে জগদিখ্যাত হীরক আজ ইংলগ্ডেশ্বরের মুকুটের শ্রেষ্ঠরত্ব, 
" উহা একদিন হতভাগিনী পরপদদলিতা স্বতসর্বন্বা ভারত- 
মাতার রত্বভাপগ্ডার উজ্জল করিত! আজ উহ্‌! বিদেশীর 
করতলগত। এ অমূল্য রত্ন কালচক্রের আবর্তনের সহিত 
অনেক নৃপতির ভাগ্যবিপর্য্যয় দেখিয়াছে--অনেক বিজিত 
নৃপতির কবল হইতে সৌভাগ্যশালী বিজেতার সৌভাগ্যপ্রী 
বদ্ধিত করিয়াছে। 

অনেকের ধারণা ইহা আমাদের পুরাণবর্ণিত স্তমন্তক 
মণি। এই স্তমন্তক মণির কথা শ্রীমাগবত ব্রহ্মবৈবর্ত 
প্রভৃতি অনেক পুরাণে বর্ণিত আছে। আমাদের এ প্রবন্ধে 
সে আখ্যান সম্পূর্ণ উদ্ধত করিবার অবসর হইবেনা) সংক্ষেপে 
শ্রীমস্তাগবতের কথা এখানে অনুসরণ করিব ।-_“নুর্্যভক্ত 
সত্রাজিৎ হৃর্যোপাসনার দ্বারা এই অমূল্য মহারত্ব লাভ 
করিয়া সেই মণিকে কে বন্ধন করিয়া সুর্যের স্তাঁয় দীপ্তি- 
_এশালী হইয়! দ্বারকায় প্রবেশ করেন। মণির প্রচণ্ড তেজে 
সত্রাজিৎ বলিয়া কেহ তাহাকে চিনিতে পারিলনা। দূর 
হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া জনগণের দৃষ্টিরোধ হইল। 
পরে ছারকাঁবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যথার্থ তথ্য অবগত 
হইলেন। সত্রাজিৎ মঙ্গলময় গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ- 
গণ দ্বার! দেবগৃহে মণি স্থাপন করিলেন।” সময় ক্রমে 
এ মণিরও বহু ভাগ্যবিপর্যযয় ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ সত্রীজিতের 
নিকট এ মণি প্রার্থনা করেন) কিন্তু “অর্থকামুক” সত্রাজিৎ 
সে কথা প্রথমে গ্রাহ্য করেন নাই। পরে একদা সত্রাজিতের 
ভ্রাতা প্রসেন এঁ মণি কে ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে মৃগয়ার্থ 
প্রবেশ করেন ও এক সিংহ্হস্তে নিহত হন। জান্ববান 
রত্বলোভে সিংহকে বিনাশ করেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে 
মণি প্রার্থনা করিয়া প্রাপ্ত হন নাই শ্রীক্কঞ্ণই যে গ্রসেনকে বধ 
করিয়া উক্ত মণি আত্মসাৎ করিয়াছেন সত্রাজিতের মুখ 
হইতে স্থানসমাজে ভগবানের এ অপযশ ক্রমশঃ প্রচারিত 
হইল। এই অপযশ দৃরীকরণীর্থ ভগবান্‌ ভল্ল.করাজ 
জান্ববানের “নিবিড়ান্ধকারাচ্ছনন ভয়াবহ গর্ভে” প্রবেশ করিয়া 
যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করিয়া! তাহার দুহিতা জান্ববতী ও 
এই মণি বিজেতার প্রাপ্যকরস্বরূপ প্রাপ্ত হন ও সত্রাজিৎকে 


কোহিনুর | 


ens a toe oa Yea Of np aa সে 


৫৪৩ 


উহা! প্রত্যর্পণ করেন। জনসমাজে মিথ্যাপবাঁদ রটাইয়াছিলেন 
বলিয়া অন্ৃতগুচিত্ত সত্রাজিৎও ভগবানকে নিজ পুর্বকৃত 
অপরাধ ক্ষালনার্থ এ মণি ও স্বীয় সুন্দরী তনয়! সত্যভামীকে 
ভগবানের হস্তে অর্পন করেন। ইহাই “কোহিনুরের” 
পৌরাণিক ইতিহাস। প্রাচীনের! এ মহারত্র বিশেষ শুভ- 
ফলদায়ক বিবেচনা করিতেন; শ্রীমস্ভাগবতের পুর্বোদ্ধুত 
আখ্যানে তাহ! প্রকাঁশ। মহর্ষি শুক পরীক্ষিতকে ইহার 
সুলক্ষণের কথায় বলিতেছেন যে “মহারাজ! সেই মণি 
গুজিত হইয়া যে স্থানে থাকে তথায় প্রতিদিন অষ্টভার 
(৮০০ তোলা) স্বর্ণপ্রদব করে। এবং তথায় দছার্ভক্ষ, অকাঁল- 


মৃত্যু, সর্প, ব্যাধি প্রভৃতি অশুভ ও মাঁয়াবী সকল নষ্ট হ্য়।» * 


“কোহিনুরের' ইতিহাস লেখকগণের মধ্যে কোন কোন 

এদেশী লেখককে এ মণির সহিত “কোহিনূরের” এক্য 
স্থাপন করিতে যত্রবান দেখিতে পাই! কিন্তু এ কথার 
এ্তিহাঁসিক ভিত্তি নিরূপণ করা ছুঃসাধ্য। অনেকে সম্রাট, 
বাবরের হীরক ও কোহিনূর এক বলিয়! বিস্তর বাদান্ুবাদ 
করিয়া গিয়াছেন। ভারততভ্রমণকারী বিখ্যাত ফরাসী 
পৰ্য্যটক ও রত্নবণিক ট্যাভার্নিয়ের ভ্রম্ণকাহিনীর ইংরাজী 
অনুবাদক বল্‌ সাহেব এ বিষয় লইয়া বিস্তর গবেষণা 
করিয়াছেন। কৌতুহলী পাঠক সে স্থলে এ বিষয়সন্বদ্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাইবেন। আমরা সে 
বাদবিতগ্ডার পুনরালে!চনা এস্থলে বিশেষ আবশ্যক বোধ 
করিনা । এসন্য সেসব তর্ক পরিত্যাগ করিয়া আমর! 
“কোহিনুরের' প্রতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিব। 

এ বিষয়ে আলোচন! করিলে মোগল সম্রাটদের সময় 
হইতেই যে এই মহারত্বের প্রথম উল্লেখ, একথা জানিতে 
পারা যায়। শাহ্‌ জাহানের রাজত্বের শেষভাগে ও আওরঙ্গ- 
জ্বের রাজত্বের প্রারম্ভে যে তিন জন বিদেশী পর্যটক " 
এদেশের তদানীন্তন সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি ঘটন! 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তীহারা প্রত্যেকেই এই মহারত্রের 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের নাম মেন্ুষী বর্ণিয়ে ও 
ট্যাভার্নিয়ে । তন্মধ্যে ট্যাভার্নিয়ে নিজে রত্ববণিক, ও 


, কথিত আছে যে আঁওরঙ্জ জেবের নিজের রাঁঞকোষের মণি- 


* শ্রীমন্ভীগধত, ১০ম স্বন্ধ, ৫২ অধ্যায়। এবং স্যমস্তকোপাখ্যান। 
(“হিতবাদী” প্রকাশিত অনুবাদ ৷) 
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সপ শা লাগিছ এস লি পপি 


নিতো মূল্য ও ওসহার্ঘতা নিরূপণ করিতে তিনি রাজধানীতে 
সমাহুত হন। সুতরাং এবিবয়ে তাহার মতই আমাদিগের 
সমধিক শ্রদ্ধার যোগ্য। তজ্ন্ত তাহার ভ্রমণকাহিনীর 
উপসংহারে তাঁহার গ্রন্থের অনুবাদক বল্‌ সাহেব এসন্বদ্ে যে 
উত্কৃষ্ট সারসংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন সেই বর্ণনা অবলম্বন 
করিয়া প্রধানতঃ এ প্রবন্ধ সম্কলিত হইল। 

কোহিনূর আবিষ্কারের যথার্থ তারিখ জানা দুঃসাধ্য । তবে 
ট্যাভার্নিয়ে বলেন যে বিখ্যাত মোগল সেনাপতি মীর জুন্না 
সমাট শাজাহীকে এ মহারত্র উপঢৌকন দিয়াছিলেন (8 যার্ট 
বলেন জাওরগ্গজেবকে এ রত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল)। মীর জুস 
তখন গোলকুণ্ডাধিপতি স্থলতান আব্দুল্লা কুভুবশাহের 
অধীনে এক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজ্যের আম্দানী 
ও রপ্তানীর অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত হইয়া দেশ বিদেশ হইতে 
সমাগত বহুবিধ মহার্ঘ দ্রব্যের রক্ষাকর্তী হইয়া নিজে অতুল 
পরশ্বর্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। মেনুষীর ফরাসী 
অনুবাদক কাএ বলেন যে পাছে প্রভুর কোপে পতিত হন 
এজন মধ্যে মধ্যে তীহাকে যুরোপ হইতে সমাগত নানাবিধ 
বিচিত্র দ্রব্যপস্তার, চীনদেণীয়' রত্বপ্রকোষ্ট, সিংহল হইতে 
সমানীত গজরাঁজি উপঢৌকন দিয়া গোলকুণ্ডাধিপতির 
মনস্তষ্টি সংসাধন করিতে হইত । কিন্তু বহুদিন ধরিয়া প্রভূ ও 
ভৃত্যের পূর্বের সন্তাব আর রহিলনা। অসন্তোষের কারণের 
সম্বদ্ধেও এঁতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ই্য়ার্ট 
বলেন যে মীর জুঁক্নার পুত্র মীর মহম্মদ আমীন, যাহাকে 
মীর জুমলা নিজের অনুপস্থিতিতে গোলকুণ্ডার রাজসভায় 
প্রতিভ্‌ স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার 
ও মীর জুন্নার অতুল ধনৈশ্বর্ধো হিংসা পরবণ হইয়া গোলকুগ্া 
রাজ মীর জুন্রার উপর জাতক্রোধ হন। ট্যাভার্নিয়ে বলেন 
যে সুলতানের মাতার সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হওয়াতে 
সুলতান পাছে এ কলম্ককাহিনী সাধারণ প্রচারিত হইয়া 
পড়ে এজন্ত মীর জুয্নাকে সুদুর কর্ণাটকে প্রেরণ করেন, 
ও সে অবধি শেষোক্ত ব্যক্তি সুলতানের বিরাগ ভাজন হয়। 
সত্য যাহাই হউক, এ চতুর পারসীক এ অবস্থায় ও প্রাজ্ঞের 
ন্যায় স্বকাধ্য উদ্ধার করিতে বিরত হন নাই। কর্ণাটকের 
শাসন কর্ত্তারূপ নূতন পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে গোলকুণ্ডার 
হীরকথনি তাঁহার শাসিত প্রদেশের অন্তভূক্ত ছিল। তিনি 


প্রবাসী । 


সত হাসি আছি আসি লো ছিলা লছ পাত 


[ ৬ষ্ ভাগ । 


ক = তাছ পাছত 


নিলি নে হও শ্রহ করিয়া স্বীয় 
ধনভাগডার সমৃদ্ধ করেন। কিন্তু যে অত্যুজ্জল হীরকখণ্ড 
মোগল সম্ৰাট শাহজীহাকে উপঢৌকন প্রদত্ত হয় তাহা! 
ওজ্জল্যে আকারে ও মহার্ঘতায় জগতে অতুল্য । 

পূর্বে বলিয়াছি যে ঠিক কোন সালে এ মণি প্রথমে 
আবিষ্কৃত ও আহরিত হয় সে কথা অজ্ঞাত । তবে বত্র- 
বণিক ট্যাভার্নিয়ে তাহার পূর্বোক্ত কৌতুহল প্রদ ভ্রমণ- 
বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, প্রথমে তিনি ১৬৬৫ খৃঃ মোঁগল- 
রাজকোষে সত্রাটু অওরঙ্গ জেব কর্তৃক এ মণি পরীক্ষা করিতে 
আহুত হন। যেরূপে মোগল সম্রাট্দের রত্রভাগারে এ 
মহারত্ব সমানীত হয় তাহার ইতিহাস বিচিত্র ও কৌতুহলো- 
দ্বীপক। ট্যাভার্নিয়ে যে হীরকগণ্ড দেখিয়াছিলেন সেখানিই 
জগদ্বিখ্যাত “কোহিনুর” কি না এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ওতিহাসিক 
ও রত্রবণিকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে এ কথা আমরা 
ইঙ্গিতমাত্র করিরাঁছি। কারণ সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার 
স্থান নাই ও এস্থলে সে সব কুট তর্কের সুদীর্ঘ আলোচনা 
অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবগ্তক বোধ করি। কৌতুহলী পাঠক : 


সপ a Me উদ নিলা 


সে সব তর্কের আলোচনা ও মীমাংসা পূর্বোক্ত বল্‌ সাহেবের * 


গ্রন্থের উৎকৃষ্ট পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবেন। এখানে এ 
কথা মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সকল দিক বিবেচনা 
করিয়া আমর| ট্যাভারনিয়ে কর্তৃক পরীক্ষিত রত্বখাঁনি 
‘কোহিনূর’ বলিয়া অনুমান করিয়াছি। এক্ষণে এখানি 
মোগলরাজকৌষে কিরূপে আসিল সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। 
বাঙ্গালার ইতিহাস লেখক ই্টয়ার্ট স্বকৃত ইতিহাসে মোগল- 
রাজপ্রতিনিধিদের মধ্যে মীর জুন্নার বে ইতিহাস দিয়াছেন 
তাহাতে জানা খায় যে যখন মীর জুয্না সুদূর কর্ণাটকে 
শাসনকর্তাবূপে গোলকুগাধিপতি কর্তৃক প্রেরিত হন, তখন 
তাহার পুত্র মহম্মদ আমীনকে রাজসভায় প্রতিভুস্বরূপ 
রাখিয়া যান, এ কথা আমর! পূর্বে বলিয়াছি। পিতার 
এশ্বধ্য ও গর্ধে মহম্মদ এতদূর মদান্ধ হইয়া রাজসভায় 
এমন উচ্ছৃঙ্খল ও অসম্মনস্থচক ব্যবহার করিতে লাগিলেন 
যে, রাঁজসভাসদ সকলেই তাহার উপর খড়গহস্ত হইয়া 


,উঠিল। কথিত আছে যে, উত্তরোত্তর তাহার দুঃসাহস এতদূর 


বদ্ধিত হইয়াছিল যে, তিনি মত্ততাবস্থায় রাজদরবারে উপস্থিত 
হইতে সন্ধুচিত হইতেন না। এমন কি এঁ অবস্থাতেই 


১০ম সংখ্যা । ] 


একদিন 
পড়েন। এ অসহা বেয়াদবির কথা সুল্তানের কর্ণগোচর 
হওয়াতে তিনি মহম্মদকে কঠোরভাবে ভর্খসিত ও ভবিষ্যতে 
তীহার সমক্ষে যেন না আসেন এরূপ আদেশ করেন। 
মীর ভুম্ন! এ সংবাদ পাইয়া সমস্ত অবস্থা বুঝতে পারিলেন। 
বুঝিলেন যে তাঁহার অন্থপস্থিতিতে তাহার গুপ্রশক্রর! 
স্থল্তানের নিকট তীহার প্রতিষ্ঠা ও মধ্যাদা নষ্ট করিতে 
উদ্ধত হইয়াছে। এখন মোগলসম্রাটের আশ্রয়ভিক্ষা ব্যতীত 
তাহার আর গত্যন্তর নাই। তাহার সৌভাগ্যক্রমে 
শাহজাদা অওরক্গজেবও তখন দাঁক্ষিণাত্যে বাদশাহী 
সেনানায়ক স্বরূপে অবস্থিত করিতেছিলেন। চতুর 
মীর জুয়া এখন হইতে তাঁহার সহিত মৈত্রী সংস্থাপনা করিবার 
অবসর খুঁজিতেছিলেন ও ক্রমে এ প্রয়াসে ক্ৃতকাধ্যও 
ইইয়াছিলেন। শাহজাদা অওরঙ্গ জেবের সুপারিষে মোগল- 
দরবার হইতে তাহাকে পাচহাজারি মন্সবার ও তাহার 
পুত্র মহম্মদকে দুই হাজারি মন্সবদারের পদে নিয়োগপত্র 
(ও অবিলম্বে যেন তাহাদের উভয়কে অব্যাহতি দেওয়! হয় 
"এই মৰ্ম্মে গোলকুগ্ডাধিপতির উপর বাদশাহী পরোয়ানা 
আসিয়া পৌছিল। 

স্থল্তান কুতুবশাহ বেগতিক দেখিয়া মহম্মদ আমীনকে 
কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার পিতার সমস্ত সম্পত্তি যাহা পাই- 
লেন কাড়িয়া লইলেন। এই অপরিণামদর্শিতার ফলে 
অওরঙ্গ জেবের পুত্র মহন্মদের অধীনে একদল সেনা তাঁহার 
বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় ও সুল্তানের রাজ্য তেলিঙ্গানাকে বিধ্বস্ত 
ও উৎখাত, এবং হায়দ্রাবাদনগরীকে লুষ্ঠিত করায় সুলতান 
নিজ কণ্তার সহিত অওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদের বিবাহ 
দিতে স্বীকার করিতে বাঁধ্য হন। উপরন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ 
টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপও তাঁহাকে মোগল রাঁজকোষে দিতে 
হইল | 

এদিকে মীর জুন্না মোগলশিবিরে মহন্মদের নিকট 
মহা সমাদরে গৃহীত ও উভয়ে অওরঙ্গজেবের নিকট উপনীত 
হইলেন। অওরঙ্গজেব তাহাকে পরম যত্বে দিলীশ্বরের 
নিকট লইয়া উপস্থিত হন। ষ্টয়াটের মতে মীর জুস 
শাহ্জীহাকে দুই লক্ষ ষোল হাজার মুদ্রা মূল্যের একখণ্ড 


কোহিনুর । 


৫৪৫ 


টন 


সুল্তানের মস্নদের উপরেই নিদ্রাভিভূত হইয়া ষোল লক্ষ মুদ্রা মূল্যের দ্রব্যসন্তার তাহাকে উপঢৌকন 


স্বরূপ প্রদান করেন। ইহার পরিবর্তে তাহাকে ছয়হাজারি 
মন্সবদার, দেওয়ান প্রভৃতি যে সব উচ্চ সম্মান প্রদত্ত হয়, 
উপস্থিতক্ষেত্রে সে সব কথার আলোচনার প্রয়োজন নাই। 

এই বন্ুমূল্য হীরকখণ্ডই ইতিহাসপ্রথিত কোহিনূর! 
তবে ইহার মূল্য সম্বন্ধে ষট য়ার্ট ভ্রমে পড়িয়াছেন। মীর জুয়া] 
প্রদত্ত এই হীরকখণ্ডই যদি কোহিনূর হয় ও সেখানিই য 
অওরঙ্গজেবের অন্তুরোধে ১৬৬৫ খৃঃ ট্যাভার্নিয়ে কু 
পরীক্ষিত হইয়া থাকে তবে তাহার মুল্য ই্রয়ার্টলিধিত 
এই মণির অপেক্ষা বহুমূল্য হওয়াই সম্ভব। কোহিনুরের 
ওজন ও মুল্যের সম্বন্ধে আমরা পরে নির্ধারণ করিব। 
এখন ইহার ভাগ্যান্তরের কথা বলিয়া যাই। ১৭৩৯ খৃঃ 
এই মহামণি অওরঙ্গ জেবের অক্ষম উত্তরাধিকারী মহম্মদ 
শাহের ক্ষীণ হস্ত হইতে নাদিরশাহ কর্তৃক দিল্লী লুণ্ঠন সময়ে 
লুষ্টিত হয়। কথিত আছে যে, এই লুণ্ঠনে তিনি প্রায় 
৭০1৮০ কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ ১২০০ কোটা মুদ্রা লুঠন 
করিয়া লইয়া যান !* ইহাঁতেই ভারতবর্ষের স্বপ্নাতীত 
ধনবৈভবের কতক অনুমান করা যায়। কত শত বৎসর 
ধরিয়া বিভিন্ন বিদেশীয় তত্করেরা কত ছলে কত মূর্তিতে 
ভারতের ধনরত্র লুঠন করিয়া লইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা 
কোথায়? এখনও সে কাৰ্য্য স্থগিত হয় নাই! কবে যে 
হইবে একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন! যাহা হউক কথায় 
কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। কোহিনুরের ভূবন- 
বিখ্যাত ওজ্জল্য দেখিয়া মুগ্ধচিত্ত নাদিরণাঁহ ইহাকে “কোহিনুর” 








(আলোক-শৈল) এই নাম প্ৰদান করেন। 


১৭৪৭ থুঃ যখন খোরাশান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত কিলাট 
নগরীতে নাদিরণাহ হত হন, তখন কোহিনূর তাহার 
পৌত্র শাহরুখের ধনভাগার সমৃদ্ধ করে। মীর আলম খা 
ওরফে আগা মহম্মদ এই কোহিনূরের লোভে শাহরুথ্কে 
মেশেদ্‌ নামক স্থানে কারারুদ্ধ করিয়া নানা প্রকার যন্ত্রণা 
প্রদান করেন। কিন্তু এতাুশ শারীরিক ও মানসিক 
কষ্টেও তিনি উক্ত অমূল্য রত্বুকে হস্তান্তর করিতে সম্মত 





* হণ্টার সাহেবের মতে এই নু্ঠিত অর্থের পরিমাণ ৩২ কোটা 
পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৮* কোঁটীরও উপর টাক! । See his Imp. Gazetteer 


হীরক ৬৭*টা হস্তী ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া প্রায় ৬০1, ডা, 0, 314. 
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হন নাই। ১৭৫১ খৃঃ ৰঃ কাবুলে ছুরানি বংশের স্থাপরিতা 
আহম্মদশাহ শাহরুথকে সাহায্য করিবার জন্য ইহ! পারি- 
তোধিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ক্রমে ইহা আহম্মদের পুত্র 
তৈমুরের হস্তে শানে ও ১৭৯৩ খু? তৎপুত্র শাহ জমান ইহা 
উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত হন। কিন্তু রাজ্য ও ধনসম্পত্তির 
দুস্তর মোহ! এঁখর্য্যমদমত্ত মানবদের হিতাহিত বুদ্ধিও 
রোহিত হয়, এরূপ দশাগ্রস্ত লোকের পৃথিবীতে কোন 
ধ্যই দুঃসাধ্য বলিয়া বিবেচনা হয় না! তৈমুরের তিন 
ত্র শাহ জমান্, শাহ মহমদ ও শাহ সুজা । শাহ জমানের 
কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহার রাঙ্গের ও 
রাজকোষের শ্রেষ্ঠতম রত্ব কোহিনূরের লোভে শাহ্‌ মহম্মদ 
অগ্রজ শাহ জমাঁনকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত ও ঠাহার 
চক্ুর্দয় উৎপাটিত করান । এই বিজাতীয় যন্ত্রণায়ও শাহ 
জমানের নিকট হইতে কোহিনুর গৃহীত হইতে পারে নাই। 
ছুই বৎসর পরে সুলতান শাহ সুজা কাবুলের সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া ভ্রাতা মহন্মদকে বন্দী করেন ও পরে 
মহম্মদ যখন কারামুক্ত হইয়া সিংহাসনে পুনরধিরোহণ 
করেন তখন তাহার ভয়ে শাহ জমান ও শাহ সুজা পলাইয়া 
গিয়া পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের শরণাগত হন। 

১৮১২ খৃঃ এই ঘটনা সংঘটিত হয়। রণজিৎ সিংহ উভয় 
ভ্রাতাকে আশ্বস্ত করেন। কোহিনুরের বিনিময়ে স্থজাকে 
কাবুলের সিংহাসনে পুনরধিকার ও তাঁহার স্ত্রীকে মহম্মদের 
কবল হইতে উদ্ধার করিয়া দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হন। 
এ স্থলে বল্‌ সাহেবের সংগৃহীত বিবরণ কিছু অস্পষ্ট । 
শাহ জমান্‌ এরূপে আশ্বাসে আশস্ত হইয়াই হউক আর 
উপায়ান্তর নাই বুঝিয়াই হউক এ মহারত্র মহারাজকে উপহার 
দিতে বাধ্য হন। শিখজাতির ইতিহাসলেখক সত্যনিষ্ঠ 
সহৃদয় কনিংহ্াম সাহেব লিখিয়াছেন যে স্বেচ্ছায় শাহ জমান 
রণজিৎকে ইহা প্রদান করেন। 


ee তলা তত সত তি ছিত এত 







১৮১৩ খৃঃ শাহ জমান্‌ শাহ সুজা লাহোর হইতে পলায়ন 


করিয়া বাজৌরী নামক পার্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় লাভ 
করেন। এই পলায়নকাহিনীর কথা পড়িলে স্বেচ্ছায় 
কোহিনুর দানের কথাতে বিশ্বাস শিথিল হয়। যাহা 
হউক এ স্থল হইতে নানাবিধ দুঃসহ ক্লেশ সহা করিয়া ল্রাতৃদ্বয় 
লুধিয়ানা সহরে আসিয়া উপনীত হন। তথায় মাননীয় 


প্রবাসী । 


* ওঁতিহাসিক ভিত্তি অন্বেষণ করিয়া পাইলাম না। 


[ ডুষ্ঠ ভাগ। 


সপ শা কপ সি লি লী সিন লি লা ত তলা পন লা তি পে পাস uN ছিত! 


ঈ পিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিবর্শ কর্তৃক সাদরে 
অভ্যর্থত হন ও তাহাদের পদমধ্যাদান্গরূপ একটা প্রচুর বৃত্তি 
( পেন্সন ) আাহাদিগকে প্রদত্ত হয়। বল্‌ সাহেব বলেন যে 
এ সব বর্ণনা জেনারেল শ্রীমান্‌ লিখিত বর্ণনা হইতে সংগৃহীত। 
জেনারেল শ্লীমান্‌ আবার এ কথ! লুধিয়ানার ইংরেজ ফৌগ্জের 
তদানীন্তন অধনায়ক জেনারেল স্মিথের লিখিত ঘটনা 
হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন । স্মিথ্‌ সাহেব এঘটনা স্বয়ং বৃদ্ধ অন্ধ 
নৃপতি শাহ জনানের প্রমুখাৎ পুঙ্থানুপুঙ্খ ভাবে শ্রুত হন। 
লর্ড অক্ল্যাণ্ডের শাসন সময়ে ১৮৩৯ খৃঃ শাহ স্জাকে কাবুলের 
সিংহাসন প্রদান করা হয়। 

মহারাজ রণজিৎসিংহের বাহুতে যে অত্যুজ্জল হীরকখণ্ড 
শোভা পাইত তাহাই ট্যাভার্নিয়ে বর্ণিত কোহিনূর এ 
সম্বন্ধে তৎসাময়িক লেখকবর্গের এবং দিল্লীর ও কাবুলের 
রত্বব্ণিকদের মধো মতভেদ নাই। তদানীন্তন অনেক 
ইংরাজ পর্যটক ইহার বর্ণনা করিয়াছেন যে রণজিৎ সিংহ ইহা 
সচরাচর পরিধান করিতেন না। বিশেষ প্রকাশ্য দরবারে 
ধারণ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মতে এসময় ইহার ওজ্জল্য 
অপেক্ষাকৃত ম্লান বোধ হইত। ইহার ওজনও প্রায় ৭৩ রতি 
(৮৩ ক্যারাট ) নূন হইয়া গিয়াছিল। বল্‌ সাহেব অনুমান 
করেন যে শাহ জমান্‌ শাহ রুথ্‌ বা সাহ স্থজ! এই ব্যক্তিত্রয়ের 
মধ্যে যে কেহ অবস্থাবিপর্য্যয়ের সময় অর্থের অনাটন প্রযুক্ত 
এ মণির অংশ কর্তন ও বিক্রয় করিয়! নিজের অভাব দূর 
করিয়াছিলেন । 

কথিত আছে যে কোন মন্্ান্ত ইংরাঁজ রণজিৎকে ইহার 
মূল্য সম্বন্ধে 'প্রশ্ন করিলে মহারাজা রণজিৎ সিংহ তদুত্তরে 
ঈবদ্ধান্ত করিয়া বলেন যে “ইস্‌কে কিমৎ পাঁচ জুতি।” 
মহারাজের কথার মধ এই যে ইহা চিরকালই বিজেতার 
প্রাপ্য পুরস্কার স্বরূপ চলিয়া আসিতেছে কেহ ইহা মুল্য দিয়া 
ক্রয় করে নাই । অনেক এঁতিহাসিক প্রবদ্ধে অনেকে এ 
কথার অবতারণা করিয়াছেন কিন্ত আমরা শ্রীম্যান্‌, কনিংহ্যাম্‌, 
ষ্টাইন্ব্যাক্‌, স্মিথ প্রভৃতি শিখজাতির ও রণজিৎ সিংহের 
জীবনী লেখকদের গ্রন্থে অনুসন্ধান করিলাম কিন্ত এ কাহিনীর 
হয়ত 
আমাদের অনুসন্ধানের ক্রটী থাকিতে পারে । 

১৮৩৯ খৃঃ মৃত্যুশয্যাশায়ী রণঞ্গিত সিংহ তাহার মৃত্যুর পর 


১০ম সংখ্যা । | 


পুরুষোত্তমে ৬জগন্নাথ দেবের সেবার্থ এ মণি যাহাতে প্রেরিত 


হয় এরূপ আদেশ দিয়া যাঁন। কিন্তু ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য 
ক্রমে এ আদেশ নানা কারণে কার্যে পরিণত হয় নাঁই। 
দুর্ভাগ্য ক্রমে এ জন্য বলিতেছি যে, এরূপ প্রেরিত হইলে এর 
জগদ্িখ্যাত রত্র আজ আর সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া 
বিদেশীর রত্বকোয সমৃদ্ধতর করিতে পারিত না। ইহা 
পঞ্জাবের রাজকীয় রত্ব প্রকোষ্টে সযত্রে রক্ষিত হয়! রণজিতের 
শিশু পুত্র দলীপ সিংহ সাবালক হইয়া পঞ্জাবের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তখন ইহ! তাহার হস্তে আসে । 

১৮৪৯ খৃঃ পঞ্জাব যখন ব্রিটিশসাস্রাজ্যতৃত্ত করা হয়, 
তখন এ রত্ব নবনিযুক্ত গর্ভমেপ্টবোর্ড নামীয় শাসনসভার 


হস্তে অর্পিত হয়। উক্ত সভা অবিলম্বে ইহা শ্তার্জন্‌ 


(পরে লর্ড) লরেন্সের হস্তে ইহার জিম্মায় সমর্পণ করেন। 
আদেশ রহিল যে, ইহা সত্বরে যেন মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিঘ়ার 
নিকট প্রেরিত হয়। লরেন্স, এ রত্ব একট ক্ষুদ্র টীনের বাক্সে 
রাখিয়া নিজের কোট পকেটে ফেলিয়া রাখিয়া ইহার কথা 
আদৌ তুলিয়া যান। ছয় সপ্তাহ পরে যখন এ বিষয়ে তাগিদ 
“আমে তখন সাহেবের চক্ষু স্থির। কি বিষম -সর্ধনাশ! 
নিজের অনবধানত| বশতঃ এ নহামুল্য রত্র যদি তিনি হারাইয়! 
ফেলিয়া থাকেন তবে তাহার অকিঞ্চিৎকর প্রাণের বিনিময়েও 
যে ইহার মুল্যের পরিশোধ হইবে না! সাহেব উর্দশ্বাসে 
গৃহাভিমুখে দৌড়িলেন। গিয়া নিজের ভারতীয় ভূত্যকে 
এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! করাতে সে উক্ত বাক্সটী বাহির করিয়া 
দিল। নষ্ট দ্রব্টী আশাতীত ভাবে প্রাপ্ত হইয়া মহা 
আশঙ্কা দূর হওয়াতে তাহার দেহে যেন পুনজীবন সঞ্চার 
হইল। লরেদ্নের জীবনী লেখক ন্মিথ্‌ বলেন বে এ দেশের 
(ভারতের ) ভৃত্য দ্রব্যের মূল্য না বুঝিয়াও যেমন ছাইপাঁস 
খড়কুটা যাহা পায় তুলিয়া রাখে এ রত্ুও সেরূপ তুলিয়! 
রাখিয়াছিল। ম্মিথ্‌ সাহেবের এ কথার উত্তরে আমাদের 
ইহাই বক্তব্য যে, যে ভারতীয় ভূত্যের নির্বোধ সাবধানতার 
. বিরূদ্ধে, সাহেব একটু কটাক্ষ করিয়াছেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে সে 
নির্বদ্ধিতা লরেন্দের পরম সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল, 
নচেৎ সাহেবকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত তাহার সন্দেহ 
মাত্র নাই ! 

১৮৫১ খুঃ কোহিনুর লগ্ডনের প্রথম বৃহৎ প্রদর্শনীতে 


কোহিনুর । 


৫৪৭ 
প্রদর্শিত হয়। এরূপ প্রদর্শিত হইবার পূর্ব্রে উহা মেসার্স 
গ্যারার্ড নামক প্রসিদ্ধ রত্রবণিককে শাণ যন্ত্রে আরোপিত 
করিবার জন্য প্রদত্ত হয়। এমাষ্টীর্ডামের কষ্টিয়ের নামক 
বিখ্যাত রত্বশ্রেষ্ঠটার কারখানার প্রধান শিল্পী ভসেঞ্জার 
এ শাণ কাৰ্য্যে নিযুক্ত হন। এ কাৰ্য্য ৩৮ দিনে সমাপ্ত হয়। 
শাণ যন্ত্রে আরোপিত হইবার পর ইহার ১০৬১ ভাগ কমিয়] 
যায়! (১ রৃতি-১ ক্যারাটের ও ভাগ।) প্রায় লক্ষ 
টাকা (৮০০০ পাউণ্ড ) এ কার্যে ব্যয়িত হয়। 

প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা কোহিনূরের মূল্য ও ওজনের 
সম্বন্ধে কিছু বলিব। এ সম্বদ্ধেও বল্সাহেব বাবর ও 
মোগলদের অন্তান্ত হীরকের সহিত ওজন আকার ও মূল্যের 
তুলনা মূলক তালিকা দিয়া সুদীর্ঘ গবেষণা করিয়াছেন । 
বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে সে আলোচনা এস্কল্যে উদ্ধত করিলে 
সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিবে । এজন্য ও অনাবস্তক 
বোধে সে সব নীরস তর্ক পরিত্যক্ত হইল। তবে তাহার 
স্কুলমৰ্্ম,. এই যে ইহার মূল্য ২ লক্ষ ১৬ সহজতর মুদ্রা ( ইলিয়ট, ) 
হইতে ১ কোটি মুদ্রা পর্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে। রণজিৎ 
সিংহের রাজকোষ হইতে যখন ইংরাজরাজ এ মণি আহরণ 
করেন তখনও ইহার মূল্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ মুদ্রারও 
উপর!! ইহাতেই ইহার সাবেক মূল্য কত ছিল অনুমান 
করা যাইতে পারে। ইলিয়ট, বাঙ্গালার ইতিহাসে বলিয়াছেন 
যে অওরঙ্গ জেবের গ্রীতি-বিধানার্থ যে সব মহামূল্য উপহার 
মীর জুয়া প্রদান করেন তাহার মধ্যে একখণ্ড হীরকের মূল্য 
২ লক্ষ ১৬ সহস্র মুদ্রা। অনেকে মনে করেন, ইহাই কোহিনূর । 
যদি তাহাই হয়, তবে ইলিয়ট ইহার মুল্য সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত 
হইয়াছিলেন সন্দেহ মাত্র নাই। কারণ ইংরাজেরা যখন 
ইহাকে শাণ যন্ত্রে পালিশ করিতে দেন সে খরচ প্রায় লক্ষমুদ্রা 
লাগিয়াছিল। তাহারা ২ লক্ষ মুদ্রার দ্রব্যে সখের খাতিরে 
যে ১ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিবেন তাহারা এরূপ অদু'রদর্শী নহেন! 
১৬৬৫ খৃঃ ট্যাভার্নিয়ে প্রথমে এখানি দেখিতে যান, তখন 
ইহার ওজন ৩১৯২ রতি (২৬৮২৯ ইংরাজি ক্যারাট )। যখন 
প্রথমে কোলুরের হীরকখনি হইতে ইহা পাওয়া যায়, তখন 


ইহার সাবেক ওজন ৯০০ শত রতি ছিপ। তাহার পর 


মোগল রাজত্ব কালীন হোরটেনশিও বরজিও নামধারী 
জনৈক বিনিশীয় কারিকর অনৈপুণ্যের সহিত কর্তন করিয়া 


৫৪৮ 


করাইয়! ছিলেন। ইংরাজরা শাণ দেওয়াইয়া ইহাকে ১০৬৯ 
ক্যারাটে দাড় করাইয়াছেন! যদিও আয়তনে জগতের 
অন্টান্ত শ্রেষ্ঠ হীরকের অপেক্ষা কম, তথাপি ওঁজ্জল্যে এখনও 
ইহা অমূল্য ।% | 
শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী ৷ 


মহাভারতের প্রকৃতি । 


লিপিকৌশল জানা থাকিলেও শ্রুতি এবং পুরাণেতিহাঁসাদি 
কস্থ রাখিবার রীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল, এবং এখনও 
কিয়ৎ পরিমাণে আছে । হইতে পারে যে, প্রথমতঃ অক্ষরের 
সৃষ্টি হয় নাই বলিয়া, অথবা প্রকৃষ্ট উপায়ে লিখিত ভাবে 
সাহিত্য স্থরক্ষিত করিবার সুবিধা ছিলনা বলিয়া, সমগ্র শান্ত 
কঠস্থ রাখিবার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল; এবং লিপি- 
কৌশল ও উপযুক্ত উপকরণের আবিষ্কারের পরেও প্রাচীন 
প্রথা পরিত্যক্ত হয় নাই। বেদাদি শ্রুতিসাহিত্য লিখিয়া! 
রাঁখিলে অন্তলোকে তাহ! অধ্যয়ন করিতে পারিবে, এবং 
তাঁহা হইলে শ্রুতিব্যবসায়ী বিশেষজাঁতির বিশেষত্ব চলিয়া! 
যাইবে, কেবল এই ভয়েই ব্রাহ্মণের! শাস্ত্রাদি লিপিবদ্ধ হইতে 
দিতেন না, এ কথা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। 

প্রথমতঃ দেখুন, যে বৌদ্ধ ধর্মাশান্জ সকলের পাঠের ভন্ত 
সৃষ্ট হইয়াছিল ; শ্রমণেরা উহা কদাপি নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া 
লুক্কায়িত রাখিতে চেষ্টা পান নাই ; অথচ ব্রিপিটক, গ্রস্থরূপে 
সম্ধলিত হইবার পরেও, শ্রমণ, ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীরা বর্ষা- 
কালে উহ! কণ্স্থ করিয়া আবৃত্তি করিতেন। অতি প্রাচীন 





. * পূৰ্ব্বে বলিয়াছি যে বাবর ও মোগল সম্রাটদের হীরক ও কোহিনূরের 
ধক্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে ' এ সম্বন্ধে তিন প্রকার মত প্রচলিত 
আছে। ১ম, যীহারা বাঁধরের হীরকের সহিত কোহিনুরের একত্ব 
সংস্থাপনে সমুত্হক-__( Erskine, Rev. C. W. King, E. W. 
980০0 প্রভৃতি ); ২য়, যাঁহার! মোগল বাঁদশাহদের হীরকখণ্ডের সহিত 
কোহিনূরের এ অভিন্নত। স্বীকার করেন বটে কিন্তু বাবরের হীরকের সহিত 
কোহিনুরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন বাঁ সে কথ| আদৌ বিচারই করেন 
নাই( Forbes, Major General Sleeman, Ball ইত্যাদি )) 
ওয়, যীঁহাঁরা বাবর ও মোগল ধাঁদসাহদের হীরক ও কোঁহিনুরের অভিন্ন 
প্রতিপাদন করেন-( Kiuge, Prof. N. S. Maskelyne, General 
Cunningham, Prof. Nicol ইত্যাদি )। এ সম্বন্ধে বল, সাহেবের 
উৎকৃষ্ট উপসংহার অনুসন্ধেয়। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগস্প" 


(খ্ৰীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর ) বিনয় পিটকে এবং নিকায়ে- 
লিপিজ্ঞানের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে; এবং উহা অপেক্ষাও 
প্রাচীন নিরুক্তে গ্রন্থের” উল্লেখ পাওয়া যায়; তথাপি অনেক 
পরবর্তী সময় পর্য্যন্ত সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রস্থবদ্ধ হয় নাই। 
খুদ্দক নিকায়ের মধ্যে থের-থেরী গাথা ও অপদাঁন প্রভৃতি 
গ্রন্থ, একবার ত্রিপিটক সম্কলিত হইবার পরেও গ্রন্থরূপে 
ত্রিপিটকে যোজিত হইয়াছিল। এ সকল গাথা প্রাচীন; 
এবং লোকে উহা কঠস্থ রাখিয়াই চলিয়া আসিতেছিল 
কিন্তু পরে আবার উহ! লিপিদ্বারা গ্রস্থবদ্ধ হইল। এবিষয়ে 
ধর্মপাঁল তাঁহার পরমত্থ দীপনী টাকায় লিখিয়াছেনঃ__“তাহি 
( খেরীগণ ) উদ্দানাদি বসেন, তত্থ তত্থ ভাঁসিতা গাথা 
পচছা সদীতি কারকেহি একজবং কত্তা একনিপাতাদি 
বসেন সংগীতং আরো পয়িংস্ ৷” 

প্র সঙ্গেই আর একটি কথা বলিব। বেদের মন্্রীদির মত 
ত্রিপিটকে যে সকল সার সার কথা সঙ্কলিত হইয়াছে, এ 
সকল কথ বুঝিতে হইলে ভন্তান্ত আখ্যানাদি দ্বারা বুঝিতে 
হয়। বেদের জন্য যেমন পুরাণেতিহাঁস এবং আখ্যানা 
বেদ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে পঞ্চম বেদ রূপে চলিয়া আসিয়াছে, 
এবং ও সকল পুরাণাদি অবলম্বন না করিলে যেমন বেদের 
অর্থ হয় না, ঠিক সেইরূপ ভ্রিপিউকের জন্যও পুরাণেতিহাস 
পাই। বুদ্ধঘোষ যখন পরবন্তী যুগে টীকা করিতে বসিয়া- 
ছিলেন, তখন লোকের কণস্থ এবং পরম্পরাগত আখ্যানাদি 
দ্বারা স্থবোধ্য টীকা রচন! করিয়াছিলেন। অনেক সাহিত্য 
কেবল মাত্র মুখস্থ করিয়া রাখিবার প্রথা এদেশে অত্যন্ত 
প্রবল ছিল। শ্রুতি এবং পুরাণেতিহাস মুখস্থ করিবার 
প্রথার অনুরূপ প্রথা যখন বৌদ্ধ শান্তরেও পাই, তখন 
ব্রাহ্মণের ভীতির কথা অগ্রাহ্য করিতে পারি। 

দ্বিতীয়তঃ কথা এই, শ্রুতির কথাগুলি শিখিয়! ফেলিতে 
পারলেই যে লোকেরা ব্রাহ্মণের আদর করিবে না, এরূপ 
কারণ প্রাচীন কালে ছিল না, এবং এখনও নাই। বিশেষ 
লোকের বিশেষ ভাবে শ্রুতি পাঠ এবং তদনুযাঁয়ী অনুষ্ঠান না. 
হইলে যখন ধর্মক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তখন কেবল মাত্র 
মন্ত্রতন্ত্, মৃত শাস্তের মত। যাহা গুরু সম্মানে সম্মানিত 
তাহা সৰ্ব্বজনের পাঠ্য নহে বটে; কিন্তু কেহ বেদ একটু 
পড়িয়া ফেলিলে বা বেদমন্ত্র শুনিলেই বেদের পবিত্রতা নষ্ট 


১০ম শু | 


শশা সস 


হইত : না। হারতে দেখিতে পাই, । যে -স্বাটা বেদমন্ত 
- কয়েকটি স্থানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত রহিয়াছে; ( দৃষ্টান্ত_আদি 
৩ অধ্যায় ৫৭) বনপর্কের ৩০৫ অধ্যায়ে স্রীলোককেও বেদ 
শিক্ষা দিয়া বেদমন্ত্র বলা হইয়াছে। মহাভারত যখন শূদ্রাদি 
সকলের পাঠ্য, তখন বেদের জাতি যাইবার ভয় থাকিলে, 
এরূপ হইত না (যথা, __আ-৬৩, ২২; আ_৯৫, বন--৮৫) 
১০৩ ; শান্তি-৩৪২, ১১৬ ইত্যাদি )1 যেমন বৃথা পরমেশ্বরের 
নাম লইবে না কথা আছে, তেমনি অপবিত্র ভাবে কিন্বা 
উপযুক্ত আচার অনুষ্ঠানসহ বেদমন্ত্র উচ্চারণ না করিলে 
প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, এ বিশ্বাস যথার্থতঃই সকলের 
মধ্যে ছিল। ইহাতে ব্রাহ্মণের চালাকি কিছুই নাই। 
্রান্মণেরাঁও এঁরপ বিশ্বাস করিতেন বলিয়া, যখন তখন 
_ বেদ পাঠ করিতেন না! 
মহাভারত সংহিতা, যে সকল পুরাণেতিহাঁস আখ্যান এবং 
আখ্যায়িকা লইয়া গঠিত, এগুলি যে হৃতদিগের মুখে মুখে 
ছিল, এবং উহারাই উপযুক্ত সময়ে গুলি আবৃত্তি করিত, 
একথা মহাভারতের মধ্যেই অনেক স্থানে উল্লিখিত আছে। 
+ প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া যেমন শ্রমণ, ভিক্ষু প্রভৃতি বৌদ্ধ- 
গৃণ এক সঙ্গে মিলিত হইয়া একসময়ে, সমগ্র কগন্থ শান্ত 
একসঙ্গে সংগৃহীত করিয়া বৃহৎ ত্রিপিটক সুরক্ষিত করিয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ কোন প্রয়োজন বিশেষেই পঞ্চম বেদরূপে 
মহাভারত সংহিতা গঠিত হইয়াছিল। যাহার! পুরাণেতিহাস 
এবং আখ্যানাদি শুনাইয়া লোকের লোমহর্ষণ করাইতেন, 
সেই স্ুতগণ সমগ্র মহাভারত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এমন নহে । 
কিন্ত বৌদ্ধ শ্রমণ দিগের মত বহুসংখ্যক সত সমবেত হইয়া 
যে সুদীর্ঘ মহাভারত সংহিতা গঠনে সহায়তা করিয়াছিলেন 
তাহা মহাভারতের আখ্যানগুলির আভ্যন্তরিক অবস্থার প্রমাণ 
দ্বারা স্থির করা যাইতে পাঁরে। একই আখ্যান একটু ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে কি করিয়া মহাভারত সংহিতাঁয় 
স্থান পাইয়াছে, সেই কথার বিচারে তাহা বিশেষ করিয়া 
দেখাইব। 
এরূপ ভাবে মহাভারত সংহিতা গঠিত হইলে, উহাতে 
নূতন পুরাতন রচনা অনায়াসে একস্থানে স্থাপিত হইতে 


পারে ; এবং অতি দীর্ঘ হইলেও একখানি মহাঁভাঁরত সংহিতা * 


গঠিত হইতে বহুকালের প্রয়োজন হয় না। কোন সময়ে 


ররর উৎকর্ষসাঁধন। LL 


সিসি সাত 


রে 


হর সংগ্রহ বা সন্কলন কারা হইয়াছিল, তাহা মহাভারতের 
প্রক্ষিপ্ত রচনার বিচারের পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। 
মহাভারতের সঙ্কলন প্রণালীর এই বিশেষত্ব মনে না রাখিলে 
প্রক্ষিপ্ত বিচারে অনেক ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে বলিয়া, 
সুচনা স্বরূপে এই কয়েকটি কথা লিখিলাম। মহাভারতের 
প্রকৃতির কথা পূর্ব এক প্রবন্ধেও লিখিয়াছি , এবং একটি 
প্রবন্ধে উহার ছন্দের বিচারও করিয়াছি । 
শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার 


মানবরক্ষের উৎকর্ষসাধন । 


১৩১২ সালের গ্যেষ্ঠের “প্রবাসী”তে “বৈজ্ঞানিক যাদুকর” 
শীর্ষক প্রবন্ধে কালিফর্ণিয়ার লুথার বরব্যাঙ্ট ( Luther 
Burbank ) সাহেবের অত্যাশ্চর্য্য বৃক্ষহ্থষ্টকৌশলের পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে। ইনি যেরূপ ছুই বা ততোধিক স্বজাতীয় 
বা ভিন্নজাতীয় বৃক্ষের মিলন সাধন করিয়া নূতন বৃক্ষরাজির 
জন্ম বিধান করিয়াছেন, তাহাতে ইহাকে কলির বিশ্বামিত্র 
আখ্যা প্রদান করিতে পারা যায়। ইনি বাস্তবিকই যাদুকর । 
সেঞ্চুরি ম্যাগাজিনে ইনি “মানববৃক্ষের . উৎকর্ষসাঁধন” 
(The Training of the Human Plant) শীর্ষক 
এক জ্ঞানগর্ভ ও গবেষণীপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আজ 
প্রবাসীর পাঠককে তাহারই সারমর্খ উপহার প্রদান করিব । 
বরব্যান্ক মহোদয় বৃক্ষোৎপাঁদন সম্বন্ধে যেরূপ অভাবনীয় 
ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কথামত 
কাৰ্য্য করিলে বোধ হয় সমাজের সমূহ হিতসাধিত হইবে। 
বহু বৎসর যাবৎ উদ্ভিদজীবনের রহস্তান্সন্ধানে,. নব 
বৃক্ষের উৎপাদনে এবং প্রাচীনের সংস্কারসাধনে ব্যাপৃত 
থাকিয়া বরব্যাঙ্ক সাহেব এই তথ্য অনুভব করিয়াছেন যে, 
যে উপায়ে বৃক্ষলীবনের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারা যায়, 
সেই উপায়ে মানব জীবনেরও উৎকর্ষ সাঁধন করিতে পারা 
যায়। বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের মিলন দ্বারা নূতন বৃক্ষের 
চ্ষ্টতেই উদ্ভিদ জগতের উন্নতির মুল নিহিত রহিয়াছে। 
আবার এই মিলনসন্তৃত বৃক্ষগুলির মধ্য হইতে উৎকষ্টগুলিকে 
রাখিয়া নিকৃষ্টগুলিকে ফেলিয়া দিলেই প্রকৃত উন্নতি সাধিত 
হইয়া থাকে । অর্থাৎ উদ্ভিবজগতের যথার্থ উন্নতি সাধন 


৫৫০ 


করিতে হইলে “যোগ্যতমের রক্ষণ” ( survival of the 


70095) এই মূল মন্ত্রের অনুসরণ করিতে হইবে। যখন 
পৃথিবীর ভিন্নপ্রান্ত হইতে আনীত বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের 
মিশ্রণ সম্পন্ন করা যায়, যখন একটা সম্পূর্ণ স্বভাবজাত 
বন্ত বৃক্ষের সহিত একটা বহুকালের প্রযত্রপালিত সুসংস্কৃত 
তেজোহীন বৃক্ষের মিলন বিধান করা যায় তখন এই মিলন- 
সম্ভূত নববৃক্ষগুলির মধ্যে একটা না একটা পিতা মাতা 
অপেক্ষা অধিক বীধ্যবান হয়-ই | সেইরূপ দ্বই ভিন্ন জাতীয় 
মানবের সংমিলনে পিতা মাতা অপেক্ষা উচ্চ প্রকৃতির নব 
জাতির স্থাষ্ট হইতে পারে। 

আমেরিকার শ্যায় অন্ত কোন দেশে বিভিন্ন জাতির 
মিশ্রণে নৃতন জাতির এত স্থষ্টি হয় নাই। প্রতি বৎসরই 
আমেরিকায় নানা দেশের লোক আসিয়া বাস করিতেছে । 
১৯০৪ সালে প্রায় পঞ্চাশটী বিভিন্নজাতিভুক্ত মোট ৭৫২, 
৮৬৪ জন লোক আমেরিকায় আসিয়াছে । ইহাদের মধ্যে 
উত্তরদেশীয় লোকেরা শক্তি ও পুরুষত্বের জন্ত খ্যাত; 
দক্ষিণদেশীয়েরা বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তান জন্য প্রসিদ্ধ। 
এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন বশেষ জাতির 
মধ্যে কোন বিশেষ গুণ বা দোষের বিকাশ সাধন হইয়াছে। 
এই সকল বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট জাতিগণের মধ্যে বিবাহাদি 
দ্বারা যে সকল নূতন জাতির সৃষ্টি হইতেছে তাহাদের যেগুলি 
উৎকৃষ্ট সেগুলিকে নিকুষ্টগুলি হইতে পৃথক করিবার ব্যবস্থা 
করা কর্তব্য। আবার শুধু পৃথক করিয়াই ক্ষান্ত হইলে 
চলিবে না) যাহাতে ইহার! উন্নতির পথে অগ্রসর হয়__ 
তাহার উপায় করিতে হইবে । এইরূপ কাঁরলেই জগতে 
ক্রমশঃ এক সর্বগুণসম্পন্ন উৎকট জাতির অভ্যুদয় হইবে 
এবং তদ্বারা জগতের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে। 

মানবহদয়ে উন্নতির বীজ যাহাতে উপ্ত হয় শৈশবাবস্থা 
হইতেই তাহার উপায় করিতে হইবে। সকল জীবের 
উপরই বাহ্ঞ্গতের (54700701755) প্রভাব ৃষ্ট হয়) 
এবং শিশুগণের উপর এ প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক কাধ্য 
করে। শিশু যাহা কিছু দেখে তাহারই ছাপ তাহার কোমল 


হ্বদয়পটে অষ্কিত হইয়া যায় এবং এইরূপে ইহার কোন , 


কোন নৈসগিক বৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে নিশ্রভ হইয়া যাইতে 
পারে,= ইহা যাহা কিছু নূতন শিখে তাহাই ক্রমে ইহার 


প্রবাসী । 


প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে! অতএব এই সময় যদি সতর্কতার 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


তে শল পা নিত ছাৰ 


সহিত ইহাকে ঠিক পথে চালিত করা যায়, তাহা হইলেই 
পরিণাম শুভ হইতে পারে। 

কিগারগার্টেন দ্বার অনেক উপকার হইয়াছে সন্দেহ 
নাই, কিন্ত যে বয়সে কিওারগার্টেন শিক্ষা আরম্ভ হয় 
বরব্যাঙ্ক সাহেব তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাহার মতে 
দশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্কে কোন শিশু বিদ্যালয়ের ত্রিসীমায় 
যাইবে না। জীবনের প্রথম দশ 'বৎসরই সর্বাপেক্ষা 
কোমল, অতএব বাহ্জ্ঞান গ্রহণে বিশেষ সক্ষম। এই 
দশ বৎসর বালক তাহার প্রকৃতির উপযোগী স্থানে থাঁকিবে। 
প্রকৃতির লীলাভূমি শন্তশ্যামল পল্লীগ্রাম বা ক্ষুদ্র নগরই 
তাহার উপযোগী। বিদ্যালয়ের রুদ্ধ বাঁরু তাহার কোমল 
শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। আবার বিদ্যালয়ের ভাল 
মন্দ নানা প্রকার বাহ্‌ প্রভাব তাহার প্রকৃত উন্নতির পক্ষে 
অন্তরায়। কেহ কেহ বলিবেন যে দশ বৎসর পর্য্যন্ত বদি 
বালক বিদ্যালয়ে না যায় তাহা হইলে কলেজ হইতে উচ্চ- 
শিক্ষা লাভ করিয়া বাহির হুইবার সময় তাহার বয়স বেশী, 
হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে ব্রব্যাঙ্ক সাহেব বলেন যে' 
যদি প্রথম দশবৎসর বালককে তাহার ভবিষ্য জীবন সংগ্রামের 
জন্ত ভাল করিয়া প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে 
উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে তাহার অধিক সময় লাগিবে না; 
শীঘ্র শীঘ্র এ শিক্ষা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা তাহাতে জন্মিবে। 

আধুনিক শিক্ষা প্রণালী অনুসারে সকল বালক বাঁলিকা- 
কেই একই রকম শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাদের বিশেষত্ব 
বা ব্যক্তিত্বের প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখা হয় না। এই 
জন্য আরও বিশেষ প্রয়োজন যে দশবৎসর পর্য্যন্ত বালক 
বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে না পাঠান হয়। কোন্‌ প্রকার 
শিক্ষা কোন্‌ বালকের উপযোগী তাহা জানিবার চেষ্টা কেহই 
করেন না; সকলেরই জীবনকে এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়িবাঁর 
চেষ্টা করা হয়; ইহার ফল অতীব ভয়াবহ । ইহা দ্বার! 
বে বালকের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় শুধু তাহাই নহে; ইহার 
প্রকৃতির অনুপযোগী কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দিয়া ইহার 
শারীরিক স্বাস্থ্যের অপকর্ষ সাধন করা হয়। 

প্রথম দশ বৎসর বালক বালিকাগণকে প্রাকৃতিক নিয়ম 
অনুসারে খোলা যায়গায় লালিত করিতে হইবে। উহা- 


h 
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তে ভালবাসার কতা বস্তু কুলির বেষ্টিত 
করিয়া রাখিতে হইবে । যে বালক অনাদরে লালিত হয় 
সে কখনও উন্নত জীবন লাভ করিতে পাঁরে না ।: সকল 
পিতামাতাই যে নিজ সন্তানগণকে আদর যত্নে পালন করিতে 
পারেন তাহা অবশ্য সম্ভব নয়, কিন্তু জাতীয় চরিত্র উন্নত 


করিতে হইলে সকলেরই উচিত যাহাতে ' দমকল শিশুই যত্বে 


পালিত হয় তাহার উপায় করা। যাহারা" সন্তানগণকে 
যত্ব করে না ভাহাঁদিগরকে গন্তব্পথ -অন্ুসরণ করিতে শিক্ষা 
দিতে হইবে ; যাহারা অসমর্থ তাহাদিগকে 'সাঁহায্য করিতৈ 
হুইবে। ইহার ফল আশু ফলিবে না; বহু শতাব্দী ধরিয়া 
কাৰ্য্য করিলে তবে বাঞ্ছিত ফল লাঁভ- কে কিন্ত কাৰ্য 
এখনই আঁরস্ত করিতে হুইবে - 

শিপ্তদিগের সহিত চাঁতুরি খেলিও না; -তাহাদ্দিগকে 
কখনও মিথ্যা কথা দ্বারা ভুলাইবার চেষ্টা করিও না; ইহার 
পরিণাম ভয়ঙ্কর হইয়া থাঁকে। কায়মন ও বাক্যে কোন 
প্রকারেই যেন প্রতারণার ভাব প্রকাশ না পাঁয়। পৃথিবীতে 


.প্রতারকের সংখ্যা অনেক কম হইত যদি বাল্যকালে শিশু- 


1 গণের সহিত তাহাদের পিতা মাতারা. প্রতারণা না করিত। 


/ 


শিশুর নিকট হইতে শারীরিক ও নৈতিক" উভয় ভয়কে 
দূরে রাখ । দ্রশবৎসরাবধি বালক যেন ভয় কাহাকে বলে 
জানিতে না পীয়। যদি বালক স্ুস্থশরীর হয় তাহা হইলে 
উহাকে উহার শরীরের বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়া উহার মনে 
বৃথা ভয় উৎপাদন করার প্রয়োজন. হইবে নাঁ। -তেমনই 
পরকাল সন্বদ্ধে যে সমুদয় বিভীষিকাময় বিশ্বাস আছে সেগুলি 
শিশুকে. শিখাইওনা । বরব্যাঙ্ক সাহেব ধর্খে-বিশ্বাসবান। 
কিন্ত নরকের ইতিহাস বিবৃত করিয়া শিশুর মনে ভয় সঞ্চার 
করার পক্ষপাতী'তিনি নন'। যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু 
সুন্দর, তাহা শিশুর সম্মুখে রাখ এবং উহার আত্মাকে তাহার 
আস্বাদ গ্রহণের অবসর দাও) শিশু আপনা হইতেই 
ঈশ্বরপরায়ণ পবিত্র জীবন লাভ করিবে। যেমন বৃক্ষ স্ুর্য্য- 
রশ্মি ও শিশির শোষণ করে তেমনি যে বালক পৃতাত্মা পুরুষ 
ও স্ত্রীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত সে নিশ্চয়ই পবিত্ৰ ভাব দ্বারা 
অনুপ্রাণিত হইবে। 

' শিশুকে প্রথম হইতে আত্মমর্্যদা জ্ঞান শিক্ষা দাও! উহাকে 
শিখাও ইহার অর্থ কি এবং ইহার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তাই 


মানবরৃক্ষের উৎকর্ষদাধন | 


৫৫১ 


as a eva দিশা লাস 


বা কি যখনই ই ইচ্ছা তখনই, যথেষ্ট পরিমাপ a উহাকে 
দিও না; যাহা দিবে তাহার হিসাব দিতে শিখাঁও। যাহ! 
উত্রুষ্ট তাহা উহাকে শিখাঁও, এবং মনে রাখিও যে পুনঃ 
পুনঃ একটা জিনিস শিথাইলে ক্রমে তাহা শিশুর মনে 
গাথিয়া যায় । যদি কোন বিষয়ে বিফলপ্রযত্ব হও ত হতাশ 
হইও না) মনে রাখিও তুমি একটা মানবাত্মার উন্নতি সাধনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছ। . 
যথেষ্ট পরিমাণ সূর্য্যকিরণ না পাইলে সুবৃক্ষ উৎপাদন 

করিতে পারা যায় না। মানুষের: পক্ষে সুর্য্যকিরণের অর্থ 
ছুই ভাবে লইতে পারা যায়। আসল সর্য্যকিরণ ত চাই-ই ; 
কাঁরণ যে গৃহে স্বর্য্যকিরণ যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করিতে 
পারে না সে গৃহে শিশুসন্তানেরা স্ুস্থকায়' ও সবল হইতে 
পারে না। স্বর্য্যকিরণের দ্বিতীয় অর্থ প্রফুল্লতা। বাড়ীর 
সকলেই সর্বদা হাঁস্তুখ ও প্রফুল্লচিত্ত থাকিবে । শিশুর 
নিকট কেহ. বিষগ্রব্দন বা ভ্রকুঞ্চন দেখাইবে না । শিশুর 
উপর ' রাগ করিও. না; তাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিও 
না। ছবিদ্বারা, হাস্যামোদ দ্বারা, শিশুকে প্রফুল্ল রাখ; 
সর্বদা! আমোদপূর্ণ কাধ্যে তাহাকে ব্যাপৃত রাখ ।. সকল 
প্রকার সুন্দর বস্তুর দ্বারা তাহাকে পরিবেষ্টিত কর ৷ . 

“পক্ষের পক্ষে যেমন. পবিত্র বায়ুর প্রয়োজন, তেমনই 
মান্গুষের-পক্ষে। শৈশবাবস্থায় বালক যত গৃহের বাহিরে 
খোলা বাতাসে থাকে ততই ভাল। এই -জন্তই ইহাকে 
বিদ্যালয় হইতে প্রথম দশ বৎসর দূরে রাখা কর্তব্য । গৃহের 
রুদ্ধবাধু ইহার স্বাস্থ্য জন্মের মত নষ্ট করিয়া দেয়। শিশুকে 
গৃহের বাহিরে এবং পুস্তক হইতে দুরে রাখ । বিশুদ্ধ বায়ুতে 
নীলাকাশতলে খেলা. করিয়া -শিশুজীবন অতিবাহিত" হওয়া 
উচিত। , 
বৃক্ষকে -সতেছ ও বলি করিবার জন্য.যেমন উপযুক্ত 
খাঞ্ছের প্রয়োজন তেমনই মানুষের. জন্ত । শিশুর পরিপাক 
শক্তিকে যথেষ্ট ও পরিমিত আহার দ্বারা সবল করা, প্রয়োজন, 


যে খাদ্য যে পরিমাণে দরকার তাহা হওয়া চাই। বরব্যাঙ্ক 
সাহেব এমন এক জাতির সংসর্গে আসিয়াছিলেন যাহাঁদের 
রর ধর্মে মাংস, ডিম্ব ও দুগ্ধ প্রভৃতি আহার নিষিদ্ধ । তাহারা 


প্রধানতঃ শাকান্ন দ্বারাই উদরপুত্তি করিত । " ইহার ফলে 
ইহাদের বাঁলকবালিকাঁদিগের শরীর 'স্বল্পর্ক্তবিশিষ্ট ও 


৫৫২ 


পপি সিসি সিসি 


রোগপ্রবণ। ইহাদের: শরীরে ৫ তেজের বনি চিন নাই। 
প্রথম দশ বৎসর শরীরের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, 
কেন ন! ভবিষ্য জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার উপযোগী ক্ষমতা 
এই সময় শরীরে উৎপাদন করা প্রয়োজিন। অনেকে 
জিজ্ঞাসা করিবেন, সকল শিশুর পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর 
খাদ্য পাওয়া কি প্রকারে সম্ভবপর? ইহার উত্তর এই যে 
প্রত্যেক জাতি আপনাপন জাতিভূক্ত 
গণের ভরণপোষণের সুবিধা করিবেন। তাহাদিগকে অব্য 
বসিয়া খাইতে দিবেন না; তাহাদের জন্য কা্যের বন্দোবস্ত 
করিবেন, এবং তাহাদের সন্তানগণ যাহাঁতে উত্তমরূপে 
লালিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন! এরূপ না করিলে 
জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে না । যে পরিমাণে 


কোন জাতির একাংশের শারীরিক অবস্থা হীন, সে জাতি. 


সেই পরিমাণে দুর্বল | 

জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে হইলে আর একটা বিষয়ের 
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । দুর্বল পুরুষ ব! স্ত্রীর 
বিবাহ রহিত করিতে হইবে । দুর্বল স্ত্রীপুরুষের বিবাহের 
ফল সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক । একটা বিষাক্ত বৃক্ষের 
সহিত যদি একটা ভাল বৃক্ষের মিলন করা যায়, তাহা হইলে 
ভাল বৃক্ষটাকে গারাপ করা হয়; আর যদি দুইটা বিষাক্ত 
বৃক্ষের মিশ্রণ করা হয় ত ইহ! হইতে যে নূতন বৃক্ষের স্থষ্ট 
হইবে তাহা আরও অধিক বিষাক্ত হইবে। মনুষ্য সম্বন্ধেও 
এই নিয়ম। অতএব এরূপ বিবাহের যাহারা প্রশ্রয় দেন 
তাহারা সমাজের পক্রস্থানীয়। এরূপ বিবাহ দ্বারা সমাজ 
ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়ে । 

উপরে যে জাতীয় চরিত্রের উন্নতি বিধান করিতে ব বলা 
হইল আপাততঃ দশ বারটী শারীরিক বা মানসিক বিকৃতি- 
শূন্ত পরিবারকে সেই উপায় অবলম্বন . করিতে দেওয়া 
হউক। ইহার ফল যে শুভ হইবে তাহাতে অগুমাত্র সন্দেহ 
নাই। কোন বৃক্ষের পুরাতন গুণ নষ্ট করিয়া উহাতে নূতন 
গুণের অবতারণা করিতে ছয় হইতে দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সময় 
লীগে। এই সময়ের মধ্যে নৃতন বৃত্তি সকল ইহার মধ্যে 
সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়াবদ্ধ হইয়া যায় এবং আর ইহা পূর্ব বৃত্তির 


অন্ুদরণ করে না । ইহা হইতে যে সকল বৃক্ষের উৎপত্তি * 


হইবে তাহারা ‘যেন ইহা হইতে উদ্ভূত নয় এইরূপ বোধ 


প্রবাসী । 


দরিদ্র ও অক্ষম ব্যক্তি-. 


[৬ ভাগ। 


হইবে টিন রেজি দশ রা পরিবারের দ মধ্যে দশ 
পুরুষে নূতন জীবনের স্থষ্ট হইয়া যাইবে। যে কাজ এক 
শত সহ বৎসরেও সমাধা হইবে না, সে কাজ পাঁচ ছয় শত 
বৎসর মধ্যে সম্পন্ন হইবে। মনুষ্য চরিত্রে কোন একটা 
পরিবর্তন সাধন করিতে ছুই পুরুষের অধিক সময়ের প্রয়ো: 
জন হয় না । উদ্ভিদ অপেক্ষা মন্ষ্য-বৃক্ষে নৃতন বৃত্তির সঞ্চার 
করা অনেক সহজ । 

বুক্ষচরিত্রের পরিবর্তন সাধনে বরব্যাঙ্ক সাহেবের ন্যায় 
কাহারও অধিক পার্দর্শিতা নাই; অতএব তাঁহার কথাগুলি 
যে সারগর্ভ তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। আমেরিকা 
আজ যে অপরাপর সকল জাতিকে ছাঁড়াইয়া৷ উঠিতেছে, 
তাহার প্রধান কারণ মার্কিনগণ ইউরোপের বিভিন্ন জাতির 
মিশ্রণে সমুডূত জাতি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী 
মহামতি ব্ৰায়ান সাহেব তাহার এলাহাবাদের বক্তৃতায় 
ব্লিয়াছিলেন তাহার শরীরে জারমান, ফ্রেঞ্চ স্কচ, আইরিশ 
প্রভৃতি জাতির রক্ত বহমান। ইউরোপের এক একটা 
জাতি এক একটা বিশেষ গুণের জন্য বিখ্যাত। মার্কিনগণ 
অনেক জাতির সমষ্টি বলিয়া অধিক উচ্চ গুণসম্প্্ন। বর“: 
ব্যাঙ্ক সাহেবের কথা মত কাধ্য হইলে আমেরিকা অচিরে . 
পৃথিবী মধ্যে সর্ধোচ্চিস্থান গ্রহণ করিবে। 

আমাদের দেশেও সকল জাতির মিশ্রণ হওয়া বাঞ্ছনীয় | 
বঙ্গ ও পঞ্জাবে মিলনের সুত্রপাতি হইয়াছে--ইহা শুভলক্ষণ 
বলিতে হইবে৷ পঞ্জাবের শারীরিক বল ও বঙ্গের মস্তিফবল 
মিশ্রিত হইয়া একটা উৎকৃষ্ট জাতির স্াষ্ট হইবে । আমাদের 
দেশের জাতিবিভাগ প্রথা বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছে । 
ইহার উপর আবার প্রত্যেক জাতিবিভাঁগের মধ্যেও বিবাহ 
সম্বন্ধে বিভাগ আছে, ধথা- ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে ত্রিকুলগোষ্ঠী । 
এইরূপ বিবাহ দ্বারা সমাজের দৈহিক এবং নৈতিক অবনতি 


সাধিত হইতেছে । L 
শ্রীঅধরচন্দ্র মিত্র । 


যুক্তি । 


কৈলাস জাতিতে কর্ন্মকার। বাল্যকালে সে জাতীয় ব্যবসায় 
তাঁহার পিতার .নিকট কিছু কিছু শিখিয়াছিল, কিন্তু এই 


১০ম সংখ্যা । 


ব্যবসায়ে সে বিশেষ খ্যাঁতিলাভ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ 
এ দেশ হইতে কামার কুমারের ব্যবসায় এক রকম উঠিয়াই 
গিয়াছে। তালা, চাবি, ছুরি, কীচি, হইতে আরম্ভ করিয়া 
কোদালি ও করাত পর্য্যন্ত সকল সামগ্রীই আমরা শেফিল্ড 
বা এরূপ অন্ত কোন স্থানের বিশ্বকন্মাদিগের নিকট হইতে 
সংগ্রহ করি, আঁর কৈলাসের মত কারিকরেরা লান্গলের ফাল 
গড়িয়া, বড় জোর দুখানি কাস্তে কি একখানি বাঁটি নির্মাণ 
করিয়া যে দুপয়সা পায়, তাহ! দিয়া অতি কষ্টে সংসারযাত্রা 
নির্বাহ করে। যখন সেরূপ কোন কাজ না জোটে, তখন 
সপরিবারে অনাহারে মরিতে বসে । এমন দুর্দশীপন্ন শিল্পী 
বঙ্গদেশের প্রতি গ্রামেই দেখিতে পাঁওয়া যায়! 
কৈলাসের বয়স হইয়াছে, কিন্তু বয়সের সঙ্গে তাহার বুদ্ধি 
' পরিপক্ক হয় নাই। বেব-দ্বিজে তাহার অসাধারণ ভক্তি, 
গ্রামের হরিসভাঁয় ও বারয়ারী পূজায় কৈলাস অনাহারে 
থাকিয়াও টাদা জোগাইত। যদি কেহ বলিত,__-“কিহে কৈলাস 
মিশ্তী, বড় যে ‘সা-খরচে’ হয়েছ!” কৈলাস বলিত,_-“ভগবান 
/ ছাঁড়া ত আর দেনেওয়ালা কেউ নাই, তিনি হাতে যে ছু’ 
' পয়সা তুলে দিয়েছেন তা তাঁর কাজেই ব্যয় করি, অনাহারে 
. ত আর তিনি মানুষকে মারেন না1_এই ভাবেই 
কৈলাসের যৌবনকাঁল অতীত হইল; পিতা রামজয় কর্মকার 
পৌত্রমুখ সন্দর্শনের আশায় অল্প বয়সেই কৈলাসের বিবাহ 
দিয়াছিল, কিন্তু “নাতির মুখ দেখিবার আশা তাহার সফল 
হয় নাই। বধূমাতা সন্তানবতী হইবার পূর্বেই রামজয়কে 
ভবের খেল! শেষ করিয়া এক অজ্ঞাত বিদেশে যাত্রা করিতে 
হইল। কৈলাসের দিদি বিধবা দুর্গামণি ঘরের মধ্যে লুটাইয়া 
পড়িয়। অশ্রপ্রবাহে ধরাতিল সিক্ত করিয়া সরোঁদনে বলিল্‌,»_- 
প্বাবাগো ! তোমার কৈলাসকে ফেলে কোথায় গেলে! 
ছেলেমানুষ সে, এত বড় সংসারটা কি করে চালাবে গো 
বাবা !”_-কৈলাসের সংসারে তখন তাহার দিদি, স্ত্রী ও সে 
নিজে। _কৈলাদ চোখের জল মুছিয়া বলিল,_-“দিদি, তুই 
কাদিননে। তোর চোখে জল দেখলে আমার কলিজা 
ফাট ফাট করে। আমি লাঙ্গল গণ্ড়ে আমাদের তিন 
জনের পেটের ভাঁত করতে পারবো ?” 
২ 
লাল গড়িয়া, বঁটি ও কাস্তে গড়িয়া কিছুদিন কাটিল। 


মুক্তি । 


৫৫৩ 


সুখে না হোক শান্তিতে কৈলাসের দিনপাত হইতেছিল। 
সংসারে তিনটি প্রাণী; দিদি দুর্গামণি সংসারের কর্তী; 
কৈলাসের স্ত্রী রক্ষাকালী তাহার অন্ুগতা এবং একান্ত 
সুশীলা। সমস্ত দিন পরিশ্রমেও তাহার মুখে কথা ছিল না। 
রূপ তাহার যে একেবারেই ছিল না তাহা বলিতে পারি না, 
কিন্ত রূপ অপেক্ষা তাহার স্বাস্থ্য অনেক অধিক ছিল, আর 
সেই স্বাস্থ্যের আতিশয্যেই সে অধিক সুন্দরী বলিয়া প্রতীয়- 
মান হইত। স্ত্রীর প্রতি কৈলাসের আকর্ষণ ঠিক নেশার 
মৃত ছিল, কিন্তু সেজন্ত কোন দিন তাঁহাদের কর্তব্য বর্ধন 
সম্পাদনে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। কৈলাস যদি স্ত্রীকে 
বলিত,-“ও গো! শুনচো, ও কামারের ঝি! এবার পুজোয় 
কি কাপড় নেবে, গুলবাঁহার না নীলেম্বরী ?”--কৈলাসপত়ী 
নথ নাড়িয়া চক্ষু বক্র করিয়া ক্রযুগলের শরাসনে জ্যা-রোপণ 
করিয়া বলিত,_-“তা ঠাকুজ্জিকে জিজ্ঞাসা কর না কেন? 
মিন্দের পছন্দ দেখে গায়ে জর আসে, বুড়ো মাগী হুলাম, 
এখনও নীলেম্বরী পরবার বয়ন আছে কি না !”-_কৈলাস 
গন্ভীর হইয়া বলিত,-_প্বয়স নেই তা! ত জানি, তবে রক্ষে- 
কালীর নীলেম্বরীই মানায় ভাল!1”--“্যাও যাও আর 
ব্যাখ্যানায় কাজ নেই, আমি নয় বৃক্ষেকালী, পছন্দ ন! হয়, 
একটা ভদ্রকালী কোথাও থেকে খোজ করে আনগে ।”-- 
কৈলাস এইরূপ 'প্রেমসম্তাষণে খুসী হইয়া কলিকা লইয়! 
তামাক সাজিতে বসিয়া যাইত। তাহার পর তাহার স্ত্রী 
যখন টেক্শালে প্রবেশ করিয়া ধান ভানিত, ঢেঁকির লাঙ্গুলে 
সঘন পদ তাড়নায় তাঁহার সর্বাঙ্গ আন্দোলিত হইত, ললাটে, 
অদ্ধাবৃত-বক্ষে ঘৰ্ম্ম বিন্দু সঞ্চিত হইত, এবং মস্তকের নিবিড় 
কৃষ্ণ কেশের রাশি মলয়ানিল-প্রবাহ-হিল্লোলিত তড়াগ- 
সলিলবৎ কীপিয়া কাঁপিয়া উঠিত, তখন আড়াল হইতে সেই 
দৃশ্য দেখিয়া কৈলাস প্রফুলমনে গৃহপ্রাঙ্গণস্থ বাতাগী লেবুর 
গাছের স্বদ্ধদেশে এক লক্ফে আরোহণ করিত, তাহার পর 
স্বরচিত রাঁগিণীতে গান ধরিত,-_ 
“রণমাঝে দিগন্বরী নাচো গো!” 

রক্ষাকালী সলজ্ঞভাবে তাড়াতাড়ি অসম্থৃত বস্ত্র টানিয়া 
বক্ষে ও মস্তকে তুলিয়া দিত, এবং একবার রোষকষাঁয়িত 
নেত্ৰে লেবুর গাছের দিকে চাহিত, কিন্ত কৈলাসকে আর 
সে অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যাইত না; কেবল বসন্তের একটা 


৫৫৪ 


ose পাস্তা তলা 


উদ্দাম বায়ু চিত বৃক্ষন্ ee FEE হরণ করিয়া 
তাঁহার অবগুঠন উড়াইয়! লয়! . যাইবার. চেষ্টা করিত, 
তাহার অঞ্চল আন্দোলিত করিত, এবং তাহার বিশ বৎসরের 
পরিপুষ্ট, আবেগপূর্ণ, উন্মাদনাময় যৌবনের মধ্যে ক্ষণিকের 
জন্য যে মদিরবিহ্বল্তা আনিয়া দিত, তাঁহার আবেশে 
তাঁহার মনে হইত, এ জীবন ঠিক একভারে টেঁকির সেবা 
করিয়া অতিবাহিত করিবার'নহে ; হঠাৎ যেন অজ্ঞাতসারে 
তাঁহার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত, এবং পা-ও সেই সঙ্গে 
বুঝি বেতালা পড়িত, তাই তাহার ঠাকুরঝি মুখ তুলিয়া 
বলিত,--“বৌ কি ঘুমুচ্ছি্‌! হাতটা দেখচি না [কেট দিয়ে 
আর তুই থাম্বিনে ৷”. 

ননদের এই তীব্র উপহাসে তাহার বি, ও স্বপ্ন 
আকাশকুস্থমের ন্যায় এক মুহুর্তে অদৃশ্য হইত। 

্ ld ৩ ১ | [ 

কিন্ত যৌবনের মোহ দীর্ঘকাল থাকে না, এবং 
সুখও ক্ষণস্থায়ী । - : 

রক্ষাকালীর অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই, 
একুশ বৎসর বয়সে তাহার পুত্র নদেরটাদ ভূমিষ্ঠ হইল। 
কৈলাসের দিদির ইচ্ছা ছেলেটির অনপ্রাশনে কিছু সমারোহ 
করা হয়। ছয়মাসে .কৈলাস ছেলের মুখে ভাত দিল। 
এই উপলক্ষে সে গ্রামের.সকল কাগারকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
ভোজ দিল, এবং ছেলের জন্য রূপার বালা, মল, কোমরে 
নিমফল ও গলায় রূপার হীঙ্জুলী গড়াইয়া দিল.। পুত্রের 
অন্নপ্রাশনে কৈলাসের একশত টাকা ব্যয় হইল. কতক টাকা 
বাড়ী বন্ধক রাখিয়া! মহাজনের নিকট কর্জ্জ করিল, কতক 
টাকা গরু বাছুর বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিল। কৈলাসের 
পিতার আমলের কয়েকটি দুগ্ধবতী গাঁভী ছিল, একটি 
গাই গরু ভিন্ন আর মকলগুলিকেই এই উপলক্ষে বিক্রয় 
করিতে হইল। 

য্ীদেবী অনেক সময় অযাচিত ভাবেও মানুষের প্রতি 
অনুগ্রহ বিতরণ করেন) নদেরটাদের জন্মের একবৎসর 
পরে কৈলাসের একটি কন্া জন্মিল। কৈলাস কন্যার নাম 
রাখল পার্ধতী। দিদির বড়, ইচ্ছা পার্কতীর জন্য ছুগাছি 
ঘুডুর দেওয়া মল দেয়; কিন্তু কৈলাম এবার আর দিদির * 
মনুত্যজন্মের সাধ’ পূর্ণ করিতে পারিল না, খণে সে আরু£ 


ংসারের 


প্রবাসী । 


না। 


নিয়তিৰ মহাজন খ যখন : তখন. CEE বলিত, EEE 
কারের পো! দেনা শোধের কি 'কোচ্চ, সুদে আসলে'অনেক 
টাকা! হয়ে গেল, তোমার. বাড়ী ঘরেরও ত জীর্ণ দশা । 


আমি ত.ভাই এত টাকা আর ফেলে রাখতে পারিনে।. যদি 


সহজে টাকা শোধ না কর ত আমাকে অন্য পথ দেখতে 
হবে।”__কৈলাস সবিনয়ে বলিত,--”"এই ভাই আর ছুণচার 
মাস সবুর কর, আদ্চে চোতে তোমার সব টাকা শোধ 
কর্ব,৮ কিন্ত শোধ যে কোথা হইতে করিবে তাহা 
কৈলাস জানিত না; দুশ্চিন্তায় তাহার .মুখ শুকাইয়া গেল, 


‘কপালে শিরা. দেখা দিল,. তাহার প্রফুল্লতা, উৎসাহ, উদয় 


সব চলিয়া গেল। আরও-ছুঃখের বিষয়, তাহার ব্যবসায়ও 
ক্রমে :অচল হইয়া উঠিল, মধ্যে মধ্যে. যে ছুই একখানি 
লাঙ্গলের ফাল, কাস্তে কি বটি গড়িবার:“ফরমাইস্, পাইত 
তাহাতে সংসার প্রতিপালন তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য 
হুইল। . - 

ক্রমে এমনই. হইল যে তাহার ছুইবেলা! আহার চলে 
বিপদ কখন একাকী আসে না) এই সময় সুযোগ, 
বুঝিয়া! ছুর্ভিক্ষও দেখা দিল। এই দুর্ভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ ত 
নিত্য লাগিয়াই আছে। যে শ্রমজীবী দৈনিক আট পয়সা 
উপার্জন করে তাহাকেও, সুজন্মার বৎসরে চাঁরিটাক! মনের 
চাউল কিনিয়া সংসারধাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। আমরা 
যে বৎসরের কথা লিখিতেছি সে বৎসর যা-লক্ষ্মীর পীঠস্থান 
বরিশাল ও বাখরগঞ্জে ধান হয় নাই, যাহা কিছু হইয়াছিল 
তাহা মহাঁজনেরা দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় প্রথমেই গোলাজাত 
করিয়া ফেলিয়াছিল। কৈলাস দেখিলু এক মন মোট! চাউল 
পাঁচ টাকার কমে পাওয়া যায় না। প্রত্যহ একবেলা খাইলেও 
মাসে তাহার এক মন চাউল ভিন্ন সংসার চলে না) কিন্ত 
কোন মাসে সে তিন চারি টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে 


পারে না। মহাজনের পীড়াপীড়িতে এস তাহার রিক্রয়াবশিষ্ট 


গাঁভীটিকেও বিক্রয় করিতে বাঁধ্য..হইল, কিন্তু তাহাতেও 


মহাজনের সুদের টাকার অর্দেকও শেষ হইল না৷ উপায়াস্তর 


নাই দেখিয়া অগত্যা সে তাঁহার স্ত্রীর নিকট পুত্রের অলঙ্কার 
, করখানি চাহিল, বাঁধাদিয়া কিছু টাক! আনিবে, ইহাই 
তাহার ইচ্ছা । ; 

' রাত্রে কৈলাস একটা নারিকেলের: নাড়, মুখে: দিয়া 


১০ম সংখ্যা । ] 


একঘটি জলে ক্ষুধা নিবৃতি করিয়া দাঁওয়ায় বসিয়া! দ1,কাটা 


মোট! তামাক টানিতে টানিতে বলিল,_-”ওগো! গুন্চো, 
নদেরটাদের গহনা কখান! দেও, যে দশটাকা পাই ধার 
করে আনি, মহাজন বেটাকে নৈলে ত আর পারা যায় না। 
নাহক দেওয়ানী মামলা বাঁধিয়ে ভিটে ছাঁড়া করবে ।”-_- 
রক্ষাকালীরও আর সে ক্ষর্তি নাই, তাহার কেশ রুক্ষ, 
পরিধেয় বস্ত্র মলিন, অন্নাভাবে দেহ শীর্ণ, চিন্তায় মন অবসন্ন। 
কেবল স্বামীর ও পুত্রের মুখ চাহিয়া নীরবে সেই সাধ্বী 
সকল যাঁতনা সহ করিত) কোন দিন রাত্রে সে একমুষ্ট 
চাউল চিবাইয় ক্ষুধার অসহা যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিত, 
কোন দিন হয়ত থরে চাল থাঁকিত না, একটু গুড় মুখে 
দিয়া বা একখানি নারিকেল খাইয়া তাহার রাত্রি কাটিত। 
কৈলাসের দিদি বলিত,--“বৌ ! কি হবে? আমরা যেনা 
খেয়ে মরি!” রক্ষাকালী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিত,__প্যদি 
ভগবান অৃষ্টে তা লিখে থাকেন তাই হবে।” কৈলাসের 
আঙ্গিনায় গোটা ছুই তিন নারিকেলের ও খেজুরের গাছ 
ছিল, শীতকালে খেজুর গাঁছ কাটিয়া গাঁছিরা তাঁহাকে কয়েক 
সের গুড় দিয়াছিল, সেই গুড় দিয়া ও গাছের নারিকেল 
কয়টি পাড়িয়া সে 'দ্ছাইয়ের লাঁড়” করিয়া রাখিয়াছিল, 
স্বামী ও পুত্র কন্তার জন্য তাঁহা সে সযত্বে সঞ্চিত রাখিয়াছিল, 
প্রাণ গেলেও দে একটি নাড়, নিজে খাইত না 

রক্ষাকালী ঘরের মধ্যে বসিয়া কোষ্টা দিয়া একটা ‘শিকে’ 
বুনিতে ছিল, একটা কেরোসিনের টিমি এক পাশে বসিয়া 
বসিয়া বিস্তর ধুম ও অল্প আলোক উদগারণ করিতেছিল। 
স্বামীর কথা শুনিয়া সে বলিল, “গহনা! ত ভারি, 
তা বন্ধক রেখে বড় জোর আট দশ টাকা পাবে, তাতে কিই 
বা হবে! আর যে তা ফিরে পাব সে আশাও করিনে। তা 
নিয়ে যাও, ভিটে টা তো আগে বজায় রাখতে হবে।” 
কৈলাস সকল গহনাই একটা নেকড়ায় বাঁধিয়া লইল, শেষে 
বলিল,__“বালা জোঁড়াটা দিলে আরও ছুই একটাকা বেশী 
পাওয়া যাইত।»_ রক্ষাকাঁলী বলিল,-_-“বালা কি করে দিই, 
তাঁত আমার প্যাট্রার মধ্যে তোলা নেই, নদেরটাদের 
হাতে আছে, ও আমি তার হাতি থেকে প্রাণ ধরে খুলে 
দিতে পারবো না।”-_রক্ষাঁকাঁলী অশ্রসজল চক্ষু বন্ত্রাঞ্চলে 
মার্জনা করিল। 


মুক্তি । 


৫৫৫ 


সেদিন গুরু পক্ষের দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী তিথি। মুক্ত 
চন্দ্রালোকে ধরাতল প্লাবিত হইতেছিল, এবং বৃক্ষলতা- 
সমাচ্ছন, প্রাস্তরপরিবেষ্টিত গ্রামখানি আলেয়াবৎ প্রতীয়মান 
হইতেছিল। নদেরটাঁদ এতক্ষণ অগ্রিকুণ্ডের পাশে তাহার 
পিসির কাছে বসিয়! ‘সাত ভাই চম্পার’ গল্প শুনিতেছিল। 
গল্প শেষ হইলে, সে একটা কঞ্চিকে অশ্বে পরিণত করিয়া ও 
তাহা ছুই উলঙ্গ জান্ুর ব্যবধানে স্থাপন করিয়া অশ্বারোহণের 
কল্পিত আনন্দে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে এই অশ্বে 
আরোহণ করিয়া লাঁফাইয়! চলিতে চলিতে পিতার সম্মুখে 
উপস্থিত হইল, পিসিমার গল্পের ছড়াটা তাহার বড় ভাল 
লাগিয়াছিল»_সে বলিল,_ 
“সাত ভাই চম্পা জাগোরে!” 
“কেন বোন পারুল ডাকোরে ৷” 
মা খুকি ঘুমিয়েচে?”-_কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে হইল 
তাহার মা যেন কীদিতেছে । সে একেবারে মায়ের পিঠের 
উপর আসিয়া পড়িল, এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিজের মাথাটি 
মায়ের গালের উপর রাখিয়া তাহার কোমল করপল্লবে 
মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “মা, তুই কাদ্চিদ্‌ কেন? 
বাবা বকেচে ?” 
এবার আর মায়ের চোখের জশ্রু বাঁধ! মানিলনা, তাহার 
ছুই গাল বহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল । 
নদেরচাদ মাকে ভুলাইবার জন্য বলিল,--“মা বড় খিদে 
লেগেছে, দুধ খাব।”-_মায়ের ছুঃখসমুদ্র আরও উথলিয়া 
উঠিল। সে বলিল,_"কেন বাছা তুই আমার পেটে 
জন্মেছিলি! আমি যে তোদের ভাই বোনকে দুবেলা পেট 
ভরে খেতে দিতেও পারচিনে। হরি হে! তোমার মনে 
কি এই ছিল? আমার পাপে আমার দুধের বাছাদের কেন 
কষ্ট দাও 1”__-কৈলাঁ সকল কথাই শুনিল, তাঁহার মনের 
মধ্যে কি হইতেছিল-__আমরা ছুবেলা খাইতে পাই, আমরা 
তাহ! অনুভব করিতে পারিবনা, এবং সে ভাব লেখনীতে 
ব্যক্ত করিবার শক্তিও নাই। কৈলাস বসিয়া বসিয়া তামাক 
টানিতে লাগিল। কিন্তু কলিকার আগুন অনেকক্ষণ পূর্বে 
নিবিয়া গিয়াছিল। চাঁরি বৎসরের শিশু নদেরটাঁদ দুধ দুধ 
করিয়া মায়ের কোলের কাছে মাটিতে শুইয়া ঘুমাইর! পড়িল; 


তাহার মাথা মায়ের কোলের উপর ছিল) রক্ষাকালীর ' 


৫৫৬ 
অজ্ঞাত সারে কয়েক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু ছেলের মাথার চুলের 
মধ্যে গড়াইয়া পড়িল। 

মেয়েটির বয়স এখনও তিন বৎসর পূর্ণ হয় নাই। যত 
দিন গাভীটি ঘরে ছিল, যেটুকু দুধ হইত তাহা জাল দিয়া 
রক্ষাকালী ছেলেমেয়েদের খাইতে দিত। এখন আর গরু 
নাই, একবার ভাত খাইয়া ছেলে মেয়ে থাকিতে পারে না, 
তাই সে ভাতের ফেন গড়াইয়া ছেলে মেয়ের জন্য রাখিয়া 
দিত; কোন দিন একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহাই 
তাহাদের ছুই তিন বাঁর খাইতে দিত, কোন দিন একটু গুড় 
গুলিয়া তাহা মিষ্ট করিয়া দিত। নদেরঠাদের বুদ্ধি হইয়াছিল 
সে বলিত,--“মা এ দুধ ভাল নয়, আমি ও খাঁব না। আমি 
আমাদের বুধি গায়ের দুধ খাব ।”-_তাঁহাঁর পরই জিজ্ঞাসা 
করিত,_-“মা বুধি কোথায়, তাকে কে নিয়ে গিয়েচে, আর 
আস্বে না?”- নিষ্ষল অশ্রু বিস্জন করা ভিন্ন রক্ষাকালীর 
ইহার উত্তর ছিল না। 

মাঘমাসের শেষে একদিন কৈলাঁসকে সপরিবারে 
উপবাসে থাকিতে হইল। দিদি কাতর ভাবে বলিল, 
«“কৈলাসরে! এতদিনে বুঝি অনাহারে অপমৃত্যু হয়। আমরা 
না হয় না খেয়ে থাকলাম, ছেলে মেয়ে ছুটো যে মারা 
পড়লো। এখন উপায় কি করি?”__-নদেরটাদ বলিল, 
“ম! কিছু খেতে দে, পেট জলে গেল ।”--মেয়েটা একখান 
কীথায় অবসন্ন ভাবে পড়িয়াছিল, তাহার মুখ দিয়া ক্রন্দন 
নিঃসারিত হইতে ছিল না; সে ফোপাইয়! কীদিতেছিল, 
আর চক্ষু দিয়া ছুটি জলের ধারা গাল বহিয়া পড়িতেছিল; 
সমস্ত দিন ক্ষুধার তাড়নায় চীৎকার করিয়া এখন তাহার 
অবসাদ আসিয়াছিল। কৈলাস কোথা হইতে একটা মাটার 
আলু সংগ্রহ করিয়া আনিল, কৈলাসের স্ত্রী তাহাই জলে 
সিদ্ধ করিয়া একটু লবণ মাখিয়া তাহার স্বামী, পুত্রকে ও 
ননদকে খাইতে দিল, কিন্ত তাহাও পেট ভরিয়া দিতে 
পারিল না। রক্ষাকালী নিজে অভুক্ত থাকিয়া মেয়েটিকে 
কোলে লইয়া সেই সিদ্ধ আলু এক একটু করিয়া তাহার 
মুখে দিতে লাগিল। কৈলাস আহীরাস্তে (1) স্ত্রীকে জিজ্ঞাস! 
করিল,_“কৈ তুমি খেলেন !”-রক্ষাকালী নিরুত্তর। * 
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসাঁয় সে নত মুখে বলিল,__“সব ত সিদ্ধ 
করিনি; যেটুকু সিদ্ধ করেছিলাম তা আর নেই, সকালে 


প্রবাসী । 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


ছেলে মেয়ের মুখে কি দেব? তাই এক টুকরা আলু রেখে 


দিয়েছি; তুমি ভেবোনা, ঘুমুলেই রাত কেটে যাবে 1” 
কৈলাস হতাশ ভাবে বলিল,_-“বাতি ত কাঁটবে, কিন্ত আবার 
যে দিন আস্বে! কাল কি করে সংসার চলবে ?”__অনেক 
চিন্তার পর কৈলাস স্থির করিল, পরদিন সে কাহারও ক্ষেতে 
মজুর খাঁটিতে যাইবে । তাহার এই কারোর জন্য সমাজে 
নিন্দা হইবার ভয় আছে বটে, কিন্তু ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীর 
প্রাণরক্ষ। করা সর্বাগ্রে আবন্তক । 
৫ 

পরদিন প্রভাতে কৈলাঁ কাজের সন্ধানে বাহির হইল । 
কিন্ত দেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, চারি পয়সা দিয়াও কেহ 
মজুর লয়না। দরিদ্র গ্রামবাসিগণ অপেক্ষাকৃত সচ্ছলঅবস্থাপন্ন 
গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কাঁজ জুটাইতে পারিতেছেনা। 
কৈলাস অনাহারে বেল! বারটা পর্য্যন্ত কাজের সন্ধানে 
ঘুরিল, কিন্তু কাঁজ জুটিলনা। তখন সে গ্রাম প্রান্তবর্তা 
নিবিড়পত্র বৃহৎ তেঁতুলগাছের ছায়ায় বসিয়া তাহার ললাটের 
ঘৰ্ম্ম মুছিতে লাগিল। তাহার মর্ন্মভেদ্ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের') 
সঙ্গে একটি অব্যক্ত ধ্বনি মধ্যাহ্ন বায়ুতে মিশিয়া গেল। 
সে কাতর কণ্ঠে একবার ডাঁকিয়াছিল,-_“হে ভগবান!” 

মান্ষের শোঁকছুঃখে ভগবানের হৃদয় বিগলিত হয় 
শুনিয়াছি। যদি না হইত তাহা হইলে পৃথিবীতে মানুষের 
ছুঃখযন্ত্রণা আরও সহঅগ্তণ বৃদ্ধি হইত। জাতিবিশেষে 
সমাজবিশেষে একথা ঞ্ষব সতা, তবে ব্যক্তিবিশেষে ইহা! 
সর্বদা না ও খাটিতে পারে, তাই কত সময় কত জনকে 
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে শুনিয়াছি, “ভগবান তোমার 
বিচার নাই !”--ক্ষুদ্র পৃথিবীর কীট আমর! ভগবানের বিচার 
শক্তির সমালোচনা করি এবং কত সময় তাঁহাকে বধির 
বলিয়া তিরস্কার করি। 

এক পোয়া মাটির আলু সিদ্ধ দিয়া একটি পরিবারের 
ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। গৃহে পরিবারবর্গের ক্ষুধার তাঁড়না 
অসম্থ হইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া কৈলাস 
মানসিক যন্ত্রণায় ছট ফট করিতে লাগিল। এ অবস্থায় 
যদ্ধি সে ছেলে মেয়েদের কাছেও থাকে তাহা হইলে 
তাহার কতকটা শান্তি হইতে পারে ভাবিয়া কৈলাস ছুটিতে 
ছুটিতে বাড়ী গেল। নদেরটাদ তাহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা 


১০ম সংখ্যা । ] 


০৯০ সি 


করিল,--“বাঁবা কি এনেছে! দেও, আমার বড় খিদে পেয়েছে। 
সকালবেলা সেই আলু সিদ্ধ পেয়েছি, আর কিছু পাইনি, 
এই দেখ পেট”_-নদেরটাদ তাহার পেট দেখাইল। পার্বতী 
বলিল, প্বাবা,_খিদে। কি খাব?*--কৈলাসের দিদি 


বলিল, “কৈলাস রে! দুদিন না খেয়ে আছি, সার ত সহা' 


হয় না, ছেলে মেয়ে ছুটে! যে মলে! ! কি করি ?”--কেবল 
সর্বংসহ! মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা অভাগিনী রক্ষাকালী কোন 


কথা বলিল না, একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া মস্তক নত' 


করিল, এবং অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। সে বুঝিগ্নাছিল, কৈলাস 
রিক্ত হস্তে ফিরিয়াছে। 

কৈলাস আর স্থির থাকিতে পারিল না, একেবারে 
কীদিয়া উঠিল, বলিল,__“দিদি, ন! খাঁইয়াই মরিতে হইবে । 


7 মরিবার আগে ছেলে মেয়ে দুটোকে কি রেখে যেতে 


পারবো! আর সহ হয় না। দেখি যদি ভিক্ষা করিয়াঁও 
একমুঠা চাউল মিলাইতে পারি।”-_কৈলাস উন্মত্তের স্তায় 
ছুটিয়া বাহির হইল, নদেরটাদ তাঁহার পশ্চাতে স্বলিত পদে 
দৌড়িয় গেল, বলিতে লাগিল,_প্বাঁবা গো, আমাকে নিয়ে 
যাও, বড় খিদে পেয়েছে । বাবা, আমি ফেন খাব, ফেন 
খেতে আর কাদবো না।”- বালকের কণ্ঠস্বর দূরে কৈলাসের 
কর্ণে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল। কৈলাস আবার 
দীর্ঘ নিশ্বাম ফেলিয়া কাতর কণ্ঠে ডাঁকিল, “ভগবান 1”__ 
ভগবানের আসন টলিল কি?-রক্ষাকাঁলী মধ্য পথ হইতে 
পুত্রকে কোলে করিয়া ঘরে লইয়া আসিল। ইতিমধ্যে 
কৈলাসের একজন প্রতিবেশী রাখাল মাঠ হইতে এক আঁটি 
ছোলার গাছ লইয়া আসিল ; বলিল, “বৌ এই ছোলা গাছ- 
গুলো নেও, তোমার নদেরটাদদের জলখাবার হবে।” গাছ 
গুলিতে অনেক পুষ্ট, পক্ধপ্রায় ছোলা ছিল। গাছসমেত সেই 
ছোলাগুলি অগ্রিতে অর্দপ্ধ করিয়া সেই ফল ছাড়াইয়া 
রক্ষাকালী পুত্র কন্যাকে তাহাই খাইতে দ্বিল, রাখাঁল-বালকের 
প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় সিক্ত হুইয়া উঠিল, কিন্তু সে 
ভাষায় সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলনা, সজল নেত্রে 
স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল সে সেই বালকের দিকে চাহিয়া 


বাম্পগদ্গদ কে বলিল, “ভাই তুই একশ বছরের হয়ে বেঁচে , 


থাক ।” 
কৈলাস গ্রামের জমীদার-বাঁড়ীতে গিয়া করজৌঁড়ে 


মুক্তি। 


৫৫৭ 
জমীদার কৃষ্ণসুন্দর বাবুর বৈঠকথানায় দঁড়াইল। কৃৃষ্ণসুন্দর 
তখন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর গুড়গুড়িতে সুগন্ধি তামাক 
টানিতে টানিতে বয়স্তগণের সঙ্গে পাশা খেলিতেছিলেন ;-- 
অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হইবার পর হইতে তিনি আর মধ্যান্কে 
নিদ্রা যান না, তাঁহার গৃহচিকিৎসক এবং যমরাজমন্ত্রী চিত্র- 
গুপ্তের বংশাবতংশ শ্রীযুক্ত সীতিক কৰিকঠভূষণ কাব্যচঞ্চ 
মহাশয় ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, দিবা নিদ্রায় অজীর্ণ রোগ বৃদ্ধি 
হইবে, অতএব আহারের পর বিশ্রামের সময়টি কোন প্রকার. 
লঘু কাৰ্য্যে ক্ষেপণ করাই কর্তৃব্য। 

গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে নামাইয়া জমীদার মহাশয় 
বলিলেন, “কি রে কৈলেস, অসময়ে কি মনে করে?” 

কৈলাম সরোদনে বলিল, “আজ্ঞে কর্তা, আপনি রক্ষা 
করুন, ছেলেমেয়ে ছুটো না খেয়ে মরে!” 

জমীদার বলিলেন, “তা আমি রক্ষে করবার কে? আজ 
দুবছর বাড়ীর খাজনা দিস্নি। পেয়াদা পাঠাইনি এই 
অনেক, আবার ভিক্ষে চাইতে এসেছিদ্‌! লজ্জা করে না?” 

নীলাম্বর ভট্টাচার্য্য . জমীদীর মহাশয়ের প্রতিবেশী 
ভগিনীপতি কিছু টাকা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। 
বিধবা ভগিনীর টাঁকাগুলি আত্মসাঁৎ করিয়া! তিনি জমীদার 
বাবুর মোসাহেবীতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি জমীদার 
মহাশয়ের কথা শেষ হইলে বলিলেন, “সত্যই ত! জোয়ান 
মরদ মানুষ, খেটে খেগে যা !--ভিক্ষে করতে লজ্জা করে 
না? বাবু আর কত দিক থেকে কত দান করবেন। এই 
সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মহারাণীর ‘কন্বর খানা” তৈয়ারীর 
জন্য পাঁচশো টাকা টাদা নিয়ে গেল ।--টাকা ত আর গাছের 
ফল নয় !” 

জমীদার মহাশয় বলিলেন, “না হে নীলু, পাচশো নয়। 
পাঁচশো হলে ত বাঁচতাম, হাজার টাকা দিতে হয়েছে; 


. ম্যাজিষ্টর সাহেব আমাকে কুঠিতে ডেকে বল্লে, “বাবু এ 


টাকা দিলে লাট সাহেব খুসী হয়ে তোমাকে রায় বাহাদুর 
করবে ॥ তা পদ্বীটের মান আছে বটে, যদি সরকার 
বাহাদুরের মজ্জি হয় তবে রায় বাহাছুর হতে কতক্ষণ !” 
তিন চারিজন বয়স্ত বলিল, “তা বটে, তা বটে ; আঁপনি 
রায় বাহাদুর যে এত দিন হন নি এই আশ্চর্য্য !” 
জমীদার মহাশয়ের দৃষ্টি কৈলাসের উপর নিপতিত হইল, 


৫৫৮ 
কৈলাস তখনও করজোড়ে দণ্ডায়মান ছিল। তিনি বলিলেন, 
“যাঁও খেটে খাওগে বাপু! নীলুভায়া ঠিক কথা বলেছে!” 

কৈলাস কাতরভাঁবে বলিল, “সমন্ত দিন কাজের জন্য 
ঘুরিচি, কোথাও কাজ পাই নি কর্তা 1” 

“তাই বুঝি আমার দোরে মরতে এসেছিস্‌? যা, কিছু 
পাবিনে 1 

“ছেলেটা আর মেয়েটা মরে কর্তা! আপনারও ত দুটো 
ছেলেমেয়ে আছে 1” 

জমীদার মহাশয় চক্ষু পাকাইয়। বলিলেন, “বটে! এত 
বড় কথা ! আমার ঘরে দাড়িরে শাপ শাপান্ত !__তেওয়ারি! 
এই হারামজাদাকে দুটো থাপড় দিয়ে দেউড়ীর বার করে 
দেও ত!” 

তেওয়ারি টিকি ছুলাইতে ছুলাইতে আনিয়া, কৈলাসের 
গালে বিরাশি সিক্কার চপেটাঘাত করিয়া তাহার হাত ধরিয়া 
হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার পর দেউড়ীর 
বাহিরে আনিয়া তাহাঁকে পদাঘাত করিল ! 

৬ 

_ উন্মত্তের ম্তায় হইয়। কৈলাস সমস্ত দিন পথে পথে 
ঘুরিল, সন্ধ্যার পূর্বে একবার সে বাড়ীর কাছে গেল, কাণ 
পাতিয়! শুনিতে লাগিল, তাহার পুত্র নদেরটাদ মাটিতে 
পড়িয়া ধুলায় লুটাইতে লুটাইতে তখনও বলিতেছে “বাবা 
গো,-এস গো। বড় খিদে লেগেছে বাবা! আর থাক্‌তে 
পারচিনে !”_-কলাস আর সেখানে দীড়াইতে পারিল না, 
তাহার চক্ষু অস্বাভাবিক দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল, ঘন ঘন 
নিশ্বাস বহিতে লাগিল, মাথার মধ্যে বৌ বে করিয়া ঘুরিতে 
লাগিল। কৈলাস টলিতে টলিতে মাতালের মত মধ্যাহ্নের 
সেই তেঁতুল তলায় আসিল। একবার কি ভাবিল, বিড় 
বিড় করিয়া কি বলিল, তাহার পর গাছে উঠিল; একটি 
অনতিস্থল শাখায় পরিধেয় বস্ত্রের ফাস প্রস্তুত করিয়া সে 
তাহা গলায় দিল, এবং ডাল হইতে পা সরাইয়া লইল। 

কয়েক মুহুর্তের মধ্যে কৈলাসের সকল ইন্ত্রিয়ের শক্তি 
লুপ্ত হইল, কেবল তাহার কর্ণরদ্ধে, একটি ক্ষুদ্র বালকের 
ুধার্ত আর্তনাদ শ্শানের মধ্যান্ বারুর স্তায় প্রবেশ করিতে 
লাগিল, অবশেষে তাহাও থামিয়া গেল। মহাজনের খণপাঁশ 
হইতে, দুশ্চিন্তার আক্রমণ হইতে, নকল ক্ষোভ, দুঃখ, অপ- 


প্রবাসী ৷ 


আপ শিস "ত শা 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


পিপাসা তত শে শি লোপ দত শা? 


মানের হাত হইতে সেই নববসন্তের সন্ধ্যায় সে চিরমুক্তি 
লাঁভ করিল। | 

নদেরটাদ তখনও ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে 
বলিতেছিল,_-“বাবা গো ! বাবা গো! বড় খিদে লেগেছে 
রাবা!” 

বাঙ্গালী সমাজের মেরুদ্ওস্বরূপ হতভাগ্য বঙ্গীয় শ্রম- 
জীবীর ইহাই অনৃষ্টলিপি !* 

শ্রীদীনেন্্কুমার রায় । 


বলদেব পালিত । 

৬বিশ্বনাথ পালিত দাঁনাপুর হইতে ইংরাজের কর্ম্নচারীরূপে 
আফগানিস্থানে গিয়াছিলেন। সে ১৮৪১ গ্রীষ্টান্দের কথা । 
তখন তাহার পুত্র ৬ব্লদেব পালিত নিতাস্ত বালক। 
বিশ্বনাথ কাবুল যুদ্ধে গ্রাণত্যাগ করেন। তদানীন্তন 
রাজনরকার হইতে তাঁহার নাবালক পুত্রের শিক্ষা ও 
ভরণপোঁধণের নিমিত্ত বৃত্তির ব্যবস্থা হুইয়াছিল। বলদেব 
পালিত মহাঁশয় দাঁনাপুরে ইংরাজী শিক্ষা করিলে তিনি 
পেন্সন-পে-আফিসে ( Pension Pay 078০৩) কেরাণী 
নিযুক্ত হন। তখন দানাপুরে পেন্সনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের 
পেন্সন বণ্টনের একটা কেন্দ্র ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের পর, 
অনেক পেন্সনপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল এই 
বিশ্বাসের বশবন্তী হইয়া কোম্পানি অনেকের পেন্সন বদ্ধ 
করিয়া দিয়াছিলেন। বলদেব পালিত এই সকল লোকের 
মধ্যে যাহারা নির্দোষী তাহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া 
ক্তৃপক্ষীয়ের সহিত লেখালেখি করেন। তাঁহার ফলে 
অনেকেই পুনরায় বৃত্তি পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। 
এই অপ্রত্যাশিত ফললাভে অনেকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া 
তাহাকে বাজেয়াপ্ত পেন্সনের অংশ দিতে চাহিলে তিনি উহা 
গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু পরে উপকৃত ব্যক্তি- 
গণের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি প্রতিদান গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। 





* এই গল্পটি “বঙ্গভামা*য় প্রকাশার্থ লিখিত হইয়াছিল। এ অল্লায়ু 


* কিন্তু নান! উৎকৃষ্ট রচনায় অলঙ্কৃত মাসিক পত্রিক! উঠিয়! যাওয়ায় উহার 


সম্পাদক কুমার এীমুরেন্দ্রচন্দ্র দেববন্মা মহাশয় আমাদিগকে এই রচনাটি 
পাঠাইয়। দিয়! কুতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন ।-_এাবাসী-সম্পাদক। 


ভাজে তায়ালা 


et ta Ae Ate ATS tn 2০০৬২ 


+ 





- 


স্বর্গীয় বলদেব পালিত। 
বলদেব পালিত প্রথমে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা 
যথেষ্ট নহে। কিন্ত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি জ্ঞান 
চর্চায় মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমে তিনি ইংরাজী 
সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠ করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি 
এই সময়ে তিনি রাত্রি বারোটা একটা পর্য্যন্ত অধ্যয়নে নিযুক্ত 
থাকিতেন। তাহার পর সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা! অত্যন্ত প্রবল 
হইল । স্বীয় চেষ্টায় তিনি শী্ই সংস্কৃত শিক্ষা করিলেন। 
ক্ৰমে অধ্যয়ন ও অনুশীলনের গুণে সংস্কৃতে তাহার প্রগাঢ় 
ব্যুৎপত্তি জন্মিল । পাঠক পরে তাহার পরিচয় পাইবেন। 
ভাল সংস্কৃত গ্রন্থ যাহ! পাইলেন তাহা তিনি একেবারে 
আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই সময়ে মাইকেলের 
অমিত্রাক্ষর-ছন্দের কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে । পালিত 
মহাশয়ের মনে হইল সংস্কৃত ছন্দে বাংল! কাব্য রচনা করা 
যায় কি ন! ? ইতি পূর্বেই তাঁহার কবিতা রচনার অভ্যাস 
জন্মিয়াছিল। সুতরাং এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে বিলম্ব হইল 
না। কলিকাতায় যাতায়াত সুত্রে ৬দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের 
তাহার খুব আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। মিত্র মহাশয় 
যানুরাগ দেখিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে 
আসিয়া তাঁহার সহিত কালাতিপাত 
{ পালিত মহাশয়ের বন্ধুবর্গের মধ্যে 
2 সুদার্শনিক ৬রাজরুষণ মুখোপাধ্যায়ের 








FF fol লালা 


_বলদেৰ পালিত। 


৭৮০৯০ Tee Net nea a Ne “ও 


রব ত কলন ক্লেশ 


ছত্তনহাহত্যতচ..ক্দুল্ 


৫৫৯ 
সক এস op be pu SN pit Wye PaaS "SY পরল 


(গা উল্লেখ যোগ্য । ইনি ত্রিশ বৎসর পূর্বে 


পাটনা কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। পালিত 
মহাশয় গন্তীর প্রন্কৃতি ও খজুস্বভাবের লোক ছিলেন। উক্ত 


অধ্যাপক মহাশয়ও খুব চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং 


উভয়ের মিলনে মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছিল; এবং পরস্পরের : 


সাহচধ্যে যে উভয়েই উপরুত হইয়াছিলেন তাহ! তৎকালীন 
বঙ্গদর্শন পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। রাজরুঞ্চবাবুর 
“মেঘদুতের” অনুবাদ পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ুক্তকণ্ঠে 
প্রশংসা করিয়াছিলেন । সংস্কৃত হইতে বাংল! ভাষাকে পুষ্ট 
করিবার ভাব তিনি পালিত মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। পালিত মহাশয় ইংরাজী সংস্কৃত ও বাংলা: 
ব্যতীত কিছু উ্দুও শিক্ষা করিয়াছিলেন । যাহা হউক 
বাংলা সাহিত্যের নিমিত্ত তিনি যেটুকু করিয়া গিয়াছেন, 
বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহার আলোচনা করিব। | 


এঁরপ আলোচনা অরণ্যে রোদনের ন্যায় ব্যর্থ হওয়ার 
আশঙ্কা আছে। সুতরাং কোন কবির পরিচয় দিতে হষ্টরলে 
তাহার কাব্যই প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত । 


স্বর্গীয় পালিত মহাশয়ের ছুই টস: 


হস্তগত হইয়াছে। শুনিয়াছি তিনি আরও গ্রন্থ রচনা: 


ক্স সসতসেব 


28০ 

কোন লেখকের পরিচয় দিতে হইলে আমরা অনেক 2 
সময় আমাদের নিজের কথায় তাহার কতকগুলি প্রশংসা বা 
নিন্দা করিয়া ক্ষান্ত হই । ইহার ফল এই হয় যে অনেকেই 
সেরূপ আলোচনায় তৃপ্তিলাভ করেন না। বিশেষতঃ যখন 
বক্ষ্যমাণ কবির কাব্য সকলের নিকট পরিচিত নয়, সেক্ষেত্রে. 


করিয়াছিলেন।* যাহা হউক, এই গ্রন্থ দুইখানির নাম_ 


(১) ভৰ্তৃহরি কাব্য ও (২) কর্ণাজ্জুন কাব্য । ভর্তৃহরি 
কাব্য চল্লিশ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। ১২৭৯ সালে 
উহা মুদ্রিত হয়। কৰ্ণাজ্জুন কাব্যে মুদ্রাঙ্কনের সন দেখিতে 
পাইলাম না। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম উহ! প্রায় একই 

সময়ে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। 
পালিত মহাশয়ের রচনার বিশেষত্ব এই যে তিনি বাংল! 
কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি 
১ পপ্রবাসীগ্তে অযুক্ত/[ৰিলয়চন মজুমদার মহাশয়ের কৃত 
“মেঘদূতে”র টী শ্লোকের বাংলা অনুবাদ কামিজ: 

* তন্মধ্যে কম সারি টং 








ঠ 


্ 


স্দেই টা EOE উপবনে রানীসরিধানে উপস্থিত 


ইটন সংখ্যা | | 


১০ পা সিজন 


হইয়া বলিতেছেন 
“বারেক উর্ধে করিয়া সৃষ্টি 
দেখ প্রিয়ে, নব্য শশী সরাগে 
সমস্ত লোকের বিনোদি চক্ষুঃ 
প্রাচী-বধু-আস্ত সহাস্তে চুম্বে 1” 


“তথাপি তাহে হইয়! অতৃপ্ত 
নিশীথিনী-কান্ত নিতান্ত ধৃষ্ট, 
সরোবরে শুভ্র কর প্রসারি, 

জাগাইছে সুপ্ত কৃমুদ্ধতীরে ।” 


এই. ছুইটা শ্লোক উপজাতিচ্ছনে রচিত। দ্বিতীয় সর্গের 
ভাট-বন্দন! হইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল; হা 
মদিরাচ্ছন্দে রচিত-_ 


“ফুল্প বিশাল সমুজ্ছল লোচন, পাঁটল পঙ্ককহচ্ছবি নিন্দে; 
বজ-মমান বিপক্ষদলে, ফুলবাঁণ হয়ে রমণী-মন বিন্ধে ৷ 
চন্দন-অর্দন্থধাকর স্থন্দর উন্নত চারু ললাটে. 

হেরি মহোজ্জবল দীপ্তি অরি-রাজগণের ভয়ে বুক ফাটে ৷” 


বন্দি-বন্দনা হইতে একটী শ্লোক উদ্ধত হইল। ইহা 


মোত্রাবৃত্ত ত্রিপদীচ্ছন্দে রচিত; গীতগোবিন্দে এই ছন্দের 
“ বহুল ব্যবহার হইয়াছে 


“প্রতাপ-রধি তব শশিশেখর-গিরি তাঁপিল যদি প্রকাঁশি, 
জিনি তিন-পথগাঞ কীর্তি-নিয়গা যদ্যপি ডুবাল কাশী, 
ব্যাকুল অন্তর বনিতা সহ হয় আগত তব. আগারে ; 
তুমি-হদি-ভধনে নিলে ত্রিনয়নে অন্নদায় ভাঁঙারে ৷” 
গ্রন্থকার এই গ্রন্থে যথেষ্ট কবিত্বশক্তি, অন্ুশীলনশক্তি 


ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু স্থানে স্থানে 


..দোষ নাই এমন নহে। প্রাচীন কাব্যসমূহের অশ্লীলতা 


- দোষ কিয়ৎপরিমাণে এই গ্রন্থে সংক্রামিত হইয়াছে, তথাপি 


গ্রন্থকার আমাদের আস্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাঁত্র। 
পকর্ণার্জুন কাব্য” কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বিএ পরীক্ষার্থিনীদিগের পাঠ্যরূপে নির্ধাচিত 
হইয়াছিল। ইহাতে সংস্কৃত ছন্দ অন্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। 
কিন্তু পয়ারে লিখিত কোঁন কোন অংশেও বেশ কবিত্ব- 
শক্তির পরিচয় পাঁওয়া-যাঁয়। দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে কবি 
লিখিতেছেন__ | 


“যামিনী যামার্ধ গত কৌরব-শিবিরে ; . 
প্রকৃতি ঢাকিল! মুখ তমিআ1-তিমিরে ; 





* ভিন-পথগা- গঙ্গ1। 


বলদেব পালিত! । 
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নক্ষত্র- নিক খা ধা সাত: গগন, | 
বুরুক্ষেত্রে জ্বলিতেছে অগ্নি অগণন। 
যদিও সমর-শ্রান্ত বহু লক্ষ বীর 
. নিদ্রীর কোমল অঙ্কে এখন সুস্থির, 
জলধি-নির্ঘোষ সম কল কল রব 
এখনে! শান্তির রাজ্য করিছে বিপ্লব । 
- মাঝে মাঝে শুনি অশ্ব-প্রোথের নিশ্বন, 
- তার সঙ্গে মাতঙ্গের বিটগী চর্বণ। 
স্থানে স্থানে শন্ত্রপীণি প্রহরি নিচয় 
আঁগন্ত' জনেরে ডাকি লয় পরিচয় । 
কখনো ব! নিশাচর অশুভ কৌশিক 
অন্তরীক্ষে ঘোর রথে ডাঁকে আকস্মিক । 
, ধল, দেখি বীণাপাণি, এ হেন সময়ে 
মহারাজ কৌরবের বিশ্রাম আয়ে, 
পরিয়া সমর-সজ্জ। ধুলায় ধূসর, 
উপস্থিত হয় যত মহা ধনুদ্ধর ? 
সমবেত খীরবর্গ মন্ত্রণা কারণ ; 
অনলে অনৰ্থ হেতু গ্রহ-সন্মিলন। 
জ্বলিতেছে রত্বাধারে দীপ শত শত ; 
নিশারে নাশিয়! যেন প্রভাত আগত ; 
যায় কি তাহার হায়! মনের আধার? 
দ্বীপ্তিহীন বিমলিন বদন সবার। 
স্বর্ণ -রজতময় আঁসনে আনীন, 
অধোমুখে সভ্যগণ চিন্তায় বিলীন।” 


উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন কবিবর 

নবীনচন্দ্রের “পলাশীর যুদ্ধের” অংশবিশেষ পাঠ করিতেছি। 
এস্থলে বক্তব্য এই যে, “পলাশীর যুদ্ধ” কর্ণার্জুন কাব্যের 
পরে প্রকাশিত হয়। এই কাব্য ছয়সর্গে সমাপ্ত ।' ইহার 
তৃতীয় ও চতুর্থ সৰ্গ পাঠ করিতে করিতে মন বিস্ময়ে স্তম্ভিত 
হইয়া যায়। মাঁনব-মনে যুগপৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাব (হৰ্ষ, 
বিষাদ, বিস্ময় ইত্যাদি) উদ্রেক করিবার শক্তি যদি কাব্যের 
লক্ষণ হয়, তবে এই গ্রন্থে সুলক্ষণাক্রান্ত কাব্য বলা যাইতে 
পারে। দুঃখের বিষয় এমন স্বরচিত কাব্যেও ছু'একটা 
অপত্রংশ শব্দের উচ্চারণান্ুযায়ী বর্ণ-বিস্তাস প্রদত্ত হইয়াছে। 
এই কাব্যের চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভিক অংশটুকু উদ্ধত ত করিয়! 
আমরা বিদায় লইব-- 

“নিঃশব্দে নিশীথ আদি’ গাঁট-নীলবেশে 

স্ুযুপ্তির ইন্দ্রজীলে মোচে চরাচর ; 

গভীর প্রশান্ত মূর্তি অবনীমণ্ডল। 

নীরবে নক্ষত্র-কুল জাগে নভোদেশে 

পাগুধ-শিঘিরে যথা প্রহরি-নিকর, 
অথবা সমর-ক্ষেত্রে উন্ধামুখী দল। 


Er 


৫৬২ ' প্রবাসী । | ৬ষ্ট Wi 
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“নিদ্বাবেশে কোন যোদ্ধ। দেখিছে স্বপন কবিতাকে সমালোচক, মহাশয় ৰ পট কবিতা রতি, তন্মধ্যে 
ঘছুদিন পরে সেই প্রত্যাগত বাসে। 'কোকিল' অন্যতম । এই কবিতার গৃঢ় তাঁৎপর্্য আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে 
সাধের রমণী তাঁর তাহারে পাইয়া, পারি নাই। “অনাহত' 'অনাবগ্যক, “গানশোনা” নামক কবিতা ত্রয়ের 
অক্রজলে করিতেছে পদ-প্রক্ষালন ; অর্থও ঈষৎ জটিল বোধ হইয়াছে । সমালোচক মহাশয় বা অন্ত কোন 
এলাইয়! বেণী পুনঃ মনের উল্লাসে সুধী ওঁ কবিতাগুলির অর্থ প্রকাশ করিলে আমার ও অনেকের উপকার 
মুচিতেছে (?) সেই জল কেশপাশ দিয়! ।” করিবেন । 
সমালোচক মহাঁণ়্ যে তিনটি রিচা বিচার ফুটিতে পারে 

“পিতারে চিনিতে নারি’ অবাক হইয়া নাই, কাঁজেই অষ্পঈত'দোষে দুষিত’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
ধূলা-মাঁথ। কোমলাঙ্গে শিশু স্থতগণ, ‘বাঁশি’ আমার নিকট অস্পঈ, কিন্তু অপর দুইটি কবিতার অর্থ খাঁহ 
মায়ের অঞ্চল ধরি, পিতৃমুখ পানে, . "_ আগি বুঝিয়াছি, তাহা এই স্থলে প্ৰকাশ করিতেছি,_কবি ও সুধীবৃন্দ 
সবিস্ময়ে এক দৃষ্টে রয়েছে চাহিয়া; . তাহার যথার্থ বিচার করিবেন। 
তখন তাদিগে সতী করিয়া! চুম্বন কত 
‘বাথ!’ বলি' ডাকিবারে কহে কাণে কাঁণে ৮? দান । 

| ভেবেছিলাম চেয়ে নেব তোমার পবিত্র কোমল স্িঞ্ধ সুন্দর প্রসাদ 
“অ।হলাদে সৈনিক-বর কোঁলেতে যেমন একটুকু, কিন্তু হে প্রভু, আমি চাইনি সাহস করে’ । 
লইবে সৰ্ববশ্ব-ধন সন্তান সকলে, ভেবেছিলাম তোমার প্রসাঁদ যখন বিশ্বে বিতরিত হ'বে. তখন জলি 
শিবার চীৎকারে তাঁর স্বপ্ন পায় লয়। একটি কণ! কুড়াইয়া লইব। তাই আমি কাঙালের মৃত প্রতীক্ষা 
কোথা যা সে প্রিয়া ! কোঁথ! প্রিয় পুত্ৰগণ ! করিতেছিলাম, তবু চাইনি সাহন করে। 
ভাঁসিল বদন তাঁর নয়নের জলে, হে প্রভু, আমি যাঁহ!- পাইলাম তাহা স্থখ নহে, দুঃখদাহ। আশা 
দীর্ঘস্বাসে তরঙ্গিত হইল হৃদয় ।” করেছিলাম পাইৰ এক, পাইলাম আর । . 


গ্রন্থকার শেষ-জীবনে স্বীয় বাকিপুরস্থ . ভবনে বাস এখন আমি ভাবি বদে একি তোমার দান! ওগো প্রভু, আমি যে 
ইসির অক্ষম অশক্ত, এই গুরুভার দুঃখ বহন কর! কি আমার সাধ্য! তোমার 
করিতেছিলেন। যৌবনের উপার্জিত অর্থ তাঁহাকে ভোগ- দান আমার বুকে পুষে রাখবার জিনিষ। কিন্ত 


বিলাসের পথে পরিচালিত করে নাই। লক্ষপতি হুইয়াও 'রাখতে গেলে বুকের মাঝে: ২ 
oz Ee ও র্‌ ব্যথ যে পায় প্রাণ! 

তিনি কিরূপ দীনবেশে থাঁকিতেন, তাহা চিত্র হইতেই তবু আমি বইব বুকে 

বেশ বুঝিতে পারা যাঁয়। তিনি নিজে জ্ঞান-পিপাসু এই বেদনার মান 

ছিলেন, সেই নিমিত্ত দানাপুর, বীকিপুর, আরা, ছাঁপরা নিয়ে তোমারি এই দান’ । 


্ আমি চরম দুঃখ বরণ করিয়! হৃদয়ে লইলাম। আমি তোমার নামে 
ও গয়ায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণের যথেষ্ট মরণকে জয় করিয়| সর্ধগয়ী অভয় হইব। তোমার দুঃখদান আদার 


উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি দাঁনবিষয়েও মুক্তহস্ত Li দিন রিতা 
ll টি তোমাকে পাহবার জন্য রি মার কুল চঞ্চলত! | তু 
ছিলেন। স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার আমায় যাহা দিয়াছ, তাহ! পাইয়াই আমি চরিতার্থ। তোমার দত্ত 


বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বেহাঁরের অনেক কাজ ইহারা ছুঃখধাথ। আমাকে তোমার উপযুক্ত করিয়া আপনা আপনি গড়িয়া! 
মিলিতভাঁবে করিতেন। ১৯০০ খুষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী বুনি - 
পালিত মহাশয় বিস্ফোটক রোগে প্রাণত্যাগ করেন। . হার। 
এই ভবসংসাঁর জুয়ার আঙডাঁয় আমর! সকলে ক্রীড়ীরত। আমরা 
৫ Es 
মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। এ বৎসর আপনার জা জা জিলি বলা লি ছি! 
বেহারের পক্ষে বড় ুর্বৎসর গিয়াছে। মাননীয় গুরুপ্রসাদ তুমি আমাদিগকে (আমাকে ও আমার ক্রীড়াসঙ্গীকে, যাহার 
ন্‌ গর বৎসরেই ১৪ই অক্টোবর স্বর্গারোহণ করেন। সহিত আমার ভাগ্যস্থত্র গ্রথিত) ‘হারের দলে বসিয়ে দিলে? । এই 
kd জীবনে যদি ক্রমাগত হারিয়াই চলিতে হয়, তথাপি তোমার প্রবর্তিত 
ইহার বিষয় পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। খেলা আমর! ছাড়িব না! আমরা হারের দুঃখ বহন করিয়! মৃত্যুপথে 
ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় । অগ্রসর হইব। 
হে রাজাধিরাজ, ‘পিতা নোহসি’। আমরা রাজার ছেলের গত খড় 
বড় ডাক ভাকিয়! খেলিব, “বিন! পণে খেলব না গো'। তুমি সৰ্ব্বস্ব 
খেয়া, । * না পাইলে নিষ্কৃতি দেও না। "আমাদের সকল কর্রফল তোমাকে 
. সমর্পণ করিয়া আমরা রিক্তমুক্ত হইব। 
অগ্রহায়ণ মাসের প্রধাঁসীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর নবপ্রকাশিত কাঁধ্য- কিন্ত একবার সকল বিত্ত ঘুচাইয়। রিক্তমুক্ত হইলেই চিরমুক্তি ঘটে 
গ্রন্থ খেয়ার মমালোচনা কর! হইয়াছে। সমালোচন! প্রসঙ্গে যেগুলি নাঁ। পুনর্জন্ম পুনরায় খেলায় প্রবর্তিত করে। ভবের খেলায় যে 







ংখ্যা | 


j যেবুখম্পৎ বোর সেযে. রি পা তাহ কে 
জানে? এই সংশরক্ষেত্রে পরাজয়ই আমাদের ভাল। 
"হেরে তোমার করব সাধন, 
ক্ষতির ক্ষুরে কাটঘ বাধন, 
শেষ দানেতে তোমার কাছে ৰ 
বিকিয়ে দেব আপনারে’ । 

'তারপরে কি করবে তুমি’ আমাদের উপায়, সে তত্ব ভাবিয়! নির্ণয় 
করিতে কে পারে প্রভু । “শুধু তুমি জানাও যারে সেই জানে’ । 
শ্্রীচারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


জ্যোতিনির্বাণ । 
দশম পরিচ্ছেদ | 
সোণামণি। 

_ বর্ষার জল-প্রবাহ-বিধৌত প্রস্ক, টিত কমলিনীর পুর্ণসৌন্দরধ্য 
কি কখনও আপনার চক্ষে পড়িয়াছে? শারদীয় শিশির-ধার!- 
প্লাবিত বনমল্লিকার শুভ্র ঢলঢলায়মাঁন, সৌন্দর্ধ্যসম্তার কি 
কখনও আঁপনার চক্ষে পড়িয়াছে? জ্যোৎস্নাপ্রবাহ-প্লাবিতা 
স্থিরাঁ ধীরা অতি গম্ভীর মৃত্তি প্রসন্নমুখী শ্যামল প্রকৃতির গম্ভীর 
_{শৌনৰ্য্য কি কখনও আপনার দৃষ্টিপথে আসিয়াছে? যদি 
? আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার অপরিমেয় উচ্ছলিত 
সৌন্দর্্যসম্তারের পবিত্রতার সহিত, সোণামণির রূপ, কল্পনায় 
আপনার মনে আঁকিয়া লউন। 

সোণামণি অল্প বয়সে বিধবা ৷ সোণ! বিক্রমপুরেশ্বর রাজা 
চাঁদরায়ের একমাত্র আদরিণী কন্তা। পূর্ণ মুকুলিত অবস্থায় 
কীটদষ্ট হইয়া কোরকের যে অবস্থা, অকালবৈধব্যে সোঁণা- 
মণির সেই অবস্থা দীড়াইয়াছে। 

সোণাঁর ভ্রাতৃজায়া রাণী-কমলা, সোণাকে যথেষ্ট স্নেহ 
করেন, কিন্ত সেহে তাহার প্রাণের দ্রঃখ যাইবার নহে। 
অতুল প্রশ্বর্যের অধিপতি-বিক্রমপুরেশ্বর রাজ! টাদরায় 
সোণ! বলিতে অজ্ঞান__কিন্তু তাহাতেও সোণার ছুঃখ 
যাইবার -নহে।- ভগিনীন্লেহ-বিমুপ্ধ যুবরাজ কেদাঁর রায় 
নানা মিষ্ট কথায় সোণার মন তুষ্ট করেন, কিন্তু তাহাতেও 
সোণার প্রাণের উন্মভাব বিদুরিত হয় না। যাহা জগতে 
সোণার সর্বস্ব ছিল, যাহা থাকিলে ছুঃখিনীও রাজরাণী, যাহা 
রমণীর সুখ, শান্তি, আশা, আনন্দ_যাঁহা রমণীর জীবনের 
্রবতারা, হ্বদয়াকাশে একমাত্র জ্যোতির্ময় ষোলকলা পূর্ণ 
দীপ্ত শশধর--সোণা অভাগিনী সে বহমূল্য রত্ব হারাইয়াছে। 


জ্যোতিনিরব্বাণ | 


৫৬৩ 


“লেই শৈশক-যৌবনের প্রথম মুখরিত অবস্থায়, স্বামীর 
স্থৃতি আজও ধিকি ধিকি তাহার প্রাণের অতি নিভৃতে 
নীরবে জলিতেছে। সেই একদিনের আদর, একদিনের 
সোহাগ, একদিনের বিরাগ সবই তাহার মনে আছে। 
একদিন তাঁহার সব ছিল--আঁজ সে সর্ধন্ব হারাইয়া 
ছুঃখিনী।. সকলে বলে লোণা অদৃষ্টদোষে স্বামীহীনা। কিন্ত 
মোণা ভাবে--তাহার কর্মাদোষে সে স্বামীকে প্রকারান্তরে 
হত্যা করিয়াছে। অথবা তাহার অকাল মৃত্যুর কারণ 
হইয়াছে। 

চন্্র্ীপের রাজবংশীয় এক পরম কাস্তিমান যুবার সহিত 
সোণার বিবাহ হুইয়াছিল। সোণা বাল্যকাল হইতেই বড় 


আদরে পালিতা। অতি আদরে, তাহার মনে একটা 
আত্মস্তরিতা অসিয়াছিল। সেই আত্মন্তরিতায় তাঁহার 
সর্ধনাঁশ হইয়াছিল । 


রাঁজ-জামাতা! রূপে গুণে সর্ধববিষয়েই সোণার অন্রূপ। 
ভীহার হৃদয়ের সরলতা! উদারতা দেখিয়! রাঁজপুরীর সকলেই 
মুগ্ধ। সকলেরই মুখে রাঁজ-জামাতার গুণের সুখ্যাতি । এত 
সুখ্যাতি যৌবনমদোন্মস্তা, অতি-আদরিণী সোণীর ভাল 
লাগিল না! । 

সোণা সাধ্যমত স্বামীর মনোরঞ্জন করিত-_কিন্তু এক এক 
সময়ে পারিত না । একটু যেন উদ্ধত ভাব প্রকাশ করিত। 
তাহাতে রাঁজ-জামাত| কুমার শণীশেখর রাগ করিতেন না। 
হীসিতেন মাত্র। কিন্তু উদ্ধত প্রকৃতি সোণামণি সে 
হাসিতে আরও রাগিয়া যাইত। স্বামী যখন আদর করিয়া 
বলিতেন--“সোণা ! তোমায় আজ মন্ত্রদ্বীপে আমাদের 
বাঁটীতে লইয়া যাইব” সোণ! সেদিন রাগিয়! কিছুই খাইত 
না__স্বামীর সহিত কথাও কহিত না। 

একদিনের ঘটনায় কিন্তু বিপরীত ফল উৎপন্ন হইল। যাহা 
হুইল-_তাহার আর প্রতিকারের পথ রহিল না। সেদিন 
যাঁহা হইয়াছিল, সোঁণা আজও তাহার ফল ভোগ করিতেছে । 
সেই একদিনের পাপে সোণার চক্ষে যে জলধাঁর! বহিতে 
আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আজও শেষ হয় নাই-_হঈবেনা__ 
,সোণা যতদিন থাকিবে-_যতদিন তাহার দেহ মাটীতে না 
মিশাইবে, তাহাকে এইরূপেই কাঁদিতে হইবে। ঘটনাটা 
আপনাদের জানিয়! রাখা উচিত । 


৫৬৪ 
দোল-পুণিমা । আকাশে মৃগান্কের সন্মোহন মুগ্তি যেন 

সেদিন শত গুণে উজ্জবলতা! লঈয়া' ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নব 
প্রতিষ্ঠিত শ্রীপুরে মহা-সমারোহছে দৌলযাত্রার আয়োজন । 
গৃহে গৃহে উৎসব, বা্যধ্বনি, মল্গলঘট, ধ্বজপতাকা!। প্রত্যেক 
গৃহপ্রাঙ্গণ, প্রবেশদ্বার, এমন কি শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত আবিরে 
লালে-_লাল ! উজ্জল চাঁদের কিরণ শোভাময়ী শ্রীপুরের 
আবির রাগ লোহিত সৌন্দর্যের উপর পড়িয়া আরও সুন্দর 
দেখাইতেছিল। 

উৎসবকোঁলাহল- রজনীর গভীরতার সহিত ক্রমশঃ 
মৃদুল হইয়া আসিতেছে । ছুরশ্রুত বেণুবীণার রব, ক্রমশঃ 
মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। রমণীর দ্রুত গমন-সপ্রাত 
ভূষণ-শিঞ্জন ক্রমশঃ অতি মৃদু হইয়া পড়িতেছে। রজনীর 
দ্বি-যাম অতীত প্রায়। 

এই সময়ে, এক উজ্জ্বলিত কক্ষে বসিয়া সোণাঁমণি, আর 
তার পাঁশে-_রাজ-জামাতা কুমার শশীশেখর । সমস্ত দিন 
হোরি-ক্রীড়ার পর গাত্র মার্চ্জনা করিয়া, নববস্ত্রে ভূষিত! 
হইয়া, স্ুবাঁসিত তানুল-রাগে ওষ্ঠাধরকে আরও স্থুরাগরঞ্রিত 
করিয়া সোপ! আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে বসিয়াছে। 

রাজকুমার শশীশেখরের কি যেন একটা দুর্ব দধি ঘটিল। 
তিনি সোণার রক্ষাপ্রকৃতি ও ঘৌবনস্থলভ প্রগল্ভ-ভাঁব 
জানিয়াও একটু সামান্য রহস্তের প্রলোভন ত্যাগ করিতে 
পারিলেন না। গোলাপ ও মুগনাভি-বাসিত হুই চারিটা 
কুঙ্কুম, তাহার হস্তে একটি ক্ষুদ্র থলিয়ায় লুকায়িত ছিল। 
ইচ্ছা--সোণাকে সেই কয়েকটা কুস্কুম ছুঁড়িয়া মারিয়া! লালে 
লাল করিয়া দিবেন । 

সম্মুখে রৌপ্যপাত্রোে রাশিরুত আবির কুস্কুম রহিয়াছে । 
রাশিরুত সদ্যপ্রস্ফ, টিত সুবাসিত ফুলের মালা রহিয়াছে 
রাজকুমারের তাহাতে দৃষ্টি নাই । তাহার হাতে যে কয়েকটা 
লুকান কুঙ্কুম আছে__সেগুলি যেন সর্বাপেক্ষা বহুমূল্য। কেন 
না_ ইহা তাঁহার স্বহস্ত-নিশ্মিত। অবসর বুঝিয়া প্রেমালাপের 
পূর্ব্বেই, রাজকুমার তাহার দুইটা লইয়া সোণাকে ছুড়িয়া মারি- 
লেন। সুবাসিত কুঙ্কুম, সোণার পুষ্প-কোমল অঙ্গের সাযান্ক 
ংঘর্ষণ সহা করিতে না পারিয়া বিদীর্ণ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়! , 
পড়িল। কুন্কুমমধ্যন্থ কতকটা সুবাসিত ফাগ সোণার চক্ষের 
মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাতে সোণা একটু যন্ত্রণা পাইল। 


প্রবাসী ৷ 


| ৬ষ্ঠ 

আবার সেই ক্রোধ, আবার সেই__ওন্বত্য টুটি ণাবার 
সেই উন্নত বঙ্কিম-গ্রীবার হেলনী, আবার সেই ক্রোধপুষ্ট 
অভিমানরপ্রিত, শৃগ্ম-ওষ্ঠাধরের মুছ-কম্পনভঙ্গী | সোণা এ 
রহস্য বুঝিল না, এ প্রেমালাপ বুঝিলনা, রাগিয়! বলিল-_ 
«তোমার মত নরাধম স্বামীর আর যেন না মুখ দেখিতে 
হয় 1 

অনেক সময়ে অনেক রকমের কথা মানুষের মুখ হইতে 
বাহির হয়! সেগুলার গায়ে যদি কিছু ভালমন্দ মিশান 
থাকে, তাহা যেন বাযুস্তরে বিলীন হইয়া যায় । কিন্তু হাওয়ার 
গুণে কখন কখন অতি সামান্ত শ্রেষ, অতি সামান্য তিরঞার, 
বিষাক্ত-বিশিখের ন্যায় মানবের হৃদয়ে আঘাত করে। সে 
আঘাতে মানুষ তখনই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে ! 

সৌণামণির অনেক রষ্ট কথ! রাজকুমার এ পর্য্যন্ত শুনিয়া 
আসিয়াছেন, কিন্তু সব হামিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন | মনে 
ভাবিতেন-_বয়স হইলে ও ভাবটা যাইবে। কিন্তু সে দিনের 
কথাগুলি, যেন প্রত্যেক অক্ষরে হলাহল পুর্ণ করিয়া শশী- 
শেখরের বুকে গিয়া বিধিল। সে আঘাতে তিনি চঞ্চল 
হইয়া উঠিলেন। | 

ভাঁবিলেন__এই কি আমার ধর্ম্মপরিণীতা পত্নী ? যাহার 
সঙ্গে, সখীত্ব দাসীত্ব সম্বদ্ধ--এই কি তার ব্যবহার ! যাহার 
কাছে মিষ্ট কথা শুনিবার জন্ত এতটুকু রহস্যের আয়োজন 
করিয়াছিলাম_-এই কি তাহার প্রতিদান ৷ ছিঃ আমার কি 
একটু আত্ম-সন্ত্রম জ্ঞান নাই! আমারও না রাজবংণে 
জন্ম ! 

শশীশেখর বিনাবাক্যবায়ে চলিয়া যাইতে" উদ্যত--কিন্ত 
পারিলেন না । সোণার রূপল্যোতিঃ- এত অপমানে, এত 
মৰ্ম্মবেদনাতেও তাঁহাকে আয়ত্তাধীন করিল। এ ভূবন- 
মোহিনী স্বর্ণপ্রতিমাকে অপমানের বিনিময়েও তিনি হৃদয়ে 
রাখিতে প্রস্তুত! কি গভীর প্রেম ! কি অভূত রূপোন্মাদ! 

সেই অর্থ-এলারিত কুল্ল-রাঁগময় গণুষ্পর্শী দেলায়িত 
অলকাগুচ্ছ, সেই আয়ত চঞ্চলভঙ্গিময় কৃষ্ণতার নেত্রযুগ__ 
সেই মুণালগঞ্জিত চম্পকরাগরপ্রিত স্থকোমল বাহিবলী--আর 
দেই দেহ্যষ্টির সর্ককেন্ত্র বেষ্টন করিয়া বিদ্যুতের তরঙ্গ 
সমুচ্ছ সিত রূপরাশি! 
রাজকুমার অপমান সহ্য করিয়া, মুখে একটু হাসি আনিয়া 


গা 


পাপন 
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তে, 


১০ম সংখ্যা । ] 


পাজল শী ০৮ ৩৮ শি সি সতত ৮৯ 


বলিলেন-_* লোণামণি! তি চে কি ভাঙার ত লাগি- 
যাছে? সত্যই আমি অন্তায় কাজ করিয়াছি ।” 

ইহাতে ও সোণার ক্রোধশান্তি হইল না। আহত, কুদ্ধা 
ফণিনীর ন্যায় সোণামণি__এত প্রীতি, স্নেহের, কোমল উৎসের 
মধুরতায় ডুবিতে পারিল না। সে বিনা বাক্যব্যয়ে সেই 
গৃহ ত্যাগ করিয়! রোষভরে অন্তগৃহে চলিয়া গেল । 

পরদিন প্রভাতে রাজ্ককুমারকে আর কেহ দেখিতে 
পাইল না। রাজপুরীর মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল !! 
প্রথমে রাণী কমল! একথ! জানিতে পারিলেন। তিনি সোণাকে 
এগ্ন্য সেহময় তিরফার করিলেন । কমলা কথাটা স্বামীকে 
জানাইলেন। কেদার রায় তখনই পিতাকে সংবাদ দিয়া 
চারিদিকে অশ্বারোহী, পদাতিক ও বরকন্দাজ পাঠাইয়া 
দিলেন। তাহারা গ্রামের পর গ্রাম, পল্লীর পর পল্লী, 
নগরের পর নগর সবই খুজিল কিন্তু রাজকুমারকে পাইল 
না। 

যাহারা ন্দীপথে রাজ-জামাতার অনুসন্ধানে গিয়াছিল, 


' তাহাদের একদল দেখিল-_পদ্মার প্রবলস্রোতে, কতকগুলি 


পোষাক জলে ভামিয়া আসিতেছে । তাহারা লক্ফ দির! 
জলে পড়িয়া সে পোষাক উঠাইল। কালু সর্দার সে নৌকায় 
ছিল। সে তাহা রাজকুমারের পোষাক বলিয়া চিনিতে পারিল। 
আর একদল আর এক দিক হইতে একটা উষ্ভীম্‌ আনিয়া 
হাজির করিল। সে উষ্কীস্‌ চন্দরদ্বীপ রাজবংশের কৌলিক 
অর্ধ-চন্ত্রান্কিত চিহ্মণ্ডিত ! 

আর সন্দেহ নাই! সকলেই সাব্যস্ত করিল-_রাঞ্জকুমার 


জলমগ্র হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা মৃতদেহ 
সন্ধানের জন্ত আরও চেষ্টা করিল। কিন্তু হায়। সব পরি- 
শ্রমই বৃথা হইল! ! 


সেই সাংঘাতিক নিদর্শন লইয়া, তাহারা সকলে রাজ- 
পুরীতে পৌছিল। 
মন্মীহত হইয়া অশ্রু বিসজ্জন করিতে লাগিলেন । এদিকে 
চন্দরদবীপের রাঁজবাঁটীতে যে পদাতিক গিয়াছিল, সেও আসিয়! 

ংবাদ দিল--রাগকুমার্‌ বাটী ফিরিয়া যান নাই ! 

মৃত্যুর জলন্ত নিদর্শন সম্মুখে !! সেই সুন্দর দেহ যে 
পদ্মার প্রচণ্ড সলিল গ্রাস করিয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
সম্মুখে! সকলেই মৃত্যুতে বিশ্বাস করিল। 


জ্যোতিনিরব্বা | 


= = ২ খিল ত" 


রাজা চাদরায় ও যুবরাজ কেদার রায় 
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কালে সকলের রে জল শুকাইল -কিভ্ ES 
শুকাইল না। 


ee he rN পাটি সা সি তি তি শত 


একাদশ পরিচ্ছেদ! 
ব্রতধাব্িণীর আশা । 

সোণা আর চুল বাধে না। সুগন্ধি তৈল জানালা 
গলাইয়া নদীতে ফেলিয়া দেৱ। দর্পণে মুখ দেখে না গৃহ 
ভিত্তি সংলগ্ন সমন্ত দর্পণগাত্রে সে কালরঙ্গের কাপড় ঢাকিয়া 
দিয়াছে। সোণা পাড়ওয়ালা কাপড় পরে না রাশি রাশি 
স্ব্থচিত বহুমূল্য কৌষেঘ পোকায় কাটিতেছে। সোণা 
সামান্ত আহার করে, একবেলা__খালি আতপের হবিষ্য। 
তাহাতে লবণ পধ্যন্তও ন!। শধ্যা--সামীন্ত কম্বলের উপর, 
তাহাও প্রন্তরময় মেঝের বুকে । উপাধান নাই, আস্তরণ 
নাই--সে ক্ষীণ-দেহবল্লরী সংযমের কঠোর নিশ্পেষণে সর্ব্ব 
বিষয়ে অভ্যস্ত, সর্ব বিষয়েই সুখ-দুঃখ-ভেদবোঁধ বিরহিত । 

ংসারে সোণার তিনটা কাজ। একটা কাজ- প্রভাতে 
উঠিয়া স্নানান্তে, পিতার প্রতিষ্ঠিত অষ্টভূজা ও ছিন্নমস্তার 
মন্দিরে দেবতার পুজা। দ্বিতীয় কাজ-_-তাহাঁর একমাত্র 
অবলম্বন, স্নেহের পুত্তলী শিশু রাজকুমার মণিরায়ের পাঁলন- 
কাধ্য। তৃতীয়--গভীর নিশীথে--নীরবে-_ প্রত্যহ অশ্রু” 
বিসর্জন 1* 

সোণার চারিদিকে এখন অন্ধকার! তাহার চক্ষে 
সংসার অদ্ধকাঁর--এই অনস্ত শোভাসৌনাধ্যশালিনী জড় 
প্রকৃতি অদ্ধকার--তাহার জীবন অদ্ধকার। এত অদ্ধকারেও 
সে একটা অস্কট আলোক-রেখা হৃদয়ের অতি নিভৃত কন্দরে 
লুকাইয়া, একটু আশাময় জীবন যাপন করিতেছিল। 

সে ক্ষুদ্র আলোক-রেখাটা আর কিছুই নহে। সোণা 
এত সাক্ষ্য সাবুদের জলস্ত প্রমাণেও বিশ্বাস করে নাই, যে 
তাহার ইষ্টদেবতা স্বামী, প্রকৃতই জলমগ্র হইয়াছেন । সমা- 
জের শাসনে সে বিধবার বেশ পরিত, মনের বৈরাগ্যে ব্রহ্ম- 
চধ্যের পবিভ্র-ব্রতাঁচরণ করিত। কিন্তু মনে ভাবিত-__ 
“আমি বিধবা নই। আমি ঘোর পাপিনী-তাই আমার 





* মানসিংহ বঙ্গজয়ের পর অন্থর প্রাসাদে লইয়া গিয়াছিলেন। 


০ কিন্বদন্ভী রাজ চাদ রায়ের প্রতিষ্ঠিত এই অষ্টভূজ জু মহারাজ 
এই ছিন্ন- 
মন্ত। দেবীর সন্দিরেই মানসিংহ নিয়োভিত গুপ্ত-ঘতকগণের হস্তে রাজা 
কেদার রায় অতি নিষ্ট:র ভাবে নিহত হন। 


৫৬৩৬ 


ইষ্টদেবতা! প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া আমার দস্ত অভিমানের শাস্তি 
দিতেছেন।” মানুষের সব যায়ন--তবু থাকে আশা। যে 
পান্থ, ভীমঝটিকায় ঘনান্ধকারে প্রান্তরমধ্যে চলচ্ছক্তি 
বিহীন, সেও বিছ্বাৎরেখ! দেখিয়! হৃদয়ে আশা পোষণ করে। 
যে অপরাধী এখনই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে--সেও ভাবে 
হয় ত বদ্ধনরজ্জু ছিন্ন হইয়া প্রাণে বাঁচিতে-পারে। রুগ্নশয্যায় 
শায়িত মুমুষুঅবস্থাপ্রাপ্ত একমাত্র নয়নের মণি জগতান্তরে 
বিদায় লইবার আয়োজন করিতেছে, তবু তাঁহার সেহময়ী 
মাতা ভাবেন-_অমুক বৈগ্ভকে আনাই--আঁমার ছুলাল 
বাঁচিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম, এই বিরাট নৈরাশ্য- 
ময় মরুময় মানব জীবনের, একমাত্র সপ্ীবনী শক্তি আশা !! 

আশার ছলনায় হতভাগিনী সোণামণি তখনও স্বামীর 
অস্তিত্ব কামনা করিতেছিল! সোণা ভাবিয়াছিল, যদি সে 
যথার্থ সাধ্বী হয়, যথাৰ্থ পতিপ্রাণা হয়-___সাঁবিত্রীর ন্যায় সে 
আবার তাহার মৃত স্বামীর সাক্ষাৎ পাইবে । যেদিন তাহার 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে, সেদিন সে তাহার জীবিতেশ্বরকে 
জীবন্ত দেখিতে পাইবে । যে যাহা বলুক না কেন--াদ 
রায়ের আদরিণী কন্যা অনাথিনী সোণামণি এইরপে স্বর্গ ও 
মর্ত্যের মধ্যে, আশার এক স্থন্ম সূত্র অবলম্বনে একটা! সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছিল। প্রকৃত সাধ্বী এই রূপেই, জীবনে 
মরণে, স্বামীর সাহচর্য্য কামনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্ষচর্য্য 
পরায়ণা হিন্দু বিধবার ইহাই উচ্চ আদর্শ । সোণামণি সেই 
মহান আদর্শে ই দীক্ষিত হইয়াছিল। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ৷ 
সোণার সর্ধনাশের আয়োজন | 

রাজ! চাদরায়ের প্রাসাদে অন্তঃপুরস্থ বিভাগে, এক 
বিস্তৃত দীর্ঘিকা, স্বচ্ছ-্যাম-সলিলে দীর্ঘাঙ্গ আবরিত করিয়া 
প্রতিদিনই স্বর্ণময় স্ূ্য্যরশ্মি বুকে ধাঁরণ করিত--আঁর 
নিশাকালে শান্ত শীতল চন্ত্র-কিরণে উদ্ভাসিত হইত। এই 
দীর্ঘিকার ঠিক মধ্যস্থলে একটা বিস্তৃত চতুষ্কোণ গাঁথনির উপর 
এক রম্য গ্রীঘাবাস। চারিদিকে স্থির সলিলরাশি-_আঁর 
সেই কাকচক্ষু-তর্গচাঞ্চল্যহীন সলিলরাশির বক্ষ ভেদ করিয়া 
সুন্দর কারুকাধ্যময় গগনস্পর্শী চূড়াসমন্বিত মর্শরমণ্ডিত ক্ষুদ্র 
প্রমোদ উবন। সাধারণতঃ ইহা রাজবাড়ীর “জলটুঙ্গি” 


পপ ৮ 


[ ঙ্ষ্ঠ ভাঁগ। 
বলিয়া পরিচিত ছিল। প্ররুত নাম ছিল-ত্বর্ণ বা সোণা- 
মঞ্জিল ।” | 

এই জলটুঙ্গির উত্তরাংশে একটা বিস্তৃত সেতু, উভয় পারের 
মধ্যে সংযোজকরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সোণামঞ্জিলে যাইবার 
এই একটা বই পথ নাই। যে দীর্িকার বুকের উপর এই 
বিলাস-সৌধ প্রতিষ্ঠিত, তাহার চারিধারে আর চাঁরিটা ঘাট। 
একটা ঘাটে রাঁজপরিবারবর্গ স্সানাদি করিতেন অন্ত ঘাট 
অন্তান্ত অন্তঃপুরিকারা প্রয়োজন মত ব্যবহার করিতেন ৷ 
তৃতীয় ঘাটের পিছনে একটা উদ্চান। এখানে নিত্য প্রস্ফ,- 
টিত অসংখ্য সুগন্ধি পুষ্প, রাত্রে ফুটিয়া প্রভাতে দেবতার 
সেবার জন্য আত্মসমর্পণ করিত। শেষের ঘাঁটটী অনতি 
্ষদ্র। এটা রাজবাড়ীর দাসীদিগের জন্ত | 

এই গ্রমোদভবন অন্তঃপুর মধ্যে । এ জন্য ইহার চারি- 
দিক অত্যুচ্চ প্রাচীর দিয়! বেষ্টন করা ছিল। প্রবাদ এই 
সোণামণির মন তুষ্টির জন্য রাজা টাদরায় এই বিলাসসৌধ 
নিশ্বীণ করিয়া দেন। 

এক দিন এই সোণামপ্রিলে অভাগিনী সোঁণীমণি, - 
তাহার অষ্টম বধীয় ভ্রাতুদ্পুত্র মণিরাঁয়কে লইয়া পদ্মার শোভা 
দেখিতেছিলেন। উপরের মিনারে উঠিলে অদুরবর্তী পদ্মার 
তরঙ্গময়ী সৌন্দধ্য সহজেই দৃষ্টিপথের গোচরীভূত হয়। 
সর্বোচ্চ মিনারে একটা ক্ষুদ্র বারান্দা। এই বারান্দা দশ বার 
জন বলিষ্ঠ লোকের ভার সহিতে সক্ষম । 

পদ্মায় কত নৌকা পাল তুলিয়া যাইতেছে । স্রোতে 
নাঁচিতে নাচিতে, কত গহনার নৌকা যাত্রী লইয়! সারিগানের 
প্রতিধ্বনি তুলিয়া, গন্তব্যপথে ছুটিয়াছে। স্বর্য্য অন্ত যাইবার 
তখন অনেক বিলম্ব। আদিত্য-দেবের উজ্জ্বল রশ্মিসংঘাতে 
পদ্মার স্ক,রিত জল, গলিত স্বর্ণ জোতের স্যায় দেখাইতেছিল। 

বালক মণিরায় তাঁহার পিতৃম্বপার সহিত পদ্মার এই 
বহুদুরবিস্তৃত লোঁক-লোচন-তৃপ্তিকর বিরাট , সৌনধ্য 
দেখিতেছিল। প্রশ্নের পর প্রশ্নদ্ধারা, সে সোঁণামণিকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। সোণামণি সেই সমস্ত বাল- 
স্বভাবস্থুলভ প্রশ্নের যথা সাধ্য সছুত্তর প্রদানে, তাহার সরল 


কৌতুহল নিবৃত্তি করিতেছিলেন। 


সোণামণি সহসা! পদ্মার দিকে বিস্কারিতনেত্রে চাহিয়া 
একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়! বলিলেন--"হায়! এই পদ্মাই 
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eo পি ০ শিস শামি তাস লীন পপি পাস লি পি লাস কতি সি জোখত পাশা শির শালা লা উপ 


আমার সৰ্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াছে! একদিন এই স্থানে তাহার 
পার্শ্বে দাড়াইয়া, এইরূপ সতৃষ্ণ নেত্রে পদ্মার বিচিত্র সৌন্দর্য্য 
দেখিয়াছিলাম-_কিন্তু হায় ! কোথায় আজ-_আমার সেই 
7 ইষ্ট, অভীষ্ট, আরাধ্য-_আঁদরণীয় 1 

অতীতের স্মৃতিপ্রাথধ্যে সেই মাধুরীমাথা স্বর্ণপ্রতিমার 
আয়ত ইন্দীবর-লোচনে শোকাক্র ফুটিয়া উঠিল। যেন অতীত 
জীবনের সুখময়স্থৃতি প্রাণের প্রবল উদ্মাকে তরলীভূত 
করিয়া নেত্রপথে সলিলাঁকারে বাঁহির করিয়া দিল। দে 
উষ্ণাক্রবিন্দু কেবলমাত্র উপরে বসিয়া দেখিলেন_-ভগবনি ! 
আর নীচে দেখিল 'সেই তীক্ষবুদ্ধি অষ্টমবর্ধীয় বালক মণি 
রায় । 
রর মণিরা'় তাহার পিসিমাঁকে মার অপেক্ষা বেশী ভাল 

বাসিত। রাণী কমলা, মণিকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন 
বটে--কিন্তু সোণাই তাহাকে অতি শৈশব.হইতে স্নেহ আদরে 
পুষ্ট করিয়াছিল। সোণার চক্ষে বালক কখনও অশ্রু দেখে 
নাই। সোণাও কখনও বালকের সম্মুখে অশ্রুপাত করে 
নাই। আজ স্সেহময়ী পিসিমার চোখে জলধারা দেখিয়া 
“বালকের কোমল প্রাণ কীদিরা উঠিল। মণিরায় মোণার 
চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল--"পিসিমা ! তোমায় 
- একটা কথা বলবো মনে করেছিলুম--বলা হোল না! তুমি 

সোণামণি ভুলাইবার জন্য সঙ্মেহে বলিলেন__পন! বাবা! 
আমি কীদি নাই। রোদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চোখে 
জল আসিরাছে।” 

বালক মণিরায় এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না। পিসিমার 
মনে কি যে একটা অজানিত ছুঃখ, প্রচ্ছন্ভাবে লুকাইয়া 
আছে--তাহ! সে জানিতে চায়। এত দিন সে পিসিমাকে 
কখনও তাহার সুমুখে কাঁদিতে দেখে নাই-কিন্তু সোণা আজ 
সহসা ধরা দিয়াছে । পিসিমার অবস্থা সম্বন্ধে বালকের সেই 
কোমল হৃদয়ে একটা ধুমায়িত সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। 
, বালক মণিরায় মনোভাব চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া 
বলিল,--"আচ্ছা পিসিমা ! তুমি এমন ধারা সাঁদা কাপড় 
পর কেন? মা'র মত জরিবসান কাপড় পর না কেন? 
মা’র মত আলতা! পর না_ চুল বাধ না কেন ?” 

সোণামণি এবার বড় কঠোর সমন্তায় পড়িলেন। 


জ্যোতিনির্ববাণ | 


“না পারিয়া সবলে তাহার বন্ত্রীকর্ষণ করিতে লাগিল। 


৫৬৭ 


পপ শিপ সি তি শে লা শা 


বালকের সহামভৃতিপূর্ণ হৃদ হৃদয়ের এ সরল প্রশ্নের উত্তর দানে 
তাহার জিহ্বায় জড়তা উপস্থিত হইল। লোণামণি বিমর্য 
মুখে হাসি আনিয়া বলিলেন--“তুমি যত দিন না বড় হবে 
ততদিন আমায় ও সব পরিতে নাই বাবা 1” 

বালক মণিরায় বলিল-_্যদ্দি তাই হয়, তাহা হইলে 
আমায় এ সব জরি বসান কাপড় পড়াও কেন পিসিমা! তুমি 
আমায় কত ভাল বাস--তুমি যা করিবে আমি তাই করিব ।” 

সোণামণি সেই বিষন্ন মুখে আবার একটু হাসি আনিয়া 
বলিল__“আচ্ছা তাই হবে। পরশু বীরাষ্টমী। তারপর 
থেকে তুমি সাঁদা কাপড় পরো 1” | 

বীরাষ্টমীর নামে বালকের খিশুহ্বদয়ে সহসা একটা ভাব 
পরিবর্তন হইল । গতবৎসর বীরাষ্টদীর উৎসব, সে শ্রীপুরে 
দেখিয়াছিল। কত মল্ল, যোদ্ধবেশী, মাঁলকোচা মারিয়া, 


. রক্তচন্দনে রক্তবন্ত্রে দেহ চিত্রিত করিয়া, বর্ষা, সড়কী, তরবারি 


হস্তে অষ্টতূজার মন্দির প্রাঙ্গণে মল্লক্রীড়া করিয়াছিল, তাহ! 
তাহার মনে পড়িল। কত জনতা, কত বাগ্ভাঁও, কত 
কোলাহল সে উৎসবক্ষেত্র মাতাইয়া তুলিয়াছিল, তাহ! ও 
মনে পড়িল। বীর বালকের মনে তখনই তরবারি পরিবার 
সাধ জাগিয়া উঠিল। মণি বাহানার স্থর তুলিয়া বলিল-_ 
“পিসিমা! আমার তরবার বেঁধে দাও না। আমি বাবাকে, 
রাজা-দাদাকে দেখিয়ে আসি 1” 

সোণামণি বালকের কোমলগণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিলেন 
“ছি! বাবা! বাহানা করিতে নাই-_-এখানে তলোয়ার কোথা 
পাব? মঞ্জিলের ঘরে ত তলোয়ার নেই_যে তোমায় 
দোব।” 

মণি বলিল-_”কেন মা”র ঘরের সম্মুখের দেওয়ালে এক 
খানা ছোট ঢাল ও তলোয়ার তোলা আছে। কালিদাদা 
আমার আরবারে বীরাষ্টমীর দিন খেলতে দিয়েছিল। আমি 
খুব ছোট বলে, মা বলেছিলেন, ‘তোলা থাক, আসছে বছরে 
খেলবে । আমি ত একবছর বড় হয়েছি! আমীর সেই 
তলোয়ার পরিয়ে দেবে চল।” 

বালক মণিরার, সহজে পিসিমাকে স্থানচ্যুত করিতে 
সোণা 
মণি বালককে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, অগত্যা মঞ্জিলের 
মিনার হইতে নামিয়া আসিলেন। 


el 

হা টিং না বারান্দার টেলি আৱহ সোণা 
মণির কাল হইয়াছিল । কেন-__কিসে তাহা পাঠক পরে 
জানিতে পারিবেন। 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
ভগ্নির দাহিকাশত্তি | 

হায় রে! ছার রমণীর রূপ! এই রূপের জন্তই ব্রস্মাওের 
স্ষ্টি হইতে, আর এই বিংশশতাৰ্দীর প্রারস্ত পর্য্যন্ত জগতে 
অনেক কাণ্ড হইয়াগিয়াছে। ভারতের ইতিহাস, পুরাণ, 
উপপুরাণ, কাব্য, নাটক, উপন্তাস সর্ধত্রেই এই সর্ববিজয়িনী 
রূপের বীন্তিকাহিনীতে পরিপুর্ণ। রূপের বর্ণনা না হইলে 
কাব্য হয় না, সুন্দর রূপের সুন্দর বর্ণনা না করিতে পারিলে 
সুকবি হয় না, রূপজ মোহ-___কাব্যে নাটকে প্রবেশ না করিলে 
ঘাত প্রতিঘাত হয় না। রূপের মোহ না হইলে সমাজ, 
জাতি, উচ্ছন্ন যায় ন! । এমনিই রমণীরূপের মোহিনীশক্তি ! 
তাই বলিতেছিলাম--কি যেন একটা অলক্ষ্য মোহিনীশক্তি, 
উৎকট উত্তেজনা লইয়া এই রূপের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়! বেড়াই- 
তেছে। আকাজ্ঞা, পাপ, প্রলোভন, পতন, আত্মনাশ যেন 
এই রূপমোহের প্রত্যেক স্তরান্ুস্তরে বেষ্টন করিয়াছে। 

বড় জগতের কথা ছাড়িয়া দিই--বড় রাজ্যের কথা 
ছাড়িয়া দিই--বড় সমাজের কথা ধরিতে চাহি না। আমা- 
দের এই ছোট সমাজে_-ঘরে ঘরে নিত্যই রূপের পুজা! । 
শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই এই উন্মাদিনী রূপমন্ত্রের উপাসক। 
রমণীরূপে প্রেমের আকর্ষণী শক্তি, রমণীরূপে ধ্বংসের 
দাঁহিক! শক্তি, রমণীরূপে আত্মবিনাশের দারুণ হলাহল । 
হায়! কেন বিধাতা রমণীকে এ ছার রূপ দিয়াছিলেন ? 

নবাব ইশা খা চাদরায়ের অ।থিত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, 
একথা পূর্বে বলিয়াছি। দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ কাটিয়া 
গিয়াছে। রাজা চাঁদরায় যথাসাধ্য সরলতা-সৌজন্তময় 
আতিথ্য, বন্ধুর সম্তোষসাধন করিয়াছেন । নবাব ইশাখীও 
চাদ রায়ের আতিথ্য-আপ্যায়নে বিমুগ্ধ ও বশীভূত । 

রাজবাড়ীর সন্নিকটে “নন্দন কানন” বলিয়া একটা সুন্দর 
উদ্যানে ইশাখার বাসস্থান নির্ধারিত হইয়াছিল । এই নন্দন 
কাননের পার্শ্বে ই উচ্চ-প্রাচীরমণ্ডিত “ছত্রমঞ্জিল ।” 

হায় ! অতি কুক্ষণেই রূপসী সোণামণি, অলসিত দেহ- 
সৌন্দর্য লইয়া সেই গগনস্পশী মঞ্জিলের বারান্দায় রাজপুত্র 


প্রবাসী। 


লি শী লা ত লিপি 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


পরী সিন পিলার "* পো পাশ টি 


মনিরায়কে হইয়া উঠিয়াছিলেন। | অতি রই নেই 
সময়ে দৈবঘটনাঁয় বাধ্য হইয়া, নবাব সাহেবও তাহার নন্দন 
কাননের প্রাসাদের ছাদে উঠিয়াছিলেন। তাহা না হইলে 
বোধ হয় এত সহজে আঁগুণু ধরিত না। নবাবের ছাদ 
হইতে ছত্র-মঞ্জিলের বারান্দা অতি নিকটবর্তী । সেখান 
হইতে সবই অতি স্পষ্ট দেখা যায়। 

নবাব ইশা খা জানিতেন না, যে রাজান্তঃপুরের মঞ্জিলের 
বারান্দায় কোন অন্তঃপুরিকা উঠিয়াছেন । যখন ছাদের 
উপরে উঠিয়া তিনি সে অতুলনীয় রূপরাশি দেখিতে পাইলেন, 
তখনই তাহার চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হইল। তিনি চক্ষু 
ফিরাইলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহার নিস্তার নাই। ক্রমে 
সেই অদৃ্পূর্বন্ন্দরী অলক্ষিতে তাহার দিকে *ঘটনাবশে 
ফিরিয়া দঁড়াইল। রূপের ' সে বোলকলাপূর্ণ সৌন্দর্যের 
মদিরাময় উত্তেজনায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন তাহার পক্ষে অসম্ভব 
বলিয়া বোধ হইল। তিনি ছাদ-প্রাচীরোপরি অবনত-মুখাগ্র 
শম্পসমন্থিত বৃক্ষশাথার অন্তরালে দীড়াইয়! তৃপ্তির সহিত সেই 
অৃষ্টপূর্বারূপসীর রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন ৷ সে দেখায় 
চক্ষের পলক পড়িল না-_-আকাজ্ষার তৃপ্তি হইল না। শত 
যুগে ও সহস্র বর্ষেও তৃপ্তি হওয়া সম্ভব নয়। মিনারোপরি 
পরিদৃষ্টা রমণী-_যুবতী। তাহার সাজসজ্জার কোন পরিপাট্য 
নাই। সেই স্বর্ণজ্যোতিময় রূপসমষ্টি দেহ্যাষ্টি আবার তাহার 
দিকে পিছন ফিরিয়া ঈাড়াইল। ইশা খা নিতান্ত অভদ্রতা 
করিতেছেন ভাবিয়া, নীচে নামিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন। 
কিন্ত তাহার পদদ্বয় যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ। কে যেন তাহাদের এক 
চৌন্বকাকর্ষণে কীলক-বদ্ধ করিয়! দিয়াছে! 

চিত্রে অস্কিত মুর্তি দেখিলে, মানুষ যেমন মনে একটা 
তাহার স্পষ্ট আভাষ লইয়! হৃদয়ে চিত্রস্থ মুর ছায়৷ প্রতিষ্ঠা 
করে, নবাব ইশা খা, সেইরূপ স্পষ্টভাবে সেই মিনারোপরি- 
ৃষ্ট মুত্তির ছায়া মনে আঁকিয়া লইয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। 
অন্তরে, বাহে, সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে সেই তরঙ্গায়িত রূপের 
প্রতিচ্ছায়া! এ কাল রূপের ছায়া» হায়! কিছুতেই যে প্রাণ 
হইতে মুছিতে চায় না।: সেই আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি, 


সদ পিসি? 


, সেই পবনদোলায়িত জ্যোৎনাধবল চঞ্চল অঞ্চলপ্রান্ত--সেই 


রদ্ধে, রন্ধে, সৌনধ্যসমাকীর্ণ সুগঠিত সুন্দর দেহ্যষ্টি--সেই 
গলিত-কাঞ্চন-দ্রব-মণ্ডিত রূপের তরক্োচ্ছাস-_সেই চাহনি, 


১ 
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(ফিরনি__সেই প্রীবাভঙ্দি, কিছুইধে তাহার ম মন ন হইতে সুছিতে 
চাহে না। . 
ইশা খাঁ যে কক্ষে থাকিতেন তাঁহাতে কয়েকখানি বহুমূল্য 


* তৈলচিত্ৰ ছিল। ইহার মধ্যে এক খানি যশোরেশ্বর রাজা 


বিক্রমাদিতোর, অপর খানি প্রতাপাদিত্যের । আর এক খাঁনি 
চিত্র প্রতাপের সহচর--শঙ্কর ব্রাহ্মণের । আর এক খানি 
ভুলুয়াৰ অধীশ্বর--লক্ষ্মণযাণিক্যের । এই ছবি গুলির শেষ 
প্রান্তে রাজা টাদরায়ের নিজের ছবি। টাঁদরায়ের ছবির 
এক পার্খে যুবরাজ কেদার রায় ও অপর পার্শ্বে রাজকুমারী 
সোণীমণি। সকল চিত্রেই দর্শকের চিনিবার জন্য উর্দ, অক্ষরে 
চিত্রিত মুত্তির নাম নিচে লেখা ছিল । 

দেওয়ালের অন্ত চিত্রগুলির মধ্যে চিত্রিতা স্তীমুর্তিটা যেন 
নবাবের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিল। 

বিবাহের পূর্ব্রে-যৌবনসদ্ধিসমাবেশের প্রাক্কালে, 
রাজা চাদ রায় নিজের স্নেহময়ী কন্তার এই চিত্র প্রস্তুত 
করাইয়াছিলেন। নবাব ইশা খা এই চিত্রের সম্মুখীন হইয়া 
জিও তাহাই দেখিতেছেন। মিনারের বারান্দার সজীব 
be ও সেই ভিত্তিগাত্রে সন্নিবিষ্ট ১তলচিত্রের চিত্রিত 
মূর্তি যেন একই জনের বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। 


তাহার বোধ হইল, ভিভিগান্রলগ্ মৃত্তি যেন বিকাশ, মিনারদৃষ্ট 
“ মুর্তি__তাহার পূর্ণতা । 


ভিত্তিগাত্রসংলগ্ন চিত্র -ষেন ছায়া, 
মিনারদৃষ্ট মৃত্তি-_পরিস্ষট আলোক । 

নবাব এক দৃষ্টে সেই যৌবন-সন্ধিগতা রূপসীর প্রতিচ্ছবি 
দেখিতে নিমগ্র--এমন সময়ে কে যেন তাঁহাকে পিছন হইতে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন--“নবাব সাহেব! এক দৃষ্টে কি 
দেখিতেছেন ?” 

সন্বোধনকারী আর কেহই নহেন- স্বয়ং বিক্রমপুরাধি- 
পতি রাজ! টার্দরায়। টাদরায় আবার প্রশ্ন করিলেন__-“এ 
ছবিখানি কি স্থচিত্ৰিত বলিয়। বোধ করেন? ইহাতে অনেক 
টাকা ব্যয় করিয়াছি। ইহা আমার কন্যার চিত্র।” 

নবাব ইশা খাঁর হৃদয়ে, দারুণ আকাঙ্ষা জলিয়া উঠিল। 
তিনি মিনারে ফাঁহাকে - দেখিয়াছেন-_সে আর. কেউ নয়, 
যৌবন-বিকাশ-পরিপুষ্টা, সরস-রূপ-শীলিনী, প্রস্ষ,টসৌন্দরধ্য- 
ময়ী সেই এই সোঁণামণি। -তিনি বহুকষ্টে হৃদয়ভাঁব চাপিয়া 
রাখিয়া, কম্পিতস্বরে বলিলেন--"হী দোস্ত! ছবিখানি বেশ 


্ 


, থাকিলেও পারিলেন না। 


৫৬৯ 


আঁকা হইয়াছে। আপনি আসিয়াছেন,“ভালই. হইয়াছে। 
আমি খিজিরপুরে.বাইবাঁর জন্য বড়ই চঞ্চল হুইয়াছি।” 

টারায় সহান্তে বলিলেন--“এত শ্ীপ্র যাইবেন! পরি- 
চর্যযায় কত অঙ্গহীন হইয়াছে, আপনার ন্যায় সহদয় বন্ধুকে 
আর ছাঁড়িতে ইচ্ছা হয় না ।” 

ইশা খাঁ সহান্তে বলিলেন-_“আপনার অনুগ্রহ এইরূপ । 
আমাদের কাজের কথা ত সব শেষ হইয়াছে, এখন স্বচ্ছন্দে 
যাইতে পাঁর।” 

টাদরায় বলিলেন--“হা--কিন্ত একটা কথার মীমাংস। 
হয় নাই ৷” 

ইশা খা কৌতুহ্লাক্রান্তচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন__“কি 
কথা ?% 

চাদ। সনন্দের কথ! । 

ইশা! । দিল্লীশ্বর আপনার ছুর্গনিম্মাণ সেনাবৃদ্ধি সম্বন্ধে 
কোন কথাই বোধ হয় এখনও শোনেন নাই। আপনি 
যুবরাজ কেদার রায়কে নজর সমেত দিল্লীতে পাঠান না 
কেন? 

টাদ। ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু কেদার কি এ কাজে একা 
সমর্থ হইবে? 

ইশা! । -দিপ্ীশ্বর জানেন- বিক্রম ক্রমপুরের ভূইয়া, 
চাঁদরায় একজন কৃতকর্ধা পুরুষ । পোটু গীজ, Et 
পঠানেরা এখন মাথা তুলিতেছে। তাহাদের দমনের জন্ত 
বাঙ্গালার জমীদারদের সহায়তা বাদশাহের প্রার্থনীয় । আমার 
বিশ্বাস, যুবরাজ দিল্লীতে আপনার প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত 
হইলেই, আপনি রাজোপাধি ও সনন্দ লাভ করিবেন। 
বরঞ্চ আমি আমার বন্ধু অন্বরেশ্বর মহারাজ মানসিংহকে 
সুপারিশ করিয়া দ্বিব। তাঁহার কোন অস্ুুবিধাই হইবে 
না। 

টাদ। আপনার স্তায় বন্ধুর সহায়তায় নিশ্চয়ই আমার 


উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত। কিন্ত 
আপনি আর এক সপ্তাহ থাকিয়া! যাঁন। 
ইশা খা এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না। ইচ্ছা 


তাহার হৃদয়ে, বাহিরে তখনও 
সেই মোহিনী প্রতিমা । নবাব ইশা খাঁ! এখনও সাবধান 
হও! এখনও ফিরিবার পথ আছে। 
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ইশা খা সাহেবের সে সুমতি হইলনা । ভবিতব্য তাহার 
প্রবৃত্তি অন্ত পথে প্রসারিত করিল; 
শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় | 


স্ত্ীচরিত্র 


পুজ্যপাদ শ্রীন্রীশ্রীসজ্ঘপাল মুমুক্ষু মহাশয় উনি যুগল 
পঙ্কজেষু। 

মতিমন্‌, আমি বিপদে পড়িয়া আপনার শরণাপন্ন 
হইতেছি, কৃপা করিয়া রক্ষা করুন । 

আপনি বোঁধ হয় জানেন, ওদন্তপুরীর রত্বাকর শ্রেষ্ঠীর 
কন্তা সুমিতার পাণিপ্রার্থী ছিলাম আমি। রমণীর জটিল 
মনস্তত্বানভিজ্ঞ আমার সামান্ত নির্কৃদ্ধিতায় আমি তৎকর্তৃক- 
পরিত্যক্ত হইয়াছি। ওঃ, মনস্তাপ! | 

আপনি স্ুমিতাকে বাল্যাবধি জানেন, অর্থাৎ আপনি 
অন্ততঃ মনে করেন যে. আপনি তাঁহাকে জানেন। কিন্ত 
হায়, রমণীচরিত্র নিতান্তই ছুজ্দেয়। তাহাদের মতি, গতি, 
চিন্তা প্রণালী, আচার, ব্যবহার সবই পুরুষের পক্ষে দুক্ঞেয়, 
চমৎকার, বিস্ময়কর । তাঁহাদের সস্তষ্টি অসন্তুষ্টি কিসে 
যে হয়, তাঁহ! বলা ছুঃসাধ্য। ছুঃসাধ্য বলিয়াই আমার আজ 
এই বিপদ! হায়! 

আমি স্থমিতার শৈশবসঙ্গী। তাহার মনস্তত্ব নিপুণতার 
সহিত অধিগত করিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল; 
কিন্ত এখন আমার ভ্রান্তি উপলব্ধি করিয়াছি। ওদস্তপুরীর 
ভিক্ষুসজ্বের ধর্মপ্রভাবে সে আশৈশব পুতশীলা, ধর্ণিষ্ঠা। 
সে ধর্মের নামে পাগল হয়; প্রভু তথাগত বুদ্ধদেবের 
প্রসঙ্গ আলোচনায় তাহার চিত্তট বাঁযুমুখে শুফপত্রের মত 
লঘুভাবে নর্ভনমুখ হয়। তাহার রুষ্টি তুষ্টি ক্ষণে ক্ষণে) 
কৃত দিন তাঁহার নিগ্রহ পুরস্কার ভোগ করিয়াছি, কিন্ত 
এইবারকার. মত স্থায়ী ক্রোধ তাহার কখন দেখি নাই। 
হায় অদৃষ্ট ! 

আমি তাহাকে আমার প্রাণের মত ভালবাঁসিতাম, 
এখনও বাসি! 
কিন্ত কেন এমন হইল! অত ভালবাসা এক নিমেষে কেমন 
করিয় নষ্ট হইয়া গেল! 


-সেও যেন ভালবাঁসিত বোধ হইত) , 


ঙ্চ ভাগ । 


গত  বৈশাবীপুর্ি মার দিন, কারধাবযপদেশে আমার 
শ্রাবস্তিপুরীতে যাওয়া আবশ্যক হয়। আমি বিদেশ যাত্রার 
পুর্বে সুমিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম । আমার 
বিদেশ যাত্রার কথা শুনিয়া তাহার সেই আকর্ণ-বিশ্রাস্ত 
চক্ষু ছুটি অশ্রভারাবনত হইয়া পড়িল,_সে নীরবে আমার 
হাতখানি ধরিল। আহা, সে স্পর্শে কি ব্যাকুলতা, কি 
স্নেহ ব্যক্ত করিয়া দিল; কি মোহ আমাকে আচ্ছন্ন রিল! { 
অহোঁ, সেই মদির-্পর্শ ! 

আমি সত্বর প্রত্যাবর্তনের আশা দিয়া তাহার চক্ষু- 
জল মুছাইয়া দিলাম। তখন সে বলিল,-তুমি নগরে 
যাইতেছ ; নিদর্শন স্বরূপ আমার জন্ত কিছু আনিও’ ৷ 

আমি বলিলাম,-“কি আনিব বল’ ? 

সে হাসিয়া বলিল,__“আমি কিবলিব? আমার মনোমত 
যাহা হয় কিছু আনিও। আমি তোমার বিচারক্ষমতা 
পরীক্ষা করিঝ। এই অনুরোধ আমার কাল হইল! 

আমি শ্রাবস্তিপুরী যাত্রা করিলাম। আমি কয়েকদিন 
কাধ্যে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে সুমিতাঁর অনুরোধ বিস্মৃত 
হইয়া গিয়াছিলাম। পথে আসিয়া মনে পড়িল। নিরুপায়। ' 
দুঃখিতমনে চিন্তিত হুইলাম। সহসা একটা মতলব মনে 
পড়িল__কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম। হায় ভ্রান্ত আশ্বাস ! 

গৃহে ‘ফিরিয়া সুমিতাকে দেখিতে গেলাম । . সুমিত 
প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলটির মত কীদিয়া হাঁসিয়া আমার 
হাত ধরিল। আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল,__-“দেখি কি 
আনিয়াছ ?” 

আমি মুখখানা নিতান্ত অপ্রতিভের মত করিয়া বলিলাম, 
রি যাঁ ভুলিয়া গিয়াছি’। সে এ কথা বিশ্বাস করিল না। 

সে হাসিয়া বলিল,_প্রেমিক প্রেমাম্পদের অনুরোধ 
স্মরণ রাখে না, ইহা! অসম্ভব” । 

আমি মনে মনে লজ্জিত হইয়া আমার ত্রুটি স্বীকার 
করিলাম, তবু সে আমায় বিশ্বাস করিল না। তাহার 
ব্গ্র দৃষ্টি আমার উত্তরীয়-অন্তরালে যাহা হয় একটা কিছু 
আবিষ্কার করিবার জন্য উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। 
তাহার কৌতুহল ও আগ্রহ লইয়া আমি খেলা করিতে 
লাঁগিলাম__তাহার কাকুতি মিনতি, অনুনয় বিনয় পরম 
পরিতোষের সহিত.উপভোগ করিতে-লাঁগিলাম ৷ যখন তাহার 


> 


১০ম সংখ্যা । ] 


উচ্ছ্বসিত কৌতুহল অশ্রবিন্দুরূপে গক্ষগ্রান্তে কম্পমান 


দেখিলাম, তখন আমি একটি গঞ্জদস্তখচিত চন্দনকাষ্টের 
শ্ষুদ্র পেটিকা তাহার হস্তে দিলাম। স্থমিতার কুতুহলী 
চক্ষু পেটকার মধ্যে একটি ছিন্ন নখ দেখিয়! দীপ্ত হইয়া 
আমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরব প্রশ্ন করিল--“একি ?,, 

আমি মিথ্যাবাদী, তাঁহাকে গ্রাবঞ্চনা করিয়া বলিলাম, 
_-ডিহা ভগবান বুদ্ধদেবের পদনখকণা”।  দৃট়ভভ্তিভরে 
পেটিকাটি মস্তকে ল্পর্শ করিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সুখাবেশে 
স্থমিতা বিহবলা হইল। আমি আমার শঠতার জন্য লজ্জায় 
মরিয়া গেলাম। হায় ধর্মহীন নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা ! 

আমার ক্লিষ্ট মুখভাঁব দেখিয়া বিশাঁসপরায়ণা সরলারও 
বুঝি সন্দেহ হইয়াছিল, তাই স্থমিতা আমার মুখের দিকে 


চাঁহিয়া জিজ্ঞাপা করিল,--“একি যথার্থ ভগবানের পদনখ ? . 


এ দুর্লভ সামগ্রী তুমি কেমন করিয়া পাইলে ?, 
আনি ধূর্তের মত, এদিক ওদিক তাকাইয়া চুপি চুপি 
বলিলাম,--সহারাজ বিশ্বিসারের স্তপ হইতে চুরি করিয়া 


- (আনিয়াছি’। হায়, আমি অনাচারী, অধার্ন্মিক ; শঠতা 


করিয়া আমারই পদনখ ভগবানের নামে চালাইয়া দিয়া, 
সরলা বালিকার ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রতি কৃতদ্নত। করিলাম । 

সরলা স্ুমিতা তাহার আয়ত চক্ষু ছুটি কৃতভ্ঞতায় 
ভরিয়া শুধু নীরবে আমার দিকে চাহিল ; আমার হাঁত- 
খানি ধরিয়া তাহার অনাড়ম্বর স্সেহ সবটুকু নিঃশেষে যেন 
আমার পূজায় নিয়োজিত করিয়া দিল। হায় অপাত্রে 
বিশ্বাস! হায় অপুজ্যের পূজা ! 

ক্ষণেক পরে আনন্দসংবৃতা স্থমিতা প্রশ্ন করিল,_ 
“মহারাজের স্ত,প হইতে চুরি করিলে কেমন করিয়া ?” 

হায় মিথ্যা কথা ! একবার একটা বলিলে আর নিস্তার 
নাই ; রক্তবীজ বাক্ষসের মত তার উদ্ভব নিবারণ অসম্ভব 
হইয়া পড়ে। আমি মিথ্যাকে মিথ্যার আবরণ দিয়া বলিলাম, 
_-বাজরক্ষীদের সহঅমুদ্রা ও ধর্শাপাঁল পুরোহিতকে দশ সহস্র 
স্বর্ণ মুদ্রা উৎকোচ দিয়া ভগবান বুদ্ধের দত্ত, কেশ ও নখের 
মধ্যে ভগবানের পাঁদনখই তোমার অধিক.প্রিয় হইবে বলিয়া, 
পাদনখ চুরি করারই প্রবৃত্তি আমার হইয়াছিল? আমার 
মিথ্যাবাণী শতদলের মত হাসিতে লাগিল ;--সে হাসিতে 
আমি দেখিলাম বিদ্রপ, সুমিত! দেখিল প্রেমের প্রতিষ্ঠা | 


স্রীচরিত্র । 


৫৭১ 

স্থমিতা হর্ষগদগদ হইয়া বলিল,_-তুমি বথাৰ্থ ই আমাকে 
ভালবাস, নতুবা *এমন মনোমত দুর্লভ সামগ্রী তোমায় 
আনিতে প্রবৃত্তি কে দিল? তোমার মিষ্ট মন্ময় প্রেম। 
প্রেম অন্তধ্যামী 1” এই বলিয়া তাহার ক্ষুদ্র মন্তকটি আমার 
প্বন্তস্ত করিল। হার সেই স্পর্শ, সেই ঘ্রাণ আজও তেমনি 
নৃতন মনে হইতেছে । কিন্ত দুর্ভাগ্য আমার প্রথম দিনই 
শেষদিন হইয়া গেল! আবেশেই তন্দ্রা টুটিয়া গেল ! 

আমি এই চুরির কথা গোপন রাখিতে অনুরোধ 
করিলাম ২ প্রকাশ পাইলে আমার প্রাণসংশয় তাহাকে 
বুঝাইয়! দ্িলাম। আবার প্রতারণা! 

দুদিন পরেই রত্রাঁকর শ্রেষ্ঠ শ্রাবস্তিপুরী যাত্রা করিলেন । 
আমার অজ্ঞাতমারে সঙ্গে গেল সুমিতা । 

বলিতে লজ্জা করে,--আমি ধর্মের বড় একটা ধার 
ধারিতাম ন!। শ্রাবস্তিপূরীতে গিয়াছিলাম কাধ্যের জন্য ; আমি 
মহারাজ বিদিসারের রচিত স্তপ চক্ষেও দেখি নাই। আমি 
সেই স্তপের একটা কাল্পনিক বর্ণনা দিয়া, আমারই পাদনখ 
ভগবানের নামে চালাইয় দিয়াছিলাম। আমি স্বপ্নেও ভাবি 
নাই যে স্থমিতা কখন এত ক্লেশ স্বীকার করিয়! নগর দর্শনে 
যাইবে। প্রেমের জন্য যে মন্দিরে আমি পবিত্র-পাপানুষ্ঠান 
করিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহার যে ধারণ! হইয়াছিল, তাহারই 
বলবৎ আকর্ষণ তাহাকে সেই স্থান দেখিবার জন্য উদ্াক্ত 
করিয়াছিল বোধ হয়। 

সুমিতার নগরগমন সংবাদে আমি ভীত হইলাম। 
কয়েক দিন পরেই দেখিলাম আঁমার ভয় নিরর্থক নয়। 
সুমিতার পত্র পাইলাম-_ 


দ্র 
আপনার সহিত আমার বিবাহ্বদ্ধন অসম্ভব। যেখানে 
শঠতা, প্রতারণা, সেখানে প্রেমের প্রবেশ নিষিদ্ধ । আপনার 
পেটিকা গ্রতার্পন করিলাম--শঠতার জয়চিহ্ন আপনারই । 
আমার সাক্ষাৎকামী হইবেন না; সফলমনোরথ হইবেন 
না। ইতি__ 
প্রতারিত! স্থমিতা ৷ 


ভদ্র’ সম্বোধনে তাঁহার গুঢ় তিরস্কার অনুভব করিয়! 
লজ্জিত হইলাম | 


রন 


সিনা চলিত সা oa oa Ta ue ene ae” 


ভাৰি হজের - রমণী রি নি চি আদর 
অনুরাগ অধিক পাইয়াছিলাম, যখন সে আশাকে পবিত্র মন্দির 
অপবিভ্রকারী চোর বলিয়া জানিয়াছিল; আঁর আজ. আমি 
তাহার:সঙ্গবঞ্চিত সেহচ্যুত কারণ আমি চোর নহি” 
বহুলোকের আরাধ্যবস্ত আমার স্বার্থের জন্ত চুরি করি নাই। 
হাঁয় 
স্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্তভাগ্যং দেবা ন জানস্তি কুতো| মনুয্যাঃ” | 

আমার অনুনয়, বিনয় ও কাতরপ্রীর্থনা সব ব্যর্থ 
হইল। ধৰ্ণিষ্ঠার ক্ষুব্ধ চিত্ত আমার অনুনয়ে কোমল নমনীয় 
দেখিলাম না। তাঁহার গৃহে আমি এখন বারিত প্রসর। 
হায়, কি করিতে কি হইল! 

“আমি ক্ষোভে, ছুঃণে, লজ্জায়, বিরহে ক্রিষ্ট হইয়া 
শ্য্যাশায়ী হইয়াছি। 

বোধ হয় ইহা জ্ঞাত হইয়াই আনন্দমিত্ৰের কন্যা স্ুমিতার 
সখী সুজাতা আমার সহিত সাক্ষীৎ করিতে আসিয়াছিলেন। 
যে সর্তে সুমিতা আমাকে ক্ষমা করিয়া পুনগ্রহণ করিতে 
পারেন তাহা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন। 

আমাকে ভগবান তথাগতের কোন চিহ্ন সংগ্রহ 
করিয়া, দিতে হইবে, এবং সে চিহ্ন বৌদ্ধমহাসমিতির, 
দ্বারা অকাট্য প্রমাণে প্রশংদিত করাইতে হইবে। যদি 
পারি তবেই আমার রক্ষা নতুবা আমি গেছি। 

আমি চিন্তা মনস্তাপে পাগল হইব বোধ হয়। আপনি 
কি আমাকে এ বিপদে সাহায্য করিয়া প্রাণদান করিতে 
পারেন না? আশা করি আপনি দয়! করিয়া চেষ্টা করিবেন । 
আমিও সিংহল, চীন, তিধ্বতৈ ভগবানের কোন চিহ্ন 
সংগ্রহের জন্ত যাত্রা করিব। সুমিতার জন্য অর্থনাশ ও 
ক্লেশ আমি গ্রাহ্য করি না। অর্থব্যয় ও ক্লেশ সহ করিয়াও 
সুমিতাকৈ পাইব কি। 

" আমার শঠতার অতিরিক্ত দণ্ড আমি ভোগ করিতেছি। 
আপনি আমায় মার্জনা করিয়।৷ উপায় নির্দেশ করিবেন। 
মহারাজ বিষিসার নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজ 
অজাতশক্র তথাগত বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম্মে আস্থাবান নহেন 
Vik . ্ রর স্ত্পে ভন করিয়াছেন ।* 


সংগ্রহ করিয়া নি রঃ পারেন না 1 আপনার তি 


-প্রবাঁসী। 


[৬ষ্ ভাগ। 


প্রতীক্ষায় শ্রীব্তি রহিলাদ। সতত চ আপনার চরণধুলার 
প্রসাদাকাজ্জী। নিবেদন ইতি 
কমলাজ্ি প্রণত হতভাগ্য বজসেন।”* 
শ্রীচারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


এতিহাসিক জোহর । 


বঙ্গদেশের ইতিহাসের জন্য সব্বপ্রথম আমাদিগকে 
মোসলমান এতিহাসিকগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা 
কর্তব্য। হিন্দু বাঙালীর লেখনী প্রস্থত দেশের ইতিহাস 
নাই, যে ছুই একখানি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ! প্রকৃত 
ইতিহাস বলা যায় কি না সন্দেহ । ইতিহাস বললিলেও-তাহা 
বিদেশীয় এঁতিহাসিকগণের চর্কিত চর্কণ। মোপলমান 
লেখকগণ কৃপা-করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখন 
আমাদের অতীত অন্ধকার ভেদ করিবার একমাত্র গ্রবতাঁরা। 

কিন্ত সে সকল ইতিহাস পারস্ত ভাষায় লিখিত, কাযেই 
তাহাতে সকল বাঙালীর দত্তস্ক,ট হইবার জো নাই। পারন্ত২, 
ভাষাভিজ্ঞ কোন বাঙালী কর্তৃক এ সকল ইতিহাসের. 
একখানিও দেশীয়দিগের জন্য দেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়. 
নাই। বিদেশীয় শ্বেতদ্বীপের লেখকগণ প্রগাঢ় অধ্যবসায় 
দ্বারা পারস্ত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতঃ পারস্ত ভাষায়, 
লিখিত মৌসলমাঁন রাজত্বের অধিকাংশ ইতিহাস অনুবাদ 
করিয়া দেশ বিদেশের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। ইংরেজ 
লেখকগণের ও সকল অন্ুবাদই আজ আমাদের অবলম্বন । 
ইংরেজী অভিজ্ঞ পাঠকগণ ইহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন সত্য, 
কিন্তু ধাহার! ইংরেজী জানেন না, তীহাদিগকে যে তিমিরেঃ 
সেই তিমিরেই থাকিতে হইতেছে । কোন বাঙালী 
লেখক যে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা আমার: 
বিদিত নাই । তবে সম্প্রতি মালদহ নিবাসী প্রতিহাসিক 
গোলাম হোসেন সঙ্কলিত প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্বে পারস্ত 
ভাষায় লিখিত রিষ্বার্র-উদ্-সালাতিন নামক বাঙ্লার 
ইতিহাস, মৈম্নসিংহ কেদারপুর নিবাসী সুলেখক বন্ধুবর . 
শ্রীযুক্ত রামগ্রাণ গুপ্ত মহাশয় বাঙ্লায় অনুবাদ করতঃ 
প্রকাশ করিয়াছেন । গোলাম রিনি ভিন: উস্‌- 





ig শী দে (মাপাঁদার গৃল্প অবলম্বনে 


CTA 





১০ম সংখ্যা |] 


লছ লালা পতি পতি পি ৮ 


সালাতিন বাঙলার ইতিহাস সঙ্কলনে বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
এই গ্রন্থ রামপ্রাণ বাবু বাঙ্জাঁয় অনুবাদ করিয়া ইংরেজী 
অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গের কৃতজ্ঞতাঁভাজন হইয়াছেন! এঁতি- 
হাপিক ব্রকৃম্যান মহোদয় রিয়াজ-উস্-সালাতিন সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন,_ 


“The [atest writer on Bengal History is Gholam 
Husain of Zaidpur, poetically styled ‘Salim, 
composed his Rivyvaz-us-salatin, “the garden of kings" 
at the request of Mr. George Udny of Maldha. This 
work, the title of which contains in the numerical 
valve of the letter the date of its completion (A. H. 
1202 or A.D. 1787-88) is rare, but is much prized as, 
being the fullest account in Persian of the Mohamadan 
History of Bengal, which the author ;brings down to 
his own'time.—(Blochmann's Geography and History 


who 


of Bengal.) 
আমাদের আলোচ্য ওঁতিহাসিকের গ্রন্থের নাম--.তেজ 


কিরাত্‌-উল্ওয়াকিয়াত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে য়ার্ট এই গ্রন্থের 
অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ইহার আর একখানি পাঁগু,লিপি 
বিখ্যাত ওঁতিহাসিক ইলিয়ট সাহেবের নিকট ছিল, সেখানির 
- 4 নাম-__হুমায়ুন-দাহী (সম্রাট হুমায়ুন )| ইহাকে তারিথি- 
হুমায়ুনও (হুমায়ূনের জীবনী ও সময়) বলা হইত। 
জোহর সগ্রাট হুমায়নের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পর হিজরী ৯৯৫ 
সালে (১৫৮৭ খুঃ অঃ ) এই গ্রন্থ রচনার স্ুত্রপাত করেন। 
তঙ্জন্য অনেকে ইহার সমুদয় বৃত্তান্ত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ 
করিতে আপত্তি করিয়া থাকেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর ত্রিশ 
বৎসর পর গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ত করায়, লেখককে 
সমস্ত বিষয়ের জন্য কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিতে 
হইয়াছিল । অধ্যাপক ভাউসন বলেন,-- 


“The fact of their having been commenced full 
thirty years after the death of Humayun, greatly 
diminishes their claim to be considered a faithful and 
exact account of the occurrences they record." 


ইহাতে গ্রন্থকার কোন কোন বিষয়ে অনিচ্ছা সত্বেও 
ভ্রম করিয়া বসিয়াছেন। বিশেবতঃ যখন যে ঘটনা সংঘটিত 
হয়, তিনি তৎকালে সে বিষয়ের নোট রাখেন নাই। অধিকন্তু 
তিনি সম্রাট হুমায়ূনের অধীনে কাধ্য করিতেন এবং সদা 
সর্বদা তাহার সঙ্গে অবস্থান করিতে হইত। গ্রন্থকার 
অতিরিক্ত মাত্রায় প্রভুভক্ত ছিলেন। তজ্জন্ত প্রভুর নিকট 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত তিনি স্বীয় ইতিহাসে সম্রাটের 


এঁতিহাসিক জোহর | 


এপ সি সি লি পাপ পিসী সিল ছিত 


একটা ae উর করেন ন্ট 1 


৫৭৩ 
: এলফিন্গ্রোন সাহেব 
তাহার ভারতের ইতিহাসের অনেক উপকরণ জোহরের 
ইতিহান হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি সর্বাপেক্ষা 
জোহরের নিকট অধিক কৃতজ্ঞ । এল্‌ফিন্ষোন লিখিয়াছেন,__ 


“He was in constant attendance on Humayun, and 
although unacquainted with his political relations 
and secret designs, was a minute and correct observer 
of all that came within his reach, and describes what 
he saw with simplicity and distinctness. He was 
devoted to Humayun, and anxious to put 211 his 
actions in the most favourable light; but he seldom 
imagined that anything in his master's conduct re- 
quired either concealment or apology.” 


তেজ-কিরাত-উল-ওয়াকিয়াত বা তারিখ-ই-হুম।ঘুনে 
এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছুই একটা ক্রটী থাকিলেও ইহাতে জানিবার 
শিখিবার এবং প্রশংসার বিষয় অনেক আছে। বহুবৎসর 
পর স্থৃতির উপর নির্ভর করিরা কোন বিষয় লিখিতে হইলে 
যেরূপ ক্রটী হইতে পারে, তদতিরিক্ত ইহাতে কোন ক্রটী 
পরিলক্ষিত হয় না। গ্রন্থকার পণ্ডিত (*) ছিলেন না, তিনি 
সরলভাবে সোজা! কথায় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই 
হৃদয়গ্রাহী এবং সে সকলের বর্ণনা খাটি সত্য । জোহর রচন৷ 
সুন্দর করিবার অভিপ্রায়ে কোনরূপ প্রয়াস স্বীকার করেন 
নাই এবং অতিরিক্ত বাগাড়ঘর প্রদর্শনপূর্ধবক স্বীর প্রভুর 
অযথা প্রশংসা করতঃ লেখনী কলুষিতও করেন নাই। 
তাহার পূর্ব এবং পরবর্তী অধিকাংশ মোসলমান লেখকই 
অতিরঞ্জনে সুদক্ষ ছিলেন, কিন্তু জোহরের সত্যবাদিতা, 
সততা এবং সরলতা ইংরেল লেখকবর্গের মনোরঞ্জন করিতে 
সক্ষম হইয়াছে । ডাউসন বলেন, 


“These Memoirs afford much amusement from the 
naive and simple style in which they are written. 2 ছি 
it bears the appearance of truth and honesty." 


জোহরের গ্রন্থ পাঠে তাঁহার নিজের বিষয় অতি অল্পই 
জানা যায়। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে নিজের সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন, 

“বাল্যকালে পরম দয়ালু সম্রাট হমায়ুনের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিবার 


লৌভাগ্য আমার ঘটে । এই সময় হইতে মৃত্যু পধ্যন্ত নান! সময়ে লান। 
পদে থাকিয়া মোগলসআাটের পরিচর্যা করিয়ছি। আমি যখনই যে 





© «The Author of this work was not a learned 
person, it has no claim to erudition."—Major Hewart's 
Private Memoirs of the Emperor Humayun, 


৫৭৪ 


সপ ৮২4১৯ 


কাৰণ করিয়াছি, হাতেই আরাকে তত সমাডর কাছ আহি 
হইয়াছে। যে সকল ঘটনা আমার চক্ষের সন্মুখে সংঘটিত হইয়াছে, 
তৎ্সমুদয়ের একখানি ইতিবৃত্ত লিখিয়া রাখিলে কৌতূহলোদ্দীপক হইবে, 
তাহাই আমার ধারণ! হয়। যদিও আমার রচন।-নৈপুণ্য কিছুমাত্র নাই 
তত্রীপি সেই ধারণা বশেই আমি আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যানুসারে সেই সকল 
বিষয় এই গ্রন্থে বর্ণন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। আমি এই গ্রন্থ ৯৯৫ 
হিজরীতে লিখিতে আঁরস্ত করি এবং ইহার নাম তেজকিরাত-উল- 
ওয়াকিয়াত (ঘটনা পরম্পর!--Refation of Occurrences ) রাখি 1” 


গ্রন্থকার এই সময় কি কাঁধ্য করিতেন তাহার উল্লেখ 
নাই । কেবল লিখিয়াছেন,__ 


“আমি নানা সময় নানা কাঁধ্যে নিয়োজিত হইলেও আমীর প্রধান 
কার্য ছিল--সম্বাটের জলযোগান। আমি ‘আফতাব’ ( Ewer-bearer 
বা আধুনিক ভাঁষায় পানি-পীড়ে ) ছিলাম। সম্রাটের পানের, স্নানের ও 
সর্ববপ্রকার প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করিয়া! আমার নিকট রাখিতে হইত, 
যখনই সম্রাটের প্রয়োজন হইত তখনই আমাকে যোৌগাইতে হইত ।” 


শের খাঁ কর্তৃক পরাজিত হইয়া হুমায়ূন যখন দিগন্ত- 
বিস্তীর্ণ মরুভূমি ও অপরিচিত জনপদের ভিতর দিয়া 
শাহ তাঁমশের আশ্রয়ে পলাঁয়নপর হন, পথি মধ্যে এক দুস্তর 
মরুভূমে তাঁহার পানীয় নিঃশেষ হইয়া যাঁয়। হুমায়ুন অতি 
তৃষ্ণাঁয় কাতর হইয়া জোহরের নিকট প্রার্থনা করিয়া এক 
বিন্দু বারিও পান না, কিন্তু ইহাতে তিনি ভৃত্যের উপর 
কিছুমাত্র রুষ্ট হন নাই। সম্রাট তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে 
অগ্রসর হইয়া সন্মুখে কিয়্দ,রে যাইয়া একটা ক্ষুদ্র জলাশয় 
দেখিতে পাঁন। তথায় তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া তিনি একটা 
কূপ খনন করান। পরে তিনি এ কুপোদকই পান 
করিয়াছিলেন, এবং প্রস্থান কালে প্রচুর পরিমাণে উহার 
জল সঙ্গে লইয়া যান। 

জোহর সম্রাটের অতিশয় অন্ুরক্ত ছিলেন, তিনি কুত্রাপি 
তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। সম্বাটও এই 
গুণে তৎপ্রতি সদাশয়তা প্রদর্শন করিতে ক্রুটী করিতেন না । 
তজ্জন্তই জোহর অনুপযুক্ততা সত্বেও উত্তরোত্তর উচ্চপদ প্রাপ্ত 
হন। জোহর এইরূপ বিশ্বাসী ভূত্যের প্রভু-ভক্তি হৃদয়ে 
পোষণ করিয়া তাঁহার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, 
তিনি সম্রাটের আচরণে ও স্বভাবে দোষের লেশমাত্র দর্শন 


করেন নাই, সম্রাটের সকল কাধ্যই তাঁহার সু-নজরে ' 


পড়িয়াছে। কাষেই তাহার লোক-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ- 


ক্ষমতার অপব্যবহার হইয়াছে, বলা যাইতে পারে । জোহরের * 


ইতিহাসের আর একটা ক্রটী এই যে, তিনি হুমায়ূনের 
আভ্যন্তরিক ও পারিবারিক বৃত্ান্তের উল্লেখ করেন নাই। 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


a 


হ্যারি কি ত্রের রর লোক ছিল তাহ! হের ইতিহাস 
পাঠে বিচার করিবার সুবিধা নাই। বাবর ও জাহাঙ্গীরের 
স্বরচিত ইতিহাসে এই সকল বিষয়ের প্রচুর উদাহরণ আছে। 
জাহাঙ্গীরের ইতিহাসে ইহার এতই প্রাচুর্য্য যে,-তৎসমুদয় 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ হয় এবং দে সকলকে 
ইতিহাস না বলিয়া সুন্দর উপন্তাস বলা যুক্তিসঙ্গত । কিন্ত 


.এততসত্বেও জোহর হুমাযুনের রাজনৈতিক জীবনের যে সুন্দর 


আলেখ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, অন্ত কোন 
লেখকই তদপেক্ষা উজ্জল ও মনোহাঁরী বর্ণনা করিতে সক্ষম 


হন নাই। শের" শাহ কর্তৃক পরাজিত হইয়া যে ভাবে 


হুমায়ুন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন, শাহ তামশের আঁলয়ে যে সঙ্কটাপর 
অবস্থায় তিনি পতিত হন, বিপদের সময় তিনি য়ে সৎসাহস 
ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন, যুদ্ধ ব্যাপারে যে অধ্যবসায় ও 
চতুরতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সর্ধশেষে সকলের প্রতি 
হুমায়ুন যে সদাশয়তা ও উদ্বারতা দেখাইয়াছেন, তাহার তুল্য 
প্রতিদন্দী সচরাচর দেখা যায় নাঁ। সম্রাটের যে পরিমাণ 
দৃঢ়তা থাকা আবশ্ঠক, হুমায়ূনের হৃদয়ে তাহার অভাব, 
থাকিলেও, তাঁহার এই দুর্বলতা leaned to virtue’s 
5ide. কোন কোন ওঁতিহাসিক বলিয়া গিয়াছেন, যদি 
হুমায়ুন কিয়ৎপরিমাণেও হৃদয়হীন হইতেন, তবে তিনি 
আরও ক্ষমতাশালী সম্রাট বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। 

হমাঁযুনের অনুগ্রহে জোহর জল-সংগ্রহকারের পদ হইতে 
উন্নীত হন কিন্তু উন্নীত হইয়া কি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন 
তাহা ব্যক্ত করেন নাই। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, 
সমাট হুমায়ুন কৃপা করিয়া তাঁহার এই দীন ক্ষুদ্র ভৃত্যের প্রতি 
হাইবতপুর পরগনার রাজস্ব সংগ্রহের ভারার্পণ করেন। 
আবুল ফজলও এই কথার সমর্থন করিয়াছেন। আবুল ফজল 
বলেন, “Mihtar Jauhar, treasurer of the Punjab.” 
যাহোক জোহর যে পরে কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিলেন তাহা নিঃদন্দেহ। জোহর প্রথমাবস্থায় যে কার্য্য 
করিতেন, সে কাধ্য ও সে পদ ইয়ুরোপ খণ্ডেও অজানিত 
ছিল না। ট্রয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন,__ 


হি ক # Aftabchyor Ewer-bearer, an office for- 


merly well known in all the courts of Europe, and 
still to be found in the establishment of our king's 
household.” 


১০ সংখ্যা EL 


EE ene a’ 


জর ইতিহাস লি সাই টির চুরির টি 
লোচন! করিতে হইলে, আমরা বলিতে পারি যে, সমাটের 
চরিত্র কলম্বশূন্ত । কিন্তু দুর্বল মানবের পক্ষে নিফলঙ্ক 
শুভ্র যশোরাণি প্রত্যাশা! করা! অসম্ভব, তজ্জন্যই কোন কোঁন 
কাধ্যে হুমায়ুনের চিত্ত-দৌর্ধল্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 
নিফলস্ক চন্দ্রের চিরকলক্কবৎ ইতিহাস বজকঠোরস্বরে ঘোষণা 
করিতেছে। মৃত্যুশয্যায় বাবর হুমায়ুনের হাত ধরিয়া 
বলিয়া যাঁন যে, তিনি যেন ভ্রাতৃগণের সহিত. সদ্ব্যবহার 
করেন। সম্রাটের সহোদরগণ বহুবার রাঁজদ্রোহিতাঁর পরিচয় 
দ্রিয়াছিলেন, হুমায়ুন কেবল যে তাহাদের সেই গুরুতর 
অপরাধ সকল ক্ষমা করেন তাহা নহে, তৎসত্বেও তিনি 
তাঁহাঁদিগকে প্রাণের ভাই বলিয়া গাঁড় “আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ 
করিয়াছিলেন । যুবরাজ কামরান সর্বাপেক্ষা গুরুতর 
অপরাধে অপরাধী হন, তাঁহাকে বার বার সাবধান করিয়া 
দেওয়া সত্বেও তিনি সতর্ক না হওয়ায়, সমাট কঠিন আজ্ঞা 
প্রচার করেন । | 

হুমাঘুনের সিংহাঁসন আরোহণের সময় হইতে জোহরের 
ইতিহাস আবন্ত হইয়াছে । হুমায়ুন ভ্রয়োবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম 
কালে দিল্লীর সিংহাঁসন অধিকার করেন, সুতরাং তাঁহার 
জীবনের প্রথম তেইশ বৎসরের বিবরণ এই ইতিহাসে বিবৃত 
হয় নাই। যুবরাজ অবস্থায় হুমায়ুন পিতার (সম্রাট বাবর ) 
অনেক উপকার করেন, বাবরের আফগান ও ভারত-যুদ্ধে 
তিনি যোগদান করেন। কেবল যোগদান নহে? হুমায়ুন 
বিশেষ রণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । বাবর সর্বদাই 
সছপদেশ দ্বারা পুত্রকে সৎপথে পরিচালিত করিতেন। 
যখনই তিনি পুত্রের কোন ক্রুটী লক্ষ্য করিতেন, তখনই তিনি 
মৃতু ভত্সনা দ্বারা - পুত্রকে সতর্ক করিয়া দিতেন। বাবর 
একবার পুত্রকে লিখেন - 


শ্যখনই যে অবস্থায় তুমি পতিত হইবে, দৃঢ়তার সহিত তাহ! হইতে 
উদ্ধারের চেষ্টা করিবে: সীত্ীজ্যশীসন করিতে হইলে আলস্ত ও আয়াসের 
দিকে তাকাইলে চলিবে না । * * মহৎ ধ্যক্তি নিজ শক্তি চালনা 
করে, আমি আঁশ! করি তুমি তাঁহার সহিত (যুবরাজ কামরান ) ভাল 
বাহার করিবে। 
সহচরদিগের সহিত মিশিয়। বৃথা সময় নষ্ট করিও না, সকলের সহিত সরল 
ব্যবহার ও সর্বদা সৎপ্রসঙ্গের আলোচিনা করিবে। * * একজন « 
সম্রাট যেরূপ দৃঢ়শৃত্খলে বদ্ধ থাকেন, তদপেক্ষা কঠিন বন্ধন আর 
কাহারও নাই ।” ইত্যাদি 1% 
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এভিহাঁসিক জোহর। 


ছানি তি, 


* * যদি আমার প্রশংসাঁভীজন হইতে চাও, তবে ' 


৫৭৫ 


পাপী পাপে 


হুমায়ূনের তি, হন হ হইতে ত দেরিয়া বার র নিবিয়া- 
ছেন? 

“তোমার সহিত আমার কতকগুলি ধিবাঁদভগ্রন করিতে আছে। 

ছুই তিন ঘর হইল তোমার নিকট হইতে কোন দূত আমার সমীপে 


উপনীত হয় নাই এবং আমি যে দূত তোমার নিকট পাঁঠাইয়াছি সে-ও 
এই বার মাসের মধে। ফিরিল না 1” 


বাবর তীহার গভীর শাস্তঞ্জান ও পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। তাঁহার রচনা-শক্তিও ছিল, সরল অথচ অর্থপূর্ণ 
রচনা তিনি পছন্দ করিতেন এবং নিজেও তজ্রপ লিখিতেন। 
একদা হুমায়ুন তাঁহাকে একখানি পত্র লিখেন, তাহাঁতে 
যুবরাজ অভিধান হইতে বাঁছিয়! বাছিয়া কঠিন ও দীর্ঘঃশব্দ 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত 
শব্দ সংযোজিত না হওয়ায় স্থানে স্থানে পত্রের অর্থ ও ভাব 
বিকৃত হয়। এই পত্রের উত্তরে বাবর পুত্রকে যে পত্রখানি 
লিখেন, তাহার ইংরেজী অন্গুবাদ এস্থলে উদ্ধত হইল: 

“In compliance with my wishes, you have indeed 
written me letters, but you certainly never read them 
over; for had you attempted to read them, you must 
have found it absolutely impossible, and ‘would then 
undoubtedly have put them by. T:contrived indeed 
to decypher and comprehend the meaning of your 
last letter, but with nuch difficulty. It is excessively 
confused and crabbed. Whoever saw a Moamma 
(2 riddle or a charade) in prose? Your spelling is not 
bad, yet not correct. You have written iltafat with a 
toe (instead of a te) and Kuling with ‘a be (instead of 
a Kaj). Your letter may indeed be read; but in 
consequence of the far-fetched words you have em- 
Ployed, the meaning is by no means very intelligible. 
You certainly do not excel in letter- -Wwriting, and fail 
chiefly because you have too good a desire to show 
your acquirements. For the future, you should write 


unaffectedly, with clearness, using plain words, which 


would cost 1533 trouble both to the writer and the 
reader.”# 


বাবরের স্ব-রচিত জীবন-চরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় 
যে, তিনি কখন পুত্রের গুরুতর অসদ্বযবহার বা অক্তায় কাঁয্য 
অবলোকন করেন নাই । হুমায়ূন একবার দিল্লীর ধনরস্ব- 
পূর্ণ কয়েকটা গৃহের দ্বার উদবাটিত দেখিয়া, জোরজবরদস্তিতে 
তাহা অধিকার করেন। বাবর এই সংবাদ জ্ঞাত 
হইয়া তাহাকে লিখিয়াছিলেন,-_সআমি পূর্বেই বুৰিয়াছি 
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তুমি এপ কার্ধা করিবে।” বর গুবের হরর 
আচরণে বিশেষ দুঃখিত হইয়া এ পত্রেই তাহাকে তীব্র 
তিরস্কার করেন। পুত্রের এই গুরুত্বর অপরাধ সত্তেও 
বাবর যে, কেবল পত্রে ছুটো রূঢ় কথা লিখিয়াই ক্ষান্ত 
হইয়াছিলেন, ইহাতে তাহার অকৃত্রিম বাৎসল্য ও স্নেহের 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া ধায়। একবার হুমায়ুন সক্কটাপন্ন পীড়া- 
গ্রস্ত হন, নানা প্রকার চিকিৎসাঁতেও কোন সুফল হয় নাই। 
এমন সময় একদা আবু বাকা নামে এক প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ 
বাবরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন যে, এই সব ক্ষেত্রে 
গীড়িতের কোন নিকট আত্মীয় বা বন্ধু যদি তাঁদের নিজের 
কোন মূল্যবান প্রিয়বস্ত উৎসর্গ করেন, তবে ভগবান 
গীড়িতের আর কিছুদিন আয়ু দান করিয়৷ থাকেন। 
বাবর তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করেন যে, পুত্র আরোগ্য হইলে 
তিনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিবেন। পূর্ক্বোক্ত সাধু তাহাকে 
এই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা হইতে প্রতিনিবৃত্ হইতে বিশেষ 
অনুনয় বিনয় করিয়া বলেন যে, আগরা হইতে যে বহুমূল্যবান 
হীরকখণ্ড আনীত হইয়াছে তাহাই বিসর্জন করুন, কারণ 
তৎকালে উহাই পৃথিবীর মধ্যে অধিক মুল্যবান বলিয়া 
বিবেচিত হইত। কিন্তু বাবর তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্য 
কিছুতেই প্রত্যাহার করিলেন না। মোসলমান এঁতিহাসিক- 
গণ বলেন যে, অতঃপর হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করিতে আরম্ভ 
করেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে আরোগ্য পাইতে 
লাগিলেন, সম্রাট বাবরের জীবন ও স্বাস্থ্য সেই পরিমাণে 
ক্ষয়প্রাপ্ত ও ভগ্ন হইতে লাগিল। পরে যে দিন হুমায়ুন 
সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন, সেই দিনই বাবরের জীবন-প্রদীপ 
তৈলশূন্ত হইয়া! চিরনির্ব্বাণ লাভ করিল 
জোহর হুমাযুনের সিংহাসন আরোহণের সময় হইতে 
আরম্ভ করিয়া হিজরী ৯৬৩ শাল (১৫৫৬ খৃঃ অঃ) পর্যস্তের 
বিবরণ বিকৃত করিয়াছেন । ৯৬৩ হিজরীতে রবি-অল-আবুল 
মাসের ১১ই তারিখে (২১ জানুয়ারী, ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ) দিল্লী 
সহরে হুমায়ূনের প্রাণবায়ু বহির্ঠত হয়! জোহর কেবল 
তাহার মৃত্যুদিনের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কিসে তাহার 
মৃত্যু সংঘটিত হয় তদ্বিবরণ কিছু লিপিবদ্ধ করেন নাই। 


হুমায়ুনের মৃত্যুর পরও অনেকদিন জোহর দিল্লীর | 


দরবারে অবস্থান করেন, এরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়? 


প্রবাসী । 


[ষ্ঠ ভাগ। 


কিন্তু ত তৎকানে তিনি কি কাৰ্য করিতেন তাহার উ ল্লথ 
নাই। জোহরের ইতিহাসে তীহার জীবনের বিশেষ কোন 
ঘটনারই উল্লেখ নাই। জোহর গ্রন্থ শেষে যে বাক্যে 
গ্রন্থের ক্রুটী উল্লেখ করিয়া বিদ্জ্জনমগ্ডলীর নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা ও তাহার পাঠকবর্গের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন, 
আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া অগ্ বিদায় গ্রহণ করিলাম | 
“He (Jouhar) hopes that the liberal and enlightened 
persons of the age will excuse and pardon the imper- 
fections and errors of his work, and prays that the 
readers of it may be preserved from all misfortunes." 
শ্ৰীব্রজসুন্দর সান্যাল । 


মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত বিচার । 
( আদি পৰ্বৰ ১ম হইতে ৫৮ অধ্যায় পৰ্য্যন্ত ) 
অনেক যুগের অনেক আখ্যান পুরাণ লইয়া মহাভারত 
সংগঠিত ; কাজেই উহাতে নানাপ্রকার কথ! এবং নানা 
শ্রেণীর রচন! থাকিতে পাঁরে। তথাপি এক সময়ে মহাভারত 
সংহিতা সঞ্চলিত বা সংগৃহীত হইবার পরেও উহাতে 
অনেক কথা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । লিপিপ্রমাদে কিম্বা বিভিন্ন 
প্রদেশের কথকদিগের অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত যোজনায়, যে সকল 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রক্ষিত 
মহাভারতের পাঠ মিলাইয়া কিয়ৎপরিমাণে ধরা যাইতে 
পারে। স্বপ্রসিদ্ধ জর্ন্মান ডাক্তার Winternitz দক্ষিণ 
প্রদেশের পাঠধৃত মহাভারত প্রকাশ করিবেন বলিয়া! বহুদিন 
অপেক্ষা করিয়া আমিতেছি। ইণ্ডিয়ান এটিকোয়ারি পত্রে 
তিনি উহার কয়েক অধ্যায়ের যে নমুনা প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে অনেক আশা হইয়াছিল; কিন্ত, এখনও 
সে গ্রন্থ প্রকাশিত হইল না । ডাক্তার ম্যাকূডোনেল মহোদয় 
আমাকে লিখিয়াছিলেন, যে ইংলগ্ডে মহাভারতের একখানি 
সুবিচারিত সংস্করণ, (Critical Edition) প্রকাশের 
উদ্ভোগ হইতেছে। এ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্বের 


"পাঠ মিলাইয়া কোন বিচার করা অমম্ভব ; কেননা দক্ষিণ- 


প্রদেশের পাঠ, সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত । 
একবার সংহিতা সঙ্কলিত হইবার পরেও যে কুণী লব ও 
কথকেরা এবং “সুত-মাগধ-বাঁনীনঃ,” অনেক নূতন যোজন! 


3 


|. 


} 


H 


51 


পাস পা ত তি লাগক পক্ষ জত কি লা সপে 


ন রিনা ডের! এবং সংহিতা সঙ্কলিত হইবার Hy যে 
সকল কথা সংগৃহীত হয় নাই দেখিয়া, “অপ্যত্ৰ গাঁথাং 
গায়ন্তি যে পুরাণবিদোজনাঃ” বলিয়া নুতন যোগ করিতে 
হইয়াছিল, তাহা যে কোন প্রদেশের মহাভারত পড়িলেই 
ধরিতে পারা যাঁয়। পর্বে পর্বে এবং অধ্যায়ে অধায়ে 
মহাভারত খানি সংগৃহীত হইয়া বিভক্ত হইবার পর যে 
সকল নৃতন যোজন! হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেকগুলি 
অতি কাঁচা যোজনা । অশ্বমেধপর্কের ৬৬ অধ্যায়ে কুস্তী 
দেবী শ্রীরুষ্জকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “হে যছুনন্দন, 
তুমি প্রধীক পর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে ঘে উত্তরার পুত্রকে 
বাঁচাইবে, এখন তাহা কর”। প্রীধিক পর্বে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলৈ,” এই কথা সংহিতা সংগ্রহের পরের যোজনা, 
তাহাতে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন কি? ওঁ অধ্যায়ট 
যে ৬২ অধ্যায়ের পর অপ্রয়োজনে লিখিত, তাহা পাঠকেরা 
দেখিতে পারেন। এ রকম কাঁচা যোজনা আরও আছে; 
ভীগ্ন পর্বে, যুধিষ্ঠির কর্ণকে নিবৃত্ত করাইবার জন্য শলাকে 
বলিলেন, বে উদ্োগ পর্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা 
' পালন কর। শকুস্তলার সপ্তমাঙ্কে যদি পাইতাম যে শকুস্তলা 
দেবী, দু্ন্তের উপর রাগ করিয়া বলিতেছেন, থে “তুমি 
পঞ্চমাঙ্কে যে বলিয়াছিলে, আমাকে চিনিতে পার না, 
সে কেমন কথা ?” তাহা হইলে কি বলিতাম ? 


কতক গুলি অধ্যায় নিজেই বলিয়া দিতেছে, “আমরা. 


প্রক্ষিপ্ত।” প্রথমত আদি পর্বের প্রথম অধ্যায়টি যে 
প্রত্যঙ্ষরূপে প্রক্ষিপ্ত, তাহা দেখাইতেছি। (১) সত 
বলিলেন বা সৌতি বলিলেন, যে বৈশম্পায়ন সর্পনত্রে 
যে লক্ষশ্লে(কময়ী ভারতসংহিতা কীর্তন করিয়াছিলেন, 
তিনি তাহাই বলিবেন (১০৯)। কিন্তু ছুঃচারি লাইন 
পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, যে বৈশম্পায়ন যাহা রচনা 
করিয়াছিলেন তাহাতে ২৪ হাজার শ্লোক ছিল; এবং 
প্রপ্ডিতেরা তাহীকেই ভারত বলিয়! জানেন (১০২)। এই 
ভারত আদৌ ভারত সংহিতা নহে, কেনন! তাহাতে 
উপাখ্যানভাগ ছিল না; অথচ উহ্বাকে ভারত সংহিতা 
বলা হইয়াছে। 
অনুক্রমণিকীম্ ১৫০ শ্লোক ছিল, কিন্তু এই অনুক্রমণিকায় 
২৫৭ শ্লোক আছে। প্ব্যান একটা অন্থক্রমণিকায় 


মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত বিচার । | 


০ শপ এ ১ 


(২) প্র স্থানেই আছে যে ব্যাসের , 


ESE পি অসি এত 


লিখিয়াছিলেন” এ কথা ₹ বলিলেই বুঝা গেল, 
যে এটা সে-অন্থুক্রমণিকা নহে; এটা! নৃতন। এটা নৃতন 
বটে, তবে'নৃতন সংহিতা রচিত হইবার সময়ে এটি প্রথম 
অধ্যায় স্বরূপ সৌতি যোজন! করিয়াছিলেন ; এরূপ তর্ক 
কেহ তুলিতে পারেন। এটা যে তাহাঁও নয়, তাহা! 
দেখাইতেছি। (৩) মহাভারত, সংহিতারূপে রচিত হইবার 
পর, যে এই অনুক্রমণিকা, তাহা ৪১ হইতে ৫২ শ্লোক 
পর্য্যন্ত পড়িলেই জানা! যার়। ৫২ শ্লোকে ইহাও লিখিত 
আছে যে পণ্ডিতের কেহ বা উপরিচর উপাখ্যান হইতে 
মহাভারতের আরম্ভ স্বীকার করেন, কেহ বা আস্তিক পর্ব 
হইতে মহাভারতের আরম্ভ স্বীকার করেন, কেহ বা বলেন, 
যে “মন্থাদি” কথা হইতে ভারতের আরম্ত। তাহা হইলেই 
মহাভারতের যে তিন বার সংস্করণ হইয়া গিয়াছিল, তাহ! 
স্বীকৃত হইল। সৌতি যখন কেবল বৈশম্পায়ন কথাই 
আখ্যান দ্বারা বৃদ্ধি করিয়া প্রথম বিবৃত করিয়াছিলেন, 
তখন এত সংস্করণ তাহার বিবৃতির পূর্ববে থাকিতে পাবে 
না। নৈথিষারণ্যের খধষিরাও যাহা জানিতেন না, সৌতি 
তাহাই বলিতেছিলেন (১ হইতে ৪)। কিন্তু আনুক্রমণিকায় 
আছে যে, অনুক্রমণিকা লিখিবার পূর্বেই ভারত সংহিতা 
্রন্থরূপে গ্রচারিত হইয়া গিয়াছে (৫০); এবং বহুতর 
কবি এ আখ্যান অবলম্বন করিয়া অনেক কাব্য লিখিয়া 
গিয়াছিলেন। (৪) এই অন্ুক্রমণিকা লেখকের “যদাশ্রৌষং” 
প্রভৃতি কবিতাটি বেশ বটে, কিন্তু বুদ্ধি তেমন পাকা মনে 
হয় না । প্ভারত” শব্দটি ভার (বোঝা) শব্দ হইতে 
উৎপন্ন নহে, তাহা সকলেই জানেন; শ্রী শব্দের পূর্বে 
“মহা” জুড়িলেই “মহাভারত” হইল। কিন্তু পূর্বের ভারতী 
কথা মহাভারত নামে খ্যাত হইল কেন, ইহার কৈফিয়ৎ 
দিতে গিয়া লিখিত হইয়াছে, যে বইখানি বেজায় ভার 
হইয়াছিল; এবং সকল দেবতারা যখন ওজন করিয়া 
দেখিলেন যে গ্রন্থথানি চাঁরি বেদ অপেক্ষাও ভারি, তখন 
ওজন দরে মহাভারতের মুল্য স্থির হইয়া নাম হইল 
“মহাভারত” (২৭১--২৭৪)! পণ্ডিতের এই অন্তুত 
ব্যুৎপত্তি পড়িয়া মহাভারতকে, মহাভারত, বলিবেন। 
“ইতিহাস পুর্বাণাভ্যাং বেদং সমুপবুংহয়েৎ” এ কথা 
অন্ুক্রমণিকাতেই আছে। সেই জন্যই যে উহা প্রাচীন 


৫৭৮ 


প্রবাসী 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ | 


কাল হইতে ৫ম বেদ নামে পুঙ্গা, সে কথাও পূর্বে বলিয়াছি। যায় তাহা হইলে পূর্ব অধ্যায় গুলির সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক- 


কাজেই মহাভারতের নাম কেন হুইল, তাহা বুঝিতে পারা 
যাঁয়। বহু পরবর্তী লেখক না হইলে, এমন ভুল কেহ 
করে না। 1৫) সমগ্র মহাভারতের মধ্যে এই অধ্যায়েই 
কেবল গণেশের নাম আছে; তাহার নাম আবার হেরম্ব । 
দেশী হিড়িম্বো, ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে হেরম্ব হইয়াছিলেন, 
তাহা কেহ দেখাইতে পারিবে না। হেরম্বদেবের সম্বন্ধে 
পূর্বে বঙ্গদর্শনে অনেক কথা লিখিয়াছি । 

এই অন্ুক্রমণিকার সহিত পরবর্তী চতুর্থ, ৫৯ এবং ৬১ 
অধ্যায় মিলহিয়া পড়িলে, আর একটি মারাত্মক প্রমাণ 
পাঁওয়া যায়, সেইটি অন্ুক্রমণিকার বিরুদ্ধে সপ্তম যুক্তি। 
প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইল, বে সৌতির আগমনের পর 
নৈমিষারণ্যের খধিরা স্বীকৃত হইলেন, যে সৌতি মহাভারত 
কথা বলুন (২১)) সৌতিও স্বীকৃত হইয়া বলিপেন যে তিনি 
তাহা বলিতেছেন ; এবং তিনি খধিদিগকে তাহা অবহিত 
হইয়া শুনিতে অনুরোধ করিলেন (১*৯)। এইরূপে 
মহাভারত কথা বলিতে আঁরন্ত করিয়া “যদা শৌষং” ইত্যাদি 
দ্বারা সমগ্র ভারতের একটা সংক্ষিপ্ত কথাও বলিয়া ফেলিলেন। 
আবার চতুর্থ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, যে অন্ুক্রমণিকার 
প্রথম শ্লোক পুনর্জ্মীর কথায় কথায় লিখিত। সৌতি আবার 
নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে 
খষিগণ আপনারা কি শুনিতে চাহেন, এবং আমিই বা কি 
বলিব? হরি হরি! একবার সকল কথ! বলিয়া ফেলিয়া, 
আবার কিং ভবস্তঃ শ্রোতুমিচ্ছস্তি, কিং অহং ক্রবামীতি ? 
৫৯ অধ্যায়ে পহুছিয়া দেখিতে পাই, যে পৌতি না কি 
বেদব্যাসের মহাভারত কথা আরম্ভই করেন নাই; তিনি 
নাকি ভৃগুবংশের কথা মাত্রই বলিয়াছেন। সৌতি জানা- 
ইলেন যে সর্পসত্রের অবকাঁশকালে. মহাভারত বিকৃত হইয়া 
ছিল, এবং অমনি সেই কথা শুনিবার জন্য খধিদের কৌতুহল 
জন্মিল। «শ্রোতুমিচ্ছামি বৈ কথাং” বলিবার পর সৌতি 
বলিলেন যে, ‘হন্ত, তে কথয়িষ্যামি মহদাখ্যানমুত্তমমূ, 
কুষ্কদ্বৈপাঁয়নমতং মহাভারতম্_আদিতঃ” | 

যদি এই ৫৯ অধ্যায় হইতেই আদি ধরা যায়, তাহা 
হইলে মহাভারতের আরম্ভ প্রায় উপরিচর কথার কাছাকাছি 
আসিয়া পড়ে। কিন্তু যদি ৫৯ অধ্যায়টিও পরিত্যাগ করা 


শৃগ্ঠ ভাবে উপরিচর কথা হইতে মহাভারতের আরম্ভ পাওয়া 
যায়। 

প্রথম অধ্যায়টি ত নিতান্ত প্রক্ষিপ্ব ! কিন্তু কথা এই 
যে সময়ে মহাভারত প্রথমতঃ সংহিতারূপে পঠিত হইয়াছিল, 
তখন আস্তীক পর্বও উহাতে নগনিবিষ্ট ছিল কি না? দ্বিতীয় 
হইতে দ্বাদশ পৰ্য্যন্ত অধ্যায় গুলির বিচার না করিলে তাহা 
বলা যায় না; কাঞ্জেই তাহাই করিতেছি । দ্বিতীয় অধ্যায়টি 
পর্ব সংগ্রহের অধ্যায়; সমগ্র মহাভারতের বিচারের পর 
আপনা আপনি ধরা পরিবে যে, সংহিতা রচনার সময়ে এ- 
রূপ স্থচীপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল কি না। 

তৃতীয় অধ্যায় বা পৌষ্যপর্ব একেবারে জোঁর করিয়া 
গু'জিয়া দেওয়া। প্রথম দ্বিতীয়ের সঙ্গে উহার সংশআব নাই ; 
পরবর্তী অধ্যায়ের সহিতও কোন সম্পর্ক নাই। চতুর্থ 
অধ্যায়ের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তাহাই নয়, চতুর্থ 
অধ্যায়টিতে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে সৌতির আগমন এবং সৌতি- 
সৌনক সংবাদের আরম্ভ । প্রথম তিনটি অধ্যায়ই চতুর্থ 
অধ্যায় দ্বারা নির্বাসিত হয়। হইতে পারে যে উপমন্থার ' 
উপাখ্যান প্রাচীন; কিন্তু এমন অসংলগ্ন ভাবে তৃতীয় অধ্যায় 
যোজিত হইল কেন? আখ্যানটি পুরাতন বলিয়াই মনে 
হয়। তাহা হইলে এইরূপ হওয়া সম্ভব যে, ও আখ্যানটি 
মহাভারত সংহিতা গঠনের সময় যৌজিত হইতে পারে নাই 
বলিয়া, পরে কেহ উহা কোন সুতমুখে শুনিয়া যোজনা 
করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেটা কবেকার কথা? যখন 
চতুর্থ অধ্যায় রচিত হইয়াছিল, তখনকার কথা ত নহে। 
একেবারে স্থান না পাইয়া, যখন দ্বিতীয় এবং চতুর্থের মধ্যে 
আখ্যানটি গুঁজিতে হইয়াছে, তখন আখ্যানটি পুরাতন 
হইলেও আস্তিক পর্বাদি যোজনার পরে এটি যোজিত। 
এ অধ্যায়ের মহাদেবের বিশেষ প্রাধান্যের শ্লোকটি, মহাদেব 
এবং বিষ্ণু লইয়া দলাদলি বাধিবার পরের সময়ের বলিয়া 
মনে হয়। অধ্যারটি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া--প্রক্ষিপ্ত 
বলিয়াই বিচার করিতেছি। 
১ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যখন পাই, যে কি নিমিত্ত সপপসত্র হইয়া- 
ছিল, তাহাই প্রশ্নরূপে প্রথম উত্থাপিত, তখন তৃতীয় অধ্যায় 
নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত ; কারণ উহাতে এ কারণ উল্লিখিত হই- 
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লা ১ তানি লালা পা তাছ আনাতে 


যাছে | ৫৯ ও ৬০ অধ্যায়ের সঙ্গে মিলাইলে যে চতুর্থ 
অধ্যায়ট বুথ! হইয়া পড়ে; তাহা দেখাইয়াছি। পৌলোম 
পর্ব্টিও পৌব্যের মত পূর্বব-পরবন্তী কথার সহিত সম্পর্ক 
শূন্ত | যে সর্পসত্র কথার আরম্তকথা উহাতে লিখিত, তাহা 
" সম্পূর্ণভাবে আস্তিক পর্বে লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ 
কি জন্য সর্পসত্র হইল সেই প্রশ্নই আস্তিক পর্বের প্রথমে 
প্রথম উত্থাপিত । পৌলোম পর্বের অস্তিত্ব থাকিলে ত্রয়ো- 
দশ অধ্যায় হইতে আস্তিক পর্ক নিশ্চয়ই অন্যভাবে আরন্ধ 
হইত। কাজেই দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমস্ত অধ্যায় গুলিই 
“আস্তিক পর্যুক্ত” মহাঁভারতকথা রচিত হইবার পরে 
যৌজিত) অর্থাৎ মহাভারত সংহিতা গঠিত হইবার পরে 
প্রক্গিপ্ত? 

১৩ হইতে ৫৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত আস্তিক পর্ব। আস্তিক 
পর্ধের পরেই নুতন করিয়া মহাভারত আরম্ভ স্থাতিত হই- 
তেছে। কিন্তু কথা এই, যে উপরিচর আখ্যান হইতে যে 
মহাভারত পূর্বে ছিল, তাহ! কি মহাভারত সংহিতা ছিল? 
না, যখন মহাভারত সংহিতারূপে গঠিত হইল, তখন আস্তিক 
পর্বব লইয়াই হইয়াছিল ? কথাটির বিচারের প্রয়োজন । 

সর্পসত্রে মহাভারত প্রথমতঃ বিবৃত হইয়াছিল, একথা 
প্রথম, চতুর্থ এবং একোনযষ্টিতম অধ্যায়ে অবিসংবাদীরূপে 
পাই। কাজেই উপরিচর হইতে আরম্ভ করিয়! যে মহা- 
ভার্ত, তাহাতেও সর্পসত্রের ভূমিকা ছিল মনে করিতে পারি। 
যখন সর্পপত্রের কথা ছিল, তখন যে সর্পসত্র কেন হইয়াছিল, 
এ কথার আমূল ইতিহাস না বলিয়া মহাভারত বিবৃত হইয়াঁ- 
ছিল তাহা! বলা যাইতে পারে না । সকল পুরাণ লইয়৷ যখন 
মহাভারত সংহিতা, তখন সর্পসত্র স্বীরুতস্থলে উহার পুরাণ 
ত্যাগ করিয়া সংহিতা রচিত হয় নাই। এরূপ স্থলে যদি 
সমগ্র আস্তিক পর্বটি বাঁদদিয়! মহাভারত আরম্ত কর! যায়, 
তাহা হইলে আস্তিক পর্বের বর্িত বিষয় মহাভারত হইতে 
চলিয়া যায় কি না, তাহা দেখিতে হইবে । 

জনমেজয়ের সর্পসত্র কেমন করিয়া নিক্ষল হইয়াছিল, 
সে কথ তীহার সর্পসত্রে বিবৃত মহাভারতে থাকিতে পারে 


না। তখনকার বিবৃত মহাভারত কেবল মাত্র ভারতী কথা ।* 


আস্তিক পর্বের প্রথমেই উল্লিখিত হইল, যে আস্তিক পর্বের 
কথ] পুরান নামে কীর্তঁত (১৩--১), এবং সেই পুরাণ 


মহাভারতের প্রক্ষিণ্ত বিচার । 


শাপলা তা শত পা 


৫৭৯ 


লো ছিত ছিত লা, aa We ee মম পো এছ লি ত" 


নৈমিযারণাবানী ঝষিদিগের নিকট পূর্বেই সতের পিতা 
বলিয়াছিলেন, এবং এখন সৌতি তাহা শৌনককে বলিতে 
বলিলেন । এই আর্ত প্রথম অধ্যায়ের প্রতিবাদী। যে 
রাজা সর্পসত্র করিয়াছিলেন, তাহার নাম কি, তিনি কাহার 
পুত্র, এ কথাও শৌনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ( ১৩-৩ )। 
এই উক্তি ৫৯ এবং তৎপবর্তী অধ্যায় কথার প্রতিবাদী। 
যাহা হউক, সর্পকুলের জন্ম কথা ৬৬ এবং তৎপুর্ববর্তী 
অধ্যায়ে আছে। নূতন করিয়া সেখানে বিনতার পুত্রদিগের 
নাম এমন ভাবে বলা হইয়াছে, যে পূর্বে কখনও বলা হয় 
নাই। ইহাতে আস্তিক পর্ধ্টা পরে যোজিত বলিয়াই সন্দেহ 
হয়। তবে কথা এই, যে "১৩, ১৪ এবং ১৫ অধ্যায়ে 
আস্তিক পুরাণ যে ভাবে বর্ণিত আছে ৫৯ অধ্যায়ের পরবর্তী 
কোন অধ্যায়ে তাহা নাই। এরূপ স্থলে যদি বলা যায়, যে 
আস্তিক-পুরাঁণ কথা (১৩ হইতে ১৫ অধ্যায় পর্য্যন্ত ) 
মহাঁভারত সংহিতা প্রথম সম্কলনের সময় যোজিত হইয়াছিল, 
তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে সহসা কিছু বলা শক্ত। ত্রয়োদশের 
সহিত ৫৯ এর যে বিবাদ দেখাইয়াছি, তৎসম্বন্ধে ইহ! বলা 
যাইতে পারে, যে পূর্কের আরম্তযুক্ত ভারতী কথার সহিত 
পুরাণাদি যোগ করিয়া যখন সংহিতা গঠিত হইল, তখন 
আস্তিক পুরাণের প্রারস্তে আবার একটু আরম্ত'কথা না 
জুড়িলে চলে না বলিয়া তাহ! করা হইয়াছে। 

আস্তিক পুরাণ পঞ্চদশ অধ্যায়েই শেষ হইয়া গেল। এ 
অধ্যায়ের শেষ শ্লেকটি এই :“এতদাখ্যান মাস্তিকং যথাবৎ 
কথিতং ময়া। প্রক্রহিভূগুণার্দ,ল, কিমন্তৎ কথয়ামিতে ৷” 
ইহার পরে আর খধিদিগের পক্ষে বোকা বা সাকা সাজিয়া 
পুনঃ পুনঃ আস্তিক-পুরাণ জিজ্ঞাসা করা চলে না। যাহা 
যথাবৎ বলা হুইয়া গিয়াছে, তাহা আবার জিজ্ঞাসা করা কেন? 
একবার নহে পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে ২৩ বার বৃথা 
পুনরুক্তি আছে। 

এখন যদি ১৬ অধ্যায় হইতে ৫৮ অধ্যায় পধ্যন্ত প্রহ্গিপ্ত 
বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে কি ফল হয়, তাহা বলিতেছি। 
পূর্বে দেখাইয়াছি প্রথম বারটি অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। 

যেসকল ছন্দ আলঙ্কারিক সাহিত্যের যুগের, : অর্থাৎ 
অন্তান্য সাহিত্য মিলাইলে যে সকল ছন্দ তৃতীয় শতাব্দীর 
পূর্বে পাওয়া যায় না. সেই সকল ছন্দের মধ্যে রুচিরা ছন্দ 


৫৮০ 
লা ছশ তলা" 


১৯ ধার ১০টি, ২৩ অধ্যারে য়ে ভটি, ২৫ অধ্যায়ে ২ টি ২৮ 
অধ্যায়ে ২টি, ৩৪ অধ্যায়ে ১টি এবং ৫৬ অধ্যায়ে ১ টি। 
আদিপর্কের মধ্যে এই ২২টি ছাড়া আর রুচির! নাই । 

সমগ্র মহাভারতে বসস্ততিলকা মোটে ৭টি, তাহার মধ্যে 
আদিতে ৩ টি, এবং ওঁ তিনটির মধ্যে ২টিই দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে । আদিতে কেবল চারিটি প্রহধিণী আছে; উহার 
মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২টি, ২১ অধ্যায়ে একটি এবং ২২ 
অধ্যায়ে একটি । আদিপর্কের মধ্যে কেবল ৩০ অধ্যায়েই 
দুইটি পুষ্পিতাগ্রা ও অপরবজ্তের মিশ্র রচনা আছে। মহা- 
ভাঁরতে কেবল ছুটি স্থলে সর্বাঙ্গনুন্দর শালিনী রচনার 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; ৫৮ অধ্যায়ে উহার একটি দৃষ্টান্ত 
রহিয়াছে । 

আস্তিক পর্বে সমুদ্রমস্থনের পুরাণ আছে। সমগ্র 
মহাভারতের মধ্যে এ পুরাণের আর কুত্রাপি উল্লেখ বা 
উপন্তাস নাই। মহাদেব নীলক হইলেন কেন, এই কথার 
মীমাংসায় শাস্তি এবং অনুশাসন পর্বে আছে যে বিষ্ণু তাঁহার 
কৃষ্ণবৰ্ণ হাত মহাদেবের গলায় দিয়াছিলেন বলিয়া এরূপ 
হইয়াছিল। সমুদ্রমন্থনের পুরাণে নীলকঠের যে ইতিহাস 
আছে, তাহা মহাভারতের কোথাও স্বীকৃত নহে; এবং 
সমুদ্রমন্থন সংস্য্ পুরাণে জ্ঞান যে কাহারও ছিল, তাহা অন্থত্র 
পাওয়া যায় না। তবে একথাও বলা যাইতে পারে, যে 
১৭ অধ্যায়ের ২য় শ্লোক হইতে ১৮ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক যদি 
ছবটিয়া দেওয়া যায়, তাহা! হইলে কোনপ্রকার বাঁধা উপস্থিত 
হয় না) বরং গল্পটি বেশ 'প্রাসমিকভাবে চালান যায়। ইহা 
হইলে, কেবল সমুদ্রমন্থনের নূতন পূরাণটি পরিত্যক্ত হয়, 
অথচ আস্তিক পর্ববে বাধা পড়ে না। আমি পূর্বে এইরূপ 
বিচার করিয়াছিলাম ; কিন্তু আস্তিক পর্বের বে অংশ প্রক্ষিপ্ত 
বলিয়া এখন নির্দেশ করিতেছি, তাহাতে নৃতন ছন্দ সমা- 
বেশের কথার স্থবিচার হয়। এরূপ হইতে পারে, যে 
গোড়ার কথার ছল ধরিয়া কোন কথক, প্রবত্তী সময়ে 
আস্তিক পর্কেও প্রক্ষিপ্তে প্রক্ষিপ্ত সমাবেশ করিয়া নূতন 
পুরাণ যোজনা করিয়াছেন। বছপাঠধৃত মহাভারত না 
পাইলে, এ কথার সম্পূর্ণ বিচার চলে না। সমগ্র আস্তিক 
পর্ব এবং প্রথম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় বাদ দিলে, যে পরবর্তী 
অধ্যায়ের সর্পসত্রের নূতন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং মহা- 


ee পিল শী চি তে শি লোপ পাছ লা ওলা সি লতা এ 


প্রবাসী । 


তোতা ছি ত সিলা দিত পি লাগি শা লা ছি ত 


[৬ষ্ঠ ভাগ । 


পান লো গিৰ নি লাজত মিত শী ও তো পিতা শী তাপ লো মিতা পিতল লা সতত লা 


ভারতের কথা নূতন করিয়া বলিবার মংকল্প, অবিরোধী রূপে 
রক্ষা কর! যায়, তাহা বলিয়াছি। 
তাহার পর আবার ৬২ অধ্যায়ে যখন পাইতেছি, যে 
মহাভারত খানি সংহিতারপে সৃষ্ট, এবং যাহা ভারতে নাই, 
তাহা ভারতে নাই ; এবং ওঁ অধ্যায়ের পর হইতেই যখন 
বংশ সম্ভব এবং উপরিচর কথার আরম্ভ ; তখন ৫৮ অধ্যায় 
পর্য্যন্ত সমগ্র অংশই, মহাভারত খানি সংহিতারূপে একবার 
পঠিত হইবার পরে, যোজিত বলিয়া ধরাই যুক্তিসিদ্ধ 
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। 


বঙ্গনাহিত্যের সহিত হিন্দীর 
ঘনিষ্ঠতা । 


বন্গনাহিত্য অল্প কালের মধ্যে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, 
তাহাতে এক্ষণে বেশ বুঝা যায় হিন্দী উর্দ, বা গুরুমুখী প্রভৃতি 
হইতে তাহার গ্রহণ করিবার অন্ন স্থানই আছে। বঙ্গদাহিত্য 
যেমন সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের নিকট খণী, হিন্দী 
বঙ্গাহিত্যের নিকট ততদুর না হউক, কতদূর খণী, অমরা 
এই প্রবন্ধে তাহার আভাস দিতে চেষ্টা করিব। 

যুক্ত প্রদেশ এবং পঞ্জাবের দেশভাঁষাকে আমরা হিন্দীই 
বলিব। কারণ উর্দ,, পঞ্জাবী, জাটকী, বৈশওয়ারী, ভোজপুরী, 
মাগধী প্রভৃতি যাবতীয় উপভাষা এক হিন্দীরই অন্তর্গত বলা 
যাইতে পাঁরে।= উচ্চারণভেদ এবং কৃষিজাত বা বাঁণিজা- 
ব্যবসায়াদির দ্বারা অপর জাতির সংস্রবে উপগত শব্দবৈচিত্রে 
মূল ভাষা হইতে অপভাষাগুলি বিভিন্নরূপ ধারণ করে মাত্র। 
জাটদ্রিগের ভাষা এইরূপে ভিন্নভাব ধারণ করায় জাটকী 
বা হিন্দকী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কোন উর্দু গ্রন্থে তিন 
ভাগের উপর হিন্দী শব্দ পাওয়া যার। যে কটা পারম্ত 
আরব্য প্রভৃতি শব্দ থাকে তাহাদের হিন্দী প্রতিশব্দ বসাইয়া 
দেবনাগরী অক্ষরে লিখিলে সে গ্রন্থখানি খাঁটী হিন্দী পুস্তক 


* “Tlie claim of Punjabi to be considered an in- 
dependent language rests more upon its phonetic 





System, and its store of words not found in Hindi, 


than upon any radical difference in its structure or 
inflections.”—Beam's Comparative Grammarof the 
Indian Languages. 


a 


+ 


j 
b 


ইগটযা 


বিভিন্ন প্রাদেশিকতার নিদর্শন মাত্র। এই সকল কারণে 
উত্তরপম্চিম, অযোধ্যা, মধ্য প্রদেশ, রাঁজপুতাঁনা ও পঞ্জাবের 
দেশভাষা হিন্দী বলিলে দোষের হয় না। 

এই হিন্দী ভাষা অতি প্রাচীন হইলেও অল্প দিন হইতে 
ইহার সাহিত্যের দৈন্ত ঘুচাইবাঁর চেষ্টা হইতেছে। হিন্দী- 
সাহিতের ইতিহাসে* আছে অষ্টম শতাব্দীর উজ্জয়িনীনিবাসী 
পুষ্য কবি হিন্দীর প্রথম কবি ও গ্রন্থকার । ইহার পর এবং 


রাজপুতানার রাজকবি টাদবরদাইয়ের মধ্যে খুমানসিংহ 


প্রমুখ চারিজন কবির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর 
এই টাৰকবি হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর শারঙ্গধর কবীশ্বর প্রমুখ 
অন্ত তিনজন কবির সহিত হিন্দী ওঁতিহাসিক সাহিত্যের 
শেষ সুচিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব কবিগণ যেমন 
বাঙ্গাল! সাহিতো নবযুগ আনয়ন করিয়াছিলেন, উত্তরভারতে 
চতুর্দশ শতাব্দীর রামানন্দস্বামী'গ্রবন্তিত সম্প্রদায় কর্তৃক এবং 
অন্তান্ত বৈষ্ণব কবিগণ দ্বারা হিন্দীসাহিত্য পুষ্টিলাভি 
করিয়াছিল। এই সাহিত্যের যুগপ্রবর্তকগণের মধ্যে 
কবীর দাদ, মীরাবাই প্রভৃতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিশেষ খ্যাতি 
লাভ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে হিন্দীতে 
মুসলমান সাহিত্যের প্রভাব বিস্তৃত হয়। পদ্মাবত প্রণেতা 
মালিক মহন্মদ ফাঁয়সী এবং ফায়জী প্রমুখ কয়েকজন মুসলমান 
কৰি হিন্দী সাহিত্যে রমন্তাসের ছায়াপাত এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্ট 
করেন। তৎপরে ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে 
বল্লভাচাৰ্য্য, বিউ্ললবিপুল এবং তীহাদের আটজন শিষ্য বা 
অষ্টছাঁপ, হরিদাস স্বামী, স্থরদাস, গৌঁসাই তুলসীদাস, দা 
ও বিহারীলাল প্রমুখ মহারথিগণের সমসাময়িক প্রায় দুইশত 
কৰি আবির্ভত হইয়াছিলেন। এই সময় হিন্দী সাহিত্যের 
প্্ব্ণবুগ ।” অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রিয়দাস, গঙ্গাপতি, 
গিরিধর প্রভৃতি কবিগণ প্রমুখ টাকা ও ভাষ্যকারগণের 
আবির্ভাব হিন্দী সাহিত্যের নবধুগ সুচিত হয়। এই সময়ে 
একখানি বিজ্ঞীনবিষয়ক গ্রন্থ লেখকেরও নাম প্রাপ্ত হওয়া 
যাঁয়। তিনি অশ্ববিনোদ + প্রণেতা কবি চেতনচন্ত্র। 


এ পৰ্য্যন্ত হিন্দী সাহিত্যে উদ্দূর চিহ্ন মাত্র ছিলনা। “বাগ ও * 





* শিবসিংহ সেঙ্গর প্রণীত “শিবসিংহ সরোজ ৮ 
4 A treatise on Veterinaty:Surgery. 


বঙ্গদাহিত্যের সহিত হিন্সীর ঘনিষ্ঠতা | 


এপ পা মিত অত চলত কিতা পিল 


তে পালা? পরী, ভোঙপুরী তি হিন্দীরই 


৫৮১ 


বাহার” নামক বিখ্যাত পারল গ্রহের ৰক স্ত্রীর 
আন্মন কর্তৃক লিখিত হইয়াছে যে আকবর বাঁদ- 
শাহের সময়ে নান! প্রদেশ হইতে সমাগত ব্যক্তিবর্গের 
মধ্যে রাজিকার্যে এবং ব্যবসায় বাঁণিজ্যাদি বিষয়ে পরস্পর 
পরস্পরের সহিত সহজে কথোপকথন চলিতে পারিবে 
বলিয়া সকল ভাষার সংমিশ্রনে উর্দ, অর্থাৎ মিশ্র ভাষার 
সৃষ্টি হয় *। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী পধ্যস্ত তাহা কথিত 
ভাষায় বদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দীর 
পরিবর্তে হিন্দুস্থানী + সাহিত্যের জন্ম হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে 
লাল্ল,জীলাল এই ভাষায় প্রেমসাগর গ্রন্থ লিখিয়া হিন্ুস্থানী 
ভাষায় গণ্য লিখনপ্রণাঁলীর পথ প্রদর্শন করিলেন। স্থতরাং 
হিন্দী গন্ধ এবং আধুনিক ] বাঙ্গালা গন্ত প্রায় একই সময় 
জন্মগ্রহণ করে। এই সময়ে অযোধ্যা ও বুন্দেল খণ্ডে $ 
এবং তৎপরে উনবিংশ-শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরাজশাসন 
প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন মুদ্রাধন্ত্র বারাঁণসীতে প্রবেশ. 
লাভ করে তখন বর্তমান হিন্দী সাহিত্যের এই কেন্্স্থান 
হইতে সমগ্র হিন্দস্থানে যুগান্তর উপস্থিত হয়। কাশীনরেশ 
এবং অধোধ্যার তাঁলুকদারগণ সাহিত্যসেবীদিগকে . প্রভূত 
উৎসাহ দান করিয়া হিন্দী. সাহিত্যের শ্রী ফিরাইয় দেন। 
উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দী সাহিত্যে রাজা শিবপ্রসাদ || এবং 


ভাঁরতেন্দু হরিশ্চন্্র গ চন্দ্রহর্য্যের স্তায় উদ্ীত হইলেন। - 


te et 
* “যব, আকবর বাঁদশহ তখতপর্‌ বৈঠে, তব, চাঁরো তরফ্‌কে . 


মুল কৌকে সব, কয়ুম কদরদানী আউর ফয়েজরসানী উন্‌ খান্দান সে 
সাঁনিকি শুন্কর হুজুরমে একর, জমায়ে হুয়ে--লেকিন্‌ গোএয়া থাওয় 
বোলী জুদি জুদি খি। একট্রে হোনে সে আঁপস মে লেন দেন সওদা 
ুল্‌ফ, সওয়াল জবাব কর্তে এক জবান উর্দ,কি মোকর্রর হুই।” 

+ অর্থাৎ পারপ্ত ব! দেবনাগরী অক্ষরে উদ মিশ্রিত হিন্দী । 


কু আঁধুনিক, কারণ বাঙ্গলায় বহু পূর্বে গদ্যের হৃষ্ট হইয়াছিল তাহার " 


নিদর্শন পাওয়! গিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত ঘঙ্গভাষ! ও 
সাহিত্য দ্রষ্টব্য । 

§ ঝানী, হামিরপুর, বাঁদা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি প্রদ্েশ ৷ 

|| “The benefit done to the intellect of Hindustan 
by such men” as Raja Siva Prosad and Harish Chandra 
cannot be easily calculated"—“the Medieval Verna- 
cular Literature of :Hindustan (Chap XI) by G. A. 
Grierson, Vienna, 1888. 

খাঁ “Hehas done more for the popularisation of verna-~ 
cular literature than almost any living Indian. He 
Was certainly the best critic which Northern India 
has produced”—ibid., 


-~ 


খা 


৫৮২ 


উনবিংশ শতাব্দীর 'প্রধান লক্ষণ সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র ; 
বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থের 
আবির্ভাব এবং প্রধানতঃ সাময়িক সাহিত্যের অভ্যুদয় । 
বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দুস্থানের সাহিত্য প্রাচীন ইতিহাসের 
গৌরব করিতে পাঁরে। যে সময় বঙ্গভাষায় একখানিও 
ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ, তাঁহার বহুপূর্কে 
উর্দু ও হিন্দীতে অনেকগুলি, ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। 
বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হইবার বহু পূর্বে শিবসিংহ 
সেঙ্গর কর্তৃক “শিবসিংহ সরোজ” লিখিত হইয়াছিল। 
শব্দকল্পদ্রম সংস্কৃত অভিধাঁন। বঙ্গসাহিত্য ইহার গৌরবের 
ভাগী তত নহে ; কিন্তু ১৮৪২-৩ অবে কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব 
রাগকরক্রম ও রাগসাগরোদ্তব লিখিয়া হিন্দীর মুখোজ্জল 
করিয়াছিলেন। এ সকল প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনায় 
বঙ্গসাহিত্য পুষ্টিলাভ করিতে পারে। যে সময়ে বাঙ্গালায় 
পাঠ্যগ্রন্থের একান্ত অভাব ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দী 
*বৈতাল পচীশি” হইতে অনুবাদ করিয়া “বেতালপঞ্চবিংশতি” 
প্রণয়ন করেন। অন্তান্ত বিষয়েও হিন্দী আমাদের শিক্ষা 
ও আলোচনার উপযোগী । ‘যে ভাষা ভারতব্যাগী বলিলেও 
চলে» যাহার সাহিত্য বহুশতাব্দীর প্রাচীন* এবং বহু 
বিস্তৃত 1 তাহার সংশ্রবে ব্গদাহিত্য লাভবান হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। বঙ্গের কাঁশীদাস ও কৃত্তিবাস যাহা করিয়া- 
_ ছেন যে সাহিত্যের একজনমাত্র কৰি গৌঁসাই তুলসীদাস 
একখানি গ্রন্থে তদপেক্ষা অধিক { কাৰ্য্য করিয়াছেন সে 
সাহিত্যের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্তক। কিন্ত হিন্দীর 
এই খ্রশ্বধ্য সত্বেও বন্গসাহিত্য ইহার অন্নুকরণে উন্নত 
হইবেন! ইহা আর এক্ষণে কেহই অস্বীকার করিবেন না। 


হিন্দী অধিক পুরাতন হইলেও সাহিত্য হিসাবে এখনও ইহা 


* পুষ্যকবি ৭১৩ খৃঃ অন্দে খ্যাতি লাভ করেন। 

T From Bhagalpore to the Punjab, from the 
Himalyas to the Nurbada—Grierson. 

“Jt has been interwoven into the life, character 
and speech of the Hindi population of more than 
three hundred years”"—Griersons’ Hindi literature 
Chap. vi. 


{ু সমগ্র ভারতে বঙ্গভাষাভাষীর দ্বিগুণ হিন্দী ভাষাভাষী । এমনকি * 


বঙ্গে হিন্দী ভাষাভাষী অর্দ্ধেকর অধিক--Para : 307, Page 233 
Census of Bengal 1891 by C. J. O., Donnelm. a. 


প্রবাসী ৷ 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ । 


বঙ্গসাহিত্যের বহু নিম্নে অবস্থান করিতেছে। বোধ হয় পারস্ত 


ও উর্দু সাহিত্যের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া,প্রাচীন 
হিন্দী সাহিত্য এরূপ পশ্চাৎপদ্র হইয়া আছে। সুখের বিষয় 
রাজী ও বন্্রসাহিত্যের সংশ্রবে ইহার উন্নতির পথ 
উন্ুক্ত হইতেছে। উদ্দ'র প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে কতদূর 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা অনেকের অবিদিত নাই। 
সেই প্রভাব অতিক্রম করিয়া এখনও আদালতের বাঙ্গাল! 
স্বীয় স্বাতত্ত্র লাভ করিতে পারে নাই। এই মুসলমান 
সাহিত্যের সংশ্রবেই বন্গসাহিত্য ভারতচন্ত্রাদির স্যায় অতুল 
প্রতিভাশালী কবিগণের হস্তে পড়িয়াঁও শ্লীলতার বাঁধ 
ভাগিয়া ফেলিয়াছিল। এই জন্য হিন্দুস্থানী সাহিত্যের 
সহিত ঘনিষ্ঠতাঁয় ব্গসাহিত্যে পুনরায় কলঙ্ক *পর্শ না 
করে সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহার শিষ্টাচার, 
লিপিচাতুধ্য এবং প্রণয় ও বিরহ ঘটত ললিত ভাবতরদ্বের 
মধ্য দিয়া বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের আবিলত! অবসাদ ফিরিয়া 
না আইসে। উর্দুর এইরূপ হীনভাবহুষ্টতার অনেক 
প্রমাণ আছে। তন্মধ্যে একটা রহস্তজনক ঘটনার উল্লেখ 
করিব। পঞ্জাব বড়ই উর্দ,প্রিয়। নাগরী প্রচারিণী সভা, 
আধ্যসমাঁজ এবং গুরমুখী ভাষার পোষকগণের প্রভূত যড়েও 
প্রতি বৎসর উর্দুর গ্রন্থ সংখ্যা এবং উর্দুর লেখক ও 
পাঠক সংখ্যার হ্াঁপ-হুইতেছে না। মূল হিন্দী সাহিত্যে 
যেমন গৌসাই, ফকির এবং সাধকগণের ধর্ম্মভাব পরিস্কট 
হইয়াছে, উর্দ,তে তদ্রুপ মুসলমান বিলাসিতার ছায়াপাত 
হইয়া সাহিত্যের আদর্শকে খাট করিয়া ফেলিয়াছে। এ 
সাহিত্য সুন্দর হইলেও কিরূপ দুর্নীতিপ্রবণ তাহা যে কোন 
উর্দূপুস্তকালয়ের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাঁইবে। প্রায় 
ত্রিশ একত্রিশ বৎসর হইল পঞ্জাব গব্ণমেন্ট লাহোরের 
কতকগুলি পুস্তকবিক্রেতাঁকে কুরুচিপূর্ণ পুস্তক বিক্রয়ের 
জন্য অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করায় অন্তান্তি পুস্তকবিক্রেতাঁগণ 
শঙ্কিত হইয়া এরূপ যাবতীয় পুস্তক নষ্ট করায় বাজারে 
পঞ্জিকা ও আইন সংক্রান্ত পুস্তক ব্যতীত আর 1কচুই ছিল 


না।* বঙ্গসাহিত্যকে হিন্দীর সংশ্রবে লাভবান হইতে 


* “Jt appears that the fines lately inflicted on some 
booksellers of Lahore for dealing in obscene 
books have so frightened the rest that Pundit Krishen 


/ 


হইলে প্রাচীন হি্দীসাহিত্য আলোচনা ত কে 


কারণ এই হিনুস্থানী সাহিত্য ছাড়িয়া দিলে দেখ! যায় 
বর্তমান হিন্দী বঙ্গপাহিত্য হইতেই স্বীয় দৈন্য দূর করিতে 
যত্তবান। পঞ্জাবে কুড়ি বাইশ বৎসর পূর্বে ৮ অক্ষয়কুমার 
দত্তের চারুপাঠের হিন্দী অনুবাদ তথাঁকার বিদ্যালয়ের পাঠ্য 
নির্ধারিত হয়। বর্তমান সময়ে এইরূপ অনুবাদের স্রোত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল পাঠ্যপুস্তকে এক্ষণে আর বদ্ধ নাই। 
বঙ্কিম বাবু প্রমুখ বঙ্গীয় সাহিত্যরীদিগের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ হিন্দীতে অন্ুবাদ্দিত এবং ও সকল পুস্তকের অনুকরণে 
নানাবিধ পুস্তক লিখিত হইতেছে। অর্দশতাবী পূর্বে 
বঙ্গসাহিত্যে যেমন অনুবাদের যুগ আসিয়াছিল, হিন্দী সাহিত্যে 


_ এখন তাহাই আসিয়াছে। বাবু রাধারুষ্ঝ দাসের “ছুঃখিনী 
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বালা” উপন্যাস, পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ প্রণীত “সরস্বতী নাটক,” 
বাবু দেবকীনন্দন ক্ষত্রী প্রণীত “বীরেন্দ্র বীর” এবং “চন্দ্ৰকান্ত 
সন্ততি” পণ্ডিত লেখরাম কর্তৃক অন্ুবাদিত “কবিপঞ্চ 
কালিদাস” পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস প্রণীত “সাহিত্য 
নবনীত” এবং সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, নাটক 
ও উপন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থের অজস্র অনুবাদ গ্রন্থ তাঁহার 
নিদর্শন। এক্ষণে বঙ্গসাহিত্যের প্রভাব হিন্দীর উপর 
কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে তাহা দেখাইতে হইলে প্রসঙ্গ 
অনেক বাড়িয়া যাইবে। (সুতরাং এক কথায় বলিলে 
অত্যুক্তি হইবে না যে, বঙ্গদাহিত্যের জীবনীশক্তি এবং 
আভ্যন্তরীণ ভাবে হিন্দীসাহিত্য যেরূপে ধীরে ধীরে অন্ু- 
প্রাণিত হইতেছে, ইহার ভাষা এবং শব্দসমাবেশও বাঙ্গালা 
অনুরূপ হইয়া আসিতেছে ।) অদ্য আমরা তাহার কতিপয় 
স্থল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। 

“আউর স্থানোকো ছোড় দিজিয়ে ) কাশীমে ইয়ে বাত 
প্রসিদ্ধ হায় কি যদি কোই মনুষ্য এক ক্ষেত্রমে কেবল 
একহী দিন খায় তো বর্ষভর তক ও আপন! সময় ভলী 
ভীতি বিতা সকৃতা হায়” এই কথাগুলি বাঙ্গাল! শব্দের 
সুরে উচ্চারণ করিলে অথবা 


Lal, a member of the Literary Society of the Punjab 
who was desirous‘to buy some books he required 
says he could not, in all the shops he visited, find any 
thing but almanacks or works referring to laws and 
regulations.’’—-Page 120. The Indian Antiquary 
April. 1875. রি 





হিমালয় দেখিয়া। | 


৫৮৩ 
নম লেখকে সমাপ্ত = কর্নে পর হম্নে ন বড়াহী হব হৃদয়- 
বিদারক য়হ সমাচর স্থনা কি 'সর্বগুণমণ্তিত পত্ডিতবর 
স্থকবি সাহিত্যাচার্য ভারতরত্র ভারতভুষণ * * * 
অনেক বিগ্তাপস্কৃত পণ্ডিত অস্বিক! দত্ত ব্যাস মহোদয় কে! 
কুটিল কাল কি করাল চালনে * * নছোড়া * * 
যদি যুহ বজ্রপাত ন হোতা তো আশা থী কি ইস্‌ প্রবন্ধ মে 
কোই মত দৃঢ়তা সে স্থির হো জাতা।” এই কথাগুলি 
বাঙ্গালায় লিখিলে সংস্কৃতের মধ্যস্থতায় বাঙ্গালার সহিত 
হিন্দীর কতদূর আত্মীয়তা জন্মিতেছে বেশ বুঝা যাইবে। 
উভয় জাতির মধ্যে নিত্যব্যবহৃত প্রবাদবাঁক্য সকল হইতেও 
ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিম মধ্যভারত 
এবং অযোধ্যাবাঁসীর ত কথাই নাই এমন কি সুদূর পঞ্জাব- 
বাঁসিগণের প্রবচন সমূহ যে বহুলাংশে বাঙ্গালা প্রবাদবচনের 
অন্কুরপ এবং পরস্পরের মনোভাব উপমা নির্বাচন ও 
শব্দসমাবেশ সমভাবাপন্ন তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করা 


যাইতে পাঁরে। ৃ 
... দাঙ্গীল| প্রধচন। * পঞ্জাবী প্রধচন। 

১। যার কাজ তারে সাজে *.. জিন্‌ দা কাঁমউল নন সাজে 
অন্য লোকে লাঁঠি খাজে *-* হৌর অন্‌ থিঙ্গ। বাজে । 
২। যার লাঠি তাঁর মাঁট ... জিন্দা, তেগ, উন্দা দে । 
৩। যাঁর খাই তাঁর গাই .... জিন্দা খাই উন্দা গাই। 
৪। যেথ! বৃক্ষ নাই সেথ| এরও প্রধান... জিথে দরখত্‌ নেহি উথে 

রিও পর্ধান। 
৫1 পাঁপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায় .. পাগীকা ধন অকারণ যাঁয়। 
৬। না নমন তেল হবে * না নওমন তেল হোগ! 
না রাধা নাচবে না রাধা নাচে গা। 


অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। যাহার! অধিক প্রমাণ চাহেন 
তাহারা “Fallon’s Dictionary of Hindustani Proverbs” 
পুস্তক দেখিতে পারেন। 


শ্রীঙ্ঞানেন্্রমোহন দাস । 


হিমালয় দেখিয়া । 


তরুণ অরুণ উঠেছে গগনে 

শাখে শাখে পাখী গাহিছে 
নয়ন মেলিয়া, দেখিন্তু সমুখে 

হিমগিরি দূরে শোভিছে; 
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অমল. ধবল কিরীট মাথায় 


রঞ্জিত উষার আলোকে 
অতি অপরূপ রূপের মাধুরী 
উছলে পলকে পলকে ; 


অবাক হ্ইয়! চাহিয়া রহিন্ু 
পলকবিহীন নয়নে 

অই হিমগিরি, দেবতাসেবিত 
বর্ণিত ভন্ত্রে পুরাণে! 


উন্নত মস্তক ভেদিয়া গগন ' 
স্র্শিছে নীল অম্বরে 

শুভ্র জটাপাঁশ পড়েছে ছড়ায়ে 
বিশাল স্কন্ধ উপরে; 


কত জনপদ নগর প্রান্তর 

শোভিছে অঙ্কের উপরে 
যক্ষ সুর নর ভূচর খেচর 

দিবস যামিনী বিচরে। 


অতীতের সাক্ষী তুমি হিমালয় 
মহিমা ভূবনবিদিত 
কাব্য ইতিহাসে পুরাণে তন্ত্র 
তোমার কাহিনী লিখিত। 


কৃত যোগী খষি কন্দরে কন্দরে 
বেদমন্ত্র পাঠ করিছে 
পবিত্র সলিলা, জাহ্নবী যমুনা 
' পদতলে সদা লুটিছে। 


অই বুঝি অই, কৈলাসের চূড়া 
শত সুর্য সম ভাঁতিছে 
তুষার মণ্ডিত অমল ধবল 
শিখর গগন চুম্বিছে-- 


অই বুঝি কাছে গিরিরাঁজপুরী 
কাদে বুঝি রাণী মেনকা 
“উমা” “উমা” বলে লুটায় ভূতলে 
ছিন্নমূল যেন লতিকা_ 


 শিলাতিলে অই, যোগী বেশে শিব 


মগন কঠোর সাধনে ; 
নিরুদ্ধ নিশ্বাস, আখি নিমীলিত 
নিশ্চল নিষ্পন্দ আসনে ; 


উদ্ভিনযৌবনা গিরিরাজকন্তা 
বন্দিছে যোগীর চরণ, 

খসিছে কুস্থম কেশদাম হতে 
চঞ্চল অঙ্গের বসন 


সহসা আশ্রমে আসিল বসন্ত 
মলয় সমীর বহিল 
ফুটিল অশোক, ছুটিল ভ্রমর 
শাখে শাখে পাখী গাঁহিল, 


ভঙ্গ হলো ধ্যান, দেখে যোগীবর 
চিত্ৰপট সম দীড়ায়ে, 
সমুখে পার্বতী, চম্পকবরণী 
কুম্থম ভূষণে সাজিয়ে 


ওই বুঝি অই, কুবের আলয় 
অলকা ভূবনবিদিত 

নিত্য জ্যোৎস্না যেথা সতত বিরাজে, 
পাঁদপ নিত্য পুষ্পিত। 


ময়ুরকগে কেকারব উঠে 

উন্মত্ত ভ্রমর গুঞ্জরে 
বিহ্যৎবরণী যক্ষবধূগণ 

বিরাজে প্রমোদমন্দিরে 


শিশির মথিতা পগ্নিনীর মত 
মলিন ব্সন ভূষণে 

বসে আছে হোঁথা যক্ষবালা এক 
কাতর সজল নয়নে, 


মেঘদূত তাঁর আসেনি তখন 
শুনাতে পির বেদনা 

কাদে বসে তাই প্মরিয়ে বধুরে 
করিছে ্িব্নকামনাঁ_ 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


১০ম সংখ্যা ।] 


/ 


শোঁভিত কনক কমলে 
দলে দলে দলে, রাঁজহংস চরে 
স্রটিক্শুত্র সলিলে 


দেবদাঁরু দ্রম শোভে চারিধারে, 
নিকুঞ্জ বিহগকুজ্ধিত . 

বনপথ হতে মুরজার ধ্বনি | 
ভাসিয়া আসিছে নিয়ত, 


মানসরোবর, দেবতা বাঞ্চিত 
বিধির অপূর্ব রচনা 

সিদ্ধ যতি খষি চারিধাঁরে তাঁর 
করিছে বিভুর বন্দনা ৷ 


হে হিমাদ্রি তব, পদতলে অই 
রয়েছে ভারতজননী 

ফলে ফুলে জলে সাঁজাঁলে তাহারে 
করিলে ভূবনমোহিনী 


জ্ঞানের গৌরবে শের সৌরভে 
নাহি ছিল তাঁর তুলনা 
বীর পুত্রগণ বীরের মতন 
করিত মায়ের বন্দন! 


নানা ছন্দে কবি, রচি যশোগাঁন 
গাহিত দুয়ারে দুয়ারে 

প্রতিধ্বনি তার, উঠিত নিয়ত 
পর্বতে প্রান্তরে নগরে। 


দেখিলে হিমাদ্রি ভারতআঁকাশে 
তরুণ-অরুণ উঠিল 

দেখিলে আবার নিবিড় আঁধার 
কাঁলসম তারে ঘেরিল, 


নিয়তির চক্র উঠিছে নাগিছে 
ভাঙ্গিছে গড়িছেঃ জগতে 
সে নিয়তি বশে, আবার প্রভাতে 
" হাঁসিবে তপন ভারতে । 


অই বুঝি দুরে মানসরোবর 


নালা 


জীবনাহুতি। 
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নমি হিমগিরি চরণে তোমার 


করিলে ধন্য আমারে 
জাগাঁলে হৃদয়ে অতীতের স্থৃতি 
নব নব ভাব অন্তরে । 


অক্ষুণ্ন থাকুক তোমার মহিম! 


দেশে দেশে হোক ঘোষিত 


প্রশান্ত তোমার মূরতি মধুর 
যুগে যুগে হো’ক বন্দিত। 


হেরিয়ে তোমার বিরাট মূরতি 
উজল ধবল কান্তি 

চপল বাসনা লুকালো অন্তরে 
পশিল হৃদয়ে শান্তি৷ 


- প্ৰীপ্ৰম্থনাথ চট্টোপাধ্যায় । 





জীবনাহুতি । 


ভাঁসিতে ত সকলেই পারে, 
স্রোত ঠেলে দীড়াবে ক'জনা? 
তরীখানি ছেড়ে দিলে 

আপনি ত.উজানে বহে না। 
আলোক যতই ফুটাবে, ফুটিবে, 
আঁধার যতই টানিবে; আসিবে; 
ছিড়িলে বীধন সকলি টুটিবে, 
কিছু ত নহে অজানা । 

স্রোত ঠেলে দীড়াবে ক'জনা ? 


বাথা, সেত সকলেরই আছে, 
ওগো হাসিমুখ ক'জনার ? 


_ জগতেত সকলেই থাকে, 


কেবা হয় সবুকার ?২ 

রবি-শশী সাথে মোর! যদি ঘুরি, 

কাঁলের চক্রে উঠি আর পড়ি 

অদৃষ্টের দাস আপনারে করি, 

তবে, প্রকৃত জীবন হল না। 

লশ্রোত ঠেলে দীড়াবে ক'জন! ? 
ঢং 
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বাঁচা, সেত নহে গো জীবন 


প্রকৃত যদি না হয়, 
মরণ, সেও নহেত মরণ. 
সেযে নূতন জীবন পায়৷ 


সংগ্রাম, সেত করিতেই হবে -. 

তবেত নূতন জীবন পাবে; 

দুরেতে দীড়ায়ে দেখিলে কি হবে 

কে দিবে আপনা? . 

আত ঠেলে দাড়াবে ক'জনা ? Ae 


অলস শয়নে সকলে থাকিলে 
মে অলসে সুখ থাকে না, > 
যদি না জগতে পর সুখ-তরে 


 রেহ না বিকাত আপনা 


সকলেই যদি একরূপ হত, 

একটানা শোতে .বহিয়৷ যেত, 

একি বাধা সুর চিরকাল গ্ন্তে * 

তবে এমন সুখের হত না। 

আোত' ঠেলে দীড়ীবে ক'জনা? . 
সান্ধাগগনে মলিন আঁধারে ১ ==: 
কত তাঁরা উঠে ফুটে, . 

সকলেই জলে আপনার মনে 

কেহ কেহ পড়ে টুটে; ' 


কত মেঘ আদে-আকাণের গায়, 
কেহ চলে যায়, কেহ পুন ছায়, 
কেহবাঁ-আবেগে ঝরিয়া যায়, 
আপনারে ধরে রাখে না। 
স্রোত ঠেলে দীড়াবে ক'জন! ? 


সুধু সুখ লয়ে ক্ষুদ্র জীবন 
চিরদিন তবে চলে না, 


বড় কিরে কেহ হবে না? 


অঞ্জলি করি আপনার প্রাণ 
অনাঁদিচরণে করে দিতে দান, 
ভূলে যেতে সব মান সম্মান, 
করিতে হইবে সাধনা । 

স্রোত ঠেলে দাড়াবে ক'জনা ? 


পাঁধাণের কারা ভাঙ্গিয়া নিঝর 
আপনিত ছুটে যায়, 

নদী হয়ে শেষে বিপুল আবেগে 
সাগরের পানে ধায়) . 


কত জল রাশি বাধা পড়ে আছে 
নির্দয় কার! পাষাণের কাছে, 
কেহ ভেঙ্গে ছোটে জগতের মাঝে, * 


সকলেত পারে না। ই. 


স্রোত ঠেলে দাড়াবে ক'জন। ? 


প্রাণ দিতে সকলেই চায়, 

মঙ্গল যোগ মিলে ন! ; 

মিলিলেও তাহা ভেসে চলে যায়, 
সকলেই যেরে আনমনা।, - 


দিতে.হবে প্রাণ, পণ করে লও 


: অলস স্বপ্ন অতলে ডূবাও, 


অন্ধ বাধন ছিড়ে চলে যাও, 

বাঁধাত কেহরে দিবে না। 

স্রোত ঠেলে ঈীড়াবে ক'জন ? 
শ্রীসরোজকুমারী গুহ। 


«নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে অপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত। 


শা 





আমীর হবীবুল্লা খা । 












॥ 


XN 





‘Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters.” 
‘“‘to look on noble forms 

Makes noble thro’ the sensuous organism 

That which is higher.”-— 7 enmnyson. 




















৬ষ্ট ভাগ । | ফাল্তুণ, ১৩১৩ । | ১১শ সংখ্যা । 
| দিতে পুত্র! ন তাং রাম জগৃছ ঘ'রুণাত্মঞাম্‌ 
অনস্থরোপামক | অদিতেস্ত স্তাবীর জগৃহস্তামনিন্দিতাম্‌। 
অন্থরান্তেন দৈত্যেয় সুরাস্তেনাদিতে সুতাঃ 
-{ অন্ুরোপাদনার কথ! শুনিয়াই হয় ত অনেকে চমকিয়া হৃষ্টাঃ প্রযুদিতাশ্চানন্‌ বারুণী গ্রহণাৎ রাঃ 


রামায়ণ ৪৫ দর্গ বাঁলকাঁওড ৩৬-৩৮ । 

সুরা হইতে সুর ও অনুর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহ! সত্য 

না হঈলেও উদ্ধত অংশ হইতে আমরা একটা নূতন সত্য 
লাভ করিতেছি। বুঝা যাইতেছে যে দেবৌপাঁদকগণ 
স্থরাপান করিতেন এবং অসুরোপাসকগণ সুরাবিরোধী 
ছিলেন। দেবোঁপাসকগণই যখন অস্থর বিষয়ে এই সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছেন, তখন এ কথার সত্যতাঁয় অবিশ্বাস 
করিবার কোন কারণ নাই। সুরাপান করিতেন ন! বলিয়া 
অস্থ্রগণ প্রাচীনকালে দ্ণার্থ হইয়াঁছিলেন, কিন্তু বর্তমান 
সময়ে আমরা অস্ুরোপাঁসকগণকে শ্রদ্ধার চক্ষেই 
৪৫. আচার ব্যবহারকে যে 

চ. প্রকৃতপক্ষে 


উঠিবেন। দেবগণই ত উপান্ত কিন্তু কে কবে অস্গুরের 
উপাসনা করিয়াছে? যাঁহাদের আচার, ব্যবহার অতি 
কুৎসিত, যাহাদের প্রকৃতি অত্যান্ত ঘ্বণিত, যাহারা সর্বদাই 
' দেব্গণের প্রতি শক্রতাচরণ করিয়া থাকে, তাঁহারা কি 
কখন উপাস্ত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিব-__অস্থুর- 
\ গণের প্রকৃতি যে স্বণিত তাহা কে বলিল? .অস্থরবিরোধি- 
ই গণের শান্তর পড়িয়া কখনই অস্থুরগণের প্রকৃতির বিচার করা 
উচিত নয়। হিন্দুগণ অসুর বিরোধী, তাহাদিগের শাস্ত্রে ত 
অসুরের নিন্দা থাকিবেই। কিন্ত এই হিন্দু শাস্কেই প্রমাণ 
পাওয়া যায় যে অঙ্গুরগণকে যেমন দ্বণিতভাবে চিত্রিত করা 
হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার! তেমন স্বণিত নহে। 
রামায়ণের একস্থলে লিখিত আঁছে £ঃ-- 


“হে রঘুনন্দন! অনস্তর (সমুদ্র মন্থনের সময়) বরুণের কন্যা! মহাভাগ! 
বারুণী (=স্থর!) উত্থান করিয়াই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন কেহ তাহ 
গ্রহণ করে কিনা। হে রাম! দিতির পুত্রগণ সেই ঘরুণ্নন্দিনী] 
গ্রহণ করিলেন না। হে বীর! অদিতির পুভ্রগ্রণই সেই স 
পরিগ্রহ করিলেন! এইরূপে এই সুরাকে গ্রহণ করিলেন না 
দ্বিতির পুত্রগণ অন্তর এবং সুরা গ্রহণ করিলেন বলিয়। অদ্দিতির 
সুর নামে বিখ্যাত হইলেন। বাঁরুণীকে প্রাপ্ত হইয়। স্থরগণের 
আমোদ ও হৰ্ষ হইয়াছিল” 



















৫৮৮ 


এখনও ভারতে " ত" শ্ৰেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। 
ইহাদিগের দানশীলতা জগতে বিখ্যাত। এই সম্প্রদায় 
ভুক্তই একজন জাতীয় কংগ্রেসে তিনবার সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ বর্তমান পারসীক (পাসী) গণই 
অন্থরোপাসক । 


দেবাহ্বর । 

পারসীক শাস্ত্রে একমাত্র অস্থুরই উপাস্ত এবং দেবগণ 
দৃণার্থ। খণেদের প্রাচীনতম অংশে অন্ুর ও দেব উভয়ই 
উপাস্ত, আধুনিক অংশে কোন কোন স্থলে অস্থরকে 
বিদ্বেষের চক্ষে দেখা হইয়াছে এবং অপরাপর ধর্মগ্রন্থ 
সর্বত্রই দেবগণ পূজ্য ও অনুর দ্বণার্থ। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত 
এই যে উভয় সম্প্রদায়তুক্ত লোকগণের পূর্বপুরুষ এক 
সময়ে একই জাতির অন্তর্ভূক্ত ছিল। ইহারা এক সময়ে 
দেব ও অস্থরের পুজা করিত। কালক্রমে ধর্মামতাদি লইয়া 
সমাজে বিপুল গোলযোগ আরম্ভ হইল। একদল দেবোপাসন! 
বর্জন ক্রিয়া একমাত্র অস্থুরকেই উপাস্ত বলিয়া গ্রহণ 
করিলেন আর জনসাধারণ দেবতা ও' অস্থর উভয়েরই 
উপাসনা লইয়! রহিল। ছুই দলের মধ্যে যতই বিদ্বেষ বাড়িয়া! 
উঠিল ততই উপাসনারও পার্থক্য ঘটল। হিন্দু আর্য্যগণ 
পূৰ্ব্বে অস্থরকেও উপাসনা করিতেন কিন্তু এখন তাহার! 
অস্থুরকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া কেবল দেবপুজা লইয়াই 
রহিলেন। | 


ধাথেদে অন্থরোপাসনা | 
অস্থুর শব্দ "অন্তু, শব্দ হইতে নিষ্পন্ন । ‘অঙ্গ’ শব্দের 
অর্থ প্রাণ, সুতরাং ‘অসুর’ শব্দের অর্থ প্রাণবাণ কিম্বা বলবান। 
খগেদে প্রায় ১০ স্থলে এই শব্দের ব্যবহার পাঁওয়া যায়; 
ইহার মধ্যে কেবল মাত্র ১১ 
এবং অন্তান্য স্থ 
মরুৎ, বাঁ 












প্ৰবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


তে পানি লা শিস লতি শি তো ও লা ছিত লা ওত শিতলা শিপ পিক" 


ত। । তিন : ও যন ইন্রের উদ্দেশে সুখকর স্তুতি থাক! 
উচ্চারণ কর, কারণ তিনি যশঃশালী ও অন্বর | ১1৫৪৩ । 
৪1 হে ইন্দ্র! তুমি জগতের ও সমুদয় দেবতাগণের রাজ!| তুমি 
মনুষ্যগণকে রক্ষা কর! হে অনুর! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। 
" ১1১৭৪।১। 
৫1 যাহার ধনুর্কবীণ অতি উৎকৃষ্ট, যিনি সমস্ত উধধের আধপতি, 
সেই রুদ্রের স্তব কর। ***ন্মন্কার দ্বার! সেই দীপ্তিমান অহরের পুজ! 
কর। ৫18২1১১। 
৬। তোমর! স্ততিযোগ্য, অহুর সুদক্ষ 
কর্। ৭1২৩ | 
৭1 অন্থরগণ পিতৃশ্বরূপ ; তীহাদিগের সুখোদ্দেশে আমি তব 
উচ্চারণ করিয়া থাকি । ১১২৪৩ 
৮। যাহা দ্যুলোকের পর পারে (কিন্বা! পূর্বে) বর্তমান ছিল, যাহা 
পৃথিবীর পর পারে (কিম্বা পূর্বে), যাহা অস্থর দেবগণের পর পারে (কিনব! 
পূর্বে),--সে কোন্‌ বস্তু ? যাহ! হইতে জলসমূহ গর্ভধারণ করিয়াছে, 
যাহাতে সমুদয় দেবগণ অস্তর্ভু ত ছিলেন__সে বস্তু কি? ১*৬২1৫। 
এখানে দেবগণকে অসুর বল! হইয়াছে। 
৯ | “মহত দেবানাং অন্মরত্বং একং" দেবগণের মহৎ বল একই 1৩৫৫ | 
এই অংশে একই হুক্তে ২২ বার অস্থর শব্দ উক্ত 
হইয়াছে। 
স্থতরাং হিন্দু আৰ্য্গণ যে এক সময়ে অস্থরোপাসক 
ছিলেন তান্নতে কোন সন্দেহ নাই। 
যে সমুদয় খক্‌ অত্যন্ত প্রাচীন সে সমুদয় স্থলে “নুর, 


শব্দ সম্মানসূচক, আর যে সমুদয় মন্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক, 


*** অগ্নিকে সর্বদা পুজা 


কেবল সেই সমুদয় মন্ত্রেই ‘অসুর’ শব্দ দ্বণান্চক | দশম ॥ 


মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্র সর্বশেষে বিরচিত এবং এই ম্গুলে 
“আস্ুর শব্দ ৬ বাঁর পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে এক সময়ে খষিগণ অস্ুরো- 
পাসন! করিতেন এবং খণ্েদের শেষ সময়ে অনেকে অস্থর 
বিরোধী হইয়া দীড়াইয়াছিলেন। 
দেবাস্থরের দুইটা অর্থ । 

“অবস্তা” শাস্ত্রে ‘দেব’ শব্দের ছুইটা অর্থ। আমরা 
যাহাদিগকে দেবতা বলি, অবস্তাতে তাহাদিগকেও দেব বলা 
হইয়াছে। আর দেবোপাসকগণেরও একটী নাম দেব 
( বন্দীদাৎ ৮৩২ বন্ন ১২)। 
ভারতীয় শাস্ত্রে অস্থুর শব্দেরও দুইটা অর্থ। প্রচলিত 
(সকলেই জানেন। পুরাণাদিতে অস্থরোপাসকগণকেও 
বলা হইয়াছে । যেমন শঙ্দিষ্ঠা অস্থরবংশোস্তব, ইহীর 
বুষপর্বা একজন অন্্র। প্রহলাদও অন্গুর বংশে 
করিয়াছিলেন। নুতরাং দেবাস্থর যুদ্ধেরও ছুইটা 


ad 


+ 


১১শ সংখ্যা |] 


অর্থ; ১। দেবগণের সহিত অস্থরগণের যুদ্ধ, ২। দেবো- 


পাঁসকগণের সহিত অস্থরোপাসকগণের যুদ্ধ । 
উপাস্তদেবতা যে উপাঁসকগণকে সাহায্য করেন এ 
বিশ্বাস অতি স্বাভাবিক । খণ্বেদে বহুস্থলে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে দেবগণ খধিগণের পক্ষ হইয়া শক্রুদিগের সহিত 
গ্রাম করিতেছেন। দেবপুজকদিগের সহিত অস্থরপুজক- 
দিগের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহার! ভাবিতেন যে ইহাদের 
উপান্তপুরুষও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেন । 
আশ্চর্য্য সাদৃশ্য । 
পাঁরসীকগণ একেশ্বরবাদী এবং বৈদিক আধ্যগণ বহু 
দেবতার উপাসনা করিতেন। পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মে ত 
মতভেদ থাঁকিবেই । কিন্তু উভয় ধৰ্ম্মে যে প্রকার সাদৃশ্ঠ 
রহিয়াছে তাহা দেখিলে আশ্চরয্যান্বিত হইতে হয়। খখেদে 
৩৩ জন দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার কর! হইয়াঁছে। ট1৩৪।১১) 
৪৫1২ ইত্যাদি)। অবস্তাতে লিখিত আছে ‘অহুর মজ্দা+ 
৩৩ জন “তু” স্থষ্টি করিয়াছেন (বঙ্গ ১১০ ; 81১৫; ৬৯ 
ইত্যাদি)। জগতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করাই প্রত” 
দিগের কাধ্য । 


ইন্দ্র হিন্দুদিগের একজন উপান্ত ; অবস্তাতেও ইহার, 


নাম পাওয়া যায় (বন্দী ১৯৪৩) কিন্তু এখানে ইনি অস্ুর- 
বিরোধী। 
শুরু যজুর্ধেদে (১৬1৮) “সর্ব” নামক একজন দেবতার 


“উল্লেখ আছে) অবস্তাতে “সৌর্ধ্” নামক একজন দেবতার . 


নাম পাওয়া যাঁয়। 
বেদে অশ্বিদয়কে ‘নাসত্য’ বলা হইয়াছে; অবস্তাতে 
ইহার অনুরূপ নাম ‘নাংহৈত্য’ । 

. অনেক বৈদিক দেবতাও অস্থরধর্ণে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
অবস্তই এ ধৰ্ম্মে ইহাদ্িগের নাম দেবতা নহে; ইহারা 
এখানে “্বজত’ (যজনীয় পূজনীয় ) নামে খ্যাত। নিয়ে 
কয়েকটা নাম দেওয়া গেল £-_ 


বৈদিক মিত্ৰ =  অবস্তার মিথ 
» অধ্যমন্ = »  খৰ্ধ্যমন্‌ 
» অরমতি = » আরমতি ; 
» ভগ = চৰ ব্ঘ ; 
» বায় = » বয়ু 


অস্থুরোপাঁসক । 


৫৮৯ 
বৈদিক অপাংনপাৎ = অবস্তার অপংনপাৎ 
» বৃত্ৰপ্ন = » = বেরেত্রন্ 
» নরাশংস = »  নৈধ্যোসংহ 
বেদে অগ্নি, পুষা ও ব্ৰহ্মণস্পতিকে নরাশংস বলা হয়; অব- 
স্তাতে নৈর্যোসংহ একজন স্বর্গীয় দুত । 


অপরাপর পুরুষের নামেও অনেক সাদৃশ্য আছে ?--- 


বৈদিক যম = অবস্তার যিম; 
» বিবন্বৎ = » _ বীবংঘৃৎ 
» ত্রিত = » = থিত 
» ত্ৰৈতন = » _ থএতওন 
» দানব = » দান্ত 


ইহা ভিন্ন আরও অনেক নাম আছে যাহাতে উভয় জাতির, 
একত্ব প্রমাণিত হয়। 


যাগযন্তত | 


বৈদিক যাগযজ্ঞের সহিত পারসীক যাঁগযজ্ঞেরও অনেক 
সাদৃশ্য আছে। * প্রথমতঃ যজ্তীয় ভাষার সাদৃশ্ত 8 


বৈদিক ইষ্ট = অবস্তার ঈস্তি 

» আহুতি = » = আঙজুইতি। 
» হোঁতা = 4 জওতা 

» যজ্ঞ = » যন 

» আগ্ৰী = » _আন্ধী 

» গাথা = 5 গাথা 
» মন্ত = »  মন্থ 


বৈদিক অগিষ্টোম ও পারসীকদিগের যজিষ্চ একই যজ্ঞ। 
তবে শেষোক্ত যজ্ঞটী অতি সংক্ষেপে সম্পন্ন করা .হয়। 
লোকের প্রকৃতি অনুসারে যজ্ঞের প্রকৃতিও পরিবর্তিত 
হইয়া যাঁয়। দুৰ্গা পূজার সময় শাঁক্তের বাড়ীতে ছাগবলি 
দেওয়া হয়--কিন্ত বৈষ্ণবের গৃহে ছাঁগের পরিবর্তে কুম্মা 
ব্যবহৃত হুইয়া থাকে। বৈদিক যজ্ঞও তেমনি পারসীক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়া কিছু পরিবর্তিত হইয়াছিল। 
অগ্নিষ্টোমে চারিটী ছাঁগবলি দেওয়া হয় এবং মাংসের কিয়দংশ . 
*অগ্রিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাঁকে। অবশিষ্টাংশ পুরোহিত ও 
যজ্ঞকর্তী ভোজন করিয়া! থাকেন। কিন্তু আহ্বর যজ্তে 
কয়েকটা বুষলোম একট ক্ষুদ্র পাত্রে রাখিয়! অগ্নির সম্মুখে 


-T 


৫৯০ 
স্থাপন করা হয়? প্রাচীনকালে একখণ্ড মাংসও অগ্নির 
সম্মুখে রাখা হইত। বৈদিক যজ্ঞে গুরোভাশ* ব্যবহৃত 
হয়; পারসীকগণ 'দারূন” নামক একপ্রকার পিষ্টক ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। সোমরস উভয় যক্ঞেরই একটী প্রধান 
অঙ্গ। প্রায় একই প্রণালীতে লতা হইতে রস বাহির 
করা হয়। তবে হিন্দুদিগের সোমরসে মাদকতাশক্তি আছে; 
পারসীক সোমরমে কোন গ্রকার মাদকতা শক্তি নাই। 
অস্থর যজ্ঞে একজন হোতা অতি সামান্য পরিমাণে সোমরস 
আস্বাদন করিয়া থাকেন কিন্তু ব্রাহ্গণদিগের যজ্ঞে সকলেই 
সোমরস পান করেন এবং হোতা ও অধ্বযুযুদিগকে প্রচুর 
পরিমাণে এ রস পান করিতে হয়। ব্রাহ্মণগণ সোমরস 
আগ্নিতে নিক্ষেপ করেন কিন্তু গারসীকগণ প্র রস অগ্নি 
সম্মুখে রাখিয়া থাকেন ইত্যাদি। 

্রাঙ্মণদিগের দর্শপূর্ণমেষ্টি যজ্ঞ ও পাঁরসীকদিগের “দারুন, 
যজ্ঞ প্রায় অনুরূপ। বৈদিক চাতুর্মাস্ত ইষ্টি ও পারসীকগণের 
গেহন্‌ বার’ যজ্ঞে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। ব্রাহ্মণদিগের 
‘আগ্রী’ ও পারসীকগণের ‘আফ্রীগান’ একই যজ্ঞ । 

গাৰ্হস্থ্য অনুষ্ঠান | 

উপবীত গ্রহণ না করিলে ক্রাঙ্গণসন্তীন যেমন ব্রাহ্মণত্ব 
লাভ করিতে পারে না তেমনি পাঁরসীকগণও বিনা উপবীতে 
অস্ুরোপাঁসক বলিয়া পরিগণিত হয় না। ইহার! সচরাচর 
সপ্তম বর্ষে “কুস্তি অর্থাৎ উপবীত গ্ৰহণ করিয়া থাকে৷ 
প্রায়শ্চিন্ত করিতে হইলে হিন্দুগণ পঞ্চগব্য ব্যবহার করেন । 
পারসীকগণের মধ্যে এজন্য ‘গোমেজ’ অর্থাৎ গোমুত্র 
ব্যবহৃত হয়। হিন্দুগণের মধ্যে যেমন মৃতব্যক্তির জন্য 
“ত্রিরান্রি” ও “দশাহ” করিতে হয়, পারসিকগণের মধ্যেও 
তেমনি ওঁ এ সময়ে ছুইটী অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। 
দেখা যাইতেছে যে প্রায় অনেক বিষয়েই দেবোপাসক 
ও অন্ুরোপাসকদিগের মধ্যে সানুষ্ত রহিয়াছে । সুতরাং 
এই ছুই সম্প্রদায়ের পূর্ববপুরুধগণ যে এক সময়ে এক 
জাঁতিভুক্ত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

এই উভয় দলে কি প্রকার এক্রতা ছিল তাহা একবার 
আলোচনা করা যাউক । 

দেববিদ্বেষ ও ধর্মাদীক্ষা। 
কেবল দেববদিগণ যে অস্গরকে দ্বার চক্ষে দেখিতেন 


প্রবাসী। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 
তাহা নহে অস্থরোপাসকগণও দেবগণকে অন্তরের সহিত 
ঘ্বণা করিতেন । অবস্তা” গ্রন্থে লিখিত আছে যে জগতে যাহ! 
কিছু কল্যাণকর তাহার একমাত্র স্থষ্টিকর্তী “হুর মজ্দ!+ 
অর্থাৎ মহান্‌ অঙ্গুর। আর যাহা কিছু অকল্যাণকর তাহাই 
দেবগণ স্থষ্টি করিয়াছে । ‘অনুর মজ্দা* জগৎকে সুখময় 
করিয়াই স্থষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু দেবগণ সর্বত্রই দুঃখ 
ছড়াইয়৷ রাঁখিয়াছে। ইহারা কোন স্থলে অতিশয় শীত, 
কোন স্থলে বা অতিশয় গ্রীগ্ন স্বষ্টি করিয়াছে । হিংসা 
বিদ্বেষ, চৌধ্য লুঠন, যাদুবিদ্যা, অবিশ্বাস, অহঙ্কার, অত্যাচার, 
আশ্রজল, ক্রন্দন, বিষাক্ত কীট পতঙ্গ ও সর্প, বিকলাঙ্গ সন্তান 
ইত্যাদি সমুদয়ই দেবগণের স্থষ্টি। বন্দীদাৎ ১। 

দেবগণের চরিত্রও অতি ভীষণ; ইহাদিগের চরিত্র 
ব্যভিচারাদি দোষে দূষিত এবং ইহারা ইহ!পেক্ষাও কুৎসিৎ 
পাপে কলঙ্কিত। বন্দীদাৎ ৮। ৩২। 

দীক্ষার সময় যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় ‘যমন’ (-যজ্ঞ) 
নামক গ্রন্থ হইতে তাহার অংশ বিশেষ নিয়ে অনুদিত হইল ২-- 


আর আমি 'দেব' রহিলাম ন! অর্থাৎ দেবোপাসক রহিলীম না। 
আমি আপনাকে 'মজদ্রা' বিশ্বাসী জরথুন্রমতাবলম্বী, দেববিরোধী অস্থঃ 
ভক্ত, ‘অমেব স্পেস্ত' অর্থাৎ পবিত্রাস্ম অমরগণের স্তোতা ও উপাদক 
বলিয়া ঘোষণা করিতেছি । যাহ! কিছু কল্যাণকর তাহ! অহ্র মদ দার 
সৃষ্টি বলিয়া বিশ্বাস করি। তিনি পবিত্র ও দ্রযোতির্ণমায়। আমি দেব- 
গণকে ত্যাগ করি। ইহারা পাপময়, দুষ্ট, ভ্রষ্ট ও পাপকারী ৷ ইহার 
স্্বাপেক্ষ। নিথ্যাবাদী ঘৃণিত ও পাপাস্ম৷। যাহার! দেখত বা দেবতুলা, 
যাতু বা যাতু তুল্য, কিম্বা এইরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন আর যে কেহ আছে 
আমি নে সমুদয়কেই ত্যাগ করি। আমি প্রকা্যভাবে ইহাঁদিগকে 
পরিত্যাগ করি। যন ১২। 


অস্থুরোপ।সকগণ দেবগণকে কি প্রকার খ্বণা করিতেন 
তাহা উদ্ধত অংশ হইতে বুঝা যাইতেছে। 

অবস্তাতে লিখিত আছে যে অস্থরোপাসকগণ দিবা- 
রাত্রিতে ৫ বার উপাননা করিবেন । ইহার মধ্যে চারি বার 
নিয়লিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় ২ 


আমি ঘোষণ! করিতেছি যে আমি মজ দা! বিশ্বাসী, জরথুন্র মৃতাবলম্ব 
এবং দেবধিরৌধী । গাহ,১1১; ৩১ ৪1১3 ৫1১ 


যস্ নামক গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থলেও উক্ত মন্ত্রটা পাঁওয়! 
যায়। (১২৩) ৩২৪ ইত্যাদি)। 

পূর্বোক্ত মন্ত্রমূহ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে 
পারসীকগণও এক সময়ে দেববিশ্বীসী ছিলেন । দেবোপানসক- 
গণের মধ্যেই এক দল সংস্কারক উত্থিত হইয়া দেবোপাসনারা 


সি, 


১১শ সংখ্যা ]। 


বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণ| করিয়াছিলেন | ধাঁহারা অস্গুর 
ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইতেন তাহাদিগকে পূর্বোক্ত মন্ত্র প্রতিদিনই 
উচ্চারণ করিতে হইত। ইহা স্বীকার না করিলে উক্ত মন্ত্রের 
কোন অর্থ থাকে না। 
বিরোধের কারণ। 

এখন প্রশ্ন এই বে ইহাদের মধো বিরোধ কেন উৎপন্ন 

হইল? পণ্ডিতগণ ইহার দুইটী কারণ নির্দেশ করিয়াছেন । 
প্রথম কারণ । 

পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও আচার্য্য হৌগ 
(Haug) এবং ওয়েষ্ট (০5) প্রমুখ অনেক পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত রলেন বে পারসীকদিগের পূর্বরপুরুষই প্রথমে উপ- 
নিবেশ স্থাপন করিয়া কৃষিকাধ্য প্রবর্তন করেন । এই সমরে 
হিন্দুদিগের পূর্বরপুরুষগণ গো মহ্যাদি লইয়া! দেশ হইতে 
দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। কখন ইহারা ধন সম্পত্তি 
লুঠুন করিয়া লইবে এই ভয়ে গৃহস্থগণকে .সততই সশঙ্কিত 
হুইয়। থাকিতে হইত। শুন! গিয়াছে লুঠন করিবার পূর্বে 
ডাঁকাইতগণ কালীপুজা করিয়া বাহির হইত; বৈদিক যুগেও 
যে হিন্দু আর্ধগণ লুঠনাদির পূর্বে দেবতাঁরে আহ্বান 


'করিতেন। ইন্ত্রই লুঠনকারীদিগের প্রধান দেবতা। প্রমাণ 


স্বরূপ নিয়ে কয়েকটি খাক উদ্ধৃত হইল :__ 

১। ইন্দ্ৰ পণিদিগের ধন অপহরণ করিতে গমন করেন ( মুযে 
অন্রতি ) এবং সেই ধন উপ।সকদিগকে বিভাগ করিয়! দেন। ৫1৩৪1৭। 

মুষে = চোঁরয়িতুং (চুরি করিবার জন্য ) সায়ন। 

২। ইন্ত্রযুদ্ধ করিয়া গে সংগ্রহ করেন। ৪ ৪শা১০ 

৩1 হে ইন্দ্র! ব্যাধ যেমন শীকার করে তেমনি আঁমর!-তোমার 
স্তোতৃগণ তোমার সাহায্যে যেন ধনলাভার্থ২__ জয়লাভ করিতে পরি। 

৪1২৭।৩। 

৪। ইন্দ্র পরিপন্থীর স্যায়...ধন অপহরণ করেন। ১১*৩৬। 

পরিপস্থী-মার্গ নিরোধকঃ চোরঃ ( অর্থাৎ ডাকাইত )-_সায়ন। 

লুঠনকাৰ্যোর জন্য যে কেবল ইন্দ্রেরই পুজা করা হইত 
তাহা নহে--আধ্যগণ এই উদ্দেশ্যে অপরাপর দেবতাকেও 
আহ্বান করিতেন । 

১1 এই বৃহস্পতি দেব ধন ও গে! সহিত গো-ব্রজ জয় করিয়া- 
ছিলেন। ৬1৭৩,২ | 

২। হে অগ্নি ও সোম! তোমার যে বীধ্য দ্বার! পৃণিদিগের নিকট 


হইতে গোধন অপহৃত করিয়াছিলে ( অমুফীতম ) তাহা স্ববিখ্যাত।  * 


১৯৩৪1 
৩। হে উম|! তুমি শত্রগণের ধন আহরণ কর। হে ধনবতি | 
ধন স্তোতাঁদিগের নিকট প্রেরণ করা ৭1৭৭৪। 


অস্থরোপাপক । 


৫৯১ 
বেদে পাওয়া বাইতেছে বে আধ্যগণ শত্রগণের ধন 
অপহরণ করিতেন। ইহারা যে অন্গরোপাসকগণের ধন 
সম্পত্তি লুঠন করিতেন__“অবস্তা'তে তাহার প্রমাণ আছে। 

'যন্ন' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে কৃষিকর্মা করিয়া মানুষ 
জ্রীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে ইহাই “অনুর মজদা’র ইচ্ছা 
(৩১৫ ও ৬)। কিন্ত ইহারা লুঠনাদি করিয়া ধন লাভ 
করে এবং শগ্ুক্ষেত্রাদি ধ্বংস করিয়া থাকে (৩২১১) 
৪81২* )। দেবোপাসকগণ যে প্রথমে কষিকাধ্যের বিরোধী 
ছিল তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে। 

যখন যব স্থষ্ট হইল, তখন দেবগণ চমকিয়া উঠিল। 
যখন ইহা অঙ্গুরিত হইল তখন দেবগণের হৃদয় মোহ প্রাপ্ত 
হইল। যখন যব বাড়িতে লাগিল তখন দেবগণ চীৎকার 
করিতে লাগিল। যখন শীষ বাহির হইল তখন দেবগণ 
পলায়ন করিল | বে গৃহে শস্ত নষ্ট হইয়! যায় দেবগণ সেই 
গৃহেই বাস করিতে পারে। যখন গএচুর শস্ত উৎপন্ন হয় 
তখন দেবগণ এতই যন্ত্রণা ভোগ করে যে, তাহাদিগের গলার 
মধ্যে যেন উত্তপ্ত লৌহ ঘুরাণ হয়। অবস্তা, বন্দীদাৎ ৩৩২। 

ইহাতে বুঝা যাইতেছে দেবোপাঁসকগণ এ সময়ে কৃষি- 
কাধ্য করিত না৷ ক্ুষকগণ বহুদিন পরিশ্রম করিয়া থে শস্ত 
উৎপাদন করে শক্রগণ তাহা একদিনেই লুণ্ঠন করিয়া লইয়া 
যাইতে পারে। অস্থরোপাঁসকগণের জীবনেও ইহাই ঘটিয়া 
ছিল। তাহাদিগকে যে প্রকার অত্যাচার সহ করিতে 
হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে প্রাণ বড়ই ব্যথিত হয়। 
এই সমুদয় বিপদ আপদের মধ্যে ইহার! যে সমুদয় প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ৷ 

এই সমুদয় কারণে যে পারসীকগণ হিন্দু আর্ধ্যগণকে 
ঘ্বণার চক্ষে দেখিবেন এবং তাহাদের দেবতাকেও দ্বণা করি- 
বেন ইহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। 

দ্বিতীয় কাঁরণ। 

বৈদিক আধ্যগণ বহুদেববাদী ছিলেন এবং পারসীকগণ 
একেশবরে বিশ্বাস করিতেন । খধিগণের চক্ষে সমুদয় দেবতাই 
সমান 2 
“হে দেবগণ। তোমীদিগের মধ্যে কেহ শিশু নাই। কেহ কুমার 
নাই। তোমরা সকলেই মহান 1” কঃ ৮৩৯1১) 

কিন্তু পার্সীকগণ বিশ্বাস করিতেন যে ‘অহুর মজদী+. 


৫৯২ 
ইহার ৩ অনেক ক্র মিনি তত 


ইহাদিগের নাম 'অমেষ 
সকলেই “অর 


একমাত্র হুষটিকর্তা। 
তাঁহার! তাঁহার সমকক্ষ নহে। 
স্পেন্তঃ অর্থাৎ পবিত্র অমরগণ। ইহারা 
মজদা’ কর্তৃক স্থষ্ট এবং তাঁহার আজ্ঞাধীন । 
উপান্ত দেবতার আদর্শ বিষয়েও উভয় সম্প্রদায়ের মত- 

ভেদ আঁছে। বৈদিক দেবতাগণ নীত্যংশে অনেক হীন। 
ইহারা যে লুঠনাদি কার্ধো সাহায্য করিতেন তাহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে । ইন্দ্প্রমুখ দেবতাঁগণ অত্যন্ত ম প্রিয় কিন্ত 
'অহুর মজদা” কখনও মগ্ভ পান করেন না ( বন্দী ৯২০ )। 
ইহার অন্ুচরগণের প্ররুতিও যে কি প্রকার উন্নত তাহা 
তাহাদের নাম হইতেই প্রতিপন্ন হইবে! “অমেষ শ্পেন্ত'- 
দিগের নাম অর্থ সহ প্রদত্ত হইল। 

বহুমনে!-সাধু মন। 

অয বহিশ্ত-পরম পবিত্রতা । 

ক্ত্র বৈধ্য _. শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি। 
৪1 ম্পেন্ত আরমৈতি ₹ পবিত্র শান্তি। 
হৌর্বতাৎ = স্বাস্থ্য । 

৬! অমেরেতাঁৎ=অমৃতত্ব। 
ধর্োর আদর্শ বিষয়ে যাহাদিগের মধ্যে এত মতভেদ 

তাহা'দিগের পক্ষে একত্রে শান্তিতে বাস করা অসম্ভব । 


ইন্দ্রবিদ্বেষ | 


অস্থরোপাসক্গণ যে সমুদয় দেবতাকে ঘ্বণা ও বিদ্বেষের 
চক্ষে দেখিতেন, তাহাদিগের মধ্যে ইন্দরই সর্বপ্রধান। 
ভারতীয় শান্ত্রেও দেখিতে পাই যে ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিবার 
জন্য অস্তুরগণ বারংবার দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 
অস্ুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় ইন্ত্রই দেবগণের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিতেন । পৌরাণিক সাহিত্যে লিখিত আছে যে 
সময়ে সময়ে বিষ্ণুকেও অস্ুরবধের জন্য যজ্ঞক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইতে হইত | কিন্তু এ প্রকার ঘটনা সচরাচর ঘটিত না। 
খুথেদে পাওয়া যায় ইন্দ্ৰই অসুর বধ করেন। কখন কখন 
বিষ্ণুও ইন্দ্রের সাহাষ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অসুর বধ 


> 


২1 
৩। 


৫ 


বিষ্ণুর প্রধান কাঁধ্য নহে; বিষ্ণু ইন্দ্রের সহচর মাত্র । আর. 


পাঁরসীক শাস্ত্রে যখন বিষ্ণুর নাম পাওয়া যাঁয় না তখন 
বলিতেই হইবে যে ইন্দ্র লইয়াই দেবাস্সুরের যুদ্ধ । 


প্ৰবাসী | 
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[ জট ভাগ। 


" অঙ্থরোপানকগণ ৫ কেন ইন্দ্রকে লা রি; ভাহার 
যথেষ্ট কারণ আছে। 

আজকাল যেমন তান্ত্রিক উপাসনার সহিত মদ্যপানের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়! যায়, প্রাচীনকালে ইন্্রপুজার 
সঙ্গেও তেমনি সৌমরসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল । খ্থেদে লিখিত 
আছে, দেবতা ও মান্ষগণের মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রই অধিক 
সোমরস পান করিতে পারেন (৮।২৪)) ইন্দ্র এতই সোম- 
রসপ্রিয় যে জন্মিবামাত্রই সোমপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন 
(৩।৪৮২,৩)) বুত্রবধের সময় তিনি তিন সরোবর সোমরস 
পান করিয়াছিলেন (৫২৯৭); কেবল তিনটা সরোবর 
কেন, কখন কখন সোমরসপুর্ণ ব্রিশটা সরোবর. যুগপৎ পান 
করিয়া থাকেন (৮৭৭৪)। সোমরসের মত্ততাঁয় ইন্দ্র সমুদয় 
অসাধারণ কর্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন (২১৫)। অস্থরো- 
পাঁসকগণও যজ্ঞের সময় সৌমরস প্রস্তুত করিতেন কিন্ত 
তাহারা পানের জন্য ইহা ব্যবহার করিতেন না। নিয়ম 
রক্ষার জন্ত কেবলমাত্র একজন হোঁতাঁকে সামান্য পরিমাণে 
সোমরস আস্বাদন করিতে হইত । ব্রাঙ্গণগণ সোঁমলত! - 
হইতে রস নির্গত করিয়া মন্ত প্রস্তুত করিতেন কিন্তু পারসীক 
যজ্ঞে কেবল রস ব্যবহার করা হইত। এ রসে-কোন প্রকার 
মাদকতা শক্তি থাঁকিত না৷. রামায়ণ হইতে পুর্বে যে 
অংশ বোঁলঃ ৪৫1৩৬--৩৮) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও 
প্রমাণিত হইবে যে অন্থরোপাসকগণ সুর! ব্যবহার করিতেন 
না। - 
ইন্দ্র লুঠনকারীদিগের দেবতা ও মন্তপায়ীদিগের দেবতা 
এবং তিনি স্বয়ং লু%ন করেন ও ঘোরতর মন্তপায়ী এইজন্ত 
অস্থরোপাঁসকগণ প্রধানতঃ ইন্দ্রকেই সবণার চক্ষে দেখিতেন । 

পঞ্চনদে বিচ্ছেদ । 

পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলেন, আফগানি- 
স্থানেই উভয় দলে সংগ্রাম আরন্ত হইয়াছিল এবং পরিণামে 
বৈদিক আৰ্য্যগণণই উক্ত প্ৰদেশ হইতে তাড়িত হুইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু যে প্রকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে,- 
তাহাতে আর উক্ত মত সমর্থন করা যার না। আমাদের 
"মনে হয় পঞ্জাব প্রদ্েশেই এই গৃহবিচ্ছেদের সুত্রপাঁত 
হইয়াছিল । 

বন্দীদাৎ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে 'অন্থুর 


১১শ সংখ্যা । | 
মজদা’ বহু মনোরম স্থান স্ষ্ট করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে 
১৬টী স্থান সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত । একটা স্থানের নাম 
“হরহৈবতি”। আমরা যে স্থলে ‘স্‌’ ব্যবহার করি, অবস্তাতে 
সে স্থলে হ’ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 
হরহৈবতি = সরস্বতী ৷ 

সরস্বতী নদীকূল ভারতীয় শাস্ত্রেও পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত । 

আর একটী স্থলের নাম “হপ্ত হিন্দব”। ইহার সংস্কৃত 
নাম “সপ্তসিন্ধ”। খথ্বেদেও এই প্রদেশের নাম বহুবার 
উল্লিখিত হইয়াছে । (১৷৩২৷১২ ; ৩৪1৮ ইত্যাদি) ৷ প্রাচীন 
ভারতে পঞ্চনদ অর্থাৎ পঞ্জাবকেই কখন কখন সপ্তসিন্ধ 
বলা হুইত। প্রকৃত পক্ষে উক্ত প্রদেশে নদী উপনদীর 
সংখ্যা পাচটী নহে কিন্তু সাতটা। সুতরাং সপ্তসিদ্ধুই ইহার 
প্রকৃত নাম। 

সরস্বতী এবং সপ্তসিন্ধু অস্ুরোপাসকদিগের স্বদেশ 
না হইলে ইহারা কখনই এ সমুদয় স্থানের এত প্রশংসা 
করিতেন না। আর এই ছুইটা স্থল যে ইহাদের বাসভূমি 
/ তাহা উক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়াই বল! হইয়াছে। (বন্দী ১/১)। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষেই দেবাস্ুরের 
সংগ্রাম হইয়াছিল এবং পরিণামে অঙস্গুরোপাসকগণ পরাজিত 
হইয়া ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। ইহারা 
পরে পারস্তদেশে আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়াই, ইহাদের 
নাম পারমীক বা পাসী। 

অনেকে মনে, করেন দেবান্ুরের যুদ্ধ নিতান্তই অমূলক 
ঘটনা । পুরাণাদি গ্রন্থে ইহ! যে ভাবে বর্ণনা কর! হইয়াছে 
তাহাতে এরূপ বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহা 
একটা এতিহাসিক ঘটন1। এই সংগ্রামের মূলে কতটুকু 
সত্য আছে তাহা অগ্ঠকার প্রবন্ধে বর্ণনা করা হইল। 
অন্থরদিগের ভাষ! ও ধর্ন্ম বিষয়ে সময়াস্তরে আলোচনা 
করা যাইবে। 
২২১।১৯০৭ । শ্রীমহেশচন্ত্র ঘোষ । 


শিপ 


বিজাতীয় রকমে স্বদেশোন্নতি | 


প্রবাসীর কার্তিক সংখ্যায় “সর্ববিবয়ে স্বদেশী” প্রবদ্ধকার 
'নানারপ নিষেধ বিধান অন্ুম্বা বিসর্গের শৃঙ্খল হইতে 


বিজাতীয় রকমে স্বদেশোনতি | 


৫৯৩ 


মুক্ত হইয়া’ স্বদেশোরতিকে জীবনের একমাত্র মহীব্রত 
করিবার জন্য, বজ্রগম্তীর স্বরে আমাদের আহ্বান করিয়াছেন, 
কিন্ত তাহার নির্বাচিত উন্নতির পথটি একান্ত বিভীষিকাপূর্ণ, 
হঠাৎ সে পথে পদার্পন করিতে-_এতকাঁল সাহেবিয়ানার 
বিড়ম্বনা সহিবার পরে-আর তো সাহস হয় না হইতে 
পারে বিলাত গিয়া কিছুকাল সাহেবি হাওয়া গায়ে লাগাইয়া 
আসিলে সাহেবিয়ানাঁর বিভীষিকাগুলা আপনা হইতে সহিয়! 
যাইতেও পারে কিন্তু তথাপি আজন্ম অভ্যস্ত পোষাক পরিচ্ছদ, 
ধর্ম-কর্ম্ম বিসর্জন দিতে কষ্ট হয় দুঃখ হয়। প্রবদ্ধকার বলেন 
গ্যদি সেটা স্বগাতির পক্ষে স্বদেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, 
তবে সে দুঃখ সে কষ্ট বক্ষ পাতিয়া পুরুষের মত বহন করিতে 
হইবে; নাকে কীদিলে চলিবে না।* এখন দেখা যাক এই 
শক্তিশেলটা ‘বক্ষ পাতিয়া” বহন করিয়া বাস্তবিক আমর! 
স্বর্গের পথ উন্মুক্ত করিব কি ‘পপাত চ’ হইয়া নরক যন্ত্রণা 
ভূগিতে থাকিব । 

মুখবদ্ধে সাহেবদের হইয়া ওকাঁপতী করিতে গিয়া 
প্রবদ্ধকীর দেশভক্তিটাকে বিলাতী আমদানি বলিতেছেন 
এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ রামচন্দ্র ও বন্ধিমচন্দ্রকে সাক্ষির 
কাঠগড়ায় খাঁড়া করিয়া, জেরার চোটে হয়কে নয় প্রমাণ 
করিতে বসিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি শিক্ষিত লোক; 
অতএব, পাশ্চাত্য সভ্যতালক্ষী’ তাহার দ্বদ্ধে ভর করিবার 
সুবিধা পাইয়া 'বন্দেমাতিরম্ রূপ একতান সঙ্গীত আমাদের 
শুনাইলেন, তৎপূর্ের দেশকে মা বলিয়া আমরা কেহ ডাকি 
নাই! এই কথাই যদি ঠিক হয়, তবে যশোরেশ্বরী, চিতো- 
রেশ্বরীর স্থান কোথায় ? বাজলক্্মী গৃহলক্্মীতেই বা প্রভেদ 
থাকে কেমন করিয়! ! দেবী জগদ্ধাত্রীকে না রাখিলেও চলে, 
অস্ুরগীড়িতা বন্ুদ্ধরাকে উদ্ধার করিতে বিশেষ বিশেষ 
অবতারের কোন আবশ্টকই হয় না এবং বাঁক্কমচন্দ্রে 
আবির্ভাবের শত শত বৎসর পূর্বে ববন সমাটকে বাঁধা 
দিবার জন্য পাঁণিপথক্ষেত্রে অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ রাজপুত চৌহানের 
একত্র মমাবেশেরও কোন অর্থ থাকে না! ও বলিতে হয় 
মাতা ‘বসুন্ধরা’ নয় কিন্তু বিমাতা “ইউরোপ” “টেম্স্‌ টনেল, 
পথে আসিয়া অযোধ্যাপুরী হইতে সীতাদেবীকে লইয়া 
প্রস্থান করিলেন ও তীহাকে "টাউয়ার অব্‌ লগ্নে? লুকাইয়া 
রাখিলেন। হায়! অমরকোষ খুজিয়া “প্যাটুরিয়টিজিমের” 


৫৯৪ 


প্রতিশব্দ না মিলিলেও আঁমাদের দুঃখের সহিত স্বীকার 
করিতে হইতেছে যে আমাদের পূর্বতন পিতামহগণ পুরাণ 
ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় সে কথাটি দেব ভাষায় শোণিতাক্ষরে 
লিখিয়! গিয়াছেন। তা ছাড়া দেশগ্রীতির ভাবটা পাশ্চাত্যেও 
যতট! এখানেও ততটুকু। তবে কেন প্রবন্ধকার অনর্থক 
আমাদিগকে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট খণী করিতে চাহেন 
বুঝিলাম না। বাঙ্গালী বাঙ্গালাকে পঞ্জাবী পঞ্চনদ প্রদেশকে 
যদি দেশ বলিয়! ভাবেন, যদি সে সমস্ত ভারতবর্ষটীকে একটি 
দেশ বলিয়া কখনও না জানিয়া থাকে, তাঁহাতেই বা এমন 
ক্ষতি কি? ইংরাজ, রুষ, ফ্রেঞ্চ, জার্ন্মাণ, ইতালিয়ান, 
আমেরিকান সকলেই তো! নিজের নিজের মুন্ধুকটাকে দেশ 
বলিয়াই জানে এবং মেই দেশটুকুর জন্যই প্রাণ দিয়া ক্ষান্ত 
থাকে; এমন তো! কোন পাশ্চাত্য জাতি দেখিনা যে সমস্ত 
ইউরোপটাকে আপনাঁর দেশ বলিয়া সম্বোধন করিল অথবা 
সেটার জন্য নিজের কিছু ত্যাগ করিল! সমস্ত ইউরোপটা 
যেমন কুষ, ব্রিটীশ, ফ্রেঞ্চ, আমেরিকান প্রভৃতি ভিন্ন জাতিতে 
বিভক্ত, সমস্ত ভারতবর্ষটাঁও তো তেমনি হিন্দু, মুসলমান, 
পাঁরসীক খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানা জাতিতে পরিপূর্ণ; সমস্ত 
পাশ্চাত্য জাতি যেমন এক খৃষ্টধর্ম্মের বন্ধনে এক, সমস্ত 


হিন্দু সন্তানও তো তেমনি সনাতন আৰ্য্য ধর্মের শৃঙ্খলে এক - 


হইয়া রহিয়াছে! এখানে যেমন শাক্ত বৈষ্ণবের ঝগড়া 
সেখানেও তাই, দেশ শ্রীতিটা গজাইয়া উঠিবার সেখানেও 
যতটুকু সুবিধা এখানেও পরাধীন বলিয়া ততটা না হোক 
কতকটা যে আছেই একথা কেমন করিয়া অস্বীকার করি? 
এবং কেমন করিয়াই বা বলি প্বন্দে মতিরম্” বাঙ্গালীর 
বিশ্বয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতালন্মীই আমাদের সে মধুর বাণী 
শুনাইলেন? যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার নাম গন্ধও এদেশে 
ছিল না তখন এই স্বদেশগ্রীতির অরুণ স্রোতে রাঁজপুতানা 
ভাসিয়াছিল, বাঙ্গালার প্রতাপাঁদিত্য অস্ত গিয়াঁছিল অথচ 
আমাদের 'ম্বদেশগ্রীতি নিজস্ব নয়”? প্রতাপ সিংহের মন্ত্র 
ভামশাঁহ যখন পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত, প্রাণপাত করিয়া অজ্ভিত 
ধনরাশি অকাতরে রাণার করে সমর্পণ করিলেন, তখন তিনি 
সেটা গ্রতাপের জলযোগের ব্যবস্থা করিতে দেন নাই, দেশের 
জন্তই সমর্পণ করিয়াছিলেন নিশ্চয় ; প্রতাঁপের প্রতিজ্ঞা 
“যতদিন চিতোর পরহস্তে ততদিন বনবাস ব্রত পালন’ ইহার 


প্রবাসী ৷ 


[ঙ৬ষ্ঠ ভাগ । 


অর্থ কি দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার নয়? তবে কেমন করিয়া 
বলি যে দেশের জন্ত প্রাণদান এ ভাব আমাদের পূর্বে ছিল 
না এবং আমাদের বক্ষের ভূগুপদ চিহ্নটা বিলাতী বুটের 
সুম্পষ্ট ছাপ! 
প্রবন্ধকার বলিতে চাঁহেন ‘বন্দে মাতরম্‌’ বিলাতি ভাব 
এবং সেই বিলাতি ভাবের প্রভাবে আমাদের স্বদেশী ভাব! 
এ পরের দ্রব্য লোষ্্রবৎ পরিত্যাগ না করিয়া তিনি আমা- 
দিগকে সধত্ে বুকের পকেটে রাখিতে উপদেশ দ্বিতেছেন ! 
ধিনিই যাই বলুন আমি তো ইহাতে রাজি নই, আমি তো 
বলি, '‘বন্দেমাতরম্‌’ বিলাতি বলিয়া হয় তো চলিয়া যাইত 
যদি ওই “রং টুকু না থাকিত। মিষ্টার মুখার্জি “বন্দে- 
মাতরমের” গাঁয়ে বিলাতি রমের গন্ধ পাইয়াছেন কেমন করিয়া 
এবং সেরপটা হইলে সেটাকে মহারত্ব বোধে আমাদের বক্ষে 
ধরিতে বলেন কি জন্য জানিনা, সহজ বুদ্ধিতে এই বুঝি যে, 
বিলাঁতি হইতে দেশীয়ের উদ্ভব ‘ওক্‌’ গাছে আমর ফলের ন্াাঁয় 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সুসাধ্য হইলেও প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। 
দেশীয় ভাব স্বদেশগ্রীতির জন্ম দেয়, মানুষ মান্য এসব । 
করে, গরুর জননী হইতে পারে না! আমাদের পাঁজীপু থিতে 
দেশপুজার পদ্ধতি না পাইয়া লেখক স্থির করিয়াছেন যে 
দেশকে মা বলিয়া পুজা করাটা বিলাতি প্রথা! বিলাতি 
কোন্‌ ধর্মপুস্তকে ও পঞ্জিকায় দেশমায়ের পূজ্জার তাঁরিখ ও 
মন্ত্র পদ্ধতি তিনি দেখিলেন? “বাইবেলে” যিশুরই একাধিপত্য, 
পঞ্জিকায় ও King’s Birth day, Xmas day প্রভৃতি 
। ছড়া ‘Motherland day’ বলিয়া কোন তো উল্লেখ 
দেখি না? যে পাশ্চাত্য জাতিকে তিনি দেশপূজাঁয় আমা- 
দের গুরুঠাকুর বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন সেই পাশ্চাত্য 
জাতিই দেশ-পুজাপদ্ধতিতে আমাদের অপেক্ষা যে বিশেষ 
পণ্ডিত নয় একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। “প্যাট্রিয়টি- 
জিম’ শব্দের প্রতিশব্দ অমরকোষে না মিলিলেও মহাভারত 
অশুদ্ধ হইল এ আবিষ্কারেরও প্রয়োজন নাই। ‘নেল্‌সনের’ 
হাঁটকোট গ্লাসকেসে রাখিয়া সেগুলাকে পুষ্পমাল্যে সাজাইয়া 
বৎসরে একদিন “রুল ব্রিটাঁনিয়া” বলিয়া ভেঁপু বাজাইলে 


* যদি “প্যাট্রিয়টিজিম্‌ত হয়, তবে প্রভাতে প্রতিদিন শধ্যাত্যাগ 


করিয়া স্বগীয় মহাজ্মাগণের নাম ম্মরণকেই বা “প্যা্ট্রিয়টি- 
জিম্ঠ না বলি কেন? 'বশের ও দশের কল্যাণের জন্য 


৯৯ 


সি সংখ্যা । ক 


বিজাতীয় রকমে ন্বদেশোমিতি | 


৫৯৫ 


৯১৯, ত তোতা নত আতা 


ধনগ্রাণ ণ উৎসৰ্গ ভি মাম যদি প্যাটুরিফটিজিম হয়, তবে 
যে মহাত্মা বঙ্গদেশ হইতে উড়িয্যা পর্য্যন্ত তীর্ঘযাত্রীর পাকা 
রাস্তা নিজবায়ে বানাইয়া গেছেন, যে হিন্দুসন্তান স্বদেশ না 
রাখিলে স্বধর্্ম রক্ষা অসম্ভব জানিয়া সমরা্গণে প্রাণ দিয়াছেন 
ভাহারাই বা! ‘দেশভক্ত’ বলিয়া পরিচিত না হইবেন.কেন ? 
বঙ্গোপসাগরে ভাসমান জহাজি গোরার মুখে ‘Home 
Sweet Home’ যদি আমাদের চোখে জল আনিতে 


পারে, তবে লঙ্কাপ্রবাসী শ্রীরামচন্দ্রের “ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা 


মিত্রাম্মভ্যং ন রোচতে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী” 


এই উক্তির যথার্থ ভাবার্থ কেন না আমরা গ্রহণ করিতে 
পারিব এবং কেনই বা ওঁ ছুই ছত্র শ্লোকের মহৎ ভাবটা 
সঙ্কুচিত আঁকারে আমাদের নিকট প্রতিভাত হুইবে? 
উপরোক্ত শ্লোকটি প্রবন্ধকার কোন্‌ রাঁমায়ণের লঙ্কাকাণ্ড 
হইতে উদ্ধার করিলেন জানি না এবং কোন্‌ যুক্তিবলে 
তিনি জন্মভূমির অর্থ পরিখাবেষ্টিত অধোধ্যাপুরীটুকুই 
বলিতে চাহেন বুঝিলাম না! এইটুকু জানি যে উক্ত শ্লোক 


এবাজীকির রামচন্দ্র উচ্চারণ করেন নাই, জন্মভূমির প্রতিশব্দ 


বাস্তুভিটা কিব! স্বগ্রীম নয় এবং রামচন্দ্র কৌশল্যাঁর অঞ্চলের 
নিধি হইলেও প্রবদ্ধকাঁর যতটা ভাবিয়াছেন--ততটা 
‘তুষুকে’ কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন না। 
জন্মভূমিটাকে রামচন্দ্র অযোধ্যা ছাড়া আরও একটা বড় 
পদার্থ বলিয়া জাঁনিতেন। নচেৎ য়ে বনবাঁসের কঠোরতা 
স্মরণ করিলে এমন যে উচ্চশিক্ষিত আমরা আমাদেরও 
হৃৎকল্প উপস্থিত হয়, সেই বনবাসে বসিয়া রামচন্দ্র কখন 
কি বলিতে পারিতেন “উপন্পৃংস্তিষবণং মধুমুলফলাশনঃ 
নাষোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পুহয়েয়ং তুয়াসহ” অর্থাৎ “আমি 
তোঁমার সহিত এই স্থানে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া মধু ও 
ফলমূল আহার করত অযোধ্যা এবং রাঁজ্যতেও স্পৃহা! রাখি 
ন1৮.) কেবলমাত্র অযোধ্যাটুকুই জন্মভূমি বলিয়া জানিলে, 
ধর্মপ্রাণ রাঘবের মুখে আমরা এ কথা কখনই শুনিতাঁম 
না। ছু'একদিনের জন্য বনভ্রমণে গ্নেলে . বনভোজনের 
আনন্দে কথাটা বলিয়া ফেলা অসম্ভব নয়; কিন্তু যে বনে 


চতুর্দশ বৎসর কাঁটাইতে হইবে সেই আধ্যখষিগণ-সেবিত * 


ভাঁরতবর্ষের বনগুলীকেও জন্মভূমি বলিয়া ধারণা না থাকিলে 
অযৌধ্যাটাকে মন হইতে অত সহজে দূর করিয়া দেওয়া 


অসম্ভব ব্যাপার; ভাস্ছাড়া? নুতন. আলোকপ্রাপ্ত আমাদের 
চোখে জন্মভূমিটা যেমন জননী বলিয়া ঠেকিতেছে তেমনি 
নেহাৎ সেকেলে ‘হিরামের’ চোখেও ঠেকিয়াছিল! নচেৎ 
প্রবন্ধকারের উদ্ধৃত রামায়ণের শ্লোকেতেও রামচন্দ্র জ্ম- 
ভূমিটাকে জননীর পার্থে আসন দেন কেন? আর কেনই 
বা চ’ রূপ বিনিস্থতার হারে উভয়কে একত্র বাঁধেন ? 
প্রবন্ধকার ভাবিয়াছেন, ‘চ’ টা জননীকে জন্মভূমি হইতে 
পৃথক বাঁখিয়াছে কিন্তু আমরা তো দেখিতেছি ও ‘চ’ টাই 
ডাক ছাড়িয়া বলিতেছে 'জন্মভূমিকে ম! বলিয়! বন্দন! 
কর?। 
এখন রাঁমকে ছাড়ি শ্তামকে দেখা যাঁউক--“ভারতবর্ষ 
একটি সমগ্র দেশ এবং আমাদের জন্মভূমি, এ ভাবটি 
আমরা কি উপায়ে পাইতাম ইংরাজ যদি সমস্ত ভারতবর্ষের 
একছত্র মধিপতি না হইত? ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিচার 
ব্যবস্থা এক না হইত? সমাটের হস্তে দুর_-অতি দূর 
প্রদেশেরও শীসনকাধ্য না খাঁকিত এবং ভারতবর্ষের 'প্রজা- 
পুঞ্জের রাজনৈতিক একত্বভীব না জন্মিত?” শিল্পজগতের 
মানুষ আমার কাছে নৈতিক এবং আইনকানছনের দিকটা 
বটে, উপরন্তু কোম্পানির চাকর 
রাজনৈতিক চোরাবালিতে পদক্ষেপ করিতে ইচ্ছাও রাখি 
না। নচেৎ ভারতের পুরাণ ইতিহাস হইতে দেখাইতে 
পারিতাম যে ইংরাজ রাজত্বের পূর্বেও ভারতবাঁসী ছুই 
দণবার একছত্র কাঁহাকে বলে, এক আইন, এক বিচার, 
এক সম্রাটের শাসন কাহাকে বলে এখনকার মতই অনুভব 
করিবার সুবিধা পাইয়াছিল এবং মিষ্টার-মুখাজ্ধির কল্পিত 
[05৪টাও সাহেবদের যতটা ভারতবাসীরও ততথখাঁনি অস্থি- 
মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল। প্রবন্ধকার বৃথা গঞ্জনায় 
প্রবাসী বাঙ্গালী ও কেরাঁণী বাবুদের কাঁটা ঘায়ে লবণের 
ছিটা দিয়াছেন। English Channel পার হইতে গিয়া 
Lord Byron যদ ‘adieu adieu my native land’ 
বলিয়া আন্ষেপস্থচক কবিতা লিখিয়া থাকেন এবং সে 
জন্য হাঁন্তাস্পদ না হইয়া থাকেন তবে বঙ্গ কবিই বা দোষ 
করিলেন কি? কটকে যাইতেও যেমন, ইংলণ্ড হইতে 
ফ্রান্সও তেমনি ছয় ঘণ্টার সমুদ্রপথ বই নয়। 
ডালরুটিখোর খো্টার দেশে বসিয়া কেরাণী বাবু 


‘foreign country’ই 


৫৯৬ 


রিবের. চি? রত কিনা সং চিত বন্দোবস্ত 
করিতে যদি যত্রবান হন, শন্তস্তামলা বঙ্গভূমির জন্য যদি 
তার প্রাণ সত্যই ব্যাকুল হয় এবং কাটখোটা রকমের 
উত্তরপশ্চিমটাঁকে 'পুবদেখ” বলিয়া ধারণা করিতে অক্ষম 
বেচারা বদি মনের দুঃখে ০rei8n ০০Uuntryতে আছি 
বলিয়া ফেলে তবে সেই বা এমন বিশেষ কি অপরাধ 
করিল? বরং বাঙ্গালী হইয়া সে যে বঙ্গদেশটাকে শ্রদ্ধার 
সহিত গ্রীতির সহিত দেখে, রাজনৈতিক বক্তার মত মুখে 
মাত্র ভারতমাতা ভারতমাতা বলিয়া চীৎকার করে না, 
সেটা একটা গুণের মধ্যেই বলিতে হইবে। তাণ্ছাড়া 
কোন্‌ ভাঁরতবর্ষটা আমরা সমগ্র দেশ বলিয়া জানিব? 
পুরাকাঁলে ভারতবর্ষ ছিল--“উত্তরংযৎ সমুদ্রস্ত হিমা্রেশ্চৈব 
দক্ষিণম্‌, বর্ষং তদ্‌ ভারতং নাম ভারতী ঘত্র সন্ততিঃ,” নব 
সহস্র যৌজনবিস্তৃত সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয়ের দক্ষিণে 
অবস্থিত; মোগল আমলে ভারতবর্ষটা কাঁবুল হইতে 
বাঙ্গালা, বাঙ্গালা হইতে কুমারিকা, কুমারিকা হইতে সিদ্ধ 
পঞ্জাব! ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষের স্থূল শরীরটা! কাবুলের 
দিকটায় যেমন বাড়িতে পাইতেছে না তেমনি বর্ধীর 
দিকটায় বেশ একটুখানি পুষ্ঠতা লাভ করিয়াছে! পাুব- 
বৰ্জিত দেশ সকল এবং রাক্ষসপুরী লঙ্কাও এখন ভারতবর্ষ ! 
এখন কথা এই যে ইংরাজ রাজার লাল চিহ্নিত ‘Britis 
India," মোগলের ‘হিন্দুস্থান’ না খধিগণ নির্দিষ্ট “নব 
সহস্র যোজন বিস্তৃত বর্ষ, আমাদের জন্মভূমি ও একটি 
সমগ্র দেশ ? প্রবদ্ধকর্তী লিখিয়াছেন যে ইংরাঁজ যদি 
সমস্ত ভারতবর্ষের একছত্র অধিপতি না হইত, তবে সমস্ত 
ভারতবর্ষটাকে একটি দেশ বলিয়া আমরা মনে করিবার 
অবসর পাইতাম কি?'এই একের নম্বর 106%টার গুঢ় 
অর্থ যে আমাদের হাড়ে হাড়ে এখনও প্রবেশ করিতে 
পারে নাই এ কথা বলিতেই হইবে । আমরা হিন্দুস্থানের 
অর্থ হিন্দুসস্তানের বাসস্থান বুঝিতে পারি, খধিগণের 
ভাবার্থও বুঝিতে নক্ষম, কিন্তু খাটি স্বদেশী নহে এই যে 
Idea, এটাকে মিষ্টার মুখার্জির উপদেশমত লাল চিহ্নিত 
British India মানচিত্র হইতে কিছুতেই আয়ত্ত করিতে 
পাঁরিতেছি না! 

[0০০ নম্বর ‘টু’ দেশগ্রীতির ভাবটা আমাদের নিজস্ব 


ৰ 


[৬ষ্ ভাগ। 


শি সর্প সাল ৩ 


নহে! ॥ সুরোগীয় জাতিগণের ইতিহাসে ুদ্ধবিগহ নিত্য 
নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল, তাই স্বদেশগ্রীতির ভাবটা তাহাদের 
মধ্যে বিশিষ্টরূপে জাগ্রত হইবার অবসর ঘটিয়াছে |! হিন্দু-' 
রাজত্বের ইতিহাস বুরোপীয় ইতিহাসের তুলনায় শান্তিময়. 
“মুসলমান আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দুকে কেহ হিন্দুস্থান 
হইতে বহিদ্কত করিবার চেষ্টা করে নাই সুতরাং দেশকে মা 
ব্লিয়! জড়াইয়া ধরিবার অবকাশও হয় নাই 1! এই দুয়ের 
নম্বর [0৩2 টি আমর! রসিক কবি দ্বিজুবাবুকে উপহার 
দিতেছি। তীর ‘সাধে কি বাব! বলি, গুঁতার চোঁটে বাবা 
বলায়” গানটির জুড়িদার স্বরূপ ! মুখার্জি সাহেবের স্বদেশ- 
প্রীতি পরের ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়া আনা সন্দেহ 
নাই কিন্তু মূল্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু কিছু সন্দেহ আছে। 
থে গ্রীতিটা রঙ্গমঞ্চে ভাই ভাই’ বলিয়া চীৎকার না করিলেও 
সহোঁদর ভাইকে একান্নবত্তী রাখে, জাত ভাইকে যত্ব করে ও 
পরকে আদর করিতে কুষ্ঠিত হয় ন! সেই গ্রীতিটা-_দাগি 
হইলেও-_গামরা খাঁটি বলিয়া জানি; আর যে গ্রীতিতে ভাই 
ভাই ঠাই ঠাই, অর্দাঙ্গিনী কুটুম্ব, পরগন native কিম্বা, 
7182 ভিক্ষাথিকে পুলিষ দেখায়, কুকুর খেদায়, সেটা 
বেদাগ হইলেও অত্যুত্কুষ্ট ‘টেট কোম্পানির’ নকল হীরা 
বলিয়া আমরা সন্দেহ করি। প্রাচ্য জাতিটা বুনিয়াদি, 
ঘরের নিঃস্ব সন্তান ; সে কর্তাদের আমলের মলিন শত ‘ছন্ন 
কাশ্মিরী শাল গায়ে- দিয়া বেড়াইলে কিব! ভিখারীর কন্থা 
ধারণ করিয়া রাজসভায় যাইলে হতমান হইবে না কিন্তু 
চটকদার জার্মীনউলের দোশালা উড়াইয়া বাহার লইতে 
গেলে সে কিছুতেই প্রশংসার পাত্র হইবে না এই রূপই 
আমাদের বিশ্বাস । প্রবদ্ধকার এই বুনিয়াদি প্রাচ্য জাতি- 
টাকে নূতন জাতীয়তার ভিত্তিস্থাপনের জন্তু আহ্বান 
করিয়াছেন এবং সেজন্য কতকগুলি মাঁলমপলার ফর্দ দিয়া- 
ছেন, যথা £__ প্রথম স্বদ্দেশগ্রীতি সেটা দেশী ভইলে চলিবে 
না! আমেরিকা ইংলণ্ড কিম্বা প্যারিস হইতে আমদানি 
করিতে হইবে!. এটি অত্যাবশ্যক মসলা! আমরা যে 
প্রণালীতে যত ভাগে আমাদের দেশগ্রীতিরপ “এটেল গাটি’ 
বুনিয়াদ পাকা করিতে লাগাইয়া আসিতেছি সেরূপ করিলে 
চলিবে না; 7. W. [).র লিখিত মত 0015 দেখিয়া 
প্রস্তুত করা চাই! 


সস সকাল পি লো পি তত তা কলো ও তাছ পিসি পাস ২৩ ত পাপত 


১৯৭ সংখ্যাঃ মিঃ 


দ্বিতীয় মসলা ঃ a a; CR মসলা আমাদের 
চিরপ্রথামত জগদীশ্বরের নাম করিয়। কিনব! রাজার নাম 
করিয়! বণ্টন করিলে চলিবে না। এখানেও সেই P. W. 
Dর চরণ সাঁর করিতে হইবে! গ্রবদ্ধকারের মতে এখন 
হইতে রাজায় গ্রজায় প্রতিপালক ও গ্রতিপাল্য সম্বন্ধ 
থাকিবে না! রাজার পক্ষে গ্রজারগ্রন প্রজার পক্ষে রাঁজ- 
ভক্তি ধৰ্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে না! দরবারে যাইয়া রাজাকে 
দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলিয়া সেলাম কর ও ঘরে আসিয়া 
বলিও___11| ইহা না করিলে দেশের মঙ্গলের ‘নাস্ত্যেব 
নাস্তেব গতিরন্তথা'! এক কথায় ধর্মের ও প্রগাঢ় প্রীতির 
মসলা দিয়! তুমি যে মহাঁরত্রমণ্তিত রাজমহলটা এতকাল ধরিয়া 
গড়িয়া তুলিয়াছ সেটাকে চূর্ণ করিয়া তাঁহার স্থানে রঙ্গিন কাচে 
সাজান ঠিক বিলাতের মত একটি “টোউন হল” খাঁড়া কর! 

প্রাচ্য জাতিটা যে চিরকালই রাঁজপরতন্ত্র থাকিতে 
চাহিবে অর্থাৎ দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বর আর প্রজাতন্তরটা দিলীকা 
লাঁড বলিয়া জানিবে তাহার প্রমাণ জাপান ; অত বড় যে 
,জাঁতি, ধীহার পদতলে বসিয়া এখন এক শতাব্দী ধরিয়া 
আমরা জাতীয়তা শিক্ষা করিতে পারি, তিনি এখনও দেশের 
রাজাকে আমাদেরই মত দেবতার অংশ বলিয়া উপাসনা 
করেন; সেখানে রাজা যখন পথে বাহির হন তখন গ্রজাবৃন্দ 
আমাদেরই মত শীস্ত্রান্ুদারে তাহাকে প্রণিপাত করিয়া 
থাকে এবং সে সময়ে যদি কোঁন খাস বিলাতি সাহেব নিজের 
বাঁটীর বারান্দায় টুপি মাথায় দীড়ায় তবে জনসাধারণ তাহার 
ঘাড় ধরিয়া নীচে নামাইয়া, ‘রাজা সকলের উপরে’ এই 
বাক্যটি বেশ করিয়া বুঝাইয়! দেয়। সুশিক্ষিত জাগানীর 
মুখে শুনিয়াছি যে সম্রাটের মুখের দিকে ভাল করিয়! 
চাহিতেও তাঁহাদের সাহস হয় না এবং ঘরে ঘরে সম্রাটের 
মুত্তি বুদ্ধদেব ও পিতৃগণের সহিত সমানে পূজিত হয়। 
বিলাতি মতে গ্রজাতন্্ত। সাধন ন! করিলেও যে আমাদের 
সদ্গতির আশা আছে এটা জাঁপানকে দেখিয়া বেশ বিশ্বাস 
হইতেছে। 

পরে প্রবন্ধকার দেশের ধনবুদ্ধি ও শিল্পকলার উন্নতি 
কল্পে আমাঁদের দীর্ঘকাল ঘুরোপ, আমেরিকায় শিক্ষালাভ 
করিতে পাঠাইতে চাঁহেন এবং সেখানে জাতি রাখা অসম্ভব 
ব্লিয়।৷ ভট্টাচাধ্যগণকে বর্ণাশ্রম প্রথা ও জাতিভেদ প্রথা 


বিজাতীয় রকমে স্বদেশোন্নতি। । 





চে 


 উঠাইযা দিতে বলেন ও কাহার পরিবর্তে বিদেশী আচার 
অর্থাৎ কতকগুলি অনাচারের প্রবর্তন করিতে বলেন। 
আচারবাঁন রহিয়া ও বর্ণাশ্রম বলায় রাখিয়া বাণিজ্যের উন্নতি, 
স্বদেশী জাহাঁজ ও পুত্রটর বিলাত যাত্রার বন্দোবস্ত কিবধূপে 
করেন, ভাবিয়া গ্রবন্ধকার ব্যাকুল হইয়াছেন ; মাথা যদি না 
থাকিত তবে মাথার বেদনাও থাকিত না, কিন্তু মাথা আছে 
অতএব সেটাকে বকাইতেই হইবে পুত্র আছে সেটকে 
বিলাত পাঠাইতেই হইবে এইটাই যদি সাব্যস্ত হয় তবে 
বিলাত হইতে ফিরিয়া কিঞ্চিৎ গোময় ও গঙ্গাজলের ব্যবস্থার 
কোন আপত্তি না করিলেই ত সকল গোল মিটিয়া টিকিরও 
সন্মান বজায় থাকে টাকারও অভাব থাকে না! অমূল্য 
শাস্গ্রন্থ সকলে সকল রকমেরই বিধান যখন আছে তখন 
বিশেষ ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ সন্তান বাণিজ্য 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া যে পতিত হন নাই এবং সেটা যে 
ভট্টাচার্যযগণের অনুমোদিত সহরের ভট্টাচার্য্য কোম্পানীই+ 
তো তাহার প্রমাণ! ভট্টাচার্যগণের বুকে বসিয়া টিকি 
উপড়াইতে গেলে আপত্তির আশঙ্কা আছে কিন্তু পাক! চুল 
গুলি বাছিয়া তুলিলে কিম্বা পুরাতন গামছা খান! ফেলিয়া 
নূতন গামছার বন্দোবস্ত করিলে তাঁহারা কখন আপত্তি 
করেন নাই করিবেনও না । বিলাত যাঁইলে যে ধনবুদ্ধি ও 
উন্নতি হইয়া থাকে দেশে থাকিলে সেটুকু হইবার উপায় 
নাই এটাও হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, কেন না 
দেখিয়াছি আমাদের পিতামহগণ এই দেশে বসিয়া, ধর্ম কর্ম, 
আচার বিচার বজায় রাখিয়া, তুষুক মুড়ি দিয়া ইক! টানিতে 
টানিতে বেশ ধনবৃদ্ধি করিয়া গেছেন? যাহা আমরা বিলাত 
গিয়া হ্থাটকোট পরিয়া, টম্‌ টম্‌ হীকাঁইয়া করিতে তো 
পারিতেছিই না! বরং সেকালের সঞ্চিত ধনের অধিকাংশ 
সাহেবিয়ানার বকাঁমিতে উড়াইতে বসিয়াছি ! 

আজ কাল বিলাতে গিয়! শিক্ষালাভের একটা ঝোঁক 
আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছে! আমরা কাপড় বুনিতে শিখিব 
সেজন্য বিলাতে শিক্ষালাভ করিতে চলিয়াছি। আমরা 
কামার হইব, ছুতার হইব, জুতা সেলাই করিব, চণ্ডীপাঠ 
, করিব, বিজাতি শিক্ষার প্রয়োজন ! ধান বুনিতে থান 
* ভানিতে সেই শিবের গীত ‘বিলাত’ ! আমি জিজ্ঞাসা করি, 
আমাদের ঘরের পাশে ঢাকা, শ্রীরামপুর, কাশী, কাশ্মীরের 


৫৯৮ 


জগৎ বিখ্যাত ভাতশাল! সকল থা থাকিতে পুরিকে ম্যান্‌- 
চেষ্টার পাঠাইতে যাই কেন? এই মৃতপ্রায় শিল্পগুলার 
চর্চা করিয়া সেগুলাকে পুন্জীবন প্রদান করার অর্থ কি 
দেশের শিল্পোননতি নয়? দিলী, লক্ষৌ, জয়পুর, কটকের 
যে সকল আশ্চর্য্য শিল্প পাঁশ্চাত্যর চক্ষে আজিও অভিনব, 
বিশ্ময়কর, অনুকরণের অসাধ্য বলিয়া গণ্য হইতেছে সে 
গুলাকে পায়ে ঠেলিয়া আমর! চলিয়াছি, ইতালী, প্যারিস, 
ইংলণ্ড, আমেরিকার শিল্প বিষয়ে জ্ঞানলীভ করিতে ! এটা 
কি কম আক্ষেপের বিষয়! উন্নতির পথ কি এই? 
ম্যানচেষ্টার আমাদিগকে সন্তা মালের বস্তা বাধিতে 
শিখাইতে পারে কিন্তু সস্তার তিন অবস্থা হইতে রক্ষার 
উপায় সে জানে না। ইতালী আমাদের ০leograph 
প্রণালীতে তৈয়ারি করিবে বটে, কিন্তু প্রাচ্য শিল্পের মোহিবী 
মন্ত্র শি ন্খাইবার ক্ষমতা এবং অধিকার তাহার তো নাই! 
জার্ন্াণি জাৰ্ন্মাণ উলে কাচা রঙ্গে নকল কাশ্মীরি শাল কেমন 
করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় যেন দেখাইয়া দিল কিন্তু শত 
বর্ষেও একখানা! যথার্থ কাশ্মীরী শাল ভারতবর্ষের পরিবর্তনশীল 
জলবায়ুর উৎপাত সহ করিয়া পোকা মাকড়ের হাত এড়াইয়া 
কেমন করিয়া কোন দ্রব্যগুণে যে চিরকাল টাট্‌কা থাকে এ 
রহস্তটুকু কি আজও জানিতে পারিল? ভারতবর্ষ যে আজও 
রত্বের ভাণ্ডার বলিয়া পাশ্চাত্যের নিকট লোভনীয় এটা কি 
আমাদের বিলাত গিয়া শিল্প শিক্ষার ফল ! পাশ্চাত্যের সঙ্গে 
সওদাগরী জুয়াচুরিতে টক্কর দিতে না গিয়া খাঁটি মাল লইয়া! 
বাজারে দীড়ানই ঠিক, নচেৎ আমাদের “নাস্ত্েব নাস্ত্েব 
গতিরন্তথা । আমর! বছরকতক বিলাতে গিয়া শিল্পাচার্য 
হইয়া ঘরে ফিরিতে চাহিতেছি কিন্ত তাহার পূর্বে আমাদের 
চাঁষার সঙ্গে চাষা, তাতির সঙ্গে তাতি, মাঝির সঙ্গে মাঝি 
হইয়া বহুকাল কাটাইতে হইবে ও বর্ণ অনুসারে বিভিন্ন 
শিক্ষালাভ করিতে হইবে, তবেই আমরা যথার্থ উন্নতি করিতে 
পাঁরিব। বর্ণ অনুসারে শিল্প চচ্চাটা যে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন 
এ কথাটা ভট্টাচার্যগণের অনুমোদিত বলিয়া এই উন্নতির 
যুগে পাছে আমাদের মনোমত না হয় সে জন্য ভারেতশিল্পের 


যথার্থ হিতৈষী, সরকারি শিল্পবিস্যালয়ের অধ্যক্ষ, খাঁস বিলাতি, 


Mr. Havell এর পত্রাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল £_ 


‘..I have not yet heard of any organtsed effort to give 


* প্রবাসী । 


[ষ্ঠ টি 


রী ranted Jin to the weavers ETE a 
yet they are the people that must be helped if any 
practical result is to be got out of “Swadesi.” Schools 
are all very well but unless you can get the weavers 
to come to the schools and to use the improved looms 
You are only creating a new class of weavers to coin- 
pete with the old ones...... nothing is gained by new 
power loom mills except putting money into the 
pockets of a few share-holders (or taking money out 
of them) and reproducing the same disgusting con- 
ditions as in power-loom Mills in Europe...... Swadesi 
will be utterly discredited if it does not keep a higher 
ideal before it than that of mearly"imitating Western 
I hold firmly to the belief that morality 
in manufacture as in other things pavs in the long run. 


whitakarism. 


অতএব সনাতন প্রথা পরিত্যাগ করিয়! বড় বড় ভাগবত 
ব্যাপারে বিলাতের অঙ্গকরণ করিতে যাই কোন সাহসে! 

আমরা ধর্মচ্যুত হইয়াছি । এখন স্বদেশীয়তার তপ্ত-তৈল- 
কটাহের ব্যবস্থা আমাদের সহিতেই হইবে। জাতীয় উন্নতির 
ছুতা করিয়া পিছাইলে আমাদের পূর্বববল ফিরিয়া গাইবার 
আশা নাই। নৌকা ঝড়ে পড়িলে কুলের দিকে ফিরিয়া, 
আপাই শ্রেয়, অগ্রসর হইতেই হইবে বলিয়া বাণের মুখে ' 
নৌকাটাকে ডুবাইয়া লাভ কি? 

অতঃপর প্রবন্ধকার বলিতেছেন--স্বদেশভক্তি, প্রজা- 
তন্ত্রতা, ব্ণনির্কিশেষ বাণিজ্যাদি সেবা, দেশান্তরগমন, এই 
সমস্ত বিষয়ে বদি আমরা সনাতন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া 
বিদ্েশীয়ের অনুকরণ করাই কর্তব্য বলিয়া মনে করি, যদি 
এই সকল বড় বড় ভাগবত ব্যাপারে পাশ্চাতা সভ্যতার 
নিকট খণী হইতে সম্মত হই, তবে পরিচ্ছদাদি সামান্ত 
বহির্ত্বিযয়ক ব্যাপারে অনুকরণ কি মহাঁপাঁতক বলিয়া সাব্যস্ত 
হইবে? “পশ্চিমের হাতিই যদি গলিয়া গেল, তবে মশা 
গুলিকে লইয়া এত টানাটানি কেন”? 

দেখিয়া শেখা অপেক্ষা ঠেকিয়া শেখার ফল অধিক; 
পশ্চিমের উুঁচটি গলাইতে দিয়া যে বিষম শিক্ষা লাভ হইয়াছে 
এখন সেদিকের হাতি কেন, মশাটি পর্যন্ত গলিতে দ্বিতে 
আর তো সাহস হয় না । বিলাঁতি “অপকাধ্যগুলাঃ সমাজের 
নগণ্য অংশের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলে তো কোন গোলই ছিল 
না। কিম্বা এই গ্রীগপ প্রধান দেশে গরম হ্যাটকোট পরিয়া গরম 
গরম খানা খাইয়া আমার “চিনির বলদগুলি’ যদি গলিতে 
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এস শা 


চাহিতেন এবং দেশে নূতন একটা ্দীরোদ সাগরের টি 
করিতেন, তাহাঁতেই বা আপত্তি ছিল কি ? কিন্তু যখন দেখি- 
তেছি যে আমার ‘প্রিয় বলদগুলি* বিলাতি কম্বল-মুড়ি দিয়াই 
- গুলিতে চাহিতেছেন ও বিলাঁতি কম্বলটা চিনিটুকুও গুষিয়া লই- 
বার উপক্রম করিতেছে তখন পরিচ্ছদ[দি বহির্ক্বিষয়ক ব্যাপারটা 
সামান্য হইলেও গুরুতর সমস্তাই হইয়া 'দীড়ায়। প্রবন্ধকার 
হ্াাটকোটটাকে যতটা নিরীহ ভাবিয়া উন্নতির কুলে উত্তীর্ণ 
হইবার সহায় স্বরূপ আমাদিগকে ধারণ করিতে বলিতেছেন, 
আমরা কিন্তু সেটাকে সেরূপটা ভাবিতে পারিতেছিনা । 
বিলাঁতি কম্বল যে ধরিব সেটা যদি ‘কম্লী’ হইয়া পড়ে এবং 
আমাকে ছাঁড়িতে না চাহে তবে উপায়? জাপান বলবান 
জাতি “কম্লীর, মৃত হু’শটার ভার বহন করিতে পারে এবং 
ইচ্ছামত সে ভার স্বন্ধ হইতে বাড়িয়া ফেলিতেও পারে, 
ফেলিয়াছেও বটে ; কিন্তু পক্ষাঘাতে অশক্ত আমাদের বক্ষে 
“কম্লী চাঁপিলে কি কম বিপত্তিটা ঘটিবে ! 
প্রবন্ধকাঁর সমস্ত ভারতবাঁসীর জন্য এক পোষাক আবিষ্কৃত 
হওয়া! আবশ্যক বিবেচনা! করিতেছেন এবং ইংরাজি ভাষার 
তায় পাশ্চাত্য পরিচ্ছদটাও চালাইয়া লইতে আমাদের 
পরামর্শ দিতেছেন। ফিরিঙ্গী সমাজে ফিরিঙ্গী বলিয়া চলিয়া 
যাইতে অথবা রেলওয়ে কুলির নিকট সাহেব বলিয়! সেলাম 
পাইতে প্রবন্ধকারও এ ব্যবস্থাটা করিতে চাঁহেন না নিশ্চয়। 
তাহার মনোগত ভাবটা বোধ হয় যে অনেকে ইংরাজি ভাষা 
শিক্ষার দরুণ আমরা যেমন পরস্পরে পরিচিত হইবার সুবিধা 
পাইয়াছি তেমনি পরিচ্ছদটা সাহেবি হইয়া গেলে ভারতব্ষীয় 
জাতি বলিয়া আমাদের চিনিয়া লইতে আর কাহারও 
গোল হইবে না; অর্থাৎ আমরা যে সাহেব নয় ভাঁরতবর্ষীয়, 
"এটা আমাদের হাটকোট কলার নেক্টাই ও সেই সঙ্গে 
ইংরাজি বুলির বঙ্কারটায় অতি সহজে বুঝিয়া লও) রং 
দেখিয়া ভ্রম করিও না যে আমরা সুশিক্ষিত কাফ্রি, উন্নত 
জাপান, কিম্বা তোমাদেরই কোন জাত ভাই; জানিও 
আমরা এক ভারতবর্ষীয় জাতি! ধর্মে এক না হই, 
কর্মে এক না হই, হিন্দু মুসলমানে, খোট্টাতে বাঞ্জালীতে, 


পার্সিতে মান্দরাজীতে, বিবাহ প্রভৃতি চালাই না চাঁলাই,, 


তবু জানিও আমরা এক!" ধুতি চাদরে পাগড়িতে 
কিম্বা নাগরায় আমাদের ভারতবর্ষীয় বলিয়া জানিতে 


বিজাতীয় রকমে সবদ্েশোমতি। 


পাঁরিলে ; নচেৎ আমরা তোমাদের নামৎ শুনিতে 


ছি 


৫৯৯ 


নলের টন ইত এ টনি সে টি মটিয়া রে | তি 


যদি ভূল কর তো সে অপরাধ অমার্জনীয়! 

হায়! স্থাটকোঁটের এতগুণ যদি আগে জাঁনিতামি! এখন 
ইচ্ছা করিলেও জাতিবর্ণ প্রভৃতি কুস-স্কারগুলার হাত 
এড়াইতে পারিব না । কেমন একট! বিশ্বাস জন্মাইয়া গেছে 
যে, কাক তাহার কাঁলোপাখার কোট লইয়া আর ময়ূর 
তাহার চিত্র বিচিত্র পেখম উড়াইয়া বেড়াইলেই মানায় ভাল, 
সেইটাই তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। নচেৎ ময়ূর যদি 
বলে “আমি ময়ূরজাতি না পক্ষিজাতি” এবং পাখনা ছাড়িয়া 
কাঁক-পরিচ্ছদ্র ধরে ও কাক সে ছুতায় বক হইয়! দীড়ায়, 
বকটা চিল, চিলটা ঈগল পক্ষি, গোরুটা চতুষ্পদ খানার 
টেবেল, মানুষটা ছুই ঠেঞ্ছে আর একটা কিছু হইয়া পড়ে, 
তবে বিষম প্রলয় উপস্থিত হইবে। "প্রলয় পয়োধিজলে, 
জগৎ শুদ্ধ একাকার দেখিবার যদি বাসনা থাকে তবে 
প্রবন্ধকারের সে সাধু ইচ্ছায় আমি বাঁধা দিতে চাহি না; 
কিন্তু বলিয়া রাখি যে, সে সময় তীর বড় সাধের ভারতবর্ীয় 
জাতিটাকে সহন্র চেষ্টাতেও খুজিয়া পাইবেন কি না সন্দেহ; 
“এত বড়-যে জাপান’ তাহাঁকেও উদ্ধারের জন্য নেহাঁৎ 
সাঁবেৰি যজ্ঞের বরাহটার শরণ লইতে হইবেই হইবে ‘নাস্ত্যেব 
নাস্তেব গতিরন্যথা' । জাপান যে একথাঁটা একেবারে 
বোঝে নাই এটা বলিতে পাঁরিলাঁম না, কেন না আমার কোন 
জাপানি বন্ধুকে নিয়লিখিত প্রশ্নগুলি করিয়া আমি বড়ই 


ঠকিয়াছি £-_ 


মিষ্টার মুখার্জির লিখিত মত আমি আমার উচ্চশিক্ষিত 
জাপানি বন্ধুকে জিজ্ঞান! করিলাম, “বিদেশীয় জ্ঞান, বিদেশীয় 
শিল্পশিক্ষা, তথা রাজনীতি, তথা যুদ্ধ কৌশল, এই সমস্তের 
জোরেই তোমরা এত বড় যুদ্ধটা জিতিয়া ফেলিলে এবং 
তোমরাও যে একটা কেও কেটা নও এ কথা প্রমাণ করিতে 
পাইতাম 
না?” লোকটা হাসিয়া উত্তর দিল, “এটা তোমাদের ভারি 
ভ্রম। তাঁই যদি হয় তবে ‘রুষ’ তো আমাদের সহজেই 
হাঁরাইয়া দিতে পারিত। কেন না ‘রুষ’ যতটা ইউরোপীয় 
জাঁপাঁন নিশ্চয়ই ততটা নয়” ? 

আমি বলিলাম “তবে তোমরা নিজের পরিচ্ছদ ছাঁড়িয়! 
সাঁহেবি পোষাক পরিলে কেন!” সে বলিল “এ কথা কে 


৬০০ 


লোক সেখানে দেশীয় পোষাক ব্যবহার করে। একদল 
লোঁক আছে বটে যাহারা ‘হাঁটকোটের” পক্ষপাঁতি, তাহারা 
বিলাত ফেরত, জাঁপাঁনে তাহাদের “বিলাঁতি জরগ্রস্ত কহে? । 
জাপানে লোক আঁফিসে যাইতে সাহেব সাজে বটে কিন্ত 
ঘরে আসিয়া যে জাপানি সেই জাপাঁনিই হয়! এমন কি 
জাপান-সম্রটি জীবনে অধিকাংশ সময় জাতীয় সাজে 
থাকেন |” 
জাপানি বন্ধুবরের কথায় বুঝিলাঁম যে জন্মদিনে, পিতৃ 
শ্রাদ্ধে, বিবাহে, অশোৌচ অবস্থায় সে সাহেব সাজে না, কিম্বা 
সে সাজে কাহারও বাড়ি উপস্থিত হইয়া অভদ্রতার পরাকাষ্টা 
প্রদর্শন করে না। 
পেরিচ্ছদে স্বদেশী হও, সর্ববিষয়ে স্বদেশী হও, এমন কথা 
জাঁপানে কেহ বলেন কি না”, এ কথার উত্তরে বন্ধুবর 
ইউরোপ প্রত্যাগত জাপান রাঁজদুত, অধুনা শিক্ষাবিভাগের 
অধ্যক্ষ ঘোরতর স্বদেশী 9. Maki৷০॥০ মহোদয়ের 
নামোল্লেখ করিয়া আমাকে একেবারে নিরুত্তর করিয়া 
দিলেন! অধিক প্রশ্ন করিতে সাহস করিলাম না; কিন্তু মনে 
মনে বুঝিলাম যে জাপানের যত কিছু বল বুদ্ধি তার 
স্বোপাজ্জিত, স্বদেশজাত, ধার করা নয়, ভিক্ষা করাও নয়। 
ধূতি চাদরের কার্য্যকারিত! সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ 
কিছুই বলিবার নাই। কেবল এই মাত্র বলিতে চাই যে কোঁট- 
প্যান্ট অটিয়া গুণ্ডামি করাটাই জীবনের চরম লক্ষ্য নয় ও 
গুণীঁমি করিতে চাঁহিলে ধুতি চাদরেও যে সেট! বেশ চলে 
তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বড়বাঁজারে এক রাত্রি ঘুরিয়া 
আসিলেই প্রবদ্ধকার সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঁরিবেন। 
বিলাত ফেরত বাঙ্গালী ধুতি ধরিলে সেটা “পরিবর্তন, নয় 
প্রত্যাবর্তন” ; যে বেশটা চিরকাল পরিয়া আসিলাম সেটা 
ছাড়িয়া হাঁটকোট ধরারই নাম “পরিবর্তন” এবং সেটা দেখিয়া 
দুঃখ হয় বলিয়াই বলি ‘ধৃতি চাঁদর ছাড়িয়া হাটকোট ধরিও 
না”) প্রবদ্ধকাঁরের শুনিবার ভূল। শ্হাটকোট ছাড়িয়া ধৃতি 
- চাঁদর ধর’ এরূপ বলিতে যাইব কেন? যখন জানি, আমরা 
বাঙ্গালী ৷ 
প্রবন্ধকার ambassador হইবার, Buckingham 


Palace State Balla যাইবার ঘুরোগ্ধীয় জাতিকে সৈন্ত 


প্ৰবাসী । 


সাহায্য করিবার স্বপ্ন দেখিতে চাহেন দেখুন ; আমরা এই- 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ । 
টুকু জানিয়াই ক্ষান্ত যে, আমাদের যাহা সত্য যাহা শিব 
তাহ! আপনা হইতেই বজায় থাকিবে, অসত্য ও অশিব 
চির কাঁলই আমাদের সহিত ছায়ার স্তাঁর বর্তমান রহিবে-- 
যেমন সকল দেশেই আঁছে-_সে জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই । 
প্রয়োজন এখন এই যে উন্নতির পথ ভাবিয়া আমরা যে 
অধঃপাঁতের মুখে অগ্রসর হইয়াছি সেইটা হইতে প্রথমে 
পুরাতনের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসা ও বিদেশীয় feeding 
bottleএর পরিবর্তে মাতৃ ছৃগ্ধ পান করিয়া আপনাকে 
সবল করিয়া তোলা । অধিক জানার পূর্বে এইটুকু 
জানিলেই যথেষ্ট যে আমর! মায়ের অবাধ্য সন্তান ঘরে যদি 
না ফিরি তবে মা কেমন করিয়া আমাদের. স্থশিক্ষার 


বন্দোবস্ত করিবেন ! 
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


শী পপি 


স্বামী স্বরূপানন্দ | 


কবি নদীর স্রোতের সহিত কালের গতির তুলন৷ 
করিয়াছেন। পার্বত্য আোতম্ষিনীকুলের প্রচণ্ড নির্ঘোষে 
শৃঙ্গ হইতে শুন্গাস্তরে উল্লম্ষন, এবং প্রস্তরভেদী অমিত 
প্রতাপ দেখিলে কথা কতক সত্য বলিয়া মনে হইলেও 
কালজ্োতে যে অভাবনীয় অচিন্তনীয় আমূল পরিবর্তন- 
রাজি আমাদের ভিতর সহসা উপস্থিত হইয়! থাকে, সে 
সকল নদীবেগে কোথায় ? আবার মন্ুষ্যমনের উপর কালের 
যে অদ্ভুত আধিপত্য, তাহার সাদৃপশ্তও নদীবেগে কিঞ্চিন্নাত্র 
অনুভূত হয় না৷ মুহূর্তমাত্র কখন কখন বসরেরও অধিক 
বলিয়া মনে হইয়া থাকে । আবার কয়েক বর্ষ কাল যেন 
ছুই চারি দিন মাত্র বলিয়া মনে হয়। ছুঃখনিশীর চিরস্থায়িত্ব 
এবং সুখের দিনের আস্বাদন পাইতে না পাইতে সহসা 
অবসান কে না জীবনে অনুভব করিয়াছে? অতএব হে 


কাঁলশক্তি ! তুমি ক্ষুদ্র মনুষ্যকুলের সসীম পরিমাণ গণনার - 


পারে অখণ্ড অদ্য ব্রন্মের সহিত অখণ্ড স্বরূপে নিত্য বিরা- 
জিতা থাকিয়া ব্রহ্ষাগুগৌলকান্তর্গত যাবতীয় নামরূপ 
ক্রীড়াচ্ছলে ইচ্ছামত ভাঙ্গিতেছ গড়িতেছ, আবার কখন বা 
কিছুকাল আপাঁতঃ স্থির রাখিয়! মনুষ্যকুলকে অনিত্যে নিত্য 


আবার যথার্থ শরণাঁগত বিরল কাহাঁকেও বা সর্বপ্রকার নাম- 
রূপ ও পরিণামের শ্বশাঁন মধ্যগত নিত্যস্তন্দর নিজ কমনীয় 
কান্তি প্রদর্শনে ধন্ত করিয়া কাঁলীনামের সার্থকতা সম্পাদন 
করিতেছ ! হে চণ্ডী! তোমার মোহিনী মায়ায় কতই না 
নামরূপের সহিত এ জীবনে সংযোগ হইল ! সে সকল 
এখন কোথায়? বিচিত্র মুক্ত কেশপাশে আবরিত করিয়া 
সে পরাণ-পুতলি' সকল কেমনে কোথায় লুকায়িত 
রাঁখিয়াছ ? আজ নয়বৎসর যাহার সহিত সম্বন্ধে উল্লাসিত 
বাখিয়াছিলে সে বিচিত্র গুণরাঁজির বিচিত্র সমাঁবেশস্থল 
স্বরপানন্দকেই বা আজ সহসা কোথায় লুক্কায়িত করিলে? 
সে সাজ নয় বৎসরের কথা । তথন পুণ্যগ্রতাপ স্বামী 
বিবেকানন্দ অদ্ভূত গুরুশক্তি বিস্তারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ 
সমূহ চমকিত করিয়া গঙ্গাতীরবর্তী বেলুড় গ্রামে শ্রীযুক্ত 
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাঁটীতে গুরুত্রাতাঁকুল এবং শিষ্যমণ্ডলী 
গরিবৃত হইয়া প্বহুজন হিতাঁয় বহুজন সুখায়” শিক্ষা প্রদানে ' 
| নিযুক্ত ছিলেন । বর্তমান মঠবাটীর নির্মাণ তখনও আরম্ত 
হয় নাই জগীমাত্র ক্রীত হইয়াছিল, এবং ইংলণ্ড আমেরিকা 
হইতে সমাগত স্বামীজীর কয়েকটি ভক্ত “বীরা মাতা? 
“নিবেদিতা” এবং “জয়!” সেই জমীস্থ ভগ্ন বাঁটিকাঁয় অবস্থান 
করিতেছিলেন। ধর্মাপিপান্থ কতই না মানব সে সময় 
স্বামিজীর প্রভাবে নিত্য আকর্ষিত এবং কৃপালাভে ধন্ত 
হইয়া নবীন জীবন লাভ করিতেছিল ! বৈশাখের-_-অথবা 
জ্যৈষ্ঠ মাসের? অপরাহ্ণ । স্বামিজী গৈরিক বসন পরিধান 
করিয়া নিগ্নতলস্থ গৃহ নিজপ্রভায় আলোকিত করিয়া 
উপবিষ্ট। অনেক গুলি লোক কলিকাতা হইতে সমাগত । 
তাঁহার! সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধর্মাসক্রান্ত নানা কুট প্রশ্ন 
উত্থাপিত করিতেছিল এবং সে সকলের সদুত্তর লাঁভে 
আপ্যায়িত এবং অবাক হইতেছিল এবং ভাঁবিতেছিল “এরূপ 
অপূর্ব জ্ঞানের কথা, ভাবের কথায় 'এরূপ জলন্ত অগ্নিময়ী 
অন্তঃস্থলম্পর্ণী ভাষাপ্রয়োগ তো পূর্বে অন্য কোথাও শুনি 
নাই! ভগবন ! এ-সৎপুরুষের সঙ্গ যেন বহুকাল লাভে 
ধন্য হইতে পারি {? কয়েক ঘণ্টা এরূপ বাক্যালাপের পর* 
‘অনেকে বাটার বাহিরের উদ্যানে পরিভ্রমণ, শ্রীরামকৃষ্ণের 
পাছুকাদি দর্শন বা তামাকু সেবনাদি করিতে উঠিয়া গেল। 


৬০১ 


শ্যামবৰ্ণ একটি ব্রাহ্মণ যুবক অন্ত সকলের সহিত বাহিরে না 
যাইয়া একান্তে অবস্থিত স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইয়া 
নিজ পরিচয় প্রদান করিল এবং সন্যাসধর্থে দীক্ষিত হইবার 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। তাহার স্থির উজ্জল নয়নে তীক্ষ 
বুদ্ধির এবং আলাপে বিদ্যা, বিনয়, ধৈর্য্য, অমাঁয়িকত! এবং 
যথার্থ ধর্শাজীবন লোভের দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় পাইয়া 
স্বামিজী আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে মঠে অবস্থান 
করিতে অনুমতি করিলেন। স্‌গুরু সচ্ছিষ্যলাভে উল্লসিত 
হুইলেন। | 

পরে জানিলাম ওঁ যুবকের নাম অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বাটি ভবানীপুর এবং তত্রস্থ অনেক সদনুষ্ঠান তাঁহার এবং 
তৎসহযোগী আমাদের বন্ধু, বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ' 
উদ্যোগে সম্পাদিত হইয়া আদিতেছে। শুনিলাম ভবানীপুর 
চতুগ্পাঠীতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ইহাদের যত্বে নিযুক্ত হইয়া 
সমাগত জনগণকে ব্যাকরণ এবং ধর্ম্মশাস্সরে শিক্ষাদান 
করিতেছেন। এ্র-চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য 
নিয়মিত: কালে চাদা সংগ্রহ হয় এবং “উযা” ( Dawn ) 
নামক একখানি মাসিক পত্র ইহার দ্বারা কয়েক বৎসর 
হইতে সম্পাদিত হইয়! বিশেষ সুখ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছে, 
এবং ওঁ পত্র হইতে যাহা উপস্বত্ব হইতেছে তাহাও ও 
চতুষ্পাঠীর শিক্ষকের বেতন প্রদান, শাস্ত্র-গন্থাদি ক্রয় এবং 
ততসংক্রান্ত অন্তান্য ব্যয় নির্ধাহে নিয়োজিত হইয়া থাকে। 
শান্তজ্ঞান বিস্তার ব্যতীত তৎপ্রদেশস্থ ছাত্রজীবনের সংস্কারও 
ও সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য এবং তদর্থ নিয়মিত কালে সভা 
আহত হইয়া তছুপযোঁগী বক্তৃতা, সদ্গ্ৰন্থাদি পাঠ, কথোপ- 
কথন এবং সদালোচনাদিও নিয়মিত রূপে হইয়া আসি- 
তেছে। আরও জানিলাম অজয়হরির মানসিক তেজ, 
উদ্যম এবং অধ্যবসায় অদ্ভুত হইলেও শরীর বহুবর্ষব্যাগী 
অজীর্ণ রোগাক্রান্ত এবং তজ্জন্ত কঠিন পরিশ্রমে অপটু। 
সময় সময় হৃদ্গতির আতিশয্য নিবন্ধন কষ্টও পাইয়া থাকেন, 
এ কথও যেন শুনিয়াছিলাঁম। 

চে রি ০ ক 

গুরু বলিলেন “অজয়হরি, সন্যাসের কঠোর নিয়ম রক্ষা 

করিতে পারিবে তৈ ? সাপের মুখে যাইতে বলিব, বাঘের মুখে 


৬০২ 


নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও বিচার মাত্র না করিয়া অবিচলিত 
হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে হুইবে। স্থখাভিলাষী 
হইলে হইবে না। কাঁম-কাঞ্চনের সম্বন্ধ মাত্র রাখিতে 
পাইবে না। হৃদয়ের মমতা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিসর্জন করিতে 


হইবে। 'অভিমানং স্থরাপানং গৌরবং ঘোর রৌরবং প্রতিষ্ঠা 


শৃকরী ঝিষ্টা,_-মানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে । “গুরুদেবো” ' 


‘আত্মদেবো’ হইয়া 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়” জীবন যাপন 
করিতে হুইবে। পারিবে তে! ? জাঁনিয়! শুনিয়া অগ্রসর 
হও- নতুবা এখনও নিরস্ত হইয়া সংসারে যেরূপ সদ্ভাবে 
এতদিন কাটাইয়া আসিয়াছ সেই ভাবে আমৃত্যু থাক ।” 
অজয় তাহাতে প্রস্তত--কিছু মাত্র বিচলিত নহে ! 

অমাবস্তার নিশা অবসান প্রার। ত্রার্গমুছর্ত জগৎ 
অধিকার করিয়া ক্ষণেকের জন্য মানবের অস্থির মনকে স্বীয় 
প্রভাবে স্থির করিয়া ভগবৎপ্রেমের পবিত্র নীরে আপ্লুত 
করতঃ বর্তমান । গুরু বিরজা হোম সমাপন করিয়া হাসিতে 
হাসিতে দণ্ডায়মান হইলেন। শঙ্করাদি ভারতের যাবতীয় 
আচার্য্য এবং খধিকুল পবিত্রীকৃত জ্ঞানবৈরাগ্যে সমুজ্জল 
গৈরিকব্সনে শোভিতকায় মুণ্ডিতশির ভন্ম ও তিলকে 
শোঁভিতললাট শিষ্যও শ্রদ্ধার সহিত তাহার পদতলে লুষ্ঠিত 
হইলেন। স্বাঁমিজী সচ্ছিষ্যকে সন্নেহে উঠাইয় শ্রীরামকৃষ্ণের 
পাদপদ্মে চিরদিনের মত সমর্পণ করিলেন। জগতে অজয়- 
হরির মৃত্যু হইল এবং স্বামি স্বরূপানন্দ নবীন জীবন লাভ 
করিয়া গ্রফুন্মুখে মন্দির হইতে নির্গত হইলেন ! দেখিলেন 
উষার রক্তিমচ্ছটায় পূর্ববগগন উদ্ভাসিত হইয়াছে, স্বামিজী 
তানপুরা মিলাইয়া অপূর্ব স্বরলহরীতে গৃহ পূর্ণ করিতেছেন 
এবং শ্রীমন্দিরে ঠাঁকুরের মঙ্গল আরতি আরন্ত হইয়াছে। 

অপরাহ্ণ “ধীরা মাতা” প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাইয়া স্বামিজী বলিলেন “We have made an acquisi- 
0০0. (০02 অদ্য আমরা একটি রত্ন লাভ করিয়াছি! 
মঠাঁধাক্ষ গুরুভ্রাতাঁকে ডাকিয়া বলিলেন, “স্বরূপের শরীর 
খাঁরাঁপ । ডাল চচ্চড়ি সহিবে না। ছুগ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া 
দিও ।” 

% bd ৰ 


১৮৯৮ খৃষ্টাৰ্ এগ্রেল মাঁস। স্বামিজী'র অনুগত ভক্ত 


প্রবাসী ৷ 


যাইতে বলিব, অগ্ন্যদগারী তোপের মুখে যাইতে 'বলিব_ 


[ঙষ্ঠ ভাগ । 


কাণ্তেন সেভিয়ার সহধর্ন্বিণীর সহিত আলমোড়ার অবস্থান 


করিতেছেন। কলিকাতায় দারুণ গ্রীপ্প__স্বামিজীর শরীর- 
ও ভাল নয়। আলমোড়ায় যাইবার জন্ত নিমন্ত্রণ আসিল। 
স্বামিজী সম্মত হইলেন এবং বলিলেন “তুরীয়ানন্দ ও সদানন্দ 
আমার সঙ্গে চলুক । স্বরূপের শরীর খারাপ_ সেও চলুক! 
ওখানে কিছুদিন থাকিয়া নিবেদিত! জয়া ও ধীরামাঁতার 
সহিত আমি কাশ্মীরে যাইব ।” লালা ব্রি সাহের প্টম্সন্‌ 
হাউস” নামক বাঙ্গালায় সকলে ১৬ই মে তারিখে উপস্থিত 
হইলেন। 

১০ই জুন তাঁরিখে--অথবা কয়েক দিন পরে !--মান্দ্রাজ 
হইতে সংবাদ আসিল “প্ৰবুদ্ধ ভারত” পত্রিকার শ্রদ্ধাস্পদ 
সম্পাদক, রাজম্‌ আয়ার সহসা গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন । 
কাগজ চল! দায়, কারণ উপযুক্ত লোকাভাব। স্বামিজী 
উক্ত কাগজের ভার গ্রহণ করিবেন কি 

স্বামিজী কাণ্ডেনকে ডাকিয়া বলিলেন “সেভিয়ার ! 
তুমি ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত কাৰ্য্য করিবে বলিয়াছিলে। 


বাঙ্গালার জল বায়ু এবং গ্রীষ্ম তোমার সহ হওয়! অসস্তব। ; 


অতএব তুমি আলমোড়ার নিকটবর্তী কোন স্থানে থাকিয়া 
‘প্ৰবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকা চাঁলাইবার ভার গ্রহণ কর ন! কেন? 


কাগজ খানির তিন সহ্স্রেরও উপর-গ্রাহক সংখ্যা হইয়াছে । 


এবং আমারই পরামর্শে উহা প্রথম মুদ্রিত হইয়! ক্রমে বেদান্ত- 
জ্ঞান-বিস্তারের বিশেষ যন্ত্র স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আমার 
ইচ্ছা নয় যে উহা বন্ধ হয়। উপযুক্ত সম্পাদকও আমি 
তোমাকে দিতেছি। স্বরূপানন্দ স্বামির ও বিষয়ে অভিজ্ঞতা 
আছে, স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং তোমার সাহায্যে সে অনায়াসে 
উহা! চালাইতে পারিবে”! সেভিয়ার সম্মত হইলেন এবং 
সেই দি হইতে পপ্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকা সম্পাদনের ভার 
স্বরূপানন্দ গ্রহণ করিলেন। স্বামিজীও উক্ত পত্রিকার 
বন্দোবস্ত করিয়া-কাঁশ্মীর যাত্রা করিলেন । 


কাঁপ্তেন সেভিয়ার কাগজের ভার লইয়া অবধি একটি . 


উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং নান! স্থান 


_ পরিদর্শন করিয়া অবশেষে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে আ'ল- 
* মোড়া সহর হইতে ৪৮ মাইল দূরে “মীয়ীপট অথবা মায়াবতী” 


নামক স্থান ক্রয় করিয়া তথায় নিজ বাসস্থান, স্বামিজীর 
থাকিবার নিমিত্ত মঠবাঁটী এবং *্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকার 
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স্বামী 


ক্র পানি তা পিত পাি তা মক 


দি 


পাতি পি শীত ওতো ও তিতা সি তা তি 


ছাপাখানা এবং তত লোক জনের থাকিবার বরছার 
নিষ্মীণ করিয়া কাগজ চালাইতে লাগিলেন। কাণ্তেন ও 
তাহার সহধর্মিণী স্বরূপকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন 
এবং স্বরূপও সে পিতৃম্সেহের কখন অবমাননা করেন নাই । 
হিমাচলের মঠের ভার স্বরূপের উপরেই অর্পিত হইল। 
নহি * ০ ধু 

স্বরূপ কর্ণারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন চতুঃপার্শবস্থ 
জনগণ ভীষণ দারিদ্র্য এবং অজ্ঞানে নিপতিত । হিমাঁচলের 
অতুল উর্ধর ক্ষেত্রে বাস করিয়াও উহাদের অন্নাভাবে শীর্ণ 
কায়, পরিধানে ছিন্ন চীর। উপনিষদের অদয় ব্র্গজ্ঞান তে! 
দুরের কথা সামান্ত নীতি বা গুহধর্ম্মের কথা তাহাদিগকে 
শুনায় অথবা কৃষি ও ভর্থাগমের উপায় কহিয়া যাহাতে 
তাহাদের কথঞ্চিৎ দুঃখ দূর হয় সেব্যবস্থা করে, রোগে 
গ্রগীড়িত হইলে সহানুভূতি করিয়া ধধাদি প্রদান করে, 
অথবা তাঁহাদের ভাসহায় অপোগণ্ড বালক দিগের বিগ্য।শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিয়া দেয়--এরূপ লোকেরও একপ্রকার 
এ+স্পগাভার। সর্কভৃতজনলী দয়া তাহার হৃদয়ে উপবেশন 
করিলেন। স্বরূপ পত্রিকা সম্পাদন ব্যতীত বদ্ধপরিকর 
হইয়া লোৌকহিতকর নানা অনুষ্ঠানে অহনিশি ব্যাপৃত 
হইলেন। বিগত আট বৎসরে তাহার অপূর্ব উদ্যমে যে 
সকল সদনুষ্ঠানের প্রারস্ত হইরাছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ 
এখানে দেওয়া অসম্ভব। আমরা সে সকলের সংক্ষেপ 
আবৃত্তি মাত্র করিয়াই নিরন্ত থাকিব। 

১ম । মঠস্থ স্বদেশী ও বিদেশী (পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে 
সমাগত ) ব্রহ্মচারী এবং তরুণ সম্ন্যাসীদিগকে বিদ্যা এবং 
ধর্মশিক্ষা দান এবং অদ্বৈতজ্ঞান সাধনায় নিযুক্ত রাখা! 

২য়। পাশ্চাত্য প্রদেশীগত ম্যাকোনেল সাহেবের সহায়ে 
কুষির উন্নতি ও তৎপ্রচারের চেষ্টা । 

ওয়। হিমাচলে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা । 

৪র্থ। পাহাড়ী বাঁলকদিগের ভিতর বিগ্যাবিস্তারের জন্ত 
মায়াবতীতে এবং সোর নামক গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের 
উদেঘাগ । 

৫ম। মায়াবতীতে দাতব্য ওষধালয় স্থাপন । 

৬ষ্ঠ। নৈনিতাল, আঁলমোড়া প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে 
গমন করিয়া পর্বতবাসীদগকে বিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষ দান। 
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এম! ১৮৯৯ যারে রাজপুতানায় 'কিষণগড় নামক 
স্থানে গমন করিয়া! দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণের সহায়তা করণ 
এবং অনাথ বালক বালিকাদিগের জন্ত আশ্রম স্থাপন | 
৮ম। এ খুষ্টান্দের ৪ঠা মে তারিখে নৈনিতালে গমন 
করিয়া ১৯শে জুন পর্যন্ত থাকিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া 
অর্থসংগ্রহকরণ এবং সংগৃহীত অর্থে কন্থলে সাধু ও যাত্রি- 
গণের জন্তু দাতব্য ওষধালয় এবং সেবাশ্রম সংস্থাপন ! 

১৯০২ ডিসেম্বর হঈতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী 
মাস পর্যন্ত এলাহাঁবাদে অবস্থান করিয়! বক্তৃতাদি দানে 
সাধারণের মধ্যে যথার্থ শান্তজ্ঞান বিস্তার । এঁ সকল বস্তৃতা 
ফলে সর্বসাধারণের মন শ্রীরামকঞ্মিশনের কাধ্যকলাঁপে 
এতদূর আকুষ্ট হইয়াছিল যে তাহারা স্বামীজিকে ও স্থানে 
মঠন্থাপন করিয়া নিয়মিতরূপে প্রচার ক।ধ্যে নিযুক্ত হইবার 
জন্য বার বার অনুরোধ করেন এবং তৎসংক্রান্ত ব্যয় ভার 
বহন করিতে স্বীকৃত হন। 

১০ম 1. কারা প্রদেশস্থ ধর্ম্মশীলা নামক স্থানে ভীষণ 
ভূমিকম্প উপস্থিত হইলে তদ্দেশবাসিগণকে সহায়তা দান 
করিতে চাদা সংগ্রহকরণ এবং স্বামী নির্ভয়ানন্দ এবং এক 
ব্রন্নচারীকে আশ্রম হইতে তথায় বিপন্নগণের সেবাও অর্থ 

' সাহায্যের জন্য প্রেরণ । 

১১শ। ম্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর সম্পূর্ণ সংস্করণ 
বাহির করিবার উদ্যোগ এবং কিয়দংশ ঘুদ্রিত করণ । 

কর্মাঘোগাবলম্বনে নরনারীর সেবায় সতত নিযুক্ত থাকিলেও 
স্বামী স্বরূপ ধ্যানাদি সাধনেও উদাসীন ছিলেন না। মায়াবতী 
আশ্রমের অনতিদূরবন্তী জঙ্গলমধ্যগত তাহার সাধনকুটারই 
তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারী এবং 
সন্যাসিগণের প্রমুখাৎ অবগত আছি--চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণে 
হিমাচলের নিবিড় বনরাঁজি যখন স্নাত হইয়া অপূর্ব শোভা 
বিস্তার করিত এবং চিরনীহারমুকুটিত নন্দাদেবী এবং ত্রিশূল 
শৃঙ্গ বখন উমা-মহেশের কাঞ্চনজড়িত কর্পূরধবণাঙ্গের ন্যায় 
পরিদৃষ্ঠমীন হইয়া মাঁনবমনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের অভিনয় 
আনয়ন ক্রিয়া চিন্তাবৃত্তি স্তম্তিত করিয়া তাহাকে সমাধি 

* মুখের নিকটবর্তী করিত, তখন স্বরূপানন্স্বামীর হৃদয় অপূর্ব- 
ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত এবং সেই নিবিড় রজনীতে 
যষ্ট মাত্র অবলম্বন*করিয়া ব্যাপ্রভন্লুকাদি শ্বাপদসন্কুল বনমধ্যে 
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গুরুভ্রাতাগণ সমভিব্যাহারে প্রবিষ্ট হইতেন এবং কখন বা 
কয়েক ঘণ্টা বিচরণ করিয়া প্রত্যাগত হইতেন, আবার কখন 
বা সাধনকুটারে প্রবিষ্ট হইয়!/ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। ব্রহ্গ- 
প্রাণ স্বামীর হৃদয়ে তখন যে গভীর ভাবোচ্ছাস উপস্থিত 
হইত তাহার নিরূপণ কে করিতে সক্ষম ? 

ভারতের রুতবিদ্ঠ চাত্রকুল যাহাতে ধর্মের জন্য লোক- 
হিতের জন্য এবং পন্লীবাসী দরিদ্র কষককুলে বিদা বিস্তারের 
জন্য তাহার ন্যায় সর্কত্যাণী হইয়া তাহাদের মধ্যে অবস্থান 
করিয়া তাহাদেরই মঙ্গলে আত্মোত্সর্গ করে সে বিষয়ে 
স্বামিজীর বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ লক্ষিত হইত । নৈনিতাল, 
আলমোড়া, এলাহাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যখনই 
তিনি গমন করিতেন তখনই ছাত্রদিগের মধ্যগত হইয়া 
তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন । আবার তাহা- 
দিগকে যথার্থ স্বার্থত্যাগে সর্বত্র পশ্চাৎপদ দেখিয়া বিশেষ 
ক্ষুণ্ন হইতেন। কতবার কতলোকেই না তাহাকে বলিতে শুনি- 
যাছে__“ছাত্রগণেই আমাদের ভবিষ্যতের সকল আশা নিহিত 
রহিয়াছে। হায়! এখন ও তাহারা যশ, মান, রাজনীতি প্রস্থৃতির 
বৃথা হুজুগে কিছু কালের জন্য উন্মত্ত হইয়া আবার পরক্ষণেই 
উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং চিরকালের নিমিত্ত সংসারে মগ্ন 
হইতেছে। কবে তাহারা দেশের জন্য যথার্থ ত্যাগধর্ম্ম 
শিখিবে ?” হিমাচলের কাৰ্য্যভার গ্রহণের. পর স্বামী স্বরূপ 
দুইবার মাত্র কলিকাতায় শুভাগগন করিয়াছিলেন । তত্রস্থ 
বন্ধুবর্গ তাহার শরীর পূর্ববাপেক্ষা দুঢ় এবং বলিষ্ঠ দেখিয়া 
বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ভাবিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের 
অনেক কাৰ্য্য এখনও তাহার দ্বারা সাধিত হুইবে। প্রথম 
বার স্বামী বিবেকানন্দজীর সেবা ও তাহার পবিত্র সহবাসে 
কিছুকাল থাঁকিবেন বলিয়া সমাগত হন। স্বামী স্বরূপের 
গুরুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ একটী ঘটনা! আমাদের এখানে 
মনে আমিতেছে। কিষণগড়ে অবস্থানকালে তিনি তথাকার 
মাননীয় দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দেওয়ান 
তাহার সনালাপে অতীব পরিতৃপ্ত হইয়া জনৈক বন্ধুর সহিত 
স্বামীভির পরিচয় প্রদান কালে বলিলেন যে পরই মহাত্মা 
স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা। স্বরূপানন্দ তাহার ভ্রম 
তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া বলিলেন যে তিনি স্বামী বিবেকা- 
নন্দের অনুগত সেবক ও নগণ্য শিষ্য মাত্র। দেওয়ান 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ । 


তাহার বিদ্যাবুদ্ধিতে যতদূর না মুগ্ধ হইয়াছিলেন এতাদৃশ 


বিনয় ও সত্যনিষ্ঠা দর্শনে তদপেক্ষা অধিক মুগ্ধ হন । তদ- 
বধি দেওয়ান তাহাকে তাহার বন্ধুমধো পরিগণিত করিতেন । 
১৯০১ সালের শীতকালে দিল্িদরবারে উপস্থিত হইয়া 
দেওয়ান সাহেব স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন সমীপে 
লইয়া যান এবং এ সমারোহে সমাগত রাজপুতানা এবং 
গুজরাটের যাবতীয় রাজন্তবর্গের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া 
দেন। স্বামীজির সদালাপে বরদারাজ শ্রীরামকুষ্ণমিশন এবং 
স্বামী বিবেকানন্দের উপর বিশেষ শ্রদ্ধাবাঁন হইয়াছিলেন 
এবং তাহাকে এবং তাহার পুজ্যপাদ গুরুমহারাঁজকে 
নিজ রাজ্যে কিছুকালের জন্য আগমন 'ও অবগ্থান করিয়! 
ধন্মপ্রচারের জন্তু নিমন্ত্রণ প্রদান করেন। " সেভিয়ার- 
সহ্ধর্থিণী মায়াবতী আশ্রমভূমি প্রভৃতি দেবোত্তর করিয়া 
দিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তাহার সহিত স্বামীজি 
দ্বিতীয়বার কলিকাতায় উপস্থিত হন। সেবারে আগমন 
করিয়া কিন্তু তিনি ইদ্যন্ত্ের ছূর্বলতা ভ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। 
কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর, এল, দত্তজ মহাশয়ের) 
চিকিৎসায় তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে তিনি কার্ধযণেষে 
ওঁষধ লইয়া পুনরায় মায়াবতী প্রত্যাগমন করিলেন । 
Ea ক % % 
১৯০৬৷৬ই জুন তারিখে স্বামী স্বরূপ মায়াবতী হতে 

আলমোড়া এবং তথা হইতে নৈনিতালে গমনোদেধ্যে 
যাত্রা করিলেন। প্রয়োজন_-এঁ উভয় স্থানের একটিতে 
“প্ৰবুদ্ধভারত” প্রেস উঠাইয়া লইয়। গেলে তাহার জীবনের 
একমাত্র ব্রত যথার্থ ত্যাগধৰ্ম্ম প্রচারের মায়াবতী অপেক্ষা 
সুবিধা হইতে পারে কিনা তাহাই নির্ধারণ করা, এ 
সময়ে তাহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল; নৈনিতালে 
বায়ু পরিবর্তন ও কিছুকাল বিশ্রামের দ্বারা আপন স্বাস্থ্যোন্নতি 
সাধনও এ যাত্রার অন্যতম উদেশ্য ছিল। নৈনিতালে 
ও উদ্দেশ্যে একটী স্থান দর্শন করিয়া যখন তিনি লালা 
অমরসাহের ভবনে প্রত্যাগত হইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে 
বৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভিজিতে হইয়াছিল এবং বাসায় 
আসিয়া আর্জ্রবন্ পরিত্যাগ করিলেও সেই ঠাণ্ডা লাগিয়া 
পরদিন হইতেই তীহীর সর্দি ও জর হইল। কর্দবীর 
স্বামী স্বরূপ তখনও লোকহিতকর কন্মে বিরত নহেন। 


মুসলমানের গুণ এবং হিন্দুর দোঁষ। 








টির শ্মশানের নিকট মোন আশ্রম” । 


স্বীয় গুরু স্বামী বিবেকানন্দের ফটো সন্মুখে উপবিষ্ট হইয়া 
সমাগত জনগণকে সকল বিষয়ে সহুপদেশ দাঁনে নিযুক্ত 
রহিলেন। লোকসমাগমের বিরাম নাই এবং স্বামীজীরও 
তাহাদের সহিত সদালাপে ক্লান্তি নাই। শুনিতে পাই 
যখনই তিনি ওঁ স্থানে উপস্থিত হইতেন তখনই তাহার 
যথার্থ প্রেম এবং সদালাপে আকৃষ্ট হইয়া এরূপ লোক- 
সমাগম হইত | ছুই চারিদিনেই জর বৃদ্ধি হইল এবং 
সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়া দেখা দ্রিল। তখনও বিরাম নাই, 
যতক্ষণ পাঁরিতেন উপবিষ্ট হইয়! সদাঁলাঁপ করিতেন এবং 
চিঠিপত্রের উত্তরাদি অপরের দ্বারা লিখাইতেন। কানপুরের 
সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক বাবু মহেন্দ্ৰনাথ গাঙ্গুলী তখন নৈনিতালে 
বায়ু পরিবর্তনে আসিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর সদালাপে 
ও নানা গুণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং রোগের 
সুত্রপাত হইতেই তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। স্থানীয় 


হওয়ায় বাক্যালাপ অসম্ভব হইয়া উঠিল--ডাঁক্তারেরাও 
ভয় পাইলেন। লালা অমরনাথ ও তত্রস্থ বন্ধুগণ দিবারাত্র 
প্রেমের সহিত তাঁহাদের স্বামীজীর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। 
কিন্ত কোন ফলই হইল না। ২৭শণে জুন বেলা ছুই প্রহরের 
সময় স্বামী স্বরূপানন্দ নিদ্রিতের স্তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি- 
লেন। সে নিদ্রাই মহানিদ্রায় অবসান হইল। ফুল ফুটিয়া- 
ছিল-_ভ্রমরও মধুলোভে নিত্য সমাগত হইতেছিল-_কিস্ত 
সহসা নীহারপাতে শু হইয়া গেল। অয়ি দেবি জগন্মাতঃ ! 
তুমি-কি সে অপূর্ব প্রস্থনের মহিম! নরলোকে বুঝিবে না বলিয়া 
নিজ কেশে ধারণ করিয়া তাঁহার গৌরব বর্ধিত করিলে? 
El * নন ক 

পুষ্প, ভন্মলেপ এবং নবীনগৈরিকে শোভিত হইয়া 
স্বরূপানন্দের শবদেহ নৈনিতালের নিকটবর্তী ভাওয়ালি 
নামক স্থানে অগ্নিসাৎ হইল । 


আপিষ্ট্যা্ট সার্জনও তাঁহার সহিত /বামীলীকে প্রত্যহ * অগ্থে নয় সুপথা রায়ে অল্মান্‌ বিশ্বানিদেব বরুণানি বিদ্বান্‌ 


দেখিয়া যাইতেন। ২৬শে - জুন রোগ অতিমাত্র বৃদ্ধি 


+ 


যুয়োধ্যস্মজ্জুহরাণমেনে। ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ 


৬০৬ 


হে অগ্নি ! “আমাদিগকে ধনের (অর্থাৎ কর্মফল 
ভোগের) নিমিত্ত স্থপথে লইয়া যাও; হে দেব' তুমি 
সমুদায় কর্ম জ্ঞাত আছ। আমাদিগের মন হইতে কুটিল 
পাপ দুর কর। তোমাকে বরি বার নমস্কার করি। 
হরি ওঁ শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ ॥ 
স্বামী সারদানন্ব । 


মুসলমানের গুণ এবং হিন্দুর দোষ। 


উর্দ্‌, হিন্দি, মরাঠী, গুজরাটী ও তামিল প্রভৃতি ভাষ! 
সকলের হিন্দু লেখকগণ, লেখনী চালনা করিবার সময়, 
মুনলমানগণের প্রতি কি প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া 
থাকেন তাহা অবগত নহি। কিন্তু বঙ্গদেশীয় হিন্দুলেখকগণ 
যে সময় সময় অসতর্কতা ও অসংযমের সহিত লিখিতেন 
তাহ! অবগত আছি। এই প্রকার লেখার দ্বারা শিক্ষিত 
মুসলমান সমাজে যে অসন্তোষ উৎপাদন করা হইত, তাহাতে 
আর কোন সন্দেহ নাই। অনেকে মুদলমানদিগকে ঘ্বণার 
চক্ষে দেখিতেন এবং মনে করিতেন, বুঝি তাহাদের সকল 
বিষয়েই দোষ। কিন্তু নিরপেক্ষ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, এই 
ভাব কখনই পোষণ করিতে পারেন না। এই বিষয়ে 
আমার মতে উভয়েই দৌধী। কেন ন! উচ্চ শ্রেণীর গোঁড়া 
মুসলমানগণও হিন্দুগণের প্রতি সেই প্রকার অবজ্ঞা প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। দোষ ছাড়া কেহই নাই এবং কেহই 
সর্ধগুপান্বিত নাই। চা 

আমরা চিন্তা করিয়া দেখিতে পাই যে কতকগুলি 
বিষয়ে মুসলমানের যে দোষ, হিন্দুগণের তাহাতে গুণ এবং 
হিন্দুর যে বিষয়ে দোষ, মুসলমানের সে বিষয়ে গুণ। তাই 
আমর! মুনলমানের গুণের কথাই সর্ধপ্রথমে আলোচনা 
করিব, কেন না তাহাদের যে দোষ. আছে তাহা সর্ধবাদি- 
সম্মত এবং সর্বত্র বিদিত। তাহাদের গুণাগুণের কথা 


অধিকাংশ লোকেই চিন্তা করিয়! দেখেন না বা চিন্তা করিয়া 


দেখিলেও তাহার মর্ম বুঝিয়া তদনুযায়ী কাধ্য করিতে 
পারেন না। আমরা বাঙ্গল! দেশের কথা বলিতেছি। 


re ta tae eae tae সিল সত 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
মুসলমানের গুণ 
১। একেশ্বরবাঁদিতা। ৭। স্বপক্ষপোষকতা । 
২! ধৰ্ম্মোন্মত্ততা ৷ ৮। প্রতিহিংসাপরায়ণতা। 
৩। একতাপ্রিয়তা ৷ ৯। সমরপ্রিয়তা। 
৪1 সাহসিকতা । ১০। একসাম্প্রদায়িকতা। 
৫1 তেজস্থিতা ৷ ১১1" আত্মসম্মানবোঁধ। 
৬। কোন কোন বিষয়ে 
কর্তব্যপরায়ণত| । 
হিন্দুর দোষ । 
১। বহু দেবদেবীর উপাঁসকতা'। ৭। পক্ষপোঁষক গুণ- 
২। ধৰ্ম্মোন্মাদবিহীনতা। বিহীনতা। . 
৩। পরম্পর অনৈক্য। - ৮) প্রতিহিংসাজ্ঞানশুন্ততা. 
৪। ভীরুতা। ৯। যুদ্ধবিমুখতা ৷ 
৫1 নিস্তেজতা। ১,। বহুসাম্প্রদায়িকতা । 
৬। কোন কোন বিষয়ে ১১। আত্মসম্মান- 
' কর্তব্যবিমুখতা বিহীনতা ৷ 


উপরোক্ত দোষগুণের যে তালিকা দিলাম তাহাতে অনেকেই * 
আমাদের মতের সঙ্গে একমত হইতে পারিবেন না, পক্ষান্তরে 
কেহ কেহ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিয়া লেখককে ভ্সনা 
করিবেন। সুতরাং আমরা একে একে বিচার করিয়া দৃষ্টান্ত * 
দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

১। একেশ্বরবাঁদিতা--অধুনা সভ্য জগৎ একেশ্বর- 
বাঁদিতা একটা জাতীয়গুণের মধ্যে গণ্য, এবং পৌন্তলি- 
কতাকে একটা দোষের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। 
অনেকে এরূপও বলিয়া থাকেন যে “Idolatry is the 
remnant of barbarism”; অর্থাৎ পৌত্তলিকতা 
বর্বরতার লুপ্তাবশেষ। যাহ! হউক এই ধর্মমত লইয়া 
বিতণ্ডা করাটা ভাল নয়। তবে যাহা জ্ঞান বিশ্বাস মতে 
ধারণা তাহাই লিখিলাম। 

২। ধৰ্ম্মোন্মন্ততা--বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্মোন্মত্ততা নাই ' 
বলিলেও হুয়। আমরা কোন ব্যক্তিগত কথা বলিতেছি না, 
তাহা হইলে অনেক ধর্মগ্রাণ সাধু ব্যক্তির অবমাননা করা 
হয়। আমরা এই কথাটা জাতীয়ভাবে বলিতে ইচ্ছা 
করি। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 


_ থাকে । 


টিন 


মনে করুন কলকাতাৰ | সহরের তির প্রস্তাবের সঙ্গে 
সঙ্গে গবর্ণমেন্ট এইর্লপ আর এক প্রস্তাব করিয়া তাহার 
রিজলিউশন ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত করিলেন যে “কালী- 
ঘাটে কালীবাড়ী থাকায় তথায় সর্বদাই বহু লোকের ভিড় 
মফস্বল হইতে বহু লোক আসিয়া একত্র সমবেত 
থাঁকায় মল মুত্রাদিতে ও অন্তান্য কারণে স্থানটী অতি অস্বাস্থ্য- 
কর হইয়া উঠিয়াছে। এই অস্বাস্থ্যকর নেটিব কোয়াটার, 
কেল্লার গোঁরাসৈম্তগণের এবং চৌরঙ্গির শ্বেতকাঁয়গণের 


* মধ্যে নানা সংক্রামক ব্যাধি আনিয়া দিতে পারে । শ্বেতকায়- 


1 
1 
০ 


দ্বিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে, ভারত সাত্রাজ্য সুদৃঢ় থাকিতে 
পারে না। তাই গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করেন যে কালীবাড়ী 
আরো দক্ষিণে তিন কি চারি মাইল দূরে স্থানান্তরিত করিয়া! 
এবং নিকটবত্তী মসজিদগুলি তুলিয়া দূরে কোন ভাল স্থানে 
লইয়া গিয়া পূর্বোক্ত কালীবাড়ী ও মসজিদের স্থানে, ইউ- 
রোগীয়গণের সান্ধাভ্রমণের জন্য একটা পার্ক এবং তান্নিকটবত্তী 
স্থানে একটী জিমখান! নিৰ্ম্মাণ করা কর্তব্য।”» বড় লাঁট 
মহারাণীর ঘোষণাপত্রের মর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আঁছেন। 
তাই হিন্দু ও মুসলমান ধর্শোর প্রতি সন্মান ও সহান্ভূতি 
প্রকাশ করিয়া মনে করুন যদি আরে! লিখেন যে, 
দগ্বর্ণমেন্ট কাহারে! ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না, পরন্ত 
বিভিন্ন ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই তাঁহাদের কর্তব্য । 
বহুজনতাপূর্ণ কলিকাতা সহরের নিকট কালীবাড়ী ও 
মসজিদ থাকিলে লোকের গোলে ধর্মকাধ্যের বিদ্ধ ঘটে, 
সেই জন্য মন্দির ও মসজিদগুলি নির্জন শান্তিময় স্থানে লইয়া 
গেলে উভয়েরই মন্গল। গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ 
করিবেন, ইত্যাদি” । বলা .বাহুল্য যে এই প্রকার আদেশ 
জারি হইবা মাত্রই সহরের হিন্দু, মুসলমানগণের মধ্যে এক 
মহা হুলস্থ.ল পড়িয়া গেল। হিন্দুগণ সহরের নানাস্থানে 
সভা সমিতি করিয়! এই হুকুমের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। 
কত বক্তৃতা করিলেন, মন্দিরে মন্দিরে শান্তিস্বস্তযয়ন করিয়া 
লাটসাহেবের যাহাতে সুমতি হয়, তাহার জন্য প্রাণ-পণ 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এই সকল দ্বারা কোন ফল না 


পাইয়া বিলাতের ষ্টেট সেক্রেটারিকে টেলিগ্রাম করিলেন, যে, 


সরকার লোকের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, অতএব 
তাঁহাকে শীঘ্র বিলাত যাইতে আদেশ করা হউক এবং তাঁহার 


মুদলমানের গণ এবং হিন্দুর দোষ। 


৬০৭ 


আদেশ রদ হউক, ই ইত্যাদি । ] আই প্রকার হৈ ছে রে গৈ 
রব কিছু দিন করিয়া! হিন্দুর নেতাঁগণ, বিকারের রোগীর মত 
ক্রমে অবসন্ন হইয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত প্রায় হইলেন । 
আর অপর দিকে সমস্ত মুসলমান দলে দলে মসজিদে 
আসিয়া জমা হইতে লাগিলেন এবং কি উপাঁয় দ্বারা এই 
কাধ্যের প্রতিকার করা যায় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী ও পাঠানজাতীয় মুসলমানগণ 
একত্র সমবেত হইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া গবর্ণমেন্টকে 
আপনাদের মনোবেদনা জানাইয়! হুকুম বদের জন্য প্রার্থনা 
করিলেন। কিন্তু গব্্ণমেন্ট এই হুকুম রদ করিতে অনিচ্ছা 
প্রকাশ করিলে মুসলমানগণ নিরস্ত হইবেন না, তীহাদের 
জেদ ও তেজ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। তাঁহারা হয় ত প্রতি- 
কারের জন্য নিজ হস্তে আইনের ভার লইবেন। যত 
মুসলমান ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়া যে যাহাকে 
যেখানে পাইবে তাহাকেই প্রহার করিবে, হয় ত হত্যা করিবে, 
হয় ত সুবিধা পাইলে তাঁহাদের বাড়ি ঘর পর্যন্ত লুঠপাঁট 
করিবে। যতদিন কোন প্রতিকার না হয় তত দিন 
কিছুতেই শাস্তি ভোগ করিতে পারিবে না। মুসলমান 
ধৰ্ম্ম গেল বলিয়া চীৎকার করিবে, উন্মত্তপ্রায় হইয়া অন্নজল 
পরিত্যাগ ঝরিবে। ফল কি হইবে? পল্টনের গোরা আসিয়া 
দলে দলে মুসলমানকে গুলি করিয়া হত্যা করিবে, জেল- 
থানায় আবদ্ধ করিবে, কিন্তু এই সকল কঠিন শাঁসনেও 
তাহারা নিরস্ত হইবে না। হিন্দুর বৎসরাবধি চীৎকাঁরে 
সমস্ত বঙ্গে যাহা ঘটে নাই, সেদিন বকরাইদের দিন অল্প 
সময় মধ্যে তাহা ঘটিল, একথা সকলেই অবগত আছেন। 
পাঠকগণ ! কেমন এই কি না, আরো কিছু আছে? ইহাকে 
ধর্মোন্মত্ততা বলিবেন কি, হিন্দুর্দিগের ক্ষণিক আন্দোলনকে 
ধর্থোন্মত্ততা বলিবেন? ফলকথা হিন্দুর প্রাণে সজীব্তা 
নাই, তাঁহাদের কেবল ফাঁপা হৈ, হৈ, রে, বৈ, শব্দ! 
ভিতরে কোন সার নাই। হিন্দুর ক্রোধ, শুষ্ক কদলী পত্রে 
অগ্নি সংযোগ করিলে যেমন হঠাৎ ধপ্‌ করিয়া জলিয় উঠিয়া 
আবার নিমিষেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তাদৃশ। পক্ষান্তরে 
মুসলমানের ক্রোধ তুষের আগুনের মত, সহজে নিবিতে 
চাঁয় না। উপরোক্ত কাল্পনিক ঘটনা উপলক্ষে হিন্দুর আন্দোলন 
কদাচিৎ কলিব্মৃতার সীমানা অতিক্রম করিবে, কিন্ত 


৬০৮ 


মুসলমানের আন্দোলন দাঁবানলের মত সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া 
পড়িবে। ইহাকেই বলে সজীবতা। যদিও আজ কয়েক 
মাস হইল হিন্দু মহলে কিঞ্চিৎ সজীবতার চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, 
তাহা নেতাঁগণ মধ্যেই বিশেষ আবদ্ধ ; মুসলমানের সঙ্গে 
তুলনাই হইতে পারে না। 

৩। , একতাপ্রিয়তা_ কোন হাটে, বাজারে, রাস্ত। 
ঘাটে, একজন মুসলমানকে অপর কেহ অপমান করিলে 
বা প্রহার করিলে, সেই ব্যক্তি তেমন সহজে সরিয়া যাইতে 
পারে কি? যাহার সঙ্গে কোন দিন পরিচয় নাই, এমন 
লোক পৰ্য্যন্ত অপমানিত ব্যক্তির পক্ষ হইয়া অপমাঁনকারীকে 
জব্দ করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাতে হয় ত দাঙ্গা হাজামা 
হইয়া মাথা ফাটাফাঁটিও হইতে গারে। অপর পক্ষে এক 
গ্রামের, এক গ্রামের কেন এক বাড়ীর, কএকজন হিন্দুর 
মধ্যে এক জনকে যদি অপর কোন মুসলমান অপমান করে, 
তাহা হইলে আমরা সচরাচর কি দেখিতে পাই? আমরা 
দেখিতে পাই যে অপমানিত ব্যক্তির সঙ্গিগণ হয় ত অপমান- 
কারীকে জিজ্ঞাসা করিবে যে কেন সে প্র ব্যক্তিকে অপমান 
করিল। বেশীর ভাগ হয় ত একটু সামান্ত বচসা করিয়া 
আস্তে আস্তে সকলে সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করিবে। অধিকন্ত 
উদ্টে অপমানিত ব্যক্তিকেই জব্দ করিবে যে “কেমন, তোমার 
বুদ্ধির দোষে তুমি অপমানিত হও, যেমন কাৰ্য্য তেমন ফল।” 
হয় ত আরো! অপমানকারীকে বলিবে, প্যাও ভাই আর রাগ 
করিও না, ও লোকটার বুদ্ধি নাই, তাই তোমার সঙ্গে ওরূপ 

করিয়াছে, ইত্যাদি” ৷ লেখক পূর্বাবচ্গে অনেক সময় এরূপ 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আজকাল নব্য বাঙ্গালীর মধ্যে কত- 
কটা প্রতিক্রিয়া আরম্ত হইয়াছে,তাঁহাঁতে কোন সন্দেহ নাই। 

৪1 সাহসিকতাযদি এক দল বিপক্ষ বা হুর্ব্ত্ত 
কোন মুসলমানের বাড়ী আক্রমণ করে, তখন আক্রান্ত 
ব্যক্তি চীৎকার করিয়া তাহার ভাই, মামু, চাঁচা, ফুফু, খান্থ 
সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিবে। বলাবাহুল্য যে সকলেই 
অতি আগ্রহের সহিত আসিয়া আক্রমণকারীকে প্রত্যাক্রমণ 
করিবে। ইহাতে হয় ত কাহারো কাহারো মাঁথা ফাটিবে, 
কেহবা খুন হইবে, তাহাতে কিন্তু ইহারা একটুও দুঃখিত 
হইবে নাঁ। কারণ তাহারা জানে যে এইটি একটি কর্তব্য 
কর্ম। এইরূপ আত্মরক্ষা ন! করিলে চিরব্কুলষ্ক ৷ 


প্রবাসী । 


eon “one Wau nut “ome! 


হিন্দুর বাটী আক্রমণ করে, তাহা হইলে কি হইবে? তাহা! 
হইলে বাড়ীর কর্তী যদি সময় পান তাহা হইলে আপন 
-পরিবারবর্গ লইয়া বাঁটীর পশ্চাদ্দিক দিয়া পলায়ন করিবেন, 
আর তিনি যদি সে সময় টুকুও না পান, তাহা হইলে 
পরিবারবর্গ ফেলিয়াই নিজের প্রাণটি লইয়া সর্বাগ্রে সরিয়া 
পড়িবেন। আর তাহার প্রতিবেশিগণ আপন মান বজায় 
রাখিয়া আড়াল হইতে তামাসা দেখিবেন এবং কেহই এদিকে 
যে কি দুর্দশা হইল তাহার প্রতি ভ্রক্ষেপও করিবেন না। 
ছু্বূ গণ আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলে, সকলে 
আসিয়া বুথা আস্ফালন করিবে, কেহ হয় ত বলিবে “আমি 
থাকিলে শালাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিতাঁম, ইত্যাদি ৷” 


এই ঘটনা লইয়া কএক দিন আন্দোলন চলিবে, আদালতের 


আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অপরাধিগণকে শাস্তি দিবার চেষ্টা 
হইবে। মোকদমায় আসামীগণ খালাস পাইলে সব চুপ 
হইয়া যাইবে। 

৫। তেজস্থিতা__আমরা সকল বিষয়েই মুসলমাঁন- 
দিগকে যেমন তেজস্বী ও ক্ষ যুক্ত দেখিতে পাই হিন্দুগণের 
মধ্যে সেই অভাব সর্বদাই লক্ষ করি। বাহুল্য ও পুনরুক্তি 
ভয়ে এ বিষয় অধিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। 
কোন কোন বিষয়ে কর্তব্যপরায়ণতা-_-কোঁন 
বিপদসম্কুল দুরূহ কাধ্যে, একজন মুসলমানকে আমরা যেমন 
কর্তব্পরায়ণ দেখিতে পাই একজন হিন্দুকে ঠিক সেই 
বিষয়ে, সেই কাধ্যে কর্তবাবিমুখ দেখিয়া থাকি। এ কথাটা! 
অবশ্য সকল বিষয়ে খাটিবে না। কোন কোন বিশেষ 
বিষয়ে প্রযোজ্য মাত্র। এ .কথাটা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া 
বুঝাইতে চেষ্টা করিব | 

একদা আমার ছাত্রাবস্থায় দিনাজপুর অবস্থানকালে 
(১৮৭৭-৭৮ খৃঃ ) মফন্বলে দুইজন জমিদীরমধ্যে বিবাদ আরম্ভ 
হয়। উভয় পক্ষের কাঁছারিতে আত্মরক্ষার্থ কতকগুলি লাঠিয়াল 


ঙ৬। 


ক 
1 


থাকিত। একদিন একপক্ষের জমিদার স্বয়ং পান্ধী আরোহণে . 


প্রায় ২০০ লাঠিয়াল লইয়া অপরপক্ষের কাঁছারি লুট 
করিবার জন্য আসিতেছিলেন। কিন্ত এ পক্ষের সে দিন 
* মাত্র চারিজন লাঠিয়াল উপস্থিত ছিল। ইহা ভিন্ন একজন 
গোমন্তা ও কএকজন হিন্দু ভৃত্য উপস্থিত ছিল। বিপক্ষগণ 
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ধহঝোক লইয়া কাছারি লুট করিবার জন্য আসিতেছে 


দেখিয়া এই চারিজন মুসলমান লাঠিয়াল কোমর বাধিয়া 
ঢাল সড়কি প্রভৃতি অস্ত্রসহ কাছারির সদর দরজাঁয় দীড়াইয়া 
তাহাদের প্রথানুযায়ী “লাঠিয়ালি ডাক” ছাঁড়িতে লাগিল। 
এই চারিজনের মহাঁবিক্রম ও আশ্ফাঁলনে বিপক্ষের এতগুলি 
লোক স্তম্ভিত হইল। মুসলমান জমিদার পান্ধী নামাইতে 
হুকুম দিয়! পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এ চারিজন 
লাঠিয়ালের বাড়ী পাবন! জেলায় ছিল। দিনাজপুর অঞ্চলে 
দক্ষিণ দেশী লাঠিয়ালগণের নাম খুব বিখ্যাত ছিল। সেই 
জন্য আক্রমণকারী জমিদার স্বয়ং মুসলমান হইয়াও ইতস্ততঃ 
আরস্ত করিয়াছিলেন । এই চারিজন লাঠিয়ালের সর্দার নিজ 
কাছারির" গোমস্তার নিকট হুকুম চাহিল । কারণ মনিবের 
হুকুম বিনা ইহারা যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে খুন 
জখম হয়,তাহা৷ হইলে সেই জন্য জমিদারী দাঁয়ী হইবেন না সেই 
জন্য তাহারা পুনঃ পুনঃ হুকুম চাহিতে লাগিল। কিন্তু গোমস্তা 
ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ঘরে কপাঁট বদ্ধ করিয়া দিল। এদিকে 


' মনিবের কাছারি লুট হুইয়! যাইবে, তাহা এই কএকজন 


লাঠিয়াল জীবিত থাকিতে তাহা সহা করিতে পারিবে না । 
তাঁই তাঁহারা ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। পদাঘাতে ঘরের 
কপাট ভাঙ্গিয়া গৌমস্তাকে হুকুম দিবার জন্য জেদ করিতে 
লাগিল। কিন্তু কাঁপুরুষের মুখ দিয়া আঁর বাক্য সরিল না, 
সে উল্টে আপন লাঠিয়ালগণকে দশ টাকা ঘুষ দিয়া পলাইতে 
বলিল। বলা বাহুল্য ইহার! দুঃখিত হইয়া অগত্যা কাঁছারি 
ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইল ৷ হিন্দৃভৃত্যগণ পূর্বেই পৃষ্ঠ- 
প্রদর্শন করিয়াছিল। বিপক্গগণ এই চ!রিজন লাঠিয়ালকে 
হটতে দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া আসিয়া কাছারি 
লুটপাঠ করিয়া চলিয়া গেল। 

৭। স্বপক্ষপোষকতা--যদি কোন পল্লীগ্রামে কোন 
বিষয় লইয়া দুইটি পক্ষ হয় এবং দুই পক্ষেই হিন্দু মুসলমান 
থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে মুসলমানগণ যেমন 
উৎসাহের সহিত আপন পক্ষ সমর্থন করিবে, হিন্দুগণ তাদৃশ 
করিবে না। এই ছুই পক্ষে যদি দাঞ্ষা হাঙ্গামা হয়, তাহা 
হইলে মুসলমানগণ যেমন সমস্ত বিপদ আপন শিরে লইয়া 
আপন মস্তক অগ্রবন্তী করিয়া দিবে, হিন্দুগণ তাহা কিছুতেই 
পারিবে না। হিন্দুগণ বরং আড়ালে থাকিয়া “পা 


মুসলমানের গুণ এবং হিন্দুর দোয। 


৬০৯ 


দিয়া সাপ খেলিবে | 
যাঁইবেনা। 

৮! গ্রতিহিংসাপরায়ণতা--এটা! গুণ কি দোষ সে বিষয়ে 
সকলে একমত হইবে না। নিতান্ত ধার্মিক, সাধু, 
বৈরাগীর পক্ষে প্রতিহিংসা একট! দৌষ বটে! কিন্তু গৃহীর 
পক্ষে প্রতিহিংসা গুণ বলিয়া গণ্য। যে যিশু এক গণ্ডে 
চপেটাঘাত করিলে, অপর গণ্ড ফিরাইয়া দিতে বলিয়াছেন, 
তাহারই শিষ্য খৃষ্টান ইংরেজগণ কেমন প্রতিহিংসাপরায়ণ, 
তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। মূল কথা 
প্রতিহিংসা গুণ না থাকিলে আপন মান ইজ্জৎ রক্ষা কর! 
দ্ায়। সর্বদাই দুর্ক্‌ত্ত কর্তৃক প্রগীড়িত হইতে হয়। 

কোন প্রবল ব্যক্তি যদি কোন ছুর্বল মুসলমানকে কি 
তাহার পরিবারবর্গকে অপমানিত করে, তাহা হইলে সে কি 
করিবে? সেকি চুপ করিয়া এই অপমান সহা করিবে? 
কখনই না! । সে আগু তাহার কোন প্রতিকার করিতে ন! 
পারিলেও কিছু দিন সহা করিয়া থাকিবে, কিন্ত যখনই সুযোগ 
ঘটিবে, তখনই তাহার অপমানের প্রতিশোধ তুলিয়া, প্রাণের 
প্রতিহিংসার আগুন নির্বাপিত করিবে। সে হয়ত 
অত্যাচারীর প্রাণ লইতেও কুষ্টিত হইব না। আর অন্ত 
দিকে একজন হিন্দু কোন প্রবল ব্যক্তি কর্তৃক অপমানিত 
হইলে সে হয়ত অত্যাচার নিবারণের জন্ত কোম্পানী 
বাহাছুরের বাঁ মহারাণীর দোহাই দিবে। অগোচরে বৃথা 
আস্ফালন করিবে, বড় জোর জেলা অভিমুখে দৌড়িয়া নালিশ 
করিবে । কিছু দিন পরে সমস্ত ভুলিয়া যাইবে। সম্ভবতঃ 
কালে আবার সেই অত্যাচারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে। 

৯। সমরপ্রিয়তা-_মুসলমান যে লড়াই ভাল বাসে 
তাহা বলা নিস্রয়োজন, তাহা সৰ্ব্বত্ৰ বিদিত। কিন্তু আধুনিক 
বাঙ্গালী হিন্দুর নামের সঙ্গে লড়াইয়ের নামটা যোগ না করাই 
ভাল, তাহাতে বাঙ্গালীর কলঙ্ক নহে, লড়াইয়েরই কলঙ্ক । 

১৭ একসাশ্প্রদায়িকতা--মুসলমানগণ যে. দেশীই 
হউক না কেন, যে ভাষীই হউক ন! কেন, তাহাদের খাদ্য ও 
আচারঞব্যবহাঁর ভিন্ন হউক না কেন, ধৰ্ম্ম বিষয়ে বাহ্াচারে 
শিয়া ও সুনী ছুই সম্প্রদায় হইলেও মূলতঃ তাহাদের কোন. 
পার্থক্য নাই। এক কলিকাতা সহরে কোন মসজিদে কাবুলী, 
পঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, বাঙ্গালী, বর্ম্মা ও চীনা মুসলমানগণ যদি 


_ তাহার কিছুতেই ঝুঁকির মধ্যে 


৬৯০ 


একত্র হয়, তবে সকলেই একত্র এক বিছানায় নামাজ পড়িবে 
এবং একত্র এক বিছানায় বসিয়া এক সান্ুকে আহার 
করিবে, কেহ কাহাঁকেও নীচ বা অল্পৃশ্ত মনে করিবে না। 
অপর দিকে, অন্ত দেশের কথা দুরে থাকুক এক গ্রামের হিন্দু- 
দিগের মধ্যে বহু সম্প্রদায়, কাহারো সহিত কাহারো আহার 
বিহার নাই, আদানপ্রদান নাই। 

কোন ব্ৰাহ্মণকায়স্থের বাড়ীর বারান্দায়, কোন নিয্ন 
শ্রেণীর হিন্দু যদি উঠে, তাহা হইলে তথাকার পিতলের 
হাঁড়ির জল নষ্ট হইল, মেটে জলের হাড়িটি অস্পৃশ্য হইয়া 
আর ব্যবহারের উপযোগী রহিল না। কোন ব্রাহ্মণ ঘাটে 
স্নান করিয়। আহ্নিক করিতেছেন এমন সময়ে নমঃশুদ্র প্রভৃতি 
জাতীয় কোন ব্যক্তির ছায়া যদি তাঁহার গাত্র স্পর্শ 
করে, তাহা হইলে তাহার সন্ধ্যা নষ্ট হইবে এবং তিনি “রাধা 
মাধব রাধা মাধব” বলিতে বলিতে পুনরায় স্নান করিয়া 
শুদ্ধ হইবেন । 

১১। আত্মসম্মীনবোৌধ- মুসলমান যেমন আত্মসম্মান 
রক্ষা করিতে পারে হিন্দু তেমন পারে, না, কারণ 
হিন্দুর তেজ নাই, জেদ নাই ও সাহস নাই। ইহার 
একটী আধুনিক দৃষ্টান্ত, রংপুরের মৌলবীর চটিজুতা। উহা! যে 
পুলিশম্যানের ঘাড়ে চটাপটু পড়িয়াছিল, তাহার কারণ 
পুলিশম্যানের মৌলবীর সম্মানের প্রতি দৃষ্টি না করা। 

উপরে হিন্দুগণের যত দোষের কথা উল্লেখ করিলাম, 
তাহা নমঃশুদ্র, কৈবর্ত ও কোন কোন স্থানের গোয়াল! 
প্রভৃতি জাতির পক্ষে সকল বিষয়ে খাটিবে না। কারণ 
ইহাদের মধ্যে সাহসিক ও তেজী লোক এখনও আছে। 
নমঃশূদ্রগণ সাহস তেজ ও বীরত্বে এক সময়ে মুসলমান 
অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না, কিন্তু দুইটি কারণে 
ইহারা মনুষ্যত্ব হাঁরাইয়াছে। প্রথম কারণ কোন দাঙ্গা, 
হাঙ্গামায় অভিযুক্ত হইয়া কোন নমঃশূদ্র জেলে গেলে, 
গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থান্থসারে, তাহাদের দ্বারা জেলখানার 
মেথরের কার্য করান হয় এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে 
তাহার! আধ্যত্বাভিমানী উদ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে বাস 
করিয়া তাহাদের কাপুরুষতার অনুকরণ করিয়া, ভদ্র- 
শ্ৰেণীভুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে । নমঃশুদ্র জাতির তেজ, 
জেদ, সাহস এবং একতা পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে যাহা ছিল, 


প্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ । 
এখন তাহার এক আনা আছে কিনা সন্দেহ। আবার 
এখনও যেটুকু আছে, তাহা আর পঞ্চাশ বৎসরে থাকিবে 
না। নমঃশুর্রের বীরত্ব বিষয়ে ঘটনাবলী স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । আশা করি 'সত্বরই প্রকাশিত হইবে। 
বাস্তবিক হিন্দুর মধ্যে নমঃশুদ্র জাতি 
Exception অর্থাৎ গৌরবান্থিত ব্যতিক্রম স্থল । 
এযাবৎ মুসলমানের গুণের বর্ণনা করিলাম । এখন যদি 
তীহাঁদের দোষের কথা না বলি এবং হিন্দুর গুণের কথা 
উল্লেখ না করি তাহা হইলে সত্যের অপলাপ হইবে । 
মুসলমানগণের মধ্যে নিষ্ঠুর, দুর্দান্ত, বিশ্বাসঘাতক এবং 
পরস্ত্রী-অপহারক লোকের সংখ্যা হিন্দু সমাজের অপেক্ষা 
বেশী মনে হয়। এই সকলই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় 
দ্রষ্টব্য এবং প্রায় সূর্ববাদিসন্মত! এই কথাগুলি আমি 
জাতীয়ভাঁবেই বলিতেছি, ব্যক্তিগত ভাবে বলা উদেশ্য 
নহে! ভদ্র মুসলমানগণের মধ্যে অতি সাধু ও দ্রযনালু 
লোক যে বহুপরিমাণে আছে তাহা! কেহ অস্বীকার করিবেন 
না। 
হিন্দুর জাতীয় গুণ শিষ্ট, শান্ত, দয়ালু ও কোমল প্রক্কৃতি। 
আবার হিন্দুর মধ্যে নিষ্টুর ও বিশ্বাসঘাতক যে নাই তাহাও 
কেহই ঝলিবেন না। যে সমাঁজেরই হউক অধিকাংশের ব্যবহার 
লইয়াই দোষ গুণের বিচার। এই যে বাঙ্গালী হিন্দুর 
অপদার্থতার কথা৷ সর্ব প্রথমে উল্লেখ করিলাম, তাই বলিয়া 
কি কেহ মনে করিবেন যে তাঁহাদের মধ্যেও অনেক তেজী 
ও সাহসী লোক নাই। তাহা কেহুই বলিবেন না । 
বর্তমানে দেশের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত 
সমাজে কতক পরিবর্তন দেখা যাইতেছে বটে, তাহা কিন্ত 
জনসাধারণের সংখ্যার তুলনায় কিছুই নহে। 
হিন্দু মুসলমানে যে গ্রীতিস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে তাহাঁও 
অতি মহৎ কাৰ্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সফলকাম হইতে কত 
দিন লাগিবে তাহা ভবিষ্যদৃগর্ভে নিহিত। শিক্ষিত মুসলমান 
ভ্রাতাগণের কর্তব্য তাহারা প্রতিনিয়ত অশিক্ষিত লোক 
মধ্যে এই বিষয়ের আন্দোলন করেন এবং হিন্দু ভ্রাতাগণের 
*কর্তব্য মুসলমানগণের যে মহদ্গুণগুলির কথা বলিলাম 
তাহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করেন । 
হিন্ুসমাজে একদল লোক আছেন তাহারা নিজের 
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রি মাত্রই দেখেন. না, তাহারা মনে করেন _ নিথেদের 
সমস্তই অতি উৎকুষ্ট। লেখক একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু 
হইয়াও যে নিজ জাতির বিরুদ্ধে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ 
করিলেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে নিজ জাতির 
দোষগুলি সংশোধন করাইয়া এক আদর্শ জাতিতে পরিণত 
করান। এই মত যাহাদের নিকট অপ্রিয় বলিয়া বোধ 
হইবে তীহাদের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি যে তীহারা 
ক্ষমা করিবেন। 


১৬ই মার্চ ১৯০৬ সাল । শ্রীরামলাল সরকার । 


শিপ্প-সমিতির প্রবন্ধীবলী। 

বেনাঁরসে কংগ্রেসসংশ্লিষ্ট প্রদর্শনীর সঙ্গে একটি শিল্প- 
সমিতির প্রথম অনুষ্ঠান ভয়। কলিকাতায় তাহার দ্বিতীয় 
অনুষ্ঠানে বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে 
আপনাদের eB ও পরামর্শ প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত 
করেন। এই সকল প্রবন্ধ বহু জ্ঞাতবা তথাপূর্ণ। আমরা 
সেই প্রবন্ধগুলির সাঁরসংগ্রহ করিয়া প্রবাসীর পাঁঠকবর্গকে 
বিজ্ঞাপিত করিতে চেষ্টা করিব । 


চাউল তৈয়ারি। 
ভারতে অন্নচিস্তা চমৎকার! হইয়! উঠিয়াছে। এই অন্ন- 
সমস্যার দিনে বাঙ্গালীর মনোযোগ প্রথমেই শ্রীযুক্ত হেনরি 
এইচ, ঘোষের “চাউল তৈয়ারি+ নামক প্রবন্ধের প্রতি আকৃষ্ট 
হওয়া স্বাভাবিক । আমরা এজন্য প্রথমেই সেই প্রবন্ধের 


সার সঙ্কলন করিতেছি । 


বাংলায় চাউল তৈয়ারি করা একটি বহুবিস্তৃত ব্যবসায় । 
বাংলায় উৎপন্ন চাউল ভারতে অন্য সকল প্রদেশের উৎপন্ন 
সমষ্টি হইতেও অনেক অধিক। সরকারি কর্মচারী 'ও 
রিপোর্টদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে সমগ্র ভারতের কৃষি 
উৎপন্ন বাবসায়ের মধ্যে চাঁউলের ব্যবগায়ই বৃহৎ এবং 
প্রধান । 

কিন্তু অর্থশাস্ত্রের হিসাবে এদেশের চাউল প্রস্তুত 


প্রণালী নিতান্ত দোষসম্কুল। এদেশের চিরানুস্থত উপায়ে . 


চাঁউল প্রন্থত করিতে যে সময় ও শক্তির অনর্থক অপব্যয় 
হয়, তাহ! আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 


শির রবন্ধাবী। 


. চাউল প্রস্তুত করিতে গড়ে সাড়ে ছয় আনা লাগে। 


৬১৯১ 


০৯ সিসি শা পা পিতা গালা তা না জা 


বীচাইতে রিল আমাদের প্রধান ধাত চাউলের মূল্য 
হাস হয় এবং অবশিষ্ট শক্তি ও সময় অন্য ব্যবসায়ক্ষেত্রে_ 
যেমন তুলার কাজে__নিয়োজিত bas নৃতনতর লাভের 
পন্থা উনুক্ত হয়। | 
আমাদের দেশে ধান্য হইতে চাউল বাহির করিবার 
দুইটি সনাতন যন্ত্র আছে__টেঁকি ও হাতমস্থুলি (বা বড়' 
হামামদিস্তা )। এই সকল যন্ত্র যে শুধু নিতাস্ত অনুন্নত - 
তাহা নহে, পরন্ত ইহাদের ব্যবহার নিতান্ত কষ্টকর ও 
ব্যয়সাপেক্ষ। ইহাদের সাহায্যে প্রস্তুত চাউল যথেষ্ট 
পরিষ্কৃতও হয় না॥ এই সকল যন্ত্রে প্রচলিত নিয়মে একমণ 
উষ্ণ 
বা সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিতে সাত আনা পর্যন্ত এবং 
আলো বা আতপ চাউল প্রস্তুত করিতে নৃনপক্ষে ছয় 
আনা পৰ্য্যন্ত খরচ পড়ে। এই নিয়মে একমণ উষ্ণা চাউল 
প্রস্তুত করিতে একজন লোকের প্রায় ২১ ঘণ্টা সময় লাগে । 
তাহার বিতং ষথা--ধান ঝাড়িয়া পরিষ্কার করা ১ ঘণ্টা, 
ধান জলে ফেলা ও তোলা ২ ঘণ্টা ( ধান জলে '২৪ ঘন্টা 
ভি্িয়া থাকে), সিদ্ধ করা ২ ঘণ্টা, শুষ্ক করা ১২ ঘন্টা 
(রৌদ্রে যদিও ৫1৬ ঘণ্টা রাখিতে হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে 
ধান নাড়িয়া উল্টাইয়া দেওয়া! ছাড়া সকল সময় লোকের 
উপস্থিতি আবশ্যক হয় না), টেকিতে ধান কুটা ১৬ ঘণ্টা 
( টেঁকিতে কুটিতে দুইজন লোকের আবশ্যক এবং ৮ ঘণ্টা 
সময় লাগে; ছুই জনের ৮ ঘণ্ট। করিয়! এক জনের ১৬ ঘণ্টা 
ধরা যাইতে পারে। সর্বমোট ২১ ঘণ্ট। অপর পক্ষে, 
আতপ চাউল প্রস্তুত করিতে--পরিফা'র করা ১ ঘণ্টা, শুষ্ককরা 
১ ঘন্টা, টেঁকিতে কুটা এবং ঝাড়া ১৬ ঘণ্টা মোট ১৮ ঘণ্টা 
লাগে। প্রতিদিন ৯ ঘণ্টার মজুরী তিন আনা ধরিলে 


২১ ঘণ্টার মজুরী সাত আনা এবং ১৮ ঘণ্টার ছয় আনা 


হয় *। অর্থাৎ গড়পড়তা মজুরী মণ প্রতি সাড়ে ছয় 
আনা। বঙ্গের কোন কোন স্থানে একমণ চাউল প্রস্তুত 
করিবার মজুরী ছয় আনা ও তুষ কুঁড়োর "অর্ধেক ভাগ 
নির্দিষ্ট এমাছে,_ ইহা! আমাদের নির্দিষ্ট গড়পড়তা মজুরী 
সাড়ে ছয় আনারই সমতুল্য । 





* আতিপ চাঁউল প্রস্তুত করিতে খরচ কম ধর! হইয়াছে; কিন্ত 
প্রকৃত দেখা যায় উষ্ণ*চাউল অপেক্ষা! আতপের মূল্য অধিক :--লেখক । 


ই 


En ESE না বর 


টিভি উতৎষকর্ষাপকর্ষ « এবং £ চাউলের কাড়া আকাড়ার 
উপর চাউল প্রস্তুত করিবার খরচের 'স্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। 
উপরে যে হিসাব প্রদত্ত হইল, উহা মাঝারি রকম উৎপন্নের 
হিনাব। বাংলার মাঝারি রকমের একমণ ধান্য হইতে 
২৬ সের চাউল, ১৩ সের তুষ ও ১ সের কুঁড়ো পাওয়া যাঁয়। 
মোটা ধান্য হইতে চাঁউলের পরিমাণ কিছু বেশী এবং সরু 
ধান্য হইতে মিহি চাউলের পরিমাণ কিছু অল্প হইয়া থাকে । 

আমেরিকা ও বর্ম্মায় যে উন্নত পদ্ধতিতে চাউল প্রস্তুত 
হইতেছে তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা অসম্ভব। যে পদ্ধতি কার্যকরী 
অথচ অল্পব্যয় বলিয়া আমাদের দেশের উপযুক্ত এবং যাহা 
অনুসরণ করিয়া আমি নিজে সন্তোষজনক ফল পাইয়াঁছি 
সেই পদ্ধতি সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করিতেছি। 

ধান বাড়িয়া পরিক্ষার কর! । 

চাউল প্রস্তুত "করিবার জন্য ব্যবহার করিবার পূর্বে 
ধান হইতে আবর্জন! (মাটির গুটি, কাঠি, খড়, কুটা ইত্যাদি) 
পরিষ্কার:করিয়া ফেলিতে হয়। ইহার জন্য'আঁবস্তিত-পরিফারক 
যন্ত্র ( circular-motion seperator ) ব্যবহার করিলে 
ভাল হয়।* এই যন্ত্র রেঞুনে ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্র আতপ 
চাউল প্রস্তুত করিতে আবশ্যক ; সিদ্ধ বা উষ্ণ চাউল 
প্রস্তুত করিতে ব্যবহার না করিলেও চলে ; উষ্ণা চাউলের 
জন্য ধান জলে ভিজাইয়া দিতে হয়, এবং জলে পড়িলে 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ধান হইতে সকল আবর্জ্জনা পৃথক করিয়া 
ফেলে। খড় কুটা ভাসিয়া উঠে, মাটি গলিয়া যাঁয়। 

জলে ভিজান। 

উষ্ণ চাউল তৈয়ার করিতে হইলে সিদ্ধ করিবার পূর্বে 
সকল আবর্ন1 দূর ও তুষ নরম করিবার জন্য ধান ২৪ ঘণ্টা 
পরিষ্কার টাটকা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। 

সিদ্ধকর!। 

তৎপরে ধান অর্ধসিদ্ধ করিয়া লইলে প্রস্ততকারকের 
সুবিধা! ও শ্রমলাঘব হয় এবং আহারের পক্ষেও সুপাঁচ্য হয় । 
আমাদের দেশে ধান জলে ফেলিয়া সিদ্ধ কর! হয়? কিন্তু 
সেরূপ না করিয়া গরম বাম্পের ভাপে সিদ্ধ করিলে শ্রম- 
লাঘব, সময় বাঁচান এবং কাৰ্য্য চারতন্ হয়। ভাপে সিদ্ধ 





* আমাদের সনাতন যন্ত্র কুলার এখন পেন, পাইধারও সময় ও 


দাবী হইয়াছে ।__লেখক। 


প্রবাসী । 


পিউ পলীসিপলাগপা সিসি পাস 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


সপ পরী আছা জত দিনত লিন SEE EE TESTE 


করিবার « একরূপ যন্ত্র আছে, _-যে পাত্র ধাঁন থাকে সেই পাত্রে 

ংলগ্ন, নল বহিয়া অন্য জলের পাত্র হইতে গরম বাষ্প 
সঞ্চরিত হইয়া থাকে৷ এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ চাউল জলে 
সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হয়। * 


শুক করা। 
আলো এবং উঞ্জা উভয়বিধ চাউল প্রস্তুত করিতে 
রৌদ্রে শুষ্ক করা আবশ্যক হয়। (উষ্ণ! করিতে ধান সিদ্ধ 
করার পর শুকাইতে হয়)। শুষ্ক করার উদ্দেশ্য ধানের 
তুষ চাঁউলের দানার গা হইতে আলগা করিয়া লওয়!। গু 
হইলে চাউলের দানা যে পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়, তুষ সে 


* _ পরিমাণে হয় না) ইহাতেই তুষ আলগা হইয়া যায়। সিদ্ধ 


ধান শুকাইলে কাৰ্য্য ভাল হয়। সিদ্ধ করিলে চাউলের 
দানা ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে, এবং শুক হইলে অধিক সঙ্কুচিত 
হইয়া পড়ে। শুকাইতে অসিদ্ধ ধানের ৩ ঘণ্টা ও সিদ্ধ 


ধানের ৫ ঘন্টা লাগে। মাঝে মাঝে ধান নাড়িয়া দেওয়া 


দরকার হয়। 

অধিক পরিমাণ ধান রৌদ্রে শুদ্ধ কর! বিষম ল্যাঠা ও 
কষ্টকর। এজন্য বর্্মায় (এবং এদেশেও ) উত্তস্তীকৃত 
বাতাসের সাহায্যে শোষণকাধ্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া 
সন্তোষজনক ফললাভ হয় নাই। এবং এরূপে শুষ্ক ধান্যের 
চাউল পরিফার সাদা হয় না। কিন্তু চা ও গম যখন এই 
উপায়ে সুচারুরূপে শুফ হইতেছে, তখন চাউল সম্বন্ধেও 
একেবারে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। এ পর্য্যন্ত 
যতপ্রকার যন্্রবারা পরীক্ষা হইয়াছে, তন্মধ্যে গীব সাহেবের 
গম শুদ্ধ করা যন্ত্র ( Gibb’s Wheat Dryer ) হইতে 
সর্বাপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে 
বোধ হয়, খরিদদার যুটিলে টমাস রবিনসন কোম্পানি 
( Messrs. Thomas Robinson and son, Ld, of 
Rochdale ) যাহারা প্রসিদ্ধ Mallinson’s Wheat 





* আমি জানি বৰ্দ্ধমান জেলান্তর্গত মানকর প্রভৃতি স্থানে গরম 
ফুটন্ত জলের হীঁড়ির মুখের উপর বাঁশের চাঙারী ঝ! ঝুড়িতে ধান রাখিয়! 
বাম্পন্বেদ দেওয়া হয় । এই উপায় কলের দ্বারা সহজেই অনুস্থত হইতে 

* পারে। এই উপায়ে প্রস্তুত চাউল আলে। বলিয়া পরিগণিত হয়! 
প্রচলিত আঁতপ-প্রস্তত-প্রক্রিয়া অপেক্ষা ইহা বোধ হয় সহজসাধ্য। 
অতএব ইহা! অনুস্থত হইলে ব্যবসাঁয়া অধিকতর লাভবান হইতে পাঁরেন। 
লেখক । 4 


~~ 





১১শ সংখ্যা।] 


Dryer প্রস্তুত EE HE ভাহার | উৎকৃষ্ট রী শুকাইবার 
যন্ত্রও নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিতে পারেন। সালকিয়ার শ্রীযুক্ত 
রাখালদীস খা কৃত ধান শুকাইবার যন্ত্র চেতলার এক কলে 
ব্যবহৃত হইতেছে এবং তাহা দ্বারা যথেষ্ট কার্য্যও সম্পন্ন 
হইতেছে। এই কল ৪ জন, কুলির দ্বারা ৮ ঘণ্টা চালিত 
হইলে ৪০/০ মণ ধান্য শুষ্ক করিতে পাঁরে। সুতরাং রাখাল 


বাবুর কলের কার্য রৌদ্র শোষণ অপেক্ষা সহজ বা সস্তা 
কিছুই নহে । 


ধান ভাঁন।। 

ধান শুকাইলে কুটিতে হয়। ইহার দেশী যন্ত সেই 
নারদ মুনির আমলের ঘৃণ ধরা টেকি। ধানভানা কল 
ইংলণ্ড, জর্মনী প্রভৃতি বহু দেশে প্রস্তুত হইতেছে । কিন্ত 
সৰ্ব্বোত্তম কল আমেরিকা ও বর্ম্মাতে প্রস্তুত হয়। 

ছোট খাটোর মধ্যে সর্বক্বোৎক্নষ্ট ধানভানা কল Enge!- 
berg Huller No. 2. ইহাতে মাঝারি রকমের ৬০/০ 
মণ ধান ৮ ঘণ্টায় ভানা যায়। মূল্য ৭০০২ টাকা। সালকিয়ার 
রাখালবাবুর কলও মন্দ নয়। তাহাতে ৮ ঘণ্টায় ৪০/০ 
মণ ধানভানা যায় । মূল্য ৩০০ টাঁকা মাত্র । রাখালবাবুর 
কলের আর এক সুবিধা এই যে কলের ক্ষয়িত, ভগ্ন বা নষ্ট 
অংশ বর্দলাইতে [7261067 কলের কোন অংশ বদলাইবাঁর 
খরচ অপেক্ষা খরচ ঢের কম পড়ে | শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর 
ঘটকের কল অবর্মণ্য। রেুনে প্রস্তুত Cowie’s Huller 
বাংলা ধানের পক্ষে সর্বোত্তম কল। কিন্তু এই কল স্থাপন ও 
চালান উভয়ই সামান্য মূলধনে চলে না। এই কল নানা 
আকারের হয়, এবং ১০০ হইতে ২০০ মণ আঁছাটা চাউল 
প্রস্তুত করিতে সক্ষম । 

কাড়ান। 

তুষহীন হইলেও চাউল খুব পরিষ্কার হয় না! ইহাকে 
পুনরায় কুটিয়া বা কীড়াইয়! পরিষ্কার করিতে হর, অন্তথা 
চাউল কিছু মোটা, ময়লা ও খসখসে হয়। Engelberg 
Huller No. 1, চাউল কীড়াইবার পক্ষে মন্দ যন্ত্র নহে। 
রেঙ্গুনের The white Rice Cone নামক যন্ত্র, অতি* 
স্ন্দর:এবং ইহার কাধ্যকরণক্ষমতাও যথেষ্ট, কিন্তু ইহা অধিক 
ব্য়সাপেক্ষ। 


শিল্প-সমিতির ্রবন্ধাবলী। 


পাশ 


 ছ্াটা। 
কীড়ান হইলেই চাউল বেশ সাদা হয়। কিন্তু বিদেশে 
রপ্তানি বা ক্রেতা মুগ্ধ করিবার জন্য পুনরায় কুটিয়া চকচকে 
পালিশ করিয়া লওয়! হয়। রাঁমকষ্ণপুর চালের কলে 
(The Ramkristopur Rice Mills, Ld.) জান্মীনীতে 
নির্মিত Schluze’s Pearler নামক যন্ত্রে সুন্দর চাউল ছটা 
চলিতেছে 1* 

_ উপরি বর্ণিত উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত চাউলের প্রতি- 
মণে তৈয়ারি খরচ আলোতে আড়াই আনা এবং উষ্ণীয় তিন 
আন! পড়ে। ইহা আহ্বীট! চাউলের পক্ষে। টাটা চাউলে 
গড়ে মণ প্রতি তিন আন! তৈয়ারি খরচ পড়িবে। যদি 
সিদ্ধ চাউল শুকাইবার কোন সহজ কৃত্রিম উপায় আয়ত্ত করা 
যায়, তাহা হইলে খরচ আরো আধ আনা কমান যায়। 
অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে আমেরিকা বা রেছগুনের 
চাউল প্রস্তুত প্রণালী এদেশে যথেষ্ট ভাবে অন্ুস্ত হইলে, 
আমাদের জীবনোপায় প্রধান থাদ্ চাঁউলের দর মণকরা 
অন্তত পক্ষে চারি আনা কমিয়া যাইতে পারে এবং যথেষ্ট 
পরিমাণ পরিশ্রমেরও উপচয় হইয়া অন্য কোন লাভজনক 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পাঁরে। এই লাঁভ বাহত দেখিতে 
সামান্য হইলেও আমাদের মত দরিদ্র দেশে গৃহস্থ বা ব্যবসায়ী 
কাহারই উপেক্ষা অবহেলার যোগ্য নহে । 

বাংলায় তুলার চাষ। 
অন্ন চিন্তার পর উগ্রতার হিসাবে বস্ত্র চিন্তা প্রধান । 
এবং এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে ম্যার্চেষ্টারের উপর নির্ভর 

করিয়া নিশ্চিন্ত থাঁকিবারও আর যো নাই। 
বন্তু বহুবিধ আঁশ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে যথা-_তুলা, 
পাট, শন, রিয়া, এলো, কদলী, রেশম, পশম প্রভৃতি । 
এতন্মধ্যে সাধারণত ব্যবহারের জন্য তুলা ও পাটের আঁশই 
ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য আঁশ সৌখীনতা বাঁ বিশেষ অবস্থা 
বা সময়ের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তুলা ও পাঁটের 
মধ্যে তুলাই আবার মুখ্য ও প্রচলিত উপাদান। এজন্য 
বাংলা *গভর্ণমেন্টের চাষ বিভাগের সহকারী কর্তা (Assist- 





* আমাদের দেশে সাধারণতঃ চাউলে বালি মিশাইয়। ঢে'কিতে চাপও 
ধর্ষণের সাহায্যে চীলু চকচকে কর! হয়। দেখিতে সুন্দর হয় বটে, কিন্ত 
খাওয়া দুষ্কর, একেবারে খালুকা হীন হয় না।--লেখক। 


৬১৯৪ 


সি উল সীতা লো কিলা ছিলা সি তা পিল জত পাতি পা সি সি 


ulture, Bengal) শ্রীযুক্ত 
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ “বঙ্গে তুলার চাষ” 
বিশেষ ভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রবন্ধে তুলা-চায সম্বন্ধে বিশেষ 
কোন জ্ঞান লাভ করা! যায় না। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
উক্তিতে আমাদের বিশেষ কোন উপকারের আশা নাই 
বলিয়া অতি সংক্ষেপে তাহার বক্তব্যের সার সম্কলন করিয়া 
দিলাম। 

বাংলায় তুলার চাষ ক্রমশ কমিতেছে, কিন্ত ভারতে 
বাড়িতেছে। ঢাকায় পূর্বে যখন মসলিন প্রস্তুত হইত, তখন 
ওঁ জেলায় তুলার চাষ চলিত ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
ঢাকাস্থ রেসিডেন্ট জন বেব ১৭৯০ সালে লিখিয়াছেন ষে 
তুলার চাষে চাষীর প্রতি একর জমিতে (তিন বিঘায়) 
মোটে ৭॥* টাকা ত্মায় থাকিত। এবং লাভের অল্পতাই 
তুলার চাষের ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্তির কারণ ৷ 

প্রাচীনকালে বাংলায় বর্তমান অপেক্ষা অধিক তুলার 
চাষ হইলেও, বাংলার আবশ্যক পরিমাণ তুলা বাংলায় উৎপন্ন 
হইত না; ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানি করিতে 
হইত। এখনো বাঙালী চাষীর অন্যবিধ লাভজনক চাষ 
(যথা পাট, থান ইত্যাদি) ছাড়িয়া তুলার চাষ অবলম্বন করা 
উচিত নয়। পূর্ববকালের মত এখনো বিভিন্ন প্রদেশ হইতে 
আমদানি করিয়া বঙ্গের অভাব পূরণ হইতে পারে। 

মিশর দেশের তুল! সর্ধোত্কষ্ট, তনিয়ে মার্কিনের, এবং 
উহাদের অপেক্ষা বহু অপকৃষ্ট ভারতের তুলা । এ জন্য 
ভারতের তুলার আদর কম। ভারতে ১ কোঁটি ৯০ লক্ষ 
একর ভূমিতে ৩০ লক্ষ গাইট তুলা জন্মে এবং মার্কিণে ২ 
কোটি ৮০ লক্ষ একর ভূমিতে ১ কোটি গাঁইট তুলা উৎপন্ন 
হয়। অপরুষ্ট অল্প জিনিষ লইয়া প্রতিযোগিতা একরূপ 
অসম্ভব 

উৎকৃষ্ট তুলা জন্মাইতে পাঁরিলে চলিতে পারে, কিন্ত 
গবর্ণমেন্ট দ্বারা বহুধারের বহু চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। 
কৌতুহলী পাঠক Mr. Medlicott’s Cotton Hand- 
Book for Bengal নামক পুস্তকে সেই সকল নিষ্ফল 
চেষ্টার বিবরণ দেখিতে পাইবেন। 

আমাদের দেশের জলবায়ু তুলা চাষের নিত্বান্ত অনুপযোগী 


ant Director of Agric 


প্ৰবাসী । 


=, লি লোক তে সত তাতো তলা তলপেট দত লা সনা জনত লা সিল শিপ সি 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


স্পা a লা নিত সক তত শপ লগা স্পা পিজা স্লিপ 


আমেরিকায় এপ্রেল মাসে বপন করিয়া নবেম্বরে ফসল 
লওয়া হয়। প্র সময়ের মধ্যে সে দেশে মোটে ২৫ ইঞ্চ 
বৃষ্টি পড়ে। এপ্রিল মে মাসে একটু বেশী বৃষ্টি হইলে ফসল 
খারাপ হইয়া যায়। আমাদের দেশের কোন অংশে এ সময়ে 
চাষ আরম্ভ করিবারই মত বৃষ্টি হয় না, কোন অংশে বা 
রীতিমত বর্ষা আরম্ভ হইয়া যায়। এবং বাংলার অনেক 
জমিই নিতান্ত নিয়; জমিতে জল দীড়াইলে তুলা ভাল হয় 
না। মিশর দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থার পার্থক্য 
আরো অধিক। মিশরে বৃষ্টি খুব কমই হয়, এবং সেচন 
দ্বারা চাষ ইচ্ছান্থরূপ হইয়া থাকে । এজন্য মিশরে প্রতি 
একরে ৫০০ পাউণ্ড, আমেরিকায় ২০০ পাউণ্ড এবং ভারতে 
৮০ পাউণ্ড মাত্র উৎপর হয়। র্‌ 

কিন্তু অতীতের বিফলতা ' দেখিয়া বর্তমানে নিবৃত্ত 
থাকিবার আবশ্যকতা নাই । তখনকার অপেক্ষা চাষ প্রণালী 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে । বিজ্ঞান সাহায্যে 
বিদেশী তুলা দেশের উপযোগী করিয়া লওয়া যায়। আমেরিকা! 
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ হইতে এক প্রকার তুলা লইয়া চাষ করিতে 
আরম্ভ করে। ইহার গাছ বারমাস থাকে এবং শীতকালে 
তুলা পাঁকে। প্রথমবারে আমেরিকার শীতের প্রকোপে সব 
তুল! নষ্ট হইয়া যায়। গাছগুলি কিন্তু রাখিয়া দেওয়া হয়; 
এবং সেই সকল শু গাছ হইতে বসন্তের মোহনম্পর্শে নব 
পল্লবোদগ্রম হয় ও পরবস্তী গাঢ় শীত পড়িবার পূর্বেই শরতের 
মধ্যে তুলা পাকিয়া উঠে। এই বীজ হইতে নূতন বৃক্ষ 
উৎপাদিত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে আবার যাহার! শীঘ্র 
ফুল ফল প্রসব করে তাহাদের বীজ বাছিয়া লইয়া চাষ করা 
হয়! এইরূপ কয়েক বৎসরের চেষ্টায় অক্টোবর নবেম্বরে 
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ জাত তুলার মত সুন্দর তুলা উৎপন্ন হইতে 
লাগিল এবং ক্রমশ আদিম নমুনা অপেক্ষা উৎ্কৃষ্টতর হইয়া 
উঠিতেছে। 

মিশরদেশীয় তুলার সহিত সাঁহ্বধ্যসম্পাদন দ্বারা 
আমেরিকার তুলা ক্রমশ অতি উত্রুষ্ট হইতেছে । আমাদের 
দেশে এই উপার অন্ুদরণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। 
ডাঙা মাঠের দো-আঁসলা জমিতে তুলা খুব ভাল হয়। 
এবং চেষ্টা করিলে যে আবহজনিত অসুবিধা দূর করা 
যার না, তাহা বোঁধ হয় না। 





১১শ সংখ্যা । ] 


ভারতে 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বস্তু নির্মাণে ব্যবহৃত সর্বপ্রকার আঁশের 
মধ্যে তুলা প্রথম এবং পি দ্বিতীয় । এজন্য এক্ষণে বেঙ্গল 
গবর্ণমেন্টের চাষবিভাগের শ্রীযুক্ত এন, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সুলিখিত প্রবন্ধের সাঁর সঙ্কলন করিয়া দিতেছি £_ 
১৮২৮ সালে যখন প্রথম যুরোপে পাট রপ্তানি আর্ত 
হয়, তখন হইতেই ভারতে রীতিমত পাটের চাষের সুত্রপাত। 
তৎপুর্ব্বে পারিবারিক ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক চাষী অতি 
সামান্ত পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিত মাত্র। পাটের 
চাষ এক্ষণে ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে এবং পাটের ব্যবহারও 
নানাদিকে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে । ইহা এক্ষণে বিশেষ 
লাভজনক ফঁসল হইয়া উঠিয়াছে। 


বর্তমান বর্ষে ৪ কোটী ২৫ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন ' 


হইয়াছে এবং এ দেশে বর্তমান বর্ষে সর্বমোট কলের সংখ্যা 
২৩৮৮৪ হইয়াছে । পরিমাণের সঙ্গে কলের সংখ্যা প্রতি- 
বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে। পাটের আবশ্যকতা বৃদ্ধির সঙ্গে 
“সঙ্গে মূল্যও ক্রমশ বৰ্ধিত হইতে হইতে ১০ বৎসর পূর্ব 
অপেক্ষা বর্তমানে দ্বিগুণ মূল্য হইয়াছে। 

কিন্তু পূর্বাপেক্ষ!- পাটের অপকর্ষ ঘটিয়াছে। ইহার 
কারণ (১) ফসলের 'অবনতি (২) জমির অবনতি (৩) চাষে 
_ অনবধানতা৷ (৪) সাঁর প্রদানের অভাব (৫) পাঁট তৈয়ারিতে 
অসতর্কতা (৬) ওজন বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীর নানা প্রকার 
প্রবঞ্চনা । প্রত্যেক চাষী ও ব্যবসায়ীর এই দোষ কয়টির 
প্রতি অবহিত হইয়া প্রতিকার চেষ্টা কর্তব্য। অন্তথা 
যুরোপ আমেরিকার কারিগরেরা বিরূপ হইয়! অন্য দেশের 
দ্রব্য লইতে আরম্ভ করিলে এতবড় লাভজনক ব্যবসায় 
ভারত হইতে অচিরে লুপ্ত হইয়া যাইবে । ইতিমধ্যে অন্ত- 
বিধ বৃক্ষ হইতে আঁশ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে, এবং কোন 
কোন বৃক্ষ হইতে পাটের মত উৎকৃষ্ট আঁশ পাওয়া গিয়াছে। 
যথা_শন, পটুয়া, ধৈঞ্চে, আমেরিকার এলো, মার্ভ, আকন্দ, 
রমি বা রিয়া প্রভৃতি । স্থতরাং পাটের চাষী ও ব্যবসায়ীদের 
সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত। 

যাঁহারা উন্নত পদ্ধতিতে পাটের চাষ অবলম্বন করিতে 
ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ শিরোনাম 
হইতে আবশ্যকীয় ইঙ্গিত সংগ্রহ করিতে পারিবেন। 


৬৬৪ 


পাট, কোষ্টা, নাঁলিতা, ঝুঁটো, নলিয়া, নরচা ইত্যাদি । 

প্রকার-_পাট দ্বিবিধ। একপ্রকারের ডাঁটা লাল, , 
ইহা অধিক উৎপন্ন হয় না। ইহার বীজ লম্বা ধরণের; 
নিয় জলপ্লাবিত জমিতে জন্মে না। অপর প্রকারের ভাট! 
সবুজ, বীজ গোল, এবং জলে ডোবা জমিতেও বেশ উৎপন্ন 
হয়। বাংলায় এই দ্বিতীয় প্রকারের চাষই অধিক দেখা 
যায় এবং এই সবুজ ডাঁটার পাট গাছে আঁশও অনেক অধিক 
পাওয়া যায়। বিভক্ত ছুই শ্রেণীর বোটানি বা উদ্ভিদ বিদ্যার 
নাম 02050812015 এবং 01160710891 উভয় বিভাগেই 
লাল সবুজ দুই প্রকারের পাট আছে। তন্মধ্যে সবুজ 
Capsularis এবং লাল 01169119559 চাষের পক্ষে ভাল 
এবং প্রচুর উৎপন্ন হয়। 

_ চাষের সীমা । 

যুক্ত বঙ্গে ২৭ জেলায় এবং ৩১৪৪৬০০ একর জমি 
অধিকাঁর করিয়া পাট চাঁষ হয়। কুচবেহাঁর, নেপাল ও 
বিহারেও পাটের চাষ ক্রমশ প্রশ্যত হইতেছে। 

জমি। 

পাট সকল প্রকার জমিতেই উৎপন্ন হইতে পারে। 
কিন্তু চর জমি বা নিম্ন জলে-ডোবা জমিতেই খুব ভাল হইতে 
দেখা যায়।: সুন্দরবনের লোণা জমিতেও পাট হইতেছে, 
দো-আঁসলা জমিতে প্রচুর উৎপন্ন হয়) কীকরের জমিতে 
বা ইষ্টকবর্ণ জমিতে ভাল জন্মে না। 

আবহ। 

ফসলের সময়ের প্রথম ভাগে যথেষ্ট উত্তীপের এবং 
যথেষ্ট বৃষ্টি ব্যতীতও প্রচুর রসসঞ্চরণের উপর ভাল ফসল 
প্রাপ্তি নির্ভর করে। 

পরবর্তী ফসল। 

অনেক চাষী পাটের জমিতে অন্ত কোন ফসল না বুনিয়া 
পর বৎসর সেই পতিত জমিতে পুনরায় পাট বুনিয়া থাকে। 
এ প্রথা ভাল নহে। উচু জমিতে মটর কলাই জাতীয় 
,ফসলের পরে উত্তম পাটের ফসল পাওয়া যায় দেখা গিয়াছে। 
ইহা আউস ধান্সের পর বুনিলে এবং পাট কাটিয়া লইয়া 
আমন ধান্য বা আঁলু সেই জমিতে বুনিলে সকল ফসলই 
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সুন্দর দিকে দেখা চিত । অনেক স্থলে পাটি প্র 
শনের চাষ করা হয় ; এ প্রথাও খুব ভাল ।* 
জমির পাঁইট। 

নিচু জলে-ডোবা জমিতে পাট বুনিতে হইলে শীতের 
প্রারস্তেই চাষ আরম্ভ করা উচিত, যাহাতে মার্চ মাসেই 
ক্ষেত্র বীজবপনোপযোগী হইতে পারে। অনেক স্থলে 
ফেব্রুয়ারি বা মার্চেই প্রথম কর্ষণ আরম্ত হয়। ইহা 
ঠিক নহে। জমিকে বীজগ্রহণের সম্পূর্ণ উপযোগী করিতে 
সপ্তাহ অন্তর অন্তত পাঁচ বাঁর কর্ষণ করা উচিত এবং 
জমিতে খুব ভাল করিয়া মই দিয়া মাটি খুব গুড়া করিয়া 
না দিলে ফসল সুন্দর হয় না? জমি হইতে সকল আগাছা 
যাহাতে নিরাক্কত হয়, সে বিষয়েও দৃষ্টি থাকা উচিত। 

সার। 

যে সব জমিতে বর্ষার জল উঠিয়া বর্ষে বর্ষে পলি পড়ে 
সে সব জমিতে সার দিবার কোন আবশ্যকতা নাই। অন্তান্য 
জমিতে গোবরই সর্বোৎকৃষ্ট অথচ সস্তা সার। বর্ধমানের 
পরীক্ষা ক্ষেত্রে বারবৎসরের পরীক্ষা! দ্বারা নিণীত হইয়াছে 
যে রেড়ির খোল, হাড়ের গুঁড়া সোরা এবং super- 
phosphate গ্রভৃতি সার অপেক্ষা গোবরের সাঁরই পাটের 
পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট । শন বা মটর জাতীয় ফসলের জন্য 
green manure (সবজি সার) সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া দৃঢ়ভাবে 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 

বীজ পছন্দ। . 

রায়তেরা যে কোন বীজ পাইলেই বপন করে, বাছাই বা 
পছন্দের কোন ধার ধারে না। কিন্তু তাহাদিগকে বুঝান 
হুফ্কর যে পূর্ণপুষ্ট জোরাল গাছের পূর্ণপুষ্ট নিখুঁত বীজই গ্রহণ 
যোগ্য! বীজ সংগ্রহান্তে পরবত্তী কালের জন্য রক্ষাও যত্ব- 
সাপেক্ষ! রুদ্ধবায়ু (2ir 08170 কোন পাত্রে রাখা উচিত । 
বর্ধমানের পরীক্ষাক্ষেত্রে নিয়লিখিত পাটের বীজ বপনোঁপ- 
যোগী নির্ণীত হইয়াছে । সিরাজগঞ্জের ককৈয়া বোম্বাই ও 





* এইরূপ ফসলের পরিবর্তনে জমির উব্বরতাশক্তি অক্ষয় থাকে, 
অপচয় ঘটিতে পায় ন। তাহার কারণ, সকল ফসল জমি হইতে একই 
উপাদান গ্রহণ করে না, এবং জমিতে একই উপাদান সংযোঠি করে না। 
বিভিন্ন ফসল বিভিন্ন উপাদান মাটিতে সংযোগ বিয়োগ করিয়! হরণ পূরণ* 
দ্বারা মাটির ক্ষমতা অধিকৃত রাখিয়া! দেয়। এইরূপ ফসলাবর্তন জমিতে 
সারের কাজ করে। এবং এই উৎকৃষ্ট লাভজনক গ্রারপ্রথাকে সবজি সার 
(green mManuring) বলা যাইতে পারে ।-_লেখক। 


প্রবাসী। | 


[ ডষ্ঠ ভাগ। 


সি কি 


দলীয়: ময়মন নিট হের বরণ, এবং কেন আমনিম। 
এগুলি" সবুজ ডাটা Capisulari5)। পাবনার তোষা, 
ফরিদপুরের সাঁতিনল্লা এবং হাঁলবিলাবি ( এগুলি লাল ডাটার 
01169710995) | 

বাংলার কৃষি বিভাগের মারফতে এ সকল বীজ আনা- 
ইয়া লইতে পারা যায়। 

বপন । 

বপনের সময় মার্চের মধ্য হইতে এপ্রেলের শেষ পর্য্যন্ত ৷ 
জমি তৃণশৃন্ত করিয়া উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে প্রতি বিঘাঁয় 
১ হইতে ১1০ সের বীজ ছিটাইয়া দেওয়া হয়। কোন কোন 
জেলায় বিঘা প্রতি ২ হইতে ৪ সের পর্য্যন্ত ঝীজও ছড়াঁন 


হয়। ঘন করিয়া ঝুনিলে কি পাতলা করিয়া বুনিলে ফসল 


ভাল হয়, তাহা এখনো স্থির হয় নাই, কৃষি বিভাগে পরীক্ষা 
চলিতেছে। বীজ ছড়াইবার সময় বীজের সঙ্গে অল্প শুষ্ক 
মাটি মিশাইয়া লইলে ভাল হয়। ক্ষেত্রে বীজ বপনকারকের 
একবার উত্তরদক্ষিণে, দ্বিতীয় বারে পূর্ব্-পশ্চিমে এইরূপ, 
পর্যায়ক্রমে ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া বীজ ছিটান উচিত৷ ইহাতে? 
বীজ সৰ্ব্ব ত্র সমভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং বীজের সমতা পাটের 
চাষে একটি প্রধান বিষয়। বীজ ছিটান হইলে বিধে বা 
আঁচড়া চালাইয়া বীজ গুলিকে মাটিতে ঢাকিয়া দেওয়া 
উচিত । 


পরবর্তী পাইট। 


বাংলায় ঘাস নিড়াইবার পূর্ব্বে আর কিছু করা হয় না। 
কিন্তু গাছ একটু বড় হইয়া মাটিতে দৃঢ় নিবিষ্ট হইলে গোড়ার 
মাটি খুঁড়িয়া আলগা করিয়া দেওয়া উচিত। আঠালো 
জমিতে ইহার আবশ্যকতা অধিক। যখন পাটগাঁছগুলি 
৬ হইতে ৯ ইঞ্চি পৰ্য্যন্ত হইয়া উঠিবে, তখন পরিষ্কার করিয়া 
ঘাস ও আগাছা নিড়াইয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার রাখা উচিত। 


জমির অবস্থান্নসারে ২ হইতে ৪ বার জমি নিড়াইলেই যথেষ্ট ২ 


হয়। তৎপরে গাছগুলি ঘন হইয়া গজাইয়া! থাকিলে পাতলা 
করিয়া দেওয়া দরকার। গাছ খুব ঘন হইলে হুর্কল হয়, 
এবং খুব পাতলা হইলে প্রশাখাবিভক্ত হইয়া খর্ব হইয়া পড়ে। 
বর্ধমানের পরীক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে ৪ইঞ্চি 
তফাৎ তফাৎ গাছ হইলেই সর্বাপেক্ষা প্রচুর আশ উৎপন্ন হয়। 


| 


| রে! দা | এ 


৮৮ 


পাট কাটা। 


' ফসল প্রায় ৪ মাস জমিতে থাকে। পাট কাটার সময় 


7 বপনের সময়ের উপর নির্ভর করে, এবং জুন হইতে অক্টোবর 
Hl 


কাঠের গুঁড়ি ব্যবহার করা উচিত1% 


পর্যন্ত চলে। গাছের ফল যদ্বি খুব পাকিয়া যায়, তবে সে 
সকল গাছের পাট পরিমাণে এবং দৃঢ়তায় অন্য পাটের. সমান 


হইলেও কিছু মোটা ও কর্কশম্পর্শ হয়। যদি শীঘ্র অপুষ্ট 


অবস্থায় গাঁছ কাটা হয় তাহ! হইলে পাট নরম ও চকচকে 
হয় বটে কিন্তু পরিমাণ ও দৃঢ়তা অল্প হয়। যখন ফল 
ধরিতে আরম্ত করে সেই সময়ে পাট কাটাই শ্রেয়ঃ। জমি 
হইতে কিঞ্িদুর্ধে গাছের গোড়া কাটিয়া লইতে হয়| কাটিয়া 
আঁটি বাধিয়া দুইদিন সেই ক্ষেত্রেই ফেলিয়া রাখিতে হয়। 
ইহাঁতে অধিকাংশ পাতা শুকাইয়া বরিয়া পড়ে। অবশিষ্ট 
পাতা নাড়া দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া জলে পচিতে দেওয়া 
উচিত। 
গিয়াছে সেখান হইতে কাটিয়া ফেল! উচিত | 


পাট পচান। 


পাটের আঁটি গুলি লইয়া কিছুদিনের জন্ জলে ডুবাইয়া 
রাখিতে হয়। ইহাতে গাছের ছাল' পচিয়! ভিতরের 
কাঠের গা হইতে আলগা, হইয়া উঠে। পরিষ্কার ও 
উজ্জল পাট পাইতে হইলে পরিষ্কার জলে, পাট ভিজান 
দরকার। লস্রোতবহ জলে পাট পচিতে দেরি হয়; 


কিন্তু যদি সম্ভবপর হয় একেবারে বদ্ধজলও আশ্রিতব্য নহে। 


লোন! জলেও পাট পচিতে বিলম্ব ঘটে। | 
পাট জলে ডুবাইয়! রাখিবাঁর জন্য -বঙ্গের ক্কষকেরা 
বোঝার উপর মাটির বাঁ ঘাসের চ্যাঙড় চাঁপা দেয়। ইহা 
অন্তায়, ইহাতে জল অপরিষ্কার হইয়া পাটও অপরিষ্কার হয়। 
গাছের পকতা, 
আবহ-অবস্থা, জলের অবস্থা এবং জলে ডুবানির অবস্থা অনু- 


- সারে পচিতে ১০ দিন হইতে এক মাম সময় লাঁগে। 


এজন্য ঠিক পচিয়া ছাল আলগা হইয়াছে কিনা জানিবার 
জন্য মধ্যে মধ্যে পাটের বোঝা তুলিয়া পরীক্ষা! করিয়া দেখা 





* অনেক দেশে কলাগাছ ব্যবহৃত হয়। ইহ! মন্দ উপায় নহে। * 


কিন্ত এখন কলার গাছেরও আঁশ বাহির হইতেছে, কলাগাছ নষ্ট করা 
উচিত নহে ।- লেখক 
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শসা পাপা তা 


গাছের ডগাঁও যেখানে ভালপাঁলাঁয় বিভক্ত হইয়া... 


রা 


নিপা পপ টি লি 


কর্তব্য। বেশি পচিলে পাট তি ও রম স্‌ মৰন্ত ত হইয়া 
'যায়। i 
| a পাটি কাঁচা । 

"' অনেক জেলায় পাট ঠিক পচিলে কোন একটা শক্ত 
জিনিষে আছড়াইয়া ছাল আলগা করিয়া লওয়া হয়। ইহ! : 
ভাল প্রথা নহে; ইহাতে কাঠি ভাড়িয়। পাটে জড়াইয়া.যায়, 
এবং পাট পরিষ্কার করিতে পরে অনর্থক পরিশ্রমের দরকার 
হয় ও. অনেক পাট নষ্ট হয়। হাত দিয়া আঁশ তুলিয়া 
লওয়াই উৎকৃষ্ট উপায়। - 

আঁশ তুলিয়া লইয়া কতকগুলিকে fy করিয়া ধরিয়! 
মাথার উপর ঘূরাইয়া জলের উপর আছড়াইয়! কাচিতে হয়। 
কাচিবার জন্যও পরিফার জল ব্যবহার করা উচিত। 
কাচা হইয়া গেলে ২৩ দিন রোদ্রে গুকাইতে দিতে 
হয়। শুষ্ক হইলে পাট বিক্রয়ের উপযুক্ত হইল। 


চাঁষের খরচ এবং উৎপন্নের পরিমাণ | . 
জমির অবস্থা, সার ও মজুরির খরচের উপর চাষের 
খরচ নির্ভর করে।- একর প্রতি ৩৫২. হইতে ৪০২ টাকা 
গড়পড়ত। খরচ ধর! যাইতে পারে। প্রতি একরে (৩বিঘা) 
১৫ মণ পাট স্বচ্ছন্দে উৎপন্ন হইবে। প্রতি মণের মূল্য ৭২ 
ধরিলে প্রতি একরে ১০০২ টাকা পাওয়া যাঁয়। সতর্ক 
কৃষক প্রতি একরে খরচ বাদে ৫০২ টাকা. নেট আয় পাইতে 
পারে। খুব ভাল বীজ ও সতর্ক চাষের দ্বারা উৎপন্ন 
ফসলের একর প্রতি ৮০ টাকা খরচ ধরিয়াও ১০* টাকা 
লাভ করা যাইতে পারে। 


ক্ষতির কারণ। 
বর্ষণাভাব পাটের প্রধান শক্র। বীজ বপনের পরই 
বা যখন গাছগুলি নিতান্ত শিশু থাকে, তখন অতিৰৃষ্টি বা 
বস্তা ফদলের ক্ষতির কারণ হয়! কোন কোন পোকা 
ইহার ক্ষতি করে। তন্মধ্যে শুঁয়াপোঁকা প্রধান । শুঁয়াপোকা | 


'্রীষ্মকালে জন্মে এবং গাছের পাতা খাইয়া গাছের অনিষ্ঠ 


করে। +উচ্চিংড়ে'বা উত্তরঙ্গ নামক পতঙ্গ গাছের গোড়ায় 
গর্ভ করিয়া মূল কাটিয়া দেয়! এক রকম কাঁলো-ও সবুজ 
পোঁকাও ইহার ক্ষতিকারক দেখা গিয়াছে। গাছে কোন 
পোকা লাগিলেঞ্বা গাছের গায়ে ব্যাঙের ছাতা জাতীয় 


৬১৮ 


সিনা কত শি 


কোন ব্ৰণ ন গীড়! উদিত হইলে জিহাদে তি বিভাগের 
কর্তীকে ( Director of Agriculture, Bengal) 
জানাইলে প্রতিকারের উপায় পাওয়া যাইতে পারে। 
নিয়লিখিত ওষধটি পোকালাগা পত্রে সেচন করিলে 
পোকা মরিয়া যায়। কিন্তু ই ইহা কিঞ্চিৎ বায়সাপেক্ষ I 
২ গ্যালন সেওয়া সাত সের) কেরোসিন তেল; ২ পাউণ্ড 
(এক পোয়া) বার সোপ এবং ১ গ্যালন গরম হটত জল 
একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ৩০1৪০ গ্যালন জল মিশাইয়া 
' পাতলা করিয়। লইলে এক-একর জমিতে সেচন করা যায়। 
পিচকারি সাহায্যে গাছের উপর ছড়াইয়া দিতে হয়। 
নিয়লিখিত অল্প খরচের উপায়টিও পরীক্ষা করিয়া দেখা 
যাইতে পারে। 

১৬ ফুট লম্বা, ১৪ ফুট ন একখানা কাপড় (টুকরা 
কাপড়" সেলাই করিয়! এ মাপের কাপড় তৈয়ার করা 
যাইতে পারে) ভাঁজ করিয়া ছুই মুখ সেলাই করিয়া থলির 
মত করিতে ইইবে। ছুই মুখে শক্ত কাপড়ের ফালি সেলাই 
করিয়া তাহাতে ২ ফুট লম্বা বাশের টুকরা বাধিয়া ছুইজনে 
বাশ ধরিয়া পাটগাছের উপর দিয়া সমতলভাবে ও দ্রুত 
টানিয়া লইয়া গেলে অনেক পোকা সেই জালে পড়িবে। 
তাহাদিগকে ঝাঁড়িয়া ১০ ভাগ জল ও ১ ভাগ কেরোসিন 
তেলের মিশ্রণে ছাঁড়িয়! দিলে মরিয়া যাইবে । 

ভেজাল ও প্রবঞ্চনা । 

বালি এবং জল দিয়া পাট অনেক সময় ভারি করা হয়। 
এই প্রবঞ্চনা ও. ভেজালে পাটের অবস্থা খারাপ হইয়া যাঁয়। 
বিলাতের কারিগরেরা এজন্ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
পূর্বেই বলিয়াছি, সময় থাকিতে চাষী, আড়তদার, খরিদ্দার 
প্রভৃতি সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। গবর্ণমেন্ট প্রতি- 
যেধক আইন কল্পনা করিতেছেন, কিন্তু চাষী প্রভৃতির! 
প্রকৃত অবস্থা না বুঝিলে সে আইনে বিশেষ কিছু সুফল 
পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয় না। 


, পাটের উৎপন্নসীমা, বাজার ও প্রকার । 
প্রাদেশিক নাঁম। জন্মস্থান! পাটের প্রকার ৷ 
১। উত্তরীয় রংপুর ও জলপাইগুড়ি হেউতি? ভাদিয়া 
২। সিরাজগঞ্জ সিরাজগঞ্জ  ককায়া বোম্বাই - 


দেশী 


; প্রবাসী | | 


L ঙষ্ঠ 
প্রাদেশিক নাম। অতুসথান। 1০. মিলিত কারি, | 
৩1- নারায়ণগঞ্জ ময়মনসিংহ বরণ বা বড় পাট 
৪1 দিয়ারা বা চর _ ফরিদপুর সত পাট 
৫। দেশী কলিকাতার সন্নিহিত দেশী নল পাট 


হুগলি প্রভৃতি স্থান 
না প্রধান বাজার £__-সিরাজগঞ্জ (পাবনা), নারায়ণ- 
গঞ্জ (টাকা) মাদারিপুর (ফরিদপুর ), চাদপুর ( ত্রিপুরা ), 
ডোমার ( রংপুর"), এবং চিৎপুর ( কলিকাতা )1% -. 
পাঁটগাছের আবশ্যকতা । ূ 
পাটের আঁশ ব্যতীত পাট গাছ অনেক কাজে লাগে। 
ধানের ক্ষেতে ভাছুলিয়া নামক একরূপ ঘাস জন্মিয়া ধানের 
বড় ক্ষতি করে। যে ক্ষেতে এই খাস অধিক “জন্মে, সেই 
ক্ষেতে পাটের চাষ করিলে ওঁ ঘাস মরিয়া যার । এ দেশের 
অনেক কৃষক ইহা অবগত আছে। পাতা ও ডগা কচি 
অবস্থায় বাঙালী গৃহস্থের প্রিয় খাগ্ভ। ইহার পাতা উপকারী 
ওষ্ধ ( নালিতা পাতা )। সবগী সারের মধ্যে পাট অন্ঠান্ 
সবজি. সারের সমকক্ষ। পাটকাঠি রদ্ধনে জালানি এবং 
পানের বরজের বেড়া ইত্যাদি কার্যে প্রচুর ব্যবহার হয়। 
ইহার কাঠিতে দেশী দেশালাইয়ের কাঠিও হইতেছে! গাছের 
মূল কাগজের একটা প্রধান উপাদান। বীজ হইতে এক 
প্রকার জাপানি তেলও বাহির করা যায়। তাহার খোল 
পশুর থাগ্ঘরূপে ব্যব্ৃত হইতে পারে। 
পাটের আশ হইতে দড়ি, দড়া, কাপড়, কাগজ, চট, 
থোলে ইত্যাদি বহু আবশ্যক দ্রব্য প্ৰস্তুত হইয়! থাকে । - 
পাটের চাষী। 
জাতি নির্বিচারে সকল ক্লুষক ইহার চাষ করে। 
উপসংহার । 
প্রতি বৎসর কৃষিবিভাগ হইতে দুইবার করিয়া পাটের 
চাঁষের পরিমাণ ও ফদলের পরিমাণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
ইহা হইতে ব্যবসাদার ও সাধারণে যথেষ্ট তথ্য অবগত হইয়া 
থাকেন। গবর্ণমেন্ট যেরূপ যত করিতেছেন, অচিরে পাট 


বঙ্গের প্রধান ব্যবসায়-সামগ্রী হইয়া উঠিবে। 





» প্রধন্ধকার মালদহ, পূর্ণিয়া, দিনাজপুর এবং কলিকাঁতার সন্নিহিত 
প্রধান বাঁজীর ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ করেন নাই ।--লেখক। ; . - 





KUNTALINE PRESS, CALCUTTA 
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. কদলীতন্ত। টি 
আমাদের দেশের প্রতি পল্লীতে ' প্রতি বৎসর কত 
.কলাগাই অযথা-নষ্ট হইয়া থাঁকে। : কিন্তু উহার ফল গ্রহণের 
গর আমর! 'বে- ওঁ সকল গাছ হইতে আশ বা স্থতা বাহির 
করিয়া! যথেষ্ট লাভবান হইতে পারি, ইহা বোধহয় অনেকেরই 
অজ্ঞাত। শ্রীযুক্ত জে, এন, ব্যানার্জি এ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ 
লিখিয়া শিল্পসমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছেন, 
তাহার সার সম্কলন করিয়া দিতেছি। 
কলার সুতা বা আঁশ সম্বন্ধে ভারতের অভিজ্ঞতা নিতান্ত 
ন্তন নহে। ক্রিমীয় যুদ্ধের সময় রুষ হইতে ইংলণ্ডে পাটের 
রপ্তানি বন্ধ হইলে ভারত গবর্ণমেণ্ট |বভিন্ন প্রকারের আঁশ 
ও তাহাদের মূল্য সম্বন্ধে সন্ধান করিয়া ইহার অস্তিত্ব অবগত 


'হুইয়ািলেন, কিন্তু ইভা তৎকালে সংগৃহীত না হওয়ার কারণ 


(১) সাধারণ লোকের অনভিজ্ঞতা ; (২) ভারতে বহুবিধ 
তত্তগ্রদ বৃক্ষের প্রাচুর্য্য এবং সে সকলের ব্যবহারে সাধারণ 
লোকের অভিজ্ঞতা, এবং (৩) উপযুক্ত ভঙ্নিষ্ধাশন কলের 
অভাব । 

আমি পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছি যে ফল হইয়! যাওয়ার 
পর একটা কলাগাছের থাম হইতে প্রায় তিন পোয়া ওজনের 
পরিফার, উজ্জল, দীর্ঘ এবং মূল্যবান আশ বা তন্তু সংগৃহীত 
হইতে পারে। একজন বয়স্ক লোক সপ্তাহের শিক্ষায় দিনে 
৮টা গাছ শেষ করিতে পারে, যদি একজন বালক তাহার 
সংকারীরূপে কলার থাম হইতে খোলাগুলি খুলিয়া খুলিয়া 


সিকি ইঞ্চ চৌড়া করিয়া লম্বা ফালি চিরিয়া দেয় এবং উৎপন্ন 


তন্ত সকল সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। 
বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক মজুরী চারি আনা ও বালকের দেড় 


" আনা ধরিলে দৈনিক সাড়ে পাচ আনা খরচে প্রায় ৭ সের 


তন্ত পাওয়া যায়। এইরূপে বিশেষ শিক্ষিত লোকের জন্য 
অধিক মজুরী ধরিয়াও ৫৫২ টাকায় এক টন ওজনের তন্ত 
পাওয়া যাইবে । ইহাতে রেলভাড়া, গোগাড়ী ও কুলি ভাড়া, 
গাঁটবাধাই খরচ, রেলভাড়া, ব্যবসার কমিশন, ইন্সিকুরেন্স' 
খরচ. ইত্যাদি বাবত আরো! ৪০২ টাকা যোগ করিলে ৯৫২ : 
টাকা হয়। মোটামুটি ধরিলে ১০*২ টাকায় এক্‌ টন** 





+ ২৭ মণে এক উন ।- লেখক 


বৌদ্ধ প্রসঙ্গ। ' টি 
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৬১৯ 


কদলীত্ত গুনে, ন গিয়া “পৌছিবে y সতি প্র প্রাপ্ত onder 
Chamber of Commerce পদত.দরের সর্কনিয হার 
ধরিলেও প্রতি টন তন্তুর মূল্য ৫৬০ টাকা, is bs টনে 
নেট আয়ু ৪৬০২ টাকা। 
বাংলার এক বিঘা জমিতে প্রায় ৪০০ » ঝাড়, কলা 

লাগান হয়। সুতরাং বিঘা প্রতি ফলকর ওংপাতার. আয় 
বাদে ৯/ মণ তন্তু হইতে ১৫০২ টাকা বেওজর আয় পাওয়া 
যাইবে । এই দেড় শত টাকা অবশ্য সমন্তই চাষের মালিকের 
পকেটে পৌছিবে না । চাষের খরচ ইত্যাদি বাদে বিঘা! প্রতি 
অন্তত পক্ষে ২৫টা টাকা নেট আয় তীহার অনিবাধ্য। 
অতএব দেখা যাইতেছে এই কলার চাষ যথেষ্ট লাভজনক 
এবং খনার বচন “৩৬০ ঝাড় কলা রুয়ে থাঁকগে গৃহস্থ ঘরে 
শুয়ে” নিতান্তই সত্য বলিয়া মনে হয়। | 

কলা ১৮ মাসের ফসল । প্রথমত চাষ করিয়া ফল- 
সমাধির জন্য ১৮ মাস অপেক্ষা করিয়! ন! থাকিয়া স্বকীর ও 
পার্শববন্তী গ্রামের অব্যবহার্ধ্য কলার থাম সকল সংগ্রহ .করিয়া 
কাধ্য আরম্ত করা যাইতে পারে। 

শ্রীযুক্ত জে, এন ব্যানার্জি ১৫ টাক! মাত্র মূল্যে কদলী- 
তন্তু নিষ্কাশন যন্ত্র সরবরাহ করিতেছেন। এই কল মজবুত, 
সহজ বহনীয়, সরলনির্ম্মাণ এবং কর্মক্ষম । এই কলে প্রস্তুত 
আঁশ হইতে দিব্য শক্ত সুত্র বা দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে 
এবং উহা বিবিধ্বর্ণে রঞ্জিত করিয়া কার্পেট, রাগ ( কম্বল) 
পর্দা প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে 
পারে * ইহার কল কলিকাতা শিল্পপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত 
হইয়াছে। প্রাপ্তি স্থান ৯, কাণীমিত্রের স্ট্রীট, কলিকাতা। 





বৌদ্ধ প্রসঙ্গ । 
(মুল পালি মিলিন্দ প্রশ্ন হইতে ৷) ৩ 


১।- সন্যাসীর শরীর. 


রাজা বলিলেন, “নাগসেন, সন্গাসি- হু গণের শরীর 


কি প্রিয়’ ? 





* আমি কদলীতন্ত নিৰ্দ্মিত -কাপড়, রূমাল: ও জামার কাপড় 
দেখিয়াছি"। উহা তি গরদ বলিয়া জম হয়। উচ্মল ও টোকসই।-_ 


| লেখক। 
. + মিলিন্দ প্রশ্নের মূল কৌপেনহাগেনের ৬: নীলা প্রকাশ 


করিয়াছ্নে। ! সিংহড়াও লা i হইয়াছে 1 Rhys Davids 


ae 


না মহারাজ রযািরপের শরীর রি রয় নহে I 


* প্তর্ব কি জন্য আপনারা ইহাকে বহন করেন * ও . 


ইহার নিমিত্ত মমতা অনুভব করেন? ? | 
. “মহারাজ, আপনি কি কখন কোন সংগ্রামে গমন 

করিয়া শরাঘাত প্রাপ্ত হন না”? 

সী হই? | 

: “মহারাজ, সেই ব্রণে কি কোন প্রলেপ লেপন করা হয়, 
তৈল মাখাইয়া দেওয়া যায়, এবং সুন্ম বসনেরপটীতে তাহাকে 
. ভালরূপে বেষ্টিত করিয়! রাখা হয়’? 
_ শী মহাশয় ; প্রলেপও লেপন করা হয়, তৈলও মাখান 


হয়, এবং সুক্ম বসনের পটার দ্বারা তাহাকে তালরাপে নি 
- করিয়াও রাখা যায়’ । 


_ “মহারাজ, ব্রণ কি আপনার প্রিয় যে তাঁহাতে প্রলেপও 
লেপন' করা হয়, তৈলও মাখান হয়, এবং সুক্ষ, বসনের 
‘পটীতে ভালরূপে বেষ্টিত করিয়াও রাখা হয়”? 

“ব্রণ আমার প্রিয় নহে, তবে (সেখানে পুনর্কার ) 
মাংস জন্মিতে পারে এজন্য তাহাতে প্রলেপ লেপন করা 
হয়, তৈলও মাখান হয়, এবং সুক্ম বসনের পটীতে তাহাকে 
ভালরপে বেষ্টিত করিয়াও রাখা যাঁয়”। 


. এএইরূপই মহারাজ, সন্যাসিগণের শরীর অপ্রিয়, অথচ. 


তাহারা. বর্ধচরয্যানুগ্রহের নিমিত্ত শরীর বহন করেন? কিন্ত 


তাহাতে তীহাদিগের উৎসাহ থাকে নাঁ। মহারাজ, ভগবান্‌ 


শরীরকে ব্রণোঁপম বলিয়াছেন, তজ্জন্য সন্ন্যাসীরা শরীরের 
প্রতি নিরুৎসাহ থাকিয়াই ব্রণের ন্যায় তাঁহাকে বহন করেন। 
মহারাজ, ভগবান্‌ ইহা বলিয়াছেন-- 
“আর্ত চন্মীবৃত মহাত্রণ নবদ্বার। 
অপবিত্র পুতি গদ্ধি গলে চারিধার” ॥ 
“সাধু নাগসেন ?' 
২। বুদ্ধের সর্ববজ্ঞতা । 
রাজা বলিলেন “নাগসেন, বুদ্ধ কি সর্বজ্ঞ, সর্বদশী- 


ছিলেন? .. তি 





‘ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন ইহা Sacred Book® of the 
E৭5 নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। 
*' মুল 'কেলায়থ' । শীলবংশকৃত পালি ধাতুমপ্ুষায় ‘কেল’ ধাতুর 


- প্রবাসী J 


অকালে শ্রাবকগণকে শিক্ষাপদসমূহ জানান 


স্ব হারান, ভগবান্‌ রবি সর্ব চিতে ৷ 


তবে নাগসেন, কিজন্ত তিনি ক্রমানুসারে (যুগপৎ ' 


নহে ) আবকগণকে শিক্ষাপদ সমূহ জানাইয়! ছিলেন’ ?* 
“মহারাজ, আপনার কি এরূপ কোন বৈদ্ আছে, যে 
পৃথিবীতে সমস্ত ওঁষধকেই জানে’ ? 
শা আছে”। 
“সেই বৈদ্য কি মহারাজ, রোগীকে (ওষধ পানের 


উপযুক্ত) সময় আসিলে ওষধ পান করায়, না (তাদৃশ) - 


সময় না আসিলেই' ? 

“সময় আসিলেই রোগীকে ওঁষধ পান করায়, না আসিলে 
করায় না| | 

‘এই প্রকারই মহারাজ, ভগবান্‌ সর্বজ্ঞ সর্বদ্রশী হইলেও 
যাবজ্জীবন অনত্ক্ৰমনীয় শিক্ষাপদসমুহ, তিনি সময় 
প্রাপ্ত হইলেই শ্রাবকগণকে জানাইয়া থাকেন’ । 

সাধু নাগ সেন’! 

৩। ভেষজ ও অভেষজ । 

রাজা বলিলেন, 'নাগসেন, যে ব্যক্তি মাতা মৃত হইলে 

রোদন করে, এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মপ্রেমে রোদন করে, এই 


রোদনকারী উভয় ব্যক্তির মধ্যে কাহার অশ্রু ভেষজ ' 


সদৃশ, এবং কাহার ভেষজ সদৃশ নহে’ ? 

মহারাজ, একজনের অশ্রু রাগ দ্বেষ ও মোহে মলিন 
ও উষ্ণ, এবং আর একজনের গ্রীতিজনিত সৌম্নস্তে বিমল 
ও শ্রীতল। মহারাজ, যাহা শীতল তাহাই ভেষজ, যাহা 
উষ্ণ, তাহ ভেষজ নহে” ৷ 

“মাধু নাগ সেন”! 


৪1 অরাগ ও বীতরাগ । 


রাজা বলিলেন, 'নাগসেন, সরাগ ও বীতরাগের মধ্যে 
ভেদ কি’? 
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* রাজার অভিপ্রায় এই যে বুদ্ধ যদি সর্ববজ্ঞ-সর্বব্দশা হইতেন, তবে 


তিনি যুগপৎ সমস্ত শিক্ষাপদ উপদেশ দিতে পারিতেন ; কিন্তু তিনি তাহ! 
করেন নাই; তিনি সময়ে সময়ে অনেকঘারে তাঁহা উপদেশ দিয়াছেন। - 
ইহাতে জানা যাইতেছে, পরে উপরিষ্ট বিষয়গুলির জ্ঞান, পরব বিষয়গুলির . 


অর্থ ‘সঞ্চলনাদি’ লিখিত হইয়াছে । 7২073 Davids অর্থ ধরিগছেন উপদেশের সময় বুদ্ধের ছিল না। অতএব তাহাকে সর্ববজ্ঞ- সর্ববদশী 


‘to nourish,” ০ কাকি পরিহরস্তি” ৫১ পৃঃ, সিংহল সংস্করণ | 


খলিতে পারা যায় না। 


৮ 
) 


চির 


“মহারাজ, একজন  আকাজ্াযুক্ত : এবং 
আকাজ্কাযুক্ত নহে’। 


একজন 


_ বৌদ্ধ প্ৰসঙ্গ । 


‘নাগসেন, এই আকাঙ্জাযুক্ত ও অনাকাঙ্কাযুক্ত, ইহার 
: মানে কি’ ? 


“মহারাজ, একজন অর্থী আর একজন অর্থী নহে’ । 

'আমি দেখিতে পাই, যে সরাগ বা যে বীতরাগ, ইহারা 
সকলেই শোভন খাপ্তভোজ্যই ইচ্ছা করে, কেহই অশোভন 
ইচ্ছা করে না’ । 

“মহারাজ, অবীতরাগ ব্যক্তি ভোজ্যবস্তর রন ও রসে 
একটা আকাজ্ষা অনুভব করিয়া ভোজন করে, কিন্তু বীত- 
রাগ ব্যক্তি রসমাত্র অনুভব করিয়া ভোজন করে। সেই 
রসে তাহায় আকাজ্ষী থাকে না’ । 

“সাধু নাগসেন’। 

৫। বুদ্ধের স্মরণ ও প্রাণাতিপাতি। 

রাজা বলিলেন, ‘ভগবন্‌ নাগসেন, আপনারা বলিয়া 

থাকেন, “যে ব্যক্তি শত বর্ষ ধরিয়া পাপকার্য্য করে, সে 


_ { মরণকালে একবার বুদ্ধের স্মরণ করিলে দেবতাদের মধ্যে 


জন্মগ্রহণ করিবে’। এ কথায়, আমি শ্রদ্ধা করি না। 
আপনারা আঁরও বলেন, ‘একটীও প্রাণাতিপাত করিলে 
নরকে উৎপন্ন হইতে হইবে? । এটাও আমি শ্রদ্ধা করি না। 

“মহারাজ, আপনি কি মনে করেন? ক্ষুদ্র পাষাণও 
কি নৌকা! বিনা জলে ভাসিতে পারে ? 

‘নিশ্চয়ই না” । 

মহারাজ শতবাহনবাহা পাঁষাঁণকে যদি নৌকায় স্থাপন 
করা যায়, তবে কি তাহা জলে ভাসিবে, ? 

শা, ভাসিবে”। 

“মহারাজ (এখানে) যেমন নৌকা, 
সেইরূপ দেখিবেন” । 

সাধু নাগসেন” ! 

৬।-ভবিষ্যৎ দুঃখ । 

রাজা বলিলেন, ‘নাগসেন, আপনারা কি অতীত দ্বঃখের 
ধ্বংসের জন্য অধ্যবসায় করিয়া থাকেন” ? 

“না মহারাজ” । 

‘তবে কি অনাগত (ভবিষ্যৎ) ছুঠখের ধ্বংসের জন্য 
অধ্যবসায় করেন’ ? 


কুশলকর্্মকেও 


৬২১৯ 


না মহারাজ” | 

“তবে কি বর্তমান ছুঃখের ধ্বংসের জন্য’ ? 

“মহারাজ, ইহাঁও নহে” । 

“দি আপনারা অতীত, অনাগত, বা বর্তমান দুঃখের 
ধ্বংসের জন্য অধ্যবসায় না করেন, তবে এই অধ্যবসায়ের 
প্রয়োজন কি’ ? . 

স্থবির বলিলেন ‘কি প্রয়োজন মহারাজ ? এই (বর্তমান ) 
দুঃখ নিরুদ্ধ (বিনষ্ট) হইবে । এবং অপর কোন দুঃখ 
উৎপন্ন হইবে না এই জন্যই অধ্যবসায়” 

নাগ সেন, অনাগত দুঃখ কি আছে’ ? 

“না মহারাজ, নাই” | 

“তবে দেখিতেছি আপনারা অতি পণ্ডিত, কেন না যাহা 
নাই, সেই ছুঃখেরই ধ্বংসের জন্য আপনারা অধ্যবসায়.করেন !* 

“মহারাজ, আপনার কি কোন প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দী 
শক্ররাজগণ কখন আপনার বিরুদ্ধে আসিয়া উপস্থিত হন ?” 

৷ মহাশয়, উপস্থিত হন 1, 

মহারাজ, সেই সময় কি আপনারা পরিখা খনন, প্রাকার 
গ্রন্থন, গোঁপুর ও অট্টালিকা নির্মাণ, এবং ধান্ সঃ 
খাগ্ত সামগ্রীর সংগ্রহ করাইয়া থাকেন’? 

‘নিশ্চয়ই না, পূর্বেই সেই সমস্ত প্রস্তুত থাকে’ ৷ 

‘সেই সময় কি মহারাঁজ, আপনারা হস্তী, অশ্ব ও রথে 
আরোহণ, এবং ধন্থু ও খড়গমুষ্টুর পরিচালনা শিক্ষা করেন” ? 

“কি জন্য?” “না, পূর্বেই তাহা শিক্ষিত থাকে’ ? 

‘অনাগত ভয়ের নিবারণ জন্য” । 

“মহারাজ, অনাগত ভয় নামে কি কিছু আঁছে” ? 

«না মহাশয়” । 

মহারাজ, আপনারা অতি পণ্ডিত ! কেন না আপনারা 
অনাগত-অসৎ ভয়ের নিবারণ জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন”? 

দৃষ্টান্ত প্রদান করুন’ । 

“মহারাজ, আপনি যখন পিপাসিত হইবেন, তখন কি 
জল পান করিব বলিয়! কুপ, পুষ্করিণী বা তড়াগ খনন 
করাইবেন” ? 

» বাজার অভিপ্রায় এই যে অনাগত ভবিষ্যৎ দুঃখ যখন নাই, 


তাঁহার সত্তাই নাই, তখন মে আবার আসিবে কি, এবং তাঁহার জন্ম 
অধ্যবসায়ের প্রয়োজন্ত কি? 
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না মহাশয় য়, পর্ব ত তাহার, চেষ্টা করা হ হয়” । 

“কি জন্য ?’ 

‘অনাগত পিপাঁসার নিবারণ জন্য” 

‘মহারাজ, অনাগত পিপাসা কি আছে’ ? 

না মহাশয়’ ৷ 

“মহারাজ, আপনারা অতি পণ্ডিত! আঁপনারা অনাগত 
অসৎ পিপাসার নিবারণ জন্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন? ! 

‘আরও দৃষ্টান্ত প্রদান করুন, 

‘আপনি যখন মহারাজ, বুভূক্ষিত হইবেন, তখন কি ভাত 
খাইব ভাবিয়া, ক্ষেত্র কৰ্ষণ করাইয়া বীজ বপনকরাইবেন” ? 

“না, পূর্বেই তাহার চেষ্টা কর! হইয়া থাকে’ । 

“কি নিমিত্ত’? 

‘অনাগত বুভুক্ষার নিবারণ নিমিত্ত । 

মহারাজ, অনাগত বুভূক্ষা কি আছে”? 

“না? । 

“মহারাজ, আপনারা অতি পণ্ডিত! আপনারা অনাগত- 
অসৎ বুভুক্ষার নিবারণ জন্ত চেষ্টা করিয়! থাকেন+। 

সাধু নাগসেন? ! 
৭1 ব্রহ্মলোকের দুরত্ব । 

রাজা বলিলেন, 'নাঁগসেন, এই স্থান হইতে ব্ৰহ্মলোক 
কতদুরে? ? 

মহারাজ, ব্ৰহ্মলোক দুষ্ঠর, কুটাগারপরিমিত কোন 
শিলাখণ্ড ব্ৰহ্মলোক হইতে ভ্রষ্ট হইলে অহোরাত্রে অষ্ট- 
চত্বারিংশৎ যোজন গতিতে চারি মাসে পৃথিবীতে আসিয়া 
উপস্থিত হইতে পারে’ ! 

নাগ সেন আপনারা বলেন, যেমন কোন বলবান্‌ পুরুষ 
__কুঞ্চিত বাহুকে (শীঘ্ব অনায়াসে) প্রসারিত করিতে পারে, 
বা প্রপারিত বাহুকে কুঞ্চিত করিতে পারে, এইরূপ বশীকৃত- 
চিত্ত বিভূতিমান্‌ ভিক্ষু জনুদ্বীপ হইতে অন্তহিত হইয়া 
ব্র্ষলোকে গ্রাছর্ভত হইতে পারে” আপনার একথার 
আমি শ্রদ্ধা করিতে পারি নাঁ। শ্রই প্রকার অতি সত্বরে 
তত বনুশত যোজন কিরূপে যাইতে পারে?’ 

“মহারাজ, আপনার জন্মভূমি কোথায় ৮ 

'অলসন্দ নামে এক দ্বীপ আছে। সেইখানে আমি জন্ম 
গ্রহণ করি । * 
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* [৬ষ্ট ভাগ। 


_হারাজ, এইখান হইতে অলসন্দ * কত দুর হইবে ? 

'ছুইশত যোজন হইবে । 

‘আপনি কি মহারাজ, জানেন, সেখানে কোন কাজ [ 
করিয়া এখন চিন্তা করেন’? + 

“হী চিন্তা করি । 

“মহারাজ, আঁপনি শীঘ্র, ছুইশত যোজন গমন করিয়া- 
ছেন”।3 

“সাধু, নাগসেন? । 

শ্রীবিধুশেখর শান্ত্রী। 


জ্যোতিনির্বাণ। 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । * 
সমন্তার মুখে। 
“তাহা হইলে এখন উপায় ?” 
“উপায় কর্মআোতে- আত্মসমর্পণ ৷” 

» “কর্ন্মল্রোত প্রতিকুলে লইয়া যাইবে। 
ভাবিয়াছেন কি?” চা 
“ভাবিয়াছি-_দেখিতেছি। কম্মআোতের বিরুদ্ধে যাইবার 
কোন শক্তিই এ ক্ষুদ্র মানবের নাই! বিধাতা! স্বয়ং কর্মের 

অধীন।» 

“এই অনৃষ্টবাদই বাঙলার পক্তি স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে” 

“না কেদার! অনৃষ্টবাঁদ বাঙ্গলার শক্তিনাশ করে নাই। 
বাঙ্গালীর নিজের স্বার্থে__ প্রকৃত পুরুষকারের অভাবে বাঙ্গলার 
সর্বনাশ হইয়াছে । অমন তেস্বী, বীরচুড়ামণি প্রতাপাদিত্য 
গেলেন কেন--কেদার ?” ” 

“সামান্ত চাঁকসিরি পরগণার জন্ত । সামান্ত স্বার্থের জন্ত 
নিরীহ খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের প্রাণ নাশে! কিন্তু আমরা 
ত সেরূপ পাপ কিছু করি নাই । পটুশীজদস্থ্য প্রজাগীড়ন 
করিতেছে--যাহারা ধর্ন্মমতে আমাদের আশ্রিত ও শক্তির 
অধীন--তাহাদের ছেলে পুলে কাড়িয়া লইতেছে--ঝি বৌ 
বে-আবরু করিতেছে। এও কি নীরবে সহ্য করিতে হইবে?” 


# “Alexandria (in Baktria) built onan island in 
the Indus.” Rh. D. 

1 এই প্রশ্নের তাৎপধ্য এই যে মনে মনে কোন দুর স্থানে কোন 
কাজ করিয়া লোকে চিন্তা করিয়! থাকে । 

{ খদ্ধি ঘা বিভূতিমান্‌ ভিক্ষু মনের ন্যায় দ্রুত গমন করিতে পারে 
ইহাই নাগসেনের এখানে অভিপ্রায় । 


ত সেটা 
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১১শ সংখ্যা | ] 

“তুমি তাহাতে বাধা দিবে কিরূপে ?* 

“আমাদের সেলেখানায় গোলাগুলির অভাব নাই, 
আমার ঢালী সড়কী গোলন্দাজের অভাব নাই । এতদিন 
যাহা সঞ্চয় করিয়াছি এখন তাহার ব্যয়ের দিন আসিয়াছে |” 

“গোলাগুলি এ ক্ষেত্রে তোমার কি কাজে লাগিবে? তুমি 
কি তাদের কয়েদ করিয়া তোপের মুখে উড়াইতে চাও?” 

“তা নয়--আমি গটু গীজদের সন্দীপের কেল্লা আক্রমণ 
করিব। পটুগীজ দমনে শক্তি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলায় 
বাঙ্গালীর বাহুবল প্রতিষ্ঠা করিব। যে পটু গীজ দমনে দিল্লীশ্বর 
সফল হন নাই--আমি ভবানীর কৃপাঁয় তা স্থুসিদ্ধ করিব।” 

“করিতে পার । তোমার সাহস, শোর্য্য, প্রতিভা সব 
আছে। কিন্তু যে বাঁদসাহকে সন্তষ্ট করিবার জন্য তুমি এ 
কাজ করিবে--সেই বাঁদসাহই তোমার কাজে বিরক্ত হইবেন । 
তখন মোগলের সহিত আমাদের যুদ্ধ অপরিহার্য হইবে ।” 

“কেন 7” 

“জাননা--সুবেদার, ফৌজদার সবই, পটু গীজদস্থ্যদের 
অর্থভোগী। দন্থাসেনাপতি গঞ্জালিসের লুঠের টাকা সকলের 
মুখবদ্ধ করিয়াছে!” ' তুমি বিজয়ী হইলে ফৌজদার স্ুব্দোর 
দিল্ীশ্বরকে বুঝাইবে বাঙ্গালীর বাহুবলে বঙ্গদেশ পুনরায় 
স্বাধীন হইতেছে । -প্রতাপাদিত্য যা পারে নাই-_-কেদার 
রায় তাহা করিতে পারিয়াছে। 

“তাহা হইলে উপায় কি পিতা ! আর্ত, কাতর, অশ্রু- 
প্লাবিত, নিরীহ প্রজার প্রাণ, ধন, সন্তরম রক্ষার উপায় কি 
পিতা ?” 

«এখন পথে এস। কর্শুস্থত্র স্বীকার কর। একটু আগে 
যাহা বলিরাছি তাহাই বুঝিয়! দেখ। প্রবলের সহিত দুর্কলের 
শক্তিসংঘর্ষ ছুর্ধলেরই . যথেষ্ট অনিষ্ট । আমরা ভিতরে 
ভিতরে সবল হইলে এ সংঘর্ষণ আপনিই বাধিয়! যাইবে। 
তখন আমর! জয়ী হইব 1” 

“আপনার মতে কি এখন নিশ্চেষ্ট থাকাই উচিত?” 

“ন! ঠিক তা নয়। নিশ্চেষ্ট ন! থাকিয়া প্রকৃত কাধ্য- 
পথ অনুসরণ করাই এখন আমাদের কর্তব্য আমার এ 
বৃদ্ধ শরীর । আমার ক্ষমতায় আর কিছুই হইবে না।* 
বাঙ্গালীর প্রতিনিধিরূপে, বঙ্গদেশের প্রতিনিধিরপে এখন 
তোমাকেই কার্য করিতে হইবে 1” 


জ্যৌতিনিব্বাণ । 


শকিরূপে সে কার্য করিব পিতা ?” 

“এ বিষয়ে নবাব ইশ! খা ঘা পরামর্শ দিয়াছেন তাহাই 
বুঝিতেছি শ্রেয়ঃ ও সমীচিন 1” 

“তিনি কি বলেন” 

“তিনি বলেন প্রথমতঃ দিলীখ্বরের নিকট হইতে রাঁজসনন্দ 
আনাইয়া রাজোপাধি ধারণ-__দিলীদরবারে বশ্যতা স্বীকার 
ও এতদ্বারা বাঁদসাহের মনে বিশ্বাস উৎপাদন | দিললীশ্বরকে 
বাঞ্গলার পটুগীজ-অত্যাচারসঘ্ঘন্ধে সমস্ত কথা জ্ঞাপন। 
বাদসাহ এরপক্ষেত্রে হয় ত স্বেচ্ছায় তোমায় পটু গীজ্দমনের 
ভার নিতে পারেন ।* 

“ইশা খা আপনার প্রকৃত বন্ধু। এখন বুঝিতেছি 
তাহার ঘুক্তিই আমাদের অবলম্বনীয় । কিন্তৃ--” 

“আবার কিন্তু কি--” 

“বাদনাহ যদি রাঙ্জোপাধি দেন, সনন্দ দেন, তাহা! 
হইলে তাহার পদোপযুক্ত সন্মান রক্ষার জন্য আরও সেনা 
চাই গোপন্দাজ চাই গোলাগুলি চাই ৷” 

প্ৰুঝিয়াছি! কিন্ত তোমার মনের কথা অন্ত রূপ! 
কেদার ! আমা হইতেই তুমি পৃথিবীর আলোক দেখিয়াছ। 
এ টাদ রায় এই পন্ক কেশ-গুচ্ছ লইয়া বাঙ্গলায় অনেক 
ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছে । তোমার মনের উদ্দেশ্য এই 
অছিলায় নিজেদের সেনাবল বুদ্ধি করা। যদি বাদসা সনন্দ 
না দেন--যদি পটু শীঞ্দমনে অনুমতি না দেন--তাহা হইলে 
তাহার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া তুমি স্বহন্তে কাধ্যভার 
গ্রহণ করিবে। আমি তোমার এ আত্মনির্ভরতার প্রশংসা 
করি। কিন্তু মনে রাখিও আত্মনির্ভরতা, প্রতিপদেই 
স্থুবিবেচনার দ্বারা চালিত হওয়। উচিত। এখন যদি দিলী 
যাওয়া তোমার অভিপ্রেত হয়, বল__-তাহার আয়োজন 
করিয়া দিই ৷” 

কথাটা হইতেছিল_গভীর নিশীথে এক নিভৃত কক্ষের 
মধ্যে পিতাপুত্রে। বিক্রমপুরাধিপতি চাদ রায় ও কেদার 
রায়ের মধ্যে । 

ক্লনোর রায় শেষ কথাগুলি শুনিয়া যেন একটু চিন্তিত 
হইলেন। বলিলেন--“এখন দিলী গমন ম্থবিধাকর হইবে 
কি? শুনিয়াছি আকবরসাহ বৃত্যুশয্যায় 1” 

টাদ রায় গস্ভীরভাবে উত্তর করিলেন_-“আকবর সাহ 


৬২৪ 


পূর্বেই হয় ত সেলিমসাহ দিন্নীর সিংহাসন অধিকার করিবেন।” 

কেদাঁর রায় বলিলেন-_“তাহাই হউক । আমার দিল্লী 
যাওয়ার আয়োজন আরম্ভ করুন। কিন্ত আমার পূর্বের 
প্রস্তাবের একটা মীমাংসা করিবেন না কি ?” 

পকি প্রস্তাব ?” 

“সেনা বৃদ্ধির ৷” 

“এখন অত টাকা পাইব কোথায় ? মহল হাঁজিয়া 
গিয়াছে। প্রজা নাতোয়ান। জুলুম করিয়া করসংগ্রহ 
টাদ রায়ের প্রবৃত্তির সীমাবহিভূতি ৷” 

*আঁমি একটা প্রস্তাব করিতে চাই--অনুমতি দিন ।” 

প্বল-_» 

“আমাদের টাদপুরের মহলটা বিক্রয় করিয়া এজন্য অর্থ 

গ্রহ করিলে হয় না ?” 

প্টাঁদপুরের মহল সোণার মহল ! অতবড় দামী জমীদারি 
কিনিবে কে ?” 

“নবাব ইশা খা ।” 

“ইশা খাঁ! না কেদার! ও মহল আমি ছাড়িতে পারিৰ 
না। দিল্লীর রাজস্ব বাকী পড়িলে_-এী মহল হইতেই উঠয়! 
যায়। ইশা খাঁ ও মহল দখল করিলে-_-আঁমাঁদের মতি দুর্বল 
হইতে হইবে ৷” 

কেদাঁর রায় বিমর্ষচিত্তে মলিন মুখে বলিলেন--“তবে 
কি কোন উপায় নাই পিতা! দেশের এত বড় একটা 
কাজ, সামান্ত টাকার জন্ত--বন্ধ থাকিবে?” 

সহসা সেই রুদ্ধ-কক্ষদ্বার সবলে খুলিয়! দিয়া, এক 
উনুক্তকেশা গৈরিকপরিহিতা, ত্রিশুল-হস্তা ভৈরবী সেই 
গৃহদ্বার হইতেই গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর করিল-_পনা বাবা! 
টাকার অভাবে দেশের বড় কাজ বন্ধ থাকে না।” 

সহসা সেই নির্জন নিশীথে__নিজ্জন কক্ষে, সহসা এক 
তৈরবীকে উপস্থিত দেখিয়া টাদ রায় একটু বিস্মিত হইলোন। 
কিন্ত কেদার রায় হইলেন না। তিনি দেখিলেন,-এ 
ভৈরবী আর কেউ নয়--সেই পটুগীজ-অত্যাচার-গীড়িতা, 
প্রতিহিংসা-ব্রত-পরায়ণা অভাগিনী অনীতা । 

চাদ রায় সন্মিত মুখে, বিল্বয়াপ্রত-স্বরে গ্রশ্ন করিলেন_- 
“কে তুমি মা?” 


_বলিলেন-_“ভাঁলই করিয়াছেন । 


নিকট পরিচিতা৷ না হইলেও-_মহারাঁজ! আপনার পুত্র এই 
যুবরাজ কেদার রায় আমার প্রিয়শিষ্য |” 

“শিষ্য! কি মহামন্ত্রে আপনি আমার পুত্রকে দীক্ষিত 
করিয়াছেন?” . 

“মাতৃপুজাঁর মহামন্ত্রে।” 

“এমা কে?” 

“ত্বর্গাদ্পি গরীয়সী জননী জন্মভূমি 1” 
“পুজার উপকরণ কি?” 

“আত্মত্যাগ, স্বাৰ্থত্যাগ, সৎসাহস, কর্তব্যবোধ” । 

টাদ রায়ের বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল।- তিনি গম্ভীর মুখে 
আশা করি* আপনার 
নির্বাচিত শিষ্য কর্মের অনুপযোগী হইবে না। কিন্তু গভীর 
নিশীথে এ গুপ্ত কক্ষে আসিলেন কিরপে?” 

“আমি সন্যাসিনী। হিন্দু রাজার রাজপুরীর সর্বত্রই 
আমাদের অব্যাহত গমনাধিকার ৷? . 

“তা সত্য--কিন্ত আমার পুরী সুরক্ষিত । বিশেষতঃ 
যে কক্ষে আপনি উপস্থিত হইয়াছেন-__তাহা অন্তঃপুরের 
মধ্যে। আপনি গ্রহরীদের চক্ষু এড়াইলেন কিরূপে ?” 

“এই বেশ-_এই ত্রিশূল--আমার সহায়তা করিয়াছে ।” 

“কাহাকেও পথ ছাড়িয়া দিবার আদেশ ছিল না ।* 

“আমার আদেশ ছিল। দেখিতে চান-_দেখাইতেছি।” 
অনীতা বস্তাঁঞ্চল খুলিয়া এক অঙ্কুরীয় দেখাইলেন। তাহা 
টাঁদ রায়ের নিজের নামাঞ্ষিত। 

টাদ রায় আরও বিস্মিত হইলেন। 
এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে?” 

“দাতা সন্মুখে দীড়াইয়া, জিজ্ঞাসা করুন 1” 

কেদাঁর রায় অনীতার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ সময়ে নিদর্শন- 
স্বরূপ তীহাকে এই অঙ্গুরীয় দিয়া আসিয়াছিলেন। এখন 
তাহার সকল কথা মনে হইল। চাদ রাঁয়ও সর্যাসিনীর 
কক্ষপ্রবেশ ব্যাপারের গুঢ় রহস্ত বুঝিতে পাঁরিলেন। 

কিন্তু তখনও তাহার উৎকণা যায় নাই। জন্যাসিনীর 
প্রতি তাহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইল। তিনি সোত্স্থকে 
“প্রশ্ন করিলেন--“সহসা এ গভীর রাত্রে--এ কক্ষে আসিলে 
কেন মা?” 


বলিলেন--মা ! 


না সংখ্যা । ] 


জননী বন্গতূনির কারো একটুমাতর সহায়তা করিব বলিয়া 
আসিয়াছি।” 

“আমাদের যেরূপ সহায়তার প্রয়োজন, তাহা তোমার 
দ্বারা কিরূপে হইবে? তুমি স্থরীলোক সন্যাসিনী- আশ্রয়- 
শৃঠ্যা-” 

সন্্যাসিলীর মুখমণ্ডল সহসা ক্রোধে দীপ্ত হইয়া উঠিল। 


ধীর-কম্পিত গম্ভীরস্বরে অনীতা বলিলেন-_“সকল সন্যাসিনীই . 


ভিখারিণী নয় মহারাজ! চিরদিন আমি এরূপ সন্যাসিনী 
ছিলাম না, একদিন আমারও সুখের দিন গিয়াছে ।” 

টাদ রায় এ উত্তরে যেন একটু অপ্রস্তুত হইলেন । 
বলিলেন--“মা ! তোমায় চিনিতে পারি নাই, আমায় 
মার্জনা কর ৷” 

' “বাবা! কোন অপরাধই ত' হয় নাই। এখন যা বলিতে 
আসিয়াছি বলিয়া যাই । সে কথা এখনও অসম্পূৰ্ণ _* 

“কি কথা মা!” 

“এই অর্থের কথা। কত টাকার প্রটুয়োজন মহারাজ! 
বিশ কলসী সোণার, মোহর দা কপালিনী দেশের কাজের 
জন্য লুকাইয়া রাখিয়াছেন। আপনার পুত্র কেদার রায়কে 
এই গভীর নিশীথে আমার সঙ্গে দিন। আমি সমস্ত সম্পত্তি 
উহাকে অর্পণ করিব 1৮ 

“তোমার এ মহাদানের উদ্দেশ্য কি মা?” 

“শুক্র দমন-_ প্রতিহিংসা গ্রহণ ” 

“প্রতিহিংসা কিসের ?” 

“স্বামীহত্যার |” 

“কে সে কাজ করিল--প্রতিহিংসার পাত্র কে?” 

“ডাকাতের সর্দার পটু গীজ গঞ্জালীস।” 

“ম|! তুমি শক্তিস্বরূপিণী সাক্ষাৎ ভগবতী। কিন্তু মা! 
যে স্ত্রীজাতি মাতৃরূপে জগতপালিনী,-_জায়ারূপে সংসারের 
আধিষ্ঠাত্রী,_-যাহারা এ সংসারে করুণার সজীব মুণি, 
তাঁহাদের কি প্রতিহিংসাঁপরায়ণ হওয়া উচিত ?* 

“না--উচিত নয়। তবে এ সম্বন্ধে ক্ষেত্র ও পাত্র বিচার 
আছে। রাঁজ-রাজ্যেশ্বর ! প্রাণের জালাঁয় স্বামীর: শবদেহ 


স্পর্শে না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞ করিয়াছি, -“ষে আমার এ সীমস্তের* 


উজ্জল সিন্দুর মলিন করিয়াছে, যে আঁমায় আঙ্গ এ ছুরবস্থায় 
ফেলিয়।ছে--তাহাঁর শোণিতে এ দিন্দুররাগ মুছিব। 


৬২৫ 


পুরা করিলে মার্জনা করিতে পারিতাম কিন্ত ্বাবী- 
হত্যার মার্জনা নাই? 

“জানিনা রা কে তুমি--আমায় এ গভীর রাত্রে 
ছলনা করিতে আসিয়াছ। কিন্তু তোমার দত্ত সম্পত্তি গ্রহণে 
আমার অধিকার কি?” | 
. “মহারাজ! যে অর্থ আমি আপনাকে দিব, দায়াধিকারে- 
তা আমার। স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির আমিই উত্তরাধিকারিনী। 
আমার স্বামীর শেষমুহুর্তের অতি পবিত্র আদেশপালনে এ অর্থ 
ব্যয়িত হইবে! আরও এক কথা অনাথার ধন রাজায় পায়। 
আপনি এ বিক্রমপুররাজ্যের রাজ্যেশ্বর। এ ধন আপনার ।” 

চার্দরায় সন্াসিনীর দারুণ প্রতিজ্ঞায়, অমানুষিক 
মহত্বে মোহিত হইলেন । এ সন্যাসিনীর পরিচয় জানিবার 
জন্য তাঁহার কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি সনম্রভাবে . 
প্রশ্ন করিলেন--“মা! আপনার পরিচয় জানিতে পারি কি?” 

“আগের--না পরের ?” 

“আগের” | 

““না--যতদিন এ ব্রত পূর্ণ না হইবে ততদিন পরিচয় 
দিবনা। খালি জানিয়া রাখুন- আমি ব্রাঙ্মণকন্ত।, ত্রাহ্মণ- 
কুলবধূ--ত্রাহ্মণের পত্রী । আর ব্রহ্ম হত্যার, 9 
প্রতিশোধপরায়ণ! অনাথিনী অনীতা |” 

অনীতা সন্গেহে কেদার রায়ের হস্ত-ধারণ করিয়! 
বলিলেন--“এস বাবা! আমার সঙ্গে এস__আমি স্বামীর 
ন্যস্ত অর্থ তোমায় দেখাইয়া দিই 1” 

সে হস্ত ধারণে যেন বোধ হইল, যেন শাস্তি আসিয়া 
প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়াচে--পবিভ্রতা আসিয়! সৌম্যকে 
আশ্রয় করিরাছে, জ্যোতি আসিয়া দীপ্তিকে আশ্রয় করিয়াছে। 

সন্যাসিনী আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ক্রুত- 


- বেগে কেদার রায়ের হস্তকির্ষণ করিয়া তাহাকে গৃহের 


বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। টাদরায় কোন আপত্তি 
করিতে পারিলেন না। তিনি মন্্যুগ্ধী_নির্বাক--নিশ্চল। 
প্রস্তর মুর ন্যায় দঁড়াইয়া রহিলেন। 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
এ সন্যাসিনী কে? 
বনের পর বন। অটবীর পরে অটবী। সেই গভীর রাত্রে, 
কেদাঁর রায়কে সঙ্গে লইয়া সন্নাসিনী-_দ্রুতপদে চলিয়াছেন। 


৬২৬ 


কোনদিকেই জক্ষেপ নাই। একবারও পিছনে চাহিয়া 
দেখিতেছেন না । পশ্চাঁতের বীরত্ববাগ্রক পদশব্ই তাঁহাকে 
আস্বস্ত করিতেছে । বিরলান্বকারে সেই সংকীর্ণ বন পথে 
চলিতে কোন অন্ুবিধাই হইতে ছিল না। সমস্ত পথ ঘাট 
যেন তাহার পরিচিত । 

শ্রীপুর হইতে ক্রমে ক্রমে এইরূপে তাঁহার! দুইজনে 
প্রায় ছুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন। কেদার রায় 
ইতি পূর্বে আর কখনও এ পথে আসেন নাই। তবে 
বনের গভীরতা ও পাঁদপসমষ্টির ঘন সমাবেশ দেখিয়া অনুভব 
করিলেন--তিনি ইতিপূর্বে যে অরণ্যে অনীতার প্রথম দর্শন 
পাঁইয়াছ্িলেন_-এ সেই বন। 

যুবরাজ কেদাররায়ও ছুঃসাহসী। তিনি বিনা প্রশ্নে 
পথ অতিবাহিত করিতেছেন । মুখে প্রশ্ন নাই, মনে ভয় 
ও সন্দেহ নাই, প্রাণে অবিশ্বাস নাই। কৌতুহল কেবল 
তাহাকে বাক্যশৃন্ত করিয়া রাখিয়াছে !. 

সন্ন্যাসিনী সহসা মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন--“কেদার- 
রায়! এইবার আমরা নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়াছি। তুমি এই 
খানে দীড়াও। আমি এ গুহার দ্বার খুলিবার বন্দোবস্ত করি।” 

তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। শ্যাঁমল-পত্রাচ্ছাদিত দীর্ঘ 
শীর্ষ বন্ত-পাদপসমূহ যেন কত আদরের অদ্ধকারকে বুকের 
ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে। নেই পাদপনীর্য্য হইতে যুগ 
যুগান্তব্যাপী দূরে স্ুবিস্তৃত নীলাকাশে, সপ্তর্ধিমগ্ুল অসংখ্য 
উজ্জ্বল নক্ষত্র পরিবেষ্টিত হইয়া নিগ্ধজ্যোতিতে জলিতেছে। 

সেই অন্ধকার মধ্যে একা দাড়ায়! যুবরাজ কেদাররায়। 
তিনি তখন মনে মনে উগ্ভমশালিনী, শক্তির সজীব মূর্তি 
মেই তিরবীর হুর্ধোধ্য কার্য্যপ্রণালীর আগ্ঘোপান্ত অনুশীলন 
করিতেছিলেন। 

ভৈরবী সেই অন্ধকারে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া পশ্চাৎ 
দিক হইতে কেদার রায়ের অঙ্গম্পর্শ করিয়া বলিলেন 
“চল ! আমর! ভিতরে যাই বাবা ।” 

কেদাররায় সোৎ্লুকে প্রশ্ন কহিলেন_-গুহাঁর মধ্যে 
আর কে আছে? কে আপনাকে দ্বার খুলিয়া দিল ?” 


সন্ন্যাসিনী সেই অন্ধকারে মৃত্য হাস্ত করিয়া বলিলেন * 


“আমারই মত আর একজন আঁছে। আর আজ মগ্যরাত্রে 
আর একজন মহাঁসৌভাগ্যশালিনী আসিয়াজ্ছন 1” 


প্রবাসী । 


সিনা তলা er? 


[ ৬্ঠ ভাগ। 


তলা সলাত সিল তাত তিতা তাত 


“কে 
“ভিতরে গেলেই দেখিতে পাইবে 1” 
গুহার কথা বলিয়াছি, কিন্তু তাহ! যেন ঠিক গুহা নয়। 
এক তাল! বাটার চারিদিক পাহাড়ের মত উঁচু মাটীর স্ত,প 
দিয়া ঘেরিয়া দিলে যাগ হয়, ইহা তাহারই অনুরূপ । ভিতরে 
ক্ষুদ্র দালান, দেবমন্দির, চত্বর, যাহা প্রয়োজনীয় সবই আছে । 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেন সে স্থানটীর নিত্য আবাসকেন্ত্র । 
'সন্নাসিনী কেদার রায়কে সঙ্গে লইয়া এক ক্ষুদ্র গৃহদ্বারের 
নিকট দীড়াইলেন। বলিলেন_“বাবা ! তুমি এই গৃহে 
বিশ্রাম কর। এই গুহমধ্যে এক জনকে দেখিতে পাইবে 
তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইও না! আমি মায়ের মঙ্গল 
আরতির জোগাড় করিয়া এখনই আসিতেছি। * 
সেই সন্মুখন্থ ক্ষুদ্র গৃহের দ্বার উনুক্ত। তাহাতে দীপ 
 জলিতেছে। সেই দরীপালোকের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া 
দীড়াইয়া এক অর্দাবগুত্িতা স্ত্রী মৃত্তি। 
সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেলে, সেই রমণীয় রমণীমুন্তি আরও 
নিকটে আসিল। আসিয়া কেদাররায়কে প্রণাম করিল । 
তখনও তাহার মুখ অর্ধাব গুষ্টিত। 
কেদাররা় বিশ্বয়াপ্রুত-চিত্তে একটু মরিয়া দীড়াইলেন। 
সে অপরিচিতা রমণী কেন বা তাহাকে প্রণাম করিল, কিছুই 


বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বিন্ম-প্লাবিত-চিত্তে প্রশ্ন '' 


করিলেন -“আপনি কে?” 

অতি স্পষ্ট স্বরে উত্তর আসিল--“আমি আপনার চরণের 
দাসী 1” | 

কেদাররায় এ উত্তরে আরও বিস্মিত হইলেন! কিন্ত 
তাহাকে আর চিন্তার অবসর না দিয়া, অবগুঠনমণ্ডিতা 
মূৰ্তি ্রুতবেগে আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিল। তিনি সে 
মূৰ্তি চিনিলেন ! | 

কেদার রায় বিস্মিতচিত্তে শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন--“একি ? 
রাণী কমলা! তুমি এখানে কেন ?” 

কমলা হাস্তমুখে উত্তর করিল--“তুমি এখানে কেন ?* 

“সন্যাসিনী আমায় আনিয়াছেন।৮ 

“আমারও সেই অবস্থা ।”- 


“সন্ধ্যার পূর্বে ত তোমায় প্রাসাদে দেখিয়াছি। তবে | 


তুমি এখানে আসিলে কিরূপে ?” 


১১শ সংখ্যা ৷ ] 


পিসি পস্টিপপাসিলাসিশশাস তো 


“আগে বল তুমি এখানে আসিলে কিরূপে ?* 
“এই সন্যাসিনী আমায় আনিয়াছেন) কিন্ত আমি 


- যেকপে আসিয়াছি সেইরূপে আসা ত তোমার পক্ষে সম্ভব 


নয়” 

“আমি আমার নিজের যাঁন বাহনে এখানে আসিয়াছি। 
আটজন সড়কি ও বেহারা আমার সঙ্গে ।” 

“কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না কমলা | এ ছূর্বোধ্য 
ঘটনার প্রহেলিক! ভাঙ্গিয়া দাও |” 


ণকৃতক্ষণ দীড়াইয়া থাকিবে এই খানে বস। সব 


রর বলিতেছি 1” 


লি 


গুহমধ্যে একটা মাদুর পাতা ছিল। উভয়ে সেই আঁসনে 
বসিলেন।* কমলা বলিতে লাগিলেন-_“সদ্ধ্যার পর অষ্ট- 
ভুজার মন্দিরের আরতির পর, আমি নিত্যপূজা করিতে 
যাই। তখন সেখানে জন-মানবও থাকে না। ঠাকুর 
প্রণাম করিয়া উঠিতে যাইতেছি-_দেখি এই সন্ধ্যা সিনী সম্মুথে।” 


তোমার নিকট একদিন ইহার কথা শুনিয়াছিলাম। 


ইহাকে চোখে দেখিয়া আমার বড়ই শ্রদ্ধীভক্তি বাড়িল। 


১ ইহার কথায় সেই ভক্তিশ্রদ্ধা আরও বুদ্ধি পাইল ৷” 
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“তোমার যিনি গুরু স্থানীয়! তাহাকেই বা অবিশ্বাস কি? 
সন্নাসিনী আমাকে তোমার বিবাহ-বাসরে প্রদত্ত আমার 
শশুরের নামাঙ্কিত অঙ্ুরীয় দেখাইলেন ৷” 

“সন্যাসিনী আমায় বলিলেন--“মা! তোমার স্বামী আমার 
পুত্রতুমি আমার পুত্রবধূ। একবার আমাদের বাড়ীতে 
যাইতে হইবে। তুমি রাজরাণী-_রাজকুলবধূ। কিন্তু স্বামীর 
অনুমতি না লইয়া তোমায় গৃহের বাহির হইতে হইবে। 
এই মা অষ্টভূজা সাক্ষী--আজ আমি তোমার স্বামীকে ও 
তোমাকে এক নূতন কর্তব্যে দীক্ষিত করিব! এখনই তোমার 
যান বাহন ও প্রহরী লইয়! গোপনে পুরীর বাহিরে চল। 
আমি তোমায় কতক পথ অগ্রসর করিয়া দিয়া আসি ।”” 

“সন্নযাসিনী বলিলেন--“মনে ভাবিও না--এজন্য তুমি 
তোমার স্বামীর কাছে অপরাধিনী হইবে । মার কাছে কন্তা 
গেলে তাহার কোন অপরাধ হয় না। এক্ষেত্রে যদি হয়, 


তাহার দায়িত্ব আমি লইলাম। বে স্বামীর অনুমতির জন্য, 


তুমি আকাজ্ফিত ভাঁহাকেই ছুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তোমার 
গন্তব্য স্থানে দেখিতে পাইবে।” 


জ্যোতিনির্ববাণ। 


ee পি পাটি পিপিপি A tee Te Cae Nae et eat Wa Tea Tea Seat Naan Pon ae eee Ta Nt Tea ee Tae Wt Re পাস পি পা পাকি পাচ ন পি 


৬২৭ 


“এত অনুরোধে আমি কোনও আপত্তি করিতে পারিলাম 
না। কি একটা তীত্র কৌতুহল গ্রহেলিকার ছায়! আমার 
মনের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। আমি তখনই কাবিদাঁসকে 
গোপনে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া সওয়ার হইয়া খিড়কীর দ্বার 
দিয়া বাহির হইয়াছি।” 

“বাহিরে আসিয়া দেখি-_-আর এক বমণী যুত্তি। আমার 
আর কোন অবিশ্বাস হইল না। কালিদাম যখন আমার 
সঙ্গে রহিল তখন সন্দেহের কোন কারণই নাই ।* 

কেদার রায় বলিলেন_-“কমলা ! এতক্ষণে সব বুঝিয়াছি, 
কিন্ত কালিদাস কোথায় ?” 

“সে এ মন্দিরের পার্খের ঘরে আছে। সন্যাসিনী তাহা- 
কেও দীক্ষিত করিবেন বলিয়াছেন ।” 

কথোপকথন আর চলিল না। সন্যাসিনী বাহির 
হইতে ডাকিলেন_্কেদার ! বৌমা! তোমরা দুজনেই 
বাহিরে এস ।” 

দুই জনেই মন্তরমু্ধবৎ তাহার অনুসরণ করিলেন। 

কিয়ন্দূর গিয়াই কালিকা-মন্দির। মন্দির ঘৃত-প্রদীপো- 
জ্বলিত। সেই উজ্জল আলোকে নৃমুওমালিনী খর্পরহস্তা 
কপালিলী আরও জ্যোতি্্মী। 

নিকটে ছুইখানি দ্বীপিচর্ম্মের আসন। কেদার রায় ও 
কমলা সেই আসনে পাশা পাঁশি বসিলেন। সন্ন্যাসিনী নিজে 
একখানি অজিনাদনে উপবিষ্ট হইলেন। 

সন্ন্যাসিনী গম্ভীর কঠে বলিতে আরম্ত করিলেন_-বলিব 
না মনে করিয়াছিলাম, কেদার রায়! এ জীবনের শোকময় 
কাহিনী জীবনের নিভৃতকেন্দ্রে চিরজীবনের মত লুকাইয়া 
রাখিব এই সংকল্পই করিয়াছিলাম, কিন্ত তোমার কাচ্ছে 
আমায় ইচ্ছা করিয়া সে সংকল্লের বীধ ভীঙ্গিতে হইতেছে ।” 

"এক জ্বদেশ-প্রেমিক সাহসী বীর ব্রাহ্মণকুমার এ হত- 
ভাঁগিনীকে পত্বীরূপে গ্রহণ করেন। স্বদেশের জন্য সে 
ব্রাহ্মণকুমারের আত্মত্যাগ অতি গ্রশংখনীয়। দেশের 
জন্যই তিনি পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট আকবর শাহের প্রধান 
শত্রু হইয়া ছিলেন । দেশের জন্যই তিনি স্ত্রীপুত্র সংসার 
ত্যাগ করিয়া এক প্রদীপ্ত ভাস্করসম তেজস্বী বীরপুরুষের 
দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়াছিলেন।, জীবন থাঁকিতেও তিনি 
তাহার পার্খ আগ করেন নাই। তাহার প্রত্যেক কার্যে 


৬২৮ 


বাঙ্গালীর ভীরুতার' কলঙ্গ গ্রক্ষালিত হইয়াছিল। তাহার 
শোধ্যে মোগল সেনাপতি মানসিংহকেও বলিতে হইয়াছিল 
‘বাঙ্গালীর হাতি হইতে বাঙ্গলা কাড়িয়া লওয়া এই ছুই বীর 
জীবিত থাকিতে কোনরূপেই সম্ভব নহে।”” 

“আশ্ররতর স্বরূপ যে মহাবীরকে লক্ষ্য পথে রাখিয়া 
আমার ইষ্টদেব মাতৃভূমির কাজে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন 
তিনিই ভাঁম্বরকীন্তিময় গৌরবমণ্ডিত যশোরেশ্বর প্রতাঁপাদিত্য ৷ 
আমার স্বামী ব্রাহ্মণ হইলেও কখন তাহার উপর গুরুগিরি 
করেন নাই। হিতাহিত বিবেচনা না করিয়াই তিনি 
তাহার আদেশ পালন করিতেন। আর সেই উদ্বার-হৃদয় 
তেজন্বী বীর আদিত্য-স্বরূপ-পূর্ণ-তেজমর প্রতাপ! স্বামী 
স্বেচ্ছায় গুরুর আসন ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 
প্রতি কাধ্যে তাহার সম্মতি না লইয়া অগ্রসর হইতেন না 1” 

কেদার রায়ের মুখমণ্ডল সহসা রক্তিম ভাব ধারণ 
করিস। তিনি উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন-_প্মা ! মা | 
তবে কি আপনি শঙ্কর ব্রাহ্মণের পত্নী ?” 

সন্নাসিনী অশ্রু চক্ষে বলিলেন-"হী বাবা । তোমার 
অনুমান যথার্থ । আমিই সেই অভাগিনী” । 

কেদার রায় বলিলেন--“হায়! আজ বদি শহ্বরের ন্যায় 
তেজস্বী ব্রাহ্মণের ছায়ামুন্তিও আমার পশ্চাতে থাকিত, 
তাহা হইলে বলিতে পারি না, বাঙ্গলায় আবার হিন্দু পতাকা 
উড়িত কি না। মা! আমি সেই পুরুষসিংহের পত্নীর 
সহায়তা পাইতেছি, আমার নিরাশ হইবার কোন কারণ 
নাই”। 

সন্ন্যাসিনী পুনরায় বলিলেন--“আজ চারি বৎসর হইল 
প্রতাপাদিত্য এই নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া 
পরলোকে গিয়াছেন। আমিও এই চারি বৎসর স্বামীবিরহ 
সহ করিয়া প্রাণে দাবানলের জাল! লইয়া পথে পথে বেড়াই- 
তেছি। জীবনে একমাত্ৰ ধ্ৰুব লক্ষ্য স্বামীহত্যার প্রতি- 
হিংসা । আর আমার ন্যায় অত্যাচীর-পীড়িত অভাগিনীদের 
সতীত্ব ও ধর্ম রক্ষা । তাই তোমার ন্যায় শক্তিমান পুরুষের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি” । রি 

কেদার রায় বিনীত ভাবে বলিলেন--“্যখন অতটা 
বলিয়াছেন, তখন কোন্‌ নৃশংস আপনার স্বামীর জীবন গ্রহণ 
করিল--তাহা বলিতে কি আপত্তি আছে ?* 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


সন্ন্যাসিনীর চক্ষুদ্বয় হইতে অনলজ্যোতিঃ বাহির হুইল। 
কেদার রায় 'ও কমল! সে উৎকীর্ণ-জ্যোতিঃকণায় একটু 
কম্পিতচিত্ত হইলেন । সন্ন্যাসিনী বজ্র-নির্ঘোব-স্থরে বলিতে 
লাগিলেন__”প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর আমার স্বামী 
অনেক চেষ্টায় যশোরের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়বিধান করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু একজনের শক্রতায় তাহা পারেন নাই। 
সে শক্ত আর কেউ নয়-_পটুগিজ সেনাপতি ডাকাত 
গঞ্জালিস। গঞ্জালিস প্রতাপাদিত্যের অনেক নূন খাইয়া- 
ছিল। প্রতাপ তাহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন । বিশ্বাস 
করিয়া সেনাপতির পদও দ্িয়াছিলেন। একসময়ে সে সে 
পদের গৌর্বরক্ষাও করিয়াছিল। কিন্তু শেষ-মানসিংহের 
প্ররোচনায় কঠোর ভেদনীতিতে সে গ্প্তভাবে ঠমাগলপক্ষ 
অবলম্বন করে।” 

“গঞ্জালিম্‌ শুনিয়াছিল--আমার স্বামী মোগলের লুঠের 
হন্ত হইতে রক্ষার জন্য রাজভাগারের প্রচুর অর্থ 


. প্রতাপাদিত্যের প্ররামর্শে নিজ বাটীতে ভূপ্রোথিত করিয়া 


রাখিয়াছেন। প্রতাপ তাহাকে সেই অর্থ দান করিয়া 
বাঙ্গলার স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার যদি সম্ভব হয়, তাহাতে ব্যয় ' 
করিতে আদেশ করিয়াছেন। মানসিংহ এই অর্থ-প্রয়াপী 
না হইলেও আগার স্বামীর জীবননাশ-প্রয়াসী। কিন্তু 
গঞ্জালিস এই অর্থ-প্রয়াসী। আমার স্বামী একদিন বিশ্বাস 
করিয়া সরলভাবে তাহাকে এ কথার একটু আভাসও দিয়া- 
ছিলেন। 

“যে উদ্দেশ্যই হউক না কেন, একদিন পাপিষ্ঠ ছনদ্ম- 
বেশে মোগল সৈন্য লইয়া আমার ক্ষুদ্র পুরী আক্রমণ করিল। 
নিষ্ঠুর ভাবে আমার স্বামীকে হত্যা করিল। আমায় এক 
গৃহে ইতিপূর্বেই বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল। আমি স্বামীর 
মৃত্যুতে বাঁধা দিতে পারিলাম না--এই আমার দারুণ 
পরিতাপ। 

“লুঠন ডাকাতি শেষ করিয়া, দস্থারা চলিয়া গেল। আমিও 
বন্ধন মুক্ত হইলাম । বাহিরে আসিয়া দেখিলাম--গৃহ- 
ভিত্তির ও উঠানের নানা স্থান খনিত মৃত্তিকান্ত,প-_জলস্ত 


*মশালের কৃষ্ণবৰ্ণ দগ্ধাবশেষ । 


দ্রুতপদে স্বামীর সন্ধানে গেলাম । দেখিলাম, আমার 
আশা, আনন্দ, উৎ্সাহ-_সব শেষ হইবার পথে বসিয়াছে। 





সাপ" 


৬৩০ 


পুনার হিন্দু-বিধবাশ্রম | 


আজকাল আমাদের দেশে চারিদিকে প্রত্যেক বিষয়ে উন্নতি 
ও সংস্কারের আকাঙজ্ষা কিছু না কিছু পরিষ্ষট হইয়া 
উঠিয়াছে। জাতীয় জীবন গঠন একদেশী সংস্কারে সম্ভব 
নহে, জাতির প্রত্যেক বিভাগের সংস্কার-সামঞ্জস্ত না হইলে 
জাতীয় জীবন পূর্ণপুষ্ট কখনই হইতে পারে না। নরনারী 


লইয়া সমাজ; সমাজ উন্নত হইতে চাহিলে নর ও নারী". 


উভয়েরই উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের 
দেশে জাতীয় জীবনের অদ্ধাঙ্গ রমণীসমাজ বিকল, অবশ, 
পক্ষাঘাতগ্রন্ত হইয়া আছে। সমাজের সকলবিধ উন্নতি- 
চেষ্টার পূর্বের যে নারীসমাজকে সুস্থ' সবল করিয়া তোলা 
আবশ্যক ইহা স্বীকার করিতে আজকাল বোধ হয় কাহারও 
সন্দেহ ব। দ্বিধা হইবে না। নারীগণ তাহাদের বৈদিক 
গৌরব এবং মধ্যাদ। ক্রমে ক্রমে হারাইয়া অস্তঃপুরের গণ্ভীর 
মধ্যে শুধু সেবিকা হইয়া উঠিয়াছেন। সেবাধর্ম্ম অতি পবিত্র 
ও মহান ; কিন্তু কৃতদাসও ত সেবা করে, তাহাদের মহত্ব ও 





সপ 


১১১০৭ 


ত্যাগের প্রশংসা কীন্তিত হয় না কেন? কারণ, তাহাদের 
কৃত সেবা ও ত্যাগ স্বেচ্ছারুত নহে, দুর্ব্বলের নিরুপায় সেবা! । 
আমাদের নারীসমাজকে আমর! সেইরূপ সেবার যন্্ করিয়া 
ভুলিয়াছি, তাঁহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা নাই, করিতেও জানেন 
না; তুচ্ছ বিষয়, হেয় প্রসঙ্গ লইয়া কোন মতে উদ্ভিজ্জ জীবন 
অতিবাহিত করিতেছেন মাত্র। সমগ্র নারীজাতির অবস্থ। 
যদি এইরূপ, হিন্দু-বিধবার অবস্থা ইহা অপেক্ষা আরও অধিক 
শোচনীয়, বিশেষতঃ বঙ্গে। তাহাদের আপনার বলিয়া 
নির্ভর করিতে কেহ নাই, ছূর্ভর জীবন গঞ্জন! লাঞ্ছনার মধ্যে 
শোকে দুঃখে অবসান করাই তাহাদের ভাগ্য। বিধবা 
বিবাহ প্রচলিত হওয়া! উচিত কি অনুচিত এ বিষয়ে মতদ্বৈধ 
থাকিতে পারে ; ইহা বিতণ্ডার কারণ হইতে পাঁরে ; কিন্ত 
বিধবাদের অবস্থার পরিবর্তন ও পরিশোধন যে নিতান্ত 
বাঞ্ছনীয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিধবাকে গএকৃত 
ব্রঙ্মচারিণী, পরহিতব্রতা হইতে হইলেও রীতিমত শিক্ষা 
দীক্ষার যে দরকার ইহ! সকলের বুঝা উচিত। অশিক্ষিত 
পটুত্ব প্রারুতিক নিয়ম নহে; সকল উন্নতিই শিক্ষাসাপেক্ষ ॥ ১ 


পুনা হিন্দু বিধবাশ্রম। 


গা বাবসা, ঠা ্ঃ অর্থন 
উপকারিতা বি তি: 





গ্রাসাচ্ছাদনের ভার আশ্রমকেই বহন করিতে হয়। বিধবা 
দিগের ছোট ছোট মেয়েগুলিকেও আশ্রমে থাকিতে দেওয়া 
হয়। আশ্রমের শিক্ষাসাফলা দেখিয়া অনেক অভিভাবক 
খরচ দিয়া আঁবধবাদিগকে৪ আশ্রমে ভদ্তি করিবার জন্ 
অনুরোধ করিতেছেন । ইহাতে বর্ত্তমান মোট ছাত্রী সংখ্যা 
৮০ জনের মধ্যে ৬* জন বিধবা এবং ২* জন অবিধবা । 
এই বিধবাশ্রম ক্রমশ নব্ব শ্রেণীর রমণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইয়া উঠিতেছে। 

ভন্তি হইলে - পর প্রথম ছুই বৎসর লেখাপড়া ও সামান্ত 
অঙ্ক শিক্ষা! দেওয়া হয়। ছাত্রীগণ চতুর্থভাগ মারাঠী পুস্তক 
পড়িতে সক্ষম হইলে ব্যাকরণ, কাব্য, ই।তহাস, ভূগোল- 
বিদ্যা এবং ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরা।জ শিক্ষা 
ইচ্ছাসাপেক্ষ। মারাঠী চতুর্থমান সম্পূর্ণ হইলে সংস্কৃত শিক্ষা 
আরম্ভ কর! হয়। সংস্কৃত শিক্ষাও ইচ্ছাসাপেক্ষ। ঞ্ংরাজি 





সধব! ও কুমারা ছাত্রীগণ। 





অনুষ্ঠাভূদংঘ একটি শিক্ষাশাল! খুলিবার বাসন! করিয়া- 
ছেন; সেখানে স্কুলের জন্য শিক্ষয়িত্রীদিগকে শিক্ষাদান- 
পদ্ধতি আয়ত্ত করান হইবে। এবং যাহাতে এই আশ্রম 
ও শিক্ষাশালা গবর্ণমেন্টের অনুমোদিত হয়, তজ্জন্যও চেষ্টা 
হইতেছে। তাহা হইলে এখানে শিক্ষিতাদগের কর্মক্ষেত্র 
প্রশস্ত হইবে এবং অনেক সুবিধা হইতে পারিবে। 

আমাদের দেশে শতকরা একজন মাত্র স্ত্রীলোক পড়িতে 
পারেন। এ অবস্থায় লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়াই প্রধান 
কর্তবা। কিন্তু কেবল লেখাপড়া শিখিয়া সকলের পক্ষে 
স্বচ্ছন্দ জীবিকার্জন সহজ নও হইতে পারে। এজন্য শিল্প- 
শিক্ষারও বাবস্থা হইতেছে__যথা, সিবন, বয়ন গ্রভৃতি। 


আশ্রমের প্রত্যেক বাসিনীকে গৃহকর্থে সাহায্য করিতে এ 


হয়। বাটা, কুটা প্রভৃতি কাজ আশ্রমবাসিনীদিগের 
স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ১৫ মিনিট হইতে আধঘণ্টা 


চতুর্থমান শেষ হইলে, বিশ্ববিদ্ভালয় নি।দ্ষ্ট সকলবিধ পাঠ *পধ্যন্ত করিতে দেওয়া হয়। এবং কাহাকেও একদিনে 


রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


দেড় ঘণ্টার বেশী গৃহকর্ম্মে-নিযুক্ত রাখা হয় না। মধ্যবিত্ত 





১১শ সংখ্যা। ] পুন 


En ST ts Oa OP UU sm SU 





অধ্যাপক ডি. কে. কার্ডে; .. 
কুমারী ছ্বারকাবাঈ চাব্রেকর, শ্রীমতী বেণুবাঈ নাম জোশী, শ্রীমতী পার্ধতীবাঈ 
আঠাবালে, শ্রীমতী কাশীবাঈ দেবধর এবং শ্রীমতী বন্ুবাঈ দেশপাণ্ডে। 


গৃহস্থকন্যাদের সকল প্রকার গৃহকর্ম্মে অভ্যস্ত ও সক্ষম 
হওয়া উচিত। এজনা আশ্রমগুহের সকলবিধ গৃহস্থালীর 
কৰ্ম্ম পৰ্য্যায়ক্ৰমে সকল অধিবাসিনীকেই করিতে হয়। 
গৃহকর্ম্মের মধ্যে রন্ধন প্রধান ; প্রতি অধিবাসিনী অন্ততঃ 
ছয় জনের ভোজা প্রস্তুত ও পরিবেশন করিতে সক্ষম 
হয়েন, তজ্জন্য বিশেষ যত্ব করা হয়। | 
রযস্কাগণ ৫॥০ট1 হইতে *টার মধ্যে প্রাতে শয্যাত্যাগ 
করেন। বালিকার! আধ ঘণ্টা অনুগ্রহ পাইয়া থাকেন । 
কিঞ্চিৎ গৃহকর্ন্মের পর ক্নান.€ আপনাপন বস্ত্র ধৌত কর! 
হইলে, কিয়তক্ষণ সকলে স্ব স্ব ইচ্ছান্ুরূপ উপাসনা পুজা 
করেন। তৎপরে সকলে পাঠ অভ্যাস করিতে নিযুক্ত 
হুয়েন এবং ১০টার সময় আহারের ঘণ্টাধবনি হইলে আহার 
করিয়া বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েন। ১১টার সময় 
বিগ্ভালয়ের অধ্যাপন! আরম্ভ হয়। অধ্যাপনার পূর্বে ১৫ 
মিনিট ধর্মাচচ্চার জন্ত বাষিত হয় ; বয়স্কাগণ গীতার শ্লোক 
আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করেন, এবং বালিকার! মাতৃভাষাগ্রথিত 


* ধ্বনি হইলে সভা ভঙ্গ হয়। 


সাধুপদাবলী গান করেন। স্কুলে অর্দ্ধঘণ্টা জলযোগের ছুটি 
হয়। ৪-১৫ সময় স্কুল বন্ধ হয়। বৈকালেও কিঞ্চিৎ 
গৃহকর্ম্বের পর সকলে যথেচ্ছ বিচরণ করেন । সন্ধ্যাভোজনের 
ঘণ্টাধ্বনি হইলে আহারান্তে সকলে নৈপাঠে নিবিষ্ট হয়েন। 
বালিকারা ৯টার সময় শয়ন করে; শয়নের পূর্বে কতক- 
গুলি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সঙ্গীত গান করে। অন্তান্ত 
সকলে গীতামন্দিরে সমবেত হইয়া একত্রে নানাবিধ পদ ও 
সাধুরচিত অভঙ্গ গান করেন। তৎপরে নানাবিধ দাশনিক, 
নৈতিক ও ধৰ্ম্মগ্ৰন্থ হইতে কিছু কিছু পাঠ হয়। এই সকল 
ধর্ম্মচচ্চায় কোনরূপ 1বশেষ মত কাহাকেও শিক্ষা দেওয়া 
হয় না। সাধারণ ধর্ম্মতত্বথ সকল বুঝাইয়া দিয় ধর্ম্মভাব 
উদ্দীপ্ত করাই উদ্দেশ্য । ধর্ম্মসম্বন্ধে সকলের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্য 
এবং স্বাভ্লীন্তা রক্ষা করা হয়। মাড়ে নয়টার সময় ঘণ্টা- 
দশটার মধ্যে সকলে শয়ন 
করেন।-__ইহাই আশ্রমের দৈনিক কাধ্যপ্রণালী | 

এইরূপ লোৰ্-হিতকর প্রতিষ্ঠান সকলের কার্যো উৎ- 


MAL 1 duc. 


সেবাত্রত গ্রহণ করেন | রা অ 
প্রাপ্তা। এতত্তির্ন অল্পশিক্ষিতা : 


য়েকটি মহিলা আশ্রমের কাৰ্য্যে হইতেছে। 
ইহারা সামাল গ্রালাচ্ছাদনমাত্র আশ্রমের অস্তিত্ব Nn 
মের সেবা করিতেছেন। মত বাপ পিতামহের দোহাই 
আত্মত্যাগের উপর, তাহার | 
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বিধবা ছাত্রীগণ। 
শীড়ন, গৃহের দাসীতে নিয়োগ সে দেশে নাই। আমরা 
যেমন অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষে স্ত্রীজাতিকে দেখি তাহার! তেমন 
নহেন। তাঁহারা আপনার মাতা, ভগ্রা, পত্নীর মর্য্যাদা 


রাখিতে জানেন। তথাপি তাহাদের দেশে জীবন্ত ক্রমবর্দ- 
মান বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বোধ হয় তীহারা 
নারীজাতির মর্যাদা জানেন বলিয়াই হ্ইয়াছে। সকল 
দেশের অপেক্ষা বঙ্গবিধবার দুর্ভাগ্য ও ছুর্ভর-কষ্ট কাতর- 
কঠে আমাদের সাহায্য প্রার্থনা? করিতেছে । পুণাশ্লোক 
রাজ! রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণক্ষম সে 
কোন্‌ মহাত্মা কবে আপনার অমিত বল সাহস উৎসাহশক্তি 
লইয়! কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, ধাহাকে নির্িত বঙ্গমহিলার 
সরুতজ্ঞ আশীর্বাদ ধন্য করিয়া::যশোমাল্যে বরণ করিয়া 
দিবে ? £ 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 


কলিকাতার জাতীয় যজ্ঞে প্রাতঃস্মরণীয় দাদাভাই নওরোজী 
মহাশয়কে এবার বহুসংখ্যক লোকে দর্শন করিয়া রুতার্থ 
হইয়াছেন। এবারকার কংগ্রেসের কাধ্য দেখিয়া মনে 
হইয়াছে, তিনি যেন আমাদের অবিভক্ত রাজনৈতিক 
পরিবারের কর্তা। একই পরিবারে যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধে 
অবান্তর বিষয়ে মতভেদ" হইলেও বহিঃশক্রর বিরুদ্ধে সকলেই 
যেরূপ একমত হইয়া কাজ করেন, আমরাও এবার তেমনি 
তাহার প্রাধানো নানা মতভেদ সত্বেও এক হুইয়া' আমাদের 
স্বাধীনতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে রক্তপাতবিহীন সংগ্রাম ঘোষণা , 
করিরীছি। 

আমর! কি চাই, তাহা পরিষ্কার ভাষায় নওরোজী রর 
টা... আমরা! “স্বরাজ্য” চাই, ইংলতের মত 


ia 
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পক পান না 


ইহার দোষ সকলের প্রতি অন্ধ হইয়া যান নাই। ভারত- 


বর্ষ পাশ্চাতা দেশ সকল হইতে বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য ও 
রাজনীতি শিখিবেন, কিন্তু তদ্বিনিময়ে আপনার' আধ্যাত্মিক 
উন্নতজীবন পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে দান করিবেন। 

সমাজসংস্কার-সমিতিতে সার্‌ চন্দ্রমাধব ঘোষ যে বক্তৃতা 
করেন, তাহার কোন বিশেষত্ব নাই। কিন্ত, যিনি যাহাই 
বলুন, ঘোষ মহাশয়ের এ কথা ঠিক যে বাঙ্গালীরা অনেক 
বৎসর হইতে জাতীয় উন্নতির অন্ত সকল পন্থা অবহেলা 
করিয়া কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপৃত আছেন । 
এপ্ধ্প করিলে সর্ধাঙ্গীন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব) এবার 
সমাজসংস্কার-সমিতিতে কয়েকজন মহিলার, বিশেষতঃ 
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর, ব্তৃতাই সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল । 
ইহা খুব শুভ লক্ষণ। কারণ, সমাজ্সংস্কারের একটা প্রধান 
অঙ্গ নারীদের প্রতি অত্যাচার এবং নারীদের ছুর্দশা নিবারণ। 
নারীগণ একাঁজে হাত দিলে যেরূপ সছ্‌পায় নিণীত হইবে, 
এবং সহজে কাজ হইবে, অন্য কোন প্রকারে তাহা 
হইবে না। নারীরাই মাতৃরূপে মানুষ গড়েন। সুতরাং 
শ্ীহারাই জাতীয়মহত্বের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করিতে 
সমর্থ। 

এই কারণে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বোস্বাইয়ে যে মহিলাসমিতি 


গঠিত হয় এবং যাহার তৃতীয় অধিবেশন গত ডিসেম্বর মাসে 


কলিকাতায় হইয়াগিয়াছে, তাহা বড় আশাগ্রদ। যদি ছুই 
বাড়ীর কেবল পুরুষদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকে, তাহা হইলে 
তাহাদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা হয় না। কিন্তু মেয়েদের মধ্যেও 
যদি সখিত্ব থাকে, তাহা হইলে খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ভার- 
তীয় জাতিনির্মীণে এতদিন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী পুরুষেরাই 
ব্যাপৃত ছিলেন। এখন নারীগণও পরস্পরের সহিত পরি- 
চিত হইয়া একাধ্যে মন দিয়াছেন! অন্তঃপুরিকাগণের 
পর্যন্ত ইহার প্রতি চোখ পড়িয়াছে। এখন বেশ জমাট 
বাধিবে বলিয়া আশা করা যায়। বড়োদার মহারানীকে 
মহিলাসমিতির সভানেত্রী করা ঠিকই হইয়াছিল। রূপে 
গুণে মর্যাদায় তিনি ভারতরমণীর শীর্ষস্থানীয়া । তিনি স্বদে- 
শীর বড় অন্রাগিনী। তাহার পরিচিতা কোন মহিলার 
পরিচ্ছদের কোন অংশ বিদেশী উপকরণে নির্মিত দেখিয়া 
তিনি তাহাকে তিরস্কার করেন । বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র 
বস্তু মহাশয়ের পত্নী একটি বক্তৃতা পাঠ করিয়া! বড়োদার মহা- 
রাণী ও সমুদয় সমাগত মহিলাগণকে সনম্বদ্ধনা করেন। এই 
বক্তৃতাঁটর ভাষা ও বক্তব্য বিষয় উভয়ই উত্কুষ্ট। নারীশিক্ষা 
সম্বন্ধে একটি কথা অনেকেই ভুলিয়া যান। তিনি নারী- 
শিক্ষার প্রধান প্রয়োজনীয়তা এই দেখান 

“Because woman, like man, 1s first of 
all a mind, and only in the second place 


physical and body, because life is a great 
spiritual experience which demands every 


৬৩৭ 


intellect for its true fulfilment.” 

মহিলাসমিতিতে পঠিত অনেকগুলি প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইয়া- 
ছিল। কোনও শিক্ষিতা মহিলাকৰ্তৃক লিখিত এই সমিতির 
বৃত্তান্ত অন্তত্ৰ মুদ্রিত হইল । 

মাদকনিবারিণী সমিতির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে 
আসিয়া শ্রীযুক্ত সামুরেলস্মিথ সাহেব হঠাৎ কলিকাতায় প্রাণ- 
ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘজীবনে তিনি ভারতবর্ষের 
উপকারার্থ অনেক কাজ করিয়াছেন। মাদকনিবারণ চেষ্টা 
তাহার অন্যতম । আমরা অনেকে খবন্ধ রাখি না যে আমা- 
দের দেশে সুরাপান প্রভৃতি পাপ কিরূপ বাঁড়িতেছে। 
১৯০২-৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মদ আফিং প্রভৃতির দোকান 
১১৮৪৭২টা ছিল) ১৯০৩-৪ সালে ওঁ সংখ্যা বাড়িয়া ১২০৮৭৫ 
হয়। অর্থাৎ একবৎসরে ২৪০৬টা দোকান বাড়ে। ত্রিশ 
বৎসর পূর্বে গবর্ণমেণ্টের আবকারী বিভাগের আয় ছিল, 
১,৭৫৫,০০০ পৌণ্ড। ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে উহা! ৫,২৯১,০০০ 
পৌগ্ড হয়। অর্থাৎ ত্রিশবৎসরে তিনগুণ বাড়িয়াছে! 
আমাদের দেশে দেখা যায় যে বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, 
প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কারক ও রক্ষণশীলদলের মধ্যে মতভেদ 
আছে। কিন্ত নেশা করা ত কেহই ভাল বলিতে পারেন 
না। তবে কেন দেশের এই সর্বনাশ হইতেছে? সকলে 
একযোগে উঠিয়া পড়িয়া না লাগলে ইহার প্রতিকার 
হইবে না। 

কলিকাত৷ শিল্প ও কৃষিপ্রদর্শনী বেশ হইয়াছিল। ইহা 
হইতে বুঝ! যায় যে ভারত বাস্তবিকই সোণার ভারত। 
আমাদের খনিজ ও উত্তিজ্জ সম্পদ অতুল। আমাদের 
দেশের লোকের বুদ্ধি, হস্তনৈপুণ্য, অধ্যবসায়ও আছে। 
কেবল উদ্ভম, আধুনিক কলকারখানার জ্ঞান, সমবেত ভাবে 
চেষ্টা করিবার ক্ষমতা এবং যৌথ কারবার করিবার অনভ্যাস 
বশতঃ আমরা দরিদ্র ও ছুর্দিণাগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছি। আমা- 
দের এই সকল অভাব ও ক্রটি দূর করিবার জন্ত চেষ্টা না 
হইলে বরং আর প্রদর্শনী না হওয়াই ভাল। কারণ, আমা- 
দের অসিদ্ধ (7০৮) দ্রব্যদস্তার ও শ্রমপটুতাদি দেখিয়া 
পাশ্চাত্য ধনীলোৌকদের লোভ ত হইয়াই আছে। তাহারা 
একবার ভাল করিয়া ভারতবর্ষে বসিয়া মূলধন থাটাইয়া 
শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করতে মন দিলে আমাদের আর রক্ষা 
কোথায় ? 

প্রদর্শনীর চিত্রশিল্পবিভাগে শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাঁশ 
গঞ্জোপাধ্যায় মহাশয়ের অঙ্কিত দৃশ্তগুলি সর্বাপেক্ষা সুন্দর 
হইয়াছিল। ছুঃখের বিষয় ও চিত্রগুলির রং ফলান এরূপ 
যে ভাল ফোটোগ্রাফ তুলাইয়া খুব ভাল হাফটোন ব্লক প্রস্তুত 
করাইয়া সর্বোৎকৃষ্ট কালী দিয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত খুব 
ভাল কাগজে না 'হাঁপিলে উহার সৌন্দধ্যের কৌন আভাস 


৬৩৮ 
দেওয়া যায় ন না। ভি, ুররের ্ীতবাগনি না, উপেন্- 
কিশোর রায় মহাশয়ের পুরীর নিকটের একটি দৃশ্য, দ্বারকানাথ 
হ্াত্রের “পূ্দান্তে,” গরভৃতি, এবং “কর্ণের স্্ধ্য পূজা” প্রভৃতি 
চিত্রও সুন্দর হইয়াছিল। জাতীয়ভাবোদ্দীপক কয়েক- 
খানি ছবি শিল্পাংশে উৎকৃষ্ট না হইলেও আশাপ্রদ। মহিলা- 
গণের চিত্রিত কোন ছবিই খুব ভাল হইয়াছিল বলা যায় না। 
তবে অনেকের বেশ ক্ষমতা আছে বটে। তাহারা বিদেশীর 
নকল ন! করিয়া! দেশী কল্পনার সাহায্যে দেশী “আটপৌরে” 
বিষয়ের, বা রামায়ণ মহাভারতাদির ছবি আঁকিলে অধিকতর 
সফলকাম হইবেন ₹ ব্রোমাইভ্‌ এন্লার্জমেট বিভাগে 
কুলদারঞ্জন রায় যে একথানি রঙ্গীন ছবি দিয়াছেন, তাহা 
অতি স্ন্দর। তরুণীর সৌন্দধ্য যেরূপ অনির্বচনীয়, চিত্রের 
নৈপুণ্যও তদ্ৰপ । 

ভারতবাসীর নির্মিত দূরবীক্ষণ, বেঙ্গল কেমিক্যাল 
কারখানার “শোষণগ্রাফ” প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এবং 
অন্যান্য কারগানার নির্মিত বৈজ্ঞানিক যন্্রগুলি সুন্দর 
হইয়াছে। ন্যাশন্যাল সোপ, বেঙ্গল সোপ প্রভাত সাবানই 
কত রকম। কিন্তু এক এক করিয়া সকল বিভাগের কথা 
বল! “প্রবাসীর” পক্ষে অসম্তব। 

কলিকাতার নানা অনুষ্ঠানে সর্ধভাতীয় ও সর্বধন্মা বলম্থী 
ভারতবাসা বাপৃত ছিলেন। ঠিক্‌ সেই সময়ে ঢাকার 
মুনলমানদগের শিক্ষাসমিতি বমিতেছিল। সভাপতি 
শ্রীযুক্ত সৈয়দ শর্ফুদ্দিন তাহার উদ্দ, বক্তৃতায় বিদেশী সাহিত্য- 
ভাণ্ডার হইতে অনুবাদ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি 
করার প্রয়োজন দেখাইয়াছিলেন | মুসলমান কেন, সমুদয় 
ভার্তবানীরই এই কাধ্যে যোগ দেওয়া উচিত। বিজ্ঞান 
শিক্ষাও তিনি বিশেষ আবশ্যক বলেন। নারীগণের শিক্ষার 
একান্ত আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করেন কিন্তু বলেন যে 
মুসলমান বালিকাদিগকে স্কুলে পাঠাইবার এখনও সময় 
আসে নাই। আমরা কিন্তু জানি যে কোথাও কোথাও 
মুসলমান বালিকাদিগকে স্কুলে পাঠান হয়, এবং তাহাতে 
কোন অনিষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালীমুদলমানদের উর্দ, ভাবা 
শিক্ষা কর! উচিত, কিন্তু বাঙ্গালাও ভাল করিয়! শিখা উচিত, 
এবং জ্ঞানলাভ মাতৃভাষার সাহায্যেই হওয়া কর্তব্য, এরূপ 
নির্ধারণ সঙ্গতই হইয়াছে । আমাদের বোধ হয়, উর্দ,ই 
বলুন আর হিন্দিই বলুন, হিন্দস্থানীভাষা আমরা সকলেই 
অন্ততঃ মোটামুটি রকমে শিখিলে ভাল হয়! কেন না, 
দেখা বাইতেছে যে এই ভাষ! ভারতের যত লেকি বুঝে, 


২২ পাস উস? দিদা 


আর কোন ভাষা তত লোকে বুঝে না। স্বতরাং ইহা 
জাতীয়তা স্থাপনের সহায়ন্বরূপ হইতে পারে। 
মুসলমানশিক্ষাসমিতির সভাপতি সৈয়দ শর্ফুদ্দিন 


সাহেবের সম্ঘদ্ধে আমরা! একটি ক্ষুদ্র রচনা পাইয়াছি তাহা 
এখানেই মুদ্রিত করিতেছি__ 


প্রবাসী । 


কাছি লা ছিলা সিল ৩ শীত সপ 


[৬্ঠ ভাগ। 


“বৌদ্ধ ও ও বিনে বেহারের যে চি ছিল এবং যে তত An 
₹শাবশেষ মাত্র বক্ষে ধারণ করিয়া বেহার আজও প্রতুতত্ববিদের 
পুণাক্ষেত্র হইয়। রহিয়াছে, সেখানে উপযুক্ত মানুষ অতি অল্প । এ জন্য 
বড় দুঃখ হয়। কিন্তু একেবারে নাই এমন নহে। স্বগীঁয় শালগ্রাম 
সিংহের কথ। অনেকে শুনিয়াছেন। সুবিখ্যাত ওঢিয্ণ্টাল জাইপ্রেরীর 
স্বত্বাধিকারী মৌলভী খোদানক খ বাহাদুরের নামও শিলিতদশাজ 
অজ্ঞাত নহে! আজ আমর! মাননীয় জজ সর্ফুদ্দিন সম্বন্ধে কিছু বলিতে 
ইচ্ছ। করি। 

“মাননীয় মর্ফুদিন ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ১০ই সেপ্ম্বর পাটনা জেলার 
অন্তর্গত নেওর! গ্রামে জন্মগ্রহণ করেণ ইহার পিতার নাম সৈয়দ 
ফর্জান্দ আলি! এই ঘংশের একটু এতিহাসিক বিশেষ আছে। 
ইতিহাসে সৈয়দ সর্ফুদ্দিনের পূর্ববপুরুষদিগের সম্বদ্ধে উল্লেখ আছে। 
মুসলমান শ!সনধিকারকালে তাহারা উচ্চপদ ও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। এবং বহুঘটনার মধ্যে তাহাদের প্রতিজ্ঞ ও বীরত্বের পরিচয় 
পাওয়| যায় । তাহাদের বংশধর উত্তরকালে যে বংশমধাঁদা অক্ষ 
রাখিতে পারিবেন তাহ! সৈয়দ সর্ফুদ্দিনের শৈশবেই বুঝিতে পার 
গিয়াছিল। 

“বাল্যকালে তিনি পাটন| কলিজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া- 
ছিলেন। উনিশ বৎসর বয়নে তিনি ইংলণ যন । মে সময়ে মুনলমানগণ 
ধিদেশীয় শিক্ষাকে একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং জাতীয়তা সম্বন্ধে 
খুব রক্ষণশীল মত পে।ধণ করিতেন। হ্হার পুর্বে সার সৈয়দ আহম্মদ 
ইংলণ্ড যাওয়ায় দে ভাব কতকট! খব্ব হ্ইয়াছিল। কিন্তু অনেক 
বিদ্বধিপত্তির সম্ভাবনা সত্বেও তরুণ যুবক সর্ফুদ্দিন এক মুহূর্তের জন্যও 
বিচলিত হন নাই ব! কোনে! দ্বিধা অনুভব করেন নাই। 

“মিডল টেম্পলে (Middle Temple) নি্দিষ্টকাল আইন 
অধ্যায়নার্থীরূপে বান করিয়া তিনি ১৮৮* অন্দে ভারতবর্ষে প্রতা।গমন 
করেন। প্রথমতঃ তিনি কলিকাত! হাইকোটে কিছুদিন ব্যারিষ্টার 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পারিবারিক কতকগুলি ব্যাপারে তাহার পক্ষে 
পাটনায় থাক। সর্বদা প্রয়োজন হইতে লাগিল। এই উপলক্ষে তিনি 
কলিকাতা ছাড়িয়। পাটনায় আনিয়! স্বীয় ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন। 
এবং অচিরেই তিনি এখানে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি 
লাভ করিলেন। অদ্যাপি বাফিপুর আদালতে মাননীয় সর্ফুদ্দিনের নামে 
পেশাদারা ব| উকিলের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত নাক্ষ্যদাতার হৃৎকম্প উপস্থিত 
হইয়! খাকে। তাহার জেরায় কত স্ুবিন্যন্ত সুরচিত মোকদম শূন্যে 
মিলাইয়া গিয়াছে তাহার সংখ] হয় ন]। যাহার! স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখিয়া- 
ছেন তাহার! বিশ্ময়ের সহিত শতমুখে তাহার তীক্ষবুদ্ধির প্রশংসা করিয়া 
থাকেন। প্রকা্যদভায় তাহার ধীর, সারগর্ভ বন্তুতাশক্তিতে 


অনেকেই মুগ্ধ । 
“এ দকল বাহিরের কথ! । বাহিরের যোগ্যতা ও কাঁধ্যদক্ষত। অনে- 
কেরই থাকে । কিন্তু মনুধ্যত্ব অনেকের থাকে ন|। মুসলমান 


সমাজে একাধিক বিবাহ ধন্মান্ুমোদিত হইলেও মাননীয় সর্ফুদ্দিন একাধিক 
দারপরিগ্রহ করেন নাই । ধনীনঘালে এবং বিশেষতঃ বেংর প্রদেশে 
সুরাপান দোষের মধ্যে গণনীয় নহে । আমরা বিশ্বত্ত সুত্রে শুনিয়াছি যে 
বিগত ষোল বৎসরের মধ্যে তিনি স্থরাম্পর্শ করেন নাই। অধিকস্ত 
ধেহারে মাদকত। নিবারণের তিনি বিশেষ উদ্যোগী । মুনলমানসমাজের 
একটা নিন্দা আছে যে তাহার! অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় এবং কথাটার মধ্যে 
£কছু সত] থাকিলেও আমর! ই হার মধ্যে দেরূপ কুৎপিৎ বিল।সের ভাব 
দেখি নাই। এখন তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশে।দী হইলেও কাধ্যতংপরতায় 
( activity of habits ) তিনি অনেক যুবকের আদর্শ স্থানায়। ( চিত্র 
হইতে ইহ! কতকট! অনুমিত হইতে পারিণে )। আগস্তকদিগের প্রতি 


০২৫, 


১১শ সংখ্যা | | 


তাহার সাঁদরমস্তাষণ ও সরল, অমায়িক ব্যবহার. যিনি একবার 
ছেন তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ন! হইয়া থাকিতে পারেন ন|। 

“কংগ্রেমের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সহানুভুতি থাকায় তিনি অনেকের 
নিকট লাঞ্চিত হইয়াছেন ; কিন্তু নিজের আত্মীয়ম্বজনের মধ্যে উৎপীড়িত 
ও নিন্দিত হইয়াও তিনি কংগ্রেস সম্বন্ধে তাঁহার মত পরিবর্তন করেন 
নাই। বেহারপ্রধাপী যাঙ্গালীদের প্রতি বিরূপভাধাপন্ন একদল 
ধেহারীকে তিনি চিরদিন উপদেশ দিয়া আসিতেছেন— “Unite and 
॥ork”__এবং স্বীয় জীবনে এই নীতি অনুসারে ছোঁট বড় অনেক কাধ্যের 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইহার ফলে বাঙ্গালীদের প্রতি বেহারীদের বিদ্বেষ- 
ভাঁব দিন দিন অন্তহিত হইতেছে_ এবং রক্ষণশীলদল হইতেও কোনে! 
কোনো ব্যক্তিকে আমরা কংগ্রেসমগ্ডপে দেখিতে পাইতেছি। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলৌরূপে ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপেও তিনি 
কোনে! কোনে! বিষয়ে স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। 

“গত ডিমেন্বর মাসের শেষে ঢাকায় সমগ্র ভারতীয় মুলমানদিগের যে 
সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল ইনি তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়া- 
ছিলেন। মুদলমীনসমাজ তাহাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া যোগ্যতার 
সম্মান করিয়াঁছেন। আমরা আশা করি বেহারে অবস্থানকালে তিনি 
যেমন সম্প্রদায় ব! প্রদেশ বিশেষে তাহার কা্যকরীশক্তিকে সীমাবদ্ধ 
করিয়া রাখেন নাই, কলিকাতায় অবদ্থানকাঁলেও সেইরূপ জাঁতি- 
খর্ণনির্বিবিশেষে সকল সম্প্রদায় ও সকল বিভাগে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা 
ও সামর্থের নিয়োগ করিতে ক্রুটি' করিবেন না| তাঁইকের্টি বেঞ্চে তিনি 
উন্নীত হওয়ায় আমরা সুখী হইয়াছি; এই নধপদ তাঁহাকে যে নব- 
শক্তির অধিকারী করিয়াছে আঁমর। অশি| করি তাহা! তিল তিল করিয়া 
তিনি জাতীয় উন্নতি ও কল্যাণের নিমিত্ত ব্যয় করিয়! ধন্য হইবেন। 


শ্ীইন্দুপ্রকাঁশ বন্দ্যোপধ্যায় ৷” 


আফগানিস্তানের আমীরের ভাঁরতদর্শনে আমাদের ক্ষতি 
লাভ কি, এক হিসাবে, তাহার আলোচনা করা, 
ভদ্রতাবিরুদ্ধ বিবেচিত হইতে পারে। কাঁরণ, তিনি 
আমাদের দেশে অতিথি স্বরূপে আসিয়াছেন। দুঃখের 
বিষয় যদিও আতিথ্যটা আমাদের টাকায় হইতেছে, কিন্তু 
অতিথিসৎকারের বন্দোবস্ত বা টাকা খরচ সম্বন্ধে আমাদের 
কিছুই বলিবার অধিকার নাই। খরচ সম্বন্ধে ইহাঁও বক্তব্য 
যে ইংলও তাহার অতিথিসৎকাঁর করিতেছেন, নিজ সাম্রাজ্যের 
জন্ত,-_গ্রধানতঃ বা কেবল আমাদের উপকারের জন্য নহে। 
সুতরাং ব্যয়ের অধিকাঁংশ বা সমস্তই ইংলণ্ডের বহন করা 
উচিত। 

আমীরের ভারতাগমনে একটি বিষয়ে বিশেষ উপকার 
হইয়াছে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে বে প্রাচ্য রাজারাও 
ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষভাঁব অবলম্বন করিতে পারেন, এবং 
তাহাদের দ্বারাও ধর্ম্মকলহ্‌ নিবারিত হইতে পারে। 
আমীরের কথাবার্তায় ও ব্যবহারে হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের 
প্রতি মনের ভাব প্রতিবেশীদের মধ্যে যেমন হওয়া উচিত, 
অনেকটা তন্রপ হইয়াছে। ইহ! কম লাভ নহে। সাত্বিকতা 
লাভ ত আছেই ; তা ছাড়া, ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষে হিন্দু 
মুসলমানের মৈত্রী ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে আমরা কখনও 


৬৩৯ 


একজাতি হইতে পারিব না, এবং আমাদের রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা লাভও ঘটিবে না। 


ইংরাঁজ বলিতেছেন আমীরের ভারতাগমনের সহিত 
রাজনীতির কোনই সম্পর্ক নাই! ইহা কখন সত্য হইতে 
পারে না। ইংরাজ অবশ্য পরের টাকায় অতিথিসৎকার 
করিতেছেন । কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে যে কোন গু 
অভিপ্রায় না থাকিলে ইংরাজ পরের টাকাও এমন জলের 
মত খরচ করিবেন। আসল কথা এই,-_ইংরাজ আমীরকে 
( রুশিয়ার বিরুদ্ধে ) নিজের সহিত সদ্ধিস্থত্রে আবদ্ধ করিতে 
চান। দ্বিতীয় অভিপ্রায়,_বুদ্ধবিগ্রহ ও.বাণিজ্যের সুবিধার 
জন্ত আমীর যাহাতে আফগানিস্তানে রেল ও টেলিগ্রাফের 
তার বসাইতে দেন, তাহার চেষ্টা । তৃতীয় অভিপ্রায়, 
আমীর যাহাতে আফগনিস্তানের খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ 
রশবধ্য তথাকথিত শিল্পবাণিজ্য দ্বারা লুণ্ঠন করিতে ইংরাঁজকে 
অনুমতি দেন, তাহার চেষ্টা। আমরা জানি না, আমীর 
ইংরাজের এই সকল অভিপ্রায় স্ুুসিদ্ধ হইতে দ্রিবেন কি না। 
তাহাকে বুদ্ধিমান ও সাহসী ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হইতেছে । 
তাহার প্রজাগণ রেল, টেলিগ্রাফ, কলকারখানা, সম্পূর্ণরূপে 
নিজের! চালাইতে সক্ষম হইবার পূর্বে, এই সকল ব্যাপার 
অবাধভাবে নিঞ্জ রাজ্যে ইংরাঁজকে প্রবর্তিত করিতে দিলে 
আফগানিস্তানের শিল্পবাঁণিজ্য পরায়ত্ত হইবে, দেশ গজভূক্ত 
কপিখের মত অন্তঃসারশৃন্ত হইবে, এবং অচিরে আফগানি- 
স্তান, নামে না হইলেও কার্যাতঃ, ইংরাঁজের অধীন হইবে, 
ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। 


আমীরকে পাশ্চাত্যশিক্ষার অনুরাগী বলিয়া বোধ 
হয়। শিক্ষা ভাল, কিন্তু কেবল সাহিত্যিক শিক্ষায় 
আফগানেরা! পৌরুষবিহীন হইয়া পড়িতে পারে । আমীরের 
প্রধান কর্তব্য, নিজের প্রজাদিগকে বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা 
দ্বারা শিল্পবাণিজ্যে ও যুদ্ধে পাশ্চাত্যজাতি সকলের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ করা। নতুবা পাশ্চাত্য 
সভ্যতার উপরের পালিশ ও মার্জিত ভাব লইয়া কোন 
লাভ হইবে না, বরং ক্ষতি হইবে। 


ইংরাজের যে চতুর্থ অভিপ্রায় আছে বলিয়া আমরা 
অনুমান করি, তাহাতে ভাঁরতবাসীর কিছু ক্ষতি আছে 
বলিয়া তাহা সর্বশেষে বলিতেছি। এখানে বলিয়া রাখ! 
উচিত যে, যদি এই অনিষ্ট হয় তাহ! হইলে ইহা আমীরের 
দ্বারা হইবে না, আমীরকে তজ্জন্ত সাক্ষাৎভাবে দায়ী করা 
যাইবে না। সম্তাবিত অনিষ্টটা এই--কয়েক বৎসর 
হইতেঞ্দেখা যাইতেছে যে, ভারতগবর্ণমেন্ট সমরপ্রিয় 
ভারতবর্ষীয় জাতি সকলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া! 
সীমান্তপ্রদ্বশবাসী আফ্রিদি প্রভৃতি জাতিকে সেনাদলতুক্ত 
করিতেছেন। ইহাতে অনেক যুদ্ধক্ষম ভারতবাঁপীর অন্ন ত 


৬৪০ 


মারা হাই অধিবি্ত: চলা ২ সকল ন জাতিই 
ক্রমশ | পৌরুষবিহীন হইয়া পড়িতেছে। অন্ততঃ আঁংশিক- 
ভাবেও স্বদেশরক্ষার অধিকার, গৌরব ও আত্মপ্রসাদ 
হইতে তাহারা চাত হইতেছে। আফগানিস্তানের আমীরের 
সঙ্গে ইংরাজের খুব বনিবনাঁও হইয়া গেলে ইংরাজ খাস 
আফগানিস্তান হইতেই সেনাসংগ্রহ করিবেন। তাহা 
হইলে ভারতবধীয় হিন্দু মুসলমান শিখ গুর্খাদি সকল সমর- 
ক্ষম জাতি ক্রমশ আরও নিবীধ্য হইয়া পড়িবে, এবং 
স্বদেশরক্ষার অধিকার, গৌরব ও আত্ম প্রসাদ সম্পূর্ণরূপে 
হাঁরাইয়া বর্তমানকাল অপেক্ষাও পরপদানত হইয়া পড়িবে | 
ইহাই আমাদের আশঙ্কা ৷ 

আমীর ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে নিজাম, 
মহীশ্ররাজ, এবং বড়োদার গায়কোয়াড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতে দেওয়া হইল না। ইহার অর্থ কি? 

মুসলমানধর্মোর এক মহদ্‌গুণ পূর্ব হইতেই জানা ছিল। 
এবার আরও ভাল করিয়া জানা গেল। তাহা, সকল 
মানুষের ধর্ম্বিষয়ে সাম্য। মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন 
ধর্মীবলম্বী কোন রাজা সর্বসাধারণকে নিজের সহিত 
ভগবানের আরাধনা করিতে ডাকিতেন কি? আমীর 
সর্বত্রই ডাঁকিতেছেন। অন্ত কোন ধর্মাবলম্বীরা নিজ 
ধর্মীবলম্বী বিদেশী রাজাকে নিজের লোক মনে করে কি? 
ইউরোপের কোন খৃষ্টান রাজা ভারতে আসিলে ভারতব্ীয় 
খুষ্টানেরা কি ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ নির্বিশেষে তাঁহার 
সহিত উপাসনা করিতে আহত হইবে, বা তাহাকে নিজের 
লোঁক মনে করিবে? কখনই না। মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব 
যেমন জগদ্যাপী, এমন আর কোনও ধর্মাবলম্বীর নহে। 
এই জন্য রাজনৈতিক হিসাবে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের 
ওজন বেণী মনে করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে স্বাভাবিক । 
হিন্দুর নিজ শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নাই। মুসলমানের 
পরোক্ষ বহির্বল আছে। ইহাতে কাহার সুবিধা বা অন্থবিধা 
তাহা তাহারা নিজে বুঝিবেন, আমরা বলিতে চাই না। 
কিন্তু কথাটা ভূলিবার যোগ্য নহে । 


মহিলা সভ৷ 


গত ১৪ই পৌষ শনিধার কলিকাত| মহানগরীতে বেখুন কলেজ গৃহে 
এক মহতী নারীসভার অধিষেশন হইয়া গিয়াছে । বেলা ১১টা হইতে 
তিনটা পৰ্য্যন্ত এই সভার কার্য্য চলিয়াছিল। কেবল নারীগণের উদ্যোগে 
ও কাঁধ্যক।রিতাঁয় এরূপ বিপুল সভার অধিবেশন কলিকাতা! নগরীতে 
বোধ হয় এই প্রথম। কলেজগৃহ অতি পরিপাঁটা রূপে সজ্জিত হইয়া 
অতি মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছিল। ঘড়োঁদার মহাঁরাণী এই সভার 
সভানেত্রী পদে বৃত। হইয়াছিলেন। সভাস্থলে কুচবিহারের মহারাণী, 
ময়ুরভপ্জের মহারাণী, প্রতাপগড়ের মহারাণী, নাটোরের মহারাণী, 
দিঘাপাতিয়ার মহারাণী, শ্রীমতী কাশীবাই হার্লাকার,ওভ্রীমতী সরোজিনী 


প্রবাসী । 


সপ সিন সা? 


[ষ্ঠ ভাগ। 


নাহ এমী যো; মী খারে, শ্রীমতী বিভালকার, শ্রীমতী বিবো, 
শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্ত, শ্রীমতী গোবিন্দমোহিনী সিংহ, শ্রীমতী রাজকুমারী 
দাঁস, এম এ, শ্রীমতী চন্দ্রমুখী মৌমগাই, এম এ, শ্রীমতী অবলা! বন্থ, শ্রীমতী 
হেমলতা সরকার, শ্রীমতী লীলাবতী মলিক, শ্রীমতী হিরগুয়ী দেবী, শ্রীমতী 
রেঘা রাও, কৌঁকননের গর সাবিত্রী লক্ষ্মীনারায়ণী বাই প্রভৃতি পাশী 
মাঁরহাটা, বাঙ্গালী, গুজরাটা, মান্দ্রাজী, উত্তরপশ্চিম ও উৎকল দেশীয়া 
নানাধর্ণ ও জাতির পঞ্চশতের অধিক মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। 
সৰ্ব্বপ্রথমে মহারাণী বড়োদার অভ্যর্থন। সঙ্গীত গীত হইয়া কার্য্য আরম্ত হয়। 
অভ্যর্থন।-্ভানেত্রী শ্রীমতী কুচবিহারের মহাঁরাগী বড়োদার মহারাণী ও 
সমাগত নারীমণ্লীকে অভ্যর্থনা করিলেন; তৎপরে মহিলাঁসমিতির 
সম্পাদিক। শ্রীমতী অবলা বন্দু বড়োদা'র মহীরাণীকে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র 
মহিল! সমিতির পক্ষ হইতে পাঠ করেন। তাহার পর মযুরভঞ্জের মহারাণী 
শ্রীমতী সুচারু দেবী মাননীয়! শ্রীমতী বড়োদীর মহারাণীকে সভানেত্রীপদে 
বরণ ও শ্রীমতী যাছুমতি দেখী উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। তৎপরে 
শ্রীমতী বড়োদার মহীরাণী বক্তৃতা পাঠ, করেন। তৎপরে সভানেত্রীর 
আদেশে-- 

১। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু “স্তর শিক্ষা” সম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা 
করেন এবং শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত ও গ্রীমতী হেমলতা! সরকার বাজলাঁতে 
উক্ত বিষিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে জিন গৌরব বাহিনী মম 
বাণী” এই সঙ্গীত গীত হয় 

তৎপরে, 
২। শ্রীমতী কাণীবাই হার্ল!কার “প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য” 
( মারহা্। ভাষা )। 
শ্রীমতী যোশী “পুত্রকন্তার বিবাহ” (হিন্দী )। 
৪। শ্রীমতা কা শীবাই ত্ৰিবেদী “দাম্পত্য সম্বন্ধ” ( গুজরাটা )। 
৫। শ্ৰীমতী ধিভালকার “অবরোধ প্রথা” (ইংরাজী )। 


(বাঙ্গাল! আৰৃত্তি ) 
প্রীমতী স্নেহলত! মেন “আদর্শ হিন্দুনারী” ( ইংরাজী ) 
৭। শ্রীমতী মৃণালিনী সেন “অবরোধ প্রথা” ( বাঙ্গল! )। 
৮। শ্রীমতী সরো'জকুমারী সেন, সম্বলপুর “আদর্শ গৃহস্থ” (বাঙ্গাল!) 
এমতী রাজকুমারী দাস এম এ, “অবরোধ প্রথা” ( বাঙ্গালা )। 
শ্রীমতী মশীল| হুন্দরী মিত্র “নবপরিণীতা ধুর প্রতি শ্বশ্মর 
কর্তব্য” প্রবন্ধ পাঠ করেন। ( ঘাঙ্গল| )। 


ইহার পর একতানিক বাদ্য । 


তৎপৰ্বে-- 
শ্রীমতী কাশীবাই “আদর্শ গৃহস্থ” ( ইংরাজীতে )! 
শ্রীমতী লক্ষ্মী নারসান্ব! “প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য” (তেলেগু)। 
শ্রীমতী রেধা রাও “উৎকলে নারী জাতি” (ঘাঙ্গালা )। 
শ্রীমতী শরম্ম! (ভিজিগাপট্রমের ভারতীয় সমাজের সম্পাদিকা) 
স্ত্রী স্বাধীনতা” (তেলেগু )। 
১৫।" শ্রীমতী হিরগ্ররী দেবী “নারীর শিক্ষালয়” (বাল! ও ইংরাজী)। 
১৬। শ্রীমতী মেগানাবিন মানিকচাদ বোস্বেবাসিনী জৈন্‌ মহিলা 
হিন্দিতে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে ওজস্ষিনী হিন্দী বন্তত! করেন। তৎপরে একটী 
জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে সভানেত্রীকে ধন্যবাদ দিয়া জলযোগান্তে 
ভাভঙ্গ হয়। 


১১। 
১২ 
১৩। 
১৪। 


I, 
- 


ই 


চেতন-সঙ্গীত | 
(>) 
ক্ষান্ত হও ভ্রান্ত পান্থদল, অন্ধমোহ এবে পরিহরি 
নয়ন উন্মিলি' চে’য়ে দেখ_-আত্মমদে, আপনা -বিস্মরি?, 
কোথা হ'তে কোন্‌ পথে--কত দূরে এসেছ চলিয়! ; 
ভীষণ আঁধার একে চতুর্দিকে আসে আচ্ছাদিয়া ! 
সম্মুখে হুঙ্কারি? হের সানির আসে পারাবাঁর 
প্রমত্ত উল্লাসভরে লক্ষ বাহু করিয়! বিস্তার 
গ্রাসিবারে তোমাদের । শান্ত হও ক্ষণেক এখন ;_ 
দিশাহারা হ'য়ে আর অতলে হয়োনা নিমগন। 
(২) 
দাড়াও। আত্মস্থ হয়ে ভেবে? দেখ--কোন্‌ লক্ষ ধরি, 
চলিয়াছ এই দিকে । অদূরে যে উল্লম্কন করি, 
বারম্বার তোমাদেরে আলিঙ্গিতে চাহিছে জলধি, 
গ্রবেশিতে তারি গর্ভে তীব্র ইচ্ছা জেগে? থাকে যদি 
যাঁও তবে, অনায়াসে হেন ভাঁবে হও অগ্রসর ;= 
অস্তিত্বে বিলুপ্ত করি? পৃথী হ'তে লুকাঁও সত্বর। 
.. (৩) 
আর যদ্দি বাচিবারে--যদি চাহ রক্ষিতে জীবন, 
ক্ষান্ত হও তবে মূর্খ,_মুক্ত কর মুদ্রিত নয়ন। 
জেনে’ লও আঁপনাঁরে,_-কর মনে অতীত গৌরব ; 
বুঝে” দেখ-_কি কুচকে বিদলিয়া অনন্ত বৈভব, 
কি মোহে নরক-গর্ভে ডুবিবারে চলেছ ধাইয়া ; 
ভেবে দেখ__আজি হায়, কোথা হ'তে এসেছ নামিয়া ! 
(8) 
বড় উর্ধে ছিল সেই মহোজ্জল প্রেম-সিংহাঁদন, 
যেথা হ’ তে ধ্যান-লব্ধ, অগ্রি-গর্ভ বেদান্তবচন 
প্রশ্থত হইত নিত্য ভূমা-তৃপ্ত খধি-ক% হ'তে 
সঞ্জীবিত করি’ এই অজ্ঞ, অন্ধ, পস্কিল জগতে! 
এ জগৎ সেইক্ষণে নির্ণিমেষ রহিত চাঁহিয়া__ 
( একান্ত বিশ্ময়-ভরে, বহুনিম়্ে নিশ্বাস রোধিয়া» 
অদ্ধায়-বিশ্ময়ে মুগ্ধ, অনুতপ্ত আপন অজ্ঞানে! ) 
সেই জ্যোতির্ময়, দীপ্ত, নির্ধিকাঁর পুরুষের পানে, 
বিশ্বের বিশ্ময়-কেন্দ্র_-মরতের সে আদর্শ-প্রাণ 
তোঁমাদেরি মাঝে ওরে অংশে অংশে আজো বিদ্যমান ! 
-_সে পুণ্য রুধির বহি” বক্ষোমাঝে, এবে অচেতন 
ক্ষিপ্ত বেগে, ভ্রান্তিমদে আজো--অহো, ধাইছ এমন! 
(৫) 
সুপ্ত শক্তি না জাগায়ে না জানিয়ে নিজ পরিচয় 
কোথা যাঁও ? ফিরে চল ;-_আছে, ওরে, আছেরে সময়। 
চল পুনঃ সেই স্মৃতি পুর্ণ করি” অন্তর কন্দরে, 
আঁপনা-সম্বরি” চল মহত্বের সে উচ্চ শিখরে । 


অনার! | 


পি পিসি সিসি 


৬৪১ 
ধক্য ম মন্ত্রে লভ ত দীক্ষা, হ হও সবে বে জান: সমাহিত) 
চল-_ফিরে চল পুনঃ মহলিক্ষ্য করিতে সাধিত । 

(৬) ৰ 
প্রাণপণে, স্মরি’ তী’রে কহ সবে--জয় বিশ্ব-প্রভু ! 
জেনো স্থির__ তার প্রেমে বিফল না রবে বাঞ্চা কভু । 

শ্রীদেবকুমা'র রায় চৌধুরী । 


০০ 


গ্রন্থসমালোচনা ।- 


১। ছুর্গাদাস- গ্রীদিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক | সম্রাট উরংজেবের 
সময়ের এতিহাসিক ঘটনার ভিত্তিতে গল্প বা আখ্যানবস্ত গ্রতিঠিত ৷ 
গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, “আমি ইতিহাসকে ক্ষুপ্ন করি নাই ; অনেক বাদ 
দিয়াছি-_অনেক যোগ করিয়াছি; কিন্তু ইতিহাসকে অতিক্রম করি 
নাই ।” ইতিহাসের কথা যাহাই হউক, ছুর্গাদাস অতি. স্থচিত্রিত। 
সমগ্র জীবন নিঃস্বার্থ খদেশ-নেবায় অতিবাহিত, কর্মে এবং সংযমে ভীগ্মের 
মত অটল ও অচল, যুধিষ্ঠিরের মত ক্ষমাশীল, এবং বিনীত, অর্জুনের মত 
বুদ্ধবিদ্যাবিশীরদ, এ চরিত্র এই পতিত জাতির ইতিহাসে অমূল্য। 
যখন এই পতিত দেশের উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়! গেল, তখন bi 
বলিতেছেন, “ব্যর্থ হয়েছি। পাল্লাম ন! এ জাতিকে টেনে তুলতে 
সহস্র বৎসরের নিম্পেষণে জাতি নির্জীব হয়েছে..*।” ছুর্গীদাসের এই 
পরাজয় কথাই নাটকের শেষ। আনবেন তাহাই যে 
জয়ের ভিত্তি, এই নাটকের উপসংহারে তাহাই সুচিত । পুণ্যের যে 
শুভ্র আলোকে ছুর্গাদাসের চিত্র অঙ্কিত, নেই আলোকেই অশিক্ষিত 
দরিদ্র কাশিম এবং সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ দিলীর খঁ চিত্রিত। স্বার্থপঁরতার 
জন্য এবং সংযমের অভাবে ভারতবাসিগণ সন্মিলিত হইতে পারিল না, 
কাজেই দেশ জাগিল ন!; ছুর্গাদাস নাটকের প্রতি ছত্রে এই স্ুশিক্ষ।। 
এই নাটকের প্রাণবায়ু, ছুর্গাদাসের দীর্ঘনিশ্বীস। 

২। বাঙ্গালীর ঘল--শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কথাগ্রন্থ। 
উৎসর্গপত্রে পরিচয় পাইলাম, যে এই লেখক, বঙ্গভাষার নবজীবনদাতা 
এবং নব কথাগ্রস্থের নুতন শ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুপ্পত্র। লেখকের ভা! 
ভাল, বর্ণনাঁশক্তি আছে, গল্পে বিচিত্রতা বিধান করিবার ক্ষমতা আছে 
এবং কল্পনায় মধুরত! আছে। বিম্ময় এবং বিচিত্রতার সমাবেশে যাহাতে 
অতিপ্রাকৃত ঘটনার অধিক অবতারণা! ন! কর! হয়, লেখক ভবিষ্যতে 
সে বিষয়ে সাবধান হইবেন আশা করি। কেবলমাত্র ছক! খাঁতামের 
উপাদানে মানুষ গড়! শক্ত ; তাই মায় যেন হাঁওয়ায় মিলা ইয়া গিয়াছে। 

৩ | চিত্র- প্রীকেদাঁরনীথ মজুমদার প্রণীত। ময়মনসিংহ জেলায় 
তিনটি এতিহাসিক প্রবাদ অথলম্বনে তিনটি ক্ষুদ্র গল্প লিখিত হইয়াছে। 
গল্প কয়েকটি স্ুলিখিতন 

৪। সাধনা- শ্রীমতী ুশীলাধাল। দেবী প্রণীত কধিতাগ্রন্থ। ভাষা 
এবং পদ্যরচন! নির্দোষ ঃ অনেকগুলি কবিতায় ভাঁবও বেশ হন্দর 
ফুটিয়াছে। মায়ের' কৃপা, এবং পতির প্রতি সতী প্রভৃতি কয়েকটি 
_ কবিতায় যথেষ্ট মধুরতা আঁছে। 

- ৫) শ্রীতি-পুষ্পীপ্রলি-_শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা প্রণীত কয়েকটি কবিতা! 
একত্রে প্ররাশিত। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ লিখিত ভুমিকায় পড়িলাম, 
যেরচয়িত্রী বালিকা এবং বিধব। যিনি বালিকা বয়সে এই প্রকার 


* রচনা করিয়াছেন, তাহার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। 


৬। আয়ুৰ্বেদীয় স্বাস্থ্যরক্ষা__শ্রীসতাচরণ গুপ্ত প্রণীত। স্বাস্থারক্ষা 
বিষয়ে স্থুল-পাঁঠ্য অনেক গ্রন্থ আঁছে; এ গ্রন্থ তাহাদের সহিত প্রতি- 


৬৪২ 
যৌগিতা করিতে পাঁরিবে ন!;--সে উদ্দেগ্তেও এ গ্রন্থ লিখিত নহে। 
নীম আযুর্ষ্েদীয স্বাস্থারক্ষা ! যদি সত্য সত্যই সতাচরণ গুপ্ত মহাশয় 
প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ হইতে প্রতোক কথ! সংগ্রহ করিয়! এই গ্রন্থ রচন| 
করিতেন, তাহা হইলে বড় উপাদেয় গ্রন্থ হইত। স্বাস্থারক্ষার জন্য ন। 
হইলেও অন্য নান! কারণে লৌকে-উহ! পড়িত। অভ্যঙ্গ ও স্নান অধ্যায়ে 
চাঁরিট স্থানে 'চরকের, নিদর্শনা দেওয়া হইয়াছে, এই মাত্র । পুস্তিকা 
খানিতে এমন অনেক একালের কথা আছে, যাহ! সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রন্থ 
হইতে সংগৃহীত হইতে পারে নাই। 

৭। এড়ি রেশম-_শ্রীঅমূল্যধন রায় প্রণীত। অতি সহজ ভাষায় 
এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে এড়ি চাষের উপায় এবং আয় ব্যয় বিষয়ে সকল 
জ্ঞাতব্য কথ! লিখিত হইয়াছে। মূল্য /* আন । 

৮। স্বদেশী-প্রচাঁরকে উপায়। বাবু গঙ্গা প্রনাদ গুপ্ত মহাশয়ের নাম 
হিন্দি সাহিত্যে সুপরিচিত । পুস্তিকীথানির সমগ্র উদ্দেশ্য উহার নামেই 
সম্পূর্ণ ব্যক্ত রহিয়াছে। স্বদ্েশ-সেবার জন্য যাঁহার! উদ্যোগী তাহাদের 
চেষ্টা ফলবতী হউক, এই কামনা করি। 

৯। ন্বর্ণকলিকা-_কধিতাগুচ্ছ। শ্রীত্রজেন্দ্রকুমার বনাঁক প্রণীত । 

১০। বিভূতিমাল!--ধৰ্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত--শ্রীঅবিনাশচন্্র দে প্রণীত । 

১১। ভ্রক্মভট্টপরিচয়, প্রথম ভাঁগ--শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট প্রণীত। 
ইহাতে ভট্ট বা ভাটজাতির ইতিহান লিখিত হইতেছে। প্রাচীন শান্ত 
খুঁজিয়। যদি স্বজাতির একট! বিশেষ মাহাত্ম্য নাই পাওয়! যায়, তাহাঁতেই 
ব৷ ক্ষতি কি? জাতির উন্নতির জন্য সকলেই উদ্যোগী হইয়াছেন এবং 
হুইতেছেন, ইহাই মঙ্গলের কথ! । উন্নত হইলে যে মাহাত্ম্য বিকশিত 
হইবে, তাঁহার কাছে অতীত কথ অতি তুচ্ছ । ব্রহ্মভট্ট নাম ন। লিখিয়া 
কেবল ভট্ট লিখিলেই ভাল হইত। 

১২। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ । প্রণেত|--ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। এই 
গ্রন্থে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ জমীদার প্রভৃতির যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, 
তাহা কি উপায়ে, কাহার নিকট হইতে এবং কি প্রকার মূল হইতে 
সংগৃহীত, তাহ! আদৌ প্রদত্ত হয় নাই। উহ! না থাকিলে গ্রন্থের কোন 
এতিহীসিক মুল্য হয় নাঁ। হইতে পারে, যেযাহ। লিখিত হইয়াছে, 
সবই ঠিক; কিন্তু কোন প্রকারে এ কথাগুলি কেহ কাহারে! নামের 
জৌরে গ্রহণ করিতে পারে নাঁ। ভবিষ্যতে এই দোষটুকু দূর করিয়া 
দিলে, সাহিত্যে এখাঁনির স্থান হইতে পাঁরিবে। 

১৩। মহিলানমিতিতে পঠিত প্রবন্ধ। . ইহাতে সাতটি প্রবন্ধ আছে। 


প্রবাসী । 





আগামী বর্ষের প্রবাসী 


আমরা আগামী বৎসরের প্রবাঁসীতে পরলো'কগত রাজা 
রবিবর্মীর অনেকগুলি মূল তৈলাচত্রের প্রতিলিপি 
মুদ্রিত করিব! এগুলি বাজারে প্রাপ্তব্য কিম্বা অন্ত 
কাগজে প্রকাশিত ছবির বিনা অনুমতিতে প্রকাশিত 
নকল নহে, বা ধার কর! ছবিও নহে। রবিবর্ধার 
দ্বিতীয় পুত্র শিল্পী শ্রীযুক্ত রামবর্মা এগুলি আমাদিগকে 
প্রকাশ করিতে অন্ুুমৃতি দিয়াছেন। রামবর্মারও ছবি 
আমরা মুদ্রিত করিব। তত্ভিন্ন, শ্রীযুক্ত যাঁমিনী প্রকাশ 
গঙ্গোপাধ্যায়, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরদ্ধর প্রভৃতির ছবিও মুদ্রিত 
হইবে। ভগিনী নিবেদিতা নিজ অন্ত ষ্টি প্রস্থত মন্তব্য সহ 
যে সকল ইউরোপীয় ছবি আমাদিগকে প্রকাশার্থ বাছিয়! 
দিতেছেন, তৎসমুদয়ও ছাপা হইবে। 

প্রবন্ধাদির উৎকর্ষও যাহাতে অক্ষুণ্ন থাকে, এবং বর্ধিত 
হয়, তৎপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি হইবে ন! । | 

প্রবাসী খুব ভাল কাগজ, ইহা আমরা মনে করি না। 
ইহার দোষ ক্রাট আমর! যত জানি, অপরে তত জানেন কি 
না সন্দেহ। 

গ্রাহক ও পাঠকগণকে একটি কথা স্বরণ রাখিতে অনুরোধ 
করি। কাগজ ভাল করিয়া চালান অর্থসাপেক্ষ। 
প্রবাসী খণমুক্ত হয় নাই ; সম্পাদকের কিছু পাওয়া ত দূরের 
কথা। আমাদের দেশে পাঠক আছে, সমালোচক বোধ হয় 
ততোধিক, কিন্তু অর্থদাতা গ্রাহক বড় কম। প্রবাসীর এখন 
গ্রাহকসংখ্যা যত, তাহার দ্বিগুণ হইলে তবে ইহা ভাল 
করিয়া চলিতে পারে। সম্পাদকের কর্তব্যসন্বন্বে আমরা 
মনোযোগী আছি। সাহিত্যান্থরাগীরা৷ নিজের কর্তব্য করিলেই 
সুখের বিষয় হয় । 




















সবগুলিই সুলিখিত এবং নারীগণের পাঠযোগ্য ! 
৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপুর্ণচ্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত। 
তু 
সি হভল 
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এখনও A 








ওরা, Good, and Knowledge, are three sisters.” LL 


“ito look on noble forms 
Makes noble thro’ the sensuous organism ° 
" That which is higher.”— Z7ennyson. 


৬ষ্ঠ ভাগ । | 


বয়কট্‌ ( Boycott )| 


, পৌষমাসের প্রবাসীতে বয়কটের প্রসঙ্গ মাত্র উত্থীপিত 


হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে 
_ আলোচনা করিতে চাই। কারণ, দেখিয়াছি, অনেক শিক্ষিত 
লোকের মনেও' বয়কট্‌ মি মুর ভ্রান্ত ধারণা 


রহিয়াছে। 
বয়কট্‌ কথার উৎপত্তি ও ইতিহাঁস। 


“খৃষ্টীয় ১৮৭৯ সনের শেষ ও ১৮৮০ সনের প্রথম ভাগে, 
শীতকালে, আয়র্লণ্ডে,ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। একেই 
বহুকালাবধি আইরিশ প্রজাগণের অবস্থা আত হীন ছিল, 
তাহাতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে সহজ সহস্র নরনারী 
অনশনে অর্দাশনে কালযাপন করিতে বাধ্য হয়। 


প্রজাসাধারণের এরূপ অসহনীয় ক্রেশের সময়েও জমিদারগণ' 


কড়াজ্রান্তিতে খাজানা আদায় করিতে সচেষ্ট হইলেন, এবং 
) যাহারা খাঁজানাদরিতে অসমর্থ হইল; তাহাদিগকে: উৎখাত - 
করিতে . লাগিলেন। 
চিরদিনই জমিদারগণের সহায়”ছিল। 
রহিত: হইয়া; | 

ংশ্রর, পরিত্যাগ. করিতে-কৃতসংরুল্ন: হইল: এই. সময়ে 
কাণ্ডীন্‌ বয়কট্‌ নামক একজন ইংরাঁজ' একজন: বড় জমিদারের 


প্ৰজাগণ উপায়াস্তরণ 


চৈত্র, ১৩১৩ । - 


নায়েব. ( agent ). ছিলেন। 


আয়র্লণ্ডের 'ভূমিসম্বন্বীয় . আইন 


জমিদারবর্গ ও .তীহাদিগের কর্মচারিগণের 





| সং ১২শ সংখ্যা। I 


তাঁহার প্রতিবেশী. প্রজাগণ, 
তাহার সহিত সকল প্রকারের সংশ্রব. ত্যাগ করে; এমন - 
কি, তিনি গৃহকৰ্ম্মের জন্যও ভৃত্য. পাইলেন না। গৃহের ও 


ক্ষেত্রের যাবতীয় কাধ্য তাহাকে ও তাঁহার পত্থীকে' নিজ 
'হস্তে সম্পন্ন করিতে হইত । 


‘অনেক দিন পর্য্যন্ত তীহাকে 
পুলিশ-প্রহ্রী-বেষ্টিত হইয়া পথে বাহির হইতে হইত 1... এই. 
ঘটনা হইতে -“কাহাকেও সর্বতোভাবে, বর্ধন করা)». এই 
অর্থে “বয়কট, কথা প্রচলিত হয়. সুবিখ্যাত চার্লস্‌-পার্থেল- 
ও মাইকেল ডেবিট কর্তৃক স্থাপিত আইরিশ ল্যাগুলীগের 
কার্যকারিতাঁয় ইহার প্রভাব আয়র্লগুময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে. 
যাহারা ল্যাগুলীগে যোগ না দিত, তাহারা কেবল-সামাঁজিকই. 
ভাবে ‘এক ঘরে’ হইত তাহা. নয়, তাহারা - কোনও 
, দৌঁকানদারের নিকট কোনও জিনিস পাঁইত না; বা কাহীকেও 
কোনও জিনিস বিক্রয় করিতে পারিত-না।: সংক্ষেপে 
বলিতে হয়, এই বয়কটের শাসনে, তাহাদিগের জীবন ভীরবহ 
হইয়া উঠিত; সুতরাং অচিরাৎ' অনুতপ্ত হইয়া” তাঁহাদিগকে, 
প্রজাসাধারণের- সহিত মিলিত হইতে' হইত।! এই ব্যাপক - 
, অর্থে? বাঁকট্‌ ব্দেশের 'সর্ধ্এখনও প্ৰবৰ্তিত হয় “নাইন 
আমরা: ই, বন্ধে he “বৈদেশিক. -পণ্যব্জন ৭ ই 
ব্যবহার করিব; কি LE BTR ৮ 


বয়কট বা বিদেশজাত পণ্যবর্জনের বিরুদ্ধে যে কয়েকটা 
আপত্তি সচরাচর শুনা যায়, একে একে তাহার আলোচনা 
করা যাইতেছে। 
‘ প্রথম আপতি-_বয়কট্‌ অবাধবাণিজ্যনীতি- 
বিরোধী । 
এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন, বয়কট “ফ্রী টেড” 
( Free Trade ) বা অবাধবাঁণিজ্যের পরিপন্থী, অতএব উহা! 


নিন্দনীয়। সুতরাং আগে দেখিতে হয়, ফ্রী টেকি এবং 


উহা! ভারতবর্ষের উপযোগী কি না । 


অবাঁধবাণিজ্যের মূল সুত্র । 

অবাধবাণিজ্যের মূল সুত্র একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান 
যাইতেছে । মনে করা যাঁক, বঙ্গদেশে যে পরিমাণ ধন ও 
শ্রম ব্যয়ে পঞ্চাশ মণ ধান হয়, সেই পরিমাণ ধন ও শ্রমব্যয়ে 
পঁচিশ মণ পাট উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঠিক্‌ ও পরিমাণ ধন ও 
ভ্রম ব্যয়ে ব্রহ্দেশে পনর মণ পাট ও পঁয়তাল্লিশ মণ ধান 
উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ বঙ্গদেশে ছুই মণ ধানের বিনিময়ে এক 
মণ পাট ও ব্রন্মদেশে তিন মণ ধানের বিনিময়ে এক মণ 
পাট পাওয়া যায়। সুতরাং ধান ও পাট উভয়ই ব্রহ্মদেশ 
অপেক্ষা বন্দেশে সুলভ হইলেও এই ছুই দেশই ধান ও 
পাঁটের আদান প্রদান দ্বারা লাভবান হইতে পারে। 
বঙ্গদেশ যদি ব্ৰহ্মদেশ হইতে পাটের বিনিময়ে ধান গ্রহণ করে, 
তবে এর মণ পাট দিয়া আড়াই মণ ধান পাইলেও তাহার 
আধ মণ ধান লাভ। এবং ব্ৰহ্মদেশ যদি ধানের বিনিময়ে 
পাট গ্রহণ করে, তবে আড়াই মণ ধান দিয়া এক মণ পাট 
পাঁইলেও তাহার আধ মণ ধান লাঁভ। অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ 
এক্ষণে তিন মণ ধানের বিনিময়ে এক মণের অধিক পাট 
পাইবে। সুতরাং এই আদান-প্রদান দ্বারা উভয়েরই লাভ . 
হইবে। এক্ষণে যদি বঙ্গদেশ অধিকতর রূপে পাট ও 
ব্ৰহ্মদেশ অধিকতর রূপে ধান উৎপাদন করিয়া পরম্পর এ 
সকল পণ্য বিনিময় করে, তবে উভয় দেশের সমষ্টিগত ধন 
বৃদ্ধি পাইবে। অন্যথা, যদি ব্গদেশ পূর্বের মত . ধান ও 
ব্ৰহ্মদেশ পাঁট উৎপাদনের চেষ্টা করে, তবে উভয়েরই ধন ও 
শ্রম কিয়ংপরিমাণে অপব্যয়িত হইবে। অর্থাৎ যে স্থলে * 
বঙ্গদেশ এক মণ পাটের বিনিময়ে ত্রশ্মদেশ হইতে আড়াই 


প্রবাসী । 


বিসিসি 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ । 
মণ ধান পাইয়া অধিকতর রূপে পাট উৎপাদন করিতে 
পাঁরিত, সে স্থলে তাহাকে ছুই মণ ধান পাইয়া সন্তুষ্ট 


থাকিতে হইবে, এবং ব্রহ্মদেশও আড়াই মণ ধানের , 


বিনিময়ে এক মণ পাট পাইবে না, তাহাকে .এক মণ 
পাটের জন্য তিন মণ ধান দিতে হইবে। অবাধ্বাণিজ্য 


. এই ক্ষতি হইতে উভয়দেশকেই.রক্ষা! করে ।* 


অবাঁধবাণিজ্য অব্যাহত রাজনৈতিক অধিকার ভিন্ন 
অসম্ভব । (Free Trade presupposes 
Freedom.) 

কিন্তু এস্থলে একটী কথা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। 'ঁ 
বঙ্গ ও ব্ৰহ্মদেশ যে এই বিনিময় দ্বারা লাভবান্‌ হইবে, 
তদুদ্দেষ্যে উভয়েরই অব্যাহতভাবে নিজ নিজ" ধন ও শ্রম 
বিনিয়োগের অধিকার থাকা আবশ্যক । দি বঙ্গদেশের 
অবস্থা এমন হয় যে, যে যে ক্ষেত্রে ধন. ও শ্রম খাটাইলে 
সর্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে, সেই সকল ক্ষেত্রে 
তাহার প্রবেশীধিকার নাই, তবে এই অবাঁধবাণিজ্য তাঁহার 
পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ উহার মূল কথাই এই যে,._ 
উহ! প্রত্যেক দেশকে সর্বাপেক্ষা লাভজনক কার্যে আপনার 


শক্তি বিনিয়োগ করিতে সমর্থ করে। যাহাঁদিগের এই 


* Jf two countries which trade together attempted, 
as far as was physically possible, to produce for them- 
selves what they now import from one another, the 
labour and capital of the two countries would not be 
so productive, the two together would not obtain from 
their industry so great a quantity of commodities, as 
when each employs itself in producing, both for itself 
and for the other, the things in which its labour is 
relatively most efficient. The addition thus made to “ 
the produce of the two combined, constitutes the 
advantage of the trade. 

—Mill's Political Economy, p. 349. 


T Free trade is simply an extension of the principle 


of the division of labour. By breaking down the . 
artificial barriers which have been erected between .. 


nations, each country, instead of being obliged to 
depend entirely on home manufactures, can devote its 
energies to those branches of trade or agriculture to 
which natural circumstances or national peculiarities 
have especially adopted it.—Mr?s. Fawcett's Political 
Economy for Beginners, p. 15. 


১শ সংখ্যা । ] 


~~ ৮০০ ১ 


অধিকার নহি, তাহাদিগের পক্ষে ট্রেড বা অবাধবাণিজ্য, 
বন্ধ্যার পুত্রলাভের স্তাঁয় অলীক। একটা দৃষ্টান্ত দ্বিতেছি। 
মনে করুন, ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডের মধ্যে অবাঁধবাণিজ্য 
চলিতেছে । -ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে লৌহ দিতেছে, ভারতবর্ষ 
তাহার বিনিময়ে অতি সহজে লবণ দিতে পারে। কিন্ত 
লবণ ভারতীয় গব্্ণমেণ্টের একচেটিয়া, সুতরাং গবর্ণমেন্ট 

ই অবাধবাণিজ্যনীতির মুলে কুঠারাঘাত করিলেন। 
কেবল গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া অবাঁধবাঁণিজ্যনীতির বিরোধী 


. নহে। শিল্প ও বাণিজ্যের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির জন্য যে 


সকল উপকরণ আবশ্যক, ভারতবর্ষের স্তায় পরাধীন দেশে 
তাহা ছুপ্রাপ্য। বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হইতে 
হইলে সর্বাগ্রে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বল এবং 
স্বাস্থ্য আবশ্যক! জলবায়ু ও খাঁ দ্বারা শারীরিক বল 
ও স্বাস্থ্য নিয়মিত হয়। ভারতের জলবায়ু সনাতন কাল 
হইতেই ভারতে আঁছে--কিন্ত তাহার দোষে যদি গ্রজাসাধারণ 
দলে দলে মরিতে আরম্ভ করে, তবে তাহার প্রতিকার 
অনেক পরিমাণে. সরকার বাহারের হাতে, ইহা স্বীকার 
করিতে হইবে। . আর দিনের পর দিন প্রজাগণ অর্দাশনে 
থাকিলে, সরকার বাহাছরকে নির্দোষ মনে করা যাইতে 
পারে না। সুতরাং অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, 
শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য বহুলপরিমাণে রাজনৈতিক অবস্থার 
উপর নির্ভর করে। মানসিক ও নৈতিক বলের সহিত 
রাজনৈতিক অধিকারের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা পৌষের 
প্রবাসীতে বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ 
অনাবশ্তক। তৎপর, ওঁ ব্রিবিধ প্রকারের বল ও স্বাস্থ্যই 
আশাশীলতা, স্বাধীনতা ও ইচ্ছান্থুরূপ স্থান ও কাধ্য 
পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে।* পরাধীন দেশে স্বাধীনতা 
তো নাই-ই, আশাশিলতা ও পরিবর্তনক্ষমতাঁও অতি 
মন্দীভূত। সুতরাং অবাধবাঁণিজ্যের পক্ষে যে সকল গুণ 
অত্যাবশ্যক, ভারতে তাহার সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ অসম্ভব । 





# “We have next to consider the conditions on 
which depend health and strength, physical, mental 
and moral. They are the basis of industrial efficiency, 
on which the pr duction of material wealth depends.” * 
—Marshall's 12007075265 of Industry, p. 111. | 

“Next come three closely allied conditions of vigour, 


বক ! 
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 শিল্পবণিজ্যের রবির জন্ত ছু ফিদা খনিজ বিজ, 
রসায়ন-বিদ্ধা, স্থাপত্য, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতির উন্নত জ্ঞান 
অপরিহার্য । ‘এদেশে এ সকল শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা 
থাকিলে- ভারতীয় যুবকগণকে নানা বিপদ ও ক্লেশ স্বীকার 
করিয়া বিদেশে যাইতে হইত ন!। বঙ্গীয় ছাত্র রুড়কী 
কলেজে গৃহীত, হয় না, এদেশে নৌ-বিগ্ভা শিক্ষার কোনও 
ব্যবস্থাই নাই, বিলাতেও নৌ-বিভাঁগে কোনও ভারতীয় 
ছাত্র প্রবেশ করিতে পারে না। নানারূপে ভারতবাঁসীর 
হাত পা বীধা, তথাপি অনেকে আমাদিগকে বুঝাইতে 
চাহেন যে, ভারতে ও বিলাতের মধ্যে যে বাণিজ্য চলিতেছে, 
তাহা একান্তই অবাঁধ। - 

অবাঁধবাণিজ্যের দোহাই হাস্তজনক । 

অতীতকাহিনীর আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, 
ইংরেজগণ যত দিন না ভারতীয় শিল্পের সর্বনাশসাধনে 
কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন, ততদিন স্বদেশে অবাধবাঁণিজ্যনীতি 
অবলম্বন করেন নাই। কি গহিত উপায়ে তাঁহারা এ- 
দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত 
রূমেশচন্দ্র মহাশয় তাহার Economical History of 
British India নামক গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। 
আশা! করি, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই উহ! পাঠ করিয়াছেন। 
আমরা এস্থনে-গুধু বলিতে চাই যে, সে কথা একেবারে 
ভুলিয়া গিয়া যাহারা এক্ষণে অবাধবাণিজ্যের দোহাই দিয়া 
বয়কটের নিন্দা করেন, তীহাঁরা- কপট না নির্বোধ, ইহা 
নির্ণয় করা কিঞ্চিৎ কঠিন। ভাঁরতবর্ধ হইতে যখন বিলাতে 


০৯২ সত 


বস্তু রপ্তানি হইত, তখন যদি ইহারা অবাধবাণিজ্যের পক্ষে 


সংগ্রাম করিতেন, তবে বুঝিতাঁম ইহাদিগের . কথার মূল্য 








namely hopefulness, freedom and change. "411 history 
is full of the récord of inefficiency caused in varying 
degrees by slavery, serfdom, and other forms of civil 
and political oppression and repression. - Freedom and 
hope increase not only man’s willingness but also his 
power for work. 

“Changes of work; of scene, and of personal associa- 
tions Bring new thoughts,.call attention to the imper- 
fection of old methods, stimulate a ‘divine ‘discontent,’ 
and in every way. develop creator energy.”—Marshall’s 
Economies of Ingustry, %. 114. 


আছে | Ee নি _বিলাতী পণ্য কলিকাতায় শতবরা 
আড়াই টাকা এবং ভারতীয় পণ্য ইংলণ্ডে শতকরা চারিশত 
. টাকা শুন্ক দিত! 'এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 

যখন ভারতীয় শিল্প সমূলে নিৰ্ম্মল হইল, তখন ইংরেজগণ 
'অপূর্বব উদ্দারতাগুণে অবাধবাণিজ্যের পক্ষপাতী হইয়া জোর 
করিয়া ভারতে উহার প্রবর্তন করিলেন। অবাধবাণিজ্য 
“তো বটেই [* 

ভারতীয় শিল্প যাহাতে পুনরুজ্জীবিত না হইতে 

তৎপক্ষে ভারতের ও বিলাঁতের গবর্ণমেন্ট চি 
সাবধান। এদেশীয় শ্রমজীবিগণের অবস্থা, পরিদর্শনের জন্ত 
সম্প্রতি জন্‌ মলী এক কমিটা নিয়োগ করিয়াছেন। এ 
কৃমিটাঁর উদ্দেশ্য অতি মহৎ, সন্দেহ নাই। বঙ্গব্যবচ্ছেদের 
বিরুদ্ধে এত সংগ্রাম করিয়াও কিন্তু মলীর সিংহাসন টলাইতে 
পারা গেল না! আর সে দিন লর্ড মিন্টো গ্রদর্শনীক্ষেত্র 
“সাধু স্বদেশী” ও “অসাধু স্বদেশী” ইত্যাকার অনেক সুমিষ্ট 
উপদেশ দিয়াছেন। মলীর কমিটী, মিণ্টোর উপদেশ এবং 
'ফুলারের লাঠী--এই সকলের মধ্যেই এক নিগুঢ় সমপ্রাণতা 
রহিয়াছে, চক্ষুম্নান্‌ ব্যক্তিমাত্রেই তাহ! দেখিতে পাইবেন। 
বস্তুতঃ বর্তমান অবস্থায় অবাধবাণিজ্যের দোহাই দিয়া 
ভারতবর্ষকে ইংলগ্ডের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতে বাধ্য 
করা, আর জরাজীর্ণ, বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে প্রকাণ্ড দানবের 
সহিত মন্লযুদ্ধে আহ্বান করা একই কথা ।1 অবাধবাণিজ্য 


০ 





# “The above extract will show that while British 
Political Economists professed the principles of free- 
trade from the latter end of the eighteenth century, 
the British Nation declined to adopt them’ till they 
had crushed the Manufacturing Power of India, and 
reared their own Manufacturing Power. Then the 
British Nation turned free-traders, and invited other 
nations to accept free-trade-principles. The other 
nations, including the British Colonies, know better, 
and are now rearing their Manufacturing Power by 
protection. But in India the Manufacturing Power of 
the people was stamped out by protection against her 
industries,and then free-trade was forced on her so as to 
prevent a revival— Dutt's Economical History, p8302. 

 “‘Free-trade between England and India in a 
matter like this is something like a race between a 
starving, exhausting invalid, and a strong man with a 


প্রবাসী । 
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[ডষ্ট ভাগ। 


ভারতের পক্ষে কষ সপ অনথপযোগী__এবং এখন ন্তর্জীতিক 


বাণিজ্যের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাকে অবাধবাণিজ্য বলা. 


'নিতাস্তই অযৌক্তিক । 
ভারতের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক । 


অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটা নিয়ম এই যে, আমদানী 
ও রপ্তানী পরস্পরের মূল্য প্রদান করে। অর্থাৎ সমকক্ষ- 
ভাবে বাণিজ্য চলিলে, ভারতবর্ষ যদি বিলাতে এক কোটী 
টাকার গম রপ্তানী করে, তবে তৎপরিবর্তে বিলাত হইতে 
এক কোটী টাকার বস্তু আমদানী করিবে। কিন্ত ভারতবর্ষ 
যদি ইংলগ্ডের নিকট খণ গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে উহার 
স্বরূপ এ এক কোটী টাকার উপর অতিরিক্ত গম 
রপ্তানী করিতে হইবে। এবং এইরূপে ভারতের আমদানী 
অপেক্ষা রপ্তানী অধিক হইবে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, 


ভারতবর্ষ যদি প্রতি বৎসর বিলাতে এক কোটা দশ. 
লক্ষ টাকার গম পাঠাইয়! বিলাত হইতে এক কোটা টাকার : 


বন্জ গ্রহণ করে, তবে সে ক্রমেই নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। 
সুতরাং যে দেশের রপ্তানী আমদানী অপেক্ষা অধিক, 
সে দেশের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়। ভারতবর্ষের 
অবস্থাও ঠিক তাই। এ দেশের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী 
বৎসরে প্রায় সীইত্রিশ কোটা টাকা অধিক | ইহার কারণ 
ভারতসচিবের আফিসের বায়, ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের পেন্সন, 
রেলওয়ে ইত্যাদির মূলধনের সুদ প্রভৃতি বাঁবদে ভারতবর্ধকে 
বৎসরে অনেক কোটি টাকা বিলাঁতে দিতে হয়--উহা'র 
সমস্তই রপ্তানীরূপে প্রেরিত হয়। এই অস্বাভাবিক ও 
সর্বনাশকর অবস্থা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার একতম 
উপায় বয়কটট। কারণ আমরা যদ্দি বিলাতী পণ্য গ্রহণ 
না করি, তবে তৎপরিবর্তে এদেশীয় পণ্যও বিলাতে 





horse to ride on. Free trade between countries ‘which 
have equal command over their own . resources. is one 
thing, but even then the Colonies snapped their fingers 
at all such talk. But what can India ¢o 2 Before 
powerful English interests, India must and does ৪০ to 
the wall."—.Dadabhai Naoroji’s Poverty and Un-British 
eRule in India, #. 62. 


{ ১৯:৩ সনের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরে আমদানী ১৩২,৭২, 
১৫,০৭৬১ রপ্তানী, ১৬৯,৭৮,৯৪,২৩০)। 
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অর্থাৎ, দেশের ধন 
পূর্ববাপেক্ষা অধিকতররূপে দেশে থাকিবে । সঙ্গে সঙ্গে 


-£. আরও যে সকল উপকার হইবে, তাহার কথা এহ্থলে না 


বলিলেও চলে । 

অন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের ক্ষতি । 

আমরা বিলাতে চাউল, গম প্রভৃতি আহার্্য, এবং 
পাঁট প্রভৃতি কাঁচা মাল পাঠাই। তদ্বিনিময়ে বস্তু প্রভৃতি 
প্রয়োজনীয় বস্তু পাই বটে, কিন্তু এগুলি ছাড়া আমরা 
এমন অনেক বস্তু গ্রহণ করি, যাহা জীবনের পক্ষে একান্ত 
আঁবশ্তকীয় নয়। অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটা নিয়ম 
এই যে, "এ দেশ হইতে যাহা রপ্তানী হইবে, এ দেশে 
তাহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং যাহা আমদানী হইবে, 
তাহার মূল্য হ্রাস হইবে। এই নিয়মানসারে এ দেশে 
চাউল, গম প্রভৃতি আহাধ্যবস্ত ছুর্মুল্য হইতেছে এবং 
ফসল একটু মন্দ হইলেই সহস্র সহস্র লোককে অনশনে 
বা অর্ধীশনে দিন যাপন করিতে হইতেছে । - পক্ষান্তরে 


" বিলাদের উপক্র্ণগুলি সস্তা পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্ত 


তাহাতে গ্রজাসাধারণের লাভ কি? আর কাঁচা মাল 
অল্পমূল্যে বিলাতকে দিয়! তাহাই আবার রূপান্তরিতরূপে 
অধিক মুল্যে আমরা গ্রহণ করিতেছি-_-পীচ টাকায় এক 
মণ পাট বিক্রয় করিয়া তাহারই বস্ত্র পঞ্চাশ "টাকায় ক্রয় 
করিতেছি-_-ইহাঁতে আমরা কতদূর লাভবান্‌ হইতেছি, 
ইহা বোধ হয় কাহাঁকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। 
এই বাণিজ্য বন্ধ হউক--ভারতের নগরে নগরে শিল্পশালা 
প্রতিষ্ঠিত হউক--দ্রুতগতিতে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে__ 
অচিরাৎ ভাঁরতবাসীর শ্রী পুনরাগমন করিবে। ইংরেজগণ 
পরোপকারের জন্য অবাঁধবাণিজ্যনীতি অবলম্বন করেন 
নাই--উদ্ররের “জালায় করিয়াছেন।*. ভারতবর্ষের পক্ষে 
উহার কোনও আবশ্যক নাই। কারণ আমাদের পসুজলা- 
সুফলা-শস্ত-শ্যামলা” ভাঁর্তজননী একাকিনীই তাহার কোটা 
কোটী সন্তানের সর্বপ্রকার অভাবমোচনে সমর্থা। 





# The necessity of relying upon foreign countries 
“for our supplies of food has forced upon England 


the adoption of free-trade.—Mys. Fawcetts’ Political 
Economy, p. 174. 


বয়কট | 


নি চিত রর মুভি যেমন ন আমদানী কিনি 
তেমনি রপ্তানীও কমিয়া যাইবে। 


বা এক আনা ‘লাভ হয়। 


বয়কট একপ্রকারের আমদানী শুনব € Boyeo 
“ ‘is a sort of. Protection) |; ০ এত 
বিলাতের গবর্ণমেন্ট যখন ভারতীয় পণ্যের চি 
শুক্ক স্থাপন করিয়া ভারতীয় ‘শিল্পের . উচ্ছেদসাধন করিতে- 
ছিলেন, তখন, ভারতের রাজপুরুষগণও আমাদিগের স্বদেশীয় 
হইলে বিলাতী পণ্যের উপর এরূপ শুল্ক স্থাপন করিয়া 
প্রাদেশিক শিল্পকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা, “করিতেন 
কিন্তু. ভারতের প্রকৃত রাজা  ইংরেজবণিকগ্ণ, স্বতরাঁং 
আমাদের সদাশয় ভারতগবর্ণমেন্ বিলাতী পণ্যের উপর 
শুদ্ধ স্থাপন করিবেন, ইহা! তো দুরের কথা, বোম্বে ও অন্তান্ত 
স্থানের কাপড়ের কলগুলি যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে, 
তাহার বিধান করিতে সর্বদাই অগ্রসর ! এ অবস্থায় 
আমার্দের কর্তব্য, আমরা নিজেরা বৈদেশিক পণ্যের উপর 
শুন্ধ স্থাপন করিয়া! ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার করি | কথাটা 
একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক । 
মনে করা যাক, একখানি বিলাতী কাপড় এক টাকায় 
এ দেশে পাওয়া যায়। তাহার কারণ প্র কাপড়ের 
উপকরণের মূল্য, শ্রমজীবীর বেতন, এ দেশে উহা আনিবার . 
বায় প্রভৃতি নির্ধাহ্‌- করিয়াও কাপড়খানিতে ছুই 'আন! ' 
কিন্তু এরূপ একখানি দেশী 
কাপড় আঠার আনায়- বিক্রয় করিলে তবে তত্তুল্য লাভ 
থাকে। সুতরাং লোকে সস্তা বলিয়া বিলাতী -কাঁপড়ই 
ক্রয় করিবে। এখন গবর্ণমেন্ট যদ্দি এ বিলাতী কাপড়ের 
উপরে তিন আনা শুস্ক স্থাপন করেন, তবে আর উহা 
এ দেশে এক টাকায় বিক্রীত হইতে পারিবে না ; তখন 
উহার মূল্য বৃদ্ধি হইবে, সুতরাং দেশীয় বস্ত্রের- সহিত 
প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পাঁরাতে ক্রমে উহার 
আমদানী রহিত হইবে । ইহারই নাম শিল্পরক্ষা বা 
কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংরেজ- 
উপনিবেশসমূহ বিলাতী পণ্যের উপর এইরূপ গুন্ধ স্থাপন 
করিয়া আপন আঁপন শিল্প রক্ষা করিতেছে। আমরাও 
যদি একটাকায় একখানি বিলাতী .কাপড় ক্রয় না করিয়া 
কিঞ্চিৎ অধিক মূল্যে একখানি দেশী কাপড় ক্রয় ' করি, 
তবে যাহা অধিক দিলাম, তাহা ও শুন্ধের কার্য করিবে। 
স্থতরাং বয়কট্‌*বা বিদেশী বর্জন কোনও পৈশাচিক ব্যাপার 


Protection | 


৬৪৮" 
নহে, উ্ঘ আমেরিকা, কানাডা ডি স্বাধীন বা প্রায় 


স্বাধীন দেশ সমূহে বহুকাল প্রচলিত বাণিজ্যনীতির অক্ফ,ট 
অন্থসরণ। 


আমদানী শুল্ক (Protection) সর্ববথা নিন্দনীয় নহে। 


এক ইংলণ্ড অনাঁহারের ভয়ে অবাঁধবাঁণিজ্যনীতি গ্রহণ 
করিয়াছেন, কিন্তু ইংলণ্ডেও কয়েক বৎসর ধরিয়া চেম্বার্লেন 
উহা! পরিবর্তিত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন । এবং 
জন্‌ ষ্ট য়ার্ট মিলের ন্যায় মনশ্বী লেখ কও স্থলবিশেষে প্রটেকশন 
বা আমদানী-গুক্ব স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া- 
ছেন। তিনি বলেন, যদি কোনও দেশে কোনও পণ্যের 
উপর শুন্ক স্থাপন করিলে, ও পণ্য ও দেশেই উৎপন্ন করিবার 
স্থায়ী উপায়. প্রবর্তিত করা যাইতে পারে, তবে এরূপ 
গুন্ধ স্থাপন সৰ্ব্বথা সঙ্গত।* ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই নীতি 
সর্বতোভাবে প্রযোজা__কারণ এ দেশে বস্ত্রশিল্পের তো 
কথাই নাই--আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য এমন কিছুই নাই, 
যাহা উপযুক্ত উৎসাহ পাইলে প্রভৃতপরিমাণে উৎপন্ন হইতে 
না পারে। 7৮ 


জাতীয় জীবনে অর্থ-লাঁভই চরমশ্রেয়ঃ নহে। 


. আর যদি বা অর্থনীতির সিদ্ধান্ত অনুসারে বয়কটের কিছু 
দোষ ত্রুটি থাকে, মনে রাখিতে হইবে, জাতীয় জীবনে 
অর্থনীতিই এক মাত্র পথপ্রদর্শক নহে-_অর্থনীতির উপরেও 
নীতি আছে-ত্বর্ণ রৌপ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধন আছে। 
অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ লেখক জন ষ্ট্‌য়ার্ট মিল্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন, 
যাহ! economically disadvantageous, তাহ] অনেক 
সময়ে politically expedient, অর্থাৎ কোনও প্রণালী 
অর্থের হিসাবে ক্ষতিকর হইলেই তাহা পরিত্যজা নহে, 


প্রবাসী । 


লিও সপ স্টিলী শীট পতিতা নিশা তাপ কৰত ৩ 





# “The only case in which on mere principles of 
pUlitical economy, protecting duties can be defensible, 
is when they are imposed temporarily, (especially in a 
young and rising nation) in hopes of naturalizing a 
foreign industry, in itself perfectly suitable to the 
circumstances of the country...... A protecting duty, 
continued for a reasonable time, will sometinfes be 
the least inconvenient mode in which the nation can 
tax itself for the support of such an উট Mill's 
Political Economy, p. 556. বি 


ক 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


NP TERRA RE ১০2 এবিসি 


কারণ, জাতীয় উন্নতির দে তাহা ভিহারিউও হইতে 
পারে। ইহ! বলিবার অপেক্ষা করে না যে বয়কট বঙ্গদেশে 
এক নবজীবন আনয়ন করিয়াছে । অতি অল্প দিনের মধ্যে 


ইহা বাঙ্গালীদিগের মধ্যে স্বাবলন্বন ও স্বাধীন চিন্তার প্রসার ' 


বৃদ্ধি করিয়াছে, নানা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তি স্ফুরণের পথ 
স্থুগম করিয়া দিয়াছে, এবং এই নির্জীব জাতির হৃদয়ে 
আত্মমর্ধ্যাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব জাগ্রৎ করিয়া তুলিতেছে। 
স্থৃতরাং অবাঁধবাণিজ্যনীতি যাঁহাই বলুক না কেন, বয়কট্‌ 
বঙ্গদ্েশে ভারতে চির প্রতিষ্ঠিত থাকুক! 


দ্বিতীয় আপত্তি, ইহা! বিচ্ছিন্নতামুূলক | - 
€ 7০০০0 means isolation )। 

বয়কটের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি, ইহা এই সভ্যতা ও 
উন্নতির যুগে ভারতকে অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া রাখিতে চাহে । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, এই ধারণা 
ভ্রমাত্মক।- আমরা চাই, আবহমানকাল ভারত যেমন 
ইয়ুরোপ ও এসিয়াকে শিল্পজাতপণ্য দিয়া ধনধান্তে পরিপূর্ণ 
থাঁকিত, তেমনি আবার শিল্পবাঁণিজ্যের উন্নতি করিয়া 
কমলাকে গৃহে অচঞ্চলা করিয়া! রাখুক। ভারত কেন 
ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্তু গ্রহণ করিবে-_ভাঁরতের বস্ত্র অলঙ্কারের 
মত ইযুরোপ ও আমেরিকায় প্রেরিত হুউক। কার্পাস, 
পাট এদেশেই বস্তরে রূপাস্তরিত হউক, চাউল, গম প্রভৃতি 
আহাধ্য: বস্তুতে প্রতি গৃহস্থের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকুক, 
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টিতে গরিব জনসাধারণ যেন আর পঙ্ঈপাঁলের 
মত মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। 


তৃতীয় আপত্তি, ইহা! অভাবাত্মক (negative) । 


কোন কোনও দেশবিখ্যাত ব্যক্তি এই বলিয়া বয়কটের 
নিন্দা করেন যে স্বদেশী ভাবাত্মক, বয়কট অভাবাত্মক ৷ 
আমর! এতকাল তো জানিতাম, ভাব ও অভাবে দিবারাত্রির 
হায় নিত্য সম্বন্ধ, একে অন্তকে ছাড়িয়া থাকিতে পাঁরে না। 
স্বদেশী বস্তু ব্যবহার করিব, অথচ বিদেশীপণ্য বর্জন করিব 
না, ইহা কিরূপে সম্ভব, তাহা স্ুৃতীক্ষমেধাবিশিষ্ট 
'ব্যবহারজীবিগণের পক্ষেই বল! সম্ভব, অথবা বলিতে হয়, 
ইহা “দেবা ন জানস্তি কুতো মনুষ্যাঃ।৮ 


- 


কোন কোন বুদ্ধিমান লোকের মুখে শুনিতে পাই, 
“সকলেই যদি বিদেশী বর্ন করে, তবে চলিবে কি রূপে? 
এ দেশে জীবনধারণোপযোগী শিল্পজাত এত প্রচুর উৎপন্ন 
হয় না, যে তাহাতে সমস্ত ভারতবাসীর অভাব মোচন 
হইতে পারে! যখন বৈদেশিকপণ্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই, তখন 
আমর! না হয় বিদেশী ত্যাগ নাই করিলাঁম।” একটা গল্প 
বলিলেই ইহাঁদিগের কথার উত্তর দেওয়া হইবে । 

এক রাজা একটা দীর্ঘিকা খনন করাইয়। প্রজাগণকে 
আদেশ করিলেন, এক রাত্রির মধ্যে উহা ছুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ 
করিয়া দিতে হইবে, এবং তদর্থে প্রত্যেক প্রজাকে এক ঘটী 


. দুগ্ধ দিতে হইবে। প্রজাগণ সকলেই চতুর। প্রত্যেকেই 


ভাবিল, আর সকলেই ছুগ্ধ দিবে, আমি না হয় এক ঘটী 
জলই দিলাম। নিশাবদানে দেখ! গেল, সেই দীর্ঘিকা জলে 
পরিপূর্ণ, উহাতে এক বিন্দুও দুগ্ধ নাই। 


পঞ্চম আপত্তি, বয়কট্‌ প্রেমবিরোধী | 


ধার্মিক বা ধর্মাভিমানী কেহ কেহ বলেন,. বয়কট 
প্রেমবিরোধী। হা, ইংরেজপ্রেম-চাকুরীপ্রেম-শ্বেতালপদ- 
লেহনগ্রেম-বিরোধী তো বটেই। 
বিরোধী নহে। একজন বিখ্যাত লেখক ব্লিয়াছেন, “যে 
স্বদেশকে গ্রীতি করিতে জানে না, তাহার পক্ষে বিশ্বপ্রেম 
মিথ্যা কল্পনা ।” উচ্চতম প্রেমধর্ন্মের উপদেশ এই, যদি 
তোমার প্রতিবেশীর বস্ত্র না থাকে, আর তোমার ছু খানি 
বস্তু থাকে, প্রতিবেশী অনাহারে থাকে, আর তোমার গৃহে 
প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য থাকে, তবে তুমি অপরাধী ।* 
বয়কট্‌ ভারতীয় প্রজা পুগ্তকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করিতে 
চাহে, ইহা যে প্রেমের বিরোধী, তাহার অর্থ স্বার্থপরতা ও 
নিশ্চেষ্টতা-_মানবগ্রীতি নহে। 





* %] felt, and feel even now, and shall never stop 
feeling, that I am a participant in a crime which is 
taking place all the time, so long as I have superfluous 
food, and another man has none, and I have twoe 
garments, when another has not even one.” 

—Tolstoy’s What shall we do then 2) p. 15, 


কিন্ত ইহা বিশ্বপ্রেমের . 


সংখ্যা ৷ | রয়কট্‌ । ৬৪৯ 
চতুর্থ -আপত্তি, _বয়কট্‌ নিক্ষল,, কারণ সামাজিক বয়কট্‌ এদেশে নূতন নহে। 
বৈদেশিকপণ্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এতক্ষণ বৈদেশিক পণ্যবর্নের ' কথা বলিলাম। 


দেশদ্রোহীকে সামাজিকদণ্ডে দণ্ডিত করাও সর্ধথা কর্তব্য । 
প্রেমাবতার বুদ্ধদেব তাঁহার বিধি দিয়া গিয়াছেন। একবার 
ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। এই কলহে 


 চন্নামিক একজন ভিক্ষু ভিক্ষুণীদিগের পক্ষ অবলম্বন করে। 


তাহাতে সংঘপ্রীতির অভাব দেখিয়া বুদ্ধদেব তাহার প্রতি 
ব্র্মদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ব্রহ্মদ্ড আর কিছুই নহে 
সামাজিক বয়কট্‌। 


“ চন্নন্ন, আনন্দ, ভিক্খুনে| মম্'অচ্চয়েন ব্রহ্গদণ্ডে। কাতব্ব| তি। 
কতমে! পন, ভন্তে, ব্রহ্মদণ্ড! তি। চন্নো, আনন্দ, ভিকৃথু যং ইচ্ছেয্য তং 
বদেষ্য, সো ভিক্খৃহি নেব বত্তবেবো ন ওবদিতবেরা ন অনুসাসিতব্বো তি” 

মহাপরিনিব্বানস্রত্তং। ৬1 

“হে আনন্দ, আমার দেহান্ত হইলে চন্নের প্রতি ব্রহ্মদণ্ড প্রয়োগ 

করিবে। ( আনন্দ বলিলেন ) ভগবন্‌, ব্রহ্মদণ্ড কি? ( বুদ্ধ বলিলেন ), 

হে আনন্দ, চন্ন যাহা ইচ্ছা বলুক, ভিক্ষুগণ তাঁহার সহিত কথ! বলিবে না, 
তাহাকে উপদেশ দিবে না, তাহাকে অনুশাসন করিবেন! ।” 

কথিত আছে, চন্ন এই দণ্ড বহন করিতে ন! পারিয়! 
অনুতপ্ত হৃদয়ে সংঘের শরণাপন্ন হয়, ও পরিশেষে সাধনবলে 
নিৰ্ব্বাণ লাভ করে। 

“আমি বুদ্ধদেব. অপেক্ষা! প্রেমধর্ম্মে মুত” এই স্পর্ধা 
যিনি অন্তরে পোষণ না করেন, তিনি 19 দণ্ডদানে 


কুষ্ঠিত হইতে পারেন না। | 
উপসংহার 1 


আয়র্লগ্ডের সহিত ভারতবর্ষের অবস্থাগত সাদৃশ্য আছে। 
আয়র্লগ্ডেই বয়কটের, উৎপত্তি অতএ ভারতবর্ষে 


বিশেষতঃ বঙ্গদেশে উহা অতি সঙ্গতরূপেই প্রবর্তিত হইয়াছে 
সকলের জন্য এক পথ নির্দিষ্ট হয় নাই, সকল জাঁতিই এক 
উপায়ে সৌভাগ্যমঞ্চে আরোহণ করিবে না। আমেরিকা 
অস্ত্র বলে যাহা করিয়াছে, ভারতবর্ষ যে বয়কটের সাহায্যে 


তাহা করিবে না, কে বলিতে পারে? সে দিন দুরবন্ভী হইতে 


পারে, কিন্তু তাহাতে বয়কটের প্রয়োজনীয়তা খণ্ডিত 
হইতেছে না। 
শ্রীরজনীকান্ত গুহ 


৬৫০ 


নেপালের বৌদ্ধ মন্দির । | 


a ধৰ্ম্দের রস: এবং, প্রধান লীলাভূমি ভাঁরতবর্ষ হইতে 
বহু শতাব্দী হইল:উক্তধৰ্ম্ম একেবারে, নির্বাসিত হইয়াছে। 


একটিও, ৬ বৌদ্ধ মন্দির ভারতের...কুত্রাপি আর দেখা. 


যায়না ।... লুম্বিনী, কুপিলীবাস্ত,- গয়া, কুশিনগর, সকলই 
শ্মশান হুইয়া, পড়িয়া রহিয়াছে ।.. ভারতবাঁসী আর. সেখানে 
ী্ঘারা কুরে না] 'এক সময় যেখানে সহজ সহ বিহার 
মন্দির ছিল এখন তাহা সমভূমি, হয়ত... শ্বাপদসন্কুল 
অরণ্যানী।- ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম 
হইয়াছে । কিন্তু নেপাল উপত্যকায় পদার্পণ করিলে সহসা 
যেন দ্বিসূহত্র বত্মর পূর্কোর ছবি নয়নপথে উদযাটিত হয়। 
যে-ধর্ম ভারতবর্ষে এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছে তাহা দুর্গম 
নেপাল” রাজ্যে অন্রভেদী পর্বত মালা ৰেষ্টিত অপূৰ্ব 
শোভাময় বিচিত্র প্রদেশে, এখনও জনসাধারণের প্রধান ধর্ম্ম। 
দেড়ীণত বৎসর পুর্বে উহাত সম্পূর্ণরূাপেই বৌদ্ধ ভূমি ছিল। 
চীন, জাপান, তীব্বত, বরহ্মদেশে যেরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয়পতাকা! 
উড্ভীয়মান আছে নেপালে একদিন তাহাই ছিল। এখন 
নেপালে:বোদ্ধ ধৰ্ম্মের হীনতার একশেষ হইলেও একেবারে 
তীরোধান হয় নাই। নেপাল উপত্যকায় পদার্পন করিলে 
সহত্র সহজ বৌদ্ধ মন্দির দৃষ্টিগোচর হইবে। পূর্বেই 
বলিয়াছি পশুপতিনাথের মন্দির হয়ত এক সময় বৌদ্ধ 
মন্দির ছিল, কিন্তু এখনও নেপালে অত্যন্ত প্রাচীন বিশুদ্ধ 
বৌদ্ধ মন্দির সকল অতি সুন্দর অবস্থায় আছে। এই সকল 
বোধ মন্দির তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 
৯. কতকগুলি আদি বুদ্ধের নামে উৎসগী কৃত। 
Ie ২! কতকগুলি কোন বোধিসত্ব মহাত্মার স্থৃতি চিঙ্ন। 


ৰ ৩। অধিকাংশ মন্দির কোন মৃত মহাত্মার দেহাবশেষ 


বাঁ চিতাভন্ন রক্ষার জন্ত নির্মিত হইয়াছে। 

.. কাট সহরের অদূরে স্বয়ভুনাথের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির 
এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত । ইহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলন্বী নেওয়ার- 
দিগের._ অতি, পবিত্র . তীর্থ। নেপালের ইহা প্রাচীনতম 
মন্দির বলিলেও চলে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ইহা গতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কাটমঞ্জু 
সহরের প্রায় ১ মাইল পশ্চিমে একটা ক্ষুদ্র, পর্বতের শিখর- 


প্রবাসী I 


[ ৬ষ্ ভাগ । 


EEE কাত 


& দেশে নাথ ৰ! | আদি দের এই প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত | 


নেপাল উপত্যকা হইতে এই পর্বতটা প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চ 
হইবে। কথিত আছে মাঁঞুণ্রী বোধিসত্ব যখন নাঁগবাস হুদের 
জল নির্গত করিয়া দেন তখন হ্রদে একটা শতদলের মধ্যে - 
বয়. ভগবান, দিব্যজ্যোতিতে. প্রকাশিত, হইলেন। সেই 
পদ্মের মূল, পশুপতিনাথের নিকটবর্তী গুহেখরীতে নিহিত 
ছিল, এবং পুস্পটীর উপর বর্তমান সযন্তুনাথের মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সয়স্তুনাথের মন্দিরের অদূরে মাপ্তু্ীর 
মন্দির দেখিতে পাওয়া যাঁয়। নেপালে মাঞ্জুপ্রীর অনেক 
মন্দির আছে অনেক স্থলে বুদ্ধের চরণ এবং মাঞ্জুরীর চরণ 
মন্দিরে অঙ্কিত দেখা যাঁয়,একের চরণে চক্ষু,অপরের চরণে চক্র 
দেখা যাঁয়। উপত্যকা হইতে প্রস্তরনির্মিতি €সাপানবলী 
দিয়া পর্বতশিখরে সবয়্ুনাথের মন্দিরে উঠিতে হয়। এই 
প্রকারে প্রায় পাঁচ ছয় শত সোপান পরম্পরার সাহায্যে 
সয়স্তু শিখরে উঠিতে হয়। এই সোপানশ্রেণী অতিক্রম 
করা বড় সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। সোপানশ্রেণীর পাদদেশে 
বদ্ধদেবের প্রস্তর নির্মিত ধ্যানমগ্ন এক প্রকাণ্ড মূর্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহার বামে ধর্ম, এবং দক্ষিণে সঙ্ঘের ক্ষুদ্রতম 
মুর্তি আছে। . ১৬৩৭ সালে এই বুদ্ধমুত্তি নেপাল রাজ 
গ্রতীপমন্ল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সোপানবলীতে আরও 
কিছু দূর অগ্রসর হইলে পথের উভয়পার্থে র্পোপরি 
প্রতিষ্ঠিত গরড়ের প্রস্তরমুত্তি দেখিতে পাওয়া যায় গরড়ের 
মস্তকে বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধের ক্ষুদ্র প্রতিমৃত্তি আছে। হিন্দুদিগের 
উপাস্ত গরুড় বুদ্ধের বশ্যতা. স্বীকার করিয়া মন্দিরের দ্বার 
রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 
এই ভাবেই অনেক বৌদ্ধ মন্দিরে গরুড় গণেশ প্রভৃতি হিন্দু- 
দেবদেবী প্রতিমূর্তি দেখা! যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে বৌদ্ধ- 
গণ পূর্ব্রের উদ্দেশ্য বিস্বৃত হইয়া হিন্দু-দেবদেবীগণের পুজা 
করিয়া থাকেন। সোপানাবলী দিয়া উঠিয়াই মন্দিরের সম্মুখে 
প্রকাণ্ড স্বর্ণবর্ণের বজ্র দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। ইহাঁও নেপাল- 
" রাজ প্রতাপমল্ল কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে । বৌদ্ধ মন্দিরে 
বজ্তের সার্থকতা কি তাহা প্রথমে. নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। 
, বজটা ইন্দ্রের, বুদ্ধ কর্তৃক হিন্দু দেবতা ইন্দ্রের পরাজয়ের চিত 
স্বরূপ আদি রা মন্দিরের দ্বার দেশে বজটা স্থাপিত 
হইয়াছে। বজ্তের সন্ুথেই স্বয়ভুর মন্দির কিন্তু ইহাকে মন্দির 


টি 
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বিজিত চিক হইবেন [ইহা টা Jie জ্ত্প। চাক 


সম্ত,পের চারিদিকে সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে বটে। তাহার 
কোনটা বা বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধ, কোনটা বা বৈরচন, কোনটা বা 


পাচ অমিতাভ প্রভৃতির মন্দির । প্রাঙ্গণে বৌদ্ধভিক্ষুদিগের জন্য 


হব. 


বিহার সকল দেখিতে. পাওয়া যাঁয়।. -চারিদিকেই প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড ঘণ্টা ৷ - মন্দির চতুর্দিকে বৌদ্ধদিগের জপধন্ত্র বা-মণি 
আছে। -দর্শকগণ ঘণ্টা ধ্বনি করিয়া এবং জপযন্ত্র ঘুরাইয়! 


পূজার ফল লাভ করে। 'স্বয়ভু অদ্যাবধি বৌদ্ধদিগের প্রধান 


তীর্থ। নেপালে শীতকালে বিস্তর তীব্বতবাপীর সমাগম 
হয়। তাহাদিগের নিকট স্বয়স্তু অতি পবিত্র তীর্থ। . নেপাল 
বাসী নেওয়ারগণ সর্বদা স্বয়ভূনাথ দর্শন করিতে আসে বটে, 
কিন্তু হিন্দুদ্রিগের নিকট এ স্থানের বিশেষ কোন সন্মান নাই। 
পশুপতিনাথের মন্দিরে হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই গিয়া থাঁকে। 
এখানে জন সমাগম নাই বলিলেও-হয়। প্রাঙ্গণ প্রায় জন- 
শুন্য দেখিলাম । বাঁনরদল আনন্দে বিহার-করিতেছে। 
স্বয়ভুর 'মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন । কথিত, আছে ছুই 


সহজ বৎসর পূর্বে নেপালরাজ গোরাদাস ইহার প্রতিষ্ঠা 
*করেন। মন্দিরের নিকট প্রস্তরফলকে লিখিত বিবরণ হইতে 


কোন্‌ সময়ে কোন্‌ মহাত্মা এই মন্দিরের সংস্কার করিয়াছেন 
তাহা নির্ণয় করা যায়। যথা 

১1- ১৫৯৬ সালে নেওয়াররাজ শিবসিংহমল্ল ইহার 
পুরণসংস্কার করেন।. 

২৭ ১৬৩৯ সালে লাঁসা আগত -সিয়া মা নামে 
জনৈক লামা ইহার পুনঃসংস্কার করেন । 

৩। ১৬৫০ সালে নেওয়াররাঁজ বিখ্যাত প্রতাপমল্ল 
আদ্রি স্তপের চারিদিকে পাঁচটা অতি সুন্দর. মন্দির নির্মিত 
করিয়! পঞ্চ বুদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন । 

৪1 ১৭৫০. শীলে.লাঁসা হইতে ছুই জন লাম! আসিয়া 
এই মন্দিরের সংস্কার করেন।” ইহার পরেও অনেকবার 
অন্নাধিক পরিমাণে ইহার সংস্কার হইয়া আসিতেছে। 
জানিনা এইরূপ প্রাচীন মন্দির আর আছে কি না, কিন্ত 


বর্তমান সময়েও ইহার অবস্থা ভালই আছে। 


বৌধনাথ বা বৌধ । 
.কাঁটমঙু সহরের তিন মাইল দুরে তীব্বতবাসী বৌদ্ধ" 


দিগের সর্বপ্রধান তীর্থ বোধনাথ প্রতিষ্ঠিত স্বয়ভুর 


নেপালের বৌদ্ধ মন্দির | 


৬৫১ 


মিশন 


মন্দিরে হিলগেণ কদাচিৎ গিয়া থাকে, বন্ধ বোধনাথ খাঁটি 


'বৌদ্ধতীর্ঘ। তীব্বতীগণ ইহার চতুর্দিকে বাস করে। ইহা 


তাহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদিগেরই তীর্থ। ইহাঁও 
অতি প্রাচীন। . অতি পুরাকালে লাস! হইতে কাশ নামে 
কোন তীববতী তীর্থ ভ্ৰমোণোদ্দেশে নেপালে.আগমন করেন, 
তীহারই দেহাবশেষ এই স্তুপের গর্ভে রক্ষিত হইয়াছে 
ইহাও প্রকাও গোলাকার . এক স্তপ ইহার ব্যাস ৯,. ফিট 
এবং মধ্যভাগ উচ্চে ১৩৫ ফিট হইবে নেপাল উপত্যকার 
সর্ধন্রই ইহার স্বৰ্ণময় চূড়া এবং তন্নিয়স্থিত চক্ষু দেখিতে 


. পাওয়া যায়। এই প্রকাণ্ড স্ত,পটীর চতুর্দিকেও জপযন্ত্র। 


ইহা তীব্বতীদ্িগের একটা ক্ষুদ্র সহর, -এবং অপরিচ্ছননতায় 
অতুলনীয়। বোধনাথের সহিত হিন্দুর্দিগের কোন. সম্পর্ক 
নাই। তাহারা ইহার ত্রিসীমায় পদার্পণ করে -.কি না সন্দেহ, । 


_পাটনে মছেন্দ্রনাথের মন্দির । 

নেপালের নে ওয়ারগণ মহেন্্রনাথকে বোধিস্বত্ পদ্মপাঁণর 
অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। কথিত আছে, আসামের 
কপথল পর্বত মছেন্রনাথের আবাস ছিল। একবার নেপালে 

বাদশবর্ষব্যাগী অনাবৃষ্টি হয়। তখন ভাটগাওএর রাজা 
নরেন্দ্র দেব তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনেন, এবং তাহার 
আগমন মাত্রে নেপালে প্রচুর বারিবর্ষণ হয় এবং প্রজাগণের 
প্রাণরক্ষা হয়। অগ্ভাবধি মছেন্দ্রনাথের যাত্রার দিবস এক 
পসল! ৃষ্টি না হইয়া যায় না। এই মন্দির পাঁটনের দক্ষিণ 
দিকে নরেন্দ্র দেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

৪1. কাটম্ সহরে ছোট মছেন্দ্রনাথের মন্দির আছে। 


. পাটনে অশোকের মন্দির।. 

নেপালের ইতিহাসে দেখা যাঁ়.সমাট অশোক সপরিবারে 
সদলে নেপালে আগমন করেন।, কাটমণ্ু সহরের সন্নিহিত 
পুরাতন পাঁটন অর্থাৎ ললিত পাটন তীঁহা দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। তিনি -সহরের মধ্যভাগে এবং চারি কোণে 
আদি বুদ্ধের যে সকল মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা 
অগ্যাবধি সুন্দর অবস্থায় আছে। এই সকল মন্দিরের গর্ভে 
অশোক যাহা নিহিত করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাবধি কেহ 
স্পর্শ করে নাই, জানি না ভবিষ্যতে এই সকল মন্দিরের 
গর্ভ হইতে কত অমুল্য পুরাতন সংগৃহীত হইবে। , .. 


৬৫২ 
টিয়া অর্শোকের প্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে। কতি 
পুরে এবং ভাটগাঁও অসংখ্য বৌদ্ধ মন্দির আছে। ইহার 
কোনটা বা আদিবুদ্ধ কোনটা! বা মানু্রী কোনটা কোন 
বোধিস্বত্বের উদ্দেশে উৎসগীকৃত হইয়াছে। সংকীর্ণস্থানে 
তাহার বর্ণনা এবং উল্লেখ কর! ছুঃসাধ্য। এরূপ অসংখ্য 
বৌদ্ধ কীর্তি ভারতে আর কুত্রাপি নাই। নেপাল বৌদ্ব- 
 দ্বিগের অতি প্রিয় ভূমি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 





জাতীয় শিক্ষার উপাদান। 


বর্তমান বৎসরের জানুয়ারি মাসের ঈষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট পত্রে 
কলিকাতা কলাবিগ্ালয়ের অধ্যাপক হাঁবেল সাহেব “বিশ্ব 
বিদ্যালয় সংস্কারে কলাঁবিগ্ার সম্বন্ধ বিচার” বিষয়ে এক 
মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধে কলাবি্যাদ্বারা কেবল 
চিত্ৰশিল্প বুঝাঁন হয় নাই /যাবতীয় শিল্প অর্থাৎ যাহাতে 
কারিগরী বিদ্যা প্রয়োগ করিতে হয় এমন সকল শিল্প 
ও প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধের 
সহিত হাঁবেল সাহেবের প্রবন্ধের বিষয়গত কোন সম্পর্ক 
নাই; কেবল প্র প্রবন্ধ হইতে হাবেল সাহেবের একটিমাত্র 
উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের মুখবন্ধ করিবার 
উদ্দেশ্যেই এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম। সেই উক্তিটি 
. এই» artificial culture of the West has 
destroyed the National culture of the East.” 
অর্থাৎ ‘পাশ্চাত্য কত্রিমতা প্রাচ্য জাতীয় শিক্ষার লোপ 
সাধন করিয়াছে।? হাবেল সাহেবের কথার তাৎপৰ্য্য এই 
যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান যেমন ভাঁরতব্ীয় বালক 
বালিকার মনের উৎকর্ষ সাধন করিবার উপায়রূপে প্রবর্তিত 
হইয়াছে তাহার অনুযায়ী তাহাদের হৃদয়ের স্ষ,টনোদেশ্যে 
কোন শিক্ষার বন্দোবস্ত কর! হয় নাই; এ কারণ ভারতীয় 
বালকবাঁলিকা এক একটি কৃত্রিম মানসিক জীবরূপে পরিণত 
হইতেছে; কিন্তু তাহাদের মনের ও হৃদয়ের সমতা সাধন 
দ্বারা প্রকৃত জাতীয়ত্ব জন্মমইতে পাঁরিতেছে না । (হাঁবেল 
সাহেবের উক্তির এইরূপ ব্যাথা ভীহার উদ্দেশ্য ঠিক গ্রকটিত 
করে কিনা আমি এস্থলে তাহার বিচার করিব না। কিন্ত 
আমার বর্তমান- প্রবন্ধের উদ্দেশ্তের পক্ষে, তাঁহার উক্তিতে 


. প্রবাসী ৷. 


শীল পা 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


National’ (কথাটির উপর জোর রো ন ব্যাখ্যা 
করাতে আমার মনোভাব প্রকাশ করা! স্থগম হইতেছে) . 

গত বৈশাখের প্রবাসীতে . “জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি” 
শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা আলোচিত হইয়াছে এই প্রবন্ধ 
তাহার পুনরাবৃত্তি না হইলেও কতকটা অনুবৃত্তি মনে 
করিতে হইবে। এ প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলাম যে জাতীয়তা জন্মাইতে হইলে জাতীয়ভাবের ক্ষরণ 
ও তবর্থে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনীয় । এমন 
কি, বর্তমান সরকারী বেসরকারী স্কুল এবং কলেজ মাত্রকেই 


. জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করা যাইতে পারে। তাহাতে 


কেবল পরকীয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান হইতে রস সংগ্রহ 
করিয়! জাতীয়ভাবের অস্কুর গজাইয়া দিতে হইবে। দশের 
ভাবের মিলনে জাতির উৎপত্তি হয়; সেই মিলন যেখানে 
দশজন একত্র হয় সেখানেই ঘটতে পারে। তাহার জন্য 
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে “বয়কট” করিবার কোনও 
প্রয়োজন হয় না; এবং তাহা করিতে গেলে সার্থকতা . 
অপেক্ষা অনৰ্থ প্রচুর ঘটিবে। আসল ক্থা হাবেল যাহাকে 
কৃত্রিমতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহা! পরিহার করিয়া _ 
আমাদের স্বভাবেতে শিক্ষার বীজ' রোপিত করিতে 
হইবে। কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে গবর্ণমেন্ট নৃতন 
শিক্ষা বিষয়ক আইন করিয়! আমাদের জাতীয় বন্ধন শিথিল 
করিয়া আমাদিগকে রাঁজভক্ত প্রজা করিতে চাহিতেছেন ১--. 
তাহা সত্য হইলেও তাহার দোষটা কোন্খানে তাহা দেখিতে 
পাইতেছি না! প্ররাষ্ট্রাধীন দেশে: রাঁজভক্ত প্রজা! রাজার 
জাতি নহে বলিয়া কি তাহাদের কোনও জাতি থাকিতে পারিবে 
না? আর জগতে এমন মূর্খ রাজা কে আছে যে রাজভক্ত প্রজ! 
কামনা না করিয়া রাঁজবিদ্বেষী প্রজা বাঞ্চা করিবে? আসল 
কথা এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার পথ কথঞ্চিৎ রোধ 
করিলে,__কৃত্রিম উপায়ে বঙ্ধিতসংখ্যক বিএ, এম্‌, এর, সংখ্যা 
স্বাস করিলে,_তেমন কোনও অনিষ্ট ঘঠিতে পারে তাহা 
আমি মনে করি না। 
কৃত্রিমতার পথ যত রুদ্ধ হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক 
হইবে; কারণ স্বাভাবিক জাতীয়তা অস্কুরিত ও উদ্ধদ্ধ 
হইবার অবকাশ পাইবে। হাঁবেল সাহেবের কথাগুলি 
আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগের সহিত বুঝিয়া লইতে হইবে। 


একবার শিক্ষার বীজ রোপিত হইলে, .. 


' ১২শ সংখ্যা ৷]  জীতীয় শিক্ষার উপাদনি। 


ERE 
দ্বারাই উচ্চশিক্ষা হয় না; তাঁহ! স্বীকার্য্য হইলে কেবল 


বহুসংখ্যক বি,এ, এম,এ, পাশ না করিতে দিলে উচ্চশিক্ষার 


₹+- পথ রোধ করা হইল, এ কথার অর্থ কি? বাস্তবিক আমা- 


দের জাতীয় শিক্ষার ইহা অন্তরায় নহে। আমাদের প্রথম, 


_ অভাব জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্র, জাতীয় শিক্ষার উপাদান । 


ইহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 
“জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি” প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছিলাম যে বিশ্ববিদ্ভালয় কিম্বা তৎসংস্থষ্ট কলেজ 


. - সকল কেবল ভাব জন্মাইবাঁর কল বিশেষ । তাহাতে জাতীয় 


পা 


£  উপাধিবঞ্জিত অথচ শিক্ষিত। 


ভাব পরিপুষ্ট ও বর্ধিত এবং উন্নত হয় বটে, কিন্তু তাহারা 
জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি নহে। বর্তমান প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্ত 
কথঞ্চিৎ বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কতকগুলি 
বিশ্ববিদ্ধালয়ের উপাধিধারী লোক লইয়া জাঁতি হয় না। 
মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সমষ্টি সমগ্র জাতি নহে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
"উপাধি না হইলে যে শিক্ষা হয় না. তাঁহাও নহে। এদেশে 
ব্যবসায়ী ইংরাজ ধাহারা আসেন তাহাদের -কয়জন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাধিধারী? তাহা নয় বলিয়া কি তাহারা 
অশিক্ষিত? ব্যবসাঁদার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কারিগর 
প্রভৃতি যে সকল ইংরাঁজ দেখা যায় তাঁহারা অধিকাংশই 
ইয়ুরোপে যে কোন 
জাতিতে দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের 
সংখ্যা সর্বত্রই মুষ্টিমেয়, এবং তাহারা জাতীয় উন্নতির 
সোপান হইলেও জাতীয় জীবনের অবলম্বন নহে। যে 
পালিয়ামেন্ট মহাসভার হস্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাঁসনভার 
ন্যস্ত রহিয়াছে তাহাতে কতজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী 
আছেন? তবে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাঁধিই 
শিক্ষার মানদগ্ুরূপে গৃহীত হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে 
বলিব,--ইহাঁর একমাত্র কারণ আমাদের জাতীয়শিক্ষার 


_৮ অভাব! গব্্ণমেন্টের উপর রাগ করিয়া যখন আমরা জাতীয় 


৷ শিক্ষার ভান করিলাম, তখন ঠিক ও বিশ্ববিদ্য্যালয়েরই 
অনুরূপ কতকগুলি পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিলাম মাত্র; 
* উর বলিয়া মনে হয়। 


ইহাই কি জাতীয় শিক্ষা? 
বর্তমান বিশ্ববিদ্ভালয়ের আইনের দোষ দেখাইয়া অনেকে 
বলিতেছেন যে, আমাদের উচ্চশিক্ষা রোধ করিবার মানসে 


৬৫৩ 


পানি, 


গবর্ণমেন্ট শিক্ষার মাত্রা বাড়াইয়া আমাদিগের শিক্ষিত 
হইবার পথ সঙ্ধীর্ণ করিতেছেন। আমি মনে করি, তাহাঁতে 
আমাদের জাতীয় শিক্ষার পক্ষে লাভ ছাড়া লোকসান কিছুই 
হয় নাই। মনে করা যাউক, প্রবেশিকা! পরীক্ষার মাত্রা বাঁড়াইয়া 
এমন কর! হইল যে তাহাঁতে যে বিদ্যা প্রয়োজন হইবে তাহা 
বর্তমান (কিম্বা গত ) মধ্য (ঢা. A. বা. Intermediate) 
পরীক্ষার সমান । তাহাঁতে এই ফল হইবে যে আগে যে স্থলে 
বৎসরে যত জন এফ, এ, পরীক্ষার্থী পাওয়া যাইত, সে স্থলে 
প্রায় সেই সমবয়সে তাঁহার প্রায় দ্বিগুণসংখ্যক বিগ্যার্থী এ 
সমবিদ্ভার পরীক্ষা (অর্থাৎ বর্তমান প্রবেশিকা পরীক্ষা ) 
দিতে আঁসিবে। তা” ছাড়া বি, এ, এম, এ, পাঁশের সংখ্যা 
হ্রাস হইলে তাহাতে মুন্সেফ, ডেপুটা কিম্বা উকীলের 
সংখ্যা কমিবে না, কেবল উমেদারের সংখ্যা কমিবে মাত্র; 
এবং এখন যেখানে ২০২ বেতনে বি, এ কেরাণী পাওয়া 
যায় তাহা লুপ্ত হইয়া আবার . প্রবেশিকা পাঁশকরা কেরাণীর 
আদর বাঁড়িবে। ইহা জাতীয় হিসাবে লাভ কি লোকসান 
তাহা বিবেচনা করা উচিত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাঁধির 
অভাবে আমাদের জাতীয় অধঃপতন প্রশস্ত হইবার কোনও 
আশঙ্কা নাই; অথচ সেই উপাঁধিকেই একমাত্র শিক্ষার 
চরম মনে না করিলে, শিক্ষা নানাবিষয়োনুখী হইয়া প্রকৃত 
জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে ইহাই আমার ধারণ । 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে “School Fina!” নামে 
একটা পরীক্ষা কয়েক বৎসর যাবৎ প্রচলিত ছিল; আগামী 
বৎসর হইতে তাহা নূতন প্রবেশিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া 
যাইতেছে। প্র পরীক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদদ না হইলেও 
উহার নামটি অতি সার্থক ছিল। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাধিপ্রার্থী নহে তাহাদের পক্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষা” 
কি? কোথায় প্রবেশ করিবার যোগ্যতার পরীক্ষা ? এরূপ 
স্থলে “প্রবেশিকা!” নাম না দরিয়া, “School Final’? 
(অৰ্থাৎ “বিদ্ধাশালাশিক্ষা সমাপ্তি” কিম্বা ইহা হইতেও কোনও 
একটা স্থবোধ্যতর .বাঙ্ধালা নামকরণ করিয়া এরূপ) নামে 
একটা পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা জাতীয় শিক্ষার প্রথম 
ইহার বিষয়গুলি এমত হওয়া 
চাই যাহাতে ব্যবসায়িক বৃত্তি নির্বাচন পক্ষে এই পরীক্ষা 
ব্যবহৃত হইতে পরে ; যেমন শিল্পশিক্ষার্থী জাপানযাত্রীগণ 


৬৫৪ 


প্রবাসী i 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


৯ পিসি 


এ পরীক্ষার ফলৈ ্ বৃততিলাভ- করিতে: পারিবে ।- ইহাতে 
জাপানী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে। এইরূপ 
বিষ্ঠালয় ও এই জাতীয়পরীক্ষা আমাদের আতীয়সিকার 
প্রথম উপাদান বলিয়া’ মনে করি। 

আমি পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, 
জাতীয়ণিক্ষার' ভিত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নহে । জাতীয়বিগ্ভালয়ই 
জাঁতীয়শিক্ষার প্রথম উপাদান; এবং তাহা কেবল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপোষক ন! করিয়া, যাহাতে তদ্বারা 
নানামুখী শিক্ষার সূত্রপাত ও বিস্তৃতি ঘটাইতে পারা যায় 
তাহার দিকে মনোনিবেশ করিলেই জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি- 
স্থাপন হইবে । একমাত্র বিশ্ববিগ্ালয়েরই শিক্ষা যে শিক্ষার 
উপায় এবং চরম তাহা মনে করা ভ্রম। এ দেশে এমন দিন 
কখনও আসিবে কিনা যখন ইংরাঁজিভাষা বাদ দিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত ও পরিচালিত হইতে পারিবে তাহা 
বলা. বড় শক্ত। কিন্তু প্রাথমিকশিক্ষা সর্বত্র মাতৃভাষায় 
হওয়া বিধেয় এবং জাতীয়শিক্ষার পক্ষে ইংরাজি ভাষান্তর- 
রূপ ব্যবহার করিতেই হইবে; এমন কি আরও ছুই একটি 
(কিম্বা ততোধিক) পরকীয় ভাষা জাতীয়শিক্ষার অন্তভূক্তি 
হওয়া উচিত। নিজের জাতীয়উন্নতি 'সাধন-করিতে হইলে 
নানাজাতির ভাব স্বভাব জানা প্রয়োজন হইবে এবং 
নানা শিল্পশিক্ষার্থে নানা দেশে লোক পাঠাইতে হইবে ; সেই 
উদ্দেশ্তেই সকল উন্নত জাতির ভাষা জানা প্রয়োজন । এমন 
বিশ্ববিদ্যালয় জগতে কোথাও নাই যেখানে কেবল একটা 
মাত্র পরকীয় ভাষার সাহায্যে বিশ্ববিষ্ছা অর্জনের প্রয়াস 
হইয়া থাকে; ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেরই ইহা মুখ্য 
দোষ, এবং এই একমাত্র কারণেই ভারতীয় শিক্ষার 
কৃত্রিমতা দেখিয়া বুদ্ধিমান লোকেরা আক্ষেপ করিয়! থাকেন । 
অনুবাদ ও অনুকরণ এই দুইটই বর্তমান ভারতীয়শিক্ষার 
সাঁধারণ ফল হইয়া দাড়াইয়াছে। জগতের যাবতীয় ভাবের 
সার আমরা ইংরাজির অনুবাদ হইতে সংগ্রহ করিতেছি ও 
" ইংরাঁজির অনুকরণে আমাদের ভাঁবপোষণ করিতেছি । 
. ইহাতে আমাদের শিক্ষা জাতি হারাইয়া একান্ত কৃত্রিম 
হইয়া পড়িতেছে। হাবেল সাহেবের মতে কলাবিস্ধাতে পর্যন্ত 
আমরা ক্ৃত্রিমতা প্রবেশ করাইতে বসিয়াছি। . এ কারণ 
একদিকে হাঁবেল সাহেব ও অপর দিকে ভগিনী নিবেদিতা 


(Modern Review পত্রিকা জব) আমাদের জাতীয়তার 
ধ্বংসসাধন হইতেছে দেখিয়া - আক্ষেপ করিতেছেন। সে 
যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বাদ দিলেও, জাতীয় 


উন্নতিকল্পে যে শিক্ষা প্রয়োজন তাহাতে একাধিক চলিত - 


ভাষা ও তৎ্সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় 
বিষয় সমূহের বন্দোবস্ত কর! প্রয়োজন । প্রাথমিক শিক্ষা 
হইতে আরম্ত করিয়া “বিদ্ধাশালাশিক্ষা সমাপ্তি” পর্যন্ত 
জাতীয় শিক্ষার অন্তর্গত থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংস্ষ্ট 
শিক্ষা জাতীয় বিলাসিতার লক্ষণ; তাহা জাতীয় ভাবের 
উৎকর্ষণ ও পরিপোষণ জন্য প্রয়োজন, কিন্তু তাহ! শিক্ষার 
ভিত্তি নহে। আমরা ইয়ুরোপের ভাবরাঁজ্যের এমন -এক 
স্তরে ইংরাজের সংঘর্ষে আসিয়া পড়িয়াছি যে, সেখানে 
আমাদের শিক্ষার ভিত্তি খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাই 
প্রাথমিক শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে কথা না শুনিয়া চারিদিকেই 
কেবল বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের কথা শুনিতে পাইতেছি। 
শিক্ষা সম্বন্ধে আজকাল সকলেই কথা কহিয়া থাকি, কিন্ত 


প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করিতে 


নী 
পারিতেছে না। আমাদের শিক্ষার কৃত্রিমতার ইহা অপেক্ষা 


আর কি প্রক্নষ্ট প্রমাণ হইতে পারে? ইয়ুরোপে সর্বত্র 
উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষের সহিত প্রাথমিক শিক্ষারও উৎকর্ষ 
সাধন করা হইতেছে। ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা, সংক্রান্ত 
আইন লইয়া তুমুল সংগ্রাম-চলিতেছে।: জার্ম্মেনিতে প্রাতি- 
নিয়ত প্রাথমিক শিক্ষার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত ও 
সমস্ত ইযুরোপে তাহা অনুকৃত হইতেছে । সর্বত্র ইহা 


'স্বীকৃত হইয়াছে যে প্রাথমিক শিক্ষাই জাতীর শিক্ষার 


প্রথম সোপান । ইহাকে উপাদানিরূপে গ্রহণ করিয়া জাতীয় 
উন্নতিকল্পে: শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই জাতীয়শিক্ষার ভিত্তি 
স্থাপন করা হইবে। শিক্ষাতে জাতীয়ভাব প্রবিষ্ট করাইতে 
হইলে প্রাথমিক শিক্ষাতে সেই জাতীয় ভাবের. উদ্বোধন 


না করিলে চলিতেছে না। . প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুল ১ 


বিদ্ধালয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা একালে হইতে পারে বলিয়া মনে 
হয়.ন! ; অর্থাৎ ঠিক প্রাচীন বিদ্যালয়ের অন্থরূপ বিদ্যালয় 
আধুনিক অবস্থায় সম্ভবপর নহে, ইহাই আমার বলিবার 
উদ্দেশ্ত। কিন্তূ সেই প্রাচীন বিগ্ভালয়েরই নূতন সংস্করণ, 
বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিয়া সর্ধত্র জাতীয়তা বন্ধনের সুত্রপাত 


w 


১২শ সংখ্যা] 


| করা একান্ত কর্তব্য। আমি পূর্ব প্র প্রবন্ধেও: ওলি এখনও 


সংগ্রাম বাধিবার কোন আশঙ্কা ছিল না। 


পুনরুক্তি করিতেছি যে, আধুনিক নিয়মে জতীয়ত! বন্ধন 
করিতে হইলে আধুনিক প্রণালীতে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তিত 
করিতে হইবে৷ প্রাচীন গুরুকুলের দিনে জাতীয়তা লইয়া 
এখন বিভিন্ন 
জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে । এ হেন অবস্থায় জাতীয় 
শিক্ষার ব্যবস্থা একটি গুরুতর সমস্তা.। আমি এই প্রবন্ধে 


কোন ব্যবস্থা উপস্থিত করিবার প্রয়াস পাঁই নাই, -একাঁরণ | 


আমার বক্তব্য অসংলগ্ন প্রলাপের গ্তায় প্রতিপন্ন হইতে 
পারে, কিন্তু যদি কোন স্ুুবিবেচক ও বিচক্ষণতর ব্যক্তি 
ইহার ব্যবস্থাদানে অগ্রসর ও কৃতকাৰ্য্য হন তাহ! হইলেই 
আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সফল হইবে। . 


শরীঅপূর্বদন্দর দত্ত 


পাপী 


ইাচির কথা । 

আমাদের ধর্ম্মনিবন্ধকারগণ বলেন, কেহ হাঁচিলে “জীব”, ও 
কাহারও পদস্মলন হইলে ‘উত্তিষ্ঠ’ বা ‘উঠ’ বলিতে হয়। এই 
রূপ কেহ হাই তুলিলে অঙ্কুলিধ্বনি ( তুড়ি ) বিধেয়। - শক্রর 
সম্বন্ধেও এ আচার প্রতিপাঁলনীয়, নতুবা ব্রহ্মবধের পাঁতকী 
হইতে হয়। হাচি সম্বন্ধে ধর্ম্মশান্ত্রে আরও দেখা যায় যে, 
হাচিলে যে ব্যক্তি “জীব” শব্দ প্রয়োগ করেন, তীহাকেও 
“জীব বলিয়া আশীর্বাদ করিতে হয় ।* 

বঙ্গদেশে নব্য সম্প্রদায় অনাঁদর করিলেও, প্রাচীনের 
মধ্যে এখনও এই ব্যবহার দেখা যায়। ইহা অনেকেই 
জানেন, বহু স্থানে কেবল ‘জীব’ শব্দ উচ্চারণ না করিয়া 
“জীব সত্য’ বা ‘জীব সত্যং’ উচ্চারণ করা হয়। স্ত্রীলোক- 
দিগের মধ্যে ইহা! বিশেষ প্রচলিত দেখিয়াছি। বর্তমান 
প্রবন্ধ হইতে জানা যাইবে, মূলে তাহা “জীব সত্য” নহে, 
‘জীব শতম্ঠ । অর্থাৎ শত বৎসর জীবিত থাক । 


_হীচির.কথা। 


টির সস পাশ 


১ 


এই স্থাচি সং সম্বন্ধে নৈতিক * তে ১ রি দেখ 
যায়। তাহাই এখানে উদ্ধত হইতেছে। . .. | 
১. রাজা প্রসেনজিৎ ভগবান্‌ বুদ্ধকে একটী আরাম 
প্রদান করেন। ইহার নাম “রাজকারাম”। কোন দিন 
এই “রাঁজকারামে” ভিক্ষুসংঘ মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ভগবান্‌ 
.ধন্মোপদেশ করিতে করিতে হঁচিয়া উঠেন।  ভিক্ষুগ্রণ 
তাহা গুনিয়া 'জীবতু সুগতো”, ‘জীবতু ভগবা+__এই শবে 
.মহান্‌ কোলাহল উৎপাদন করেন। ইহাতে ধর্্োপদেশের 
-বিদ্ন উপস্থিত হয়। ভগবান ভিক্ষুগণকে আমন্ত্রণ করিয়া 
. কহিলেন-_-“হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যে “জীব শব্দ উচ্চারণ 
করিলে, এই বিশ্বাসে কি কেহ বাঁচিবে না মরিবে ?” 

“না ভগবন্, কেহই বাঁচিবে, বা মরিবে ন!” 

“ভিক্ষুগণ্. ইাঁচিলে আর ‘জীব’, বলিবে না।___-যে 


- বলিবে সে দুঃখ প্রাপ্ত হইবে ।” 


সেই স্ময়ে ভিক্ষু সমূহ হাচিলে সাধারণ মনুষবরা জীব 
শব্দ উচ্চারণ করিত) কিন্তু ভিক্ষুগণ তাহাতে কিছুই বলিতেন 
না। -সেই সমস্ত. মনুষ্য চিন্তা করিতে লাগিল “কি.জন্য এই 
শাব্যপুত্ৰমতান্্যায়ী ভিন্ষুগণ ‘জীব’ বলিলেও, কিছু আলাপ 
করেন. না ।” . কথা. ভগবানের নিকট উঠিল। “তিনি 
বলিলেন--“ভিক্ষুগণ, গৃহিসমূহ মাঙ্গলিক, ইচ্ছা করেন) 
অতএব আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, গৃহিগণ . ‘জীব’ বলিলে, 
তোমরাও পপ্রতিজীব' বলিবে।” ভিক্ষুরা তাঁহাকে জিজ্ঞাস! 
করিল-_“ভগবান্, এই 'জীব-প্রতিজীব,, ব্যবহার কখন 
উৎপন্ন হইয়াছে?” “হে ভিক্ষুগণ, ইহা প্রাচীনকাল হইতেই 
উৎপন্ন হইয়াঁছে”,_এই কথা . বলিয়া ভগ্রবান্‌ বলিতে 
লাগিলেন ;-- 
“পুরাকালে বাঁরাঁণসী নগরে যখন ব্রন্ধদত্ত রাজ্য করিতেছিলেন, 
“সেই সময়ে বোধিসত্ব কাশীরাষ্ট্রে কোন ব্রান্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
"করেন! . তাঁহার পিতা ব্যবসা করিয়! জীবিকা নির্ব্ধাহ 
করিতেন । বোধিসত্ব যখন যোড়শ-বর্ষদেশীয় তখন তাঁহার 
পিতা ও তিনি কিছু মৃদ্ভাও লইয়া গ্রামনিগমাদিতে . ভ্রমণ 





ফু * “ক্ষুতোৎপতন জৃস্তাস্ু জীযোত্তিষ্ঠা সুলিধ্বনি। 

Ee কর্তব্য মন্ঠথা হরন্মহা ভবেৎ।” 
 "জীবেতি ক্ষুবতে। ব্রয়াদ্‌ জীবেত্যুক্ত স্তবয়া সহ।” 

রঘুনন্দনকৃত্ত তিথিতত্ব ও মদন পাঁরিজাঁত প্রভৃতি । 


** সটীফ বৌদ্ধজাতক সমূহ ( পালিভাষায় ) শ্রীযুক্ত ৬. Fausboll 
পাঁচ খণ্ডে লণ্ডনে সম্পাদিত করিয়াছেন । TI. W: Rhys Davids 
ইহার ইংরাজী অনুবাঁদ করিয়াছেন। আমাদের অদ্যকার ডি সর্গ- 
জাতক ২র' খণ্ডের ম- সংখ্যক 


৬৫৬ 


এক দৌবারিকের গৃহে পাক করিয়া ভোজন করিবার পর. 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে অবেলায় উপস্থিত আগন্তকেরা কোথায় 
থাকিতে পারে। লোকেরা উত্তর ' করিল, “নগরের 
বহির্দেশে একখান! ঘর আছে কিন্তু তাহাতে মন্ুষ্যেরা 
থাকে. না; তেমাঁদের ইচ্ছা হইলে, সেখানে থাকিতে পার। 
বোধিসত্ব বলিলেন “বাবা, আপনি ষক্ষের ভয় করিবেন না, 
আমি তাহাকে বশীভূত করিয়া আপনার -পায়ে ফেলিব ৷? 
তিনি এই 'বলিয়া- পিতার সহিত সেই স্থানে উপস্থিত 
হইলেন। পিতা একখানি ফলকে শুইয়া পড়িলেন। 
পুত্র উপবেশন করিয়া পিতার পদসংবাহন করিতে 
লাগিলেন। 

সেই স্থানে এক যক্ষ বাস করিত। | রঃ যক্ষ দ্বাদশ বৎসর 


কুবেরের অর্চনা করিয়া গৃহখানি লাভ করিয়াছে। ইহার 


নিয়ম এই যে, যে সকল ব্যক্তি' এই গৃহে প্রবেশ করিবে, 
তাহাদের মধ্যে ‘জীব’ ও ‘প্রতিজীব’-বাদী ভিন্ন সকলকেই 
সেই যক্ষ ভক্ষণ করিবে। ইহার স্থান ছিল গৃহের পশ্চাৎস্থিত 
একটা বংশস্থৃণা । | 

যক্ষ বোধিসত্ত্ের পিতা গর্থকে হাচাইবাঁর জন্য স্বগ্রভাবে 
“এক প্রকার সুক্ষ চুর্ণ গৃহ মধ্যে বিকীর্ণ করিয়া দিল। চূর্ণ 
আসিয়া নাসাপুটে প্রবেশ করায় গর্গ হাঁচিয়া উঠিলেন। 
বোধিসত্ব ষক্ষকে স্ুণা হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া তাঁহার 
অভিপ্রায় সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, এবং পিতাকে লক্ষ্য 
করিয়া এই প্রথম গাঁথাটী উচ্চারণ করিলেন 

“জীব বন্সসতং গগ্গ, অপরানি চ বীসতিং। 
মা মং পিসাচা খাদস্ত জীব বং স্রদো সতং ॥** 

ধক্ষ তাহা শুনিয়া ভাবিল “ইহাকে ত আর খাইতে পারা 
কেন না এ “জীব”. বলিয়াছে, অতএব ইহার 
পিতাকে খাইতে হইবে ।” এই ভাবিয়া যক্ষ গর্গের নিকট 
উপস্থিত হইল। গর্গও . তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া 
পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া, এই দ্বিতীয় গাঁথা উচ্চারণ করিলেন__ 
- * সংস্কৃত . ” 
জীব বর্ষশতং রম অপরাং চ বিংশতিম্‌। 
মা মাং পিশাচাঃ খাদন্ত জীব তং শরদঃ স্ঠতম্‌। 


প্রবাসী। | 
করিতে করতে বারা টলতে আট জতভত হন লেখার” 


_[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


শ্সিপ ক বদ্সসতং জং জীব অপরানি। চ চ বীসতি। 
বিসং পিসাঁচা খাঁদন্ত জীবত্বং সরদো সতং-0৮% 
যক্ষ দেখিল যে ইহাদের একজনকেও খাওয়া তাঁহার 
শক্তিতে নাই; অতএব প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইল । 
তখন বোধিসত্ব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--যেক্ষ, কি 
জন্য তুমি এই গৃহ প্রবিষ্ট মনুষ্যগণকে ভক্ষণ কর ?. : 
দ্বাদশ বৎসর কুবেরের অর্চনা করিয়া আমি এই গৃহখানি 
লাভ করিয়াছি!” 
তুমি কি ‘সমস্ত লৌককেই ভক্ষণ করিবার জন্য. ইহা 
পাইয়াছ ? 
ছাঁচিলে যাহারা ‘জীব’ -প্রতিজীব’ বলে, , তাহাদিগকে 
ছাঁড়িয়া, অপর সকলকে আমি ভক্ষণ করি । * 
‘দেখ যক্ষ, তুমি পূর্বকালেও অকুশল কৰ্ম্ম করিয়া ক্র 
পরহিংসক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, এখনও প্ররূপ 
করিলে তুমি নিতান্ত তমঃপরায়ণ হইয়া উঠিবে। অতএব 
তুমি এখন প্রাণাতিপাঁত প্রভৃতি বির কর্ম হইতে নিবৃত্ত 
হও!’ 


- বোধিসত্ব এই ‘প্রকারে তাহাকে শাসন ও নরকভয় 


প্রদর্শনে তিরস্কার করিয়া ‘প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইব” 
_ ইত্যাদি পঞ্চশীল প্রদান করিলেন, এবং ভৃত্যের ন্যায় 
করিয়া রাঁখিলেন। 

পরদিন নগরের মনুষ্যগণ বেড়াইতে বেড়াইতে যক্ষের 
বোধিসত্ব কর্তৃক এরূপ ভাব দর্শন করিয়া রাজার নিকট 
নিবেদন করিল “দেব, একজন মনুষ্য যক্ষকে শাসন করিয়া 
ভৃত্যের মত করিয়া রাখিয়াছে। রাজা তাহা শুনিয়া 
বোধিসত্বকে আনয়ন . করাইয়া সেনাপতিপদে নিযুক্ত 
করিলেন, এবং তাহার পিতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। 
যক্ষ-রাজার নিকট বলি গ্রহণ করিতে .লাগিল। রাঁজাও 
বোঁধিসত্বের উপদেশ অনুসরণ পূর্বক দানাদি পুণ্য কর্ম করিয়া 
কালক্রমে ত্বর্দলৌকে গমন করিলেন! 





“3 সংস্কত_ 
* ত্বমপি বর্ষশতং জীব, অপরাংচ বিংশতিম্‌। 


চি বিষং পিশীচাঃ খাত, জীঘত্বং শরদঃ শতম্‌ ॥ 
বিষং পিশাঁচাঃ খাঁদন্ত-_ইহার তাঁৎপধ্য এই যে পিশাচের! বিষ পান 


করিয়। মরিয়া যাউক। 


৯ 
কপি 


শি 


LOE 


শান্ত বোমন ) ই ধর্শদেশনার উপরসং রি করিয়া 
বলিলেন এ সময়ে “জীব-প্রতিজীব’ ব্যবহার উৎপন্ন হয়। 
ভিক্ষুগণ, ও সময়ে এই উপাখ্যানের রাজা ছিলেন আনন্দ, 
পিতা ছিলেন কাশ্যপ, এবং পুত্র ছিলাম আমি ৷” 
শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী ৷ 


প্রাচীন পুরাণ ।. | 
মহাভারতে, রামায়ণে, পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিতে, 
এবং অন্তান্ত সাহিত্যে, যে সকল- পুরাণেতিহাঁস পাওয়া 
যায়, সেগুলি যদি বৈদিক পুরাণের সহিত মিলাইয়া দেখা 
যাঁয়, তাহা*হইলে. নূতন পৌরাণীকী কথার উৎপত্তি এবং 
ক্ৰমবিকাশ সুস্পষ্ট হয়। . বৈদিক অনুষ্ঠানের কয়েকখানি 
অতি প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে কয়েকটি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক 
গল্পের পরিচয় দিতেছি । 
বৈদিক দেবতাঁগণ তিনটি বর্গে বিভক্ত, যথা অগ্নি, ৰায় 
এবং সূর্য্য । অর্থাৎ, দেবতাগণ কেহ-কেহ বা অগ্নিবর্ণে কেহ ' 


"কেহ বা বাযুবর্ণে এবং কেহ কেহ বা সু্যবর্গে অস্তানবিষ্ট। 


এই জন্য সকল বৈদিক অনুষ্ঠানের. গ্রন্থেই তিনটি দেবতা, মূল' 
বা-গ্রধান দেবতা বলিয়া স্বীকৃত । ..এ বিষয়ে বেদান্ক্রমণি, 
সর্বানুক্রমণি এবং বৃহদ্দেবত! প্রসিদ্ধ এবং মান্য গ্রন্থ ৷ 
সর্ধান্থক্রমণির আরস্তভভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম প্লোকে 
এবং বৃহদ্দেবতাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১২৪. শ্লোকে পাই, যে ও 


. তিনটি দেবতা ভিন্ন ভিন্ন গণনাঁয় তিনটি মূল দেবতা হইলেও, 


সমষ্টিভাবে দেবতা একটি মাত্র; এবং সেই দেবতা প্রজ্া- 
পতি। যথাঃ 
ব্যাহৃতানাং সমস্তানাং দৈবতং তু প্রজাপতিঃ। 
'. ব্যান্তানাময়ম্গ্রিশ্চ বাঁষুঃ সুৰ্য্যশ্চ দেবতাঁঃ। 
দেবগণের ইতিহাসের এই মূল সুত্রটি সর্বদা স্মরণ রাখিলে 
পরবর্তী ব্রিমন্তির ইতিহাস ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়। 
প্রজাপতিই একমাত্র মুল দেবতা; এবং সকল. লৌকিক 
কথা এবং পুরাণের মূলে এই প্রজাপতি । 
১। প্রজাপতির বংশের কথা । 

প্রজাপতির বংশের পুরাণের মূল) খগ্বেদের সপ্তমমণ্ডলে 

(৭ম, ১০৪---৯৬) বৃহদ্দেবতার পঞ্চম অধ্যায়ের ১৪৩--১৫৯ 


৬৫ ৭ 


ENE NUE UR SUE UNOS UI NEE 


শ্লোকগুলিতে এইরূপ আছে £_ প্রজাপতির পুজ্র মরীচি, এবং 
মরীচির পুত্র কগ্তপমুনি। কশ্যপকে দক্ষ, তাঁহার ত্রয়োদশটি 
কন্যা দান.করিয়াঁছিলেন ; কগ্ঠপের সেই পত্বীদিগের নাম 
দ্বিতি, -দ্বিতি, দন, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, 
ক্রোধা, বিশ্বা, বরিষ্টা, সুরভি, বিনতা এবং .কদ্র। বৃহদ্দেবতার 
এই কথা মহাভারতের আদি- পর্বে পাই বটে, কিন্ত 
বরিষ্ঠা এবং সুরভি দেবীদ্বয়ের পরিবর্তে গ্রধা, এবং কপিলা 
নাম-প্রাই। বৈদিক শ্লোকের উপর মহাভারতের পরিবর্তন 
বন্ধনী দিয়া দেখাইতেছি £-_ (তথা ).. 
. অদ্দিতির্দিতিদন্থঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা মুনিঃ 
(প্রধা চ বিশ্বাচ) (বিনতা কপিলা মুনিঃ) 
ক্রোধ! বিশ্বাবরিষ্ঠাচ সুরভি.বিনতা তথা 
(শ্চমন্তুজব্যাত্ৰ দক্ষ কন্তৈৰ ভারত) 
কদ্রশ্চৈবেতি দুহিতঃ কণ্তপায় দদৌসচ। 
মহাভারতের শল্য পর্ধের-৩৫. অধ্যায়ে দক্ষের কন্ঠ ২৭টি | 
বলিয়া লিখিত; এবং. উহার! সকলেই চন্দ্রের পত্নী বলিয়া 
বর্ণিত । শান্তিপর্কের মোক্ষধর্ম্ম পর্ববাধ্যায়ে' আবার দক্ষের 
কন্যা সংখ্যা ৫০টি পাই। এই ক্ৰমবিকশিত পুরাণ মহাভারতে 
অনেক পরে যোজিত সন্দেহ, নাই। - রামায়ণের আরণ্য- 
কাণ্ডের ১ম ও ১১শ প্লোকে পাই, যে দক্ষের কন্ঠা সংখ্যা 
৬০টি! এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে ৮টিকে কশ্যপ বিবাহ 
করেন। . এই ৮ জনের নাম__অদিতি, দিতি, দু, কালকা, 
তামা, ক্রোধবশা (ক্রোধা ও বিশ্বার এক সঙ্গের সংস্করণ), 
মন (মুনির ভ্রান্ত সংস্করণ), এবং অনলা। অনলাটি: হয়ত 
মহাভারতের কপিল! নামের ভ্রান্ত নূতন সংস্করণ । 
কশ্যপ এবং তাহার পত্বীগণ হইতে, “দেব, অস্থর, 
গন্ধৰ্ব উরগ, রাক্ষস, পক্ষী (বয়াংসি) পিশাচ এবং অন্ত 
. জন্তুগণ” উৎপন্ন (বুহ--৫১-১৪৬)। ' এ বিষয়ে একালের 
পুরাণে বেশি পরিবর্তন নাই। কিন্তু রামায়ণে, সুরভিকে 
গাভী-্ুরভি করিয়া উহার মলমৃত্র হইতে শক-যবনাদির 
উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে । মহাভারতে কিন্তু বশিষ্ঠের ধেনু, 
এদেশবাসী 'অনাধ্য শবর সৈন্ত পর্য্যন্তই উৎপন্ন করিয়াছিল; 


, শৈল্য-১৪০৮২০)। : খৃঃ পুঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে আগত 


বিদেশীয়দিগের উৎপত্তি কথা এই প্রসঙ্গে মহাভারতে না 
থাকিলেও, অন্ত প্রসঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। 


টা 


ডি নাৱত ছাদশ পুত, * দ্বাদশ শ আহিতা চুজ 
ভগ, অধ্যমা, অংশ, মিত্র, বরুণ, ধাতা, বিধাতা, মহাছ্যতি 
বিবস্বৎ, ত্বষ্টা, পুষা, ইন্দ্র, এবং বিষ্ণু (বৃহ-_৫, ১৪৭--১৪৮)। 
মহাভারত, রামায়ণ, এবং পরবর্তী পুরাণগ্রন্থে এই -নাম- 
গুলির সামান্ত রকমের পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র । মহাভারতের 
আদিপর্কের ৬৫ অধ্যায়ের তালিকাটি: বৈদিক গ্রন্থের অনুরূপ 
বটে ;“কিন্তু শাস্তিপর্ষের তালিকা হালের পুরাণের অনুরূপ | 
শেষ তালিকাটি পরবর্তী সময়ের প্রক্ষি্ত রচনা বলিয়া স্বীকার 
করিয়া লইতে পারি, | 

অদ্িতিসন্তৃত মিত্র এবং বরুণ প্রাচীনকালে বেশী 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'ইরানীগণ ইন্দ্রকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু মিত্র এবং বরুণ ,তাঁহাদেরও প্রধান দেবতা স্বীকৃত 
ছিলেন। এই যুগলাঁদ্িত্য, অর্থাৎ মিত্র এবং বরুণ, একদিন 
' যজ্ঞন্থলে উর্কশীকে দেখিয়াছিলেন.; :এবং তাহাতে যজ্ঞার্থ 
রক্ষিত পূর্বরাত্রির বাসিজলের কুস্তে তাহাদের “রেতশ্চ্বন্দ”। 
বৃহদ্দেবতার অনুরূপ সর্ান্থক্রমণিতেও. বাসিজলের ' কথা 
আছে (১--১৬৬)ঃ--“রাসতীবরে কুস্তে.অপতৎঠ। ইহাতেই 
অগস্ত্য এবং বশিষ্ঠের জন্ম । কুস্তে'তরল পদার্থে মাপ:মান) 
হয় বলিয়া, কুস্তজাঁত বশিষ্ঠ খষির নাম হইল “মানত” ( বৃহ--৫, 
১৫৩--৪)। অগন্তাগিত োগাস্যয়ি -কথা অন্ত প্রসঙ্গে 
লিখিব। এ ৩১৩ 

রামায়ণে আছে, (উ-_-৫৬) যে বরুণ এক দি 
আহ্বান করিয়াছিলেন) .কিনস্তসে দিন সে- মিত্রের সেবায় 
নিযুত্ 1 ছিল।. মিত্রের অভিশীপে উর্বশী পৃথিবীতে আসিয়া 
কাশীরাজ পুরুরবার ' ভোগ্য" হয়েন। 'পূর্বোদ্ধুত. বশিষ্ঠ 
জন্ম-পুরাঁণটি রাময়িণে শ্বীকৃত.আছে বটে, তবে সেট বশিষ্ঠের 
দ্বিতীয় জন্মকথা বলিয়া লিখিত 'হইয়ীছে।..কিন্তু রামায়ণে 
এবং পুরাণগ্রন্থে বশিষ্ঠকে “সাক্ষাৎ সন্বন্ধে ব্রহ্মার পুত্রই রলা 
হইয়াছে। উর্ধশীর উপাখ্যান পরে দিতেছি । 


২। বিশ্বামিত্ৰ কথ! । 


. আধ্যান্ুক্রমণি, সর্বাঙ্গক্রমণি এবং বৃহদ্দেবতায়, কোন্‌ 
্রন্ধধি খণ্ধেদের কোন্‌ সুক্তের কর্তা, তাহ! নির্দিষ্ট*আছে ) 
এবং সুক্তপাঠের ফল শ্রুতিও আছে। উহাই দেখাইতে গিয়া 
লিখিত হইয়াছে, যে গাধিপুত্র (গাধি নহে) বিশ্বামিত্ৰ, 


প্রবাসী | 


বিনি ৭ প্রথমত: তঃ পৃথিবী শাদন করিতেন, এবং ংগরে নি 
অবলম্বন করেন, তাহার শতপুত্র ছিল; এবং তিনি অমুক 
অমুক সুক্তের দ্রষ্টা (বৃহ-_৪, ৯৫ ও পরবর্তী) কথাটি বুঝিয়া 
লইতে হইবে । বিশ্বামিত্ৰ প্রথমে ক্ষত্রিয় “জাতি” লোক 
ছিলেন ; এবং পরে ব্রাহ্মণ “জাতির” লোক হইলেন, এরূপ 
নহে। প্রথমতঃ রাজত্ব বা ক্ষত্রিয় কাধ্য করিতেন, এবং 
পরে তপস্তা বা ব্রাহ্মণ, কার্য করিলেন, এই মাত্র । ব্রাঙ্গণ 
ক্ষত্রিয় স্বতন্ত্র “জাতি,” এ বিভাগ তখন ছিল না। বৈদিক 
সাহিত্যেও পাই এবং প্রাকৃত ভাষায় ত্রিপিটকেও পাই, 
যে ওঁ প্রকার প্রভেদ ছিল না। একজন রাজা যিনি 
ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত; তাহার সম্বন্ধেই পাই যে তিনি আবার 
“ইসি পবজ্জী” করিলেন। ইহার বহুতর দৃষ্টান্ত উদ্ধার 
করিতে পারি, কিন্তু এখানে বৃহদ্দেবতার শ্লোকটিতেই 
দেখিতে পাইবেন, যে বিশ্বামিত্র কেবল রাজকাধ্য ত্যাগ 
করিয়া তপস্তা অবলম্বন করিয়া মন্ত্র্ষ্টা বা ব্হ্ষর্ষি হইলেন £-_ 

প্রশান্ত গাঁ য স্তপসাভ্যগচ্ছৎ 

ব্ৰহ্মধিতামেক শতং চ পুত্ৰান্‌ 

সগারিপু্ত স্ত জগাদ সুক্তং 

: সোমশ্তমেতাগ্নেয় পরে চ। 

ইনি রাজা সুদার কুলপুরোহিত ছিলেন, এবং বশিষ্ঠ কুলের 
সহিত ইহার বিবাদ ছিল। অনেকগুলি সুক্ত এই বিবাদের 
অভিশম্পাতে স্থষ্ট বলিয়া, বশিষ্ঠবংশীয় কেহ তাহা পাঠ বা 
শ্রবণ করেন না; এইরূপ লিখিত আছে। | 


. ৩।.দেবাপি আখ্যান ৷ 


(বৃহদ্দেবত| ৭ ও ৮ অধ্যায়) 

মহাভারত প্রসঙ্গে এই আখ্যানটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
বলিয়া, বিশেষ ভাবে এটির প্রতি .পাঠকদিগের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতেছি। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কথার ব্যাখ্যাও এই 
আখ্যানে সুস্পষ্ট হইবে। 

খাষ্টিসেনের ছুই পুত্র, দেবাপি এবং কৌরব শস্তনু (শান্তনু 
নহে।) জ্যেষ্ঠ দেবাপির চর্মরোগ ছিল (ত্বগ্‌-দোষ) বলিয়া, 
খৃষ্টিসেন তাহাকে রাজা করিতে চাহিলেও,তিনি রাজা হইলেন 


* না। প্রজারা পরে শতন্তনুকে রাজা করিল। শত্তন্থ রাজা হইবার - 


পর বার বৎসর অনাৰৃষ্টি হয়; প্রজারা তখন এই ছাণমিত, 





কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ন্বগীয় 


KUNTALINE PRESS. CALCUTTA. 






| সহিত দেবাপির নিকটে গিয়া তাহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করিলেন।- দেবাপি কহিলেন, “আমি ত্বগ্‌-রোষী, 
ও রাজা হইব না। কিন্তু রাজা শস্তন্ূুর পুরোহিত হইয়া যজ্ঞ 
করিয়া বৃষ্টি করাইব।” দেবাপি পুরোহিত হইয়া যে যে 

খক্‌ উচ্চারণ করিয়! বৃষ্টি করাইয়াছিলেন, এবং যে প্রকারে 

মন্তরষ্টাী হইলেন তাহ! লিখিত হইয়াছে । খক্গুলি বৃষ্টি 

অনুষ্ঠানের মন্ত্র বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। 

৪। পুরুরবা ও উর্বশীর কথা। 
পূর্বেই বলিয়াছি, যে রামায়ণে লিখিত হুইয়াছে, যে 

পুরুরব! কাশীর রাজা ছিলেন। কিন্তু হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, 
_বায়ুপুরাণ *প্রভূতিতে “উত্তরে জাতুবীতীরে প্রতিষ্ঠানে” 
ইহার রাজধানী নির্দিষ্ট। এই প্রতিষ্ঠান যে প্রয়াগের 
নিকটবর্তী, তাহা নাটকেও পাই পুরাণাদিতেও পাই। 
_ পুরাণে আছে, যে প্রাজ্যং স কারয়ামাশ্ঠ প্রয়াগে পৃথিবী- 
পতি”। এই প্রতিষ্ঠান যে অন্ধ, রাঁজাদিগের গোদাবরী 
সন্নিহিত প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান্‌ নহে, তাহা মনে রাখা উচিত। 
_সায়নের টীকা অবলম্বন করিলে বৈদিকসুক্তের যে অর্থ 
হয়, তাহাতে কাশী কিঘা এলাহাবাদ পুরুরবার রাজধানী 

হয় না। 
__ বিক্রমোর্কোণী নাটকের গল্পের মুল, খক্বেদের ১ম 
 মগুলের ৯৫ সুক্তে। এ হুক্তে ১৮টি খাক আছে? এবং 
সমগ্র সুক্তটি একটি জমাট বাধা কবিতা । খকৃবেদের 

আখ্যানটিতে প্রণয়ের পূর্ব ইতিহাস নাই, কেবল প্রেমিকের 
প্রেম সম্ভাষণ এবং বিরহের কাতরোক্তি আছে। কাজেই 
_ পরবতী বৈদিকগ্রন্থ এবং পুরাণ অবলম্বন করিয়া এ গল্পটির 
আদি কথা কতদুর পাওয়া যায়, তাহা দেখাইয়া, পরে সমগ্র 
_ ৃক্তটির বিবরণ লিখিব। 

এ সুক্তের প্রসঙ্গে বৃহদ্দেবতায় ৭ম অধ্যায়ে আছে, যে 

_. পুরাকালে অন্দর! উর্বশী, রাজর্ষি পুরুরবার সহিত ছিলেন। 
টি [ভাবিক ভাবে গ্রীতিবন্ধ হইয়া উভয়ে একসঙ্গে ছিলেন, 
টু এইরূপই পাই; পুরাণের অভিশাপের কথা নাই। ইন্দ্র 
রা {তে অনুয়াপরবশ হইয়া উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটাইলেন। 
< প্রাচীন পঅন্য়া” শব্দটি ঠিক Jeal ১৩ঠর 
ই পবাটিকে & অর্থে ব্যবহার কা 





















































ভঙ্গে রাজা উত্সব ভ্রমণ করিতে করিতে; উত্ব্মধীকে 
সরোবরে তাহারই মত সুন্দরী পঞ্চলখী সহ দেখিলেন 
রাজার অনুরোধে সে রহিল না) স্বর্গে দেখা হইবে বলিয়া 
চলিয়া গেল। এই আখ্যানযুক্ত সুক্তকে যাস্ক “সং 
বলেন, এবং শৌনক “ইতিহাস” বলেন। “সংবাদ” ৰ 
কথোপকথন বাঁ dial০৪Ue, এবং ইতিহাস, গল্প বা রগ 
অর্থে ব্যবহৃত । 

আখ্যানটি শতপথ ব্ৰাহ্মণে বিস্তৃতভাবে আছে। এই 
বর্ণনায় এবং খাকের ব্যাখ্যায় যে নূতন কএকটি কথা আছে, 
তাহা গ্রহণ না করিলে খকৃ-বেদের সংক্ষিপ্তকথাযুক্ত সুক্তটির 
অর্থই করা যায় না। কথা কয়েকটি এই প্রবীর 
সহিত একত্র বাসের পূর্বে এই সর্ত- ছিল, যে রাজা কদাপি 
উর্বশীকে নগ্রীবস্থায় দেখা দিবেন না। গন্ধর্ধেরা যখন 
দেখিলেন যে, উর্বরণী চিরদিনের মত রাজগৃছে রহিল, € 
ইন্দ্রের সাহাযো এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া, একদিন রাত্রে 
উর্বশীর দুইটি উরণা (মেষশীবক) হরণ করিল। ' 
চুরি গেল বলিয়া উর্বশী গোল তুলিবা মাত্র রাজা নগ্রা 
উঠিয়া চোর তাড়া করিলেন। অমনি বিদ্যুৎ: 
উঠায়, উর্বশী “তংতথা দিবা এবং নগ্নং দদর্শ। ত 
ইয়ং তিরোবভূব |” 

শতপথের আদর্শে ই হরিবংশ (১০, ২৬), বিষ্ণু পুর 
(৪, ৬), ভাগবত (৯, ১৪) প্রভৃতিতে গল্পটি লি থ 
কিন্তু অনেক পরিবর্তন আছে। উর্ধশীকে দেখিয়! 
বলিয়া, মিত্র এবং বরুণ হইতে অগস্ত্য বপিষ্ঠের জন্ম 
সে কথা বলিয়াছি। এ কথার সুত্র ধরিয়া পুরাণে লি 
হইয়াছে যে, মিত্র এবং বরুণ উর্কশীকে মনুষ্যভোগ্যা হইবার 
জন্য শাপ দিয়াছিলেন। উর্বশী সহবাসে রাজার সাতটি পুজ 
হইয়াছিল বলিয়া হরিবংশে পাই। প্রাচীনেরা কেবল একটি 
পুত্রের কথা বলেন। বায়ু পুরাণে ৬টি পুত্রের ক 
এবং বিষ্ণু পুরাণ বায়ুর অন্থরূপ । ভাগবতে 
পথের স্থালী কথায় নৃতন বিবরণ দিয়া উৰ্ক্ণীর 
যজ্ঞের অরণি করা হইয়াছে। এবং যুগাস্তের 
রাত্রির মিলনে, পৰ্গুয পৰয়া উর 











_ রচিত, সেই বৃহৎ, কথা এখন পাওয়া যায় না | কথা-সরিৎ- 
_ সাগরের আখ্যানে আছে, যে রাজ! পুরুরবার স্বর্গ পর্য্যন্ত 
__ অপ্রতিহত গতি ছিল। তিনি নন্দন বনে উর্কশীকে দেখিয়া 
“মুগ্ধ হয়েন এবং উর্বশীও গ্রীতিবন্ধা হয়। “নারায়ণ” তাহা 
জানিয়া নারদকে দিয়া ইন্জুকে অনুরোধ করিয়া রাজা এবং 
উর্বশীর মিলন করাইয়া দেন। পরে একদা ইন্্রসভায় উৎসবে 
. পুরুরবা রস্তার নৃত্যের ত্রুটি দেখিয়া হাসিয়াছিলেন। রস্তা রাগ 
করিয়া বলিল, “জানে দিব্যংইদংনৃত্যং, কিং ত্বং জানাসি 
মানব ?” পুরুরবা বলিলেন, যে উর্বশী যখন তাহার ঘরে, তখন 
তিনি; নৃত্য জ্ঞানে কেও কেটা নহেন। তখন উর্ধশীর সহিত 
বিচ্ছেদের অভিশাপ হইল। পরে হরির আরাধনায় শাপমুক্ত 
হইয়া রাজা উর্বশীকে লইয়া ঘরকরা করিতে লাগিলেন। 
নাটকে যে কেনী ৈত্যকর্তৃক উর্ববশীহরণের কথা আছে, 
লক্ষ্মীস্য়্বর’ নাটক অভিনয়ের সময়ে শাপের কথা আছে, সে 
 সকলগুলিই মৎস্তপুরাণের ২৪ অধ্যায়ে পাই। আমার মনে 
হয় যে মৎস্তপুরাণের গল্প, কবিকথার অনুরূপ ও পরবর্তী। 
স্ুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। 
_ খগবেদের সুক্তটির পদ্যান্থবাদ দিতেছি। অমন সুন্দর 
বিতার পঞ্চান্থবাদ করিবার সাহস ধৃষ্টতা বটে; পাঠকগণ 
ই পদ্ভরচনালোলুপ লেখকের সে ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন । 


শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার ৷ 



























সপ 


পুরুরবা ও উর্বশী । 
ৃ ( খথেদ ১০ম, ৯৫ সুক্ত। ) 
৯) পুকুরবা--হয়ে জায়ে মনসা তি ঘোরে 
_ বচাতসি মিশ্র! কণবাবাহৈনু । 
ন নৌমন্ত্রী অন্থদিদাস এতে 
ময়স্করে পরতবে চনাহন্‌। 
শতপথের ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে উর্বশী 
চলিয় ; যাইবার পর দেখা হওয়ায়, এই সংবাদের আরম্ভ । 


পারিনা, এইরূপ অর্থ কেবল পূর্ববৃত্তান্ত ধরিলেই করা যায়; 
নচেৎ শেষে চরণের জর হয় না। বাংসিঠ ইত্যাদির অর্থে 









মাদের পুর্ব স্থখের মন্ত্র বা চিন্তায় আমরা সুখী’ হইতে 


শতপথে আছে 


ইত্যাদি ।) 

ও গো ও জায়া, প্রীতি কি মায়া 
নাহি কি চিত মাঝারে ? 

রহ গো তুমি! কহ গো শুনি 
তেজিলে কেন আমারে । 

যাপিস্থ দৌহে প্রেমের মোহে 
কত দিবস যামিনী ; | 

শুধু সে কথা 
যায় কি, কহ কামিনি ! 

২। উর্ধ্শী-_কিমেতা| বাচা কণ বা তবাহং 
প্রাএতমিষং উষসা মগ্রিয়েব * 
পুররবঃ পূনরস্তং পরে হি পরে হি 
ছুরাপন! বাত ইবাহমন্রি। 

সে কথা বলে? হবেকি? চলে' 
গেছি প্রথম উষার প্রায়। 

যাও গো ঘরে) বাতাস ধরে 

কখনো! বল রাখা কি যায়? রঃ 

পুরু--ইযূর্ণ শ্রিয় ইষুধে রসনা গোষাঃ শতসা ন রং হিঃ। 

অবীরে এত তৌ বিদবিছ্যাত নোরান মায়ুঃ চিতয়স্ত ধুনয়ঃ। 

(অনুবাদের অতিরিক্ত কথা শতপথের ব্যাখ্যা অবলম্বনে ; ক 

নহিলে বিদ্যুৎ এবং মেষের রবের কথা মিলান যায় না।) 





শ্বরিলে বাথ! 








৩। 





অবীর গণ আসি যখন 
হরিল মেষশাবকে, 
শুনি সে রুত ছি করত 
শরের মত পলকে ; ডা 
ঘোড়ার প্রায় “ছুটিতে হ হায় 
দীপ্ত হ’ল চপল!) i 
অমনি মোরে বিরহ ঘোরে টু 
ৃ ফেলিয়া গে লে অবলা! | 
৪ উর্বশী 
সা বন্থ দধতী শ্বগুরায় বয় উষো যদি ঝষ্ট্যস্তি গৃহাৎ 


অস্তংননক্ষে যন্মিন্‌ চাঁকান্দিবা নক্তং শ্নথিতা বৈতসেন 1:77 
(উর্বশী যে শ্বশুরকে অর্থ দিয়া এবং ভীবন নিরাপদ: ২ 
করাইয়া, রাজাকে লইয়া বত তলা একথার টো 








টন নি বিট নাই। অথ আলিক 


অর্থে।) 
র ধন বিতরি ্বশুরে করি 
জীবন পথে নিরাপদ, 
স্মখেতে মাতি দিবস রাতি 
ভোগিনু গ্রীতি সম্পদ৷ 
৫।  উ-উর্বশী-- 


ত্রিঃস্ম মাহুঃ শ্রণয়ো বৈতসেনোতনস্মমে বাত্যৈপৃণাসি। 
পুরুরবোনুতে কেতমায়ং রাজামেবী রতন্বস্তদাসীঃ | 


আমারে ঘন আলিঙ্গন 
2 করিতে দিনে তিন বার ; 
 চাহিলে প্ৰীতি দিতাম নিতি; 
রা দেহের রাজা ছিলে আমার । 
el _পুরুরবা-- 
_ যা স্থজুৰ্ণিঃ শ্ৰেণিঃ সুআপিরহ দে চ্দর্ণ গন্থিলীচরখ্যঃ 


_. তা অঞ্জয়ো হরুণয়ো ন সক্ঃ শ্রিয়েগাবোন ধেনবোহনবস্ত । 


(সণীদিগের নামগুলি বড় কট্‌মটে। কোন্‌ ঘটন! লইয়া 





এ কথা, তাহা শতপথেও নাই, সায়নেও নাই। একি 
রাজাকে, দেখিয়া সরোবর হইতে ?) 
লী শ্রেণি, হে চক্ষু, আয় ধনী 
 চরণু, গ্রস্থণী, সুয় আপি, 
: লালগাতী সম তারা ভয়েতে হইয়ে সারা 
একেবারে পলাইল কীপি। 


_ সমস্মিন্‌ জায়মান আমতগ্না উতে মর্দন স্বগূর্তা ৷ 
_ মহে যত! পুরুরবোরণায়! বর্দয়ন্‌ দক্যহত্যায় দেবাঃ। 
(রাজার এই জন্ম কথা,কথা সরিৎ সাগরের বৃত্বাস্তে পাওয়া 
' যায়। বৈদিক “গথা” পরবর্তী যুগের মাতৃকাদলের মত । ) 
তোমাকে পালিতে নদী ধারা দিল নিরবধি, 

দেবীরা সেবিল জন্মক্ষণে 3 

দ্য বধ হেতু রণ 
দেহে বল দিলেন বিজনে। 





করিবারে দেবগণ 





টা জা পুরুরবা-_ a 


চা জহতীবুখকম মানুষীযু মান্ুষো নিষেবে। 





সত ত 


নিত 75 ও 

















বকে বা মনন কি পীর মত' 
গৃহে থাকিতেন ? অথবা এই সরোবরেই পলাইবার সময় 
কার কথা? রাজা উহাদিগের আলিঙ্গনও চাহিয়া ছিলেন 
না কি? কাহার আনির্ঘন, তাহা অনুবাঁদেও অস্পষ্ট 
রাখিলাম। ্‌ ৃ 
যবে আমি আলিঙ্গন চাহিলাম, সখীগণ 
(ভীরু তারা ) পলাইল বসন ফেলিয়া । 
রথস্পর্শ পেলে গায় অশ্বেরা যেমন ধায়, : 
তেমনি ত্বরিত গতি গেছিল চলিয়া। রা ৃ 
৯1 উী-পুররবা- 
যদা স্ুমর্তো অমৃতাস্ুনিম্পৃকৃসং ক্ষোণীভিঃ কিনি i 
তা আতয়ো ন তন্বঃ শুংভতস্বা অশ্বাসোন ক্রীলয়ে দন্দশানাঃ। 
(অমর রমণীরা বহুবচনে আছেন বলিয়া সখীদিগে 
সহিত রাজার সম্বন্ধ সুচিত হয় ।) 
অমর কামিনী-সহ (মর আমি ) অহরহ র্‌ 
ভালবেসে কহিতাম কথা ; 
হংসী সম, মনলোভা দেখাইত অঙ্ক- -শোড র্‌ 
অশ্বক্রীড়া-সম তা'রা তথা | 
ংশন করিত কত; “খেলা হ'ত মনোমত। 
শ্বরিয়ে জাগিছে মনে ব্যথা । 2 
১০1 এীঁ- : টা 
বিদ্রারযাপতস্তী দবিত্যোৎ ভরস্তী মে অপ্যাকাষ্যানি। 1 
জনিষ্টো অপোনর্যঃনর্মঃ সুজাতঃ প্রৌর্বশী তিরত দীর্ঘমা 
(প্যা” উর্বশীকে লক্ষ্য করিয়া | অনুবাধে ম মপুরু 
দেওয়া গেল।) 


অঙ্গেতে বিদ্যুৎ তব ঝলকিত ; আনি’ কি নৰ 
উপহার দিতে মোরে সলিল ছেঁচিয়া। 
তব রূপ-নদী-নীর হ’তে আন পুত্র বীর) 


হে উর্বশী, দীর্ঘকাল রহগো বাচিয়া। 

১১। উর্বশী 
জজ্ঞিষ ইতথা গোপীথ্যায় হি দধাথ তৎপুরুরবে! ম ওজঃ - ও 
অশাসংত্বাবিদ্ষী সন্মিমহন্ন ম আশৃণোঃ কিমতৃগ্‌ বদাসি। 
(পৃথিবীর খান্ত খাইয়া পুত্র ধারণ ক্ষমতা হইয়াছিল, « এবং 
গমনপূর্কোই গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল, সে কথা উর্বশী বলিয়া 











ৃ রা গোপাল মরা করি 
তা রহ (বলেছিস টি 
কিবা লাভ আছে আর অন্ত কথা রর । 


কদা কুনুঃ পিতরং জাত ইচ্ছাচ্চক্রননাক্র বর্তয়ৎ বিজানন্‌ 
কো দম্পতী সমনসাবি যুযোদধ যদগ্িঃ বশুরেযুদীদয়ৎ 

বল শুনি, কোথা কবে জনমিয়া পুর, তবে 

__ কাঁদিয়া খুজিয়া কাছে আসিবে আমার ? 

রহি যদি, গৃহপুরে 


প্রতি ব্রবাণি বর্তয়তে অশ্রু চক্রর ক্রন্দদাধ্যে শিবায়ৈ 
প্রতত্বে হিনবা! যজ্ঞে অস্মে পরেহৃস্তংনহিমুর মাপ: । 

কীদিলে সাস্বনা দিব, অশ্রজল মুছাইব, 
_ সাধিব মঙ্গল তা’র, করিব যতন। 

পাবে তুমি পুল্ৰ তব, আমি কাঁছে নাহি রব 5 

এ. 8 

| পুরুরবা_ 

হুদেবো অদ্য গ্রপতে দনাবৃৎ পরাবতং পরমাং গন্তবা উ 
অধা শয়ীত নিখ'তে রুপস্থেহধৈনং বুকারভসাসো অন্তঃ । 

নু লিক তি অর্থ ধ্বংস, সুদের অর্থ প্রিয়দে বা প্রিয়পাত্র বা 
পরী তোমার, পরিয়ে, থাকিবে কি গৃহে গিয়ে ? 
: - যাব দূর দেশে চলি, ফিরিব না আর ৷ 

“বহিব কিসের সুখে? _ শয্যা নিব ধ্বংস বুকে; 
“দেহ মম হিংজ বৃকে করিবে আহার। 

































পুরুরবো, মামৃখা; মাপ্রপপ্ধো, মাথা বুকানো অশিবান্‌ উক্ষন্‌। 
[বৈ সোনি সধ্যানি সস্তি, সালাবৃকানাং হৃদয়ানি এতা । 
এই স্থমধুর করুণ ভাব, এই আত্মনিন্দার মূলের 
[টুকু অনুবাদে ফুটানো অসম্ভৱ।)) - টা 
পুরুরবা মরিওনা, ... দেহপাত করিওনা, 






_ রমণীর প্রাণ মাঝে প্ৰেম প্রীতি কোথা আছে? : 
বাধিনীর মত তার পরাণ নিষ্টুর। 
যদ্ধিরুপাচরং মর্ভেঘবসং রাত্রীঃ শরদশ্চততঃ 
স্বতন্তস্তোকং সক্দহ্ণ আঙ্মাং তাঁদেবেদং তাতৃপাণা চরামি। 
ভির্বশী পৃথিবীতে থাকিবার সময় কেবল দ্বৃত খাইতেন) 
এখনে! তিনি সংঘতা আছেন বলিলেন। উহার অর্থ বড় Co 
চমৎকার । উর্কশীকে তখন স্বর্গে আর.কোন দেবভোগ্যা | 
কল্পনা করা যায় না1) ূ 
ধরার নারীর রূপ ধরি যবে ডি ভূপ, 
চারিটি শরৎ ভরি ভোগিলাম নিশি, 
করি শুধু দ্বত পান ছিন্ন আমি; এনৰ প্রাণ 
তেমনি ধারণ করি, জেনে! রাজখষি । 
পুরুরবা-_ 
অস্তরিক্ষ প্রাংরজসেো বিমাজীমুপ শিক্ষা উর্বনং বশিষ্ঠঃ ০ 
উপত্থা রাতিঃ সুক্বৃতন্ত তিষ্ঠান্নি বর্তস্ব হৃদয়ং তপ্যতে মে। 
অন্তরীক্ষে আছ পরিয়ে, আমি পুত প্রেম দিয়ে 
ডাকি গো তোমারে, আসি হও গো উদয়। 
প্রীতি দত্ত উপহার লহু প্রিয়ে, একবার ' 
এস কাছে, আজি মোর দিছে হৃদয় ৷ a 
১৮। উর্বশী- ০ nm 
ইতিত্বা দেবা ইম আহঃ “ইল, যথেমেতৎ ভবসি মৃত্যুবন্ধুঃ 
প্রজাতে দেবান্‌ হবিষা বজাতি, স্বগউ ত্বমপি মাদয়াসে। 
ও শোনো, যে বচন কহিছেন দেবগণ, 
'পমরণের পরে এল, তোমার সম্ততি 


১৬1 





১৭ 





যজন্তে দেবগণে নিত্য "করিবেন পরিতৃপ্ত; 
স্ব ভোগ হৰে ওৰ পাবে মোরে পতি।” 
ৃ হি স্বর 1 





পেকিং রাজপুরী * 


কিছু দিন হইল মিস্‌ ক্যাথারিণ কার্ল, CE Miss Kathajine : 
087) নামক একজন আমেরিকান মহিলা “With the . 








অর্থ নগর ৰা রাজধানী অর্থাৎ “উত্তর রাজধানী ৷” ) 






* চীনারা পেকিং কে ক "পে-চিন” বলে: পে উতর, এৰ চিন 





১২শ সংখ্যা।] 


আটার 


Empress Iho eager tot “China” সাক বানি 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত চিত্রকর । 
তিনি বৃদ্ধা সম্রাজ্ভীর কএকথানি তৈল চিত্র অস্কিত করিয়া- 
ছেন। তাহার একখানি চিত্র আমেরিকার সেপ্ট লুইস্‌ 
প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। 











টানা -পোষাকপর! কুমারী কাল্‌। 


পেকিনস্থ আমেরিকান রাজদূত ও তদীয় পত্নীর 
সাহায্যে মিস্‌ কার্ল্‌ পেকিন রাজপুরীতে প্রবেশাধিকার ও 
চিত্রাঙ্কনের ভার প্রাপ্ত হইয়া কিছু দিন রাজপুরীতেই বাস 
করিয়াছিলেন। এই সুযোগে রাজপুরীর যে যে প্ররুত 
বিষয় সকল তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং স্বকর্ণে যাহা 
শুনিয়াছিলেন, সেই সকল তথা যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন। 
তাহার এই গ্রন্থ দারা সমাট্‌, সম্রাজ্ঞী ও রাজপুরীর অন্তাগ্য 
বিষয়সম্পকীয় যে সকল অলীক প্রবাদ বিদেশীগণ মধ্যে 
প্রচারিত হইয়াছিল, তিনি তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। 
মিস্‌ কার্ল্‌ ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে চীন রাজপুরী- 
সম্বন্ধীয় কোন কথা প্রকাশ করা চীনাদিগের জাতীয় রীতি- 
বিরুদ্ধ, স্থুতরাং ইহা প্রকাশ করিলে রাজপুরীতে তিনি যে 
সমাদর ও অতিথিসৎকার ভোগ করিয়াছেন তাহার বিপরীত 
কাৰ্য্য হইবে; কিন্তু তিনি দেশে ফিরিয়া গেলে আমেরিকার ও 
ইংলগ্ডের অনেক সংবাদ পত্রে তাহার সম্বন্ধে নানা মিথ্যা 
কথা সকল প্রচারিত হইতে লাগিল। লোকের সেই সকল 
ভ্রম দূর করিবার মানসে নাকি তিনি, চীনার নিয়ম বিরুদ্ধ 
হইলেও এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন । 
. আমার স্বদেশবাসীর জ্ঞাতার্থে মিস্‌ কার্‌্লের গ্রন্থ 


 পেকিং রাজপুরী । 


৬৬৬ 
নি উপকরগস বার করি আমার নো যে বসার 
অভিজ্ঞতা আছে তাহা ও অন্তান্ত ইযুরোপীয়গণের নিকট 
যাহা যাহা অনুসন্ধানে অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা 
অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হুইল । কারণ পেকিন রাজ- 
পুরীর প্রকৃত তথা অবগত হওয়া আমার পক্ষে কেন, যে 
সকল ইয়ুরোগীয় নরনারীগণ বনু বৎসর যাবৎ পেকিনে বাস 
করিতেছেন তাহাদের পক্ষেও সম্ভবপর নহে। 


রাজপ্রাসাদ । 
( Palace of the forbidden 01). 
চীন সাম্রাজ্যের বর্তমান রাজবংশের তিনটা স্বতন্ত্র আবাস 


আছে। যথা (১) শীতাবাস, (২) শ্রীম্মাবাস ও (৩). 
সাগরাবাস।* সমাট্‌ ও বৃদ্ধা স্রান্তী যখন যে আবাসে 


বাস করেন তাহাদের রাজকীয় কাধ্যাদি তথায়ই সম্পন্ন 
করিয়া থাকেন; যেমন আমাদিগের দেশের শিমলা, দারজিলিং 
ইত্যাদি। 

১। শীতাবাস। 


রাজকীয় শ্ীতাবাস খাস পেকিং সহরে। সম্রাট ও 
সমাজ্ঞীগণ বৎসরে প্রায় তিন চারি মাস যাবত এই প্রাসাদে 


বাস করিয়া থাকেন। সমস্ত পেকিন নগর, পর পর তিনটী 


প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। যথা চীনা প্রাচীর, তাতার প্রাচীর 
এবং মাঞ্চু রাজপুরীবেষ্টিত প্রাচীর । সর্বমধ্যে রাজপুরী- 
বেষ্টিত প্রাচীর এবং সর্ব বহির্ভাগে চীনা প্রাচীর । রাজকীয় 
শীতাবাস সেই সর্ব মধ্যস্থ প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে ।” 


উপরস্থ উদ্ধৃত অংশে মিস্‌ কারলের পুস্তকানুযার়ী 


লিখিত হইল, কিন্ত এ কথা সত্য নহে। এখানকার বর্তমান 
কাষ্টম বিভাগের কমিশনার মিঃ মেজ্‌ বহুদিন যাবত পেকিনে 
বাস করিয়াছিলেন, পেকিন নগরের একথানি মানচিত্র 


আমাকে দেখাইলেন। তাহাতে চীনা প্রাচীর বেষ্টিত, 


নগরের যে অংশ তাহা তাতার ও মাঞ্চু প্রাচীর বেষ্টিত নগরের 


বাহিরে ও দক্ষিণে, কিন্তু তাতার প্রাচীর বেষ্টিত নগরের 


দক্ষিণের প্রাচীরই চীন! প্রাচীর বেষ্টিত নগরের উত্তর প্রাচীর 
রূপে পরিণত হইয়াছে । 

রাজপুরীবেষ্টিত প্রাচীরের চতুর্দিকে পরিখা । এই 
পরিখার উপর শ্বেতমর্শার প্রস্তরময় সেতুমকল আছে। 
তাহার কোনটা অতিক্রম করিলেই নগর প্রাচীর ও তাহার 
প্রধান দরজা দুষ্ট হয়। পরিখা পার হইয়া এক উন্নত 
রাস্তা অবলম্বনপূর্ববক যাইলে কোল্‌ হিল্‌ বা কয়লা পর্বতের 
পাদদেশে ‘মাঞ্চু’ সৈন্তাবাসের সন্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। 
এই স্থানেই প্রাচীরের প্রধান এক দরঞ্জা। রাজপুরীর সর্ব্- 


* (1) Winter Palace, (2) Summer Palace & (3) Sea- 
Palace, ৪ Ez 
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} বৃহৎ চীন প্রাচীরের এক অংশ । 
প্রধান দরজা! অতিক্রম করিয়া, উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত আবে! 
কতকগুলি দরজা পার হইয়! ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমে ভিতরে 
প্রবেশ করিতে হয়। এই সকল ভিতরের উচ্চ প্রাচীরের 
পাৰ্শ্ব দিয়! দুই ধারে সৈন্য বা প্রহরিগণের জন্য কাষ্ঠনির্ল্মিত 
দীর্ঘ বারাক সকল আছে। এই বারাক সকলের মেজে পাকা 
' শাণ করা । উত্তরদেশীয় চীনারা এই মেজের উপর শয়ন 
করিয়া থাকে । এই মেজের নিয়ে অগ্নিকুণ্ড করিবার জন্য 
গহ্বর সকল আছে। শীতকালে বিছানার নিয়ে অগ্নিকুণ্ড 
থাকায় গরিব সৈশ্ভগণের আচ্ছাদন বস্ত্রের অনেক সহায়তা 
- করিয়া থাকে । 
উপযুপরি দরজা সকল অতিক্রম করিয়া গেলে 
একটা শ্বেত প্রস্তরমণ্ডিত আঙ্গিনা অতিক্রম করিতে হয়। 
সর্বশেষে এক বৃহৎ আঙ্গিনায় উপস্থিত হইতে হয়। সেই 
_ আঙ্গিনার প্রাচীর উচ্চ এবং তাহার গাত্রে বড় বড় দরজা 
সকল আছে। এই আঙ্গিনার সন্মুখে বৃদ্ধারাণীর সিংহাসন 
গৃহ । এই আঙ্গিনাবেষ্টনকারী সুরম্য প্রাচীর সকল নানা 
কারুকার্যে শোভিত এবং বহু প্রকার চিত্রে রঞ্জিত! সিংহাসন 
গৃহের মধ্য কক্ষের দরজাটা এত বড় যে বখন তাহা মুক্ত 
থাকে তখন তাহার পাল্লা সকল ভাঙ্গে ভাজে রাখিতে হয়। 
এই গৃহের বারান্দা অন্যান্য প্রাসাদের বারান্দা সকল হইতে 
স্বতন্ত্র ধরণে নিন্মত | 
সিংহাসন কক্ষের নির্্মাণকৌশল, শিল্পকাধ্য, স্তুরুচির 
পরিচয় ও চিত্তহারিত্ব নাকি ভন্ঠান্ত প্রাসাদ বা চীনদেশের 
[ee স্থানের অট্টালিকা সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই 
কক্ষের মেজে কৃষ্ণ বর্ণের মর্ম্মর প্রস্তরনিশ্মিত, তান্ত এত 
পালিশ ও চিক্কণ যে তাহাতে প্রাচীর ও ছাদের অভ্যন্তর পৃষ্ঠের 
ছায়া প্রতিবিশ্বিত হইয়া থাকে। মধ্যস্থলে একটী অনুচ্চ 
বেদী, তাহা মুলাবান গালিচা দ্বারা মণ্ডিত।* সেই গালিচা- 
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[ ষ্ঠ ভাগ। 
মণ্ডিত বেদীর উপর প্রাচীন কালীয় একখানি 
সিংহাসন । তাহার পার্শ্বে লাক্ষাম্ডিত এক- 
খানি ক্ষুদ্র টুল। 
এই উৎকৃষ্ট প্রকাণ্ড কক্ষের বাম ও দক্ষিণ 
কক্ষে প্রবেশ করিবার অতি বৃহৎ বৃহৎ দরজা 
সকল আছে। সেই দরজার পাল্লাসকল স্বর্ণ 
কাধ্যথচিত নানা মৃষ্তির (079.৫০০% ) প্রতি- 
কৃতিযুক্ত। এই দরজাসকল মুক্ত করিয়া 
তাহাতে সাটিননিম্মিত পরদ! সকল ঝুলাইয়া 
রাখা হয়। এই কক্ষের সম্মুখ ও পশ্চাদংশ 
প্রায় কাচমণ্ডিত । কক্ষের ছাদটী উচ্চ স্তম্ভের 
উপর স্থাপিত। জানালাগুলির নিম্ার্ধ কাচ- 
মণ্ডিত এবং উপরাদ্ধ কোরিয়া দেশীয় কাগজ- 
মগ্ডিত। g 


এই কক্ষের দক্ষিণের পার্শ্বস্থ কক্ষে বৃদ্ধারাণীর বৈঠক- 
থানা। এই কক্ষের সন্মুখে বারান্দা । ইহার কাচনির্ন্মিত 
জানাল! সকল দ্বারা! সুর্য্যের আলো প্রবেশ করিয়া ভিতরস্থ 
কাচ সকলে প্রতিফলিত হইয়! ঝিক্‌মিক্‌ করিতে থাকে। 
বারান্দা ও কক্ষের ভিতরে ও বাহিরের নানাবিধ প্রক্ফ,টিত 
পুষ্পযুক্ত, পুষ্পবৃক্ষ সকল আধারে রক্ষিত হইয়া কক্ষটী যেন 
নন্দন কাননে পরিণত করিয়াছে । মূল্যবান প্টবস্ত্াচ্ছাদিত 
আসন সকল, কাষ্ঠফলকে স্তরে স্তরে স্তস্তারুতি রক্ষিত বহু- 
বিধ সুর ফল সকল, বহুবিধ সুগন্ধি দ্রব্য সকল, প্রাচীর 
গাত্রে নানা চিত্র সকল ও পূর্বোক্ত প্রক্ফ,টিত পুষ্প সকল 
বৃদ্ধারাণীর নারীম্থলভ কোমল প্রকৃতির সমবায়ে বাস্তবিকই 
তাহার বৈঠকখানা কক্ষটীকে যেন একটা অপ্সরাপুরীতে 
পরিণত করিয়াছে । তিনি মুক্ত বায়ু, পুষ্পসৌন্দধ্য ও হুষ্যের 
আলো অত্যন্ত ভাল বাসেন। 

সিংহাসন গৃহের এক কক্ষ ক্ষুদ্র একটা দেব মন্দিরে 
পরিণত হইয়াছে। সেই কক্ষে বুদ্ধদেবের ক্ষুদ্র একটা মুর্তি 
স্থাপিত, এবং সেই মুস্তির পশ্চাতে প্রাচীরগাত্রে বুদ্ধদেবের 
মাতার একটী ছবি রক্ষিত আছে। এই বুদধমৃন্তির সম্মুখে 
অহরহ ধুপ ও দশাং জলিতে থাকে। 


“টা... 
শিস 


রাণীর বৈঠকখানাগুহের পশ্চাতের অংশ দ্বিতল বিশিষ্ট। 


এক গুপ্ত সিঁড়ি দ্বারা তাহাতে যাইতে হয়। এই কক্ষের 
দ্বিতলাংশের নিয়ে একখানি পালঙ্গ আছে, তাহাতে রাণী 
[দনেরবেলায় অল্প কালের জন্য নিদ্রা গিয়া থাকেন। 
কক্ষের সেগুন কাষ্ঠনিশ্মিত প্রাচীর গাত্রে নানা জীবজন্তর 
প্রতিকৃতি খোদিত ও রঞ্জিত হইয়া শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। 
প্রাচীরগাত্রে বহুবিধ আশ্চর্য আশ্চর্য্য ধরণের বড় বড় ঘড়ি 
সকল রক্ষিত হুইয়াছে। 

এই বৈঠকথানাগৃহের প্রাচীরে লৌহফলকে খোদিত 


mL 


r 


১২শ সংখ্যা । | 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমুষ্টি, আর একখানিতে মহারাণীর 
স্বামী পুত্রগণ সহ আর এক প্রতিমূর্তি (বরা করিতেছে। 
এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে বৃদ্ধারাণী মহারাণী 
ভিক্টোরিয়াকে অতি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। উভয়ের 
রাজত্বকাল মধ্যে অনেক্ট! সান্শ্যও লক্ষিত হয়। উভয়েই 
বিধবা, উভয়েই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন। 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্যায় ইহারও নাকি বাসনা যে 
ইনিও ততদিন জীবিত থাকিয়! রাগ্যশাসন করিবেন । 

রাণীর শয়নকক্ষের গুপ্ত সিঁড়ি দ্বারা উপরে গেলে 
তাহার নিজের ভজনালয় দৃষ্ট হয়। এই ভজনালয়ে এক 
বেদীর উপর স্বর্ণনিম্ম্িত এক বুদ্ধৃস্তি স্থাপিত। তাহার 
সম্মুখে স্বৰ্ণময় বর্তিকাদণ্ডে (08701৩91101) অহরহ বাতি 
জলিতেছে। সেই বর্তিকাদণ্ডসকল নান! মূল্যবান প্রস্তারে 
শোভিত । সুরঞ্জিত প্রপ্পাধারে মণি-মুক্তা-খচিত কৃত্রিম 
পুষ্প সকল' শোভা পাইতেছে। মন্দিরটার মেজে রাজকীয় 
গীতবর্ণের পষ্টবস্ত্াচ্ছাদিত এবং ইহার প্রাচীরগাত্রে নানা 
সাধু, যোগী নন্ন্যাসীগণের প্রতিরুতি রক্ষিত হইয়া স্থানটী 
যেন এক অপূর্ব গান্তীধ্যপূর্ণ করিয়াছে । বিশেষ কোন 
পর্ধ্ণ উপলক্ষে লামাগণ আসিয়া নাকি এখানে পুজাদি 
করিয়া থাকেন। 

এই মন্দিরটীর জানালা বিশেষ ধরণে নির্ম্মিত। জানালা 
সকলে বিবিধ প্রকার কড়ি ও শঙ্খের খণ্ড সকল শ্রেনীবদ্ধ- 
ভাবে স্তরে স্তরে সংবদ্ধ রহিয়াছে। সেই জানালা হইতে 
মন্দীভূত আলো! কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণময় বুদ্ধমূ্তি, 
এবং লাল ও স্বর্ণবর্ণের পরিচ্ছদধারী সাধু সন্নযাসীগণের 
মুস্তির উপর প্রতিফলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ 
করিয়া থাকে। এই ভজনকক্ষটা বৃদ্ধারাণীর অতি প্রিয় 
স্থান। তিনি নিজ্জনে এখানে আসিয়া উপাসনা করিয়া 
থাকেন। 

বৃদ্ধারাণীর অন্তঃপুরবেষ্টিত প্রাচীরের উত্তর প্রান্তে 
যে তিনটা বড় বড় গৃহ লক্ষিত হয়, তাহার প্রথমটীতে 
বৃদ্ধা মহারাণীর আর একখানি সিংহাসন স্থাপিত। এই 
গৃহের ভিত্তি ৮ ফুট উচ্চ মার্ব্বল প্রস্তরের দ্বারা নির্মিত। 
এই উচ্চ ভিত্তির উপর নিজের সিংহাসন গৃহ নির্মিত। 
ইহার ধাপ সকলের ঠিক মধ্যে প্রকাণ্ড একখানি মর্ম্মর 
প্রস্তরের খোদিত জোড়া নাগমুর্তি Double dragon) 
এই প্রস্তরথণ্ডের উপর এমন ভাবে শিল্পনৈপুণা ছার! নাগ- 
মুণ্িদ্বয় খোদিত ও রঞ্জিত হইয়াছে যে দূর হইতে দেখা 
যায় যেন সিঁড়ির উপর একখানা গা'লচা পতিত রহিয়াছে। 
এই নাগমৃত্তি পদদ্বারা স্পর্শ করিবার নিয়ম নাই। উপরে 
যাইতে হইলে তাহার উভয় পার্শ্ব হইয়া যাইতে হয়।* 
সম্াজ্জীর অস্তঃপুরস্থ তিন কক্ষের মধ্যে এই গৃহটা সর্ব্বোতরুষ্ট। 
এই গৃহটীর মধ্যস্থল ৫* ফুট উচ্চ, চতুদ্দিকে বারান্দা বেষ্টিত, 


পেকিং রাজপুরী । 
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গ্রীগ্মবসনপরিহিতা মর্ধ্যাদায় দ্বিতীয় স্থানীয়! চীনের রাণী। 

এবং প্রাচীর কাষ্ঠময়। তাহা নান! কারুকার্যা-খচিত। মধ্য 
কক্ষে সিংহাসন ও বেদী স্থাপিত । সিংহাসনের সন্মুখে 
একটী বেদীর উপর প্রকাণ্ড এক জেড প্রস্তরে খোদিত 
জলাধার । গ্রীগ্মকালে কক্ষটা শীতল রাখিবার জন্ত এই 
মূল্যবান আধারে জল রক্ষিত হুইয়া থাকে। মহারাণী 
ভিক্টোরিয়াপ্রেরিত একটা বাগ্ছযন্ত্র এবং ইউরোপীয় অন্তান্ত - 
রাজগণপ্রেরিত নানাবিধ উপহারদ্রব্য এই সিংহাসন- 
কক্ষের প্রাচীরগাত্রে ও চতুগ্পার্থ্থে শোভা পাইতেছে। 

সিংহাসনকক্ষের দক্ষিণদিকের কক্ষদকল সম্রাট নিজে 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। সম্রাট এই .কক্ষসকলের একটা 
হইতে নিকটবর্তী নাট্যশালায় নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া 
থাকেন । এই সিংহাসনকক্ষের বামপার্শ্বের কক্ষে বৃদ্ধা 
মহারাণীর শয়নাগার। ইহার নিকট ৫ ফুট উচ্চ একখণ্ড 
মূল্যবান জেড প্রস্তর দৃষ্ট হয়, তাহা খনি হইতে কি ভাবে 
প্রস্তর উত্তোলিত হুইয়া থাকে, তাহার দৃশ্ত ব্যক্ত করিতেছে । 










এই সিংহাসনকক্ষের অপর প্রান্ত হইতে অন্ান্ত গৃহ 
সকল দুষ্ট হয়। সমাটের গৃহসকল হইতে বৃদ্ধারা 
গৃহদকল এক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত । সম্রাটের 
প্রাসাদ সকল এই সকল হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ও 
জাকজমকশালী। রাজকীয় দরবারগৃহ সম্রাটের শীতাবাসের / 
প্রাসাদের সীমার মধ্যে, কিন্তু সানীর প্রাসাদ-দীমার মধ্যে -. 
রাজকীর্টী নাট্যশালা। শীতাবাসের প্রাসাদে রাজ্যের অধিকাংশ 
রাজকার্ধা সম্রাট স্বয়ং নির্বাহ করিয়া থাকেন, কিন্তুগ্রীন্মাবাসে 
তাহার বিপরীত। গ্রীগ্নাবাসে বুদ্ধারাণীকেই অধিকাংশ 
রাজকার্য্যে প্রভূত্ব “করিতে দেখা যায়। 
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৬৬৬ প্রবাসী । [৬ষ্ঠ ভাগ। 
স্থাপিত, কিন্ত সমাট ও সমাল্জী যখন গ্রীক্মাবাসে বাস করেন 
তখন সেই ফরেন আফিস তথায় স্থানান্তরিত হইয়া থাকে ৷ 


এল ৯৮৯ /৬,..স 


'২। আ্ীম্মাবাস। 


পেকিন রাজধানীর শীতাবাস পরিত্যাগ করিয়া গ্রীষ্মা- 
বাসে যাইতে গাড়িতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে । পেকিন 
নগর পরিত্যাগ করিয়া উর্ধবরা শস্তক্ষেত্র ও মনোরম প্রাকৃতিক 
ৃশ্তময় প্রাস্তরসকল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। পর্বতের 
_ পাদদেশে সুদূরে রাজকীয় শ্রীন্মাবাস স্থাপিত। দেড় ঘণ্টা 
পথ অতিক্রম করিলে এক প্রসিদ্ধ জনপদে উপস্থিত হইতে 
_ হুয়। তাহার পর গীতবর্ণে রঞ্জিত লাম! ধর্ম-মন্দিরসকলের 
ধ্বংশাবশেষ ও ক্রমে রাজবংশীয় অপর আভিজাতবর্গের 
. প্রাচীরবেষ্টিত গ্রাসাদসকল দু’ধারে অতিক্রম করিয়া রাজকীয় 
 শ্রীম্মাবাস স্পষ্টভাবে নয়নপথে পতিত হয়। রাজকীয় 
_ শ্রীন্াবাসের নিকটস্থ শৈলশ্রেণী, হুদ, ফল-পুপ্পোগ্যান, 
উপত্যকা ও পরিখাদির একত্র সমবায়ে দৃশটা বাস্তবিকই 
_মনোহারী। পীতবর্ণের টালিযুক্ত লালবর্ণের প্রাচীরসকল, 
__ সবুজবর্ণের গৃহছাদসকল, পত্রপুষ্পবেষ্টিত প্রাসাদসকল অতি 
_ মনোমুগ্ধকারী দৃশ্য তাহার কোন সন্দেহ নাই। চতুর্দিকে 
মঠ ও মন্দিরে বেষ্টিত অসংখ্য খিলান দরজাসম্বলিত | |. ॥ 7 
₹ রাজপুরী নিজেই যেন একটা নগরে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। রস TE ei 


2 
& 





৭ 


০৯ 

পু রাজপ্রাসাদের বহিপ্রাচীরের সদর দরজা অতিক্রম 
9. রা করিলেই ফরেন আফিস, তাহা অতিক্রম করিলেই কিছু 4 
দূরে রাজপুরী প্রবেশের দরজ! ৷ এই দরজা অতিক্রম 
করিয়া গেলে ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি আঙ্গিনা পার হইয়া 
অবশেষে এক বৃহৎ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে হয়। এই 
প্রাঙ্গণটা নানাপ্রকার পত্র পুষ্প বৃক্ষের দ্বারা শোভিত। ' 
এই আঙ্গিনা হইতে সম্মুখে কাচময় দরজাযুক্ত রাজপ্রাসাদ 
দষ্ট হয়, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে “শো” 
অর্থাৎ “দীর্ঘজীবন” । এই প্রাসাদে প্রবেশ করিলেই বৃদ্ধা- 
রাণীর সিংহাসনকক্ষ। গ্রীষ্মাবাসের নির্ম্মাণপ্রণালী ধনী 
চীনাদের গৃহ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণপ্রণালীর গ্যায়। এই 
সকল গুহ প্রায় ৮ ফুট উচ্চ প্রাস্তরময় ভিত্তির উপর নির্মিত । 
গৃহগুলির উভয় প্রীস্তই বারান্দাযুক্ত, কাঠের বেড়া, 
টালি বা খাপরার ছাউনি এবং কাঠের খুঁ টিযুক্ত। 


পেকিং রাজপুরি | 
রাজপ্রাসাদের কক্ষের মেজেগুলি শ্বেত মার্বল প্রস্তর- ১ 
.. রাজপুরীস্থ প্রধান প্রবেশদ্বার শত শত অন্ধ, আতুর মগ্ডিত। কাষ্ঠগয় বেড়া গুলিতে নান! জীবঙ্ন্তর প্রতিক্কতি 
ও খঞ্জ প্রভৃতি ভিক্ষুকগণ ভিক্ষালব্ অর্থ প্রয়াসে অপেক্ষা খোদিত এবং শিল্পনৈপুণ্যের সহিত রঞ্জিত। প্রাসাদ ্রাঙ্গণ 
করিতেছে । রাজপুরীতে প্রবেশকারী শত সহস্র রাজগ্রাজাড়া নানা পত্র পুষ্প বৃক্ষ নকল দ্বারা শোভিত। গবাক্ষগুলি শীতা- 
ও আভিজাতবর্গ হইতে অর্থ যাদ্া! করিয়া ইহার! জীবিকা *বাসের কক্ষের ন্যায় নিয়ার্দ কাচ এবং উপরার্ধ কাগজমগ্ডিত। 
নির্বাহ করিয়া থাকে । রাজকীয় “ফরেন আফিস্‌* (Wai কক্ষ প্রাচীর-গাত্রে রেশমী বন্ধে চিত্রিত নান! ছবি ও কাগজে 
৮০১8) গ্রীন্মাবাস হইতে ১৬ মাইল দৃত্রে, খাস পেকিনে প্রাচীন ভাষা হইতে ধশ্মকথা সকল লিখিত হুইয়া মান- 





জোষ্ঠা ও অপর দুইজন রাজকুমারী । 
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টি সংখ্যা । 
চিবারুতিরপে গোরলামনি নী হকি 
গদিযুক্ত আসন সকল অতি উপাদেয় এবং আরাম দায়ী। 
রাজ প্রাসাদের সীমার মধ্যেই রাজকীয় নাট্যশাল|। 
কয়েকটা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গেলেই নাট্যশালা দেখিতে 
পাওয়া যায়। ষ্টেজ ঘরের সম্মুখে সম্রাট, সম্রাজ্ঞী ও অগ্ঠান্ত 
মহিলাগণের বপিবার জন্য অতি উচ্চ সুন্দর একটা প্রাপাদ 
আছে। সেই রাজকীয় নাটাদর্শন-মন্দিরের উভয় পার্শ্বে অপর 
গৃহে উচ্চ রাজকর্মাচারিগণের এবং রাজবংশের অন্যান্য পুরুষ- 
গণের বসিবার স্থান। এই সকল উচ্চ কর্মচারী ও আভি- 
জাতবর্গের আসন মেজেতে গালিচার উপর। কারণ 
সমাট ও সম্রাজ্জীগণের সম্মুখে অপর কাহারও কোন উচ্চাসনে 
বা কেদারায় বসিবার আদেশ নাই। স্থৃতরাং তাহারা 
গালিচার ফরাসে বসিয়া অভিনয় দেখিতে বাধ্য হন। 





চীনের বৃদ্ধা সমান্জী। 


বৃদ্ধা মহারানী সিংহাসনকক্ষে রাজকীয় কাধ্যাদি করিয়া 
থাকেন এবং এই কক্ষেই বিদেশী দূতগণের বা বিদেশী 


মহিলাগণের অভ্যর্থনা করিয়। থাকেন। এই সিংহাসন- 
কক্ষটা অতি উচ্চ, ইহার ছাদ কাষ্টময় খু'টার উপর স্থাপিত 
ইহার গবাক্ষ সকলও পূর্ববর্ণিত ভাবে নির্দ্মিত। ছুই দিকে 
জানাল! এবং তাহার মধ্যস্থলে ছাদ পর্য্যন্ত উচ্চ কাচময় 


পেকিং রাজপুরী । | 
. রেশমী | বন্তাচ্ছাদিত প্র 


৬৬৭ 
রা ৰজাসকল | পশম প্রানীর শানে 
মহারাণীর প্রিয়তম কবিগণের রচিত কবিতাযুক্ত মান- 
চিত্রারুতি পট সকল ঝুলান রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন রেশমী বস্তে 
লিখিত নান! পদ্য সকল প্রাচীর গাত্রে শোভা পাইতেছে। 
এই সকল কবিতাগুলির কোন কোনটা কোন পূর্ববর্তী 
সমাট ও সমাজ্জীগণের রচনা, কোন কোনটা বা বুদ্ধারাণীর 
নামে উৎসশীরূত কবিতা । জানালাগুলির পার্শ্বদেশ 
উতর নীলবর্ণের পট্টবন্্র নির্শিতি পরদাচ্ছাদিত। এই 
বর্ণটী সমাজ্জীর প্রিয় জিনিষ । রাজকীয় কাধ্যসংক্রান্ত 
দ্রব্য ও চিত্রগুলি গীতবর্ণের, তাহা ভিন্ন সমন্তই নীল 
বর্ণের । 

সিংহাসনকক্ষের দক্ষিণে ভিতরে ক্ষুদ্র একটী দেব-. 
মন্দির। এই মন্দিরমধ্যে পল্মাসনে উপবিষ্ট ধ্যানে মগ্ন 
বু্ধমুদ্তি। এই মন্দিরটি নানা পুষ্প ও সুগন্ধিদরব্যের সমবায়ে 
চিন্তহারী। দেবমুস্তির সন্মুখে বেদীর উপর ধুপতি মি ] 
তাহাতে অহোরাত্রি ধূপ ধূনা জলিতেছে। সিংহাসন: 
কক্ষের বাম দিকের কক্ষে মহারাণীর শয়ানাগার। এই শয়ন- 
কক্ষের পশ্চাদভাগে একটা স্বতন্ত্র কক্ষে মহারাণীর পরিচারিকা- 
গণের অবস্থান করিবার স্থান। সিংহাসনকক্ষের পশ্চাতে 
পাচপাখা (71৮০-*70০৭ ) সেগুন কাষ্ঠনিশ্মিত একটা 
উত্রুষ্ট পরদ।, তাহাতে নান! মূল্যবান প্রস্তর সকল সংবদ্ধা 
থাকিয়া তাহার সৌন্দধ্য ও মুল্য অধিক পরিমাণে ৰদ্ধিত 
করিয়াছে.। এই পরদার সম্মুখে আরাম কেদারার স্তায় এক 
খানি আসন। সমাজ্ঞী বা সম্রাট দরবারাদি রাজকার্ষ্য 
করিতে করিতে যখন ক্লান্ত হইয়া! পড়েন, তখন ইহাতে « 
আসিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন। বৃদ্ধা মহারাণী কোন 
রাজকাধ্য সম্পন্ন করিবার সময় ঠিক সোজাভাবে সর্বদাই 
উপবেশন করিয়া থাকেন, তিনি কখনও হেলিয়া বা ছুলিয়া 
আপনার ক্লান্তির চিহ্ন প্রকাশ করেন না। সুতরাং তাহার 
পক্ষে এই প্রকার আরামদায়ী আসন বিশেষ প্রয়োজন হয় 
বলিয়া বোধ হয় না। . 

রাজবংশের প্রাচীন দিংহাসন অতি ভারি, তাহা! সর্ব- 
প্রধান দরবারগুহে রক্ষিত। এই দরবারগৃহে এবং অন্টান্ত 
প্রাসাদে তিনি অপেক্ষাকৃত হান্ধা ধরণের রাজামন সকল 
স্থাপিত করিয়াছেন। এই আমন গুলি বৃত্তাকার, সেগুন 
কাষ্ঠনির্ষিত, রাজকীয় পীতবর্ণের পট্টবস্তাচ্ছাদিত গদিযুক্ত। 
রাজাসনের উভয় পার্শ্বে মযুরপুচ্ছনির্ম্িত প্রকাণ্ড পাখা 
সকল রক্ষিত আছে ।* সিংহাসনের পার্শ্বে কাষ্ফলকোপরি 
স্তরে স্তরে নানাবিধ রসাল ফলসকল স্তস্তারুতি ভাবে 
রঙ্গিষ্চ। তাহার পার্শ্বে বড় পুষ্পাধারে ( ৮5৫5 ) নানা 
প্রকার পুষ্পসকল রক্ষিত। এই বহুবিধ প্রক্ষ,টিত পুষ্প- 
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₹« আমাদিগ্তে দেশেও এই প্রকার পাখার চলন আছে। 
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একটি সিংহাসন । 


সকলের সৌরভে কক্ষটা আমোদিত করিয়া থাকে । এই 
সকল ভিন্ন কক্ষ মধ্যে পচাশি প্রকার বড় বড় ঘড়ি সকল 
রক্ষিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, কেননা চীনারা 
ঘড়ির বড় অন্থুরাগী। কোন কোন ঘড়ি স্বর্ণমপ্তিত, কোন 
কোনটাতে কুকুটমুস্তি স্থাপিত, ঘণ্টা বাঁজিবার সময় কুক্কুট 
ধ্বনি করিয়া থাকে। কোন কোন ঘড়ি হইতে ঘণ্টা 
বাজিবার কালে জলধারা পতিত হইতে থাকে । কোন 
কোন ঘড়িতে বাগ্যযন্ত্র সংলগ্ন, কোন কোন ঘড়ির ঘণ্টা 
বাজিবার সময় এক মিছিল বাহির হইয়া থাকে । এই সকল 
ভিন্ন ও অন্টান্ত নানাবিধ বিদেশীদ্রব্যে সিংহাসনকক্ষট 
স্থুশোভিত। কিন্তু ঘড়ি ভিন্ন অন্তান্ত বিদেশীদ্রব্যের প্রতি 
বুদ্ধারাণীর বিশেষ আগ্রহ আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই 
* সকল বিদেশীদ্রব্যের অধিকাংশই বিদেশগামী চীনকর্ধাচারি- 
গণ প্রদত্ত উপহার। 
: এই গ্রীন্মাবাসের মধ্যে প্রিন্স ছুনের বাসস্থান । তিনি 
বর্তমান সম্রাটের পিতা ছিলেন, তাহাকে সচরাচর লোকে 
সপ্তম কুমার ( Seventh Prince ) বলিয়া জানিত। এই 
_ সপ্থম কুমারের প্রাসাদটীও অতি মনোহর। তাহার প্রাসাদের 
_. চতুপ্পার্থে ফল-পুপ্পোগ্ঠান ও সরোবর শোভিত ৷ বর্তমান 
সম্রাট রাজপদে অভিষিক্ত হইবার পূর্বে তিনিও তাহার পিতার 
প্রাসাদে বাস করিতেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯০০ খৃঃ 
বক্সার যুদ্ধের সময় ইংরেজ সৈশ্ঠগণ এই প্রাসাদটা ধ্বংশ 
করিয়া ফেলিয়াছে। বুদ্ধরাণীর প্রাসাদও ইউরোপীয় 
সৈন্যগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার এখন সংস্কার 
_ হওয়ায়, ধ্বংসের কোন চিহু দৃষ্ট হয় না। .. 
_... প্রিন্স, ছুন বা সপ্তম কুমার অতি শিক্ষিত ও ভাবুক লোক 
ছিলেন। কবিতারচনায় তাহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। 
তাহার প্রাসাদের সন্মুখে উদ্যান মধ্যে প্রস্তরফলব্জদকলে 


_ নৈসর্গিক -দৃহ্ঠস্থলিত নান! কবিতা! লিখিয়! রাখিয়াছিলেন, * 


তাহা অগ্যাপিও বর্তমান আছে। সরোবরস্থ প্রস্ষ,টিত পদ্ম দৃষ্টে 
পৃথিবীর ধন সম্পদ ও পদগৌরবের অস্থাফ্চি চিন্তা করিয়া 


[ষ্ঠ ভাগ। 
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একটি সিংহাসন । 


যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার একটার বঙ্গানুবাদ + 


নিয়ে প্রদত্ত হইল। যথাঃ 
অগ্ তুমি মনোহর পদ্ম পুষ্প সম । 
গৌরবে উন্নত শির কান্তি অনুপম ॥ 
কলা কিন্তু দেখি তোমা অবনত শির। 
'কাল-জলে' মগ্ন দেহ নিস্তেজ শরীর ॥ 
সপ্তম প্রিন্স, কুকুর ও ঘোড়ার বড় অনুরাগী ছিলেন। 
তাহার কুকুর ও ঘোড়ামকলের সমাধির উপর, প্রস্তরফলকে 


তাহাদের নাম, গুণের বিষয় এবং মৃত্যুর তারিখ লিখিত 


আছে।* 

এই গ্রীষ্মাবাসের কোন কোন উচ্চ প্রাসাদ হইতে 
পেকিন যাইবার রাজপথ দুষ্ট হয়। তখন পুরীস্থ মহিলাগণ 
রাজপথগামিদিগের পরিচ্ছদ দৃষ্টে বুঝিতে পারেন, কোন্‌ 
শ্রেণীর লোকসকল যাতায়াত করিতেছে। সম্রাট ও 
সম্রাজ্ঞী পীতবর্ণের শিবিকায় আরোহণ করিয়া থাকেন। 
সম্রাটের পাটরাণী ভিন্ন অন্ত সকল পর্রীগণ কমলা লেবুর রং- 
বিশিষ্ট যানে আরোহণ করেন। রাজকুমারীগণ (7১7177০6969) 
লাল বর্ণের যানে চড়িয়া থাকেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
মাগারিনগণ ( রাজকর্ম্মচারি ) সবুজবর্ণের যানে, তৃতীয় ও 
চতুর্থ শ্রেণীর মাগারিনগণ নীলবর্ণের শিবিকায় আরোহণ 
করিয়া থাকেন। ইহ! ভিন্ন সর্বসাধারণ লোকের মধ্যে ভিন্ন রং 
ও আকৃতির শিবিকা সকল আরোহণ করিবার নিয়ম । প্রজা 
সাধারণ মধ্যে ধনী হইলেও উপরোক্ত কোন প্রকার রংবিশিষ্ট 


যান বা বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন না। অতি নিয়শ্রেণীর 
কর্মুচারিগণের নীলবর্ণের বস্থাচ্ছাদিত ছুই চাকার গাড়িতে রি 
যাইবার নিয়ম। 


সপ্তম প্রিন্স, চুন সম্রাট শিয়েন ফেংএর (11561. Feng) 
সপ্তম ভ্রাতা। সেই জন্ ইহার নাম সপ্তম কুমার। সম্রাট 





* এই কথ! মনে পড়িলে আক্ষেপ হয় যে, একটা কুকুর ব| ঘোড়ার 
ম্মরণচিহ কত যত্বে রক্ষিত হয়, আর আমাদিগের দেশের রাজরাজড়া য! 
গণ্যমান্য লোক মরিলে তাহার পরদিন কোন চিহু পাওয়া যায় ন!। 
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লালবোতামযুক্ত ম্যাণ্ডারিন। 


শিয়েন ফেং বর্তমান বৃদ্ধারাণীর স্বামী ছিলেন। সপ্তম প্রিন্সের 
মহিষী, বর্তমান সম্রাটের মাতা! ও বর্তমান বৃদ্ধারাণীর ভগিনী 
ছিলেন। এই রাজকুমার বর্তমান বৃদ্ধারাণীর ও পূর্ব 
প্রাসাদের মহারাণীর সঙ্গে অতি মিত্রভাবে বাদ করিতেন। 
বৃ্ধারাণীর পুত্রের নাম ছিল টুংছি। সমাট টুংছিরও 
বর্তমান সম্রাটের নাবালক অবস্থায় এই বৃদ্ধারাণী ও পূর্ব- 
প্রাসাদের রাণী একত্র যোগে ইহাদের অভিভাবক বা গার্ডিয়ান- 
রূপে রাজ্যশাসন করিতেন। সেই সময়ে প্রিন্স ছুন 
ইহাদের একজন বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ছিলেন । বৃদ্ধা রাণীর 
স্বামী সম্রাট শিয়েন ফেংএর মৃত্যু হইলে তদীয় নাবালক 
পুত্র টুংছি সম্রাটরূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, কিন্তু এই নবীন 
সম্রাট অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবা মাত্র ছুই বৎসর কাল 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন, এবং বিংশতি বৎসর 
বয়সে তিনি লোকান্তর গমন করেন। তাহার পরলোক 
গমনে পুত্রশোকসন্তপ্ত বৃদ্ধারাণী জেশী, এক দিকে বিশ্বস্তদেবর- 
পুত্র, অপর দিকে ভগ্নীপুত্র বর্তমান সম্রাটকে পঞ্চমবর্ষ 
বয়ঃক্রমকালে দত্তকরূপে গ্রহণ করিয়া সম্রাটের পদে বরণ, 
করেন। তখন রাজপদে আসীন বর্তমান সম্রাটের নাম হয়' 
কোয়াংশি। কোন সম্রাটের মৃত্যু হইলে রাজসভার মন্ত্রী ও 
পারিষদগণের দ্বারা ভবিষ্যৎ সম্রাট নির্বাচিত হুইয়। থাকেন। 


_ পেকিং রাজপুরী । 


৬৬৯ 


ea Ta See Net Nout পালা 


প্রি ও উত্তর রাষীই: ছি বদ কর্তৃক অতি 
প্রশংসিত হইতেন। 


দরবারগুহ | 
শীতাবাসের রাজপুরীর মধ্যে প্রাচীরের পর প্রাচীর সকল, 


এবং তথাকার দরবারগৃহও স্বতন্ত্র প্রাচীরবেষ্টিত, কিন্তু 


শীম্মাবাসীয় প্রাসাদ সকল একই প্রাচীরের ভিতর। গ্রীক্মা- 
বাসের দরবারগুহ (Grand Hall of reception ) 
স্বতন্ত্র এক প্রান্তে প্রাচীরের ধারে। এই দরবারগৃহ 
অতি বৃহৎ ও ভাকজমকশালী। এই গৃহ ও সিংহাসনগৃহের 
সায় টেবল চেয়ার, রাজাসন এবং নানাবিধ চিত্রে শোভিত। 
ইহার মধ্যে তিনটী বড় বড় পিয়ানো বান্ধ যন্ত্র আছে। কক্ষ 
প্রাচীর গাত্রে বড় বড় অক্ষরে মানচিত্রাকৃতি পটসকলে 
নান! ধর্ম ও নীতি কথা লিখিত আছে। তাহার এক 
খানিতে লিখিত আছে থে “সম্রাট তাহার প্রজাবর্গের সুখ ও 
সৌভাগ্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী,” ইত্যাদি । রি 
কক্ষটীর মধ্যস্থলে বেদীর উপর সিংহাসন স্থাপিত। 
তাহার পশ্চাতে পাঁচ পক্ষবিশিষ্ট পরদাসকল স্থাপিত। 


প্রাচীনকালীয় বেদী ও সিংহাসন বর্তমানকালীয় বেদী ও 


সিংহাসন অপেক্ষা অনুন্নত ও আাঁকজমকবিহীন। এ 
রাজাসন এইক্ষণ আর ব্যবহৃত হয় না। ইহা! দ্বার৷ বোধ হয় 
পূর্ব কালের সমাটগণ তাদৃশ আড়ন্বরপ্রিয় ছিলেন না। তখন 


বেদী ও আসন অনুন্নত ডৰ আবমল থাকায় মন্ত্রীগণ 


সমাটের অধিকতর নিকটবর্তী হইয়া স্বাধীন ভাবে আবেদন 
নিবেদন করিতে পারিতেন কিন্তু এইক্ষণ তাহার বিপরীত। 
এইক্ষণ কোন মন্ত্রী বা পারিষদবর্গ মস্তক উন্নত করিয়া 
সম্রাটের পবিত্র দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না, 
ভাহাদিগকে অবনত মস্তকে জান্ুপাতিয়া! অবস্থিতি করিতে 
হয়। 

এইরূপ শুনা যায় যে বর্তমান সমাট যে কএক বৎসর 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই সময়ে রাত্রি প্রায় 
তিনটার সময় দরবার আরম্ভ করিতেন। তখন মাত্র 
দুইটা চরবীর বাতি তাহার সিংহাসনের সম্মুখে জালিবার 
আদেশ ছিল। কক্ষের অন্ান্ত স্থানে চীন দেশী লগ্ন 
জাল! হইত, কিন্তু তাহাতে কক্ষ মধ্যে সুন্দর আলে! হইত 
না। শুনা যায় যে এই প্রকার মিটু মিটে আলোকে 
দরবার করিবার উদ্দেশ্য এই যে, পাছে কোন মন্ত্রী বা কর্ম্ম- 
চারী ভুল ক্রমে তাহার পবিত্র দেহখানি দেখিয়া ফেলে! 
আরেম্শুনা যায় যে সমাট দরবারে সময় সময় ক্লান্ত হইয়া 
নিঃশব্দে নিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, খাস কামরায় গিয়া 
হয়ত চুরট টানিতেছেন, ইতিমধ্যে দরবারি মন্ত্রীগণ বা 
রাজকর্ম্মচারিগণ *মবনত মস্তকে আপন আপন বক্তব্য ব্যক্ত 
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করিতেছেন, কিন্তু হঠাৎ সিংহাসনের দিকে চাহিয়! দেখেন 
যে শৃন্ত সিংহাসন ! 

কোন বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারী বা রাজকীয় সম্মানিত 
উপাধিধারী প্রিন্সগণ, মাসের বিশেষ কোন কোন নিদ্দিষ্ট 
দিনে আপন আপন বিভাগের কাধ্যাদির রিপোর্ট অথবা 
সমাট ও সম্বাজ্ঞীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাজদরবারে 
তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। 

সমাট ও বৃদ্ধা মহারাণী প্রায় প্রতিদিনই দরবার করিয়া 
থাকেন এবং প্রতিদিনই প্রধান মন্ত্র (Prime Minister) 
এবং সর্ব প্রধান কার্ধ্য সম্পাদকের (Grand Secretary) 
সঙ্গে রাজকীয় নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন। 


৷ জর্বপ্রধান মন্ত্রীসভার (Grand Council) বৈঠক 


প্রতাহই হইয়! থাকে। গ্রাণ্ড কাউঞ্চিলের কাধ্যান্তে সমাট 


ও সম্াজ্জী সেইদিনের কার্যের সমালোচনা প্রধান মন্ত্রী চিংর 


(Prince Ching) সঙ্গে করিয়া থাকেন। 


-  রাঞ্জকীয় টেলিগ্রামাদি বিশেষ জরুরি না হইলে আপন 


৷ আপন বিভাগের প্রধান কর্মচারীর নিকট প্রেরিত হইয়া 


থাকে । 


এই সকল টেলিগ্রামের মর্ম পরদিন সমাট ও 
সম্াজ্জীকে অবগত করান হইয়া থাকে । কোন প্রদেশে 
বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, বা অন্ঠান্ত গুরুতর বিষয়ের টেলিগ্রাম- 


সকল রাজপুরীর দ্বারে উপস্থিত করা হইয়া থাকে। প্রধান 


করিবার নিয়ম নাই। 


খোজা সেই টেলিগ্রামসকল গ্রহণ করিয়া গীতবর্ণের 
পটবস্থ্রাচ্ছাদিত আধারে সেই সকল রাখিয়া, অবনতজান্ধ 
হুইয়! বৃদ্ধা সমাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত করে। ইহা! ভিন্ন 
নির্দিষ্ট সময় ভিন রাজপুরীতে অন্য কোন টেলিগ্রাম প্রেরণ 
প্রাতঃকাল সাত খটকা হইতে 
একাদশ ঘটিকা পধ্যন্ত সম্রাট ও বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী প্রতাহ দরবার 
কাৰ্য্য করিয়া থাকেন। তদন্তে তাহারা সেইদিনের জন্য 
বিশ্রাম করিয়া থাকেন। 

সিংহাসনের সম্মুখে মেজের উপর পাঁচখানি ছোট ছোট 
গদি স্থাপিত থাকে । যখন গ্রাণ্ড কাউঞ্চিলের মেম্বরগণ 


' ব্াজদরবারে গমন করেন, তখন তাঁহারা এক এক জনে 


1৮. 


সেই এক এক খানি ছোট গদির উপর জান্ু পাতিয়া 
অবনতশিরে সমাট ও সম্বাজ্জীর সঙ্গে রাজকীয় বিষয়ের 
আলোচনা করিয়া থাকেন। প্রধান মন্ত্রীর গদিখানি 
সিংহাসনের অধিকতর সন্গিকট। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদিগুলি 
কেবল গ্রাণ্ড কাউঞ্চিলের মেম্বরগণের সম্মানার্থ প্রদত্ত হইয়া 
থাকে, কিন্তু অপরাপর রাজকর্ন্মচারিগণ "স্বর্গীয় সন্তান” 
সম্ৰাট ও সম্বাজ্ঞীগণের সঙ্গে কথা বলিতে হইলে প্রস্তরময় 
মেজের উপর জানু পাতিয়া অবনত মস্তকে থাকিতে বাধ্য। 
উক্ত পাঁচখানি গদি দ্বারা সিংহাসনের নিকটবর্তী স্থান- 
সকল ভুড়িয়া থাকায়, রাজকর্মাচারিগণ অপেক্ষারুত দূরে 
মুক্ত মেজের উপর অবস্থান করিতে বাধ্য হন। তাহাতে 


প্রবাসী । 


পা” বল্ল টা গাল পালা Se 
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চীনসমাটের পাটরাণী। 


এক দিকে প্রস্তর সংঘর্ষে জানুতে বেদনা বোধ হয়, অপর 
দিকে দূরে থাকা বিধায় সমাটের মৃদু ভাষা ভাল মত বোধ- 
গম্য করিতে পারেন না। এই সকল কষ্ট ও অসুবিধা 
নিবারণ জন্য কর্্মচারিগণ সময় সময় রাজ সমীপে গমন 
কালে পথদর্শক খোজাকে উৎকোচ প্রদানপূর্ব্বক উক্ত 
গাদ সকল সরাইয়! সিংহাসনের আরো! নিকটে লইয়া যাইতে 
বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন এবং পূৰ্ব্ব হইতে আপন আপন 
জান্ুর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুলার গদি বাধিয়৷ রাজদরবারে 
যাইয়। থাকেন। ' তাহাদের লম্বা! চোগাদ্বারা৷ অবশ্য উক্ত 
জানুসংলগ্ন ক্ষুদ্র গদি সকল দৃষ্ট হয় না। প্রধান মন্ত্রী ও 
গ্রাণ্ড সেক্রেটারির আসন স্থানচ্যুত করিবার আদেশ নাই । 
যখন কোন উচ্চ কর্মচারীকে সঙ্গে করিয়া সেই কাধ্যে 
নিযুক্ত খোজ! দরবারগৃহের নিকট উপস্থিত হয়, তখন সে 
প্রথমতঃ ভূমিতে পতিত হুইয়! সম্রাট ও সমাজ্জীকে জানায় 


যে, “প্রভো, অমুক রাজকন্মুচারী এত ঘণ্টা এত মিনিট )1 


হইল রাজপ্রাসাদে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, আদেশ 
হইলে তাহাকে দরবারগৃহে উপস্থিত করি।” উৎকোচ- 
গ্রাহী খোজা ভূতলে পতিত হইয়া সম্রাটকে সংবাদ দেওয়ার 


* অবসরে অতি সতর্কতার সহিত উৎকোচের সর্তীন্গসারে গদি 


সরাইয়া দিয়া থাকে । উক্ত কর্মচারীর নাম উচ্চারণ করিবা 
মাত্র পদমধ্যাদান্থুমারে ও উৎকোচের পরিমাণান্ুসারে যিনি 
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যেমন, তিনি আটা: আগর হা দিংছাসনের নিকট 
অবস্থান করিতে পারেন। যে খোজা এই সকল কর্ন্মচারি- 
গণকে রাজদরবারে হাজির করিয়া দিয়! থাকে, তাহারা 
জানু পাতিয়া অবনত মস্তকে অবস্থান করা মাত্রই সে 
দৌড়িয়া বাহিরে যাইতে বাধা হয়। অন্ত কন্মচারি- 
গণ ও খোজাগণ দৃষ্টি রাখে যে ও খোজ! বহির্ভাগে চলিয়া 
গিয়াছে কি না, যদি নে দূরে না গিয়া আড়ালে থাকিয়া 
কোন কথা শুনিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার শিরশ্ছেদ 
পর্য্যন্ত বাবস্থা হইতে পারে। সমাটের সঙ্গে রাজকীয় কোন 


কথার গুপ্তনংবাদ বাহিরে প্রকাশিত না হয় সেই জন্য এই 
প্রকার কঠোর বাবস্থা । 





খোজা চলিয়া গেলে উক্ত কর্মচারী আপন বক্তব্য সমাট 
ও সম্ান্জীকে জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। তাহার বক্তব্য 
সমাপ্ত হইলে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া সিংহাসনগৃহ পরি- 
ত্যাগ করিতে পারেন। এ বিষয় মোগল সম্াটগণের মত 
নহে যে, সমাটকে পৃষ্ঠ পরিদর্শন করান নিষিদ্ধ বিধায় 
দরবারিগণ সম্রাটের দিকে মুখ রাখিয়া পশ্চাতে ক্রমে হটিতে 
থাকেন। 

চীনভাষ! ও জাতীয়ভাবে চীনদেশের সম্রাট ও সম্রা্ভীকে 
দেবরাজোর অধীশ্বর ও অধীশ্বরীকপ (Celestial Majesty) 
মনে করা হইয়া থাকে। সেই জন্য যে কোন উচ্চ রাজ- 
কর্মচারী হউন না কেন, তিনি প্রধান মন্ত্রী হউন, বা গ্রাণ্ড 
সেক্রেটারি অথবা রাজকুমার হউন না কেন, সম্রাট ও 
সম্া্জীর সঙ্গে দরবারগৃহে কোন আবেদন নিবেদন করিতে 
হইলে জানু পাতিয়া অবনতমস্তকে কথ! বলিতে হইবে? 
সম্রাট ও সম্রাজ্জীর খাস কামরায়ও যদি কোন কর্মচারী 
কোন সরকারী কাধ্যসম্পর্কে কোন কথা বলিতে ইচ্ছুক 


পেকিং রাজপুরী। 
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হন, তাহা হইলে তান্ত তাহাকে ডিনার এন 
হইয়া তাহা বলিতে হইবে; কিন্তু সরকারী কার্ধা ভিন্ন 
অন্ান্ত বিষয়সকলের আলাপার্দি করিতে হইলে উক্ত 
প্রণালী অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। তখন সোজা 
ভাবে, সেই কর্মচারী দণ্ডায়মান হইয়া সমাট বা সন্্রাজ্জীর 
প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্বক কথা বলিতে পারেন। আবার 
এই প্রকার বে-সরকারী (Private) বিষয়ের আলাপাদি 
হইতে হইতে, যদি সমাট বা সম্ত্রা্জী ইতিমধ্যে কোন 
রাজকীয় কার্য্যের হুকুম প্রদান করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ 
সেই কর্মচারীকে জানু পাতিয়া অবনতমস্তকে সেই রাজকীয় 
আদেশ গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রকার অবনত জান্ত ও 
নতশির হওয়াকে চীনভাষায় “খ-ঠেউ” বলে। প্ররুতপক্ষে 
অবনতজান্ব হওয়! আমাদের দেশের প্রণত হওয়ার গ্যায়। 
ইহার দ্বারা ধন্যবাদ প্রদান কর! ও কৃতজ্ঞতার চিহু প্রকাশ 
পায়। 

গ্রী্মাবাস বুদ্ধারাণীর বড় প্রিয়। এই সকল অট্টালিকা 
ও প্রাসাদসকল এমন ভাবে নিৰ্ম্মিত যেন এক প্রকাণ্ড 
নিকুঞ্জ বন মধ্যে এক উৎকৃষ্ট উদ্যানবাটীবিশেষ বলিয়া 
বোধ হয়। ইহা পেকিনের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে প্রায় 
১২ মাইল দূরে। এই রাজপুরীর পশ্চিমদিকের শৈলশ্রেণী 
এক অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছে। রাজ- 
প্রাসাদগুলি এক প্রকাণ্ড হ্রদের ধারে শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্শ্মিত। 
হদের ধার শ্বেতপ্রস্তর দ্বারা বাধান। তাহার মাঝে সুরমা 
ধাপসকল নিৰ্ম্মিত হইয়া সৌন্দধ্য ও সুবিধা! উভয়ই বৃদ্ধি 
করিয়াছে। গ্রীষ্মাবাসের প্রাঙ্গনসীমার মধ্যে একটা সর্বোচ্চ 
শৈলোপরি দশ হাজার বুদ্ধমুর্ভিসন্বলিত এক প্রকাণ্ড মন্দির 
আছে। হুদের ধার হইতে শ্বেতপ্রস্তরময় ধাপ সকল 
নিশ্মিত হইয়া ক্রমোচ্চ পর্বতগাত্রে উঠিয়াছে। সেই 
সকল ধাপ দ্বারা “দশহাজারি বুদ্ধমন্দির” বিনা ক্রেশে উঠিতে 
পারা যায়। উক্ত শৈলোপরি আরো সুন্দর সুন্দর নানা 
প্রাসাদ সকল নির্মিত হইয়াছে । তাহা ভিন্ন নান! প্রাচীন 
স্বৃতিচিহুন্বূপ খিলান দরজা (Memorial Arch) দৃষ্ট 
হয়। এই পর্বতের এই সকল দৃশ্ঠ অতি মনোমুগ্ধকর 
চীনজাতির শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা এই স্থানে প্রকাশ 
পাইতেছে। 

হদের মধ্যে, অতি স্থুন্দর একটা দ্বীপোপরি রাজপ্রাসাদ 
ও ধন্মুমন্দির সকল এমন শিল্পকৌশলে নির্মিত হইয়াছে যে 
দূর হইতে দৃষ্ট হয়, যেন প্রকাণ্ড একখানি শৈলখগ দ্বীপ 
হইতে উখিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হৃদের দক্ষিণ 
পাড় ঞ্ছইতে উত্তর পাড়ে যাইতে হইলে সতরটী খিলান 
বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট এক প্রস্তরময় সেতু পার হইয়া যাইতে হয়। 

এই হুদটী কৃত্রিম হুদ। পেকিন নগরস্থ পরিখা হইতে 
জল আনিয়া ইহার জল সরবরাহ কর! হইয়াছে। সেই 


/85৯8-৯-০ 


চা 


৮০ 









বাস করিত। ক্রমে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তীবুরই 


ক সরান দ রদ" 


1707 





মঙ্গোলীয় লামাগণ। 
জলধারা এমন ভাবে ঘুরিয়! ফিরিয়া হদে পতিত হইতেছে, 


বোধ হয় যেন পর্বত-নিঃল্ত ঝরণাবারিসকল একত্র মিলিত 


হইয়া এক নদীরূপে পরিণত হইয়াছে । হুদ হইতে বহির্গত 


_ জলপ্রণালীসকলের উপর উ্টপৃষ্ঠ সদৃশ কু্জ-গ্রাস্তরময় সেতু 


সকল নির্মিত হইয়! স্বভাব ও শিললনৈপুণোর সমবায়ে অতি 


_. মনোরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সহসা দূর হইতে 
দৃষ্টি করিলে ইহার কোন্টা স্বাভাবিক কোন্টা কৃত্রিম তাহা 
_ বুঝিবার সাধ্য নাই ৷ 


‘তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 
_-একতলবিশিষ্ট শ্রেণীবদ্ধ গৃহসকল দুর হইতে এমন দুষ্ট 


চীনাদিগের _ুম্ধ্যনিষ্্াণকৌখল এমন চমতকার যে 
চীনাদিগের 


হয় যেন কোন এক বৃহৎ অভিযানের তাবু সকল অবস্থিতি 
_ করিতেছে। একটা তাবুর সঙ্গে একখানি চীনাগুহের বেশ 
_ সাদৃশ্ত লক্ষিত হয়। তাবুটীর যেমন দুই পার্শ্ব বংশদণ্ডের 


সাহায্যে উত্তোলন করিয়া তাহার ছুই প্রান্ত উন্নত এবং 
মধ্যাংশ অবনত হয়, সেই প্রকার চীনাদিগের গৃহের মটকাও 
দৃষ্ট হইয়া থাকে। চীনাদিগের গৃহের বারান্দা সকলও 


_ভাবুর নিম়প্রাস্তের স্যায় মধ্যে নত, সর্ব নিয় ও দুই প্রান্ত 


কিঞ্চিৎ উন্নত। তাবুর যেমন নিয়াংশে ঝলম থাকে, 
চীনাদিগের গৃহের ছাচার প্রান্তসকলে কাষ্ঠময় রঞ্জিত 


_ঝলম সকল সংবদ্ধ থাকিয়া শোভা পায়। তাবুর খুঁটি 
__সকলও মৃত্তিকা! প্রোথিত নহে । চীনাদের গৃহের খুঁটি সকল 


মৃত্তিকা প্রোথিত নহে। তাবু সকল যেমন যথা হচ্ছ 
খুলিয়া স্থানান্তরিত করা যায়, চীনাদিগের গৃহও খুলিয়া 
স্থানান্তর কর! যায়, কিন্তু তত সহজ নহে। তীাবুররংএর 


সঙ্গে চীনাদের ঘরের ছাদের রংএর বেশ এ্ক্য দৃষ্ট হয়। এই 
_ সকল দেখিয়া বোধ হয় যে, অতি প্রাচীন কালে যখন চীন 


জাতির নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, তখন০তাহারা তাবুতে 





অনুকরণে গৃহ সকল নির্মাণ করিয়া থাকিবে। 

গ্রীগ্মাবাসের সীমার মধ্যে অসংখ্য ফল ও 
পুষ্পের বৃক্ষ সকল দৃষ্ট হয় এবং নানা শস্ত ও 
শাকসজী যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। 
তন্মধ্যে রাই, মটর, গোধুম, কপি, সালগম, 
মূলা ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য। 

একটা পাহাড়কে পুষ্পপর্বত' বলে। 
তাহার চতুর্দিক থাকে থাকে কর্তিত হইয়া 
নানাবিধ পুষ্প রোপিত হইয়াছে। যখন পুষ্প 
সকল প্রস্ফ,টিত হয়, তখন তাহাকে বাস্তবিকই 
পুষ্পপর্বত না বলিয়া থাকা যায় না। _ তখন 
সমস্ত পাহাড়টাকে একটা প্রকাণ্ড পুষ্পস্তবক 
বলিয়া বোধ হয়। এই প্রকার ফল, পুষ্প ও 
শস্ত ক্ষেত্র বেষ্টিত গ্রীন্মাবাস যেন একটা নন্দন 
কানন বিশেষ । 

‘দশ হাজারি বুদ্ধমন্দিরটা, চাকচিক্যশালী উৎকৃষ্ট 
টালি দ্বারা নিৰ্ম্মিত । সেই সকল টালির মধ্যে মধ্যে একটা 
করিয়া বুদ্ধমুণ্ডি স্থাপিত আছে। সকলের মধ্য স্থানে একটী 
দ্যুতি স্থাপিত। এমন বোধ হয় যে সকল মূত্তি গণনা 
করিলে যেন দশ হাজারেরও অধিক মুর্তি হইবে। 

মন্দিরটীর মধ্যে স্বতন্ত্র তিনটা কক্ষে স্বতন্ত্র তিনটা 
বুদ্ধমুত্তি স্থাপিত। এই মন্দির মধ্যে আর একটা প্রকাণ্ড 
প্রসিদ্ধ বুদ্ধমৃত্তি ছিল, তাহা! ১৯০০ খৃঃ ইউরোপীয় সৈম্ভগণ 
ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া হ্রদের জলে নিক্ষেপ করিয়াছে। বৃদ্ধা- 
রাণী এই জন্ সর্বদাই নাকি দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

বিদেশীগণ সর্বদাই বলিয়া থাকেন যে, চীনারা সর্বদাই 
বিদেশাকে ঘ্বণা করিয়া থাকে । বিদেশীনিগকে ভালবাসিবার 
কোন কারণ দেখা যায় না। ইউরোপীয় সুসভ্য খুষ্টিয়ান 
সৈন্যগণ যে ভাবে চীনদেশের মঠ মন্দির সকল ধ্বংশ করিয়াছে, 
যে ভাবে তাহাদের বাসগৃহসকল দগ্ধ করিয়া বাসা ছাড়া 
করিয়াছে, যে ভাবে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাহারা নরহুত্যা 
করিয়াছে, তাহা কেবল সুসভ্য জাতি কেন কোন অসভ্য 
বর্ধর জাতির পক্ষেও সম্ভব হয় না। মিশ্‌ কার্ল তাহার 
পুস্তকে এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। 

দশহাজারি’ মঠের পশ্চাতে পর্বতের পাদদেশে প্রাচীন 
গ্রীগ্নাবাস দৃষ্ট হয়। সেই শ্রীম্মাবাসের গৃহসকল ১৮৫৯ খৃঃ ও 
১৮৬০ খৃঃ ফরাসী ও ইংরেজ সৈন্যগণ কর্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল। 
তদবধি তাহ! পরিত্যক্ত হইয়াছে । এবং বর্তমান নূতন 
প্রাসাদদকল নির্মিত হুইয়াছে। ১৮৯০ খৃঃ সাদা সৈন্য 
গণ এই গ্রীম্মাবাস এমন ভাবে ধ্বংস করিয়াছিল, যে তাহাও 
ব্ণনাতীত। কিন্ত এ সকল বৃদ্ধারাণী এমন ভাবে সংস্কার 
কারয়াছেন যে সেই ধ্বংসের চিহ্ন এখন বিশেষ দৃষ্ট হয় না। 
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১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিদেশী দ্বারা বিন 7 SEG অংশ 


প্রাচীন গ্রীগ্নাবাসের ধ্বংসাবশেষের পার্শ্বে একটা হুদ 
আছে। যদিও এ সকল অট্টালিকা ধ্বংসপ্রায়, তবুও 
তাহার নির্মাণে শিল্পনৈপুণার যে সকল চিহ্ন আছে, 
তাহা এখনও বিম্ময়কর। শুনিতে পাওয়া যায় বৃদ্ধারাণী 
যখন এই স্থান দর্শন করিতে আইসেন, তখন তাহার হৃদয় 
নাকি দুঃখে অভিভূত হয়, কারণ এই প্রাসাদেই তিনি 
যৌবনকালে স্বামীসহ বাস করিতেন। অবশ্যই এই দৃশ্য 
তাঁহার সেই সুখের দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 

গ্রীক্মাবাসের মন্দিরময় পর্বত হইতে পেকিন যাইবার 
রাস্তা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃদ্ধারাণী ও মহিষীগণ এই স্থান 
হইতে রাজপুরীর বাহিরে জগতের যে দৃষ্য তাহা দেখিয়া 
ধাকেন। কারণ রাজপুরীমধ্যে আবদ্ধ থাকায় আনা দৃশ্য 
দেখিবার সাধ্য নাই। তাহার কারণ যখন পেকিন হইতে 
শ্রীষ্মাবাসে গমন করেন, বা গ্রীগ্নাবাস হইতে শীতাবাসে গমন 
করিয়া থাকেন তখন রাজপথে অন্য কোন লোক চলিবার 
সাধ্য নাই। দেই সময়ে রাস্তার দুধারে লাল পতাকা- 
সকল (প্রোথিত করিয়া জনসাধারণকে দূরে যাইতে আদেশ 
করা হইয়া থাকে । পেকিন সহর মধো প্রবেশ করিলেও 
রাস্তার ছুধারে পরদা ছারা ঘেরা হইয়! থাকে এবং রাজ 
পথের ছুধারের লোকসকল সেই পরদার আড়ালে পলায়ন 
করিতে বাধা হন। এই পর্বত হইতে যদি রাণীগণ রাজ- 
পথে সম্রাটের শিবিকা দৃষ্টি করেন তাহা হইলে বৃদ্ধারাণী 
যুবতী রাণীগণকে ও আন্যান্য মহিষীগণকে সাবধান করিয়া 
দিয়া থাকেন যেন তাহারা এত দুর হইতে সম্রাটের শিবিকার 
প্রতি দৃষ্টি না করেন। কারণ এ বড় অবৈধ কাধ্য। 


গ্রীষ্মাবাসে উদ্যান সমিতি । 
পেকিনের বক্সার বিদ্রোহের পর, পেকিনস্থ ইউরোপীয়- 


পেকিং রাজপুরী J - ৬৭৩ 
|] গণকে সন্ত রাধিবার ও জন্য ১. নানা কৌশল 
অবলম্বন করিয়া থাকেন। সময় সময় পেকিন 


লিগেশনের বিভিন্ন দেশীয় রাজদূতগণও তাহাদের 
মহিলাগণকে উগ্ভান সমিতিতে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। 
কিন্ত ইউরোপীয় প্রথান্ুযায়ী পুরুষ ও রমণীগণের এক 
দিন এক সময়ে নিমন্ত্রণ করেন ন1।. এক দিন পুরুষের 
এবং তাহার পরদিন রমণীগণের নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। 
প্রথম দিন পুরুষগণের নিমন্ত্রণ হইলে, তাঁহারা আসিয়া 
ওয়াই-উ-পু বা ফরেন আফিসে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়া থাকেন। তখন ভিতরে সংবাদ প্রেরিত 
থাকে। সমাজ্জী দরবারগৃহে সিংহাসনে উপবেশন 
করিয়া থাকেন, সম্রাট সেই আসনের নিয়ে একখানি 
টুলের উপর উপবেশন করেন। তৎপর আগন্তক 
“বিদেশীয় রাজদুতগণ 'একে একে সিংহাসন কক্ষে. 


উপস্থিত হইয়া তিনবার অবগত হইয়া থি-ঠেউ। বা পা 


প্রণাম করণপূর্বক দণ্ডায়মান থাকিতে বাধা হন। 
প্রকার একে একে সকল দূতের অভিবাদন কাধ্য সমাপ্ত 
হইলে, বুদ্ধারাণী সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্বক নিয়ে 
অপর আসন গ্রহণ করেন এবং দূত গণও আসন গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। তখন তাহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ের 
আলাপ হইয়৷ থাকে । অতঃপর সকলকে উদ্যান সমিতিতে 
আহ্বান করা হইয়া থাকে। তথায় নিমন্ত্রিত ভদ্রগণকে 
নানা প্রকার, চীনদেশী ও বিলাতী খাগ্য ও মগ্যাদি পানাহার 
করিতে দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন। সকলে জলযোগ 
করণপূর্ব্বক হুদ মধ্যে নৌকা চালন করিতে গমন করিয়া 
থাকেন। পুরুষগণের নিমন্ত্রণের দিবস বৃদ্ধা মহারাণী ভিন্ন 
অন্য কোন রমণী তাহাতে যোগ দান করেন না। 
রমণীগণ নিমন্ত্রিত হইয়া, শিবিকারোহণে প্রথমতঃ ওয়াই- 
উ-পু নামক করেন আফিসে উপস্থিত হইয়! অপেক্ষা করিতে 
থাকেন। তথা হইতে রাজপুরী মধ্যে সংবাদ প্রেরিত 
হইলে ভিতর গমনপুর্বক সিংহাসনারূঢ় সম্রাম্ভীর সম্মুখে 
একে একে পরিচয়সহ প্রদর্শিত ( Presented ) হইয়! 
থাকেন। ইহাদিগকেও তিনবার অবনত মন্তকে খ-ঠেউ 
প্রণালীতে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হয় । 
পরে সকলের অভিবাদন শেষ হইলে মহারাণী সিংহাসন 
হইতে অব্তরণপুর্ববক নিয়ে আসন গ্রহণ করিয়া সকলের 
সঙ্গে সদালাপ করিয়া থাকেন। পরে উগ্ভান সমিতিতে 
নিমন্ত্িত মহিলাগণ আহত হইয়া নান! প্রকার স্বদেশী ও 
বিদেশী চর্ব্য চোষ্য লেহা পেয় সামগ্রীর দ্বারা আপ্যায়িত 
হইয়া থাকেন। অতঃপর রাজপুরীস্থ অন্তান্ত মহিষী ও 


* মৃহিলাগণ সহ নৌকারোহণপূর্বাক হুদ মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ 


করিয়া থাকেন। হুদ মধ্যে মার্ধল প্রস্তরনির্শ্মিত দ্বিতূল 
বিশিষ্ট একখানি জাহাজ নির্মিত আছে। . উহার কারুকার্য 








১ ুসাধরণের না হইলেও উহা দেখিবার জিনিষ বটে। 
. এই মর্শরপ্রস্তরময় জাহাজে উপস্থিত হইলে তথায় পুনরায় 
. সামান্য ধরণের জলযোগ কাধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
বৃদ্ধা মহারাণী এই প্রকার আমোদের বড় পক্ষপাতি, 
তিনি অবসর মত প্রায় প্রতাহই এই হৃদ মধ্যে নৌকাযোগে 
বিচরণ করিয়া থাকেন | 


-সাগরাবাস (Sea Palace) | 

এই সাগরাবাস .পেকিনের শীতাবাসের নিকট । এই 
সাগরাবাসের সীমার মধ্যে রাজপ্রাসাদ আছে, সিংহাসন 
আছে, এবং অনেক গুলি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির আছে। 
তাহা ভিন্ন অনেকগুলি বৌদ্ধ-ভিক্ষুমাশ্রম আছে। বৌদ্ধ 
যোগীগণের নিভৃত চিন্তা ও আরাধনার জন্য কতকগুলি 
নির্জন গুহ! আছে। সম্রাট ও সমাজ্ঞীগণ দেবার্চনা উপলক্ষে 
সিয়া এই সাগরাবাসে ছুই চারি দিন বাস করিয়া থাকেন। 
১৩১১ সালের ভাদ্রের ‘প্রবাসী’তে “চীন দেশের যমরাজা” 
শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে চীন দেশে প্রতি 
বৎসর শরৎ কালে চীনারা আপন মৃত আত্মীয়গণের 
আত্মার পূজা করিয়া থাকে, এবং সেই উপলক্ষে নানা থান্ত 
দ্রব্য উৎসৰ্গ ও বলিদান করিয়া থাকে। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী- 
ণও প্রতি শরৎকালে এখানে আসিয়া আপন আপন 
ুর্ধ্বপুরুষগণের আত্মার পূজা ও উৎসর্গাদি করিয়া থাকে। 
অন্টান্ রাঁজাবাস অপেক্ষা সাগরাবাম অপেক্ষাকৃত আধু- 
নিক। ইহা প্রায় ৫* বৎসর হইল নির্মিত হইয়াছে। 
_ পেকিন লিগেশন হইতে বহির্গত হইয়া এক হুদের ধারে 
উপস্থিত হইতে হয়। তথা হইতে নৌকাযোগে হুদ পার 
তে প্রায় ২০ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়। ইহা পার 
হইয়া অপর পারে গেলে সাগরাবাসে উপস্থিত হওয়া যায়। 
তথায় বৃদ্ধারাণীর নিজের ভজনার জন্য স্বতন্ত্র এক মন্দির 
আছে। অট্টালিক! ও মন্দিরগুলি অতি শিল্পনৈপুণো নির্মিত। 
অন্ান্ত প্রাসাদের ন্যায়, এখানেও সিংহাসনগৃহ, বাসগৃহ, তৃত্য- 
গণের আবাস সকল রাজোচিত জীকজমকে অতি স্ুশৃঙ্খলার 
সহিত নির্মিত আছে। হ্ুদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটা দ্বীপ আছে। 
তাহাতে কষ একটা ধনিরগাছে একটী পদ্য লিখিত আছে। 






























E সারার দিল জ্যোৎস্নায় তুমি অবগাহন কর, দিনের 
বেলায় সূর্যদের তোমাকে চুম্বন করেন। আর স্ষটিকবৎ স্বচ্ছ হৃদের 
তরঙ্গ-মালা তুমি আপন গলে মাল্যরূপে পরিধান কর ৷”: 

এই দ্বীপের অপর পাশ্বে হদের ধারে একটা মন্দির 
দৃষ্ট হয়।এই মঠটা ১৯০ খৃঃ ইউরোপীয় সৈন্যগণ একবারে 
করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার সংস্কারকার্য্য পুনরায় 








“গুহায় নিট বাস ছিল 


সকলে 


এই মন্দিরে বৌদ্ধসন্্াসিগণ বাদ করিতেন 





বুদ্ধমুত্তি ও নানা চাটি সকল আধ মণ্ডিত হইয়া 
শোভা পাইতেছে। মন্দিরের কাঠ্ঠময় ছাদের ভিতর পৃষ্ঠ 
নানা খোদিতকার্যে শোভিত | এই মন্দিরের নির্মাণপ্রণালী _ 
ও সাধু-সন্াসীর মুদ্তি রোমান কাথালিক গিরজার সঙ্গে 
তুলনা! করা যাইতে পারে। 

এই মন্দিরের পশ্চাতে ৩০: ফুট উচ্চ, ধাপধুক্ত মঞ্চ 
সদৃশ স্থানে উঠিলে কয়লা পাহাড়ের (০০৪1 17311 ) সুন্দর 
দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। তাহার উপরে “ডাগ্গবা” 
নামক স্থৃতি স্থান দৃষ্ট হয়, যে স্থানে মিং রাজবংশের সম্রাট 
মাঞ্চুগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। 
এই শেষ মিং সমাটের আত্মহত্যাসম্বদ্ধে একটি কিস্তি. 
আছে যে যখন মাঞ্চুগণ রাজধানীর দিকে অগ্রসর, হইতেছিল 
সেই সময় তাহার প্রজাবর্গও বিদ্রোহী হইয়া নগর অবরোধ 
করে। সম নগরদরজা বদ্ধ করিয়া দিয়া মহ! চিন্তাকুল 
হইলেন। তাহার সেনাঁপতিগণ স্থানাস্তরে মাঞ্চগণের সঙ্গে 
যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সমাট নিরুপায় হইয়া রাজপরিবার- 
রক্ষক দেবতার নিকট গিয়া ধন্না দিলেন। তখন রাজকীয় 
জ্যোতির্কেত্বা গণনা করিয়া কহিল যে জুয়াখেলার গুটিকা 
দ্বারা তাঁহার ভাগ্য পরীক্ষা হইবে। গুটিকাঁ নিক্ষেপে ১. 
সর্বোচ্চ সংখ্যা যদি তিনি লাভ করিতে পারেন, তবে শত্রগণ 
তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না। রাজ! তদন্থযায়ী গুটিকা 
তিন বার নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু বিপরীত ফল ফলিল। . 
তখন হতাশ হইয়া ক্রোধে দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন 
যে, “যাহারা! ক্ষুধায় প্রগীড়িত হইয়া আইসে তুমি তাহাদিগকে 
আরো নিপীড়ন কর, যাহারা রোগযন্্রণা ভোগ করিয়া আসিয়! 
তোমার আশ্রম লয়, তুমি তাহাদিগকে আরো যন্ত্রণা দাও, 
যাহারা বিপদে পড়িয়া শক্র-ভয়ে ভীত হইয়া আইসে তুমি 
তাহাদিগকে আরে! বিপদে ফেল, তোমাকে ভজনা করিয়া 
আমার মোটে এই ফল হইল।” সমাট এই বলিয়া ক্রোধে 
বাহির হইয়া গিয়া, রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়। অনশ্ঠ হুই- 
লেন। পরদিন দেখা গেল সম্রাট ও সম্াজ্জীর দেহ রশি 
দ্বারা গাছে ঝুলিতেছে। পরাভূত হইয়া নানা যন্ত্রণা 
সহকারে শত্রুর হস্তে নিহত হওয়া অপেক্ষা আত্ম হত্যা করিয়া 
সকল যন্ত্রণা এড়াইলেন। 

এই মঞ্চের দুইধারে অষ্টকোণ বিশিষ্ট দুইটা গৃহ নির্মিত 2 
হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে পাগ্ডাগণ গিয়া নির্জন বাস ও 
ধর্দচিন্তা করিয়া থাকেন। চীনদেশের সমস্ত ধর্মমন্দির ও 
কবরস্থান সকল চোংস্ত নামক বৃক্ষ সম্বলিত। এই বৃক্ষ 
* চীনাদিগের. অতি পবিত্র জিনিষ। বোধ হয় গ্রীকগণ এই বৃক্ষ 
চীনদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চীনারা ইহাকে 
হিল ও অমরদ্ের রর মনে করিয়া থাকে J 

















মাতৃঘক্জি। 


. 
দাগন।ন বৃভারেট কর্তৃক অঙ্কিত । 


Kuntaline Press, Calcutta. 


৮৮ 


৬২শ সংখ্যা।] 


এঁতিহীসিক বীর-গাখা। ৬, এ ৬৫ 


সি ০০০৯০ পি শান পলা 


এই মন্দির তে উদীনে ORM আর গতি সির হইলে «Cassell 9 নিন of the Nineteenth 
ৃষ্ট হয়। তাহার.মধ্ো শ্বেতবর্ণের:জেড পাথর নির্ন্নিত এক Century ঘি “ThérGurkha War” ভটব্য | } 


বুদ্ধ মূৰ্তি আছে। বৌন্ববর্থ যখন-ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে 
আনীত হয় তখন বুদ্ধ মুর্তি “ভাঁরতবষীয় ধরণের ছিল; কিন্তু 
কালক্রমে সেই চেহারা” পরিবর্তিত হইয়া চীনা ধরণের 
চেহারায় পরিণত 'হইয়াছে।-, ব্রহ্দেশের বুদত্তির নাক ব্রহ্ম- 
দেশীয় লোকের নাকের সদৃশ চাপা ।, 

এই মন্দিরের বুনমূততি রাজকীয় “নীতবৰ্ণের সাঁটিন বন্তর- 
বৃত। মাঞ্চজাতীয়- শিরোভুষণ “বুদধমুৰ্তির মন্তকে শোভা 
পায়। মূর্তির সন্মুখে ধূপ দীপীদি সৰ্ব্বদা জলিতে থাকে। 
এই মন্দিরে সম্রাট ও সয্রাজ্জী শরৎকাঁলে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ 
(পার্ক শ্রাদ্ধ) করিয়া থাকেন। ll 

এই মন্দির শ্াঈণেই" সমা ও প্ৰাজ্ীর বাসের জন্য 


: নির্দিষ্ট প্রাসাদ নিৰ্ণিত হইয়াছে নৈসগিক দৃশ্যে এই 


মন্দির ও রাজপ্রাসাদ সকল অতুলনীয় করিয়া বাখিয়াছে। 
এই মন্দির হইতে নিয়ে অবতরণ করিয়া এক শ্বেত প্রস্তরময় 


হুদ পার হইয়া অপর পারে গেলে রোমান কাথলিক গির্জা . 


ষ্ট হয়। এই গির্জার” নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য শেষ হইলে, উহার 
চূড়া হইতে শীতাবাসের রাঁজএ্রীসাদের প্রাঙ্গণ দৃষ্ট হয়। এই 


জন্য বৃদ্ধ মহারাণী এক আপত্তি, “উত্থাপন করেন। সেই 


কারণ বশতঃ তিনি রোমান 'কাথলিক পাদরিগণের নিকট 
হইতে এই গির্জা রাঁজসরকারের অর্থে খরিদ করিয়া 
লইয়াছেন। চীন সাআজ্যৈর ব্বাজবাটার সমীপে খুষ্টান- 
গির্জা নির্মাণ করিবার" আদেশ” দেওয়া হইয়াছিল, ইহাই 
আশ্চর্যের বিষয় 11 Mees 


[ ক্ৰমশঃ ] 
২.0) শ্ীরামলাল সরকার। 


ভক্তি-খাঁপ্না?। 


' (ভক্তি থাপ্পা একজন প্রসিদ্ধ -গুরথা বীর। উনবিংশ 


শতাব্দীর প্রথমে ইংরাজের সহিতগ্গুরথা জাতির যে সমর হয়, 
তাঁহীতে উক্ত বীর বিশেষ” বীরত্ব প্রকাশ করিয়া সমর ক্ষেত্রে 
শেষ শয্যায় শয়ন” করেন?” বিস্তারিত বিবর্ণ জানিতে 


নি তই বাৰি ১ 


কর 


-প্বক্ষেরচপরে 2 
-হের-ওই ওরে: +? 
বসেছে বার গর্বে, 
না হটালে তায়, 
ছি ডিয়ে দয় | 
দলিবে সকল দৰ্পে 1 
কে আছে, এমন. 
মাৰে অগুণন রে রর 
নেপালের বীর সন্তান, 
পারে উপাড়িতে 
দেওথল হতে ৮. 
রিপুকেতু : রাখি সম্মান ?* 
এত বলি 'সেনাপুতি, 
যেন ছুঃখিত অতি, 
‘বয়ে সভাতলে, 


| রি আগ ছল ছলে ; 


কি থ্] আজিকে সহে প্রাণ, 
জননীর্‌ হেরি, অপমান | 


আপন! আপনি | 
লাফায়ে পড়িল ম্যে, 
“আজি-নিশি ভোরে, 
টা শব্ররে - 
না গরিলা 
ওইব সেথায়“. 
শপথ করিনু অগ্ু;” 
ফিরে-যদি'আসি 
গলে দিও ফাঁসি- » 
হ্ৰ তোমাদেরি, বধ্য I= 
চকিত’ হইল সভী, 
.হেরিয় বীরের প্রভা। নর 


. ৬৭৬ 


. য়েন মঙ্গল টীকা! 


* . ফুটল তখন 


আশার বচন, 
“ভয় নাই আর ভয় নাই, 
মা'র সম্মান র’বে ভাই |» 


নিশি প্রায় ভোর 
আছে কিছু ঘোর, 
সাথে দু'হাজার সৈন্য, 
চলে বীরবর 
বুকে নাহি ডর 
রাখিতে মায়ের মান্য 
দেওথল গিরি 
পদতলে তাঁ’রি-- 
দাড়াল অর্-চক্রে, 
উপরে যাহার 
গর্ধে তাহার 
বসিয়া শক্ৰ অগ্রে। 
সেথায় প্রাকাঁর রচি, 
সাজাঁয়েছে 'তোপ রাজি, 
সাধ্য কাহার 
করে অধিকার 


চড়ি’ তল হ’তে গিরি শিরে, 


কামানের মুখে বুক ধরে। 


ফুটিল.আলোক , 
- হাঁমিল ভূলোক, 


' উষা সে গিরির শৃঙ্গে, 


গ্বীতিয়া চরণ, 
অলক্ত, বরণ 
মাথায় শুভ্র অঙ্গে । 
বীরের.ললাটে 
আচন্বিতে ফোঁটে 
রাঙা, চন্দন-রেখা, 
প্রভাত-রাণীর 
কমল.পাণির 


- সজোরে দর্প করি’, 
- প্রচারিয়া'রণ, 
অসিঝন্বন্ . 
বাজিল- সবার হাতে হাতে, 


- ছুটিল উড়াতে অরি মাথে । 


“অসাধ্য যাহা 
সাধ আজ তাহা, 
ওরে অদ্রির সন্তান, 
দেখায়ে জগতে 
মায়ের তরেতে 
কেমনেরে দিতে হয় প্রাণ ! 
স্বাধীনতা ধন 
করিবে হরণ 
সে-কি হবে কতু সহ, 
তাহার যে কাছে 
সব হাঁয় মিছে 
জীবন সে অতি, তুচ্ছ!” 
উৎসাহে সবে মাতি, 
উঠিছে ফুলায়ে ছাতি, 
অগ্নির বাণ 
. ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ: 
পাঁতিছে গিরি ঢালু গায়, 
ভ্রুক্ষেপ নাহি কিছু তাঁয়। 


অর্ধেক পথে 
শমনের সাথে 
হ’ল সকলেরি সাক্ষাৎ, 
“করকার.পাতে 
'গোধূমের”থেতৈ 
"শীর্ষ যেমন ধুলিসাৎ। 
প্রথম দলের 
একটা প্রাণের 
দেখা আর কেহ নাহি পায়, 


: [ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
- বাজিয়া উঠিল ভেরী, 


১২শ সংখ্যা । 1 bt 


i নে 


রক্তের ধারা ' 
শত পথে তারা - 
গিরির গাত্র বহে ধাঁয়। 


আবার বাজিল 'ভেরী, *' 


আবার খড়গ ধরি+, 
মায়েরে তখন: 
করিয়া স্মরণ 
নব বীর দল এল বেড়ে, - 
দৰ্পে উঠিল 'সবে তেড়ে । 


ঝড়ের আগায় 
ধূলি কণা প্রায় 


তোপ মুখে উড়ে কোথা” ' ' 


বার বার বার 
পুনঃ এক বার 

সকলি সে হ’ল বৃথা । : 
“দেব অভিশাপ; 


পাষাণ সে বুকে * 
আবরিয়া রেখে 


: পাষাণ হয় খানি, " 


কণা করুণার 

নাহি সেথা আর 
শুধু প্রতিশোধ জানি। 

মুষ্টিমেয় সে দল, 

পড়িল শক্ত বল, 

সাহসে ফুলিয়া 

আসিল চুটিয়া 
অসি হাতে বীর বিক্রমে, 
শেষ ডালি দিতে সবে যমে। 


বহ্নি যেমতে 
নিবিতে নিবিতে 
পোড়ায় কিছু ও তৰু, 


ue Les তেমতি বীরের 
হ’ল বু bo শিখা শৌর্যের 
আছে সে টা Gy হ’তেও সে'নিবু নিবু, 
f স্বদেশের হিতে পাইল যাহায় 
সে পাপ ক্ষলিতে 
মি দিব হৃদি রক্ত |” নত 
আ' রা র্‌ | পাড়িল ধরণী তলে, 
ডিন রি 
1 2 পড়ে হায় হায় 
“এই বার চল ' 
টি পাষাণ জননী 'কোলে। 
আছে ইংরাজ তোপ মুখে, নি রর 
জননীর নাম লেখা বুকে 1” " oe Y 
| হেরে অরি এসে "২. 
রে 'বীর যে ক'জন ' বা | 
| বীর লয়ে ক্ষত শত থান, . . 


বাকি ও তখন 
ছুটিল থাপ্পা সাথে ; 
পথেতে কেবল ' 
প্রিয় শব দল -: 
পড়িয়া গিরি গণিতে ' 


. জননীর তরে দেছে প্রাণ... 


শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ। . 





আমার ভা ডাক্তারী। । 


এণ্টান্স পাশ করিয়া _ রেলির পাটগুদামে সামান্ত 
কেরাঁণীর কার্যে জীবনটাকে উৎসর্গ করিয়া দিলাম ৷ বেলা 
দশটা হইতে রাত্রি আটটা রত খাটয় কুড়িটি টাকা মাসে 
উপাৰ্জ্জন করিতাম ; তাহাতে ক্ষ, ld কখন আমায় 
আশীৰ্ব্বাদ করে নাই। 


একটা মতলব মাথায় আসিল, ডাক্তারী করিলে হয় না! 1 


দেশে পাড়াগীয়ে ১০1১৫টা শিশিতে বিবিধ বর্ণের কটু, তিক্ত, 
কষাঁয় জল ভরিয়া যি ব্যবস] করি তবে মাসে ত্রিশটা টাকাও 
কি উপার্জন করিতে পারিব না! উপার্জনে দশটা টাঁকা বৃদ্ধি 
হইলে উদর দেবতার, আনী্্াদ লাভ নিষ্চ, এবং দাস্তমুক্ত 
মনের প্রফুল্পতা অবশ্যন্তব | 
. ছুই একখানা বাংল! ইংরাজি বই ক্রমে ক্রমে কিনিয়া 
পড়িতে লাগিলাম। যখন খান চার পীচ' বই সংগ্রহ করিলাম 
তখন স্থির করিলাম, ডাক্তারী বিদ্ধায় ' যথেষ্ট পরিপক্ক 
হইয়াছিএ দাস্তবৃত্তি আর' না'। 
চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতে গিয়া বসিলাম। পুজি 
গোটাকত বর্ণগর্ভ শিশি, একটা চো আর একটা জরের 
কাঠি__যাহাঁকে সহরে লোকে বলে থার্মোমিউর। 
আমাকে কেউ শক্ত পীড়া চিকিৎসার জন্য ডাকে ন1। 
মাথাঁধরা, পেটকামড়ানি, দাদ) চুলকণা. প্রভৃতি ব্যায়রাম 
নামের কলঙ্ক 94 দিগের ঢকা আমার ভাল 
লাগে না। 
একমাস কাটিয়া গেল। সে মাসে উদ করিলাম 
তিন টাকা তের আনা তিন পয়স1। :মা কীদিলেন, গৃহিণী 
তৰ্জ্জন করিলেন, উদর বাপান্ত করিলেন, আমার বিবাহলব্ধ 
চেনছড়া বাঁধা পড়িলেন | :' ue 
তখন এক বন্ধুর পরামর্শে হোমিওপ্যাথির আশ্রয় গ্রহণ 
করিলাম। আমার বন্ধুবর বলিলেন, তিনি নাকি একমাত্র 
নৰ্মভমিক! দিয়! ৪৫৬ ."রকম রোগ -ভাল করিয়াছেন। 
আমি এহেন নক্সভমিকার প্রেমে মুগ্ধ হইব আশ্চর্য্য কি? 


৮ 


নক্সভমিকাকে বরণ করিয়া গৃহে আনিলাম) সেকালের , 


. রাজরাণীদের মত নক্সতমিকা শত সহচরী সঙ্গে আমার 
অন্তঃপুর আলো করিয়া বসিলেন। বন্সিতে লজ্জা নাই, 


তল পা হিল পিল পিস 


Et ete Od 


বন্ধুরের ম মত ত'আমার কার অনিষ্ট হে প্রেম নম ছিল না; আমি 
পুরাকালের রাজাদের মত রাণী অপেক্ষা দাসীদের প্রতিই 
অধিক মনোযোগী হইলাম. প্ৰেয়সী. এলোপ্যাথি অপেক্ষা 
হোমিওপ্যাথির অনেক স্তুরিধা- দেখিলাম-_-৫৭টা লইয়া 
মিকশ্চার, পিল, পেষ্ট, ষ্টার করার হাঙ্গামা কিছুই নাই। 
একটা ওঁষধ লইয়া টুপ করিয়া একটি. ফৌটা ফেল, শিশিতে 


[[ 3 ডাগ।- 


বি. 


পড়ুক না পড়ুক আমি খালাস, . নুযোরাণী হোমিওপ্যাথি 


ছয়োরাণীকে ক্রমশ দূর করিতে লাগিল ৷, স্থয়োরাণীর সুযোগ 
অনেক বই খুলি আর চিকিৎসা করি, | - সটান সোজা হইয়া 
দীড়াইয়া লোকদের গুনাইয়া দি ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারও 


বই দেখিয়া চিকিৎসা করিতেন. ,.-. 
যাহোক স্থয়োরাণীর পয়. ভাল ৷, তৃতীয় মাসে আমি 


উপাজ্জন করিলাম বত্রিশ, টাকা সাড়ে বার আনা। 

বই দেখিয়া চিকিৎসাটা চরিতে লাগিল ভালই। কিন্ত 
যখন মেটিরিয়া মেডিকার মধ্যে. মিস্ফিসিম্‌ পিউবিস, অন্‌ 
অক্সিজিস, সুপ্রাঅরবিটাল রিজান,' ফেমোর :বোন, ফিফ্থ, 
পেয়ার অব নর্ভ্‌ প্রভৃতি পৈশাচিক ভাষার সাক্ষাৎ পাইতাম, 
তখন চে্ার্সের ডিক্সনরীও আমাকে কোন হদিস বলিয়া দিত 
না; আমি হতাশ হইলাম। ৃ 

যা হোক কোন রকমে পসারটা জমিয়া গেল ৷ আগেই 
ত’ বলিয়াছি যে নুয়োরাণীর -পয় ভাল.। ছু তিন বৎসরে 
অনেক টাকা উপার্জন করিলামূ-উদর i যে পরিতুষ্ট 
তাহার জাজ্জন্যমান প্রমাণ দির্য. এক্টু ভূড়ি। 


গেঁয়ো লোকের মত গেয়ে রোগগুলোও বেশ নিরীহ . 


রকমের। ছু তিন বৎসরের চিকিতসা. ব্যবসায়ে কেহই ত 
মরিল না। 
চিকিৎসক । যখন মনে; কোরতাম যে আমি “একমারী” ও 
নাহ, তখন গভীর খেদে দীর্ঘনিশ্বাধ পড়িত। , 


অবশেষে_ হায় অবশেষে আমার পালা! আসিল। এক 


বৃদ্ধ দম্পতির সবে ধন নীলমূণ, বৃহৎ পরিবারের একমাত্র : 


অন্নগ্রাস একটি যুবকের জর হৃইল। . SA আহত 
হইলাম ভাক্তার_আমি। 7. 
একোনাইট, ইপিকাক, বেবেডোনা? EE 1 প্রভৃতি 


আমার বাল্সস্থ সকল ওষধগুলি রইয়াই নানাবিধ কসরৎ 


করিতে লাগিলাম। আটদিন গেল-তবু জর ছাড়িল না। 


শাস্ত্রে বলে এ [তমারী ভ ভবে, বৈগ্ঘঃ, সহঅমারী , 


সি 


AAs 


-" ট২শসংখ্যা। ] 


এসি 


নবম, তি চিলি নাড়ী থান রোগী বলিল, আনি 
ভাল-আছি'। ''আমার সাহস, রোগীর আশ্বাস কিন্তু “ভীত- 
জনকজননীকে- নিশ্চিন্ত করিতে .পাঁরিল:না; তাঁহারা অন্ত 


_ ডাক্তার ডাকিলেন। দশম দিনের সন্ধ্যাকালে রোগী। হাসিয়া... 


বলিল ‘হাঃ হাঃহাঃ আমি ভাল-হইলাম %.: বৃদ্ধ বৃদ্ধা:কীদিয়া 


বলিল নীলমধি,/বাপ কোথা যাস”: ছোট। ছোট ভাইবোন = 
গুলি অস্কট কলরব করিয়া উঠিল, রোগীর স্ত্রী আছিড়াইয়াঁ””. 


পড়িয়া বলিল ‘গুগো আমার কি: সর্বনাশ-হঃল ॥7. রোগীর 


উন্মুক্ত চক্ষু বিকশিত: দন্ত: ৪ চাকিতে না ঢাকিতে রো টি 


গেল ১) লাক 
হায় হায়; চর তাঁহার মৃত্যু 
পাইয়া" কেসিল'। : বাতাসে' ১শুনি : সৈই হাঁসি, হা বা: 


ae ক 


হইয়াছেন; তাহাদের অসি কি বে তি 5 সৰ্বদাই . 
"আমার শ্রবণ বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিতেছে. এবং 


“ এখনো! সেই যুবকের মৃত্যুর আমার অন্তর ih 


ত্য’’যেন” আমাকে সার i নিত 


একরিয়া দিতেছে! ২7 £ ৃ 
LSS LEE সাজ নাগা না 
te 5 NE চা 
টি 5 6৯ )-- রা 77 


.ছিল। 


হা সং গ্গার.জল ছলক লক করিয়া বলে :“নীলমণি- রাপ-- “অথবা মহানদীর বাঁলুকাময় সৈকতে খেলা, করিয়া' তাহার 


শুনিতে পাই ।:! 


‘বউ কথা কও”: ডাকে আমি” চমকিয়া - 


শুনি ‘ওগো কি হ’ল %; আমার চক্ষুর-সম্মুখে সেই দীপ্তদৃষ্টি :-জীক্ষেত্রে রথযাত্রা দেখিতে গেল.। কিন্ত. তথায় ওলাউঠার 


বিকশিত 'দশন সৰ্ব্বদা আমাকে বিভীষিকা দেখায় .২-- ". 
বদ্ধ বৃদ্ধার চোখের.দিকেচাহিতে : পারি” না, মনে হয় 


তাহাদের, কাতরৃষ্টিআমাকে.ধিন্কার দিতেছে? ' তাহাদের ' 
কাহাকেও.কাহারও.সহিত:বাক্যালাপ করিতে দেখিলে মনে- 


হয় যেন তাহারা: আমার “পরিচয় .:দিতেছেন ‘রী. খুনে? - 
লজ্জায় সঙ্কোচে আমি অস্থির হইলাম'; লোকের মুখের দিকে 
চাহিতে. আমার হৃৎকম্প. হইতে. .লাগিল। - তাহারা“ আমায় 
দেখিয়! ' হাসিয়া :.সঙ্গেহস্বরে কুশল প্রশ্ন. করিলে আমার 
উপহাপ-.বোধ-হইত্, কানা আসিত।৷ মনে. কেমন সদা = 
সর্বদা একটা. অশান্তির ভার ' 'জাগ্রত , গভির হিতে 


. প্রাণ জালাতন হইত" . 


খুনে হত্যাকারী: কি নরকযন্রণা ভোগ. করে তাহার 
আভায় কিছু বুঝিতে প্রারিলাম।. বিশ্বচরাচর যেন ষড়যন্ত্র 


করিয়া অঙ্কুলি নির্দেশে “বলিতে থাকে এ খুনে ! ওগো রী... 
খুনে ধু অন্তরের মধ্যে করুণ প্রশ্ন: উঠিতে থাকে নত | 


ওগো আমি-কি' খুনে? 3 
আমি. ডাক্তারী: ছাঁড়িয়া আবার. টির ডি, 
চাকরী :লইয়াছি; .কিন্তু আমার স্বন্তি; নাই ডাক্তারী: 


নিঃসহায় নিধিরাম অনাহারে মরিল না। কোথাও 


একদা, কোথাও ছুইমুঠা' খাইয়া .বড় হইল। রাঁজসিক 
আহারে: পুষ্ট, ও নবনীনিন্দিত শয্যার সম্পীড়নে' কিষ্টতনথ 
 ধনীতনয়, অপেক্ষাও তাহার দেহে অধিক সজীবতা ও সসর্থের 


« লক্ষণ-প্রকাশ পাইতে লাগিল | .. 7: ২. - 


আত্ম-শক্তর পরিচয় পাইলে .মান্ষ আর দি 
: হইয়া. থাকিতে. চায় না। ইহা’ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। . 


নিতে নিধিরাম জন্মগ্রহণ করিয়া- 
অরণ্যপরিবেষ্টিত, শ্যামল; গিরিরাজির- উপত্যকায়: 


A Hl 


te: 


কোথা. যাস :..পাঁখীর কাকলীতে শিশুগুলির-করণ ক্রন্দন ' “জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর বেশ কাটিয়া গিয়াছিল।- £17 
তারপর নিধিরামের- পিত! তাহাকে .লইয়া. একবার. 


. -প্রাহর্ভার হওয়ায়.তাহার পিতার".মহাযাত্রা সেইখানেই সাঙ্গ .. 
হইল। বালক নিধিরাম-ব্যাপার খানা .ভাল করিয়া বুঝিতে 
“পারে. নাই, কারণ- তাহার চারিপ্রাশে মৃত্যুর ছবি একটা :. 
স্বাভাবিক অবস্থার.মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল)... : - .- 


যখন নিধিরাম বাল্যের সীম! অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ-- 
-করিল তখন তাহার মনে মোটা .রকমের ছুই একটা চিন্তা 


আসিয়া জুটিল.।' পক্ষী যেমন ভরিষ্যৎ - সম্বন্ধে অজ্ঞান: 
হুইয়াও অজ্ঞাত-প্রেরণাঁয় ভাবী শাবকের :জন্ত সযত্বে আশ্রয়- - 
“স্থান নিৰ্ম্মাণ:করে. ও তাহাতেই যেমন তাহার তৃপ্তি, নিধিরামও. . 
বুঝি &তমনি অদ্ধভাঁবে সমুদ্রতীরে ঝাউ বৃক্ষ-সমূহর অন্তরালে - 
একখানি ক্ষুদ্র.কুটার রচনা করিতেছিল।. যদি কেহ তাহাঁকে-. 
আমলে-গৃহিণী ছু'খাঁনা গহনা, মু ছু'টা ব্রত. করিয়ালোভরতী-.. জিজ্ঞাযা করিতে কুটীর কাঁহার জন্য, তাহা হইলে সে উত্তর. 


ভিড, 


খুজিয়া খাই না না, 
বুঝিতে, পারিত না 


বুঝি আপনার ২ মন্দের বৰ কথা সে রো 


(২.) 

নিধিরাম মাছ ধরিত। আরও অনেকে মাছ ধরিত। . 
নিধিরাম.তাহীদের সৃহিত .কলহ করিত, কখনো বা নিজের 
সর্বস্ব দিয়া আবার তাহার্দেরই ভালবাসা ক্রয় করিত। 
ধীবরের মেয়েরা নিধিরামের সঞ্চিত সুন্দর গোলাঁপদলতুল্য 
বিন্নুকগুলি যথেচ্ছভাবে কাড়িয়া লইত। নিধিরাম কখনো 
হাসিত, কখনো তাহাদের উপর রাগ করিত, গালি দিত; 
কখনো বা তাহাদের জালায় অস্থির হইয়া নিজের পুঞ্জীকৃত ধন 
সেই বিন্লুকগুলি সমুদ্রের সফেন উর্দিরাজিতে. নিক্ষেপ-করিয়া 
হিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা. সম্পাদন, করিত.।. 

ভদ্রার গিতা মাতা ছিল ..না । সে প্রত্যহ. সঙ্গিনীদের . 
সঙ্গে মাছ ধরিতে,আসিত। তাহার সঙ্গিনীর! যন নিধিরামের. 
উপর . উপদ্রব করিত, তখন ভদ্রা তাহাদিগকে নিবারণ 


করিত |. নিধিরাম ভদ্রীকে ভাঁলবাসিত কি না বল যাঁয় -. 
না।- কিন্ত ভদ্ৰা . তাহার. সঙ্গিনীদের সঙ্গে- ইন্ধনসংগ্রহের . 


নিমিত্ত.অনেরু সময় নিধিরায়ের কুটারের চতুঃপার্শস্থ ঝাউবনে: 


ঘুরিয়া-বেড়াইত.। .. নিধিরামও জাল বুনিতে বুনিতে অনেক - 


সময় তাহাদের সঙ্গে.নিজের সু দুঃখের কথা, বলিত। 

* যেখানে সভ্যতার আলোক. প্রবেশ করিয়াছে সেখানে 
প্রেম. অনেক, প্রতীক্ষা :করে,. অনেক, বিচার করে,. সময়ে 
সময়ে.হাট বাজার করার মত ক্ষতি.লাভ. হিসাব করিয়া দেখে 


কিন্তু যেখানে প্রেম শুধু প্রার্থিতকে চায়, . তাহার আর কিছু .' 


দেখে না, সেখানে একটা সহজ সরল বন্ধন আপনিই আপনার: 
অধিকার বিস্তার রুরে--লামাঁজিকতা বা পৌরোহিত্যের 
্পেক্ষায় বসিয়া-.থাকে.না। নিধিরাম ভদ্রাক্রে বিবাহ 
করিল ., উভয়েই. মনে. রুরিল, তাহার! স্ুখী-হইয়াছে। 
রঃ (৩). 
শ্রাবণ মাসে... উদার, উন্মুক্ত আকাশে SER. 
মেঘ ঘনীভূত .হইতেছিল। . সুদূর চক্রবাঁল -হইতে 'আরন্ত . 


করিয়া যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু মেঘের. ঘট! ।. আর সিন্ধু যেন . 


ফুঁপিয়া,-গর্জিয়া. সমস্ত. পৃথিবীটাকে. গ্রাস করিতে উদ্যত 
হইতেছিল.।.. ভদ্ৰা কুটীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া, সমুদ্রের দিকে. 


চাহিয়ছিক্।. :মেঘাড়ন্বর. দেখিয়!:নিধিরাম. একটা দুর্যোগ... 


[ ডষ্ঠ ভাগ। ৷ 


আশঙ্কা সা করিয়া কোথাও ও বাহির হ হ্য় ছি | । হঠাৎ মেঘগর্জানে 
ভদ্রা শিহরিয়া উঠিল।. ভদ্রাকে তদবস্থ দেখিয়া নিধিরাম- - 
তাহার আসন্নপ্রসবাবস্থার কথা স্মরণ ‘করাইয়া. রুটার মধ্যে 
যাইতে বলিল । . 
ভদ্র কুটীরে প্রবেশ .করিল, নিধিরাম আপনার. মনে- . 
কাঁজ করিতে লাগিল। - 
নিকট আসিয়া আশ্বাস দিতে লাগিল ।-. 
দিন শেষ হইবার পূর্বেই, চারিদিক অন্ধকার রি 
আসিতে লাগিল। বিষম ঘুর্ণিবাযু চারিদিকে - অট্হান্তে নৃত্য : ' 
করিয়া বেড়াইতে লাঁগিল। নিধিরাম কুটীর দ্বার বন্ধ -- 
করিয়া চক্মকি.ঠুকিয়াঁ প্রদীপ. আালিবাঁর ' চেষ্টা করিল) কিন্তু 
সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। তখন. সে জীর্ণপধ্যার* উপর - 
ভদ্রার মন্তকটী আপনার. বক্ষের মধ্যে রাখিয়া তাহার -সহিত- - 
কথ! বলিতে .চেষ্টা করিল" কিন্ত-রোষদীপ্ত -সিন্ধুর, গর্জন. .. 
ও ঝাউবনের .শাখাপল্লবের মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত. ঝটিকার , 
.প্রলয়-প্রলাপে তাহার সে চেষ্টাও বিফল হইল। 
অসীম নির্ভরের সহিত স্বামীর কটিদেশ আঁকড়িয়া ধরিল।. 
মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল'। ঝটিকার .দাপট প্রবলতর 
হইতে লাঁগিল। যখন. সমুদ্রআোতের বিপুল মর্ম্মরধ্বনি নিকটে -. 


শ্রুত হইল, তখন ভদ্ৰা. একটা: অক্ষ ট চীৎকার করিয়া" উঠিল, : - | 


তারপ্রর.কে কোথায় গেল তার চিহাও রহিল-না-। ৮ 
(8) 

রাত্রির ঝড়বৃষ্টির পর প্রভাতের অরুণজাল- বড় সুন্দর 
দেখাইতেছিল।. আশে পাশে, রা্রির বিপ্লবের কিছু কিছু ' 
চিহ্ন বর্তমান- রহিয়াছে। চক্রবাল-রেখা বেশ-স্পষ্ট দেখা 
যাইতেছিল। . অন্ঠান্ঠ দিনের ন্যায় ধীবর ও. ধীবর-ললনাগণ.. 
তখনও কলহ-কাকলীতে বেলাভূমি মুখরিত করে নাই। 

নিধিরাম উন্মত্তের স্তায় কি খুঁজিতেছিল।.. একস্থানে . 


- একটী মৃত বাঁসভ. পড়িয়াছিল। তাহার পাঁশ্বেই. একটী ' 
বন্তের..স্ত,প। .নিধিরাম বারধ্বার. সেই - বস্ত্ররাশি উলটিয়া: -: 


পালটিয়া দেখিল। প্রণয়ীর-হদয় যেন আপনার দৃষ্টি-শক্তিকেও - . 
বিশ্বাস করিতে চাহে না। তারপর শুন্ত বস্তস্ত:প : ফেলিয়া :-' 
. উর্দশ্বাষে, -ছুঁটিল। .'যাহার. সন্ধানে : ছুটিতেছিল - এবার 
, তাহার 'সন্ধান-পাইল ; 'হৃদয়ের ধন একখানি ভগ্ন নৌকার-- 
প্রান্তে লৌহ-শৃঙ্খলের : বেষ্টনের মধ্যে পড়িয়াছিল।- “উন্মত্ত! . 


আর মধ্যে মধ্যে ভয়কম্পিতা ভদ্রার '- 
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"কোন কাঁঠের' সন্ধান-'করিতে ' ইইবে। 


করিল। ভাবিয়াছিল সে.জাগিবে; কিন্তু সে জাগিল না। 
তখন সে তাহার কঠিন, বিবর্ণ দেহযাষ্ট স্পর্শ করিয়া ফুকারিয়া 
কীদিয়৷ উঠিল। তাহার ক্রন্দনে ভদ্রার বন্ত্র ঈষৎ কম্পিত 
হইল। - বন্তাঞ্চল অপসারিত করিয়া নিধিরাম- দেখিল একটা 
সুন্দর সন্থোজাত. শিশু কন্তা। তাঁহার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ 
ললাট অতিক্রম করিয়! ক্ষীণ, জরেখাযুগলের উপর আসিয়া! 
পড়িয়াছে। উহাকে ছুই হস্তে তুলিয়া লইবা মাত্র শিশু 
ক্রন্দন করিয়! তাঁহার জীবনের পরিচয় দ্বিল। নিধিরাম 


"স্থির হইয়া দেখিল সে ভদ্রার রূপান্তর মাত্র ! 


্রীনদুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
“শিণ্পসমিতির প্রবন্ধাবলী । 
দেশলাইয়ের উপযুক্ত কাঠ । 


শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ কাঞ্জিলাল, এফ, এল, এস, রচিত 


প্রবন্ধ সাময়িক' ও যথেষ্ট তথ্যপূৰ্ণ হইয়াছে। নিয়ে তাহার 


সার সঙ্কলিত হইল-_ 

সুইডেন দেশ দেশলাই প্রস্তুত কার্যে প্রধান। তথায় 
্যাস্পেন নামক কাঠেই প্রধানত দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স 
প্রস্তুত হয়। তৎপরে পাইন কাঠের আঁসন। ভারতে 
আ্যাস্পেন কোথাও জন্মে না। আ্যাস্পেন সদৃশ একরূপ কাঠ 
কাশ্মীর ও পঞ্জাবের নিকটস্থ হিমালয় পর্বতে এবং আফ- 
গানিস্থান ও বেলুচিস্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা কৌথাও 
প্রচুর জন্মে না, এবং ফুল বা ফল প্রসব করে না বলিয়া 
ইহার চাষ করাও ছুঁফর | এই গাঁছের কাঁশ্মীরী নাম জংলী 


ফ্র্যাষ্ট। ' ইহারই কাঠে আঙুরের বাক্স তৈয়ার হয়; সুতরাং 


ইহা একরপ- সকলেরই” পরিচিত । পঞ্জাবের উত্তর সীমার 


‘লোক ব্যতীত ' অপর "কাহারো ইহা পাওয়! দুর, অতএব 
" ইহার আশা আমাদের ত্যাগ করা উচিত। 


পাইন" গাছও ভারতে জন্মে না। " যুরোপের ' প্রধান 
দুইটি কাঠই যখন আমাদের দেশে অপ্রাপ্য তখন তদ্বৎ অন্ত 
স্থুতরাঁং কিরূপ 
গুণবিশিষ্ট কাঠ আবশ্যক তাঁহা অগ্ৰে জান! উচিত। 


শিল্পসমিতির প্রবন্ধাবলী | 
| নিধিরাম তাহার সাঙুব্ণ কপোলে | একটা উত্তপ্ত চন চুম্বন | 


‘অনেক গাছ: স্বভাবতই ' সোজা 'হয়। "' 


১৬৮৯ 


_ দেশলহিয়ের কাঠিও ও বাক্স ডর আই ও এমন ন কাঠ 
আবশ্যক যাহা সহজে চের! যায়, ' অথচ' চিরিতে বা বাক্স 
তৈয়ারি করিবার জন্য নোঙাইলে ভাঙিয়! যায় না, এবং 
স্থিতিস্থাপক। কাঠির জন্য ইহা সহজ দাহ হওয়া দরকার 
এবং একবার ধরিয়া গেলে শেষ পর্য্যন্ত সমানভাবে জলিবে 
ও জলিবাঁর সময় কোনরূপ বদ্দগন্ধ বাহির হইবে না। 
দেশলাইয়ের কাঠ নরম ও হান্ধা অথচ চিম্ড়ে হওয়া দ্বরকার। 
নতুবা জালিবার জন্ত ঘসিলে ভাঙিয়া যাইবে। ব্যবসায়ের 
সুবিধার জন্য ইহাও- আবশ্যক যে, কারখানার নিকটেই যথেষ্ট 
পরিমাণে সেই কাঠ পাওয়া যাইবে। 

লম্বা ঘননিবিষ্ট আশবিশি্ট ও গ্রন্থিশূন্ত কাঠ চেরা সহজ। 
এবং বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে চাষ করিলে গাছকে সোজা ও গ্রন্থিশুন্ত হইতে 
বাধ্য করিতে পাঁরা যায়। .. : 

সুইডেনে কলে দেশালায়ের কাঠি 'প্রস্তুত করা হয়। 
কাঠির মাপে পুরু কাঠের তক্তা চিরিয়া ছোট. ছোট কাঠি 
কাটিয়া ওয়া হয়। . 

ভাল দেশলহিয়ে কাঠিকে বর _কৃরিরার জন্য 
প্যারাফিন জাতীয় দ্রব্যে ভিজাইয়া -লওয়া হয়। কোন 
কোন কাঠ স্বভাবতই সৰ্জ্জরস তুল্য দাহ্‌ রসযুক্ত বা তৈলাক্ত' 
হয়। সেইরূপ কাঠ প্যারাফিন সংযোগ করা অপেক্ষা 
গ্রহণীয়। অনেক খারাপ কাঠে শী আগুন ধরাইবার জন্ত 
মুখের কাছে গন্ধক লাগান হয়। 

জলিবার ' সময় ছুর্গদ্ধলনক' কাঠ ত্যাগ “করিবার জন্ত 
এক্ষণে বিশেষ 'অন্বেষণের’ আবশ্যক নাই। গন্ধক লাঁগান 
ঘসা দেশলাই (লাল দেশলাই ) জলিবার সময় বিষম ধূম ও 
দুৰ্গন্ধ উদগাঁর করে। তাহারই যখন, বাজারে যথেষ্ট কাটতি, 
তখন বিশেষ চিন্তা নাই । 

দেশলাইয়ের উপযুক্ত কাঠ কি এবং তাহার 
সরবরাহ কিরপে হইতে পারে, ইহাই প্রধান আলেচ্যি। 
আমাদের দেশে সহজ প্রাপ্য অথচ উপরিলিখিত গুণবিশিষ্ট 
দেশলাইয়ের টাক সঃ তালিকা নিযে প্রদত্ত হইতেছে :-- 

bl ,গাহোরি, সোপা । 

আঁসাম ও নে পাওয়া যায়, কিন্ত 2 নহে। 
আসামী নাম। ৪ 





একা 


। 


বত, 





Ee EES -শিমুল। | 


"বাংলায় ছা ভারতের সকল দেশেই. পাওয়া যাঁয় | 
টে যথেষ্ট ফন্ফরিকা এসিড আছে! “ন bs ও ভাল তি, 


' শীষ জম ০২ == 


: নি মেকি: 


রর) পালীমো, ছোটনাগপুর, প্রভৃতি স্থানে পাওয়া *" 
“যায়৷!” প্রচুর নহে; ৰ কিন্ত বীজ ও ও ডাল রোপণ করিলে সি ্ 


| তাত হি তল i 


"জন্ম ! 
-৪৭" ৰ ন” 


রাংলা..নাম, 0)।, দেশল্লাইয়ের * খুব, জা: নহে, - 


কিন্ত কাঠে যথেষ্ট দাহরস আছে। রাজপুতানা: হইতে ছোট- 
... নাগপুর ie পৰ্যন্ত বিস্তৃত, গাহাড়ে জক্পে।---_- 
: গন্ফাণ্ড | এক্সিল্লারিস: Ts 
টিন ও মালারার, উপ হাহা 1: নান মাম । 
= দেশী নামেরুউল্লেখটনাই ৷: 1০: a 


৬ হলিগারণা বেডোমি 0" 


পশ্চিম ঘটে পাওয়া ধা! ’ৰোটানির নাম দেশী নাম | 


২ ওঁজ্ঞাত। | রি 
ক ই: Fl 
গা পন ডা 
.বকফুল,। , 


বাজায়, চট রে প্রচুর ২ উৎপন্ন, করনা মই” পারে fs 


IEG । £3৯: 0 ,ধোল্ধক- 1 


- হিনী়ায় ভারত ও বর্মীর জলে জ জন্মে, 
১৪: হি টু 
নল ক জন্মো। 1.2, লিকাদী অটল 
i - ১৯1 জ্ঞন্তিন 





রর বধ প্‌ | বর জনে 1 


সি এ ১২ পটে! নি 
উড নাম। উদ ও দাক্ষিণাত্য ইহার লক্মস্থান। 
2 | সন্দুগীজা, (2. ডা 


দারবিলি, রী গায়ো হিল ও ক্র দা যা 


| _ জগে জন্মে। 


I: ঠৰ 2. 1 ২২, ls + মৌলেং A ex | oe 





Lo প্ৰবাসী ৷ OO Ef - [ওষ্ঠ ডাগ।। 


Ee WE a কিউই 


5৪। কদম। 
“-ইহার-কাঠে বদগন্ধ আছে। : বাংলা, আদ; দার্জিলিং, 
রি ও বৰ্ম্মার পেওতে পাওয়া যায় Ld 
টনি এশিরিদ। {5 
শারাঠী নামা, পশ্চিম ঘাটে জন্মে! গাছ খুব ৰ বড় হয়। 
"১৬" ভলেনা ৰা' 'ভোঁলন | LES 
হিন্দি নাম। ভারতের সব জঙ্গলে পাওয়া বায় J 


gcse te BO বহল । EEE 
বাংলা নাম। ৷ লামোরা- হিন্দি, না স্যাতা.জ্গলে 
এনে... ১ এ 
MM ১৮। বপ।  * 


ল্যাপচা নাম। আসাম, বর্শা ও পূর্ব হিমালয় ইহার 
প্রাপ্তি স্থান৷ ' [ইহার কাঠ অত্যন্ত নরম, “এবং বেশি জন্মেও 
না। ie 

১৯ শীমার, গান্তির' বা গস্তারি। 
“ভারত? ্রহ্গের' 'স্যাতা জায়গায় জন্মে? - ২. ৯ 
২57: পিঠালি বা পিন রি 


বাংলার পলীগ্রামে পাওয়া যায় রি হিমালয় ও গ্রামের 


চস 


৮০ 


EA ২১, 'গেঁওয়া ৷ প্র 
বাংল নাম (0) ভারত, রহ, ও. আন্দামানের জলে . 


পু জন্মে অন্দর বনে যথেষ্ট । ক্লিকাতায়, ইহার কাঠ 
_ ' তজাপোয ও অন্তান্য সা কাঠের কাজে যথেষ্ট বত হয়। 


(কও কাঠ কি, 1-লেখক)।. | is 


% 


. বৰ্মা নাম।- (একরকম, তত. গাছ? : জাপানে. ইহার. 

+ ছালে কাগজ তারি হ্য় ৷; বৰ্ম্মা ও: মর্তবানে যথেষ্ট জন্মে । 
এ চেষ্টা করিলে, পূর্ব ও মধ্য, বঙ্গে জন্মান যাইতে পারে । 
_ জন্মাইতে পারিলে- কাঠ হইতে দেশলাই বং, ছাল হইতে? 

= একাগজের. পান, পাওয়া সহজ হয়, ইহা, খুব, শীত শী 

eld উঠে এব ইহার গোড়া হইতে অনেক: গাছ উন্নত 

৷; ইংরাজি নাম- The Paper: Mulberry-Tree of 


কা রঃ বত হিলি 2 oy নী ২ 


1 





h 


ডক প্রবাসীর জন্য অস্কিত। 


ত 
x 


ক্র মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর ক 


শষ 


Kuntaline Press, Calcutta. 


or 


টাও সং যা | 1]. 
- ২৩। ডুমুর ৷ 
| সর্বত্র | 
গছ ২৪। জংলি ফ্যাষ্ট। 
কাশ্মীরি নাম। পঞ্জাবী নাম মল। পঞ্জাব হিমালয় ও 
কাশ্মীর হইতে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত ভূভাগ 
ইহার জন্মস্থান । ইহা যুরোপীয় পাইন তুলা, এবং ইহার 
কথা প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। এদেশপ্রাপ্য সকল 
কাঠের মধ্যে ইহাই দেশলাইয়ের সম্পূর্ণ উপযুক্ত । | 
২৫। বাঙ্গিকাঠ ৷- 
1 | (নেপালি) বা গরপিপল্‌ (কুমীয়ুন)-_সিন্ধু হইতে ভুটান 
7 পর্যন্ত বিস্তৃত্ত হিমালয় পর্বতে পাওয়া যায়। ইহার কাঠ 
_.. উৎকর্ষে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারে। দাঁরজিলিঙ 
হইতে ইহা সংগ্রহ করা সহজ বোধ হয়। দাঁরজিলিঙে 
» আর একরকম কাঠ আছে । যাহাকে লেপচারা বলে 
:. ২৬। ম্বংরিবং। 
0... ইহার কাঠও দেশলাইয়ের পক্ষে তুলা উপযোগী হ' হওয়া 
সম্তব।। 
রি | ২৭] উংসি। 


রঃ (ভূটিয়! নাম) বা কৈল (জৌনসর)-_ইহা'র ইংরাজি নাম 
Blue pine | জনস্থান পশ্চিম হিমালয় ও ভুটান। 
২৮। চীর 
হিন্দি) গিট (লেপচ)-_আফগানিস্থান হইতে ভুটান 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত বহিহ্মাঁলয়ে পাওয়া যাঁয়। ইংরাজি নাম 


be Long-leaved pine. } 

EY ২৯। রাই. 
হিন্দি)__হিমাঁলয়ে প্রাপ্তব্য। ইংরাজি নাম The 

_ Himalayan Spruce. 
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(হিন্দি) নেপালের পশ্চিম হিমালয়ে জন্মে। ইংরাজি 
নাম The Himalayan Silver Fir | ইহার এবং রাই 
গাছের কাঠ দেশলাইয়ের কাঠির বেশ উপযুক্ত কিন্ত বাকের 
পক্ষ বড় নরম। - 


জ্যোতিনির্ববাণ। 


৬৮৩ 


৩১.। 


বাশ। Ll 

যাহা নিতান্ত ফাঁপ! নয়, যাহার বাতা খুব পুরু হয়, 
এমন বাশের উল্লেখও-এই সঙ্ে করা যাইতে পারৈ। 
নিরেট বাশে কাঠি এবং ফাঁপা, বাশে বাক্স তৈয়ারি হইতে 
পারে। এই সব বাক্স চোঙের আকারে হইবে, কিন্ত নত 
তাহাতে ক্ষতি কি? কাঠের চাঁকতি দিয়া চোঙের এক খু 
বন্ধ করিয়া অন্য মুখে কোঁন রকম একটা ঢাকনি লাগাইলে, 
দিব্য বাক্স হইয়া যাইবে। কাঠি ঘসিয়া জালিবার মসলা 
ফেস্ষরাস, বা শিরিষ ও কাচের গুড়া) ছুই দিকের চাকতিতে 
বা চোঙের পাশ চীছিয়! চেপ্টা করিয়া তাহাতে লাগান 
চলে। 

যদি কেহ দেশলাইয়ের কারখানা খুলেন, তিনি উপরিউক্ত 
৩১ রকম কাঠের মধ্যে প্রথমত শিমুল, আমড়া ও গেঁওয়া 
(বা কেওড়া) কাঠ কাঠির জন্য এবং কদম ও পিঠালি বাক্সের 


'_. জন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। 


কোন কাঠের নমুনা দরকার হইলে Thé [mperial 
Forest Economist, Imperial Forest College 
and Research Institute, Dehra Dun, ঠিকানায় 
আবেদন করিলে নমুনার কাঠ পাওয়া যাইতে পারে। 





জ্যোতিনির্বাণ। 
যোড়শ-পরিচ্ছেদ । 
হর মুখে। 
তখনও রজনীর শেষষাঁম 'আঁছে। উষার আলো. টি 
অনেকটা বিলম্ব। নীলাকাশের গায়ে তখনও তারকার 
জ্যোতি নিভে নাই। সঙ্জীবনী উষার শীতল বাতাস তখনও 
অর্ধ প্রশ্ক,টিত বনকুক্ছম গুলিকে দোলাইয়া চঞ্চল.করে নাই। 
কেদাঁর রায় কাঁলিদাঁসকে ডাকিলেন। গ্রভূভক্ত ব্রাহ্মণ 
তখনই অস্ত্র শব্দে বিভূষিত হইয়া সম্মুখে আসিয়া দ্ীড়াইল। 
যুবরাজ বলিলেন--“কালিদাস! আমাদের এখানকার 


: কাজ ঞ্রষ হইয়াছে । তুমি রাণীকে লইয়া অগ্রসর হও ।” 


_ কালিদাস একটু বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিলেন--“কেন 
আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাইবেন না 1” 
bd টু 
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“যখন তুমি সঙ্গে আছ, তখন আমার না গেলেও চলে । 
আমি ধলেশ্বরীর মোহাঁনায় একবার যাইব। সে দিন অন্ব- 
কারে. সে স্থান দেখিয়াছি! আজ একবার দিবালোকে 
নেটী ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি৷? 

- . কালিদাস প্রভুর মনের কথা. বুঝিয়া বলিল-_শিবিকা 
প্রস্তুতের আদেশ দিয়াছি। বোধ হয় বাঁহকেরা প্রস্তুত 
হইয়াছে। আমি রাণীমাকে লইয়া বাহিরে যাই। 

. এমন সময়ে অনীতা সেই স্থানে আঁসিলেন।--অশ্রপূর্ণ 
নয়নে কমলাকে বলিলেন--“ম!! আঁশীর্ব্ধাদ করি, স্বামী- 
সোহাগিনী হও। স্বামীর সহিত কর্তব্যপাঁলনে যশোময়ী হও ।” 

কমলা ও কেদার রাঁয়__ভৈরবীর পদবন্দনা কারলেন। 
কালদাস ও মস্তক অবনত করিল। অনীতা বলিলেন-_ 
পরিবিকা প্রস্তুত, চল তোমাদের তুলিয়া দিয়া আসি৷” 

. কেদার.রায় অনীতাকে নিজের মনের উদ্দেশ্য বলিলেন। 
তিনি শুনিয়া কোন আপত্তি. করিলেন না। 

. দেই ক্ষুদ্ৰ গুহার. আঙ্গিনায়, শিবিকায় উঠিয়া, কমলা 
চলিয়া. গেলেন। কেদার রায়. অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া অন্পথে. 
গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন এতটুকু আলো 
ফুটিয়াছে যে পথ দেখা যায়। . 

আগ্রে পশ্চাতে চারিজন করিয়া রক্ষী। শিবিকার পার্শ্বে 
উন্মুক্ত অসি হস্তে কালিদাস। অর্ধাক্রোশ পথ অতিক্রম 
করিবার পর কালিদাসের মনে এক নূতন কল্পনা আসিল। 
প্রভাতের পূর্বে শ্রীপুরে পৌছিতে হইলে এ পথে বিলম্ব হইতে 
পারে । গৌরীপুরের জঙ্গলের পথ দিয়া গেলে অতি সহজেই 
পদ্মার তীরবন্তী হওয়া যাইবে। বিক্রমপুরের আশে পাশে 
কোন স্থানই কালিদাসের অপরিচিত ছিল নাঁ। " 

- তবে গৌরীপুরের জঙ্গলটা বড় নিবিড়।. নদীর তীরবর্তী 
বলিয়া দুই একবার ইতিপূর্বে ডাকাঁতিও হইয়া গিয়াছে। 
কালিদাস সৈনিকপুরুষ, সাহসী-_তাগাতে তাহার সঙ্গে আট- 
জন বাছা বাছা অস্ত্রধারী। ছয়জন জোয়ান শিবিকাবাহক। 
- আর এই ভোরের বেলায় কি ডাঁকাঁত সেই বনে বসিয়া আছে! 

কালিদাস ভয় পাইল না। সেনাগণকে গৌরীপুরের 
জঙ্গলের পথ ধরিতে ইঙ্গিত করিল। অজাগর গতিতে 
বাকিয়া টুরিয়া সওয়ারী সমেত (শিবিকা 1 জল পথে অগ্রসর 
হ্‌ইল। Re 


ঙ 
Cd 


প্রবাসী । . 


গান 


_ শুনিতে পাওয়া গেল। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


পাপে, 


বাহিরে উবার ও আলোক কন এর একটু স্টার 
কিন্তু এই জঙ্গলের গভীরতার জন্য এখানে সেরূপ ফুটিতে 
পারে নাই। কাজেই অন্ধকার ও নির্জ্জনতার সহায়তায় 
বনস্থলী একটু ভয়ঙ্কর মুর্তি ধারণ করিয়াছিল। তবে জঙ্গলের 
সকল অংশই সমান গভীর নহে। 

" সহসা সেই জঙ্গলে শুষ্ক পত্রের উপর দূর ক্রুত 
সাহসী কালিদাস মনে ভাবিল-__ 
ব্শৃগাল। সে তাহা গ্রাহও করিল না। আবার নি 
পদশব্দ ! কালিদাস ভাবিল- ভ্রম! 

এবার ভ্রম যেন-সত্যে -পরিণত হইবার উপক্রম হইল। 
সহসা সন্‌ সন্ শব্দে এক তীর আসিয়া কালিদাসের দক্ষিণ 
কর্ণের নিকট গিয়া চলিয়া গেল। * 
* কালিদাস অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ঘাড় 
ফিরাইয়! দাঁড়াইল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই বিশেষ লক্ষ্য হয় 
না। তবে'অদূরস্থ বৃক্ষকাণ্ডের নিকটে যেন ছুই চারিটী ছায়ামূ্তি 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া বোধ হইল। 

- কালিদাস অব্যর্থ লক্ষ্যে তীর ছুড়িল। সে তীর গিয়া 
বৃক্ষান্তরালের সেই লুকায়িত মুন্তিসমূহের একজনের মাথা 
ভেদ করিল। সে চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। 

সহসা অপর পক্ষ হইতে বন্দুকের আওয়াজ হইল। 
বন্দুকের গুলি চুটিয়া গিয়া এক গাছের গায়ে বিদ্ধ হইল। 
গাছ না থাকিলে, সেই গুলি কালিদাসের মাথা বিধিত। : 

কিন্তু সহসা কি যে যেন এক অদ্ভুত মায়াবলে বন-ভূমির 
শুষ্ক পত্রাদি জলিয়া উঠিয়া এক -সর্ধভূক প্রচণ্ড অনল সৃষ্টি 
করিল। সে অনল-জ্যোতিতে সেই অন্ধকারমণ্ডিত শ্যামল 
বনভূমি উজ্জলিত হইয়া উঠিল। কালিদাস দেখিল-_সেখান 
হইতে চার রশি দূরে প্রায় ১৫২৭ জন দস্্য বৃক্ষের তলায় 
দ্রীড়াইয়া ! 

বন্দুকের মুখনিঃস্থত জলন্ত বারুদের আগুনে ' 'বনের শুফ 
পত্র জলিয়া উঠিয়া যে এই আলোক সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা 


বুঝিতে কালিদাঁসের বিলম্ব হইল না ৷: সে আগে শক্রুর মুখ ' 


দেখিতে পায়'নাই। এখন তাহাদের -সকলকেই :দেখিতে 
প্াইল। এই বনানল সে. ভগবৎ-প্রেরিত,বলিয়াই বুঝিল। 

কালিদাস. আটজন রক্ষীর দিকে. ফিরিয়া গম্ভীরম্বরে 
বলিল--“ভাই সব! আজ মহাকর্তব্য আমাদের সম্মুখে 
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১২শ সংখ্যা। ] 


এমা রক্ষার জন্য কৰ রি ন দিতে রা । রি 


শরাঘাত, সহস্র বন্দুকের গুলি, আমাদের বিচলিত করিতে' 


পারিবে না। দেহে প্রাণ থাকিতে শিবিকাঁর নিকট কেহই 
অগ্রসর হইতে পারিবে না। বল তোমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত ?” 
প্রতিপক্ষদল সংখ্যায় বেশী । তবু টাদরায়ের সেনারা ভয় 
পাইল না। তাহারা-_পজয় মা কালী” বলিয়া: একটা হুঙ্কার 
করিয়া উঠিল.৷.. সে .হুঙ্কারে যেন. সেই .বনপথ বিস্তারিত 
অনলের. সর্বগ্রাসী শিখা পর্য্যন্ত কীপিয়া উঠিল৷. 


কালিদান আবার বলিল-_“তোমর! চারিজন এইখানে 


শিরিকা রক্ষা কর। আমি অপর চারিজনকে লইয়া শত্রুদের 


আক্রমণ করি।. আমার বোধ হয়, আরও বেশীলোক এই. 


বনের অন্তস্থ্বনে লুক্কায়িত.আছে।” . 


তৎক্ষণাৎ চারিজন সেনা i সঙ্গ রনির 


কমলা'শিবিকার আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিয়া সবই দ্রেখিতেছিলেন। 
কালিদাস তাহার. রক্ষার জন্য অনর্থক নিজের প্রাণ বলি দিতে 


যাইতেছে দেখিয়া, কমলা. কালিদাসের সম্মুখে আসিয়া- 
সংখ্যায় 
. ভবাঁনীর জয়” 
কালিদাস বলিল_-“কেমন করিয়া সহা. করিব টির 
আমরা জীবিত থাকিতে যে, দার আসিয়া আপনার অঙ্গ- 


দ্রাড়াইয়া বলিলেন--যাইও. না-_বাবা!, উহার! 
বেশী'। . কেন বৃথা প্রাণ দিবে । .. | 


স্পর্শ করিবে?” 

কমলা স্থিরভাবে বলিলেন, 
আমার গায়ে যাহা কিছু আছে সবই ৮৮ ঘি ৷ -তুমি 
উহাদের দিয়া আইস ।” 


‘কালিদাস রাণীর এ প্রস্তাব-বড় জি বলিয়া মনে কিল J 
না! বলিল-“অলঙ্কার লইয়াই কি 'দস্স্যর! ক্ষান্ত LS !. 


যদি তাহাদের অন্য.উদ্দেশ্য থাকে.” - -' * 
কমলা গ্রীবা উন্নত . করিয়া 'সিংহীর ন্যায় জা 
দীড়াইলেন। বলিলেন-_ “না উহাদের আর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইবে না। তবে তুমি এরূপ ভাবে চাঁরিজন :লোক লইয়া 
যাইও'না। আমি রাণী--আমার.ক্থা শোন 1৮ 
- কালিদাস বলিল-__“তাই করিব মা.! আপনি -শিবিকার 
মধ্যে যান ।- চারিজনে-_-শিবিকা' রক্ষা করুক, 'আর আমরা , 
মোহাঁড়ায় দীড়াই। ৪5: 
. দন্থ্যরা আর- বিলম্ব করিতে পারিতেছিল না৷ : অমন 


জ্যোতিনিরবাণ। | 


রা করিবে কেন? - 


be 
০278 ক 
শিকার হাত ছাড়া হয় ।.: : গাছের আড়ালে ই রি জন 
লোকে এমন ভাবে সার দিয়া: কৌশলে দীড়াইয়াছিল যেন... 
বোধ হইতেছিল সর্গে অনেক লোক আছে। | 
সহসা দ্রন্যদলের মধ্যে হইতে এক ব্যক্তি বন্দুকহস্তে 
সকলের অগ্রে আসিয়া বলিল-_“Down with them : 
can’t lose precious moments গুলি চালাও 1৮ 
.তীক্ষবুদ্ধি কালিদাস বুঝিয়া লইল-_দস্থ্দের-মধ্যে পটু গীজ 
আছে। এতদিন যে অত্যাচার সাধারণ প্রজার: উপর ' 
হইতেছিল,-আজ তাহা রাজ্যের রাণীর উপর হইতে চলিয়াছে। 
কালিদাসের দেই কালিকা মুর্তি মনে পড়িল--অনীতার- 
নিকটে সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য মনে পড়িল_-যুবরাঁজ ও'রাণীর 
পবিত্র শপথ মনে পড়িল। - কালীদাস সাহসে বুক ১ 
চীৎকার করিল-_প্জয় মী ভবানীর জয় 1” : রক 
সে চীৎকারে বনস্থলী আবার “কীপিয়া উঠিল_.আঁবার: 
সেই কখনও নির্ববাণোুখ কখনও জলনোঘুখ, বনািশিখা- 
কীপিয়৷ উঠিল__-সেই আট জন সৈনিকের বক্ষমধাস্থ ধমনীতে ' 
শোনিতপ্রবাহের 'উপর প্রতিধ্বনি সংঘাত রি মা 


সিকি 


কাহার! যেন' অদুর হইতে a গ্রতিধ্বনি করিয়া গভীর” 
কণ্ঠে_মহাকল্লোল তুলিয়া ইাঁকিল-_“জয় মা ভবানীর জয় ।” 

' প্রতিধ্বনি বাযুস্তরে না মিশাইতে মিশীইতে- উদ্ুক্ত * 
তরবারি ও বর্ষাহন্তে একদল সৈনিক সহসা সেই বনক্ষেত্রে ' 
উপস্থিত হইয়া অতর্কিত" ভাঁবে পশ্চাত হজে ডাকাতদের 
আক্রমণ করিল। ' ' 

তাহাদের বর্ষায় ও তরবারির আঘাঁতে কয়েকজন ডাকাতি 
মরিল ৷ যাহাদের হাতে বন্দুক ছিল, তাঁহারা বন্দুক ছ'ড়িবার 


. অবসর পাইল: না। দস্থ্যরা কার অন্ধকারের মধ্যে - 


মিশাইল। 
কোলাহল চলিয়া টিবি চলিয়া গেল__- আবার; 
সেই উত্তেজনাময় বনভূমি পূর্বববৎ স্থির গাভীধ্যে পরিপুরিত ' 
হইল। “ যাহারা পিছন হইতে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা” 
যে রাজসংসারের লোক, কালিদাস তাহা বুঝিতে পারিল+- 
কিন্তু কাহার অধীনে কি অবস্থায়, শত্রুর সন্ধান পাইয়া তাহারা 
এই! গঁভীর বনে ন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সে স ঠিক করিতে” 
পারিল না.1? ২ 


৬৮৬. 


বিজয়ী সেনাগণ নিকটে 'আসিল। তাহাদের মধ্যে 
একজন অগ্রসর হইয়া কালিদাসের পদবন্দনা. করিয়া বলিল 
“সর্দার ! আজ.আল্ল৷ আমাদের রক্ষা করিয়াছেন ।” 

কালিদাস তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল--"কালুসেখ! 
তুমি ভাই কেমন করিয়া এখানে আঙিলে 15. . 

“সেই শক্তিরূপিণী ভবানী আমাদের পাঠাইয়াছেন।” 

“সব খুলিয়া বল কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না? 
যুবরাজের সহিত দেখা হইয়াছিল ?” . 

“তাহার সন্ধান জানি. না, আমরা রাণীর সন্ধানে এ বনে 
আসিয়াছিলাম। আমাদের মা কোথায় ?” 

কমলা শিবিকা! হইতে বাহির হইয়া! বলিলেন-_“কালু 
সেখ! এই যে তোমাদের মা ! বাবা তোমাদের মত সন্তানের 
মা হইতে পাওয়ায় কত আনন্দ, কত গৌরব, তাহা আজ 
বেশ করিয়! বুঝিলাম। -কালু সেখ! তুমি মুসলমান । কিন্ত 
তুমি আমার ন্নেহময় সন্তান। এই হিন্দুমুদলমানের মা 
হইয়া আজ আমি এই বিক্রমপুরের শ্তিময়ী রাজরাণী।” 

. কালু সেখ আভূমি প্রণত হইয়| রাণীকে সম্মান প্রদর্শন 
করিল। কমলা সোৎস্থকে জিজ্ঞাসা, করিলেন--ব্যাঁপাঁর কি 
কালু! তোমরা কেমন করিয়া এখানে-আসিলে ?” 

" কালু সেখ-বলিতে লাগিল “মা! আপনি ও যুবরাজ 
চলিয়া! আসিরার পর গোসাই ঠাকুর আমাদের ডাকিয়া 
পাঠান” 
” “ঠাকুর কি জানিয়াছেন আমরা এখানে আসিয়াছি ?* 
“ইা--তাহার চক্ষে ধুলা দিবার উপায় নাই যে মা!” 
. প্মহারাজ জানিয়াছেন ?” 
"ঠাকুর জনিলেই মহারাজ জানিবেন 1” 
মহারাজ যখন শুনিলেন, কি ঘটনায় আপনি রাজপুরী' 


ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তিনি বিশ্বয়াগ্ন ত হইলেন। ভৈরবীর 


এ অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপে কি এক মোহময় রহস্ত বিজড়িত তাহা 


* , তিনি বুঝিতে পারিলেন না! তবে যুবরাজ ও রক্ষীরা সঙ্গে 


তি শুনিয়া তিনি অনেকটা-আস্বস্ত হইলেন ।” 
“তবে তোমরা আসিলে কেন ?” 
“গৌসাই ঠাকুর আমাদের পাঠাইয়া দিলেন। তিনি 
বলিলেন দেশ' কাল অতি খারাঁপ।- 
হইতৈছে, তাহাতে রাজরাণীরও পরিত্রাণ, পাইবার “উপায় 


. প্রবাসী). 


দেশে যে অত্যাচার, 


ll ঙষ্ঠ-ভাগ। 
না৷ বিপদে ডিন শি তি নি করিতে 
পাঁরিবে.না। 

“তোমরা কখন আসিয়াছিলে ?”' 
“রাত্রি দ্িপ্রহরে 1” 


. “আমরা যে এ বনে আসিয়াছি জানিলে কিরূপে ?” 
“গৌসাই ঠাকুরের মুখে৷” 
“ঠাকুর আমাদের গন্তব্য পথ জানিলেন কিরূপে ? - 
“আপনাঁতে ও সেই সন্যাসিনীতে যখন মন্দিরে কথা 
হইতেছিল- ঠাকুর তাহা সবই শুনিয়াছিলেন।” 
কমলা মনে মনে ভাবিলেন, রাজগুরু গৌসাই ঠাকুর 
কেবল শাস্্রাধ্যায়ী নহেন। মন্ত্রণ ভেদেও তাহার শক্তি যুথেষ্ট। 


কমলা আবার প্রশ্ন করিলেন-__“৫তামরা. এতক্জণ কোথায় 


ছিলে?” : 

' “আমরা সমস্ত রাত সেই গুহার বাহিরে ছিলাম। আপ- 
নার বাহক ও সিপাহীগণ গুহার ভিতরে ছিল। কেননা 
আমর! তাহাদের বাহিরে খুঁজিয়া পাই নাই।. পথশ্রমে 
ক্লান্ত হওয়ায়, আমার সঙ্গীরা নিদ্রিত হয়। শেষ-রাত্রে বাহক- 
দের কথোপকথন শব্দ ও পদশব্ শুনিয়া আমর! আপনাদের 
অন্ুসরণ'করি। কিন্তু সহসা আপনারা গৌরীপুরের জঙ্গলে 
প্রবেশ করায় আমরা আর অনুসরণ করিতে পারি নাই 1” 

“কি করিয়া টের পাইলে--যে আমরা দন্থ্য দ্বারা আক্রান্ত 
হইয়াছি ?” 

প্রথমে কিছুই জানিতে পারি নাই। সহসা জঙ্গলের 
মধ্যে অতি দূর হইতে আলোর রেখা দেখিয়া আমরা ক্রুত 
পদে অগ্রসর হুইলাম। আলো লক্ষ্য করিয়া, বনজঙ্গল 
লতাগুল্স ভেদ করিয়া নিকটে আসিয়া দেখিতে পাইলাম 


দস্থ্যদল আপনাদের উপর আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে । : 


জঙ্গলের মধ্যস্কিত আলোকে আমর! -সেনাপতিকে চিনিতে 


পাঁরিয়া-_-আমাদের রক্ষীদের চিনিতে পাঁরিয়া,শত্রদের পশ্চাৎ 


হইতে.সবেগে আক্রমণ করিলাম ৷” 
- কমলার চক্ষুর্দয় অশ্রপ্লাবিত হইল । 
নিতান্ত কর্ভব্যপরায়ণ দেখিলে যে একটা আনন্দের উচ্ছাস 


প্রাণে আসে তাহাই চক্ষু ফুটিয়া প্রবাহিত হয়। কমলার এ : 


অশ্রধারাও-_-তাই | 
শ্বগুরের-_রাজগুরুর' অনুমতি "ন! | লইয়া গোপনে পুরী 


অধীনস্থদিগকে " 


ড্র. 


Ld 


রগ 


১২ খ্যা'] : 


দি করিয়া কমলা যে মুদির করিয়াছিলেন, রি 


প্রায়শ্চিত্ত হইয়! গেল। কমলা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
“আজ যে মহাত্রত গ্রহণ করিয়াছি, জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাহা 
পালন করিব। যাহার! দেশের সামা 'আশ্রয়হীন প্রজা হইতে 
শক্তি-সম্পদ-সম্পন্না রাজরাণীর উপর অত্যাচার করিতে প্রস্তুত, 


স্বামীর সহায়তায় তাঁহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিব! না পারি,' 


আর যেন কেহ আমাকে সিরিজ বাঁজরাণী বিয়া 
না ডাকে!” ₹ 7 

কমলা সমস্ত অলঙ্কার ' খুলিয়া সেনাদের সম্মুখে রাখিয়া 
বলিলেন_“বৎস !. এগুলি তোমাদের, তোমরা. ইহা রক্ষা 
করিয়াছ, এবং এ রাজ প্রসাদ তোমাদেরই উপযুক্ত 1 

প্কাঁনিদাস নম্রভাবে বলিল-প্রাণী মা! আমর! কর্তব্য 
পালন করিয়াছি । আপনাকে দন্থ্হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া 
আমরা সন্তানের কর্তব্য_নিমকের কর্তব্য পালন করিয়াছি। 
পুরস্কারের লোভে এ কাঁজ করি নাই তমা! আমরা এ 


রহুমূল্য রাজোপহারের উপযুক্ত ছি মু আপনার' 


সেহের উপযুক্ত 1” 

কমলা 1 অধীনস্থ সেনানীদের এই নিঃস্বার্থতাঁয় ও ডাঃ 
মোহিত হইলেন। মনে মনে ভাঁবিলেন--এই অধম জাতি 
যখন নিজের স্বার্থ ভুলিয়া কর্তব্যপালন করিতে" শিথিবে 
তখনই ইহার! মানুষ হইবে !- যে দিন সকল. বাঙ্গালী ইহা- 
দের মত নিঃস্বার্থ নির্লোভ ও কর্তব্যপরায়ণ হইবে-_সেইদিন 
শ্রীপুরের রাজলক্ষ্মী হিন্দুরাজ্যের. পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবেন । 
তবে কমলা! ছাঁড়িবার পাত্র নহেন। তিনি আবার বলি- 
লেন-_”এ সব অলঙ্কার ত ডাকাতে লইত, বাবা!. তোমরা 
রক্ষা করিয়াছ, এগুলি তোমাদের ৷” 

. -কাঁলিদাস রলিল_-প্রাণীমা! আপনার TR জন্য 
ও আপনাকে রক্ষার জন্যই.আমর! রাঁজ-অন্নভোগী। এগুলি 
দস্থ্যহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি বলিয়া, 'রাজরাণীর অঙ্গের 
শৌঁভাবর্ধক অলঙ্কারের উপর আমাদের অধিকার জন্মিতে 
পাঁরে না ।” 


: কমলা তাহাঁদের-নির্বন্ধ পরিবর্তন না. রি পারিযা, 


লি প্রভাত .হইতে বিলম্ব নাই। চল আমরা এ 
ঘন ত্যাগ করি।* 
কালুসেখের- সহিত বিংশতি ‘জম. জা ছিল | আটাশ 


চযোভনির্বাণ | 


টা 


জন ন রক্ষী রাণীর শি রিকা ক্ষন করিয়া an পথ ধধরিন। | 
প্রভাতে পার্শ্বর্তী গ্রামবাসীরা সবিশ্ময়ে দেখিল--অসং খ্য 
রক্ষীবেষঠিত, শিরিকা! - ad Lil ধীরে ধীরে অগ্রর। 
হইতেছে । | 5 
- রাম শ্তামের কাণে কাঁণে বলিল _ ‘এ নও রাণী 
আছেন। রাণী পুজা করিবার জন্য বনের ফালীমন্দিরে 
গিয়াছিলেন।” . | | 
সপ্তদশ রী | 
সিসামহলের রাণী . 
চট্টগ্রামের নবাব, ইশাখার এগারসিন্ধু দুর্গের এক 
নিঞগ্ধ-দীপোজ্জলিত, পুষ্পবাসম্থবাসিত, সুসজ্জিত কক্ষে 
বসিয়ী--এক .অলোকসামান্তা, সুন্দরী । . উজ্জল-গোৌরাঙ্গী, 


হান্তমুখী, স্ফ,রিতাধরা.-সুন্দরী- একখানি দশের পার্থে দীড়াইয়া 


নিজের . কমনীয় . মুখকাস্তির,: তা্বুলরাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধরের 
লোহিত-রাগের কমনীয় প্রতিবিশ্ব দেখিতেছেন।. সে দেখাঁয় . 
যেন আশা মিটিতেছে না৷: আপনা আপনি বলিতেছেন-- 
প্ছাই এ রূপ! এরূপে কি.নবাৰ ভুলিয়া থাকেন।”- 

সন্ধ্যার পূর্বে, স্ুগন্ধি' তৈলদারা সেই স্ুচিকণ কেশরাশি. 
সুমার্জিত করিয়া দাসী আসিয়া কেশপাশ বাধিয়া দিয়া 
বিচিত্র বেণী. রচনা করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু সে দিন কেহ, 
দেয়. নাই। রেন না, সুন্দরী নিষেধ করিয়াছেন । 

অন্য দিন এই সুন্দরী, সুন্দর কারুকাধ্যময় স্বর্ণথচিত 
ওড়না -অঙ্গরাখা -প্রভৃতিতে - স্থভূষিতা হইয়া স্বাভাবিক 
সৌন্দধ্যের দীপ্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, আজ -তাহারও কোন 
চিহ্ন নাই। সামান্ত এক খানি ফিরোজা রঙ্গের ওড়না ও'. 
জরির কাজ করা এক খানি ঢাকাই কাপড়ে সেই ক্ষীণ দেহ্যষ্টি , 
আবরিত'করিয়াছেন। আজ বেশভুষার কোন পারিপাট্য . 
নাই। 

-রাশীকৃত স্বর্ণময় অলঙ্কার সিন্দুকে তোলা আছে। আজ 
তাহার এক খানিও তিনি-পরেন নাই।. কেন- তাহা তিনি . 
বলিতে পারেন।. এমন কি আজ মনিবদ্ধও বলয় শুন্য । 

পাঠক - পাঠিকা হয় ত ভাবিতে পারেন-__এ সুন্দরী 
মানিনী। কিন্ত মানিনীর সে স্ষ/রিতাধর, কম্পিত দীর্ঘশ্বাস 
আবেগময় চঞ্চল-দৃষ্টি, ক্রোধদষ্ট ধীর-কম্পিত সুলোহিত 
ওষ্ঠাধর. কিছুই তু তাহাতে নাই। বরঞ্চ এ সকলের পরিবর্তে 

bd 


টি 


লিলি 


তাঁহার বাহিত ওপুটে মু পা সরে টী | অতি ও পতান 
পরিক্ষ,ট । কে এ অনিন্দ্য-সুন্দরী:! যিনি, সৃন্ধালোর ‘উজ্জ- 
লিত এগারসিদ্ধু দুর্গের এই: মর্নরমণ্ডিত' কক্ষে বসিয়া 
মুকুরে আপনার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন? 

এ ক্থন্দরীঁদলিয়া রেগম।. চট্টগ্রাম ্রনেশারিগততি 
শিপন রাজ্যের নবাব, ইশার্থার প্রণয়িনী। . দলিয়! 
দর্পিতা অভিমানিনী। কিন্ত প্রেমম্য়ী সর্বদা গ্রফুল্লবদনী.। 

দ্বলিয় ছাড়া আঁরও অনেকে নবাব ইশাখার অনুগ্রহের 
পাত্রী ছিল। নবাবের অন্ুগ্রহলাঁভের জন্য অনেকে চিত্তরঞ্জিনী 
কলাবিদ্ধা ' শিখিয়াছিল। অনেকে আগরার . রঙ্গমহালের 
অনেক নামজাদা বেগমদের কার্যকলাপের ছলাম্ী কৌশলের : 
অন্থকরণ করিয়াছিল।. অনেকে ঘসিয়া, মাজিয়া, পছিয়া 
ধুইয়া রূপের চ্যোতি প্রখর করিয়া নৃতনত্ব আনিবার চেষ্টা 
করিতেছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই : দলিয়া! বেগমের 
প্রতিদ্বন্দী হইতে পাঁরে নাই । অনেকে দলিয়াকে ভয় করিত,. 


অনেকে সখীত্বের ও বন্ধুত্বের ভাণ করিত । . যাহারা নিতান্তই. . 


_ মনোভাব চপিয়া.রাখিতে না পারিত, তাঁহারা মুখ ফিরাইয়! ' 
চলিয়া যাইত।.মনে মনে সকলেই দলিয়ার সুখ-সৌভাগ্যের 
চির পতন কামনা. করিত। কিন্তু এত করিয়াও তাহারা 
কিছু? করিতে পারে-নাই ৷. বলিয়া সুন্দরীকুল মধ্যে শ্রেষ্টা, 
গ্রন্থন রাশির মধ্যে পদ্ম -যেমন গরবিনী__বেগম মওঁলীতে . 
দলিয়াও সেইরূপ । 

আজকাল কিন্তু দলিয়ার অদৃষ্ট-স্রোত যেন একটু মন্দা - 
হইয়! গিয়াছে। নবাবের সে একান্ত অনুগ্রহ, আগ্রহ, আসঙ্গ-- 
লিগ্গা, গভীর প্রেম যেন একটু টলিয়াছে। মেই-ক্ষণ-অদর্শনে 
চঞ্চলতা, সেই সন্ধা-সমাগমে আশা-প্রতীক্ষার, ব্যাকুলতা, 
* সেই মিলনে আনন্দের প্রাবল্য যেন একটু কমিয়াছে। তাই 
দলিয়| মনে মনে ভাঁবে-হাঁয় ! কেন এমনটা হইল । অপরে , 
এ কথা ঘৃণাঞ্ষরে জানিতে পারে নাই.। কিন্তু দলিয়া মনে 
+ মনে সবই বুঝিয়াছিল। সেই চির-সতর্কা, চঞ্চল! সুন্দরী, 
“মনের কথা মনেই চাঁপিয়া রাখিয়াছিল.। কখনও নবাঁবকে 
মনোভাব ফুটিয়া বলে নাই। 

আর নবাব. ইশাখী--যিনি দলিয়াকে জীবনের সর্বস্ব 
করিয়াছিলেন__রাঁজ্যের বড় বড় কথা হইতে অতি ছোট 


কথাঃ পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়া দলিয়াকে বলিতেন, যাহার তৃপ্তির 
2 


_শরৰসী | 


_[ভষ্ঠ ভাগ। 


জন্ত (যিনি পত্র মিন বিত: রি 'দিলীর, রঙ্গমহলের 


প্রচলিত নবোস্তাবিত শিন্পকলাময় পৌষাক-পরিচ্ছদ, বহুব্যয়ে 


আনাইয়া দলিয়াকে পরাইয়া ভ্রান্ত চকোরের গ্ায় তাহার: : 


মৌনদর্যয-স্ুধা পান করিতেন-_আঁজকাল সেই দ্বলিয়াকে 
তিনি বড় একটা বিশ্বাস করেন না। চতুর! . দলিয়াও 
নবাঁবকে জানিতে দেয় না, যে সে এই অবিশ্বাসের কথা 
বুঝিতে পারিয়াছে। 


ঈলিয়া আজ চুল ৰা ধে নাই। রা করিয়া অলঙ্কার. 


ভারে সেই স্থকোমল দেহ্যষ্টিকে ব্যথিত করে নাই। সংকল্প 
করিয়া বহুমূল্য মণি-খচিত বদনে সেই- বিছ্যুত-প্রভা- 


তর্ঘায়িত দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে নাই। নূতন উদ্দেষ্ঠ 


হৃদয়ে পোষণ করিয়া সে অঙ্গরাগ করে নাই। ক্রি উদেশ্য 
কি সংকল্ল--তাহা সেই বলিতে পারে। - 

গৃহ-গীত্ৰের চারিদিক বেষ্টন করিয়া, জাজের 
দর্পণ । দলিয়া আদর .করিয়া এই কক্ষের নাম দিয়াছে 
“সিসামহল”। সৌন্দধ্য-গরবিনী দলিয়া এই দর্পণ-রাজিতে 
তাহার রূপপ্রভা প্রতিফলিত করিয়া প্রতিক্ষণেই একটা 


. আত্মগরিমা অনুভব করিত। 


- কিন্তু আজ দর্পণেও মুখ দেখিতে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই | 
এক অনম্থভবনীয় চাঞ্চল্য, সে যেন তাহার কোমল মাংসপেশী- 
জড়িত ক্ষুদ্র হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। প্রথমে 


একখানি দর্পণের কাছে দীড়াইয়া দলিরা দেখিল, সেখান. 
যেন মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতিবিষ্বধারণের শক্তি যেন 
কমিয়া গিয়াছে। গৃহের ছাদ-বিলম্বিত কলমওয়ালা ঝাড়গুলার. 
জ্যোতিই যেন তাহাতে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত । . তাহার: 


সুন্দর মুখখানি যেন তাহাতে ঠিক প্রতিফলিত হয় নাই ৷ 
দ্লিয়া রাগ করিল, অভিমান করিল, ঠোঁট ফুলাইল, 
দর্পপকে অভিসম্পাত করিল, শেষ তাহাতে পানের পিক 
ফেলিয়া! দিয়া সকল মনঃক্ষোভ নিবারণ করিল। আবার 
একখানি দর্পণের নিকটস্থ হইল, তাহাতে ও সেই দোষ । দলিয়া 


রাগ করিয়া তাঁহার উপরের আচ্ছাদনী নীল কাপড়ট! টানিয়া - 


তাহা ঢাকিয়া দিল।, "যাহার. উপরে- তাহার এত রাগ, 


তাহাকে হাতের কাছে.না পাইয়া স্থন্দরী- দলিয়!,এইরূপে : 


নিশ্চল, বোধহীন, স্পন্দহীন, সমবেদনাহীন জড়-পদার্থের 
উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাঁগিল। 


Bh AN 


১২শ সংখ্যা । ] 


ভাহাতেও শান্ত নাই। | atc যেন nL একটা, ন্ট 
জালার প্ররাহ। সেটা ফন্তোতের ন্যায় 'মনের তিতরই 
" প্রবাহিত হইতেছে। দলিয়া যেন অনেক চেষ্টা . করিয়া 
সেটাকে ধরিতে পারিতেছে না! দলিয়া কি উন্মাদিনী 

-দলিয়া তখনকার. হিসাবে শিক্ষিতা। . চির-অমর 
কৰি সা'দীর গ্রস্থাবলী তাহার বড় প্রিয় । দলিয়া মনে ভারিল 
একটু পড়িলে, কবিতা আবৃত্তি করিলে, মনের তীব্র জালাটা 
হয় ত কমিয়া আঁসিবে। সে একখানি মখমলমণ্ডিত ক্ষুদ্র 


কাষ্ঠাধারে গুলে্তাথানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। একটী রুবিতা : 


ভাল লাগিল। মেটা দুই তিন বার পড়িল, তবু জালা গেল না, 
তবু আশা মিটিল না--দলিয়৷ তাহা উঠবে টি 
করিল। * : 
“তাপে ফেরাক্‌ কা সাদম! সাহা মহিন জাতা : 

. হারাম মৌত্‌ না হোতি তো জহর্‌ খা জাত” 

. কিন্তু হায়! ইহাতেও শান্তি আসিল না। জহর খাইলে 
অনন্ত নরক !] দলিয়া তা সহিতে পারিবে না'। -ঘলিয়া 
আর একলা থাকিতে পাঁরিতেছে না। তাহার 'প্রাণের 
ভিতর হু হু করিতেছে। দলিয়া ব্যস্তভাবে ভাকিল__প্বাদি”। 

গুলফম্‌ বাঁদী, কিসের নেশায় জানি না ঘরের বাহিরে 
দরজার কাছে বসিয়া ঢুলিতেছিল। গুল্ফমের . বয়সটা 
দ্লিয়ার চেয়ে কিছু বেশী। কর্রীর ডাক শুনিয়া সে চক্ষু 
রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া জবাব দিল---"বিবি।* 
গ্রকোষ্ঠতলে, বিস্তৃত কার্পেটের উপর একটা ফুলদা'নীতে 
ফুলের তোড়া বসান ছিল। গুল্ফম্‌ বাঁদী ঘুমের ঘোরে 
তাহার উপর পড়িল। 'নিজে মাঁটীতে পড়িল না, তবে 
ফুলদানীটা উল্টাইয়া ফেলিল ! দলিয়া রোঁষভরে বলিলেন 
“গোড়ার মুখে বাঁদী। জাহায়মে কি তোঁর স্থান নাই ?* 
বাঁদী গুল্ফম্ন_ওরফে গুলফুমেদলিসা, অপ্রস্তুত . হইয়! 
বলিল-_পকম্থর মাফ, হয় বিবিজি। হুকুম ফরমাইয়ে |” 
দলিয়ার হুকুম করিবার কিছুই ছিল না। একলা 


থাকিতে না পারিয়া.সে খেয়ালের বশে বাঁদিকে ডাকিয়া- - 


ছিল] ইচ্ছা ছিল__ছুই -চারিটা গল্প শুনিবে! কিন্ত ঘুমন্ত 
বাদী কি গল্প গুলিকে সরস. করিয়া বলিতে পারিবে? * 

- “বু দলিয়! গুল্ফম্‌কে নিজ তিল “নবাব কোথায় 
বাদি?” 27771 অতি OE উঠতি 


শ্যোতিমির্কাণ। 


৬৮৯ 
SA otha Mo 
- ভল্ফস্‌ বনিল “তাতো জানি না--বেগম সাহেব | 
দলিয়া রাগিল। বলিল--“্বুমাইতে 'জানিদ্‌-_পোঁলাও 
হজম করিতে পারিস আর নবাবের খবর রাখিতে পারিস্‌ 
না? ৭ | টি এটি 
গুল্ফম্ও সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। না তাহার 
কীচা ঘুমটা ভা্দিয়াছে। তাঁর উপর আবার এই তিরস্কারের 
ঘটা । গুল্ফম্‌ বলিল-_"নবাঁবের খোঁজরাখা যাঁর দরকার, 
তিনিই খবর রাখেন না--আমরা ত বাদী ।” ূ 
দিয়া কথাটা বুঝিল। কিন্তু রাগ করিল নাঁ। .মনে 
ভাবিল--“সত্যই আমি অন্তায় করিয়াছি। যে 'আমার 
ইপ্সিত, দয়িত, প্রিয়, তাঁহাকে আমি নিজে খুঁজিব না ত 
কি এই বাঁদী খুঁজিবে! যতদিন ‘নবাবের খুঁজিবার সখ্‌ 
ছিল, তিনি খুঁজিয়াছেন।.. এখন তাঁহার ভালবায়ার প্রবল 
স্লোত ভাটার মুখে । এখন খুঁজিবার পালা আমার !” 
-", কিন্তু নবাব ইশা খাঁ .আজ্কাল' আবার এগারসিন্ধু দুর্গে 


থাকেন না। দুর্গ-নিকটস্থ এক. নদী-তীরের বারদোয়ারিতে 


অবস্থান করেন। আজ-সন্ধ্যার পর দূলিয়ার মহলে আসি- 
বেন বলিয়! সংবাদ দিয়াছিলেন-কিস্ত- তখনও তাহার দেখা 

নাই! হায়! দলিয়া কোথায় তাহাকে খুজিবে! 
রূপের জ্যোতির তীব্র জায় পুরুষ-পতঙ্গের মন বাঁধিয়! 
রাখিতে হুয়। দলিয়া “ভাবিল, তাঁহার রূপের আকর্ষণীশক্তি 
নিশ্চয়ই কমিয়া গিয়াছে । তাহা-না হইলে নবাব ইশা খা 
আসিব বলিয়া, আশা দিয়া দেখা দেন না কেন ?. সন্দেহটা 
মিটাইবার -জন্ত দলিয়া গুল্ফম্কে জিজ্ঞাসা করিল-_“ইী 
গুল্‌ফম্‌ ! সতাই কি আমি সুন্দরী?” * ই 
কথা শেষ ন! হইতে হইতেই--কে যেন একটা প্রতিধ্বনি 
করিল--“সত্যই দলিয়৷ তুমি অতি সুন্দরী” প্রতিধ্বনি 
শুনিয়! বাদী গুল্ফম্‌ কক্ষ হইতে সরিয়া পড়িল। " | 
" দ্বপিয়া .বঙ্কিম-গ্রীবা উন্নত করিয়া দেখিল__জীহাঁপনা 


. আসিয়াছেন। তাঁহার-মনে তখনই একটা অভিমান আসিয়া! 


জুটিল। সে অভিমানের, উন্নায়, চক্ষে-ছুইটা মুক্তাফল দেখা 
দিল। সেই মুক্তাফল ছুটি একটু চঞ্চলতাঁর সহিত. দলিয়ার 
আরক্কিম গণ্ডদেশ বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। ষে গণ্ডপ্রবাহী 
মুক্তাধারা, নবাবসাহেবের চক্ষু, এড়াইল না নবাব সোৎ- 
সুকে দলিয়ার-ুগপ্ররাহী-ধারাছুটা নিজের গন্ধবাসিত রুমীলে, 


৬৯৩ 
মুছাইয়া | দি আদরের সহিত বলিলেন নিয়া 1 বেগম! 
কাদিতেছ কেন ?” . 

দূলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়! রিও যত দিন 
হাসিতে দিয়াছিলেন--তত দিন হাঁসিয়াছি। এখন কান্না 
দেখিলে সুখী হন, তাই কীদিতেছি।” 

“কেন দলিয়া !. বল আমি কিসে' অপরাধী 1” 

দলিয়া হাসিয়া বলিল--“অপরাধ আপনার নয় জীহা- 
পন! 


কাল এত ছলনা শিখিতেছেন কেন? যে প্রাণভরিয়া 
ভালবাসে, তাহার সহিত এ ছলনা. কেন জনাব?” 

নবাব চিন্তান্বিতভাবে বলিলেন_-*্তা' নয়'দলিয়া--তা 
নয়। এখন ‘আমার ‘অনেক ভাবনা । আকবার সা স্বর্ণে 
গিয়াছেন, সেলিম সা জীহাগীর নাম লইয়া দিল্লীর তক্তে 
বসিয়াছেন। তাহাকে নজর দিয়া অধীনতা স্বীকার করিতে 
হইবে, তা আমি পারিব না। এইজন্য হিরণ-মঞ্রিলে বসিয়া 


. দিনরাত নানা কথা ভাবি।” 


দলিয়! বলিল-_“সত্যই কি এই চিন্তায় আপনি কাতর ?* 

“কেন এ প্রশ্ন করিতেছ দ্রলিয়া ! নবাব ইশা খা কখনও 
তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেন নাই ।” 

“এতদিন করেন নাই--কিন্ত এইবার করিতেছেন ।” 

এ জানিলে দলিয়া |” : 

“মনের অগোচর পাপ নাই জীহাপনা । নিজের মনের 
ভিতর খুঁজিয়া দেখুন, কি তীব্রজালায় আপনার প্রাণ 
পুড়িয়! যাইতেছে ।” 

' “কি বলিতেছ তুমি-_দলিয়া বেগম!! আমি কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না!” 

প্পারিবেন না। আমি নারী হইয়া যাহ! সহজে বুঝিয়াছি, 
আপনি পুরুষ হইয়া তাহা শত চেষ্টাতেও পারিবেন না। 
কিন্তু জাহাপন1! সাবধান !” 

প্ৰলিয়া। কিসে সাবধান হুইব ?” 
“রূপমোহের প্রবল অগ্নিতে 1” = . .. 
* “কার রূপ-মোহ--তোঁমার ?” 
,. "আমার নয়! চাদরায়ের কন্তা সোণামচ়ীর ! 


রানী 


আমি বাঁদী চরণাশ্রিতা_-আমিই অপরাধিনী। .." 
আমি আশাপথ চাহিয়া ক্লান্ত হই__আঁপনি আসেন না, ' 
আনিব বলিয়া সংবাদ দিয়া পাঠান-_নিরাশ করেন । আঁজ- 


[ষ্ঠ শগ। 


- শসোপামনির! ও অসম্ভব ! ৰ { ভুমি মিথ্যাবাদিনী ৷” 
প্রলিয়া মিথ্যাবদিনী নয়! দলিয়া অনেক প্রমাণ 
দেখাইতে পারে ।” 
“কি প্রমাণ?” 
“আপনার মুখ, চোখ_আর এই ছিন্ন পত্রথণ্ড। আমি 


জানি নরাব ইশা খা স্থকবি। কিন্তু সোণামনির নাম না - 


থাকিলে কি কবিতার সৌন্দর্য্য ফুটয়া উঠে না, জাহাপনা 1” 
“্বলিয়! ! রাক্ষসী!. কি বলিতেছ! দলিয়৷ তুমি ন! 


'প্রেমময়ী।” 


দলিয়া একখণ্ড কাগজ, সেই চম্পকনিন্দিত-.ছুই ক্ষুদ্র 
অঙ্কুলির মধ্যে ধরিয়া নবাবকে দেখাইয়া বলিল__“কার হাতের 
লেখা জনাব ?” ° 

নবাব তাহা চিনিলেন। নিজের অসাবধানতার জন্য 
মনে মনে বড় অনুতপ্ত হইলেন। দলিয়াকে মনে মনে 
শত অভিসম্পাত দিলেন। সর্প-দষ্ট ব্যক্তির স্তায় ভ্রুতবেগে 
দলিয়ার কক্ষ ত্যাগ করিলেন। 


আর দলিয়া! সে নিজের হাতে আগুণ জাঁলাইয়াছে, 


তাহাতে তাহাকে পুড়িতেই হইবে। নবাব যে রোষভরে 
সহসা তাহার কক্ষ ত্যাগ করিবেন, তাঁহা লে ভাবে নাই। 


দলিয়া নিস্তব্ধ-__ নির্বাক! 


দলিয়! 'দ্বার পানে ছুটিল। দ্বারে দীড়াইয়া__গুল্ফম্। 
দলিয়৷ প্রশ্ন জিত রি জাহাপনা কোন দিকে 
গেলেন ?” 

গুল্ফম্‌ বলিল-_“পুরীর বাহিরে দিয়াছে ছন কি হইয়াছে 
বিবি ?* - 


দ্লিয়া--কীদিতে কাঁদিতে বলিল--"আঁমার সর্বনাশ 


হইয়াছে!” 
- “কেন কে সর্বনাশ করিল?” 

“আমি নিজেই করিয়াঁছি।” 

দলিয়া দ্রুতপদে কাঁদিতে কীদিতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া দ্বার বদ্ধ করিল। মাঁটীতে কার্পেটের. উপর পড়িয়া 
কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল“ 
ফিরিয়া এস! আর আমি তোমায় সন্দেহ করিব না?” 

দলিয়া ধাহাকে এত কাতর কণে অশ্রপূর্ণ নেত্রে ডাকিল, 
সে আর ফিরিল না। দলিয়ার উচ্ছ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠের এ কাঁতর- 


এস দয়িত! এস বাঞ্ছিত! 





A নথ: 1 Et 


আহ্বান, হি প্রস্তরময় লরি র. ভেদ AE 


গেল না।  গৃহমধ্যে প্রতিধ্বনি, তাহার পুনরাৰৃত্তি করিয়_ 


তাহাই দলিয়ার-কাণে পৌছাইয়া.দিল ৷ . 


হাঁয়! দলিয়া_কেন না বুরিয়া নিজের , সর্বনাশ. 
করিলে! ধিক রমণীর প্রেমে ! ধিক তাহাদের- সন্দেহে ! :' . 
| E সাধন মুখোপাধ্যায়:।- 
::৮ :;- নাঁ-জানাইয়া ভিক্ষালন্ধ- দ্রব্জাত..উপযোগ করা তোমার ' 


১৯৮০১ ২৮2 HEE 


আমন্ত্রণ 1. ৫ 
আঁয়োদ-খৌন্স নামক, এক খাষির আকুণি ও  উপমন্্য নামে 
দুই শিষ্য ছিলেন। ' আয়োদ-ধৌন্ম একদিন আঁরুণিকে 
আহ্বান কৃরিয়! ক্ষেত্রের আলি বাধিতে আদেশ করিলেন। 
.আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশ মত আলি বাধিতে নিযুক্ত 
হইলেন, কি অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকাৰ্য হইলেন না। 
অবশেষে সেই স্থানে শয়ন করিয়া জ্লনির্গম নিবারণ 
করিলেন। কিছু কাল পরে উপাধ্যায় অপর শি্যদনিগকে 


জিজ্ঞাসা: করিলেন, , পাঞ্চালদেশীয় আরুণি কোথায় গিয়াছে 1. 


. তাহারা | কহিল, আপনি তাহাকে. ক্ষেত্র আলি .বাধিতে 


প্রেরণ করিয়াছেন। শিশ্যুপরিবেষ্টিত, থ্ষি নেই ক্ষেত্রে 


উপনীত হইয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন, ভো বত্স আরুণি, 


“কোথায় গি গয়াছ, আইস! আরুণি তখন উত্থিত হয়া, 


- উপাধ্যায়ের সন্মুখে উপস্থিত হইয়া | বিনীত, বচনে, কহিলেন, 
ক্ষেত্রের যেজল নিঃস্থত হইতেছিল, তাহা অবারণীয়) তাহার 
গ্রতিরোধের নিমিত্ত আমি তথায় শয়ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে 
আপনার কথা শ্রবণ করিয়া সহসা কেদারখণ্ড বিদারণ 
করিয়া আপনার সন্মুখীন - হইলাম, অভিবাদন করি, আর কি 
অনুষ্ঠান করিব, অনুমতি করুন। উপাধ্যায় কহিলেন, যে 
হেতু তুমি কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া উত্বিত হুইয়াছ, 
অতএব অদ্যাবধি তোমার নাম উদ্দালক বলিয়া প্রসিদ্ধ 
হইবে এবং আমার আছজ্ঞা পালন ক্রিয়াছ এই নিমিত্ত 
তোমার: শ্রেয়লাভ ভ হইবে৷ 

উপমন্ত্য নামক দ্বিতীয় শিষ্যকে উপাধ্যায় একদা 
| কহিলেন, বৎস উপম্থ্, সতত সাবধানে, আমার গোধন 
রক্ষা কর। আদেশ মত উপমন্থ্ গোচারণে, প্রবৃত্ত হইলেন। 





:. * প্রয়াগ সাহিত-সম্মিলনে তরুণবয়ঙ্কদিগকে সম্বোধন “করিয়া পঠিত 


আমন্ত্রণ 


রি, ৬৯১ 
দিবাভাগে গোচারিণ করিয়া সায়াছে শুরুগৃহে প্রভাগদনূর্ক 
তীহাকে অভিবাদন করিয়! সন্মুখে দণ্ডায়মান থাঁকিতেন | এক" 
দিন. উপাধ্যায় কহিলেন, 'বৎস উপমন্থ্য, তোমাকে অতিশয় 
হষটপুষ্ট দেখিতেছি, তুমি এক্ষণে কিরূপে ১ আহার 'করিয়া 

থাক, বল। উপমন্থ্য কহিলেন,ভগবন্ঠ আমি এক্ষণে ভিক্ষা-: 
বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি:। উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমাকে 


বিধেয়ু :নহে। : গুরুর আদেশ. স্বীকার করিয়া উপমন্ত্ু: 
আহরিত .ভিক্ষান্ন. গুরুকে :অর্গণ ' করিলেন? উপাধ্যায়” 
সমস্ত গ্রহণ; করিলেন, শিষ্যকে কিছু দিলেন না কিছু দিন 
পরে উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস :উপমন্থ্য, , তোমার . ভিক্ষা্ন 
সমুদায় গ্রহণ করিয়! থাকি, :তথাঁপি- তোমাকে অত্যন্ত 
স্থূলকায় দেখিতেছি, এখন কি আহার করিয়া থাক? উপমন্ট্ 
কহিলেন, একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদ্ধান করি) 
দ্বিতীয়বার “কয়েক মুষ্টি তুল আহরণ ক্রিয়! উদর পুরণ: 


করিয়া থাঁকি।' উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, ইহা ভদ্রলোকের: 
ধৰ্ম্ম ও সমুচিত কর্ম; নহে। ইহাঁতে অন্যের বৃত্বিরোধ' 


হইতেছে, 'আরও..এইরূপ. অনুষ্ঠান করিলে তুমিও ক্রমশঃ 
লোভপরায়ণ হইবে। উপরমন্থ্য দ্বিতীয়বার ভিক্ষা আহরণ 
পরিত্যাগ করিলেন। তথাপি তাহার দেহে কূুশতার কোন্‌, 
লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া গুরু একদিন. কহিলেন, তোমার 
ভিক্ষান্ন আমি সমুদয় গ্রহণ: করি, তুমি দ্বিতীয়বার ভিক্ষা 
কর না, তথাপি তোমাকে ' পূর্ববাপেক্ষা সমধিক -স্ুলকাঁয় 
দেখিতেছি, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল। - উপমন্ধ্য 
রুহিলেন)- এক্ষণে ধেনুগণের 'ছুপ্ধ পান করিয়া প্রাণ ধারণ 
করিতেছি । উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমি তোমারে 
অনুমতি -করি নাই, স্থুতরাঁং ধেন্ুর দুগ্ধ. পান.করা তোমার 
অত্যন্ত অন্তায় হইতেছে। উপমন্ত গুরুর আদেশ শিরোধাধ্য 
করিলেন,। : কিছুদিন: পরে. উপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
উপমন্থ্য, তুমি .ভিক্ষান্ন ভক্ষণ ও দ্বিতীয়বার ভিক্ষার্থ পর্যটন 


' কর না, : এবং ধেন্ুর -ছুপ্ধপান, করিতেও তোমাকে :নিরারণ 


করিয়াছি;'তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকলেবর্‌ দেখিতেছি; 
এক্সকণ কি আহার করিয়া থাক? উপমন্গা কহিলেন, বংসগণ 


মাতৃস্তন.পান.করিয়যে ফেন উদগার-.করে, আমি তাহা 
পান করি। 


উুপাধ্যায় কহিলেন, অতি শান্ত-্বভাব-বসগণু 
ছি 


ব্যাঘাত করিতেছু। 


টি 
ক 
উদগার করিয়া থাকে, সুতরাং তুমি তাহাদিগের আহারের 
“অতঃপর তোমার ফেন পান করাও 
বিধেয় নহে। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্ ফেন পান 
হইতে বিরত হইলেন ও পূর্ববৎ গো রক্ষা করিতে লাগিলেন। 

এই অবস্থায় উপ্থ্য,এক 'দিন অরণ্যে: গোচাঁরণ করিতে 
করিতে ক্ষুধার্ত হুইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন। তাহাতে 
চক্ষুদ্দোষ জন্মিয়া অন্ধ হইলেন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে 
করিতে এক কুপে নিপতিত হইলেন । ' 

সন্ধ্যার সময় উপাধ্যায়  আয়োদ-ধৌম্ম শিষ্যদিগকে 
কহিলেন, উপমন্ত্য এ পর্যন্ত আসিতেছে না, বোধ হয় 
তাহাকে সর্বপ্রকার আহার করিতে নিষেধ করিয়াছি, এজন 
সে কুপিত হইয়াছে । চল, আমর! তাহার অন্থুসদ্ধান করি। 
উপাধ্যায় শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রবেশ. পূর্বক, 
বৎস উপমন্থ্য, কোথায় আছ, বলিয়া মুক্তকণ্ঠে আহ্বান 
করিতে লাগিলেন । আন্বানধ্বনি শুনিতে পাইিয়! উপমন্ত্য 
কহিলেন, আমি কূপে পতিত হইয়াছি। তিনি অন্ধ হইয়া- 
ছেন জানিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের 
স্তব কর, তাহা হইলে তোমার চক্ষুলাঁভ. হইবে। উপম্ত্য 
অশ্বিনীকুমারের স্তব করিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তষ্ট হইয়া 
অশ্বিনীকুমারযুগল - তথায় আবিভূতি হইয়া কহিলেন, আমরা 
তোঁমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াঁছি, অতএব তোমাকে 
এক পিষ্টক দিতেছি ভক্ষণ কর। উপমন্ত্যু কহিলেন, আমি 
গুরুকে নিবেদন না করিয়া অপুপ ভক্ষণ করিতে পারিব না। 
অশ্থিনীতনয়দ্বয় কহিলেন, পর্বে .তোমার উপাধ্যায় আমা- 
দিগকে স্তব করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া 
এক পিষ্টক দিয়াছিলাম, কিন্ত তিনি গুরুর-আঁদেশ ন! লইয়া 
তাহা উপযোগ করেন, অতএব তোমার উপাধ্যায় যেরূপ 
করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর। উপমন্থ্য কহিলেন, 
আপনাদ্িগকে অনুনয় করিতেছি, আমি গুরুকে নিবেদন 
না করিয়া অপৃপ ভক্ষণ করিতে পাঁরিব না। অখ্বিনীকুমারদ্বয় 
কহিলেন, তোমার এই প্রকার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে 
আমরা অতিশয় প্রসন্ন হইলাম, তোমার উপাধ্যায়ের দত্ত 


সকল লৌহময়, তোমার হিরন হইবে এবং এ চক্ষু ও 


শ্রেযলীভ করিবে । 


৮ 
কটি 


বাসী । 


তারা ডি উর করিল রক, রিয়া ফেন 


শাসন । 


[ঙষ্ঠ ভাগ | 


মহাভারতে কথিত এহ উপাখ্যানে গভীর শিক্ষা নিহিত 
রহিয়াছে । কি কারণে, কোন উদ্দেশ্যে আয়োদ-ধোন্ম 
শিষ্যদ্বয়কে এরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ 
নাই। শিষ্তের চরিত্রবর্ণন এই উপাখ্যানের উদ্দেশ্ত। 
আরুণিকে যখন উপাধ্যায় কহিলেন, ক্ষেত্রের আলি বন্ধন 
কর, এবং আঁকুণি যখন আলি বীধিতে অসমর্থ হইলেন, সে 
সময় গুরুকে গিয়া তিনি নিব্দেন করিলেন না যে আদিষ্ট 
কাৰ্য্য তাহার শক্তির অসাধ্য । জলনির্গমমুখে আপনার 
দেহ রক্ষা করিয়া জল রোধ করিলেন। উপমন্থ্যকে গুরু 
একে একে সকল আহাধ্যসামগ্রী হইতে নিবৃত্ত করিলেন, 
কিন্তু উপমন্থ্য একবারও গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন নাই যে 
অনাহারে কিরূপে তিনি প্রাণ ধারণ করিবেন গুরুর 
আদেশ লঙ্ঘন করা ত দূরে থাকুক, সে সম্বন্ধে কখন কোন 


কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না। আ'শ্বনীকুমারের বাক্যে জানা 


যাইতেছে যে আরুণি ও উপমন্ত্যর যেরূপ গুরুভক্তি ছিল 
শিষ্যাবস্থায় স্বয়ং আয়োদ-ধৌম্মের তদনুরূপ গুরুভক্তি ছিল 
না। অশ্বিনীকুমার উপমন্ত্যর পরীক্ষা করিলেন, তাহাকে 
প্রলোভন দেখাইলেন যে গুরুর অপেক্ষা অধিক গুরুভক্তির 
আবশ্যক নাই, কিন্তু অনশনে ক্রিষ্ট অন্ধ উপমন্থ্য পিষ্টকে 


লুন্ধ হইলেন ন; গুরুভক্তি সম্বন্ধে গুরুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ : 


করিলেন না। গুরুকে লৌহ্দন্ত ও শিষ্যকে হিরগ্নয় দত্তের 
বর প্রদান করিয়া অশ্বিনীকুমার গুরু ও শিষ্যে প্রভেদ 
নির্দেশ করিলেন। এই উপাখ্যান হইতে বুঝিতে পারা 
যায় যে অসঙ্কোচে ও দ্বিধাশুন্ত চিত্তে গুরুর আজ্ঞা পালন 
করা শিষ্যের প্রধান ও মুখ্য কর্তব্য। 

এই গুরু শিষ্যের সম্বন্ধের বিস্তৃতিতে সমাজের বন্ধন ও 
বয়োবৃদ্ধ দিগের সহিত বয়ঃকনিষ্ঠ' দিগের কি 
সম্বন্ধ ? এ বিষয়ে সমাজে যে জা পরিবর্তন ঘটিয়াছে ধীর 
ভাবে তাহা আলোচনা করা কর্তব্য। সর্বত্র এই কথা 
শুনিতে পাওয়া যায় যে একালের বালক ও যুবকগণ গুরু- 
দিগের ও বর্ষীয়ানদিগের প্রতি পূর্বের ন্যায় ভক্তি বা শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করে না। সে কথা বিচার করিবার পূর্বে বয়োবৃদ্ধ 
ও, গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদিগের কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে কি 
না বিচার করিতে হইবে। প্রাচীনদিগের মধ্যে সাধারণতঃ 


':"_ বালক ও: যুবক্দিগের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিতে পাওয়! 


শি 
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৪ 


১২শ সংখ্যা | A 


a _ছেলে-ছোকরার দ দল ল বলিলেই বুঝায় যে য তাহাদের 
কোন শক্তি বা গুণ, অথবা কোন বিষয়ে কর্মপটুতা নাই.। 
প্রবীণে ও নবীনে মিলন স্থান কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় 
না৷. যুবক ও বালকদিগের সহিত কোন বিষয়ে লিপ্ত না 
হওয়াই প্রবীণতার প্রধান লক্ষণ |. - 

কোন্‌ শাস্ত্রে অথবা প্রাচীন কোন্‌ থে এমন শিক্ষা 
আছে যে প্রাচীনেরা বালক ও যুবকদিগের প্রতি তাচ্ছিল্য 
অবহেলা প্রদর্শন করিবে? আর্ধ্য শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্যে শুধু যে 
এরূপ শিক্ষা নাই এমন নয়, বরং বালক ও যুবকদিগের 
কীর্তিই মহাঁকীন্তি বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। ভক্তদ্বিগের 
মধ্যে শিশু কব গ্রহ্লাদের তুল্য ভক্ত কে? পণ্ডিতের 
মধ্যে শ্রিশু . শুকদেব ও বালক অষ্টাবক্রের তুল্য পণ্ডিত 


কে? বীরের মধ্যে কিশোরবয়স্ক রাম, কৃষ্ণ, অর্জুনের তুল্য. 


বীর কে? গায়কের মধ্যে লবকুশের তুল্য গায়ক কে? জগৎ 
কর্মক্ষেত্র, যে কম্মবীর সেই জয় লাভ করে । যৌবন কর্মের 
প্রধান সময় এবং বাল্যাবস্থা, হইতে কর্ম্মপটুতার চন হওয়া 
উচিত। জগতে যে কোন -মহৎ কৰ্ম্ম করিতে চায়, সেই 
যুবকদিগের সহায়তা অন্বেষণ করে। প্রবীণের! পরামর্শদাতা, 
বিবেচক,. অভিজ্ঞ। তরুণবয়ন্ক ব্যক্তিগণ বিদ্ববাঁধা অতিক্রম 
রুরিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইবে । যুবকের সহায়ত! .যে কেবল 
প্রাচীনেরা লইতেন তাহা নহে। যেখানে উদ্যম, যেখানে 
উন্নতি, যেখানে কর্ম্ম,.সেইখানেই যুবকের সমাগম । ছত্রিশ 
বৎসর পূর্বে ফ্রান্স ও জর্ন্মানীতে যে মহাসমর হয়, তাহাতে 
জৰ্ম্মানীর বিশ্ববিদ্ালয়ের যুবকগণ অস্ত্র ধারণ করিয়া ঘোরতর 
যুদ্ধ করিয়াছিল । যে অভূতপূর্ব বিচিত্র বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া 


_ জাপান কুসিয়াকে ধুলিধুসরিত করিয়াছে,. জাপানী যুবকগণই 


তাঁহার প্রধান নিদর্শন । কেবল রণক্ষেত্রে নহে যেখানে 
ধৰ্ম্মশিক্ষা সে স্থানেও যুবকের প্রয়োজন | রামকৃষ্ণ পরমহংস 


'কিশোরবয়স্ক-নরেন্দ্রনাথ দত্তকে কি দেখিয়া -আঁপনাঁর কাছে 
_ টানিয়া 'লইয়াছিলেন ? বয়োবৃদ্ধ প্রবীণগণ নরেন্দ্রনাথে কোন 


গুণ দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু সেই .যুবা গুরুর কৃপায় 
ঘিগ্বিজরী ধর্মবীর বিবেকানন্দ স্বামী নামে মাঁকিনে ও ই 
অক্ষয় কীত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। 

নবীনের প্রতি অবহেলা প্রাচীনের পক্ষে গৌরবের 
কথা নহে ।. প্রবীণের প্রতি অনাস্থা: নবীনের 'পক্ষে ঘোর. 


আমন্ত।। 


গান পতিতা 





টি 


অযদলের নি । তার নিট ও ও শিক্ষা বি্লবে নি টা 


. অনর্থ- এ দেখে ঘটিয়াছে'। প্রবীণ দিগের ক্রুটি সংশো 
হইবার উপায় নাই, কিন্তু বালক ও যুবকদিগের কথ! স্বতন্ত্র! 


আজ যাহারা বালক অথবা তরুণ তাঁহারাই যখন প্রবীণ 
হইয়া বাঁলকদিগের -সহায়তাঁয় প্রবৃত্ত হইবে তখন সমাজ 
আবার সংযত, সুন্দর, সর্বদাঙ্গসম্পূর্ণ হইবে।' বালক ও 
যুবকদিগকে সেই ভার লইতে আমরা আহ্বান করিতেছি। 
সেই প্রাচীন ব্র্মচর্য্য আবার নূতন করিয়া সমাজের ভিত্তি- 
স্বরূপ প্রথম আশ্রমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ওজোপগুণ- 


সম্পন্ন, অক্রষ্টকর্মা হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে। 


. সকল সাধনার মূলে শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা|। 
তাহাই প্রথম সাঁধনা। মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের সঙ্গে 
শরীরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে-। . গভীর অরণ্যে 
ভ্রাতাদিগের পুনজীবন প্রার্থী হইয়! যুধিষ্ঠির যখন যক্ষের 
বহুতর কুট প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছিলেন সেই অবসরে 
তাহাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, লাভের মধ্যে উত্তম কি? 
ধনলাভ, যশোঁলাভ প্রভৃতি, সাধারণ বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা! 
হয়, কিন্তু যুধিষ্ঠির সে উত্তর দেন নাই। তিনি' উত্তর 
করিলেন, লাভের মধ্যে আরোগ্য উত্তম ।. আরোগ্য অর্থাৎ 
সুস্থতা, সব্লতা, কর্ম্মপটুত! । এই শ্রেষ্ঠলাভের জন্য যত্ববান্চ 
হও। ' লথুহস্ত, ক্ষিগ্রকারী; বলশালী, মেধাবী হইয়া কর্মে 
প্রবৃত্ত হও । | | 

ষে- প্রবীণতাঁর গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়া আমর! বালক ও 
যুবক্দিগকে অবহেলা'করি, প্রবীণতার সেই আদর্শ পরিত্যাগ 
করিতে হইবে৷ অঅবস্থাবিশেষে আমাদের কর্মক্ষেত্র সঙ্ধীর্ণ 
হইয়া আসিয়াছে, জীবনের উচ্চ আদর্শ লুপ্ত - হইয়াছে 
প্রকৃত আত্মসম্মান আমরা বহুকাল হারাইয়াছি! কোন মতে 
জীবনধারণ. করা জীবনের এক মাত্র উদ্দেগ্ত হইয়াছে। 
কিছু আত্মতৃপ্তি, কিছু আত্মন্থথ, পরিশিষ্ট ওুঁদার্য্য ও দুর্বলতা; 
ইহাই আমাদের জীবনের আদর্শ। যদি এই. অধোগতি 
অবারিত থাঁকিত, জীবনের সোঁত ক্রমাগত শীর্ণ সন্থীর্ণ হইতে 
থাঁকিত তাহা-হইলে নূতন আশার নৃতন কথা বলিবার কোন 
প্রয়োজন হইত না। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে নূতনের 
আবির্ভাব. হইয়াছে, নূতন প্রভাবের নৃতন বাতাস উঠিয়াছে, 


_জাগরণনমন্্রপূত $সেই তীব্রশীতলবাযুদ্ৃষ্ট হইয়া এই প্ৰাঁচীম্ণ 


৪ এ এ 


পুণ্যভূমি চঞ্চল হইয়া _উঠিয়াছে। * “আমরা নিব 
-প্রবীণতাঁর' জরাজড়িত চক্ষে যে আলোক- স্পষ্ট দেখিতে 
'পাইতেছি না; তোমাদের নবীন উজ্জলচক্ষে- সেই আলোক 
,্রদীপ্ত-ও:প্রভাসিত হইয়া উঠুক । ভবিষ্যতের গ্রন্থপৃষ্ঠায় 
হযে অক্ষর আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, তোমরা সেই 
2ভাঁষা- পাঠ. করিয়া সেই শিক্ষা হৃদয়ে ধার্ণ করিয়া, প্রবল 
হে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও । 

" যুগে যুগে মহাপুরুষদিগের শক্তিসঞ্চারিনী মহাঁবাণী স্মরণ 
কর।. লোকগুরুদিগের বাক্য বালক ভগীরথের শশ্বনাঁদ- 
তুল্য। ভগীরথের শঙ্খধ্বনি. অন্থ্সরণ করিয়া, হিমাচল দীর্ঘ 
করিয়া, ওঁরাবতের দর্প, চূর্ণ করিয়া, ললিত তরল গমনে, 


পুলকিত কল. কল: কণ্ঠে, ' ভারতভূমিকৈ :সুজল! শস্তশ্যামলা 


করিয়া, তরঙগক্ষুব্ধ উদ্বেলিত প্রবাহে যেমন জাহ্নবী প্রবাহিতা 


"হইয়াছিলেন, . তোমাদের জীবনজাহ্নৰী যেন সেইরূপ বর্ধিত- 
“কলেবর! হইয়! মহাত্মা দিগের মহাবাণী অনুসরণ করে। তোমরা 
“শিশু প্রহলাদের বিশ্বাস গ্রহণ কর, প্রবীণ হিরণ্যকশিপুর অবি- 
শ্বাসে তোমাদের প্রয়োজন.নাই।: যে বিশ্বীসের বলে প্রহ্লাদ 
সর্বব্যাপী বিশ্বকীরণকে . সর্বত্র দেখিতে পাঁইতেন, সেই 
বিশ্বাসের বলে পাহাড় ভাঙ্গে, মৃতব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ করো 


হিরণ্যকশিপুর প্রবীণ 'অবিশ্বীসে আপনার -গৃহস্তন্ত ভগ্ন হয় 


এবং তাহা হইতে ঘোর 9০ নরসিংহ মুক্তির আবির্ভাব 
হয়। 

- আবার কর্ম্মযুগ ফিরিয়া আসিতেছে, কৰ্ম্মী ভোর 
দেখ, কৰ্ম্ম সম্মুখে, আলস্ত ত্যাগ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হও। 
'ভারতবাসীর মথিতহ্নদয়পমুদ্র হইতে যে মাতৃমৃত্তি উত্থিত 
হইয়াছে, সেই মাতৃসেবায় আত্মসমর্পণ কর। পুরুষাস্থুক্রমে 
প্রাচীন ও প্রবীণগণ বহু গবেষণা: দ্বারা মাতৃভূমির মঙ্গল 
সাধন করিতে পারেন নাই। তোমরা কর্ম দ্বারা, ত্যাগ 
দ্বারা সেই কর্তব্য পালন করিতে প্রয়াসী হও। ' বন্দে 
টন শ্রীনগেন্্রনাথ গুপ্ত। .. 
স্বদু-ভক্ষণ 1 ৮. ° 

. "মানুষের স্বভাবে যত প্রকার বৈচিত্র আছে, তন্মধ্যে 
মুদ্-ভক্ষণের রুচি ' সর্বাপেক্ষা .অভূত - এবং 


প্রবাসী 1 


'্নকারণ বলিয়া, 
টি 


 [৬ষ্ভাগ L 


মনে হ্য়।. বঙ্গের ররর বোৰ ও হ্য় জাত আছেন যে 
স্ত্রীলোকের অন্তঃসত্বাবস্থায় পোড়া মাটির জন্ত কিরূপ লোলুপ- 
ব্যগ্র হইয়া উঠেন, এবং তাহাদের উৎপাতে অনেক: সময় 


গৃহের চুল্লী পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হইতে থাকে। কলিকাতাঁর' 


গর্ভিনীদিগের “পাঁতখোলাঁ” খাওয়া ত রীতিমত একটা 


'সৌথীনপ্রথা হইয়া - দীড়াইয়াছে এবং ষ্টার থিয়েটারের 


ব্যঙ্গনাট্য ‘তাজ্জব ব্যাপারে, পাতখোল। খাওয়া উপহসিত 
হইয়া বন্ধের 'অন্তান্ত অংশেও -সুপরিচিত হইয়াছে। 
পঠদ্বশায় যখন রঘুবংশে দীলিপ-মহিষী সুদক্ষিণা দেবীর 
'দোহদ-সংস্কারের বর্ণনা পাঠ করিতেছিলাম, তখন তাহাতে 
'মহিষীর মৃদ্‌-ভক্ষণে বিশেষ রুচি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। 
পঞ্চম “শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর রাজসভায় বসিয়া “কালিদাস 


লিখিয়াছেন-- 


“তদাননং মৃৎস্থরভি ক্ষিতীশ্বরে 
" বইস্থ্যপান্ত্রায় ন তৃত্তিমাযযৌ ॥৩৩ 
“দিবং মরুত্বানিব ভোক্ষতে ভুবং 
" দিগন্তবিশ্রান্তরথো হি তৎস্বতঃ। 
- অতৌভিলাষে প্রথমং তথাবিধে - 
মনো! ববন্ধান্যরসাঁন্‌ বিলজ্ব্য সা” ॥৩1৪ 


রাণীর মৃত্তিকাস্থরভিত মুখ আত্রাণ করিয়া! রাজা তৃপ্তি 
পাইতেছিলেন না। তাঁহার দিগ্বিজয়ী পুত্র রঘু ইন্দ্রের 


স্বর্গৌপভোগের ন্যায় পৃথিবী উপভোগ করিবেন জানিয়াই 


যেন রাণী সর্বপ্রকার. রস ত্যাগ করিয়া প্রথম হইতে মৃদ্‌- 
ভক্ষণে মন নিযুক্ত করিয়াছিলেন । | 

.. সুপ্রগিদ্ধ টাকাকার ' মল্লিনাথ উড়িষ্যার প্রান্ত হইতে 
টাকাচ্ছিলে লিখিয়াছেন-_“্গর্ভিণীনাং মৃদ্ভক্ষণং লোকপ্রসিদ্ধ- 


মেব। -দৌহদহেতুকে মৃদ্‌-ভক্ষণে হেত্বস্তরম্‌ উৎপ্রেক্ষতে। 


দোহদহেতুকন্ত . মৃদ্ভক্ষণন্ত . পুত্রভুভোগ-সুচনার্থত্বম্‌.. উৎ- 
প্রেক্ষতে”। মল্লিনাথ ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে এ স্বভাব. অতিপ্রাচীন, এবং ভারতের 


. একপ্রান্ত (উজ্জয়িনী) হইতে অপর প্রান্ত. রাত 


পর্যন্ত স্থগ্রচলিত এবং “লোক প্রসিদ্ধ, । 
.-. শ্রীযুক্ত ডেভিড ছুপার ও হারন্ড এইচ্‌ ম্যান. চা- 
বাগানের কুলিদিগের মধ্যে মুদ্তক্ষণের রীতি ও তাহার 


কুফল দেখিয়া এ সম্বন্ধে ‘অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়া 
দেখিতে পান যে কেবল ভারতের .সর্ধবপ্রদেশের সর্কশ্রেণীর . 


7. 


সপ 


ডি সংখ্যা | 


তি জব যে এই স্বভাব শিবু হয় বু তাহা: নহে, হে, পৃথিৱী 
সর্ধদেশের সকল লোকের মধ্যে এই স্বভাব আছে । তাহারা 
এ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া, এসিয়াটিক সোসাইটিতে 


উপস্থিত করেন। সেই প্রবন্ধের সারসংগ্রহ আমরা এখানে 


প্রবাসীর পাঠকের জন্য উদ্ধৃত করিতেছি । ( Memoirs 
of- the Asiatic Society of Elo Vol. Ek, 
No. 12 ). ২০ 
মৃদ্‌-ভক্ষণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ তীহীর| ছয়ভাগে ৫ 
ভাতা | 
"১। অপরাপর দেশে মৃদ্ভক্ষণের প্রচলন ও প্রসার। 
২। : ভারতের মৃদ্-ভক্ষক ৷ ' 
: ৩। -ভুক্ষিতব্য মৃত্তিকার আকার-প্রকার ভেদ । 
৪1 ভারতে 'মুদ্‌-ভক্ষণের স্বভাব । 
৫ | . গুষধরপে মৃত্তিকা ব্যবহার ৷ 
৬। সাধারণ মন্তব্য| . 
১ | অপরাপর দেশে সৃদ্‌-ভক্ষণের টল 
- : ও প্রসার। 
যুরোগীয় বহু গ্রন্থে কর্দিম ও অন্তান্য প্রকারের টি 
মন্তুষ্ের -খাগ্যরূপে বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রিনি 
(Pliny, ১ম শতাবী ) তদ্বিরচিত ইতিহাসে উল্লেখ করিয়া- 


ছেন যে রোমানদিগের শন্ত ও খড়ি মিশ্রিত একরূপ খাঁপ্ত 


ছিল। বর্তমানকালে জর্্মানীর অনেকাংশে কটিতে মাখনের 
পরিবর্তে কাঁদা মাখিয়া ভক্ষণ প্রচলিত আছে; তখন কাঁদার 
নাম হয় ‘শিলামাখন’ ( stone butter )| উত্তর সুইডেনে 
মাটি সেঁকিয়া রুটি প্রস্তুত করা হয়, এবং ইটালি. ও সাঁডিনিয়া- 
দ্বীপে সেরূপ মৃদ্-কুটী প্রকাণ্ত বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। 


| ফিন্ল্যা্ড একরূপ মাটি প্রচলিত খাঁগ্রূপে ব্যবহৃত হয়.) 


সেই মাটি 'একরূপ কীটের অস্থিপুর্ণ। :কাণ্ডেন ফ্রাঙ্কলিন 
উত্তরমেরস্থ . এক জাতিকে. মৃদ্ভোজী . দেখিয়াছিলেন। 
বিলাতী স্কুলের ছেলেরা-_বিশেষতঃ মেয়েরা_শ্লেট পেন্সিল, 
খড়ি ও কয়লা খাঁইতে ভালবাসে । ' yt ডী 

- আঁমেরিকাঁয় বহু অসভ্যজাতি, কাঁফ্রি এবং দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ- 
গণও খাগ্যরূপে মৃত্তিকা ব্যবহার করে। চেম্বার্স এন্সাইক্লো 
গীডিয়াতে ইহার বিশেষ বিবরণ প্রাপ্তব্য। অরিনকো 


প্রদেশের অটোম্যাক ও ব্রেজিলের কোন কোন জাতি এক . 


পাতি 


প্রকার. টি ুততিকা ভক্ষণ করে। - মা নিক দ্বীপে 
একপ্রকার লাল মাটি বা: অগ্নিগিরি-উৎস্ুষ্ট পীতাভ মৃত্তিকা 
বাজারে খাগ্তরূপে বিক্রীত হইত ।. ( মার্টিনিক দ্বীপ অন্পদিন 
হইল অগ্নিগিরির উপপ্নবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে )। দক্ষিণ 
আমেরিকার. আদিম 'নিবাসিগণ “ফাসা” বা' “পালা নামক ' 
মৃত্তিকা আহার করে.) বেনেগাঁদ বলেন যে কালিফর্মিয়ার 
অধিবাসিগণ রুটি সস্বাছ করিবার জন্য তাহাতে একপ্রকার_ 
লাল মাটি মিশ্রিত 'করে। ফ্লোরিডার অধিবাসীদিগের 
ভাষায় একটি রোগের নাম.“জিপাটেরা' অর্থাৎ মাটি. খাইয়া 
ব্যামো। ক্যাবার্জা ডি ভ্যাক! বলেন যে মৃত্তিকামিশ্রিত 
শিম আমেরিকার আঁদিমনিবাসীদের সাধারণ প্রচলিত খাদ্য । 

আফ্রিকার পশ্চিমাংশে এবং গিনিতে নিগ্রোগণের মধ্যে 
মৃত্তিকাভক্ষণ রহুপ্রাচীন প্রচলিত প্রথা ৷. ডাক্তার রাঁদার- 
ফোর্ড ইহার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন আফ্রিকার পশ্চিম 
উপকূল ও জাঞ্জিবারেও এই প্রথা বর্তমান; এবং মৃদ্ভক্ষণে 
এক প্রকার রোগ হয়, তাঁহার তদ্দেশীয় নাম “সাকুরা” |: 

এসিয়ার মধ্যে আরব দেশে মুদ্ভক্ষণ প্রথা ৫০ বৎসর 
পূর্বে সার্‌ রিচার্ড বার্টন দেখিয়া আসিয়াছেন। খাদ্ধ- 
মৃত্তিকার আরব নাম “তফ্ল্‌, পারস্ত “ঘিল্‌-ই-সার্শিন্ঠ, এবং 
সিদ্ধি মটু, ।: কেহ কেহ ইহ! সাবানের মত ব্যবহার করে ; , 
কাহারে! বিশ্বাস পয়গন্বর ইহা ওঁষধার্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন। 
সার্‌ বার্টন কেবল রক্তহীন স্ত্রীলৌকদিগকে এই মাটি খাইতে 
দেখিয়াছেন । ( Pilgrimage to Al-Madineb and 
Meccah Vol. 1; P. 415). খালিফ আব্দ,ল মালেকের 
). প্রাদেশিক শাসনকর্তা হজ্জাঁজ মুদ্ভক্ষণে 
অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়া ডা হার থিয়োডোসাসের ব্যবস্থা প্রার্থনা 
করেন। ডাক্তার বলেন “এ রোগের ওষধ আপনার মত 
লোকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । হজ্জাজ সেই দিন হইতে মুদ্ভক্ষণ 
ছাড়িয়া দ্িলেন। এল্‌ব্তোরের চিকিৎসা-গ্রন্থে বহু মৃত্তিকার 
ওষধিগুণ ব্যক্ত হইয়াছে ( Le Clerc’s Historie de la 
Medicine Arabe L., p. 83 ). ৰ 

এম্‌; এনান্ডেল মালয় ও শ্যামের জ্রীলোকদ্বিগকে নদী- 
কুলের* এক প্রকার মাটি পোড়াইয়া থাইতে -দেখিয়াছেন 
( Fasciculi Malayenses, Anthropology, Pt. I, 
চ-62)। সেই মৃত্তিকা বলবর্ধক- (6০০1০ ) রূপে 'বাঁধ্য, 
a 


(৬৩৮৫-৭০৫ 


উল 
করে। রাও দীপের অধিবাসিগণ বহুবিধ সৃতিকা খাস্- 
রূপে ব্যবহার করে (7. Ling Roth, The Natives 
of Sarawak & British North Borneo)! তাহার! 
নৌকায় কোথাও যাইবার সময় অন্তান্ত খান্বের সঙ্গে খানিকটা 
সাদা তৈলাক্ত মাটি সংগ্রহ করিয়া লয়, কি জানি যদি খাছ্ের 
অভাব ঘটে। তাঁহার! বলে যে এই মৃত্তিকা বেশ পুষ্টিকর 
খাদ্ভ। বোর্ণিওর ডায়াক ( Dyak ) জাতি সন্দেশের মত 
"আগ্রহের সহিত এক প্রকার পাথর খাইয়া থাকে ( Odear- 
do Beccari’s Wanderings in the great forests 
of Borneo, PP. 335, 337 )1 এই পাথর নরম এবং 
ভঙ্গুর ও তৈলাক্ত । ইহা সৌখীন খাস্তরূপে ব্যবহৃত হয়। 
নবগিনির অধিবাসীরা এক প্রকার লাল-মাটি খরায় (1. . 
D’ Albertis’ New Guinea: What] did and 
what I saw, P. 89)1 যবদ্বীপেও এ প্রথার অভাব 
নাই ; মৃৎপিষ্টক পল্লীর হাঁটে বিক্রয় হয়। স্থুমাত্রা ও যব- 
দ্বীপে এই মৃৎ্পিষ্টক সষত্রে প্রস্তুত হয় $. প্রথমে কাদা হইতে 
বালি কীকর প্রভৃতি শক্ত পদার্থ বাছিয়! ফেলিয়া জল. দিয়া 
, ময়দা মাখার মত মাথা হয়। সেই মাখা কাদায় সরু সর 
করিয়া পিষ্টক গড়িয়া লোহার চাটুতে সেঁকিয়া' বা ভাজিয়া 
লওয়া হয়। অনেক সময় এই পিষ্টক পণ্ড বা মনুষ্যাককতি 
করিয়া গড়া হয়। (বোধ হয় নরখাদকের স্বভাঁবনিদর্শন। 
-লেখক)। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে খাগ্রূপে 
ব্যবহৃত মৃত্তিকার অধিকাংশ জৈব ও উদ্ভিজ্ পদীর্থপূর্ণ। 

. আনামের অধিবাঁপীর নিকট মৃত্খাগ্য লোভনীয় এবং 
সৌথীন খাগ্ভ। চীনারাও এক প্রকার শ্বেতমৃত্তিকা আহার 
করে। হানবেরি বলেন, ওঁষধার্থ ব্যবহৃত দ্বিবিধ মৃত্তিকা চীনের 
বাঁজারে- বিক্রয় হয়। (Science Papers, p. 279.) 
উহাদের নাম “চিঃ-শিঃ-চে এবং ফী-হ্বো-শিঃ | চীনারা 
দলের . সঙ্গে.. জিপসম. (খড়ি মাটি) মিশ্রিত রুরিয়া 
এররূপ মোরব্রা রা আচার প্রস্তুত করে, এবং পছন্দ 
করে। 

- জাপানের অসভ্য আইনোগণ এক 'রকম ম মাটি, এক রকম 
গাছের পাতার সঙ্গে খুব খায়; এরং মাটি দিয়া এরুরপ 
ঝোল রীধে।. ‘যেখানে. এই মাটি পাওয়া যায়. তাহাঁর..নাম 
, সিবটানাই অর্থাৎ খাদ্বমৃত্তিকার উপত্যকা, ইহার .ভক্ষণ 


কি 


প্ৰবাসী 1 


2 তি "ena got পিউ সা কক তত 


[ষ্ঠ ভাগ। 


ভাতের EEE জন্ত চিতা ইহা জানি বলিয়াই 
ভক্ষণ. করিয়! থাকে। 


২ । ভারতের মৃদ্ভক্ষক ৷ 


ভারতে এই প্রথা নৃতন নহে। কালিদাস, গলার 


সময়ের বিবরণ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে বর্তমান 
কালে মৃদ্ভক্ষণ কোন্‌ প্রদেশে কিরূপ প্রচলিত তাহাই 
প্রদর্শিত হইতেছে । 

(ক) আসাম- আসামের চা-বাগানের কুলির খুব মাটি 
থায়। তন্মধ্যে বিহারী, মধ্যপ্রদেশের সন্ধলপুর অঞ্চলের 
অধিবাসী, শ্রীহুট্রবাসী বাঙালী, ভুয়াঘাটোয়াল, পাহাড়ী ও 
ভুটিয়া কুলিরাই অধিক খায়। প্রায় সকল, গর্ভিণীই মৃত্তিকা! 


প্রিয়। ইহাতে বহু অনর্থও সংঘটিত হইয়া থাকে। কিশোরী _ 


দিগের পুষ্পবতী হওয়ার সমকালে মৃদ্ভক্ষণের বাসনা খুব 
বলবতী হইতে দেখা যায়। 
কাহারো! হইলে সে শীঘ্র তাহা! ত্যাগ করে। . 

(খ) বাংলা-বাংলায় এই অভ্যাস, বহু বিস্তৃত। হিন্দু 


মগেদের মধ্যে 'এ অভ্যাস নাই, ৮ 


মুসলমান উভয় জাতির মধ্যেই প্রচলিত, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত র্‌ 


ও ইতর শ্রেণীর মধ্যে। 
পাতখোল! বাজারে বিক্রয় হয়। পুরুষদেরমধ্যে এ অভ্যাস 
প্রায় দেখা যায় না। (বাঁলকেরা কিন্ত মাটিপ্রিয়; মুগ, 
কলাই প্রভৃতির মধ্যে যে মাটির গুটি থাকে তাহা, বৃন্দাবনের 
মাথনমাটি, চা-খড়ি, শ্লেটপেন্সিল, কয়লা, প্রভৃতি তাহারা 
আগ্রহের সহিত খাঁয়-_লেখক )। 

(গ) বোন্বাই__বোম্বাইয়ের সকল সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোক 
এমন কি সৌথীন পাঁন্নীমহিলারাঁও-_মৃত্তিকাঁভোজী । তবে 


সকল সময়ে নহে, প্রায়ই গর্ভাবস্থায় বা খতুরালীন খাইতে .. 
সি 


দেখা যায় । পুরুষের মধ্যে এ অভ্যাস ছুপ্রাপ্য । 

(ঘ) পঞ্জাব-সকল শ্রেণীর, সরুল অবস্থার লোকের 
মধ্যে এই অভ্যাস দেখা যাঁয়। 
Adventures of the Panjab Hero Raja Rasalu 
and other Folk-tales of the Panjabli সন্যালী 
ফকিরদের প্রায়ই মাটি খাইতে দেখা যায় । (ছাই খাইতেও 
দেখিয়াছি; ঘু'টের ছাই বাংলার মেয়েদের প্রিয় খাঁছ্“-_লেখক)। 
| মুসাখেল তহশিল ও দলরন্দিন্‌ সবু-তহশিল ভিন্ন বেলুচি- 
স্থানের সকল, প্রদেশে মৃদ্ভক্ষণ প্রচলিত 'আছে (M1, 


(Swynnerton’s The 


গর্ভিণী ও কিশোঁরীদিগের জন্য ' 


ক ১২শ সংখ্যা । ] 


F Hughes Bulle) I আকাৰ, ডি ডি জাতীয় 
১ গর্ভিণী স্ত্ীলোকেরা খুব মাটি খায়। কাহারো মতে গ্রথমা- 
বস্থায় শৌঁদামাটির লোভ প্রবল হয়। আফগানৈরা স্ত্রী 
লোকের মাটি খাওয়া দেখিয়া 1 তাহাদিগকে সসত্বা বলিয়া 
বুঝিতে পারে। কখন কখন গর্ভিণী না হইলেও স্ত্রীলোকেরা 
মাটি খাইয়া থাকে । 

(ঙ) মান্দ্রাজ, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর মহীশূর ও মান্দাজের 
অনেক জেলায় মুদ্ভক্ষণ প্রচলিত দেখা যায়। মান্দ্রাজ ও 
বাঙ্গালোরের বাজারে একরূপ মাটি-খাগ্ তৈয়ারি বিক্রয় হয়। 
চায়ের দেশে পুরুষ স্ত্রী বয়স নির্বিচারে মৃদ্ভক্ষণে অভ্যস্ত 
 বন্জাতির! প্রায়ই খায় না । নিয়শ্রেণীর তামিল স্ত্রীলোকের 
[শি মাটি খায়। "উচ্চশ্ৰেণীর লোক বা মুসলমানদের মধ্যে ইহার 
প্রচলন শোনা যায় নাই। ত্রিবান্থুর ও কোচিনে চা বাগানের 

কুলির মধ্যেই এই অভ্যাস বেশী দেখা যায়। ইহারা পারিয়া 
* শানার প্রভৃতি জাতীয় হিন্দু এবং খৃষ্টান । ব্রিবাস্কুর রাজ্যের 
ছোট বড় সকল স্ত্রীলোকই' মাটি খাইতে ভাল বাসে; হামা- 





লি গুড়ি টানা ছেলেরা পর্য্যন্ত অভ্যস্ত দেখা যাঁয়। একজন; 


ডাক্তার বলেন ত্রিবাস্কুরের শতকরা ৭৫ জন স্ত্রীলোক মাটি 
খায় ; পুরুষের কদাচ খাঁয়। . 
'এস, সি, মিত্র মুদ্ভক্ষণ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, 


(Journ. Anthropol Soc. Bombay, VIE 1905 


PP. 284-290.)। তিনি মৃদৃভক্ষণ কয়েকটি ভারতীয় জাতির: 


মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্ত বর্তমান প্রবদ্ধকর্তারা তাহা 
স্বীকার করেন না। ইহাদের মতে এই অভ্যাস স্মল্লবিস্তর 
সকল জাতির মধ্যেই আঁছে। এই মতই আমাদের সমীচীন 
বোধ হয়। মা 
৩। ভক্ষিতব্য মৃত্তিকার আকাঁর-গ্রকার ভেদ। 
এক বালুকা ভিন্ন সকল -প্রকাঁর মাঁটিই ভক্ষিত হইতে 
দেখা যায় . ৬. Ball (Manual of the Geology 
‘ of India [ Economic Geology, 1881] ৬) বলেন 
যে ‘কেওলিন’ নামক চীনা মাটির { চীনের কেওলিন পাঁহা- 
ডের মাটি ) মত একপ্রকার মাটি জগতের সর্ববদেশে ভক্ষিত 
হয়, এবং 
আবদ্ধ নহে। পশ্চিম সিন্ধপ্রদেশে একরূপ হরিতাভ মৃত্তিকা 
কাপড় সাফ করিতে ব্যবহৃত হয়? 


গার্ভনীগণ ইহা খাইয়া 


তাহার ব্যবহার কেবল গর্ভিণীদদিগের মধ্যেই , বাঁসনেরমত নানাবিধ বাঁসন পুতুল ই 


ূ ৬৯৭ 


থাকে পে. পু রিচি Memoirs Geological 
Survey of India, VII, P. 105 )1 পঞ্জাবের বাজারে 
একরূপ নরম, মেটেরঙের, সাঁবানধর্মী প্রস্তরথও বিক্রয় হয়, 
তাহ! ওঁষধাৰ্থ ভক্ষিত ও মাঁথাঘসারূপে ব্যবহৃত হয়। তাহার 
নাম ‘মিটিপচনি’। “মিটি-মুলতানি+ বা “ঘিল-ই-মুলতাঁনি? 
নামক মাটি 'তিন প্রকার) প্রথম সাদা রঙের খাঁর” বা 
অদনীয়; বিকনীর, জসন্দীর হইতে সংগৃহীত প্রতি বৎসর « 
২০০০ উঠ বোঝাই. মৃত্তিকা রপ্তানি হয় ( Major Powel! 
এবং ]'. La 1০৪০৩) এই মুলতানি মাটি বড়োদ। হইতে 
বেলুচিস্থান এবং বেলুচিস্থান হইতে বাংলা, স্বদেশে ভক্ষিত 
হয়। দ্বিতীয় পীতবর্ণের “ভাকৃরি” দরিদ্রগণ বস্ত্ররঞ্রনার্থ ব্যব- 
হার করে; এবং তৃতীয় “সব্জ-মিটি কাপড় কাচিতে ও 
মাথা ঘসিতে ব্যবহৃত হয়। এই তৃতীয়ের অপর নাম 
“মিটি-সবজ-খুরদানি+, সস্তা স্ত্রীলোকের! ইহাও খাইয়া 
থাকে Baden Powell, Panjab Products, p. 2০)। 
মণিপুরে একটা তৈলাক্ত-কর্দম-শৈল 'আছে ; তাহার মাটি 
বাজারে বিক্রীত হয়, এবং ওষধিগুণসম্পন্ন বলিয়া ভক্ষিত হয় 
(R. D. Oldham, “Geology of Manipur and 
the Naga Hills, Memoirs, Geological Survey 
of India, XIX, p. 241°)। কলিকাতা মিউজিয়মে মণি- ০ ; 
পুরের চর্বক' নামক এক প্রকার অদনীয় মুত্তিকার নমুন! 
গৃহীত আছে। ভারতের প্রধান প্রধান সহরে খাদিতব্য 
মৃত্তিকা নানা আকারে প্রস্তুত হইয়! বিক্রীত হয়। কলি- 
কাতার পাতখেলা৷ পাতলা পাতলা ছোট ছোট ডিশের মৃত 
সুতা দিয়া অনেকগুলি একত্র গাথিয়া রাখিবার জন্য মধ্যস্থলে 
একটি করিয়া গোল ছিদ্র বিশিষ্ট। হুগলিতেও ছিদ্রশৃন্য 
গোলাকৃতি মৃৎ্পিষ্টক বা পাতখোল! বিক্রয় হয়। চট্টগ্রামে 


"বড় বড় মাটির রেকাবির মত অর্দ্ধদন্ধ খোল! বিক্রয় হয়; 


ইহার নির্মাণে বিবিরহাট ও বাদেরহাঁটের মৃত্তিকা ব্যবহৃত 
হয়। বঙ্গের অন্তান্ত অংশেও পোড়া মাটির খুপরি বিক্রয় 
হয়। কলিকাতায় ‘রাজমহল মাটি’ বলিয়া একরূপ মাটি 
বিক্রয় হয়। (রাগ্রমহলের সেই মাটিতে চীনা মাটির 
ত্যাঁদি কলিকাতায় 
তৈয়ারি- হইতেছে। মাটি সাদা ধবধবে ।__-লেখক ) 

* মান্ত্রাজে দ্বিব্কি তিলক মাটি বিক্রয় হয়? বৈষণবদিগের * 


j 
পাত 


৬৯৮ \ | 


সিনা ওক সি 


তিলক. করিবার ও জন্য, এক EET চতুদোণ পমা লবা, 
খণ্ড; পাশটির-মূত এবং অপর পাটলবর্ণ, শৈবগণ জলে .গুলিয়া 


পান করে।: স্ত্রীলোকেরা এই ইবি তিলক নি 
খাইয়া থাকে। 7" “5 


রোস্বাই .: নগরেও,: এরুরূপ * Eo নী ডি 
দোকানে .বিক্রয়. হয় এবং" রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করিয়াও. 


সরিক্রয় হয়। “দ্ধ মৃত্তিকা প্রস্তুত করিবার: স্বতন্ত্র র্যবসায়ী 

সম্প্রদায় “আছে তাহাদিগকে চানাকুড়মুড়িওয়ালা” বলে; 

তাহারা পস্যাদিও ভাজ্িয়া-বিক্রয় করে।. সেই: মাটির 
নাম ‘খড়িম়াটি? ।- | 

টনি বহুস্থামে বাজারে অদনীয় হা বিজীত 

' হয়। বালি ছাড়া সব মাঁটিই খাদ্য ৷৷ পুরাতন মাটির দেয়ালের 

মাটিই অধিক. পছন্দ হয়। 


হইলে দেশী “করকত” নামক লোন! মাটির আশ্রয় লওয়া 
হয়) তাঁহাও অপ্রাপ্য হইলে কাঁদায় নুন মাখিয়া পোড়াইয়া 
খাওয়া হয়'। . উননের পোড়া. মাটিও: খায় । Hughes 
Buller>১১ রকম 'অদনীয় মাটির . নমুনা সংগ্রহ করিয়া- 


. * ছিলেন। বেলুচিদের বিশ্বাস “কাঁচা” মাটি অপেক্ষা পাক্কা 


(দগ্ধ) মাটি কম অপকারী। অনেক সময় সব্য-দগ্ধ মৃদ্খণ্ড 
দুগ্ধে ফেলিয়া ' দুধ চুষাইয়া লইয়া খাওয়া হয়। মাটির 
পরিবর্তে কখন, কখন ছাই. ও কয়লাও .বাদ যায়, না। 
আফগানিস্থানের অনীক মৃত্তিকার নাম ‘ঘিল-ই-সরগু! । 

. বড়োদায় অদ্রনীয় মৃত্তিকা ত্রিবিধ-(১) পিলি মাটি 
(গীতাভ),-(২) কালি মাটি (কৃষ্ণবৰ্ণ), (৩) খড়ি মাটি (সাদা)। 
দ্বারকার' গোঁপীতলাও নামক পুষ্করিনীর মাটির লম্বা লম্বা 


. টুকরা! তিলকের জন্ত বিক্রীত হয়; ইহার রাম গোপীচন্দন। - 


ইহা কেহ কেহ খায় লার স্ত্রীলোকের! গৌপীচন্দন 
খাইয়া থাকেন লেখক )।: 

আসাম. কাছাড়ে লাল, কাল, নীল, বহুবৰ্ণের মৃত্তিকা 
কাচ! :ও. পোড়া . খাওয়া প্রচলিত আছে। মাটি খাওয়ার 
এমন; কু-অভ্যাস যে ভাল মাটি দুস্রাপ্য হইলে কলদীভাঙ্গা 


পৰ্য্যন্ত ভক্ষিত হইতে দেখা যায় -কুলিরা উইটিপির -মধ্য-' 


' » স্থুলের মৃত্তিকা খাইতে বড়. ভালবাসে ; মার. সঙ্গে কয়েকটা 
| টি 


বালী - [৬ ভটা |. ] 


চমনের স্ত্রীলৌকেরা একরূপ: 
পুলিমাটি কের্ক) খাইয়া থাকে.। কালাট: প্রভৃতি স্থানে' 
সিন্ধুপ্রদেশের “মেট, নামক মাটির খুব আদর; তাহা অপ্রাপ্য . 







করিয়া উইপোকা টা স্বাদ করিবার জন্ত- মাথিযা লা 
থাঁকে। ১ 24: 

' -ত্রিবাস্ধুরের কুলিরা ভূমির প্রথম স্তরের দির প্রাপ্য একরপ, k 
লাল মাটি খুব ভাঁলবাসে। - কেহ কেহ কাল রঙের কেঁচো. 
মাটিও-খায়4- মাঁটিখোর কেহ কেহ জীর্ণ কাঠ. খাইতেও; 
ভালবাসে দেখা গিয়াছে। অগ্নিমান্্য হইলে ত্রিবাঙ্কুররাশীরা: ২ 
“বেরাটি'র ছাই. ( খুঁটের, ছাই), কয়ল! ইত্যাদি খায়। '* 
স্বচ্ছল অবস্থার সৌখীন্‌ লোকে মাটি রেশ করিয়া, চূর্ণ 
করিয়া ময়্বার্মত মাখিয়! পিষ্টক গঠন করে এবং মসিনা বু 
নারিকেল তৈলে ভাজিয়া দিব্য আনন্দে আহাঁর করে। কেহ; 
তাহা! মধু মাথিয়! আরো সুস্বাদ করিয়া লয়। . : রি 

আবার ডাক্তার আর, কে, গুপ্ত. বলেন যে কাহার রি 
পরিচারিকা প্রত্যহ কাদা ও পৌড়ামাটি “ছাড়! ছয় ছটাক. 
বালি খাইত।. . 

: লোগামাটি অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়। বোধ হয় লবণের.. ৰ 
মহাৰ্ঘতাই' ইহার কারণ। দাক্ষিণাত্যে লবণের অভাবে, 
অনেকে কাঠের ছাই ২ ব্যবহার করে ( ইহা বূটিশ-গভর্ণসেন্টের খু ৃ 
সদাশয়তার ফল; হাঁ অদৃষ্ট, তবু বুটিশ-গভর্ণমেন্ট অবোধ; 
নিরীহ প্রজার মা-বাপ ! অশেষ ্রীতি-ভ্তির আম্পদ.!_ 1 
লেখক)। নীলগিরির বন্তজাতি গাছের ছালের ছাই পাকা | 
তেতুল মাথিয়া খায়। . তেঁতুল মাখা ছাইকে “বুঠি পুলি” টা 
ব্‌লে। 

বল্লভাচাধ্য বৈষ্ণবসম্প্রদায় (এবং অন্তানত বহভক্ত) 
দূরদেশস্থ ঠাকুরের চরণামূত মাটিতে মাখিয়া ডেল! পাকাইয়া 
রাখিয়া দেন; এবং প্রাত্যহিক পুজান্তে একটু করিয়া খাইয়া 
থাকেন। (ব্রাহ্মণের পদরজ খাওয়াও হিন্দুসমাজে বহু. -গ্ 
গ্রচলিত।--লেখক)। . | ! 

দুর্ভিক্ষের সময়. ভারতে অনেকে মাটি খাইয়া ন্ীবন ধা ধারণ-" 
করে। ুরুভাটা” ( যোধপুর ), "গাইভাটা”, "গিয়াভাটা”, : 
“ঘিয়াভাটা”, পলিয়া” (জয়পুর ), “সংগ্রজ” (বিকানীর ১ / 
‘আজমীঢ়’,(মাড়োয়ার): নামক প্রস্তর চূর্ণ করিয়া আটা তৈয়ারী 
হয়, এবং তৎপ্রস্তুত চাপাটি হতভাগ্যদের দুর্ভর জীবন কষ্ট 
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,পাইবার জন্যই কোন মতে ধারণ করিয়া রাখে। 1 


L. L. Ferfnor of the Geological Survey: 
০: Indi2-" সংগৃহীত: ৩২ . প্রকার. অবদনীয়-মুত্তিকার স্বরূপ: - 
ঙ 





















বর্ণনা কন্যার এ এবং ed কাণ “করিয়াছেন। 1. . তাহা 
সমগ্র প্রবন্ধের একরূপ পুনরাবৃত্তি বলিয়া. এখানে দেওয়া 
টুল না। কৌতুহলী পাঠক Memoirs of the Asiatic 
ciety of Bengal; Vol. 1, 12, 1906, দেখিতে 
1রেন। নিণীতগুণাগুণ ৩২ রকম ছাড়া আরো ১১ রকম 
[ত্তিক! সংগৃহীত হইয়াছে। মোটের উপর অদনীয় মৃত্তিকার 
ক ভারতেই ৪৩ প্রকারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, আরে 
বকা অসম্ভব নহে । 
৪ | ভারতে চির স্বভাব | '' 
মৃদৃভক্ষণে প্রবৃত্তির নিয়লিখিত কয়েকটি কারণ নির্দেশ 
করা যাইতে পারে । (১)'শৌদা গন্ধ এবং এক প্রকার 
চিত্র স্বাদ লোভনীয় বোধ হয়। (গ্রীক্মদগ্ধ ধরনীপৃষ্ঠে 
ন বর্ষার প্রথম ধারা পতন হয়, তখন মৃত্তিকার শৌঁদা গন্ধ 
হাকে না মুগ্ধ করে? রঘুবংশে সুদক্ষিণার মৃৎস্থরভি মুখের 
ণ করিয়া রাজা দিলীপ তৃপ্ত হইতেছিলেন না; কাঁলি- 
7 ইহার উপমা দিয়াছেন যে যেমন “প্রথম ধারাসিক্তা 
ত্রীর গন্ধ লইয়া! হস্তী তৃপ্ত হয় না। শোৌঁদাগ্ধি ও স্বাদ 
ত্িকা যদি আবার কুড়কুড়ে হয়, তাহা হইলে তাহা আরো 
[লাভনীয় হয় । 118. তাহার [2552তে যেমন বলিয়া- 
হন যে ‘to overcome shy but brittle resistance’ 
স্বভাবের প্রিয় বলিয়া মাঁছুষ ০:০০ [পাঁপর ভাজার 
ত এক প্রকার কুড়কুড়ে খাদ্য ] খাইতে ভালবাসে । মৃদ্- 
ভক্ষকের পক্ষেও ইহাঁও একটা কারণ বোধ হয়।-.-লেখক)। 
২) অসম অবস্থায় ( যা গর্ভধারণ ) রুচি বিক্ৃতি। (৩) 
ষুনিবৃত্তি। (৪) অপরের দৃষ্টাস্তান্ছকরণ এবং (৫) না 
ওষধিগুণে বিশ্বাস। 
মুদ্ভক্ষণ অহিফেন ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের ' মত! 
গন্ধাস্বাদে আকৃষ্ট হইয়া খাইতে আরম্ভ করিলে: তাহা যেন 
ট পাইয়া বসে, সহজে তাহার প্রলোভন ও: অভ্যাস ছাড়া 
: যায় না। মৃদ্ভক্ষণে বিশেষ অভ্যস্ত ব্যক্তিকে যদি 'মাটি 
খাইতে না দেওয়া হয়, তাহাদের মুখের ভাব এবং অবস্থা 
' মৌতাতত্রষ্ট নেশাখোরের 5, শরীর অবসন্ন 
্ুত্তিহীন বোধ হয়। 
॥ যাহারা অভ্যাসে পুরাতন হইয়া পড়ে, তাহার! দিনের 
মধ্যে আধসের তিন পোয়া! পর্য্যন্ত মাটি খাইয়| থাকে।. 


মুত | 


টি a wa” Te aa লাশ 


করেন; তথাকার মৃত্তিকা রোগনাশক বলিয়া ব্যবহৃত হইত ; 


1 ৬৪১৯, 


মৃক্ষকেরা : “প্ৰায়ই রী হুইয়া পড়ে? এবং 
রক্তহীন রোগীরাই আবার অধিক অন্ুরক্ত হইয়া! পড়ে। 
অতএব এই অভ্যাস- রুক্তহীনতার কারণ এবং ফল উভয়ই 
দেখা যাইতেছে মৃদ্তক্ষকের প্রায়ই কৃমির উৎপাত থাকে; . 
এই অভ্যাসে -বাধিরউৎপত্তি বা ব্যাধির জন্ত এই অভ্যাস 
তাহা ঠিক বলা যায় না। মাটির সঙ্গে কৃমি বীজ থাকে, 


তাহা উদরে গিয়া পুষ্ট, বদ্ধিত হইয়া উঠে বোধ হয়। কিন্তু, 


প্রথমস্তরনিয় মৃত্তিকা প্রায়ই দুষিত জৈব পদার্থশূন্ত হয়। 
..বালকদের এই অভ্যাস হইলে তাহারা রুগ্ন বিশ্রী হইতে 
থাঁকে। পশ্চিমাঞ্চলের মাতারা শিশুদিগরে অনভ্যস্ত 
করিবার জন্য মোল্লা বা সৈয়দ প্রভৃতির নিকট হইতে মন্তপূত 
মাঁছুলি লইয়! ধারণ ক্রাঁইয়া থাকেন। কলিকাতার মাঁতারা 
গৃইসন্নিহিত ভূমিতে. নিমের পাতা দেন (?) ছেলেদের তিক্ত 
লাগিলে আর খাইবে না বলিয়া । 7 
মান্রাজের একটি ব্রাহ্মণ ছাত্র এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছিল | 
যে অন্য.কোন মাটি না পাইলে কপালের তিলক ছাড়াইয়! 
খাইত। সে রক্তহীন ও. পাওুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল « 
উদরাময় তাহার নিত্য সহচর.ছিল। এই অভ্যাসে উপরে 
রোগ হইতে পাথুরি, হৃদ্‌দৌর্ববল্য, শোখ ও উদরী 4 
হইতে দেখা গিয়াছে। 
এই অভ্যাস দৃঢ়বদ্ধ হইলে অন্য সকল প্রকার বাছে ll 
অরুচি ও মুদ্ভক্ষণে রুচি উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে থাকে? : 
৫ ওষধরূপে মৃত্তিকার ব্যবহার ৷ 
সকল দেশে সকল কালে বিশেষ বিশেষ মৃত্তিকার 
ওষধিগুণ এবং যাঁছুশক্তিতে বিশ্বাস দেখা যাঁয়। | 
মাল্টা দ্বীপের: এক গুহায় খষি পৌল একরাত্রি যাপন, 













এবং তাৎকালিক ভৈষন্যতত্বে সেই মৃত্তিকা স্বেদকারক, 
বিষাক্ত. জন্তর দংশন-প্রতিকারক ওঁষধ বলিয়া বিএ 
হইয়াছে। পুরাকালে এই মৃত্তিকার খণ্ড সকল: অন্যা 
দেশে প্রেরিত হইত (17111, History of the Materia 
Medica) |" পবিত্রাত্মা উলরিকের সমাধিস্থানের মৃত্তিকাও 
ওযধ্দ্িপে পরিগণিত হইত। (90015202005 Epistolaria 
Itineraria) | পয়গম্বর মহন্মদের গোরের মৃত্তিকাও ওষধ! 


ধন্মী। সক উক্ত গোরের মৃৎখও বিক্রয় হয়"; তাহাতে 














{ মৃত্তিকা, আমাদের লাল! মিশ্রিত” । পয়গন্বরের সমাধির 
] ! মৃত্তিকা চামড়ার থলিতে ভরিয়া হস্তে গলায় দহয় bi 
৮. যেধক মাহুলিরূপেও ব্যবহৃত হয়।- 
/ ত্ৰয়োদশ শতাবী ..প্রাদুভূ্তি মালাবারের খ্যাতনামা 
1 চিকিৎসক এল-বৈতাঁর নয় প্রকার ভেষজ-গুণসম্পন্ন মৃত্তিকার 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন £--খিন্‌ মাথ্টুম ; থিন্‌ মেশ্র 
-* (মিশরের মাটি), থিন্‌ শ্টামস্‌-গ্তোমসের মাটি), থিন্‌ যেজি- 
রাত্‌ এল্মেক্সিকি, থিন্‌ কিমলিয়া, থিন্‌ কেমি দ্রোক্ষাক্ষার), 
থিন্‌ হর্‌ কে্দিম), থিন্‌ আর্মীনী এবং থিন্‌ নিসাবরী। 
শেষোক্ত' মৃত্তিকা খুব শ্বেতবর্ণ, খাইতে 'সুস্বাহ; কীচা 
লবণস্বাদ্র, পোড়া! মিষ্ট। কেহ কেহ ইহা-গোলাঁপজল বা রর 
বাঁসিত করিয়া পিষ্টক তৈয়ার করে। -. 
মহম্মদ ইবন্‌ জাঁকারিয়! (৯২৩ গ্রীষ্টাব) শেষোক্ত. সুভ 
কাকে হৎসংস্কারক ও বমনবারক বলিয়াছেন। ক্ষার, 
কাঁরাবচিনি, এলাচ, কর্পুর, মৃগনাভি, গোলাপ, লেবু প্রীত 
যুক্ত করিয়া খাইলে ব্মন রোধ করে।: কিন্তু যাহাদের 
যকবৎ দুর্বল, মুত্রস্থালীতে পাথুরি জন্মে, :কিংবা রুগ্ন পাঁওুর 
বর্ণ ব্যক্তিকে মৃত্তিকা ব্যবস্থা উচিত নহে। নিদ্রিতাবস্থায় 
'হাদের লালাক্ষরণ হয়, যাহাঁদের উদরাময় সত্বেও অসহ 
ক্ষুধা হয়, তাহাদের পক্ষে ইহা উপকারী । ইহা পাকস্থলীর 
বহুপ্রকার রোগে ব্যবস্থা করিয়া তিনি আশ্চর্যজনক ফললাভ 
 করিয়াছিলেন। ইহার প্রশংসা তিনি বহু প্রকারে লিপিবদ্ধ 
করিয়া. গিয়াছেন ( Translation by ‘L. Le Clerc, 
Paris ). এ ২৭ 
_ ভারতের মৃদ্ভক্ষকগণেরও অনেকে. পি বে 
 ধর্শোর দোহাই দিয়া থাকে। কাহারো মতে ইহা উত্তেজক ; 
কেহ্‌ বিশ্বাস .করে যে গর্ভাবস্থায় অন্ন .এবং বুকজালা বা 
খতু্জনিত ক্লেশ: ইহাতে, উপশমিত -হয়। বেলুচিগণের 
বশ্বীস মৃতখাঁদিকার প্রসব সহজ, হয়. এবং, প্রসবের পূর্বে 
| যে ‘জলভাঙ্গে” তাহা! শোষণ. করিয়া লয়। কিন্তু এ বিশ্বাস 
ভুল) বরং সেই স্রাব বন্ধ.হইয়! গিয়া প্রসব কষ্টকর: হইয়া 
উঠে ।, ৫ টু ৬... 
: হয় তা বিশেষ কোন. প্রকার সুতিকা অন্ন একটু খাইলে 
উপকার হইতে পারে, কিন্তু অল্পে আরম্ভ, করিলেও শেযে 





EE | প্ৰবাসী ৷ 


জাবিতে Ea ক EAS রী তিনি দেশের 



















এভ্ঠ ভাগ | 


তারি দ্ধ র্‌ ইজি! ঘটায়, Miss মাও, 
একটা কথা..এই প্রসঙ্গে মনে হয় যে If I begin win; 


a glass who shall guarantee me that I st 4 


টি 


not end by a‘bottle—লেখক) i 
ভাগবত সিংহজী ভারতীয় ওষধের তালিকা প্রদ্থানক'! 
বলিয়াছেন যে “হিন্দু চিকিৎসাশান্তে ধাতু, রস (পার: 
‘লবণ, রত, মৃত্তিকা প্রভৃতি ওষধরূপে গণ্য ।' কয়েক প্রন 
বালুকা ও মৃত্তিক! ব্যবহার হয়, যথা-_খটিকা; কর্দম, গো, 
চন্দন, সিকতা-ইত্যাঁ্দি (A Short ‘History of Arya 
Medical Science)! Irvine বলেন, ‘মুলতানি মা 
উদ্বরাময়ে ৫ হইতে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহৃত হয় (915 
Medica of Patna).l সখারাম অর্জুন" ওষধির 
ব্যবহৃত কতকগুলি মৃত্তিকার উল্লেখ করিয়াছেন_-- 
.. গোপীচন্দন, পানিসোকা ( মারাঠী )। "(Silicate 
Alumina) । প্রথমটি মাথাধর! বা অন্ত. কোনরূপ = 
হইলে প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হয়; দ্বিতীয়টি - ঘা. নী 
করিবার জন্ত গ্রলেপিত হুয়। 

' মঙ্গ-ই:বমূরি (পারস্ত, অর্থ বসরার পাথর রা মা 
(Silicate of Alumina with lime and iro ও 
অনিয়মিত খতুতে বাবত হয়।, লৌহ থাকায় 
হয়।, 

--: মুলতানি মাটি চিনির সহিত ts প্রদর ভারে 
হয়; অমনি খাইলে গর্ভাবস্থার অন্পজনিত উপসর্গ উপশমি/ 
হয়। (Bombay Drugs) ডাক্তার ফেরোজদীন মহ 
বলেন যে ইহা পাকস্থলীর প্রদাহ, পুরাতন উদরাময় প্রভ্‌ : 
রোগ উপশম করিতে সক্ষম বিশ্বাসে দিল্লিতে যথেষ্ট ব্যবস্থ ' 
হয়। , র্‌ . EE 
ইউ, সি, দত্ত ওষধে ব্যবহৃত মৃত্তিকার মধ্যে গৈরিরু বা 
গেরি মাটির উল্লেখ করিয়াছেন। মিষ্টগন্ধী সৌরাষ্র মৃত্তিব বু 
বিবিধ রক্তআ্াবরোধক ওষধে ব্যবহৃত হয়। (Materia ! 
Medica of the Hindus). . রর 

বিল-ই-আারমানী, মুলতানি মিটি, ও গোপীচন্দন গর ki 
স্কীতি, বা প্রদাহস্থানে প্রলেপ প্রদত্ত হয়।. Ue 
চৰ্ন্মুরোগে কর্দিম প্রবেপ দেওয়া হয়। বৃ 

বিহারের, bs সি, মিত্র বলেন “পিউড়ীমিটি” ন 





১২শ সংখ্য! ।] 


দা শিলার: কিনেন ERG 


ক্ুলেরার রোগীর বুকে তাহার প্রলেপ দিলে গাত্রদাহ' 'নিবারণ 

মাহা ৮: হ- হর iv 
" % 5": ব্রিটিশ মেডিক্যাল জৰ্ণলে ee ভেষজগুণের আলো- 

পণ]. হইতেছে। একজন ' অর্শরোগী মাটির বড়ি থাইয়া সুস্থ 
মুস্য়াছিল।. . একটি বাঙালী ভদ্রলোক . প্রবদ্ধলেখকদয়ের 

প্র... এধ্য একজনকে বলিয়াছেন' যে তিনি অর্শের কষ্ট নিবৃত্তির 
শু. ৎ'ঘ্য মধ্যে মধ্যে কর্দম বটিকা ' সেবন করিয়া থাকেন। 


7 
i 
HS 
এ 
ঠা 
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৭. 


হাঁনিম্যান মৃত্তিকা হইতে এএল্যুমিনা” নামক ওঁষধ প্রস্তুত 
‘করিয়াছিলেন ; সকল হোমিওপ্যাথ গুহদ্বারসম্বদ্ধীয় পীড়ায় 
ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন । : 

বি J. StempPf বলেন (Berl. Klin. Woch..per 
রঃ poteker. Zeitung) রুলের! রোগে খালি -পেটে ( ১৮ 
ক ইতে ২৪ ঘণ্টা উপৰামের পর ) খুব অধিক মাত্রায় (বয়স্ক 
ডু £-১০০-গ্্যাম,-শিশু ৩০--১০ গ্র্যাম, ১ গ্র্যাম = ১৫-৪৩২ 
দা) মৃত্তিকাচুর্ণ সেবন করাইলে রোগী শীত সুস্থ হইয়া 


ধর দৰত হইয়া পড়ে। সমগ্র পূর্ণ মাত্রা জলে গুনিয়৷ অল্প 
সু সন করিয়া ২০।২৫- মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিতে হয়। . 


0" -- ৬-। সাঁধারণ মন্তব্য। - ' 
: আমাদের সংগৃহীত তত্ব হইতে দেখা গেল যে মৃদ্ভক্ষণ 
্বশকালপান্র নির্বিচারে প্রচলিত। সুসভ্য ধনী হইতে 
Ee দরিদ্র পর্য্যন্ত স্্রীপুরুষ বা বয়সনির্বিচারে সকলেই মাটি 
খাইয়া থাকে। ' পরের অভ্যাস দেখিয়া বা ওঁষধার্থ একবার 
।ইক্ষণ ‘করিলে পুনরায় ভক্ষণে' লোলুপতা জন্মে, ক্রমশ 
..ইত্যাজ্য অভ্যাসে পরিণত হয়।. প্রথমে রোগ, পরে 
“অকাল মৃত্যু এই 'অভ্যাসের অনিবার্য ফল। দুর্ভিক্ষের 
গময় বাধ্য হইয়া যে সকল হতভাগ্য তিক ভক্ষণ করে 


চা তাহাদের কথা বত 





EE বৃদ্ধি) 
প্রাণী বা উদ্ভিদ: শরীরের কোনও অংশ সুস্থ আছে কি না 
খনিতে হইলে, সেই অংশ রীতিমত পরিপুষ্ট হইজেছে কি 
না দেখার রীতি আছে। পরিপুষ্টি হওয়! জীবনের: অন্ততম, 


লক্ষণ কিন্ত এই পরিপুষ্টি বা বৃদ্ধির কাজ উদ্ভিদ হুরীরে 


নাসিক 


উনি ৃ j ৯] 


ou ০ "ককা oe a at eet oe! সপ 


কিপ্রকারে, “চলে, তাহ এৰ ঠিক রানা বীর নহি। 
উদ্ভিদ-শরীরে” ' আঘাত উত্তেজনা দিয়া দেখা গিয়াছে, যে 
উত্তেজনা. এখন গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে, পর মুহূর্তে 
তাহা দ্বারাই আবার বৃদ্ধির রোধ হইয়া পড়িতেছে। বনু 
অনুসন্ধানে উত্তেজনার এই উচ্ছৃঙ্খল কার্যের মধ্যে কোনও 
নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারা যায় -নাই। বাহিরের 
উত্তেজনার ও বিসদৃশ কাধ্য দেখিয়া উদ্ভিদতত্ববিদ্গণ গার্ডের 
ভিতরকার একটি স্বাভাবিক উত্তেজনার (Inner Stimulus) 
অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছেন, এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া 
আজকাল গাছের বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় নানা ব্যাপারের -ব্যাখ্যান 
দিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু শী আভ্যন্তরীন উত্তেজন 
জিনিসটা যে কি, এবং তাহার উৎপত্তিই বা কোথায়, আঁধুনি 
উদ্ভিদতত্ববিদ্গণের গ্রন্থে তাহার সন্ধান পাওয়া যাঁয় না। ' ও 
"" “বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বন্থু মহাশয়৷ তাহার নবপ্রকা" 
শিত গ্রন্থে (Plant Response) ও কান্ননিক উত্তেজনার 
উৎপত্তিরহস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং উহার সহি 
বাহিরের আঘাত-উত্তেজনার কি প্রকার সম্বন্ধ তাহাও 
সুস্পষ্ট দেখাইয়া তিনি উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঈদে সকল সমস্তারিই 
সুমীমাংসা করিয়াছেন। 7 " 

উরি স্বীয় নুতন দাত বুষিতে হইলে, 
পৌনঃ পুনিক সাঁড়া (Multiple response) সন্বদ্ধে. আচাৰ্য্য 
বন্থ মহাশয়ের. অবিফারের যে সকল '.কথা পূর্বে প্রবাসীত্তে 
প্রকাশিত: হইয়াছে, তাহা একবার স্মরণ করা আবশ্যক । 
আমর! সেই. প্রবন্ধে আলোচন! করিয়াছিলাম; সাধারণ 
সুস্থ গাছে আঘাত দিলে প্রতি. আঘাতেই এক একটি সাড়া 
পাওয়া যায়, কিন্তু উহার ভিতরকার ' শক্তির পরিমাণ-যদি 
প্রচুর "হয়, তবে একই' উত্তেজনার "পর পর অনেকগুলি 
সাঁড়া দেখা দিতে আরম্ত করে। অপরিপুষ্ট'দুর্কল বনটাড় 
(05585991882) গাছ লইয়া পরীক্ষা করিয়! পা 
আঘাতে পাতা এক একবার মাত্র উঠিয়া নামিয়া সাড়া দিতে 
থাকিবে। - পরিপুষ্ট সবল গাছে আঘাত দাও, একই 
আঘাতে সেটির পাতা বহুবার - উঠানামা করিয়! সাড়া দিছে 
আরন্ত্করিবে। এই পৌনঃপুনিক সাড়া কেবল বনইঁড়াঃ 
গাঁছেরই বিশেষত্ব নয়।: আঘাত উত্তেজনায় গাছ 'মাত্রেরই 
শুরীরে ঘ্রৌনঃপুনিক .সাড়া চলা ফেরা করে, ' বনচীড়াং 
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: গাছের, পাতার a ও ন উত্তেজনা গ্রহণ করিয়া 


1 একটা গাঢছে-- পাতার উঠানামা দেখি] এ সকল: স্থলে 
রর প্লাতাগুলাকে' নাড়া দিয়া. যেন আপনার অস্িত্ব প্রকাশ 
1 করে। . অপর বৃক্ষে উত্তেজনা : প্রবাহের অস্তিত্বএই ৪৪ 
(ওযায না, বৈদ্যুতিক উপায়ে বুঝিতে হয়৷ 

- . প্রবাসীতে.. প্রকাশিত পৌনঃপুনিক সাড়াশীর্ষক প্রবন্ধে 
শব আমরা: দেখাইয়াছি, উদ্ভিদের কোন অঙ্গে আঘাত ‘বা 
| উত্তেজন। দিলে, প্রথমেই আখাতপ্রাপ্ত অংশ.হইতে জলীয় 
টা, কোষপরঃ্পারায়ও সর্কাঙ্গে চলিতে আরম্ভ করে, এবং 
রে-আপবিক..বিকারজাত:প্রকৃত উত্তেজনা তাহার পিছনে 
ছনে 'ছুটিয়া ,গাছে সাড়ার প্রকাশ. করিতে থাকে। 
টীজাবতী লতার একটা লম্বা ডালের , গোড়ায় কোন প্রকার 
, আঘাত দাও, প্রথমেই-আহত অংশের কোধগুলির জলীয়- 
ভাগ কোষপরম্পরায় , চলিয়া, পত্রবৃত্তগুলিকে: রসপুষ্ট ও 


পশ্চাতে পশ্চাতে,আসিয়া ' পাতাগুলিকে নামাইয়া ফেলিবে। 
'রসপুষ্টিজনিত পাতার আকস্মিক উত্থান, এবং .পরক্ষণে প্রকৃত 
উত্তেজনাজনিত তাহাদিগের পতন, লজ্জাবতী গাছে-প্রত্যক্ষ 
বেখায়ায়।. অপর গাছে. এই প্রকার প্রত্যক্ষ সাড়া 'দেখি- 
বার..উপায় নাই; কিন্তু বৃক্ষমাত্রেই যে গর. উত্তেজনাদ্বয় 
-বিচিত্র:গতিতে- চলা ফেরা করে, আচার্য্য রঙ রি নানা 

০8৮ SEL ৫ এডি 
a “আচাৰ্য 'বস্ুমহাশিয় -পূর্কোক্ত, হা বৃক্ষের 


বু মূল কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।-. ইহার মতে, 


 উত্তেদনা প্রাপ্ত অংশ. হইতে যখন তালে তালে-রস সঞ্চালিত 


তইতে- থাকে, গাছের বর্ধনশীল অংশ তাহ দ্বারা, ধাক্কা- 


ইয়া সেইপ্রকার :তালে. তালে প্রসারিত ও:.আকুঞ্চিত 
হইতে আরম্ভ করে। একটা রবারের নল টানিয়া ছাড়িয়া 


ত্র 


দিলে, সেটি যেমন পূর্বের আকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়, এ আকুঞ্চন' 


“ প্রসারণও কতকটা সেইপ্রকারের । "পার্থক্যের মধ্যে এইযে, 
মাছের বর্ধনশীল, অংশ রসের ধাক্কা পাইয়া যে টুকু প্রঙ্গারিত 


হট ধাধা বন্ধ হইলে রবারের নলের মত সেটি 'ঠিক্‌ পূর্বের, 
. ক্লার্কার ফেরত পায় না । প্রসারিত হইবাসাত্রফ্টুকা স্থানে 


সিনা গলা শি 


[প্ৰত্যক্ষ সাড়া দিবার 'অন্থকুল- বলিয়া আমরা কেবল ওঁ রকম - 


'টত্তেজনাজোত “বৃক্ষশরীরের -ভিতর, দিয়া চলিতে চলিতে. 


রর স্থান হইতে উত্তেজনাঁটা পুনঃ পুনঃ যাওয়া আস! করিতে 


বাড়া করিয়া দিবে; এবং “পরে. প্রকৃত আণবিক উত্তেজনা 
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রি এ রব 


বৃক্ষের সি সামগ্রী সঞ্চিত হইয়া ্রসারণকে, কিঞ্চিৎ ‘ 
পরিমাণে স্থায়ী করিয়া দেয় । কাজেই পৌনঃপুনিক ধাক্কায়, । 
সেই এক একটু স্থায়ী গ্রসারণ জমা hd id বাড়াইয়া = 
ছল টা কিন্ত = 
" গাঁছের বৃদ্ধির বি ব্যাখ্যান SS দেখা যাইতেছে, | 
আহত স্থান হইতে উত্তেজনাগুলি যেমন তালে তালে আসিয়া 
বর্দনগীল কোমল অংশে. ধাকা দেয়, গাঁছও ঠিক্‌ সেইপ্রকার 
তালে তালে ৰাড়ে। . উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে এ পর্য্যন্ত 
হুন্মরূপে গাঁছের বৃদ্ধি পরীক্ষা করা হয় নাই । আচার্য্য বস 
মহাশয় তাহার পক্রেস্কোগ্রাফ্‌্” -নামক যন্ত্র দ্বারা গাঁছমাত্রেরই 
পর প্রকার তালে তালে বাড়া সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন।: ....: 
--স্থৃতরাং দেখা গেল, গাছের কোন :অংশে আঁঘাঁত দিলে 


১ 
kal 


আরম্ভ করে, এবং তন্বার! গাছের বৃদ্ধি সম্ভব হয়। এখন 
রশ্ন হইতে-পারে, সাধারণ অবস্থায় গাছে প্র প্রকার. আঘাত 
উত্তেজনা, কোথা হইতে পায় ? কোন গাছের পৌনঃ ঃপুনিক 
সাড়া দেখিতে ইচ্ছা করিলে, আমরা সেই গাছটির কোন. 
অংশে তাপ প্রয়োগ করিয়া বা অপর কোন প্রকার আঘাত 
দিয়া উত্তেজিত করি এবং-এই উত্তেজনা পৌনঃপুনিক সাড়া 
সুরু করে।. গাছ যখন আপনা হইতেই বাড়িতেছে,. তখন, 

এই প্রকার আঘাত কোথা হইতে আসে? আচার্য্য রক্ত, 
মহাশয় এই প্রশ্নের -সুমীমাংসা করিয়াছেন । তিনি নানা .. 
প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন, বাহিরের তাপ আলোক 
ও রস সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদ সকল যখন শক্তপূর্ণ থাকে, তখন. 
বাহির হইতে কোনপ্রকার আঘাত উত্তেজনা না দিলেও! 

তাহাদের পৌনঃপুনিক সাড়া চলিতে, থাকে। এই প্রকার 

অবস্থায় বায়ু দ্বারা গাছের পাতাগুলির মৃদু আন্দোলন বা £২ 
পত্রগুলির পরস্পর সংঘর্ষণ প্রভৃতি সামান্ত. আঘাতও- অনেকণ = 
সময় পৌনঃপুনিক সাড়া সুরু করাইবার কারণ হইয়া" 

দাঁড়ায় ; এবং যে পর্যৃস্ত সেই পূৰ্কাসঞ্চিত শক্তির ভাঙার 

ক্ষয়প্ৰাপ্ত না হয়, এ সাড়রি আর বিলয় হয় না। আচার্য! 
বন্ধ মহাশয় নানা পরীক্ষা - দ্বারা, পৌনঃপুনিক সাড়ার এগ 
প্রকারণসত্বর প্রবর্তন অনেক গাছে প্রত্যক্ষ -দেখিয়াছেন, 
এবং ইহার উপরই নির্ভর করিয়া তিনি বলিতেছেন, গাছগুলিক ্ 
যখন তাপালোকের শক্তি ও রস. সংগ্রহ করিয়! বেশ সস রী 


পি 


১... পাপা ২ 


পি আসি ২, 





























ম্পনন থাকে, তখন তাহাতে যেমন আপনা হইতেই পৌনঃ- 
ঃপুনিক সাড়া চলিতে আরম্ত করে, সঙ্গে সঙ্গে রসপ্রবাহের 
তু পাইয়া গাছও সেইপ্রকারে বাড়িতে থাকে। 
বৃক্ষের পৌনঃপুনিক সাড়া ও তাহাদের বৃদ্ধির সাড়া 
না করিবার জন্য আচার্য্য বস্থমহাশয় অনেক পরীক্ষা 
করিয়াছেন, এবং এই সকল পরীক্ষালক্ধ অনেকগুলি চিত্র 
তাহার নবগ্রকাশিত গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে । . এই উভয়- 
বিধ সাড়ালিপি তুলনা করিলে খুঁটি নাটি সকল ব্যাপারেই 
তাঁহাদের একতা দেখা যাঁয়। সুতরাং পৌনঃপুনিক সাড়ার 
মদপ্রবাহ যে, গাছপালাকে বাড়াইয়া তুলে তাহা আর 
স্বীকার করিবার উপায় নাই। 
| বলা ৰাহল্য প্রাচীন ও আধুনিক উদ্ভিদতত্ববিদ্গণ 
'পীনঃপুনিক সাড়ার খুঁটিনাটি সকল ব্যাপার জানিতেন না । 
কাজেই উর্জিদের বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ তাহাদের নিকট 
অজ্ঞাত রহিয়! গিয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ইহারা 
গাঁছের কোন এক অন্তনিহিত শক্তিকে (nner Stimuli) 
তাহাদের বৃদ্ধির কারণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ 
করিয়াছিলেন, এবং এই শক্তির প্রকৃত পরিচয় তাহাদের 
নিকট পাওয়া যাইত নাঁ। আচার্য্য বস্তু মহাশয় এই 
আবিষ্কার দ্বারা এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবাঁর ছিল তাহা 
ষ্ট-ভাষায় সকলকে জানাইয়াছেন। উদ্ভিদ শরীরের 
তা’. তাঁলে কম্পন (Rhythmic activity) যে তাঁহাদের 
(একমাত্র কারণ তাহা আমরা! পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, 
ক্ষের উত্তেজনাশীলতাই, যে এ কম্পনের মূল কারণ 
আমরা দেখাইয়াছি। সুতরাং এখানেই সেই 
[- “inner stimuli” কথাটির লদ্ব্যাখ্যান পাওয়া 
+-ছ। উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া! বাহিরের তাপালোক 
সু খাছপালা যে সকল শক্তি নিজের দেহে সঞ্চিত রাখে, 
টা [ বলিতে গেলে তাহাই উদ্ভিদের inner stimuliর 
শদক। 
 র সঞ্চয় না থাকিলে সজীব নির্জীব কোন বস্তই 
" তে পারে না । বাহিরের তাপালোঁক উদ্ভিদ দেহে 
ধর করে, কাজেই গাছপালাকে তাপালোক হুইতে 
রিলে, সেগুলির নির্জীব হইয়া পড়ার সম্তাবনা। 
|: বস মহাশয় শত শত পরীক্ষায় নানা জাতীয় 


সিকি হস লাস সি তি সি সিএস নাসিক শান পা ১ 


উত্ভিদকে ত্র রাতে নিল RG পরে তাহাদের দেহে 


কৃত্রিম উপায়ে তাঁপাঁলোক প্রভৃতির উত্তেজনা! প্রয়োগ 


করিয়া, সেগুলিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঁহিরের 
উত্তেজনা দেহস্থ করিয়া মৃতপ্রায় উদ্ভিদ সকল সুস্থ হইয়া 
পড়িয়াছিল, এবং ক্ষণকালের .মধ্যে তাহাদের বৃদ্ধি ও রস 
শোষণও দেখা গিয়াছিল। | 

. শক্তি সঞ্চিত হইলেই, তাহা দ্বারা কাঁজ পাওয়া যাযঞা। 
আমাদের নিজের শরীরের কথা ভাবিলেই তাহা বেশ বুঝা 
যায়। যখন কোনও কারণে শরীর খুব. দুর্বল হইয়া পড়ে, 
শক্তির সঞ্চয় আরম্ভ হইলেই তখন আমাদের কাধ্য করিবার 
সামর্থ ফিরিয়া আসে না। সে সময়ে শরীরের সমস্ত শক্তি 
প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়, সুতরাং শরীরকে খাড়া রাখিবার 
জন্য যে একটু শক্তির আঁবশ্তক, সে টুকু সর্বাগ্রে আমরা 
আত্মসাৎ করিয়৷ লই, এবং ইহার প্রতিদানে আমরা কোন 
কাৰ্য্যই দেখাইতে পারি না। এই প্রকারে খাড়া হওয়ার 
পর যে শক্তি পাওয়া যায় আমরা কেবল তাহা দ্বারাই কাজ 
দেখাইতে পারি। আচার্য্য বস্তু মহাশয় উত্তিদেও অবিকল 
পূর্বোক্ত প্রকারের : প্রাণিলক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন। 
দুর্বল গাছ পরীক্ষা! করিয়া দেখ,_-তাহাতে বৃদ্ধি ও রস- 


শোষণ প্রভৃতি কাধ্যের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইবে ন|। . 


তারপর তাহাতে উত্তেজনা প্রয়োগ কর,_্পষ্টই বুঝা যাইবে 


উহার কতক অংশ গাছটিকে সবল করিবার জন্ঠ ব্যয়িত- | 


হইয়া পড়িতেছে, এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বারা তাঁহার বৃদ্ধি ও 
রসশোষণের কাৰ্য্য আরম্ভ হইতেছে। 
" শীতাতপের আধিক্য প্রাণীর স্বাস্থা-রক্ষার অনুকুল নয়। 


অত্যন্ত শীত বা অত্যন্ত গরমে সাধারণ প্রাণীর জীবন রক্ষা 


করা দায় হইয়া পড়ে | পরীক্ষা-করিলে দেখা যায় শীতাতপের 
মাত্রা একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌছিলে প্রাণী বেশ ক্ষতি সম্পন্ন 
হইয়া পড়ে। নানা জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কোন্টি কিপ্রকার 


উষ্ণতায় সুস্থ থাকে, তাহা আজও স্থিরীকৃত হয় নাই, তবে* 


শারীরিক গঠন ও অবস্থা অনুসারে প্রত্যেক প্রাণীরই যে এক 
একটা! স্বাস্থ্যপ্রদ উষ্ণতা আছে তাহা আমর! বুঝিতে পারি। 
আঙ্গধ্য বন্থু মহাশয় নানা, উদ্ভিদ পরীক্ষা করিয়া; প্রত্যেক 
জাতির এক একটা স্বাস্থ প্রদ উঞ্চত! ( Optimum 


“Temperature ) আবিফার করিয়াছেন। উষ্ণতা: জমে 
9 a 











৭৭৪ 


ত" 


পাপ 


দ্ধ পাইয়া গজ নিবিষ্ট সীমায় পৌঁছলে যে নি নি ই 
বাড়িতে আরম্ভ করে, আচাধ্য বন্থ মহাশয় তাহার 2 
নত দ্বার! তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। 

শ্রীগদানন্দ রায়। 





».0785 ON PICTURES. 


It seems. wise, iri our reproduction of notable European 
pictures, to go on for a series of months giving only, 
‘ mbdern works. Jn this way, we hope to create a broad 
impression in the mind of the réader, as to the Subjects 
and methods of the European art of the present age, 
and then go back to an earlier period, and try to 
illustrate the way ‘in which. this power was gained, 
by reproducing a few typical examples of older master-. 
pieces. 

One reason for thoosing this order 6f টা 
lies. perhaps-in..the 71506 that if .our..readers,,saw first a 
Virgin and Child by Botticelli, the Avenue of ‘Trees 
at’ Middelharnis by ‘Hobbema, 4 few Madonnas by 


Raphael, and” the East Supper by. Leonardo da. Vinci,': 


they might not care for the much slighter work of the 
moderns. Men” were much more serious over their 
painting inthe old. days, and consequently they gave 
birth to conceptions which carry with them an air of 
" eternity.” They painted in the grand style. Modern 
work’is slighter, more personal ; ‘it seeks" intimate and 
“ejusive moménts. . ‘And by the same rule, , While, it is 
‘often exquisite, it is. almost always fugitive, in the 
, 4 it makes on the béholder. ih 
. “When it fails, on the other.hand, it fails:by pettiness 
: and melodrama, whereas the old painters were always 
“sincere, never self: “conscious, and‘may have ‘been stiff 
9 crude or exaggerated in many .ways, but could 
. never by any means have been guilty of vulgarity. 
One great reason for 07599: diffeiences lies in the 


, fact that the artists of Italy, Germany and Holland, Vy 


“from the thirteenth tor the sixteenth centuries, had a 
uch smallér choice of subjects than the moderns. 


religious subjects, ‘Then they began to draw upon the 
Greek and Latin classics, and we have Venuses and 
Auroras and Sun Gods, and the rest, 
Holland, that the idea of realism, or painting sthe 
common things of common life, was born. Andnow 
a days it ‘often seems as if an artists, only idea were to 
paint something that had never been Piinted. before. 


পরবাসী I 


At 
rst; at ‘least in Italy, they Painted very little ‘except ) 


‘It was in’ 






পা 


০ ভাগ 


নস পতাকা 


Yet even now, the dreamers and রিল সা চস 





























high ideals into the common tongue. Inany ০৪৬ 
some of the finest pictures, even in modern times,. E) টি 
religious ‘and Christian. This was 5০১" though ne: 
its full sense, with the two modern European pictiizs 
which we have already given, St. ‘Genevieve 2০. ° 
106 over Paris; by Puvis de Chavannes, and the Angel } 
by J. F. Millet. But of the picture which we give 1° 
the present month, it is true in a much larger wa 
This is actually a modern Madorina, by a livi- 
painter, Dagnan Bouveret. ile: 
Different as they are in many ways, there is s0::" 
thing in the spirit of this work that brings it and 
Angelus of Millet very close together, Iti isthe 015. ৮ 
ing of the ideal with the real. In this picture, = sz 
scarcely know whether the mother is portrayed. asa 
Italian .peasant-woman or-asa nun. The child 3351 
Italian- peasant-baby. In no detail bas - the artis. 
shrunk from faithful copying of his original. Th. 
arbor in which we see the two, 19-8 viné-clad verandak: 
[cooling the door of a peasant-home, a common form; 
it may be, for the Italian farmhouse or cottage. . But; 
- itis meant to suggest a cloister. The simple woollen ii 
gown of tlie mother with the heavy. peasant Sabots, 151 
meant for. the habit of - then nun. Every iio of the’ 





to realise that this is not the mother of Jesus, noi 
the peasant-wife it seems. It is the very soul of { 
of each or any of us clasping to itself that thou ১ 
holds most dear. নু 

- To be fully felt, this picture should be seen চন 

first time suddenly. ‘ It is only in this way, that i 
can be adequatly touched and held by the wonde 

; Intimacy of the eyes. I know of no other pictu 
any period, in which the heart is so powerfully 
th tell the sécret of its own tenderness: | 
NIvEDITA OF Rx. 





চিত্র সম্বন্ধে । 
আমরা» যুরোপীয় বিখ্যাত চিত্রকরদিগের চিত্র-প্রতিলিপি কু 


ক্ৰমানুযায়ী প্রকাশ করিব। প্রথমতঃ আধুনিক :চিত্র হইতে 
* করিয়া পুরাতনের দিকে. অগ্রসর ইওয়! যুক্তিসঙ্গত“মনে করি। 
৬... টা 


লিলা কিস? 


দির দ্বার বর্তমান কাঁলের মুরোগী় চিত্রা পদ্ধতি ও অফ্কিতব্য 
| .  লন্বন্ধে একটা মোটামুটি রকম ধারণা, করিয়! লইয়া প্রাচীন শিল্প- 
গর কয়েকটি বিশেষ চিত্র-দৃষ্টান্তের দ্বার! বুঝাইতে চেষ্ট! করিব, 
পে কোথা! হইতে ধর্তমানের ক্ষমতা অর্জিত হইয়াছে। 
: “এইরূপ বিপরীত প্রণালী অনুসরণের একটি প্রধান কারণ এই যে 
155 পাঠক প্রথমত বটিসেল্লি-অস্কিত “মাতা ও শিশু,’ হবেবমা রচিত 
i এন্দলহেনিদের তরুখীধি, র্যাফেলের কয়েকটি ‘মাতৃমুর্্ি এবং 
ত bh উ ডা ভিন্পি-অঙ্কিত ‘শেষ ভোজ’ দেখিলে পরে আধুনিক শিল্পীর 
pf "তর চিত্র দেখিয়া ভীহার চিন প্রসন্ন ও মনোযোগী নাও হইতে পারে। 
1 এন শিল্পিগণ তাহাদের রচন। বিষয়ে অধিকতর গভীরভাবানুপ্রাণিত 
{ ধন, এজন্য উ তাঁহাদের চিত্রের অভির্যক্তির সহিত অনা্যনস্তের একটি 
ত গব জড়িত দেখ! যাঁয়। তাঁহাদের চিত্র ধশর্ধাময় অপুর্ব অন্দর 
তে অঙ্কিত হইত । বর্তমান কালের চিত্র অধিকতর স্বসশ্বন্বীয়, ১ 
A অথচ বষ্টায়্ত ঘটনাই তাহাদের, অনুস্বন্ধেয, এজন্য প্রাচীন 
এ অপেক্ষা, হীনতর, এবং সেই কাঁরণেই যদিও এ সকল অনেক 
.এসৌন্দর্যোর হিসাবে অতি চমৎকার, তথাপি দর্শকের মনের উপর 
পরব মুদ্রিত করিতে পাঁরে ন1।. অপর পক্ষে যখন চিত্র সফলাহ্বান- 
87 তখন তাহার কাঁরণ__বিষয়ের তুচ্ছত। এবং কষ্টকল্পন!। পুরাতন 
'এর্পগণ সতত সরল সহজভাবে ও আত্মবিস্মৃত হইয়| চিত্রেই নিবিষ্ট 
| ‘হঁতেন ; হয় ত কাহারে! কাহারো! বা! চিত্র আড়ষ্ট বা অক্ষ, সামান্য 
সবের ঝা অপ্রীকৃত অতিরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্ত কেহই কথন 
২) 'নতা বা তুচ্ছতার দোষে দুষ্ট নহেন। টি 
. উভয় যুগের চিত্রের বৈষম্যের একটি কারণ, ত্ৰয়োদশ- = 
াড়শ শতাব্দীর ইটালি, জর্ম্মনী ও হলাডের শিল্পিগণ্র আধুনিক - 
শিল্পী অপেক্ষ। অঙ্কিতব্য বিষয়ান্সত|।। বিশেষত ইটাঁলিতে ' প্রথমত 
' .কধল ধৰ্ম্মবিযিয়েই চিত্রচর্চা হইত। তৎপরে প্রাচীন গ্রীক ও 
শাটিন পুরাণের বিষয় আরস্ত হয়, তাহার ফলে রতিদেবী, উষাদেবী, 
নুধ্যদেব ও অন্যান্য- দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই। হলাঙেই 















| অঙ্কন আর্ত হয়। এবং অনঙ্কিতপূর্বন বিষয়ের অঙ্কনই ,অধুনাতন- 
[কলর চিত্রকরের একমাত্র উদ্দেগ্ত হইয়! দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এখনে! 
। যুরোপীয় কল্পনাকুশল ও কবিশিল্পি--চিত্তকরও কবি, যদিও তাঁহার 


; ‘চীন ধৰ্ম্মবিষয়ের দিকে যাইতে বাধ্য হইয়া থাকেন। বোধহয়” 
র মনে হয় যে প্রাচীন চিত্রগুরুদিগের মত যদি মাতৃমুর্তি বা! শেষ 
ন! আঁকিতে পারিলাম তবে আমাদের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার পূর্ণ 
হইল কৈ? বোধহয় সেরূপ প্রবর্তনার কারণ এতদপেক্ষাও 
শসে হয় ত উচ্চআদর্শকে সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করিবার 
বাসন|। প্রধর্তনার কারণ যাহাই হউক আধুনিক যুগেরও 


শিহরন | ' 


।প্রথম বাস্তবের প্রচলন, অর্থাৎ সাধারণ জীবনের সাধারণ ঘটনা. 


সঙ্গীত শব্দে নহে, বর্ণে পরিক্ষ,টু--এখন তখন ফিরিয়া ফিরির| ' 


সি 


৭০৫ 


সিসির 


চিত্র ইতিপূর্বে us করিয়াছি চিজ জে গ্যারি রা 


. নিযুক্তা ধর্মিঠি। জেনিভিভ ও ভে, এফ, মিলেট অঙ্কিত উপাসনার 


ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে, তাহাদের জন্ম সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা এইরূপ 
ধর্শভাবপ্রস্থত। বর্তমান মাসে প্রকাশিত চিত্র সম্বন্ধে এ কথা অধিক- 
রূপে বল! যাইতে পারে। ইহ! জীবিত চিত্রকর দীগনান-বুভারেট 
অঙ্কিত বাস্তবিক একটি আধুনিক মাতৃমুদ্তি। 

যদিও বর্তমান চিত্রে ও মিলেটের “ঘণ্টাঁধ্বনি শ্রবণে' চিত্রে বহু বিষয়ে 
পার্থক্য রহিয়াছে, তথাপি এই চিত্রের অন্তরে এমন একটি ভাব ঝর্দাছৈ 
যাহা উভয়ের ঘনিষ্ঠত! সুচিত করিতেছে। তাহা আদর্শের সহিত 
বাস্তবের সম্মিলন, এই চিত্রাঙ্ষিত মাত। যেন কোন ইটালীর কৃষকপত্বী 
অথবা সন্যাদিনী এবং শিশুটি যেন ইটালীয় কৃষক শিশু। চিত্রকর 
াস্ত মক্িত করেন নাই। যে লতাবিতানে 
সীতা, দেখিতেছি, তাহা হয়ত কৌন কৃষক- 
কুটিরের দ্রাক্ষালতাবেষ্টিত বারান্দা, এবং হয় ত বা এইরূপ বারান্দা 
ইটালীয় কৃষিগৃহ বা কুটিরের নিতান্ত মি সাঁধারণ সম্পত্তি। কিন্ত 
ইহ! দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রম সুচিত হইয়াছে। মাতার অনাড়ন্বর পরিচ্ছদ ও 
স্থুল কা্ঠপাদুকা! সন্যাসিনীর পরিচ্ছদ সুচনার জন্য অঙ্কিত বুঝিতে হইবে। 
এইরপে চিত্রের প্রতিটি বিষয় বিশেষ কিছুর ইঙ্গিত জানাইতেছে। চিত্র 
দেখিয়! আমাদের মনে হয়, ইনি ঠিক যিশুমাত| নহেন, কিংব! কৌন 
কৃষকপত্রীও নহেন। ইহা যেন মান্ুষের--আমাদের প্রত্যেকের বা 
আমাদের মধ্যে কাহারে!--আত্মা, তাহার সর্ববপ্রিয় ০০ সক্গেহে 


i আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে। 


এই ভাবটু পূর্ণরপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমবার সহগ! 
এই চিত্র চক্ষুসন্মুখে ধরা- দরকার। কেবল এইরূপে দর্শকের চিত্তের 
গূঢ়স্থান স্পৃষ্ট হইবে, এবং তিনি তাহার সহিত তাহার অন্তরের অত্যাশ্চয্য 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেখিয়! মুগ্ধ হইবেন। আমি আর কোন যুগের আর 
এমন কোন চিত্রের কথ! জানি না, যাহাতে হৃদয় তাহার কোমল মধুর 
ভাব এমন স্বল্পষ্ট করিয়! পরিব্যক্ত করিতে পাঁরিয়াছে। 





গ্রন্থুমমালোচন।। 


দাক্ষায়ণী সতী, নাচনী বেহুলা এবং কালুব্যাধ ও ফুল্লরায় তিনটা 
প্রাচীন উপাখ্যান লইয়া শ্রদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তিনখানি ক্ষুদ্র গল্প 
রচন। করিয়াছেন। এই নব্যতার যুগে বহু পুরাতন এই তিনটি উপাখ্যান 
যদি আমাদের মন আকর্ষণ না করে তবে বলিব ন! যে গল্পের বিস্বা উক্ত 
তিন গল্পের নুতন কথক দীনেশ ঘাবুর দোষ! দোযট।! সম্পূর্ণই আমাদের 
এবং ধ্লই ঘোরতর সাঁহেবিয়ানাগস্ কলিকালেরও বটে। . 

আমাদের ঘর বাহির যখন দেশীয় হিল, যখন আমরা দেশীয় ভাবে 
জীবনযাত্র| নির্বাহ করিতাম তখন সম্পূৰ্ণ দেশীয় এই উপাধ্যাসগুলির 


গম চিত্রের অধিকাংশই ধর্ম্মচিত্র এবং হৃষটীতু। আমর! যে দুটি *রসগ্রহণ আমার পক্ষে সহজ ছিল। যখন সতীর সহগ্রমনের আদ 


1 
t 


F 


* যা ক্ষমত| আমাদের কোথায়? পাশ্চাত) এই শি 


বৃহ গছ বিন্যাস ও তখন ন শিবিনদা ২ অবণে LT দেহত্যাগ আরে: 
মেয়ের অভিমান বলিয়! ঠেকিত না; উপাস্ত দেবতার প্রতি ভক্তি যখন 
আমাদের জীবন্ত ছিল তখন মন্সার সহিত বাদ করিয়! চাদ সাগরের 
সাত পুত্রের সহিত যথাপর্ধ্বস্থ জলে দেওয়ার অর্থ বোকামি ন! বুঝিয়া 
আমরা অন্যরপ বুঝিতাম, বেছলাকে ফুল্লরাকে সতীকে সাধিত্রীকে 
আমরা জীবন্ত আমাদের ঘরে ঘরে দেখিতাম উাখ্যানের মাঁয়িকাঁ-বলিয়। 
জানিতাঁম না এবং “কাজেই এই উপাখ্যানপুঁলির যথার্থ মন্দ হৃদয়ঙ্গম 
কীশিতে পাঁরিতাম ও পুরাণ পাঠে চণ্ডির গানে প্রাণের সহিত যোগ 
দিতে পাঁরিতাম। এখন আঁমাদৈর মঙ্গল প্রদীপের বদলে Electric 
[48৮ বধূর: চরণে অলক্তকের ‘বদলে সবুট মোজা, প্রাণের দুহিতা 
পূজার “কয়দিন পিত্রালয়ে না আসিয়া ওল Change চলেন, 
একালে এই প্রাচীন উপাখ্যানগুদি এ এ এ 






দের চক্ষু ঝলসিয়া .গিয়াছে। এখন এই সকল রান উপাধামগুিতে 
যে একটা স্নিঞ্ধ অথচ অপূর্ধ্ব জ্যোতি বর্তমান সেটা আমাদের চোখে ন! 
পড়াই সম্ভব এবং সেই জন্য দীনেশ খাবুর ন্যায় মর্মাজ্ঞ লেখকগণের সাহায্য 
আমাদের :লইতেই হইবে। আজ আমর! শিণ হারাইয়াছি__কাঁষেই 
সতীর মহিম! ব্যাখ্যা না-গুনিয়া যথার৫থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি ন! ; 
পতিকে দেবত। বলিয়া জানিতে শিখিতেছি না, পাঁতিব্রত্যের গৌরব, বই 


. না পড়িয়া বুঝি কেমন করিয়!? চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলে তবে - + , ৃ 
জীবনে ইহা একটি প্রধান শিক্ষনীয় বিষয়। 


আমর! দেখিতে পাইব নচেৎ উপায় নাই। কোন কিছুর গুণ ব্যাখ্য। 
তখনই প্রয়োজন হয় যখন জিনিষটা সহজে বুঝিবাঁর শক্তি আমরা. হারাই- 
খাঁছি। আজ যে আমাদের প্রাচীন গল্পগুলি ব্যাখ্যা করিয়া দীনেশ বাবুকে 
বুঝাইতে হইতেছে সেটা এই কারণেই। দীনেশ বাবুর পুস্তক তিনখানি 


7 তন গল্পের বই বলিয়। ন! বুঝি! প্রাচীন কাধ্যের ব্যাখ্যা বলিয়া ধরাই 


ঠিক এবং সেই জন্যই দীন্বেশ বাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। 

‘যাত্রার দলকে 5028ৎএ খাঁড়া করিয়! দিলে তাঁহার-দুর্গতি অনিথাধ্য ; 
তেমনি প্রাচীন গুল্পগুলিকে আধুনিক ছ'চে ঢালিয়া নবেল গড়িতে চেষ্টা 
* পাওয়! একান্ত গৃহিত কাৰ্য্য। প্রাচীনের গুণব্যাথ্যা শতবার কর দোষ 
* নাই কিন্তু সেটাতে ত নুতন রং চড়াইয়। বাজারে ছাড়িলে অপরাধ অমার্জনীয়। 
দীনেশ বাবু যদি সে চেষ্টা করিতেন তবে বধ :ঘলিয়! তাহাকে ক্ষম। 
করিতাম না। 

আমার ঘরে নিতান্ত জীর্ণ প্রাচীন কালের একখানি বারাননী সাটা 
* আছে__তাহার কারুকাধ্য অতি অপূর্ব, জরীর পাঁড়টুকু এবং বাসন্তী 
রংটা কালে কালে ম্লান হইয়। এমন স্সিগ্ীরূপ ধারণ করিয়াছে যে দেখিলে 
চক্ষু জুড়ায়--আজ যদি কোন আমার প্রিয় বন্ধু সেই দাঁটা লইয়া বিশেষ 


্ উৎসাহের: সঙ্গে নিজের খরচে সেটাকে নূতন রঙ্গাইয়া আমার ্াম্মুথে 


উপস্থিত করেন তবে মুখে কিছু না বলিলেও'মনে মনে তীহাকে শাপ 
শাপান্ করি নিশ্চয় । 
বেহুল! ফুল্পরা প্রভৃতি দেকাঁলের মেয়ে। তাঁইঁটনদর ধরিয়। সভ্য* 


পরৰাসী।। 


পাতি? 


-আজকাল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বদেশভ! 


# 
এ 





করিবার ন যে এস রর নর আছে পেটা (অনেক ব্য 
লেখক ভুলিয়া যাইতেছে-. এবং সেই জন্যই সাহিত্য মে সেকাঁলে 
“খন!” ক্ষণদারূপে নবেলের Heroine সাজিয়! প্রকৃশি শি পাইতেছে € 
পাইতেছি। 25 
নাজ রা তিনথামি।; 
র়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ লইয়া এক একটা ঘোরতর দার্শনিক ন ২ 
উঠে নাই এবং সেটাও আবার আমাদের 'কিনিয়। আনিয়া পয়:ঞ 
আদায় করিতে--আদ্ঘোপাস্ত মায় বিজ্ঞাপন পড়িয়া উঠিতে হয় 
০৪ i 







বিবিধ প্রসঙ্গ । . 


Ae 


প্রেমের চর্চা পূর্বাপেক্ষা অধিক "হইতেছে! তে: 
উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত] এবং, 
ধর্মাবলম্বী লোকেই যে স্বদেশসেবক হইতে পারেন, 
বয়ে সন্দেহ নাই। স্বীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহা 
শ্ঘ 
পাদরীগণ খৃষ্টশিষ্য হইলে ও এক আধ জন বাদ - দিলে ৫ 
ভারতবর্ষের লোকদের সর্ধাঙ্গীন - কল্যাণের জন্ত চেষ্টা * 
না; তাঁহারা নিজেদের জাঁতভাই রাঁজকর্দাচারীদের 


মিলিয়া মিশিয়া আনন্দে কাল্যাপন করেন, ও তীহ 


মতেই সায় দেন। ভারতবধীয় খুষ্টানের৷ অধিকাংশই 
সকল পাদরীদের আশ্রিত বলিয়া বিদেশীভাবাপন্ন। 
সকলে এরূপ নহেন। খৃষ্টান হইলেই জাতীয়তা হার 
হইবে, এমন কোন কথা নাই। সুখের বিষয় অন্ঠান্ত প্র 
দেশী লোকেরা খৃষ্টান হইলেই যেমন একটা বিজাতীয় 
লইয়! ফিরি্ি সাজিয়া বসেন, বাঙ্গালী- খৃষ্টানেরা" অন 
তাহা করেন না। স্বগীয় কাঁলীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ম 
ইহাদের অগ্রণী ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে 
সাহেব ছিলেন না, প্রাচ্চজাতীয় ছিলেন। তাহার ধ 
ও যোগ প্রাচ্য রকমের ছিল। এই জন্য, এবং ধর্ম 
কৃষ্চকায়ের প্রতি 'অবিচার দেখিয়া, তিনি” পাশ্চাত্য 
ৃষ্টানসম্প্রদায়ের নানা মতের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া 
ধৃষ্টিয়-সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন! 





১৫ Hd 5 এ খাদ (দয়া 


দেওয়া গেল, তাহার নাম | | 
তাহা - সীতা ও রাম মিংহাসনে 








